০৫১ 


*্ভডরু. 


পয়সা « 


রি র্‌ 
৮১2 48, সি ও ৬ চিট নি ০ 





ধান ত্রান্টে 
পৰিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক পত্রিকা “যোজন! র বাংল। সংক্ষবণ 


প্রথম বষ প্রথম সংখ্যা 


৮ই জন ১৯৬৯ ১৮ই জৈোষ্ঠ ১৮৯ 


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়ানে, 
পরিকল্পনান ভূমিকা দেখানোই আম' 
উদ্দেশা, তবে, শুধু সরকারী দৃষ্টিতঙ্গীই 
প্রকাশ কর হয না । 


প্রধান সম্পাদক 
শবদিন্দ সান্যাল 


»এ সহ সম্পাদক 
শীনদ মুখোপাধাম 


গহকাবিণী ( সম্পাদনা ) 
গায়ত্রী দেবী 


মত্বাদদাতা ( কলিকাতা ) 
বিবেকানন্দ বায 


মংবাদদ।তা ( মাদ্রাজ) 
এগ. ভি. বাধঘবন 


(ফা অফিসাব 
টি. এস. নাঁগবাজন 


প্রাস্চদপট শিল্পী 
ভরীবন আডালজা 
গম্পাদকীণ কাযালয় £ ফৌডিন। ভবন, পালামেন্ট 
স্বাট, নিউ দিল্লী-১ 
টেলিফোন £হ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টেলিগ্রাফেব ঠিকানা--ঘোজন।?, লিউ দিল্লী 
চাদ। প্রভৃতি পাঠাবার স্কানা : বিজনেস 


ম্যানে্খ।র, পাবলিকেশনস জিভিশন, পাতিয়াল। 
হাউস, নিউ দিলী-১ 


[দার হর £ বাধষিক ৫ টাকা, দ্বিবাঘিক ৯ 
_ টাকা, ত্রিধাঘিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২ 
''য়ন। 


ভলি নাই 


_. প্রক্ষাটত গোলাপের আতঘ্বাণ যে নিতে চায়, কাটাকে তার 
স্বাকার করে নিতে হবে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতের সৌন্দর্য 
যে উপভোগ করতে চায় তাকে রাত্রির তমস! অতিক্রম করে 
আসতে হবে। স্বাধীনতার স্থখ ও যুক্তির আনন্দ যে অর্জন 
করতে চায় তাঁকে তার মুল্য দিতে হবে। আর সেই মুল্য 
দেওয়া যায় ত্যাগ ও ভু£ঃখকে স্বীকার করে। 


এই জী 


মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন বাত] 


০০০ ০ এরএ-৯০৪ ৩.০. ক 
জজ জা? শপ সস আপ পপ আপ 


সম্পাদকীয় 
পরিকল্পন৷ ? লক্ষ্য ও উপায় 


শীঅসিত ভট্টাচাষা 


যোজনা ও জনতা! 
শীধীরেশ ভট্টাচার্য্য 


দুই বিঘা জমি 


চতৃর্থ পঞ্চবাষিক পরিকল্পন। 
চতুর্থ যোজনার প্রারস্তে 


ডাঃ শাস্তি কমার ঘোষ 


ফারাক্কা 


শীবিবেকানন্দ বায 


ছোট জমির চাষী 


থনথান্যে 


_নেতাজা সুভাষচন্দ্র বস্তু 


815৮5 


১১ 


১৭ 


১৯ 


পরিকল্পনার ভূমিকা ও সার্থকতা সম্বন্ধে মৌলিক রচনা 


€ অনধিক ১৫০* শব্দ ) পাঠান । 


চাদার ইপত্র £ প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাধিক ৫ টাকা, স্থিবাধিক ৯ টাকা, 


ব্রিবাঘিক ১২ টাকা । 


গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন £-- 
বিজনেস্‌ ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১ 








মধ্যমস্ত্রী 
পশ্চিমবঙ্গ 
কলিকাতা 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষে ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগ থেকে ইংরেজ 'ও হিন্দি 
ভাষায় যোজনা নামে হযে পাক্ষিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, তার একটি বাংল। সংস্করণ প্রকাশের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত হলাম | আমি এই আসন প্রকাশ বাংল। পাক্ষিকের 


সাফল্য কামনা করি এবং এই পত্রিকার সম্পাদক ও.কমীবন্দকে আমান শুভকামনা জানাই । 


পরিকল্পনার পখে জনমতকে উদ্বদ্ধ করে তোলাই যোক্তনা পত্রিকার উদ্দেশ্য | একথা, 
বলার অপেক্ষা রাখেনা যে জনমতের পূর্ণ সমথন ও জনগণের পূর্ণ সহযোগিত৷ ব্যতীত কোন 
পরিকল্পনাই পূণ সাফলা অজন করতে পারেন৷ | পরিকল্ন! রচনা ও কপায়ণের ক্ষেত্রে আমরা 
জনগণকে সঙ্গে নিয়ে চলতিত পারিনি বলেই আমাদের পরিকল্পনা গুলি এ পধ্যস্থ আংশিকভাবে 
বার্থ হয়েছে । দেই ক্রটি সংশোধন করতে না পারলে একাটির পর একটি পরিকল্পনা বূপায়ণ 
করেও আমরা ভনজীবনের অভাব মোচন করতে পারবনা | আমি আশ! করি প্রকাশিতব্য 
যোজনা পত্রিকায় পরিকল্পনা সম্পকিত সকল তথ্য নির্ভীলভাবে পরিবেশন করে সাধারণ 
মান্ষকে সচেতন ও আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করা হবে। 


৬ 
১০৯০১৬৮৮৫৫৮) রর 





পনিকলনা কমিশনের পক্ষ খেকে ইপবেজী ৪ হিন্দাতে 
প্রকাশিত 'বোজন!' পার্সিক পত্রাটি সকলেবই স্পবিচিভ । 
শান্তিপূণ উপায়ে ভাবতেব মত একাণ স্বপ্পোয ত গণতাশ্রিক দেশে 
অগনৈতিক বপান্থন ঘটানোর প্রনাধ অসফল £খকে যেত, যদি না 
দেশেন জনগণ পবিকল্পনাব সাখকভা সপ্বান্ধে ক্রমশ মাটিতন হনে 
উঠতে | কানখ কোনো পবিকল্পনান বপাবণই ভনসাংবানের 
অক% সহযোগিতা ব্যতিবেকে সাখক হতে পারে মা আব এব 
পবিপ্রেঙ্গিতে যোছনাৰ ভুমিকা খুবই গুনধপুশ | 


পরিকর্নাব বাণী জনমাধাবণেন কাছে পৌছে দেবার জানো, 
আশখশীতিক, শি্গাণত ও কারিগরী োত্রে দেশের বহুমূখী 
অঞ্পতিধ খবরাখবন দনসাধাবণেন পপোচিনে আনান উদদেশো দ্বিতীয় 
পলিকপ্পণ!ন একাটি শামবিকী প্রব!শেব জন্যে অর্শ অংম্থান কন। 
হবেচিন। সেই প্রতিশর্শত পূণ জবা হবেচিল প্রান ১৩ বছর 
আগে--১১৫৭ পালেন ২৬শে জানুযাবী, ঘেদিন পরিকল্পনা কমি- 
শনেন মুএঞ্পত্র যোজনা আত্মপ্রকাশ কব | 


যোজনা প্রকাশের প্রস্থাবটিকে স্বাগত জানিনে ছ হবলাল 
নেহরু বলেছিলেন, ভারতে বন্ধ পত্র-পত্রিকা « সামবিকা বেবোন 
বটে, কিন্থ তাব কোনোটিতে স্রপরিকর্িত অখ নৈতিক উন্নবন ৪ 
তাব পুল প্রচাবেন বিষরটিকে কোনোও গুকজ্পূরণণ স্থান দেওবা 
হয় শা । শী নেহক যখাখই বলেছিলেন যে, যোডনার নামেই 
তাব কাজের পরিচব | 


প্রথম সম্পাদকারতে 'বোজনা র লক্ষ সম্বন্ধে বলা হবেছটিল 
যে, পবিকল্পনাগুলিৰ মত এই পরটি9 আর্থনীতিক. শিক্ষানীতিক, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকসহ উন্নরনেব শমগ্র ক্ষেএরকে নিজেব 
কর্মক্ষেত্রেন আওতা আনবে প্রবং এতে বিভিন্ন বাজ্যের খবরা- 
খবরের জনে। বিশেষ স্বান গাকবে । গত ১৩ বছরে 'যোজনা' 
এই প্রতিশ্তি রাখার চেষ্টা কবেছে সবতোভাবে | 


যোজনা, সাধারণ সরকারী পত্র-পত্রিকা খেকে পৃথক | 
পবিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে প্রকাশিত হলেও “যোজনা শুধু 
সরকাবী দৃষ্টিভঙ্গীই পবিবেশন করে মা | এই পত্রাটি সরকার 3 
জনসাধাবণের মবেো। মতবিনিমযেব যোগস্ত্র হিসেবে কাজ করছে । 
পরিকল্পনার মুখপত্র এবং দেশের অগ্রণতির পরিচয়বাহী এই 
পাক্ষিকাটিব ইতিভাসে আজ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। 
পরিঝলনাব বাণী জনসাবাবণের কাছে পৌছে দেবার জনে; 
আঞ্চলিক ভাষার তার প্রচার দরকার | আব সেই উদ্দেশ্য 
নিয়ে যোজনান বাণ্লা সতক্ষবণ 'ধনপানেন' ভাব শুভযাত্রা শুর, 
করল । 

এই পত্রািতি বেমন জাতান উন্নধন প্রচে্টাৰ খবর দেওবা 
হবে তেমনি “সেই প্রচেষ্টার সনিক ভিসেবে পশ্চিমবাংলা, জাতী 
বা আঞ্চনিক উন্নবনে কতা সক্রিব ভূমিকা শিতে পাবছে ভাও 
দেখানো হবে অখাত বালাদেশের কৃষি, শিল্প, সংস্কৃতি এবং 
আখিক ৪ সামাজিক উ্নঘন এমন কি হাল আমলের পরিবার 
পরিকল্পনা সম্পকে বিস্তাবিত তথ্য পরিবেশনই হাল আমাঁদেন 


ব্প/ 
খে 


লক্ষা, তনে 'দূশেন অন্যান্য অঞ্চলেল খনন আমবা উপেক্ষা 
করবো না| আন একটা কথা, যোছনান কেবলমাত্র সরকারি 


দট্টিভগী প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশা মন : পবিকগ্পনাব 
প্রযোজনীনতা সম্পকে দেশবাসীকে অবহিত কনা এবং পরিকক্গ- 
নার রূপাবশে জনন্থাণ্রে মক্রিব ভূমিকা সঙ্ঘদ্ধে আলোচনা ও 
মতবিনিমঘেন শ্রযোগ কবে দেওয়াই হল যোজনার অন্যতম 
উদ্দেশ্য | 

আমরা বিশাস করি বে, পবিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন 
সাক করে ভুলতে হলে এমন একটা ব্যাপক প্রঘাস দরকার 
যাতে দোশের প্রতোক অধিবাসীকে সক্রিষ ভূমিকা গ্রহণ করতে 
হবে কাবণ জনগণের সমবেত প্রয়াম বাতিবেকে ভারত সমৃদ্ধতর, 
স্রখমব ও শাস্টিপর্ণ প্রগতির পখে অগ্রসব হতে পারে না। 
'ধনধাঁনো এই লক্ষা সামনে রেখে চলবে । পাঠক ৪ লেখক 
গোষ্ঠীর অকৃ& সহযোগিতা € পরামর্শ ব্যতিরেকে এই দায়িত্ব 
নিবাহ করা আমাদের পক্ষে কঠিন | বারা আমাদের এই 
মহান দেশের উক্দ্রল ভবিষ্যৎ কামনা করেন, তাদেব আশীর্বাদ ও 
শুভেচ্ডা হবে আমাদের পাখেষ | 


চি 
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পরিকল্পনা 2 লক্ষ্য ও উপায় 
অসিত ভট্টাচার্য্য 


পখে নামার আগে কোথায় যাবে। সেটা স্থির করে নেওব। 


দরকার | লক্ষ্য স্থির হলে, তবেই কোন্‌ পথ নেব, সেটা নিণণষ 
করার সমপা। আসে। আর লক্ষ্য যদি স্থির না করা খাকে, 


তাহলে, হয আমাদের গতি হবে এলোমেলো, নযতো আমাদের 
কোনো গতিই খাকবে না। আমবা এক-ই জায়গার দাড়িয়ে পা 
ফেলব । এতে আমাদের পরিশুম হবে ঠিক-ই কিন্তু আমবা 
কোথাও পৌছতে পারব না | 
ওপরে যে কথা বলা হলো সেটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনি 
ত্রেবিশেষভাবে খাটে | পরিকল্পনাব লক্ষা স্কিব হলে, 
কি উপাযে পাক্সো পৌদুব এই প্রশ্‌টি উঠতে পারে | এ ক্ষেত্রে 
উপাব নিবাটনের সমস্যাটি প্রাথমিক নর | প্রাথমিক সমগযা 
হ'লো-লক্ষা স্থিব করা । বসত: পরিকল্পনান লক্ষা যে বকম 


তঞনই 


স্থির হবে, তদনযারী, লক্মণ সিদ্ধির উপাম বা কৌশল শ্চিন 
কবতে হন ;: কাধিত উদ্ভাবন করতে হন । এক্ষেত্রে একাটা আন 
একটার উপর নিতরশীল । লাঙ্গোন প্রশ্‌ উহ্য রেখে কোনো 


আদর্শ উপার ব! 'টেকনিক -এব কখা বলার অথ হব মা-কাবণ 
বিভিন্ন লক্ষ্য অন্যাঁয়ী বিভি্ন উপার বা কৌশল আদর্শ বালে 
বিরেচিত হনে খাকে । 

এ ক্ষেতে আমাদের দেশে-ভারাতি বা আরো কাত্ছ 
তাকালে পশ্চিমবাংলায় পর্িকল্পশার লক্ষ্য ও লক্ষাসিদ্ধিৰ উপাবর 
বা পদ্ধতি কি ভাবে স্থির করা যায় ১ একমাত্র এখানকার 
আথিক জীবানের বাস্তব কাগামোর তথানিষ্ঠ বিটার খেকেই আমরা 
এ বিষয়ে সুষ্ঠ নির্দেশ পেতে পারি বলে মনে হয়। অতএব 
সবাগ্নে তার-ই একটা প্রাথমিক চিত্র দেওমা যেতে পারে | 


পরিকল্পনা ও পশ্চিমবঙ্গ 

এ রাজ্যে মোট জনপংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ মা কমে 
নিযুক্ত । বারা, অথকরী। কর্মে নিযুক্ত তাদের মধ্যে অর্ধেকের 
কিছু বেশী ( শতকরা ৫৯-৫৫ জন ) কৃষির ওপর নি্ভবশীল এবং 
এদের অনেকের পক্ষেই কি, লাভজনক জীবিকা নম । অনা 
কোনো জীবিকা নেই বলেই অনেকে কষিতে নিযুক্ত রবেছেন । 
কূমি লাভজনক ন। হবার একটা প্রধান কারণ পশ্চিমবন্ছে দো- 
ফদলী জমির স্বশ্লতা । দ্বিতীয এগ্রিকালচারাল লেবার রা 
কমিশনের ( ১৯৫৬ ) রিপোি খেকে জানা যায় যে, যদিও পশ্চিম 
বঙ্গের মোট এলাকার শতকরা! ৬৯ ভাগ জমিতে চাষাবাদ হয়, তনু 
এখানে দো-ফসলী জমির অনপাত হলো নীট চাষের এলাকার 
১/৬ ভাগ মাত্র । এক ফসলী জমিতে যারা চাঁাবাঁদ করেন 
বছরের অনেকটা সময়ে ( শীতের মাঝামাঝি খেকে শ্রীগ্সের (েঁষ 
পর্নস্ত এবং ভাদ্র মাসে ) তদের হাতে কোনো কাজ থাকে না । 


কর্মহীনতার এই সমস্যা বিশেষ ক'রে তীব হয়ে দেখা 
হীন খেত মন্দুরদের কাছে। কারণ অন্যেরা চাখের 
তাঁদের নিরেগ করলে তবেই তাঁদের আয় নইলে চাষের খেকে 
তাদের অন্য কোনো লাত নেই। | ূ 


কৃষি শ্রমিক ও বেকার সমস্ত] রি 

পশ্চিমবন্ছে খেত মন্তুরদের সংখ্যা ও মোট কর্মী, 
সংখ্যার মধ্যে তাদের আনপাতিক হার বিশেষ উল্লেখ- 
যেগা | এই রাজ্যের মোট কমীর শতকরা” ১৭-জন ভুমি- 
হীন খেতমভব | বিভিন্ন জেলা অবশ্য এই হারের অনেক 
তারতম্য ববেছে | বাকড়াঘ মোট কমী সংখ্যার শতকরা ২. 


জন খেতমজর আর বীরভূমে এই হার শতকরা ৩০ থেকে ৩১1 
এমন কি ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি শিল্পসম্‌ দ্ধ 
জেলা গুলিতে দেখা যাব যে. জেলান শিল্পসম্‌দ্ধ মহক্মা বা 
খানা গুলিতে খেতমভ্রদের তার কম হলেও অপেক্ষাক্‌ত অনগ্রসর 
মতকুম! বা খানাগুলিতে খেতমজ্রদের হার পশ্চিমবজের গড়- 
পড়ত হারেব অনবূপ বা তার চেয়েও বেশী। 
উদাহরণ হিসেবে বল! যায় যে. ২৪-পরগণার বারাকপুর মহ- 
কুমার, খেতমজরদের হার যদিও মোট কম্সংখ্যার শতকরা ১.৪ 
ভাগ, ডামমগহারবার মহক্মায় খেতমজররা হলেন মোট ক্মীসংখ্যার 
শতকরা ৭ ভাগ, কিন্ত বধমান সদৰ মহকুমাম ও কাটোয়া মহকৃমাঁয় 
তাদের আনপাতিকহার যখাক্রমে শতকরা ২৮ ও ১২ ভাগ! 
ভগলী জেলার গোটা শীরামপর মহকুমার হিসেব নিলে দেখ | 
যাবে যে. খেতমভজররা মোট কমা শংখ্যার শতকরা মাত্র ১০ 
ভাগ, কিন্ছ এ মহক্মার ভিতরেই জক্গীপাড়া খানায় মোট কর্মী 
সংখ॥াব শতকবা ২৮ ভজন হলেন খেত মর । হাওড় জেপাতেও 
যায় ছেলার সদর মহক্মাঁয় খেত মজরদের হার যখন মোট 
কমীসংখদার শতকরা মাত্র ৫ ভন তখন অপেক্ষাকত অনগ্রসর 
উলুবেড়িরা মহকমায় সেই হার হলো শতকরা ১৭ জন। 
উপরে যে সংখ্যাগুলি দেওঘা হল তার তাখপধ কি? 
তাখপব অংশ্ষেপে এইটিক্‌ বলা বাব যে, এ দেশে বে শিল্পার়ণ 
হায়েচে এবং যেভাবে হয়েছে তাতে কৃষি থেকে শিল্পে জনসংখ্যা 
'আকষ্ট হয় নি। শিল্প বিস্তারে দ্বারা কধিতে কোনো আকর্ষণীয় 
প্রভাৰ সঞ্চারিত হর শি। শিল্পারন আরো কত গুণ বেশী হলে 
এবং কত ভ্বত গতিতে সম্পন্ন হলে এই রকম আকর্ষণী প্রভাব 
স্্ট ভতে পারে তাও জানা নেই । সুতরাং কৃষিতে 'কশহীন 
জনসমাষ্টির কমন সংস্থানের বিষবে চিন্তা করলে শিল্পায়নের পরিবর্তে 
আপাতত গ্রামীণ অধনীতির কাঠামোর মধ্যেই সমাধানের কথা 
আামাদেব ভাবতে হবে। 
কর্মহীনতার সমস্যা, গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান টি 
চাষী, ভাগচাধী ও বিশেষত খেত মজ্র কাজ করেন এক ফসলী 
জমিতে | এ রাজোর নীট কঘি জমির শতকরা - ৮০ ভাগের 
বেশী জমিতে, ভানুয়াবী থেকে জন মাসের অস্ত দ্বিতীয় সপ্তাহ 


দেখা 
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পর্যন্ত প্রার কোনে কাজ খাকে না । আবাব জলাই আগষ্টে ধান 
রোযার কাজ শেষ হবার পন অস্ত এক দেড মাস কোনো কাজ 
থাকে না । ফলে. এই সমযে খেতমজরদেব ভাগচাধীদের এবং 
কিছু কিছু ছোট চাষীদের খেয়ে বেঁচে খাকার জনে? খণগ্রস্ত হতে 
হয়। যে হেতু প্রতি বছরে এই একই অবস্থা, 
বছরের পর বছর এদেব একই অবস্থায কাটাতে হ 


কুষি শ্রমিকের সাময়িক কর্ম 
ক্ষিতে এই কর্মহীনতাকে অনেকে প্রচ্জ্ল কমহীনতা 
বলেন | কিন্ত কমহীনতা-কশ্মহীনতা-ই | শহর খেকে দেখলে 
এটাকে প্রচ্ছন্ন মনে হলেও গ্রাম জীবনের ক্ষেত্রে এটা নিতান্তই 
প্রকট । এই তখাকণিত প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতাই কৃষির উৎপাদন 
তথা আয় এবং সঞ্চয়ের হার নিম্নমানে রেখে দেয় | অধিকাংশের 
আয় 'ও সঞ্চয় নিমুমানের হওয়াব ফলে দেশে লগ্গীর উপযুক্ত 


পুঁজির স্বল্পতা ঘটে এবং লগ্ীর হার নিচু মানের হয় । তার ফলে 
অর্থনৈতিক বিকাশের হার কম হনে গতি হয় মন্থর | সংক্ষেপে 


ক্ষি-প্রধান দেশে কৃষির মান যদি নিচু হয় তাহলে গোটা 
আঘিক জীবনের মান নিচ হযে পড়ে । 

এই অবস্থায় পরিকল্পনার লক্ষ্য কি হতে পারে? নিশ্চয়ই 
পরিকল্পনার লক্ষা এমন হওয়া উচিত যাতে দেশে কর্মসংস্থান 
বাড়ে। এর অধ. প্রথমত, যারা কোনে। কাজ করতে চায় অথচ 
পাযনা, তাদের কাজের বাবস্থা কবা, দ্বিতীয়ত যাদের এখন কর্- 
নিযুক্ত বলা হয়, অথচ বছরেব অনেকাল সময়ে যাদের কাজ নেই, 
তাদের সার! বছরেব মতো কাজের ব্যবস্থা করা | এ ক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় কাভটি আগে করলে. তবেই প্রথমটি সম্পন্ন হতে পাবে । 
এব কাবণ এই যে, কৃষিতে নিযুক্ত বিপুল জনসমষ্টির সারা বছরের 
মতো কর্ম সংস্থান করে, তাদেব আয় এবং সঞ্চর ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করলে, তবেই দেশে বধিত লগ্গীর উপযৃক্ত বধিত সম্পদ স্ষ্ট হবে, 
তি। ছাড়া বধিত লগ্ীর উপযন্ত আথিক ও সামাজিক পরিবেশ 
জট হবে। 

বিরাট জনসমষ্টিব আয় বৃদ্ধি পেলে ভোগ্যপণ্যের বাজার 
বিস্ত.ত হবে । অনাদিকে উন্নযনশীল কষির প্রয়োজনে উন্নত 
যন্ত্রপাতি, সার ও সিমেন্টের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ভারি ও এঞ্সি- 
শীয়াৰিং শিল্পের ও উৎপন্ন পণ্যেব চাহিদা বৃদ্ধি পাবে । ফুঘির 
উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে. কৃষি পণ্যের সরবরাহ বেড়ে মূল্য বৃদ্ধির 
প্রবণতা কমবে এবং মজরী ও মূল্যবৃদ্ধির ক্রমিক উর্ধ গতি খামলে 
শিল্পে ল্গী বাড়তে পারবে । এই সমস্ত কারণেই আমাদের দেশে 


কৃষি সমস্যার সমাধানকে গোটা অর্থনৈতিক জীবন-উন্নয়নেব চাৰি 
কাঠি বলা যায়। 


খেত মুর ও ছোট)চাষীর কর্মসংস্থান 
উপরে যা বল৷ হলো, পরিকল্পনার লক্ষ্য যদি সেইভাবে স্থির 
কর! হয়, তাহলে পরিকল্পনার পদ্ধতি বা কৌশল সম্বন্ধে আমাদের 
দৃষ্টিকি হবে তা সহজেই বোঝা যায়। সংক্ষেপে আমাদের 
পদ্ধতি হবে, জনসংখ্যার ব্যাপকতম ও দরিদ্রতম অংশকে, অর্থাৎ 


সেই হেতু 


খেতমজুর ও গরীব চাষীকে বছরের কর্মহীন মাসগুলিতে কর্মে 
নিযুক্ত রাখা যাতে তাদের আয় ও কৃষির উৎপাদন বাড়তে পাবে। 
কর্মনিবাচনের সময়ে এমন কাজ বেছে নিতে হবেযা সম্পন্ন 
করলে, কৃষিতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন বাড়ে । এর. 
একটা উদাহরণ দিই | খেতের মধ্যে সেচের নালা কাটা হয়নি 
বলে, ভারতে নানা জায়গায় বৃহৎ কাধ গড়ে যে সেচ ক্ষমতা 
স্থষ্টি করা হয়েছে তার অনেকটাই এখন নষ্ট হচ্ছে । এরফলে, 
একদিকে লগ্ী সম্পদ থেকে আর হচ্ছে না, অন্যদিকে এ দেশ, 
প্রাপ্য খাদ্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে--আমদানির ওপর নির্ভর- 
শীল হয়ে পড়ছে । তার ফলে দেশের শিল্পায়নও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে । 
একমাত্র ময়ুরাক্ষী সেচ এলাকাতে এইভাবে (ও লিফট ইরিগে- 
শনের অভাবে ) সেচ ক্ষমতার অর্ধেক নষ্ট হচ্ছে বলে কোনে৷ 
কোনে সূত্রে জানা যায়। নিশ্চর গ্রামের বেকার ও দরিদ্র 
জনসমষ্টিকে এই ধরণের সেচ খাত কাটা 'ও সেই সঙ্গে মাঠকূরাও 
পুক্‌র কাটা ও সংস্কারের কাজে গ্রীগ্মের ও অন্য সময়ের কর্ণহীন 
মাসগুলিতে নিযুক্ত রাখা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজ হওয়া 
উচিৎ। কিন্ত এও এটা উদাহরণ | অঞ্চল তেদে পথ তৈরি 
থেকে বনবিস্তার পযন্ত গ্রামীণ অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে গ্রামের 
কর্মহীন জনসমষ্টিকে নিয়মিত নিযুক্ত রাখা পরিকল্পনার অভুক্ত 
হওয়া দরকার | 

অনেকে এমন আশংকা প্রকাশ করেন যে গ্রামের গরীবদের 
হাতে মজুরী বাবদ হঠাৎ কিছু অর্থাগম হলেও খাদ্যশস্যের বাজারে 
আকস্িক অতিরিক্ত চাহিদার সষ্টি হবে ও খাদ্যশস্যের মূল্য 
উর্ধগামী হবে । এতে মুদ্রান্্ীতির প্রবণতা বাড়বে । এ 
সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যার । প্রখনত মজুরী সবটা টাকায় 
না দিয়ে অংশত খাদ্যশস্য দিয়ে দেওযা যায়। যতদিন খাদ্য 
ঘাটতি খাকবে ততদিন এটা করা উচিৎ মনে হয়। দ্বিতীয়ত 
খাদ্যশসোর বাজারে যে চাপটা অনুমান করা হয়েছে সেটা 
অনেকটা অবান্তব | সারা বছর কাজ না থাকলেও মান্ষ সারা 
বছর খেয়েই বেঁচে খাকে। এক্ষেত্রে আয় না থাকলে মানুষ 
খণ করে খাদ্য শস্য কেনে । সুতরাং আয় বাড়লে খাদ্যশস্যের 
বাজারে সবটাই একটা আকসি|ক 'ও অতিরিক্ত চাপ স্থা্ট করবে 
এটা মনে করা ভূল হবে । খণের মাধ্যমে খাদ্য শস্যের বাজারে 
মোট যে ব্যয় কর! হয়, আয়ের মাধ্যমে শস্যের বাজারে তারচেয়ে 
ব্যয় কতটুকু বাড়বে তার ওপরেই নির্ভর করছে শস্যের বাজারে 
কতটা অতিরিক্ত চাপ স্ষ্টি হবে তার পরিমাণ | এটা অসহ্য 
হবে সেই অনুমানের ভিত্তিকি? আর যদি তা হবার উপক্রম 


হয় তাহলে মজুরী অংশতঃ শস্যের মাধ্যমে দিলে সমস্যার সমাধান 


হতে পারে । তা ছাড়া প্রথম মরশুমে না হলেও কষিতে লগ্মী 
বেড়ে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবার পর শস্যের বাজারে অতিরিক্ত 
আথিক. চাহিদা কঘিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করবে না। বরং তা 
ঘি পণ্যের মূল্যহ্বাস রোধ করতে পারবে । তারও যে দরকার 
আজকে তারতে গমের বাজার দেখলেই তা স্পষ্টত ধোঝা 

যায়। 


ধনধান্যে ৮ই জন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৪ 


যোজনা ও জনতা 


ধীরেশ ভট্টাচার্য 


জনতাব দাবী থেকেই যোঙুশার জন | 


চারিদিকের বাচনাৰ দাকীর প্রতি 
নিস্পৃহ থাকা কোনো জনদরদী বাক্তির 
পক্ষেই সন্ভব নয | তব, প্রশু জাগে, এই 
দাবী কি স্প্টর পথে আমাদের নিবে যাবে, 
না সংহারের পথে £ একের দাবী যখন 
আঅনোর অধিকাব হরণ করতে উদাত হন 
তখন সংহাবলালার মনোভাব জেগে ৪১ 
বিচিত্র শষ | যোজনাব আখ --বিভিন দাবী- 
গুলিকে সংভা“বর অভিমুখী ততে না দিনে 
সেগুলিকে নিমে ক্গজনেব পরিবেশ গড়ে 
তোলা । এই পরিবেশেব মনব্যে সব 
দাবী পুরোপুরি মেনে নেওযাস প্রশুই 
ওগে না, যুজিসত দাবীকে দাবিযে বাখা 
আবাব এই পরিবেশ "পটু প্রতিকল | 


যেহেতু দাবাঞুলির পরম্পারেব মবো 
অমংলগুতা আছে, যেহেভ একের দাবীকে 
স্বীকৃতি দিতে গেলে অন্যের চাহিদা কিছু 
পরিমাণে শর্ব হাতে বাধা, সেই ভে, 
'জনতার রাব নিযে যোজনা গড়ে তোলা 
টিলে না। বারা বলেন, জনসাবাবণেন 
অভাব-অভিমোগেব ফিরিস্তি নিয়ে তার 
উপর ভিন্ডি করেই যোজনা প্রণরন করা 
বায়, তারা পোড়া পণভাপ্রিক হতে পাবেন, 
কিন্তু আাথিক জগতের ঘাত প্রতিষাতের 
কখা তার। বিপু তহন। যোজনার প্রস্ততি- 
পবেই প্রয়োজন এমন কিছু অনুশাসনের, যার 
ফলে, স্বাখের সংঘাত কিছু পরিমাণে শান্ত 
হয়ে আমে, যার গোড়ার কখাই হ'ল 
জনতার বিতিনমুখী দাবীকে এক মুরখা করে 
করে তোলা | 


সাফল্যের জন্য জনসমর্থন 
প্রয়োজন 


যোজনার সাফালোর জন্য জনসমর্থন 
পয়োজন, এই কথা বারবার আমাদের বলা 


হয় | বাস্তবিক পশ্ষে সবজনের সম্পূর্ণ সমর্থন 
লাভ করা কোনো উৎকৃষ্ট যোছজনার পাক্ষেও 
সম্ভবতঃ সন্ভব নয় । এক শেরণোর বা এক 
অঞ্চলের লোকের পূরোপুরি সমর্গন পেষে 
যে যোজনা জন্মথুতণ করল, আনা শেণী 
বানা অগ্জালব লোক তার উপব বীতশ্দ্ধ 
হযে উঠবে এটাই ম্বাভাধিক | স্তনাঃ 
আজকের ভনমত কোন দিকে হেলে পড়ল 
তার দিকে সবঙ্গণ দুষ্ট রাখতে গেলে 
যোঙনার পখে সবল পদক্ষেপ প্রা অস- 
স্তরব। বিভিন্ন স্বাধেব ক্ষুদ্র বাবা অতিক্রম 
করে বিরাট কোনো লক্ষ উদ্বোশো 
যোজনাকে বেবে দিতে না পাবলে যোজ- 
নাব অগ্রগতি পদে পাদেই বিধিত হবে। 
যোজনাকে সাফল্য পখে নিবে বেতে 
হলে ওভবৃদ্দিসম্পয় এমন কিছু প্রযো- 
ভকের প্রবোছন বাদের স্থির দৃষ্টি দুনে 
কোনো খুব লক্ষোৰ উপর স্থাপিত, 
সামধিক স্বাখেব বাসাবিঘ কাটিবে বারা 
£যাজনাকে সেই লঙ্গে।ন দিকে পরিচালিত 
কবাতে পাঁববেন | 


জনতার দাবী নিণেই যোজনার সুচনা, 
কিন্ত ভনমতাকে কিছুটা উপেক্ষা মা করে 
(কালো স্সক্গত যোগার স্যাি ভতি পারে 


এমন উদাহবণ পাবা শক্ত | কিন্তু এই 
উপেক্ষা করার /কাশন একটা অসাধারণ 


এ 


কৌশল, বাজনীতিজ্েবা যাব হদিশ আনেক 


সময়েই রাখেন না । কিন্তু পাক] নাড- 
নৈতিক আসনে যানপ্রে" প্রতিষ্ঠা, ভারা 


নিজেদের মধ্াদা দিরেই নিজেদের উচ্চাগনে 
প্রতিষ্ঠিত রাখতে ভানেন, তার নো বাববার 
.অ"নার দাবীর কাছে মাখা নোয়ানোর 
প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেন না| অবশ্য 
এই ধরণের রাজনীতিক সন্তা কালেভচ্দ্রই 
শুধু জন্মায় এবং তাদের হাতে পড়লেই 
যোজনার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে । এদেব সহায়তা 
না পেলে গোড়াীতে যোজনার প্রতি জনতার 
সমর্থন যতই প্রবল শাকক না কেন, মাঝ- 
পথে এসে সেই সমর্থন শিথিল হয়ে পড়ে । 


" ধনধানো ৮ই জুন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা « 


সংক্ষেপে বনতে গেলে, অ্বনসমথিত 
যোজনার কল্পনা এক অর্থে আকশিকৃন্ডমের 
মতো, কেন না জনতার ধমই হ'ল, সে 
স্থ্টির প্রশে বিচ্ছিন্ন এবং বিভ্রান্ত | সুতরাং 
জনতার সমর্থন খণ্ডিত এবং আংশিক 
হাতে বাবা | পক্ষান্তরে নেতৃত্বের দ্বার! 
উপযুক্ত পরিবেশের স্যটি হলে জনতার 
একা এক নূতন অভিব্যক্তি নিয়ে দেখা 
দের এবং সেই এক্যবোধই জাতীয় যোজনার 
সাফল্যের মূলে গিয়ে কাজ করতে থাকে । 
এ কখা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে 
টনতাকে উপেক্ষা করে যোজনার কাজ 
চলতে পারে, কিন্ত জনতাকে অপেক্ষা করে 
থাকতে হয় কবে আসবে যমবল নেতৃত্বের 
উদাত্ত নাহ্বান | দেই আহবান যখন আসে 
তখন সামবিক স্বাখেব মোহ আর জনতার 
বিভিন্ন শেণীকে আচ্ভল করে রাখতে পারে 
না, তখন সামগ্রিক স্বার্থে অটটিধর্ী ভয়ে 
£ঠে মেই জনতা । 


স্বীকাব করতে বাধা নেই যে যোজ- 
নান ফলভাগী হবার আকাঙ্খা সকলেরই 
মানে জেগেছে । নিজের ভাগ্য নিজেই 
রচনা করবার শক্তি 9 সাহস যুগিয়েছে এই 
যোভনা | বাইরেব কোন্‌ বিধাতা কৰে 
অকৃপণ ব। বদান্য হবেন তা নিয়ে অন্তহীন 
দীনতা প্রকাশ করার অভিরুচি প্রার অস্ত- 
হিত। বন্ধ দূরবতী নিভৃত গ্রামে পাড়া 
পড়শীর পরম্পরেব প্রতি জিজ্ঞাসা 2 বিগ্লী 
আসবে কবে? কিন্ছ এই আকাঙ্াা, এই 
স্বনিতরতার মবোও আত্মপ্রকাশ করে এক 
ধরণের দৈন্য | অনোর উপব বরাত দিয়ে 
নিজের ভাগা গঠন কবা যান মা, যোজনা 
কি এই সচেতনতা আমাদের মবো জাগাতে 
পেরেছে 2 আমরা ভোগ করতে চাই, 
কিন্ধু ভোগেব জণ্য প্রযোজনীর ত্যাগ 
স্বীকারে ক্িত। যেন সমাছের কর্তব্য 
আমাদের দবে-ভাভে রাখা, যেন আমাদের 
উপর মমাজের দাবীকে যে কোনো উপায়ে 
ঠেকিয়ে বাঞ্ঠাতেই আমাদের চরম কাতিত্বের 
পরিচন । ঠণত। যদি শুধু প্রার্ীরূপে 
এসে দীঁড়ার তবে তার শক্তির পরিচয় 
পাওয়া যাবে কোথায় ? তাকে যদি সার 


উৎসকপে বাবহার করাই না গেল, তবে 
সংঘশক্তির আর কী-ই ব! দাম ? 


সংখ্যার বাছলাই শক্তি নব, বিশেষ 
করে অর্থনৈতিক পৃনকজ্জীবানের ক্ষেত্রে । 
জনতার আঁকার দেখে তাৰ ক্মতা বা স্পার্টি 


শীলতা সম্বন্ধে কোনো ধাবণা কর। 
অযৌন্তিক | ভারতবধের জনতা প্রার 
অগণন | তাদের মধো কত ভাষা, কত 
ধর্ম, কত আচারেব বিসংবাদ। এই 


বিভিন্নমুখী জনতাকে আথিক উন্ন- 
তির হাতিয়ারন্ূপে ব্যবহার করতে পারেন 
এমন নেতার সন্ধান পাওয়। মা গেলে 
যোজনা হয়তে। এদের সমষ্টগত চাপেই 
ভেঙে পড়তে পাবে | মনে রাখা দরকাব 
যে এই জনতা ক্রমবধমান | প্রতি বংসর 
প্রার দেড় কোটি অতিবিক্ত মানুষ এই 
জনতার অঙ্গীভূত হচ্ছে। কিন্তু 


নৃতন করে এই জনতার দলভুক্ত হচ্ছে 
তাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা, সমাজজচেতনা সবই 


আগের তুলনায় অপরিপুষ্ট | জণতাব চাপ 
যত বাড়বে, পবস্পবের প্রতি সহমমিত৷ 
ততই হাস পাবে, একমখী বাব প্রবৃত্তি 
ততই দূবল হবে। স্বাথবৃদ্ধি অতিমাত্রায় 
মারাস্বক হয়ে উঠবাব আগে যদি জনতাকে 
যোজনার গঠনাত্ক কাজে লাগানোর 
উপায় বার করা যার, তবেই জনতার 
অতিবৃদ্ধিতে আমাদের ক্ষতির সম্ভাবন। 
কম | অন্যখায় জনতার বাহুলাই হবে 
যোজনার দুর্বলতার অন্যতম প্রধান হেতু । 
যোজনার আকার নিয়ে আমাদের দেশে 
বহুবার বাদানুবাদ হয়েছে । কেউ বলে- 
ছেন, যোজনাকে আকারে বড়ো করতে 
হবে যাতে দেশেব অগ্রগতি ভ্রত লয়ে 
চলতে পারে । আবার কেউ বলেছেন, 
যোজনাকে কাটা করে এমন এক পধায়ে 
আনতে হবে যাতে তা আমাদের নাগালের 
বাইরে না চলে যায । কিন্তু এই সব 
বাদান্বাদের আড়ালে একটা কখা চাপ 
পড়ে গেছে: তা হল, জনতার শক্তিকে 
যোজনার কাজে যখানথ বাবভারের চেষ্টা | 
যেকোনো অনুন্নত অখচ জনসংখ্যাবভল 
দেশে জনতাই সবচেয়ে সহজলভা সম্পদ । 
তার উদ্যম ও আথ্রহকে কী কুরে যোজনাব 
প্রসারের জন্য ব্যবহার করা বায় যোজশা- 
বিধায়কদের তাই নিয়ে প্রচুর চিন্তা করা 
প্রয়োজন । জনতার বিভিনমূখী প্রচেষ্টা 
ঘাতে নউখক না হয়, যাতে সকলের সম- 
বেত উদ্যমে স্ষ্টির পথ সুগম হয, মেই 
ভাবনারই আর এক নাম যোজনা | 


যাবা 


বিঘা 
জিমি 


যাঁরা গ্রামে বাস করেছেন তাদের মবো 
অনেকেই দেখেছেন যে জমিতে চাঘীর। 
লাঙ্গল দিচ্ছেন, মই দিয়ে মাটির ডেল। 
ভেঙে সার দিবে তারপর বীজ লাগাচ্ছেন 
এবং বান, পাট ইত্যাদি ফসল ভচ্জে। 
কিন্ধ কোন পাটের কি শাম বা কোন 
ধানের কি নাম, অখবা কোন বীছে কসল 


ভালো হর তা ছানার আগ্রহ হয়তে। 
অনেকেরই এমন কি অনেক চাষীর 
ছিলো না| কিন্ক বতমান যুগে স্বক্পতম 


সমযে. স্বপ্পতম স্থানে বেশী উপাদানের যে 


চেষ্টা! চলেছে তাতে দূরতম গ্রামের চাষা- 
' কেও অল্প জাগার অল্প সমঘে বেশী কসল 


পাওয়ার কখা ভাবতে এমনি 
একজন চাষী হলেন পশ্চিমবঙ্গের ভগলী 
জেলার আখান৷ গ্রামের শীদূলাল ভক্ত। 
তিনি বলেন যে 'তাইচং নেটিভ ২ 
এবং আই আর-এর মতো বেশী ফলনেব 
ধানেব বীড না খাকলে, বউমান যুগে 
আমার মতো স্বল্পবিন্ত চাষী পরিবাবেন 
বেঁচে খাকাই মৃক্কিল হতো | 
$ 


হচ্ছে। 


৫8 নছর বণস্ক শীদূলাল ভল্তেব দই 
বিঘা ( ২/৩ একব ) জমি আছে এবং 
আটা চোলেমেবের মুখে অহ জোগাতে 
হব । 

তিনি বলেন যে, “আনার পরিবারের 
দশ ভনের জনা অস্ততঃপক্ষে ১৪০০ 
কিলো চাউল প্রয়োজন | আমার দৃই 
বিঘা জমিতে তাইচুং নেটিভ--১ এবং আই 
আর--৮ ধান চাষ করে'ঠিক এ পরিমাণ 
চাউল পাএয়া যার | স্থানীয় খানের বীজ 


ধনধান্যে ৮ই জুন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৬ 
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লাগালে এর অবেক কসলও পেতাম না|”? 

বাড়ীর অন্যান? খবচ চালাবার জন্য 
তিনি খাজনা দিয়ে আরও দশ বিঘা ( ৩|। 
একব ) ছমি চাষ করেন। এ ছাড়া 
আারও এক বিঘাব খাজনা জমিতে তিনি 
ফল উৎপাদন করেন । 

শীভক্ত বলেন যে, যখেষ্ট মার ও জল- 
সেচ না দিলে তাইচ্‌* নোদিভ-১ এবং 
আই নাঁব-৮ এব মতো বেশী ফলনের 
পান খেকে ভালো ফসল পাওয়া যায না। 
তা ছাড়া কীটাদি এগুলিকে সহাডেই 
আক্রশণ করতে পারে সেইজন্য এই ধান 
চাষ করতে হলে বেশ যত্ব নিতে হয় । 

যে ৩/৪ বিষা জমিতে তিনি ধানের 
চারা তৈরি করেন সেখানে তিনি ২০ 
পাউওড (৭8০ কিলো ) পচা সার দেন। 
জমিত যথেষ্ট গোবর সার এবং প্রতি 
একরে ২:১১ হারে ১১৪ কিলো মিশুসার 
বাবহার করেন। ধানের চারাগুলি যদি 
বখেই সতৈজ না হয়ে ওঠে তা হলে তিনি 
প্রতি একরে আবার ১৮ কিলো করে মিশ্‌ 
গার ছড়িয়ে দেন । 

শীভন্ত বলেন 'আমার বাগানে যে আম 
৫ লেবু হয়, তার আরটা আমি সঞ্চয় করি। 
যে বছবে ফলন খুব ভালো হয় পেই বছর- 
গুলিতে হয়তো ১২০০ টাকার মতো 
সঞ্চঘ করতে পারি। খাজণা হিশেবে 
অন্যের জমি নিয়ে চাষ করাটা খুব লাভ- 
জনক হয় না বলে আমিও কিছু জমি 
কিনবো বলে ভাবছি । ধার জমি তিনি 
তাবত:ঃই নিজের দিকে টেনে কথা 
বলেন । এটা খুব স্বাভাবিক নয় কি ?' 





নি 


গামাজিক ৪ অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে গথে 


গত ২১শে এপ্রিল চতুর্থ পঞ্চবাষিকী 

পরিকল্পনার (১৯৬৯-১৯৭৪) নতুন খসড়। 
সংসদে পেশ করা হয়| ১৯৬৬ সালের 
২৯শে আগষ্ট সংসদে যে পরিকল্পনা দাখিল 
করা হবেছিল তার পরিবর্তে এই খসড়াটি 
উপস্থিত করা হব । উন্নধনের গতি অব্যা- 
হত রেখে শাত্বনির্ভরতা অর্জন করার জন্যে, 
এই পরিকল্পনায়, কাজের মাত্রা যখাসন্ভব 
ব।ডানোন প্রস্তাব করা হবেছে । দেশে যে 
সম্পদ লয়েছে এবং আরও যা পাওয়া হিতে 
পারে, সেগুলিকে পূণমাত্রায় বাবচাঁন করান 
প্রস্তাব কবা হযেছে | 

পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হ'ল জখসাধরাণেৰ 
জীবন ধাবণেন মান উন্নীত করার জন্য এমন 
কতকগুলি বাবস্থা গ্রহণ করা যা সমান 
অধিকার ৪ নাধবিচান প্রতিষ্ঠাৰ সহায়ক 
হাবে। অথাৎ আপামর ছনসাধারণ, বিশেষ 
কবে, অনন্ত ও স্বপ্পোমত গোষ্ঠীর কলাযাণ- 
সাধনের এপবেই, এই পরিকল্পনায়, জোর 
দেওযা হয়েছে । এই বৃহত্তর লক্ষ/গুলি 
পূণ কবার জানো যেসব দিক নির্দেশ করা 
হমেছে ত! হল এই রকম ১-- 
ক। পবিকল্পনান মাধ্যমে আয় ৪ সম্পদের 
পরিমাণের মবো সমতা আনা : 
যে আর, সম্পদ এবং আখিক কগমতা 
মু্টিমের কবেকছন নিরন্তর করছেন 
তা তাদের ভাত থেকে ক্রমে ক্রমে 
সরিষে আনা | 
সমাজের স্বরোননত শেশীগুলি, বিশেষ 
করে তপশীলি জাতি ও উপজাতি 
গোষ্ঠা, যাদের অখনৈতিক ও শিক্ষা- 
গত প্রয়োজনের দিকে সবত্ব দৃষ্টি 
দেওর। প্রয়োজন, তারা যাতে উন্ন- 


খ। 


যনী প্রকল্পগুলির সুফল ক্রমশঃ" 


অধিকতর মাত্রায় তোগ করাতে 
পারেন তার ব্যবস্থা কৰা । 


খসড়া পরিকল্পনায় সামাজিক ন্যায়- 
বিচার ও অর্থনৈতিক .সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার 
ওপর জোর দেওয়া হয়েছে! তাছাড়। 
গণতত্ত্রের সবিক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে 


দাযিতরশীল ভূমিকা ঘহণে দেশের মাধারণ 
নরনরী প্রত্যেককে উৎসাহিত করে 
গণতন্ত্রের আদর্শ সুদৃঢ় করা, স্বল্পোন্নত 
গোষ্ঠীর মধ্যে কাজের প্রেরণ। জাগিয়ে তোলা 
এবং সব্্বস্তরে সামাজিক ব্যবস্থার আমূল 
রূপান্তর ঘটানোর কাজে এগিয়ে যাওয়ার 
একটী মনোভাব গডে তোলাই হ'ল পরি- 
কল্পনাব অভীট । 


পরিকল্সনার 
দ 
রাপরেখ! 


চতুর্খ পরিকল্পনাঁম বিনিয়োগের মো 
পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৪,৩৯৮ কোটি 
টাকা । এর মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে বিনি- 
য়োগ করা হ'বে ১৪,৩৯৮ কোর্টি, বাকীটা 
অর্থাৎ ১০,০০০ কোটি টাকা থাকবে, 
বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্যে । 

সরকারী ক্ষেত্রে মোট সংস্থানের মধ্যে 
কেন্দ্রীয় প্রকর্পগুলির জন্যে ৭,২০৭ কোটি, 
কেন্দ্রানমোদিত প্রকল্পগুলির ভন্যে ৭২৭ 
কোটা, রাজ্যগুলির জন্যে ৬০৬৬ কোনি 
এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির জন্যে ৩৯৮ 
কোটি টাকা থাকবে । উৎপাদনক্ষম সম্পদ 
স্্টির জানো মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 
ধবা হয়েছে ২২,২৫২ কোনণি টাকা | 

অর্থবরাদদ এবং কেন্দ্রীব সাহায্য ম্ধুরীর 
পদ্ধভিতে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে । 
স্থির হয়েছে বে. চতুখ গবিকল্পনাকালে 
আসাম, নাগাল্যাণ্ড এব জন্পু ও কাশ্ণীবের 
প্রয়োজন পূরণ কণার পর বাকী রাজা- 
গুলিকে এই ভাবে কেন্দ্রীয় সাহাযা দেওয়া 
হবে ; যথা-জনসংখ্যার ভিন্তিতে ৬০ 
শতাংশ, জাতীয় আবের অনুপাতে মাখা 
পিছু আয় কম হলে জনপ্রতি আয়ের ১০ 
শতাংশ, মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে ধাধ্য 
কর ব্যবস্বপ্ডিলির ভিত্তিতে ১০ শতাংশ 
এবং যেসব বড় ৰড় সেচ ও বিদ্যৎ শক্তি 
প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছে তার 
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জনয মোট আথিক প্রতিশ্রণতর ১০ 
শতাংশ । বন্যা, খরা ও উপজাতীয় 
এলাকা সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ সমস্যার 
সমাধানে সাহায্য হিসেবে বাকী ১০ শতাংশ, 
লংশিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগর্বাটোয়ারা 
ক'রে দেওয়। হবে । ভবিষ্যতে প্রকল্পের 
ভিত্তিতে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা থাকবে 
না। তার পরিবর্তে মোট এককালীন 
মঞ্ডরী ও থাণের আকারে এই সাহায্য 
“দওয়া হবে। 


এখন থেকে বিভিন্ন প্রকল্প ও কাধ্যস্চী 
প্রণয়নে 'রাজ্যগুলিকে অধিকতর উদ্যোগী 
হ'তে হবে। কারণ কেন্দ্রীয় সাহায্যের 
পরিমাণ পুকর্বাহে নিদিষ্ট ক'রে দেওয়া হবে 
বলে, এখন প্রত্যেক রাজ্য, নিজেদের পরি- 
কল্পনাভূক্ত কাধ্যস্চীর জন্যে কী পরিমাণ 
অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে, তার ওপর 
প্রতোক রাজ্যের চতুর্ধ পরিকল্পনার আকার 
আয়তন নিভর করবে । 

চতূর্শ 


চর্খ পরিকল্পনায় বাধিক উন্নয়নের 
মোটামুটি হার হবে ৫ শতাংশ | 


সমগ্রভাবে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে 
মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বছরে ৩ শতাংশ 
হারে বৃদ্ধি পাবে । 


জাতীয় সঞ্চয়ের হার ১৯৬৭-৬৮ 
সালের হিসেবে শতকরা ৮ ভাগ থেকে 
বেড়ে পরিকল্পনার শেষ বছর নাগাদ শতকর৷ 
২২.৬ ভাগে দাড়াবে। 


পরিকল্পনার শেষ বছরে বৈদেশিক 
সাহাষ্যের প্রয়োজনীয়তা এখনকার তুলনায় 
অধেক কমে যাবে। 





সম্পদ 


চতুর্থ পবিকল্পনাব জনা মারও প্রায 
২৭০০ কোটি টাকার সংশ্বান করা যাবে 
বলে আশ করা হচ্ছে । রাজ্য সরকার- 
গুলি জানিয়েছেন যে তার। এর মধ্যে প্রা 
১,১০০ কোটি টাকার সংস্থান করতে 


পারবেন বলে আাশা করছেন । কেন্দ্রীয় 
সরকার ১,৬০০ কোটি টাকাৰ সংস্থান 
করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে । অতি- 


বিস্ত কর বাবস্বায় কেন্দ্রের প্রায় ২0০0 
কোটি টাকা আয় হতে পারে । তা থেকে 
রাজ্যগুলি যে অংশ পাবে তা রাজ্য গুলির 
দেয় টাকার মধ্যে ধৰা হরনি | 


বেসরকারি সঞ্চয় 


একটা মোটামুটি হিসেবে দেখা যায 
যে চতুর্থ পরিকর্পনার সময়ে বেসবকারি 
তরফে সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৩,৯০০ কোটি 
টাকা দাড়াবে বলে আশ] করা যায়। 
সরকারি তরফের পরিকল্পনাগুলির জন্য 
৩,১৩০ কোটি রেখে, এই সঞ্চষ থেকে 
বেসরকারি তরফে ৯,৯৭০ কোটি টাকা 
বিনিয়োগ কর যাবে । বেসরকাবি তবফ 
সোজাসুজি যে সব বৈদেশিক সাহায্য পায় 
তাতে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ 
মোটামুটি ১০.০০০ কোটি টাকায় গিয়ে 
দাড়াবে । 

ধণ 

আনুমানিক মোট ২,২৮০ কোটি টাকা 
ধণ ( স্ুদসহ বৈদেশিক খণ ) পরিশোৰ 
করতে হবে । এ ছাড়৷ চতুর্থ পরিকল্পনাব 
সময়ে আন্তজাতিক অর্খ তহবিলে যে রখ 
দিতে হবে তার পরিমাণ হ'ল ২৮০ কোটি 


শাকা | 
বৈদেশিক মুদ্রা 
চতুখ পরিকল্পনার সময়ে মেট, ১2,0৫0 
কোটি টাকাব বৈদেশিক মৃদ্রার প্রয়োজন 
হবে । 
পরিকল্পনার প্রথম দুই বছরে বেশী 
পরিমাণ সাহায্যের প্রয়োজন হবে | বৈদে- 





শিক যে সাহাধা পাওয়। যাবে এবং বপ্তাশি 
বাণিজ্য থেকে যে আয় হবে তা দিয়েই 
এই প্রয়োজন মেটাতে হবে । এই পরি- 
কল্পনায় শোট ২৫১৪ কোটি টাকা বৈদেশিক 
সাহাযা পাওষা যাবে । 


বিনিয়োগ 


(টাকা কোটিতে) 


অন্ধ. প্রদেশ ৩৬০.৫ 
আামাম ২২৫.৫ 
বিভাব ৪8৪8১.৬ 
গুজরাট 9৫০0. ২ 
হরিয়ানা ১৯০.৫ 
জন্মু ও কাশ্ীব ১৪৫. 
কেরালা ২৫৮. ৪ 
মধা প্রদেশ ৩৫৬.০ 
মহারা্ট ৮১১ ৮ 
মহীশুর ৩৯৭. 
শগল্যাও ৩৫.০ 
গড়িষ্য। ১৮০.৫ 
পাঞ্জাব ২৭১,৪ 
রাজস্থান ২৩৯. 
তামিল নাড়ু ৫০২.০ 
উত্তর প্রদেশ ৯৫১. 
পশ্চিম বঙ্চ ৩২০.৫ 
€মাট ৬০৬৬.) 
সঞ্চয় এবং লগ্নি 


চতুথ পরিকল্পনার সময়ে আভ্যন্তরীণ 
সঞ্চযের পরিমাণ ১৯,৭০০ কোটি টাকা 
হাব বলে আশা করা যাচ্ছে । এর মধ্যে 
১৩,৯০০ কোটি টাক! হবে বেসরকারি 
সঞ্চয় এবং সরকারি তরফে ৫১৮০০ কোটি 
গিকা। এই পরিমাণ আত্যন্তরীন সঞ্চয় 
করতে হলে, দেশের আথিক ব্যবস্থায় 
সঞ্চয়ের মোটামুটি হার ১৯৬৮-৬৯ সালে 
শতকরা যে ৯ ভাগ ছিলো, তা বাড়িয়ে 
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চতুর্থ পরিকল্পনা 
সরকারি তরফে বিনিয়োগের পরিমাণ 


২২৩৯৮ কোটি হানা? 
নাণ্েল তল, 





শ্ীন অঞ্লণমহ 


পারকল্পনার শেষ পধান্থ শতকরা 


১৩.৬ ভাগে আনতে হবে। 


রূপায়ণপর্বব 


বাধষিক পরিকল্পনা 


যদিও জাতীয উন্নয়ন তৎপরতার মুল 
ভিন্তি হবে পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনা গুলি, 
তখাপি প্রত্যেক বছরের জন্যে পৃথকভাবে 
এক একটি বিস্তারিত পরিকল্পন৷ রচনা কর! 
প্রয়োজন যেটি প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী পরি- 
কল্পনা হয়ে দাড়াবে । প্রত্যেক বাধিক 
পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হবে পঞ্চব্ষীয় 
পরিকল্পনার নির্দেশিত পখে সেই বছরের 
উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা | কার্যয- 
ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিভিন্ন 
দিক বিশেষণ করে, অগ্রাধিকার নিদ্ধীরিত 
করে এবং প্রয়োজন হলে একাধিক বিষয়ের 
মধ্যে সামগস্যবিধানের দিকে তীক্ষ দৃষ্টি 


,শ্বাখাও বাধিক পরিকপ্রনাগুলিব অন্যতম 


উদ্োশ্য হবে । মোট কথা, সদ্য যেপব 
প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে তার মূল্যায়ণ, 
কার্যত: সহায়সম্পদ কী পরিমাণ সংগ্রহ 
করা সম্ভব এবং আথিক সামধ্্য এই তিনটি 
বিষয়ের ভিন্তিতে প্রত্যেক বাধিক পরি- 
কল্পনার সারা বছরের কাজকর্মের বিস্তাৰিত 
কাধ্যসূচী নিধারণ করে দেওয়া হবে । 


আয় বায়ের হিসেব 


তিনটি পঞ্চবাষিক পরিকল্পন! এবং তিনটি বাষিক পরিকল্পন। 


ভূতীন পরিকল্পনার সমমে ১৯৬০-৬১ 
সালেব মূল।ম!ন অনসারে প্রথম চার বরে 
ভাতীব আঘ শতকরা 5০ ভাগ বেড়ে 
বান এব? শেষ নছ্নে শতকরা ৫.৭ ভাগ 
কমে যান । ১৯৬৬-৬৭ সালে ভীপণ 


খরার ফলে. জাতী মার শতকরা নামমাত্র 
১১ ভাগ বাড়ে। তবে ১৯৬৭-৬৮ 


সালে ফগল খুব ভালো হওয়ায় ই নগপ্রে 
জাতীর আয় শতকলা ৯ ভাগ বেডে যায়। 


১৯৬৮-৬৯ সালে জাতীর আব পূব 
বং্গ/বর তুলনায় শতকরা ৩ ভাঠ “বশা 


হাবে বলে অশুমান করা হনে । 

জনপ্রতি আম ১৯৬০-৬১ সালে মা 
চিলো ১৯৬৫ সালেহ প্রান তাই ছিলো | 
গাতীয আমন সামানা "যাক বেড়েচিলে।, 
গণমংথ্যা শতকরা ২ ৫ হানে বৃদ্ধি পা৩- 
মাখ তাব স্রধফল পাওয়। যাবনি | 


কৃষি উৎপাদন 
তৃতীয় পরিকল্পনাব প্রথম তিন বনে 
কৃষি উৎপাদন সম্োষভনক ভ।নে বাড়েনি । 
১৯৬৯-৬৫ সালে প্রচুব ফগন হর কিন 


পববন্তী দুই বছরে ব্যাপক খবাব ফলে 
উত্পাদন অনেক হাঁস পায়। তবে 


১৯৬৭-৬৮ পালে অবশ্য কৃষি উৎপাদন 
সব্ব সময়ের বেক হর । ১৯৬৮-৬৯ 
সালে উৎপাদন পুব্ব বচ্াবের তুলনা 
সামানা বেশী হতে পাবে । 

সরকারের তন্ন খেকে বিভিন ব্যবস্থা 
গ্রহণের ফলে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাস 
থেকে শিল্পগুলি ও সব দিক দিয়ে পূনরড্জী- 
বিত হয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে । 


বিলম্ব এবং অসাফল্য 


বিনিয়োগের পরিমাণ অধিকতর হলেও 


প্রকৃত উন্নয়ন কোন "সময়েই লক্ষ্যে 
পৌছুতে পারেনি । এট! বেশ ভাববার 
বিষয়। অনেক মুল বিভাগে সিদ্ধান্ত 


গ্রহণে এবং শির্মাণে অযোন্তিক বিলৰ, আন- 
মানিক বারেন বার বার সংশোধন এবং 
ক্ষমতা পৃণভাবে পাবতত না ৯ গান থাবন। 
এতা বেশী স্পছ মে রা অবহেলা 
কব মঘয়ি না। বাণ হাস কনে যে গতিতে 
কাঁভ হওয়া উচিত ছিল তা ভয় নি। 


ভবিষ্যতের 
পরিপ্রেক্ষিতে 


কমিতে অগ্রগতি, শিল্পঙ্গেত্রে উৎপাদন 
সামখোব আংশিক প্রবোগ এবং বপ্চানীৰ 
পবিমাণবৃদ্ধি প্রভৃতিন সঙ্গে বিনিযোগেন 
প্রস্তাবিত কাখাসূটা মন মিলিরে দেখলে 


চতুর পবিকল্পনাকালের কাধাসূচীগুলির 
রূপারন ভুভীন পরৰিবপ্লনাব ভুলনান আব ও 
ভালে হবে বলে অান্থা বাখা চলে । 


চতুর পবিকন্ননাকানে অনৈতিক ক্ষেত্রে 
মোট উতৎপাদানেব পবিম।ন নভাবে ভে ৪.৫ 
শতাশ বেশী হবে বলে আশা কবা যাব । 

সাম্প্রাতিক কালে যেশব ক্ষোঞ্রে ব্যগতা 
ঘটেছে এব” পরবন্তা ৫ ববেন মপেক্দাকৃত 
অল্প অগ্রগতি এই দটি নিমরের দিকে লক্ষ্য 
রেখে বলা যায় “নে পঞ্চম পরিকরনাকালে 
এবং ১৯৮০-৮১ সাস পধান্্ ,অগ্রগাতিন 
মাত্র। বছবে ৬ এতাংশ বরা খুব অসঙ্গত 
হবে না। 

তৃতীর পবিকল্পনাব প্রকৃত আযের 
(মূল্যানূপাতিক ক্ররক্ষমতা ) বে লক্ষ্য 
ছিল তাতে পৌছতে আনও ৩।৪ বছর 
লাগবে । সেই হিসেবে ১৯৮০৮১তে 
মাথাপিছু আয়ের পরিষাণ ১৯৬৭-৬৮র চেনে 
শতকরা ৫৫ ভাগ বেশী হবে। 

রপ্তানীর পরিমাণ বারে ৭ শতাংশ 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পেলে এবং খাঁদা বাদে অন্যান 
সামগ্রীর আমদানী বছরে ৫ শতাংশ হলে, 


ধনধান্যে ৮ই জুন ১৯৬৯ 


বৈদেশিক বিনিময মুদ্র।র প্রয়োজন অ।পনিই 
কমে যাবে। 


তু পরিকর্পনার মত পঞ্চম পরিকল্প- 
নারও লক্ষ্য হবে উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা- 
লাভি। সমগ্রভাবে সমস্ত ভোগাবস্বর 
মূলামান স্থিতিশীল রাখার প্রয়াস অব্যাহত 
খাকবে । চাষযোগা ভমির পরিমাণবৃদ্ধির 
অন্যতম 5 অপরিভাধা বাবস্থা হিসেবে 
(সেচেব স্াযোণস্তবিধা বাড়াতে হবে। 
সবদিক ভেবেচিন্তে দেখলে কৃষি- 
উত্পাদনের সামগ্রিক হার বারে 8.৫ 
শতা'শ ধাধা করা অবাস্তব গা হাবেনা। 


শিল্পোননয়ন 


দেশে সলভে বিভিম ধরণেব জিনিষ 
তৈবা কনে এবং সেইসব জিনিঘের বাজার 
সুষ্টি কনে শিল্প সম্প্রসারণের যে রীতি 
মেনে চলা হনেছে তান কোনও বদবদল 


হবেনা | 


উৎপাদনেন £পবিমাণের দিক খেকে 
গল, সাব তৈরী, সার তৈরীর 


দেখে £ 
কাঢা। উপকৰণ, বাত ও পেট্রোনিয।মজাত 


সামগ্রা ৫ যন্ত্রপাতি শিলেব দিকে বিশেষ 
দষ্টি (দ€যা প্রায়োভন | 
নণ্দরোপৎ 


ঁ 171 টি 
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৩,৪০0, হেক্টাবে, খব তাড়াতাডি বাড়ে 
এই ্রণেব” গাছ লাগনো হবে, শিল্প ও 
বাশিছেো ব্যবত্াবযোগা বৃক্ষাদি ৩0,020 
হেক্টানে এবং, ৭৫,020 হেক্টাবে পাপালি 
৪ অন্ানা ক্ষ রোপণ কব। তবে। 





ঢচতথ পবিকল্পণান কৃষি উন্নবন মম্ণাকে 
দটি প্রপান উদ্দেশা বয়েছে ! আাগামী দএ 
বচবেলশ হবো কৃধি উত্পাদন নাতে আন্যাভত 
গণিতে প্রতি বৰ শতকরা ৫ ভাগ হালে 
"পডে চলে প্রনোদনীন আাখেব 
সংস্থ|ন লাখা হল একটি উাদেশা | 

ভাবপন, চাট ছোট চাষা এবুং ভাব 
শাখেঃ বাবচ্ছহীন আনু অপহলেল অপিবাপা- 
পাণসহ পলী অঞ্চলের মা1াসম্্রস পেশীর ভান 
গাপবাপাই যাতে উন্নবন কমসুচী €ুলিতে 
অংশ থহশ ক্বতে শাবেন এবং সকল ভাগ 
কনতে পর।াবন তান বারঙ্গা কবাই হল 
দিতান উদ্দেশা । কাছেই কির উন্নরন 
কমসটাপ্তলি দূটি শেণাভে ভাগ কব! 
হনেছে | একটা কমসূচাব লঙ্গন হল 
উত্পাদন নুদ্দি, অনাদান লঙ্গা হল অসাম 
হ্াস। 
.. কমিব উত্পাদন বুদ্ধব হান দিনে 
ঢচতুখ পবিফল্পনাব সাফলা নিণণ কবা যালে। 
সেজনাই কৃষি উত্পাদনের শেদত্রে শতকরা 
৫ ভাগ বৃদ্ধিকে, কৃষি কর্মসূচীর প্রধান 
ভিন্ভি নাগা হয়েছে । 

যাদের জমির পবিমাশ অগ্ন “সইরকম 
চোট ছোট কষকগণও মাতে কৃষি উন্নমানে 
আশ গ্রহণ করে লাভবান হতে পাবেন 
সেই গরনা, খণ দেওরার সাধংরণ শীতিগুলি 
এবং সমবাম সমিতির খণ দেওবাব শীতি- 
গুলি এমন ভাবে সংশোধন করা হবে যাতে 
এবাও উপকৃত হতে পারেন । 

গবেষণা 

চতুখ পরিকল্পনার কৃষি উন্নয়ন কম- 

সৃচীতে কৃষি বিষমক গবেষণা একটা 


2221 


'এবতপূণ ভমিকা গ্রহণ কববে। 

কৃমি সম্পক্িত শিক্ষা প্রগাবের জন্য 
"৭ শনটি কমি বিশুবিদ্যালঝ ইতিমব্যেই 
ঘাপুন রা হবেছচে সেগুলি আবও সম্প্র- 
লালিত কবা হবে এবং চতুখ পর্িকগ্ননাব 
লব সটি বিখুবিদযালন স্থাপন কব হবে। 

কূঘকতণ যাতে কুধিব না প্রযো- 
গাড় মবঞ্জাম ব্খাসমারে উপাধুক্ত 
বিমানে পেতে পাবেন দসজন্য প্রয়োজন 
হল বিদেশ খেকেও এগুলি আমদানা কৰা! 
বে এব' তাবা নাতে হছে এগুলি পোতে 
পাবেন পেছন লীন বাবস্থা সম্পরসাবিত 
লনা ভলে। 


পাশার 


গাগাশস! পাদ, 
০ লগ টানে। 


্ঁ 
৫ 
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বামাবনিক সারের চাভিদা প্রার তিন- 
এ বাডবে | অন্যান করা হচ্ছে ৮ 
£কাটি হেক্টাৰ জমি বিভিন্ন, শস্যবক্ষামূলক 
কমসূচীর অন্তভূক্ত করা হবে। 

কৃখিমূলক শিল্প কপোবেশনগুলি ভাড়া 
-ভিভিক ক্রন প্রখায় কৃষি যন্ত্রপাতি সর- 
নাহ কববে এবং কারিগন্বি ও অন্যানা 
গাহাযা দেবে । চতুথ পরিকল্পনার শেষ 
পম্যন্ত ট্র্যা্াবের চাহিদা ৯০,002 পরাস্ত 
উঠতে পারে বলে টর্যাক্টার উৎপাদক শিক্প- 
গুলিকে উৎপাদন বাড়াবার অবাধ স্বাধীনতা 


পেওয়া হথেছে। 


কৃষি জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য 
আরও কুয়ো কাটা হবে নলকৃপ ও পাম্প- 
সেট বসানো) হবে। ভুমি সংরক্ষণ 


ধনধান্যে ৮ই জুন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১০ 


বাবস্থাগুলি অত সম্প্রসারিত করা হবে 
এবং যে সব অঞ্চলে ভূমিক্ষর খুব বেশী হয় 
সেগুলিকে অগ্রাধিকার দেওরা হবে । 


চতুথ পবিকল্পনায় * কোটি ৪১ লক্ষ 
হেক্টার জমি বেশী ফলনের কমসূচীর অধীনে 
আনা হবে এব তাতে দূই তুতীবাংশ অধিক 


খাদ্যশসা পারা যাবে বলে আশা করা 
মাম । কলেব উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে 


386.7/70 ভেক্গীব জমিতে কলের চাষ করা 
হবে। 

চতুথ পনিকর্পনার শেষ পধ্যন্ত যাতে 
৭৫0 কোটি টাক! পধ্যন্ত স্বল্প 9 মাঝাঁবি 


মেসাদী এন দেওযা যান মেজনা সরকার 
“খকে সোছাক্গিভি ধণ দেওয়ার ব্যবস্থা 
কনাব উীদেশশো অমবাষগুলিকে আমারও 


শক্তিশালী করা হবে। 


শস্যাদি বিক্ররে সমর মুল উৎপাদক- 
এ যাতে ননী উপকৃত হতে পারেন 
সেজন। খাদা করপোরেশন, পেট টডিং 
কপে!রেশন এন" বাদার-জাতকাবী সমবাঘ 
মংস্থাগুনিকে আব 5 শক্তিশালী কবাঁব চেষ্টা 
করা হবে । 


শসাদি সংরক্ষণ ও গুদামজাত করার 
স্গবোণ আুবিবেগুলি আব বাড়ানো হবে । 
নাতি নারও ৩০ লক্ষ টন খাদাশস্য সংবক্ষণ 
কবা বার মেজন্য গুদাম ইত্যাদি তৈরী 
করার জনা &৫ কোটি টাকাব ব্যবস্থা রাখা 
হযেছে | 


পশুপালন 


"য সব জায়গায় ২০,০০০ লীটার বা 
তারও বেশী পবিমাণ দধের ডেয়ারি 
কারখানা রয়েছে সেখানে গো মহিযাদির 
উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করা হযেছে। 
এই রকম প্রকল্পের সংখ্যা ৩১ থেকে 
বাড়িয়ে ৪৬ করা হবে | যে সব অঞ্চলের 
ডেয়ারি কারখানাগুলির ক্ষমতা ১৫,০০০ 
লীটার পধ্যন্ত, এই রকম অঞ্চলে ২০টি গে 
মহিষাদির উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু কর! 
হবে। 


তিনটি কেন্দ্রীয় গোমহিষাদি প্রজনন 
কার্ম এবং আটটি, ষাঁড় পালনকারী ফার্ম 


চতুর্থ যোজনার প্রান্তে 





ডাঃ শাস্তি কুমার ঘোষ 


চতুণ যোদ্নার প্রারন্তে দেশের আবিক 
অবস্থা আরও ভালো হয়ে ওঠার স্পট লক্ষণ 
দেখা বান্ডে । কৃষি ও বহির্বাণিজ্য এই 
দই গুরুত্পূণ কেত্রে অগুগতির সন্তাবন। 
পূবেশ ভলনাঘ আশাপ্রদ | চাষবামের 
শেরে নিবিড় উন্নয়নপন্ছা প্রবস্ত হওয়ান 
কি উৎপাদন যখেইঈট বাড়বে বলে মনে 
টেচ | চেই শঙ্গে বঞ্চানি বাড়ানোর 
চেষ্টাও এতদিনে সফল ভচ্তে চলেছে । 


স্বাবলদ্ন হচ্চে চতুখ পরিকল্পনা 
নাঙ্ন | খাত বৈঘবিক উন্নঘনের জনা 
বেদেশিক সাভাবোব উপর দশের লিভ 
শলভা কমিরে কেলতে ক্‌পি 
উত্পাদন উত্ভনোভন অনুক্ল হযে উঠলে, 
এাদাশমা আমদানীল জনা বিদেশ খেকে 
আাভাধা নেগমান আলু দনকার হবে লা। 
তবে তার ছ্রনা আঅবশা লাসারনিক সাস 
উৎপাদনের ক্ত্রে সবন্সম্পূণতা অদ্রীনে 
আযান । 


হবে। 


৯ 


দ্বিতীন 5 ভুতীঘ পরিকগ্পনান 
বেশীর ভাগ সমরে জিনিসপত্রের দাম 


অনবরত বেড়ে চলেছিল | গত দই এক 
বছবের অভিজ্ঞতা খেকে মানে হয় মে মুল্যের 
সেই উর্ধ গতি সম্ভবত কদ্ধ হয়েছে । তৃতীৰ 
পরিকল্পনার সমাপ্তি 9 চতুর্থ পন্দিকক্পনাব 
আরন্ের মাঝখানে উন্নবনখাতে মূলধন 
নিয়োগে যে দুই তিন বছরের বিরতি ছিল 
তার ফলেই হয়তো এই মৃল্যস্থিতি অজিত 
হয়েছে । ক্টে উপাজিত এই মূল্য 
স্থিতিকে রক্ষা করা প্রয়োজন । ফ্িজাত 
খাদ্যশস্য ও কাঁচা মালের মুল্যের '9ঠা নাম। 
বন্ধ করতে পারলে সমস্যার সমাধান অনেক 


সহজ হবে। 


আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য অতীতের 
মতো আর দর্বল নয়। সেদিকে অগু- 


গতির অবকাশ আছে! আামাদেব চিরা- 
চরিত রপ্চানি বাণিজ্যে এই ক্ষেত্রে, লৌহ 
আকর, লৌহ 9 ইম্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং 
সামগ্রী ও বাসায়নিক দ্ব্যাদিকে নতুন 
সংযোজন বলা যেতে পাবে | কারখানা 
শিল্পের উদ্ড্ীবনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি এবং 
কৃষি উৎপাদন বুদ্ধির ভ্রম্য অপরিহার্ধ 
বাসায়নিক সার আমদানির বাবস্থা ও রাখতে 
হবে। স্বাবপ্ধন অজীন করতে হলে 


. একদিকে যেমন রপ্তানির পরিমাণ বাড়াতে 


হবে অনাদিকে তেষনি বিদেশ পেকে যে 
মন ভিনিয আমদানি করতে হর সেগুলি 


দশেই উৎপাদন কনতে হনে । আভান্ত- 
বাণ মূুল্যস্থিতি রপ্তানি বাড়িরে তোলান 


কাছে সহারক হবে | 

যেখানে লোকসংখ্যা এবং কধণধষোগন 
ছমির অনুপাত প্রতিকূল সেখানে কৃমি 
ভিভ্িক আঘধিক ল্যবস্থাব সম্পদ নিরদাণ 
বেশী দূব এগিবে যেতে পারে লা। একটা 
সামার পন তাই শিল্পোমনলেল মারামে 
সমৃদ্ধি বাড়ানোর চেঞ্লা করতে হয। বে 
শিল্প ব্যবস্থা এখন গড়ে উঠেছে তা নতী- 
তৈর তুলনায় বৈচিক্রাময় সন্দেহে নেই । 
ইস্পাত এযাল্মিনিয়ম, ইপ্গিলীযারিং 5 
রাসাবশিক শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা 
বেডেছে | কাপাস, তুলো, পাট ও চিনির 
মতো চিরাচবিত শিল্পের, ওপর গুরুত্ 
দেওয়া হয়েছে বলে শিল্প উত্পাদনের সর- 
কারী সূচীতে সেটা পুরোপুরি প্রতিফলিত 
হর মা । শিল্পের অব্যবহত উৎপাদন 
ক্ষমতাকে কাছে লাগানো হচ্ছে আবি 
একটা জরুরী প্রশূ। 


জনশিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা 


ভারতের জনসংখ্যা বছারে শতকরা ২.৫ 
হারে বাড়ছে । কলে জনপ্রতি আয় এবং 
জনগণের ভোগের মানের আশানুরূপ বৃদ্ধি 


ধনগান্যে ৮ই জুন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১১ 


সম্ভব হয় নি। চিকিৎসা "5 স্বাস্থা- 
বক্ষ ব্যবস্থাগুলির উন্নতির ফলে মৃত্যুর 
হার স্বাভাবিকভাবেই কমে এসেছে কিন্ত 
জন্মের হার মোটামুটি অপরিবতিত থেকে 
গেছে। পরিবার পরিকল্পনার পখে দাবিদ্রয 
9 নিরক্ষরতা প্রধান প্রতিবন্ধক | শিল্পা- 
দিব প্রসার এবং মুল্য বোধের বিবর্তন, 
উচ্চ ছন্[হাবকে প্রভাবানিত করে | কাজেই 
অল্প মমযের মধো কল পাওয়ার জন্য 
দনশিক্ষান ন্প্রসারণ প্রয়োজন । 

দেশে উৎপাদন 9 বন্টনেরু মধ্যে একটা 
বিরোধ নাচে বলে মনে হয়। আম ও 
সম্পদ বিভাজনের মব্যে অসামা কমিয়ে 
আনার প্রধান দূটো উপার হল £ প্রতি, 
শীল হারে কর আাবোপ এবং শরকারী 


ব্যবস্থাদির প্রসার । পৃনরুৎপাদন কর! 
নায় "দশের এমন মোট খন সম্পদের ভেতর 
সরকারী ন্যবস্থার অংশ ১৯৫০-৫১ সালে 
টিল শতকরা প্রান ১৫ ভাগ। 
(বেডে ১১৬৫-৬৬ সালে শতকবা 
৩৫ ভাগ হয়েছে । অর্থ সংস্থানের 


অন)ভম উত্ন হিসাবে, কর খেকে প্রাপ্ত 
আয় ১৯৫০-৫১ গালে ক্ষাতীয় আয়ের 
এতকরা ৬৬ ভাগ খেকে বেড়ে ১৯৬০-৬১ 
সালে শতকবা ৯৬ ভাণ এবং ১৯৬৫-৬৬ 
পাশে ১৪ ভাগ হবেছে। সরকারী 
প্রশাসন ও সরকারী উপবোগ গুলির সঙ্গে 
সাধারণ মানুষের যে সম্পর্ক তার উন্নতি 
সাধন হচ্ছে এখনকার অসাম্য সংশোধনের 
মারেকাটা বড়ো দিক | প্রশামন-ব্যবস্থায় 
যদি সাধারণ মানঘকে লক্ষ্য হিসেবে রাখ। 
বার এন ভাদের শিখ স্ুবিবা বাড়িরে 
(তোলা সরকারী উপযোগগুলির নীতি হয় 
তাহলে বতমান অভাব অভিযোগের অনেক- 
গালি দূব হবে । 

সেই রকন, উন্নরন ও কমসংস্থানের 
মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছে । বস্তুত 
বেকার সমস্যা & কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে 
পঞ্চবাষিক পরিকগ্পনাগ্তলিতে অগ্রগতি 
হয়েছে সব চাইভে কম । অন্যান্য উৎ- 


পাদকের মাতো. দেশের খুম সম্পদের পূর্ণ 
ব্যবহার নৈষযিক উন্নমন স্বরান্িত করে । 


(২০ পৃষ্ঠায় দেখুন ) 


( ১০ পৃষ্ঠার পর ) 


দপ, ডিম € পশম 





দধের উত্পাদণ ২ বাটি ১২ লক্ষ টন খেকে 
বাড়িযে ২ কোটি 07 পঙ্ষ টিন কনা হবে| 
ডিমের উংপাদণ ৫৯০ কোটি খেকে বাডিনে 
509 কটি কনা হবে।। 
পশমেব উতপাদণ ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ কি: গ্রাম 
থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি ৮০9 লক্ষ কি; খাম 
কন। হবে | 

স্থাপন করা হবে। 

চতুখ পনিকল্পনাৰ শেষ পধ্যন্ত দূধের 
উত্পাদন ২ কোটি 60 লঙ্কগ টনে দাড়াবে 
বলে আশা কর মানছে ! 

এক একাগা পারে ৫,১07) খেকে 
১৫১০99 পর্যযপ্ত ভেডার ৮টি বড বড় ভেড়া 
প্রজগন কের স্থাপন করা হবে । 


ইাস মরগী ও ডিম উৎপাদন এবং 
বাজারজাত করার উদ্দেশো ১০০টি কেন্দ্র 
স্থাপন করা ভবে । কলিকাতা একটি 
বড় স্বয়ংক্রির হাস মুরগীর পুণাশ স্বপন 
কর৷ হবে। 

২০,০0০ পরিবারকে হাসমূলো। শুকর 


বন্টন করা হাবে। খুকল মাংষের জনা 
সরকারি তরফে হাটি এব” বেসবকাতরি 


তরফে ২টি কারখান্য স্থাপন কবা হবে। 
২৫টি শুকর পালন শম্পকিত উন্নধন বুক 
স্বাপন কবা হবে। 


২০০টি নতুন পশু হাসপাতাল, ১০2টি 
চিকিৎসায়. ২০০%টি গোপালন কেন্দ 
এবং ৬০টি ভ্রাম্যমাণ টিকিতসালব স্থাপন 
করা হবে! বর্মানে যে 800টি টিকিং- 
সালয় আছে সেগুলির উঠ্নয়ন করে হাম- 
পাতালে পরিণত করা ভবে । 

১৯৬১-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এক লঙ্গ 
বা তার বেশী লোকসংখাযাবিশি্ট পহর এবং 
শিল্পনগরী গুলিতে, গমবায় সমিতির ২২টি 
সংস্বাপহ ২৬ ণতুন দৃপ্ধ সরবরাহ প্রকল্প 
গ্রহণ করা হয়। চত্ুখ পরিকল্পনাম এই 
সুযোগ শ্রবিধেগুলি ছোট ছোটি সহরেও 
সম্প্রসারিত করা হবে। 


ছোট ছ্রোট দৃগ্ধ উৎপাদনকারীগণকে 


॥ সমব।র সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ করা হবে। 


দগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধু- 
নিক পরিচালন! ব্যবস্থা চালু কর হবে। 
গমবার সমিতিন মাধামে ছোট ছোট দুগ্ধ 
উৎপাদনকাবীগণকে সরকারি ডেয়ারি গুলির 
সঙ্গে সংযুক্ত কবা হবে। 


মত্স্তচাষ 
দেশে প্রোটিনের চাহিদ। মািে 


রপ্তানি মাতে আারও বাড়ানো যায়, মাছের 
উত্পাদন ততখানি বাড়।নোই হল চতুথ 
পরিকল্পনার লঙ্গ/। সামুদ্রিক মংস্যের 
উৎপাদন আন? প্রান ৩৩১০০ টন বাড়ানো 
ভবে । 

৭ কোটি সাড়ে ২০ লঙ্গ বগ্ধ কি 
মীশির আনতনের তারত মভাসাগবে মাছ 
পাওয়াব শন্তাবণা কতটক সে সম্পকে 
বিশেম কোন অনমন্ধীনই চালানো হয়নি | 
৮তুখ পরিকল্পনা মেজন। সামদ্রিক নংস্য, 
বিশেষ করে গভীর সমূদ্রের মখসোর 
ওপরেই বেশী কহ দেওরা হবে। এই 
উদ্দেশো গভীন সমুদ্রে মাচ ধরার কমসূচা 
অনুযায়ী আবও ৫৫0০ যন্ত্রচালিত মাছ 
ধরার বোট, মংপ্য-শিকারে নিযুক্ত কর! 


হবে। প্রধানত; (বিসরকারি তরফে ৩০০ 
মাঝ|নি আকারেব ট্রলারও এই বহবের 


সঙ্গে বুক্ত হবে। কেন্দ্রীয় এবং রাঙ্গয 
মীনপোষ কপেবিশণগুলি আরও সম্প্রসারিত 
করা হবে এবং মাছের বাজান নিঘামত 
বা হলে | 
বনসম্পদ 

কৃষি এবং শিপ্পেন জনা বে সব বণছাত 
জিনিসেব আস্ত প্রযোজন সেগুলি মেটানোর 
ডণা বিশেষ বাবস্থা অবলদ্ধন করা হবে। 
তাড়াতাড়ি বাড়ে এই ধরণের মূলাবান 
বৃক্ষাদিন উত্পাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে 
ব0াপকভাবে বৃক্ষাদি রোপন করা হবে । 
বর্তমাণে দেশে যে বনসম্পদ রয়েছে ত। 
বুক্তিসঙ্গতভাবে পৃণমাত্রায় বাবহার কবা 
হবে| ৃঁ 

কাগজের মু. কাগজ, সংবাদপত্র 
মুদ্রণের কাগজ. কাঠি এবং দেশলাই ইত্যা- 
দির মতো প্রবান প্রধান কতকগুলি জিলি- 
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সের উৎপাদন বৃদ্ধি বনসম্পদের ওপর 
নির্ভরশীল । কাজেই যত শিগুগীর সম্ভব 
বনজাত সামগ্রীতে আজুনির্ভরশীল হওয়াই 
হল প্রধান উদ্দেশ্য | 

সমবায় 

সমবায়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি সম- 
বার সমিতিগুলিই প্রধান স্থান অধিকার 
করবে । সমবায় সমিতিব মাধ্যমে ধরণ 
বাবস্থার একটা প্রধান কান্দ হ'ল প্রাথমিক 
পধ্যায়ে সমবায়েব কাঠামোকে আধূনিক 
প্ররোজন অন্যায়ী পুণগঠন করা | সমবায় 
ব্যাঙ্কগুলি বাতে পল্লী অঞ্চলে আরও শাখা 
ধলপতে পারে গেজনা সেগুলিকে সাহাযা 
করা হবে । 

১১৭৩-১৯৭৪ মালে যাতে ব্যাঙ্ক গুলি 
৭৫) কোটি টাকার স্বর ও মাঝারি মেনা- 
দের খণ সরবরাহ করতে পাবে তাই হবে 
এই পনগ্নের লক্ষ | 

সমবায় থণদান সমিতি এবং ভূমি 
উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি যাতে ছোট চাষীগণের 
উপকাবে আসতে পারে সেজন্য এগুলির 
নাতি ও কর্নপদ্ধতি সংশোধন করাও হবে 
চতুখ পরিকল্পনার একা প্রধান উদ্দেশ্য । 

৯০ কোটি টাকার'ও বেশী মূলধন 
নিয়েগ করে কাগুলায একটি এবং মহা- 
নার্্রে একাটি মবার সার উৎপাদন কারখানা! 
স্বাপন করা হচ্ছে । 


ছোট.চাষীগণকে সাহায্য করার 


জন্য ধাণ 

১৯৭৩-৭৪ সাল পর্য্যন্ত সমবায় সমিতি- 
গুলিৰ মাধামে ৬৫০ কোটি টাকার সার, 
৫0 কোটি টাক! মূলের উ্নতধরণের বীজ, 
&0 কোটি টাকা মুন্যের কীটনাশক এবং 
১৫ কোটি টাকার অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম 
সরবরাহ কর। হবে বলে আশ করা যাচ্ছে। 

বর্তমানে যে ৩৫৫টি কেন্দ্রীয় ব্যবহার- 
কারী সমবায় সমিতি এবং ৭8০০টি 
প্রাথমিক সমবায় সমিতি আছে সেগুলিকে 
আরও সংহত করার চেষ্টা কর হবে। 

কৃমি এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলিকে 
বিদ্যৎশক্তি সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে পাঁচটি 
রাজ্যে পরীক্ষামূলক বিদুযুৎশক্তি সমবায় 


নিতি স্থাপন কর। হবে । সমবায় সম্পর্কে 
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কর্মসূচীগুলি আরও 
গংহত কর! 2৬২ 
উন্নয়ন 

কতকগুলি অসুবিধে স্বত্বেও সমষ্টি 
উন্নয়ন কর্মসূচী এবং পঞ্চায়েতি রাজ 
প্রতিষ্ঠানগুলি পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং 
জেলা প্রসাশনের কাঠামো পরিবর্তনে 
গানিকটা সাফল্য অর্জন করেছে। 

পথ্য়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কর 
এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বানীয় 
গম্পদ সংগঠিত করতে হবে । জেলা, বুক 
এবং গ্রাম পধ্গায়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
এলিকে সংহত ৪ শক্তিশালী কন হবে । 


উচিত মূলোর দোকানগুলির পর্বিবন্তে, 
ববহারকারীগণেৰ সমবায় ষ্টোর, বা বহু 
উদ্দেশামূলক সমবার সমিতির দোকান গুলিই 
যাতে খার্যশস্য বন্টনের প্রধান সংস্থা হয়ে 
উঠতে পারে সেজ্ন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
»চবে। 

যে কোন বছরে খাদাশস্য সংগ্রহের 
বক্ষ্য ৮০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টনের কম 
করা হুবেনা | 

খাদ্য করপ্পোরেশনকে ক্রমশত আরও 
বেশী মাত্রায় খোল! বাজারে যেতে হবে 
এবং এর কাজে আরও সুযোগ, স্বাধীনতা 
দিতে হবে । 


মূল্যের স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত 
করার জন্য ৫* লক্ষ টন মজুত 
রাখা হবে 
বর্তমানে প্রতিবছরে, যে ২৬,৫০০ টন 
খাদ্যশস্য বাল আহার ( শিশুদের আহার্ষয 
বন্টন ) হিসেবে বন্টন করা হচ্ছে তার 
পরিমাণ বাড়িয়ে ৬০,০০০ টন করা হবে। 
এই কর্মসূচীর অন্তভূক্ত স্কুলের শিশুদের 
সংখ্যা ১ কোটি খেকে বেড়ে দেড় কোটি 
হবে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে । 





ভলপেচধু 
এলাকা 


চতুর্ধ পরিকল্পনায় জলসেচযক্ত এলা 
কাগুলিতে যতখানি সম্ভব বেশী খাদ্যশস্য 
উৎপাদন করার ওপরেই বেশী গুরুত্ব 
দেওয়া হবে । 

পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ্শক্তি সরবরাহ 
কর্মসূচীতে, গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎশক্তি সর- 
বরাহ করার চাইতে, বিদ্যুত্শক্তির সাহায্যে 
জলের পাম্পগুলিকে সচল করে তোলার 
ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হবে । 

যে সব প্রধান প্রকল্ের কাজ বেশ 
পানিকটা এগিয়ে গেছে সেগুলির কাজ 
এবং মাঝারি প্রকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ 
করার জন্য চতুর্খ পরিকল্পনায় ৬০৪ কোটি 
টাক। বরা কর; হনেছে। এর থেকে 
৯১ কোটি টাকার কাজ পঞ্চম পরিকল্পনা 
পর্যন্ত চলবে । 

মাঝারি প্রকল্পগুলির সমস্ত কাজ চতুর্থ 
পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ হযে যাবে । 

চতুর্থ পরিকল্পনার শেষতাগে আণু- 
মানিক ৬৫০ কোটি টাকার নতুন প্রকল্পের 
কাজ সুরু করা হবে । 

জললেচের জন্য মোট যে ৮৫৭ কোটি 
টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার মধ্যে, 
পূৰ্রের প্রকপ্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ করার 
জন্য ৭১৭.৪ কোটি টাক] রাখ! হয়েছে। 

জলসেচযুক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ৫৭ 
লক্ষ হেক্টারে দাঁড়াবে । এর মধ্যে ৪২ লক্ষ 
ছেক্টার জমি চাষের উপযুক্ত হবে বলে আশা 
করা যাচ্ছে । 


বাজারজাতকারী সমবায় সমিতি 


চতর্থ পরিকল্পণাব শেষ বছরে সমবায় সমিতি- 
গুলি যাতে ৮০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, ৩ কোটি 
৬০ লক্ষ টন আখ, ১০ তাজার টন ফল ও শাক- 
সন্সি এবং ১৮ লক্ষ পাট তৃূলো ক্রয় বিক্রয় 
করতে পারে তাই হবে তাদের লক্ষ্য । চতুর্থ- 
পরিকল্পনার শেষ ব্চবে, বাজারজাতকাবী ও 
অন্যান্য জিনিস উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি- 
গুলি ৯০০ কোটি টাকা মূলের কৃঘিজাত দ্রব্যাদি 
ক্র বিক্রষ করতে পারবে বলে আশা করা 
যাচ্ছে । 
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পরিকল্পনায় সরকারি তরফে 


চতর্খ 


৫ 


বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল ২,০৮৫ কোটি 


টাক । ২ কোটি ২০ লক্ষ কিঃ ওয়াট 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা দেশে রয়েছে 
এবং আরও ৭১৯ লক্ষ কি; ওয়াট শক্তি 
উৎপাদন করার মতো ক্ষমতা বাড়ানো 
হবে। বিদ্যৎ উৎপাদন সম্পফিত যে 
প্রকল্পগুলি বর্তমানে চালু রয়েছে তার জন্য 
যে ৯০৯ কোটি টকি৷ বিনিয়োগ করা হবে 
তাতে রাজ্যগুলি আরও ৬০ লক্ষ কি: ওয়াট 
বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করতে পারবে । 


চতুর্থ পরিকল্পনার সময়েই যাতে 
একটা সব্র্ব ভারতীয় গ্রিড গঠন করা যায় 
সেজন্য আঞ্চলিক বিদ্যৎ সরবরাহ ব্যবস্থা" 
গুলি সংযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। 
এর জন্য ১৪ কোটি টাকার সংস্থান রাখা 
হয়েছে। 


পল্লী অঞ্চলে বিদুযুৎশক্তি সরবরাহ 
করার কর্মসূচীর জন্য ৩১৩ কোটি টাকা 
বিনিয়োগ করা হবে । জল তোলার জন্য 
৭,80,09০০ পান্পে বিদ্যুত্শক্তি সরবরাহ 
করা হবে। 


বিদ্যৎ উৎপাদন শক্তি বাড়ানোর জন্য 
যে অর্শ বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার 
ভিত্তিতে, পুরনো বা অকেজো জেনারে- 
টারগুলির"কাক্ত যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং তার 
ফলে & ক্ষ কিঃ ওয়াট বিদ্যুৎশক্ি কম 
উৎপাদিত হবে বলে ধরে নিলেও ২ কোটি 
২০ লক্ষ কি: ওয়াট বিদৃযুৎ উৎপাদনের 
লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হবে। 





দ্রুত আত্মনির্ভরশীলতা। 


চতর্থ পরিকল্পনাম সংগঠিত শিল্প- 


গুলিতে এন" খনি শিল্পে মোট ৫২০০ 
কোটি টাকা বিনিয়োগ কবা হবে বলে 
আশা কণা খাত । 


সরকানি তরফে বিনিয়োগের পরিমাণ , 1 


হ'ল ৩০১০ কোটি টাকা (বেসরকারি পাতে 
হস্তাস্তর যোগ্য ২৫০ কোটি এবং চা-বাগান 
ইত্যাদির কমসূচীগুলিকে সাহায্য কবার 
উদ্দেশ্যে সমবার খাভে 8০ কোটি টাকা 
সহ )। 

বেসবকারি এবং সমবাঘ বিভাগ গুলিব 


তবফে ২,৪০৫) কোটি টাকা (আথিক 
প্রতিষ্ঠানগুলির মাধামে সবকারি তরফ 


খেকে হস্তান্তরিত ২৫০ কোটি টিকা সহ)। 

শিল্পগুলির উত্পাদন প্রতি বছর শতি- 
কনা ৮ থেকে ১০ ভাগ বাড়ানো হবে | 

চতুর্থ পরিকপ্পশাব উচ্চ অগ্রাধিকার- 
সম্পয় নিদিষ্ট কয়েকটি শিল্পে সঠিক লক্ষ্য 
স্থিরকরে দেগবার প্রস্তাব বমেছে | এই 
লক্ষ্যগুলি যাতে পূর্ণ করা যায সেজন্য 
অথাদি সাহাধাসভ অন্যান্য স্রযোগ সুবিধে 
পুরে মাত্রায় দেওয়া হবে । 

যে পব ক্ষাঘতন শিঞ্প আধুনিক প্রখায় 


উৎপাদনে নত আছে "সগুলিব উন্নয়ন 
নায় পাপা হবে। কতকগুলি শিল্পের 


উন্নষন £কধলমার শ্ুদ্াধতন শিগ্পেব মাধ্যমে 
করা হন বলে স্থির করা হযেছে । তবে 
বৃহৎ এব" ক্ষুদ্র উভব ধরণের শিল্পের শহত 
উন্নধনকে উত্সাহিত করা হবে। 

অনুমত অঞ্চলগুলিতে শিল্পোনননানেব 
ক।ড সুরু করার প্রস্তান করা হয়েছে | 

দেশের ডিজাইন, ইঞ্চিনিয়ারীং কূশলতা। 
এবং দেশের কাবিগরি জ্ঞানের উহ্নায়ঃশন 
ওপবেই বেশী মনযোগ দেওয়া হবে | 


পলী এবং ক্ষুদ্র শিল্প 
মোট বিনিয়োগ 5 ৮০০ কোটি টাকা 


পল্লী এবং ক্ষুদ্রশিল্পগুলির উন্নয়নের 
জন্য সরকারি তরফে ২৯৫ কোটি টাক। 





উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমুহ 


ট ভবিঘাত উন্নযঘনের জন্য একটা বেশ 
নির্ভরযোগ্য ভিত্তি গড়ে ভোলা হয়েছে। 

॥ অনেক নতুন ক্ষেত্রে বখেটি ক্ষমতা 
অঙ্গন করা হমেছে। 

১) লৌহ, ইস্পাত, খনি শিল্প এবং বিদ্যুৎ 
শক্তিব মাতো প্রয়োজনীয় শেত্র গুলিতে, 
বেশার ভাগ আভ্যন্তরীন প্রচেষ্টায়, 
উৎপাদন ক্ষমতা অনেকপানি বেড়েছে। 

১ রেলওবে। অন্যান্য যানবাহন এবং 
যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলিব পক্ষে প্রযো- 
জনীর সাজসরঞ্জাম. যাত্রী ও মালবাহী 
বগী সরবরাছের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পৃণতা 
অজিত হরেছে । 

১ রাসায়নিক সার এবং রেয়ন উত্পাদন 
সম্পর্কে কারিগরি শুগানে দেশ আত্ম- 
নিতরশীলতা অর্জন করেছে । 

) ইস্পাত, লৌহ ছাড়া অন্যান্য ধাতু, 
পেট্টোলিবাম, সার এবং পেট্রোলজাত 
শিল্পাদিতি উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট 
বেডেছে। 


গহ এই পরিকল্পনার মোট ৮70 কোটি 
টিক। বিনিয়োগ করার প্রস্তাব করা হযেছে। 
এ ছাড়াও বেসরকারি তরফ খেকে প্রায় 
৫00 কোটি টাকা বিনিয়োগ কবা হবে 
বাল আশা করা যাচ্ছে । 

উন্নায়নেব প্রধান লক্ষ্যগুলি হল £ 
(১) ছোট শিল্পগুলির উৎপাদন-কৌশল 
ক্রমশ উন্নততর করা ; (২) বিকেন্্রী- 
করণে এবং শিল্পগুলিকে বিভিয় স্থানে 
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ও খনিজশিল্প কর্মসূচীতে 
বিনিয়োগের পরিমাণ 


কোটি টাক'য় 


শিল্প ২১৩১,৯৭ 
ধাতু দ্রবাদি ১৮৬.৪৭ 


মেসিন এবং ইঞঙ্জিণিয়ারীং শিল্প ১৫৩.০২ 


সার এবং কীটনাশক ৪৮৬. ৪৬ 
মধ্যবর্তী দ্রব্যাদি ১৮৪.৮২ 
[নত্যব্যবহায্য দ্রব্যাদি ৩৬ .৯৯ 
অন্যান্য প্রকল্প ২৮৭.২২ 
খনিজ পদার্থ ৭১৭.১৪ 
পারমাণবিকশক্তি ৬.৯ 


মোট (১+৮74-৯) 


২১৯১৫/.7)১ 


ছড়িযে দেগযার ব্যবস্থা উত্সাহ দেওয়া . 
(৩) কৃষি ভিভিক শিল্প গড়ে তোলাধ 


উৎসাহ দুয়া | 


অন্ন্নত শ্রেণীর কল্যাণ 


অনুন্নত শুণাব পল্যাণ ও উন্নঝানেক্র 
জানো বিনিযোণের  পনিমান-১৩৯ ৩৭ 
কোন টাকা | 


যে উপভাহান উঠ্নর়ন বুক গুলিতে 
দ্বিতীন পধ্যায়ের কাছ শেষ হরেছে, 
সেগুলিব জন্যে তুতীব পব্যায়ের কাজ 
ওরু হবে 5তুশ পরিকল্পনাকালে | তাছাড়া 
এই বুকগুলিকে আরও ৫ বছরের জনো 
১০ লক্ষ টাকা বরাদ করা হবে। তা- 
ছাড় স্থির হয়েছে, যে, বর্তমানে ষেকটি 
বুক রয়েছে সেগুলি ঠিকমত চালু না হওয়া 
পর্যন্ত এই কার্ধ্যসূচী আর সম্প্রসারিত কর৷ 


ভবে না। 
পুনবাসন 


বর্ম ও সিংহলে বাস্ত্চ্যুত ভারত 
প্রত্যাগতদের জন্যে এবং পূর্ব পাকিস্তানের 
শরণার্থীদের পুণর্সনের জন্যে ৬৬ কোটি 
টাকা বিনিয়োগের সংস্থান রয়েছে । 


গৰিবহন ৪ যোগাযোগ 


পরিবহন 


অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবহনের 
মিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । চতুর্থ পরি- 
প্ণাকালে পরিবহন খাতে মোট বিনিয়ো- 
|র পরিমাণ ধব। হরেছে ৩,১৭৩ কোটি 
কা । এর মধো কেন্দ্রীয় খাতে হল 
৬৫০ কোনি এবং রাজ্য পরিকল্পনাগুলির 
'ন্যে ৫২৩ কোটি টাকা | 
বিভিন্ন কার্ধাসূচী ব! প্রকল্পের ছন্যে 
তর্ঁ পরিকর্পনান যে আর্প বরাদ করা 
ঘ়েছে ভাব পরিমাণ শীচে দেখানো হল। 
্নীব মব্যে উল্লেখ কৰা ভমেছে, ভুতীৰ 
গরিব-প্পনাব ব্যবধের চিসেব | 
চতুর্থ পরিকপ্পনায বরাদ্দ (তৃতীন পরি- 
কল্পনায় যা খরচ 
কৰা হবেছে। ) 


(কোনি টাকার) (কোবি টাকা য) 


পশপখ ১.৫) ১,৩২৫ 
স্ডক ৮২১ 380) 
পঙক পৰিবহন ৮৫ ২৭ 
বৃন্দব ১৯৫ নু 
বিমান পরিবহন ২০৩ ৪৯) 
পর্যাটণ ৩৪ ৫ 
'ধাগাযোণ ২০ ১১৭ 
বহার প্রচার 89 ৮ 
যোগাযোগ 


চতুর্ধ পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ ৫২০ কোগি 
শক | 

এই পরিকল্পনাকালে আরও ৭,৬০3099০ 
টেলিফোন লাইন খোলা হবে | বভমাণে 
১১ লক্ষ লাইন আছে। 


বেতার প্রচার ব্যবস্থ। 

চতুণ পরিকল্পনায় বরাদদ 8৫ কোগি নাক 
পরিকল্পনাকালের শেষ নাগাদ ক্লাজ্য 

এ কন্দ্রশামিত অঞ্চল গুলির মোট জনস"- 

গার শতকরা ৮? ভাগকে মিডিয়াম এয়েত 

'তার প্রচাবের আওতায় আনা হ'বে। 


আঞ্চলিক উন্নয়ন 
গৃহনির্মাণ 3 নগর উন্নয়নের জন্যে 
বিনিয়োগের পরিমাণ-- 
১৭০.৭০ কোগি টাক! | 


বর্তমানের ছবি 


রেলপথ ৫৯,৫৬০ কিলোমীটান 
সড়ক ০১৭১০০০ 2॥ 
পর্বিবহণকারী  . ট্রাক্‌ ৩92,999 


বাস ৮০9,059 
সডক পনিবহন 
বাত্রী ও মাল চলাচল 
মাল--80০0০ কোটি টন 
যাত্রী--১৯২০০ ১, জন 
নন্দন__মাল ১লাচলেন মারা-৫ কোটা ৫9 
লন্ক টন 
জাভাছ ঢলাচল--মাগর পারাপার 
১৮,২,07)0 জি .আর.টি, 
উপকূল অঞ্চলে 
550,792 জি. আর. টি. 
ইপ্ডিযান এনারলাইনস 
ক্ষমতা-২২ কোটি 89 লক্ষ টন 
এবাৰ ইণ্ডিযা £ গমতা--৪৩ কোগি ৭০ লক্ষ 


টি 
টেলিফোন ১১ লক্ষ 
ডাকঘর ১ লক্ষ, ২ হাজাব 
রেডিও ট্রান্সমীটার ১২৭ 


্বাসথ্য 


স্বাস্থ্যখাতে বিনিরোগের পরিমাণ 
8৩৭.৫০ কোগি টাকা | এই পত্িমাণ 
তৃতীর পরিকল্পনাকালদীন বরাঁদের প্রান 
দ্বিগুণ । (মোট বিনিমোগের মবো ১২৭০১ 
কোটি টাকা সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরাবের 


, গানো বরা, করা ভামেছে | 


পল্লী অঞ্চলে, একনি মুল স্বাস্থা মৃচা 
প্রব্তীনেন উদ্োেশো "প্রাথমিক স্বাস্থাকেন্্র- 
গুলির উন্নননের ওপর গুরু দেওয়া হবে। 
সংক্রামক রোগ দূর করার ভান্যে সনবা আক 
অভিযান চালাবাঁর বাবস্থা এই সুচী 
অঙ্গ হবে ৃ 


ধনধান্যে ৮ই জুন ১৯৬৯ পৃষ্টা ১৫ 


পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকজ্ঞনা 


বিনিয়োগের পরিমীণ ৩০০ কোটী 
টাকা । 
লক্ষ্- জন্মের বর্তমান হার 
হাজারে ৩৯-থেকে কমিয়ে 
১৯৭৩-৭৪ সালে ৩২এ আনতে হ'বে। 


পরিকল্পনায় পরিবার-নিয়নত্রণ-সুচীটিকে 
সব্বাধিক অগ্াধিকার দেওয়া হয়েছে । 


আগামী দশ বছর পর্য্যন্ত পরিবার 
নিয়ন্ত্রণের কার্ধ্যসূচীগুলি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের 
তালিকা খাঁকবে । এই ক্ষেতে সমগ্র 
বা বহন করবেন কেন্দ্রীয় মরকার | 
১৯৭৩-৭৪ সাল নাগাদ হাজার প্রতি 
নর হার ৩২ পর্যন্ত কমিয়ে জানার 
জন্যে নিবীজকরণ, লুপ পবানো। জন্ম 
নিরোধ মুলক বড়ী, ওষুব ও ইন্জেকশান্‌ 
প্রভৃতি ব্যবহারের লক্ষ্য বাড়াবার 
প্রস্তাব রয়েছে অর্থাৎ প্রো পরিকল্পনাকালে 
১৮০ লক্ষ জনা রোধ করা মাঁবে বলে 
আাশা কর। যায় । 


জলসরবরাহ ও স্বাস্থ্যপ্ক্ষাবিধি 


বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৩৯ কোটা টাকা । 

১৯৬৮-৬৯ সাল নাগাদ ১২ লক্ষ কৃপ 

নিমাঁণ বা মেবামত করা হবে বলে হাশা 
করা যায়। 


হ[সপাতালে শয্যা-সংদ্াা 


টি 


( হানে ) 








ন্ 
৪৪৪৪১৪৪৪৪২৪ 3৭৪/৪, 


৬ 


$11 1 


! 
ছু 


পাখমিক শিরিন উন্তির ন্গা 
(শান--.-৮ কাশি ৬৮ লঙ্কা (এস মবো 

॥ ক্োশ ন১ লক গামী )। 

মাধ)মিক ক্লে লোটি 5৮ লগ গাব 
ছাঁএী ভ্ভি কলা হলে । কানে সানা দোশে 
মাধানিক ঢাএ্রচাএ্রীন মোন মণ্ঞা। দাড়াবে 
১ কোনি মঈ লর্গ | এব মাঝো »ট ল্চ 
৬০ হ্াঙ্গাৰ হলে ঢাত্রা। 

চতখ পরিকল্পমাকালে, প্রাথমিক ঞল- 
গুলির জানো আন্মানিক ৬ পক্ষ ৪৪ 
হাছার শিল্পক এবং মাবামিক ঞ্কুন গুলির 


দ্রনো আবণ্ড ১ লল* ৮5 হাছাব শিশক 
শিশিকা প্রনোছণ হবে| 

মেডিকেল কলেছেব সংখা বাড়িবে 
১০৩ কন তলে এন বাডনে ১৩ তাঁছাব 


51 চারা ভাত কনা 5 নে। 


অলগ্রসর (গাষ্ঠীর ওপর বিশেষ 
দষি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা 


প্রাকঙ্কুল পযনাগেন 
সমঘে শিক্ষার বিঘব 5 শিক্ষণ পদ্ধৃতিন 
€পন বেশী ফ্ষোর দেওনা হবে| শ্রাখমিক 
শিশ্ষণপ প্রসাবেব জাণে। চতুর্দশ পবিক্প্রলান 
ভন্ভিব লক্ষা ভল ৫ কোনি' ৮২ লঙ্গ 
৮০ হাজ্গাব ছাত্রী শিবে মোট.২৭ কোণি 
৩৬ লক্ষ ছাত্রছাত্রী । মাধ্যমিক পয্যানে 
আরও ৩৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ভন্ভিই করাই 
হ'ল পরিকল্গনাব লক্ষ্য | 

তাছাড়। প্রাথমিক স্কুলের জনো ৬ লক্ষ 


& 
এ দন ০5 এ। 





| 5) ৪111 | (জজ, হু 7118» 


কা 





১২ হাছান এন' মাধ্যমিক ক্গুলেল নো ও 
লক্ষ ৫৩ হাছান শিক্ষকশিক্ষিকান প্রযোজন 
ভবে বলে অনমান । | 


উাচিতল পাবে মার ১75 লন 
৪1এছাত্র। ভি রান পস্তাব বেচে | 


তাছাড়া অন্যান। শালা বিমনে কবেসপন- 
ডেন্প পোষেব বাবন্থা কব হবে। 


চভখ পবিবল্পনাকালে সাতিকোঞ্ছল 
পধাার়ে শিক্ষান নিদেশনা  আভান্তবীন 
ণ্খল। 'বক্ষা' মম্পর্কে গবেষণা এব" এ 
পনদানে শিক্ষান উল্নতিবিধাগই হবে শিক্ষা 
সংক্রান্ত উননন সূঢান প্রবাণ উদেশা | 


বন্তমাতণে কেন্দ্রের পক্ষ খোকে এন সনু 
বৃভি দেএণা হন তা ছাড়াএ নাছগননরক 'বগণ 
বিশেষ বৃভি ৪ ঢাব্রবন্তি দোনেল | অমন 
এসব গোগ্ভান ভারতাব্রীদের গনো মাটি- 
[কানুব নুন্ভিন সংপাযা ১৯৬৮-৬৯ সালের ও 
লক্ষ 8৫ হাগাব "শকে বাড়িবে ১৯৭৬-৭৪ 
সালে »শক্ষ করা তবে। 


প্রচুব কলস এলাকা গুলি চাষীদের 
কাভ-চাাবার অশ্শব পরিচব 
কনাবাব যে কাবাস্চী আছে তাৰ আও- 
তান ১০০টি ডেলার ১০ লক্ষ প্রা্থবনঙ্গ 
ঢাষীদেন দানা ভবে। 


জনশতি 


2 
৮ ও) 


ঢা? 


চতুর পরিকপ্পনার ফেষ নাগাদ, 
মেডিকেল কলেছের সংখা! ১০৩ দাড়াবে 
নলে আশা কবা যান । এই সব কালোভে 


ে 


বনধান্যে ৮ই জুন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১ 


ক্কুলে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা 


(১? শক্ষে ) 
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তি 
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মাবে। 


মোট ১০.) গার্রছাত্রী €নওরা 


এ সমব শাগাদ ডাক্তাবাদেন সংখ্যা বেডে 
গিয়ে দাড়াবে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার | 
নার্স 5 প্রাক মেডিকেল কমীদেন 


সংখ্যা ১৯৬৮-৬৯ সালেৰ ১৭০,৫০9 খেকে 
বেডে গিবে চতখ পলিকশ্নণাব শেখ লাগাদ 
দাডালে ২৫৯,৯০০ || 


'বজ্ঞানণিক গবেষণ। 


বৈদ্ঞানিক € শিল্প গলেধখ্া পবিষদের 
নো বিনিয়োগেন পরিমাণ বলা হরেছে 
0 কোটি টাকা । এ চাড়া পরিকল্পনা 
বতিভ ত খাতের জণো অতিরিক্ত ৭৯.০9৬ 
কোণি টাকান বিনিক্যাণ ধরা হযেছে || 


নিয়োগ 
চতুর পারকল্পনাকানে শুমকলাযাণ 
সুচার জন্যে ৩৭.১১ কোনি টাকার সংস্থান 
করা হয়েছে | এর মব্যে কেন্দ্রীয় পরি- 
কল্পনার জানে ১.২ কোটি টাক।, রাঙ্গা 
পরিকল্পনাগুলির জন্যে ২৫.১২ কোটি টাকা 
এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চনগুলির পরিকল্পনা- 
গুলির জন্যে হ'ল ২.৭৯ কোটি টাকা | 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন, প্রকল্প গুলি রূপায়- 
ণের সবয় কর্ম সংস্থামের সম্ভাবনা যথেষ্ট 
নৃদ্দি পাবে বলে আশা করা যায়। 
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ফারাক্কা 


রাপায়ণ পর্ব সপ্পর্ণপ্রায় 
প্রীবিবেকানন্দ রায় 


( আমাদের কলকাতার নিজব্ব সংবাদদাত| ) 
ফারাক্কা 


বাংলা দেশের একটা অখ্যাত গ্রাম, দশ বছর আগেও বছলোক 
হয়তো এর নাম জানতেন না। অথচ মা সেখানে বিশে 
বৃহত্তম বাঁধ সম্পূর্ণ হতে চলেছে। হাজার হাজার নারীপুরুষের 
কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হচ্ছে অনেকদিনের এক স্বপু। 
৭| মীটার উচু ২,২১০ মিটার দীর্ঘ এই বাঁধ তৈরি হয়ে গেলে 
জাহ্বী থেকে হগলীতে জল প্রবাহিত হবে সারা বছর | গঙ্গা 
থেকে হুগলীতে যে জল যাবে তার পরিমাণ হবে 8৫ হ'জার 
কিউসেক | ফারাক্কা ভারতের অন্যতম বড় একটি বন্দরে প্রাণ 
মঞ্চার করবে । আর তখন কলকাতা বন্দরে বড় বড় জাহাজ গুলিও 
ভিডতে সুর করবে । নির্ধারিত সময়ের দৃ'বছর আগেই অর্থাৎ 
মাগামী বছরের জন মাসের মধ্যে এই পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়ে 
যাবে, যার বপায়ণে ব্যয় হচ্ছে ১৫৬ কোটি টাকা | 


ফারাক্কা হল কলকাতা বন্দরের মুশকিল আসান | কল- 
কাতার সমস্যা একট! বড় সমস্যা যার মুলে রয়েছে প্রধান * দৃটি 
কারণ'। প্রথম হুগলী যার আর এক নাম ভাগিরথী এবং 
বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে । এই নদীটি হ'ল কলকাতায় বড় বড় 
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জাহাজ প্রবেশের সিংহদ্বার কিন্ত পলিমাটা জমে এই নদীর মোহনা 
ক্রমশ: গভীরতা হ!রাচ্ছে | আর ছ্বিতীয় হ'ল, আধুনিক জাহাজ 
গুলির আকার আয়তন । জাহাজের যে অংশটি জলের তলায় 
ডুবে থাকে তাকে বলা হয 'ড্রাফট্‌' | এই অংশটি যত গতীর 
হবে, শ্বচ্ছন্দগতির জনো তার প্রয়োজন হবে গভীরতর ভলপথ 


১৮৩৫ সালে কলকাতায় যে সব জাহাজ ভিড়ত সেগুলির বহ- 
স্রমগুলির ওজন হ'ত ১,৮১৭ টন এবং ড্রাফটের গভীরতা ২॥ মীটার। 
কিন্ত এ যুগের তৈলবাহী জাহাজের ওজন হয় ৮০,০০০ থেকে 
১০০,০০০ টন এবং ড্রাফুট্রে গতীরত ৯.৪ থেকে প্রায় ১১ মীটর। 
একশ" বছর আগে কলকাতা বন্দরে খুব বেশী হলে ৪8/৫টি ছোট 
জাহাজ ভিডত |. ১৯৬৪-৬৫ সালে এর সংখা। দাড়ায় ১,৮০৭ । 


কলকাতা বন্দরে যত মাল পৌছয় তার অর্ধেক আসে বাংলার 
বিভিন্ন অঞ্চল, আসাম, বিহার, ওড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ এমন কি 
মধ্যপ্রদেশের কিছু এলাকা থেকেও ( সব মিলিয়ে এই অঞ্চলগুলির 
অয়িতন হবে ইংল্যাণ্ড ও ক্রন্যের দ্বিগুণ ) তাই কলকাতা 
বন্দরের বিভিন্ন সমস্যা নিরসন ক্রার জন্য বন্দর সংস্কারের কাজ 
জরুরী হয়ে দাড়িয়েছে । / 


কিছুদিন আগে ফারাকার গিরেছিলাম কাজ দেখতে । 
সেখানে অহোরাত্র কাজ চলছে । বিরাট যন্ত্রদানবগুলির পাশে 
দাঁড়িয়ে অনলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন হাজার হাজার নারী ' 


ধনধানো ৮চই আন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৭ 





পুরুষ | এদের মধ্যে ১৫ হাছ্ার ওখানেই থাকেন । তা ছাড়! 
দিনের বেলা আশেপাশের গ্রাম গুলি খেকে শত শত শুমিক আনেন 
কাজ করতে। 


অগভীর জলপথ 
জাহাজ যাতায়াতের পথ প্রায় অবর,দ্ধ 


ডাবম গুহারবার. মেখানে হুগলী গিষে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে, 
কলকাতা থেকে তার দূরত্ব ৪৩ মিল । এই জাষগয়ি পলি 
পড়ে জলের মধ্যে দশটা পলিমানির প্রাচীরের মত সষ্টি হয়েছে। 
এইগুলির জন্যে গঙ্গায় জোয়ার ভীটার প্রবাহ ও গতি বদলে গেছে। 
তাছাড়াও পলিমাঁটা ও বালির চাপে ভলপথ অপ্রশস্ত হবে যাচ্ছে 
বলে জাহাজ চলাচল করতে পারে মা । যতক্ষণ না ড্রেজাবের 
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ধশধানে ৮ই ভন 


£/ ৬ 


25 
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প্রাতিরে এক ধঁছ 


বাধ 


১৯৬৯ পৃষ্ঠা 


সাহায্যে মাটি কেটে ফেলা হয় ততক্ষণ জাহাজগুলি 
দূরে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করে। ১৯৫৬-৫৭ 
সালে এইভাবে ১৬০টি জাহাজ আটক] পড়ে ছিল । 
পেট্রোলিয়াম, তৈলজাত সামগ্রী, কয়ল' প্রভৃতি ও 
খাদ্যবাহী বড় জাহাজগুলি তো বন্দরে 'এখন ভিড- 
তেই পারে না। 


এখন জাহাজ চলাচলের যেটক পথ খোলা 
আছে মেখানে বছরের অধিকাংশ সময় 817৫ 
মীটারের বেশী ড্রাফী-এর জাহাজ যেতে পারে না । 
এতদিনে মানি 'ও বালির যে স্তর পড়েছে তার 
পরিমাণ হবে ৮০ লক্ষ টনের মত। দশটিরও 
বেশী ড্রেজার ক্রমাগত মাটা তোলার কাডে লেগে 
আছে । এর জন্যে বছরে খরচ হচ্ডে ৭৪৩ কোটি 


টাকা | 


১৯৩৫ সালে গঙ্গায় জলের যে গভীরতা ছিলো 
এপধন ভাব মাত্রা অর্ধেক দাড়িয়েছে । বধায গঙ্গার 
ভালেন গভীবত] বাড়ে ৬.৫ মিটাবের মত আর 8% 
হাজার কিউনেক জল ভাগিরধী হবে হুগলীতে বয়ে 
যায়। কিছু এই প্রবাহ খাকে মাত্র ৪৫ দিন | 
বছরের ৮ মাস হগলীতে এক ফোটা জলএ যাব 
না| এই তারতম্যের জান্যে কলকাতা বন্দরে 
ছোযারের ভল আগের তুঁলনাষ অর্ধেক সময় থাকে, 
স্োতের বেগ কমে বাওমাব বালি ও মানি ধুষে, 
বেরিযে যেতে পারে না । ফলে জাহাজ চল।চলের 
পথ বন্ধ হযে আপে । গ্রাদকে আবার বন্যার তোড় 
প্রবল হলে পাড় তেও নদীর বুকে মাগির স্তর 
জম7ত খাকে | মেও আব এক সমস্যা । 


বন্দরের অপম্বত্যু রোধ করা দরকার 


এই অবস্থা চলতে দিলে নদী-মোহনার গভীরতা 
কমে গিয়ে জাহাজ চলাচলে বাঘাত হবে এবং 
কলকাতা বন্দরের অপমৃত্যু ঘটবে | শুধু তাই নর 
হলদিয়ার গভীর-জলের-বন্দরের অবস্থাও তাই 
দাড়াবে | তাই আক্ত লয়, সেই ১৯৩০ সাল থেকে 
সার উইলিয়াম উইলকক্স, মি টি. এম, 'ওগ, মিঃ 
এ. ৪যেব্ার এবং ডাঃ ওয়ালটার হেনসেন্‌ গঙ্গার 
ওপর একটা বাঁধ তৈরির কথা বলে এসেছেন । 


( ২১ পৃষ্ঠায় দেখ,ন ) 


5৮ 


ছোট জমিত্র চাষী 


হষি ডতপাদন নৃঞ্ধির প্রথান সহায় 


আমাদের দেশে বতমানে কৃষি ৪ 
শির্ের উত্পাদন বাড়াবার জন্য সবাতৌভাবে 
(চ%] করা হচ্ছে । প্রয়োজন অনুযায়ী 
গাব ও ভলসেচ দিবে বেশী ফলনের বীজ 
পযবহাব করে কৃষি উত্পাদন বাড়াবার জন্য 
'লক্াব এবং রাজ্য সরকারগুলি যেমন 
একদিকে "উৎসাহ দেন, তেমনি এগুলি 
ধকদেব পক্ষে মহভলতা কবে তোলার 
গন্য সাভাবাও কবেন | বেশী কলনের 
পাড় ব্যনহাব কবে পশ্চিম বঙ্গে কৃষি 
উ২পাদন বাড়ালার জনা যে চে? কবা ভন্ে 
হাতে বীরভূম জেলা একটা প্রবাণ ভূমিকা 

শ কনছে | 

ন্নাক্দা শ্রকপ্পাটি বপারিত করার কলে 
এখানকার আবহ! গনাষ, ভূমিব উতপাদিকা 
ভ্ভিতে & ঘন্যানা নিধনে থে পলিবতন 
এমেছে তার কলে এখানে বেশী কফলনেব 
14 চাম কবান মতো উপহুক্ত পরিবেশ 
এই জেলার প্রধান উৎপন্ন 
সা হল বান এব, শতকবা ৯০ ভাগ 
£মাতিই ধান চাঘ করা হয ।  ১৯৬৫-৬৬ 
[টিলিব বলবি খন্দে, বেশী ফলনের ধান চাষ 
বার কমসূচী, গ্রহণ কর। হব, এবং প্রখমে 
৮) একর ভমিতে এই ধানের চাষ কন 
'ন। তাবপর খেকে জেলার বেশী ফলানেৰ 
1ম চাষের ভমিব পরিমাণ ক্রমশ: বেড়ে 
সলেছে | 

এরপর ১৯৬৭-৬৮ সালে খারিফ মর- 
এনে ৫0,090 একরে এই ধানেব চাধ করা 
“বে বলে স্থির করা হয় এবং কাধত: 
২৮,১৬৩ একর জমিতে বেশী ফলনের বান 
গয করা হয়। এ বছরে বীরভূম জেলার 
'মাট ধানের জমির শতকরা প্রায় ৪ অংশে 
বশী ফলমের ধানের চাষ করা হয়। 


১৯৬৮-৬৯ সালের খারিফ মরশুমে, 


চট হযেছে | 


২ লক্ষ একর জমিতে বেশী ফলনের বান 
চাষ করা হবে বলে স্থির করা হযেছে । 
তার অথ হ'ল বীরভূম জেলার মোট ধান 
চাষের জমিব শতকরা প্রান ২৭ ভাগ "অংশে 


এই ধরণের বান চাধ কবা হবে। বেশী 
ফলনের ধান চাষ কবা সম্পর্কে সমগ্র 


পশ্চিমবঙ্গে যে লক্গা স্কিব কৰা হবেছে 
এটা হ'ল তাল শতকরা 57 ভাগ । 


তবে এখানে একাটী কখা উঠাতে পাবে 
থে, এই বেশী কলনেন সান চাখ করতে 
গ্রামেন কগকবা কেমন উৎসাহ দেখাচ্ছেন ? 
এবা পবিমাণ মত নাসাননিক সাব ব্যবহান 
করছেন কি না. উন্নত নশেব কশি পদ্ধতি 
অবলৰন কবভেশ কিনা ইত্যাদি বিঘরগুলি 
সম্পকে লিশভাবতীর কধি-অথনীতি গবে- 


যণা কেন্দ্রানটি একটা পশীক্ষা ঢালান। 
১৯৬৭-৬৮ সালে খাবিফ অরশুমে এই 


চজলাব টাবটি খাম খেকে তথ্যাদি সংগ্রহ 
করা হন এবং বিস্তাবিত ভবে পনীঙ্গা 
করার জনা প্রত্যেকটি এামের ১৫টি খামার 
পরীক্ষা কবা ভম। এগুলি খেকে বে 
তখ্যাদি পাওয়া নায় ভা বেশ উতসাহজনক | 


বীনভূমে বেশার ভাগ কষকেব যে 
জমি আছে সেগুলিকে সাধারণতঃ দুই 
শেশীতে ভাগ করা যায় । একটা হল 
০১ থেকে ৫ একর. অন্াটা ৫ খেকে 
১০ একর | এই দৃই শেণীর কষকের 
ভাঁতে রয়েছে জেলার মোট জমির শতকরা 
৯০ ভাগ এবং এর মধ্যে শতকরা প্রা ৭০ 
ভাগ হ'ল ক্ষি জমি। যে সব তথ্যাদি 
সংগ্হহ করা হয়েছে তাতে দেখা যায় ব 
অনেক কৃষক অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫৯ জন 
ক্ষক বেশী ফলনের বীজ ধান ব্যবহার 
করেছেন। 


' ধনধান্যে ৮ই জুন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৯ 


তবে বেশী ফলনের বান চাষ করে 
খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়াতে হলে যে 
আধুনিক কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করতে 
হয়, উপঘৃক্ত জলসেচ 9 মার ইত্যাদি 
ব্যবহার করতে হয়, এই জেলার কষকরা 
সেগুলি কতখানি মেনে চলেছেন তাও 
দেখ] দরকার | 
(ক) জলসেচ : অনসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, 
যে জমিতে যে পরিমাণ জলয়েচঅত্যন্ত 
প্রয়োজন, তার জনা সবগুলি গ্রামকেই 
বৃষ্টির ভলের ওপর নির্ভর করতে 
হয়েছে । এগামগুলির ভৌগোলিক 
অবস্থান এক রকম বলে. পাহাড়ে বটি 
হয়ে খালগুলি দিযে বখন জমিতে জল 
এসেছে তখন গ্রামের জমি গুলি9 
ব্টির ভ্ল পেষেছে। কলে জমিগুলিতে 


বেশী জল জঙে গিবেছিল | তা ছাড়া 


গাবিকফ মবশুমেব সামঘিক খরার 
সমষেত ভমিতে নিবমিত জলামেচ 


দেয়া যাঁর নি | 
(এ) সাব £ বেশী ফল্সানে বানেন চাষ কবে 
স্গকল পেতে হলে জমিতে উপযুক্ত 
পরিমাণে এ মাত্রীম এন. পি. কে সার 
দেওমা প্রাবোজন এবং ভাহলেই শুধু 
বাঞ্নীর কল পাঠনা যেতে পানে | 
কিন্ত তখাদি সংগ্রহ করে দখা গেছে 
£ন. প্রতি একন ছমিতে যে পরিমাণ সাব 
ন্যবহান কনা উাচত চিল, প্রক্তিপক্ষে তার 
চাইতে নেক কম ব্যবহার করা হরেছে। 
যেখানে প্রতি একর ১২০ পাউগু 
নাইট্েছেন, ৬০ পাউণ্ড ফসকেট এবং 
৬০ পাউও্ পটাশ ব্যবহাবি কব! উচিত ছিল 
সেই ভুলনান বখাক্ষমে ৮১ পাউগু, ৪৫ 
পাউগড ও ৩৮ পাভিগ ব্যবহার কর। হয়োছে। 
তবে বাদের ভমির পবিমাণ কম তারা 
অবশা মোট একট বেশী সার ব্যবহার 
করেছেন | 
(গ) সার প্রয়োগের সমর ও পদ্ধতি £ নিদিষ্ট 
সময় অন্তর ৩৪ বার সার প্রমোগের 


হাশতে 


যে প্রচলিত নিয়ম রয়েছে, কোন 
কষকই সেই নিয়মগুলি মেনে 


৮লেননি । শতকরা ৬৩ জন কষক 
তাদেন ছমিতি দ'বাব সাব প্রযোগ 
করেছেন এল” শতকরা 5৫ ভন মার 
একবার সার দিয়েছেন | যে কষক- 
দেল মিন পলিমাণ সব চাইতে কম 
ভরদেন মণ শতকবা ৬৯ জন জমিতে 
«বান সাধ দিবেছেন এব? যাদের 
পমির পবিমাণ স্ব চাইতে বেশা 
তাঁদেল মধো এতকরা ৫৫ গুশ দ্‌ বান 
গাব প্রযোগ কনবেছেন । 

নান পাঁচ বক্ষা কনার বাবস্থাদি 
ধাণগাছের উপবুক্ত যত ন! হেওনাভালে 
ভালো ফসল পাঠহনা বান শা! 
এগুশিতে তিনবাৰ তরল কাটান নাশক 
স্প্রে কবতে হখ এব” দ বান পাউডান 
ভউড175 হন | কিন এবর নিনে দেখা 
গেটে বে এই গ্রামঞ্চলির কঘকবা 
কেউই পুনোপুবিভাবে এই পদ্ধতি 
প্ানোগ করবেন নি । মোটাযাটি এতকনা 
5০ জন দ বাব, শতকবা এহ জন 
একবার শ্প্রেকবেছেন এব শতকলা 
২৮ ভন একবারও ম্প্র করেন শি। 
এই নেোরিত দেখা গেছে যে বাদেশ 


জমির পরিমাণ কম তারাই বব: 
' আধুনিক পদ্ধতিগুলি বেশী অনুসরণ 
করেছেন | | 

সার কবে বীজ বোনা 2 বেশী ফল- 
খেকে বেশী কগল পেতে 
হনে নী জমিতে ভডিনে না দিখে 
গান কবে বোনা উচিত । অনসন্ধানে 
গেছে যে, ৬০ ছন কষকেব 
মপে। ৩৭ জন ( অথাখি এতকবা ৬ 
পদ্ধতি অবলন্থন কূলে- 


সস 
০১ 
০০ 


নের বীচ্গ 


চান] 


ভন ) এই 
টিলেন।। 
আন দেখ! গেছে মে, বেশী কলনেল 


নাছ বানহান করা সম্পকে নে গ্রামগুলি 
নিনাচিত কন! হব, সগ।নণকীন কঘকর। 
এই ধলাখন চাষে বেশ উত্সাভ [দেখান ! 
তাল দেখা গেছে ভালা সান € কীট, 
নাশক দ্বনাদি শিদি& মনে উপযুক্ত 
পরিমাণে বাবভাব কেন নি জালেস 
সভান না খাকা শ্ছেত উপযূক্ত পবিমাণে 


গাব প্রনোধ। কলেন নি । নেশা সার ব্যব- 
হাঁন কবান ফালে কপল যদি ভালো না হন 
এই আশঙ্কাতেই এন! সান বাবভান করেন 
নি। ভবে এই মতন কমি পদ্ধতির 


সফল হাতে কলমে দেখাতে পান্ালে এব 
প্রচারের যখোপযুক্ঞ ব্যবস্থা করতে পারলে 
আরও ভালো ফল পাগুযা যাবে। 


৮ 
( ১5 পৃষ্ঠার পর ) 


সান জাতীর আধেন 
এতনরা সাড়ে পাচ ভাগ মলবন হিসোলে 
নিযোগ করা হখ। আাভান্তবিন সঙ্গ 
খেকেই তার মংন্বান শন্তব ভবে | ভূতীদ 
যোৌভনাল শেষে ছাতা আনে মুলধন 
নিল্ঘাগেন অনুপাত বেড়ে শতকবা প্রা ১৫ 
ভাগ ছাঁড়িনেছে | আভাম্নিনল সঞ্চবে" 
গড় ভাব ছিল শভকনা প্রান ৮ ভাগ | পঞ্চ) 
€ বিশিনোগেব এই স্পট বৈধমা খাক' 
নন্বেও দেশে অধিক, মুলবন খাখিনো গেছে 
প্রধাণত বৈদেশিক যশবানেন গাহাযেন । 
লবন খাটানোন বধাপাদপে যেমন শিবাচন 
লক শীতি অবলবশ বা্নীন সেই বকণ 
গংথাতেন ভন কন ভাড়া আভান্তবিণ 
বাণ 5 সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভেল 
উপন উন্তরোভুন বেশা নিভব কনতে হবে! 


১৭৫০9-৫১ 


এ 


আপনার এই সংখ্যাটি ভালো লেগেছে কি? 


আপশি কি এই পাটি লিনমি 
গিকাণ। নিথে আমাদেন কাছে পাঙ্গিঘে দিন, 


আমর] 


হভাবে পড়তে ইচ্চেক £ তাহালে আপনার নাম 
দি আপনাকে আমদের গ্রাহক করে 


নেন । আপনান চাদা অনগ্রহ কনে কুস্ড্‌ পোক্াল অডাহন/চেকে, এই ঠিকানান পাঠান ও 


ডাইরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, 


পাতিয়াল! হাউস, নিউ দিল্লী- 


( স্বাক্ষর ) 


প্রতি সংখ্যা ২৫ পধসা. বাৎসরিক চীদা ৫ টাক. দ্বিবাঘিক ৯ টাক, ব্রিবাঘিক ১২ টাকা 





পনধালো ৮ই ভন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২০ 


। 
€ ফারাক্কা! ১৮ পৃষ্ঠার পর ) 


পরিকল্পনা অনুযায়ী ফারাক্কা, মাকাৰ 9 আয়তনে হবে 
[থিবীব বৃহভম | এই বিরাট বাঁধ খেকে যখন জল ছাড়া হবে 
খন তা একটি খালের মধো দিয়ে পিয়ে পড়বে ভাগিরখীতে | 
৮৫ কিলোমিটান লম্বা, স্টয়েছের চেরে দেডগুণ চগুডা এই 
লের তিনভাগের একভাগ তৈনি হয়ে গেছে । 

বাধ সম্পূণ হয়ে গেলে, সারা বাবে হগলীতে জল 
৫ হাজান কিউসেকের মত। খালে জল বইতে স্তক কবলে 
নাতেৰ জলে পপিমাটি পুনে বেবিবে যাবে | শে সে ড্রেজাব 
লু রাখাব খব১৪ অনেক কমে যাবে। বড় কখা এই, ঘে ৮ 
|টাব ড্রাফট-এব নচচবেশ যেকোনো ও মমনে বন্পনে 
5ড়তে পাবে। 

জোযাবেব সমবে এমন কি প্রা ১০ মীটান ড্রাফীট-এর গাহাজ 
নাচলেও এস্টবিরা ভাবে া। ভাবত সরকাবেব ন্যাশন'ল 
জেস্‌ কন্পট্!কশান কমিটি এ বেগবকাবী হিন্দুপ্ধান কন্সানাপ- 
ন কোম্পাণাব যৌণ প্রচেক্টাণ ফাবাঞ্চান কাজ হতো | 

পবিকরণানি কতি বড তার একটা আভাম দেওয়া যাক | 
ধ তৈবাব কাছে এপবন্থ থে কক্লাট লেগেছে তা দিখে ৬০ সেন 
শিব ৮৪ড়। ১৫ মেনিমাগাব উচু একাগা পখ পুখিবীকে বেন কবতে 


জাঁহাছি এ 


না 1 হণাড়ে মাএ উজ 


পারে। যে পরিমাণ মাণি তোলা হয়েছে তা দিয়ে পৃথিবী থেকে 
চাদ পথ্যস্ত লম্বা 8৫ সেন্টিমিটার চগড়া ৩০ সেন্টিমিটার উঁচু একটি 
বাপ তৈরি কলা যেতে পানে । ফারাক্কা বাঁধের বড় বড় অংশ তৈরি 
কবাব ছনো এ পরস্ত ভিন লক্ষ টন মিমেনী ও দেড় লক্ষ টন 


ইম্পাত লেগেছে | এর নো ১৫ চাার টিউব এযেল বসানো 
হবেছে | 


বাধেন পপবে ৭.» মিটার চগড়া কংক্রীটেব বাস্তা ৪ বডগেজ 
শাইন পাতা হবে| এই পখটি উত্তব বাণ্লা, উতর বিহার € 
আসামের সঙ্গে বানাব দক্ষিণাগ্লকে যুক্ত কলবে । আন্ষক্ষিক 
স্রফল হিসেবে বৃহনতব কলকাতাম পবিশ্দত লেন গবববাহ , 
বাডাবে, যোগাযোগ বাবস্থাব উন্নতি হবে । 


মাখাগেব কখ। এই যে, নাবেন বপ-পবিকল্পনা 
খেকে বপানশ পর -সবটাতেই আমাদের দেশের ইঞ্চিলীনারাদের 
কৃতিত্ব । এব ছনো বিদেশ খেকে বিনেমভ্ঞদেন আনাতে ভষনি | 
ইতিমাধো পনিকন্বনাব খতকবা ৭৭ ভাগি কাজ শেশ হযেছে অর্ধাধি 
বাবধেন শহকলা ৬৬ ভগি তৈবি ভয়ে গেড়ে | এ পষন্ত যে ৭9 
কোটি টিক। খনচ ভনেচে তার মব্যে যপ্রাদিব গন্য লেগেছে 81৫ 
লো নাকা | সাছসরঞ্ান কনার জনা বৈদেশিল, 
কাটি টাকার মত । 


মপণচেনে 


পাশা 


অনন। করের 


পা ফেলতি আরাম এমন নরম কর্ণাটক পাইপ কার্পেট, রঙ্গের 
ব্যবহারে নক্মার (বচিত্র্যে, নূননের সৌষ্ঠবে সুপিরিয়র হিন্দুস্থান 
কয়েন ম্যাটিং অতুলনীয় কুশনের মত ঠাণ্ড, আরামদায়ক নানান্‌ 
জিনিস, নীচে রবার দেওয়া পাপোস খেক নিয় খেলার জিনিষ, 
এছাড়াও হ্যাণুব্যাগ, টা-লীফ-ব্যাগ এপ যে কোনোটির জন্যে লিখুন- 


সেক্রেটারী কয়ের বোর্ড, 
এর্ণাকুলাম, সাউথ, 
কোচিন-৩৬ 


আস্তন কামের বোড়ের শো-নামে কিংবা সেলস ডিপোন 


১৬-এ. আসফ আলী রোড. নিউ দিল্লী 
১-এ, মন্ভাত্বা গান্দী বোড, ব্যাঙ্গালোন-২ 


টে. টেডিঘম হাউস, চার্চ গেট, বন্ধেউ, বি. আব 


২২, লাউডন গ্রীন, দিক ভা-১৬ 


১/১৫৫, মাউন্ী লোড মাদ্রাভ-২ 


কষে হাউস, এম. জি. নোড, এণাক লম সাউখ, কোচিন-১৬ 


কিংব। 
আপনার বাড়ীর সবচেয়ে কাছের কোনে ভিপোতে 


সি 


শন ধান্যে 


পরিকপ্পনা কমিশনেন পক্ষ খেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক পত্রিক। 'যাোজনার বাংল। মতঞ্চবণ 





্ 
প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা 
হহশে ঢা ইটা 2 ঈলালআাঘান ১৮৯৭ 


৬০] 1:09 : 7170 22, 1969 


এই পর্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নযনে 
পপিকপ্পনান ভুমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশ, হবে, গুরু মবকাপা দৃর্টিভঙ্গীই 
পকাশন কুবা হথধ মা। 


পলান আন্পাদ ন 
(ক. ঙ্গি, নমাকন5৭ 


নচ্ শম্প।দক 
শীবদ মুখোপাবদান 


শহকবিশী। ( অন্পাদন। ) 
এাষত্রী দেবা 


খপাদদাতা ( কনিকাছা ) 
|নিবেকানন্দ বান 


সংবাদদ।51 ( মা্রাদ ) 
এস. ডি. নাঘবন 


কফোঁতেলা অফিগাব 
টি.'এস. নাগনাদ্রন 
বাদ শিল্পী 
আব. আাবক্গন 
শম্প।দকীধ কাষধলর £ যোজনা ভবন, প'ণামেন 
ঈগীট, নিউ দিল্লী-১ 
টেলিফোন 2 ৩৮৩৬৫৮, সা ৩৮৭৯১ 
টেলিএাকেস কানা গেট নিউ দিল্লী 


চদা প্রভৃতি পাঠাবার চিকাঠা £ বিজনেস 
ম্যানেজার, পাবলিকেশনগ ডিভিশন, পাতিমান। 
ছ'উন, নিউ দিশ্লী-১ 


চদা হার £ বামিক ৫ টাকা, দ্বিবাঘিক ৯ 
টাকা, ত্রিবাঘিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পরস। 


ভুলি নাই 
কোন গণতন্ত্রই, অভাব, দারিদ্র্য ও অসাম্যের মধ্যে বেশী 
দিন টিকে থাকতে পারেন] । 


- ভু হনলাল নেছেক 


এই সংখ্যায় 

ধনধান্যের উদ্বোধনী অন্ষ্ঠানে প্রদত্ত মুখ্ামন্ত্রীর ভাষৎ ৬ 
সম্পাদকীয় 
জাতীয় প্রতিরক্ষা! গ্রাকাডেমী শু 
এবদিন্দ শামা 

অধিক ফলন ও তাঁর সমস্ত € 
নিবঞ্ছন হালদা 

জালিয়ানওয়ালাবাগ . ৭ 
৬ রমেশ চন্দ্র মগ খদান 

সাধারণ, অসাধারণ ৯) 
ভারতের পূর্ধপ্রান্তে নতুন জীবনের সাড়! ৬ 
পশ্চিমবঙ্গ তথ। ভারতের রুমি সমস্যা] ৬৪ 
গৌলাু চন্দ্র মোভান্ত 

জদগণের চেগ্রায় ছিগুণ সেচের জল ১৪ 
রাউর কেল! ৩৫ 
পরিমাণ জ্ঞাপক ন্যনতম নিন্দি্ মাপ ৩৭ 


ডঃ নি. লি. ঘোষ 


পগ্ডিচেরী . . ২৯ 
থনথান্যে 


পরিকল্পনার স্ুমিকা ও সার্থকতা সম্বন্ধে মৌলিক রচন। 

€ ঘনধিক ১৫০০ শন্দ ) পাঠান। 

চাঁদার হাঁর 2 প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাঘিক ৫ টাকা, দ্বিবাগিক ৯ টাকা, 
ব্রিবাধিক ১২ টাকা । 

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ এই 'গ্িকানার যোপাযোগ কবল 2 

বিজনেস্‌ ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাঁতিযাঁলা হাউস, নিউ দিল্লী-১ 


রমাদ্া় 





আমাদের কথা 


পাছনীতির দেে যাদের মতামতের বিশেষ মূল্য আছে, 
এই রকম দূ জম প্রধ্যাত নেতা সম্প্রতি থে দটি বিবুতি দিযেছেন, 
ত| হতে নকশালগ বাড়ী আন্দোলনের ক্রসবধমান প্রভাবের পরি- 
পেশিতে মখাষথ অবস্থাটা বিচার করতে সাহাঁযা কৰবে | 


কয়েক সপ্তাহ আপে শীছনপ্রকাশ নরারণ এবিষয়ে স্পট 
কবে কয়েকটি কথা বলেছেন। সম্প্রতি প্রধাশমন্ত্রীত এই বিক্ষো- 
ওকে প্রজাসত্ব সমস্যাব মনত কষেকটি অনীমাংসিত প্রশ্রে মঙ্গে 
ডিত করেছেন 


এই আন্দোলনকে যদি উত্তে্রন৷ ক্ষব্ধ মনের বাহ্যিক একা 
প্রকাশ ব'লে উপেক্ষা করা না হর অথবা রাজো রাজো পুলিশী- 
পমতা প্রয়োগের অজহাত বলে গণ্য করা না হর এবং এই 
বিন্দোভের মুলে কী কারণ আছে তা যদি উপলব্ধির চেষ্টা খাকে 
তাহলেই কেবল ভাবতীয় নেতৃব্ন্দ গান্ধী শতবাঘিকীকে একাট। 
ণিশ্বীণ অনুষ্ঠানে পর্মাবসিত না করে, ত৷ যখার্থতাবে কার্যাকর 
কবতে পারবেন। 


একমাত্র সজ্ঘবদ্ধভাবে কাছ ক বে গণতন্রকে সম্পূণভাবে রক্ষা 
ননা সম্ভব এই ছিল মহাত্মা গান্মীর বিখাস। ভারতীয় ও বিশ- 
নাদমাতির ক্ষেত্রে এই ছিল তার অবদাণ | গান্ধীা বিশাস 
করতেন মা যে. প্রতিনিষিত্মূলক শাসনববস্কা গণতন্্েব শেষ 
এ] | তিনি প্রারই বলতেন শীধন্থলে ২০ জন লোক বসে 
খাকলেই তা" গণতন্ত্র নর । বদি লক্ষ লক্ষ মানুষ কঙ্ুতের 
গমতাব অপবাবহ।ব প্রতিরোধ করার শক্তি রাখতে পারেন তা 
হলেই গণতন্ত্র সাধক | এমনকি এই অবস্থাটিও গাঙ্গীজীর কাছে, 
ভার আদর্শ বামরাজায অভ্ভ্নের পখে একাটা পধ্যায়মাত্র ছিল। 
তার আদশের রামরাভো কর্তৃত্ব নেই, অতএব রার্ুবাবহ্োও 
নই । 


গব্ব কালের নব রকম অত্যাচার ও উতৎপীডনের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করার জণ্যই গান্ধীজী অসহযোগিতা, আইন অমান্যের 
মতে৷ অস্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন কেবলমাত্র বৃটিশ সাম়াজাবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন) ময় কাবণ অতাচার উৎপীডণ কোন 
না কোম কপে চলতেই থাকে । 


বর্তমানে দেশে যে পরিস্থিতি তাতে ব্যাপক আকারে ব! 
সীমাবদ্ধভাবে এই অত্যাচার উৎপীড়ণ বয়েছে কিনা সেইটেই হ'ল 
প্রধান প্রশূ | : প্রধানমন্ত্রী এবং শী ভরপ্রকাশ নারায়ণেন বিবৃতিতে 
মনে হয় যে এগুলি রয়েছে | সেই ক্ষেত্রে, অত্যাচার প্রতিরোধ 
করা সম্পর্কে গান্ধীজী প্রদশিত পথ অনুমবণ করা যুক্তিসঙ্গত 
নয় কি? 


এই সিদ্ধান্ত যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে, এগুপি প্রতি, 
রোপের উপযুক্ত গঞ্ছ৷ কী কেবলমাত্র সেইটুকুর মধ্যেই আমাদের 
বিচার সীমাবদ্ধ করা যার । এই প্রতিরোধ সহিংস হওয়। সঙ্গত 
কিনা অথবা তা গণতাপ্িক পদ্ধতি অনযায়ী পরিচালিত করা 
সমীচীন কিনা মেইটুকৃূই শুধু আমাদের বিবেচ্য বিষয় হবে| 
সমাজে যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলতে থাকে গণতান্ত্রিক 
বাবস্থয়ি মেগুলি সব দূর করাব অবকাশ অতি অল্প । 


গে বাই হোক মব রকম গণ আন্দোলনই, গণতান্ত্িক সর- 
কারেব সযখক নয় । তারপর, যখন গণতান্ত্রিক সরকারে অর্থ 
হয় বিচক্ষণ মরকান এব" পরিকপননাকে বিচক্ষণ কিছুসংখাক 
ব্যক্তির অধিকার বলে মনে করা হঘ তখন দেশের রাজনৈতিক ও 
অর্ঁনৈতিক উন্নয়নে, এবং নিজেদের অভিমত প্রকাশে দেশের 
বেশীর ভাগ লোক বঞ্চিত হন | এই প্রশারি সম্পরকে গান্ধীজীর 
উত্তর ছিলো যে, ছ্োটি ছে? পরৰকার বা প্রশামনবাবস্থা খাকবে 
যেপানে জনগণের সকলেই আশ গ্রহণ করতে পারবে 1 ভা যদি 
সন্ভব না হয় ভারতান গণতন্ত্রকে এমন একটা উপায় স্কির করতে 
হবে, যেখানে সাধারণ মানুষ আাদের নিজেদের অভিমত পকাশ 
করল সুযোগ পাবে এমন ) দেব পরিচালনা ব্যবদ্থা হু 


'অন্যাণা ক্ষেত্রেও তারা তাদের ৬৮ প্রযোগ করতে পারবে | 


গরিকল্পন। রূগায়ন প্রয়োজন জনগণের মহযোগিতা 


( গত ৬ই জন সন্ধ্যে ৬টার সময় কলি- 
কাতার এ্যাকাডেমি অব ফাইন আটুসে 
“ধনধান্যের' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পঠিত 
মুখ্যমন্ত্রীর ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ ) 


পরিকল্পনা সম্পকিত পাক্ষিকপত্র 
“যোজনার' বাংল। সংস্করণের প্রথম সংখ্যা" 
টির প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এই 
অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি খুর্সী 
হয়েছি । বাংলা সংস্করণটির নাম অবশ্য 
“ধনধান্যে | আমরা আরও শুনেছি যে 
যোজনার তামিল সংস্করণ "'খিট্রম'' পাক্ষিক 
পর্রটিও শিগগীরই প্রকাশিত হবে। 


পরিকল্পিত আখিক' উন্নয়নের ক্ষেত্রে 
পরিকল্পন। প্রনয়ণকারী, পরিকল্পন৷ সম্পকিত 
কার্যপরিচালনাকারী ও জনগণের মধ্যে 
এই পত্রটি যোগসুত্র হিসেবে কাজ করবে, 
কারণ পরিকল্পনা হ'ল একটা জাতীয় 
প্রচেষ্টা, যার সঙ্গে দেশের সমগ্র অংশ এবং 
সমাজের প্রত্যেক স্তরের সম্পর্ক রয়েছে । 


কয়েক সপ্তাহ পৃর্রে নূতন দিল্লীতে 
জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে আমি বলেছিলাম 
যে আথিক উন্নয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক ধাচে 
সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে গত ১৮ 
বছর যাবং যে সব পরিকল্পনা রচনা করা 
হয়েছে সেগুলি, আমাদের সেইসব লক্ষ্যের 
কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারেনি । অবশ্য 
১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাস খেকে 
“যোজনা যে সেবা করে আসছে, আমার 
এই উক্তির মাধ্যমে তাৰ এপর সামান্যতম 
ছায়াপাত করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। 
তবে আমরা এ পধ্যন্ত যা অভ্জ্ন করেছি 
তা গান্ধীজীর স্বপ্রে ভারতও নর অথবা 
ভওহবরলালের কল্পনাব ভীগতও নয়। 
পরিকল্পনার কোন খুঁত অথব, কর্মদক্ষতার 
অভাব কিংবা জনগণের কাছ'থেকে যথেষ্ট 
সাড়াব অভাব- এগুলির মধ্যে যে কোন 
কারণেই হোক, গত দূই দশকে, দেশে 


মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে, কতিপয় ব্যক্তির হাতে 
আথিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং 
দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা বেডেছে। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে 
আমি জাতীয় উন্নন পরিষদে বলেছিলাম 
যে আথিক ও সংগঠনমূলক উভয় ব্যবস্থার 
দিক থেকেই আমাদের পরিকল্পনা নতুন 
ক'রে রচনা কর। উচিত, আমাদের দৃ'্টিতঙ্গী 
ও কন্মপদ্ধতিতে একটা পরিবর্তন আন! 
উচিত, যাতে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে 
এমন একট! অবস্থার সূষ্টি কর! যায়, যেখানে 
জনগণ সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার 
পাবেন এবং ধারা কাজ করতে ইচ্ছুক 
তার! উপযুক্ত কাজ পাবেন এবং কয়েক- 
জনের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত না হয়ে 
সকলের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে । 

দুর্ভাগ্যবশত: অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে সরকার যে সত্যিকারের অগ্রগতি 
সুনিশ্চিত করতে অসমর্থ হয়েছেন তার প্রমাণ 
ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পরিকল্পন। 
রূপায়িত করা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে 
একটা সত্যিকারের সাড়া জাগিয়ে তোলায় 
ব্যর্খতা, অথবা এই জাতীয় প্রচেষ্টায় 
তারাও যে অংশীদার, জনগণের মধ্যে এই 
মনোভাব গড়ে তোলার অক্ষমতাই সম্ভবত: 
এই বিফলতার কারণ । যাঁরা আন্তরিক- 
ভাবে চেষ্ঠা করছেন তাদের নিরুৎসাহিত 
করা আমার অভিপ্রায় নয় বরং যাঁদের 
আরও সচেষ্ট হওয়া উচিত ছিলে তাঁদের 
আরও উৎসাহিত করাই আমাব উদ্দেশ্য | 


আমর! প্রত্যেকের মধ্যে ভারতের 
ভবিষ্যত সম্পর্কে একট! আস্থার মনোভাব 
গড়ে তুলতে চাই এবং আরও চাই যে 
সব্্বাধিক সফল পাওয়ার জন/ প্রতোকেই 
আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠুন । এই 
বিষয়ে নিরুৎসাহিত বা হতাশ হওয়ার 
কোন কারণ নেই । বর আমাদের কি 
লাভ হয়েছে বা কি ক্ষতি হয়েছে তা নিয়ে 


ধনধান্যে ২২শে জন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ₹ 


গভীরভাবে বিবেচনা ক'রে দেখা দরকার । 
সেই হিসেব ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে নতুন ক'রে 
পরিকল্পনা তৈরী করার, কোন কাজগুলিকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা নতুন করে 
স্থির করার এবং আমাদের কর্তব্য সম্পাদন 
কর৷ সম্পর্কে নতুন ক'রে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
করার কারণ রয়েছে । 


আমি আবারও বলবো যে আমাদের 
কর্তব্য স্থির করতে হবে | অর্থাৎ দেশের 
প্রতিটি অধিবাসীর মধ্যে কি করে উৎ- 
সাহের স্ষ্টি করা যায় এবং তাঁদের নিয়ে 
কি ভাবে একটা নতুন ধরণের সমবেত 
জীবন গড়ে তোল! যায়, যা সমাজের দিক 
থেকে হবে ফলপ্রস্‌ এবং জাতীয় জীবনের 
দিক থেকে হঝে লাভজনক তার উপায় 
স্থির করতে হবে। আমরা চাই যে 
ভারতকে এগ্রিয়ে নিয়ে যাওয়ার মহান 
অভিযানে যুবকগণ তাদের সাহস ও কল্পন৷ 
নিয়ে এবং ॥বয়োবৃদ্ধগণ তাদের জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞত৷ নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধতাবে আন্তরিকতার 
সঙ্গে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিন। 
ক্ষক ও কারখানার কন্দী, কর্মচারী ও 
নিয়োগকারী, ছাত্র, শিক্ষক এবং যারা 
শিক্ষা, স্বাস্থ, পরিবহণ, যোগাযোগ, 
বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের মতে৷ সমাজসেবু], 
মূলক কর্তব্য রত আছেন এবং ধায় 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে 
সংশ্রিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করছেন--এট। 
হবে তাদের কাছে একটা জাতীয় আহ্বানের 
মতো । 


ভারতের ভবিষ্যত সম্পর্কে এবং এই 
দেশের জনগণের কাছে আমাদের এই আশ৷। 
ও আস্বার বাণী পৌঁছে দিতে আপনরি। 
এবং এই পত্রিকাটি সফল হোন একমাত্র 
সেই উদ্দেশ্যে নিয়েই আমি এই কথাগুলি 
বললাম । 


জয়হিন্দ। 





'দেশের ঢাকে নাট টয়া এরাই যান 


বোশ্বাইএর ১২০ মাইল দক্ষিণ পৃর্রে 
ডাকতাসলা হদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 
ছে জাতীয় প্রতিরক্ষা এ্যাকাডেমী, এই 
কাডেমীকে কেন্দ্র ক'রে ৭,০০০ একর 
ম জুড়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনগরী গড়ে 
গছে। আবাসিক ব্যারাক, অফিস- 
শ, লেকচার হল, তালিম নেবার নির্দিষ্ট 
রগ, ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কশপ্‌, স্টেডি- 
ম, খেলার মাঠ, হাসপাতাল, _লহিবেরী, 
জিয়া, মুক্তাঙ্গন: 'সিনেম। হল, বাজার, 
গান, পার্ক, ঘাসের সবুঞ্জ গালিচা মোড়া 
নিজেদের জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ 
স্থা, ক্যান্টিন, ফোব্জপারেটীভ ডাকঘর 
নেই? এছাড়া একটা কল্যাণ কেন্দ্রেও- 
ছে। রি পাথরে, সততা-বিশৃস্ততা, নিষ্ঠা 
৷ নৈতিক, না যাচাই ক' রে. 
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পা. কী করবে। 


একটি একটি করে বেছে নেওয়। হয়েছে 
কয়েকশে! কিশোরকে যারা আমাদের 
প্রতিরক্ষা বাহিনীর মেকদণ্ড হয়ে গড়ে 
উঠবে । এরাই একদিন ভবিষ্যতে দেশের 
নেতৃত্ব নেবে। 

এইখানে দেখা হ'ল সেই ছেলেটির 
সঙ্গে, কড়া ইস্ত্রীকরা ইউনিফর্ত্, পরা, 
চটপটে | নাম মাদগা। | কে' বলবে, 
মহীশুরের একটা গঞগুগ্রাম থেকে এসেছে, 
যেখীনে আজও মেয়েরা মাটীর ঘড়ায় করে 
জর বয়ে নিয়ে আসে, যেখানে আজও ব্‌.দ্ধ 
বটগাছের নীচে বসে গ্রামের প্রাচীন 
মানুষরা তামাক টানতে টানতে সখ দূঃখের 
কথা বলেল। মাপার বাবা প্যাকরা । 
মাথায় পাগড়ী বাঁ খাঁটি গ্রাম; মানুষটির 
এত সঙ্গতি ছিল না যে, ছেলেকে কলেজে 
পড়ার খরচ দেন, সাদপ্লাও তেবে পাচ্ছিল 
' সে তখন সবে ম্যাটিক 


পাশ করেছে । সার গ্রামের মধ্যে সেই 


'সধচেয়ে রেশী লিখিয়ে পড়িয়ে লোক । 





সি শি শি শিশির 


জাতীয় প্রতিরক্ষা ্যাকাডেমীর কথা 
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শরদিন্দু সান্যাল 


অখচ তার বাবা কথার কথায় বলবেন 
ভাগো যা আগুছ তাই হবে, ভেবে কি 


করবে? কিন্তু ক্ষেতের আল দিয়ে, 
মাঠের ওপর দিয়ে পথ চলার সময়ে 


মাদপ্পা চোখ তুলে আকাশের বূকে বিমান 
দেখে ভাবতে সত্যিই কি জীবন ভাগে।র 
সুতোয় বাঁধা না পুরুধকারই পৌরুষ ? 
ইতিমধ্যে ব্যাঙ্গালোরে বেড়ীতে গিয়ে 
একটা কারা পত্রিকায় সে বিজ্ঞাপন 
দেখলে- প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্যে সুস্থ. 
সবল, ম্যাট ক' পাশ তরুণরা আবেদন করতে 
পারে। মাদগ্লা নিদ্ধের অবস্থার কথা চিন্তা 
নাক'রে আবেদনপত্র পাঠিয়ে বলল। সফল 
পরীক্ষার্থীদের লামের তালিকায় নিজের লাম 
দেখে সে ছুটল বাপের কাছে.। একমাত্র 
ছেলেকে ছাড়বার, বেদনার ওপর আর এক 
দূংখ, সে দূঃখ দারিদ্র্যের। বিষন্ন বাপ 
লানালেন, তধূ পুণ! পর্যন্ত যাবার ভাড়। 


দিতে পারবেন । মাদপ্লার চোখে তখন 
দিগন্ডের স্বপ ; সে বিমানবাহিনীতে নাম 
লিখিয়েছে । মাঝে মাঝে মণে হচ্ছে, 
একমাত্র ছেলে হয়ে বাবাকে ফেলে রেখে 
যাঝে ৪ মাসিকে ছাড়বে অঞ্জান। আকাশের 
টানে? শেষ পধ্যস্ত আকাঁশ কি আপন 
হবে ?, শেষ পর্য্যন্ত বিচ্ছেদকেই স্বীকার 
ক'রে নিতে হ'ল। 

খাড়াকভাসলায় যর্খন এল তখন মাদক্সা 
১৬ বছরের ছেলে । অবিন্যস্ত কাপড়জাম। 
ভীরু, আন্ত, ছ্বিধাগ্রস্ত । এ কোথায় 
এল্‌ সে? গ্রাম ছেড়ে কত যুগ পেরিয়ে 
এল ? কোথায় সেই অন্ধকার ধের! ঘিপ্তী 
ঘর, যেখানে আলোবাতাস আসার পখ 
রুদ্ধ, যেখানে ভূমিই শয্যা ? কোথায় 
গেপ গ্রামের সেই পুকুর যেখানে গোর, 
মোষের পাশে গা ডুবিয়ে সে ন্নান করত ? 


আজ মাদাপা। থাকে ছ্যিছাম পরিস্কার, 
আলাদা একটা ঘরে। স্মার্ট ড্রেস পরে। 
পালিশের জোরে মূখ দেখার মত টকচকে 
জতো পরে দঢপদক্ষেপে সে যখন অন্যদের 
সঙ্গে পা মিলিয়ে কুচকাওয়াজ করে তখন 
গ্রামের সেই ছেলেটি কোথায় হারিয়ে যাঁয়। 
যে ঘরে গে আর পাঁচজনের সঙ্গে বসে খায় 
সেই খাবার ঘরটি দেশের মধ্যে বৃহত্তম | 
সেখানে ৩,0০০ জন একব্রে বসে খেতে 
পারে | স্রন্দরভাবে সাজানে৷ ঘরটি পরিস্কার 
পরিচ্ছম, ঝকঝক তকৃতক্‌ করছে। 
বান্ন/বামার যাবতীয় সরঞ্জাম বৈর্যাতিক | 


(২ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) ও নি 8 
1. 8 হা টা 
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মাস্্লে আরোহণ 





০০৩ ০৮ 
এপ ০ 


তাবুতে বসবাস 








অধিক ফলন ও তার সমসা 


খাদ্য সমস্যা নিরে এতদিন যে দৃশ্চিস্তা 
ঢল, তা আমরা যোগিযুটি কাটিয়ে উঠেছি । 
ত দূই বছরে খাদ্য শসোর উৎপাদন যে 
হন বৃদ্ধি পেয়েছে এ বদ্ধিব হরি বজায় 
1175 পারলে ১১৭0 সালে খাদো স্বয়ং 
পণ তা অছীন করা যাবে বলে সরকারী 
[7 আশা করছেন ।  ১১৯৬৬-৬৭ সালে 
হা দোশে শাদাশসোর উৎপাদন ছিল ৭ 
₹ধন &২ লক্ষ টন, ১৯৬৭-৬৮ সালে তা 
স্ড ১ কোটা ৫৬ লক্ষ টিন হযোছল, 
মান নাখিক বসবে কমপক্ষে ঈ কোনি 
? লক্ষ টন হবে আশা কনা গিষেছিল | 


“7, , বাজবা ভুটী জনাব প্রতিটি 
'শাশস্যেল উৎপাদন বাড়লেও গযেৰ 


পরেই উৎপাদনের হার সবচেয়ে বেশী । 
১৮৫-৬৬ সালে গাবের উত্পাদন হয়েছিল 
কোটি ম লক্ষ দিল, ১৯৬৬-৬৭ ও 
॥-৬৮ সালে তা দাড়া মখাক্রমে ১ কোনি 
ম বক্ষ টম ও ১ কোটী ৫৫ লক্ষ টিন। 
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিবন এই পরিবেশ 
51২ স্থ্টি হসনি | ১৯৬৫ গালে প্রকাশিত 
পড়া চতুখ পরিকল্পনাস সরকাবেব শতবন 


ঘি-শাতির কখা ঘোমিত হয় । স্থির হয়, 
সব এলাকায় টের বাবশ্থ। হয়েছে, 


নই সব অঞ্চলে অধিক কলনশীল বীজেন 
[ঘ বাড়াতে হবে।  উতসাহানি সবএ 
ডিয়ে ন৷ দিয়ে কয়েকটি এলাকায কেন্ত্রী- 
/ত করার কথা হন | কারণ তখন দেশের 
য়েকাটি জায়গায় কৃষি উৎপাদন বাড়লে 
যেমন খাদ্য সমস্যার তীবূতা৷ হাস করবে 
তমনই এ সব এলাকার চাষীদের দেখা- 
নথি অন্যান্য অঞ্চলের কৃঘকেরাও নতুন 
[ঘি পদ্ধতি কাজে লাগাতে উৎসাহিত 
কৃষকেরা অপর কৃঘকের জমিতে 
[ফল্যের সঙ্গে ফসল হতে না দেখলে 
রকারী কৃষি খামার দেখে বা কৃষি সম্প্র- 
[রণ কর্মীর উপদেশে নৃতন পদ্ধতিতে চাষ 
কোন উৎসাহ বোধ করেন না। 
ৎপাদন বৃদ্ধির এই নতন কৌশল কাধকর 


নিরগুন হালদার ( সাংবাদিক ) 


করার জনা একদিকে ঘেঢ এলাকা ব্র দ্রুত 
সম্প্রসারণের কাজ আবন্প হল এবং অপর- 
দিকে সার অধিক ফলশালী বীজ, কীটনাশক 
দ্রবাদি ও খণ সরবরাহ বাডানোর দিকে 
নজর দেওয়া হল । ১৯৬৭-৬৮ সালে 
৬০.৩ লক্ষ ছেক্সার জমিতে অধিক ফলন- 
শীল বীজ ব্যবহার কর। হয়েছিল ও ১৯৬৮- 
৬৯ সালে ৮৫ লক্ষ হেব দ্রমি অধিক 
ফলনশীল বীজ বানহারের আওতা আনাব 
পরিকল্পনা করা হয়। এ বচন পাঁসাবে 
২৫ লক্ষ একবৰ জমিতে নৃতন গমের চাষের 
পৰিকল্পনা নেওমা হলেও শেস পযন্ত ২৭ 
লক্ষ একব জধিতে এ নুতন গযের চাঘ 
হয়েছে | গন্ত এক বছুলে পাগাবে € 
হাক্দার পেচকপে বিদ্যাৎ সংযোগ ও ২ 
হাজার কিলোমীটাৰ নূতন বাস্থার ভন। 
অধিক ফলনশীল গষেব চাষ বাড়ানে। সন্রব 
ভয়ে | অধিক ফলনশীল বীজের বাবহাৰ 
কেবল খাদা শসোব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই, 


পাট, আখ, তলা, আলুব ক্ষেত্রেও প্রপাৰ 
লাভ করেছে । তবে পশাশসোর ক্ষেত্রে 


অধিক কফলনশাল বীজেন বাবহাব এখনও 
জেনপ্রিরতা অঙ্গন করতে পাবেলি | 


গমেব ক্ষেত্রে বিপুব এনেছে যেক্সিকোব 
গম গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভাবিত অধিক ফলন- 
শীল গয় এবং ধানচামের ক্ষোত্রে বিপৃৰ 
এনেছে ফিলিপিনেব লাম বানোমসে আন্ত- 
তিক চান গবেষণা কেন্দ্রে উদ্তাবিত 
আই. আর ৮। কৃমি উৎপাদন” বৃদ্ধি 
জনা এতদিন সেচ ব্যবস্থান সম্প্রসারশ, 
সারের প্রয়োগ, কৃষি জমি বা ধান বোনা 
কিবা রোযার ব্যবস্থার পরিবত্তন এবং 
দেওয়া হয়েছে৷ ফিলিপিনের আন্তর্জাতিক 
গবেষণাকেন্দ্রে এক ধানের ফুলের রেণু 
অনা ধানের রেখুর সঙ্গে মিশিয়ে নৃতিন 
দ্াতের.ধান তৈরির চেঞ্টা হচ্ছে । সেখানে 
১০ হাজ্জার জাতের ধান শিয়ে পরীক্ষা 


বনধান্যে ২২শে গন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৫ 


নিরীক্ষা চলছে । তাইওয়ানের টি দি-গিও- 
উ-শেন জাতের ধানের সঙ্গে দক্ষিণ তারতের 
পোটি ধানের মিশুণে তৈরী হয়েছে এ আই 
আর ৮। এই নূৃত্তন জাতের খান হতে 
১২০ দিন লাগে, স্নানে সাগত ১৪০ থেকে 
১৬০ দিন ! ফালে আই আব ৮ অনায়াসেই 
বছরে তিন বাব ফলানো যায় । নাইট্রো 
জেন সাবকে এতদিন গাছের খাদ্য হিসাবে 
বাবহাব করা হত । কিন্তু আই আর ৮ এ 
নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগে পানের গাছ 
বড হঘ না, কণার নৃদ্ধি ঘটিযে থাকে । 
এক্তন্া সার কম দিলে আই আর ৮ 'এ ধান 
ভান হম না। এই নুতন জাতের ধান 
গাচ্চএও কিছুটা উচু ছম বলে অতি সহজেই 
লানে পোকা লাগতে পারে | এজনা শ্রাই 
আশাব ৮ চাষেন সমব নীজেব শঙ্ষে এক 
ধবণের কীট নাশক বাবহার করতে. হয | 
ফিলিপিগের পাশ গবেষণা কেন্দ্রে কাটের 
সাত খেকে আহি আর চকে বাচাতে গিয়ে 
আন এক নতুন জাঁতেব ধান আই আর ৫ 
আবিক্ষত হয়েছে এবং ইন্দোনেশিয়াম 'এখন 
এই আট আর ৫ বাপকভাবে ব্যবহারের 
চে হচ্চে | পানব ক্ষেত্রে আই আর ৮ 
এব" তাই চুং. তাউনান প্রভৃতি বিদেশী 
ভাত ছাড়া নিভিনন দেশী জাতের সংমিশনে 
জাতের বান তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে । 
কোখা5 বা আমন বানকে বোরো বা 
আউস হিসাবে বাবহারের চেষ্টা চলছে । 
হানার হাজার কৃষকেরা যেভাবে বান গম 
অন্যান্য পণাশস্য চাষ করে এসেছে 
বর্তমানে তার পরিবর্তন ঘটছে । অধিক 
ফলনধীল বীজ ব্যবহার করতে গিয়েও 
অন্দসু সমস্য!র স্ট্রিহচ্ছে। সেই সমস্যা 
৪ প্রতিকারের দিকে কৃষক ও সরকার 
সবদ1! পজাগ *ন। শাকলে খাদো স্বয়ভতর 
হওযার পরিকল্পনা বাস্তবে দূপ দেওয়া খুবই 
কঠিন হবে । 

কষিও যে একটি শিল্প সে কথা আজও 
এদেশে পরোপন্িি স্বীকৃতি পায় নি, 


ন্‌ 
/ 


রি 


ফলে কোন কারখানা স্থাপনের সময় 
কাবথানা বা বাড়ি ভেরির মালষমশলা. মিশ্র 
ব৷ দক্ষ কর্মীর সহজপ্রাপাভা, জল বিদৎ 
কাচা মালের সরববাহ, পরিবহন প্র উত- 
পাদিত দ্রবোব সাডাব, কষীদে বাসস্থান 
ইত্যাদি সমস্যার খা প্রথমেই ভেবে 
থাকি! কিন্ত এই ববশেব প্রশাসনিক 
দৃষ্টি তদীী খেকে কমি উৎপাদন নৃদ্ধিন 
সমস্যাকে সচরাচর বিঢার কব হয় না । 
অধিক ফশনশীল বীজ ব্াবহাবের সময় 
বীজের সঙ্গে সেচের বাবস্থা, সার. কীট- 
নাশক দ্রবা ও খন সরবলাহেন কখা ভাবতে 
হয় উত্পাদিত পল মক্গত 2 বিশীব 
দিকেও সবকাবকে শজব দিতে হয়! 
কারণ ন তন জাতের বীন্জ চাষ করতে গিষে 
কৃষকের উৎপাদন খবচ বেডে খাঁ এবং 
ফসলেব উপযুক্ত দাম শা পেলে গে পরেৰ 
বছর 'আর ফসল বাডাবাব চেটা কববে না! 
ঠিক এই কারণে পাঞ্জাবের বাজা। সবকাৰ 
গমের উৎপাদন বাডাবার জনা গব বকমেব 
সাহাষধা ছাড়া ফসল মত 2 সবকবি 
নিধারিত দামে খাদা কপণোবেশন কর্তক 
বাজারে বিক্রীব জনা আনীত হাব “'ম কিনে 
নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন | ফসলে 
উপযুক্ত দাম দেওয়ার বাপারে এই ধবণের 
প্রচেষ্টা অন্য বাজো দেখা যায়নি ! 

নূতন জাতের বীজ ব্যবহাৰ করায় 
এখন একই জমিতে দূই বা তিনটি ফসল 
ফলানো হলে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর 
করলে চলে না, বিভিন্ন ধবণের ক্ষদ্র সেচ 
প্রকল্পের বাবস্ক। ব্বাখতে হয । কিন্তু জলের 
ব্যবশ্বা থাকলেই চলে না, কল ব্যবহারের 
চাবি কাঠিও জানতে হয) মতুন জাতেব 
ধানে ও এমে জল অনেক বেশী লাণে তবে 
বছরের বিভিন্ন সম্যে বিভিন্ন পরিমাণ জল 
লাগে । পুরানো জাতের গমে পাচবার 
জল দিতে হত, নুতন জাতেয গমে বাবে 
ধারের মত জল দেওয়ার দুরকাব হয | 
প্রায়ই দেখাবায় এই জন দেওয়ার ক্ষেত্রে 
একদিকে জলের অপচয় “হয় এবং অপর- 
দিকে বেশী জলের জনা কসলেরও ক্ষতি 
হয়। মাটি থেকে শিকডের মাধ্যমে 
গাছের খাদ্য শংশ্রহের জনা জলের দরকার । 
জমিতে সার যত বেশী দেওয়া হবে, মাটির 


গঙ্গে সাবের মিশণের জন্য জলের প্রয়ো- 
জনও তত বেডে যাবে। 
নীচের স্ববের মাটি ভিজবার মত জল 
দবকার | বেশী অলাদলে ভা নীচে চলে 
যাবে এব মাটিব উপনের স্তন৪ শক্ত হয়ে 
বোদ্রে খাটি ফেটে যাবে । তখন গাছের 
শিকডের শীচে লা গিযে ফাক দিযে সব 
হাল নীচে ঢলে যাবে । এ ছাড়া মাটি 
থেকে গাছ যে জল ধরহণ কৰে, ভাব 
অনেকাণা বহরে উত্তাপে বাম্পীভবনের 
মাধমে পাতাসেন সঙ্গে মিশে যানে | গাছ 


যত বড হবে ও বাইরের উত্তাপ যত 
বাড়বে । বাম্পী ভবনের জনা জলের 


চাহিদাও তত বেড়ে যাবে । এ জন্য 
বধাকালে ব। শীতকালে ধান ঢাষের জনা 
যে পবিমাণ জ্বল দরকার হয়, গ্রীষ্মকালে 
আই আব ৮ বা তাই চুং চাষ করতে গেলে 
তাৰ ঢেযে অনেক বেশী জলেব প্রয়োজন 
হবে--কাজেই কলন বাডাবাৰ জন্য পযাপ্ত 
জল নয. প্রয়োজনীয় জলেব নিয়মিত 
সরবধাহ দরকার । অধিক ফলনশীল বীজের 
চাবাম দি কারণে কীটের প্রকোপ সবচেষে 
বেশী । এতদিন এদেশে যে সব বীজ 
বাধহান করা হত । সেগুলি দেশী কীটের 
আক্রমণ প্রতিবোধে শক্ষম ছিল । লতন 
জাতেব বাজে কীটের আক্রমণ প্রতিরোধ 
করার ক্ষমতা খুবই কম। তা ছাড়া আগে 
জমিতে একটা ফসল হত বলে জমি শুকিয়ে 
যাওয়ার সময় কীটগুলি ও মাবা যেত! 
এখন অধিক ফলনশীল বীজের জনা একই 
জমিতে বছরে দুটি বা তিনটি ফসল হচ্ছে 
এবং মারিও আর্দ্র থাকছে! ফলে 
কীটগুলিও আর মরছে না। রোগ 
জীবাণুর মত কৃষি জমিতে কীটগুলিও 
পাকাপোক্ত হয়ে বংশ বৃদ্ধি করছে । প্রতি 
বছর বান পাছে পোকার তাওব কেন 
বাড়ছে, কৃষকেরা তা বুঝতে পারেন না । 
ব্যাপারটি কৃষকদের নিকট পরিস্কার হলে, 
জমি চাষের সময় এবং পরে পাছে কীট- 
নাশক দ্রবোব" ব্যবহার অনেক বেড়ে 
যাবে । 

মারের ব্যবহার . সম্পর্কে সমাক 
ধারণা শা থাকলে অতিরিক্ত সার 
প্রয়োগের ফলে জমির উর্বরতা না বেড়ে 
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ভা হাস পেতে পারে ' গোবর বা কম্পো্ট 


মাটির সঙ্গে মিশে যায় কিন্ত রাসায়নিক 
সার পুরো-পুবি মেশে না, জমিতে কিছুটা 
অবশিষ্ট পড়ে গাকে। ফলে প্রথম॥ 
বছরে একটি জমিতে বিভিন্ন ধরণের সার 
যে পরিমাণে লাগাব কখা । পরের বছর 
সেই পরিমাণ সারের দরকার হর না। 
কোন জমিতে কোন সার কতটা প্রযোজন | 
তা মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করেই জানতে 
হয়। দুঃথের বিষষ এ ব্যাপারে জন- 
সাধারণ ব। সবকাব কেউই সচেতন নন। 
যে সব এলাকা অধিক ফলনশীল বীছের 
বাবহার বাড়ানো হচ্ছে, সেই সব এলাকার 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে কষি বিজ্ঞান 
পড়াবার বাবস্ব। করতে পারলে এ সৰ 
বিদালর-এর গবেষণাগারেই জমির মাঁটিব 
গুণাগুণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে । 
কারখানায় শুমিককে যেমন যন্ত্রপাতি ব্যব- 
হারের কলা কৌশল শেখাতে হয় কৃষক- 
দেরও তেমনি অধিক ফলনের বিভিন্ন 
সমস্যার সঙ্গে পরিচিত করানোর দরকার | 


(প্রাটিন-খাদ্য হিসেবে:মাছের 
গুপ্ত 

সাধারণ হিসেবে দেখতে গেলে, খাদ্যের 
সযসা। বিশ জোড়া | তাই শস্য ও কৃষি- 
জাত অন্যানা খাদ) ছাড়াও আমিষ খাদ্যের 
চাহিদ বেড়ে যাচ্ছে । শুধু মাছ পাওয়ার 
বহর দেখলেই এর আন্দাজ পাওয়া যায়। 
এখন সারা বিশে বছরে ৬ কোটী, টন মাছ 
খাওয়া হয়। ১৯৮৫ সাল নাগাদ এই 
পরিমাণ ১০ কোটী টনে দাঁড়াবে বলে 


অনুমান। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার 
কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক 


পরিকল্পনার আভানসে নির্ভর যোগ্য যে 
সব তথ্য পৰিবেশন করা হয়েছে, ভাই হল 
এ অনুমানের ভিত্তি। অনুসন্ধানমূলক 
বিবরণীতে এই ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে 
যে, মাছ খাওয়ার পরিমাণ ১৯৭৫ সালে 
৭ কোটি টন এবং ১৯৮৫ সালে ১০ কোটী 
টনে দাড়াবে । এর তিনভাগের এক ভাগ 
অবশ্য পণ্ড পক্ষীর খাদ্য “ফীশমীল' হিসেবে 
কাজে লাগবে । 





প্রথম' বিশুষ দ্ধ শেষ হয়েছে কিন্ত ভারতের মাভ্যন্তরিক 
গোলমাল শেষ হয়নি । বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ইংরেজ 
শাসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন প্রথমে বঙ্গ তঙ্গ উপলক্ষে সুরু হা 


ক্রমে তা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে । অর্গে সঙ্গে একটি 
বিপৃৰী দলও গড়ে ওঠে । অনেক গুপ্ত সমিতি দেশময় ছড়িয়ে 
পড়ে_এবং বোম তৈরি, অস্ত্র সংগুহ, গেরিলা হুদ্ধপ্রণালী শেখা 
প্রভৃতির বন্দোবস্ত হতে থাকে । প্রথম বিশুবুদ্ধের সময় এই 
বিপুবীদল নানা রকমে ইংরেজ সরকারকে অতিষ্ঠ করে তোলে । 
এই আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার প্রথম 
থেকেই নতুন নতুন অনেক আইন কানন প্রনয়ণ করেন । 
যুদ্ধের সময় ভারত রক্ষা আইন নামে এক আইন তৈরি 
করা হয়। ভাতে ভারতীয়দের ব্যক্ধি স্বাধীনতার প্রায় সকল 
| ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করা হয়। এই নতুন আইন যুদ্ধশেষ হবার 
পর মাত্র ছয় মাস প্স্ত চালু থাকবে এরূপ স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। 
কিন্ত যখন বৃদ্ধ শেষ হ'ল তখন ভারত সরকার মনে করলেন যে 
এ আইন উঠে গেলে বিপুবীরা হয়ত আবার গোলমাল করবে । 
এই জন্য সরকার/ভারতবর্ষে বর্তমানে বিপুবের অবস্থা কি এব 
ত৷ দমনের অন্য.কোন নতুন বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন কর দরকার 
কি না এ বিষয়ে তদত্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন । 
এই কমিটির সভাপতি হলেন সার সিভনী বাওনাট নামে ইংলণ্ডের 


ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার 


একছন বিচারপতি | 'আর অন্যান্য সভ্যদের মধো ছিলেন দু'জন 
ভারতীয় এবং দজন-ইংরেজ | সরকার এই কমিটির রিপোর্টের 
ওপর নির্ভর করে নতুন দুটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করলেন । 
এই দুইটি ১নং ও নং রাণডলাট বিল নামে বিখ্যাত অথব! 
কখ্যাত। 

এই দটি বিলের স্বরূপ দেখে সকলেই স্তপ্ভিত হয়ে গেলেন । 
কিন্ত দেখা গেল যে ভারতরক্ষা আইনে জনগণের স্বাধীনতা বে 
পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল এই দই বিলে তার চেয়েও 


অনেক বেশী খর্ব করা হয়েছে। 
বলা বাছল্য যে, এর বিরুদ্ধে সমগু ভারতবর্ষের সব রাজনৈতিক 


দল ও সকল শেণীর অধিবাসীই তীবু প্রতিবাদ ও আন্দোলন 
করেছিলেন । কিন্ত সরকার কর্ণপাত করেননি । 

এই সময়ে মহাত্বা। গান্ধী এই প্রতিবাদে যোগ দেওয়ায় এক 
নতুন পরিস্থিতির কটি হল। 

গান্ধীভ্রী সত্যাগৃহ ঘোষণা করার পুবের্ব বড়লাটের কাছে এই 
বিষয়ে চিঠি লিখলেন এবং শেষবারের মত তাকে অনুরোধ করলেন 
যাতে এই বিল আইনে পরিণত করা না হয়। কিন্ত বড়লাট 
তাতে কর্ণপাত করলেন না ; বিলটি আইন সতায় পাশ হওয়া 
মার্রই তাঁর সন্মতি জ্ঞাপন করে, এটিকে তিনি আইনে পরিণত 


করলেন । 
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গার্গজী মত্যাগুহ সুর করবার পূব্রে ঘোষণ। করলেন যে এর 
সূচণার জন্য ৬ই এপ্রিল মারা দেশে “হরতাল' প্রতিপালিত 
হবে। আগেকার এক ঘোষণা অন্যায়ী দিল্লীতে ৩১শে মাচর্চ 
এই হরতাল হয় এবং প্‌লিশের সঙ্গে ছোট খাটো সংঘর্ষ ও হয় 
এবং পুলিশ গুলি চালায় । উই এপ্রিল. সারা ভারতবর্ষে 
হরতাল অনষ্ঠিত হয়-_কিন্তু কোন স্থানেই কোন রকমে শান্তি ভঙ্গ 
হয় নি। 

খুব সম্ভব গান্বীজীর সত্যাগৃহ আন্দোলন তীর নির্দেশ অনুযায়ী 
শাস্তিপূর্ণভাবেই অনুিত হত কিন্তু সরকার তাতে বাদ সাধলেন। 
৯ই এপ্রিল পাঞ্জাব সরকার অমূ্‌ তসরের দ্‌ইন্জন জনপ্রিয় নারক ডঃ 
সতাপাল 'ও ডঃ কিচল্কে গ্রেপ্তার ৫ অন্তরীণ করেন । এতে 
পরদিন নতা।বঞ্চ,দ্ধ হয়ে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোর দিকে 
অগ্সর হয। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ দই জননারকের মজ্জির জণ্য 
'ঘবেদন করা | কিন্ছু একদল সৈনা হল-গেট-প লের কাছে ভাদেল 
পখনোর করে এবং নিরন্তর গ্রনতাৰ উপর গুলি চালায়_-তাতে 
কয়েকজন হত ও আহত হয | এর কলে জণতা বিক্গদ্দ হয়ে 
ফিরে আমে এবং হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হবে মানা শিষ্ঠঠব আচরণ 
করে। তার! পাচ জন ইউরোপীয়কে হত্যা করে, কয়েকটি বাড়ী 
পৃড়িয়ে দেয়, মিস শেরউড নামে একটি মিশনারী মেম সাহেবকে 
প্রহাব করে ও অজ্ঞান অবস্থায় পখে ফেলে রেখে চলে যায় । 
কয়েকজন ভারতবাসী তার সেবা! শুশ্গ্ষা করে ও জ্ঞান কিরে 
এলে তার বন্ধদের নিকট পাঠিয়ে দের | ওদিকে জনতা আবার 
হল-গেট-পলের কাছে পৌছায় এবং সৈন্যরা আবার গুলি করায় 
২০৩০ জন নিহত হয়। জনতা টেলিগ্রামের তার কাটে এবং 
শহরের বাইরের দ্‌টি রেল £শন আক্রমণ করে । 

১১ই এপ্রিল সহরের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। 
সৈন্যদের গুলিতে নিহত বাক্তিদের মৃতদেহ নিয়ে যে মিছিল 
বের করা হয় তারা কোন রকম শান্তিভঙ্গ করে নি। কিন্তু 
সন্ধাবেলায় সেনাপতি ডায়াব গমৈনো অম্তপরে পে ীছান এবং 
ডেপুটি কমিশনার তার হাতে অযু তপরে শান্তিরক্ষার সম্পৃণ দায়িত্ব 
অপণ করেন। 

পরের দিন খেকে সামরিক আইন ঘোষণা না করা হলেও 
সেনাপতি ডায়ার তদন্‌যায়ী কাজ আর্ত করলেন । তিনি 
নিবিচারে বুলোককে গ্েশ্তার করলেন এবং এক আদেশ জারী 
করে কোন রকম সতী৷ বা সমাবেশ নিষিদ্ধ করলেন । কিন্তু এই 


আদেশ ভালোভাবে চারিদিকে প্রচার না হওয়াতে অনেকেই 
এই নিষেধের কখা জানত না। একথা ডায়ার নিজেই পরে 


স্বীকার করেছিলেন । ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা৷ জনসাধারণের 


তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে পরের দিন জালিয়ানওয়ালা-- 


বাগে একটি জনসভা হবে। 


জালিয়ানওয়।লা বাগ নামক যে স্বানে সভা৷ হয় সেটি বাড়ী 


দিয়ে ঘেরা একটি জায়গা এধং একদিকে তার একটাই 


ঢোকবার বা বেরোবার রাস্তা | ১৩ই এপ্রিল, বৈশাখী অর্থাৎ 
নববধের দিল | বিকেলে খন সভা আরম্ভ হয়েছে তখন 
একদল বন্দুকধারী সৈন্য ও কয়েকটি সাজোয়া গাড়ী নিয়ে 
জেনারেল ডায়ার সভাস্থলে পৌঁছলেন । এই প্রবেশ পথে 
একটি উঁচ জায়গায় ডায়ার সৈন্য সমাবেশ করলেন। 
সভার লোকসংখ্যা দশ হাজারের ওপর, এর মধ্যে অনেক 
নারী শিশু ও বালক ছিল-সকলেই নিরন্ত্র। তথাপি 





ডায়ার প্রবেশ পথে সৈন্য সমাবেশ করেই গুলি চালাতে আদেশ 
দিলেন । যেখানে লোকের ভীড় বেশী সেই দিকেই তিনি গুলি 
চালাবার আদেশ দিলেন | প্রার দশ মিনিট ধরে ১৬৫০টি গুলি 
ছোঁড়া হয় । গুলি চালানো আরম্ভ হওয়া মাব্রই সভা ভেঙে 
যায় কিছু লোক শুয়ে পড়ে, কিছু পাঁচিল বেয়ে পালাতে ব্থা৷ 
চেষ্টা করে, কিছু দর দিয়ে বাইরে বেরুবার উদ্দেশ্যে সেই দিকে 
ছুটে আসে কিন্তু ডায়ারের সৈন্যেরা গুলি চালাতেই থাকে-_ 
যতক্ষণ না গুলি ফরিয়ে যায়। সহসাাধিক হতাহতের কোন 
বাবস্থা করাও তিনি দরকার মনে করলেন না । ফিরে" গিয়েই 
তিনি আর এক আইন জারী করলেন সন্ধ্যার পরে কেউ বাড়ী 
থেকে বেরুতে পারবে না--বেরুলেই গুলি করা হবে । যেসব 
হতভাগা হতাহত হয়ে পড়েছিল তাদের আত্মীয়স্বজন যে তাদের 
কোন খোঁজ খবর করবে সে সম্ভাবনাও রইল না। 


সত্য জগতের ইতিহাসে গবর্ণমেন্ট, অধিক,ত দেশের জনগণের 
উপর এপ নির্মম ব্যবহার করেছে এরূপ দ্টান্ত বিরল। 


গতর্ণমেন্ট প্রথমে মূতের সংখ্যা বলেছিলেন ২৫০, ঘটনার চার 
মাস পরে অনুসন্ধানের কলে এই সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়| কিন্ত 
ঘটনার অব্যবহিত পরে ধারা অনুসন্ধান করেন তাঁদের মতে মৃতের 
সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার । আহতের সংখ্যা ছিল: দ' তিন 
হাজার । এর! লারা রাক্রি এবং পরের দিনও অনেকক্ষণ নিলা 
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কা ্ হিরন রি সি 
০ 2 ডু 
॥ 





'দেশের নানা প্রাস্তে যে সব দেশদরদী 
নরনারী লোকচক্ষুর, অন্তরালে দেশগড়ার 
কাজে ধ্যাপূত রয়েছেন এখানে তাঁদের 
কাহিনী থাকবে |! 





রামু উৎগাদনে 
বকর 


মূশিদাবাদ জেলার সালুযাডাঙ্গার মোঃ 
নাসিরুদ্দীন মোল্লা এতদিন চিরাচরিত প্রথা 
অশযারী চাষবাস করে আসছিলেন । 
জমিতে ভালো ফসল পেলে খুী হতেন, 
ফসল ভালে। না হলে নিজের ভাগের 
দোষ দিতেন । কিন্তু ২৬ বছরের এই 
যুবকটি এই বছরে আলর চাষ করে আশা- 
তিরিভ্ত ফসল পেয়েছেন | তাঁর এই 
সাফল্যে মূশিদাবাদ জেলার অনেক চাষীই 
অবাক হয়ে গেছেন | অবশ্য তিনি নিজেও 
কম অবাক হন নি। 

. মোঃ নাসিরুদ্দীন মোল্লা তার ১০ কাঠা 
ভমি ভাগ করে, তাতে বেশী ফলনের 
আলুর চাষ করেন। তিনি কফরি 
চন্দ্রমখী এবং কৃফরি স্থন্দরী এই দই 
জাতের আলুর বীজ লাগান । 

এই বেশী ফলনের আলুর চাষ করা 
সম্পর্কে ক.ধি-বিতাগ তাঁকে যে সন পদ্ধতি 
অন্সরণ করতে বলেন, তিনি সেগুলি সব 
মেনে চলেন । তিলি যে সব সার ও 
কীটনাশক ব্যবহার করেন সেগুলি হ'ল 
্প্রখনম বারে | 


(ক) এ্যামোনিয়া লালফেট-_২৫.৫কি: রা 


টিক নিকিউউক 


, চক্রমখখী 


) এষ. নিলি গ্রাম | 


দ্বিতীয় বারে". 


ক) ইত্ডিযা_৬ কি: গ্রাম! 
(খ) কীটনাশক--ববাইটেক্স--১ কি. গ্রাম 
(গ) ডিডিটি--৬০০ গ্রাম 

তার নিজের নলক,প থেকেই প্রাতি 


১৬ দিনে ৬ বার করে জলসেচ দিতেন | 


তাঁর মোট আলুর বীজ লেগেছিলো ৬০০ 
গ্রাম | 

এই চাষ সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁর 
মেট বায় হরেছিলো ২৪৭ টাক ৯ 
পয়সা | 

যে পাঁচ কাঠা জমিতে তিনি ক.ফরি 
চাষ করেন তাতে মোট 
ফসল হয় ৯.৮৭ ক.ইন্ট্যাল অর্থাৎ ২৬ মণ। 
অন্য যে পাচ কাঠায় কফরি সুন্দরী আলু 
লাগান, ভাতে মোট ফলন হয় ১৪.৪৮ 
কইন্টাল অখাৎ ৩৮ মণ ৩৫ সের । সব 
চাইতে বড় আলুটির ওজন ছিলো ৬৫০ 
গ্রাম | 

এই একই জমি থেকে গত বছর তিনি 
প্রতি কাঠায় ৭ মণ আলু পেয়েছিলেন । 

বর্তমান বাজার দর অন্যাষী তার এই 
আলুর ফসলের মোট মূল্য হল ৬৮৭ টাকা 
৮৮ পয়সা | 

আধুনিক ক.ঘি পদ্ধতি প্ররোগ কবে 
তিনি তীর সামান্য এই দশ কাঠা জমি 
খেকে যখেছট লাভ করতে সক্ষম হন। 
তিনি দি ক.মি প্রদশনীতে পুরস্কার পান। 
ত৷ ছাড়। ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে যাবা 
সব চাইতে বেশী পাট উৎপাদন করেন 
তিনি তাদের অনা তয় ছিলেন | 


রাজারহাট-রকে দো-কসলী চাষ 
পদ্ধতি প্রবর্তন 


২& পরগণার রাজারহাট বুক এলাকা 
মিনি প্রশম প্রচুর-ফলনের ধানের চাষ তবু 
করেন এবং বছরে দুটো কারে ফসল তোলেন 
তাঁর নাম হল কান্তিক চন্দ্র পাল। 

চাত খারিক মরস্ুমে, তিনি আই আর 
--৮ (আমন) বীন্জ বুনেছিলেন এবং একর 
প্রতি ৭৫ মণ ধান গোঁলার তুলেছিলেন । 
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'স্বোশেন। 


,. (খ) সুপার ফলফেট--৪৭.৫০ কি. গ্রাম, আনদের ফলে লিল) রে 
(গ ৮ 


তিনি বৌরো চাধের জনয তাইচুং-মেষ্টিত-১: 
১৯৩৮সটা তে বাসের. ' শেখ 
নাগাদই ঠৈ 'ফসপ কাটিরার হয়ে 
গেল । অথাৎ তিনি এক বছরে দু | ফাল 
পেলেন | রা 

চিব্রাচরিত পদ্ধতিতে, চামবাস করে 
বছরে তিনি যে ফসল পেতেন, সরুন রা 
প্রবর্তনে এখন তিমি লেই. 'পরিমাপৈর 
তিনগুণ ফসল ঘরে তুলছেন ॥ ট 

শীকান্তিক পালের উচ্গো্ অন্যান, 
কৃঘকদেরও নতুন নতন পদ্ধতি, গণ 
উৎসাহিত করছে || 


চার একর জমিতে আট 
একফনেলর ফ্সন 1 

পশ্চিম বাংলার ২৪ পরগণার গোয়।ল- 
ৰাখামে শীগোপীকৃষণ মজুমদারের চার 
একব জমি আছে। এই জমির পর 
বছরের পর বছর খরচের মাত্রা € 
অথচ ফসলের পরিমাণ কমেছে বই বা়েনি। 
অবশেষে তাদের এ অঞ্চলে প্রচর ফলন 
বীজের চল হওয়ায় মজমদার মশাই আশার 
আলো দেখতে পেলেন । 

জমিটুক্‌ থেকে যে কোনোও প্রকারে 
আয় বাড়াতে মনস্থ তিনি 'করলেন। 
তাই তিনি তাইচুং নেটিত--১ এবং আই 
আর ও দুলারী ধানের কী বনলেন। 
তার আশা বিফল হাল না। অচিরে এই 
জমি থেকেই তিনি একর প্রতি ৭০ মণ 
ধান ঘরে তুললেন | জবিতে জলসেচের 
জন্য একটা৷ অগতীর কৃপ খুঁড়ে তার সঙ্গে 
তিনি একটা ডিজেল ইঞ্জিন জড়ে দিলেন । 

মজমদার মশাই এখন বছরে দুটো 
ফসল তুলছেন । শুধু ধানের চাষেই তিনি, 
স্তষ্ট নন। 'গত অবস্থুমে এই জমিতে 
মেক্সিকান গমের বীজ বাবহার করে তিনি 
৪৫ মণ গন পেয়েছেন | 

এই পরীক্ষার সাফল্যে উৎসাহিত 
শীমজ.মদার ফলের চাষেও হাত পাকা- 
বাব চেষ্টা করেছেন | সে পরীাক্ষাতেও 
মজুমদার মশীই সফল হয়েছেন | গত 
বরে গাইধাটা বুক অফিসে যে কৃষি-মেলরি 
আয়োজন করা হয় তাতে তার নাগানের 
পেপে ও কলা প্রশংসা পত্র পেয়েছে । 

শীযমদারের এই সাফল্য ও তার 
উদ্যয, ত্র অঞ্চলের অন্যান্য চাষী দেরও 
কষি উন্নয়নে উৎসাহিত করেছে এৰং 
তীবাও চাষবাসের উন্নতি ক'রে আঘথিক 
স্বচ্ছলতা অজন কাব চেষ্টা করছেন । 
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দুর কেরালার কয়েকটি ফল হিমালয়ের এই পার্বত্য অঞ্চলে ফলানো হচ্ছে 


উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে এক নতুন 
জীবন গড়ে উঠছে, চারিদিকে পরিবর্তনের 
সাড়া পাওয়া যাচ্ছে । চীনা আক্রমণের 
পর নূতন যে সবরাস্তা তৈরি করা হয়েছে 
সেগুলি এই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলকে দেশের 
অন্যানা অঞ্চলের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে 
এই অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
জীবনও খুব ভরত গতিতে পরিবাতিত 


কামেং জেলার সদর বমডিলা চীনা 
আক্রমণের সময় খুব বিখ্যাত হয়ে পড়ে। 
এই পার্বতা সহরটীর পাশে, ধের ্রামটীতে 
এনে, এই পরিবর্তনটা অত্যন্ত সহজে 
বৃঝতে পারা যায়। মাত্র দূই ধছর পূর্বে 
এই গ্রামটির পত্তন হয়। গ্রাম্টির লোক- 
সংখ্যা হল ৩০০1 ৯২টি মোর্ুপা ও 
শেরডু কপেন পরিবারকে, তাঁদের যাযাবর 


করার জন্য বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করে, 
এই গ্রামটির পত্তন কর! হয়| 

এরা চিরকাল ঝুম চাষ করতো । 
পাঙ্ছ'ড়ে খানিকটা জারগায় আগুন লাগিয়ে 
পরিষ্কার করে মার্টিটাকে অল্প একটু খুঁড়ে 
ওয়া যেখানে ' শসোর বীজ - বুনে". দেয় [. 
এই রকম চাষে প্রথম. দুই এক . বছর, খুব 
ভালো. ফধল হয ।.: তীরপর : ফসলের 
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ছেড়ে অনা জায়গা গিয়ে আবার এই 
পদ্ধতিতে ফসল ফলাতে সুরু করে। 
এদের স্থায়ীভাবে বাম করিয়ে নতুন নহুল 
কৃষি পদ্ধতি শেখানো হয়। এই বকম 
জায়গায় কফির চাষও ভালো হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে 1. বমডিলার কাছে একটি 
কৃষি খামারে কফি গাছ লাগিয়ে ভালে 
ফল পাওয়৷ গেছে । এই গ্রামাটিতে এখন 
দৃট়ি হাস মুরগী পালন কেন্দ্র, একটি শুকর 
পালন কেন্্র ও একটি দু'্চ কেন্দ্র আছে । 

এই গ্রামের একজন অধিবাসী দুই 
বছর পূর্বে কুটির শিল্প হিসেবে কাগজ 
তৈরী করতে সুর করেন | বার্চ গাছের 
পা আড় 00118 1 মতো৷ এক বকম গাছের ছাল দিয়ে তিনি 
এ উট 000 এই কাগজ তৈরী করেন। শাস্তাদি 

| 1: লেখার অন্য শচ শত বছর ধরে হালকা. 
বাদামী রঙের যে কাগজ ব্যবহৃত হবে 
আপছে এগুলি ' সেই বরকম কাগজ । 
ভুটানেও এই ধরণের কাগজ তৈরী করা 
হয় । গত বছর এই সেরা গ্রামের দ্‌টি 
পরিবার প্রায় ১৮০০০ টাকার কাগজ তৈরী 
করে। এই. কাগজের, কিছুটা স্থানীয় 
অধিবাসীদের বাবারে লাগে, কিছুটা। 
রপ্তানি কর। হয় । 

গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে বেশীর 
ভাগই ফলের চাষ করেন৷ সিকিম থেকে 
আপেল গাছের চারা এনে, উত্তর পূর্ব 
প্রান্তের এই অঞ্চলে লাগানো হয়েছে এবং 
সেগুলি বেশ বড় হয়ে উঠেছে । তাছাড়া 
নান। ধরণের শাক সবৃজিও উৎপাদন কর! 





যাযাবর জীবন একা পরিত্যাগ করেছেন 


4০০ 


০:০০ টি 
ক রা হর 





হচ্ে। গত বছর একমাব্র কামেং মহকুমা 
২৬০০০ টাকার শাক সবৃজ্ি উৎপাদন 
করছে । এর ফলে গ্রাষের অধিবাসীরা 
বেশ কিছু বাড়তি টাকা পেয়েছেন । 
কামেং জেলায় মোট গ্রাষের সংখ্যা 
হল ৩৩৯ এবং লোক সংখ্যা ৭0,009 1 
এই জেলায় উন্নয়নমূলক যে সব কাজ হচ্ছে 
তার নিদশন হিসেবে সেরা গ্রামের উল্লেখ 
“করা হল । 
প্রকৃত পক্ষে বমডিলা গ্রামটা ১৯৫৩ 
সালেই মাত্র মনিচিত্রে স্বান পায় । তখনও 
এখানে স্থায়ী বাসিন্দার সংখা খুবই কষ 
ছিলে। | বর্তমানে এটি 800০0 লোকপংখা। 
বিশি্ঃ একটি শহর | এখানে এখন একটি 
হাই স্কুল, একটি হাইয়াৰ গেকেও্ারী স্কুল 
এব, বহিবিভাগ ও অস্ত্রোপচাব কক্ষসহ 
২০টি শয্যার একটি হাসপাতাল রমেছে | 
তা ছাড়া এখানে একটি প্রশিক্ষণ তখা 
উৎপাদন কেন্দ্রেও স্ত্বাপন করা হয়েছে । 
এই কেন্দ্রে কার্পেট ও বন বনন, দ্রোতাব 
ও কামারের কাজ শেখানো হয়। এই 
সব সুযোগ সুবিধে এখানক্কান অধিবাসীদের 
ভীবনে অনেক বৈচিত্রা এনেছে | 
কামেং জেলার পশ্চিয়ে সিনা; জেলাটি 
অবশা এই অঞ্চলে সব চাইতে বেশী 
অগ্রগাী | এই জেলার পাশিঘা্টে নেফার 
প্রথম ডিগী কলেজ স্থাপিত হয । জেলা" 
সদর আলঙ্গে একটি হাইধার সেকেগারী 
স্কুল আছে এবং সেটিতে প্রা ২০০ ছান্র 
পড়াসুলা করে। এই স্কুলটি আদি ও 
গালং উপজাতিদের মধো এতো জনপ্রিয় 
হানে উঠেছে যে অন্যানা জ্ারগাতেও এই 
রকম স্কুল স্বাপনের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে 
দাবি জানানে! হচ্ছে । আল সহবে বিদ্যুৎ 
শক্তি ও কলের জন আছে এবং 8০টি 
শয্যার সুসজ্জিত একটি হাসপাতাল 
রয়েছে । ৃ 
আলে শিগ্গীরই “ডোনীনপো লো” 
ব। স্যাচন্দের একা মন্দিব স্থাপন করা 
হবে। একেবানে উত্তরতম অঞ্চল ছৃড়ি। 
আর সবব্রই স্য্যচন্দ্রের পূজা করা হয় । 
'উন্ধরতম অঞ্চলে লামা বর্ম অনুমরশ করা 


গয়। 


সিয়াং, স্ুবনসিরি এবং লোহিত 
জেলায় সম্প্রতি প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধান 
চালিয়ে বৈষ্ণষ মন্দিরাদির ' ধুংসাবশেষ 
পাওয়া শেছে। তাতে মদে হয় অতি 
প্রাচীনকালেও এই অঞ্চলে চন্দ্র স্ষোর 
পড্প। প্রচলিত ছিল | 

গালং এব" মিনিয়ং উপক্মাতিসহ আদি 
উপজ্ঞাতিরা ঝুম চাষের অভ্যাস পরিত্যাগ 
করছে । বর্তমানে ১৪,৯৭৫ একর জমিতে 
স্থায়ী-চাম করা হচ্ছে এবং জেলার প্রার 
8৫০07 অধিবাসীর দানাশগের চাহিদা 
মেটানো হচ্ডে |. এই জেলা ২৫টি ছোট 
জলপসেচ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়েছে । 
পচা সার এবং বেশী ফলনের পানও কৃষক- 
গশের মধো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে |, 

আধুনিকতার নিদর্শন বিদ্যুৎ শক্তিও 
এখানে এসে গেছে | ৮টি গ্রামে বিদ্যুৎ 
শক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে | ১০০ কিলো- 
ওযাটের একটি জলবিদ্যাৎ কেন্দ্র তৈবী 
করা হচ্চে । 

উত্তর পূব সীমান্ত এজেন্পীর কিছু 
অঞ্চলের আবহাওয়াব সঙ্গে কেরালার 
আবহাওয়ার মিল খাকার কিছু লোক, 
গোল মরিচের চাম করতে উৎসাহী হন 
এবং তাতে সফল হন । এখানে দারচিনি 
আনারস এব: কমলালেবুও ভালো হয়। 
কলার চাষ ক্রমশ: বাড়ছে । কেবালা 
থেকে কেক ধরণের কলা এনে এখানে 
লাগলো হয় এবং এখানকার মাটিতে 
সেওুলি বেশ ভালো হয়ে উঠছে | একজন 
তো প্রতি একরে ৫ হাজাব টাকার কলা 


কলিয়েছেন | স্ব কেরালাব কয়েক 
রকমের ফল হিমালয়ের কোলে নতুন 
আসন পেয়েছে | 
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দেশে সবুজ বিপুষের প্রথম পর্যায়ে বু 
সাফলা লাভ করার পর এবং একই ক্ষেতে 
একাধিক ফসল তোলার পদ্ধতি প্রবর্জন 
করার পর ফসল কফার্ট।, মাড়াই ও 'ঝাড়াই- 
এর কাজে যন্্ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা 
ক্রমশই বেশী করে অনুভব করা যাচ্ছে । 
সম্প্রতি পাগ্ডাবে, শতন্রু তীরে ফিল্লোরের 
কাছে একটি খামারে জন্‌ ভীয়ারী স্বয়ং 
ক্রিয় যপ্ঘের সাহাযো কীভাবে ফসল তোলার 
সমস্ত কাজ আপন! আপনি হতে পারে ভু 
দেখানো হয়| 

যন্থাট ক্রমানুয়ে ফপল কেটে, মেড়ে 
বেছে ছাটা শসা থলিতে তরে দেয়। 
খানিকক্ষণ পরে যস্থটি আপনা আপনি 
শস্যের খপিগুলি একটা ট্রেলারে বলিয়ে 
দেয। অল্প খরচে এই কাজ ভ্রত ও 
দক্ষতার সঙ্গে স্ুসম্পন্ন হয়। 

গম বাজরা ও জোয়ারের ফসল 
তোলার এই যন্বটি খুবই উপযোগী । এর 
সঙ্গে অনা বস্ত্রাখ জুড়ে বান ও ভূট্রাও 
অমনি ক'রে কেটে ঝেড়ে নেওয়া যেতে 
পারে। 

একটি বৃটিশ ফার্ম সার তালে করে 
তেক্ষে গুঁড়িরে ৯ মীটার পধস্ত ছড়িয়ে 
দেওয়ার একটা যন্ত্র উত্তাবন করেছে । 

ক্ষেতখামারে যত রকমের সার ব্যবহার 
করা হর তার সবগুলিই ন্দমিতে ছড়িয়ে 
দেওমা যাবে এই যন্ত্রের সাহাযো | 


যন্ত্রের আকার আধখানা চোঙার মত। 
সামনের দিকে তার একটি মোটর লাগানো 
আছে। তারই গায়ে লাগানো থাকে দূটো। 
বড় ঘাস কাটার তরোয়ালের মত অংশ আর 
দো প্রক্ষেপক | 

যন্ত্রটি গঠনে ও আকারে ভারী । চট 
করে এর মেরামতির দরকার না পড়ে 
সেইভাবে এটি তৈরি । মোটর (চালকযন্ত্র) 
লাগানো অংশগুলি' সামনের ফলকটাৰ সঙ্গে 
সংযুক্ত নয় এবং এটা এমনভাবে তৈরি যে 
কোনোও যগ্্রাংশের' গায়ে সার লাগে মা1 
সার ভাওবার বা ছড়িয়ে দেওয়ার মন্ত্রাংশ- 
গুলো খুলে বদলে নেওয়া যেতে পারে। 
তা ছাঁড়া যে কোনোও দিক থেকে এর. 
খোলের শো সার ভা চলে এবং-একা, 
সঙ্গে অনেকখানি; সার ভানতি কৰে দিলে, 
যন্গের কার জ্যাহত ছয় না। 1 রা 


গশ্িমব্গ তথ! ভারতের কৃষি মম 


গৌরাঙ্গ চন্দ্র মোহান্ত 


পর প্র তিনটি যোজনার কাজ শেষ 
হয়েছে! কিন্ত পশ্চিম বাংলায় কৃষির 
ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি | এর 
অন্যতম কারণ হল আজও আমরা কৃষক- 
দের মধ্যে এমন অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতে 
পারি নি যা তাদের কৃষির উন্নয়ন সম্বন্ধে 
আরও বেশী সচেতন করে তুলতে পারে । 

কৃষির ক্ষেত্রে এই অনগ্রসরতার কারণ- 
গুলি আলোচনা করা যাক । কৃষির 
উন্নষনের জনা যথেষ্ট অর্থের সংস্থান করা 
হয় না । শতকরা প্রায় ৯০ জন কৃষকই 
উত্পন 
কধির উন্নতির জনো ব্যয় করেন লা বা 
করতে পারেন না । 

রাসায়নিক সার ব্যাপকভাবে ব্যবহার 
করা হয় না। এই রাজ্যে শতকরা মাত্র 
দুজন কৃধক রাসায়নিক সার ব্যবহার 
করেন। অনেকে অজ্ঞতাহেতু মার ব্যব- 
হারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। 
'অনেকের আবার কুসংস্কার যে রাসারনিক 
সার ব্যবহারে জমি নষ্ট হয়। জমির 
উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। কুসংস্কার কারুর 
কারুর ক্ষেত্রে এত দৃঢ়মূল যে তারা 
রাসায়নিক সার ব্যবহারের নামে শিউরে 
উঠেন | 
_ ক্কুষির উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা হয় না। অধি- 
কাংশ কুষকই মান্ধাতার আমলের সেই 
ভেতা লাঙল আর বলদ চাষের কার্জে 
ব্যবহার করেন। ফলে জমি সুষ্ঠতাবে 
কঘিত হয় না, শসোর গোড়ায় প্রচুর 
পরিমাণে আলো বাতাস লাগে না এবং 
চারাগুলি বাড়তে পারে না, সতেজ হুয় 
না এবং ফলনও ভাল হয় না। 
শতকরা বোধহয় একজন কৃষকও ট্রাকটর, 
থেশার ইত্যাদি ব্যবহার করেন না। 
জলসেচের' অভাবে এ রাজের অধিকাংশ 
অঞ্চলেই সেচের কোন রকম সুযোগ সুবিধা 
নেই । পুকুর, খাল, বিল এবং নদীর 


শস্যের মূল্যের শতকরা ১০ ভাগও, 


এ রাজ্যে. 


কাছাকাছি ভমিগুলোতেই কেবল সেচ 
দেওয়া যায়! অথচ ভাগিরখথী, মহানদী, 
আত্রেয়ী, যমুনা, দামোদর, তিস্তা ইত্যাদির 
মতো অনেকগুলি ছোট বড় নদনদী এ 
রাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে । 


যোজনাগুলিতে সেচের উন্নয়ন সম্পর্কে 
অনেক প্রকল্প থাকলেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
অজিত হয়নি । ফলে এই বাজ্য জল- 
সেচের ব্যাপারে অনেকখানি পিছিয়ে 
জাছে। সরকারি ফাযগুলোতে অবশ্য 
জলসেচের ব্যবস্থা রয়েছে । জনসাধারণ 
সেই রকম কোন সুযোগ সুবিধা পান না । 
ফলে এ রাজ্যের পরিস্থিতি এমন দাড়িয়েছে 
যেএক বছর অনাবৃষ্টি হলে কৃষকদের 
মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে হয় । 


উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহৃত হয় না। 
যে সব বীজের ফলন খুব বেশী হয় 
অধিকাংশ কৃষকই তা ব্যবহার করেন না । 
যেমন উন্নত ধরনের ধানের বীজ হিসাবে 
আমরা জয়া পদ ইত্যাদি ব্যবহার করতে 
পারি । 

রোগ বীজাণুর হাভ থেকে শস্য 
বাচানোর বিশেষ কোনোও প্রচেষ্টা নেই | 
শস্য রোপণের পর কৃষকরা ভাবেন তাদের 
দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে । তখন তারা দিন 
গুনতে থাকেন কৰে ফসল পাকবে এবং 
তারা তা ঘরে তুলে আনবেন । ইতিমধ্যে 
নানা রকমের কীট পতঙ্গ বা রোগ বীজাণু 
চারাগুলিকে আক্রমণ করলেও সে বিষয়ে 
উদ্দেগ প্রকাশ ছাড়া সাধারণত তাঁরা বিশেষ 
কিছু করেন না। বরং তাদের ভূমিকা যেন 
দর্শকের মত। শস্যের এই সমূহ ক্ষতিকে 
তারা নিজেদের দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেন। 
এ রাজ্যের শতকক়া ৫ জা কৃষকও যদি 
রোগ বীজাণুর হাত থেকে শস্য রক্ষার 
চেষ্টা করেন তো৷ যথেষ্ট । এ ছাড়া শস্য 
ঘরে তুলে .আন্বার পর আর এক নতুন 
উপদ্রবের আবির্ভাব ঘটে। সেটি হল 
ইদুর | ' শস্য তালভাবে গুদামজ।ত কর- 
বার বাবস্থা না থাকায় শস্যের প্রায় দশ 


ধনধান্যে ২২শে জন ১৯৬৯ পৃষ্ঠ। ১৩ 


ভাগই ইঁদুরের পেটে যায় 8. অথচ. ক্ষ্ক- 
দের ইদুর যারবান উৎসাহ নেই |. অনেকে 
মনে করেন ইঘুর মা পাপ। চা, 

প্রয়ো্ন অনুযারী উপযুক্ত পরিমীণ: 
থণ দেবার সুষ্ঠ, বাবস্বায় অভাব রয়েছে | : 
সরকার যে পরিমাণ থপ দেন তা কৃষকের : 
প্রয়োজনের পাঁচ শতাংশও নয় । : ফলে 
জনসাধারণ বাদ বাকি . প্রয়োঞ্জনীয় ' খর 
গ্রামের মহাজনদের কাছ থেকে অনেক 
বেশী সুদে সংগ্রহ করেন। তারপর ফস 
পাকবার পর সুদ সহ খণ পোধ ক'রে যা. 
ঘরে ওঠে তার পরিমাণ দাঁড়ায় অতি 
সামান্য | এমতাবস্থায় পংসার চলে না। 
এ ছাড়া সরকারি কৃষি খণ সাধারণত উচচ 
বিস্ত ও মধ্যবিত্ত ক্ষকরাই পাঁন। অথচ 
এদের মধ্যে হয়তো বেশীর ভাগের কৃষি 
থণের কোন প্রয়োরজনই নেই এবং তারা 
এ খণ নেবার পর চড়া সুদে আবার এ 
টাকা পিমুবিস্ত কৃষকদের মধ্যেই বিলি 
করেন। নিম বিত কৃষকরা খণ সংক্রান্ত 
জটিল তত্ব বোঝেন না, বোঝবৰার চেষ্টাও 
করেন না| অন/দিকে সরকারি উদ্যোগে 
থণ দেবার বিভিন্ন উৎসের কথা জনসাধা- 
রণকে বুঝিয়েও বলা হয় লা। অর্থাৎ 
নানা কারণে অধিকাংশ কৃষঘকই খাণ থেকে 
বঞ্চিত হন । ৃ 

সরকারের প্রচার বিভাগও কৃষির 
ব্যাপারে জনসাধারণের মনে তেমন সাড়ঃ 
জাগাতে পারেন নি। বছরে হয়ত একআঞ 
বার দূ একটি গ্রামে কৃষি ছবি দেখানো হব 
কিন্ত তাতে যে কৃষকদের উৎসাহ বাড়ে জ 
মনে হয় না। বরং ছবিগুলি কৃষকদের 
কাছে আনন্দ লাভের একটা উপকরণ মাত্র 
হয়ে থাকে । 

এই আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে যে কৃষকদের নিরক্ষরতাও কৃষি 
সমস্যার একটা অন্যতষ কারণ | বস্তত 
বয়ঞ্চগণের শিক্ষার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে 
ব্যাপক ব্যবস্থা অবলগ্বনের সঙ্গে সারা দেশে 
এমন অনুপ্রেরণ। স্ুষ্টি করতে হবে যাতে 
কৃষকরা উন্নততর বীছ্, রাসায়নিক সার 
এবং উন্নততর ও বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী 
প্রয়োগ করেন | রাজ্যের সবব্র জল”. 


সেচের জনা ব্যাপক পরিকল্পনাসূচী গ্রহণ 
করতে হবে| নিমুবিত্ত কৃষকদের প্রয়ো- 
জনীয় ধএ কম লুদে দিতে হবে। রাসায়নিক 
সার, উন্নততর বীজ, পোকার হাত থেকে 
শস্যকে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত শ্প্ে প্রভৃতি 
প্রয়োজনবোধে বিনামূল্যে সরবরাহ করতে 
হবে। কৃষকরা যাতে উৎপন্ন ফসলের 
ন্যায্য মুল্য পান সেদিকে নজর রাখতে 
হবে। একই জমিতে দুই বা তদধিক 
ফসল ফলানোর ব্যাপারে কৃষকদের উৎ- 
সাহিত করতে হবে| সর্বোপরি নজর 
রাখতে হবে কোন জমি অনাবার্দী অবস্থায় 
পড়ে না থাকে । 

এ ছাড়া সরকারের কৃষি প্রচার বিভাগকে 
আরও শক্তিশালী করতে হবে। এই 
সমিতিতে কৃষি বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনীয়ার এবং 
বর্তমান কষি প্রণালীতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দুঃখের বিষয় 
দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই 
চাষবাসকে অসন্পানকর ভেবে দূরে সরে 
থাকেন । তাদের উপলব্ধি করা দরকার 
যে কৃষি বিপুব ঘটাতে গেলে তাদের সক্রিয় 
সহযোগিতা প্রয়োজন । মনে রাখতে 
হবে কৃষি কার্য অন্যান্য কাজের মতই সম 
মর্যাদা সম্পন্ন । যদি আমরা আমাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে পারি তবেই পশ্চিম 
বাংলা তথা ভারতের কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর 
ঘটতে পারে | 


সার! বিশে প্রোটীনযুক্ত খাদ্যের চাহিদা 
ক্রমশই বাড়ছে । মানুষের খাদ্য তালিকায় 
যে সব জল স্থল ও উভচর জীবের নাম 
অন্ততুক্ত রয়েছে তাদের মোট সংখ্য৷ 
অনেক | 

নর্দী, পুকর, খাল-বিল ও সমুদ্রের মাছ, 
চিউড়ী, কাঁকড়া পুরোপরি ধরা পড়ে না। 
খরা পড়লে বছরে সেগুলির মোট পরিমাণ 
দাড়াতো ১৪ কোটা টন। বিভিন্ন কারণে 
বহু মাছ আহার্য তালিকার বাইরে রাখা 
হয়েছে : তা না হলে আহা হিসেবে 
ধরবার উপযুজ মাছের গড়পড়তা পরিমাণ 
বছরে দাড়াত ২০ কোটী টন। 


জনগণর ঢস্টায় দ্বিগুণ 
সেঢের জল 


জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় 
রাজস্থানের ডুঙারপুরের পাথুরে অঞ্চলে 
সবুজের সমারোহ দেখা দিয়েছে । এই 
জেলায় কয়োর বা জলের অভাব কোন 
দিনই ছিল না, কিন্ত সেই জল তুলে 
জমিতে দিতে হলে যে সব ব্যবস্থার প্রয়ো- 
জন তারই ছিল অভাব, জেলার উপজাতীয় 
অধিবাসীর! গরীব কাজেই অর্থের অভাব, 
টাই ছিল ওদের বড় অভাব । পারশিক 
চক্রের ( অর্থাৎ যে চাক] দিয়ে কুয়ো 
থেকে জল তুলে জমিতে দেওয়া যায়) 
সংখ্যা বাড়ানোর জনয ১৯৬৮-৬৯ সালে 
যে অভিযান চালানো হয় তাতে এগুলির 
নংখ্যা এক বছরে প্রায় ছিগণ হয়ে গেছে। 
এর ফলে সেচের ক্ষমতাও শতকরা 8০ 
তাগ বেড়ে গেছে । এতে আরও ৮০0০9 
টন বেশী খাদ্য শস্য ফলানে! যাবে । এই 
৮০০০ টন খাদ্যশস্য ৫0,909 লোকের 
এক বছরের খাদ্যের সংস্থান করবে | এই 
অভিযানে ব্যয় হয়েছে ২৪.০৫ লক্ষ টাকা, 
এর মধ্যে জনসাধারণ, দৈহিক পরিশুম 
করে যে সহযোগিতা করেছেন তার মূল্য 
হ'ল ১০ লক্ষ টাকা । 

এই অভিযানের সাফল্য, একটি স্বপুকে 
সফল করে তুলেছে । একটি উপজাতীয়ের 
বাসভুমি এই জেলাটির চতুদিকেই এখন 
কর্মচাঞ্চল্য, প্রত্যেকের চোখে মুখেই যেন 
একটা নতুন বিশ্বাস । 

১৯৬৮ সালের ২৩শে মার্চ যখন 
একদল সরকারী কর্মচারী এবং কিছু 
সংখ্যক বেসরকারী ব্যক্তি ১৫০০ পারশিক 
চক্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করলেন তখন 
থেকেই প্রকতপক্ষে এই অভিযান সুরু হয়। 
প্রাথমিক প্রয়োজন গুলি সম্পূর্ণ করার পর, 
স্থির হয় যে উপজাতীয় ক্ষকগণকে 8০০0 
টাকা করে সাহায্য দেওয়া হবে এবং 
বাকি টাকাটা ধাণ হিসেবে দেওয়া হবে। 
তবে নাম মাত্র চাঁদা হিসেবে কৃষকগণের 
কাছ থেকে ৫০ টাকা নেওয়া 'হবে। 
নগদ টাকায় পাহাধ্য নল দিয়ে প্রয়োজনীয় 


জিনিসপত্র দেওয়া হবে, এই পিদ্ধান্তি 


ধনধান্যে ২২শে জন'১৯৬৯ পৃষ্ঠ। ১৪ 


গৃহীত হওয়ায় অভিযানের সাফল্য আরও 
নিশ্চিত করা হল! অনেক বেশী 
সংখায় চাকা তৈরি করা হবে বলে 
সেখানেও ব্যয়ের মাত্র কিছুটা কশে গিয়ে 
সেচ দেওয়ার এই পারশিক চক্রের মূল্য 
৮৫০ টাকা থেকে ক'মে ৭০০ টাকায় 
দাঁড়ালে । অ্ররকারী কৃষি কারখানায় মাত্র 
৫ মাসে ৩১০০ পারশিক চক্র তৈরি করা 
হ'ল। বাকীটা তৈরি করলেন স্থানীয় 
ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদকগণ । 

সেচের এই চক্র পাওয়ার জন্য পঞ্চা- 
য়েত সমিতিগুলোতে নিজেদের নাম 
রেজেস্ী করানোর জন্য গ্রামবাসীর সংখ্য। 
বাড়তে থাকায় উৎপাদনের পরিমাণ আরও 
বাড়ানো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লে । 

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম 
সপ্তাহে এ অঞ্চলে পারশিক চক্রের প্রথম 
চালান এসে পৌছুলো । ট্রাকে করে 


জয়পুর থেকে বরতলিকে পঞ্চায়েত সমিতির 


সদর দপ্তরে পৌছানোতে খরচ একটু বেশী 
পড়তে লাগলো, কিন্তু তাড়াতাড়ি পৌছা- 
নোর জন্য এই অতিরিক্ত ব্যয়কে আমল 
দেওয়া হ'ল না। প্রত্যেক স্তরে বিলম্ব 
যথা সম্ভব হ্রাস করা হয়| রাজস্ব পাটো- 
য়ারি এবং গ্রামসেবকগণের সহযোগিতায় 
ঝণ ও সাহায্যের জন্য ৬০০০ আবেদনপত্র 
তৈরি করা হ'ল। তারপর কয়েকদিনের 
মধ্যেই গরুর গাড়ীতে এই পারশিক চক্র 
বোঝাই করে একটার পর একটা গাড়ী 
গ্রাম থেকে পঞ্চায়েত সমিতি এবং পঞ্চায়েত 
সমিতি থেকে গ্রামে যাতীয়াত সুরু 
করলে | 

উৎপাদনের লক্ষ্য বাড়ানোর ফলে' 
এগুলি তৈরি করার টাকা সংগ্রহ করাটা 
একটা বড় সমস্য] হয়ে দাড়ালো | যতগুলি 
চাকার জন্য আবেদন করা হয়েছে সেগুলি 
সব তৈরি করতে হলে মোট ২১ লক্ষ 
টাকার প্রয়োজন । 

এই সমস্যার শমাধান করার জন্য কৃষি 
বিভাগ 8.০৫ লক্ষ টাকার খণ মঞ্জুর 
করলেন । দুভিক্ষ ত্রাণ বিভাগ দিলেন ৭ 
লক্ষ টাকা । উপজাতি উন্নয়ন প্রক় 
থেকে ১০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হ'ল। 
অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে, সমান, 
কল্যাণ বিভাগ ২ লক্ষ টাকা দেন । 


এই অভিযানের সাফল্যকে. স্থায়ী 
ভিত্তিতে দৃভিক্ষাবস্থা প্রতিরোধ কর 
সম্পর্কে জনগণের দৃঢ়তার প্রতীক বল! 
যায়। একে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নেক্ 
জন্য সংগ্রামের নিদর্শনও বল। যায় । 


৯ 


০5১২ চারেক 
ই ১ সদন 


হিরা 





রাউরকেলা 


, ব্লাউরকেল।র ইস্পাত কারথানাৰ সম্প্র- 
সার্ধিত অংশের নাম রাখা হযেছে বাউনকেলা- 
২। সম্প্রসারণে পর লৌহপি৪ উৎ- 
পাদনের মাপ্রা দাড়িয়েছে ১৮ মিলিষন 


টন অথাৎ ১,২৪০,০০০ টন ইম্পাভ। 


পরিকল্প*]। তাবই পরিচষ বহন কনছে। 
১৯৫৩ সালে সরকান পশ্চিম জাম্াণীব 
দুটি ফাম দেমাগ ও ক্রপরুকে একটি ইস্পাত 
কাবখানার পরিকল্পনা তৈবি করতে বলে- 
ছিলেন ৷ সেই কারখানাক' উত্পাদন ক্ষমত। 
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ঠা 


পরামশদাতার ভূষিক! বহাল নইল | আব 
পরিকল্রনং কপারণের জনো "স্থান লো 
নেওয়া হ'ন ৪ডিষাব বাউবকেলা | 

এই কারখাঁনাব জনো পশ্চিম জর্ষিলী 
খকে ৩.০৬,০০০ টন যাপ্রেপকরণ এম | 
বিভিম্ বন্দরে, বিশেষ কবে কলকাতার এ 
মাল নামিয়ে টরপে চালান করা হ'ল 
নাউবকেলান | পশ্টিম জামাণীর ৩০টি 


এই ইস্পাত দেশের নতুন নতুন শিল্পেব ধায কবা হয়েছিল পাচ লক্ষ টন। বড় কার্ম ৬০টিরও বেশী পিভিল ইস্জি- 
চাহিদা মেটাবে । এই ইস্পাত হবে নানা গোড়ায় বিনিয়েগেৰ দু্টিভঙগী খেকে লীয়ারিং কোম্পানী পরিকল্পনা জপায়ণে 
ধরনের যা--জ্াহাজ তৈরি থেকে সুরু করে আলোচনা সুরু হ'লেও, সবকাব পরে আশ নেয়। কাদ যখন পুরে দমে 
নানা রকমের আধার, বয়লার, মোটরগাড়ীর কারখানাটির লক্ষা ১০ লক্ষ টন ধায ঢলছিল হখন ইপ্লিনীয়ার ও বস্ত্রকুণলী নিয়ে 


খোল, রেফিজারেটার, এয়ার কগ্িশনাৰ 
তৈরির কাজে লাগবে । 

বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনে বড় বড় 
যন্ত্রাংশ তৈরির ব্যাপারে স্বাবলখী হবার 
চেষ্টায় ভারত কতী। অগ্রসর হচ্ছে এই 


করতে এবং এটি সরকারী উদ্যোগ হিসেবে 
বপাধিত করতে মনস্থ কৰলেন। অবশেষে 
১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে হিন্দুস্থান 
টাল লিনিটেডেব নাম রেডিট্রী হাল । অবশা 
পূবের চুক্তিমত ডেমাগ ও ক্রপস্নএৰ 


ধনধান্যে ২২শে দ্ৰুন ১৯৬৯ পৃষ্টা ১? 


প্রাম দেড় হাঁজাব লোক কাজ করেছেন । 
আজ খেকে ১০ বছর আগে ১৯৫৯ সালের 
আনুয়াখী মাসে উৎপাদন সুর হয় । 
গোড়াতেই বড় কাছে হাত দিলে যা 
হয়_-সমনুষের অভাবে অনেক অশশেব কাজ 
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শেঘ হতে দেরী হয়ে যায় । এখানেও এই 
ব!পার পটল, ফলে পুরোদযে কান্দ করে, 
লক্ষে পৌছুতে মেই ১৯৬১-৬২ সাল 
এসে গেলো | কত্ত তখন বাবশাঘিক 
ভিভিতে উত্পাদনের মাতা দাড়িয়েছে মাত্র 


১৮৬,০০০ টন যেখানে লক্ষ্যই ধবা 
হয়োছে ৭২০,০90 টন 1 পরের বৰ এই 


পরিমাণ দাঁড়াল 855,090 টান | হারপর 
থেকে অবখা কাজে আর টিলি পড়েনি, 
কাজ এগিযেই শিষেছে-১৯৬১৬৪তে 
৫৬৫,১70 টন, ১৯৬৪-৬৫তে ৬৯৬,999 
টন এব' ১৯৬৫-৬৬ গালে উতপাদনেৰ 
পরিমাণ লক্ষা ছাড়িনেছ্ে এব শতকলা 
১ তাগ বেশী হয়েছে । 


ক্রমশঃ লোকে রাউবকেলা সন্বক্ষে 
গোড়ার দিকেপ সশষেব কখা ভুলে থেস- 
বনং নতুন কবে বাউবকেনার নান হ 


্ 


'গড়িঘ্যান রত্বু 1 ১৯৬৯-৬৫তে এই 
কারখানার যুনাকান পরিমাশ দীড়াল ৩ £ 
কোঁটি টাকা এব' ১১৬৫-৬৬তে ৫ ৭ 
কোটি । 


রাউরাকেলান আব একটি জিনিশ আছে, 
সান তৈরিব কারখানা 1 সানা বিশে মান 
কোখাও ইম্পাত কাবখানাত্র সঙ্গে এতে 
বড় সানেদ কাবখানা বোন হম নেই । 
রাউরকেল। হয়ে এমশ কতক গুপি ইউডা্নাই 
আছে যা শুধু ভারতেই নয় সম এশিমাম 
অভিনব | উদাহবণ স্বরূপ নাষ করা চলে 
ট্যাণ্ডেম মিল, ইলেকৃট্রোলাক টিজি? 
লাইন এবং দুটি কন্সিনিউনাপ গালভা- 
নাইদ্দিং লাইন ইতাদির | 

পরিকল্পনার নপাবাণে খবচ হযেছে 
৩৭০ কোটি টাক) | অবশ। এর মধ্যে 
খনির কাজ, উপনগরী স্থাপন ও পবিকল্পনা 
রূপায়ণেন সব বকম প্রস্ত্রতিব কাজ ধবা 
হয়েছে । এব জনো বৈদেশিক বিনিময 
মুদ্রার চাহিদা পূব হযেছে পশ্চিম জার্া- 
ণীর ধাণ দিঘে। পশ্চিম জামাণী সরকার 
প্রথম ১৩২ কোটি টাকার শমান বিনিময় 
মুদ্রা দিনে ও দ্বিতীয় কিন্তীতে ৮০ কোনি 
টাকার সমান খণ দিযে আমাদের কাজে 
সাহায্য করেছেশ । মনে রাখতে হবে যে, 
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এই সম্প্রসাবণ পৰিকল্পনা প্রচর পবিমাশ 
দশম উপকরণ বাবচান করা হযেছে | 
তান সঙ্গে নক্সা তৈরি ও নিমাণ পৰিকল- 
নাম ভারতীনাদের চাত আছে অনেকখানি | 
উদাচবশন্গনূপ উল্লেখ কবা যেতে পাবে সে, 
উৎকল মেশিনবী সংস্থা বাউবকেলার একটি 
বাপই ফাবনেসের 8:00 টন যন্ত্রাংশ এ 
পের নাধো ৩.7 টন মবববাহ করেছে। 


অর্থনতিক ক্ষেত্রে রূপান্তর 
দেশে ইপ্রিনীযাবিত ও শিমাণ শিরের 
বিক)শে সাচাঘা করা ছাড়াও. বাউবকেলা 
পরিকরন! দেশে অনুনত মঞ্চল গুলির 
উন্নধনে মভারক হয়েছে | তা ছাড়া এই 
এলাকান নে সন উপজাতীন বগবাস 
কবছেন তাবাও উপকৃত হয়েছেন | শিল্পা- 
গ্লেন শাবাসিক এলাক। অর্থাৎ উপনগরীটি 





১৩,৬৫৬ একব ভূমি ছড়ে গডে উঠেছে । 
এগানকাব বাসিন্নাদেন সংখ্যা হবে ১০০, 
7001 এদের মধ্য ৩১,০০০কে সরাষবি 
ইস্পাত কারখানায় বা অনাঁনা ক!বখানায় 
কাজ দেওয়া হয়েছে | 

বিদেশের বাজারে রাউবকেলার তৈরি 
জিনিসের ঢাচিদা বাড়ছে এবং এই সব 
দ্রিনিপ রপ্লানী করার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা 
অর্জন কলা ঘাল্সে। যুজনার্ে রপ্তানী 
করা হয়েছে হট্বোলড কমেল, নিউজি- 
প্যাড, অঙ্্রেলিযা ও মপাপ্রাচযে পাইপ ও 
ছাপানে লৌহ পিগু | 
সম্প্রাতি ক্রিসৌ তৈরির ্রন্যে একটি 

পনশেন ইম্পাত তৈবি হযেছে 
নাউরকেলার | আবগারী ৪ আগম অন্ক 
খাতে এক বাউরকেনাই ২০ কোটি টাকা 
মা দেশ । 


গাতন 
চা 


(৮ পন্ঠার পর ) 


চিকিংসার ও ওগুশঘায় মানেই পড়ে ছিল মতদেহ গুলি পশুদের ভক্ষা হয়েছিল । 


ভলির।নওয়ালাবাগের মন্বত্তুদ 


ছু 


হত্যাকাণ্ড ও 
স্বাবীনতা সংগামকে এক নতূন পখে পরিচালিত করল | 


তার পরবতী ঘাঁনাগুলি ভারতের 
১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর 


মাসে, কলকাতা ভারতীয় ভ্রাতীয় কংগেসেব এক বিশেষ অধিবেশনে পাঞ্জাবের ন্‌শংস 


ও বব্ন রোচিত ঘাঈনাটির তীৰ নিন্দা ক'রে একটি প্রস্তাব গহণ করা হ'ল। 
“স্বরাজ না পাওয়া পধান্ত গান্ধীর নির্দেশিত অহিংস অসহযোগনীতি সমথন 


? 
হল... 


প্রস্তাবে বলা 


ও পালন ব্যতিরকে দেশবাসীর সামনে আন কোনোও পথ খোলা নেই |...” 


ধনধান্যে ২২শে জন ১৯৬৯ পৃষ্তা ১৬ 


গৰিমাণ জাগক ন্যুনতম 


ইতিহাস 'আলোচনাকালে দেখা যার, 
গোড়ার, দিকে প্রায় সমস্ত দেশে লব 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই ' একক মাপের নির্দেশ 
ছিল, মানব শরীরেরই কোনও অংশ 
বিশেষে | রৈধিক মাপের একক হিসাবে 
“হাত' বা “পদের' ( ফুট ) প্রচলন হয়েছিল 
এই কারণে | কিস্ত সকল দেশের এমন 
কি একই দেশের যে কোনও দুই ব্যজির 
শরীর, কি দৈর্য্যে, কি প্রস্থে অধিকাংশ 
ক্ষেপ্রেই এক নয়। তাই বিভিন্ন দেশে 
এই এককের মাপও ছিল বিভিন্ন । গ্রীক 
জাতির কাছে এই “ফুটেন্' মাপ ছিল 
হারকিউলিসের পায়ের মাপে । 

ভার বা ওজনের মাপের এককাবলীও 
সহজবোধ/ ছিল না। তরল পদার্থের 
মাপের বেলাতে যে মের, মণ, ছটাক, 
ওজনের বেলাতেও সেই কাঁচচা, ছটাক, 


সের ও মণ। কিন্ত রৈখিক মাপ, ফুট 
ইঞ্চি ইয়ার্ডের সঙ্গে-গ্যালনের কোনও 


একটা সহজ সম্বন্ধ নাই । ভারতীয় “সের' 
ছটাক' বা মণের' সঙ্গে 'হাত' বা বিধত' 
বা অঙ্চলি'রও এই রকম কোনও সহজ 
যোগামোগ নেই | সময়ের মাপ সস্বন্ধে 
স্থুখের কথা এই যে একটা যুক্তিযুক্ত এক- 
কাঁধলী বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই 
প্রচলিত আছে | ভারতবর্ধে কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জ্যোতিষী 
' গণনায় এরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। 
এখ।নে ধন্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডের পরি- 
বর্তে দণ্ড, পল, বিপল প্রভৃতি একক তারা 
নিজেদের গণনার কাজে ব্যবহার করে 
থাকেন এখনও | 
মেটিক প্রণালীর জন্মকথা 
ফরার্সী বিপ্রবের আগে, ফরাসী দেশের 
প্রতি পল্লীতে পঙ্গীতে প্রায় এই রকম 
অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন মাপ প্রণালীর প্রচলন 
ছিল। ফরাসী বিপুবের পর ফরাসী 
গরর্ণমেন্ট এই. অন্গরিধা দূর করতে বন্ধ- 
পরিকর .হন এবং ফ্রান্সের জাতীয় মহাসভার 
নির্দেশে এবং সবিশেষ চেষ্টায় ১৭৯৩ 
খৃষ্টাব্দে মোটিক এফকাবলীর স্থ্ট হয়। 


টি মাগ 


'পরে১এই. প্রখা আইপবলে “দেশের বর্বর 
প্রচলিত করা হয়| সেই সময় থেকে 
আজ পর্ধস্ত ফরাসী দেশে এই প্রথা মাপের 
আইনানুমোদিত একমাত্র এককাবলী 
হিসেবে চলে আসছে । পরে অনেক দেশ, 
এই প্রথালীতে ছোট বড় এককের মধ্যে 
যুক্তিযুক্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি সহজ সম্বন্ধ 
দেখে, আপন আপনদেশে আইন করে এর 
প্রচলন করেছে । 


মেটিক প্রণালী 

এই প্রণালী অনুযায়ী 'মিটার' রৈখিক 
মাপেব্র মূল মান। কতকগুলি ল্যাটিন ও 
ও গ্রীক শব্দ, নিদিষ্ট মাপের .এককের পূর্বে 
যোগ করে, এদের গুণিতক এবং অংশ- 
বোধক পরিমাণের মাপ ঠিক করা হয়েছে । 
যে কোনও গণিত পুস্তকে এদের পর- 
স্পরের সন্বন্ধ প্রাঞ্জলভাবে লেখা আছে । 





গুণিতকবোধক শব্দ (গ্রীক ) 
১০ ১০০ ১০00০ ১০,০০০ 
ডেক। £হক্টো! : কিলো মিরিয়া 

অংশবোধক শব (ল্যাটিন ) 
১1১০ ১/১০০ ১/১০০০ 
ডেসি সেটি মিলি 


এই লখন্ত উপসর্গের সঙ্গে দৈধ্যের 
জন্য 'মিটার' বা.ঠার জনা 'এর' এবং ধনত্বের 
জন্য স্টার বা “নিটার' যৌগ করে দিলেই 
সমস্ত রৈখিক, বাগিক ও দনস্ববোধক মূল 
মাপের এককাবলীর জাতি সগ্ন্ধ পাওয়া 
যায়। এদের একই সম্বন্ধ একই নাম | 
কেবল প্রয়োজন মতো, একক যোগ 
করে নিলেই হল । "* 


মুল মাপের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 

এই রৈখিক মাপের মুল একক-_ 
মিটারের দধ্য নির্ণয়েরও গোড়াতে একটি 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। দুজন বিখ্যাত 
ফরাসী গণিতবিদ্‌, দ্যিলা্ধর ও নির্সে 
ডানকার্ক থেকে বামিলোনা পযন্ত দুইটি 
জায়গায় দূরত্ব মাঁপলেন। ইউরোপের 
নানান দেশ থেকে আরও বাইশজন মনীধী 
এসে এদের মাপ জোকের ফলাফল আলো- 


ধনধানো ২ংশে জন ১৯৬৯ পন্ভা ১৭ 


ডঃ কি..ৰবি, ঘোষ 


৯৮1-৬৪৫% 
চলা করে স্থির করলেন মে, উততাষে, 


(থেকে বিখুষরেখা,' পর্বত স্থানের দূরের 


১/১০০০,০০০,০০০ অংশের পধান হছে: 
এই মিটারের দৈর্ধয। কিন্ত পৃথিধীর 
শরীরের আয়তন অপরিধর্তমীয়.. য় | 
পদার্থ স্বিষ্ঞানীরা এক সন্ধান ৯ 
বে কোনও আলোকরশির 
উসুল (৯ 
করা যেতে পারে। তখন ঠিক কলা 
হয়েছিল খুব বেশী উত্তপ্ত ক্যাভমিয়াস্‌ ধাতু 
থেকে যে আলোকরশ্ি বেরোয়, তার 
বর্ণচ্ছটায় যে লাল রশ আছে তার আলোক 
তরঙ্গের দৈর্মের ১,৫৫৩,১৬৩৫ গুণ হবে 
এই মিটারের দৈধধ্য | আতরাং প্রয়োজন 
হ'লে, কেবল আলোর দ্বারাই এই মিটারের 
দৈরধধ্য ঠিক করা চলতে পারে । 

রৈধিক মাপের মত ভার নির্ণয়ও যে 
এই একই প্রকার শব্দগুলি. দিয়ে শুধু: 
গুণিতক ও আংশিক মাপ গ্রিক করা মায় 
তাই নয়, এর একটা যুক্তি সঙ্গত ভিত্তিও 
আছে। এক সোন্টমিটার ঘন আয়তন 
বিশিষ্ট একাটি পাত্রে চার সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত 
জল যতট৷ ধরে তার ওজন যা হয় তার 
নাম গ্রাম এবং এই গ্রাম, ভার বা ওজনের 
একক মূল মাপ। 

গুণিতক বা অংশবোধক শব্দগুলি 
ঘ্বীক এবং ল্যাটিন বলে, শৈশব কালে, 
স্কুলে পড়বার সময় আমাদের গণিতের 
শিক্ষক এদের মনে বাখবার এক সহজ 
উপায় বলে দিয়েছিলেন | সেটা-এইরকম £- 

ডেকে হে'কে কিলিয়ে মেরে 

দেশী শাস্তি মিল 
এক সময়ে যখন এই মাপ প্রণালীর 
প্রচলন ছিল না--তখন ছাত্ররা বিদ্যারন্ত 
করতো কঠি৷, বিধা, সের, ছটাক বা পাউও, 
শিলিং, পেন্স, গ্যালন ইত্যাদি দিয়ে । 
কিন্ত প্রকৃত জীবনে এদের বাবহার ভিন্ন 
ভিন্ন হ'ত বলে অনেক সময় প্রায় দিশীহ।রা 
হয়ে যেত। | 

মেটিক মাপ প্রণালী বর্তমানে দশমিক 
প্রণালীতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ায়, হিসেবের 


| ক্ষেত্রে গণিতের যোগ, গুণ, বিয়োগ 
! প্রভৃতি খুবই সহজ সাধা হয়ে উঠেছে । 
১৯৫৬ সালে ভারত সরকার আইন 


: করে এই মেটিক প্রণালী বলবৎ করেছেন।. 


গোভভীয় নতুন বাবস্থায় অনত/স্ত থাকায় 
কিছু অসুবিধা ঘটলেও, এখন জনসাধারণ 
এই পদ্ধতির স্কাধকারিতা ও উপকারীতা 
উপলদ্ধি ফুছেন | স্বাধীনতা প্রাপ্তির দশ 
বছরের রব্যেই মাপ পদ্ধতির আমূল সংস্কার 
করে $ সুজার ক্ষেতে দশমিক প্রথা প্রবর্তন 
করে সরকার” সকলৈয কতজ্ঞতাতাক্ষণ 
হয়েছেন । 


দশের মুদ্রা বিনিময়েল্স গোত্রে 

ভারতবধে, ১৯৬৫ সালের আগে, 
নানান পদ্ধতিতে মুদ্রা বিনিময়ের কীজ 
চলতো । টাকা আর আনার মধ্যে মোটা- 
মুটি একটা বাঁধা ধর সম্বন্ধ ছিল প্রাম সব 
জায়গাতেই । কিস্ত এ ছাড়াও ছিল “পাই, 
পয়সা, কড়ি' ইত্যাদি । মেটি ক প্রণালীতে 
মাপজোকের জাইনের সঙ্গে সঙ্ে এদিক 
দিয়েও একটা মস্ত বড় উপকার হয়েছে । 
জনসাধারণ হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে বা 
দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় দশমিক প্রণালীর 


উপকারিতা সম্বন্ধে ক্রমশ: সজাগ হয়ে 
উঠছেন । 
বিভিন্ন দেশ (মটি ক প্রণালীর 
প্রচলন 


ফরাসী দেশে আইনের বলে মেটিক 
প্রণালীর প্রচ্গন হওয়ার পর অন্যান্য 
অনেক দেশ, বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত এই মাপ প্রণালীর নানা বকম 
স্থখ-সুবিধা অন্তব করে নিজ নিক দেশে 
আইনানুসারে এই পদ্ধতির প্রচলন 
করেছিল । 

যে সব দেশে মেটিক মাপ প্রণালী 
আইনানুগ নয়, এই পদ্ধতি অনুসরণ না 
করা দগনীয় নয় কিংবা বাবসায়ী ব। 
সাধারণের মধ্যে বিশেষ চালু নয়-_-তাদের 
মধ্যে গ্রেট বৃটেন এবং ইউনাইটেড ফ্টেটস্‌- 
এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
বতমানে এরা এবং অন্যান্য যে দু'চারাি 
দেশ এখনও বাকি আছে সকলেই এই 
প্রণালী নিজেদের দেশে প্রচসিত করার জন্য 
আইন তৈরী করছেন । 





ইংপেজার স্থান 


. আজকাল এ গেশে ইংবেজী পড়া ব৷ 
শেখার ওপর তেষন শদ্ধা দেই অখব। 
চাকরীর জন্যেও এ ভাষা শেখা সর্বক্ষেত্রে 
অপরিহার্য নয় । বরং অনেক্ষেই প্রা্জন 
শাঁসকগোার ভাষা বনে ইংরাজী ভাষাকে 


দাসত্বের ভাষা বলে গণ্য করেন | ইংরা- 
জীর প্রতি খত-্বীতয়ান ক!দের ? অথবা 


অন্য ভাঙ বন্যা নাযাজল দেশের বিভিন্ন 
অঞধলে ইংরেজীর কদর কোথায় এও কী 
রকম ? 

ডঃ: বাপকৃষঞ্চ করুণাকর নায়ার এই 
বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে কতকগুলি বিচিত্র 
তথা উদধাটন করেছেন । যগা £-- 

১৯৬৫ সালে মোট ৬৪১ জন ছাব্র- 
ছাত্রী ইংরাজীতে এম.এ. পাশ করেন। 
এদের মধ্যে দক্ষিণীদের সংখ্যা ছিল ২৩৫, 
বাকী সব অন্যান্য রাজোর । 

তার এই অনুসন্ধান থেকে একটা 
বাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে সব রাজ্যে 
ইংরাজীর বিরোধিতা বেশী প্রকট সেইসব 
রাজে; শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে ইংরাজী 
বেশী জনপ্রিয় । এইসব রাজোর পরি- 
সংখ্যান : দিল্লী--৭৮, রাজস্বান_-১১৮, 
বিহার_-২৯৮, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা--৩০৩, 
মধ্যপ্রদেশ- ৪১৯), উত্তর প্রদেশ--৭৭৪, 
মোট ২,২১৪ । 

১৯৬৫ সালে যে ৩০৯০ জন পরীক্ষাথা 
ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করেন তারমধ্যে 
উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে ও বিহারের 
পরীক্ষার্থীদের মোট সংখ্য। ছিল ১৭০০ । 

প্রত্যেক রাজ্যে প্রতি কোটীতে ইংরেজী 
এম.এর আমুপাতিক সংখ বিশ্ষেণ 
করদে আরও কিছু অপ্রত্যাশিত তথ্য 
জানা যায়। ১৯৬৫ সালে অন্ধ, প্রদেশ, 
তামিলনাড, মহীশুর, আসাম ও ওড়িধ্যায় 
প্রতি কোটিতে ২০ জনেরও কম ইংরা- 
জীতে এম.এ. পাশ করেন । গুজরাট ও 
মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ছিল ২০-৩০ 
এর মধ্যে এবং কেরালায় ৪৫ |. 

পশ্চিমবাংলা ( ৯২) এবং জন্বু ও 


ধনধান্যে ২২শে ভন ১৯৬৯ পষ্ঠা ১৮ 


কাশ্বীর.( ১০০ )'ছাড়া মিরা অনছিন্সী 
তাঁধী রাজ্যে প্রতি 'কোটীতে, ৫০ জনেরও 
কম এম. এ. দেন|। অনাদিকে হি্দী 
ভাষী রাজাগুলির মধ্যে কোটির 
হিসাবে বিহার 'ও রাজস্থানে ৫০-৬০ এর 
মব্যে, মধ্যপ্রদেশে ১১৩, উত্তর প্রদেশে 
১২২ পাঞ্জাব-হরিয়ানায় ১২৬ এবং দিল্লীতে 
২২৯ জন ইংরাজীতে এম.এ. দেন। 


ডঃ: বালকৃষ্চ করুণাকর নায়ার, 
সেন্টণল সাইন্সিফিক এও ইগ্ডাষ্টিয়াল রিসার্চ 
সংস্থার গবেষণা করছেন । 


খাগ্যের অপচয়জনিত খাচ্যাভাব 


সার বিশে বছরে ২৪০০ থেকে 
8৮০০ কোগি ডলার মুল্যের খাদ্যের অপচয় 
হয়। ক্ষেত খামার প্রভৃতি থেকে আরম্ত 
করে গুদামজাত করার মধ্যে অনেক অপচয় 
হয়। এ ছাড়া গুদামজাত করবার সময়,__- 
থলি বা কাঠের বাক্সে তরে জাহাজে চালান 
দেওয়ার সময়, প্রচুর খাদ্য চারধারে ছড়িয়ে 
পড়ে যা একত্র করলে পরিমাণে প্রচুর 
দাড়ায়। যেমন ক্ষেতে শস্যের বীজ 
বোনার সময় থেকে ফসল না পাক! পধস্ত 
শস্যের শক্র অনেক । আগাছার উৎপাত 
তো আছেই তারপর আছে পোকা মাকড় । 
এরপর গাছের যদি কোন রোগ হয় তো 
কথাই নেই । পাখীরাও কম শক্র নয়। 
হিসেব করে দেখ! গিয়েছে যে, ফসল রক্ষার 
যখাযথ ব্যবস্থা না থাকলে পাখীর জন্যে 
শতকরা ৭০ ভাগ ফসল একেবারে নষ্ট হয়ে 
যায়। এছাড়া গুদামজাত করার সময় 
মেঝে শুকনেো কিনা ঘরটি কীট পতঙ্গ 
থেকে মুজ্ঞ কিনা এবং ইঁদুর ঢুকতে না 
পারে তার ব্যবস্থা আছে কিনা এই সব" 
গুলোও নজরে না রাখলে বহু খাদ্য পোক! 
মাকড় ও ইদূবের পেটে যায় । এই সমস্যা 
শুধু আমাদের দেশেই নয় সব দেশেই কম 
বেশী রয়েছে। তাই আমাদের দেশে 
এখন খাদ্যের অপচয় ' রোধ করার জন্য 
নানা প্রকার ব্যবস্থা গ্রহর্ণ বরা হচ্ছে! 


গঠ্ডিচেবী 
আধুনিক জাপানের ধারায় গড়ে উঠবে 


কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে আকারে ক্ষদ্রতম পণ্ডিচেরী 
১৯৫৪ সালে ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গ হয়ে যায়। ৪৮৪ ব্্গ 
কিলোমীটার আয়তনের এই অঞ্চলটি প্রথম পঞ্চব্ধীয় পরিকল্পনার 
স্থফল পুরোপুরি ভোগ করতে পারেনি । কিন্তু ছ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালে পণ্ডিচেরী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে যে 
রকম অগ্রগতি করে তা' সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য | 


পণ্ডিচেরী কৃষিপ্রধান কিন্ত ছ্বিতীয় পরিকল্পনাক'লেও এদিকে 
তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি । তবে বাধিক পরিকল্পনাকালে এ 
বিষয়ে যথেষ্ট যত্ব নেওয়া হয় এবং তারই ফলম্বরূপ পণ্ডিচেরী 
ইতিমধ্যে খাদ্যের বাপারে স্বনির্ভর তো হয়েছেই, বরং সাধ্য 
অনুযায়ী অন্যান্য ঘাটতি রাজ্য গুলিকেও সাহায্য করছে । যেমন 
গত বছরে পগ্ডিচেরী কেরালাকে ২৫০০ টন চাল দিয়েছিল । 


এখানে শিল্পের জন্যে যে অর্থের সংস্থান কর! হয়, জাতীয় 
পরিকল্পনায় বরাদ্দ মাপকাঠিতে তার বিচার করা যাবে না কারণ 
এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ তর নিয়োগ যেমন এখনও 
সম্ভব হয়নি তেমনি ক্ষদ্রায়তন শিল্পের সম্ভাবনাও পরোপুরি কার্য- 
করী করা যায়নি | 

বৃহৎ শিষ্পক্ষেত্রে ৫টি কাপড়ের কল ও একটী চিনির কল 
আছে। প্রাজ্জন ফরাসী সরকার অন্যান্যের বেশী 
সুযোগ সুবিধা দেওয়ায় এবং ফরাসী ওপনিবেশিক অঞ্চলগুলির 
বাজার পাবার সুনিশ্চিত আশ্বাস থাকায় এখানেই সতী, ও বস্ত্রের 
কল স্বাপন করা হয়েছিল । বাজারজাত করার সমস] ছিল ন! 
বলেই হয়তো৷ এসব কলে ১,২০'০০০ মাঁকু ও ২,২০০ তাত 
আছে। ভাবতেও ভালো লাগে, যে, ১৪০ বছর আগে, সেই 
১৮২৯ সালেও বিদ্যুৎশক্তি ও যন্ত্র সজ্জিত কারখানা এ দেশে চালু 
হয়েছিল । 

আজকের দিনে সর্বাধিক কর্মী, অর্থাৎ পণ্ডিচেরীর শতকরা ২০ 
জন অধিবাসী এই শিল্পে নিযুক্ত । এই শিল্পের কল্যাণে বৈদেশিক 
মদ্রাও আসছে । তবে বর্তমানে বস্ত্র শিক্পের ক্ষেত্রে যে সঙ্কট 
দেখা দিয়েছে, পর্ডিচেরীর কলকারখানাগুলি তার আওতা থেকে 
মুক্ত নয়। | 

এই অঞ্চলে আখের উৎপাদন প্রচুর | » সারা দেশের হিসেবে 
একর প্রতি আখের উৎপাদন এখানেই সর্বাধিক | এর অনুপাতে 
চিনির উত্পাদন হ'ল শতকরা ৮ ভাগ। পণ্ডিচেরীর চিনিকলের 
দৈনিক উৎপাদন ক্ষমত৷ হ'ল ১,৫০০ টন। তা ছাড়া' সরকারী 
ডিসটিলারীতে আরক তৈরির জন্যে গুড় বাবহার কর! হয় |. 


যন্ত্রপাতি চালাবার জন্যে জালানী হিসেবে নির্ভেজাল ছুরাসার 
ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে, এমন কি সম্ভব হলে, পানীয় সুরা উৎ- 
পাদনের আশায় এই অঞ্চলের সরকার আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাতে 
এবং চিনি কলটী সম্প্রসারিত করতে মনস্থ করেছেন । 


ক্ষদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রে ২৫০টি বিভিন্ন শিল্প আুছে-আর-বধ্যে 
অনেকগুলি নিজের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম | পণ্তিচেরীতে যেটুক 
সহায় সম্পদ ও কাঁচ৷ উপাদান পাবার সন্তাবনা আছে তার পুরো 
সহ্্যবহারের জন্যে আরও বত্ববান হতে হবে। 


আতানচাবাড়ী শিল্পাঞ্চন আধা-শহর | এখানে ১৮টি ক্ষ 
শিল্প আছে। তা ছাড়া কারাইকাল ও পঙ্ডচেরীতে গ্রামীণ, 
শিল্পাঞ্চল স্থাপন করা হয়েছে । এ ছাড়া চতুর্থ পরিকল্পনাকালে 
নেইভেলীর কাচা মাল কাজে লাগিয়ে আরও একটী শিল্পাঞ্চল 
স্বাপনের প্রস্তাব রয়েছে অবশ্য বদি উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা এগিয়ে 
আসেন তবেই | শিল্প সম্বন্ধে উৎসাহী ও উদ্যোগী ব্যক্তিগণ এগিয়ে 
এলে ছোট ছোট শিল্প স্থাপনে সহায়তা পাওয়া যাবে । এই 
শিল্পাঞ্চলের মধ্যে দু'টী সরকারী ইউনিট অ।ছে চামড়ার জিনিস ও 
কাঠের জিনিস তৈরির জন্যে । 


রাজ্য সরকার বছরে শতকরা ৩ টাকা সুদে খণ দেন” 
বর্তমানে ধণের সর্বোচ্চ পরিমাণ হ'ল ৫০,০০০ টাকা । এই 
মাত্র! বাড়িয়ে ২০০,000 করবার প্রস্তাব রয়েছে । এর বেশী 
অর্থ ণ পেতে হলে মাদ্রাজ শিল্প বিনিয়োগ কর্পোরেশনের কাছ 
থেকে পাওয়। যাবে । এই কর্পোরেশনে সরকারের শেয়ার আছে। 


পণ্ডিচেরীতে বন্দরের এবং "পরিবহনের অন্যান্য ক্ুবিধা 
প্রচুর | বিদুযুৎশক্তির সরবরাহও যথেষ্ট । 


শিল্পোৎসাহী ও উদ্যোগী ব্যক্িগণকে সাহায্য করতে সরকার 
সর্বদ্বাই প্রস্তত। একজন ব্যবসায়ী এই অঞ্চলে নারকেলের 
ছেোবড়া নিয়ে ব্যবসায়ে নেমেছেন! এখানকার চুণাপাথরের 
ভরসায় অরবিন্দ আশুমের তরফ থেকে সিমেন্টের একট। কারখান। 
খোলা হয়েছে । 

উদ্যোগী শিল্পপতি ও ব/বসারীরা এগিয়ে এলে এই 
অঞ্চলটি কালক্রমে যে আধুনিক জাপানের ধারায় গড়ে উঠবে 
এবিষয়ে কোনোও সন্দেহ নেই । 


ধন্ধান্যে ২২শে জুল-১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৯ 


(৪ পৃষ্ঠার পর) 


1 আলুর খোসা ছাড়ীনো থেকে খাবার ডিশ 
ধোওয়া পধ্যস্ত যাবতীয় কাজ হয় যন্ত্রে 


ও এখন সম্পূর্ণ অন্য ধরণের লোক । 
ও ' প্রথম যখন এই এ্যাকাডেমিতে আসে 
তখন ওর যে ফটো নেওয়৷ হয় তার সঙ্গে 
এখনকার চেহারার তুলন৷ করলেই তা স্পষ্ট 
বোঝা যায় | লাজ্‌ক ছেলেটি যে ভবিষ্যতে 
একজন নির্ভরযোগ্য অফিসার হয়ে উঠবে 
তার (হুংগ্র..ওর চোখে মুখে দেখতে পাওয়া 
যায়। 


আমরা ওকে জিজ্ঞেম করলাম “তুমি 
এখানে কি কি জিনিস শিখছো৷ ?” 


একদিন যে হয়তো ভারতের প্রধান 
সেনাপতি হবে সেই জেন্টল্ম্যান কেডেট 
বলে উঠলে। “সবকিছু” । এই শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের আরও শত শত শিক্ষার্থীর মতো 
মাদগ্লাও প্রক তপক্ষে সব কিছুই শিখছে । 
ও আমাদের বললো যে ওর যদিও স্থল, 
নৌ ও বিমান বাহিনীর জন্য পৃথক পৃথক 
ভাবে নির্বাচিত হয়েছে, তবুও ওরা একই 
ইউহিফন্্ব পরে, একসঙ্গে থাকে এবং একই 
সঙ্গে পড়াগুনা করে। স্মলৰাহিনীর 
শিক্ষার্থী গ্লাইডিং এবং এরে।প্রেনের যডেল 
তৈরী করতে শেখে, নৌবাহিনীর শিক্ষা- 
থাঁকে মার্চ করা শেখানো হয় আর 
বিমানবাহিনীর শিক্ষার্থী দড়িতে গাট দেয় 
আর হ্রদে সাঁতার কাটে । 


প্রতিষ্ঠানের কমাগ্ালী রিয়ার এড- 
মির্যাল আর, এন, বাটর৷ আমার্দের বললেন 
যে “আমর এদের সব্বকর্মে পারশাঁ 
করে ভুলতে চেষ্টা করি। প্রশিক্ষণের 
সময় তিন বছর হলেও, শিক্ষাসূচীর তুতীর 
বা শেষ বছরে তাদের নিব্বাচিত বিষয়ে 
. বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হর এবং সুসংহত 
শিক্ষণের সঙ্গেই সেটা চলতে থাকে | এর 
মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ হ'ল শিক্ষামূলক 


সাধারণ পড়াশুনা এবং শতকরা ২৫ ভাগ 
মাত্র প্রতিরক্ষামূলক | মৌলিক শিক্ষা, 
ড্রিল, শারীরিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, অঙ্ক, 
ইতিহাস, ভাষা, সাম্প্রতিক ধটনাবলী, 
খেলাধুল। ইত্যাদি শিক্ষাসূচীির অন্তর্ভৃক্ত। 
ঘোড়ায় চড়।, নৌকা বাওয়৷, পর্ব তারোহণ, 
তাবুতে বাস করা৷ ইত্যাদি বিষয়গুলি শিখ- 
তেও উৎসাহ দেওয়া হয়। ফাউণ্ডি, ও সার্ভের 
কাজও শেখানো হয় | পরীক্ষায় পাশ করার 
ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়৷ হয়না বরং সবদিক 
থেকে কি রকম কর্মক্ষম তা প্রত্যেকর্দিনই 
বিবেচনা ক'রে দেখা হয়। কমাও্ডর 
বাটরা আমাদের বললেন যে “শৃঙ্খলা রক্ষা 
সম্পর্কে আমরা খুব কঠোর হলেও, এপের 
বয়সোচিত চাপল্যকে আমরা একট ক্ষমার 
চোখে দেখি 1 


মাদপা এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি 
শিক্ষার্থীর দিনের কাজ সুরু হয় সাড়ে 
পাঁচটার বিউগল রাজার সঙ্গে সঙ্গে এবং 
ভবিষ্যতে ষাঁদের সিদ্ধান্তের ওপর জীবন, 
মৃতু, জয়, পরাজয় নির্ভর করবে, তাদের 
সারাদিনের সৈনিক বৃত্তির শিক্ষা সুরু হয়। 


ওদের অবশ্য বেশ একটা সামাজিক 
জীবনও আছে । আমরা যখন ওখানে 
ঘিয়েছিলাম তখন ঘানার ১১ জশ নৌ- 
শিক্ষার্থী এবং ইথিওপিয়ার ৫ জন স্থলসেন৷ 
শিক্ষার্থী ছিলেন । কাজেই আন্তর্জাতিক 
সহাবস্থানের একটা অভিজ্ঞতাও হয়। 
বিদেশের এই শিক্ষার্থীগণকে পৃথকভাবে 
রাখ! হয়নি, বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে ভক্ত 
করে দেওয়। হয়েছে | ১২৫ জন শিক্ষাীর 
এক একটি বাহিনীর নেতৃত্ব করে সেই 
বাহিনীর শেষ্ঠ শিক্ষার্থা | 


আমরা ওকে প্রশু করলাম “এখানকরি 
শিক্ষা শেষ হলে তারপর ও৫ কোথায় 
যাবে ।” 


ধনধান্যে ২২শে জন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২০ 


ও বললে! “এখান পেকে আমি যোধ- 
পুরের বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কলেজে 
চলে যাবো, আমার নৌশিক্ষার্থী বন্ধুরা 
চলে যাবে আই. এন. এস ““ক্ষ্ণায়'” এবং 
স্বলবাহিনীর শিক্ষার্থীরা চলে যাবে 
ডেরাডুনের ভারতীয় সামরিক প্রতিষ্ঠানে | 


“এখানকার খ্যাকাডেমি, ডেরাডনের 
মতো একই জিনিস নয় কি?” 


আমাদের বন্ধুটি উত্তর করলো “না” | 


প্রথযে, ১৯২২ সালে তখনকার প্রধান 
সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল স্যার ফিলিপ 
চেটউড ডেরাডনে ভারতীয় সামরিক 
এযাকাডেমি স্থাপন করেন । দ্বিতীয় বিশু 
যুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে এটিকে অফি- 
সার্স ট্রেইনিং স্কুলে পরিণত করা হয় 
এবং স্বাবীনতা লাভের পর এর নতুন নাম 
রাখা হয় আর্মড ফোর্সেস এ্যাকাডেমি। পরে 
১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান নাম 
হয় । 


পাঠকদের প্রতি 

পরিকল্পনার রূপ ও বূপার়ণ, দেশের উন্নরনে 
পরিকল্পনার ভূমিকা এবং পরিকল্পনা কমি- 
শনের কর্মপ্রণালী দেখানোই হল আমাদের 
লক্ষ্য | এই পত্রটিতে যেমন জাতীয় প্রচেষ্টার 
খবর দেওয়া হবে তেমনি সেই প্রচেষ্টার 
অংশীর্দার হিসেবে পশ্টিিম বাংলা, জাতীয় 
ও আঞ্চলিক প্রচেষ্টায় কতট। সক্রিয় ভূমিক। 
নিতে পারছে তাও দেখানো হবে । 

এই বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে মৌলিক 
রচনা পাঠাবার ভনা পাঠকগণকে অনুরোধ 
জানানো হচ্ছে | প্রকাশিত রচনার জন্য 
পারিশ্মিক দেওয়া হবে। 





তৈবী 


নৌবহরের জনা 
'আযভকাট' তৈলবাহী একটি জাহাজ মাঁজা- 
1 ডকে জলে ভাসানো হয়েছে | বন্দরে 
বিভিম্ন জাহাজে আভক্যাট দ্বালান্নী সর- 
বলাহ করার জশ্যে এই জ্রাহাজটি কাছে 


ভারতীয় 


সাগানো হবে । এই ধরণের জাহাজ এই 
প্রখম আমাদের দেশে তৈরী করা হল। 


৮ 


মুগোসাভিয়ার শ্পিটে ভারতের বৃহন্ডম 


তৈলবাহী জাহাদ্টিকে জলে ভাঁসানো 
হযেছে | ভাহাজটিন ওভন ৮৮,০০0 


টিন 1 শিপিং কর্পোরেশনের জন্যে তৈরী 
এই দাহাজটির নামকরণ হযেছে স্বর্থতঃ 
হহবলাল শেছকুর শামে | এই জাহাজে 
কবে মাদ্রাজ শোধনাগাবে অশোধিত তেল 
পাঠানো হবে | বর্তমানে শিপিং কর্পো- 
নলেশনেব জাহাজ সংখ্যা হ'ল ৬৬ | 

চে 

ভারতের সর্বপ্রথম সমুদ্রগামী াগ' 

তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে কলকাতার 
বাষ্্ায়ত্ব গার্ডেন রীচ কারখানায় । এই 
ছাহাছটি সর্বাধুনিক ও সূন্্ম ইলেকট্রোনিক 
সরপ্তামে সজ্জিত করা হবে । এই টাগ্‌ 
২০ টন পর্যন্ত ওজনের জাহাজ টেনে 
ম্বানতে পারবে | 

৮ 


কানাডার একটি ফার্ম হিন্দুস্বান 
মেশিন টুলস্‌ সংস্থাকে ৫ কোটি টাকা! 
শল্যের যন্ত্রপাতি তৈরী করার বরাত 
দিষেছে। এই যন্ত্রপাতি ৫ বছরের মধ্যে 
জোগান দিতে হবে। 


৬ ঙ 


১৯৬৮-৬৯ সালের শেমে ভারতের 
বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার সঞ্চিত পরিমাণ 
দাড়ায় ৭৬.৯০ কোটি ডলার £ এই পৰ্মাণ 
গত ১০ বছরের পবিমাণের চেয়ে ৫.১ 
কোণি ডলার বেশী । ইনগর ন্যাশানাল 
মনিটারী ফাও-এর ৭.৮০ কোটী ডলার ফেরৎ 
দিয়ে এবং খণ পরিশোধ চুক্তি অনুযায়ী 
১.৫০ কোটী ডলাব ধারশোধ কবেও এ 
অর্থ জমে । 

৫ 

কারুশিল্প ও হাতে চালানো তাতি বস্ত্র 
রপ্তানী কর্পোরেশন লিবিয়া থেকে ৮৫ 
ভাজান টাকার বরাত পেয়েছে । 

৮ 

খনি ও ধাতু সংক্রান্ত কপোরেশন গত 
তিণ বনে ২০ লক্ষ টনেরও বেশী নআক- 
রিক লোহা পাবাদীপ বন্দন থেকে বপ্টানা 
করেছে | 

5 

ভাতীয় কয়লা উন্নয়ন কপোবেশন 
১৯৬৮-৬৯ সালে ১ কোগি ২৬ লক্ষ টিন 
কমল] উৎপাদন করেছে । গত বছরের 
তুলনায এই পবিমাণ ২.২৭ শতাংশ বেশী । 
১৯৬৮-৬৯ সানে কপোবেশন ১.২৫ কোটি 
টাকা মুনাফা করেছে। 

৫ 

১৯৬৮-৬৯ সালে কাজু রপ্তানীর পরি- 
মাণ বেকর্ড মাত্রা পৌছায় অর্থাৎ ৬৩ 
কোটি টাকার অর্থাৎ গত বছরের তৃলনার 
১৯ কোটী টাকার বেশী কাজ, রপ্তানী হয় | 
মোভিযোট ইউনিয়ন ও মাকিন মুক্তরার্ে 
পানী কবে এই আর বেড়েছে । 

সং 

কলিকাতার একটি কারখানা" তাই ওয়ান 
খেকে ১ কোটি টাকা মুলোর ওয়াগন 
তৈৰির একটি অর্ডার পেয়েছে । 

+ ৫ 

বোম্বাইএর একটি তেলকল, সম্প্রসারণের 
এক কর্মসুচী গ্রহণ করেছেন । এর জন্য 
এই তেল কলটিকে মূলধন বাবদ ২.৫ 


কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। 
সম্প্রসারণের কাজ ১৯৭০-৭১ আখিক 


বছরের শেষভাগে সম্পূর্ণ হবে। 
ং 
মহারার্টের বনসম্পদের সর্বাঙ্গীন উন্নর- 
নের জন্য ৩.৭৫ কোটি টাকা মুল্যের 
একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে | এর ফলে 


বিশেষ করে অনুন্নত ও জনজাতি 'অঞ্চলের 
প্রায় 8000 অধিবাসী সালা বছরের ছন্য 
কাজ পাবেন । 


কলিকাতা বন্দর খেকে ভারতে তৈবি 
বন পরিমাণ স্বচ্ছ কাগজ সিরিয়ায় রপ্রানি 
করা হয়েছে । শিল্পোযনত দেশগুলির সঙ্গে 
তীব্‌ প্রতিযোগিতা কবে ভাবত এই অর্ডার 
সত্থহ কবে । 


বাঙালোরে অবস্থিত ভাবক্তী্ি টেলি- 
ফোন শিল্প, বিদেশ খেকে বপ্্পাতির 
আমদানি শতকরা ২৫ থেকে ১৭.৬ ভাগ 
কমিমে দেওয়াম, বৈদেশিক মুদ্রাম ভারত 
এভ ভিন বছর যাবৎ প্রতি বছর ২.০৬ 
কোটি টাকা আঞ্চঘ কবছে | 
৫ 
পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ছেলা, বেশী 
ফলনের গমেব চাষে নতুন কফেকড স্থাপন 
কবেছে । বতমান মনশুমে মে ৮৫709 
একর জমিতে গম ঢাধ কবা হয়েছে তার 
মধ্যে ৭২০০০ একর জমিতেই বেশী ফল- 
নেব গমের চাষ কৰা হয়েছে । 
৫ 
ছেট ট্রেডিং কর্পোবেশনের সর্দে একটি 
চুক্তি অনুযাঁমী সোভিয়েট ইউনিনন, আগামী 
বর প্রান দশ কোটি টাকা মুল্যেব ৫ 
লন টিন নাইট্রোছেন সার মরববাহ কববে। 
91ত ২০ বছবে রাজস্থানে বনু উদ্দেশ্য, 
মূলক, ছোট, বড় ও মাঝাবি সেচ প্রকল্পের 
জন্য ১৫২ কোটি টাকাবও বেশা বায় করা 
হবেছে | এই সব প্রকল কপানিত কবার 
ফলে ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে ২৭ লক্ষ 
একব জমিতে জলমেচ দেওয়াৰ নাবশ্থা 
ছিলো৷ পেখানে এখন ৫৭ লঙ্দ একর দরমিতে 
জলমেচ দেওয়া যাঁচ্ভে | 
৫ 
২৯৬৭-৬৮ সালে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা 
মূলোৰ ভাবর্তীর আতর বিদেশে রপ্পামি 
করা হযেছে । 


ন্‌ 





মোগনের বিরুদ্ধে আমার মতবাদ 
সম্পর্কে অনেকেই ভুল ধারণা পোষণ 
করেন | যে যন্বসজ্জা শমিকের নন্ন কেড়ে 
নিয়ে তাকে কর্মহীন করে তোলে আমি 
সেই রকম যন্ত্রসজ্জার বিরোধী | 

চে 

আমি বুঝি যে কতকগুলি মূল শিল্পের 
প্রয়োজন খ্য়েছে। আরাম কেদারা বা 
সশস্ত্র সমাজতত্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই । 
সমগ্রভাবে "পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা 
না করে, কার করে যাওয়ার ওঃ 
আমি বিশুস করি । কাজেই মূল শিল্প গুলির 
নাম - উল্লেখ না করে আমি বলতে পারি 
যে, যে শিল্পগুলিতে অনেক লোকের এক 
সঙ্গে কাছ করতে হবে সেগুলি রাষ্্রাধীন 
হওয়। উচিত। তাদের শুমে যে সব 
জিনিম উৎপাদিত হবে--তা তীরা কৃশলী 
বা অকৃশলী যে রকম কর্মীই হোন না কেন 
সেগুলির মালিকানা রার্রের মাধ্যমে 
তাদের ওপরেই বর্তাবে | 

৮ 

মেসিনের আপাতজয়ে আমি সন্মো- 
হিত হতে রাজি নই । যে"মেসিন ধংস 
আনে আমি সব সময়েই সেই'রকম মেসি- 
ঘের বিরোধী । কিন্ত সাধারণ যন্ত্রপাতি 
এবং যে সব মেসিন ব্যক্তিগত শম লাঘব 
করে এবং কুঠিরবাসী লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর 
কাজের বোঝ। হাক্ষ৷ করে সেই রকম মেসিন 
সবত্র চালু হোক তাই আমি চাই। 


সাধারণভাবে আমি মেসিনের বিরোধী নই. 


.ক্িন্তু এই নিয়ে পাগলামি করার বিরোধী | 


শশা শট শশী শাশ 





যে মেগিনে শৃমিকের্ঁপ্রয়োজন কম হয়ে যায় 
সেই রকম মেসিন কেন বসানো হবে না 
তাই নিয়ে চিৎকার করা হয়। শুমিকের 
প্রয়োজন হ্রাস করার জন্য আধুনিক মেসিন 
বসালে হাজার হাজার শুমিক বেকার হয়ে 
পড়বে এবং অনাহারে মারা পড়বে । 
মানব জাতির সামান্য*ভগাংশের জনা আমি 
সমর ও শৃম বাচাতে চাই না, সকলের জন্য 
সময ও শম বাঁচাতে চাই | আমি চাই 
সকলের হাতেই সম্পদ কেন্দ্রীভূত হোক, 
সামান্য করেকজনের হাতে নন | 
১ ৰ 

ভারতের পুঁজিপতিরা বর্দি জনগণের 
কলাণের জনা নিজেদের নিয়োজিত না 
করেন এবং নিজেদের জন্য সম্পদ সংগ্রহে 
তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি নিয়োগ না করে জন- 
গণের সেবায় নিজেদের নিরোজিত না 
করেন তাহলে পরিণামে জনগণের ধ্‌ংস 
ডেকে এনে নিজেদেরও ধুংপ করবেন 
অব তাঁদের হাতে নিজেরা ধুংস হবেন । 


9২ 





পা 
সম্পদ সংগ্রহের এই পাগলামি বন্ধ 
করতে হবে এবং শৃমিকগণকে কেবলমাত্র 


জীবল ধারণের মতো মঞ্জুরি সম্পর্কে 
নিশ্চয়তা দিলেই হবে নী, তাদের জন্য 
প্রতিদিন এমন কাজের ব্যবস্থা করতে হবে 
য। শুধুমাত্র গতানুগতিক না হয়ে দাঁড়ায় । 
এই রকম অবস্থায়. যিনি, কাজ করবেন 
মেসিন যেমন তাঁকে সাহায্য করবে তেমনি 
রাষ্ট্র এবং মেসিনের মালিককফেও সাহায্য 






করবে। বর্তমানের, এই 'প্লাগূলামি বন্ধ 
হর এবং শুষিিক্কি একটা $স্ীকর্ষক ও 
উপযুক্ত পরিবেশে কাজ ক রঃ 
২৯. সু রি | এনে 


একটা কণা আমি পরিক্ষারতাবে 
বলতে চাই । মানুষের কথাটাই সবপ্রথমে 
ভাবতে হবে। মেসিন যেন মানুষের 


হাতকে অলগ করে না দেয় । কোন কোন 
ক্ষেত্রে অবশ আমি মেসিনের বিরোধী নই । 
দৃষ্টান্ত হিসেবে সেলাইযের কলের উল্লেখ 
করা যায়। যতগুলি প্রয়োজনীয় মেসিন 
আবিফুত হয়েছে এটা হ'ল সেই রকম 
কয়েকটার মধ্যে অন্যতম | এই মেসিনের 
আবিষ্র্তা দেখতেন যে তীর স্ত্ীকি বিপুল 
বৈর্ধে নিজের হাতে একাটির পর একটি ফৌড় 
দিয়ে সেলাই করছেন এবং কেবলমাত্র স্ত্রীর 
এই কষ্ট লাঘব করার জনা তার প্রতি স্হে 
প্রীতির নিদর্শন হিসেবেই তিনি সেলাইর 
কল উদ্ভাবন করেন। তবে তিনি যে 
শুধু নিজের স্ত্রীর শ্ম ও কগ্টের লাঘব 
করেছেন তাই নয়, ধারা সেলাইর কল 
কিনতে সক্ষম সেই রকম প্রতোকেরই 
পরিশুম বাঁচিয়েছেন | 
ণ 

'; আমাদের কর্মশক্তি বাড়ানোর জন্য 
প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান থাকা দরকার, 
যাতে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
তৈরী করে নিতে পারি। পাশ্চাত্যের 
যান্ত্রিক সত্যতার দাস সুলভ অনুকরণ আমা- 
দের নিজস্ব বিদ্যাবৃদ্ধি বা 'কৃশলতা নষ্ট 
করে দিতে পারে এমন কি জীবন ধারণের 
বাবস্থা'ও বিপন্ন ক'বে তৃলতে পারে । 
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শান শানে, 


পরিকল্পনা কমিশনে পক্ষ একে প্রকাশিত 
পাক্ষিক পত্রিক। 'যোক্ষণ।র বাংল। অতঙ্করণ 


প্রথম বর্ষ 


দ্বিতীয় সংখ্যা 


২২শে জন ১৯৬৯ £ আলাআঘান ১৮৯১ 


৬০11: 02 70179 22, 1969 


এই পত্রিকাষ দেশেব সামগ্রিক উ্নায়ানে 
পবিকল্পনাব ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশা, তবে, শুধু সবকার্ী দৃর্টিভঙ্গীই 
প্রকাশ করা হয় না । 


প্রধান সম্পাদক 
কে.জি. বামাকনঃএ 


সহ সম্পাদক 
নীরদ মুখোপাধা|য 


গহকাবিণী ( সম্পাদনা ) 
গায়ত্রী দেবী 


সংবাদদাতা ( কলিকাতা ) 
বিবেকানন্দ বাম 


সংবাদদাত] ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি. বাঘবন 


ফোটো অফিগার 
টি. এস. নাগবাজন 


গ্রান্ছদপট শিল্পী 
আর. আরিক্গন 


সম্পাদবীণ কার্যালয় £ যোজনা ভবন, পলামেন্ট 


সীট, নিউ দিল্লী-১ 


টেলিফোন ১ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 


টেলিগ্রাফের ঠিকানা-__ঘোজনা, নিউ দিল 


চাদ! প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা £ বিজনেস 
ম্াানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়ালা 
হাউস, নিউ দিল্লী-১ 


চশাদার হার £ ব'ষিক ৫ টাকা, দ্বিবাষিক ৯ 
টাকা, ত্রিবামষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পযর়স। 


ঝা 





কোন গণতন্ত্রই, অভাব, দারিদ্র্য ও অসাম্যের মধ্যে বেশী 
দিন টিকে থাকতে পারেনা । 


_-জহনলাল নেহেক 





এই সংখ্যায় 

ধনধান্যের উদ্বোধনী অনষ্ঠানে প্রদ্ত সথামনত্রী ভাষণ ও 
সম্পাদকীয় ২ 
জাতীয় প্রতিরক্ষা গ্যাকাঁডেমী 77777 ৩ 
শরদিন্দু সান্যাল 

অধিক ফলন ও তার সমস্ত | € 


নিরঞ্চন হালদা 


জালিয়ানওয়ালাবাগা ৭ 


ডঃ বমেশ চন্দ মঞ্জমদাব 


০ পাশা শীশী শীট পাপা পাপী শী ৩ 








সাধারণ, অসাধারণ ৯ 

ভারতের ূর্প্রান্তে নতুন জীবনের সাড়া ১ 

পশ্চিমবঙ্গ তথ। ভারতের ক্লুষি সমস্তা ১৩ 
গৌবাচ্গ চন্দ্র মোহান্ত 

জদগণের চেয় দিগুণ সেচের জল ১৪ 

রাউর কেলা৷ ১৫ 

পরিমাণ জ্ঞাপক ন্যুনতম নিন্দিত মাপা ১৭ 


উঃ বি. বি. ঘোষ 









পরিকল্পনার ভূমিকা ও সার্থকতা সম্বন্ধে মৌলিক রচন! 

€ অনধিক ১৫০০ শলন্দ ) পাঠান | 

চাঁদার হার ? প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাঘিক ৫ টাকা. দ্বিবাথিক ৯ টাকা, 
ব্রিবাঘিক ১২ টাকা । 

থাতক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ১-- 

বিজনেস্‌ ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ড্রিভিশন. পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১ 


এক্াদ্র্জা় 





আমাদের কথা 


রাজনীতির ক্ষেত্রে যাদের মতামতের বিশেষ মূল্য আছে, 
এই রকম দূ জন প্রখ্যাত নেতা সম্প্রতি যে দটি' বিবূতি দিয়েছেন, 
তা হয়তো নকশাল বাড়ী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের পরি- 
প্রেক্ষিতে যথাযখ অবস্থাটা বিচার করতে সাহায্য করবে । 


কয়েক সপ্তাহ আগে শীজরপ্রকাশ নারাষণ এবিঘয়ে স্পষ্ট 
ক'রে কয়েকটি কথা বলেছে । সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীও এই বিক্ষো- 
ভকে প্রজাসত্ব সমস্যার মত কয়েকটি অমীমাংসিত প্রশ্র সঙ্গে 
জড়িত করেছেন 


এই আন্দোলনকে যদি উত্তেজন। ক্ষন্ধ মনের বাহ্যিক একটা 
প্রকাশ ব'লে উপেক্ষা করা না হয় অথবা রাজ্যে রাজো পুলিশী- 
ক্ষমতা প্রয়োগের অজ্হাত বলে গণা করা না হয় এবং এই 
বিক্ষোভের মূলে কী কারণ আছে ত।' যদি উপলব্ধির চেষ্টা থাকে 
তাহলেই কেবল ভারতীয় নেতৃব্ন্দ গান্ধী শতবাধিকীকে একটা 
নিপ্রাণ অনুষ্ঠানে পাবসিত না৷ করে, তা যথার্থতাবে কাধ্যকর 
করতে পারবেন । 


একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করে গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা 
কর! সম্ভব এই ছিল মহাত্ত্া গান্ধীর বিশ্স। ভারতীয় ও বিশৃ- 
রাজনীতির ক্ষেপ্রে এই ছিল তার অবদান | গান্ধীজী বিশাস 
করতেন না যে, প্রতিনিষিত্বমূলক শাসনব।বস্থা৷ গণতস্ত্রের শেষ 
কথা । তিনি প্রায়ই বলতেন শীর্যস্থলনে ২০ জন লোক বসে 
থাকলেই তা" গণতন্ত্র নয়। যদি লক্ষ লক্ষ মানুষ কত্তৃষ্থের 
ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করার শক্তি 'রাখতে পারেন তা- 
হলেই গণতন্ত্র সার্থক | এমনকি এই অবস্থাটি ও গান্ধীজীর কাছে, 


তার আদর্শ রামরাজ্য অভ্র্জনের পথে একটা পধ্যায়মাত্র ছিল ।' 


তার আদর্শের রামরাজ্যে কর্তৃত্ব নেই, অতএব রাষ্ট্রব্যবস্থাও 
নেই । 


সব্বকালের পব রকম অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করার জন্যই গাম্ধীজী অসহযোগিতা, আইন অমানোর 
মতো অস্ত্রের উত্তাবন করেছিলেন কেবলমাত্র বৃটিশ -দা্ীড 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য নয় কারণ অতাঁচার উৎপীড়ণ কোন 
না কোন রূপে চলতেই থাকে । ূ 


বর্তমানে দেশে যে পরিস্থিতি তাতে ব্যাপক আকারে বা 
সীমাবদ্ধভাবে এই অত্যাচার উৎপীড়ণ রয়েছে কিনা সেইটেই হ'ল 
প্রধান প্রশূ ॥ প্রধানমন্ত্রী এবং শী জয়প্রকাশ নারায়ণের বিবৃতিতে 
মনে হয় যে এগুলি রয়েছে । সেই ক্ষেত্রে, অত্যচার প্রতিরোধ 
করা সম্পর্কে গান্বীজী প্রদরশশিত পথ অনুসরণ করা যুক্তিসঙ্গত 
নয় কি? 


এই সিদ্ধান্ত যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে, এগুলি প্রতি- 
রোধের উপযুক্ত পন্থা কী কেবলমাত্র সেইটুকুর মধ্যেই আমাদের 
বিচার সীমাবদ্ধ করা যায়। এই প্রতিরোধ সহিংস হওয়া সঙ্গত 
কিনা অথব। তা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনষায়ী পরিচালিত করা 
স্মীচীন কিনা সেইটুকৃই শুধু আমাদের বিবেচ্য বিষয় হবে। 
সমাজে যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলতে খাকে গণতাধ্বিক 
বাবস্থায় সেগুলি সব দূর করার অবকাশ অতি অল্ল। 


সেযাই হোক শব রকম গণ আন্দোলনই, গণতান্ত্রিক সর 
কারের সমর্থক নয় । তারপর, যখন গণতান্ত্রিক সরকারের অর্থ 
হয় বিচক্ষণ সরকার এবং পরিকপ্রনাকে বিচক্ষণ কিছুসংখ্যক 
বাক্তির 'অধিক!র বলে মনে করা হয় তখন দেশের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক উন্নয়নে, 'এবং নিজেদের অভিমত প্রকাশে দেশের 
বেশীর ভাগ লোক বঞ্চিত হন । এই প্রশ্টি সম্পর্কে গান্ধীজীর 
উত্তর ছিলো যে, ছোট ছোট সরকার বা প্রশাসনব্যবস্থা থাকবে 
যেখানে ক্রনগণের সকলেই অংশ গ্রহণ করতে পারবে । তা যদি 
সম্ভব না হয় ভারতীয় গণতন্ত্রকে এমন একটা উপায় স্থির করতে 
হবে, যেখানে সাধারণ মান্ষ তাদের নিজেদের অভিমত প্রকাশ 
কর৷র সুযোগ পাবে এমন কি রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যবস্থা ও 
অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারৰে | 





পৰিকল্পনা কগায়ন গ্রয়োজন জনগণের মহযোগিজ। 


( গত ৬ই জন সন্ধ্যে ৬টার সময় কলি- 
কাতার এ্যাকাডেমি অব ফাইন আটুসে 
“ধনধান্যের'? উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পঠিত 
মৃখ্যমন্ত্রীর ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ ) 





৮০ আপস 


পরিকল্পনা ' সম্পকিত পাক্ষিকপত্র 
“এআর? বাংল সংস্করণের প্রথম সংখ্যা- 
টির প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এই 
অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি খুসী 
হয়েছি । বাংল। সংস্করণটির নাম অবশ্য 
'ধনধান্যে” | আমরা আরও শুনেছি যে 
যোজনার তামিল সংস্করণ ““থিট্রম" পাক্ষিক 
পত্রটিও শিগগগীরই প্রকাশিত হবে । 


পরিকল্পিত আথিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে 
পরিকল্পন। প্রনয়ণকারী, পরিকল্পন৷ সম্পকিত 
কাধ্যপরিচালনাকারী ও জনগণের মধ্যে 
এই পত্রটি যোগসূত্র হিসেবে কাজ করবে, 
কারণ পরিকল্পনা হ'ল একটা জাতীয় 
প্রচেষ্টা, যার সঙ্গে দেশের সমগ্র অংশ এবং 
সমাজের প্রত্যেক স্তরের সম্পক রয়েছে । 


কয়েক সপ্তাহ পৃব্র্বে নৃতন দিল্লীতে 
জাতীয় উন্নয়ন পরিঘধদে আমি বলেছিলাম 
যে আথিক উন্নয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক ধাচে 
সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে গত ১৮ 
বছর যাবৎ যে সব পরিকল্পনা বচনা করা 
হয়েছে সেগুলি, আমাদের সেইসব লক্ষ্যের 


কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারেনি । অবশ্য 
১৯৫৭ সালের জানয়ারি মাস থেকে 


“যোজন” যে সেবা করে আসছে, আমার 
এই উক্তির মাধ্যমে তার ওপর সামান্যতম 
ছানাপাত করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। 
তবে আমরা এ পর্য্যন্ত যা অজ্জঞন করেছি 
তা' গান্ধীজীর ,শ্বপররে ভারতও নয় অথব৷ 
জওহরলালের কল্পনার ভারতও নয়। 
পরিকল্পনায় কোন খুঁত অথব৷ কর্মদক্ষ তার 
অভাব কিংবা জনগণের কাছ থেকে যখেষ্ট 
পাড়ার অভাব--এগুলির মধ্যে যে কোন 
কারণেই হোক, গত দূই দশকে, দেশে 


মুদ্রাম্টীতি বেড়েছে, কতিপয় ব্যক্তির হাতে 
আধিক শক্তি কেন্্রীভূত হয়েছে এবং 
দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা বেড়েছে । 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে 
আমি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে বলেছিলাম 
যে আথিক ও সংগঠনমূলক উভয় ব্যবস্থার 
দিক থেকেই আমাদের পরিকল্পনা নতুন 
ক'রে রচণা করা উচিত, আমাদের দ ট্টিভঙ্গী 
ও কন্মপদ্ধতিতে একটা পরিবর্তন আনা 
উচিত, যাতে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে 
এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, যেখানে 
জনগণ সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার 
পাবেন এবং যাঁরা কাজ করতে ইচ্ছুক 
তার! উপযুক্ত কাজ পাবেন এবং কয়েক- 
জনের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত ন! হয়ে 
সকলের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে । 

দর্তাগ্যবশতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে সরকার যে সত্যিকারের অগ্গতি 
সুনিশ্চিত করতে অসমর্থ হয়েছেন তার প্রমাণ 
ক্রমশ: স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পরিকল্পন। 
রূপায়িত করা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে 
একটা সত্যিকারের সাড়া জাগিয়ে তোলায় 
বার্থতা, অথবা এই জাতীয় প্রচেষ্টায় 
তারাও যে অংশীদার, জনগণের মধ্যে এই 
মনোভাব গড়ে তোলার অক্ষমতা ই সম্ভবতঃ 
এই বিফলতার কারণ । যাঁর আস্তরিক- 
তাবে চেষ্টা করছেন তাদের নিরুৎসাহিত 
করা আমার অভিপ্রায় নয় বরং যাঁদের 
আরও সচেষ্ট হওয়া উচিত ছিলো তাদের 
আরও উৎসাহিত করাই আমার উদ্দেশ্য | 


আমর প্রত্যেকের মধে;য ভারতের 
ভবিষ্যত সম্পর্কে একটা আস্থার মনোভাব 


গড়ে তুলতে চাই এবং আরও চাই যে. 


সক্বাধিক সুফল পাওয়ার জন/ প্রত্যেকেই 
আন্তরিকভাবে সচেষ্ট, হয়ে উঠুন । এই 
বিষয়ে শিরৎসাহিত বা হতাশ হওয়ার 
কোন কারণ নেই । বরং আমাদের কি 
লাত হয়েছে বা কি ক্ষতি হয়েছে তা নিয়ে 


ধনধান্যে ২২শে জুন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২ 





গভীরভাবে বিবেচন! ক'রে দেখা দরকার । 
সেই হিসেব ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে নতুন করে 
পরিকল্পনা তৈরী করার, কোন কাজগুলিকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা নতুন করে 
স্থির করার এবং আমাদের কর্তব্য সম্পাদন 
করা সম্পর্কে নতুন ক'রে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
করার কারণ রয়েছে । 


আমি আবারও বলবো যে আমাদের 
কর্তব্য স্থির করতে হবে । অথাৎ দেশের 
প্রতিটি অধিবাসীর মধ্যে কি করে উৎ- 
সাহের স্থষ্টি করা যায় এবং তাঁদের নিয়ে 
কিভাবে একটা নতুন ধরণের সমবেত 
জীবন গড়ে তোলা যায়, যা সমাজের দিক 
থেকে হবে ফলপ্রসূ এবং জাতীয় জীবনের 
দিক থেকে হবে লাভজনক তার উপায় 
স্থির করতে হবে | আমরা চাই যে 
তারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মহান 
অভিযানে যুবকগণ তাদের সাহস ও কর্ন! 
নিয়ে এবং |বয়োবৃদ্ধগণ তাদের জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্তরিকতার 
সঙ্গে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিন। 
ক্ষক ও কারখানার বন্্ী, কর্মচারী ও 
নিয়োগকারী, ছাত্র, শিক্ষক এবং যাঁরা 
শিক্ষা, স্বাস্থ, পরিবহণ, যোগাযোগ, 
বিদু্ুতৎ্শক্তি উৎপাদনের মতো সমাজসেবা 
মূলক কর্তব্য রত আছেন এবং যাঁয়া 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে 
সংশিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করছেন-_-এটা 
হবে তাদের কাছে একটা জাতীয় আহ্বানের 
মতো । 


তারতের ভবিষ্যত সম্পর্কে এবং এই 
দেশের জনগণের কাছে আমাদের এই আশ। 
ও আস্বার বাণী পৌছে দিতে আপনারা 
এবং এই পত্রিকাটী সফল হোন একমাত্র 
সেই উদ্দেশ্যে নিয়েই আমি এই কথাগুলি 
বললাম | 


জয়হিন্দ | 
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ঘর দেখে ঢাবে ধরাই স্বাষ্টরয়াণ এবাই নঙজগয়ান 


০ ্ম্য ব্য সম আ্ঞ্প স্প  - 


জাতীয় প্রতিরক্ষা 2্্যাকাডেমার কথা 








বোশ্বাইএর ১২০ মাইল দক্ষিণ পৃর্বে 
খাড়ীকভাসলা হদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 
আছে জাতীয় প্রতিরক্ষা এ্যাকাডেমী, এই 
গ্যাকাডেমীকে কেন্দ্র ক'রে ৭,০০০ একর 
জমি জড়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনগরী গড়ে 
উঠেছে । আবাসিক ব্যারাক, অফিস- 
ভবন, লেকচার হল, তালিম নেবার নির্দিষ্ট 
জায়গা, ল্যাবরেটরী, ওয়ার্কশপ্‌, স্টেডি- 
য়াম, খেলার মাঠ, হাসপাতাল, লাইৰেরী, 
মিউজিয়াম, মুজাঙ্গন সিলেম! হল, বাজার, 
বাগান, পার্ক, ঘাসের সবুজ গালিচা মোড়া 
মাঠ, নিজেদের জল ও বিদ্যুৎ সরবন্ধাহ 
ব্যবস্থা, ক্যান্টিন্‌, ফো-অপারেটীভ ডাকঘর 
কীনেই? শ্রছীড়া একটা কজ্যাণ কেন্রও 


আছে। কি পাথরে, পভভা বিশুপ্তুতা, নিষ্ঠা 


নিভীঁকতা টনতিক. মলোধল যাচাই ক'রে 


জল বয়ে নিয়ে 


(এ ০ 


একটি একটি করে বেছে নেওয়। হয়েছে 
কয়েকশো কিশোরকে যারা আমাদের 
প্রতিরক্ষা বাহিনীর মেরুদণ্ড হয়ে গড়ে 
উঠবে । এরাই একদিন ভবিষ্যতে দেশের 
নেতৃত্ব নেবে। 

এইখানে দেখা হ'ল সেই ছেলেটির 
সঙ্গে, কড়া ইস্ত্রীকরা ইউনিফন্ত্র পরা, 
চটপটে | নাম মাদগপা। *কে বলবে, 
মহীশুরের একট্রী গণ্ুগ্রাম থেকে এসেছে, 
যেখানে আজও মেয়ের মাটার কবে 
, যেখানে আব্তুঁও ব্‌দ্ধ 
বসে গ্রামের ক্র প্রাচীন 
ৃ ত টানতে নু দুঃখের 
*" মাদপার বাবা | 
১ খাঁটি, গ্রাম! ' মানুষটির 










শরদিন্দু সান্যাল 


অথচ তার বাবা কথায় কথায় বলবেন 
ভাগ্যে যা আঠুছ তাই হবে, ভেবে কি 
করবে? কিন্ত ক্ষেতের আল দিয়ে, 
মাঠের ওপর দিয়ে পথ চলার সময়ে 
মাদগ্লা চোখ তুলে আকাশের বুকে বিমান 
দেখে ভাবতো সত্যিই কি জীবন ভাগের 
সুতোয় বাধা ন৷ পূরধকারই পৌরুষ ? 
ইতিমধ্যে ব্যাঙ্গালোরে বেড়াতে গিয়ে 
একটা কান্নাড় পত্রিকায় সে বিজ্ঞাপন 
দেখলে--প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্যে সুস্থ, 
সবল, ম্যাক পাশ তরুণর। আবেদন করতে 
পারে। মাদপ্লা নিজের অবস্থার কথ! চিন্তা 
না ক'রে আবেদনপত্র পাঠিয়ে বসল। সফল 
পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকায় নিজের নাম 
দেখে সে ছুটল বাপের কাছে । একমাত্র 
ছেলেকে ছাড়বার বেদনার ওপর আর এক 
দৃংখ, সে দুঃখ দাবিদ্রোর। বিঘন্ন বাপ 
জানালেন। শুধু পু পর্য্যন্ত যাবার ভাড়া 


দিতে পারবেন । মাদগ্লার চোখে তখন 
দিগন্তের স্বপূ; পে বিমানধাহিনীতে নাম 
লিখিয়েছে । মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, 
একমাত্র ছেলে হয়ে বাবাকে ফেলে রেখে 


যাবে? মানিকে ছাড়বে অজান। আকাশের 
টানে? শেষ পব্যস্ত আকাশ কি আপন 


হ'বে ?' শেষ পর্য্যন্ত বিচ্ছেদকেই স্বীকার 
ক'রে নিতে হ'ল। 

খাড়াকভাসলায় যখন এল তখন মাদগ্লা 
১৬ বছবের ছেলে । অবিন্যন্ত কাপড়জামা 
ভীরু, সন্ত দ্বিধাগ্রস্ত। এ কোথায় 
'এল সে? গ্রাম ছেড়ে কত যুগ পেরিয়ে 
এল? কোথায় সেই অন্ধকার ঘেরা ধিপ্ী 
ঘর, যেখানে আলোবাতাস আসার পথ 
রুদ্ধ, যেখানে ভূমিই শয্যা? কোথায় 
গেল গ্রামের সেই প্‌কূর যেখানে গোর 
মোষের পাশে গা! ডুবিয়ে সে ত্নান করত ? 

আজ মাদাপ্া থাকে ছিযছাম পরিস্কার, 
আলাদ। একটা ঘরে । স্মার্ট ড্রেস পরে। 
পালিশের জোরে মুখ দেখার মত চকচকে 
তো পরে দঢ়পদক্ষেপে সে যখন অন্যদের 
সঙ্গে পা মিলিয়ে কচকাওয়াজ করে তখন 
গ্রামের সেই ছেলেটি কোথায় হারিয়ে যায়। 
যে ধরে সে আর পাঁচজনের সঙ্গে বসে খায় 
সেই খাবার ঘরটি দেশের মধ্যে বৃহত্তম | 
সেখানে ৩,০০০ জন একত্রে বসে খেতে 
পারে । সুন্দরভাবে সাজানে৷ ঘরটি পরিস্কার 
পরিচ্ছয,। ঝকঝক তকৃতক্‌ করছে। 
রায়।বান্লার যাবতীয় সরঞ্জাম বৈদ্যৃতিক। 
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খাদ্য সমস্যা লিয়ে এতদিন যে দুশ্চিন্তা 
৮, তা আমরা মোটামুটি কাটিসে উঠেছি । 
হু দই বছরে খাদ্য শসোন্ন উত্পাদন যে 
"*ল বৃদ্ধি পেয়েছে এ বৃদ্ধিব হাব বজায 
[17৮5 পারলে ১ট৭০ সালে খাদো স্বযং 
হ; অভ্ম করা মাবে বলে সরকারী 
আাশা করছেন ।  ১৯৬৬-৬৭ সালে 
দেশে পাদ্যশসোব উৎপাদন ছিল ৭ 
(77 8৯ লক্ষ টন, ১৯৬৭-৬৮ সালে জ। 
বেড ৯ কোনি ৫৬ লক্ষ টন হয়োছিল, 
্ তুমান ঘগিক বসলে কমপক্ষে ৯ কোটি 
+ লক্ষ টিন হবে আশা কৰা গিরেছিল | 
|. “ , বাজনা তুটা, জ্দোমাব প্রতিটি 
নশস্যেন উৎপাদন পাডালেও গমের 
"রই উৎপাদনের হাব সবচেযে বেশী | 
|১-৩৫-৬৬ সালে গযব উৎপাদন হয়েছিল 
কোনি এ লক্ষ টন, ১১৬৬-৩৭ ও 
|. --১৮ সালে তা দাড়ায় খাক্রাম ২ কোটি 
লক্ষ ইন ও ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টন । 
কৃষি উৎপাদন বুদ্দিন এই পরিবেশ 
“২ স্ষষ্টি ছয়নি । ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত 
ঢা চতুথ পরিকল্পনা স্বুকানেন নূতন 
পি-নাতির কখা ঘোসিত হয । ' স্থিব হয, 
সব এলাকায় সেচের" বাবস্থা হয়েছে, 
'£ সব অঞ্চলে অধিক ফলনশীল বীজে 
বাড়াতে হবে, উতসাহটা সবত্র 
৬বে ল| দিয়ে কয়েকাটি এলাকায় কেন্দ্রী- 
১ পরার কখা হম । কারণ তখন দেশের 
'ঘকটি জাযগা কৃষি উৎপাদন .বাড়লে 
' যেমন খাদ) সমস্যাব তীরুত। হ্বাস করবে 
তমনই এ সব এলাকাব চাষীদের দেখা- 
1খ অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকেরাও নতুন 
'ম পদ্ধতি কাজে, লাগাতে উৎসাহিত 


17৮৮5 শ্‌ 


পে। কুষকেরা অপর কৃষকের মিতে 
কলেঃর সঙ্গে ফল হতে মা দেখলে 


নকারী কৃষি খামার দেখে বা কৃষি সম্প্র- 
পণ কর্মীর উপদেশে। নুতন পদ্ধতিতে, চাষ 
পতে কোন উত্পাহ বোধ করেন,না | 
পাদন বৃদ্ধির এই নৃতন ৫কীশল; কাধকর 


জাতের ধান তৈদ্বির ঢেটা হন্জ্ডে। 
১0 হাজার জাতেন্। বান শিমে পৰীক্ষা 


নিরপ্তন হালদার ( সংহাদিক ) 


করার জ্রনা একদিকে দেচ এলাকার ভ্রু 
সম্প্রসারণের কাজ আনন্ত হন এব: অপব- 
দিকে সাব অধিক ফলশালী বী%, কীননাশক 
দ্রব্যাদি ও ধাণ স্ববরাহ বাড়ানোর, দিকে 
নজর দেওঘা হল, ! 
৬০ ৩ লক্ষ ছেক্টাব জমিতে অধিক ফধলন- 
শীল বীজ বানছার কর হয়েছিল ও ১৯৬৮৭ 
৬৯ সালে ৮৫ লক্ষ চেঈর' জমি অধিক 
ফলনশীল বীজ বাবহাবের আওতায় আনার 
পবিকক্পন! করা হয়। এ বর পাথাৰে 
২৫ লক্ষ 'একব জমিতে নৃতন' গমেব চাষের 
পৰিকল্পনা নেওগা হালে শেষ পযস্থ ২৭ 
লক্ষ কন জমিতে বু নতন গমের চাগ 
হযেছে | এত এক বছরে পাঞানে & 
হাজার েচকপে বিদ্ধ সযোগ ও ২ 
হ[ক্তঞাব কিলোমীটার নৃতন রাস্থাস জনা 
অধিক ফলননল গমের চাপ বাড়ালো সম্ভব 
হয়েছে | অলিক ফলনশীল বাঞ্ছের বাবছাৰ 
কেবল পাদ শম্পার ক্ষ বরই সীযাবদ্ধ নেই, 
পাট, আখ, হুনা, আলুন ক্ষেত্রেও প্রসার 
লাভ করেছে । তবে পশাশমোব ক্ষেত্রে 
অপিক ফল্নরশাল বীজের বাবহার এখন ও 
জনপ্রিঘহা অজ্গন করতে পানেনি | 


গমের ক্ষোত্রে বিপ্ুব এনেছে মেক্সিকোর 
গম 'গবেঘণা কেন্দ্রে উদ্ভাবিত অপিক ফল্ন- 
শীল গম এব" ধানচামের ক্ষো্রে বিপুৰ 
এ্রনেছে ফিলিপিনের লাগ বানোপে আস্- 
ভাতিক চাল গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভাবিত 
আই. আর ৮। কৃমি উৎপাদন বৃদ্ধিব 
জনা এভদিন সেচ ন্যবস্থনি সম্প্রসারণ, 
সারের প্রয়োগ, কৃমি মি বা বান বোনা 
কিং বা রোয়ার ব্যবস্থার পবিবর্তন এবং 
নৃতন ; জাতের বীজ ব্যবহারের দিকেই নজর 
দে'ওযা হয়েছে । ফিলিপিনের আন্তর্জাতিক 
গবেঘণাকেন্ছে এক ধানেব ফলের বেপু 
অন্য ধানের রেণুর 'সক্ষে মিশিয়ে নতন 
খানে 
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১৯৬৭-৬৮ সালে 


ধিক ফলন ও তার সমস 


নিরীক্ষা চলছে. তাইওয়ানের টি দি-গিও* 
উ-গেন দাতের ধানের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের 
পো পানের মিশনে তৈবী হয়েছে এ আই 
মার ৮1! এই মতন দ্দাতের বান হাতে 
১২০ দিন লাঁণে, আনে লাগত ১8০ খেকে 
১৬০ দিন । ফসে আই মার ৮ অনাধাসেই' 
বরে তিন বাব ফলানো মাষ! লাইট্রো- 

লন লারতক এতদিন গাছের পাদ্য হিসাবে 
বাবহার কব! হত । কিজ্ঞু আই আব ৮এ 
নাইট্োজেন সাবের প্রয়োগে বানের গাছ 
বড় তম না, কশাব বৃদ্ধি ঘাটিমে থাঁকে । 
এর জনা সাব কম দিলে আই আর ৮ এ বান 
তাল হন না। এই নতন জাতের ধান 
গান" কিছুটা উচু হয বলে তি সহজেই 
নানে পোকা লাগতে পানে! এজন আই 
আর ৮ ঢাল্মব সমন বীজেব সঙ্গে এক 
ধরণের কীট মাশক বাবতাব করতে হয। 
ফিলিপিনের বান গবেখণা কেন্দ্রে কীটের 
হাত পেকে আউ আর ৮কে বাঁচাতে গিয়ে 
মার এক নতুন জাতের ধান আই আর ৫ 
আানিক্ষত হনেছে এবং ইন্দোনেশিয়ার, এখন 
এই আই আর তে ব্যাপকভাবে বাবহাবের 
চেষ্টা হলে পানব ক্ষেত্রে আই আার ৮ 
এব" তাই চু, তাইনান প্রভৃতি বিদেশী 
জাত ছাড়া বিভিন্ন দেশী ও টক 
নল ফ্গা্ের বাল তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে! 
কোখাও বা আমন পানকে বোরো বে 
আউস ভিসানে ব্যবহাবের চেগা! চলছে | 
হাভাব চাঁজাব কৃষকেরা ঘতাবে বাশ গম 
অশানা পণাশস্য লাঘ করে এসেছে 
বতমানে তাব্র পরিবর্তন ধটডে । : অধিক 
ফলনশীল লীঙ্ বাবহাব কবতে গিয়েও 


অজস্‌ সমপ্যান স্ষ্টি হচ্ছে | সেই সমস্যা 
ও প্রতিকারের দিকে কৃষক এ সরকার 


সবদ। সন্মাগ, না খাকলে খাদ্যে, স্বয়ন্তর 
হওগাব পরিকল্পনা বাস্তবে ূপ দেওয়। খুবই 
কঠিন হালে | ৃ 
কঘিও যে একটি শিল্প সে কখা আজও 
এদেশে পুরোপুরি, স্বীকৃতি পায় লি. 


ফলে কোন কারখানা স্বাপনের সময় 
কারখানা বা বাড়ি তৈরির মালমশলা, মিত্তি 
বা দক্ষ কর্মীর সহজপ্রাপ্যতা, জল বিদ্যৎ 
কাঁচা মালের সরবরাহ, পবিবহন 9 উৎ- 
পাদিত দ্রব্যের বাজার. কর্মীদের বাসস্থান 
ইত্যাদি সমস্যাব কখা প্রথমেই ভেবে 
থাকি | কিন্তু এই ববশের প্রশাসনিক 
দৃষ্টি তলী খেকে কৃমি উৎপাদন বুদ্ধি 
সমস্যাকে সচরাচর বিচার করা হয় না। 
অধিক ফলনশীল বীজ বাবহাবের সময 
' বীজের সঙ্গে সেচেব ব্যবস্থা, সার, কীট- 
নাশক দ্রব্য ও খণ সরবরাহেব কখা ভাবতে 
হয় উত্পাদিত ফসল মজত 3 বিক্রীর 
দিকেও সবকারকে জব দিতে হয়। 
কারণ নৃতন জাতের বীজ চাষ করতে গিয়ে 
কষকের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং 
ফসলের উপযুক্ত দাম না পেলে সে পরের 
বছর আর ফসল বাড়াবার চেষ্টা করবে না| 
ঠিক এই কারণে পাঞ্জাবের রাজ্য সরকার 
গমের উত্পাদন বাড়াবার জন্য সর্ব রকমের 
সাহায্য ছড়া ফসল মজ্ত 3 সরকাব 
নির্ধারিত দামে খাদ্য কর্পোবেশন কর্তৃক 
বাজারে বিক্রীর জন্য আনীত সব গম কিনে 
নেওয়ার বাবস্থা করেছিলেন । ফসলের 
উপযুক্ত দাম দেওয়ার ব্যাপারে এই ধরণেৰ 
প্রচেষ্টা অন্য রাজ্ো দেখা যায়নি । 

নৃতন জাতের বীজ ব্যবহার করায় 
এখন একই জমিতে দুই ব৷ তিনটি ফসল 
ফলানো হলে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর 
করলে চলে না, বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র সেচ 
প্রকল্পের ব্যবস্থা রাখতে হয় । কিন্তু জলের 
ব্যবস্থা থাকলেই চলে না, জল ব্যবহারের 
চাবি কাঠিও জানতে হয় । নতুন জাতের 
ধানে ও গমে জল অনেক বেশী লাগে তবে 
বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণ জল 
লাগে। পুরানো জাতের গমে পাঁচবার 
জল দিতে হত, নুতন জাতেয় গমে বারে 
বারের মত জল দেওয়ার দরকার হয় । 
প্রায়ই দেখাযায় এই জল দেওয়ার ক্ষেত্রে 
একদিকে জলের অপচয় হয় এবং অপর- 
দিকে বেশী জলের জন্য ফসলেরও ক্ষতি 
হয়। মাটি থেকে শিকড়ের মাধ্যমে 
গাছের খাদ্য সংগ্রহের জন্য জলের দরকার। 
জমিতে সার যত বেশী দেওয়া হবে, মাটির 


গঙ্গে সারের মিশণের জন্য জলের প্রয়ো- 
জনও তত বেড়ে যাবে! শিকড়ের ঠিক 
নীচের স্তরের মাটি ভিজবার মত জল 
দরকার | বেশী দলাদলে তা নীচে চলে 
যাবে এবং মাটিব উপরের স্তরও শক্ত হয়ে 
বোড্রে মাটি ফেটে যাবে । তখন গাছের 
শিকড়ের লীচে না গিয়ে ফাকা দিয়ে সব 
জল নীচে ঢলে যাবে । এ ছাড়া মাটি 
খেকে গাছ যে ছল এ্রচণ করে, তার 
অনেকটা বাইরেব উন্ভাপে বাম্পীভবনের 
মাধামে নাতাগেব সঙ্গে মিশে যানে । গাছ 
যত বড় হবে ও বাইবের উত্তাপ যত 
বাড়বে । বাম্পী ভবনেব জন্য ভলের 
চাহিদাও তত বেড়ে যাবে । এ জন্য 
বধাকালে বা শীতকালে ধান চাষের জনা 
যে পরিমাণ জল দরকার হয়, শ্রীশ্নকালে 
আই 'আব ৮ বা তাই চুং চাষ করতে গেলে 
তাব চেয়ে অনেক বেশী জলের প্রয়োজন 
হবে-_কাজেই ফলন বাডাবার জন্য পধাপ্র 
জল শয. প্রয়োজনীয় জলের নিয়মিত 
গরববাহ দরকাব | অধিক ফলনশীল বীজের 
চারায় দুটি কারণে কীটের প্রকোপ সবচেয়ে 


বেশী । এতদিন এদেশে যে সব বীজ 
ব্যাবহার কর! হত । সেগুলি দেশী কীটের 


আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম ছিল । নূতন 
জাতের বীছে কীটের আক্রমণ প্রতিরোধ 
করার ক্ষমতা খুবই কম। তা ছাড়া আগে 
জমিতে একটা ফসল হত বলে জমি শুকিয়ে 
যাওয়ার সময় কীটগুলি ও মারা যেত। 
এখন অধিক ফলনশীল বীজের জন্য একই 
জমিতে বছরে দুটি বা তিনটি ফসল হচ্ছে 
এবং মাটিও আর্র থাকছে । ফলে 
কীটগুলিও আর মরছে না। রোগ 
জীবাণুর মত কৃষি জমিতে কীটগুলিও 
পাকাপোক্ত হয়ে বংশ বৃদ্ধি করছে। প্রতি 
বছর ধান গাছে পোকার তাণ্ডব কেন 
বাড়ছে, কৃষকেরা তা বুঝতে পারেন না। 
ব্যাপারটি কৃষকদের নিকট পরিস্কার হলে, 
জমি চাষের সময এবং পরে গাছে কীট- 
নাশক দ্রবোর বাবহার অনেক বেড়ে 
যাবে। 

সারের ব্যবহার ' সম্পর্কে সম্যক 
ধারণা না থাকলে 'অতিরিজ্ত সার 
প্রয়োগের ফলে অমির উর্বরতা না বেড়ে 
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ত৷ হাস পেতে পারে 'গোবর বা কম্পো? 
মাটির সঙ্গে মিশে যায়৷ কিন্ত রাসায়নিক 
সার পূরো-পুরি মেশে না, জমিতে কিছুটা 
অবশিষ্ট পড়ে থাকে । ফলে প্রথম 
বছরে একটি জমিতে বিভিন্ন ধরণের সার 
যে পরিমাণে লাগাব কখা । পরের বছ্ষ 
সেই পরিমাণ সারের দরকার হয় ন। 

কোন জমিতে কোন সার কতট। প্ররোছন 

ত৷ মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করেই জানতে 
হয়। দুঃখেব বিষয় এ ব্যাপারে জন 
সাধারণ বা সরক।ব কেউই সচেতন নন । 
যে পব এল।কায অধিক ফলনশীল বীজেব, 
ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে, সেই সব এলাকার 
মাধ্যমিক বিদ্যালযগুলিতে কৃষি বিজ্ঞান] 
পড়াবার ব্যবস্থা করতে পারলে এ সব 
বিদ্যালয় এর গবেষণ।গারেই জমির মাটিব, 
গুণাগুণ পরীক্ষার ব্যবস্থ| করা যেতে পারে৷ 
কারখানায় শ্মিককে যেমন যদ্ত্রপাতি ব্যব- 
হারের কলা কৌশল শেখাতে হয় কৃষব-। 
দেরও তেমনি অধিক ফলনের বিভিন্ন: 
সমস্যার সঙ্গে পরিচিত করানোর দরকার ! 


প্রাটিন-খাদ্য হিসেবে মাছের 
গুরুতৃ | 


সাধারণ হিসেবে দেখতে গেলে, খাদ্যেৰ 


গমস্যা বিশু জোড়া | তাই শস্য ও কৃষি- 
জাত অন্যান্য খাদ্য ছাড।ও আমিষ খাদোৰ 
চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে । শুধু মাছ খাওয়াৰ 


বহর দেখলেই এব আন্দাজ পাওয়া যাষ। 
এখন সারা বিশে বছরে ৬ কোটী টন মাছ 
থাওয়া হয়। ১৯৮৫ সাল নাগাদ এই 
পরিমাণ ১০ কোটী টনে দাড়াবে বলে 


অনুমান। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার 
কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক 


পরিকল্পনার 'আভাসে নির্ভর যোগ্য যে 
সব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, তাই হন 
এ অনুমানের ভিত্তি অনুসন্ধানমূলক 
বিবরণীতে এই ধারণ! প্রকাশ করা হযেছে 
যে, মাছ খাওয়ার পরিমাণ ১৯৭৫ শানে 
৭ কোটী টন এবং ১৯৮৫ সালে ১০ কেটী 
টনে দাড়াবে | এর তিনভ।গের এক ভাগ 
অবশ্য পণ্ড পক্ষীর খাদ্য 'কীশরীল' হিসো 
কাজে লাগবে । 





প্রথম বিশ্যদ্ধ শেষ হয়েছে কিন্ত ভাবতের তীর 


মাল শেষ হয়নি । বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ই 
সনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন প্রথমে বঙ্গ তঙ্গ উপলক্ষে কু হ হয় 
মে তা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে একাটি 
পুবী দলও গড়ে ওঠে । অনেক গুপ্ত সমিতি দেশময় ছড়িরে 
ডে--এবং বোমা তৈরি, অস্ত্র সংগৃহ, গেরিলা ফ্দ্ধপ্রণালী শেখা 
ততির বন্দোবস্ত হতে থাকে | প্রথম বিশুযুদ্ধের সময এই 
পুবীদল নানা রকমে ইংরেজ সরকারকে অতিষ্ঠ করে তোলে । 

এই আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার প্রথম 
কেই নতুন নতুন অনেক আইন কানন প্রনয়ণ করেন। 
দ্রের সময় ভারত রক্ষা আইন নামে এক আইন তৈরি 
বা হয়। তাতে ভারতীয়দের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রায় সকল 
সত্রেই হস্তক্ষেপ করা হয়। এই নতুন আইন যৃদ্ধশেষ হবার 
মাত্র ছয় মাম প্স্ত চাল, থাকবে এরপ স্পষ্ট নির্দেশ ছিল । 
স্ক যখন য্‌দ্ধ শেষ হ'ল তখন ভারত সরকার“মনে করলেন যে 
৷ মাইন উঠে গেলে বিপুবীর। হয়ত আবার গোলমাল করবে । 
৪ জন্য সরকার ভারতবর্ষে বন্তমানে বিপুবের অবস্থা কি এবং 
7 দমনের জন্য কোন নতুন বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকারি 
* ণা এবিষয়ে তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন । 
ই কমিটির সভাপতি হলেন সার সিডনী রাওলাট নামে ইংলণ্ডের 


ডাঃ রমেশ চন্দ্র 


কজন বিচারপতি । আর অন্যান্য সত্যদের মধো ছিলেন দৃ'জন 
তারতীয় এবং দ্‌জন ইংরেজ | সরকার এই কমিটির রিপোর্টের 
ওপর নিভর করে নতুন দুটি আইনের খসড়। প্রস্তত করলেন । 
এই দুইটি ১নং ও ২নং রাগুলাট বিল নামে বিখ্যাত অথবা 
কখ্যাত | 
এই দূটি বিলের স্বপ দেখে সকলেই স্তন্ভিত হয়ে গেলেন | 
কিন্ত দেখা গেল যে ভারতরক্ষা আইনে ক্ুনগণের স্বাধীনতা বে 
পরিমাণে নিয়স্ত্রিত করা হয়েছিল এই দুই বিলে তরি চেয়েও 


অনেক বেশী খর্ব করা হয়েছে । 
বলা বাহুল্য যে, এর বিরুদ্ধে সমগু ভারতবর্ষের সব রাজনৈতিক 


দল ও সকল শেঁণীর অধিবার্সীই তীবু প্রতিবাদ ও আন্দোলন 
করেছিলেন*। কিন্ত সরকার কর্ণপাত করেনানি | 

এই সময়ে মহাত্ব। গান্ধী এই প্রতিবাদে বোগ দেওয়ায় এক 
নতুন পরিস্থিতির টি হল। 

গাক্ীজী সত্যাগহ ঘোষণা করার পৃৰের্ব বড়লাটের কাছে এই 
বিষয়ে চিঠি লিখলেন এবং শেষবারের মত তাঁকে অন. রোধ করলেন 
যাঁতে এই বিল আইনে পরিণত করা না৷ হয়। কিছু বড়লাট 
তাঁতে কর্ণপাত করলেন না ; বিলটি আইন সভায় পাশ হওয়া 
মাত্রই তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করে, এটিকে তিনি আইনে পরিণত 


ত্র মজুমদার 


, করলেন । 


ধনধান্যে ২২শে জুন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৭ 


গান্ধীভী সত্যাগ্হ সুর করবার পৃবের্বে ঘোষণা করলেন যে এর 
সূচনার জন্য ৬ই এপ্রিল সারা দেশে “হরতাল' প্রতিপানিত 
হবে। আগেকার এক ঘোষণা অন্যায়ী দিল্লীতে ৩১শে মার্চ 
এই হরতাল হয় এবং পুলিশের সঙ্গে ছোট খাটো সংঘর্ষও হয় 
এবং পুলিশ গুলি চালায়। ৬ই এপ্রিল মারা ভারতবর্ষে 
হরতাল অনুষ্টিত হয়__কিস্ত কোন স্থানেই কোন রকমে শাস্তি ভঙ্গ 
হয় নি। 

খুব সম্ভব গান্ধীজীর সত্যাগৃহ আন্দোলন তীর নির্দেশ অনুযায়ী 
শাস্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হত কিন্ত সরকার তাতে বাদ সাধলেন । 
৯ই এপ্রিল পাঞ্জাব সরকার অমূ তসরের দ্‌ইজন জনপ্রিয় নায়ক ডঃ 
সত/পাল ও ডঃ কিচল্‌কে গ্রেপ্তার ও অস্তরীণ করেন। এতে 
পরদিন জনতা বক্ষ,দ্ধ হয়ে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোর দিকে 
অগ্ুসর হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ দ্‌ই জননায়কের মক্তির জন্য 
আবেদন কর। | কিন্ত একদল সৈন্য হল-গেট-পলের কাছে তাদের 
পথরোধ করে এবং নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালায়--তাতে 
কয়েকজন হত ও আহত হয়| এর ফলে জনতা বিক্ষুদ্ধ হয়ে 
ফিরে আসে এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নানা নিষ্ঠঈর আচরণ 
করে । তার! পাঁচ জন ইউরোপীয়কে হত্যা করে, কয়েকটি বাড়ী 
পুড়িয়ে দেয়, মিস শেরউড নামে একটি মিশনারী মেম সাহেবকে 
প্রহার করে ও অজ্ঞান অবস্থায় পথে ফেলে রেখে চলে যায় | 
কয়েকজন ভারতবাসী তার সেব! শুণুষা করে ও জ্ঞান ফিরে 
এলে তীর বন্ধদের নিকট পাঠিয়ে দেয়। ওদিকে জনতা আবার 
হল-গেট-পুলের কাছে পৌছায় এবং সৈন্যরা আবার গুলি করায় 
২০৩০ জন নিহত হয়। জনতা টেলিগামের তার কাটে এবং 
শহরের বাইরের দটি রেল ছ্েঁশন আক্রমণ করে । 

১১ই এপ্রিল সহরের অবস্থা মোটামূটি ভালই ছিল। 
সৈন্যদের গুলিতে নিহত বাক্তিদের মৃতদেহ নিয়ে যে মিছিল 
বের করা হয় তারা কোন রকম শান্তিভঙ্গ করে নি। কিন্তু 
সন্ধ্যাবেলায় সেনাপতি ডায়ার সসৈন্যে অমতসরে পে ীছান এবং 
ডেপ্‌টি কমিশনার তার হাতে অম্‌তপরে শাস্তিরক্ষার সম্পৃ্ণ দায়িত্ব 
অর্পণ করেন । 

পরের দিন থেকে সামরিক আইন ঘোষণা না করা হলেও 
সেনাপতি ডায়ার তদনযায়ী কজ আরন্ত ' করলেন। তিনি 
নিবিচারে বহুলোককে গ্েেতার করলেন এবং এক আরশ জারী 
করে কোন রকম সভা বা সমাবেশ নিষিদ্ধ করলেন । কিন্তু এই 
আদেশ তাঁলোভাবে চারিদিকে প্রচার না হওয়াতে অনেকেই 
এই নিষেধের কথা জানত না। একথা ডায়ার নিজেই পৰে 
স্বীকার করেছিলেন । ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা জনসাধারণের 
তরফ থেকে ঘোষণা কর! হয়েছিল যে পরের দিন জালিয়ানওয়ালা- 
বাগে একটি জনসভা হবে। 

জালিয়ানওয়।ল৷ বাগ নামক যে স্বানে সভা হয় সেটি ৰাড়ী 
দিয়ে ঘেরা একটি জায়গা এবং একদিকে তার একটাই 


হাজার । 


ঢোকবার বা বেরোবার রাস্তা । ১৩ই এপ্রিল, বৈশাখী অর্থাৎ 
নববধের দিন । বিকেলে যখন সভা আরম্ভ হয়েছে তখন 
একদল বন্দকধারী সৈন্য ও কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ী নিয়ে 
জেনারেল ডায়ার সভাস্বলে পৌঁছলেন | এই প্রবেশ পথে 
একটি উচু জায়গায় ডায়ার সৈন্য সমাবেশ করলেন । 
সভার লোকসংখ্যা দশ হাজারের ওপর, এর মধ্যে অনেক 
নাবী শি ও বালক ছিল--সকলেই নিরস্ত্র। তথাপি 
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ডায়ার প্রবেশ পখে সৈন্য সমাবেশ করেই গুলি চালাতে আদেশ 
দিলেন । যেখানে লোকের ভীড় বেশী সেই দিকেই তিনি গুলি 
চালাবার আদেশ দিলেন | প্রায় দশ মিনিট ধরে ১৬৫০টি গুলি 
ছোঁড়া হয় । গুলি চালানো আরম্ভ হওয়া মাত্রই সভা ভেঙ্গে 
যায় কিছু লোক শুয়ে পড়ে, কিছু পাচিল বেয়ে পালাতে বুথা 
চেষ্টা করে, কিছু দরজ। দিয়ে বাইরে বেরুবার উদ্দেশ্যে সেই দিকে 
ছুটে আসে কিন্তু ভায়ারের সৈন্যের গুলি চালাতেই থাকে-_ 
যতক্ষণ না গুলি ফুরিয়ে যায়। সহস্াধিক হতাহতের কোন 
ব্যবস্থা করাও তিনি দরকার মনে করলেন না । ফিরে গিয়েই 
তিনি ' আর এক আইন জারী করলেন সন্ধ্যার পরে কেউ বাড়ী 
থেকে বেরুতে পারবে না-__বেরুলেই গুলি করা হবে | যে সব 
হতভাগ্য হতাহত হয়ে পড়েছিল তাদের আত্মীয়স্বজন যে তাদের 
কোন খোজ খবর করবে সে সম্ভাবনাও রইল না। 


সভ্য ভগতের ইতিহাসে গবর্ণমেন্ট, অধিক্‌ত দেশের জনগণের 
উপর এরপ নির্মম ব্যবহার করেছে এরূপ দ.্টান্ত বিরল। 


গতর্ণমেন্ট প্রথমে মৃতের সংখ্যা বলেছিলেন ২৫০, ঘটনার চার 
মাস পরে অন্‌ সন্ধানের ফলে এই সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়। কিন্তু 
ঘটনার অব্যবহিত পরে ধারা অনুসন্ধান করেন তাঁদের মতে মূতের 
তথ্য! ছিল প্রায় এক হাজার | আহতের সংখ্যা ছিল দূ" তিন 
এরা সারা রাত্রি এবং পরের দিনও অনেকক্ষণ বিনা! 


ধনধান্যে ২২শে জুন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৮ 





দেশের নান প্রান্তে মে সব দেশদবদী 
নরমারী লোকচস্ষর অন্তরালে দেশগড়ার 
কাঞ্জে ব্যাপৃত রয়েছেন এখানে তাদের 
কি থাকবে । 








আনু উৎগাদনে 
ব্েকর্চ 


মূশিদাবাদ জেলাৰ সালুযাডাঙ্গার যো: 
নাসিরুদ্দীন মোল্লা এতদিন চিরাচরিত প্রখা 
অনযার্বী চাষব'দ করে আসছিলেন | 
জমিতে ভালো ফসল পেলে খুসী হতেন, 
ফলল ভালো না হলে নিজের ভাগোর 
দোষ দিতেন । কিন্তু ২৬ বছরের এই 
যবকটি এই বছরে আলুর চাঘ কৰে আশা- 
তিবিজ ফসল পেয়েছেন । তার এই 
সাফালো মশিদাবাদ জেলার অনেক চাষীই 
অবাক হয়ে গেছেন । অবশ্য তিনি নিজেও 
কম অবাক হল লি। 

যোঃ নাসিরঙ্গান মোল্লা তার ১০ কাগা 
জমি ভাগ করে, তাতে বেশী ফলনের 
আলুর চাষ করেন। তিনি কুফরি 
চক্্রমরখী এবং কুফরি স্ুদ্দরী এই দুই 
জাতের আলুর বাঁজ লাগান। 


এই বেশী ফলনের আলুর চাষ করা 


সম্পর্কে ক.ষি-বিভাগ তীকে য়ে সব পদ্ধতি 
অনুসরণ করতে বলেন, তিনি সেগুলি সব 
মেনে. চলেন । তিনি যে পব সার ও 
কাটনাশক ব্যবহার কয়েন সেগুলি হ'ল 
-_ প্রধয বারে. | 

(ক) এযামোনিসা 'সারিফেট+-২৫ একি; গ্রাস 


১ 


মুগিদাবাদ জেলায় 


(খ) সুপার ফসফেট-”-৪৭.৫০ কি. গ্রাম 
(গ) এম. পটাস--১৫ কিঃ গ্রাম । 


দ্বিতীয় বারে-_. 


(ক) ইপ্ডিয়া--৬ কি: গ্রাম | ৰ 
(খ) কীটনাশক-_বাইটেকস--১ কি. গ্রাম 
(গ) ডিডিটি__০০ গ্রাম 
তাঁর নিজের নলক.প থেকেই প্রতি 
১৬ দিনে ৬ বার করে জলদেচ দিতেন । 
তার মোট আলুর বীজ লেগেছিলে। ৬০০ 
গ্রাম । 
এই চাষ সম্পূর্ণ করার জনা তার 


মোট বায হয়েছিলো ২৪৭ টাকা ৯ 
পয়সা | 

যে পাঁচ কাঠা জমিতে তিনি ক,ফৰি 
চক্্রমর্শী চাষ করেন তাতে মোট 


ফসল হয় ১.৮৭ ক.ইন্ট্যাল অগ্বাৎ ২৬ মণ। 
অন্য যে গাচ কাঠায় ক.ফবি স্মন্দরী আলু 
লাগান, তাতে মোট ফলন হয় ১ন.৪৮ 
কইন্টাল অথাৎ ৩৮ মণ ৩৫ দের । সব 
চাইতে বড় আল্টিন ওক্রন ডিলো ৬৫০ 
গ্রাম । 

এই একই জমি থেকে গত বছর তিনি 
প্রতি কাঠায় ৭ যণ আল্‌ পেয়েছিলেন । 

বর্তমান বাজার দর অন্যানী তার এই 
আলুর ফসলের মোট মূলা হ'ল ৬৮৭ টাকা 
৮৮ পয়সা । 

আধুনিক ক.মি পদ্ধতি প্রমোগ করে 
তিনি তার সাষান্া এই দশ কাঠা জমি 
থেকে বথেছ&ু লাভ করতে সক্ষম হণ। 
তিনি দৃটি ক.ঘি প্রদশনীতে পুরস্কার পান। 
তা ছাড়। ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে যারা 
সব চাইতে বেশী পাটি উত্পাদন করেন 
তিনি তাদের অন্য তয় ছিলেন 


রাজারহাট-ররকে দো-ফসলী চাষ 
২৪ পরগনার রাজারহাট বুক এলাকাষ 
ফিনি প্রথম প্রচুর-কুলনের বানের চাষ সরু 
করেন এব? বছরে দুটো করে ফসল তোলেন 
তার,নাম হল কাত্তিক চন্দ্র পাল । 
গভ খারিফ মরস্ুমে, তিনি আই আর 


২৪ (আমন) বীজ বুথেছিপপেন এবং একর 


প্রত্তি ৭৫ মণ ধান. গোলায় তুলেছিলেন । 


১০" ধ্ললধানযো ২২শৈ গুম ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৯ 


আমনের ফসল ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি বোরো চাষের জন্যে গা -নেটিভ-১ 
বোনেন। ১৯৬৮" মাসের শেষ 
নাগাদই সে মল কা উপ হযে 
পেল । অথাৎ তিনি এক বছরে ফসল 
পেলেন । 

চিরাচবিত পদ্ধতিতে চাষবাম করে 

বছরে তিনি যে ফসল পেতেন, নতুন খারা 
্রব্ুন এখন ভিনি সেই পরিমাণের 
তিনগুণ ফসল ঘরে তুলছেন | . 

গিকান্তিক পালের উদাম অন্টান। 
কৃষকদেরও নতুন নতুন পদ্ধতি «গ্রহণে 
উৎসাহিত করছে |. | 


ঢাল্প একর জমিতে আট 
একরের ফসল 
পশ্চিম বাংলার ৪ প্রগণার গোগি 
বাখামে শীগোপীকৃষ। মজুমগারের 
একর ভনমি আছে । এই অমির ওপর 
বছরের পর বছর খরচের "মাত্রা ৫ 
অথচ কসলের পরিমাণ কমেছে বই বার্ডেনি! 
অবশেষে তাদের এ অঞ্চলে প্রচুর, ফলন 
বীজের চল হওয়ায় যজমদার, মশাই আঁশার 
আলে দেখতে € পলেন ॥ 
জমিটুকু খেকে যে কোনোও প্রকারে 
আয় বাড়ীতে মনস্ক 'তিনি করলেন । 
তই তিনি তাইচং নো্টিভ--১ এবং 'আই 
আব. ও দুলার্ী বানের .বীজ বুনলেন। 
তাঁর আশা বিফল হ'ল না। অচিরে, এই 
জমি থেকেই তিনি একর প্রতি ৭০ মণ 
ধান ঘরে তুললেন জমিতে জলমেচের 
না 'একটা অগভীর .ক্প খুঁড়ে তার সঙ্গে 
তিনি একটা ডিছেল ইঞ্জিন জুড়ে দিলেন । 
মজমদার মশাই এখন বছরে ' দটো 
ফসল তুলডেন | শুধু ধানের ম্রাষেই 
সন্ত নল | গত যরসুমে এই জমিতে 
মেক্সিকান গমের বীজ বাবহার ক'রে তিনি 
৪৫ মণ গম পেয়েছেন | 
এই পরীক্ষার সাফল্যে উৎসাহিত 
শীমজমদার ফলের চাষেও হাত পাকা- 
বার চেছটা করেছেন । সে পৰীক্ষাতেও 
মজরমপার মশাই সফল হয়েছেন । গত 
বরে গাইঘাটা বক অফিসে যে কৃমি-মেলার 
ডি করা হয় তাতে তার বাগালের 
পেপে ও কলা প্রশংসা পত্র পেয়েছে । 
শারজমদারের এই সাফলা ও তার 
উদ্যম; ত্র অঞ্চলের অন্যানা চাধীদেরও 
কৃষি উন্নয়নে উৎপাহিত করেছে এবং 
তারাও চাষবাসের উন্নতি ক'রে আধিক 
স্না্ছলতা অর্জন করার চেষ্টা করছেন । 
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দ্র কেরালার কয়েকটি ফল হিমালয়ের এই পার্বত্য অঞ্চলে ফলানে। হচ্ছে 


উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে এক নতুন 
জীবন গড়ে উঠছে, চারিদিকে পরিবর্তনের 
সাড়া পাওয়া যাচ্ছে । চীনা আক্রমণের 
পর নূতন যে সব রাস্ত। তৈরি করা হয়েছে 
সেগুলি এই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলকে দেশের 
অন্যান্য অঞ্চলের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে 
এই অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
জীষনও খুব ভ্রুত গতিতে পরিবতিত 


হচ্ছে। 


কামেং জেলার সদর বমডিলা চীনা 
আক্রমণের সময় খুব বিখ্যাত হয়ে পড়ে। 
এই পাবতা সহরটীর পাশে, সেরা গ্রাফটীতে 
এলে, এই পরিবর্তনটা * অত্যন্ত সহজে. 
বুঝতে পারা যায় । মারে দূই বছর পুর্বে 
এই গ্াটির' ডন হয়। গ্রামাটির. লোক- 
সংখ্যা ' হল ৩০০1 ১২টি মোরৃপা ও 
শেরডু কপেন পরিবারকে, তাদের যাযাধর 


জীবন পরিত্যাগ করে স্বারীতাবে ধসধাস 


করার জন্য বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করে, 
এই গ্রামটির পত্বন.কর হয়। চি 

এর! চিরকাল ঝুম চাষ করতে! 

পাহশড়ে খানিকটা জারগায় আগুন লাগিরে 
পরিষ্কার করে নজ এরটু.. 
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তাঁতের সামনে 


ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে আবার এই 
| নি ০৮... হরে পদ্ধতিতে ফসল ফলাতে সুরু করে। 
ডি টি এ জা | কৃষি পদ্ধতি শেখানো হয়) এই রকম 
8 সপ জায়গায় কফির ঢাষও ভালো হওয়ার 

সম্ভাবনা আছে । বমডিলার কাছে একটি 
কৃষি খামারে কফি গাছ লাগিয়ে ভালে 
ফল পাওয়া গেছে । এই গ্রামটিতে এখন 
শিক্ষাবত নেফার শি দুটি হাস মুরগী পালন কেন্রী, একটি শুকর 

রুনি টিটারিরারারারহর পালন কেন্দ্র ও একটি দুগ্ধ কেন্দ্র আছে। 

গাছ উপর এই গ্রামের একজন অধিবাসী দূই 





যাযাবর জীবন এবা পরিত্যাগ করেছেন 


রা 


| ব্ছ পূ কুটির শি হিপেবে কাগ 
(1) দির তৈরী করতে সুক করেন । বার্চ গাছের 
মতো এক রকম গাছের ছাল দিয়ে তিনি 
এই কাগজ তৈরী কষেন। শান্সাদি 
লেখার জন্য শত শত বছর ধবে হালক। 
বাদামী রঙের যে কাগজ ব্যবহৃত হয়ে 
আসছে এগুলি সেই রকম কাগজ । 
ভুটানেও এই ধরণের কাগজ তৈরী কর৷ 
হয়|! গত বছর এই নলের! গ্রামের দু'টি 
পরিধার প্রায় ১৮০০০ টাকার কাগঙ্গ তৈরী 
করে। এই কাগজের কিছুটা স্থানীয় 
অধিবাসীদের ' ব্যবহারে লাগে, কিছুটা 
রপ্তানি কর! হয় | 

গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে বেশীর 
ভাগই ফলের চাষ করেন? সিকিম থেকে 
আপেল গাছের চারা এনে, উত্তর পূর্ব 
প্রান্তের এই অঞ্চঘে লাগানে। হয়েছে এবং 
সেগুলি বেশ বড় হয়ে উঠেছে। তাছাড়। 
নান! ধরণের শাক সবৃভিও উৎপাদন 'কর। 


০0 


চি 





হচেে | গত বছর 'একমাপ্র কামেং মছকৃমা 
২৬০০০ টাকার শাক সবৃজ্বি উৎপাদন 
করছে । এর ফলে গ্রামের অধিবাসীরা 
বেশ কিছু বাড়তি টাকা পেয়েছেন | 

কামে" জেলান মোট গ্রামের সংখ্যা 
হল ১৩১ এবং লোক সংগ্যা 40,000 1 
এই গ্লোয় উন্নযনযুলক যে সব কাজ হচ্ডে 
তাঁল নিদর্শন হিসেবে দেরী গ্রামের উল্লেখ 
কর! হল | 

প্রকৃত পক্ষে বনডিলা গ্রামটি 
সালেই মাত্র মানচিত্রে স্থান পায় । 
এখানে স্থায়ী বামিন্দার সণখ্যা খুবই কম 
ছিলো | বর্ধমানে এটি 8777 লোক পংখা 
বিশিঃ একাটি শহর | এখানে এখন একটি 
হাই স্কুল, একটি হাইয়াব সেকে খাবা স্কুল 

নহিবিতাগ 3 নান্রীপচার কক্ষম ই 
২০টি শষ্যার একটি হাসপাতার রহবছে | 

তা ছাড়া এখানে একাটি প্রশিক্ষণ তথা 
উৎপার্দন কেন্দ্রও স্থাপন কবা তয়েছে | 


এই কেন্ছে কাপ্পোই ও বছ বন, দ্াতোৰ 
ও কামারের কা নেখনে হব এই 


সব সুযোগ স্রবিনে এগানকাব অনিবাপীদের 
জীবনে অনেক বৈচিকসরা এলনছে | 

কামেং জেলার পশ্চিম মিন।ং জেলাটি 
অবখা এই অঞ্চলে সব চাইতে বেশী 
অগ্রগাজী 1 এই জেলার পাশিপ্পাটে নেফার 
প্রণম ডিগী কলেছ স্বাপিত হয় | জিলা" 
সদর আলক্তে একাটি হাইযান সেকেগারী 
স্কুদ আছে এবং সেটিতে প্রা ২০০ ভাত্র 


৪ করে। এই স্কুলটি আদি ও 
1" উপঞ্জাতিদের যাবা এতৃতা দনপ্রিষ 


হারে উঠেছে যে অন্যানা জারগাতেও এই 
রকম স্কুল স্থাপনের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে 
দাবি জানানে। হচ্ছে । আলং সহরে বিদ্যুৎ 


শনি ও করের জল আছে এবং 8০টি 
রনোছে | 


আলঙ্গে শিগৃগীরই "ডোনীনপোলো। 
বা সূ্যচন্্রের একটি মন্দিৰ স্থাপন কন! 
একবারে উত্তরতম অঞ্চল হাড়া 
আর সর্বত্রই স্য্যচন্দ্রের পূজা কর! হয় | 
উত্তরতন অঞ্চলে লামা বন অনপরণ করা 


হব । 


ছয়। লিয়াং, স্ববনসিরি এবং লোহিত 
জেলায় সম্প্রতি প্রত্বতাত্বিক . অনুসন্ধান 
চালিয়ে বৈষ্ণব যন্দিবাদির ধূংসাবশেষ 


পাওয়া গেছে । তাতে যনে হয় অতি 
প্রাচীনকাহুল এ এই অঞ্চলে চক্র স্যোর 


পন্স। প্রচলিত ছিল | 

গালঃ এব" মিনিয়ং উপজাতিতসহ-আর্দি 
উপজ্জাতিরা€ ঝুম চাষের অভ্রাল পবিত্যাগ 
করছে । বর্ভমানে ১৯,৯৭৫ একন জমিতে 
স্বামী-চান কনা হচ্ছে এব” জেলার প্রায় 
800 অধিবাশীর দানাশসোন চাহিদা 
মেটানো হল্চে | এই জেলাম হ৫টি চ্যোট 
দরলস্তে ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হযেছে | 
পচা মান এবং বেশী ফলনের পান ৪ কৃপক- 
গশের মনো জনপ্রির হনে উঠেছে | 

আধুনিকতান নিদর্শন বিদ্যুৎ শক্তিও 
ধান এনে গেছে | ৮টি গ্রামে বিদ্যাৎ 
শন্তি সরবনাহ করা হচ্চে | 
ওনাহিব একাটি জলবিদ্যৎ কেন্দ্রও 
কলা হলে | 

উদ্ভব পূব শীষাস্ত 


১ কিলো- 
তৈবী 


এজেল্পীল কিছু 


অপঠলেন আবহাওয়ার সঙ্গে কেরালার 
'আবহা ওনার মিল খাকায় কিছু লোক, 


গোল অব্রিচেব চাষ করতে উত্সাতী হন 
এবং তাতে সকল ভন | এখানে দারচিনি 


আনংবস এব: কমনালেব্ও ভালো হয়| 
কলার চাশ ক্রমশঃ বাড়ছে । কেরালা 


খেকে কমেক ধরণের কলা এন এখানে 
লাগানে! হন এবং এখানকার মাটিতে 
সেগুলি বেশ ভালো হয়ে উঠছে | একজন 
তো প্রতি একনে ৫& হাজার টাকার কলা 


ফলিবেছেন । সুদূর কেরালার কমেক 
রকমেন' ফল হিমালয়ের কোলে নতুন 
আসন পেয়েছে | 





ফসল তোলায় যন্ত্রের ব্যবহার 


দেশে সবুজ বিপূবের প্রথম পর্যায়ে 
সাফলা নাত করার পর্ব এবং একই ক্ষেতে 
একাধিক ফসল তোলার পদ্ধতি প্রবর্তন, 
করার পর ফগল কাট।, মাড়াই ও ঝাড়াই- 
এন কাকে যন্থ বাবহারের প্রয়োজনীয়তা 
ক্রমশই বেশী করে অনুভব করা যাচ্ছে । 
সম্প্রতি পাগ্ভাবে, শতদ্ক তীরে ফিল্লোরের 
কাছে একটি খামারে জন্‌ ভীয়ারী স্বয়ং 
ক্রিম যগ্ত্রের সাহায্যে কীভাবে ফসল তোলার 
সমস্ত কাজ আপনা আপনি হতে পাবে তা 
দেখানো হয়| 

যন্ত্রটি ক্রমানুষে ফসল কেটে, মেড়ে 
নেছে ছীটা শসা খলিতে তরে দেষ। 
খানিকক্ষণ পরে বন্ত্ুটি আপনা আপনি 
শদ্যের খলিগুলি একটা ট্রেলারে বসিয়ে 
দেশ | অন্ন খরচে এই কাজ ভ্রুত ও 
দক্ষতার সঙ্গে সুসম্পয়্া হয়| 

গম বাজরা ও জোয়ারে ফসল 
তোলাম এই যন্্টি খুবই উপযোগী | এর 
সঙ্তে অন্য যন্ত্রাখ জুড়ে পান ও ভূটাও 
অমনি ক'রে কেটে ঝেডে নেওরা যেতে 
পাবে । 

একটি বৃটিশ ফার্ম সার তালে। করে 


ভেক্ষে গু ডিষে ৯ মীটার পধস্ত ছড়িয়ে 
দেওয়ার একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। 
কেতখামারে যত রকমেব সার ব্যবহার 
করা হয় তার সবগুলিই জমিতে ছড়িয়ে 
দেওরা যাবে এই যন্ত্রের সাহায্যে । 
যান্বের আকার আবধখানা চোঙার মত। 
সাযনের দিকে তার একটি মোটর লাগানো 
আছে । তারই গায়ে লাগানো থাকে দটো 
বড়ধাস কাটার তরোযালের মত অংশ আর 
দটে। প্রক্ষেপক | 
যন্ত্রটি গঠনে ও আকাবে ভারী | চট 
করে এর মেয়ামতির দরকার না পড়ে 
পেইভাবে খটটি তৈরি । মোটর (চালকযন্তর) 
লাগানে। অংশগ্ুলি সামনের ফপকটার সঙ্গে 
যুক্ত নয় এবং এটা এমনভাবে তৈরি মনে 
কোনোও বস্তাংশের গায়ে সার লাগেনা।, 


সার ভাওবার বা' 'ছুড়িয়ে দেওয়ার যন্ত্রাং শন 


গুলো, খুলে বদলে নেওয়া যেতে পারে৷ 
ছাড়া যে কোনোও : দিক থেকে খা 

খোলের মধ্যে সার ভরা চলে. এবং. এক 
কাছা .ক কা দি 


খর কার বাহিত রন 1 নি 


গশ্চিমব্ তথ! ভাবভের কৃষি মম 


গৌরাঙ্গ চন্দ্র মোহাস্ত 


পর পর তিনটি যোজনার কাজ শেষ 
হয়েছে । কিন্ত" পশ্চিম বাংলায় কৃষির 
ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি । এর 
অন্যতম কারণ হল আঁজ্গও আমরা কুষক- 
দের মধ্যে এমন অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতে 
পারি নি যা তাদের কৃষির উন্নয়ন সম্বন্ধে 
আরও বেশী সচেতন করে তুলতে পারে । 

কৃষির ক্ষেত্রে এই অনগ্রসরতার কারণ- 
গুলি আলোচনা করা যাক। কৃষির 
উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট অর্থের সংস্থান কর! 
হয় না। শতকরা প্রায় ৯০ জন কৃষকই 
উৎপন্ন শস্যের মুল্যের শতকরা ১০ ভাগও 
কষির উন্নতির জন্যে ব্যয় করেন না বা 
করতে পারেন না । 

রাসায়নিক সার ব্যাপকভাবে ব্যবহার 
করা হয় না। এই রাজ্যে শতকরা মাত্র 
দুজন কৃষক রাসায়নিক সার ব্যবহার 
করেন। অনেকে অজ্ঞতাহেতু সার ব্যব- 
হারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। 
অনেকের আবার কৃসংস্কার যে রাসায়নিক 
সার ব্যবহারে জমি নষ্ট হয়। জমির 
উব্রতা নষ্ট হয়ে যায়। কুসংস্কার কারুর 
কারুর ক্ষেত্রে এত দৃঢ়মূল যে তার! 
রাসায়নিক সার ব্যবহারের নামে শিউরে 
উঠেন | 

কৃষির উদ্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিগুনি প্রয়োগ করা হয় না। অধি- 
কাংশ কৃষকই মান্ধাতার আমলের সেই 
ভোতা লাঙল আর বলদ চাষের কার্জে 
ব্যবহার করেন। ফলে জমি সুষ্ঠভাবে 
কঘিত হয় না, শসোর গোড়ায় প্রচুর 
পরিমাণে আলো বাতাস লাগে না এবং 
চারাগুলি বাড়তে পারে না, সতেজ হয় 
না এবং ফলনও ভাল হয় না। 
শতকরা বোধহয় একজন কৃষকও ট্রাকটর, 
থেশার ইত্যাদি ব্যবহার করেন না. 
জলসেচের অভাবে এ রাজের অধিকাংশ 
অঞ্চলেই সেচের কোন রকম স্বুযোগ সুবিধা 
নেই। পুকর, খাল, বিল এবং নর্দীর 


এ রাজ্যে 





কাছাকাছি জমিগুলোতেই কেবল সেচ 
দেওয়! যায়। অথচ ভাগিরখী, মহানদী, 
আত্রেয়ী, যমুনা, দামোদর, তিস্তা ইত্যাদির 
মতে৷ অনেকগুলি ছোট বড় নদনদী এ 
রাজের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে । 


যোজনাগুলিতে সেচের উন্নয়ন সম্পর্কে 
অনেক প্রকল্প থাকলেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
অজিত হয়নি । ফলে এই রাজ্য জল- 
সেচের ব্যাপারে অনেকখানি পিছিয়ে 
আছে। সরকারি ফামগুলোতে অবশ্য 
জলসেচের ব্যবস্থা রয়েছে। জনসাধারণ 
সেই রকম কোন সুযোগ সুবিধা পান না। 
ফলে এ রাজ্যের পরিস্বিতি এমন দাড়িয়েছে 
যেএক বছর অনাবৃষ্টি হলে কৃষকদের 
মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে হয় । 

উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহৃত হয় না। 
যে সব বীজের ফলন খুব বেশী হয় 
অধিকাংশ কৃষকই তা ব্যবহার করেন না । 
যেমন উন্নত ধরনের ধানের বীজ হিসাবে 
আমর] জয়৷ পদা। ইত্যাদি ব্যবহার করতে 
পারি | 

রোগ বীজাণুর হাত থেকে শস/ 
বাচানোর বিশেষ কোনোও প্রচেষ্টা নেই । 
শস্য রোপণের পর কৃষকরা ভাবেন তাদের 
দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে । তখন তীর৷ দিন 
গুনতে থাকেন কবে ফসল পাকবে এবং 
তারা তা ঘরে তুলে আনবেন । ইতিমধ্যে 
নানা রকমের কীট পতঙ্গ বা রোগ বীজাণু 
চারাগুলিকে আক্রমণ করলেও সে বিষয়ে 
উদ্বেগ প্রকাশ ছাড়া সাধারণত তারা বিশেষ 
কিছু করেন না। বরং তাঁদের ভূমিকা যেন 
দর্শকের মত | শগ্যের এই সমুহ ক্ষতিকে 
তাঁরা নিজেদের দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেন। 
এ ন্নাজ্যের শতকরা ৫ জবা কৃ্ষকও যদি 
রোগ বীজাণুর হাত থেকে শস্য রক্ষার 
চেষ্টা করেন তো যথেষ্ট । এ ছাড়া শস্য 
ঘরে তুলে আনবার পর আর এক নতুন 
উপদ্রবের আবির্ভাষ ঘটে । সেটি হল 
ইঁদুর । শগ্য ভালভাবে গুদামজ।ত কর- 
বার ব্যবস্থা না থাকায় শস্যের প্রায় দশ 


ধমধান্যে ২২শে জন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৩ 


তাগই ইঁদুরের পেটে যায়| অথচ কৃষক" 
দের ইদুর মারবার উৎসাহ নেই 1 'অনেকে 
মনে করেন ইঁদুর মাঝা পাপ। 


প্রয়ো্ন অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ 
খপ দেবার সুষ্ঠ, ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। 
সরকার যে পরিমাণ খণ দেন তা কৃষকের 
প্রয়োজনের পাঁচ শতাংশও নয়। ফলে 
জনসাধারণ বাদ বাকি প্রয়োজনীয় খণ 
গ্রামের মহাজনদের কাছ থেকে অনেক 
বেশী সুদে সংগ্রহ করেন! তারপর ফসল 
পাকবার পর সুদ লহ খণ শোধ ক'রে ৷ 
ঘরে ওঠে তার পরিমাণ "দাড়ায় অতি 
সামান্য | এমতাবস্বায় সংসার চলে না। 
এ ছাড়া সরকারি কৃষি খণ সাধারণত উচচ 
বিভ্ত ও মধ্যবিত্ত কষকরাই পান। অথচ 
এদের মধ্যে হয়তো বেশীর ভাগের কৃষি 
ধরণের কোন প্রয়োজনই নেই এবং তারা 
এ খণ নেবার পর চড়া সুদে আবার এ 
টাকা নিম্বিত্ত কৃষকদের মধ্যেই বিলি 
করেন। নিমু বিত্ত কৃষকর৷ খণ সংক্রান্ত 
জটিল তত্ব বোঝেন না, বোঝবার চেষ্টাও 
করেন না! অন)দিকে সরকারি উদ্যোগে 
রণ দেবার বিভিন্ন উৎসের কথা জনসাধা- 
রণকে বুঝিয়েও বলা হয় না। অর্থাৎ 
নানা কারণে অধিকাংশ কৃষকই খণ থেকে 
বঞ্চিত হন। 

সরকারের প্রচার বিভাগও কৃষি 
ব্যাপারে জনসাধারণের মনে তেমন সান্তা 
জাগাতে পারেন নি। বছরে হয়ত একআঙ্গ- 
বার দূ একটি গ্রামে কৃষি ছবি দেখানো হয় 
কিন্ত তাতে যে কৃষকদের উৎসাহ বাড়ে জ 
মনে হয় না। বরং ছবিগুলি কৃষকদের 
কাছে আনন্দ লাভের একটা উপকরণ মাত্র 
হয়ে থাকে । 

এই আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে যে কৃষকদের নিরক্ষরতাও কৃষি 
সমস্যার একটা অন্যতম কারণ । বস্তত 
বয়স্কগণের শিক্ষার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে 
ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সারা দেশে 
এমন অনুপ্রেরণা স্যর্টি করতে হবে যাতে 
কৃষকরা উন্নততর বীজ, রাসায়নিক সার 
এবং উন্নততর ও বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী 
প্রয়োগ করেন । রাজ্যের সবব্র জন- 


সেচের ভণা ব্যাপক পরিকল্পনাসূচী গ্রহণ 
করতে হবে । নিমুবিত্ত কৃষকদের প্রয়ো- 
জর্দীর ধণ কম জুদে দিতে হবে। রাসায়নিক 
সার, উন্নততর বীজ, পোকাব হাত থেকে 
শগ্যকে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত স্প্রে প্রভৃতি 
প্রয়োজনবোধে বিনামূল্যে সরবরাহ করতে 
হবে। কৃষকরা যাতে উৎপন্ন ফসলের 
ন্যয্য মূল্য পান সেদিকে নজর রাখতে 
হবে। একই জমিতে দূই বা তদধিক 
ফসল ফলানোর ব্যাপারে কৃষকদের উৎ- 
সাহিত করতে হবে। সর্বোপরি নজর 
রাখতে হবে কোন জমি অনাবাদদী অবস্থায় 
পড়ে না থাকে । 

এ ছাড়া সরকারের কৃষি প্রচার বিভাগকে 
আরও শক্তিশালী করতে হবে। এই 
সমিতিতে কৃষি বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনীয়ার এবং 
বর্তমান কষি প্রণালীতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
অন্ততুজ্জ করতে হবে। দুঃখের বিষর 
দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই 
চাষবাসকে অসন্মানকর ভেবে দূরে সরে 
থাকেন। তাঁদের উপলব্ধি করা দরকার 
যে কৃষি বিপুব ঘটাতে গেলে তাদের সক্রিয় 
সহযোগিতা প্রয়োজন । মনে রাখতে 
হবে কৃষি কার্য অন্যান্য কাজের মতই সম 
মর্যাদা সম্পন্প। যদি আমরা আমাদের 

বদলাতে পারি তবেই পশ্চিম 
বাংলা তথা ভারতের কৃষিক্ষেত্রে বূপাস্তর 
ঘটতে পারে । 
ঠ 


সার! বিশে প্রোটানযুক্ত খাদ্যের চাহিদা 
ক্রমশই বাড়ছে । মানুষের খাদ্য তালিকায় 
যে সব জল স্থল ও উভচর জীবের নাম 
অন্ততুক্ত ' রয়েছে তাদের মোট সংখ্য৷ 
অনেক | 

নর্দী, পুকর, খাল-বিল ও সমুদ্রের মাছ, 
চিওড়ী, কাঁকড়া পুরোপরি ধরা পড়ে না । 
খরা পড়লে বছরে সেগুলির মোট পরিমাণ 
দাড়াতো ১৪ কোটা টন । বিভিন্ন কারণে 
বহু মাছ আহার্য তালিকার বাইরে রাখ! 
হয়েছে; তা না হলে আহার্য হিসেবে 
ধরবার উপযুক্ত মাছের গড়পড়ত। পরিমাণ 
বছরে দাড়াত ২০ কোটী টন। 


জনগণের ঢস্টায় দ্বিগুণ 
সেচের জল 


জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় 
র্জিস্বানের ডুঙ্গারপুরের পাথুরে অঞ্চলে 
সবুজের সমারোহ দেখা দিয়েছে । এই 
জেলায় কয়োর বা জলের অভাব কোন 
দিনই ছিল না, কিন্তু সেই জল তুলে 
জমিতে দিতে হলে যে সব ব্যবস্থার প্রয়ো- 
জন তারই ছিল অভাব, জেলার উপজাতীয় 
অধিবাসীরা গরীব কাজেই অর্থের অভাব. 
টাই ছিল ওদের বড় অভাব । পারশিক 
চক্রের ( অর্থাৎ যে চাক] দিয়ে কয়ো 
থেকে জল তুলে জমিতে দেওয়া যায় ) 
সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ১৯৬৮-৬৯ সালে 
যে অভিযান চালানো হয় তাতে এগুলির 
দংখ্যা এক বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। 
এর ফলে সেচের ক্ষমতাও শতকরা 8০ 
ভাগ বেড়ে গেছে । এতে আরও ৮০০০ 
টন বেশী খাদ্য শস্য ফলানো যাবে | এই 
৮০০০ টন খাদ্যশস্য ৫০0,90০ লোকের 
এক বছরের খাদ্যের সংস্থান করবে । এই 
অভিযানে ব্যয় হয়েছে ২৪.০৫ লক্ষ টাকা, 
এর মধ্যে জনসাধারণ, দৈহিক পরিশ্ম 
করে যে সহযোগিতা করেছেন তার মূল্য 
হ'ল ১০ লক্ষ টাকা । 
এই অভিযানের সাফলা, একটি স্বপূকে 
সফল করে তুলেছে । একটি উপজাতীয়ের 
বাসভূমি এই জেলাটির চতুদিকেই এখন 
কর্মচাঞ্চল্য, প্রত্যেকের চোখে মুখেই যেন 
একটা নতুন বিশ্বাস । 
১৯৬৮ সালের ২৩শে মার্চ যখন 
একদল সরকারী কর্মচারী এবং কিছু 
ংখ্যক বেসরকারী ব্যক্তি ১৫০০ পারশিক 
চক্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করলেন তখন 
থেকেই প্রকৃতপক্ষে এই অভিযান সুর হয়। 
প্রাথমিক প্রয়েজিন গুলি সম্পূর্ণ করার পর. 
স্থির হয় যে উপজাতীয় কৃষকগণকে 8০9০ 
টাক! করে সাহায্য দেওয়া হবে এবং 
বাকি টাকাটা খণ হিসেবে দেওয়া হবে । 
তবে নাম মাত্র চাদা হিসেবে কৃষকগণের 
কাছ থেকে ৫০ টাক। নেওয়। হবে। 
নগদ টাকায় সাহায্য না দিয়ে প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র দেওয়া হবে. এই সিদ্ধান্ত 
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গৃহীত হওয়ায় অভিযানের সাফল্য আরও 
সুনিশ্চিত করা হল। অনেক বেশী 
সংখ্যায় চাকা তৈরি করা হবে বলে 
সেখানেও ব্যয়ের মাত্রা কিছুটা কশে গিয়ে 
সেচ দেওয়রি এই পারশিক চক্রের মূল্য 
৮৫০ টাকা থেকে কমে ৭০০ টাকায় 
দাড়ালো । সরকারী কৃষি কারখানায় মাত্র 
৫ মাসে ৩১০০ পারশিক চক্র তৈরি করা 
হল। বাকীটা তৈরি করলেন স্থানীয় 
ক্ষদ্রায়তন উৎপাদকগণ । 

সেচের এই চক্র পাওয়ার জন্য পঞ্চা- 
য়েত সমিতিগুলোতে নিজেদের নাম 
রেজেপ্্রী করানোর জন্য গ্রামবাসীর সংখ্যা 
বাড়তে থাকায় উৎপাদনের পরিমাণ আরও 
বাড়ানো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো | 

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম 
সপ্তাহে এ অঞ্চলে পারশিক চক্রের প্রথম 
চালান এসে পৌছুলো । ট্রাকে করে 
জয়পুর থেকে এগুলিকে পঞ্চায়েত সমিতির 
সদর দপ্তরে পৌছানোতে খরচ একটু বেশী 
পড়তে লাগলো, কিন্তু তাড়াতাড়ি পৌছা- 
নোর জন্য এই অতিরিক্ত ব্যয়কে আমল 
দেওয়া হ'ল না। প্রতোক স্তরে বিলম্ব 
যথা সম্ভব হাস করা হয়। নাঁজস্ব পাটো- 
যারি এবং গ্রামসেবকগণের সহযোগিতায় 
ধণ ও সাহায্যের জন্য ৬০০০ আবেদনপত্র 
তৈরি করা হ'ল। তারপর কয়েকদিনের 
মধ্যেই গরুর গাড়ীতে এই পারশিক চক্র 
বোঝাই করে একটার পর একটা গাড়ী 
গ্রাম থেকে পঞ্চায়েত সমিতি এবং পঞ্চায়েত 
সমিতি থেকে গ্রামে যাতায়াত সুরু 
করলো । 

উৎপাদনের লক্ষ্য বাড়ানোর ফলে 
এগুলি তৈরি করার টাকা সংগ্রহ করাটা 
একটা বড় সমস্যা হয়ে দাড়ালো | যতগুলি 
চাকার জন্য আবেদন করা হয়েছে সেগুলি 
সব তৈরি করতে হলে মোট ২১ লক্ষ 
টাকার প্রয়োজন। 

এই সমস্যার সমাধান করার জন্য কৃষি: 
বিভাগ ৪8.০৫ লক্ষ টাকার খণ মঞ্ুর 
করলেন । দুভিক্ষ ব্রাণ বিভাগ দিলেন ৭ 
লক্ষ টাকা । উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প 
থেকে ১০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হ'ল। 


অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে, সমাজ 


কল্যাণ বিতাগ ২ লক্ষ টাক দেন। 


এই অভিযানের সাফল্যকে, স্থায়ী 
ভিত্তিতে দৃভিক্ষাবস্থা প্রতিরোধ করা 
সম্পর্কে জনগণের দুঢ়তার প্রতীক বলা 
যায়। একে নিজেদের ভাগ্যোময়নের 
জন্য সংগ্রামের নিদর্শনও বলা যায় । 





রাউরকেলা 


রাউরকেলার ইস্পাত কারখানান্র সম্প্র- 
সারিত অংশের নাম রাখা হয়েছে রাউরকেলা- 
২। সম্প্রসারণের পর লৌহপি৪ উতৎ" 
পাদনের মাত্রা দাঁড়িয়েছে ৯৮ মিলিয়ন 
টন অথাৎ ১,২৪০,০০০ টন ইস্পাত । 
এই ইস্পাত দেশের নতুন নতুন শিল্পের 
চাছিদ। মেটাবে । এই ইম্পাত হবে নানা 
ধরনের যা--জাহাজ তৈরি থেকে জুক করে 
নানা বকমের আধার, বয়লার, মোটরগাড়ীর 
খোল, রেফিজারেটার, এয়ার কগ্ডিশনার 
তৈরির কাজে লাগবে । 

বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনে বড় বড় 
নন্থাংশ তৈরির ব্যাপারে স্বাবলর্বী হবার 
চেষ্টায় ভারত কতটা! অগ্রসব হচ্ছে এই 


পরিকল্পনা তারই পরিচঘ বহন কবছে । 
১৯৫৩ সালে সরকার পশ্চিম জার্মীণীর 
দুটি ফার্ম দেমাগ ও ক্রপরৃকে একটি ইস্পাত 
কারখানার পরিকল্পনা তৈবি করতে বলে- 
ছিলেন | সেই কারখানার উত্পাদন ক্ষমতা 
ধায় করা হয়েছিল পাঁচ লঙ্গ টন। 
গোড়ায় বিনিয়োগের দৃষ্টিতঙ্দী থেকে 
আলোচনা স্তুক হলেও, সবকাব পৰে 
কারখানাটির লক্ষা ১০ লক্ষ টগ বার্য 
করতে এবং এটি সরকারী উদ্যোগ হিসেনে 


বূপায়িত করতে মনস্থ করলেন । অবশেষে 


১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে হিন্দুস্থান 
প্লীল লিখিটেডের নাম রেজিস্রী হল । অবশ্য 
পৃবের্ব চুক্তিমত, ডেমাগ ও ক্রুপস্-এব 
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৯3 


সপ 
7) স্শী 4৮0০ পা ্ ঃ 


++ 


পবামশদাতান ভূমিকা বহাল রইল | আব 
পবিকল্পনা বপায়ণের জন্যে স্বনি বেছে 


নেওয়া হ'ল ওড়িষ্যার বাউরকেলা | 

এই কারখানার জন্যে পশ্চিম জামানী 
খেকে ৩৬৬,০০০ টন যস্ত্রোপকরণ এল | 
বিভিন্ন বন্দরে, বিশেষ করে কলকাতায় এ 
মাল নামিয়ে ট্রেণে চালান করা হল 
বাউরকেলায । পশ্চিম জার্মাণীর ৩০টি 
বড় ফার্ম ৬০টিরও বেশী সিভিল ইপ্রি- 
নীগ়ারিং কোম্পানী পরিকল্পনা কপায়ণে 
অংশ নেয়। কাক্জ যখন পুরো দমে 
চলছিল খন ইঞ্সিনীমাব ও মন্ত্রকৃশলী নিয়ে 
প্রায় দেড় হাজাব লোক কাজ করেছেন। 
আজ খেকে ১০ বছর আগে ১৯৫৯ সালের 
জানুয়ারী মাসে উৎপাদন সুরু হয় । 

গোড়াতেই বড় কাজে হাত দিলে যা 
হয়-সমনুরের অভাবে অনেক অংশেব কাজ 


শে 2 দেকী হনে যায । এগানেও এই 
বাপান ঘটব, ফলে পুরোদাযে কাছ কবে, 


লে পৌছতে চিই ১৯৬১৪২ সাল 
এুদ গেলো | কন ভুখন বাবসাণিক 


ভিন্ডিতি উত্পাদানের মারা কাডিমেজে যা 


১৮৬77 টন যেখান লক্ষাই পবা 
হক্নান্চে 98799) টিন পানের বচিব খই 


পরিমাণ দাড়ান 8১757 টিন ভাবপৰ 
থোকে আপশয কাছে আন নিব পড়েনি, 
পাদ এখ্মেত শিনোি-১৯৩০৩ল ৪ 


৫৮৫,০97) টিন, ১৯৬৪-৬৫তত ৩৯:০7) 


টিন এব' ১৯৬%-৬৬ মাকে উতপার্দনেল 
পারমাণ লক্ষ্য ছাড়িনেছে এব খএতকন। 
৯ ভাগ বেশী হমেছে | 

রঃমশত পাকে লাউলকে না সঙ্গে 


পোডাণ দিশুকব শপশমেন লগ লে তোল 
লব" শত্তন কলে বাউবাকেবাপ নান তল 
'এডিঘান বত | ১৯৩৭-৪দ৫ এই 
কারথানাব মুনাফার পাবমাশ দাদ ৩ 
কোটি টাকা এরা ১৯৬৫-৬৩ত ৭ 
নোট | 

নাউনকেলাধ আান একটি জিগিল আছে 
সান টতবিন কাবগানা | সাবা নিশে শাল 
কাথাও ইম্পাত কারখাশাব সঙ্গে এতো 
বড় পারের কালপাশ)। এবার হান নেইী। 
বাউবকেল। ইমে এমন কহকদি ইউানাদ 
মাচ্চে ব। শুধু ভারতেই নন সমখ এশিনান 
শ্রভিনব । উদাহৰণ স্ববপ না কলা চলে 
টা1গুম মিল, ইলেকৃটোলিটিক টি, 
লহিন এবং দুটি কনিনিউমাম শাল হা- 


৮ 


নাইন্সিং লাইন ইতাদিব 
পরিকর্পণান বপানিাশে খবঢ হামছে 
৩৭/ কোটি টাকা । অবশ এব মণো] 


খনির কাজ, উপনশবা স্থাপন এ প্গিকল্পমা 
রূপায়শেব মব বকম প্রস্রতিৰ কাজ ধবা 
হয়েছে । এন জনো ?বদেশিক বিনিষন 
মুদ্রান চাডিদ। পরশ হমেচ্চে পশ্চিম জাবা- 
পান আখ দিনে । পশ্চিম দামাশ? অরকাব 
প্রথম ১৩২ কোটি টাকার সমান বিনিময় 
মুদ্রা দিনে এ দ্বিতীয কিস্তাতে 5% কোন 
টাকার মমাণ ঝণ দিনে আানাদের কাছে 
মাহায্য কবেছেন। মনে নাখতে হবে যে, 





এই স্প্রস্ানত পরিকল্পনাম প্রচুর পনিমাণ 
উপকনণ ববেছান করা ছযেছে | 
তান গঙ্গে শল্গা তৈনি ও নিমাণ পবিকল্প- 
ন্ময ভাবহীঘদেৰ হাত আছে অনেকখানি | 
উদাছনশন্দপ উরে কব! মেতে পানে 
উত্কল্‌ “শ্রী ম্ংস্থ! নাউবকেলান একটি 
বান জালেনলুদন 8,000 টন মন্ত্রাশ ও 
প্টেল মারো ৩,)9% টন শববলাহ কবেছে। 


অর্ধনতিক ক্ষেত্রে রপান্তর 


দেশে ইঞ্সিনীয়াপ্রি' এ নিমাশ শিরেব 
বিকাশে সাহানা কব! ছাড়াও. নাউবকেল। 


দেশী 


পনিকরণা শেন অনুমত অঞ্চল গুলির 
উঠবে সভাবক হনয় | ভ। ঢাডা এরই 
এবাকাধ মে সব উপচ্ছাতীনণ  বনবাগ 


কবছেণ তানাও উপকতত হযেছেন । শিল্পা 
দেল আবাসিক এলাক। অর্থাৎ উপনগকীটি 


১৩,৬৫৬ 'একন ভূমি জড়ে গডে উচ্েছে । 
এপানকাব বাসিন্দাদের সংখা। হবে ১০০, 


000 1 এ'দেব যধো ৩১,০০০কে সরাসরি 
ইস্পাত কালখানাব না অন্াানা কালখানাষ 
নান দেওয়া হযেছে । 

বিদেশে বাজাবে রাউনকেলাঘ তৈরি 
জিনিসেন চাতিদা বাড়ছে এব" এই গব 
জিনিশ রপ্তানী করার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা 
অর্দন কবা যাচ্চে। যুক্তার্দে রপ্তানী 
কলা হযেছে হটুবোলড্‌ কমেল, নিউদ্দি- 
ন্যাও. অগ্রেলিরা ,ও মধ্যপ্রাচো পাইপ ও 


,ক্গাপানে লৌহ পিগু.। 


সম্প্রতি ক্রিসেট তৈবিব দ্বন্যে একটি 
নতুন পনণেব ইম্পাত তৈরি হয়েছে 
নাউবকেলাম | আবগাবী ও আগম অন্ধ. 
াতে এক নাউনকেলাই ২০ কোটা টাকা 
দ্মা দেব। 


(৮ পৃষ্ঠার পর ) 


চিকিংগাঘ ও শু্াম মাঠেই পড়ে চিল--ম তদেহগুলি পশুদের ভক্ষ্য হয়েছিল | 


ডালিনান এঘালাবাগের মন্বন্তদ হত্যাকাণ্ড ও 
স্বাধীনতা সংগামকে এক নতুন পখে পবিচালিত করল । 


তার পববন্তী ধটনাগুলি ভারতের 
১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর 


মাসে, কলকাতার তরাবতীয় জ্ঞাতীন কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে পাঞ্জাবের নশংস 
ও নক্ন বোচিত পদণাটিন তীবু নিন্দা ক'রে একটা প্রস্তাব গৃহণ করা হ'ল। প্রস্তাবে বলা 
হল... *শ্ববাজ না পাওয়] পধান্ত গান্ধীজীর নির্দেশিত অহিংপ অসহযোগলীতি সমথন 
৫ পালন বাতিরকে দেশবাপীর গামনে আব কোনোও পথ খোলা নেই 1... 


ধনপানা হহশো জন ১১৯৬৭ পৃষ্ঠা, ১৬ 


গৰিমাণ জাগক ন্যুনতম নির্ি মাণ 


ইতিহাস আলোচন!কালে দেখা যায়, 
গোড়ার দিকে প্রায় সমস্ত দেশে সব 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই, একক মাপের নির্দেশ 
ছিল, মানব শরীরেরই কোনও অংশ 
বিশেষে | রৈখিক মাপের একক হিসাবে 
“হাত' বা 'পদের' ( ফুট ) প্রচলন হয়েছিল 
এই কারণে । কিন্ত সকল দেশের এমন 
কি একই দেশের যে কোনও দুই ব্যক্তির 
শরীর, কি দৈধ্যে, কি প্রস্থে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই এক নয়! তাই বিতিম্ন দেশে 
এই এককের মাপও ছিল বিভিন্ন? গ্রীক 
জাতির কাছে এই “ফুটের মাপ ছিল 
হারকিউলিসের পায়ের মাপে। 

ভার বা ওজনের মাপের এককাবলীও 
সহজবোধ/ ছিল না। তরল পদার্থের 
মাপের বেলাতে যে সের, মণ, ছটাক, 
ওজনের বেলাতেও সেই কাঁচচা, ছটাক, 
সের ও মণ।| কিন্তু রৈখিক মাপ, ফুট 
ইঞ্চি ইয়ার্ডের সঙ্গে-_গ্যালনের কোনও 
একটা হজ সম্বন্ধ নাই । ভারতীয় “সের' 
ছটাক', বা মণের' সঙ্গে 'হাত' বা বিঘত' 
বা অঙ্গলি'রও এই রকম কোনও সহজ 
যোগামোগ নেই | সময়ের মাপ জঅশ্বন্ধে 
সুখের কথা এই যে একটা যুক্তিযুক্ত এক- 
কাবলী বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই 
প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জ্যোতিষী 
গণনায় এরও ব্যতিক্রম দেখা যায়। 
এখ।নে ঘন্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডের পরি- 
বর্তে দণ্ড, পল, বিপল প্রভৃতি একক তীরা 
নিজেদের গণনার কাজে ব্যবহার করে 
থাকেন এখনও | ন্‌ 


মটি.ক প্রণালীর জল্মকথ। 
ফরাসী বিপ্রাবের আগে, ফরাসী দেশের 
প্রতি পল্লীতে "পল্লীতে প্রায় .এই রকম 
অসংখ্য ভিষন ' ভিন্ন মাপ প্র্ণালীর প্রচলন 
ছিল।, ফরাসী বিপুবের পর ফরাসী 
গবণমেন্ট এই অসুবিধা দূর করতে বদ্ধ- 
পরিকর 'হন এবং ফ্রান্সের জাতীয় মহাসভার 
নির্দেশে এবং সবিশেষ চেষ্টায় ১1৯৩ 
খৃষ্টাব্দে মেটিক এককাধলীর স্থষ্টি হয়। 


পরে এই প্রথা আইনবলে দেশের পবত্র 
প্রচলিত করা হয়। সেই সময় থেকে 
আজ পর্যস্ত ফরাসী দেশে এই প্রথা মাপের 
আইনানুমোদিত একমাত্র এককাবলী 
হিসেবে চলে আসছে । পরে অনেক দেশ, 
এই প্রণালীতে ছোট বড় এককের মধ্যে 
যুক্তিযুক্ত ও শৃঙ্খলাঁবদ্ধ একটি সহজ সন্বন্ধ 
দেখে, আপন আপনদেশে আইন করে এর 
প্রচলন করেছে । 


(টিক প্রণানা 

এই প্রণালী অনুযায়ী “মিটার রৈখিক 
মাপের মূল মান । কতকগুলি ল্যাটিন ও 
ও গ্রীক শব্দ, নির্দিষ্ট মাপের এককের পূর্বে 
যৌগ করে, এদের গুণিতক এবং অংশ- 
বোধক পরিমাণের মাপ ঠিক করা হয়েছে। 
যে কোনও গণিত পুস্তকে এদের পর- 
স্পরের সন্বন্ধ প্রাঞ্লভাবে লেখা আছে । 


গুণিতকবোধক শক (গ্রীক ) 
১০ ১০০ ১০০০ ১০,০০০ 
ডেক হেক্টে কিলো মিরিয়া 

অংশবোধক শব্দ (ল্যাটিন ) 
১1১০ ১/১০০ ১/১০০০ 
ডেসি সেন্টি মিলি 


এই স্যন্ত উপসর্গের সঙ্গে দৈর্যের 
জন্য “মিটার' বের জন্য এর এবং ঘনত্বের 
জন্য স্টার ব! “লিটার' যোগ করে দিলেই 
সমস্ত রৈখিক, বাগিক ও ধনত্ববোধক মূল 
মাপের এককাবলীর জাতি সম্বন্ধ পাওয়া 


যায়। এদের একই সম্বন্ধ একই নাম। 
কেবল প্রয়োজন মতো, একক যোগ 
করে হ'ল।, 


ূ রঃ 


মূল মাপের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 


এই' রৈখিক মাপের মুন একক-- 


মিটারের দৈর্ঘ্য নিরণয়েরও গোড়াতে একটি 


বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। "দুজন বিখ্যাত 
ফরাসী" গণিতবিদ, দির্িলাগ্বর .ও মির্সে, 
ডানকার্ক' থেকে বাপিলোনা পযন্ত দুইটি 
জায়গার দুরত্ব মাপলেন। ইউরোপের 
নানান দেশ থেকে আরও বাইশজন মনীষী 
এসে' এঁদের মাপ ঝৌোঁকের ফলাফল 'আলো- 


' ধদধামো ২২শে ছুন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৭ 


ডঃ বি. বি. ঘোঁষ 


( গবেষণা বিভাগ, আকাশবাণী ) 


চনা করে স্থির করলেন মে, উত্তরমেক 
থেকে বিঘুবরেখা পর্যন্ত স্থানের দূরত্বের 
১/১০০০,০০০,০০০ অংশের সমান হবে 
এই মিটারের দৈর্য্য। কিন্ত পৃথিবীর 
শরীরের আয়তন অপরিবর্তনীয় নয়। 
পদার্থ বিজ্ঞানীরা এক সন্ধান দিলেন । 
যে কোনও আলোকরশির বর্ণচ্ছটার 
তরঙ্গের দৈর্ধা--এই মিটারের মাপে তুলনা 
করা যেতে পারে। তখন" ঠিক করা 
হয়েছিল খুব বেশী উত্তপ্ত ক্যাডমিয়াম্‌ ধাতু 
থেকে যে আলোকরশ্[ি বেরোয়, তার 
বর্ণচ্ছটায় যে লাল রশ আছে তার আলোক 
তর্রঙ্গের দৈর্ধের ১,৫৫৩,১৬৩৫ গুণ হবে 
এই মিটারের দৈধ্য | সুতরাং প্রয়োজন 
হ'লে, কেবল আলোর দ্বারাই এই মিটারের 
দৈর্ধ্য ঠিক করা চলতে পারে । 

রৈখিক মাপের মত ভার নির্ণয়ও যে 
এই একই প্রকার শব্দগুলি দিয়ে শুধু 
গুণিতক ও আংশিক মাপ ঠিক করা যায় 
তাই নয়, এর একটা যুক্তি সঙ্গত ভিত্তিও 
আছে। এক সেন্টিমিটার ঘন আয়তন 
বিশিষ্ট একটি পাত্রে চার সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ঠ 
জল যতট! ধরে তার ওজন যা হয় তার 
নাম গ্রাম এবং এই গ্রাম, ভার ব। ওজনের 
একক মূল মাপ । 

গুণিতক বা অংশবোধক শব্দগুলি 
গ্রীক এবং ল্যাটিন বলে, শৈশব কালে, 
স্কুলে পড়বার সময় জামাদের গণিতের 
শিক্ষক এদের মনে রাখবার এক সহজ 
উপায় বলে দিয়েছিলেন | সেটা এইরকম £- 

ডেকে হেঁকে কিলিয়ে মেরে 
. দেশী শান্তি মিল 
এক সময়ে যখন এই মাপ প্রণালীর 
প্রচলন ছিল না-_-তখন ছাত্ররা বিদ্যারন্ত 
করতো কাঠা, বিধা, সের, ছটাক বা পাউও, 
শিলিং, পেন্স, গ্যালন ইত্যাদি দিয়ে। 
কিন্ত প্রকৃত জীবনে এদের ব্যবহার ভিন্ন 
ভিন্ন হ'ত বলে অনেক ময় প্রায় দিশাহ।রা 
হ'য়ে যেত। . ূ 

মেটিক মাপ প্রণালী বর্তমানে দশমিক 


প্রণাবীতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ায়, হিসেবের 


শকত্রে গণিতের যোগ, গুণ, বিমোগ 
প্রভৃতি খুবই সহজ সাধ্য হয়ে উঠেছে । 

১৯৫৬ সালে ভারত সরকার আইন 
ক'রে এই মেটি.ক প্রণালী বলবৎ করেছেন। 
গোড়ায় নতুন ব্যবস্থায় অনভ্যন্ত থাকায় 
কিছু অন্গুবিধা ঘটলেও, এখন জনসাধারণ 
এই পদ্ধতির কাধকারিতা 3 উপকারীতা 
উপলদ্ধি করছেন । স্বাধীনত। প্রাপ্তির দশ 
বছরের মধ্যেই মাপ পদ্ধতির আমূল সংস্কার 
করে ও যুদ্রাব ক্ষেত্রে দশমিক প্রথা প্রবতন 
করে সরকার সকলের কতন্ততাভাজন 
হয়েছেন । 


দশর মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে 

ভারতবর্ষে, ১৯৬৫ মালের আগে, 
নানান পদ্ধতিতে মুদ্রা বিনিময়ের কাজ 
চলতো । টাক আর আনার মধ্যে মোটা- 
মুটি একটা বাঁধ। ধরা সম্বন্ধ ছিল প্রাম সব 
জায়গাতেই । কিন্ধু এ ছাড়াও ছিল 'পাই, 
পয়সা, কড়ি' ইত্যাদি । মেটি.ক প্রণালীতে 
মাপজোকের আইনের সঙ্গে সঙ্গে এদিক 
দিরেও একটা মস্ত বড় উপকার হয়েছে । 
জনসাধারণ হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে বা 
দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় দশমিক প্রণালীব 
উপকারিতা সম্বন্ধে ক্রমশঃ সজাগ হয়ে 


উঠছেন | 
বিভিন্ন দেশে মেটি.ক প্রণালীর 


প্রচলন 

ফরাসী দেশে আইনের বলে মেটি.ক 
প্রণালীর প্রচলন হওয়ার পর অন্যান্য 
অনেক দেশ, বৈজ্ঞানিক যুক্তির ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত এই মাপ প্রণালীর নানা রকম 
সুখ-স্ুবিধা অনুভব করে নিজ নিজ দেশে 
আইনানুসারে এই পদ্ধতির প্রচলন 
করেছিল । 

যে সব দেশে মেটিক মাপ প্রণালী 
আইনানুগ নয়, এই পদ্ধতি অনুসরণ না 
কর। দগুনীয় নয় কিংবা বাবসায়ী বা 
মাবারণের মধ্যে বিশেষ চালু নয়--তাদের 
মধো গ্রেট বৃটেন এবং ইউনাইটেড স্টেটস্‌- 
এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
বতমানে এরা এবং অন্যান্য যে দৃ'চারটি 
দেশ এখনও বাকি আছে সকলেই এই 
প্রণালী নিজেদের দেশে প্রচলিত করার জন্য 
আইন তৈরী করছেন । 


*ভাষা হিসেবে 
*ইংপজীর স্থান 


আজকাল এ দেশে ইংরেজী পড়া বা 
শেখার ওপর তেমন শদ্ধা নেই অথবা 
চাকরীর জন্যেও এ ভাষা শেখ! সর্বক্ষেত্রে 
অপরিহার্য নয় । বরং অনেকেই প্রাক্তন 
শাসকগোষ্ঠীর ভাঘ। বলে ইংরাজী ভাঘাকে 
দাসত্বের ভাষা বলে গণ্য করেন | ইংরা- 
জীর প্রতি এত বীতরাগ কাদের ? অথবা 
অন্য ভাষায় বলতে গেলে দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে ইংরেজীর কদর কোথায় ও কী 
রকম ? 

ডঃ বালকৃষণ করুণাকর নায়ার এই 
বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে কতকগুলি বিচিত্র 
তখা উদঘাটন করেছেন । যথা 

১৯৬৫ সালে মোট ৬৪১ জন ছাত্র- 
ছাত্রী ইংরাজীতে এম.এ. পাশ করেন । 
এদের মধ্য দক্ষিণীদের সংখা। ছিল ২৩৫, 
বাকী সব অন্যান্য রাজোর | 

তার এই অনুসন্ধান থেকে একটা 
ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে সব রাজ্যে 
ইংরাজীর বিরোধিতা বেশী প্রকট সেইসব 
রাজে; শিক্ষণীয় বিষয় হিমেবে ইংরাজী 
বেশী জনপ্রিয় । এইসব রাজ্যের পরি- 
সংখ্যান £ দিললী-_৭৮, রাজস্বান-__-১১৮, 
বিহার--২৯৮, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা--৩০৩, 
মধ্যপ্রদেশ- ৪১৯, উত্তর প্রদেশ--৭৭৪, 
মোট ২,২১৪ । 

১৯৬৫ সালে যে ৩০৯০ জন পরীক্ষার্থ 
ইংরেজীতে এম.এ, পাশ করেন তারমধ্যে 
উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে ও বিহারের 
পরীক্ষার্থীদের মোট সংখ্য। ছিল ১৭০০ । 

প্রত্যেক রাজ্যে প্রতি কোটীতে ইংরেজী 
এম.এর আনুপাতিক সংখা বিশেষণ 
করলে আরও কিছু অপ্রত্যাশিত তথ্য 
জানা যায়। ১৯৬৫ সালে অন্ধ, প্রদেশ, 
তামিলনাড, মহীশুর, আসাম ও ওড়িষ্যায় 
প্রতি কোটিতে ২০ "জনেরও কম ইংরাঃ 
জীতে এম.এ. পাশ করেন । গুজরাট ও 
মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা, ছিল ২০-৩০ 
এর মধ্যে এবং কেরালায় ৪৫ । 

পশ্চিমবাংলা (৯২) এবং জন্মু ও 


ধনধান্যে ২২শে জন ১৯৬৯ পষ্টা ১৮ 


কাশুশির ( ১০০ ) ছাড়া বাদবাকী অ.হিন্দী 
ভাষী রাজ্যে প্রতি কোটাতে ৫০0 জনেরও 
কম এম. এ. দেন। অন্যদিকে হিন্দী 
ভাষী রাজাগুলির মধ্যে কোটীর 
হিসাবে বিহার ও রাজস্থানে ৫০-৬০ এর 
মধ্যে, মধ্যপ্রদেশে ১১৩, উত্তর প্রদেশে 
১২২ পাঞ্জাব-হরিয়ানাম ১২৬ এবং দিল্লীতে 
২২৯ ভান ইংরাজীতে এম.এ. দেন । 


ডঃ বালকৃষ্ণ করুণাকর নায়ার, 
সেন্টল সাইীন্টিফিক এও ইগ্রাষ্টিয়াল রিসার্চ 
সংস্বায় গবেষণা করছেন । 


০০ 





টিসি 


খানের অপচয়জনিত খাচ্যাভাব 


সারা বিশে বছরে ২৪০০ থেকে 
8৮০০ কোগি ডলার মূল্যের খাদ্যের অপচয় 
হয় । ক্ষেত খামার প্রভৃতি থেকে আর্ত 
করে গুদামজাত করার মধ্যে অনেক অপচয় 
হয়। এ ছাড়া গুদামজাত করবার সময়, 
থলি বা কাঠের বাক্সে ভরে জাহাজে চালান 
দেওয়ার সময়, প্রচুর খাদ্য চারধারে ছড়িয়ে 
পড়ে যা একত্র করলে পরিমাণে প্রচুর 
দাড়ায় । যেমন ক্ষেতে শস্যের বীজ 
বোনার সময় থেকে ফসল না পাকা পর্ধস্ত 
শস্যের শক্ত অনেক । আগাছার উৎপাত 
তো আছেই তারপর আছে পোকা মাকড় । 
এরপর গাছের যর্দি কোন রোগ হয় তো৷ 
কখাই নেই | পাখীরাও কম শন্র নয়। 
হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, ফসল রক্ষার 
যখাযথ ব্যবস্থা না থাকলে পার্খীর জন্যে 
শতকরা ৭০ ভাগ ফসল একেবারে নষ্ট হয়ে 
যায় । এ ছাড়া গুদামজাত করার সময় 
মেঝে শুকনো কিন। ঘরটি কীট পতঙ্গ 
থেকে মুক্ত কিনা এবং ইদুর চুকতে না 
পারে তার ব্যবস্থা আছে কিনা এই সব” 
গুলোও নজরে না রাখলে বহু খাদ্য পোকা 
মকিড় ও ইনরের পেটে যায় । এই সমস্যা 
শুধু আমাদের দেশেই নয় সব দেশেই কম 
বেশী রয়েছে। তাই আমাদের দেশে 
এখন খাদ্যের অপচয় রোধ করার জন্য 
নান! প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। 





গঠ্িচেী 
আধুনিক জাপানের ধারায় গড়ে উঠবে 


কেন্্র শাসিত ত্বঞ্চলগুলির মধ্যে আকারে ক্ষুদ্রতম পগ্ডিচেরী 
১৯৫৪ সালে ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গ হয়ে যায়। 8৮৪ বগ 
কিলোর্মীটার আয়তনের এই অঞ্চলটি প্রথম পঞ্চবর্ধীয় পরিকল্পনার 
সুফল পুরোপুরি ভোগ করতে পারেনি | কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালে পগ্ডিচেরী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে যে 
বকম অগ্রগতি করে তা" সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য | 


পণ্তিচেরী কৃষিপ্রধান কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেও এদিকে 
তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। তবে বাধিক পরিকল্পনাকালে এ 
বিষয়ে যথেষ্ট যত্ব নেওয়া হয় এবং তারই ফলস্বরূপ প্ডিচেরী 
ইতিমধ্যে খাদ্যের বাপারে স্বনির্ভর তো হয়েছেই, বরং সাধ্য 
অনুযায়ী অন্যান্য ঘাটতি রাজ্যগুলিকেও সাহায্য করছে । যেমন 
গত বছরে পঞ্ডিচেরী কেরালাকে ২৫০০ টন চাল দিয়েছিল । 


এখানে শিল্পের জন্যে যে অর্থের সংস্থান কর! হয়, জাতীয় 
পরিকল্পনায় বরাদ্দ মাপকাঠিতে তার বিচার করা যাবে না কারণ 
এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ তর নিয়োগ যেমন এখনও 
গম্ভব হয়নি তেমনি ক্ষদ্রায়তন শিল্পের সম্ভাবনাও পরোপুরি কার্য- 
করী কর! যায়নি | 

বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রে ৫টি কাপড়ের কল ও একটী চিনির কল 
আছে। প্রান্তন ফরাসী সরকার অন্যান্যের তুলনায় বেশী 
ম্বযোগ সুবিধ! দেওয়ায় এবং ফরাসী ওপনিবেশিক অঞ্চলগুলির 
বাজার পাবার সুনিশ্চিত আশাাস থাকায় এখানেই স্ুতী, ও বস্বের 
কল স্থাপন করা হয়েছিল। বাজারজাত করার সমস।] ছিল ন৷ 
বলেই হয়তো এসব কলে ১,২০০০০. মাকু ও ২,২০০ তাত 
নাছে। ভাবতেও ভালে লাগে, যে, ১৪০ বছর আগে, সেই 
১৮২৯'সালেও বিদ্যুৎশক্তি ও যন্ত্র সজ্জিত কারখানা এ দেশে চন 
হয়েছিল | 

আজকের দিনে সর্বাধিক কর্মী, অর্থাৎ প্ডিচেরীর শতকরা ২০ 
জন অধিবাসী এই শিল্পে নিযুক্ত | এই শিল্পের কল্যাণে বৈদেশিক 
মুদ্রাও আসছে । তবে বর্তমানে বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে যে সঙ্কট 
দেখা দিয়েছে, পণ্ডিচেরীর কলকারখানাগুলি তার আওতা থেকে 
মুক্ত নয়। 

এই অঞ্চলে আখের উৎপাদন প্রচুর । সারা দেশের হিসেবে 
একর প্রতি আখের উৎপাদন এখানেই শর্বাধিক | এর অনুপাতে 
চিনির উৎপাদন হ'ল শতকরা ৮ ভাগ] পগ্ডিচেরীর চিনিকলের 
দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা হ'ল ১,৫০০ টন। ত। ছাড় সরকারী 
ডভিসটিলারীতে আরক তৈরির জন্যে গুড় ব্যবহার করা হয় | 


অনেকগুলি নিজের পায়ে দাড়াতে অক্ষম | 


যস্রপাতি চাঁলাবার জন্যে জালানী হিসেবে নির্ভেজাল সুরাসার 
ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে, এমন কি সম্ভব হলে, পানীয় সুরা, উৎ- 
পাদনের আশায় এই অঞ্চলের সরকার আধুনিক যন্ত্রপাতি বলাতে 
এবং চিনি কলটী সম্প্রসারিত করতে মনস্ব করেছেন । 


ক্ষদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রে ২৫০টি বিভিন্ন শিল্প আছে যার মধ্যে, 
পণ্ডিচেরীতে যেটকু 

সহায় সম্পদ ও কাঁচ৷ উপাদান পাবার সম্ভাবনা আছে তার পুরো৷ 

সদ্যবহারের জন্যে আরও যত্রবান হতে হবে । 


আতানচাবাড়ী শিল্পাঞ্চল আধা-শহর | এখানে ১৮টি ক্ষত 
শিল্প আছে। তা! ছাড়া কারাইকাল ও প্ডচেরীতে গ্রামীণ, 
শিল্পাঞ্চল স্বাপন করা হয়েছে । এ ছাড়া চতুর্থ পরিকল্পনাকালে 
নেইভেলীর কাঁচা মাল কাজে লাগিয়ে আরও একটী শিল্পাঞ্চল 
স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে অবশ্য যদি উদ্যোগী বাবসায়ীরা এগিয়ে 
আসেন তবেই | শিল্প সন্বদ্ধে উৎসাহী ও উদ্যোগী ব্যজিগণ এগিয়ে 
এলে ছোট ছোট শিল্প স্থাপনে সহায়তা পাওয়া যাবে । এই 
শিল্পাঞ্চলের মধ্যে দুটি সরকারী ইউনিট আছে চামড়ার জিনিস ও 
কাঠের জিনিস তৈরির জন্যে । 


রাজ্য সরকার বছরে শতকর। ৩ টাক! সুদে খণ দেন। 
বর্তমানে খণের সর্বোচচ পরিমাণ হ'ল ৫0,000 টাকা | এই 
মাত্রা বাড়িয়ে ২,০০,০০০ করবার প্রস্তাব রয়েছে । এর বেশী 
অর্থ থণ পেতে হলে মাদ্রাজ শিল্প বিনিয়োগ কর্পোরেশনের কাছ 
থেকে পাওয়া যাবে । এই কর্পোরেশনে সরকারের শেয়ার আছে। 


পণ্ডিচেরীতে বন্দরের এবং পরিবহনের অন্যান্য সুবিধা 
প্রচর। বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহও বথেষ্ট। 


শিল্পোৎসাহী ও উদ্যোগী ব্যক্তিগণকে সাহায্য করতে সরকার 
সর্বদাই প্রস্তত। একজন ব্যবসায়ী এই অঞ্চলে নারকেলের 
ছেবড়া নিয়ে ব্যবসায়ে নেমেছেন! এখানকার চুণাপাথরের 
তরসায় অরবিন্দ আশৃমের তরফ থেকে সিমেন্টের একট কারখানা 
খোলা হয়েছে । 

উদ্যোগী শিল্পপতি ও বাবসায়ীরা এগিয়ে এলে এই 
অঞ্চলটি কালক্রমে যে আধুনিক জাপানের ধারায় গড়ে উঠবে 
এ বিঘয়ে কোনোও সন্দেহ নেই । 


ধনধাদো ২২শে জুন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৯ 


বপর) 
নো থেকে খাবার ডিশ 
,গ যাবতীয় কাজ হয় যষ্ত্রে। 


* ও এখন অম্পূর্ণ অন্য ধরণের লোক । 
ও প্রথম যখন এই এ্যাকাডেমিতে আসে 
তখন ওর যে ফটো নেওয়া হয় তার সঙ্গে 
এখনকার চেহারার তুলনা করলেই তা স্পষ্ট 
বৌঝা যায়। লাজক ছেলেটি যে ভবিষ্যতে 
একজন নির্ভরযোগ্য অফিসার হয়ে উঠবে 
তার ছাপ ওর চোখে মুখে দেখতে পাওয়া 
যায়। 


আমরা ওকে জিজ্ঞেস করলাম “তুমি 
এখানে কি কি জিনিস শিখছো ?” 


একদিন যে হয়তে। ভারতের প্রধান 
সেনাপতি হবে সেই জেন্টলুম্যান কেডেট 
বলে উঠলো “সবকিছু” | এই শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের আরও শত শত শিক্ষার্থীর মতো 
মাদপপাও প্রকতপক্ষে সব কিছুই শিখছে । 
ও আমাদের বললে! যে ওর! যদিও স্থল, 
নৌ ও বিমান বাহিনীর জন্য পৃথক পৃথক 
ভাবে নিবর্বাচিত হয়েছে, তবুও ওরা একই 
ইউহিফন্দ্ব পরে, একসঙ্গে থাকে এবং একই 
সঙ্গে পড়াস্তনা করে। ম্থলবাহিনীর 
শিক্ষার্থী গ্রাইডিং এবং এরে।প্রেনের মডেল 
তৈরী করতে শেখে, নৌবাহিনীর শিক্ষা- 
থাঁকে মাচ্চ করা শেখানো হয় আর 
বিমানবাহিনীর শিক্ষার্থী দড়িতে গাট দেয় 
আর হদে সাতার কাটে । 


প্রতিষ্ঠানের কমাগান্ট রিয়ার এড- 
মির্যাল আর, এন, বাটর। আমাদের বললেন 
যে “আমরা এদের সব্বকর্দে পারদশী 
করে তুলতে চেষ্টা করি। প্রশিক্ষণের 
সময় তিন বছর হলেও, শিক্ষাসূচীর তৃতীয় 
বা শেষ বছরে তাদের নিব্বাচিত বিষয়ে 
বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়৷ হয় এবং সুসংহত 
শিক্ষণের সঙ্গেই সেটা চলতে থাকে । এর 
মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ হ'ল শিক্ষামূলক 


০৮ 


সাধারণ পড়াশুনা এবং শতকরা ২৫ ভাগ 
মাত্র প্রতিরক্ষামূলক | মৌলিক শিক্ষা, 
ইতিহাস, ভাষা, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, 
খেলাধুলা ইত্যাদি শিক্ষাসূচীর অস্তর্তৃক্ত। 
ঘোড়ায় চড়া, নৌক। বাওয়।, পৰর্য তারোহণ, 
তাবুতে বাস করা ইত্যাদি বিষয়গুলি শিখ- 
তেও উৎসাহ দেওয়। হয়। ফাউণ্ডি, ও সার্ভের 
কাজও শেখানো হয়। পরীক্ষায় পাশ করার 
ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়না বরং সবদিক 
থেকে কি রকম কর্মক্ষম তা প্রত্যেকদিনই 
বিবেচনা ক'রে দেখা হয়। কমাগ্ডার 
বাটরা আমাদের বললেন যে “শৃঙ্খলা রক্ষা 
সম্পর্কে আমরা খুব কঠোর হলেও, এদের 
বযসোচিত চাপল্যকে আমর! একট ক্ষমার 
চোখে দেখি | 


মাদপলা এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি 
শিক্ষার্থীর দিনের কাজ সুরু হয় সাড়ে 
পাঁচটার বিউগল রাজার সঙ্গে সঙ্গে এবং 
ভবিষ্যতে ফাঁদের সিদ্ধান্তের ওপর জীবন, 
মৃত্যু, জয়, পরাজয় নির্ভর করবে, তাদের 
সারাদিনের সৈনিক বৃত্তির শিক্ষা! সুর হয়। 


ওদের অবশ্য বেশ একটা সামাজিক 
জীবনও আছে । আমরা যখন ওখানে 
ধিয়েছিলাম তখন ঘানার ১১ জন নৌ- 
শিক্ষার্থী এবং ইথিওপিয়ার ৫ জন স্থলসেন৷ 
শিক্ষার্থী ছিলেন | কাজেই আন্তর্জাতিক 
সহাবস্থানের একটা অভিজ্ঞতাও হয়। 
বিদেশের এই শিক্ষার্থীগণকে প্‌থকতাবে 
রাখ! হয়নি, বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে যৃজ্ঞ 
করে দেওয়। হয়েছে । ১২৫ জন শিক্ষার্থীর 
এক একটি বাহিনীর নেতৃত্ব করে সেই 
বাহিনীর শেষ্ঠ শিক্ষার্থী। 


আমর৷ ওকে প্রশূ করলাম এখানকার 
শিক্ষা শেষ হলে তারপর ও কোথায় 
যাবে ।'' পু 
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ও বললো “এখান থেকে আমি যোধ- 
পুরের বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কলেজে 
চলে যাবো, আমার নৌশিক্ষার্থী বন্ধুরা 
চলে যাবে আই, এন. এস “কৃষ্ণায়” এবং 
স্বনবাহিনীর শিক্ষার্থীরা চলে যাবে 
ডেরাডুনের ভারতীয় সামরিক প্রতিষ্ঠানে | 


“এখানকার এ্যাকাভেমি, ডেরাড্‌নের 
মতো৷ একই জিনিস নয় কি ?” 


আমাদের বন্ধটি উত্তর করলো “না” । 


প্রথযে, ১৯২২ সালে তখনকার প্রধান 
সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল স্যার ফিলিপ 
চেটউড ডেরাডনে ভারতীয় সামরিক 
এাকাডেমি স্বপন করেন । ছ্বিতীয় বিশু- 
যদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে এটিকে অফি- 
সার্স ট্রেইনিং স্কুলে পরিণত করা হয় 
এবং স্বাবীনতা লাভের পর এর নতুন নাম 
রাখা হয় আরড ফোপসেঁম এ্যাকাডেমি। পরে 
১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠানটির বন্তমান নাম 
হয় | 


পাঠকদের প্রতি 

পরিকল্পনার রূপ ও বূপায়ণ, দেশের উন্নয়নে 
পরিকল্পনার ভূষিকা এবং পরিকল্পনা কমি- 
শনের কর্মপ্রণালী দেখানোই হল আমাদের 
লক্ষ্য । এই পত্রটিতে যেমন জাতীয় প্রচেষ্টার 
খবর দেওয়। হবে তেমনি সেই প্রচেষ্টার 
অংশীদার হিসেবে পশ্চিম বাংলা, জাতীয় 
ও আঞ্চলিক প্রচেষ্টায় কতটা সক্রিয় ভূমিকা 
নিতে পারছে তাও দেখানো হবে । 

এই বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে মৌলিক 
রূচন। পাঠাবার জন্য পাঠকগণকে অনুরোধ 
জানানো হচ্ছে । প্রকাশিত রচনার জন্য 
পারিশ্মিক দেওয়া হবে। 


০৩ শিস গর 








নৌবহবের জন্য তৈরী 


ভারতীষ 
'আভকাট' তৈলবাহী একটি জাহাজ মাজা- 
গাও ডকে জলে ভাগানো হয়েছে | বন্দরে 
বিভিন্ন জাহাজে আযভক্যাট জ্বালানী সব- 
ববাহ করার জন্য এই জাহাজটি কাজে 


প্রণয় আমাদের দেশে তৈবী কবা হল | 
যুগোসাভিঘার স্পিটে ভারতের বৃহঃ 
তেলবাহী জাহাটিকে জলে ভাসানো 


হয়েছে | জাঁহজিটির ওজন ৮৮,0০০ 
টিশ | শিপিং কর্পোরেশনেব জন্যে তৈরী 


এই জাভাজটির লামকরণ হয়েছে স্বর্গতঃ 
এহরলাল শেহকর নামে । এই জাহাজে 
করে মাদ্রাজ শোধশাগারে অশোধিত তেল 
পাঠানো হবে | বর্তমানে শিপিং কর্পো- 
রেশনেব ছাহাজ সংখ্যা হ'ল ৬৬ 
চে 
ভারতের সর্বপ্রথম সমুদ্রগার্ী টাগ' 
তৈবীর কাজ শুরু হরেছে কলকাতার 
রাষ্্রায়ত্ব গার্ডেন রীচ কারখানায় । এই 
জাহাজটি সর্বাধুনিক ও সূক্ষ্ম ইলেকট্রোনিক 
সরঞ্জামে সজ্জিত করা হবে । এই টাগ্‌ 
২০ টান পর্ন্ত ওজনের জাহাজ টেনে 
আনতে পারবে | 
৮ 
কঠানাডার একটি ফার্ম হিন্দুস্ান 
মেশিন টলস্‌ সংস্থাকে ৫ কোটি টাকা 


শল্যের যন্ত্রপাতি তৈরী করার বরাত 
দিনেছে | এই যন্ত্রপাতি ৫ বছরের মধ্যে 


জোগান দিতে হবে। 


রং 


১৯৬৮-৬১৯ সালের শেঘে ভারতের 
বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রান সঞ্চিত পনিমাণ 
দাঁড়াম ৭৬.৯০ কোটি ডলাব £ এই পবিমাণ 
গত ১০ বছরের পরিমাণের চেয়ে ৫.১ 
কোটা ডলাব বেশী । ইন্টার ন্যাশানাল 
মনিটারী ফাণ্ু-এব ৭.৮০ কোটী ডলাব ফেরৎ 
দিযে এবং খাণ পরিশোধ চুক্তি অনুযাধী 
১.৫০ কোগি ডলার ধাবশোর কৰবেও এ 
অর্থ জমে। 

৫ 

কাকশিল্প ও হাতে চালানে। তাত বস্ত্র 
রপ্তানী করপোরেশন নিবিনা থেকে ৮৫ 
হাজার টাকার ববাত পেয়েছে | 

ন 

খনি ও ধাতু সংক্রান্ত কর্পোরেশন গত 
ভিন বছরে ২০ লক্ষ টনেবও বেশী আক- 
রিক লোহা পাবাদীপ বন্দব থেকে বপ্থানা 
করেছে | 

সং 

জাতীন কয়লা উন্নয়ন কপোরেশন 
১৯৬৮-৬৯ সালে ১ কোটি ২৬ লক্ষ টন 
কনপা উত্পাদন করেছে । গত বছবের 
তলনাঘ এই পনিমাঁণ ২.২৭ শতাংশ বেশী । 
১৯৬৮-৬৯ গানে কপোবেশন ১.২৫ কোশি 
টাকা মনাফা কনেছে। 

৮ 

১৯৬৮-৬৯ সালে কা বপ্াণীন পবি- 
মাণ রেকর্ড মাত্রায় পৌছাব অর্থাৎ ৬৩ 
কোটী টাকাব অখাৎ গত ববেন তুলনাৰ 
১৯ কোটি টাকার বেশী কাজ, রণ্তাথা হয় | 
সোভিযেট ইউনিবন ও মাঁকিন যুক্তবার্দে 
বপ্রানী কবে এই আয় বেড়েছে । 

ধ 

কলিকাতাব একটি কাবখানা তাই ওযান 
খেকে ১ কোটি টাকা মুলোব ওয়াগশ 
তৈরির একটি অর্ডাব পেয়েছে | 

ঠ 
* বোম্বাই এর একাটি তেলকল, সম্প্রসারণেন 
এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন | এন জনা 
এই তেল কলটিকে নুলধন বাবদ ২.৫৪ 


কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। 
সম্প্রসারণের কাজ ১৯৭০-৭১ আথিক 


বছবের শেষভাগে সম্পূর্ণ হবে । 
' 
মহারার্ট্রের বনসম্পদের সরবাঙ্গীন উন্নর- 
নের জন্য ৩.৭৫ কোটি টাকা মূল্যের 
একটি প্রকল্প চালু কর! হয়েছে । এর ফলে 


বিশেষ কবে অনুনত ও জনজাতি অঞ্চলের 
প্রায় 8)) অধিবাসী সাপা বচ্চবের জন্য 
কাছ পাবেশ। 


কলিকাতা বন্দর থেকে ভারতে তৈরি 
নগ্চ পনিমাণ স্বান্ড কাগ সিরিরার় রপ্তানি 
কবা হরেছে | শিল্পোমত দেশগুলির সঙ্গে 
তীব্‌ প্রতিযোগিতা কবে ভারত এই অর্ডার 
সংগ্রহ কবে | 
2১৫ 
বাঙজালোরে অবস্থিত ভাবভীঘ টেলি- 
কোন শিল্প, বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতির 
আমদানি শতকরা ২৫ থেকে ১৭.৬ ভাগ 
কমিনে দেএযায়, লৈদেশিক মুদ্রা ভারত 
গত তিন বব যাবং প্রতি বৰ ₹.9৬ 
কোটি টাকা সঞ্চন কবে । 
5 
পশ্চিমবঙের বীরভূম জেলা, বেশী 
কলশেব গমের চাষে হুশ কেকড স্বাপশ 
নাবেছে | বঙমান মনশএমে যে ৮690 
একর ভামিতে গম চাধ করা হযেছে তার 
মব্যে ৭5০০০ একর মিতেই বেশী কল- 
নের গমের চাম কলা হয়েছে | 
/ 
08ট টেডিং কর্পোরেশনের সঙ্গে একি 
চুক্তি অনুবানী সোভিযেট ইউনিঘন, আগামী 
নব প্রাথ দশ কোটি টানা মূলের ২.৫ 
লঙ্গ, টিন আাইটোছেন মাব সপববাহ করবে। 
শঘ 
এত ২০ বছরে বালস্কানে বভ উদ্োশা- 
মূলক, ছোট, বড় ও নাঝাপি সেচ প্রকাল্পর 
দা ১৫২ কোটি টাকার ৪ বেশী বাম কনা 
হনেছে । এই অব প্রকল্প পাঠিত কবাৰ 
হলে ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে ৭ শল 
এন জমিতে ছলসে৮চ দেওঘাব বাবস্থ। 
চিনো দেখানে এখন ৫৭ লক্ষ একব জমিতে 
ছলসেট দেওয়া যান্ডে । 
ন্‌ 
১১৬৭-৬৮ সালে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা 
মূলোৰ ভারতীর আতর বিদেশে রপ্তানি 
কবা হযেছে।। 


রি 





মোসশের বিরুদ্ধে আমাব মতবাদ 
সম্পর্কে অনেকেই ভুল ধারণা পোষণ 
করেন | যে যন্বপজ্জা শমিকের অমন কেড়ে 
নিঘে তাকে করহীন করে তোলে আমি 
সেই রকম যন্ত্রমজ্গার বিরোবী | 

চে 

আমি বুঝি মে কতকগুলি মূল শিল্পেব 
প্রয়োজন রয়েছে | আরাম কেদাবা ব। 
সশস্ব সমাজতম্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই । 


গমগ্রভাবে পরিবতনেব দণা মআপিক্ষ। 
ম] করে, কাজ কবে যাওযাৰ 'ওপনেই 


আমি বিশ্বাস করি । কাছেই মূল শিল্প গুলিব 
নাম উল্লেখ না করে আমি বলতে পাৰি 
যে, যে শিগপ্পগুনিতে অশেক লোকের এক 
সঙ্গে কাজ করতে হনে সেগুলি নার্াবীন 
হওর|। উচিত। তাদের শুমে যে সব 
জিনিম উৎপাদিত হবে--তা তাঁরা কশলী 
বা'অকশলী যে রকম কমীই হোন না কেন 


_সেগুলির মালিকানা রার্টেব মাধ্যামে 
তাদের ওপরেই বতাবে। 
৫ 


মেসিনের আপাতজরে আমি সন্মো- 
হিত হতে রাজি নই | যে মেসিন ধুংস 
আনে আমি সব সময়েই সেই রকম মেসি- 
নের বিরোধী | কিন্ত সাধারণ যন্ত্রপাতি 
এবং যে সব মেমিন ব্যক্তিগত শুম লাঘব 
করে এবং কুটীরবাসী লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর 
কাজের বোঝ। হান্কা করে সেই রকম মেসিন 
সর্বত্র চালু হোক তাই আমি চাই 
সাধারণভাবে আমি মেগিনের বিরোধা নই 
কিন্ত এই নিয়ে পাগলামি করার বিরোধী | 


যে মেসিনে শুমিকের প্রয়োজন কম হয়ে যাম 
সেই রকম মেসিন কেন বসানো হবে না 
তাই ঘিয়ে চিৎকার করা হয়| শুমিকের 
প্রযোভন ব্রাস করার জনা আধুনিক মেসিন 
বসালে হাজার হাজার শুমিক বেকার হয়ে 
পড়বে এবং অনাহারে মারা পড়বে । 
মানব ভাতিব সামানা ভগাংশের জনা আমি 
মমম ও শুম বাচাতে চাই না, সকলের ছন্য 
সময় ৩ শ্ম বাঁচাতে চাই । আমি ঢাই 
সকলের হাতেই সম্পদ কেন্্রীভীত ভোক, 
গামান্য কযেকনের হাতে নম | 


০ 

ভারতের পুঁজিপতিরা যর্দি জনগন্ণর 
কল্যাণের জনা নিছেদের নিবোছিত না 
করেন এবং নিজেদের জনা আম্পদ অংগ্রাছে 
তাদের ভ্গন বুদ্ধি নিবোগ না করে জন- 
গণের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত না 
করেন তাহলে পরিণামে জনগাণেব ধুংস 
ডেকে এনে নিজেদের ও ধুংস করবেন 
অপ্ৰা তাদের হাতে নিজেরা বৃংস হবেন । 


৮ 





সম্পদ সংগ্রহের এই পাগলামি বন্ধ 
করতে হবে এবং শৃুমিকগণকে কেবলমাত্র 
জীবন ধারণের মতো মজুরি সম্পর্কে 
নিশ্চঘতা দিলেই হবে না, তাদের জন্য 
প্রতিদিন এমন কাজের ব্যবস্থা করতে হবে 


য। শুধুমাত্র গতানুগতিক না হয়ে দাঁড়ায় ।' 


এই রকম অবস্থার যিনি কাক্ধ করবেন 
মেসিন যেমন তাকে জাহায্য করবে তেমনি 
রা এবং মেসিণের মালিককে ও সাহাযা 
করবে । বতমানের এই পাগলামি বন্ধ 
হবে এবং শমিকও একটা চিন্তাকধক ৪ 
উপযূক্ত পরিবেশে কাজ করবেন । 


সং 


কথা আমি পরিষারতাবে 
মানুষের কথাটাই সব্প্রথমে 
ভাবতে হবে। মেসিন যেন মানুষের 
হাতকে অলস করে না দেয়! কোন কোন 
ক্ষেত্রে অবশ্য আমি মেসিনের বিরোধী নই | 
দৃটান্ত হিসেবে সেলাইঘের কলের উল্লেখ 
করা যার । যতগুলি প্রয়োজনীষ মেসিন 
আবিক্ষত হয়েছে এটা ভ'ল গেই রকম 
কয়েকটার মধ্যে অন্যতম | এই মেসিনের 
আবিক্র্তা দেখতেন যে তীর স্ত্রীকি বিপুল 
ধৈর্ষে নিজের হাতে একটির পর একটি ফৌড় 
দিযে সেলই করছেন এবং কেবলমাত্র স্ত্রীর 
এই কষ্ট লাঘৰ করার জন্য তাঁর প্রতি সহ 
প্রীতির ঘিদর্শন হিসেবেই তিনি সেলাইর 
কল উদ্ভাবন করেন। তবে তিনি যে 
শুধু নিছের আ্্রীর শুম ও করের লাঘব 
করেছেন তাই নষ, যাঁরা সেলাইর কল 
কিনতে সশ্ষম সেই রকম প্রত্যেকেরই 
পনিশ্ম বাঁচিরেছেন | 
১ 
আমাদের কর্মশক্তি বাড়ানোর ভন্য 
প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান থাকা দরকার, 
যাতে আমরা আমাদের প্রবোদনীয যন্ত্রপাতি 
তৈরী করে নিতে পারি। পাশ্চাতোর 
যান্ত্রিক সভাতার দাস স্ভলভ অনুকবণ আমা” 
দের নিজন্ব বিদ্যাবৃদ্ধি বা কৃশলতা নঃ 
করে দিতে পাবে এমন কি জীবন ধারণের 
ব্যবস্থাও বিপন্ন ক'বে তুলতে পাবে । 


একাণি 
বলতে চাই | 
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ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপাবেটিত ইগ্াষ্টিয়েল সে।সাইটি লিঃ--করোলব!গ, দির্লী-৫ কতৃ ক মুদ্রিত এবং ডাইরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, 


পতিয়াল] হাউস, নিউ দিল্লী কতু ক প্রকাশিত। 
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অনান্য, 


পরিকল্পনা কমিশনেব পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংল। সংস্করণ 


প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা 


৬ই ভুলাই ১৯৬৯ ₹ ১৫ই 'আধষাদ ১৮৯১ 


৬০1] 1: 03 : 7019 6, 1969 


এই প্রন্িকায় দেশের সামগ্রিক উন্নাযনে 
পরিকল্পনাৰ ভূমিকা দেখানোই আমদের 
উদ্দেশা, তবে, শুধু সরকাবী দৃর্টিভঙগীই 
প্রকাশ করা হন মা। 


পুধান সম্পাদক 
ক.জি. রামাকৃমঃএ 
গমনুয়কালী আম্পাদব 
মনযোহন দেব বততুডী 


সহ সম্পাদক 
নীরদ মুখোপাধ্যা 
গহকাবিণী ( সম্পাদনা ) 
গায়ত্রী দেবী 
মংবাদদাতা ( কণিকাতা ) 
বিবেকানন্দ বাম 
সংবাদদ।ত। ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি. বাঘবন 
মংবাদদ।তা ( দিলী ) 
পৃঙ্করনাথ কৌল 
ফোটে। অফিসাৰ 
টি.এস. নাগরাছণ 
প্রন্ছদপট শি্পী 
আর. সাবঙ্গণ 


সম্পদকীর কার্যালয় £ যোজন। ভবন, পার্গামেন্ট 
সীট, নিউ দিল্লী-১ 
টেলিফোন * ৩৮৩৬৫৫) ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 


টেলিগ্রাফেব ঠিকানা--ঘোজনা, নিউ দিল্লী 


চশদ। প্রভৃতি পাঠাবাৰ ঠিকানা £ বিজনেস 
ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিখালা 
হাউস, নিউ দিল্লী-১ 


চদার হ'ব £ বাধিক ৫ টাকা, দ্বিবাষিক ৯ 
টাক।, ত্রিৰাঘিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পয়স। 





ভুলি লাই 


পরিকল্পনাকে, অন্য কথায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের একট 
সংগ্রাম বলা যেতে পারে-আর তা স্বাধীনতা সংগ্রামের 
চাইতেও অনেক বেশী কঠোর । এই সংগ্রামে, সমগ্র জাতির 
যোগ দেওয়! উচিত। 


-শীমতী ইন্দিরা গান্ধী 


এই সংখ্যায় 

সম্পাদকীয় ও 
পশ্চিমবঙ্গে কারিগরী জনবল ২ 
ডঃ স্রব্তিশ ঘোষ 

দণ্ডকারণ্য $ 
ভারতে ক্রেতা সমবায় ৭ 
বিশনাখ লাহিড়ী 

কিলেণঙ্কারওয়াড়ী ৮ 
সাধারণ অসাধারণ ১৩ 
পশ্চিম বাংলার একটি গ্রাম পঞ্চায়েত ১৪ 


ঘুটঘোরিয়া ১৫ 
প্রতিরক্ষা সামগ্রী সরবরাহে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ভূমিকা ১৬ 


ভি. নাথ 


পরিকল্পনা ও সমীক্ষা ১? 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পরিকক্পনাগুলির মধ্য সমন্বয় ১৮ 


অত্যন্ত প্রয়োজন 
থনথান্যে 


পরিকল্পনার ভূমিকা ও সার্থকতা সম্বন্ধে মৌলিক রচনা 

€ অনধিক ১৫০০ শন্দ ) পাঠান । 

চাঁদার হাঁর 2 প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাঘিক ৫ টাকা. দ্বিবাধিক ৯ টাকা, 
ব্রিবাধিক ১২ টাকা । 


গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন £-- 
বিজনেস্‌ ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়াল! হাউস, নিউ দিল্লী-১ 


ক্ষমতার সমস্যা 


ভারতীয় গণতন্ত্রকে যে কেবলমাত্র একটা প্রশাসনিক ব্যবহ্থার 
পর্যবসিত করতে চাওয়া! হচ্ডে তা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পর্ক 
সম্বন্ধে উচচ মহলে যে সব যুক্তি দেওরা হয় তাতে প্রতিফলিত 
হচ্ছে । বর্তমানের যে যুজির দ্বারা ইতিমধ্যেই পরিকল্পনাসহ 
প্রতিটি জাতীয় সমস্যাকে দক্ষতা ৪ সংবিধানগত প্রশ্নে অন্ততুক্ত 
করে ফেলা হচ্ছে সেই যুক্তিকে প্রশাসন সংস্কার কমিশন স্পষ্টতঃ 
উপেক্ষা করতে পারেন নি। 

গণতন্বকে কেবল দক্ষতার মধ্যে শীমাবদ্ধ রাখা যায় না এবং 


তা প্রায়ই সংবিধানের সীমা৪ অতিক্রম কনে । কাজেই যা 
সম্পূর্ণ দক্ষ নয় এমন কি সংবিধান সল্গত€ হয়াতে। নয়, গণতন্ত্রে 


দষ্টিভঙ্গীতে তা গ্রহণীয় হতে পাবে । 

গান্দীজীর জন[শতবাধিকীতে এটা সারণ কর! বিশেষ করে 
সঙ্গত হবে। প্রতিনিধিমূলক সরকার গণতান্ত্িক মনোভাব 
প্রকাশ করার একটা স্ুৰিবেজনক উপার মাত্র নব এবং তা 
গণতন্ত্রকেই অস্বীকার করার একট উপায় বা হাতিয়ারও হতে 
পারে ন | জনগণের ইচ্ছ] এবং উচচাশার ডাকে আমরা 
কতখানি সাড়া দিতে পারি তাই হ'ল গণতন্ত্রে আমাদের আস্থা 
নিৰপণের শেষ উপায় । 

গান্ধীজী হলেন গর্বাদী যুক্তির প্রতিনিধি । ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদ ও এঁক্যের ক্ষেত্রে তার অনন্য অবদান হ'ল, তিনি 
গণবারদী আদর্শকে সামাজ্যবাদী প্রশাসনিক ধারণ। থেকে জনগণের 
আকাঙ্খায় মুক্তি দিয়েছেন । 

দৃর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পর্ক সম্বন্ধে 
বাদানূবাদের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব, দক্ষতা, জাতীয় শক্তি, রার্্রব্যবস্থার 
মূলসূত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে যে যুক্তি দেখানে। হয় তাতে মনে হয়, যে 
প্রশাসনিক দৃ'্টিভঙ্গী থেকে ভারতীয় এঁক্যের কথা তাবা হয় 
সেইদিকে আবার ফিরে যাওয়ার একটা চেষ্টা কর! হচ্ছে এবং 
জনগণের অনুমোদন ও অংশগ্রহণের ভূমিকাটি উপেক্ষা করার 
চেষ্টা চলেছে । 

বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পক নীতিগত ছকে বাঁধা 
নয় তবে, এগুলির কথা পরেও ভাবা যেতে পারে । আপাতত 

স্বীকার করে নিতে হবে তা হ'ল, যে সৃ্ত্রগুলি ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের মূল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় সেগুলি যুক্তি 


হিসেবে উচচাঙ্গের হতে পারে কিন্ত তাতে কা হবে না।' 


অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান. যেমন শুধু আইন বিশেষজ্ঞগণের হাতেই 
ছেড়ে দেওয়া যায়নি তেমনি ভারতীয় ত্রক্য ও সংহতির ভার 
কেৰলমার্র 'প্রশানের হাতে ফেলে রাখা. যেতে পারে না। 
ব্যাপক, অথে এটা হ'ল একটা বিজিত, সমস্যা, প্রশাসন 
বাবস্থা সংস্কারের সমস্যা নয় 


এখন প্রশ হ'ল £ খাদের কি নি অআতীয়তাবাগ : 





আমাদের যদি তা থাকতে 
তাহলে আমরা পুলিশ, নিরাপত্তা বাবস্থা এবং বেকন্দ্রীর প্রশাসনের 


সম্পকে কোন জীবনদর্ধন আছে? 


দায়িত্ব প্রভৃতির মতো অযৌক্তিক তর্কের ঘৃণিপাকে এই রকষ 
শোচনীয়ভাবে জড়িয়ে পড়তাম না | রস 

তারতীর একাকে যদি আইন ও শুঙ্খল! রক্ষার পরশ লীমিত 
কর। ন! যায়, তাহলে একে অর্থনৈতিক উঠ্নয়নের একটা সুবিধে- 
জনক পদ্ধতি, বলেও স্বীকার করা যায় না। কেবলমাত্র 
সমৃদ্ধি বা শক্তিই একটা জাতিকে গঠন করতে পারে না। 
জাতীয়তাবাদের সব রকম অভিব্যক্তিভে, ভারতের জনলাধারণকে 
আর৪ গভীরভাবে সংযুক্ত করে ভারতীয় জাতীয়বাদকে তার 
যোগ্যআসনে স্ুপ্রতি উচিত করতে হবে । 

গান্ধী্জীর প্রদশিত পথেই কেবল ভারতীর একা একটা 
দৃদমূল ভিত্তি পেতে পারে, কারণ গান্বীজীর নেতৃত্বে যে জাতীয় 
আন্দোলনের বন্যা সব রকম প্রশাসনিক, আঞ্চলিক, ধর্মীয় ও 
ভাষাগত বাঁধ ভাসিরে নিয়ে যায়, তার পুঝে ধর্মের বিপুল শি 
অথবা সর্বাত্বক কর্তৃত্ব ও তা সম্ভব করে ভুলতে পারেনি । 

তাঁকে বদি ভারতীয স্বাধীনতা ও এঁকোর জনক বলে গণা 
করা হয় তা হলে সেই স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের মাধ্যমে কি করে 
আরও সজীব হয়ে উঠতে পারে এবং জনসাধারণ অংশ গ্রহণ 
করলে সেই এক কি করে আর? শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে 
সেই সম্পর্কে তার মতধ।দকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। 


তিনি বলেছেন যে, একনায়কহের পরিবর্তে ২০ জনের 
হাতে ক্ষমতা থাকলেই তা গণতন্ত্র হয় না। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
করাটা হ'ল দূর্বলচিত্তের উচচাকাখার প্রকাশ । ভারতীয় গণতম্ 
সংবিধান থেকে শক্তি আহরণ করে না। জনসাধারণই হ'স 
তার শক্তির উতম এবং প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে 
আসাই, সর্বক্গণের চেষ্টা হওয়া উচিত। 

গান্ধীজীর গ্রাম পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে সাংবিধানিক কাঠা- 
মেরি ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না! | এট ছিল একটা আদর্শ মাত্র 
কিন্ত দুখের বিষয় বর্তমানে তারতের চিন্তাধারার আদর্শ ও 
মতবাদ, সংঘাত স্যট্টি করছে। 

কেন্দ্র ও রাজাগুলির মধ্যে সম্পর্কের সমস্যার মূল কখা হ'ল, 
জনগণের হাতে কতটক্‌ ক্ষমতা অর্পণ করা হবে ? এই দেওয়া 
নেওয়ার সম্পর্ক কোনদিনই শেষ হয় না। শেখ পর্যস্ত গ্রান্মীভীর 
উদ্জিই মেনে নিতে হবে-কোন ক্ষমতা নেই, কাছেই কোন 
রা নেই । 

যেকোন অবস্থাতেই হোক এটা হ'ল রাজনৈতিক নেতৃতের 

প্রশৃ, ই ভোক্তবাজির নয় । 


পশ্চ্যিবঙ্গে কারিগরী জনবল 


এবং কারিগরী উদ্ঃশিক্ষাব্রম 


ডঃ জুব্রতেশ ঘোষ 


( যাদবপুর বিশুবিদ্যালয় ) 


যে কোনে!9 উন্নতিকামী দেশে কারি- 
গবী উচচশিক্ষার পরিকল্পনা ও তা কার্যকরী 
কুরার সুচী জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের 
পরিপ্রেক্ষিতে স্ব্ির করা উচিত । দেশের 
কারিগরী লোকবলের চাহিদা €মটাবার 
উপযোগী একাটা কার্ষস্চা নিদিষ্ট করা 
বর্তমান বৈষয়িক অবস্থার বিচারে কারিগরী 
ও বৈজ্ঞানিক শিন্পাসূচীর মূল উদ্দেশ্য 
হওয়৷ উচিত । এক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলা 
কতটা কাজ হয়েছে তাই নিবে আমরা 
'আজ আলোচনা করব । 


রাজ্যপধ্যায়ে বকা সমস্থ। 
বিজ্ঞান ও যদ্ববিদ্যটাকে এক কথায় 
আমর! কানিগরীবিদ্যা বলে অভিহিত 
করছি, আলোচনার স্ববিধার জন্যে । যাই 
হোক, প্রথমে দেখা যাক পশ্মিবাংলায় 
কারিগরী লোকবলের সমস্যা কী রকম। 
এই রাজ্যের কর্ম নিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে 
কারিগরী বিষয়ে স্াতকোত্তর কর্ম প্রার্থীদের 
যে নাম পঞ্জী আছে তাতে উল্লিখিত পরি- 
সংখ্যান হ'ল এই রকম +-- 
সু!তক মানযুক প্রার্থী সাাতকোত্তর 


মানযুক্ত কর্মপ্রাথা 

বিজ্ঞান বিষয়ে কারিগরী বিজ্ঞান 'ও 
বিষয়ে কারিগরী 

বিষয়গুলিতে 

জন, ১৯৬৬ ৫,৩৫০ ৬৪৮ ২৩৭ 
জন, ১৯৬৭ ৪,৫৬৭ ৭৯৫ ২৭২ 
জুন, ১৯৬৮ ৪,৩৬৪ ১,১৪৬ ৪১১ 


(সুত্র : জাতীয় কর্মনিয়োগ কৃত্যকের 
পশ্চিমবঙ্গস্ব কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 
প্রতিবেদনসনূহ ) 

এই পরিসংখ্যান দেখে এ কথা স্পষ্ট 
বোঝা যায় যে, এ রাজ্যে কারিগরী সাতক- 
দের মধ্যে বেকার সমস্যা ক্রমশঃ বেড়ে 


চলেছে । বিজ্ঞান সাতকদের মধো কর্ম- 
প্রাখীর সংখা! বেশী না হ'লেও সমগ্রভাবে 
দেখলে কারিগরী বিদ্যায় সাতক ও সাত- 
কোন্তর কর্মপ্রথীদের বিপুল সংখ্যা সমস্যার 
তীবতর ইঙ্গিত দেয় । সাধারণত উন্নয়ন- 
শীল অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
পর্ধায়ে এই জাতীয় শিক্ষিত বিজ্ঞানবিদ ও 
যন্্বিদদের অভাবটাই বড় হয়ে ওঠে। 
আমাদের দেশেও তিনটি পরিকল্পন। পর্বস্ত 
শিল্পোনয়নের ক্ষেত্রে সেই রকম অবস্থা 
চিল । সেই কাবণে দেশে বু কাবিগরী 
শিক্ষারতন প্রতিষ্ঠা করা হযেছিল খ্রবং 
প্রতিষ্ঠিত শ্িক্ষায়তনগুলিতে আসন সংখ্যা 
বাড়াশো হযেছিল | এ অবস্থায় এ রকম 
সমস্যার উদ্ভব হওয়ার কারণ কী? সন্ত- 
বত: আমাদের দেশে উচচ শিক্ষাসূচী, 
জনবল সংক্রান্ত কাযসূচী এবং যন্ত্র ও 
বিজ্ঞানবিদ্‌ লোকবল নিয়োগে কমসুচীর 
মধ্যে কোনোও অমনুয় স্বাপন কর! হয়নি 
বলে কারিগরী বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের 
মধ্যে বেকার সমস্যা তীৰু হয়ে উঠছে। 


ন্বল্সমেয়াদী কার্যক্রমের 
প্রয়োজনীয়তা 


এই সমস্যার নিরসনের জনে) কারি- 
গরী উচচশিক্ষা পরিকল্পনা ও লোকবল 
নিয়োগ পরিকল্পনা দীর্ধমেয়াদী ভিত্তিতে 
প্রণীত হওয়। প্রয়োজন | কিন্তু বর্তমানে 
পরিকল্পনার গলদের জন্যেই হোক বা 
রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে মন্দার জন্যেই হোক, 
কারিগরী বিষয়ে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে 
বেকার সমস্যা সমাধানের সূত্রপাত হিসেবে 
একটি স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রম থাকা উচিত। 
তবে এ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া 
উচিত রাজ্যসরকারের | তা ছাড়া বিশু- 
বিদ্যালয় ও কারিগরী শিক্ষায়তনগুনিও 
কিছু কিছু সহায়ক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে 
পারেন । 

গত ৩০ বছরে সারা ভারাতে বিশেষ 


ধনধান্যে ৬ই জুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২ 


করে পশ্চিমবঙলের শিল্প ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
অগ্রগতি হলেও গুণগতভাবে বিভিন্ন 
শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি সম্গ্রভাবে ধরতে 
গেলে, প্রাক স্বাধীনতা যুগের তুলনায় 
বিশেষ বাড়েনি । 


স্ট্যাানোভাইট আন্দোলন 

এই প্রসঙ্গে সোভিরেট রাশিয়ায় 
স্ট্যাখানোভাইট আন্দোলনের সাফল্যের 
উল্লেখ প্রাসঙ্গিক | ব্যয়বহুল শৃমলাঘবকারী 
যন্ত্র না বসিয়ে, শমিক ছাঁটাই না কবে, 
শুধ শ্ষ্ঠতর শুম বিভাগ পদ্ধতি প্রবর্তন 
করে কী করে এর আন্দোলন সফল করা 
হয়েছে তা বিবেচনার যোগ্য । উন্নততর 
নক্সা ও উন্নততর 'লে-আউট' গ্রহণ করে 
কাচা মাল ও উত্পাদনের অন্যান্য উপ- 
করণের অপচয় রোধ করে, উন্নততর 
উত্পাদন কৌশল উতদ্তাবনে ও প্রবর্তনে, 
শুমিক ককীদের উৎসাহ দিয়ে এবং তাদের 
যথাযখ শিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে কী করে 
উৎপার্দিকা শক্তি যথাসম্ভব বাড়ানো৷ সম্ভব, 
স্ট্যাখানোভাইট আন্দোলনের সাফল্য এই 
শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই তা প্রমাণ 
করেছে। ভারতে ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালে 
আস্তর্জাতিক শৃম সংস্থা! যে 'প্রোডাকৃাটিভিটি 
মিশন' পাঠায় সেই মিশন বিভিন্ন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে 
নানা সহজ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের 
উদাহরণ স্বাপন করে। 


উত্পাদিকষা। শক্তি গবেষণা কোষ 


রাজ্য সরকার যদি প্রত্যেকটি বৃহৎ 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিকাশক্তি বর্ধনের 
পক্ষে উপযোগী পদ্থাগুলি অনুসন্ধান করেন 
এবং প্রতিষ্ঠানের স্তরে সেগুলির প্রয়োগ 
সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন/ একটি করে 
উৎপার্দিক। শক্তি গবেষণ। কোষ' স্বাপনের 
জন্য বেসরকারী: মালিকদের অনুরোধ 
মারফৎ সন্মত করাতে এবং সরকারী শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিতে 
পারেন, তবে অবিলঙ্ে এই কোষগুলিতে 
কিছু যন্ত্বিদ ও বিজ্ঞানীদের কর্মসংস্থান 
হতে পারে, এবং সেই প্রতিষ্ঠানগুলি স্বপ্ন 
উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপািকা শস্তি বিকাশের 


'বিভিম্ন পদ্ধতি নিজ লিভ কর্মক্ষেত্রের 


পরিবেশ অনুষায়ী প্রয়োগ করে লাভবান 
হতে পারে । এই কোধগুলিতে কর্মরত 
যন্ত্রবিদ, ও বৈজ্ঞানিকরা শুধু যে বিভিন্ন 
পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভাব্যতা বিচার করবেন 
এবং বাস্তবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করবেন 
তাই নয়, তারা সেই সঙ্গে শুমিক কারি- 
গরদের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার জন্য 
কারখানার কাজের সময়ের মধ্যে একটা 
নিদিষ্ট সময়ে এক এক দল শৃমিককে 
পর্যায়ক্রমে উন্নততর উৎপাদন কৌশল 
সন্বন্ধে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেবেন | এ সৰ 
কাজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত যগ্ত্রবিদ্‌ 
ও বিজ্ঞানী প্রয়োজন । রাজ্য সরকার 
বিশুবিদ্যালয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি 
প্রতোকে যদি এই বিষয়ে তাদের নিজ 
নিজ দায়িত্ব পালন করেন, তবে এ ধরণের 
উৎপারিক! শক্তি গবেষণা ও শৃমিক শিক্ষ- 
ণের মধ্য দিয়ে, সর্ব শেণীর কারিগরী 
সুতক এবং অন্ততঃ ফলিত রসায়ন ও 
কলিত পদার্থ বিদ্যার স্াতকদের পক্ষে 
নভুণ এক কর্মক্ষেত্র তৈরি হবে । 

বেকার কারিগরী স্াতকদের মধ্যে 
তুলনামূলকভাবে বাস্কারদের কর্মসংস্থান 
সমস্যার তীৰ্তা পশ্চিমবঙ্গে বেশী অনুভূত 
হচ্ছে । বেকার সমস্যার তীবৃতা উপশমে 
সরকারী নির্মাণকার্ষের উপযোগিতা আজ 
ধনবিজ্ঞানে বহুল স্বীকৃত। রাজ্যের 
সামগ্রিক বেকার সমস্যার তীবৃতা হাসের 
ন্য এবং উন্নয়নী কাজের অঙ্গ হিসেবে 
সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের বা সেচ প্রকল্পের 
অধাঁনে যে সব নির্মাণমূলক কাজ হাতে 
নেওয়া হবে (যেমন পথ নির্মাণ, সেতু 
নির্মাণ, স্বাস্ব্যকেন্্র, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র বা 
বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, সেচের জন্য খাল 
কাটা ও কূপ খনন ইত্যাদি ) সেগুলি যদি 
বেসরকারী ঠিকাদারদের দিয়ে না করিয়ে, 
এই সব কাজের জন্য গ্রামাঞ্চলে একটি 
স্থারী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 'নির্মাণবাহিনী' গঠন 
কর। হয় তবে প্রয়োজন মত সেই “নিাণ 
বাহিনী'র বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নিকটবতী 
শঞ্চলগুলির সর্বত্র এই শিক্ষিত ও স্থায়ী 
শি্বাণ কষীদের পাঠানো বাবে । এ 
কম একটি নির্মাণ বাহিনীর তব্াবধানের 
বাজে প্রচুর সংখ্যক স্াতক বাস্বকার ও 


বাস্ত বিদ্যা ডিপ্োোমাধারী তত্বাবধায়কের 
কর্ম সংস্থান হবে। 

বিভি্ন বিশুবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও 
কাবিগরী ফ্যাকাল্টি এবং কারিগরী শিক্ষা- 
যতনগুলিতে ছাত্রগ্রহণের যে বাবস্থা! 
বর্তমানে প্রচলিত আছে, ভার পরিবর্তে 
সমগ্র রাজ্যে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিতে পাঁচ 
বছর পরে (ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রে 
তদূপযুক্ত সময় সীমায় ) যন্ত্রবিদ্‌ ও বিজ্ঞান 
সাতকদের সম্ভাব্য চাহিদার ভিত্তিতে 
(রাজ্যের লোকবল পরিকল্পন। মারফৎ এই 
সম্ভাব্য চাহি নিরূপণ করতে হবে ) 
প্রত্যেক ফ্যাকান্টিতে ও তার অস্তর্ুক্ত 
বিভাগগুলিতে ছাত্র ভাতির হার নিয়মিত- 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে । অর্থাৎ এই 
ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজ্যের লোক বল 
পদ্ধিকল্পননা থেকে উপযুক্ত তখ্য আহরণ 
করে প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য ছাত্র 
ভতির বাম্িক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। 
এর ফলে কোন কোন কাজ বা কারিগয়ী 
পেশায় শিক্ষিত কর্মীর অভাবের পাশাপাশি 
যে রকম কারিগরী বেকার সমস্যা এখন 
দেখা যাঁয়, তার পুনরাবৃন্তি বোধ করা 
যাবে । আমাদের দেশে প্রথম দুটি পঞ্চ- 
বাঘিকী পরিকল্পনায় লোকবল পৰিকল্পনার 
নানা অসম্পূণত। ছিল। কেন্দ্রীয় পরি- 
কল্পনা কমিশনের লোকবল পরিকল্পনা 
বিভাগ এ বিষয়ে কিছু প্রয়াস অবশ্য 
করেছিলেন । কিন্তু ভারতের মত অর্থ- 
নৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর দেশে 
উন্নয়নকালীন লোকবল পরিকল্পনা যে 
ধরণের বিশেষণ, সংশুষেণ এবং তাত্বিক 
উপকরণ প্রয়োগের ওপয় ভিত্তি করে গড়ে 
উঠতে পারে, সে সম্বন্ধে উপযুক্ত কাজ 
যথেষ্ট পরিমাণে প্রথম দুটি পরিকল্পনাকালে 
হয় নি। তৃতীয় পরিকল্পনার সময় থেকেই 
এ শন্বন্ধে প্রায়োগিক গবেষণার কাজ সুরু 
শ্ছয়। ১৯৬২ সালে নয়৷ দিল্লীতে প্রতি- 
চিত ইনষ্টিটিউট অব আ্যাপ্রায়েড ম্যান 
পাওয়ার রিসার্চে--লাকবল পরিকল্পনার 
নান! দিক সম্বন্ধে গবেষণা চলছে | পরি- 
কল্পনা কমিশনে এবং কোন কোন 
বিশুবিদ্যালয়েও এ সম্বন্ধে গবেষণার সাধ্যমে 
নানা তথয সংগৃহীত হচ্ছে। 


ধররানেট ৬ই জুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৩ 


তৰে ভারতে লোকবল পরিকয়ানার 
একটা প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই যে, এ ধরণের 
পরিকল্পনার জন্য বিভিগ্ন শেণীর লোকবলের 
চাহিদ! নির্ধারণ এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত 
ভিত্তিতে করা হয় নি। 

সারা ভারতের জন্য সম্ভাব্য লেকিবল 
চাহিদা নিধারণ কর গেলেও এবং তার 
ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজে।র এবং অঞ্চলের 
লোকবল চাহিদা নির্ধারণ অসম্ভব না হলেও 
নিমুস্তরে সংগৃহীত তথ্যাদির সংযোজনে 
প্রণীত আঞ্চলিক ও রাজ্স্তরের লোকবল 
পরিকল্পনা যতটা বাস্তববাদী ও নিখুঁত হাতে 
পারে, তা হচ্ছে না। তারতের মত 
উন্নয়নশীল অর্থশীতিক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের 
পর্যায়ে উৎপাদন কৌশল ও উপকরণ 
স্নিবেশ সুনিশ্চিতভাবে পরিবাতিত হতে 
থাকবে । বিশেষত: অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
বহুলাংশে শুমিকের এবং পরিচালক ও 
তন্বাবধায়ক মণ্ডলীর করদক্ষতা ও কৃশনত৷ 
বৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল বলে আমাদের 
উন্নততর উৎপাদন কৌশলে কুশলী যগ্রবিদ্‌ 
ও তব্বাবধায়ক লাগধে 1 ব্ুতরাং উতৎ্পাদন- 
বৃদ্ধির হারের সঙ্গে মন্ত্রবিদৃচাহিদা৷ বৃদ্ধির 
হার সমানুপাতিকতাবে বাড়বে এমন সম্তা- 
বন! কম, এবং পূর্বে যে হারে মন্ত্ববিদ্‌, ও 
বিজ্ঞানীদের নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই 
হারের ভিত্তিতেই এদের ভবিষ্যৎ চাহিদ। 
নিধারণ করা যাবে, এ ধারণাও নরমাত্বক | 


বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যন্ত্ববিদ ও বিজ্ঞানী- 
দের সম্ভাব্য চাহিদা নিধারণের পরে, 
সমষ্টিকরণের ছ্বারা রাজ্যের যগ্তরবিদ ও 
বিজ্ঞানীদের মোট সন্তাব্য চাহিদা নির্ধারণ 
করে লোকবল পরিকল্পনার অন্ততুন্ত করতে 
হবে | এর পর সেই একই সময় সীমায় 
এই সব বিশেষজ্ঞের সম্ভাব্য মোট যোগান 
নিধারণ করা উচিত। 











দণ্ডকারণ্যের আবহাওয়া ভারতের 
অন্যান্য অংশের মত নয় । এখানে বর্ষা, 
কান খুব ক্ষণস্থায়ী। জন মাসের 
মাঝামাঝি খেকে ১০০ দিনের মতে৷ এর 
স্বায়িত্ব, তবে, এর সময়টায় ভারতের অন্যান্য 
অংশের তুলনায় বৃষ্টিটা কিছু বেশী হয়। 
বছরের বাকি সময়টা একেবারে শুকনো | 
এই অঞ্চলের কষকরা লাভজনক কোন 
ব্যবস্থা চালু করতে এইজন্যই অস্মুবিধে 
বোধ করছেন । 


দণ্ডকারণ্যে যারা নতুন করে বসবাস 
করতে আসেন, তাঁদের, এই বৃষ্টির খাম- 
খেয়ালি ছাড়াও কতকগুলি সমস্যার সন্দুরখীন 
হতে হয়। এখানকার জমি তেমন 
উর্বরা নয় তা ছাড়৷ মা্টিও বিভিন্ন ধরণের | 
মাটির নীচের জলের স্তর ও তার অবস্থান 
বদলায় | সারা বছর ধরে জল থাকে, এই 
রকম নী খাল, যথেষ্ট সংখ্যায় থাকলে, 
তবেই সারা বছর ধরে কৃষির কাজ চলতে 
পারে ; কিন্তু সেই রকম নদী, খালের সংখ্যা 
এখানে খুব কম। কেবলমাত্র বৃষ্টির জলে 
ভরে ওঠ। নদী, খাল, বিল থাকায় এবং 
মাটির নীচেও জলের পরিমাণ যথেষ্ট না 
থাকায়, দণ্ডকারণ্যে দু'টি ফসলের চাষ প্রথম 
দিকে সম্ভবপর হয় নি। 


সেচ প্রকল্পের কল্যাণে পারালকোটে 


নতুন কোন উপনিবেশ গড়ে তুলতে 
হলে সর্বক্ষেত্রেই যথেষ্ট পরিশ্ম করতে হয়, 
আর তখনই শুধু প্রকৃতিকে বশীভূত কর! 
যায়। প্রকৃতি যেখানে অকৃপণ হস্তে দান 
করতে নারাজ হয়, ' ম্টনুষ সেখানে বুদ্ধি ও 
কৌশন প্রয়োণ ক'রে তার প্রাপ্য আদায় 
করে। কাজেই ক্ষণস্থায়ী বর্ধীয় যে জল 
পাওয়া! যায় তা সংরক্ষণ করার ওপরেই 
বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। 


বছরের প্রধান শস্য, এই বধার সময়েই 
বোন। হয় । এই সময়েও আবার বৃষ্টিটা 
সব সময়ে চাষের উপযোগী হয় না। 
কয়েকদিন হয়তো খুব বেশী বৃষ্টি হল 
আবার কিছুদিন হয়তো৷ এক ফোঁটা বৃষ্টি 
হলনা । এই রকম বৃটির ওপর নির্ভর 
করে যদি চাষ করতে হয় তাহলে কষক- 


দের বিরার্ট ঝুঁকি নিতে হয়। সেইজন্যই দণ্ড- 
কারণ্যের কার্ধনিবর্বাহকব! বাধ, বিল, পুকুর 
ইত্যাদি তৈরি করে বর্ষার এই বৃষ্টি সংরক্ষণ 
করার ওপরেই গুরুত্ব দিচ্ছেন । এতে 
চাষের জন্য নিয়মিতভাবে সেচের ভল 
সরবরাহ করা খাবে; অনিশ্চিত বর্ধার ওপর 
নির্ভর করতে হবে না । খারিফ মরন্ুষে 
অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী বর্ষায় অনিশ্চিত বৃষ্টির 
সমরে যাতে সেচের জল সরবরাহ করা যায় 


রি 


র ডোঙায় করে জল তুলে 
ক্ষেতে মেচ দেওয়! হচ্ছে 


সেই উদোশ্যেই এই সব বাঁধ ইত্যাদির 
এই ব্যবস্থায় 
দটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে। বর্ধার অনিশ্চিত 
বৃষ্টির সময়ে ছাড়াও রি মরনুমে যখন এক 


পরিকল্পনা বরা হয়েছে। 
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ফৌটা বৃষ্টি হয় না তখনও চাঁের গল 
সরবরাহ করা হচ্ছে। এই পরিষদ, 
অনুযায়ী ১৯৬৫ সালে, মাঝায়ি আকারের 
ভাঙ্কাল বাধটি এবং একটি ছোট আকারের 
্লসেচ প্রকল্প যেমন পাখানজোড় জলাধান- 
টির কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। বর্তমানে 
পারালকোট ও সর্তীগুড়া নামের দুটি 
মাঝারি আকারের বাধ তৈরি করা হচ্ছে। 


এই চারটি বাঁধ থেকে স্বাতাবিক বৃ 


18478] ১ ৮৮ ধু রি 
289০ সি 
তা শশ 


টং 





বছরে রবি মরসুমে ৮০,০০০ একরে অর্থাৎ 
ব্র অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ জমিতে জলসেচ 
দেওয়া যাবে । 

উপরে উজ্জ এই চারটি জলসেচ প্রকল্প 
ছাড়াও দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ ছোট ছোট 
জলসেচ প্রকল্পের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। 
কারণ এই অঞ্চলের সর্বত্র যদি এই রকম 


ছোট ছোট জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা 
যায় তাহলে খারিফ মরস্ুমে বৃষ্টি বেশী ন। 
হলেও জমিতে সেচ দেওয়৷ যাবে আর রবি 
মরস্থুমেও সেচের জলের অভাব হবে না। 
সেজন্য ২৯টি এই রকম ছোট ছোট জল- 
সেচ প্রকল্প সম্পূর্ণ কর৷ হয়েছে, ৯টি তৈরি 
করা হচ্ছে এবং আরও ৯টি পরীক্ষা ক'রে 
দেখা হচ্ছে | 

এই সব ছোট ছোট জলসেচ প্রকল্প 
ছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রামের পুক.র, 
কয়ো ও নলকৃপ থেকেও জলসেত দেওয়। 


হয় 
নবজীবনের সঞ্চার 


এই পধ্যন্ত আমরা দণ্কারণ্যকে 
রামায়ণের একটা পর্ব বলে জানতাম । 
কিন্ত সেই বিস্মামত প্রায় দণ্ডকারণ্যে 
এখন জলসেচের ব্যবস্থা ক'রে রৰি মরম্তুমে 
চাষ কর হচ্ছে । এটা একটা এঁতি- 
হাসিক ঘটনা | উমরকোট ও পাঝ্মলকোট 
এলাকায় ১৯৬৫-৬৬ সালেই সর্ব প্রথম রবি 
মরস্ুমে চাষের কাজ সুর কর! হয়। 
যদিও সামানা ৮০ একর জমিতে প্রথমে 
চাষ কর! হয় তব্‌ও এই রকম একট। 
অভিযান এ এলাকায় বিপ্‌ল সাড়। জাগায় | 
১৯৬৬-৬৭ সালে চাষের জমির পরিমাণ 
বাড়িয়ে ৬৫০ একর করা হয় এবং ২ 
লক্ষ টাকারও বেশী শস্য উৎপাদন করা 
হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে চাষের জমিন 
পরিমাণ আরও বাড়িয়ে ৮০০ একর কর! 
হয়। ১৯৬৮-৬৯ গালে ১৫০০ একরে 


গত সংখ্যাগুলিতে ধীরা লিখেছেন 
শ্রাণথীরেশ ভট্রাঢাধ্য 


অর্থনীতি বিভাগের প্রধান 
গোয়েক্কা কলেজ অব কমার্স 


শ্রীঅসিত ভট্টাচার্য্য 
অর্থনীতির লেকচারার 
বর্ধমান বিশৃবিদ্যালয় 





উমরকোটে আলুর ক্ষেত ফললে ভরে উঠেছে 


চাষ করা হবে। এখানে চাষের জমির 
যে পরিমাণ দেওয়া হল তার মধ্যে আদি- 
বাসীগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি । ওর! 
যে পরিম*+ জমিতে চাঘবাস করছে তা যদি 
এই হিসেবের মধ্যে ধর! হয় তাহলে বর্তমান 
বছৰে রৰি শস্যের চাষের জমির পরিমাণ 
২০ একবে দাড়াবে । 

এত তিন বছবে বৰি মরস্থমে সাধা- 
রণতঃ ধান, গম, ভুট্রা, সরষে ইত্যাদির 
চাষ করা হমেছে। তবে এতে এ ক!) বল! 


যায় না যে দণ্ডকারণ্যে রবি মরস্থুমের চাষ 
একেবারে সর্বোচচ লক্ষ্যে পৌছে গেছে। 


এ কথা ঠিক যে রবি মরস্থমে যখন 
ব্ট্টির জন পাওয়া যায় না, তখন যদি 
জলসেচের ব্যবস্থা কর! যায়, তাহলে এখানে 
ধাদের পনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যে 
বছরে দুটো এমন কি তিনটে ফসল তুলতে 
পারবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই | কারণ 
এরাও ভারতের যে কোন অঞ্চলের কৃষক- 
দের মতে! সমান পরিশূমী ও কর্মঠ | 


ডঃ শান্তি কুমার ঘোষ 


অর্থনীতির লেকচারার 
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যাদবপুর বিশ্বিদ্যালয় 


ডঃ বিবি ঘোষ 


গবেষণা বিতাগ, আকাশবাঁণী 


রমেশ চক্দ্র মনুমদার 


প্রখ্যাত এতিহাসিক 


ভারতে ক্রেতা 
সমবায় 


বিশ্বনাথ লাহিড়ী (ছিন্দুবিশৃনিদ্যালর) 


ভারাতের মতো বিকশশীল দেশের 
পক্ষে সমবায় একটা বিশেষ গুরুত্বপৃণ 
বিষয় । আমাদের দেশেয় আথিক উন্নয়ন, 
পঞ্চাবাধিক পরিকরনাগুলির মাধ্যমে কপা- 
যিত হর যর উদ্োশা হ'ল সমাজ তান্ত্রিক 
ধরনের রাষ্ট্র গঠণ করা | এই রকম ক্ষেত্রে 
বিতরণের সু, ব্যবস্থার মূলা যখেই, যা 
বাস্তবিকপক্ষে, সমাজতন্ত্রের আগকে সাধক 
কবে তুলতে পাবে। ক্রেতা মমবারই 
হল একমাত্র সক্রিয় ব্যবস্থা মার যাবা 
অত্যাবশ্যক ও শিতা প্রমোছণীন সামগরী- 
গুলি যখোচিতভাবে বন্ীন ক'লে বিতরণের 
ক্ষেত্রে একটা নতুন অধ্যাব বঢনা করা 
যেতে পারে | 

সমবায় আন্দোলনের গুরুত্বের ওপর 
বিতিন্ন রকষের মত প্রচলিত। এক 
শেণীর সমালে,চকের মতে সমবায় প্রকৃত- 
পক্ষে তেমন একটা সুষ্ঠ, ব্যবস্থা নয়! 
তার! বিশ্বাস করেন যে, সমবায় আন্দোলন 
বিশেষ করে ক্রেতা সমবায়, বর্তমান আথিক 
ব্যবস্থায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে 
পারবে না] কিস্তু এ কথাও সত্য যে 
ক্রেত৷ মবায়সহ সম্পূণ সমবায় আন্দো- 
লনের উত্তবই হয় মূলতঃ আথিক ও শামা- 
জিক ব্যবস্থা থেকে দুর্নীতি বা দোষযুক্ত 
প্রখাগুলি দূর করে একট নির্দোষ ব্যবস্থার 
প্রবর্তন কর! | এর কার্ষপ্রণালীর লক্ষ্য 
হ'ল ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউ যেন ক্লাতি- 
গ্রশ্থ না হন। 

ক্রেতা সমবায় গঠনের মধ্যে একা 
বড় ব্যাপার হ'ল. এই রকম সমবায়ের 
মাধ্যমে ক্রেতাগণ ও তাঁদের যতামত 
প্রকাশ করতে পারেন । দ্বিতীয় বিশৃবুদ্গের 
পূর্বে ক্রেতাগণের মতামত প্রকাশ বা 
অন্যায়ের প্রতিবাদের, জখ্য কোন সংগঠন 





ছিল না.। 


সব প্রথম সন্ভবতঃ আমেরিকা- 
তেই, ক্রেতাগণের চতাষতের ওপরের 
গুরুতর দেওয়। হয় । দেশের 'আধিক 
ব্যবস্থা ' ক্রেতাগণেক মতামতের যে 
একটা মুলা আছে, ক্রেতা শমবায়ই তা 
প্রমাণ করেছে । বিশের নাগা দেশে 
বিশেষ করে ইংল্যা্ড ও স্কাঙিনেভিয়ার 
দেশ গ্রালতে ক্রেতাপমবাষের প্রভাব বিশেষ 
উল্লেখযোগা | একটা সুষ্ঠ, বন বাবন্ছা 
গড়ে ভুলতে পারলে দেশের আখিক 
ক্ষেত্রেত স্থিরতা আনা যাঘ। ক্রেতা 
সমবাঘ দেশের বিভিন পরিস্থিতি ও বননের 
দািত সুষ্ঠভাবে নির্বাহ করতে পারে, 
দ্রব্যমুলোর নৃদ্ধি ও প্রভিবেপ করতে 


পারে। দূভিন্দ, যুদ্ধ পিএ ইত্যাদির 
সমরে সরকার অবশ্য কন্ট্রোল বা রেশশিং 
ক্যবস্থা চালু করে অবস্থা আয়ঙে রাখার 
চিঠা করেন | 

কিন্তু পেই রকম অস্বাভাবিক 
পরিস্থিতি ভাড়া অনা সমাবে ক্রেতা 
সমবায় সাধারশেন গেনা করতে পাবে । 


এই রকম সমবার, মধাবতীদের অগা 
দালান ইত্যাদিএণাকে সনিনে দিনে শোঞ্া- 
সুজি উৎপাদক 'ও ক্রেতাণণের মধো সম্পক 
স্বাপন করতে পারে, সকলকে সমান 
অধিকার ও স্থযোগ দিতে পারে । 

আমাদের দেশে অবশ্য ক্রেতা সমব'য়ের 
সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে । শিল্পাঞ্চলের সংখ্যা 
বাড়লে এবং সহরের মন্প্রসারণ হতে 
খাকলে, সুষ্ঠ, বন্টনের দাবি ক্লনশঃ বাড়তে 
থাকবে, এ ছাড়াও মুদ্রাস্ফীতি, ক্রেতাগণের 
ক্রয়শক্তির বৃদ্ধি এবং প্রতিরক্ষা! খাতে ব্যয় 
বৃদ্ধি দেশের আথিক পরিস্থিতিতে একট! 
পন্বিবর্তন এনেছে । 

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষার্ব থেকে 
ক্রেতা সমবায়ের গুরুত্ব ক্রমশ: বাড়ছে । 
১৯৬১-৬২ সালে যেখানে ৭৫টি পাইকারী 


, সম্বার, ৭০৫৮ি প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় 


তখ। 88.৩৭ কোটি টাকার ব্যবসা ছিল 
সেই তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ .সালে ৩৪৫টি 
পাখকারী মমবায়, ৯৪৭১টি প্রাথমিক ক্রেতা 
সঙ্গবায় তখা ১৭৪.০৭ কোটি টাকার 
ব্যবগা হয় ।' এ পর্যন্ত ২৫ লক্ষ পরিবার 


এই; সাবায়ওলির “পদগাডুক্ত হয়েছে । 
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' অর্থাৎ সহরাঞ্চদের শতফবা ১৪কজন ক্রেতী : 


সমবা।'য়র সদপ্য। ী 
উপরে উক্ত সংখ্যাগুলি থেকে অপুষান, 
করা যায় যে, দেশে ক্রেতাসনবায়ের উন্নতি 
উল্লেখযোগা হলেও সস্টোষডনক নয়। 
কারণ এতে শতকরা মাত্র ৭ ভন সম্পর্ণ, 
গুচরা বিক্রীর স্রবিধে নিতে সম হয়ে" 
ভেন। এর ভুলনায় ইংলাগ বা ক্ক্যাণ্ডি” 
মেভিগ়ার দেশ গুলিতে শতকরা ১০ থেকে 
২০ জন, ক্রেতা সমবায়েন্র সযোগ গ্রহণ 
কনেন ! র 


চায়ের কাপ 


জাপানীর' ভীষণ চারের তক্ত। 
সাধারণতঃ তার। কাপের পর কাপ চন 
থায়, হালক। সবুজ চা | এমন কি মধাহি 
ব। নৈশ আহ!রের সঙ্গে ঢা খেতেও তাদের 
আপন্ডি নেই । 

কিন্তু কিছুদিন খেকে সবুজ চা-এ 
তাদের তেমন রুচি নেই | এখন কালো 
ঢা অখাৎ চা বলতে আমরা যা বৃরি তার 
এপর জাপার্খদের বোক হয়েছে এই 
চা ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 
গত বছরে জাপানীরা মোট যে ৮৮,০০০ 
টন চা খেয়েছিল। এর মধ্যে ভারতীয় 
চায়ের পরিমাণ হবে ১৩,২০০ টন । 

নিখিল-জাপান-কাঁলো-চা-সযিতির একটি 
প্রতিনিধি দলের নেতার মতে জাপানে 
কালো চায়ের চাহিদা! ক্রমশঃ বাড়ছে ॥ 
ভদ্রলোক সম্প্রতি আমাদের দেশে এসে- 
ছিলেন | তিনি আরও বলেছেন যে, 
ভারত যাঁদ সব্জ চায়ের চাষ করে তাহ'লে 
আমদানীর ওপর শতকরা ৩৫ ভাগ 
প্রোটেকটিভত ডিউটি থাকা সন্বেও আম. 
দাণীকারকর। বরাত দিতে পারেন | 

গত বছরে চারের উত্পাদন বেকর্ড- 
মাপ্রায় পে ছয় মোট ৩৮ কোটি ২৫ লক্ষ 
কিলোগ্রীন। ১৯৫৬-র - রেকর্ডমাত্রার 
তুলনার এই পরিমাণ ৬৫ লক্ষ কিলোগায় 
বেশী । 

রপ্তানীর ক্ষেত্রে গত বছরের অবস্থা 
বেশ উৎসাহজনক ছিল। গত বছরে 
১৯৬৫ সালের চেয়ে ৩ কোটি 6৫ লক্ষ 
কিলোগ্র।ম বেশী চা রণ্চানী কর হয়েছি 
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অনেকে হরতুতা বিশু।সই করখেন না 

যে, স্কুলের ছিতীর খেণীর বিদ্য। নিয়ে 
থ্রাষের একছন বৃদ্ধ, ঢালাই ইত্যাদি করার 
জন্য প্রত্যেকদিন ২ টন করে লোহা 

গলালো যায় এই রকম একটি আধুনিক 


কিউপোলা, নিধের নক্সায় তৈরি করেছেন। 


কিন্তু ঘটনাট। সত্যি। 






তার বাণীই 


রী 15 


প্রতক্ষ্যদশীর বিবরণ 

রসকট কৃষ পিল্লে 
চিত্র 

তা. স্থু, নাগরাজন 


মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলার পালুস 
গ্রামের মো: দাদা শিকালগার (৫৫) কোন 
নস্রদক্ষ উঠ্ভিনীয়ারের কাছ থেকে কোন 
বকম সাহায্য না নিয়েই এই কিউপোলাটি 
তৈরি করেন। গ্রামে যে বিকাশ শিল্প 
সমবায় সংস্থাটি বয়েছে, তিনি তার সদস্য 
এবং সংস্থাটির অন্যান্য সদস্য মোঃ স্পি- 
কালগাবের জনা গর্ব বোধ করেন | 


প্রায় নিরক্দর এই বৃদ্ধকে যখন জিজ্ঞেস 
কর] হল যে, তিনি কিকফরে এই দৃঃসাধ্য 
কাজ করলেণ, উত্তরে তিনি বললেন যে 
'দরে এ যে শিল্প সহরটা দেখা যাচ্ছে 
(সেখানকার বৃদ্ধ লোকটিই আমাকে উৎসাহ 
দিয়েছেন । দুই কিলোমীটার দূরের শর 
ক!রখানায় আমি নানান ধরনের মেসিনে 
৩০ বছর ধরে কাজ করেছি । এ্রখানে 
কাদ করার সমর প্রতিটি মেসিনের অংশ 
আমি যে শুধু নেড়েচেড়ে দেখছি তাই ণয় 
নক্সা! তৈরি করে মেসিনের অংশও ঢালাই 
করতে শিখেছি । এখানকার বৃদ্ধ লোকটি 
যে শুধু আমাকেই কাজ শিখতে উৎসাহিত 
করেছেন তাই নর, ফাঁরাই কাজ শিখতে 
চেয়েছেন তাদের প্রত্যেককেই কাজ 
করতে উৎসাহ দিয়েছেন । আমি যখন 
বলতাম যে জামার তো বিদ্যেবুদ্ধি নেই 
আমি কি এ সব পারবো ? উনি তখন 
বলতেন, লেখাপড়ার কথা নিয়ে চিন্তা 
ক'রো না. চেটা করো তাহলেই পারবে |" 


এ গ্রামে যোহান্দের সহকমীদের, 
সকলের কাছ থেকেই প্রায় একই কথা 
শোনা যায়| এরা প্রতি বছর প্রায় ৫০ 
হাজার টাক। যুলোর স্ত্রংশ ঢালাই করেন। 
রা] বাম মাওয়াত, (৬৫), আন্মাভাগ্য | 
নুত্তার (৭0). এবং আরও অনেক, কী 
মিলে য়ে সমবায়. যানিতি. শাড়ে, তুলে! ছে 
তাতে . সুলালের . জং, পেকে নিছে 
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পরিপূরক শিল্প স্থাপনে, খামার যস্ত্র সজ্জিত করায় ও আয় বৃদ্ধিতে, সাহায্য করেছে। 


ঢালাই বিভাগের এই সব কর্মী আশপাশের গ্রামের মানুষ কি্পোস্করওয়াড়ী শিল্প কেন্ত্র, থ্ামবাসীদের, যন্ত্রপাতি চালনায়, 


সে 8০, 


4৭ ৪) তি ইন 
্া ৪. 
ই ১ 


হি 
টু 





দিয়েছেন ৬০,০০০ টাক আর সরকারের 
কাছ থেকে এক কার্সীন সাহায্য ও ঝশ 
হিমেবে পেয়েছেন ৩.৫ লক্ষ টাকারও 
বেশী । উর সকলেই কিছু দূরের শিক্প- 
নগরীর 'বুদ্ধ লোকটির' কখা উল্লেখ করতে 
থাকেন এবং বলেন যে, রই উৎসাহে 
গড়ে উঠেছে এই সমবায় সমিতি । দের 
মধ্যে বেশীরভাগই কোন না কোন পময়ে 
এখানে কাজ করেছেন | সাংলি জেলার 
প্রায় সব খামারে কৃষিক্ষেত্রে' ছোট খাটো 
শিল্পে বা সমবায় চিনি কারখানায় বদ্ধ 
লোকটির নাম মুখে মূখে ফেরে, পল্লী 
জীবনে শিল্পের মাধ্যমে রূপান্তর ঘটানোয় 
তার অবদান, তাঁর অদথ্য উৎসাহ 'ও উদ্যম 
ও শিল্োন্নয়ন সার্থক করার জন্যে তার 


সংগ্রামের প্রশস্তি। 
এই বৃদ্ধ লোকটি ধার নামানুসারে গড়ে 


ওঠা এই শিল্প নগরটি তারতের শিল্প বিপু- 

বের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার 
নাম হ'ল লক্ষণরাও কিলোসকর। তার গড়। 
কির্লোস্কারওয়াড়ী শিল্পকেন্দ্রে গত ২০শে জুন 
তাঁর জন্মশতবাধিকী পালন কর। হয় । 

মহারাষ্ট্রের কৃষি, শিল্প, সমাজ কল্যাণ 
গ্রাম সংস্কার ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে তার 
নাম গড়িত। দেশের এ অংশে অগ্রগাতর 

যেকোন নিদর্ণনের, তা সে লোহার লাঙল, 

জল দেওয়ার জন্য বিদ্যুংশাজ্জ চালত 
পাম্প বা আখ মাড়াই কল যাই হোক না 
না কেন, সেগুলির প্রত্যেকাটর সঙ্গে 
লক্ষণরাও কিপোসকার ও তার প্রতিষ্ঠানের 
কোন ন। কোন সম্পর্ক রয়েছে । লক্ষাণরাও 
কির্পোসকার ১৩ বছর পূর্বে পরলোকগমন 
করেছেন কিন্ত কির্পোক্কারওয়াড়ীর চতু- 
দিকের গ্রামগুলির চেহারা পরিবর্তনে তাঁর 


অবদান অসামান্য | 
কি্লোস্কারওয়াড়ীতে আধুনিক ধরনের 


যে সব কৃষি যগ্ত্রপাতি যেমন লোহার লাঙ্গল 
এবং খড় কাটার কল তৈরি হয় তা ভার- 
তের বহু খামারে ব্যবহৃত হচ্ছে । তাড়া 
ভিত্তিক ক্রয় প্রথায় যে আখ মাড়াই কল 
সরবরাহ করা হয় সেগুলি সমবায়ের 
ভিত্তিতে গঠিত চিনির কারখান৷ স্থাপনে 
উৎসাহ দিচ্ছে । বিদ্যুৎশক্তি চালিত পাম্প 
উতর করার ক্ষেত্রে ।কর্লোস্কারওয়াড়ী হ'ল 
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নিজের নক্সায় তৈরি কিউপোলা 

যস্ের পাশে দীড়িয়ে যোহাম্মাদ 

দাদ্‌ শিকালগর | বর্তমানে তাঁর 
বয়স ৫৫ বছর | 





ধসখান্যে ৬ই জুলাই ১৯৬৯, পুষ্ঠী 50. 


অন্যতম বৃহৎ, প্রতিষ্ঠান । ' জলবেচৈর, 


ম্বাত্রা বাড়াতে এগুলি যথেষ্ট, 'সাহাযয 


করেছে । প্রকৃতপক্ষে এই পাঞ্পগুলিই. 
সাংলি জেলাকে. সবুজ করে তুঘেছে। 7; 

কি্লোস্কারওয়াড়ী: অতি সামানা 
অবস্থা থেকে এই বিপুল উন্নতি 
করেছে । ৫৯ বছর পূর্যে লক্ষণ 
রাও যে জনহীন, কঁটিা ও পাথর ভবা৷ 
প্রীস্তরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেই প্রান্তর 
বর্তমানের কিলোসকারওয়াড়ীর আড়ালে 
হারিয়ে গেছে । বর্তমানে এটি ভারতের 
অন্যান্য শিল্পনগরীর মতোই কর্মচঞ্চল। 
রাস্তার দুই পাশে গাছের সারি, সুন্দর 
ঝকঝকে রাস্তা শত শত কর্মী কাজ শেষ 
করে বাড়ী ফিরছেন বা কাজ করতে 
চলেছেন । বিপুল আকারের সব মেসিনে 
২৪ ঘন্টা কাজ চলছে। ১৯৪ একর 
আয়তনের কিলোসকারওয়াড়ীর লোক 
সংখ্যা হ'ল প্রায় দই হাজার। এখানে 
একটি হাই স্কুল, একটি ডিস্পেন্সারি একটি 
ব্যাঙ্ক এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধাগুলির 
প্রায় সবই রয়েছে। 

কিন্তু ১৯১০ সালে কেউ এই জায়গা- 
টির কাছাকাছিও আসতে। না | কাছাকাছি, 
নামে মাত্র যে রেলস্টেশনাট ছিল তার নাম 
কৃণ্তীন রোড দিনে এক আধবার একটি 
ট্রেণ হছইসিল বাজিয়ে এই জাঁয়গাটার পাশ 
দিয়ে চলে যেতো । চতুদিকে কয়েক 
মাইলের মধ্যে কোন ইলেকটি ক লাইট বা 
জল ছিল না। ইস্পাত দুঢ় ইচ্ছাশক্তি ও 
প্রেরণা না থাকলে কেউ এই রকম. একটা 
মরুভূমির মতে। জায়গায় শিল্প নগরী গড়ে 
তোলার কয্পনাও করতে পারেন না। 
লক্ষাণরাও যখন এখানে এলেন তখন তার 
বয়স ৪২ বছর । অমন্ত বাধা অতিক্রম. 
করার দৃঢ় মনোভাব নিয়ে তিনি কাজে 


অগ্রসর হলেন। 


বি. ভি. .দেশপাণ্ডে একদিন যিনি. . 
কারখানার সাধারণ এক কর্মী, ছিলেন -. 
আজ তিনি সেই কারখানার উন্নগ্ূন 
বিভাগের সি ছা পাতি 


এ 


_বঙ্সা। তৈরি ব্রছেদ।..... 


1 । দত হন ও 0 


বেনগামের ' একটি গ্রামে ছিল তীর, 
বাড়ী। . ছোট ধেলাতেই স্কুলের পড়াশুনা 
ছেড়ে বোশ্বাইতে গিয়ে চাকরির চেষ্টা 
করতে থাকেন | : যদ্তরপাতি. সম্পর্কে তীর 
একটা বিশেষ ৎসৃন্ধ্য' ছিল। তিনি 
বোস্বাইর জে. জে. আর্ট স্কুলে মেসিন ড্রইং 
করতে শেখেন। ভিক্টোরিয়া জ্‌.ধিলি 
টকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে লেকছারারের পদ 
পেয়েও তিনি তা ছেড়ে গ্রামে চলে এলেন। 
গামে এসে তিনি বোতাম ইত্যাদি তৈরি 
কবতে জর করলেন তারপর সাইকেল 8 
বিক্রী ও মেরামতের একটি দোকান ॥& 57৪৪ 
দলেন | এর পর তিনি ও তীর ভাই 
ব্লে্গামে চলে এমে সাইকেলের একটি 
দোকান খুললেন এবং তখনই কিলোস্কার 
নাদার্স প্রতিষ্ঠানের স্ত্রপাত হ'ল। 

ঘামের কৃষকর! মান্ধাতার আমলের 


গা সরঞ্জাম দিয়ে চাষ করছে, তাদের পূর্ব 
ণৃকষরা যে প্রথায় চাষ করতো এখনও আক্কালখোপ গ্রামে মোটর সাইকেলকে এখন আর লমৃদ্ধিয চিহ বলে ধর! হয় না, গ্রামের 


তাঁরা সেই প্রধাই অন্সরণ করছে । এদের অনেকেরই প্র যাস্ত্রিক বাহন আছে । পোঘাক পরিচ্ছদে, টালি দেওয়া ঘরবাড়িতে, পাকা 


কি করে আধূনিক ক্‌ঘি যন্ত্রপাতিতে রাস্তায় ও বৈদুযতিক আলোয় সমৃদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট । 
অভ্যস্ত করানো যায় তিনি সেই কথাই 
ভাবতে লাগলেন । তখন তিনি এক 
গণুশক্তির একটা ইঞ্জিন, একটা লেদ, 
একটা এমেরি গ্রাইগার এবং দুটো ড্রিলিং 
.মসিন নিয়ে একটা ছোট খাটো কারখানা 
ধুললেন | উদ্দেশ্য ছিল হাত দিয়ে 
গলানে। যায় এই রকম খড় কাটার মেসিন 
তেরি করা । আর এইভাবেই স্ব্রপাত 
হল ভারতের বৃহত্তম কষি যন্ত্রপাতি 
তৈরির কারখানার | 

কিন্ত লোহার লাঙল আর খড় কাটার 
যেসিন তৈরি করেই তিনি কাজ শেষ 
করেন নি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেগুলির 
নুবিধে অসুবিধে .ক্ষকগণকে বুঝিয়ে 
সেগুলি চালু করতে চেষ্টা করেন। ম। 
বন্থমতীর গায়ে লোহার ঘা লাগানো পাপ 
বলে কুষকরা প্রথমে তা ব্যবহার করতে 
রাজি হয়নি । দুই বন্থর পর্মস্ত লাঙগলগুলি 
কারখানায় পড়ে রইলো, একটিও বিক্রী 
হল না।.. 'লঙ্ষাপরাও 'তারপকর প্রথম 
করেকটি লাল বিদামুশে বিলি করলেন 
এবং নিজে. মাঠে. রঃ 
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শেখাতে লাগলেন. ধরপ জরি 


আশেপাশের গ্রামগুলিতে এগুলির প্রচলন 
বাড়তে লাগলে । 

লক্ষাপণরাও এবং তাঁর ভাই সব রকম 
বাধাবিপত্তি দূরে ঠেলে রেখে তাঁদের কার- 
থানাটি গড়ে তুলছিলেন কিন্তু বেলগাম 
মিউনিসিপ্যানিটি তাদের জানালেন নতুন 
করে শহরের যে পরিকল্পনা কর হচ্ছে 
ভাতে তাদের এ কারখানাটির জায়গ! 
নেই। এটিকে অন্য কোথাও সরিয়ে 
,নিতে হবে । এর ফলে আউদ্ধের একটি 
অখ্যাত গ্রামের ভাগ্য ফিরে গেল। এ 
এলাকার ভমিদার বালাসাহেব পন্থ কারখানা 
স্বাপন করার জন্য ৩২ একর জমি ও ১০ 
হাজার টাক। দিলেন । কিলোস্কার ভাইর। 
১৯১১ সালে খড়কাটা মেসিন ও লোহার 
লাঙ্গল তৈরি করতে সুরু করেন । ১০1১২ 
বছরের মধ্যেই এগুলি এতো জনপ্রিয় হয়ে 
ওঠে যে ১৯২৪ সালেই এই কারখান৷ 
80,000 লাঙ্গল বিক্রী করে । 

লক্ষাণরাও তীর প্রথম দিকের ৫০ জন 
কমীকে নিয়ে যে জনহীন উধর স্থনিটিতে 
এসে উপস্থিত হন সেখানেই দাড়িয়ে আছে 
এখনকার কির্লোসক্কার ওয়াড়ী। বিশ্ব 


শিল্পোন্নত দেশগুলির শিল্পপতিরাও এখন 
নানা! কাধে বিমান পথে এখানে আসেন । 
এই শিল্পাট এখন এতে বিস্তুত এবং এখানে 
এতো বিভিন্ন ধরনের কাজ হয় যে, ভারতে 
এমন কি বিদেশেও এখন এর ১১টি 
কোম্পানি ও সহকারি অফিস আছে। 
এদের অয়েল ইঞ্জিন যেমন ভারতের ক্ষেত 
খামারে জনপ্রিয় তেমনি ৬০টি দেশে রানি 
কর! হয়। এদের এখানে তৈরি অতি 
জটিল মেশিন টুলের সাহায্যে শত শত 
কারখানায় যন্ত্রাংশ তৈরি হচ্ছে । এদের 
ইলেকৃটি,ক মোটর--ভারতের মোট উৎ- 
পাদনের শতকরা ৩৬ ভাগ-_পাম্প--দেশের 
মোট উৎপাদনের 8০% দেশের শিক্পে, 
ক্‌িতে, জলগ্েচ এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপা- 
দনের নানা ক্ষেত্রে নানা কাজে ব্যবহূত 
হচ্ছে । এতোখানি সম্প্রসারণের 'ফলে 
এই সব কোম্পানিতে কর্মীর সংখ্যা ৫০ 
থেকে বেড এখন ৩০ হাজারে দীড়িয়েছে। 

কির্পোস্ক'রওয়াড়ীর এই ব্যাপ্তিটাই বড় 
কথা নয় কিন্তু এই সংস্থাটি চতুদিকের 
গ্রামগুলিতে যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে 
সেইটেই হ'ল বড় কথা। প্রায় ঘুমন্ত 


গ্রামের অধিবাসীরা কেউ বা. এখন জুিপুপ 
কারিগর, কেউ বা সমবায় স্গিতির . শী 
ঠক, কেউ বা সমাজকর্মী । কির্লোস্কার-' 
ওয়াড়ীর প্রায় ১৫০০ কর্ী চতুদিফে. 
ছড়িয়ে থাকা ২৫টি গ্রাম থেকে আসেন 
এই সব গ্রামের প্রায় প্রত্যেক পরিবারের 
একজন বা দূৃইজন কির্লোস্কারওয়াড়ীতে 
কাজ করেন । প্রত্যেক পরিবারের আধিক 
অবস্থ। পূর্বের তুলনায় ভালো । খণগ্রস্বতা 
চলে যাচ্ছে, খণ দাতাদের খেণী ক্রমশ: 
বিলীয়মান | 


আয়ুর্বেদ, সিদ্ধ, যূনানি ও হোমিও- 
প্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
মৌলিক ও ফলিত গবেষণ। সুর করার 
জন্যে, এ ধরণের গবেষণার পরিচালনা ও 
বিকাশের জন্যে এবং গবেষণার মধ্যে 
সমনূর বিধানের জন্যে ভারত সরকার 
একটি স্বশাসিত সংস্থা স্থাপন করেছেন । 
এর নাম হ'ল কেন্দ্রীর ভারতীয় চিকিৎসা 
বিধি ও হোমিওপ্যাথি গবেষণা পরিষদ | 





আপনার এই সংখ্যাটি ভালো লেগেছে কি? 


আপনি কি এই পত্রটি নিয়মিতভাবে পড়তে ইচ্ছুক? তাহলে আপনার নাম 
ঠিকানা লিখে আমাদের কাছে পাঠিরে দিন, আমরা আপনাকে আমাদের গ্রাহক করে 
নেব | আপনার চাঁদা অনুগ্রহ করে ক্রমৃড্‌ পোর্টাল অর্ডারে/চেকে, এই ঠিকানায় পাঠ(ন £ 


নাম 
ঠিকান। ... 


রাজা 


প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়স!, বাৎসরিক 


পাতিয়াল! হাউস, নিউ দিল্লী-১ 


দা 


ধনধান্যে ৬ই জুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১২, 


চা ষ 
৮. 4 * 
টাকা, স্থিবাথিক ৯ টাক, ভ্রিবাধিক ১২.টীফা, ... 
৫ টাকা, স্থিবীধিক ৯ টাক, খ্রিবাত্বিক ১২. টাকা... :.. 
2 রঃ ৰ 1 প্র ৮৮ তত চ) 
£ ৫17 ॥ হে ॥ 


( স্বাক্ষর ) 





দেশের নানা প্রান্তে যে সব দেশদরদী 
পণারী লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশগড়ার 
জে ব্যাপৃত রয়েছেন এখানে সেইসব 
বারণ মান্ষেন অ-গাধারণ কাহিনী বলা 
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সেচের ফল্তধার। 


আমাদের দেশ কযিনিভব । কি 
নাদের প্রাণ, কষি আমাদেৰ জীবন । 
|মাদের দেশগড়ার প্রধামে কৃষি উন্নয়ন 
টাব প্রাধান্য ও গুরুহই তাই এত বেশী। 
[দ্রকের যগের মান্য প্রকতির দাক্ষিশ্যের 
গাপেক্ষী না হবার জনো কত না নতুন 
াক্ষা নিরীন্দা চালিয়ে ক্ঘিকে সর্বভাবে 
নন্তর ক'রে তোলার ব্যাপ্ত। এই 
বীক্ষা নিরীক্ষা ফলপ্রস্‌ করতে প্রয়োজন 
খিক সামখ্য যা আমাদের দেশে সব 
ময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাকে না। 
মতাবস্থায় উদ্যোগী পুরুষরা নিজেদের 
চেষ্টার ওপর নিভর করেন। যা আছে 
ই যথাসম্ভব কাজে লাগাবার চেষ্ট। 
'রেন। কি প্রয়াসে মেচের গুরুত্ব 
শ্যানা বিষয়ের চেয়ে কম নয়। এ 
কত্রে সহজ কোনোও পঞ্থা আবিষ্ষত 
লে আমাদের দেশের রুক্ষ খরা-অঞ্চল- 
/পির অনেক উপকার হয়| এমন একটি 
[াবিফারের মালিক হলেন কেরালার 
ালঘাট জেলার 4টাপালাম এলাকার 
[শিন্দা, মাধধন নায়ার | তাঁর উদ্যম ও 
হাবিকা শক্তির সহায়তায় এযাবখ উর 
গান এলাকাকে শস্য শ্যানল ক'রে 
তালার কতিত্ব দেশ বিদেশের অনেক 
বখেষজ্ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার 
১ পদ্ধতি হ'ল এই রকম_। 


ুগর্ভে-মলাটীর এক ধিক শুর আছে | ভু- 


স্তরের গভীরে প্রস্তরময় স্তরের 'ওপর দিয়ে 
ভলের যে ক্টীণ-ধারা নিত্যপ্রবহমান শ্ীনায়ার 
সেই স্তর পর্যন্ত পাকা গাঁথুনীর প্রাচীর 
তৈবি করে অন্ত:সলিল। ফন্তধারার গতিরোধ 
করে সেই জল সঞ্চয় করেন সেচের জন্য। 
'তীর এলাকায় জলের অভাব তীব অতএব 
সেচের জন্য প্রচুর জল সরবরাহ পাবার 
প্রশই ওঠে না| কিন্তু এ সবে দমেনা গিয়ে 
শীনারার সকলের জানা পুঁথিগত একটা তন্ব 
হাতে নাতে পরীক্ষা করতে চেষ্টা করলেন 
এবং তার সে প্রচেষ্টা সকল হ'ল। তীর 
এই কতিত্ব দেশ বিদেশে এত লোকের মনে 
কৌতুহল জাগিয়েছে যে তাঁর খামার দেখার 
দন্যে লোকের আসার বিরাম নেই । তাই 
শশনায়ার একটা অভিথিশালা৪ তৈরি করে 
ফেলেছেন | 
সলিলা-জলের বাঁধ তৈরির একটি পরীক্ষা- 
মূলক কার্যস্চী রূপারণে শীনায়ারের সহ- 
খোগিতা নেবার কথা চিন্তা করে দেখছেন । 
ইতিমধ্যে সিংহল সরকার শীনায়ারের বাধ 
তৈরীর পদ্ধতি সম্বন্ধে খোঁজ খবর করছেন । 


প্রাচীন ক্লুষি পদ্ধতিকে 
বিদায় 


যখাসময়ে পরিমাণমত সার প্রয়োগ 
ক'রে ভালো জাতের বীজ বুনে এবং 
প্রয়োজন মত সেচ দিয়ে যে প্রচুর পরিমাণ 
ফসল তোল। যায়, তা গোসাই গ্রামের 
শীসত্যনারায়ণ সিং প্রমাণ করেছেন । 
বিহারের পৃণিয়া জেলার কীতিআনন্দ 
বুকের গোসাই গ্রামের বাসিন্দা শীসত্য- 
নারায়ণ চাষবাস নিয়ে থাকেন | 

তার জমির পরিমাণ আধ একর। 
প্রচুর পরিশূম স্বীকার করে এবং ন্সাধ্যের 
অতিরিক্ত খরচ করেও তিনি আশানুরূপ 
ফসল পেতেন না। তিনি এলাকার 
অনান্য প্রগতিশীল চাষীদের সঙ্গে আলো- 
চনা ও পরামর্শ করলেন তারা তাকে 
পরামর্শ দিলেন শান্ধাতার আঅ।মালের চাষ 
পদ্ধতি বর্জন ক'রে বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি 
অনুসরণ করতে | 
_. শীলত্যনারায়ণ ২০০ টাকার উৎকৃষ্ট 
বীর ও রাসায়নিক সার কিনলেন | জমি- 
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রাজ্য সরকার একটা অন্তত, 


টায় ভালো ক'রে হাল চালিয়ে ভিলিশরা 1 
বেঁধে 'খ্যাথ্োসাইন' ম্যথানো ১৫ কেনি :. 
মেক্সিকোর গমের বীর্ঘ বুনে দিলেন | 
বীজ বোনার আগে তিনি জমিতে ২৬ 
কেজি ডেমোফসফেট ও ১২ কেজি এামো- 
নিয়া সালফেট মিশিয়ে নিয়েছিলেন । 

বীজ বোনার ২০ দিন পর তিনি 
জমিতে আবার 8৪8 কেজি এ্যাঁমোনিয়াম 
সালফেট ছড়িয়ে দিযে ভালোভাবে সেচ 
দিলেন । ফসল পেকে 'এঠার পর যখন 
কাটা ফমল ওজন কর হল তখন শুধু 
শীসত্যনারায়ণ-ই নন তার প্রতি্বশীরাও 
হতবাক হলেন । আধ একরে ৪৫ মণ 
অর্থীৎ এক একরে ৯০ মণ কম কথা নয়। 

এই গমের জন্ো তিনি অতিরিজ্ঞ মোট 
খরচ করেছিলেন ১০০ টাকা আর এর 
থেকে তাঁর লাভ হ'ল ১,৯০০ টাকা । 


প্রায় মরুভূমি এক অঞ্চলে 
ফমলের প্রাচ্র্য 


সার, সেচ 'ও বীজের যথাবিধি প্রয়ো- 
গের আর এক সাফল্য-কাহিনী | গুজ- 
রাটের হারিজ-এর কাছে, মোটা মাঙ্কা 
নামের একটি জায়গায় শীবারাণরীভাই 
নাগরদাস প্যাটেল প্রায় মরুভূমির মত 
শুকনো একটি অঞ্চলে গমের চাষ করে 
প্রচুর ফসল ফলিয়েছেন | রাজ্য পর্যায়ে 
যে গমের চাষ প্রতিযোগিতা হয়, তাতে 
তিনি তৃতীয় স্থান পেয়েছিলেন । তার 
জমিতে প্রতি একরে ২,৮৫৮.১৩০ কেজি 
করে গম হর। 

পেশায় ব্যবসায়ী হলেও শীপ্যাটেলের 
আগ্রহ ছিল চাষবাসের প্রতি । পত্র 
পত্রিকায় ও খবরের কাগজে আধুনিক কৃষি 
পদ্ধতির ননি৷ কাহিনী পড়ে তারও হাতে 
কলমে পরীক্ষা ক'রে দেখার ইচ্ছে হয়। 
স্থানীয় বৃক-এক্সটেনশান অফিসারদের পরা- 
মর্শে ও সহারতায় তিনি কৃষির ব্যাপারে 


উৎসাহজনক ফল পেয়েছেন । 
শীপ্যাটেল কথায় কথায় বলেন যে, 


প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়া বড. কথা 
নয়। আমার সাফলো যে ভিশন, 
ক্ষকরা উৎসাহিত হচ্ছেন এইটিই তৃপ্তির 
বিঘয় | 4 


কৃষিক্ষন্রে 
সহযোগিতার 
সাঘল্্য 


এক্সটেলসান অফিসারদের ভূমিক! 


বধমান থেকে ৮ মাইল দূরে সোনাকড় 
গ্রাম | দেশে আর হাজারটা গ্রামের মত 
এই গ্রামটি ও অখ্যাত ও দরিদ্র ছিল এই 
বছর তিনেক আগেও । ফসল হত যৎ- 
সামান্য কলে চাষীদের সারা বছরে পর্যাপ্ত 
খাবারের সংশ্থান হ'ত না । কিন্ক ১৯৬৫-র 
শেষের দিকে বুক কর্মীর! প্রচুর কলমের 
বীজ সম্পর্কে খবর আনলেন । গোডার 
ধারা এই নীভ বুনে হাতে নাতে ফল 
দেখতে চাইলেন তাঁদের যধো তাবক সাই, 
রাজনারায়ণ কোঙার, এম. সামন্ত € আৰু 
তায়েবের নাম উল্লেখযোগ্য | 
তাইনান্-৩ নার তাইচুং নোটিভ-১ বীছ' 


বোনা হবে । কিন্ত সমস্যা তল সেচের : 
ব্যাপার নিবে | এই বীজের নো পর্যাপ্ত 
জলের দরকার । অতএব বধমান বুকের 


কঘি জন্প্রমারণ অফিসাবের পরামর্শ চাওয়া 
হ'ল । পরামর্শ করে তার! স্থির করলেন 


যে দামোদরের জল নিফ্ষাণের জন্যে তৈরি | 


বাকা” খালের গায়ে একটা বাধ তৈরি 
করবেন । বাধ তৈরি হলে সকলেরই 
উপকার হবে এই আস্থা নিয়ে গ্রামের ৮০টি 
পরিবারের প্রত্যেকে এই বাঁ তৈরির কাজে 
হাত লাগালেন । বাঁধ শেষ হয়ে গেল 
যখ। সময়ে | 

একস্টেনসান অফিসারের তদারকীতে 
গ্রামের কৃষকরা যথাষখ সার ব্যবহার কবে 
তাইনান ৩ ও তাইচুং নেটি-১এর বীজ 
বনে প্রতি একরে ৫০-৫৫ মণ্ণ বানপেলেন। 


তাচাড়। খড় পেলেন ৬9 অমশ। এরপর 
প্রতায় না হওয়ার কোনো কথা নেই । 


বোরো মরস্ুমে সোনাকুড়ের অধিকাংশ 
চাষী 8৫0 একর জমিতে আই আর-৮ 

এবং যথেষ্ট ফসল পেলেন । 
'*্ানাকাড়ের ত্রশুা দেখে গ্রাম থ্রামান্তরের 
চাষধীরাও উৎসাহিত হয়েছেন । 


স্থিব হল: 
' করেন । 





ডি. আর. সরকার 
এস. এন. নন্দা 


পর্যালোচন! 


পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েতী বাজ আইন 
পাশ হয়, ১৯৫৭ সালে কিন্ত রাজ্যে 
পঞ্চারেতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপন কর! 
হয় ১৯৫৭ সাল খেকে ১৯৬৫ সালের 
মধ্যে । 

বতমান পধ!লোচনার দুই লেখক ২ 
পরগণা জেলার ব্যারাকপুর মহক্মার পল।সী 
গ্রামে ১৯৬৭ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজশ” 
কর্ম সম্বন্ধে স্বানীয অধিবাসীদের প্রতিক্রিয়। 
নিবপণ করার চেষ্টা করেন। তাঁদের 
সর্ীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়। হ'ল । 

তারা ২৭৫টি পরিবারের প্রধানের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ কনে তাদের মতামত লিপিবদ্ধ 
সংগৃহীত তখা থেকে কতক- 
গুলি ব্যাপাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে । যেমন 
শতকরা ৮০ জনের মতে গ্রাষে খাদ্যোত- 
পাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া গ্রাম 


' পঞ্চায়েৎগুলির প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। 


তাদের মতে এর পর গুরুত্বের বিচারে 
আসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
কাজ । 

গ্রামের প্রত্যেকা্ট পরিবারের কর্তাদের 
ধারণা কৃষি এব: পঙন্লী শিল্পগুলির ক্ষেত্রে 
গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির অবদান তেমন বিশেষ 
কিছু নয়। ১০ জনের মধ্যে ৮ জন 
বলেছেন, সেচের ব্যবস্থায়, সার ও উন্নততর 
বীজ সরবরাহে, শস্য রক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি 
প্রয়োগে, গুদামজাত করার এবং খণের 
সুযোগ সুবিধা আদায়ে পঞ্চায়েৎগুলির 
আরও সক্রিয ভূমিকা গ্রহণ কর! উচিত। 
দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমে, শস্যাদি উৎ- 
পাদনের সক্ষে সম্পকিত অন্যান্য দিক, 
যেমন, ছোট জমিগুলিকে একত্রীকরণ, 
আালানী এবং গো মহিষের খাদ্য হিসেবে 
বিশেষ ধরনের ধাস উৎপাদনে হাত দেওয়া 
যেতে পারে । এ ছাড়া পল্লী শিল্পগুলির 
উন্নতির ব্যবস্থা করা এবং শ্বানীয় কটীর 
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গণ্িম বাংলার একটি গ্রাম গঞ্থায়েং 


শিল্পগুলিকে পুনরুড্্টীবিত কর৷ দরকার 
বলে তারা মনে করেন । 


এটা করভে পারলে বু লোকের 
কলের সংস্থান করাও সন্তব হবে । 


নতুন গঠন ব্যবস্থা 

পঞ্চায়েং হ'ল প্রতিনিবিত্মূলক বেসর- 
কারা প্রতিষ্ঠান | অতএব শতকরা ৮০. 
জন চান যে পঞ্চায়েংগুলিন গ্রাম অধ্যক্ষ ও 
অঞ্চন প্রধানের অধীনে গণতান্ত্রিক পদ্ধ- 
তিতে কাজ করা উচিত। সবোপরি 
তাদের মতে সংগঠনের এব, কাধক্ষমতার 
দিকি দিয়ে পঞ্চায়েতগুলি যাতে আরও 
ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য এগুলি- 
কে জার ও শক্তিশালী কর! প্রয়োজন | 


পঞ্চায়েতী নিবাচনেন মাধ্যমে পল্লী 
অঞ্চলে, একটা নতুন ধারার নেতৃহ এসেছে। 
কিন্ত পলাসীর শতকরা ৫0 জন বাসিন্দা 
মনে করেন যে. আগেকার আমলের জেলা 
ও ইউনিয়ন বোডের নেতাদের চেয়ে এরা 
এমন কিছু ভালো নন। নেতৃস্থানীয়দের 
অধিকাংশই মধ্যবিত্ত পরিবারের । তারা 
প্রান ইউনিয়ন বোরের সভ্যগণের কাজ 
করেন । অনুসন্ধানের ফলে পর্যালোচনা- 
কারীগণ দেখেছেন যে পলাশীর গ্রাম 
পঞ্চায়েৎ প্রায় কোশঠাশ। হয়ে কাজ 
করছেন । গ্রাম সমবার সমিতি অথবা 
গ্রামের স্কুল বা কাবের সঙ্গে এদের প্রার 
কোনোও সম্পর্ক নেই বা এগুলির ওপর 
বিশেষ কোন প্রভাবও নেহা অর্থাৎ অন্য 
কথায় বলতে গেলে গ্রামের অন্যান্য উন্নয়র্নী 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এদের কোনোও সংযোগ 
নেই। গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে গ্রাম 
সেবককে ঠিকমত কাজে লাগানো হয় ন।। 

গ্রাম পঞ্চয়েৎগুলির পক্ষে ভালোভাবে 
কাজ করা সম্ভব লয়--কারণ বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দল দলগত্রভাবে ক্ষমতাশালী 
হওয়ার জনো পঞ্চায়েৎগুলির আুবিধা 
নেওয়ার চেষ্টা করে | এই বারণ প্রকাশ 
করেন ১০ জনের '্ধ্যে..৯ জন. আরা 


1 


৮ ভার 


রি 
৯৭ 1 
কামাৰ নাক্ষা 
দুগাপুরের ইস্পাত কারখান। থেকে এক 
মাইল দূরে ঘুটঘোরিয়। গ্রামে অনেক তাতি 
কামার ও গালার কারিগর বাস করেন। 
গ্রামাটির মোট জনসংখ্যা হ'ল ৩০০০, তার 
মধ্যে ২৫০০ জনই কোন না কোন ধরণের 
হাতের কাজ জানেন। ইম্পাত কারখানার 
কাজ যখন সুর হ'ল, এরা কিন্তু সেখানে 
কোন কাজের জন্য ঘোরাধুরি না ক'রে, 
দুর্গাপুরে যে বাজার গড়ে উঠছিলো৷ তারই 
স্যোগ নিলেন। 
দূর্গাপুর প্রকল্প থেকে খণ গ্রহণ করে এরা 
এদের উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ বাড়াতে 
সক্ষম হয়েছেন । এখানে যে ১৫০০ 
কামার আছেন তারা এক ধরণের কোদাল 
তৈরিতে অত্যন্ত সফল হয়েছেন এবং 
তাদের বাধিক উৎপাদনের মুল্য হ'ল প্রায় 
১০ লক্ষ টাক] | 
এই গ্রামের শিল্পীরা যে বড়শী ও 
গালার চুড়ি তৈরি করেন সেগুলি রপ্তানি 
ক'রে, বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন কর! যাবে 
বলে আশা করা যাচ্ছে । গালার চুড়ি 
শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল 
প্রায় ১ লক্ষ টাকা এবং ৫০০ জন কারিগর 
এই শিল্পে নিযুক্ত আছেন । 
সম্প্রতি প্রকল্পের কমরদের উৎসাহে এ দের 
মধ্যে অনেকে শিল্প সমবায় সমিতি গঠন 
করেছেন | সমবায় সমিতি কাঁচামাল সংগ্রহ 
করতে এবং উৎপাদিত জিনিসগুলি বাজার- 
জাত করতে এদের সাহায্য করে। 
এদের তৈরি জিনিসপত্র বিদেশের বাজা- 
রেও যাতে প্রতিযোগিতা করতে পারে 
সেজন্য দূগগাপূর প্রকল্প বিভাগীয় ডিজাইন 
কেন্র থেকে এদের জন্য নানা রকমের 
নতুন ধরণের ডিজাইন সংগ্রহ করে দিয়ে- 
ছেন এবং এদের. তৈরি জিনিরপত্র যাতে 
সোজাসুঞ্সি রণ্ডাণি কর যায় তার ব্যবস্থা 


টি 
শিল্পী 


করার চেষ্টা কয়ছেন। এ পর্যন্ত ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানগুলিই এদের গালার তৈরি জিনিস- 
পত্র কিছু কিছু রপ্তানি করতেন । 

ঘুটধঘোরিয়ার কারিগররা খুব ভালো 
বঁড়শীও তৈরি করেন এবং এগুলি বিদেশ 
থেকে আমদানী করা বড়শীর তুলনায় 
একটুও খারাপ নয় । এই শিল্পের মাধ্যমে 
২৫০ জন কারিগর তাঁদের জীবিকা অর্জন 
করেন। তবে মরশুমের সময়ে এদের 
সংখ্যা বেড়ে এক হাজারেরও বেশী হয়ে 
যায়। লোহা এবং ইম্পাত নিয়ে কাজ 
করতে অভ্যস্ত কামাররাও তখন এই কাজে 
লেগে যান। এই বঁড়শী উৎপাদন শিল্পে 
মেট বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল ৫ লক্ষ 
টাকা । রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদের মাধ্যমে 
এই" বঁড়শী বিদেশে পাঠাবার প্রস্তাৰ করা 
হয়েছে । 

দুর্গাপ্র প্রকল্প এদের জন্য কীচা মাল 
সংগ্রহ করতে, এ দের মূলধন সরবরাহ করতে, 
মাল বাজারজাত করতে এবং ক্ষ দ্রায়তন শিল্প 
সেব৷ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন 
কর্মসূচী তৈরি করতে সাহায্য করেন। 
এই গ্রামটিতে বিদ্‌ৎশক্তি সরবরাহ সুরু 
হলে আরও নতুন নতুন শিল্প গ'ড়ে উঠবে 
ব'লে আশা করা যাচ্ছে । 


( ১৪ পৃষ্ঠার পর ) 


আরও বলেন যে গ্রাম পঞ্চায়েৎ গুলির 
অধিবেশনে তর্কাতকি ও ঝগড়ার্বাটিই বেশী 
হয়, ফলে কাজের চেয়ে কথাই হয় বেশী | 

গ্রামে পঞ্চায়েতী কার্যস্চীর অঙ্গ 
হিসেবে কোনোও উৎপাদন সূচী বা উন্নয়ন 
সূচী আছে কি না জিজ্ঞাসা করা হ'লে 
প্রত্যেক পরিবার প্রধান জানালেন এমন 
কোনোও কাধক্রমের কথ তার! জানেন না | 

এইসব দেখে শুনে পর্যালোচক দুজন 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যে কৃষির 
ব্যাপারে এবং গ্রামের শিল্পগুলির উন্নয়নে 
গ্রাম পঞ্জায়েতকে আরও উদ্যোগী হতে 
হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণকে 
নিেদের রাজনৈতিক মতবাদ ভুলে গিয়ে 
একই রক্ষ্য নিয়ে গ্রামের সামথিক উন্নয়নের 
অন্যে কাজ করতে হবে । 


ধনযান্যে ৬ই জুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৫ 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং 
তখ্য ও বেতার মস্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত 
হলেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দটিতদীই 
প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে, উন্নয়নসূচী অনুষায়ী কতটা অগ্র- 
গতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 
ধনধানোয় লক্ষ্য | সুতরাং 'ধনধান্যে' 
পড়ন, দেশকে জানুন | 

'ধনধান্যে' প্রতি রবিবারে প্রকাশিত 
হয়। ধিনধান্যের লেখকদের মতামত 
তাদের নিজস্ব | 


নিয়মাবলা 


(্ উন্নয়নী কর্ম তৎপরতা সম্বন্ধে অপ্রকা- 
শিত ও মৌলিক রচন প্রকাশ করা 
হয়। 

উউ অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পনঃ প্রকাশ- 
কালে লেখকের নাম ও সুত্রে স্বীকার 
করা হয়। 

উউ প্রত্যেক রচনা মনোনয়নের জন্যে 
আন্মানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়ো- 
জন হয়। 

&উ মনোনীত রচনা সম্পাদক মগুলীর 
বিবেচনা অনুযায়ী প্রকাশ করা হয় । 

পউ তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা 
করা সম্ভব নয়] কোনোও রচনার 
প্রাপ্তি স্বীকৃতি পত্র মারফৎ জানানো! 
হয় না। 

&উ নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো 
খাম না পাঠালে অমনোনীত রচন। 
তিন মাস পরে আর রাখা হয়না | 

উ শুধু রচনাদিই সম্পাদকীর কার্ধালয়ের 
ঠিকানায় পাঠাবেন । 

& গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস 
ম্যানেজার, পাব্বিকেশন ডিভিশন, 
পাঁতিয়ালা হাউস, নৃতন দিল্লী । এই 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন । 








প্রতিরক্ষ৷ সামগ্রী সরবরাহে 
শিল্পগুলির ভূমিকা 


ভি. নাথ 





কুদ্রায়তন 


সাম্প্রতিক কালে যুদ্ধের কলাকৌশল 
সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। অন্তি দূরের 
লক্ষ্যও সঠিকভাবে ভেদ করা যান এই 
রকম রাইফেল ও কামান, সঠিকভাবে 
কার্ধকরী সঙ্কেত প্রদান এবং টেলিফোন ও 
বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি উন্নত 
ধরাণেব সামরিক সাজ শরঞ্াম বিমানে 
কারধধকবীভাবে বাবহত হচ্ছে । শিল্পায়নের 
ক্ষেত্রে ভারত যদিও অনেক পনে প্রবেশ 
করেছে, তবুও এখানে এই মৰ আধুনিক 
অস্ত্র শত্্র তৈরি হচ্ছে | কাজেই এই সন 
যুদ্ধ সামণ্ী তৈরি করার জন্য দেশের 
ক্ষুদ্রারতন শিল্পগুলির ক্ষমতা পর্ণমাত্রায 
প্রয়োগ করা প্রয়োজন কিনা তা ভেবে 
দেখা উচিত | এই উদ্দেশ্যে ক্ষদ্রনিতন 
শিল্পগুলি এই প্ররোজন কতখানি মেৌাতে 
পারে সেগুলির উৎপাদন ক্ষমতা কতপানি 
ইত্যাদি বিষয়গুলি অনুসন্ধান করা উচিত। 
এই সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি সম্ভবত: সম্পূর্ণ- 
ভাবে সংগৃহীত হয়নি । কাজেই এগুলির 
ক্ষমতা নির্ধারণ করা সম্পর্কে অবিলঙ্ষে 
একট। ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত৷ 

এই সম্পর্কে একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করার চেষ্টা অবশ্য কর] হয়েছিল, কিন্ত 
সেটা স্বেচ্ডাধীন ছিল বলে খুব গফল 
হয়নি-। কাজেই এই ক্ষেত্রে একটা 
আইনগত এবং বাধ্যতামূলক রেজিষ্রেসন 
ব্যবস্থা অবলশ্বন করা হয়তো প্রয়োজন 
হবে। একবার এটা করা হরে গেলে, 
কোন কোন ব্যাপারে কি পরিমাণ সাহায্য 
পাওয়া যেতে পারে সরকার তর্খন তা 
বুঝতে পারবেন | 

ক্ষুদ্রারতন শিল্পগুলির মধ্যে অত্যন্ত 
সক্ষম এবং অপেক্ষাকৃত কম সক্ষম দুই 
ধরনের শিল্পই রয়েছে বলে এর সংজ্ঞাও 
অতান্ত ব্যাপক । কাজেই এইগুলিকে এই 
রকমভাবেই হয় তো শেণ্গীবিতজ্ত কর! 








প্রয়োজনীয় হতে পারে । দুই শেণীর 
এই শিল্পগুলিকেই আবার মেকানিক্যাল, 
অটোমোবাইল ইঞ্জিনীয়ারিং, ইলেকটি.ক্যাল 
ইঞ্জিনীরারিং, কেমিক্যালস, ইত্যাদির 
মতো প্রধনি প্রধান শেণীতে বিভক্ত করা 
যায়। সরকারও তেমনি প্রতিরক্ষার জনা 
প্রযোজনীয বিভিন্ন সামগ্রীগুলিকে এ 
ধরণের মোটামুটি কয়েকটা শেণীতে বিভক্ত 
করে ফেলতে পাবেন । যদি দেখা যায় যে 
ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিও পুরোপুরি কাজ 
সামলে উঠতে পারছে না তাহলে অন্ন 
সক্ষম শিল্প সংস্বাগুলিকেও উৎপাদনের ভার 
দেওমা যেতে পারে । হয়তো এমন বনু 
জিনিস খাকতে পারে, ক্ষদ্রারতন শিল্প, 
যেগুলি এ পধস্ত উৎপাদন করেনি, কিন্ত 
সামান্য কিছু যষ্্পাতির ব্যবস্থা করে বা 
উৎপাদনে কিছুটা পরিবর্তন এনে সেপ্ডলি 
তার! উৎপাদন করতে মক্ষম হবে। 

ক্ুদ্রায়তন শিল্পগুলির ক্ষমতা পুরোপুরি 
ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ছ্িতীয় বিশুযুদ্ধের 
সময় মাকিণ যুক্তরার্টে একটি ক্ষদ্রতর যুদ্ধ 
প্যান্ট কর্পোরেশন গঠন করা হয়| এই 
ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলি নিজেরা যে সব যুদ্ধ 
সামগ্ী উৎপাদনে সক্ষম, 'অথবা ক্ষদ্রতর 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে যে সব জিনিস 
উৎপাদন করতে সক্গম সেগুলির জন্য চুক্তি 
স্বাক্ষর করান ক্ষমতা এই কর্পোরেশনকে 
দেওয়া হয় | এই কর্পোরেশন গঠন এবং 
ক্ষদ্রতর কাজের আইন পাশ হওয়ার পর, 
ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলির ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় 
ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় এবং যুদ্ধ সাম- 
গ্রীর উৎপাদন বেড়ে যায়। বর্তমানে 
আমাদের দেশে ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলিকে যে 
রকম স্থুযোগ জুবিধে দেওয়া হয়ে থাকে 
সেইগুলিকেও সেই রকম কতকগুলি 
স্রযোগ সুবিধে দেওয়। হতো | 

এমন কি বুটেনেও ছোট ছোট শিল্প 


ধনধান্যে ৬ই জুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৬ 


প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করার জনা ৭০ 
জন ক্যাপাসিটি অফিসার নিয়োগ করা 
হয়| এর উদ্দেশ্য ছিল যত ছোট প্রতি- 
ষ্ানই হোক আর যত দূরেই সেগুলি 
অবস্থিত হোক, জরুরি প্রয়োজনের সময় 
অথবা চাহিদা বেড়ে গেলে, সেগুলির 
সাহায্য পাওয়া যাষে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
দ্বিতীয়ার্ধে বখন যন্ত্রাংশের চাহিদা খুব বেড়ে 
যায় তখন এই ব্যবস্থা খুবই কার্ধকরী হয় । 
প্রতিরক্ষার প্রয়োজন অবশ্য বিভিন্ন 
ধরনের | অস্ত্রশস্স গোলা বারুদ থেকে 
আরম্ভ করে পোষাক, ওষুধপত্র এমন কি 
জলের বোতলও প্রয়োজনীয় । এগুলির 
মধ্যে কতকগুলি জিনিস অসামরিক শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলি উত্পাদন করতে পারে । 
কতকগুলি জিনিসের জন্য আবার বিশেষ 
ধরনের শিল্পের প্রয়োজন | এমন 
কতকগুলি সামারক সম্ভার আছে যেগুলি 
কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্পূর্ণভাবে 
উত্পাদন করা সম্ভব নয় | 
ক্ষদ্রারতন শিল্প গুলির, পরীম্গণ নিরীক্ষা 
কর|র মতো, নক্সা তৈরি করা বা উন্নয়ন 
করার মতো যথেষ্ট সুযোগ সুবিধে নেই । 
যদিও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান যে কোন 
স্থানের এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মতোই 
কার্ষক্ষম, সেগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি 
ইঞ্জিনীয়ারিং ও সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান আধুনিক 
পদ্ধতি গ্রহণ করতে তেমন উৎসুক নন। 
সামরিক সাজসরঞ্জায উত্পাদন ব্যব- 
স্বাকে দূইভাগে ভাগ করা যেতে পারে-_ 
যেমন যন্ত্রাংশ এবং অংশ উৎপাদন এবং 
অংশাদি দিয়ে সম্পূণ জিনিসটি উৎপাদন । 
ক্ষদ্রায়তন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান হয়তে৷ 
সম্পূর্ণ কোন জিনিস উৎপাদনের দায়িত্ব 
গ্রহণ না করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে সেই 
কাজের ভার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের যধ্যে 
বন্টন করে দেওয়া যেতে পারে । 
ক্ষদ্রায়তন শিল্পে, সামরিক সম্ভার 
উত্পাদন করার দ্বিতীর উপায়টা হ'ল, 
কয়েকটি প্রতিষ্ঠান “প্রধান উৎপাদনকারী 
প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে এবং 
অংশগুলি সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ জিনিস তৈরি 
করবে | অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু 
অংশগুলি তৈরি করবে ৷ ঃ 


গৰিবল্পন। ॥ মমীক্ষ 


পরিকল্পনার কার্যকারিতা ও তার 


অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রতাক্ষ জ্ঞান অর্জনের 
উদ্দেশ্য নিয়ে সারা দেশের কলেজগুলিতে 
'প্যানিং ফোরাম" খোল। হয়েছে । কলে- 
জের ছাত্রছাত্রীরা এই “ফোরামের সভ্য 
হিসেবে পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্বদ্ধে 
আলোচন। করেন। তারা মাঝে মাঝে দল 
বেঁধে বেরিয়ে পড়েন বিভিন্ন গ্রাষের বর্তমান 
'অবস্থ। কী এবং সেইসব গ্রামে পরিকল্পনার 
কোন প্রভাব পড়েছে কিনা কিংব৷ সে সব 
জায়গায় পরিকল্পনার সাড়া পৌচেছে কি 
না তার সম্যক ধারণার জনো। এই 
স্তন্তে বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে এইসব 
ফোরামের" সমীক্ষার বিবরণ দেওয়া] হবে। 


আকবরপুর 

আসামের আকবরপুর গ্রাম থেকে 
হেঁটেই করিমগঞ্জ শহরে যাওয়া যায়। 
পূর্ব পাকিস্থানের সীমাস্ত থেকে এই এলা- 
কার দূরত্ব এক কিলোমীটারও নয় | পল্লী 
ভারতের উন্নয়নের প্রশ্‌ ছাড়াও পাকিস্তান 
সীমান্তবর্তী এলাকা হিসেবে এই অঞ্চলটির 
উন্নয়নের বেশ গুরুত্ব আছে। 


সম্প্রতি করিমগঞ্জ কলেজের 'প্যানিং 
ফোরাম' অর্থাৎ পরিকল্পনা আলোচিনাচক্রের 
তরফ থেকে এই অঞ্চলের অবস্বা সম্বন্ধে 
অন্সন্ধান চালানো হয়েছিল । এই গোষ্ঠী 
যে সৰ তথ্য সংগ্রহ করেছেন এই সমীক্ষায় 
তার আভাস পাওয়া যাবে । 


আকবরপুরের অবস্থ। বিশেষ উৎসাহ- 
জনক নয় | গ্রামে নামে মাত্র চারটি নিম্‌ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় আছ্ছে। সে সব স্কুলে 
না লেখাপড়া হয়, না স্কুল বাড়ীর তত্বা- 
বধানের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষক ছাত্রের 
মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয় কালেভদ্রে। দেখা 
হলেই যে যথারীতি পড়াশুন! হয় তাও বল! 
মায় না? গ্রামের লোক এতেই খশী। 
করিমগঞ্জের স্কুল কলেজ হাতের নাগালের 
মধ্যে হলেও কেউই তাদের ছেলেমেয়েদের 
সেখানে পাঠায় মা। প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে 





অক্ষর পরিচয় নামমাত্র | ফলে এই অঞ্চ- 
লের লোকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার 
অত্যন্ত অভাব । 

এককালে গ্রামের শতকর। দশটি পরি- 
বার একায্নবর্তী ছিল। কিন্তু সে সব 
পরিবার ক্রমশ: ভেঙে যাচ্ছে । শতকর৷ 
৭0 জন লোক হয় পরিবার পরিকল্পনার 
নাম শোনেনি আর নয় তে! শুনলেও সে 
সম্বন্ধে আগ্রহী নয় । বরং ক্ষেত খামারের 
কাজে সাহায্যের জন্যে সন্তান সংখ্যা 
বাড়ানোর দিকেই তাদের ঝোঁক । এমন 
কি কিছু লোক তো পরিবার পরিকল্পনার 
নাম শুনলে তেড়ে আসে । গত ১০ বছর 
জন্মের হার একই রকম আছে ১:১০: 
৪০৮১ 

আয়ের প্রধান অবলম্বন যদিও কৃষি, 
তব, শতকরা ৯০ জন লোকের আয়ের 
অন্য সূত্র আছে যার মধ্যে প্রধান হ'ল মাছ 
ধরা কিম্বা অন্যের কাজ করা । আকবর- 
পুরে মুসলমান জেলেদের প্রাধান্য বেশী । 
এর! মাইমাল নামে পরিচিত । এখানে 
জীবন ধারণের মান খুব নীচু । মাথাপিছু 
আয়ের বাধষিক হারে ভয়ানক বৈষম্য, সধ- 
নিমু মাত্রা যেখানে 8০ টাকা সর্বোচচমাত্রা 
সেখানে ১৫০০ টাকা | অধিকাংশ লোক 
থাকে কাঁচা বাড়ীতে । সারা গ্রামে 
রেডিওর সংখ্য। মাত্র দ'টি। সাধারণভাবে 
দেখতে গেলে গ্রামের লোকজনের স্বাস্থ 
খুব খারাপ নয়, যদিও পৃষ্টির অভাবজনিত 
অভিযোগ প্রারই শোন! যায় | 

সার দেশের সঙ্গে এই গ্রামটির যেন 
কোনোও সম্পর্ক নেই। এই গ্রামের 
মানুষগ্ডলি পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার ঘোর- 
তর বিরোধী । তারা এই প্রকল্পের 
সাথকত। সম্বন্ধে সন্দিহান । শুধু এই নয়, 
আজ যেখানে সারা দেশে কৃষির ক্ষেত্রে 
রূপাস্তর ঘটাবার এত রকম চেষ্টা চলেছে, 
সেখানে আকবরপুরের মান্‌ ঘগ্ডলো৷ রাসায়- 
নিক সারের মর্ম বোঝে না, বুঝতেও চায় 
না। রাসায়নিক জার সম্বন্ধে তাদের 
অদ্ভুত কতকগুলো ধারণা আর ভয় আছে। 
যেমন তার মনে করে এই সার ব্যবহার 
করলে জঙ্গির গুণ নষ্ট হয়ে যাবে, ফসলে 
ক্ষতি হবে । | 
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পল্লী ঘমবার সমিতিগুলোকে' তারা 
সন্দেহের চোখে দেখে | তাদের মতে এই 
সমিতিগুলো শুধু বড় জমির কৃষকদের 
উপকারে লাগে, নিমুবিস্ত কৃষকরা কোনোও 
সুবিধা পায় না। শতকরা ৮৩টি পরিবার 
ধণগ্রস্ত অথচ সমবায়ের ক্ষেত্রে কোনোও 
কাজ হয়নি। পারিপাশিক ও প্রগতি 
সম্বন্ধে এদের উপেক্ষার মনোভাব তাদের 
অর্থনৈতিক জীবনে যেমন প্রতিফলিত 
তেমনই কৃষি '9 শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার 


প্রভাব সুম্পষ্ট। এদের এই মনোভাব 
বদলাবার জন্যে বেশ ভালো প্রচার 
দরকার | 


তবে একটা সুখের বিষয় হ'ল এই 
যে, সাধারণ আর ৫টা গ্রামের মত আকবর- 
পূরে মামলা মোকদমা প্রায় নেই বললেই 
চলে । পরিকপ্পনার ক্ষেত্রে এই গ্রামটিকে 
সক্রির করে তোলার প্রচুর অবকাশ আছে। 


বালিতে ধানের চাষ 


বালিতেও যে ধানের চাঘ হ'তে পারে 
ক িবিজ্ঞানীরা তা? প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন। 
উক্তেইনের একটা জেলাতে ৫0,099 
হেক্টর জমিতে এই পরীক্ষা চালানো 
হয়েছে । সেখানে প্রতি হেক্টরে ৫০ 
মেটিক সেন্টনার চাল উৎপন্ন হয়েছে । 


বালিতে ধানের চাষ করার জন্যে 
প্রথমে জমি তৈরি করতে হয়। জমি 
তৈরি করার জন্যে প্রথমে বালির ওপরের 
স্তর সরিয়ে ফেলা হয়। তারপর রান্নায় 
ব্যবহার্য সাধারণ নূন মিশিয়ে দিয়ে ওপরে 
আবার বালি ছড়িয়ে দেওয়া হয় । এরপর 
জলসেচ দিলে জলটা বালির তলায় জমতে 
থাকে এবং ভিজে কাদার বত হয়ে যায় । 
সেই স্তরটার জল চুইয়ে তলায় চলে 
যেতে পারে না এরং বালির নীচে এ নকল 
জলাভূমি ওপরের বালিকে সরস রাখে । 
এই অবস্থায় ধান রোয়া হয় । 


পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই 
পদ্ধতিতেও বেশ ভালোরকম ফসল তোল। 
যায়। 


১] 





০ 





এপ্রিন মাসে জাতীর উন্নয়ন পবিষদ একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করতে বাধ্য হন, এবং সংখ্যাবিক ভোটে চতুর্থ পরিকল্পনা 
অন্যোদিত হয । এটা একটা নতৃন ব্যাপার এবং দেশে 
যে একটা নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্ট্টি হচ্ছে তার 
প্রতিকলন এতে দেখতে পাওযা যা | 


১৯৬৭ সালের নিবর্বাচনেই বাজ্যগুলির জনা আরও বেশী 
ক্ষমতার দাবি তোল৷। হয় । এই দাবি মে পারকল্পন] প্রণরনের 
ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হবে তা মনে হয়েছিলো |. সম্প্রতি 
মোট বিনিয়োগের শতকরা ৪৫ তাগ রাজ্যগুলিকে দে ওয়ার জন্য 
এবং সম্পদের বরাদও বাড়ানোর জনা দাবি কর! হচ্ছিলো | 
রাজাগুলির যুক্তি ছিলো যে ঘাটতি বাজেট ক'রে এই উদ্দেশ্যে 
আরও ৫০09০ কোটি টাকা--তোলা যায়| খণ পরিশোধ 
করার ব্যবস্থাদিও 
জানায় । 


পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য রাজ্যগুলির ভমিক! স্বীকার করে । 
জনপ্রতি আয় অন্সারে যে কর আদায় হবে সেই অনুপাতে 
রাজ্যগুলিকে যে শতকর। ১০ ভাগ সাহায্য দেওরার প্রস্তাব 


বদলানো প্রয়োজন বলে রাজ্যগুলি দাবি 


'ধনধাম্যে পারত 
প্চিমবকের অঙামন্ত্রী 
শীঅজয় কমার মখোপাধার 





অব 





কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে 
সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজন 





পরিকগ্পনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কেন্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে 
সম্পর্ক কি রকম হবে তানিয়ে সম্প্রতি যে বাদানবাদের 
স্যাষ্ট হয়েছে, সেই সদ্বন্ধে এখানে শী এস. পি. মেহরা 
এবং ভি. এ. বাসুদেবরাজ এই দূই জন লেখকের 
মতামত প্রকাশিত হল। 





রয়েছে তাতেই স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়৷ যায়। বিস্তারিত- 
ভাবে সমনুম করে জেল পধ্যায়ে পবিকল্পনা তৈরী করার 
প্রয়োজনীয়তাও স্বীকত হয়েছে । 


তৃতীয় পরিকল্পনায় যদি রাজ্যগুলি আরও ভালে) ফল 
দেখাতে পারতো! তাহলে তারা আরও বেশী অংশ পাওররি 
আশা করতে পারতো । অপরপক্ষে কর প্রচেষ্টা সম্পর্কে 
ইতস্ততঃ মনোভাব এবং বরাদেদর বেশী টাকা ব্যয় করার 
ফলে, কেন্দ্রের ওপর রাজ্যগুলির নির্ভরতা ক্রমশ: বেড়েই চলে 
এবং অর্থসাহাধ্যটা পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রায় একটা পসর্ত 
হয়ে দঁড়ায়। পর পর কয়েকটি অর্থ কমিশন রাজ্যগুলিকে 


আরও বেশী অর্থ বরাদ্দ করেন । 
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এই অবস্থাটা এখনও চলছে । অনেক রাজোর বাজেটেই 
ঘটিতিটা কি ক'রে পূরণ করা হবে তার কোন ব্যবস্থা 
করা হয়নি । অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য কৃষি 
আঁয় এবং সহরাঞ্চলের সম্পত্তির মুল্যের ওপর কর নির্থারণ 
করার যে প্রস্তাৰ "পরিকল্পনায় করা৷ হয়েছে, তা বাজ্যগুলির 


কাছে বিশেষ রচিকর হবে বলে মনে হয়না । অনেক 
রাজ্য ইতিমধ্যে ভূমি রাজস্ব ছেড়ে দিচ্ছেন । প্রকতপক্ষে 


এর অর্থ হ'ল কোন রকম গগডগোলের স্য্টি হতে পারে 
এই রকম কোন শিদ্ধান্ত তারা এড়িয়ে যেতে চান। 
রাজাগুলি নিজেরা অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ না ক'রে সেটা 
তারা কেন্দ্রের কাছে চান, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যখন কর 
বসিয়ে অথ সংগ্রহ করতে চান তখন রাজ্যের 

তার সমালোচন। করতে ইতন্ততু: করেন না। 


৫0০ কোটি টাকার যে অতিরিক্ত ঘাটতি বাজেটের কথা 
উল্লেখ করা হ'ল ( পরিকল্পনায় যে ৮৫০ কোটি টাকার 
ঘাটতি বাজেট তৈরী করার কথা বলা হয়েছে ত৷ ছাড়াও ) 
সেটারও যে খব যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি াছে তা মনে হয়না | 
দেশের আথিক অবস্থার ভিত্তিতেই ঘাটতি বাজেট করা যায় | 
ঘাটতি বাজেটের সঙ্গে সঙ্গে যদি সরবরাহের ক্রমোনতি না 
হয় তাহলে মূল্যের স্থিরতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার তয় থাকে । 
এই বিপদের জন্যই কমিখন সরকারি বিনিয়োগে ঘাটতির 
অংশ তৃতীয় পরিকক্কনার শতকর। ১৩.২ ভাগ থেকে হাস 
করে বর্তমানে শতকরা ৫ ৯ ভাগে এনেছেন । 

রাজ্যগুলির বরাদ্দ বদ্ধি এবং খণ পরিশোধ ব্যবস্থার 
পনর্গঠনের প্রশু পঞ্চম আথিক কমিশনের সুপারিশ না পাওয়া 
পর্য্যন্ত স্থির কর যাবেনা । এই কমিশনের সুপারিশ বর্তমান 
পরিকল্পনাকালের মধ্যেই প্রকাশিত হযে বলে আশা বরা 
যাচ্ছে। এ ছাড়াও রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীলতা 
কমাতে হবে । 


বড় একট কেন্দ্রীয় তরফের উদ্দেশ্যও বুঝতে হবে। 
কেন্দ্রের বেশীর ভাগ অর্থ দ্‌টি তরফে ব্যয় করা হয়। 
তা হ'ল সংগঠিত শিল্পা এবং পরিবহন ও যোগাযোগ । 
শিল্পের ক্ষেত্রে, ইম্পাত, ইঞ্জিণিয়ারীং, পেট্রো রসায়ন এবং 
খনিজ শিল্পের সঙ্গে সংশিষ্ট প্রধান প্রধান প্রকল্পগলির কাজ 
সম্পূর্ণ করা ব৷ চালিয়ে যাওয়ার ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। 
পরিবহণ ও যোগাযোগ অন্যান্য শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য 
করে। কাজেই কেন্দ্রীয় তরফের কাজের খারাই এমন যে 
তা অন্যান্য ক্ষেত্রের উৎপাদনেও সাহায্য করে। 

প্রধানমন্ত্রী এই প্রশ্টিকে উপষুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ 
করেছেন । কেন্দ্রীয় বনাম রাজ) পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে 
চিন্তা করা অনুচিত। আলল প্রশু হ'ল বিলিয়োগের চার 
বাড়াতে হবে আথিক অবস্থা ভালে। করতে হবে। ঝ্ু্য 


বা কেন্দ্রীয় যে পরিকল্পনার মাধ্যমেই হোক সাধারণ ভারত- 
বাসী, তাঁদের অবস্থার উন্নতি চান এবং তা হলেই তীর 
সন্তুষ্ট | কাজেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পরিকল্ননীগুনির মধ্যে 
যদি সামঞ্জস্য থাকে তাহলেই তাঁরা সবচাইতে বেশী উপকত 
হবেন | 


ব্লাজ্যগুলিতে, লিম্নন্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী 


দেশের লোকসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ কার্যযকরীতাবে 
সংহত করে ক্রতগতিতে উন্নতি সাধন করা এবং জনগণের 
ক্রমবর্ধমান সাংস্কতিক প্রয়োজন মেটানোই হ'ল অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার লক্ষ্য । অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করে 
তোলার ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকাই যে প্রধান তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। তীরা কত তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক পরিকল্ননা- 
গুলির লক্ষ্য পূরণ করতে পারেন তার 'ওপরেই যে দারিদ্র্য 
ও ক্ষুধা দূর করার উপায় নিহিত রয়েছে, জনসাধারণের 
তা শুধু বুঝলেই হবেনা তা৷ অন ভবও করা চাই। 


পরিকল্পনাগুলি তৈরী করা 3 সেগুলিকে কার্যকরী করা 
এই উভয় ক্ষেত্রেই যদি জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করেন তাহলে 
তাতে বোঝা যায় যে, পরিকল্পনাগুলি সমাজের প্রয়োজন 
অন্যায়ী তৈরী করা হয়েছে এবং সেগুলি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ 
করা হষে। সেইজন্যই গান্ধীজী নিমু স্তর থেকে পরিকল্পনা 
করার ওপরেই গুরুত্ব দিতেন | আমাদের মত দেশে লিমু 
স্তর থেকে পরিকল্পনার অর্থই হ'ল গ্রাম পর্ষ/য়ের পরিকল্পন। | 


জনসাধারণের কল্যাণের জন্য রাজা সরকারসমূহ যে সব 
প্রকল্প তৈরী করেন, চতুর্থ পরিকল্পনা হ'ল সুলতঃ সেগুলির 
মধ্যে সমনুয়সাধনকারী একা দলিলপত্র | বর্তমান পরিকল্পন৷ 
গঠনে একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়| পর্বের 
তিনটি পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই প্রথমে পরিকল্পনার খসড়া তৈরী 
ক'রে রাজ্যগুলিকে দেওয়া হতো৷ এবং খসড়ার সামগ্রস্য রেখে 
রাজ্য পরিকল্পনাগুলির বিস্তারিত কর্ণসূচী তৈরী করা হতে । 
চতুর্থ পরিকল্পনায় যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তা মূলতঃ 
একেবারে ভিন্ন। নিমুস্তর থেকে পরিকল্পনা তৈরী করার 
নীতি অনুসারে কেন্দ্রীর সরকার ও পরিকল্পনা কষিশন রাজ্য- 
গুলিকে তাদের পরিকল্পনা প্রথমে তৈরী করতে বলেন। 
পরিকল্পনা কমিশন এবং মৃখ্যমস্ত্রীগণ তারপর রাজ্য পরিকল্পনা- 
গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন 
ও পরিবর্তনের পর রাজ্য পরিকল্পনাগুলি তারপর জাতীয় 
পরিকল্পনার অন্তর্তৃক্ত করা হয়। কাজেই জাতীয় পরিকল্পনা 


হ'ল, রাম্ম্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণের তৈরী-_পরিকল্পনাসমূহের 
সংহত রপ। 
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হজ।তীয় উন্নয়ন পরিধদ ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 
চতুখ পরিকপ্পনার প্রস্ততি অনুমোদন করেন। পরিকল্পন! 
কমিশনের মুখপত্র 'যোজনার” মাধ্যমে চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া 
সম্পর্কে মন্তবা ইত্যাদি প্রকাশিত ক'রে, পরিকল্পনা কমিশন, 
ভারতের নাপরিকপণের জন্যও একটা আালোচনা চক্রের ব্যবস্থা 
করেণ। এই রকম ভাবেই চতুর্থ পরিকল্পনাটির কার্ষাস্টা 
তৈরী করার ক্ষেত্রে রাজ্য সবকারসমূহ এবং জনসাধাবণকে 
সংযক্ড করা হয় | 


রাজ্য পরিকজ্মনাসমুহ 


তবে জাতীর উন্নয়ন পবিষদে এবং লোকসভার যে সব 
আলোচনা হর, তাতে চতুর্থ পরিকল্পনা তৈরীতে কেন্দ্র ও 
পরিকল্পন। কষিশন এই যে নতুন দট্রিভঙ্গা প্রহণ করলেন 
তা বিশেষ কোন প্রশংশা পেলোনা | বরং কেন্দ্র ও পরিকল্পন। 
কমিশন যে কাজ করেছেন তাতে ক্রটি দেখানোতেই, মৃখ্যমন্ত্ী- 
গণ ও সংসদ সদস্যগণ এই আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করলেন । 


(২ 


আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, বাজ্যগুলি তাদের পরিকল্পনা তৈরী 


অন্য দশের খবর 


সিরিয়া, ওরোনটাস নদীর তীরবর্তা “ঘাব' উপত্যকাটিকে 
উর্বর! ও শস্যশ্যামলা করার একটি পরিকল্পনায় হাত দিয়েছে | 
১৮০,০০০ একরের এই উপত্যকাকে পৃনরুজ্জীবিত করার কাজ্জে 
সহযোগিতা করছে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা; রা 
সভ্ঞবের উ্নায়ন কর্ষিসূচীর কর্মীরাও সহায়তা করছেন । 


আনসারিয়েহ ও জাউইয়েহ_-এই দৃ'টি সমান্তরাল পৰত- 
শেণীর মধ্যে রয়েছে ধাব উপত্যকা সিরিয়ার প্রধান শহরগুলির 
অন্যতম আলেপ্পো শহরের দক্ষিণে | ্‌ 


১৯৪৯ সালের কখা | ভূমি বিশেষজ্ঞরা হঠাৎ আবিষ্কার 
করলেন যে, খাব উপত্যকার যে হ্রদটি রয়েছে সেটি আসলে হ্থাদ 
নয় | তাঁরা দেখলেন যে, উপত্যকার উত্তর প্রান্তে মাটি ও পাহা- 
ডের যে প্রাচীর হদের জলধারাকে একদিক থেকে বেঁধে রোখেছে 
তা” একটা বিরাট ধসের ফলে ্ট্টি হয়েছে । 

১৯৫৬ সালে একটি গওলন্পাড কোম্পানী বিস্ফোরক ছিরে এ 
প্রাচীরটা উড়িয়ে দিলে ওরোনগিস নর্দীর জল আবার প্রবাহিত 
হল। 


করার সমর যে দাষ্টিতন্সী ও পদ্ধতি গ্রহণ ফরেন সে লম্পকে 
কেউই, এমন কি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণও কোন রকম যন্তধ্য 


করেন নি। 
রাজ্যগুলি, তাদের পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য মোটা- 


মুটি পরো এক বছর সময় পেয়েছিলেন । কিন্তু রাজ্যগুলি ও 
“নিমু থেকে পরিকল্পনা" তৈরী কণার নীতি পালন করেননি । 
রাজ্য সরকাগুলি থেকে নিম পর্যায়ে জনগণের প্রতিনিধি স্বরূপ 
যে সব প্রতিষ্ঠান ও গংগঠন আছে, সেগুলিকে পরিকল্পনা 
তৈরীর কাজের সঙ্গে সংশিষ্ট করা হয়নি | পরিকল্পনা তৈরী 
করার কাজে খাম পঞ্চাবেৎ, পঞ্চারেৎ সমিতি, জেলা পরিষদ, 
বিছ্বান বাক্তিগণ, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জনসেবাকারী 
ব্যক্তিগণকে সংশিষ্ট করাব গুরুত্ব রাক্রাপ্ডলি বুঝতে পারেনি 


বলে মনে হয়। রাছা পরিকল্পনাগুলি নিয়ে প্রকাশ্য আলো- 
চনারও ব্যবস্থা করা হরনি। রাজা সরকার গুলির পক্ষে এটা 
একটা বড় ভূল। পরিকল্পনা তৈরী করার কাছে জনসাধা- 


রণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং সমাজেব বিভিন্ন বেন 
ব্যক্তিগণ যোগ দেননি বলে, বাজাগুলির বিভিম অঞ্চলেস 
প্রয়োজন 9 আকাত্মা কতখানি পৃ হবে তা জানা যাবনা । 


তারপর ওরোনটাসের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে মাহারদেহ 
ও আশারনেহ-তে দুটি বাধ তৈরি করা ছল | হ্রদটি শুকিণে 
যাবার পর দেখা গেন, সেখানকার জমি চাষের উপযোগী এব+ 
উবর্বরা | 


১৯৬৩ সালে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কষি সংস্থার বিশেষজ্ঞদের 
একটি দল এই জমির প্রাণশক্তি বৃদ্ধির কাজে এগিয়ে এলেন | চাঁন 
বছর কেটে গেল | বীরে ধীরে তুলো, ভূটা 'ও বালির ক্ষেতে তবে 
গেল এলাকাটা । কোনো কোনোও জমি গম চাষের উপযুক্ত 
বলেও গণ্য করা হ'ল | বীরে ধীরে এধারে গধারে ছোট ছোট 
বসতি মাথ! তুললো । 


নতুন নতুন পদ্ধতি পরীক্ষ। 


উপত)কার উত্তর পশ্চিম অংশে ২৫০ হেক্টার জমি বেছে 
নেওয়া হ'ল পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে । এই জমিতে সমবাম 
ভিত্তিতে একটা খামার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হ'ল। পালা 
করে শস্য চাষের পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে সমবাদ 
ভিত্তিতে ক হিষস্ত্ব ও অন্যান্য যাস্ত্রিক সরগ্তাস প্রবর্তন করার এবং 

য় রীতিতে জলসেচের সুবিধা অসুবিধা নিরূপণ করা হল £ 
আরপর জলসেচের জন্যে খাল ও নাল। তৈরি করা হয় |. 
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$₹ বাদস্থানেন রাঁাপ্রতাপ সাগর বীবের 
১তুর্থ বা শেন ছেনারেটরটি চাল করা 
হয়েছে । এর ফলে বিদ্যৎ উৎপাদানেন 
নোট ক্ষমতা দাড়িবেছে ১৭২ মেগাওয়াট | 
5& দক্ষিণ কোরিয়াৰ ভনো ভিলাই 
ইস্পাত কারখানায যে রেল তৈরি হয়েছে 
তার ৭,৫০০ টনের প্রথম কিস্তি বিশাখা- 
পত্নম বন্দব খেকে জাহাদ্দে করে চালান 
এগনা হয়েছে । দক্ষিণ কোরিয়া হিন্দু- 
ইস্পাত লিমিটেডকে 8.৫ কোটি 
শাকার*রেল তৈরির বরাত দিয়েছে। 

৮ পশ্চিমবাংলায়, কোচবিহার জেলার 
২২টি গ্রামে অক্ষর পরিচয়হীন বলতে এখন 
কেউই প্রায় নেই । প্রত্যেকটি গ্রামে 
১০-১৫টি অক্ষর পরিচয় কেন্দ্র খুলে গত 
হমাসের মধ্যে নিবক্ষরতা ঘিমুল করা 
হযেছে। ্‌ 

%€ ভানত হেভি ইলেক্টিক্যালস্‌-এর 
তিরুচিরপল্লীর কারখানা চার লক্ষ টাকার 
ত্যালভ রপ্তানী করার জন্যে পোল্যাণ্ডের 
কাছ খেকে বরাত পেয়েছে। পোল্যাও 
ক্রিম সাব, রাসায়নিক জিনিস ও অন্যান্য 
শিল্পে ব্যবহারের জন্যে এই সব ভ্যালত 
আমদানী করছে। 

»ধঘ ভারতীয় কষি গবেষণ। প্রতিষ্ঠান এমন 
একটা নতুন জাতের ভূ! উদ্ভাবন করেছে 
শার প্রোটীন অংশ দূধের প্রোটান অংশের 
চেয়েও বেশী । 

»₹ দূর্গাপুর মিশু ইস্পাত কারখানা, 
পারমাণবিক শক্তি পরিকল্পনাগুলির জন্যে, 
একটি বিশেষ ধরনের ক্রোমিয়ামযুক্ত ইস্পাত 
'তরি করতে সুরু করেছে এ পর্ষস্ত এ 
গিনি প্রধানতঃ ক্যানাডা থেকে আমদানী 


হানি, 


কর! হত । এই কারখানা রাজস্থান পার- 
মাণবিক শক্তি পরিকল্পনার জন্যে ইতিমধ্যে 
এই নতুন ইম্পাত ৭ টন পাঠিয়েছে । 


»₹ আমাদের দেশে, তৈলক্ষেত্রগুলি খেকে 
পাইপ লাইনের মধো দিয়ে প্রাকৃতিক 


গাসের চালান জুকু হচ্ছে । এর প্রথম 
গ্রাহক হল বরোদা শহর । আঙ্কলেশুর 


তৈলক্ষেত্র খেকে এই গ্যাস পাগানো হবে । 
গ্যাসের জন্যে পাইপ লাইন বসাবার কাজ 
সরু হবে আসছে মাসে । 


৮ বরোদার কাছে গুজরাট রাষ্্রা সার 
কারখানা সম্প্রসারিত কবে দূটি নতুন 
জিনিস তৈরির প্রন্থতি পর্বে হাত দেওনা 
হয়েছে | ইউদ্বিয়া ও এ্যামোনিনা তৈরিব 
কাছ সুর হযেছে । ইউরিমা কারখানায় 
দৈনিক ৮শো টিন ইউরিয়া উত্পনন হবাব 


কখা | চালু হরে গেলে এটি হনে বিশ্বে 
বৃহত্তম | 


৮ ১৯৬৮-৬১ সালে চন্দন তেন রপ্তানী 
করে মহীশুর চন্দন তেলের কারখানা 
১.৭০ কোটি টাকার মান বৈদেশিক মুদ্রা 
অভীন করেছে। 

৫ উত্তর বোগ্বাই এর “আরে দৃপ্ধ কেন্ত্রে 
গবাদির খাদা উত্পাদনের জন্যে একাটি 
আধুনিক কারখানা চালু, করা হয়েছে । 
২২ লক্ষ টাক ব্যয়ে তৈরি এই কারখানার 
দৈনিক উত্পাদনের পবিমাণ হবে প্রান 
১০০ টন | 


১ আসামের দেররগাওতে তৈরি প্রখম 
ডিস্টিলারীতে কাজ সুরু হয়ে গেছে। 
সন্নবায় ক্ষেত্রে ১২ লক্ষ টাকার ওপর ব্যয় 
করে এই ডিসটিলারী স্বাপন করা হয়েছে। 
পূরোপুরি চালু হয়ে গেলে এই কারখানায় 
শিল্পে ব্যবহার্য এলকোহল্‌ প্রতিদিন ২ 
হাজার গ্যালন হিসেবে তৈরি হতে 
থাকবে । 


₹ এ বছরের প্রথম চার মাসে সোভিরেট 
ইউনিয়নে কাজ বাদামের রপ্তানীর উর্বগতি 


বজায় ছিল । গত বছরের এই ক'মাসের 
তুলনায় এ খুঁছরের পরিমাণ ছিল প্রায় 
দ্বিগুণ! এ র জানুয়ারী মাস থেকে 


এপ্রিল মাসের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন 
ভারত থেকে ১০ হাজার টনের ওপর কাজ 


আমদানী করেছে। 


€ দিল্লীর কাছে মোছন নগরে ভারতের 
প্রথম চলচিচত্র বা ছাযাচিত্র নগরীর ভিত্তি- 
প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে । ২৫০ একর 
জমিন ওপর এই নগরী স্থাপন করা হবে । 
দেশের ও বিদেশের চিত্র প্রযোজক গোঠ্ারা 
আউটডোর শুটিং ও স্টুডিও ুটিং-এর 
ব্যবস্থার সঙ্গে ছায়াচিত্র প্রোযেসিং-এর 
সুযোগ সুবিধা পাবেন । এই চিত্রনগরী 
স্থাপণেন কাছ খেষ হবে ১৯৭১ সালে। 


»£ দেরাদূনের আরণা গবেষণ। গ্রতিষ্ঠাৎ 
নের গবেষকরা দেশাঘ উপকরণ দিয়ে 
বেল কাগছ তৈরির একটী প্রক্রিনা 
আবিক্ষার করেছেন । এই আবিক্ধাবের 
কলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশুয় ঘটবে । 


»ধ্ জাতীয় বীদ্ধ কর্পোরেশন বীজ বপ্ানী 
করতে সুর কবেছে। কর্পোরেশন এ 
পর্যন্ত সিংহল, মালবেশিয়া ও ঘানায় ভূটা, 
জোয়াৰ ও শাক অবৃছীর বীজ কিছু কিছু 
বণ্তানী কবেছে। 


%₹ ভারত ১৯৬৮-৬৯ সালে লৌহ আকর 
রপ্তানী ক'রে ৮৩ কোটি টাকান বৈদেশিক 
মুদ্রা অজন করেছে । ১৯৬৭-৬৮ সালের 
বপ্পাণীৰ পরিমাণ ছিল ৭১ কোটি টাকা । 


১₹ ১৯৬৮-৬৯ মালে ভারতের রপ্রানীর 
পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে । 


১ হায়দ্রাবাদের বেগমপেট বিমান বন্দরে 
ভারতে তৈরি প্রথম রেডার যণ্বপাতি 
বসানো হযেছে! এই যন্ত্রটর সাহায্যে 
'আবহাওয়র খবরাখবর জানা যাবে। 
মাঝারি শক্তির এই রেডার যন্ত্রটি ভারত 
ইলেকৃট্রোনিক্সে তৈরি কর! হয়েছে । এব৷ 
নতুন দিলীর পালাম বিমান বন্দরের জন/ 
আর একটি রেডার যন্ত্র তৈরি করছেন। 
এই রেডারটি বসানো হলে প্রধান প্রধান 
১০টি বিমানবন্দরে ঝড়ের পূর্বাভাঘ জানা- 
নোর জন্য ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগের 
হাতে ১০টি রেডার যন্ত্র থাকবে । 

১৫ তরল প্যারাফীন তৈরীর একটি নতুন 
যন্ত্র বোগ্বাই-এ চালু করা হয়েছে । এতে 


উৎপাদন শুরু হ'লে ২৫ লক্ষ টাকার সমান 
বিদেশী মদ্রার আশয় হ'বে। 


রি 





আমরা নিডেদের খৃষ্টান, হিন্দু বা 
মুসলমান বলে মোঘণা করতে পানি বটে 
কিন্থু এই বাইবেন পরিচরেব শন্তরালে 
আমলা যে এক ও অভিন্ন এ বিঘমে শ'শন 
নেই । আমার অভিজ্ঞতা আহি দেখেছি 
যে দ্রীবনের বহু ক্ষেত্রে মুসলমান, গান 
ও হিন্দুর মধ্যে অমিলের চাইতে মিলই 
বেশী । 

এখনই আমাদের এক ও অভিন্ন 
কোনোও বধনমের প্রয়োজন নেই, প্রবোছরন 
পরস্পরেন ধমের প্রতি আন্তরিক শৃদ্ধা ও 
সহনশীল | আমবা এমন একটা লক্ষ স্থির 
করতে চাই ন। যেখানে সকলেই এক হরে 
যাবে। আমরা চাই বৈচির্রযের মধ্ 
এক্য | 

যাদের জন্য এ দেশে, যার! বড় হয়ে 
উঠেছে এই দেশে, যাদের অন্য দেশ নেই 
_ভারত তাদেরই । অতএব ভারত 
শুধু হিন্দুদেরই নয়__ভারত, পাসী, ভাব- 
তীয় গৃষ্টান, সলীম ও অন্যান্য সকলের | 

মানুষ ও তার কর্ম দূটি সম্পূর্ণ পৃখক 
বস্ত। আএতএব শুভ কাজেব প্রশস্তি ও 
অনায় কাছের নিন্দা কর! প্রবোজন | 

পাপকে ঘূণ। কর পাপীকে নর'_-এই 
নীতিব:কয উপলব্ধি কর। যত সহজ সেই 


অনুযারী এই নীতি আচবণে প্রতিষ্ঠিত কর৷ 
কগিন ; তাই বিছ্বেষেব বিষ আজ শার। 
বিশে ছড়িবে পড়েছে । 

বয়স ৪ পাবিবারিক পরিবেশ বাই 
হ'ল না কেন প্রতোককেই নৈতিক শিক্ষা 
দেঞ্যা উচিভ। 


মতোন পুরী ভাব কমলেখে 


টিবাচরিত রীতি শীতি সবদা অনুসরণ 
ন1ও করতে পারেন । তাই মাগ্বমংক্গা- 


বেন জনে; তাকে সবদা প্রশ্ন ত খাকতে 
হবে। কখনএ কোনো ভুল করলে তা 
স্বীকাৰ করবে নিছেকে তার সংশেবন 
করতে ভবে । 

প্রেম দাবী করে না, প্রেম দিনেই 
স্রখী। প্রেম চিবকার দঃখকে ববএ কনে 
নেন কখনও নিদ্বেষ পোষণ করে না কিছনা 
প্রতিশোধ নিতে? উদাত্ত হয না। 

ক্রোব এক বরনেব উনান্ততা | বহু 
মহত কাছের সৃ্া এই সামঘধিক মভতার 
বশবতী হযে শুভকাছের সমস্ত স্রকল বাথ 
কনে দিয়েছেন | 

আলো আলোন বাণী ববে আনে, 
অন্ধকারেন নব | মে কোনো শুভ উদ্দেশা 
প্রণোদিত মহৎ কাজ পূবস্কৃত হবেই । 

মার। সমাভেন দোষ প্রটি সক্কাবের 
কাছে প্রবৃত্ত রবেছেন, তাদের একটা নিদি? 
কমধারা অনুসপ্ধণ কবে চলতে হবে এবং 
আও সাফ্লা যদি লাভ নাও করেন 
তাহলেও তাদের হতাশ হওয়া সঙ্গত নন । 

ঈএুরেন কাছে সকল শরনারী সমান । 
কেউ অন্য ধর্মে বিশুপী হলেই তাকে ঘৃণা! 
কর পাপ । এই ঘৃণার মনোভাবই হ'ল 
অস্পৃশ্যতা ৷. 

কৃষ্টি বা সংস্কৃতি ইভিহান সন্ধান 
করতে গিরে আমাৰ এই উপলদ্ধি হয়েছে 


৫ 


যে, সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু 


শাশুত তার প্রত্যেকটি ফীশু, বৃদ্ধ, মোহা রদ 
ও ভোর্যাসশিরেন বাণীতে নিহিত আছে । 
আমি স্পট দেখতে পাচ্ছি যে, এমন 
দিন একদিন আসবে যেদিন বিভিন্ন ধর্মে 
বিশ্বাসী মানুষরা স্বধর্মের মআএকে অন্যের 
বমের প্রতিও শৃদ্ধাশীল হাত্র4 বৈচিত্র্যের 
মধ্যে এক্যের সন্ধান শ্য়। আমর! 
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ঈশুরের সন্তান অতএব আমাদের মধ্যে 
ভেদাভেদ নেই, আমরা সমন, আমরা এক। 
মানুষে মানযে ভেদাভেদ স্পা্টর জন্যে 


ধম ময় | তাব উদ্দেশ্য হ'ল একর 
প্রতিষ্ঠা । 


প্রাচীনকালে বে খামিনা হিংসার 
মধো ও অভিংসার আদর্শ আবিফাব কবে- 


ছিলেন তারা নিউটনের চেয়েও মহৎ 
প্রতিভা অধিকারী এবং ওয়েলিংটনের 


চেয়েও বড় যোদ্ধা ছিলেন । 

অনোর প্রতি আচরনে যে বাক্তি 
এহিংসাব আদর্শ অনসনণ না করে মনে 
ববেশ আরও বড় কোনো কেরে তা 
প্রযোগ করবেন তিনি ভীঘণ ভূল কববেন। 
এশোন প্রতি মন্ধাবহাবের মত আঙিংসাও 
পারিবারিক মম্পকেন্ ক্ষেতে প্রখর 
প্রযোজনা | 

মে বাক্তির জীবন সভা ও এহিগার 
এপর প্রতিষ্ঠিত তার কাছে পরাজয় বা 
নৈরাশ্য শন্দগুলি অখহীন | 

গত্যকার প্রেম অমুদ্েন মত অনন্ত, 
উত্তাল, উদ্ধেল। তা সযৃদ্রের মত নিভ্েকে 
ছড়িবে দের, দেশ জাতি, ধনের সমস্ত 
প্রাচীর ছাপিয়ে সার! বিশুকে আলিঙ্গন কনে। 

যে ছাতি 'এশীম ত্যাগ স্বীকারে প্রশ্থত 
সেই জাতি পবম শ্ষ্ঠন্বে উপনীত হতে 
পারে। ত্যাণ যত পবিত্র, ততই দ্র 
তাৰ উর্গতি । 

অন্যের চেয়ে নিভেকে ছোট বা বড় 
মনে করল মাম্যের মনোভাব আসতে 
পানে না। যেখানে সকলে সমান সেখানে 
একের অন্যের প্রতি আনুকুলা বা দাক্ষিণ্য 
প্রদর্শনের প্রশ ওঠে না। 


ডে 


ঞে 


১৫৪১০ 
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ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইগ্ডাষট্রিয়েল সোসাইটি লি:--কবোলবাগ, দিশ্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ডাইরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, 


পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক, প্রকাশিত। 


পঃ 





শান ধানে, 


পরিকল্পনা কমিখনেব পক্ষ খেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজন।র বাংল। সংঞ্চবণ 





প্রথম বর্ষ . তৃতীয় সংখ্যা 
৬ই জুলাই ১৯৬১ £ ১৫ই আধান ১৮৯২ 


৬০1] 1: ্বি03 : 01 6, 1969 


এই পত্রিকা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদেশা, তবে, শুধু সবকালী দৃর্িভলগীই 
প্রকাশ কবা হন না| 


প্রধান সম্পাদক 
কে.জি. বামাকৃনঃএ 
গমন্যকাপী সম্পাদক 
মনমোহন দেব বতুডী 
সহ সম্পাদক 
নীবদ মুখোপাধাণ 
গহকারিণী ( সম্পদন। ) 
গয়িত্রী দেবা 
গংবাদদাত। ( কদিকাতা ) 
বিবেকানন্দ পা 
সংবাদদাভ] ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি, ব্লাঘবন 
মংবাদদাতা ( দিশ্রী ) 
পৃক্করনাখ কৌল 
ফোটে। আফগর 
টি.এস. মাপরাজন 
প্রা্দপট শিল্পী 
আর. সারঙ্গন 
গম্পাদকীর কাধালয় £ যোজশ। ভবন, পালামেন্ট 
ঈাট, নিউ দির্ীশ-১ 
টেলিফোন £ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টেলিগ্রাফের ঠিকানা- যোজনা, নিউ দিল্লী 


চদ। প্রতৃতি পাঠাবার ঠিকানা £ বিজনেস 
ম্যানেঞজাব, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিখাল। 
হাউস, নিউ দিল্লী-১ 


চদার হ'ব 2 বাঘিক ৫ টাকা, দ্বিবাঘিক ৯ 
টাক।, ত্রিবমিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পয়পা 


ভুলি নাই : 


পরিকল্পনাকে, অন্য কথায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা 
সংগ্রাম বলা যেতে পারে-আর তা স্বাধীনতা সংগ্রামের 
চাইতেও অনেক বেশী কঠোর । এই সংগ্রামে, সমগ্র জাতির 
যোগ দেওয়! উচিত। 


-শীমতী উন্দিবা গান্ধী 


এই সংখ্যায় 

সম্পাদকীয় 00000000000 পু 
পশ্চিমবঙ্গে কারিগরী জনবল ২ 
ডঃ স্রবাতেশ ঘোষ 

দণ্কারণ্য | ৪ 
ভারতে ক্রেতা সমবায়... ৭ 
বিশুনাখ লাভিডী 

কিলেণঙ্কারওয়াঁড়ী ) . ৮ 
সাধারণ অসাধারণ ১৩ 
পশ্চিম বাংলার একটি গ্রাম পঞ্চায়েত ১৪ 


ঘুটঘোরিয়া ১৫ 
প্রতিরক্ষা সামগ্রী সরবরাহে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ভূমিকা ১৬ 


ভি. নাগ 


পরিকল্পনা ও সমীক্ষা ১৭ 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পরিকক্ননাগুলির মধ্যে সমন্বয় ১৮ 


অত্যন্ত প্রয়োজন 
থনথান্যে 


পরিকল্পনার ভূমিকা ও সার্থকতা সম্বন্ধে মৌলিক রচনা 
€ অনধিক ১৫০০ শব্দ ) পাঠান । 


চাঁদার হারু।2 প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাঘিক ৫ টাকা, দ্বিবাঘিক ৯ টাকা, 
ব্রিবাঘিক ১২ টাকা । 


গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন £- 
বিজনেস্‌ ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১ 


১ 
ক্ষমতা সম না 

ভারতীয় গণতন্ত্রকে যে কেবলমাত্র একট! প্রশাপনিক ব্যবস্থার 
পর্যবসিত করতে চাওয়া হচ্ছে তা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পক 
সম্বন্ধে উচচ মহলে যে সব যুক্তি দেওয়া হর তাতে প্রতিফলিত 
হচ্ছে । বর্তমানের যে যুক্তির দ্বারা ইতিমধোই পরিকল্পনাসহ 
প্রতিটি জাতীয় সমস্যাকে দক্ষতা ও সংবিধানগত প্রশ্বরে অস্তভু্ত 
করে ফেলা হচ্ছে সেই যক্তিকে প্রশাসন সংস্কার কমিশন স্পষ্টতঃ 

উপেক্ষা করতে পারেন নি। 
গণতন্ত্রকে কেবল দক্ষতার মধ্য সীমাবদ্ধ রাখা যায় না এবং 


তা প্রায়ই সংবিধানের সীমা অতিক্রম কনে । কাজেই যা 
সম্পূর্ণ দক্ষ নয় এযন কি সংবিধান সম্মত হতো নর, গণতন্বের 


দট্টিতঙ্গীতে তা গ্রহণীয় হতে পারে । 

গান্ধীভীর জন্মশতবাঘিকীতে এটা শরণ করা বিশেষ করে 
সঙ্গত হবে । প্রতিনিধিমূলক সরকার পণতাস্িক মনোভাব 
প্রকাশ করার একটা স্ুবিধেজনক উপাব মাত্র নয় এবং তা 
গণতন্্কেই অস্বীকার করার একট! উপায় বা হাতিয়ারও হতে 
পারে না । জনগণের ইচ্ছা! এবং উচচাশার ডাকে আমরা 
কতখানি সাড়া দিতে পারি তাই হ'ল গণতন্ত্রে আমাদের আস্থা 
শিৰপণের শেষ উপায় | 

গান্ধীজী হলেন গণবাদী যুক্তির প্রতিনিধি । ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদ ও এক্যের ক্ষেত্রে তার অনন্য অবদান হ'ল, তিনি 
গণবাদী আদর্শকে সামাজ্যবাদী প্রশাসনিক ধারণ থেকে জনগণেৰ 
আকাঙ্থায় মুক্তি দিয়েছেন । 

দূর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পর্ক সম্বন্ধে 
বাদানূবাদের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব, দক্ষতা, জাতীয় শক্তি, রাষ্বাবস্থার 
মূলসূত্র প্রভৃতি সন্বন্ধে যে যুক্তি দেখানে! হয় তাতে মনে হয়, যে 
প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতীয় এঁক্যের কথা ভাবা হয় 
সেইদিকে আবার ফিরে যাঁওয়ার একট চেষ্টা করা হচ্ছে এবং 
অনগণের অনমোদন ও অংশগ্রহণের ভূমিকাটি উপেক্ষা করার 
চেষ্টা চলেছে । 

বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্পক নীতিগত ছকে বাঁধ 
নয় তবে, এগুলির কথা পরেও ভাবা যেতে পারে । আপাতত 
যা স্বীকার করে নিতে হবে তা হ'ল, ধে সুত্রগুলি ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের মুল নীতির ওপর প্রতিগ্তিত নয় সেগুলি যুক্তি 


হিসেবে উচ্চাঙের হতে পারে কিন্ত তাতে কাজ হবে না। 


অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান যেমন শুধ আইন বিশেষজ্ঞগণের হতেই 
ছেড়ে দেওয়। যায়নি, তেমনি ভারতীয় 'উ্রক্য ও সংহতির ,(ভার 
কেবলমাত্র প্রশাসনের হাতে ফেলে রাখা যেতে গা 
ব্যাপক অর্থে এটা হ'ল একটা রাজনৈতিক সমস্যা, প্রশাস 
বাবস্থা সংস্কারের সমসা। লয় 1 

এখন প্রশু হ'ল £ আমাদের কি 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ 





থাকতো 


আমাদের যদি তা 
তাহলে আমর! পুলিশ, নিরাপত্তা বাবস্থা এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনের 
দায়িত্ব প্রভৃতির মতে! অযৌক্তিক তর্কের ঘৃণিপাকে এই বকম 
শোচনীয়ভাবে জড়িরে পড়তাম না । * 

ভারতীয় এক্যকে যদি আইন ও শৃঙ্খল] রক্ষার প্রশে লীমিত 
কর! না যার, তাহলে একে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা সুবিধে- 


সম্পকে কোন জীবনদশন আছে ? 


জনক পদ্ধতি, বলে স্বীকার করা যায় না। কেবলমাত্র 
সমৃদ্ধি ব শক্তিই একটা জাতিকে গঠন করতে পারে না। 
জাতীয়তাবাদের সব রকম অভিব্যক্তিতে, ভারতের জনসাধারণকে 
আরও গভীরভাবে সংযুক্ত করে ভারতীর জাতীয়বাদকে তা 
যোগাআসনে স্তপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে । 

গান্ধীজীর প্রদশিত পথেই কেবল ভারতাৰব একা একটা 
দৃঢমূল ভিত্তি পেতে পারে, কারণ গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে জাতীর 
আন্দোলনের বন্যা সব রকম প্রশাসনিক, আঞ্চলিক, ধরীয় ও 
ভাষাগত বাধা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তার পূর্বে ধর্মের বিপূল শক্তি 
অখবা সর্বাজ্ুক কর্তৃত্বও তা সম্ভব করে তুলতে পারেনি । 

তাঁকে যদি তারতীয় স্বাধীনতা ও একের জনক বলে গণা 
করা হয় তা হলে সেই স্বাধীনতা, গণতপ্ত্রের মাধামে কি করে 
আরও সঙ্জীব হরে উঠতে পারে এবং জনসাধারণ অংশ গ্রহণ 
করলে সেই এ্রক্য কি করে আরও শর্তিশালী হরে উঠতে পারে 
সেই সম্পর্কে তাঁর মতব|দকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না 


তিনি বলেছেণ যে, একনায়কত্বের পরিবর্তে ২০ জনেব 


হাতে ক্ষমতা খাকলেই ত৷ গণতন্ত্র হয় না। ক্ষমতা কেন্্রীভূত 
করাটা হ'ল দুর্বলচিন্ডেৰ উচ্চাকাঙ্খার প্রকাশ । ভারতীয় গণতন্ত্র: 
সংবিধান খেকে শক্তি আহরণ করে না। জনসাধারণই হল 


তার শক্তির উৎস এবং প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নিষে 
আসাই দর্বক্ষণের চেষ্ঠা হওয়া উচিত । 

গাদ্ধীজীর গ্রান পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে সাংবিধানিক কাঠা- 
মোর ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না । এটা ছিল একটা আদশ মাত্র 
কিন্ত দূঃখের বিধয় বর্তমানে ভারতের চিন্তাধারা আদর্শ ও 
মতবাদ, সংঘাত স্টি করছে। 

কেন্দ্র ও রাঁজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্কের সমম্যার মূল কখা হ'ল, 
দ্রমগণের হাতে কতটুকু ক্ষমত| অর্পণ কর। হবে ? এই দেওয়া 
নেওয়ার সম্পর্ক কোনদিনই শেষ হয় লা । শেষ পর্বস্ত গাক্মীজীর 
উত্ভিই মেনে নিতে হবে-কোন ক্ষমতা নেই, কাজেই কোন 
বাষ্ নেই । 

যেকোন অবস্থাতেই হোক এটা হ'ল রাজনৈতিক নেতৃত্বের ' 

প্রশূ, নানি ভোক্রবাজির নর । রা. 


পশ্চিমবঙ্গে কারিগরী জনবল 
ণনং (কামিগনী উদ্চশিক্ষান্রম 


ডঃ 
( যাদবপুর ৯ ) 

য কোনে! উন্নতিকামী দেশে কারি- 
গরী উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা ও তা কার্যকরী 
করার সুচী জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের 
পরিপ্রেক্ষিতে স্থির কর। উচিত । দেশেন 
কারিগবী লোকবলের চাহিদ। মেটাবার 
উপযোগী একটা কার্ষস্চা নিদিষ্ট করা 
বর্তমান বৈষয়িক অবস্থার বিচানে কারিণরী 
9 বৈজ্ঞানিক শিশ্গাসূচীব মুল উদ্দেশ। 
হর] উচিত । এ ক্ষেত্রে পশ্চিম বালাৰ 
কতা। কাজ হয়েছে তাই নিমে আমরা 
আজ আলোচনা করব | 


রাজ্যপধ্যায়ে বেকার সমস্যা 


বিজ্ঞান ৪ যন্ববিদ্যাকে এক কথাম 
আমরা কারিগরীবিদা। বলে অভিহিত 
করছি, আলোচনার সুবিধার জগ্যে | যাই 
হোক, প্রথমে দেখা যাক পশ্মিবাংলার 
কারিগরী লোকবলের মমস্য। কী রকম। 
ই রাজ্যের কর্ম নিয়োগ কেন্ত্রগুলিতে 
কারিগরী বিষয়ে সাতকোত্তর কর্ম প্রার্থীদের 
যে নাম পঞ্জী আছে তাতে উল্লিখিত পরি- 
সংখ্যান হ'ল এই রকম -- 
স্াতক মানযুক্ত প্রাথী সাতকোন্তব 
মানযুক্ত কর্মপ্রাখী 
বিজ্ঞান বিষষে কারিগরী বিজ্ঞান ও 
বিয়ে কারিগরী 


বিষয় গুলিতে 
জন, ১৯৬৬ ৫,৩৫০ ৬৪৮ ২৩৭ 
জন, ১৯৬৭ ১,৫৬৭ ৭৯৫ ২৭২ 


জুন, ১৯৬৮ ৪,৩৬৭ ১,১৪৬ ৪১১ 
(সূত্র £ জাতীর কর্মনিয়োগ কৃত্যকের 
পশ্চিমবঙ্গস্ব কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 
প্রতিবেদনসমূহ ) 
এই পরিসংখ্যান দেখে এ কথা স্পষ্ট 
বোঝা। যায় যে, এ রাজ্যে কারিগরী সাতক- 
দের মধ্যে বেকার সঙস্যা ক্রমশ: বেড়ে 


চলেছে । বিজ্ঞান সাতকদের মধ্যে কর্ম" 
প্রানীর সংখ্যা বেশী না হ'লেও শমগ্রভাবে 
দেখলে কারিগরী বিদ্যার স্বাতক ও সাত 
কোর কর্মপ্রাখীদের বিপুল সংখ্যা সমস্যার 
তীবৃতর ইহ্িত দেন । সাধারণত উন্নয়ন- 
শীল অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
পর্ধায়ে এই জাতীব শিশিত বিভ্ঞানবিদ ৪ 
বন্নবিদদেব অভাবটাই বড় হায ওঠে। 
আমাদের দেশে 9৪ তিনটি পরিকক্পনা পর্যন্ত 
শিল্পোগয়নেন ক্ষেত্রে সেই রকম অবস্থা 
ছিল । দেই কাঁনণে দেশে বু কারিগরী 
শিক্ষানতম প্রতিষ্ঠা করা হযেছিল এবং 
প্রতিষ্ঠিত শিক্ষারতনগুলিতে আসন সংখ্যা 
বাড়ানো হযেছিল । এ অবস্থায় এ রকম 
মমস্যার উদ্ভব হওমার কারণ কী ঠ অন্ত 
বত; আমাদের দেশে উচচ শিক্ষাসূটী, 
ছনবল সংক্রান্ত কাযসূচী এবং যন্ত্র ও 
বিজ্ঞনবিদ্‌ লোকবল নিরোগের কর্মসূচীর 
মধ্যে কোনো।ও সমনুয় স্থাপন কর! হয়নি 
বলে কারিগরী বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের 
মধ্যে বেকার সমস্যা তীবু হয়ে উঠছে। 


ববল্সমেয়াদী কার্যক্রমের 
প্রয়োজনীয়তা 


এই সমস্যার নিরসনের জনে; কারি- 
গরী উচচশিক্ষা পরিকল্পনা 'ও লোকবল 
নিয়োগ পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে 
প্রণীত হওয়া প্রয়োজন | কিন্তু বর্তমানে 
পরিকল্পনার গলদের জন্যেই হোক বা 
রাজ্যের শিল্পকেত্রে মন্দার জন্যেই হোক, 
কারিগরী বিষয়ে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে 
বেকার সমস্যা সমাধানের সৃত্রপাত হিসেবে 
একটি স্বপ্প মেয়াদী কার্যক্রম থাকা উচিত। 
তবে এ বিষয়ে প্রথঙ্ন পদক্ষেপ নেওয়। 
উচিত রাজাসরকারের | তা ছাড়া বিশ- 
বিদ্যালয় ও কারিগরী শিক্ষায়তনগুলিও 
কিছু কিছু সহায়ক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে 
পারেন | « 
গত ৩০ ধছরে সারা চরহ বিশেষ 
বি 


ধনধানেয ৬ই 'ছুলাই, ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২ 


করে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
অগ্রগতি হলেও গুণগতভাবে বিভিন্ন 
শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি সমগ্রভাবে ধরতে 


গেলে, প্রাক স্বাধীনতা যুগের তুলনায় 
বিশেষ বাড়েনি | 
স্ট্যাখানোভাইট আন্দোলন 


এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ায় 
স্ট্যাখানোভাইট আন্দোলনের সাফল্যের 
উল্লেখ প্রাসঙ্গিক | বায়বছুল শৃমলাধবকারী 
যন্ত্র না বসিয়ে, শ্মিক হাটাই না ক'রে, 
শুধু শ্রষ্ঠতর শুম বিভাগ পদ্ধতি প্রবর্তন 
করে কী করে ত্র আন্দোলন সফল করা 
হযেছে তা বিবেচনার যোগ্য । উন্নততর 
নক্সা ও উন্নততর 'লে-আউট' গ্রহণ করে 
কাঁচ। মাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপ- 
করণের অপচয় রোধ করে, উন্নততর 
উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনে 'ও প্রবর্তনে 
শৃমিক কমীদের উৎসাহ দিয়ে এবং তাদের 
যথাযথ শিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে কী করে 
উত্পাদিকা শক্তি যথাসম্ভব বাড়ানো সম্ভব, 
স্টাখানোভাইট আন্দোলনের সাফল্য এই 
এতাব্দীর ভূতীয় দশকেই তা প্রমাণ 
করেছে। ভারতে ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালে 
আন্তর্জাতিক শুম সংস্বা যে 'প্রোডাকাটিভিটি 
মিশন' পাঠায় সেই মিশন বিভিন্ন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে 
নানা সহজ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের 
উদাহরণ স্থাপন করে। 


উৎপাদিক। শক্তি গবেষণ! ফোষ 


রাজ্য সরকার যদি প্রত্যেকা্টি বৃহৎ 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিকাশক্ি বর্ধনের 
পক্ষে উপযোগী পণ্থাগুলি অনুসন্ধন করেন 
এবং প্রতিষ্ঠানের স্তরে সেগুলির প্রয়োগ 
সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন/ একটি করে 
'উতৎপাদিক। শক্তি গবেষণা! কোধ' স্থাপনের 
জন্য বেসরকারী মালিকদের অনুরোধ 
মারফৎ সম্মত করাতে এবং সরকারী শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিশি দিতৈ 
পারেন, তবে অবিলম্বে এই কোমগ্ধিতে 
কিছু যপ্্রধিদ্‌, ও বিজ্ঞানীদের কর্মসংস্থান 
হতে পারে, এবং সেই প্রতিষ্ঠানগুলি শব 
উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিকা শঙ্তি বিকাশের 
বিভিন্ন পদ্ধতি নিজ নিজ কর্স ক্ষেত্রের 


পরিবেশ অনুযায়ী প্রয়োগ করে লাতবান 
হতে পারে | এই কোঘগুলিতে কর্মরত 
যন্ত্রবিদ ও বৈজ্ঞানিকরা শুধু যে বিভিন্ন 
পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভাব্যত৷ বিচার “করবেন 
এবং বাস্তবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করবেন 
তাই শয়, তারা সেই সঙ্ষে শৃষিক কারি- 
গরদের উৎপার্দিকা শক্তি বাড়াবার জন্য 
কারখানার কাজের লময়ের মধ্যে একটা 
নিদি্ট সময়ে এক এক দল শুমিককে 
পর্যায়ক্রমে উন্নততর উৎপাদন কৌশল 
স্বদ্ধে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেবেন | এ সব 
কাজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত যত্ববিদ্‌ 
ও বিজ্ঞানী প্রয়োজন | রাজ্য সরকার 
বিশুবিদ্যালয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি 
প্রত্যেকে যদি এই বিষয়ে তাদের নিজ 
নিজ দায়িত্ব পালন করেন, তবে এ ধরণের 
উৎপার্দিকা শক্তি গবেষণা ও শুমিক শিক্ষ- 
ণের মধা দিয়ে, সর্ব শেণীর কারিগরী 
সাতক এবং অন্ততঃ ফলিত রসায়ন ও 
এলিত পদার্থ বিদ্যার সু[তকদের পক্ষে 
'তুন এক কর্মক্ষেত্র তৈরি হবে । 

বেকার কারিগরী স্াতকদের মধ্যে 
গুলনামুন্নকভাবে বাস্তকারদের কমসংস্থান 
শমপ্যার ততীবৃতা পশ্চিমবঙ্গে বেশী অনুভূত 
হচ্ছে। বেকার সমস্যার তীবৃতা উপশমে 
সনকারী নির্মাণকার্ষের উপযোগিতা আজ 
ধনবিজ্ঞানে বহুল স্বীকৃত। রাজ্যের 
সামগ্রিক বেকার সমস্যার তীব্ৃতা হাসের 
জন্য এবং উন্নয়নী কাজের অঙ্গ হিসেবে 
সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের বা সেচ প্রকল্পের 
এবানে যে সব নির্মাণমূলক কাজ হাতে 
নেওয়া হবে (যেমন পথ নির্মাণ, সেতু 
শিমাণ, স্বাস্থাকেন্দ্র, বয়স্ক শিক্ষাকেন্ত্র বা 
বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, সেচের জন্য খাল 
কাটা ও কূপ খনন ইত্যাদি ) সেগুলি যদি 
বেনরকারী ঠিকাদারদের দিয়ে না করিয়ে, 
এই সব কাজের জন্য গ্রামাঞ্চলে একা 
স্বামী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 'নির্মাণবাহিনী' গঠন 
কৰা হয় তবে প্রয়োজন মত সেই 'নির্দাণ 
বাহিনী'র বিভি্ন কেন্দ্র থেকে নিকটবর্তী 
অঞ্চলগুলির সর্বত্র এই শিক্ষিত ও স্থায়ী 
শর্নাণ কমীদের পাঠানো যাবে । এ 
কম একটি নির্মাণ বাহিনীর তত্বাবধানের 
পাছে প্রচুর সংখ্যক সাাতিক বাস্বকার ও 


বাস্ত বিদ্যা ডিপোমাধারী তথ্বাবধায়কের 
কর্ম সংস্থান হবে। 

বিভিন্ন বিশুবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও 
কারিগরী ফ্যাকাবৃটি এবং কারিগরী শিক্ষা- 
য়তনগুলিতে ছাত্রগ্রহণের যে ব্যবস্থা 
বর্তমানে প্রচলিত আছে, তার পরিবর্তে 
সমগ্র রাজ্যে এবং সংশিষ্ট শিল্পগুলিতে পঁচি 
বছর পরে (ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রে 
তদৃপযুক্ত সময় সীমায় ) যন্ত্রবিদ্‌ ও বিজ্ঞান 
সাতকদের সম্ভাব্য চাহিদার ভিস্তিতে 
( রাজ্যের লোকবল পরিকল্পন। মারফৎ এই 
সম্ভাব্য চাহি নিরূপণ করতে হবে ) 
প্রত্যেক ফ্যাকাল্টিতে ও তার অন্তর্ভুক্ত 
বিভাগগুলিতে ছাত্র ভাতির হার নিয়মিত- 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে । অর্থাৎ এই 
ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজ্যের লোক বল 
পরিকুল্পনা থেকে উপযুক্ত তথ্য আহরণ 
করে প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য ছাত্র 
ভতির বাষিক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। 
এর ফলে কোন কোন কাজ বা কারিগয়ী 
পেশায় শিক্ষিত কর্মীর অতাবের পাশাপাশি 
যে রকম কারিগরী বেকার সমস্যা এখন 
দেখা যায়, তার পুনরাবৃত্তি রোধ করা 
যাবে । আমাদের দেশে প্রথম দুটি পঞ্চ 
বাধিকী পরিকল্পনায় লোকবল পরিকল্পনার 
নানা অসম্পূর্তা ছিল । কেন্দ্রীয় পরি- 
কল্পনা কমিশনের লোকবল পরিকগ্ননা 
বিভাগ এ বিষয়ে কিছু প্রয়াস অবশা 
করেছিলেন । কিন্ত ভারতের মত অর্থ- 
নৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর দেশে 
উন্নয়নকালীন লোকবল পরিকল্পনা বে 
ধরণের বিশেষণ, সংশ্ষেণ এবং তাত্বিক 
উপকরণ প্রয়োগের ওপয় তিত্তি করে গড়ে 
উঠতে পারে, সে সম্বন্ধে উপযুক্ত কাজ 
যথেষ্ট পরিমাণে প্রথম দুটি পরিকক্পনাকালে 
হয় নি। তৃতীয় পরিকল্পনার সময় থেকেই 
এ সন্বন্ধে প্রায়োগিক গবেষণার কাজ সুরু 
হয়| ১৯৬২ সালে নয়া দিল্লীতে প্রতি- 
ষ্টিত ইনষ্টিটিউট অব ত্যাপ্রায়েড ম্যান 
পাওয়ার রিসার্চে-লোকধল পরিকল্পনার 
নান! দিক সম্বন্ধে গবেষণা চলছে । পরি- 
কম্সনা কমিশনে এবং কোন কোন 
বিশৃবিদ্যালয়েও এ' সম্বন্ধে গবেষণার মাধ্যমে 


নানা তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে । 
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তবে ভারতে লোকৰল (পরিবয়নার 
একটা প্রধান ঞ্টি হচ্ছে এই যে, এ ধরণের 
পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন শেণীর লোকবলের 
চাহিদা নির্ধারণ এখন পরবস্ত বিজ্ঞান সম্মত 
তিত্তিতে করা হয় নি। 

সার! ভারতের গন্য সম্ভাব্য লোকবল 
চাহিদা নির্ধারণ করা গেলেও এবং তাঁর 
ভিত্তিতে বিভিন্ন রাঁজেঃর এবং অঞ্চলের 
লোকবল চাহিদ৷ নির্ধারণ অসম্ভব পা হলেও 
নিমুস্তরে সংগৃহীত তথ্যাদির সংযোদ্ধনে 
প্রণীত আঞ্চলিক ও রাজ্ান্তরের লোকবল 
পরিকল্পনা বতটা বাস্তববাদী ও নিখুঁত হতে 
পারে, তা হচ্ছে না। ভারতের যত 
উন্নয়নশীল অর্থনীতিক্ষেত্রে শিল্লোনয়নের 
পর্যায়ে উৎপাদন কৌশল ও উপকরণ 
সন্নিবেশ স্ুনিশ্চিতভাবে পরিবতিত হতে 
থাকবে । বিশেষত: অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
বহুলাংশে শৃমিকের এবং পরিচালক ও 
তত্বাবধায়ক মণ্ডলীর কমদক্ষতা ও কশলতা 
বৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল বলে আমাদের 
উন্নততর উৎপাদন কৌশলে কৃশলী যন্ত্রবিদ্‌ 


ও তহ্বাবধায়ক লাগবে | সুতরাং উৎ্পাদন- 


বৃদ্ধির হারের সঙ্গে যন্ত্রবিদৃচাহিদ। বৃদ্ধির 
হার সমানুপাতিকভাবে বাড়বে এমন সম্তা- 
বনা কম, এবং পর্বে যে হারে যন্ত্রধিদ্‌ ও 
বিজ্ঞানীদের নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই 
হারের ভিত্তিতেই এদের ভবিষ্যৎ চাহিদ। 
নিধারিণ কর! যাবে, এ ধারণাও ভ্রমাত্বক | 


বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যগ্ত্রবিদ ও বিজ্ঞানী- 
দের সম্ভাব্য চাহিদ৷ নিধারণের পরে, 
সমষ্টিকরণের দ্বারা রাজ্যের যন্ত্রবিদ্‌ ও 
বিজ্ঞানীদের মোট সম্ভাবা চাহিদা নিধারণ 
করে লোকবল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে 
হবে। এর পর সেই একই সময় সীমায় 
এই সৰ বিশেষজ্ঞের সম্ভাব্য মোট যোগান 
নির্ধারণ করা উচিত । 











দণ্ডকারণ্যের আবহাওয়৷ ভারতের 
অন্যান্য অংশের মত নয় । এখানে বর্ষা, 
কাল খুব ক্ষণস্থায়ী। জুন মাসের 
মাঝামাঝি থেকে ১০০ দিনের মতে৷ এর 
স্বায়িত্ব, তবে, এ সময়টায় ভারতের অন্যান্য 
অংশের তুলনায় কৃষ্টিটা কিছু বেশী হয়। 
বছরের বাকি সময়টা একেবারে শুকলো । 
এই অঞ্চলের কষকরা লাভনক কোন 
ব্যবস্থা চালু করতে এইজন্যই অন্গুবিধে 
বোধ করছেন । 


দণ্ডকারণ্যে ধারা নতুন করে বসনাগ 
করতে আসেন, তাঁদের, এই বৃষ্টির খাম- 
খেয়ালি ছাড়াও কতকগুলি সমস্যার সম্ধুখীন 
হতে হয়। এখানকার জমি তেমন 
উর্বর নয় তা ছাড়া মা্টিও বিভিন্ন ধরণের । 
মাটির নীচের জলের স্তর ও তার অবস্থান 
বদলায় । সারা বছর ধরে জল থাকে, এই 
রকম নদী খাল, যথেষ্ট সংখ্যায় থাকলে, 
তবেই সার৷ বছর ধরে কৃষির কাজ চলতে 
পারে ; কিন্ত সেই রকম নর্দী, খালের সংখ্যা 
এখানে খুব কম | কেবলমাত্র বৃষ্টির জলে 
ভরে ওঠা নদী, খাল, বিল থাকায় এবং 
মাটির নীচেও জলের পরিমাণ যথেষ্ট না 
থাকায়, দণ্ডকারণ্যে দুটি ফসলের চাষ প্রথম 
দিকে সম্ভবপর হয় নি। 


নতুন কোণি উপনিবেশ গড়ে তুলতে 
হলে সর্বক্ষেত্রেই যথেষ্ট পঙিশ্ম করতে হয়, 
আর তখনই শুধু প্রকৃতিকে বশীভূত করা 
যাঁয়। প্রকৃতি যেখানে অকৃপণ হস্তে দান 
করতে নান্াজ হয়, মানুষ যেখানে বুদ্ধি ও 
কৌশল প্রয়োগ ক'রে তার প্রাপ্য আদায় 
করে। কাজেই ক্ষণস্থায়ী বর্ধায় যে জল 
পাওয়া যায় তা সংরক্ষণ করার ওপরেই 
বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় 





বছরের প্রধান শস্য, এই বর্ধার সময়েই 
বোনা হয়| এই সময়েও আবার বৃষ্টিটা 
সব সময়ে চাষের উপযোগী হয় না। 
কয়েকদিন হয়তো খুব বেশী বৃষ্টি হল 
আবার কিছুদিন হয়তো এক ফোটা বৃষ্টি 
হলনা । এই রকম বৃষ্টির ওপর বির্ভর' 
বরে হদি চাষ করতে হয় তাহলে ক্ষক- 


দের বিরাট ঝুঁকি দিতে হয়। সেইজন্যই দণ্ড- 
কারণ্যের কার্ষনিবর্বাহকরা বাধ, বিল, পৃকর 
ইত্যাদি তৈরি করে বর্ধার এই বৃটটি সংরক্ষণ 
করার. ওপরেই গুরুত্ব দিচ্ছেন । এতে 
চাষের জন্য নিয়মিতভাবে সেচের অল 
সরবরাহ কর] যাবে; অনিশ্চিত বর্ধার ওপর 
নির্ভর করতে হবে না । খারিফ মর্মে 


অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী বর্ষায় অনিশ্চিত বৃষ্টির 
সময়ে যাতে সেচের জল সরবরাহ করা যায় 


ডোঙায় করে. জল তুলে 
| ক্ষেতে সেচ দেওয়া হচ্ছে 


সেই উদ্দেশ্যই এই" ঈব বাঁধ ইত্যাদির 
পরিকল্পনা করা হয়েছে । এই ব্যবস্থায় 
দি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে | বর্ধার অনিশ্চিত 


বৃষ্টির সময়ে ছাড়াও রৰি দরসুমে যখন এক 


ধনধান্যে ৬ই জুলাইস১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৫ 


ফৌঁটা বৃষ্টি হর না তখনও চাষের জল 
সরবরাহ করা. হচ্ছে। এই পরিকয়নী 
অনুযায়ী ১৯৬৫ সালে, মাঝারি আকারের: 
ভাস্কাল কাধটি এবং একটি ছোট আকারের 
জলসেচ প্রকল্প যেমন পাখানক্বোড় অলাধার- 
টির কান সম্পূর্ণ করা হয়| বর্তমানে 
পারালকোট ও স্তীগুড়া নামের, দুটি 
মাঝারি আকারের বাধ তৈরি করা হচ্ছে। 
এই চারটি বাধ থেকে স্বাভাবিক বৃষ্টির 


চ 


বছরে রবি মরসুমে ৮০,০০০ একবে অর্থাৎ 
এ অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ জমিতে জলসেচ 
দেওয়া যাবে | 


উপরে উত্ত এই চারটি জলসেচ প্রকল্প 


ছাড়াও দণ্কারণ্য কর্তৃপক্ষ ছোট ছোট 
জলসেচ প্রকল্পের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। 


কারণ এই অঞ্চলের সর্বত্র যদি এই রকম 


ছোট ছোট জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা 
যায় তাহলে খারিফ মরসুমে বৃষ্টি বেশী না 
হলেও জমিতে সেচ দেওয়! যাবে আর রবি 
মরসুমেও সেচের জলের অভাব হবে ন| | 
সেজন্য ২৯টি এই রকম ছোট ছোট জল- 
সেচ প্রকল্প সম্পূর্ণ করা হয়েছে, ৯টি তৈরি 
কর] হচ্ছে এবং আরও ৯টি পরীকশ্কা কৰে 
দেখা হচ্ছে । 

এই সব ছোট ছোট জলসেচ প্রকল্প 
ছাড়া প্রয়োজন অনুযারী গ্রামের পুকর, 
কয়ো ও নলকৃপ থেকে ও জলসে5 দেএওযা 


হয়। 
নবজীবনেন্ন সঞ্চার 


এই পধ্যন্ত আমরা দওকারণাকে 
রামায়ণের একটা পর্ব বলে জানতাম | 
কিন্ত সেই বিস্মত প্রায় দওকারণ্যে 
এখন জলসেচের ব্যবস্থা ক'রে রবি মরস্্রমে 
চাষ করা হচ্ছে । এটা একটা এ্ঁতি 
হাসিক ঘটনা | উমরকোট ও পারানকোট 
এলাকায় ১৯৬৫-৬৬ সালেই সর্ব প্রথম রবি 
মরস্থমে চাষের কাজ সুরু করা হয়। 
যদিও সামান্য ৮০ একর ভমিতে প্রথমে 
চাষ করা হয় তৰও এই রকম একট! 
অভিযান এ এলাকায় বিপ্‌ল সাড়া জাগার | 
১৯৬৬-৬৭ সালে চাষের এমির পবিমাণ 
বাড়িয়ে ৬৫০ একর কর! হন এবং ২ 
লক্ষ টাকারও বেশী শস্য উৎপাদন করা 
হয়| ১৯৬৭-৬৮ সালে চাষের জমির 
পরিমাণ আরও বাড়িয়ে ৮০০ একর করা 
হয় । ১৯৬৮-৬৯ সালে ১৫০০ একরে 


গত সংখ্যাগুলিতে ধারা লিখেছেন 
শ্রীথীরেশ ভট্টাঢাধ্য 


অর্ধনীতি বিভাগের প্রধান 
গোরেক্কা কলেজ অব কমার্স 


শ্রীঅসিত ডট্টাদার্য্য 
অর্থনীতির লেকচারার 
বর্ধমান বিশুবিদ্যালয় 





উমরকোটে আলুর ক্ষেত ফসলে ভরে উঠেছে 


চাষ করা হবে। এখানে চাষের জমির 
যে পরিমাণ দেওয়! হল তার মধ্যে আদি- 
বাসীগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি । ওরা 
যে পরিমাণ জবিতে চাষবাস করছে তা যদি 
এই হিসেবের মধ্যে ধরা হয় তাহলে বর্তমান 
বছরে রবি শস্যের চাষের জমির পরিমাণ 
২০০9০ একরে দাঁড়াবে । 


গত তিন বছরে রবি মরস্গমে সাবা- 
রণতঃ ধান, গম, ভুট্টা, সরষে ইত্যার্দির 
চাষ করা হরেছে। তবে এতে এ কথ! বল। 


যায় না যে দণ্ডকারণ্যে রবি মরসুমের চাষ 
একেবারে সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌছে গেছে । 


এ কথা ঠিক যে রবি মরন্গুমে যখন 
বৃষ্টির জল পাঁওয়। যায় না, তখন যদি 
ডাললসেচের ব্যবস্থা কর! যায়, তাহলে এখানে 
যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাঁর যে 
বছরে দূটে! এমন কি তিনটে ফসল তুলতে 
পারবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই । কারণ 
এরাও ভারতের যে কোন অঞ্চলের কৃষক- 
দের মতো৷ সমান পরিশুমী ও কর্মঠ। 


ডঃ শান্তি কুমার ঘোষ 


অর্থনীতির লেকচারার 


যাদবপুর বিশুবিদযালয় 


ডঃ বিবি ঘোষ 


গবেষণা বিভাগ, আকাশবাণী 
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ঃ বমেশ চক্র মজুমদার 


প্রখ্যাত এতিহাসিক 


ভারতে ক্রেতা 
সমবায় 


বিশ্বনাথ লাহিড়ী (হিনদুবিশুবিদ্যারয়) 


ভারতের মতো বিকশশীল দোশের 
পান্ষে সমবায় একটা বিশেষ গুরুত্বপৃণ 
বিষয় । আমাদের দেশেয় আশিক উযনয়ন, 
পঞ্চাবাধিক পবিকপ্পনাগুলির মাধ্যমে বূপা- 
য়িত হয় বার উদ্দেশা হ'ল মনা তান্বিক 
ধরণের রার্ধু গঠন করা । এই রকম শ্েত্রে 
বিতরণের সু ব্যবস্থার মূল্য যখেই্, য। 
বাস্তবিকপন্দে, সমাজতন্ত্রের ঘধকে সাধক 
করে তুলতে পাবে । ক্রেতা সমবারই 
হ'ল একবার মক্রিম স্যবস্থা বার মাধামে 
অত্যাবশ্যক '€ শিঙা প্রবেজনীর সামপী- 
গুলি যখোচিতভাবে বনইন ক'রে বিভবণের 
ক্ষেত্রে একটা নতুন অধ্যান রচনা কর! 
যেতে পাবে । 

সমবার আন্দোলনের গুরাহের ওপর 
বিভিন্ন রকমের মত প্রচলিত। এক 
শেরণীর সমালে'চকের মতে সমবার প্রকৃত- 
পক্ষে তেমন একটা সুষ্ঠ, ব্যবস্থা নয় | 
তার! বিশাস করেন যে, সমবায় আন্দোলন 
বিশেষ করে ক্রেতা সমবায়, বর্তমান আথিক 
ব্যবস্থায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে 
পারবে না] কিন্ত এ কথাও শত্য যে 
ক্রেত। শমবায়সহ সম্পূণ সমবায় আন্দো- 
লনের উত্তবই হয় মূলতঃ আথিক 'ও সামা- 
জিক ব্যবস্থা থেকে দুর্নীতি বা দোষযুজ্ঞ 
প্রখাগুলি দূর করে একটা নির্দোষ ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করা । এর কার্যপ্রণালীর লক্ষ্য 
হ'ল ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউ যেন ক্ষাতি- 
গ্রন্থ না হন। 

ক্রেত। পমধায় গঠনের মধ্যে একাটা 
বড় ব্যাপার হ'ল, এই রকম সমবায়ের 
মাধ্যমে ক্রেতাগণ ও তাদের মতামত 








প্রকাশ করতে পারেন৷ হ্বিতীয় বিশুধুদ্ধের 


পূর্বে ক্রেতাগণের মত্তামত প্রকাশ ' ব। 
অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য কোন সংগঠন 


ছিল না.। সর্ধ প্রথম সম্ভবত: আমেরিক!- 
তেই, ক্রেতাগণের চাতাষকের পরেও 
গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশের রা 
ব্যবস্থার ক্রেতাগথেক অতামতেরও যে 
একটা মূল্য আাছে, ক্রেতা উঠ 

প্রমাণ করেছে। বিশের নানা এ 
বিশেষ করে ইংলাগড ৪ ক্গাঞিনেভিয়ার 


দেশগালতে ক্রেভামমনায়ের প্রভাব বিশেষ, 


উল্লেখাযোগ্য | একটী সুষ্ঠ বলটীন বাবদ] 
গড়ে ভুলতে পারলে দেশের আগিক 
ক্ষেত্রেও স্থিকাতা আনা বায। ক্রেত। 
সমবার দেশের বিভিন পরিস্থিতিও বন্টাণের 
দাণিহ আুষ্ঠভাবে নির্বাহ করতে পারে, 
প্রব্যমূলোর নুদ্ধি ও প্রতিরোর পরত 
পানে | দভিজ্চ,। যুদ্ধ লিগ্রহ ইত্যাদির 
সময়ে সরকার অবশা কন্ট্রোল বা রেশনিং 
বু)বস্থা৷ চাল করবে অবস্থা আরঙহ্ছে রাখার 
চে করেন | 

কিন্তু দেই রকম 
পরিস্থিতি ছাড়া অনয সমরে ক্রেতা 
সমবায় সাধারণের দেবা করাতে পানে । 
এই রকম সমবার, মধাবভীদের অখ।ং 
দালাল ইত্যাদিশণকে ঘপ্রিয়ে দিনে গাচ্ছা- 
সি উৎপাদক ও ক্রেতাগণের মধ্যে সম্পক 
স্থাপন করতে পারে, মকলকে সমান 
অপ্নিকার ও সুযোগ দিতে পারে । 

আমাদের দেশে অবশ্য ক্রেতা সমব'য়েব 
সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে | শিপ্নাঞ্চনের সংখ্যা 
বাড়লে এবং সহবের মন্প্রসাবণ হতে 
খাকলে, সুষ্ঠ, বন্টণের দাবি ক্রমশঃ বাড়াতে 
থাকবে, এ ছাড়াও মুদ্রাক্ষীতি, ক্রেতাগণের 
ক্রয়শক্তির বৃদ্ধি এবং প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় 
বৃদ্ধি দেশের আথিক পরিস্থিতিতে একটা 
পরিবর্তন এনেছে । 

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষার খেকে 
ক্রেতা স্মবায়ের গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়ছে । 
১৯৬১-৬২ সালে যেখানে ৭৫টি পাইকারী 
সমবায়, ৭০৫৮টি প্রাথমিক ক্রেতা সমবার 


অস্সাভাবিক 


'তখা 88.৩৭ কোটি টাকার ব্যবসা ছিল 


সেই ভুলনায় ১৯৬৬-৬৭ পালে ৩৪৫টি 
পখকারী সমবার। ৯৪৭ ২টি প্রাখমিক ক্রেতা 
সমবায়, তখা ১৭৪.০৭ কোটি টাকার 
ব্যবসা হয়| **এ পধন্ত:২৫ লক্ষ পরিবার 
এই. রর লদস্যভুক্ত হয়েছে। 
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অশশৎ গহরাঞ্চলের শতকরা ১৮. জন রত 
শমবায়ের মদঙ্গা | 


উপরে উজজ'নংখ্য গু্ি থেকে দুর 
করা যায় যে, দেশে ক্রেতাসনবায়ের উন্নতি 


উল্লেখষোগায হলেও সস্ভোঘজমক ণয়। 
কারণ এতে শতকরা মায় ৭ দন সম্পণ 


ধুঢরা বিক্রীর ভধিবে নিতে সমখ হয়ে" 
ছেন। এর তুলনায় ইংল্যাঁও ব। স্ব্যাডি” 
নেভিয়ার দেশ গুলিতে শতকরা 52 খেকে 
২০ ভম, ক্রেতা সমবাদের স্রাযোগ গ্রহণ 
কাৰেন ! 


চায়ের কাপ 


জাপ।ণীব' ভীষণ চারের ভক্ত । 
গাবাবণতঃ তারা কাপের পর কাপ চর 
খান, হালকা সবুজ চা । এমন কি মধ্যাহ 
ব। নৈশ আহারের সঙ্গে চা খেতেও তাদের 
আপনি নেই । 

কিন্ত কিছুদিন খেকে সবূভ চাএ 
তাদের তেমন রুচি নেই । এখন কালো 
টা অখাং চ। বলতে আমরা যা বুঝি তার 
ওপর জাপানীদের কোক হয়েছে । এই 
ঢা ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় । 
গত বছনে জাপানীরা মোট যে ৮৮,০০০ 
টন চা খেয়েছিল । এর মধ্যে ভারতীয় 
চায়ের পরিমাণ হবে ১৩,২০০ টন । 

নিখিল-জাপান-কাঁলো-চা-সমিতির একটি 
প্রতিনিধি দলের নেতার মতে জাপানে 
কালো চায়ের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে ॥ 
ভদ্রলোক সম্প্রতি আমাদের দেশে এসে- 
ছিলেন । তিনি আরও বলেছেন যে, 
ভারত যদি সবৃজ চায়ের চাষ করে তাহ'লে 
আমদানীর এপর শতকরা ৩৫ ভাগ 
প্রো্টেকটিভ ডিউটি থাকা সন্বেত আম” 
দাণীকারকর। বরাত দিতে পারেন । 

গত বছরে চায়ের উৎপাদন রেকর্ড়- 
মাত্রার পৌছর মোট ৩৮ কোটি ২৫ লক্ষ 
কিলোগ্ৰান | ১৯৫৬-র রেকর্ডমাত্রার 
তুলনার এই পরিমাণ ৬৫ লক্ষ কিলোগ্রাম 
বেশী | 

রপ্তানার ক্ষেত্রে গত বছরের অবস্থা 
বেশ উৎসাহজনকষ ছিল। গত বছনে 
১৯৬৫ সালের চেয়ে ৩ কোটি 8৫ লক্ষ 
কিলোগ্র।ম বেশী চা রপ্তানী কর। হয়েছিল 
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অনেকে হয়াতো বিশাসই করবেন না 
যে, স্কুলের হ্বিতীয় খেণীর বিদা। নিরে 
গ্রামের একছন বৃদ্ধ, ঢালাই ইত্যাদি করার 
জনয প্রত্যেকদিন ২ টন করে লোহ। 
গলানো। 'দ্্ীয় এই রকম একটি আধুনিক 
,কিউপোল।, নিজের নক্সা তৈরি করেছেন। 
কিন্ত ঘটনাটা সত্যি। 
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প্রতক্ষাদশীর বিবরণ 


রসকট কৃষ্ণ পিলে 
চিত্র 
তা. স্. লাগরাজন 


মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলার পালুস 
থামের মোঃ দাদ! শিকালগার (৫৫) কোন 
সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ারের কাছ থেকে কোন 
রকম সাহায্য না নিয়েই এই কিউপোলাটি 
তৈরি করেন । গ্রামে যে বিকাশ শি্প 
সমবার সংস্থাটি রয়েছে, তিনি তার সদস্য 
এবং সংস্থাটির অন্যান্য সদস্য মোঃ ম্পি- 
কালগারের জন্য গর্ব বোধ করেন । 


প্রায় নিরক্ষর এই বৃদ্ধকে যখন জিজ্জেস 
করা হল যে, তিনি কিকরে এই দঃসাধ্য 
কাজ করলেন, উত্তরে তিনি বললেন যে 
'দরে এ যে শিল্প পহরটা দেখা যাচ্ছে 
সেখানকার বৃদ্ধ লোকটিই আমাকে উৎসাহ 
জুগিয়েছেন। দুই কিলোমীটার দূরের এ 
কারখানার আমি নানান ধরনের মেসিনে 
50 বছর খরে কাজ করেছি । এখানে 
কাক্ত করার সময় প্রতিটি মেসিনের অংশ 
আমি যে শুধু নেড়েচেড়ে দেখছি তাই নয় 
নক্সা তৈরি করে মেসিনের অংশও ঢালাই 
করতে শিখেছি । এখানকার বৃদ্ধ লোকটি 
যে শুধু আমাকেই কাজ শিখতে উৎশাহিত 
করেছেন তাই নয়, যারাই কাজ শিখতে 
চেরেছেন তাদের প্রত্যেককেই কাজ 
করতে উৎসাছ দিয়েছেণ। আমি যখন 
বলতাম যে আমার তত বিদ্যেবৃদ্ধি নেই 
মামি কি এ সব পারবো ? উনি তখন 
বলতেন, লেখাপড়ার কখা দিরে চিন্তা 
কারো না, চেষ্টা করো তাহলেই পাপ্বে ।' 


এ গামে আোহাম্পদের সহকমীদের 
সকলের কাছ থেকেই প্রায় একই কথা 
শোনা যায় । এরা প্রতি বন প্রায় ৫০0 
হাজার টাক! সুলোর যস্থাংশ ঢালাই করেন 
রাজা! রাম সাওয়াত (৬৫), আনাভাগ্য 
সুতার (৭০) এবং আরও" অনেক, করত 
মিলে যে সমবায়. সমিতি ' গড়ে -.তুলোছেন 
তাতে মূলধনের ' অংশ হিলেবে, দিবা, 


ঢালাই বিভাগের এই সব কর্ষী আশপাশের গ্রামের মান্য কির্লোস্করওয়াড়ী শিল্প কেন্দ্র গ্রামবাসীদের 
/ ॥ যন্ত্রপাতি চালনা 
পূরক শিল্প স্থাপনে, খামার যন্ত্র সজ্জিত করায় ও আয় বৃদ্ধিতে, সাহাধ্য করেছে। ঠা 
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দিয়েছেন ৬০,০০০ টাক। আর সরকারের 
কাছ থেকে এক কাল্লীন সাহায্য ও ঝণ 
হিসেবে পেয়েছেন ৩.৫ লক্ষ টাকারও 
বেশী । ওরা সকলেই কিছু দূরের শিল্প- 
নগরীর 'বৃদ্ধ লোকটির' কথা উল্লেখ করতে 
থাকেন এবং বলেন যে, ওুরই উৎসাহে 
গড়ে উঠেছে এই সমবায় সমিতি । ওঁদের 
মধ্যে বেশীরভাগই কোন না কোন সময়ে 
ব্রখানে কাজ করেছেন । সাংলি জেলার 
প্রায় সব খামারে কৃষিক্ষেত্রে ছোট খাটো 
শিল়্ে বা সমবায় চিনি কারখানায় এ বৃদ্ধ 
লোকটির নাম মুখে মুখে ফেরে, পল্লী 
জীবনে শিল্পের মাধ্যমে বূপান্তর ধটানোয় 
তার অবদান, তার অদম্য উৎসাহ ও উদ্যম 
ও শিল্পোন্নয়ন সার্ক করার জনো তার 
গ্রামের প্রশস্তি | 

এই বৃদ্ধ লোকটি যার নামানুসারে গড়ে 
ওঠা৷ এই শিল্প নগরটি তারতের শিল্প বিপ্র- 
বের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার 
নাম হ'ল লক্ষণরাও কিল্লোসকর। তীর গড়। 
কির্পোস্কারওয়[ড়ী শিল্পকেন্ত্রে গত ২০শে জুন 
তাঁর জনমাশতবাধিকী পালন কর। হয়। 
মহারাষ্রের কষি, শিল্প, সণ।জ কল্যাণ 
গ্রাম সংস্কার ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে তার 
নাম গড়িত। দেশের এ অংশে অগ্রগাতর 
যেকোন নিদর্ণনের, ত৷ সে লোহার লাঙল, 
জল দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎশাক্ত চালত 
পাম্প বা আখ মাড়াই কল যাই হোক না 
না কেন, সেগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে 
লক্ষণরাও কির্লোসকার ও তার প্রতিষ্ঠানের 
কোন ন! কোন সম্পর্ক রয়েছে । লক্ষাণরাও 
কির্লোসকার ১৩ বছর পূর্বে পরলোকগমন 
করেছেন কিন্তু কির্পোক্কারওয়াড়ীর চতু- 
দিকের গ্রামগুলির চেহারা পরিবর্তনে তার 


অবদান অসামান্য । 
কি্পোঙ্কারওয়াড়ীতে আধুনিক ধরনের 


যে সব কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন লোহার লাঙ্গল 
এবং খড় কাটার কল তৈরি হয় তা তার- 
তের বছ খামারে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভাড়া 
ভিত্তিক ক্রয় প্রথায় যে আখ মাড়াই কল 
সরবরাহ কর! হয় সেগুলি সমবায়ের 
ভিভিতে গঠিত চিনির কারখানা স্থাপনে 
উৎসাহ দিচ্ছে | বিদ্যৎশকি চালিত পাম্প 


তৈরি করার ক্ষেত্রে ।কর্নোস্কারওয়াড়ী হ'ল 





নিজের নক্সায় তৈরি কিউপোল। 

যন্ত্রের পাশে দাঁড়িয়ে মোহাম্মদ 

দাদ শিকালগর | বর্তমানে তীর 
বয়স ৫৫ বছর । 





ধনগান্ে ৬ই জুলাই 3৯৬১ পৃ১৫ 


অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান অললেটের 
মাত্র! বাড়ীতে. এগুলি. যথেষ্ট: সাহাষ্য- 
করেছে। প্রকৃতপক্ষে এই পাম্পগুলিই 
পাংলি জেলাকে সবুজ করে তুলেছে। | 
কির্লোস্কারওয়াড়ী: অতি সামানা, 
অবস্থা থেকে এই. বিপুল উন্নাতি 
করেছে । ৫৯ বছর পূর্বে লঙক্ষাণ- 
রাও যে জনহীন, কাঁটা ও পাথর তরা 
প্রাম্তরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেই প্রান্তর 
বর্তমানের কির্লোসকারওয়াড়ীর আড়ালে 
হারিয়ে গেছে । বর্তমানে এটি ভারতের 
অন্যান্য শিল্পনগরীর মতোই . কর্মচঞ্চল। 
রাস্তার দুই পাশে গাছের সারি, সুন্দর 
ঝকঝকে রাস্তা শত শত কর্মী কাজ শেষ 
করে বাড়ী ফিরছেন বা কাজ করতে 
চলেছেন । বিপুল আকারের সব মেসিনে 
২৪ ঘন্টা কাজ চলছে । ১৯৪ একর 
আয়তনের কির্লোসকারওয়াড়ীর লোক 
সংখ্যা হ'ল প্রায় দই হাজার । এখানে 
একটি হাই স্কুল, একটি ডিস্পেন্সারি একটি 
ব্যাঙ্ক এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধাগুলির 
প্রায় সবই রয়েছে । 
কিন্ত ১৯১০ পালে কেউ এই জায়গা- 
টির কাছাকাছিও আসতো ন। | কাছাকাছি, 
নামে মাত্র যে রেলস্টেশনটি ছিল তার নাম 
কগাল রোড । দিনে এক আধবার একটি 
ট্রেণ হইসিল বাক্জিয়ে এই জায়গাটার পাশ 
দিয়ে চলে যেতে। | চতুর্দিকে কয়েক 
মাইলের মধ্যে কোন ইনেকৃটি.ক লাইট ব৷ 
জল ছিল না। ইন্পাত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও 
প্রেরণা না থাকলে কেউ এই রকম একটা 
মরুভূমির মতো জায়গায় শিল্প নগরী গড়ে 
তোলার কল্পনাও করতে পারেন না| 
লক্ষাণরাও যখন এখানে এলেন তখন তার 
বয়স ৪২ বছর। সমস্ত বাধা অতিক্রম 
করার দৃঢ় মনোভাব নিয়ে তিনি কাছে 


অগ্রপর হলেন । 


বি. ভি. দেশপাণ্ডে ভিন 
কারখানার সাধারণ এক কর্মী ছিলেন: রা 
আজ তিনি সেই কারখানার উ্নায়ন .. পু 
বিভাগের প্রধান হিসেবে জগ বয়াতি 
সা তৈরি ধরেন! 818 


$ নি রব 
বত 2 ও ॥ ৭ বি (পন 
পে )॥ রঃ ॥ টা 
৮ ৬ প্র পু ১ রা 8৮৯78 যদ ১- ঠা সপ রর 
2.৩ ৮, সি 29 । তন মত ঠু 91115 
২ রি রর ৯৭ শত টি ভে তির ও দা)? 


বেলগামের. একটি গ্রামে /ছিল তার 
নাড়ী। টছটি. বেলীতেই' স্কুলের . পড়ীতিবা 
ছেড়ে বোম্বাইতে গিয়ে চাকরির চেষ্টা 
করতে থাকেন৷ বন্ত্পাতি সম্পর্কে তাঁর 


একটা বিশেষ, গুৎসুক্য ছিল, তিনি 


'বাস্থাইর জে” জে. আঁটি স্কুলে মেসিন ড্রইং 
করতে শেখেন। ভিক্টোরিয়া জ্‌বিলি 
টকনিকাযাল ইনস্টিটিউটে লেকচারারের পদ 
'পয়েও তিনি ত৷ ছেড়ে গ্রামে চলে এলেন। 
খামে এসে তিনি বোতাম ইত্যাদি তেরি 
করতে আর করলেন তারপর সাইকেল 
বিক্রী ও মেরামতের একটি দোকান 
দেলেন ) এর পর তিনি ও তাঁর ভাই 
'পলগামে চলে এসে সাইকেলের একটি 
'দাকান খললেন এবং তখনই কিপ্পোস্কার 
বাদার্স প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হল। 

গ্রামের কৃষকরা মান্ধাতার আমলের 
1জ সরগ্তাম দিয়ে চাষ করছে, তাদের পর্ব 
সঘর) যে প্রথায় চাষ করতো এখনও 
রা সেই প্রথাই অনসরণ করছে ৷ এদের 
কি করে আধুনিক কৃষি যন্ত্পাতিতে 
শভাস্ত করান! যায় তিনি সেই কথাই 
ডাবতে লাগলেন । তখন তিনি এক 
অখুশজির . একটা ইঞ্জিন, একটা লেদ, 
একটা এমেরি গ্রাইগার এবং দুটো ড্রিলিং 
মেপিন নিয়ে একটা ছোট খাটো কারখানা 
খুললেন । উদ্দেশ্য ছিল হাত দিয়ে 
চালানো যায় এই রকম খড় কাটার মেসিন 
তৈরি কর । আর এইভাবেই স্ত্রপাত 
হ'ল ভারতের বৃহত্তম কষি যন্ত্রপাতি 
তৈরির কারখানার ৷ 

কিন্ত লোহার লাঙল আর খড় কাটার 
মেসিন তৈরি করেই তিনি কাজ শেষ 
করেন নি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেগুলির 


৯ ছক 
ই 


১৫ ১ 


স্ববিধে অসুবিধে . কূঘকগণকে বুঝিয়ে 


সেগুলি চালু করতে চেষ্টা করেন। মা 
বস্থমতীর গায়ে লোহার ঘ। লাগানো পাপ 
বলে কৃষকন্া প্রথমে তা ব্যবহার করতে 
রাছি হয়নি । ..দূই বছর পর্যন্ত লাজলগুলি 
কারখানায় পড়ে রইলো, একাটিও: বিক্রী, 
হল লা।..'জক্রপরাও তারপর প্রথন 


এবং নিজে 'বাঠে গিয়ে জেলি: চালা 


কয়েকটি লাঙ্গল বিদামূন্যো -বিলি.. করলেন. 





ঠা 


॥ 
। 
৮ 


৬ 






আঙ্কালখোপ 


গ্রাযে মোটর সাঁইকেলকে এখন আর পমৃদ্ধির চিহ বলে ধর। হয় না, গ্রামের 
অনেকেরই ত্র যান্ত্রিক বাহন জাঁছে। পোঘাক পরিচ্ছদে, টালি দেওয়৷ ধরবাড়িতে, পাকা। 


রাস্তায় ও বৈদুযৃতিক আলোয় সমৃদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট । 


আশেপাশের গ্রামগুলিতে এগুলির প্রচলন 
বাড়তে লাগলো । 

লক্ষাণরাও এবং তাঁর ভাই সব রকম 
বাধাবিপত্তি দূরে ঠেলে রেখে তাঁদের কার- 
খানাটি গড়ে তুলছিলেন কিন্তু বেলগাম 
মিউনিসিপ্যালিটি তাদের জানালেন নতুন 
করে সহরের যে পরিকল্পনা কর! হচ্ছে 
তাতে তাঁদের এ কারখানাটির জায়গ! 
নেই | এটিকে অন্য কোথাও সরিয়ে 
নিতে হবে। এর ফলে আউদ্বের একটি 
'অখ্যাত গ্রামের ভাগা ফিরে গেল। এ 
এলাকার জমিদার বালাসাহেব পদ্থ কারখানা 
স্বাপন করার জন্য ৩২ একর জমি ও ১ 
হাজার টাকা দিলেন । কির্লোস্কার ভাইর 
১৯১১ সালে খড়কাটা মেসিন ও লোহার 
লাঙ্গল তৈরি করতে সুর করেন । ১০/১২ 
বছরের মধ্যেই এগুলি এতো জনপ্রিয় হয়ে 
ওঠে যে ১৯২৪ সালেই এই কারখান। 
8০0,000 লাঙ্গল বিক্রী কবে । 

লক্ষাণরাও তীর প্রথম দিকের ৫ জন 
কমীকে নিয়ে যে জনহীন উধর স্বনিটিতে 
এসে উপস্থিত হন সেখানেই দাড়িয়ে আছে 
এখনকার কিল্লোঙ্কারিওয়াড়ী। বিশে 


শিল্লোন্নত দেশগুলির শিল্পপতিরাও এখন 
নানা কাজে বিমান পথে এখানে আসেন । 
এই শিল্পটি এখন এতো বিস্তুত এবং এখানে 
এতো বিভিন্ন ধরনের কাজ হয় যে, ভারতে 
এমন কি বিদেশেও এখন এর ১১টি 
কোম্পানি ও সহকারি অফিস আছে । 
এদের অয়েল ইঞ্জিন যেমন ভারতের ক্ষেত 
খামারে জনপ্রিয় তেমনি ৬০টি দেশে রপ্তানি 
করা হয়। এদের এখানে তৈরি অতি 
জটিল মেশিন টুলের সাহায্যে শত শত 
কারখানায় যন্ত্রাংশ তৈরি হচ্ছে । এদের 
ইলেকৃটি,ক মোটর--ভারতের মোট উৎ- 
পাদনের শতকরা ৩৬ ভাগ-পাম্প- দেশের 
মোট উৎপাদনের 8০০ দেশের শিল্পে, 
কৃষিতে, জলসেচ এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপা- 
দনের নানা ক্ষেত্রে নানা কাজে ব্যবহ ত 
হচ্ছে। এতোখানি সম্প্রসারণের ,ফলে 
এই সব কোম্পানিতে কম্নীর সংখ্যা ৫০ 
থেকে বেড এখন ৩০ হাজারে দাড়িয়েছে । 

কির্লোস্কার ওয়াড়ীর এই ব্যাধ্িটাই বড় 
কথা নয় কিন্ত, এই সংস্থাটি চতুর্দিকের 
গ্রামগুলিতে যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে 
সেইটেই হ'ল বড় কথা। প্রায় ধুমন্ত 


গ্রামের অধিবাসীরা কেউ বা এখন সুমিপুণ 
কারিগর, কেউ বা সমবায় লমগিতির লং 
ঠক, কেউ বা লমাজকর্মী। কির্বোস্কার" 
ওয়াড়ীর প্রায় ১৫০০ কর্মা চতুদিকে 
ছড়িয়ে থাকা ২৫টি গ্রাম থেকে আসেন ৭ 
এই সব গ্রামের প্রায় প্রত্যেক পরিবারের 
একজন বা দূইজন কির্পোস্কারওয়াড়ীতে 
কাজ করেন । প্রত্যেক পরিবারের আথিক 
অবস্থা পৃবের তুলনায় ভালো | খণগ্রস্থতা 
চলে যাচ্ছে, খণ দাতাদের শেণী ক্রমশঃ 
বিলীয়মান | 


আয়বেদ, সিদ্ধ, মুনানি 'ও হোমিও- 
প্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
মৌলিক ও ফলিত গবেষণা স্থুরু করার 
জন্যে, এঁ ধরণের গবেধণার পরিচালনা ও 
বিকাশের জন্যে এবং গবেষণার মধ্যে 
সমনুয় বিধানের জন্যে ভারত সরকার, 
একটি শ্বশাসিত সংস্থা স্থাপন করেছেন । 
এর নাম হ'ল কেন্দ্রীয় ভারতীয় চিকিৎসা 
বিধি ও ছোমিওপ্যাথি গবেষণা পরিষদ | 





আপনার এই সংখ্যাটি ভালো লেগেছে কি? 


আপনি কি এই পত্রটি নিয়মিততাবে পড়তে ইচ্ছুক? তাহলে আপনার নাম 
ঠিকানা লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, আমরা আপনাকে আমাদের গ্রাহক করে 
নেব । আপনার টাদা অনগ্রহ করে ক্রসূড্‌ পোষ্টাল অর্ডারে/চেকে, এই ঠিকানায় পাঠুন £ 


প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাৎসরিক চাদা ৫ টাকা, স্বিবাধিক: ৯ টাকা, ব্রিবাধিক 2২ টাকা .... রা রী 


ডাইরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, 


পাতিয়াল! হাউস, নিউ দিল্লী- 


৮৬৪৩৪ 


ধনধান্যে ৬ই-ভুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা সহ 


স্বাক্ষর ) 





দেশের নানা প্রান্তে যে সব দেখশদরদী 
ননারী লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশগড়ার 
ঢাজে ব্যাপূত বরেছেন এখানে সেইমব 
[বারণ মানুমের অ-সাধারণ কাহিনী বল 
বে 


পি ভা প্র সি খালি এরি টি ভি খ্যাত 


দেচের ফল্তধার 


আমাদের দেশ ক্ষিনিভর | কঘি 
পানাদের প্রাণ, কমি আমাদের জীবন | 
1মাদের দেশগড়ার প্রযাসে কৃষি উন্নগন 
|ট1র প্রাধান্য ও গুকত্ব তাই এত বেশী । 
গাজকের যুগেধ মানুষ প্রক্তির দাক্ষিণ্যের 
গাপেক্ষী না হবার জন্যে কত না শতুন 
'পীক্ষা1! নিধীক্গা চালিয়ে কমিকে পবভাবে 
টগর ক'রে তোলায় ব্যাপ্ত। এই 
পীক্ষা নিরীক্ষা ফলপ্রসূ করতে প্ররোজন 
গাথিক সামধ্য যা আমাদের দেশে সব 
|মমে পধাপ্ত পরিমাণে খাকে না। 
এমতাবস্থায় উদ্যোগী পুরুষরা নিজেদের 
প্রচেষ্টার ওপর নিভর করেন। যা আছে 
ঠাই যথাসম্ভব কাজে লাগাবার চেষ্টা 
চবেন | কৃষি প্রয়াসে মেচের গুরুত্ব 
্ম্যান্য বিষয়ের চেয়ে কম নয়। এ 
পত্রে সহজ কোনোও পন্থা আবিষ্ধ ত 
ঢাল আমাদের দেশের রুক্ষ খরা-অঞ্চল- 
ওলির অনেক উপকার হয়। এমন একটি 
সাবিকষারের মালিক হলেন কেরালার 
ণালঘাট জেলার এটাপালাম এলাকার 
াণিন্দা, মাধবন মায়ার । তাঁর উদ্যম ৪ 
টষ্ভাবিকা শির সহায়তায় এযাবং উধর 
একা! এলাকাকে শগ্য শ্যামল ক'রে 
'ভালার কৃতিত্ব দেশ বিদেশের অণেক 
বখেষজের দৃটটি আকর্ষণ করেছে। তাঁর 
'চ পদ্ধতি হ'ল এই রকম। 


ভুগে যাটীর এফাধিক স্তর আছে। ১৪ 


ফসল 


স্তরের গভীরে, প্রস্তরময় স্তরের ওপর দিয়ে 
জলের যে গ্ীণ-ধারা নিতাপ্রবহমান শীনায়ার 
সেই স্তর পর্যস্ত পাকা গাঁখুনীর প্রাচীর 
তৈরি করে অন্তঃসলিলা ফন্তধারার গাতিরোধ 
করে সেই জল সঞ্চয় করেন সেচের জন্য। 
তার এলাকায় জলের অভাব তীব অতএব 
সেচের জন্য প্রচ্র জল সরবরাহ পাবার 
প্রশুই ওঠে না । কিন্ত এ সবে দমেনা গিয়ে 
শীনায়ার সকলের জান পুথিগত একটা তত্ব 
হাতে নাতে পরীক্ষা করতে চেষ্টা করলেন 
এবং তার সে প্রচেষ্টা সফল হ'ল। তীর 


'এই কতিত্ব দেশ বিদেশে এত লোকের মনে 


কৌতুছল জাগিয়েছে যে তীর খামার দেখার 
জন্যে লোকের আপার বিরাম নেই । তাই 
শীনায়ার একটা অতিখিশাল।ও তৈরি করে 
ফেলেছেন । রাজ্য সরকার একটা অন্ত: 
সলিলান্জলের বাঁধ তৈনির একটি পরীক্ষা 
মূলক কার্যসূচী রূপায়ণে শীনায়ারের সহ- 
যোগিতা নেবার কখ চিন্তা করে দেখছেন । 
ইতিমধ্যে সিংহল সরকার শীনায়ারের বাধ 
তৈরীর পদ্ধতি সম্বন্ধে খোদ খবর করছেন | 


প্রাচীন কষি পদ্ধতিকে 
বিদায় 


বখাসময়ে পরিমাণমত সার প্রয়োগ 
ক'রে ভালো জাতের বীজ বুনে এবং 
প্রয়োজন মত সেচ দিয়ে যে প্রচুর পরিমাণ 
ফসল তোলা যায়, তা গোসাই গ্রামের 
শীসতানারায়ণ সিং প্রমাণ করেছেন। 
বিহারের পৃণিয়। জেলার কীতিআনন্দ 
বুকের গোগাই গ্রামের বাসিন্দ। শীসতা- 
নারায়ণ চাঘবাস নিয়ে থাকেন | 

তার জমির পরিমাণ জাধ একর 
প্রচুর পরিশুম স্বীকার কাবে এবং সাধ্যের 
অতিরিক্ত খরচ করে তিনি আশীনুবূপ 
পেতেন না। তিনি এলাকার 
অণ্যাণ্য প্রগতিশীল চাষীদের সঙ্গে আলো- 
চন? এ, পরামর্শ করলেন তারা তাঁকে 
পরামর্শ দিলেন শান্ধাতার "আমলের চাশ 
পদ্ধতি বর্জন ক'রে বৈদ্লানিক কৃথি পদ্ধতি 
অন্সরণ করতে । | 

শীসতানারারূণ ২০০ টাকার উতকু 
বীর ও রাসায়নিক সার কিনলেন | জঙমি- 
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টায় ভালো ক'রে হাল চালিয়ে তিনি সা. 


বেঁধে 'ধ্যাগ্রোসাইন' ম্যখানো ১৫ কেজি 


মেকিকোর গমের বীজ বুনে দিলেন! 


বীজ বোনার আগে তিনি জমিতে ২৬ 
কেজি ডেমোফসফেট ও ১২ কেজি এামো- 
নিয়াম সালফেট মিশিয়ে নিয়েছিলেন | 
বীজ বোনার ২০ দিন পর তিনি 
জমিতে আবার 88 কেজি এ্যামোনিয়াম 
সালফেট ছুড়িয়ে দিয়ে ভালোভাবে সেচ 
দিলেন। ফসল পেকে ওঠার পর যখন 
কাটা ফসল ওজন কর হ'ল তখন শুধু 
শীসত্যনারারণ-ই ন্‌ তাঁর প্রতিবেশীরাও 
হতবাক হলেন। আধ একরে 8৫ মণ 
অর্থাৎ এক একরে ৯০ মণ কম কথা নয়। 
এই গমের জনো তিনি অতিরিক্ত মোট 
খরচ করেছিলেন ১০০ টাকা আর এর 
থেকে তাঁর লাভ হ'ল ১,৪০০ টাকা | 


প্রায় মরুভূমি এক অঞ্চলে 
ফসলের প্রাচুর্য 


সরি, সেচ ও বীজের যথাবিধি প্রয়ো- 
গের আর এক সাকল্য-কাহিনী । 'ুজ- 
রাটের হারিজ-এর কাছে, মোটা মাঙ্কা 
নামের একটি জায়গায় শ্রীবারাণসীতাই 
নাগরদাস প্যাটেল প্রায় মরুভূমির মত 
গওকনেো একটি অঞ্চলে গমের চাষ করে 
প্রচর ফসল ফলিয়েছেন । রাজ্য পর্যায়ে 
যে গমের চাষ প্রতিযোগিতা হয়, তাতে 
তিনি তৃতীর স্থান পেয়েছিলেন | তার 
জমিতে প্রতি একরে ২.৮৫৮.১৩০ কেজি 
করে গম হয়। 

পেশায় ব্যবসায়ী হলেও শীপ্যাটেলের 
আগ্রহ ছিল চাষবাসের প্রতি । পত্র 
প্রিকায় ও খবরের কাগজে আধুনিক কৃষি 
পদ্ধতির নান। কাহিনী পড়ে তারও হাতে 
কলমে পরীক্ষা ক'রে দেখার ইচ্ছে হয়। 


স্থানীয় বৃক-এক্সটেনশান অফিসারদের পরা .. 


মর্শে ও সহায়তায় তিনি কূষির ব্যাপারে. 
উৎসাহজনক ফল পেয়েছেন । ও ৭৭ 
শীপ্যাটেল কথায় কথায় বলেন যে, 


প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়া বড় কথা 
নর । আমার সাফল্যে যে অন্যান্য 
কৃষকরা উৎসাহিত হচ্ছেন এইটিই তৃপ্তি 
বিঘয়। 
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কৃষিক্ষেত্রে 
সহযোগিতার 
সাঘল্য 


এক্সটেন্সান অফিসারদের ভূমিকা 


বধমান থেকে ৮ মাইল দূরে সোনাকুড় 
গ্রাম । দেশের 'আর হাজারটা গ্রামের মত 
এই গ্রামাট ও অখ্যাত ও দরিদ্র ছিল এই 
বছর তিনেক আগেও । ফসল হত যৎ- 
সামান্য ফলে চাষীদের সারা বছরে পধ্যাপ্ত 
খাবারের সংস্থনি হ'ত না । কিন্তু ১৯৬৫-র 
শেষের দিকে বুক কর্মীরা প্রচুর ফলনের 
বীভ সম্পর্কে খবর আনলেন । গোড়ার 
ধারা এই বীজ বুনে হাতে নাতে ফল 
দেখতৈি চাইলেন তাদের মধ্যে তারক সাই, 
রাহ্গনারায়ণ কোঙার, এম. সামণ্ত ও আবু 
তায়েবের নাম উল্লেখযোগ্য । স্থির হল 
তাইনান-৩এ আর তাইচুং নেটিত-১ বীর 


বোনা হবে | কিছ্ধ সমস্যা হল সেচের 
ব্যাপার নিয়ে | এই বীজেব জনে পর্যাপ্ত 
জলের দরকার । অতএব বধমান বৃকের 


কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারের পরামর্শ চাওয়া 
হ'ল। পরামর্শ কবে তীর! স্থির করলেন 
যে দামোদরের জল নিক্ষাষণের জন্যে তৈরি 
প্বাকা' খালের গায়ে একটা বাব তৈরি 
করবেন । বাধ তৈরি হলে সকলেরই 
উপকার হবে এই আস্থা নিয়ে গ্রামের ৮০টি 
পরিবারের প্রতোকে এই বাঁধ তৈরির কাছে 
হাত লাগালেন । বাব শেষ হয়ে গেল 
যথ। সময়ে | 

একস্টেনসান অফিপারের তদারকীতে 
গ্রামের কৃষকরা যথাযথ সার ব্যবহার করে 
তাইনান ৩ ও তাইচুং নেট-১এর বীক্ত 
বূনে প্রতি একরে ৫০-৫৫ মণ ধানপেলেন | 
তাছাড়া খড় পেলেন ৬০ মণ। এরপর 
প্রতায় না হওয়ার কোনোও কথা নেই | 
বোরো মরসুমে সোনাকুড়ের অধিকাংশ 
চধী 8৫0০ একর ছমিতে আই আর-৮ 
ব্মলেন এবং যখেছট ফসল পেলেন। 
সোনাকূড়ের এরশূ্য দেখে গ্রাম গ্রামাত্রের 
চাষীরা উৎসাহিত হরেছেন । 


গশ্দিম বাংলার একটি গ্রাম পঞ্থায়েং 


ডি..আবর. সরকার 
এস. এন. নন্দ 


পর্যালোচন! 


পশ্চিমবাংলায় পধ্শয়েতী বাজ আইন 
পাশ হয়, ১৯৫৭ সালে কিন্ত রাজ্যে 
পঞ্চায়েতীরজ প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাপন করা 
হয় ১৯৫৭ সাল খেকে ১১৬৫ সালের 
মধ্যে । 

বতমান পধালোচনার দুই লেখক ৯ 
পরগণা জেল।র ব্যারাকপুর মহকমার পলাসী 
গ্রামে ১৯৬৭ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ- 
কর্ম সম্বন্ধে স্বানীয় অধিবাসীদের প্রতিক্রিয়া 
নিবপণ করার চেষ্টা করেন । তাঁদের 
সমীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেএয়। হ'ল । 


তারা ২৭৫টি পরিবারের প্রধানের সঙে 
সাক্ষাত করে তাদের মতামত লিপিবদ্ধ 
করেন | সংগৃহীত তথা থেকে কতক- 
পলি ব্যাপার স্পষ্ট হযে ওঠে । যেমন 
শতকনা ৮০ জনের মতে গ্রাযে খাদ্যোৎ- 
পাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া খ্রাম 
পঞ্চায়েখগুলির প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
তাদের মতে এর পর গুরুত্বের বিচারে 
আসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
কাজ। 

গ্রামের প্রত্যেকাট পরিবারের কর্তাদের 
ধারণ। কৃষি এব: পল্লী শিল্পগুলির ক্ষেত্রে 
গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির অবদান তেমন বিশেষ 
কিছু নয়। ১০ ল্রনের মধ্যে ৮ জন 
বলেছেন, সেচের ব্যবস্থায়, সার ও উন্নততর 
বীন্ যরবরাহে. শস্য রক্ষার বিভির পদ্ধতি 
প্রয়োগে, খুেদামজাত করার এবং খণের 
সুযোগ" সুবিধা আদায়ে পঞ্চায়েংগুলির 
আরও সক্রির ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। 
দ্বিতীর পর্যায়ের কার্যক্রমে, শস্যাদি উৎ- 
পাদনের সুদে সম্পকিত অন্যান্য দিক, 
যেমন, ছোট জমিগুলিকে একব্রীকরণ, 
হ্বালানী এবং গে। মহিষের খাদ্য হিযেবে 
বিশেষ ধরনের ধাস উৎপাদনে হাত দেওয়া 
যেতে পারে ৷ এ ছাড়, পল্লী শিল্পগুলির 
উন্নতির বাবস্থা করা৷ এবং স্থানীয় কৃটার 
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শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা দরকার 
বলে তারা যনে করেন । | 


এটা করতে পারলে বঙ্ছ লোকেন 
কম্মের সংস্থান কবাএ সম্ভব হবে । 


নতুন গঠন ব্যবস্থা 

পঞ্চায়েৎ হ'ল প্রতিনিধিত্মূলক বেসর- 
কারা প্রতিষ্ঠান । অতএব শতকরা ৮?) 
জন চান যে পঞ্চায়েগুলির গ্রাম অধ্যক্ষ ও 
অঞ্চল প্রধানের অধীনে গণতান্তিক পদ্ধ- 
তিতে কাজ করা উচিত । সবোপরি 
তাঁদের মতে সংগঠনের এব; কাধক্ষমতান 
দিক দিয়ে পধ্ধয়েতগুলি যাতে আর 
ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য 'এগুলি- 
কে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন | 

পর্গয়েতী নিবাচনের মাধ্যমে পলা 
অঞ্চলে, একটা নতুন ধারার নেতৃত্ব এসেছে। 
কিছু পলার্সীর শতকনা ৫7 এ বাসিন্দ। 
মনে করেন যে আগেকার আমলের জেলা 
€ ইউনিয়ন বেডের নেত!দের চেয়ে এর! 


এমন কিছু ভালো নন | নেতৃস্বানীয়দের 
অধিকাংশই মধ্যবিস্ত পরিবারের । তার! 


প্রান ইউনিয়ন বোডের সভ্যগণের কাজ 
করেন। অনুসন্ধানের ফলে পর্যালোচনা- 
কারীগণ দেখেছেন বে পলাশীর গ্রাম 
পঞ্চায়েৎ প্রায়, কোণগাশ। হয়ে কাজ 
করছেন | গ্রাম সমবার সমিতি অথব। 
গ্রামের স্কুল বা কাবের খঙ্গে এদের প্রায় 
কোনোও সম্পর্ক নেই বা এগুলির ওপর 
বিশেষ কোন প্রভাবও নেই অর্থাৎ অনা 
কথায় বলতে গেলে গ্রামের অন্যান্য উন্নয়নী 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এদের কোনোও মংঘোগ 
নেই । গ্রাম পঞ্জায়েতের শঙ্গে গ্রাম 
সেবককে ঠিকমত কাজে লাগানো হয় না। 

গ্রাম পঞ্চনরেৎগলির পক্ষে ভালোভাবে 
কাজ করা সম্ভব নয়-কারণ বিভিন 
রাজনৈতিক দল দলগতভাবে ক্ষমতাশালী 
হওয়ার জন্যে পঞ্চায়েৎগুলির সুবিধা 
নেওয়ার চেষ্টা করে। এই ধারণা . প্রকাশ 
করেন ১০ জনের মধ ই জন.1...এর। 





দুগাপুরের ইম্পাত কারখান৷ থেকে এক 
মাইল দূরে ঘুটযোরিয়া গ্রামে অনেক তাতি 
কামার ও গালার কারিগর বাস করেন। 
গামটির মোট জনসংখ্যা হ'ল ৩০০০, তার 
মধ্যে ২৫০০ জনই কোন না] কোন ধরণের 


হাল্তর কাজ জানেন। ইম্পাত কারখানার 
কাজ যখন সুরু হ'ল, এর! কিন্তু সেখানে 
কোন কাজের জন্য ধোরাধুরি না ক'রে, 
দর্গাপুরে যে বাজার গড়ে উঠছিলো তাঁরই 
প্নযোগ নিলেন । 
দর্গাপর প্রকল্প থেকে খণ গ্রহণ করে এরা 
এদের উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ বাড়াতে 
পক্ষম হয়েছেন । এখানে যে ১৫০০ 
কামার আছেন তাঁরা এক ধরণের কোদাল 
,তরিতে অত্যন্ত সফল হয়েছেন এবং 
হাদের বাঁষিক উৎপাদনের মূল্য হ'ল প্রায় 
১০ লক্ষ টাকা | 
এই গ্রামের শিল্পীরা যে বডশী ও 
'লার চুড়ি তৈরি করেন সেগুলি রপ্তান 
+'রে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে 
বলে অশিা। করা বাচ্ছে। গালার চুড়ি 
শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল 
প্রায় ১ লক্ষ টাক এবং ৫০০ জন কারিগর 
এই শিল্পে নিযুক্ত আছেন। 


সম্প্রতি প্রকল্পের কমীদের উৎসাহে এদের . 


মধ্যে অনেকে শিল্প সমবায় সমিতি গঠন 
করেছেন । সমবায় সমিতি কাঁচামাল সংগ্রহ 
করতে এবং উৎপাদিত জিনিসগুলি বাজার- 
পাত করতে এদের সাহায্য করে। 
এদের তৈরি জিনিসপত্র বিদেশের বাজা- 
রেও যাতে প্রতিযোগিতা করতে পারে 
সেজন্য দর্গাপ প্রকল্প বিভাগীয় ভিজাইন 
কেন্র থেকে এদের জন্য নানা রকমের 
নতুন ধরণের ডিজাইন সংগ্রহ করে দিয়ে" 
ছেন এবং এ"দের তৈরি ভিনিসপত্র যাতে 
সোজাজ্জজি বপ্তানি করা যায় 'তার ব্যবস্থা 


করার চেষ্টা করছেন। এ পর্যস্ত ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানগুলিই এদের গালার তৈরি জিনিস- 
পত্র কিছু কিছু রপ্তানি করতেন। 

ঘুটঘোরিয়ার কারিগরয়া খুব ভালে! 
বঁড়শীও তৈরি করেন এবং এগুলি বিদেশ 
থেকে আধদানী করা বঁড়শীর তুলনায় 
একটুও খারাপ নুয় । এই শিল্পের মাধ্যমে 
২৫০ জন কারিগর তাঁদের জীবিকা অর্জন 
করেন । তবে মরশুমের সময়ে এদের 
সংখ্যা বেড়ে এক হাজারেরও বেশী হয়ে 
যায়। লোহা এবং ইম্পাত নিয়ে কাজ 
করতে অভ্যস্ত কামাররাও তখন এই কাজে 
লেগে যান । এই বড়শী উত্পাদন শিল্পে 
মে।ট বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল ৫ লক্ষ 
টাকা | রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদের মাধ্যমে 
এই বঁড়শা বিদেশে পাঠাবার প্রস্ত।ব করা 
হয়েছে। 

দুর্গাপ্র প্রকল্প এদের জন্য কাচা মাল 
সংগ্রহ করতে, এ দের মূলধন সরবরাহ করতে 
মাল বাজারজাত করতে এবং ক্ষ দ্রায়তন শিল্প 
সেব৷ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন 
কশসূচী তৈরি করতে সাহায্য করেন। 
এই গ্রামটিতে বিদ্‌যৎশক্তি সরবরাহ সুরু 
হলে আরও নতৃন নতুন শিল্প গড়ে উঠবে 
বলে আশ। করা যাচ্ছে । 


( ১৪ পৃষ্ঠার পর ) 
আরও বলেন যে গ্রাম পঞ্চায়েৎ গুলির 
অধিবেশনে তর্কাতিফ্ি ও ঝগডার্ঝাটিই বেশী 
হয়, ফলে কাজের চেয়ে কথাই হয় বেশী । 
থামে পঞ্চায়েতী কার্ষসূ্চীর অঙ্গ 
হিসেবে কোনোও উৎপাদন সূচী ব1 উন্নয়ন 
সুচী আছেকি না জিজ্ঞাসা করা হলে 


প্রত্যেক পরিবার প্রধান আনালেন এমন 


কোনোও কাধক্রমের কথা তাঁরা জানেন না । 

এইসব দেখে শুনে পর্যালোচক দুজন 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যে কৃষির 
ব্যাপারে এবং গ্রামের শিল্পগুলির উন্নয়নে 
গ্রাম পঞ্চায়েতকে আরও উদ্যোগী হতে 
হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণকে 
নিজেদের রাজনৈতিক মতবাদ ভুলে গিয়ে 
একই লক্ষা নিমে গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের 
শ্রন্যে কাজ করতে হবে। 


ধনধান্যে ৬ই জুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৫ 


ধনধান্যে 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ খেকে এবং 
তখ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত 
হলেও 'বনধান্যে' শুধু সরকারী দটিতঙ্গীই 
প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে, উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্র- 
গতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 
ধনধান্যেয় লক্ষ্য । সুতরাং 'ধনধান্যে? 
পড়ন, দেশকে জানুন । 

'ধনধান্যে' প্রতি ,রবিবারে প্রকাশিত 
হয়| 'বধনধান্যে র লেখকদের মতামত 
তাদের নিজস্ব | 


নিয়মাবলা 


(উ্ উন্নয়নী কমতংপরত। সম্বন্ধে অপ্রকা- 
শিত ও মৌলিক রচন। প্রকাশ করা 
হয় | 

উউ অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পন: প্রকাশ- 
কালে লেখকের নাম 'ও সূত্র স্বীকার 
করা হয় | 

উ প্রত্যেক রচনা মনোনয়নের জন্যে 
আন্মানিক দেড় মাস সময়ের প্রয়ো- 
জন হয়। 

(উ মনোনীত রচনা সম্পাদক মগুলীর 
বিবেচনা অনুযারী প্রকাশ কর! হয় । 

(উ্উ তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা! 
করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার 
প্রাপ্তি স্বীকৃতি পত্র মারফৎ জানানো 
হয় না। 

(উ নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো 
খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা 
তিন মাস পরে আর রাখা হরন। | 

উ শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কাধালয়ের 
ঠিকানায় পাঠাবেন । 

$& গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস 
ম্যানেজার, পাবিকেশন ডিভিশন, 
পাতিয়াল৷ হাউস, নূতন দিল্লী । এই 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন । 





প্রতিরক্ষা সামগ্রী সরবরাহে 
শিল্পগুলির ভূমিকা 


ভি. নাথ 


কুদ্রায়তন 


সাম্প্রতিক কালে যুদ্ধের কলাকৌশল 
সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। অতি দরের 
লক্ষ্যও সঠিকভাবে ভেদ কনা যার এই 
রকম রাইফেল ও কামান, সঠিকভাবে 
কাধকরী সঙ্কেত প্রদান এবং টেলিফোন ও 
বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি উন্নত 
ধরণের সামরিক সাজ শরপ্জাম বতমানে 
কার্ধকরীভাবে বাবহ্‌ত হচ্ডে | শিল্পায়নের 
ক্ষেত্রে ভারত যদিও অনেক পরে প্রবেশ 
করেছে, তবু'ও এখানে এই শব আধুনিক 
অস্ত্র শত্র তৈরি ভচ্ছে | কাজেই এই সব 
যুদ্ধ সামগ্রী তৈরি করার জন্য দেশের 
ক্ষদ্রারতন শিল্পগুলির ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় 
প্রয়োগ করা প্র যোজন কিনা তা ভেবে 
দেখা উচিত। এই উদ্দেশ্যে ক্ষদ্রায়তন 
শিল্পগুনি এই প্রয়োজন কতখানি মোগাতে 
পারে সেগুলির উৎপাদন ক্ষমতা কতখানি 
ইত্যাদি বিষয়গুলি অনসন্ধান করা উচিত। 
এই সম্পর্কে সঠিক তথ্যাদি সন্তবতঃ সম্পূর্ণ- 
ভাবে সংগহীত হয়নি । কাজেই এগুলির 
ক্ষমতা নিধারণ করা সম্পর্কে অবিলম্বে 
একটা ব্যবস্থা গ্রহণ কর! উচিত । 

এই সম্পর্কে একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষ। 
করার চেষ্টা! অবশ্য করা হয়েছিল, কিন্তু 
সেটা স্বেচ্চাধীন ছিল বলে খুব সফল 
হয়নি । কাজেই এই ক্ষেত্রে একটা 
আইনগত এবং বাধ্যতামূলক রেজিষ্রেসন 
বাবস্থা অবলদ্বন করা হয়তো প্রয়োজন 
হবে। একবার এটা করা হয়ে গেলে, 
কোন কোন ব্যাপারে কি পরিমাণ সাহায্য 
পাওয়। যেতে পারে সরকার তখন তা 
বঝতে পারবেন | 

ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলির মধ্যে অত্যন্ত 
সঙ্গম এবং অপেক্ষাকৃত কম সক্ষম দুই 
ধরনের শিল্পই রয়েছে বলে এর সংজ্ঞাও 
অত্যন্ত ব্যাপক । কাজেই এইগুলিকে এই 
রকমভাবেই হর তো শ্েণীবিতক্ত করা 





প্রয়োজনীয় পারে। দুই শ্রেণীর 
এই শিল্পগুলিকেই আবার মেকানিক্যাল, 
অটোমোবাইল ইঙ্গিনীয়াৰিং, ইলেকটি,.ক্যাল 
ইঞ্সিনীয়ারিং, কেমিক্যালস, ইত্যাদির 
মতে প্রধান প্রধান শেণীতে বিভক্ত করা 
যায়। সরকারও তেমনি প্রতিরক্ষার জন্য 
প্ররোজশীয় বিভিন্ন সামশ্রীগুলিকে এ 
ধরণের মোটামুটি কযেকটা শেণীতে বিভক্ত 
করে ফেলতে পারেন । যদি দেখা যায় যে 
ক্ষদ্রারতন শি্পগুলিও পুরোপুরি কাজ 
সামলে উঠতে পারছে না তাহলে অল্প 
সক্ষম শিল্প সংস্থাগুলিকেও উৎপাদনের ভার 
দেওয়! যেতে পারে । হয়তো এমন বনু 
জিনিস খাকতে পারে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, 
যেগুলি এ পধস্ত উৎপাদন করেনি, কিন্ত 
সামান্য কিছু যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করে বা 
উৎপাদনে কিছুশ। পরিবর্তন এনে সেগুলি 
তারা উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। 

ক্ষুদ্রা়তন শিল্পগুলির ক্ষমতা পুরোপুরি 
ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশুযুদ্ধের 
সময় মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে একটি ক্ষদ্রতর যুদ্ধ 
প্যান্ট কর্পোরেশন গঠন করা হয়| এই 
ক্ষদ্রাতন শিল্পগুলি নিজেরা যে সব যুদ্ধ 
সামগ্রী উৎপাদনে সক্ষম, অথবা ক্ষদ্রতর 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে যে সব জিনিস 
উৎপাদন করতে সক্ষম সেগুলির জন্য চুক্তি 
স্বাক্ষর করার ক্ষমতা এই কর্পোরেশনকে 
দেওয়া হয়। এই কর্পোরেশন গঠন এবং 
ক্দ্রতর কাজের আইন পাশ হওয়ার পর, 
ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলির ক্ষমত৷ পূর্ণমাত্রায় 
ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় এবং যুদ্ধ সাম- 
গ্রীন উৎপাদন বেড়ে যায়। বতুমানে 
আমাদের দেশে ক্ষদ্রারতন শিল্পগুলিকে যে 
রকম সুযোগ সুবিধে দেওয়া হয়ে থাকে 
সেইগুলিকেও সেই রকম কতকগুলি 
সুযোগ সুবিধে দেওয়। হতো | 

এমন কি বৃটেনেও ছোট ছোট শিল্প 


হত 


ধনধান্যে ৬ই ভ্রলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠ। ১৬ 


প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করার ভ্ন্য ৭০ 
জন ক্যাপাসিটি অফিসার নিয়োগ বরা 
হয়। এর উদ্দেশা ছিল যত ছোট প্রতি- 
নই হোক আর যত দূরেই সেগুলি 
অবস্থিত হোক, জরুরি প্রয়োজনের সময় 
অথবা চাভিদা বেড়ে গেলে, সেগুলির 
সাহায্য পাওয়! যাবে । দ্বিতীয় বিশৃযুদ্ধের 
দ্বিতীয়ার্ধে খন যন্ত্রাংশের চাহিদ। খুব বেড়ে 
যায় তখন এই ব্যবস্থা খুবই কাধকরী হয়। 
প্রতিরশ্ষার প্ররোজন অবশ্য বিভিন্ন 
ধরনেব | অকস্শক্্র গোলা বারুদ থেকে 
আরম্ভ করে পোষাক, ওষুধপত্র এমন কি 
জলের বোতলও প্রয়োজনীয় | এগুলির 
মধ্যে কতকগুলি জিনিস অসামরিক শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুনি উৎপাদন করতে পারে। 
কতকগুলি জিনিমেন জন্য আবার বিশেষ 
ধরনের শিল্পের প্রয়োজন । এমন 
কতকগুলি সামারক সম্ভার আছে যেগুলি 
কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্পূর্ণভাবে 
উত্পাদন করা সম্ভব নয়। 
ক্ষদ্রার়তন শিল্পগুলির, পরীন্মা নিরীক্ষা 
কর।র মতো, নক্সা তৈরি করা বা উন্নয়ণ 
করার মতো যথেষ্ট স্সযোগ সুবিধে নেই। 
যদিও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান যে কোণ 
স্বানের এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মতোই 
কার্ধক্ষম, সেগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি 
ইঞ্জিনীয়ারিং ও সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান আধুনিক 
পদ্ধতি গ্রহণ করতে তেমন উৎসুক নন। 
সামরিক সাজসরঞ্জাম উৎপাদন ব্যব- 
স্বাকে দূইভাগে ভাগ করা যেতে পারে_ 
যেমন যন্ত্রাংশ এবং অংশ উৎপাদন এবং 
অংশাদি দিরে সম্পুণ জিনিসটি উৎপাদন | 
ক্ষদ্রায়তন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান হয়তো 
সম্পূর্ণ কোন জিনিস উৎপাদনের দায়িত 
গ্রণ না করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে সেই 
কাজের ভার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
বন্টন করে দেওয়া যেতে পারে । 
ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে, সামরিক সম্ভার 
উৎপাদন করার দ্বিতীর উপায়টা হ'ল, 
কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রধান উৎপাদনকারী 
প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে এবং 
অংশগুলি সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ জিনিস তৈরি 
করবে । অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র 
অংশগুলি তৈরি করবে। 


গৰরিকয্পন। ৪ মীক্ষা 


পরিকল্পনার কারধকারিতা ও তার 
অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের 
উদ্গেশ্য নিয়ে সার। দেশের কলেজ গুলিতে 
'প্যানিং ফোরাম' খোল। হয়েছে । কলে- 
জের ছাত্রছাত্রীরা এই “ফোরামের সভ্য 
হিসেবে পরিকল্পনার বিভিমন দিক সম্বন্ধে 
আলোচন৷ করেন। তার! মাঝে মাঝে দল 
বেঁধে বেরিয়ে পড়েন বিভিন্ন গ্রামের বর্তমান 
'অবস্থা কী এবং সেইসব গ্রামে পরিকল্পনার 
কোন প্রভাব পড়েছে কিনা কিংবা সে সব 
জায়গায় পরিকল্পনার সাড়া পৌচেছে কি 
না তার সম্যক ধারণার জন্যে । এই 
স্তন্তে বিভিন অঞ্চল সম্বন্ধে এইসব 
“ফোরামের সমীক্ষার বিবরণ দেওয়া হবে। 


আকবরপুর 


আসামের আকবরপূর গ্রাম খেকে 
হেঁটেই করিমগঞ্জ শহরে যাওরা যায়। 
পূর্ব পাকিস্বানের সীমান্ত খেকে এই এলা- 
কার দূরত্ব এক কিলোমীটারও নয় । পল্লী 
ভারতের উন্নয়নের প্রশু ছাড়াও পাকিস্তান 
সীমাস্তবর্তা এলাক৷ হিসেবে এই অঞ্চলটির 
উন্নয়নের বেশ গুরুত্ব আছে । 


সম্প্রতি করিমগঞ্জ কলেজের 'প্র্যানিং 
ফোরাম অর্থাৎ পরিকল্পনা আলোচনাচক্রের 
তরফ থেকে এই অঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান চালানে। হয়েছিল । এই গোষ্ঠী 
যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন এই সমীক্ষায় 
তার আভাস পাওয়া যাবে । 


আকবরপুরের অবস্থা বিশেষ উৎসাহ- 
জনক নয় | 
প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে । সে সব স্কুলে 
না লেখাপড়া হয়. না স্কুল বাড়ীর তত্বা- 
বধানের ব্যবস্থা আছে । শিক্ষক ছাত্রের 
মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয় কালেভদ্রে | দেখা 
হলেই যে যথারীতি পড়াস্তনা হয় তাও বলা 
যায় না] গ্রামের লোক এতেই খুশী । 
করিমগঞ্জের স্কুল কলেজ হাতের নাগালের 
মধ্যে হলেও কেউই তাঁদের ছেলেমেয়েদের 
সেখানে পাঠায় না । প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে 





পি 


গ্রামে নামে মাত্র চারটি নিমু- 


অক্ষর পরিচয় নামমাত্র । ফলে এই অঞ্চ- 
লের লোকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার 
অত্যন্ত অভাব । 

এককালে গ্রামের শতকর। দশটি পরি- 
বার একাননবর্তা ছিল। কিন্ত সে সব 
পরিবার ক্রমশঃ ভেঙে যাচ্ছে । শতকরা 
৭0০ জন লোক হয় পরিবার পরিকল্পনার 
নাম শোনেনি আর নয় তে। শুনলেও সে 
সম্বন্ধে আগ্রহী নয় । বরং ক্ষেত খামারের 
কাজে সাহায্যের জন্যে সন্তান সংখ্যা 
বাড়ানোর দিকেই তাদের ঝোঁক | এমন 
কি কিছু লোক তে৷ পরিবার পরিকল্পনার 
নাম শুনলে তেড়ে আসে । গত ১০ বছর 
শোর হার একই রকম 'আছে ১১0: 
৪০৮১1 

আয়ের প্রধান অবলম্বন যদিও কৃষি, 
তবু, শতকরা ৯০ জন লোকের আয়ের 
অন্য সূত্র আছে যার মধ্যে প্রধান হ'ল মাছ 
নর! কিম্বা অন্যের কাজ করা । আকবর- 
পূরে মুসলমান জেলেদের প্রাধান্য বেশী । 


এর। মাইমাল নামে পরিচিত | এখানে 
জীবন ধারণের মান খুব নীচু। মাথাপিছু 


আয়ের বাঘিক হারে ভয়ানক বৈষম্য, সব- 
নিম মাত্রা যেখানে 8০ টাকা সবোৌচচমাত্রা 
সেখানে ১৫০০ টাকা । অধিকাংশ লোক 
থাকে কাঁচা বাড়ীতে । সার! গ্রামে 
রেডিওর সংখ্যা মাত্র দূশটি। সাধারণভাবে 
দেখতে গেলে গ্রামের লোকজনের স্বাস্থ 
খুব খারাপ নয়, যদিও পৃষ্টির অভাবজনিত 
অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। 

সারা দেশের সঙ্গে এই গ্রামটির যেন 
কোনোও সম্পর্ক নেই। এই গ্রামের 
মানুষগুলি পঞ্চায়েতী রাগ ব্যবস্থার ঘোর- 
তর বিরোধী । তার এই প্রকল্পের 
সার্থকতা সম্বদ্ধে সন্দিহান | শুধু এই নয়, 
আজ যেখানে সারা দেশে কৃষির ক্ষেত্রে 
রূপাস্তর ঘটাবার এত রকম চেষ্টা চলেছে, 
সেখানে আকবরপূরের মান্ঘগুলে৷ রাসায়- 
টন্ছপারের মর্ম বোঝে না, বুঝতেও চায় 
না। ঘবুসায়নিক সার সম্বন্ধে তাদের 
অদ্ভুত কতকগুলো ধারণা আর ভয় আছে। 
যেমন তারী মনে করে এই সার ব্যবহার 
করলে জমির গুণ নষ্ট হয়ে যাবে, ফসলেরও 
ক্ষতি হবে । 


ধনধান্যে ৬ই জুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৭ 


পল্লী সমবায় সমিতিগুলোকে তারা 
সল্গেহেয় চোখে দেখে | তাদের মতে এই 
সমিতিগুলো শুধু বড় জমির কৃষকদের 
উপকারে লাগে, নিশ্রবিস্ত কৃষকরা কোনোও 
সুবিধ। পায় না । শতকরা ৮৩টি পরিবার 
থণগ্রস্ত অখচ সমবায়ের ক্ষেত্রে কোনোও 
কাছ হয়নি। পারিপাণ্িক ও প্রগতি 
সম্বন্ধে এদের উপেক্ষার মনোভাব তাদের 
অর্থনৈতিক জীবনে যেমন প্রতিফলিত 
তেমনই কৃষি ও শিক্ষাব ক্ষেত্রেও তার 


প্রতাব সুস্পষ্ট | এদের এই মনোভাব 
বদপাবার জন্যে বেশ ভালে প্রচার 
দরকার | 


তবে একটা সুখের বিষয় হ'ল এই 
যে, সাধারণ আর ৫টা গ্রামের মত আকবর- 
পুরে মামলা মোকদমা প্রায় নেই বললেই 
চলে । পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই গ্রামটিকে 
সক্রিয় ক'রে তোলার প্রচুর অবকাশ আছে। 


পপ সিসি 





পপ পিসি জে কা 


বালিতে ধানের চাষ 


বালিতেও যে ধানের চাষ হ'তে পারে 
ক িবিজ্ঞনীরা তা' প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন । 
উক্রেইনের একটা জেলাতে ৫০,999 
হেক্টর জমিতে এই পরীক্ষা চালানো 
হয়েছে । সেখানে প্রতি হেরে ৫০ 
মেটি.ক সেন্টনার চাল উৎপন্ন হয়েছে। 


বালিতে ধানের চাষ করার জন্যে 
প্রথমে জমি তৈরি করতে হয়। অমি 
তৈরি করার জন্যে প্রথমে বালির ওপরের 
স্তর সরিয়ে ফেলা হয়। তারপর রান্নায় 
ব্যবহার্য সাধারণ নূন মিশিয়ে দিয়ে ওপরে 
আবার বালি ছড়িয়ে দেওয়া হয় । এরপর 
জলসেচ দিলে জলটা বালির তলায় জমতে 
থাকে এবং ভিজে কাদার নত হয়ে যায় । 
সেই স্তরটার জল চুইয়ে তলায় চলে 
যেতে পারে না এরং বালির নীচে এ নকল 
জলাভূমি ওপরের বালিকে সরস রাখে । 
এই অবস্থায় ধান রোয়া হয় । 


পরীঞ্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, এই 
পদ্ধতিতেও বেশ ভালোরকম ফসল তোল 
যায়। : 


তি পি সিন উস সা কস পরি গিগিজ্ ক্রি বে ডে রী 








'ধনধান্য পাঠরত 
পশ্চিমবঙ্গের মখামন্ত্রী 
শীঅজব কুমার মখোপাধ্যবি 


শরস্থরট টি 





কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে 


সমন্বয় অত্ন্ত প্রয়োজন 


এপ্রিল মাসে জাতীয় উম্নরন পরিষদ একটা সিদ্ধান্ত এহণ 
করতে বাধ্য হন, এবং সংখ্যাধিক ভোটে চতৃর্খ পরিকল্পনা 
অন,মোদিত হয়। টা একটা নতুন ব্যাপার এবং দেশে 
যে একটা নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিব স্্টি হচ্ছে তার 
প্রতিফলন এতে দেখতে পারা যাঁর | 


১৯৬৭ সালের নিবর্বাচনেই রাজ্যগুলির জন্য আবও বেশী 
ক্ষমতার দাবি তোল হয় । এই দাবি যে পারকল্পনা প্রণরনের 
ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হবে তা মনে হয়েছিলো । সম্প্রতি 
মোট বিনিয়োগের শতকরা ৪8৫ ভাগ রাজ্যগুলিকে দেওয়ার জন্য 
এবং সম্পদের বরাদ্দ'ও বাড়ানোর জনা দাবি করা হচ্ছিলো | 
রাজ্যগুলির যক্তি ছিলো যে ঘাটতি বাছেট ক'রে এই উদ্দেশ্যে 


আরও ৫০0০ কোটি টাকা-- তোল যার । খণ পরিশোধ 
করার ব্যবস্থাদিও বদলানে। প্রয়োজন বলে রাজ্যগুলি দাবি 
জানায় । 


পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য রাজ্যগুলির ভমিকা স্বীকার করে। 
জনপ্রতি আয় অন্গারে যে কর আদায় হবে সেই অনুপাতে 
রাজ্যগুলিকে যে শতকরা ১০ ভাগ মাহাব্য দেওয়ার প্রস্তাব 





পরিকল্পন| ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও ব্াছ্্যগুলির মধ্যে 
সম্পক্ কি রকম হবে তা নিয়ে সম্প্রতি বে বাদান্বাদের 
স্থ্টি হয়েছে, সেই সন্বদ্ধে এখানে শী এস. পি. মেহরা 
এবং ভি. এ. বাসুদেবরাজূ, এই দূই. জন লেখকের 
মতামত প্রকাশিত হল। 





বিস্তারিত- 
তৈরী করার 


রয়েছে তাতেই স্বীকতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
ভাবে সমনুয় করে জেলা পধ্যায়ে পরিকল্পনা 
প্রয়োজনীয়তাও স্বীক্‌ত হয়েছে। 


তৃতীয় পরিকল্পনার যদি রাজ্যগুলি আরও ভালো কল 
দেখাতে পারতো তাহলে তাঁরা আরও বেশী অংশ পাওয়ার 
আশা করতে. পারতো ।  অপরপক্ষে কর প্রচেষ্টা সম্পর্কে 
ইতস্তত: মনোভাব এবং বরাদের বেশী টাকা ব্যয় করার 
ফলে, কোন্দ্রের ওপর রাজ্যগুলির নির্ভরতা ক্রমশঃ বেড়েই চলে 
এবং ক্র্থসাহাযাটা পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রায় একটা সর্ত 
হয়ে, দডড়ায়। পর পর কয়েকটি অর্থ কিশন রাজ্যগুলিকে 
আরও বেশী অর্থ বরাদদ করেন । 


ধনধানো ৬ই জলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৮ 


এই অবস্থাটা এখনও চলছে । অনেক রাজ্যের বাজেটেই 
বাটতিটা কি ক'রে পূরণ করা হবে তার কোন ব্যবস্থা 
করা হয়নি। অতিরিস্ত সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য কুষি 
খায় এবং সহরাঞ্চলের সম্পত্তির মূলোর ওপর কর নির্ধারণ 
করার যে প্রস্তাব পরিকল্পনায় করা হয়েছে, তা রাজ্যগুলির 


কাছে বিশেষ রচিকর হবে বলে মনে হয়না । অনেক 
রাজ্য ইতিমধ্যে ভুমি রাজস্ব ছেড়ে দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে 


এর অর্থ হ'ল কোন রকম গণ্ডগোলের স্ষ্টি হতে পারে 
এই রকম কোন সিদ্ধান্ত তারা এড়িয়ে যেতে চান। 
পাজযগুলি নিজের অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ না করে সেটা 
তারা কেন্দ্রের কাছে চান, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যখন কর 
বসিয়ে অথ সংগ্রহ করতে চান তখন রাজ্যের মৃখ্যমনত্রীগণ 
ভার সমালোচনা করতে ইতগ্ততং করেন না। 


৫00 কোটি টাকার যে অতিরিক্ত ঘাটতি বাভ্েটের কখা 
এল্লেখ করা হ'ল (পরিকল্পনায় যে ৮৫০ কোটি টাকার 
ঘাটতি বাজেট তৈরী করার কথা বল হয়েছে.ত। ছাড়াও ) 
মটারও যে খব যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি মাছে তা মনে হয়ন। | 
দশের আথিক অবস্থার ভিত্তিতেই ঘাটতি বাজেট কর! যায । 
ঘাটতি বাঞেটেব সঙ্গে পঙ্গে যদি সরবরাহের ক্রমোনতি না 
হধম তাহলে মূল্যের স্থিরতা নষ্ট হরে যাওয়ার ভয় থাকে। 
এই বিপদ জন্যই কমিশন সরকারি বিনিয়োগে ঘাটতির 


গ'শ তৃযা্টায় পরিককনায় শতকরা ১৩.২ ভাগ থেকে স্বাস 


রে বর্তৃণানে শতকরা ৫.৯ ভাগে এনেছেন। 


রাজ্যগুলির বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং থণ পরিশোধ ব্যবস্থার 
পূনর্গঠনের প্রশূ পঞ্চম আথিক কমিশনের সুপারিশ না পাওয়া 
পর্য্যন্ত স্থির করা যাবেনা । এই কমিশনের সুপারিশ বর্তমান 
পরিকল্পনাকালের মধ্যেই প্রকাশিত হবে বলে আশা কর! 
নাচ্ছে। এ ছাড়াও রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীলতা 
কমাতে হবে। 


বড় একটা কেন্দ্রীয় তরফের উদ্দোশ্যও বুঝতে হবে। 
কেন্দ্রের বেশীর ভাগ অর্থ দটি তরফে ব্যয় করা হয়। 
ত। হ'ল সংগঠিত শিল্প এবং পরিবহন ও যোগাযোগ | 
শিল্পের ক্ষেত্রে, ইম্পাত, ইঞ্জিনিয়ারীং, পেরে! রসায়ন এবং 
খনিজ শিল্পের সঙ্গে সংশিষ্ট প্রধান প্রধান প্রকল্পগুলির কাজ 
সম্পূর্ণ করা বা চালিয়ে যাওয়ার ওপরেই গুরুত্ব দেওয়। হয়| 
পরিবহণ ও যোগাযোগ অন্যান্য শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য 
করে। কাজেই কেন্দ্রীয় তরফের কাজের এমন যে 
ত। অন্যান্য ক্ষেত্রের উৎপাদনেও সাহায্য করে। 


প্রধানমন্ত্রী এই প্রশুটিকে উপযূজ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ 
করেছেন । কেন্দ্রীয় বনাম রাজ/ পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে 
চিন্তা কর! অন্চিত।| আসন প্রশু হ'ল বিনিয়োগের 
বাড়াতে হবে আথিক অবস্থা ভালে করতে হবে। 






॥ 







রাজ্য 


বা কেন্্রীয় যে পরিকল্পনার মাধ্যমেই হোক সাধারণ ভারত- 
বাসী, তাঁদের অবস্থার উন্নতি চান এবং তা হলেই তীরা 
সন্তষ্ট | কাজেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে 
যর্দি সামগ্রস্য থাকে তাহলেই তাঁরা সবচাইতে বেশী উপকত 
হবেন | 


রাজ্যগুলিতে, নিম্নন্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী 
পরিকল্মন! (তরী কর! হয়নি 


দেশের লোকসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ কার্ধযকরীভাবে * 
সংহত করে দ্রতগতিতে উন্নতি সাধন করা এবং জনগণের 
ক্রমবর্ধমান সাংস্কতিক প্রয়োজন মেটানোই হ'ল অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার লক্ষ । অর্থনৈতিক পৰিকল্পনাকে সফল করে 
তোলার ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকাই যে প্রধান তাতে কোন 
সঙ্পেহ নেই। অতীঁরা কত তাড়াতাড়ি অর্ধনৈতিক পরিকল্পনা- 
গুলির লক্ষ্য প্ৰণ করতে পারেন তার ওপরেই যে দারিদ্র্য 
এ ক্ষধা দূর করার উপার ঘিহিত বরেছে, জনসাধারণের 
তা শুধ বঝালেই হবেনা তা অন্ভবও করা চাই । 


পরিকল্পনাগুলি তৈরী করা ও সেগুলিকে কাধ্যকরী করা 
এই উভয় ক্ষেত্রেই যদি জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করেন তাহলে 
তাতে বোঝা যার যে, পরিকল্পনাগুলি সমাজের প্ররেজন 
অনযাযী তৈরী করা হরেছে এবং সেগুলি নিশচরই সম্পূর্ণ 
করা হবে) গেইজন্যই পান্ধীক্জী নিম্‌ স্তর থেকে পরিকল্পনা 
করার ওপরেই গুরুত্ব দিতেন। আমাদের মত দেশে নিম 
স্তর থেকে পরিকল্পনার অর্থই হ'ল গ্রাম পধঠায়ের পরিকল্পন। | 


জনসাধারণের কল্যাণের জন্য রাজ্য সরকারসমূহ যে সব 
প্রকল্প তৈরী করেন, চতুর্থ পরিকল্পনা হ'ল মুলতঃ সেগুলির 
মধ্যে সমনুয়সাধনকারী একটি দলিলপত্র । বর্তমান পরিকল্পনা 
গঠনে একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। পূর্বের 
তিনটি পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই প্রথমে পরিকল্পনার খসড়া তৈরী 
ক'রে রাজ্যগুলিকে দেওয়া হতো এবং খসড়ার সামগ্রস্য রেখে 
রাজ্য পরিকল্পনাগুলির বিস্তারিত কর্মসূচী তৈরী করা হতো। 
চতুর্থ পরিকল্পনায় যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তা মুলতঃ 
একেবারে ভিন্ন। নিমৃস্তর থেকে পরিকল্পনা তৈরী করার 
নীতি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন রাজ্য- 
গুলিকে তাদের পরিকল্পনা প্রথমে তৈরী করতে বলেন। 
পরিকল্পনা কমিশন এবং মুখ্যমন্ত্রীগণ তাবপর রাজ্য পরিকল্পনা 
গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন 
& পরিবর্তুনেন পর রাজ্য পরিকল্পনাগুলি তারপর জাতীয় 
পরিকল্পনাৰ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কাজেই জাতীয় পরিকল্পনা 
হ'ল, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণের তৈরী--পরিকল্পনাসমূছের 
গংহত রূপ | 


ধনখান্যে ৬ই জুলাই ১৯১৯ পৃষ্ঠা ১৯ 


/ 


জ।তীয় উন্নরন পরিষদ ১৯৬৭ পালের ডিসেম্বর মাসে 
চতুর্থ পরিকল্পনার প্রস্ততি অনুমোদন করেন। পরিকল্পন। 
কমিশনের মুখপত্র “যোজনার” মাধ্যমে চতুর্থ পরিকল্পনার খসউু। 
সম্পর্কে মন্তব্য ইত্যাদি প্রকাশিত ক'রে, পরিকল্পনা কমিশন, 
ভারতের নাগরিকগণের জন্যও একটা আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা 
করেন । এই রকম ভাবেই চতুর্থ পরিকল্পনাটি কাধ্যসূচী 
তৈরা করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারসমূহ এবং জনসাধারণকে 
সংযুক্ত কর! হয়। 


্লাজ্য পর্িকল্মনাসমূহ 


তবে জাতীর উন্নণ পরিষদে এবং লোকশভার যে সব 
আলোচনা হয়, তাতে চতুর্থ পরিকল্পনা তৈরীতে কেন্দ্র ও 
পরিকল্পন। কমিশন এই যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলেন 
তা বিশেষ কোন প্রশংসা পেলোন | বরং কেন্দ্র ও পরিকল্পনা 


কমিশন যে কাজ করেছেন তাতে ক্রটি দেখানোতেই, মৃখ্যমন্ত্রী- 


গণ ও সংসদ সদম্যগণ এই আলোচনার সুযোগ গ্রহণ করলেন । 


আশ্চধ্যের বিষয় হ'ল, রাজ্যগুলি তাদের পরিকল্পনা তৈরী 


অন্য দেশের খবর 
সিরিয়ায় ভূমি পুনরুদ্ধার 


সিরিয়া, ওরোনটাস নদীর তীরবর্তী 'ঘাব' উপত্যকাটিকে 
উবরা ও শস্যশ্যামল। করার একটি পরিকল্পনায় হাত দিবেছে। 
১৮০,০০0 একরের এই উপত্যকাকে পূনরুজ্জীবিত কর!র কাজে 
সহযোগিতা করছে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা; বা 
সজ্মের উন্নয়ন কাধসূচীর কর্মীরাও সহায়তা করছেন । 


আনসারিয়েহ ও জাউইয়েহ্‌-এই দু'টি সনান্তরাগ পর্বত" 
শেণীর মধ্যে রয়েছে ঘা উপত্যকা; সিবিরার প্রধান শহরগুলির 
অন্যতম আলেপ্পো শহরের দক্ষিণে | 


১৯৪১৯ সালের কখা | ভূমি বিশেষজ্ঞরা হঠাৎ আবিষ্কার 
করলেন যে, ঘাৰ উপত্যকান যে হদটি রয়েছে সেটি আসলে হুদ 
নয়। তারা দেখলেন যে, উপত্যকার উত্তর প্রান্তে মাটি 9 পাহা- 
ড়ের যে প্রাচীর হদের জলধারাকে একদিক খেকে বেঁধে রেখেছে 
তা” একটা বিরাট ধূসের ফলে কাটি হয়েছে । 

১৯৫৬ সালে একটি ওলন্দাজ কোম্পানী বিস্ফোরক দিরে এ 
প্রাচীরটা উড়িয়ে দিলে ওরোনটাম নর্দীর জল আবার প্রবাহিত 


হল । 


করার সময় যে দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি গ্রহণ করেন সে সম্পকে 
কেউই, এমন কি কেক্ত্রীয় মন্ত্রীগণণও কোন বকম মস্তধ্য 


করেন নি। 
রাজ্যগুলি, তাদের পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য মোটা- 


মুটি পুরে! এক বছর সময় পেয়েছিলেন । কিন্ত রাজ্যগুলিও 
“নিম থেকে পৰিকল্পনা” তৈরী করার নীতি পালন করেননি! 
রাজ্য সরকাগুলি থেকে লিয়ু পর্যযায়ে জনগণের প্রতিনিধি স্বরূপ 
যে সব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন আছে, সেগুলিকে পরিকল্পনা 
তৈরীর কাজের সঙ্গে সংশিষ্ট করা হয়নি । পরিকল্পনা তৈরী 
করার কাভে গ্রাম পঞ্চায়েখ, পঞ্চায়েৎ সমিতি. জেলা পরিষদ, 
বিছবান ব্যক্তিগণ, রাজ্গনৈতিক দলসমূহ এবং জনসেবাকানী 
ব্যক্তিগণকে সংশিষ্ট করার গুরুত্ব রাজ্যগ্ডুলি ৰুঝতে পাৰেনি 
রাজ্য পরিকল্পনাগ্ুলি নিয়ে প্রকাশা আলো- 


বলে মনে হযর়। 
চনারও ব্যবস্থা করা হয়নি । রাজা সরকারগুলির পক্ষে এটা 
একট! বড় ভূল । পরিকল্পনা তৈরী করার কাছে জনসাবা- 


রণের প্রতিনিবিমূলক প্রতিষ্ভান এবং সমার্ছন বিভিন্ন রেদ 
ব্যক্তিগণ যোগ দেননি বলে, রাজ্যগুলির বিভিন অঞ্চলের 
প্রয়োজন ও আকাঙ্া! কতখানি পণ হবে তা জানা যায়না | 


ৃ 


তারপর ওরোনটীসের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে মাহারদেহ 
ও আশারনেহ-তে দুটি বাধ তৈরি করা হল | ত্রদটি শুকিথে 
যাবার পর দেখা গেল, সেখানকার জমি চাষের উপযোগী এবং 
উব্র্ব রা | 

১৯৬৩ সালে আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিশেষজ্ঞদেব 
একটি দল এই জমির প্রাণশক্তি বৃদ্ধির কাজে এগিয়ে এলেন | চাব 
বছর কেটে গেল । বীরে ধীরে তুলো, ভুট্টা ও বালির ক্ষেতে ভরে 


গেল এলাকাটা । কোনো'ও কোনোও জমি গম চাষের উপযুক্ত 
বলেও গণ্য করা হ'ল । ধীরে বীরে এধারে ওধারে ছোট ছোট 
বসতি মাথ। তুললে। | 


নতুন নতুন পদ্ধতি পরীক্ষা 

উপত)কার উত্তর পশ্চিম অংশে ২৫০ হেক্টার জমি বেছে 
নেওয়া হ'লপ্পিরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে । এই জমিতে সমবার 
ভিন্বি" একটা খামার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হ'ল । পালা 
করে শ্ঠ্য চাষের পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে পমবার 
ডিন্িতে কখিযস্ত্র 'ও অন্যান্য বাস্ত্িক সরপ্তাম প্রবর্তন করার এবং 
ঈমবায় রীতিতে জলসেচের সুবিধা অসুবিধা নিজপণ করা হল। 
তারপর জলসেচের ভম্যে খাল ও নালা তৈরি করা হয় । 


ধনধ।ন্যে ৬ই জলাই ১৯৬৯ পষ্ঠা ২০ 





5 বারস্থানেব নাণাপ্রতাপ সাগৰ বাঁধের 
১তর্থ বা শেষ ছেনারেটরটি চাল করা 
হযেছে | এন ফলে বিদ্যৎ্ উতৎ্পাদনেন 
(মাট মতা দাড়িয়েছে ১৭২ মেগাওযাটি | 
5 দল্ষিণ কোরিয়াৰ ভিলাই 
»স্পাত কারখানা মে রেল তৈরি হযেছে 
তার ৭,4০০ টনেব প্রথম কিস্তি বিশাখা- 
খেকে জাহাছে করে চালান 
হ্ীমছে | দক্ষিণ কোরিয়া হিন্দু- 
সাত লিমিটেডকে &.৫ কোটা 
বেল তৈরির বরাত দিয়েছে । 


+ধ পশ্চিমবাংলায, কোচবিহার জেলার 
২২্ঠি থামে অক্ষর পরিচযহীন বলতে এখন 
কেউই প্রা নেই । প্রত্যেকটি খ্রামে 
১০-১৫টি অক্ষর পরিচয় কেন্দ্র খুলে গত 
চ'মাসেন মধ্যে শিরক্ষবতা নিমলি করা 
হানেছে । 

%₹ ভাবত হেভি ইলেক্টি.ক্যালস্‌-এর 
তিরুচিরপল্লীর কারখানা চার লক্ষ টাকার 
ভ্যালভ রপ্তানী করার জন্যে পোল্যাণ্ডের 
কাছ থেকে বরাত পেয়েছে । পোল্যা্ড 
কৃত্রিম সার, রাসায়নিক জিনিস 'ও অন্যান্য 
শিল্পে ব্যবহারের জন্যে এই সব ভ্যালত 
আমদানী করছে । 

»₹ ভারতীয় ক্ষি গবেষণ। প্রতিষ্ঠান এমন 
একটা নতুন জাতের ভুট্টা উদ্ভাবন করেছে 
যার প্রোটিন অংশ দূধের প্রোটীন অংশের 
চেয়েও বেশী | 


%₹ দূগাপর মিশু ইম্পাত কারখানা, 
পারমাণবিক শক্তি পরিকগ্ননাগুনির জন্যে, 
একটি বিশেষ ধরনের ক্রোমিয়ামযুক্ত ইস্পাত 
তৈরি করতে সুরু করেছে । এ পর্যস্ত এ 
জিনিস প্রধানতঃ ক্যানাডা থেকে আমদানী 


ভা 










করা হত । এই কারখানা রাজস্থান পার- 
মাণবিক শক্তি পরিকপ্পনার জন্যে ইতিমধ্যে 
এই নতুন ইস্পাত ৭ টন পাঠিয়েছে | 


9৫ আমাদের দেশে, তৈলক্েত্রগুলি খেকে 
পাইপ লাইনের মধ্যে দিবে প্রাকৃতিক 
গ্যাসের চালান সুক্ষ হচ্ছে । এর প্রথম 
থ্াহক হ'ল বরোদা শহর । আঙ্কলেশর 
তৈলক্ষেত্র থেকে এই গ্যাস পাঠানো হবে| 
গ্যাসের জন্যে পাইপ লাইন বসাবার কা 
সুক্ক হবে আসছে মাসে । 


38 বরোদাব কাছে গুজবাট রাসঈরীয় সার 
কারখানা সম্প্রসারিত কবে দটি নতুন 
জিনিস তৈরিব প্রস্ততি পর্বে হাত দেওরা 
হশেছে। ইউরিরা ও এ্যামোনিবা৷ তৈনির 
কাজ ্ুক হয়েছে । ইউরিনা' কারখানাষ 
দৈর্ণনক ৮শো টন ইউনিযা উতৎপগন হবাৰ 
কথা | চালু হবে গেলে এটি হবে বিশ্ব 
বৃভন্ুম | 

১৫ ১১৬৮-৬৯ সালে চন্দন তেল বপ্পাশী 
করে মহীশ্ব চন্দন তেলের কারখানা 
১.৭০ কোটি টাকার সমান বৈদেশিক মুদ্রা 
অর্জন কবেছে। 

₹ উত্তর বোদ্বাই এর 'আবে' দৃপ্ধ কেন্দ্রে 
গাবাদির খাদ্য উতপাদনেব জন্যে একটি 
'আধুনিক কারখানা চলি, কনা হযেছে । 
২২ লক্ষ টাকা বাবে তৈরি এই কারখানার 
দৈনিক উৎপাদনের পবিমাণ হবে প্রা 
১০০ টন । 


€ আসামের দেররগাওতে তৈরি প্রথম 
ডিসটিলারীতে কাজ সুরু হয়ে গেছে। 


সমবার ক্ষেত্রে ১২ লক্ষ টাকার ওপর ব্যর 
কবে এই ডিসটিলাবী স্বাপন করা হঘেছে। 
পৃরোপুবি চালু হয়ে গেলে এই কারখানায় 
শিল্পে ব্যবহার্য এলকোহল্‌ প্রতিদিন ২ 
হাজার গ্যালন হিসেবে তৈবি হতে 


গত বছরের এই ক মাসের 


তুলনায় এ রর পরিমাণ ছিল প্রায় 
দ্বিগুণ | এ বছরের জানুয়ারী মাম থেকে 


এপ্রিল মাসের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন 
ভারত থেকে ১০ হাজার টনের ওপর কাজ 


আমদানী করেছে । 


5€ দিল্লীর কাছে মোহন নগরে তারাতের 
প্রথম চলচিচত্র বা. ছায়াচিত্র নগরীর ভিত্তি- 
প্রস্তব স্থাপন করা হনেছে। ২৫ একর 
জমির এপর এই নগরী স্থাপন করা হনে । 
দেশের ও বিদেশের চিত্র প্রযোজক গোগ্ির। 
আডিটডোর শুটিং ও স্টডিও সুটিং-এর 
বাবস্থার সঙ্গে ছায়াচিত্র প্রোসেসিংএর 
ল্লয়োগ জুবিধা পাবেন | এই চিত্রনগরী 
স্থাপনের কাদ শেষ হবে ১৯৭১ সালে । 


% দেরাদূনেন আবণ্য গবেষণ। প্রত্িষ্ঠা- 


নের গবেষকরা দেশীষ উপকরণ দিয়ে 
বেশে কাগদ তৈত্রির একটি প্রক্রিয়া 


'আবিদ্ধার করোছেন 1 এই আবিঙ্গাবের 
ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্য ঘটবে । 


€ ভাতার বীজ কপোবেশন বীজ বপ্াণা 
করতে স্থুক্ক কবেছে। করপোরেশন এ 
পধন্ত সিংহল, মানবেশিরা ও ঘানার ভুট্টা, 
জোমাব ও শাক খবৃঙ্জীব বীভ কিছু কিছু 
রপ্তাণী করেছে । 


3€ ভারত ১৯৬৮-৬৯ সালে লৌহ আকবর 
রঞ্ধানা কবে ৮৩ কোটি টাকার বৈদেশিক 
মুদ্রা অজন কবেছে। ১৯৬৭-৬৮ সালের 
নগ্বানীন পরিমাণ ছিন ৭১ কোটি টাকা | 


ও ১৯৬৮-৬৯ মালে ভারতের রপ্তানীর 
পরিমাণ বুদ্ধি পেবেছে। 


€ হায়দ্রাবাদের বেগমপোট বিমান বন্দরে 
ভারতে তৈরি প্রথম রেডার যন্বপাতি 
বসাশো হযেছে । এই যন্বাটির সাহায্যে 
আবহাওয়ার খববাখবর জানা যাবে। 
মাঝারি শক্তির এই বেডার যন্ত্রাট ভারত 
ইলেক্‌টোনিক্সে তৈরি করা হয়েছে । এব। 
নতুন দিল্লার পালাম বিমান বন্দরের জন/ 
আর একটি রেডান যন্ত্র তৈরি করছেন । 
এই রেডারটি বসানো হলে প্রধান প্রধান 
১০টি বিমানবন্দরে ঝড়ের পূর্বাভাষ জানা- 
নোর জন্য ভারতীয় আবহ1ওয়া বিভাগের 
হাতে ১০টি রেডার মন্ত্র খাকবে | 


১ তরল প্যাবাফীন তৈরীর একটি নতুন 
যগ্র বোদ্বাই-এ চালু করা হয়েছে | এতে 
উত্পাদন শুরু হ'লে ২৫ লক্ষ টাকার সমান 
বিদেশী অদ্রার আশয় হ'বে। 


ও 





আমরা নিজেদের খুষ্টান, হিন্দ ব। 
মুসলমান বলে ঘোষণ। করতে পাবি বটে 
কিন্ম এই বাইরের পরিচয়ের অভ্তবালে 
আমরা মে এক ও অভিয্ এ বিধয়ে সংশর 
নেই । আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি 
যে জীবনের বত ক্ষেত্রে মসলমান, খ্টান 
9 হিন্দুর মধো অমিলের টাইতে মিলই 
বেশী । 

এখনই আমাদের এক ও অভিন্ন 
কোনোও ধনের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন 
পরম্পরের ধনের প্রতি আন্তরিক শদ্ধা 9 
সহনশীল | আমবা এমন 'একট। লক্ষ্য স্থির 
করতে চাই মা যেখানে মকলেই এক হয়ে 
যাবে । আমরা চাই বৈচির্যের মধ্যে 
এক্য | 

যাদের জনয এ দেশে, যারা বড় হয়ে 
উঠেছে এই দেশে, যাদের অন্ন দেশ নেই 
--ভারত তাদেরই | অতএব ভারত 
শুধু হিন্দুদেরই নয়_ভারত, পাসী, ভার- 
তীর খৃষ্টান, নমলীম ও অন্যানা সকলের | 

মানুষ 'ও তার কর্ম দৃটি সম্পূর্ণ পৃখক 
বন্ধ । অতএব শুভ কাছের প্রশস্তি ও 
অনায় কাজের নিন্দা কর! প্রয়োজন | 

'পাপকে ঘূণ। কর পাপীকে নয়'_এই 


৪ 


নীতিব'কা উপলদ্ধি কর। যত সহজ সেই 


এন্যারী এই নীতি আচরণে প্রতিষিত কর! 
কগিন ; তাই বিছ্বেষেব বিঘ নাজ সার। 
বিশে ছড়িয়ে পড়েছে। 

নবস ৪ পাবিবারিক পরিবেশ যাই 
হ'ক না কেন- প্রত্যেককেই নৈতিক শিক্ষা 
দেওয়া উচিত। 


সত্যের পরজারী তান কমন্দেত্রে 
চিবাচরিত রীতি শীতি শনদা অগুসরণ 
নাও করতে পারেন । তাই আাস্্সংক্কা- 


বেন জমে? তাকে সবদা প্রহ্থত খাকতে 
হবে । কখনও কোনো ভুল করলে তা 
স্বীকান কবে নিজেকে তাব সংশোধন 
করতে হবে । 

"পরম দাবী করে না, প্রেম দিবে 
স্রশী | প্রেম চিবকাল দূঃখকে বরণ কবে 
নেয় কখন ৪ বিছ্বেম পোষণ কবে শাকিলা 
প্রতিশোধ নিতেও উদ্াাত হয় না। 

(ব্রাধ এক বরনের উন্মভুতা | বহু 
মহৎ কাছেন আ্্টা এই সামরিক মন্ততার 
বশবতী হযে শুভকাজের সমস্ত সুফল নার 
করে দিয়েছেন | 

আলো আলোর বাণী বয়ে আনে, 
অন্ধকারেব নর । যে কোনো ওভ উদ্দেশা 
প্রণোদিত মহৎ কাজ পূরস্কৃত হবেই | 

বার সমাজেন দোঘ ক্রুটি সদঙ্কাবের 
কাজে প্রবৃন্ত রয়েছেন, তাদের একটা নিদি? 
কমধারা অনুনরণ করে চলতে হবে এবং 
আশু সাফলা যদি লাভ শাও করেন 
তাহলেও তাদেব হতাশ হয়া সঙ্গত শয। 

ঈশ্বরের কাছে সকল নরনারী সমান । 
কেউ অন্য ধর্মে বিশ্বাসী হলেই তাকে ঘৃণ। 
করা পাপ। এই ঘৃণার মনোভাবই হল 
অন্পৃশ্যতা । 

কৃষ্টি.বা সংস্কৃতিব ইতিহাস সন্ধান 
করতে গিয়ে আমা৭ এই উপলব্ধি হয়েছে 
যে, সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু 
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শাশূত তার প্রত্যেকটি বীস্ত, বৃদ্ধ, মোহাদুদ্ণি 


ও জোর্যাসধিরের বাঁণীতে নিহিত অ/ছে। 
আসি স্প্ট দেখতে" পাচ্ছি যে এমন 
দিন একদিন আসবে যেদিন নিত বর্ষে 
বিশ্বাসী মান্ষরা স্বধর্মের মত*শ্রকে অন্যের 
ধর্মের প্রতিও শদ্ধাশীল হবে | বৈচির্র্যের 
মধ্যে একোর সন্ধান শেয়। আমরা 
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ঈশুরের সন্তান অতএব আমাদের মধ্যে 
ভেদাভেদ নেই, আমরা সমান, আমরা এক। 
মানুষে মানুষে ভেদাভেদ কাট্টির জন্যে 
পর্ম গর । তার উদ্দেশ্য হ'ল এক্োর 
প্রতিষ্ঠা | 
প্রাটীনকালে বে খাধষিনা হিংসার 
মব্যে৪ অহিংসাব আদর্শ 'গাবিক্ধার কবে- 


ছিলেন ভাপা নিউটনেব চেয়েও মহৎ 
প্রতিভাব অর্িকারা এবং খওরেলিংনের 


ঢেবেও বড যোদ্ধা ছিলেন । 

অনোর প্রর্তি আচরনে যে বান্তি 
হিংসার আদর্শ অন্সরণ না করে মনে 
করেন আরও ঝড় কোনোত ক্ষেত্রে তা 
প্রবোগ করবেন তিনি তীঘণ ভুল করবেন । 
অন্যেব প্রতি সন্ধাবভাবের মত ভিসা ৫ 


পাবিবানিক সম্পকেল ক্ষেতে প্রথম 
পয়োছা । 


ঘে বাক্তিব জীবন সততা ও অভিংসার 
«পন প্রতিষ্ঠিত তার কাছে পর জম ব৷ 
নৈরাশ্য শব্দগুলি অরভীন | 

সত্যকার শ্রেম সমু্রের মর্তা অনন্ত, 
উত্তাল, উদ্ধেল । তা? সযৃদ্রের মত টিজেকে 
ছডিঘে দেঘ, দেশ জাতি, ধর্মের 'সমস্ত 
প্রাচীর ছাপিয়ে সার! বিশুকে আলিঙ্গন কবে। 


যে জাতি অনীম ত্যাগ স্ীকারে প্রস্থভ 
সেই জাতি পরম শেষ্ঠত্বে উপনীত হতে 
পারে। ত্যাগ যত পবিত্র, ততই দ্রুত 
তার উর্নগতি | 

অণোর চেয়ে নিজেকে ছোট বা বড় 
মনে করলে সাম্যের মনোভাব আসতে 
পারে না। যেখানে সকলে সমান সেখানে 
একের অন্যের প্রতি আনুকুলা বা দাক্ষিণা 
প্রদর্শনের প্রশ ওঠে লা । 
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তন শানে, 


পরিকল্পনা কমিশনে পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক পক্রিক। 'যোজন।'র বাংল! সংস্করণ 








প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখা। 


২০শে জলাই ১৯৬৯ * ২৯শে আঘাদে ১৮৯১ 
৮৬০1] : ০ 4 : 19 20, 1969 


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দৃ্টিভঙ্গীই 
প্রকাশ করা হয় না। 


প্রধান সম্পাদক 
শরদিন্দু সান্যাল 


সহ সম্পাদক 
নীরদ মুখোপাধ্যায় 


সহকারিণী ( সম্পাদন ) 
গায়ত্রী দেবী 


সংবাদদাতা ( কলিকাতা ) 
বিবেকানন্দ নায 


সংবাদদাত। ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি. বাঘবন 
সংবাদদাতা ( দিল্লী ) 
পৃক্করনাথ কৌল 


ফোঁটে। অফিসার 
টি.এস. নাগরাজন 


প্রচ্ছদপট শিল্পী 
জীবন আডালজ। 
সম্পাদকীধ কাাষালয় £ যোজন। ভবন, পালমেনা 
সীট, নিউ দিল্ল-১ 
টেলিফোন ১ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টেলিগ্রাফের ঠিকানা--ঘোজন], নিউ দিল্লী 


চাদ) প্রভতি পাঠাবার ঠিকানা $ বিজনেস 
ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিগাল। 
হাউস, নিউ দিল্লী-১ 


চদার হার £ বাঘিক ৫ টাকা, স্বিবাধঘিক ৯ 
টাক।, ব্রিবাঘিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পর়স। 


পা 





ভুলি নাই 


ক্ষুধার্তের কাছে খাচ্ঠই ভগবান 


-মহাগা গাঙ্গধ 


এই সংখ্যায় 


সম্পাদকীয় ১ 


তারাপুর ২ 
কর্মসংস্থানে শিক্ষার ভূমিকা 8৬ 


শিশিব কমাব হালদান 
নব পর্যায়ে কষা ৮ 


অজয় বস্তু 


গ্রামগুলিতেও বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের প্রভাব ব পড়ছে ১০. 


এস. এন. ভতাচাধা 


"এপ পাপী 


কি সস সপ শট পাশা ০১ শপ শশী শশী 


পরিকরনা রূপায়ণের জন্য সম্পদ সংহিতকরণ ৩২ 
. জুদ্দর নান্ন 

মা ভারত 5৪ 
পরেমচাদ 

উত্তর বাংলায় নদীশাসন ৬৬ 
বিবেকানন্দ রাম 

কার্পেট বীনিরিগি বাজার ১৮ 
সাধারণ অসাধারণ ১৯ 


পরিকল্ননার ভূর্সিকা ও সার্থকতা সম্বন্ধে মৌলিক রচনা 

€ অনধিক ১৫০০ ০ 

টাদার হার £ প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাঘিক ৫ টাকা, দ্বিবাঘিক ৯ টাকা, 
প্রিবাঘিক ১২ টাকা । 


গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন £-_ 
বিজনেস্‌ ম্যানেজার, পাবলিকেশন্ন ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১ 


সঙ্গি দৎ 


কর্মসংস্থানের স্থুযোগ বাড়ানোই পরিকল্পনাগুলির অন্যতম 
লশ্গয এ কথ এতবার বলা হয়েছে এবং এখনও বল] হচ্ছে যে 
জনসাধারণ যদি এই দাবিগুলি সম্পর্কে একটু সঙ্গিহান হয়ে 
পড়েন তাহলে তাঁদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না| 

বেকার সমস্যার গুরুত্ব প্রমাণ করার জনা পরিসংখ্যানের 





পুয়োজন হয় না। একথা সত্য যে, এই সমস্যাটি ক্রমশ: 
গটিল হয়ে উঠছে এবং এর সমাধানের জন্য কোন চেষ্। না কর। 
হলে এবং অবিলম্বে কিছু না করা হলে ত৷ যে ভয়াবহ হয়ে 
উগবে তাতে কোন সন্দেহ নেই । জনসাধারণের অবশ্ণীর 
মধো 'এই বেকার সমস্যা যে হতাশার স্যা্ট করছে, আমাদের 
এবিসংখ্যানের সব সংখ্যাও সেই তুলনায় বেশী নয়ু। 

পল্লীগুলিতে শিল্প স্থাপন, স্কলে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু 
পন্য টি কাজ শেখানে।, ব্যাপক ও সম্প্রসারিত ণিক্ষণ- 
সুটী ইতথাদির মতো সমাধানগুলি সবই উপযক্ত ব্যবস্থা এবং 
সবই মমমণি সমাধানে সহায়ক হতে পারে । 

প্রায় এত্যেকেই এই প্রশুটি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরি- 
ণর্তনের্ প্ররোজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু কেউই সম্পূর্ণ 
নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এটা বিবেচনা করতে পারছেন বলে মনে 
হব না। তা নাহলে পূর্বে যে সব পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং 
এখনও দেওয়া হচ্ছে সেগুলি কার্যকরী করার জন্য আবার চেষ্টা 
পবা হচ্ছে না কেন আর করলেও কেনইবা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
তার সামান্য কিছু অদলবদল কর৷ হচ্ছে। 

যদি কেউ সম্পূর্ণ পরিবর্তন চান তাহলে তার নিজেকে 
খবশ্যই জিজ্ঞেস করতে হবে যে আমাদের পরিকর্পনার সঙ্গে 
গান্ধীজীর আদর্শের কোন মিল আছে কিনা । দৃষ্টিভঙ্গী যত সুক্ষাই 
হোক, তা সমাজের স্ক্ষ্মাতর সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে 
না। বেকার সমস্যার প্রশ্টিও, এই বৃহত্তর সমস্যার একটা অংশ 
মাত্র । হাসপাতালে চিকিৎসার সমস্ত রকম সাজসরঞ্জাম 
খাকলেও গ্রাম বা সহরের অশিক্ষিত পুরুষ বা নারী অনেক 
সময়েই হয়তো জানেন না৷ যে, এক্স-রে ফটে। কোথায় তোলা হয়। 
কারণ হাসপাতাল তৈরি করার লময় হয়তো অনুসন্ধানের উত্তর 
দওয়ার কক্ষের কথা ভাব। হয়নি অথব! সেটা হয়উেঈভল জায়- 
গায় তৈরি করা হয়েছে । 

কারণ কেউ যর্দি কেবলমাত্র চিকিৎসার সুযোগ 
শ্বিধের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করেন, এবং ডাক্তার ও নাসির 
শাজের বোঝা দেখেন, তাহলে তিনি তাববেন যে এই ক্ষেত্রে 
বিলম্বে কিছু কর। প্রয়ো্ন। . : 

দেশের এতো যুবক যুবতী যখন তীদের উদ্দেশ সফল করে 
তোলার আন্য ' একটা উপার, খুঁজছেন, তখন মৌলিক সুযোগ, 
ঈবিধেগুলির সম্প্রসারণের- ক্ষেত্রে অশ্বাধিকারের প্রশু কিংবা 






(বকা সমস্যা 


সম্পদের প্রতুলত। অপ্রতুলতার যুক্তি বঝে ওঠা একটু কঠিন হয়ে 
পড়ে। এখানে সমস্য। হ'ল আত্ত উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যত প্রয়োজনের 
সঙ্গে প্রতিটি প্রকল্পের যোগ রক্ষা করা | অনেক সময়েই উদ্দো- 
শ্যের ওপর জোর দেওয়৷ হয় এবং আত প্রয়োজনগুলি মেটাঙ্রর 
বাবস্থা করা হয় না। 


আমাদের এই দেশে যেখানে বাসগৃহ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, 
স্কুল ইত্যাদি নানা জিনিশের বিপুল অভাব রয়েছে, সেখানে 
আমাদের দেশের নারী পুরুষদের জন্য যথেষ্ট কাজ নেই এই 
কখাই কি আমাদের বুঝতে হবে ? 


এই সব হাসপাতাল বা স্কুলই যে সমসা'র সমাধান করতে 
পারবে তা নয়, কিন্তু জনসাধারণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনের ওপর 
ভিন্তি করে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এমন ভাবে কাজ সুর করা 
যেতে পারে-যাতে জনসাধারণের চিন্তাধ।রাঁয় পরিবর্তন আসবে 
এবং আমর। বিরাট কর্মসূচীগুলির প্রতি মোহগ্রস্ত হযে ক্ষ 
প্রয়োজনগুলিকে উপেক্ষা করবো না । 


যে সরকারের সঙ্গে জনগণের খনিষ্ঠ সংযোগ আছে, সেই 
সরকার যতটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁদের সমস্যার সমাধান 
করবেন, দূরস্থিত সরকারের পক্ষে তা' সম্ভবপর নয়। দুরের 
সরকারের আথিক ক্ষমতা সফলভাবে প্রযুক্ত না হয়ে অনেক 
সময়েই তা সহরের কয়েকজনের কৃক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং 
মধ্যবিত্ত ও উচচ মধ্যবিত্ত পরগাছ। শেঁণীর স্থষ্ট হয়| অপরপক্ষে 
ক্ষদ্রতর সরকারগণের হয়তো ব্যাপক আঘথিক ক্ষমতা না 
থাকতে পারে অথবা কয়েকটি সরকার প্রক্যবদ্ধ হয়ে 
তা অর্জন করতে পারে, কিন্ত তবুও সেগুলি সমাজকে পরগাছ৷ 
থেকে যুক্ত করতে পারে, কারণ আমলাতন্ত্র এবং সংশিষ্ট ব্যবস্থা- 
গুলি থেকেই পরগাছ৷ শেণীর স্থ্টি হয়। 

বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ভারতের সমস্যাগুলির সমাধান করা 
সম্ভব নয়, বিশেষজ্ঞগণের একট। যুক্তিসঙ্গত স্বান আছে সন্দেহ 
নেই, কিন্ত যতই বিজ্ঞোচিত সমাধান হোক না কেন তাকে 
শেষ সমাধান বল! যায় না। তা না হলে যে দেশে উন্নয়নের 
এতো৷ অবকাশ, এতো কাজ রয়েছে সেখানে ইঞ্জিনীয়ারগণের মধ্যে 
কর্মহীনতার সমস্যার স্থষ্টি হতো না । এটা এসেছে তার কারণ 
স্হ'ল মূলধন এবং অর্থ সম্পদের মতে। কথাগুলি খুব চতুরতার 
সঙ্গে বলা হয়েছে কিন্ত জনসাধারণের মৌলিক জীবন দর্শনের 
সম্তাঝনাগুলির কথা ভাবা হয়নি। 

কেবলমাব্র প্রশাসন ব্যবস্থাই আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান 
করতে পারবে কিনা এই প্রশ্টি বিবেচনা ক'রে দেখার যোগ্য । 
বড় বড় কথা ভাব। ভালে৷ তবে তা যেন আমাদের আধুনিকতা 
প্রকাশের একটা উপায় হয়ে না দদড়ায়। কিন্তু অপেক্ষাক্‌ত 
ক্ষুদ্র জাকারের চিন্তা করাটাও খারাপ নয় । | | 








মহারার্রেব তারাপূরে দেশের প্রখম 
পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি 
স্বাপন করা হযেছে । পাঁচ বছর পূরেও 
এটি ছিল দেশের একটি অনুন্নত অঞ্চলের 
অতি নগণ্য একটি রাম, কিন্তু ব্মানে এটি 
হ'ল ভারতের একটি বিখ্যাত স্থান | পর- 
মাঁণু শক্তির সাহায্যে উৎপন্ন ৰিদ্যুৎশক্তি 
এখান থেকে পশ্চিম ভারতের দ.টি শিল্পো- 
মত রাজ্য গুছরাট ও মহাবাঞ্রে পাগ্ানে। 
হচ্ছে | 


ভারতে এই প্রথম ২০০ মেগা ওয়াটের 
দটি টারবাইনের একটি বিদ্‌্যতৎশক্তি উৎ- 
পাদন কেন্দ্র কাছ সুর করছে । দই এক 
মাসের মধ্যেই এখান থেকে ব্যবসারিক 
ভিন্তিতে বিদ./ৎশক্তি সরবরাহ কবা যাবে 
বলে আশ। কর! যাচ্ছে । 


বোম্বাই থেকে ১০০ কি: মীঃ দূরে 
অবস্থিত তারাপরে কয়েক বছর পূর্বেও, 
ইতস্তত; ছড়ানো দৃই একটি কুঁড়ে ঘর ছাড়া 
আার কিছু ছিল না। এখন সেখানে ৪৫ 
নীটার উঁচু বিরাট আকারের একটি কনৃক্রি- 
টের বাড়ী, কতব মীনারের মতো একটা 
মীনার এবং বিপুল আকারের সারি সারি 








.. প্রক্ষাপীি বিবরদ 





| ₹সকট রূষ্ণ পিলে 
চিত্র 
“তা. সু. নাগরাজন 
সুইচ | এটায় আছে পারমাণবিক রি 
এযাক্টার | এখানে এলে মনে হয় দেশ 
ঘেন গরুর গাড়ীর যুগ ছাড়িয়ে হঠাৎ 


পারমাণবিক যুগে পৌছে গেছে। তারা" 
পুরের কাছাকাছি রেলট্েশনটির নাম হল 
বয়সার | বয়সার স্টেশনে এলেও মনে 
হয় না যে ১৫ মাইল দূরেই রয়েছে আধু- 
নিক বিজ্ঞানেন অন্যতম নিদশণ পারমাণবিক 
কেন্দ্রটি | তবে যখশ কোনও বিদেশী 
শতিথিকে নিয়ে বিরাট মোটর গাড়ী এই 
অখ্যাত সহরটির মধ্যে দিয়ে চলে যায় 
তখন যেন আধুনিকতার খানিকটা সাড়৷ 
পাওয়। যায় । 

বিদ্যৎ্শক্তি উৎপাদনের অন্য এখানে 
80০ মেগা ওয়াট শক্তির যে কেন্দ্রটি 
স্থাপিত হয়েছে, ভারতের অন্য কোথাও 
বোধ হয় এতো অল্প সময়ের মধ্যে এই রকম 
কোন কেন্দ্র নির্সাণ করা সম্ভব হয়নি । 
তবে বিদেশী কন্ট্রান্টাররা যে সব যন্ত্রপাতি 
সরবরাহ করেন দেগুলির কোন কোনটায় 
অন স্বল্প ক্রুটি থাকায়, কেন্দ্রটিতে বিদুৎ 
উৎপাদনের কাজ সুরু হতে কিছুটা দেরী 
হয় | 

উত্তাপ স্যষ্টির জন্য রিএ্যাক্টারে আালানি 
দেওয়ার আগে প্রথমতঃ নানা রকম পরী. 
ক্ষার সময় কয়েকট। স্টেইনলেস, স্টীল 
দিয়ে তৈরি যষ্ত্রে চিড় খাওয়ার সামানা চিহ্ন 
দেখতে পাওয়। যায় । চুলের মতো অতি 
গামান্য ফাটা হলেও তা উপেক্ষা কধা 
হয়নি | 

এই লব যন্ত্রাদি সরবরাহ করার প্রধান 
কন্টান্টার ছিলেন আমেরিকার ইন্টারস্যা- 
শনান জেনারেল -ইলেকুটিক কোম্পানী । 
এরা তখন নিজেদের থ্যয়ে, স্টেইনলেস 
স্টলেক্স 'সব হস্্পাতি পরীক্ষা করে 
দেখেন... কনে 0) স্টেইনলেস স্টাবে 
তৈয়ি ফে১১৪০০ টিউব: লব করে- 
ছিলেন. ফেরি; সমন কিছ: দিয়ে .গিবে 


শপ বু 


৫ ৯ প্র 


০ ০ টে চাদ 


১ ঠা টি 





রি-ঞ্যাীরের মৌচাকের মতে। টিউবসমূহ 


নতুন টিউব দেন। কল্ট্রান্টীররা যখন 
ফুনতে পারলেন যে এগুলিতে, ক্রটি আছে 





সত বা যন্্াংশ অত্যন্ত সাধধানে 
বৃ হয বলে এবং কোন 


পরীক্ষা করে 
রকম গোলমাল যাতে স্জা- হয় সেজন্য অতি 
পুদিক যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হয় 

১ কেন্্রটিতে ক কা দুরু করতে প্রায় 


স্ব হু 


্ হি 


রঃ রঙ 


রর ৭ 


ৃ “ নধাদোট ২০৭ দি ৯৯৬৯ পৃষ্ঠা,৩ .. 


আট মাস দেরী হয়। 


একটি ঘুবিদাৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি 
করতে সাধারণতঃ ৬1৭ বছর লাগে। 
তারাপুরের পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি উর. 
পাদন কেন্দ্রটির কাজ ১৯৬৪ সাপের 
অক্টোবর মাসে সুক্ষ হয়। ৪৯ মাসের. 
মধ্যেই এখানে বিদ্যুৎশজি উৎপাদন পক 
করা যাবে বলে প্রথমে 'স্থির করা ছয়, 
পারযাণরিক বিদ্‌যৎশজিং উৎপাদন: কেন 


আজে 8452 সিনে সক0৬০ 
/ধ ছু 


কোন জরুরী পরিস্থিতিতে রি-খ্যাক্টার বন্ধ করার জন্য ক্ক্যায় এ্যাকষলেটার | 


তৈরি করাটা আমাদের দেশের পক্ষে 
একেবারে নতুন ছিল এবং এই রকম একটা 
জাটিল কজে পদে পদে সতর্কতা অবলম্বন 
করতে হয়। 

কেন্্রটতে কাজ সুরু হলেও এখনও 
পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। ফেব্রুয়ারি 
মাসেই বিএাক্টিরে জালানি দিয়ে দেওয়। 
হয়| এখানে যে বিদযৎশক্তি উৎপাদন 
কর! হয় তা পরীক্ষাসূলকভাবে মহারাষ্ট্র ও 
গুজরাটে সরবরাহ করা হয়। বিদ্যুৎশক্তি 
উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে একেবারে শৃন্য 
থেকে ওপরের দিক পর্যস্ত নানা রকম 
পরীক্ষা চালানো হয়। রিগ্যাক্টার যখন 
১৫০ মেগা ওয়াট বিদৎশক্তি উৎপাদন 


ুছিল তখন হঠাৎ তা বন্ধ করে দিরে 


। 
ডা - 
বর 
। 
এ । 
£ 


ব/বহার কর। হয়। 


সমন্ত যন্ত ও যস্ত্রাংশ পরীক্ষা করে দেখা 
হয়। যখন বেশী বা কম পরিমাণে 
বিদ্‌যৎশক্তি উৎপাদন করা হতে থাকে 
তখন সব বন্ত্রগুলি একটা নিদিষ্ট পদ্ধ- 
তিতে সঠিকভাবে কাজ করে কিনাতা 
পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োঞ্জন | এমনকি 
যে করি ঘিয়ে সেগুলির প্রতিও লক্ষ্য 
করে আবার সংশোধন করে”তারি|ফল লক্ষা 
করা. হয়েছে। কর 'বায়েই 
এই পরীক্ষা! নিরীক্ষা « করা হয়েছে 
এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে, বিদ্যৎপূঁজি 
সরবরাহ করা সম্পর্কে কেটি এখন প্রান 
তৈরি ।' পরীক্ষা নিরীক্ষার পরেও দুই 


ধলখাল্যে ২০শে জুলাই ৯৯৬৮ পৃষ্ঠা ৪5. 


মর করে রাখতো. 





খব ত্রতগতিতে নিয়ন্ত্রণকারী রড বসাবার জন্য এগুলি 


কোটি ২০ লক্ষ ইউনিট বিদ্‌যৎশক্তি উৎ- 
পাদন করে মহারাষ্ট্রে, গুজরাটের লাইনে 
দেওয়া হয়েছে। 


যাঢ়্করের কাঠির ছোয়ায় যেন 
সব বদলে গেছে 

গত কয়েক মাসে তারাপুরে যে পরি- 

বর্তন এসেছে তা যেন যাদ্র খেলা। 

প্রায় ২০ মাঁস আগে শত শত কর্মী বিপল 

আকারের সব যন্ত্রপাতি নিয়ে অবিরাম কাজ 

করেছেন । .দৈতযের মতো এক একটা 


ক্রেনের ধর্ষর : শব্দ, শুমিক ও কমীদের 


কোযাহল . দিনের লর্নক্ষণ আায়গাঁ়ীকে 
রিএ্যাক্টীর রগীবার 


অনা, ক্নৃকিটের বাড়ীটি. তৈরি করে ভাতে 


২৭০ টন. ওনের বটি বসানে। হয়েছে । 
রা নদী: “চতুদিকে ছিল শুুমিকদের 


কুটির 


ধস: কি তারাপুর শীষ ও কান 


বাইরের শাস্তি পরিবেশ দেখে বোঝা. ধায় না 
বাড়ীটির 'ভেতরে কি তীক়্ণ কর্মব্যস্ততা | 


এখানকার বিদ্‌যৎ উৎপাদন কেন্্রটিতে কিন্তু 
প্রধান ইঠ্রিনীয়ার থেকে নতুন শিক্ষার্থী 
পর্যস্ত সকলেই যুবক । | 
বিশ্বে সর্বপ্রথম : 
একই বাড়ীতে এই রকম দুটি 
রিএাক্টার.বিশবর অন্য কোন, দেশে .স্থাপন 
কর। হয়নি । তবে দুটি রিএ্যাক্টারের জন্য 
নভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় বলে 
ধখেষ্ট ব্যয় সঙ্কোচ করতে পার! গেছে? 
পাচ তলা বাড়ীটির সর্বোচচ তলায় উঠেও 
অবশ্য রিএ্যাক্টারের কাজ দেখতে পাওয়া 
যায় না। 
কয়লা বা! তৈল খনিতে সাধারণত যে 
বয়লার ব্যধহার করা হয়, এগুলির কাজও 
মূলতঃ একই |. এই রিগ্যাক্টারের কাজ 
হ'লবাম্প তৈরিকর]। যেবাণ্পের জোরে টার- 
বাইন চালিয়ে বিদযৎশক্তি উৎপাদন করা 
হয়। বিশ্বের নানা দেশে নানা রকমের 
রিএ্যা্টার ব্যবহার করা হয়, তবে যেটি 
টুলো হয়েছে সেটি হ'ল “বয়লিং ওয়াটার, 
_ রিগ্যাক্টার। পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া 
শিরস্রণ করার জনা এবং অতিরিক্ত উত্তাপ 
হণ করার জন্য এতে সাধারণ জল ব্যব- 
হার করা হয়| . 
তারাপ্‌রের রিগ্যাক্টারে যে জালানী 
বাবহৃত হয় তা হ'ল উচচ শক্তিতে পট 
ইউরেনিয়াম] তারাপূ রের প্রত্যেকটি 
রিএ্যাক্টারে উচচশক্তি লম্পন্ন 8০0 টন ইউ- 
বেনিয়াম আছে, এগুলি মাকিণ যূক্তরাট 
খেকে আমদানি করা. হয়েছে। 
ভাবা পারমাণবিক গবেধণ! কেন্তে এগুলিতে 
দিঙ্কএলয় লাগিয়ে জালানি রড বানানে! 
হয়। এই রকম ৩৬টি আালানি-বড এক 
সঙ্গে বেঁধে ২৮৪টা এই রকম বাঙ্ডিল তৈতি 
কনা হয়। বিদেশ থেকে যে, জআলানি 


খামদানি করা' হয়েছে এবং রিগ্যান্টাক়ে, 


দেওয়। হয়েছে' তাতে আড়াই বছর চলে 
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ভাগ, প্রতি ঈ' মাস 'বা এক বছর পক্কে 
বদলাতে ইক 4. একী,  চদকসীন, কেনের 


এরপর এই" জালানির শতকরা ২৫. 


সাহাধ্যে চিষটের' মতো. জিলিস' দিয়ে এই 


জালানি রডগুলি রিএাকারে বসিয়ে দেওয়া, 


হয় বা. তুলে নেওয়া হয়| 

রিগ্যাক্টারের সধো যেখানে রডগুলি 
দেওয়া হয় সেটা স্টেইনলেস - স্টীীলৈর 
ফাক্সের মতে। একটা আধার,। এর ব্যাস 


হ'ল ১৮১৬ মিটার ( ৬৬ ফিট ) এবং ৩০ 


বিটার (১০০ ফিট) উচু । এ আধারটিতে 
যে বিপুল উত্তাপ স্থাষ্টি হয় তা থেকে 
আধারটীকে রক্ষ! করার জন্য এতে একটা 
উত্তাপ প্রতিরোধক আবরণ থাকে । সমগ্র 


' রিখ্যাক্টারটি কনৃক্রিটের মধ্যে বসানো । 


রিএ্যাক্টায়ে যখন আলানি রডগুলিতে 


পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া হতে থাকে . তখন. 
অসহ্য উত্তাপের স্য্টি হয়। সেই উত্তাপে জল 


ফুটে, বাম্পের স্থষ্টি হয় এবং সেই বাণ্ণ 
একটি টারনাইনকে প্রতি মিনিটে ১,৫০০ 
বার ধূর্নের গতিতে ঘোরাতে থাকে । 
টারবাইনের সঙ্গে যুক্ত একটি জেনারেটার 
বিদ্যৎশক্তি উৎপন্ন করে। রিএ্যাক্টারের 
অতিবিক্ত উত্তাপ, আরব সাগরের জল পাম্প 
করে নিরপ্রিত করা হয়। এই কেন্দ্রের 
ইঞ্জিনীয়ারগণ, আরব সাগরের জল পাম্প 
করা বা বের করে দেওয়ার জন্য অত্যান্ত 
কার্ধকরী কতকগুলি খাল কেটে নিয়েছেন । 


কণ্টেঠোল রুম 
তারাপুরের দুটি রিগ্যাক্টারের সমগ্র 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া একটা দূর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 





পর পারমাণবিক কিস্ুৎ যে কোস্রের প্রধান 
পরানের স্টেপ সাপ ইউনিট 


. ধরা হহণে জুলাই ১৯৬৯ পৃড। ৫ 


'ব্যবস্থ! জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 


গারসৈ সব গমরে সতকক দূর মখো রাধা 
হয়. . উচচ শিক্ষিত অতি সতর্ক: ইনি” 
নীরারগণ,' লাল বুদ্ধ হলদে আলোর. 
সাষনে বসে সর্বক্ষণ রিগ্যাক্টারের প্রতিক্রিয়া 
লক্ষ্য ও নিয়ণ করেন। কন্ট্রোল 
রুমের অতি আধুনিক বন্ত্রপাীতিগুলি তাব। 
পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের ইলেক্‌ট্রো- 
নিক শাখায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি 
করা হয়েছে। 


সাহায্যে সারের প্রয়োগ 


চাষবাসের জন্যে বিমানের ব্যবহারে 
যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের পরেই 
অস্ট্রেলিয়ার নাম করা যেতে পারে। 
১৯৫১ সালে বিমান থেকে এক হাজার 
টনের কিছু কম পরিমাণ সার ছড়িয়ে 
দেবার জন্যে কয়েকজনকে মাত্র কাজে 
লাগানে। হয়েছিল । এখন এ পদ্ধতিতে 
বছরে ১,৭০,০০০ হেক্কীর জমিতে সার 
দেওয়া হয় । এর মধ্যে প্রায় শতকরা ৮০ 
ভাগ হ'ল ঘাস জমি । | 


এক সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ সার প্রয়োগ 
করার কাজ সহজ করার জন্যে সার 
উৎপাদনকারী বড় বড় প্রতিষ্ঠান, চুক্তিতে 
কাজ করবার জন্যে যে "গ্রুপ পুযান 
প্রবর্তন করেছে তারই ফলে কৃষির উন্নয়নে 
বিমানের ব্যবহার বেড়ে গিয়েছে । প্রচুর 
পৰিমাণ সার বোঝাই করা, এবং অনার 
বিলি করার জন্যে রেলপথে চলান দেওয়া 
এবং বিমান যোগে নিদিষ্ট জমির ওপর 
ছড়িয়ে দেওয়ার কাঞ্গগুলো যাতে সহজে 
সুষ্ঠ তাবে হয় তারই জন্যে এই রকম চুক্তি 
এই গ্রপ 
প্যানের আওতার বাইরে খুব কম সংখ্যক 
বিমান কাজে প্রয়োগ কর হয়। 

ব্যাক্কস্টাউন বিমান বন্দরে এই ধরণের 
বিমান চালাবার জন্যে একটি উড্ডয়ন 
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে । 





বিমান যোগে সার প্রয়োগ পদ্ধতি শেখা- 


নোর জন্যে এবং এই ধরণের বিমানের জন্য 
চালকদের যাতে অভাব ন। ধটে তার জন্যে 
এই স্কুলে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। 


কর্মসংস্থানে 
শিক্ষার 
ভূমিকা 








পৃথিবীর যে সব দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা 
যথেষ্ট উন্নত, সেখানে ও শিক্ষিত বেকার বিরল নয় সত্য, কিন্তু 
ব/াপকতা৷ ও ভয়াবহতার দিক থেকে ভারতের শিক্ষিত-বেকার 
সমস্যার সঙ্গে তুনন। কর যেতে পারে, এমন দেশের সংখা। বেশি 
নয়। মীমিত তথ্য ও নিভরযোগ্য পরিসংখ্যানের সহায়তায় 
আমাদের দেশের পল্লী ও শহর অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকার 
সমস্যার সামগ্রিক চেহারাটা ফুটিয়ে তোল! দূর । আমাদের 
পরিকল্পনা প্রণেতারা অন্‌ মানের ভিত্তিতে এমন কতকগুলি গাণি- 
তিক মডেল তৈরি করতে ব্যস্ত, যার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার 
যোগসূত্র নিতান্তই ক্ষীণ | দেশে নিয়োগ করা যায় এমন কমক্ষম 
সকলের, যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ স্থ্টি করা সম্ভব, এমন 
কোনে জাতীয় উন্নয়ন খসডা প্রণয়নে, তীঁরা একাধিক কারণে, 
এখনে মমর্প হননি । 


সমস্যার খতিয়ান 


কয়েকটি সঙ্গত কারণেই দেশে শিক্ষিত বেকার অবাঞ্ছিত । 
প্রথমতঃ লোকে সচরাচর শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন নিছক শিক্ষাৰ 
সামাজিক উপযোগিতা ও কৌলিনোর খাতিরেই নব, কর্ম- 
মংস্থানের ক্ষেত্রে নিজেদের স্তযোগ আুবিধা বৃদ্ধির জন্যও বটে। 
দ্বিত্তীয়তঃ শিক্ষিতদেন অধিকাংশই সমাছের এমন একট। স্তর থেকে 
আসেন যাদের কম্সংস্থানের লুযোগ সুবিধা স্বভাবতই সমাজের 
অন্যান্য স্তরের ব্যক্তিদের চেয়ে অপেক্ষাকত বেশি । * তৃতীয়ত; 
কোনো না কোনে কাজে নিয়োগ করা সন্ভব এমন দক্ষতাহীন 
সাধারণ ব্যজিদের তুলনায় শিক্ষিত দক্ষ বাক্তিদের বাজার চাহিদা 
অনেক বেশি । 


কিন্ত ভারতে শিক্ষিত বেকার সমস্যা আজকের নয়। 
সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে 
থায় না, যে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই সমস্যাটির সুরাহ! 
হবে। একটি হিসেবে, আমাদের দেশে পেকেও্ডারী স্কল থেকে 


ধার। বের হচ্ছেন, তাঁদের শতকরা ১৫ জনই বেকার থাকেন, 
কর্মনিয়োগ 
কেনের রেজিষ্টার থেকে জান যায় যে, ভারতে ১৯৬৭-৬৮ সালে 


যখন দেশে মাধারণ বেকারের হার শতকরা ৯ জন। 


ভাবতে পারা 


কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৫.৬] কর্মপ্রার্থীদের 
মধ্যে মেটি কলেট-এর সংখ্যা শতকরা ১৩. জন। আগার 
গ্র্যাজয়েটের সংখ্যা শতকরা ২২.৬ জন, আর গ্র্যায়েটের 
সংখ্যা শতকরা ৩১.৩ জন । ডিরেক্টর জেনারেল অব এহপ্র্ 
মেন্টের ১৯৬০ সালের 'সার্ভেতে' দেখ যায় যে শিক্ষিত বেকার- 
দের শতকরা 8০ জন আর্টস গ্র্যাজয়েট, শতকরা ১৭.৫ জন 
সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট, শতকর। ৮.২ জন কমার্স গ্র্যাজয়েট, এবং শতকর! 
৭.২ জন লগ্র্যাজুয়েট। অবশিষ্টদের মধ্যে রয়েছেন এই সব বিষয়ে 
এম, এ. ডিথীধারী ও বৃত্তিমূলক বিষয়ে ডিগ্রীধারী । আমাদের 
তৃতীয় পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হলে শিক্ষিত বেকারের সংখা। 
দাড়াবে ১৫ লক্ষ | ইঠঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজির গ্র্যাজ্য়েট 
এই হিসেবের অন্তর্ভুক্ত । ১৯৭০ সালের মধ্যে বর্ধপ্রার্থী গ্র্যাজু- 
য়েটদের সংখ্যা দাড়াবে কম পক্ষে ১৭ লক্ষ | সমস্যাটির গুরুত্ব 
সহাজেই অনুমেয় | 


শিক্ষা ব্যবস্থান্ন সংস্কার ঘনাম নিয়োগ 
সম্ভাবনা 

শিক্ষিত বেকার সমস্যার জন্য প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যব- 
স্বাকে মুখ্যতঃ দায়ী সাব্যস্ত করতে অনেকেই বেশ তৎপর | এই 
সমম্যার অপরাপর কারণ অনুসন্ধানে এরা তেমন আগ্রহী নন | 


সেকেগ্ডারী শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে জামাদের 
শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্ম সংস্থানের স্থুযোগ সুবিধা প্রশস্ত হবে এবং 
অর্থকরী লক্ষা সিদ্ধির সম্ভাবনাও দেখা দেবে বলে আশ। করা 
যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার 
জন্যও দেশের জনশজি সন্থ্যহারের জন্য সংস্কারের অত্যুগ্ এই 
উৎসাহ অনুমেয় কিন্ত স্বীকার্য নয় । স্কুল কলেজীয় শিক্ষা ব্যব- 
স্বার পুনবিন্যাস, বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায়, 
শিক্ষিতের কর্ম সংস্থানের পথ কতটা উন্মুক্ত করতে সক্ষম, ত৷ 
খতিয়ে দেখা প্রয়োজন । ধারা তাবেন যে উন্নতমানের সুসমঞ্জস 
শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত বেকার বলে কেউ থাকবেন না তারা 
স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেন যে, আমাদের বর্তমান জর্থনীতিতে 
পূর্ণ কর্মনিয়োগ জনিত ভারসাম্য সম্ভব । তাদের মতে শিক্ষিত 
বেকারের বর্তমান সমস্য। মূলতঃ কর্মাস্তরগত বেকার সমসা এবং 
পাঠ্যসূচী ও শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন ও শিক্ষা ব্যবস্থা! বৃত্তি 
মুখী করার মধ্যেই এ সমস্যার সন্তোষতনক সমাধান নিহিত। 
বল৷ বাল্য এই ধারণাগুলি সত্য হলে শিক্ষিত বেকার সমসা। 
আজ মারাত্বক রূপ ধারণ করতো না, অনায়াসেই তার সমাধান 
করা যেত। সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষায়তনগুলি 
এই ব্যাপারে. সব অনর্থের মুন-এমন সিদ্ধান্ত অপসিদ্কান্ডের 
সামিন। 


শিক্ষা ব্যবস্থা! বৃতিমুক করবার আগে চিন্তা করে 
দেখতে হবে যে বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে ছাত্ররা শিক্ষণীয় বিষয়ের 
বারা ক্লিভাবে 'কতটা প্রভাবিত হয়ে থাকেন এমন. দৃষ্টাত 
বিরল নয় যেখানে, কারিগরি বা কৃষি বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা ' প্রা 
ব্যক্তিরা সংশিষ্ট বৃতি অবলম্বন না করে, অধিকতর. সুযোগ . সুবিধা 


ধনধান্যে ২০শে জুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৬. 


এবং অর্থ ও ক্ষমতা দিতে পারে, এষন কাজের সন্ধান করে 
থাকেন । এই বিপত্তির অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্য সরকারী 
বেতন নীতি! অধিক অর্থ ও ক্ষমতার প্রলোভনে বিশেঘজ্ঞরাও 
অনেক সময় স্ব-স্ব ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে অন্য কর্মক্ষেত্র বেছে 
নেন। অপেক্ষাকৃত কষ বেতনের সরকারী চাকরির প্রতি 
সাধারণের মোহ, দীর্য পরাধীনতা ভোগের একটা অপ্রীতিকর 
পরিণাম । প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের বৃত্তি বা পেশাগত উচচাকাঙ্থা 
এবং উত্তরকালে তীরা কে কোন বৃত্তি অবলগ্বন করবেন, তার মূলে 
যে সব কারণ আছে সেগুলির সঙ্গে স্কুল কলেজের শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলির সম্পর্ক যৎসামান্য । স্কুল কলেজের শিক্ষা নয়, সম্ভাব্য 
অর্থনৈতিক সুযোগ স্ুবিধাগুলিই ছাত্রদের বৃত্তিগত আশা আকা- 
্থার যথার্থ নিয়ামক ও নির্ধারক | তাই মনে হয় শিক্ষিতের 
কর্ণপংস্বানের ব্যাপারে আমাদের শিক্ষায়তনগুলি অনেকদিন 
থকেই অকারণে তীব বিরূপ সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। 
যে সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন লক্ষণ সুস্পষ্ট এবং যে যে ক্ষেত্রে বিশেষ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ ব্যক্তিদের চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে অনুভূত হচ্ছে 
সেই সব ক্ষেত্রের সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ও শিক্ষা প্রণালীর 
ঘণিষ্ঠ যোগ থাকা উচিত । . নিমুমানের কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থ। 
বিদ্যায়তনগুলির বাইরে, কারখানাগুলিতে করতে পারলেই ভাল । 
এ ছাড়া কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার প্রয়োজন | আদা- 
দের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকেই শিক্ষিত বেকার সমস্যার জনা 
দোষী করে, আমরা যেন পমস্যাটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না 
করি, প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সময়ে আমাদের 


সমাজ জীবন ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্ভাব্য পরিবর্তনকে বাসুব 


অভিজ্ঞতার নিকষে যাচাই করে দেখতে আমরা যেন ভুলে না যাই। 


মনগড়া মূল্য, সমাধানেন্র প্রতিনন্ধক 


অনেককে বলতে শোন! যায় যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত 
বেকারদের অবস্থা সেই সব, রূপসী কুমারী মেয়েদের মতো হারা 
নিজেদের উপর মন গড়া, একটা মূল্য আরোপ করে বিয়ে করতে 
অনিচ্ছুক | শিক্ষিত বেকার সমস্যা অংশত দেখা দেয় 
নিজেদের আয় সম্পর্কে শিক্ষিতদের অবাস্তব প্রত্যাশার ফলে । 
এই প্রত্যাশিত আয়ের, আশাই হ'ল শিক্ষিতদের মন গড়া সংরক্ষিত 
মূল্য । যতদিন পর্যন্ত শিক্ষিতদের আয়ের প্রত্যাশা বাস্তবানুগ 
থা হচ্ছে, ততদিন বেকার সমস্যার সমাধান. করা সম্ভব হবে না, 
এবং এই সমস্যা প্রসূত রাজনৈতিক ও সামাজিক অসম্তোষও দূর 
কর! সম্ভব হবে না|! বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আয়ের 
ব্যবধান হাস করার চেষ্ট। ইংল্যাণ্ডে করা হয় ১৯৩০ সালে যখন 
ও দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল । তখন 
সেখানে সামান্য বেতনের কাছও শিক্ষিতের! গ্রহণ করতে সন্বত 
হন. 

উ্নস্নকাঁমী দরিদ্র রনির 
সম্পকে উত্বিউ: এ. “লুইস-বলেছেন যে,.শিক্ষিত বেকার “সমস্যাটি 
পর্ণত রা সুলত: 'ভরিলামোর- পমপ্যা। নয়'। ' শিক্ষিতদের কর্ 





সংস্থানের পথে প্রধান অন্তরার হচ্ছে মাথাপিছু জাতীয় উৎপারগের' 


হারের ' তুলনায় ' তাদের উচ্চ মুল্য |. গরীব দেশের: এবার, 
গ্র্যাজুয়েট কয়লা খনির একজন শৃমিকের "চেয়ে: পচ গুণ বেশী: 
বেতন পান। ফলে উৎপাদ্মের জন্য শিক্ষিত. ব্যক্তিদের কাজে 
লাগানো, জাতীয় আয়ের তুলনায় বিশেম ব্যয় সাপেক্ষ ।..... পরি- 
শেঘে অবশ্য এই পরিস্থিতি আপনা থেকেই নিক্িত হয়ে বার। 
কেননা, শিক্ষিতের সংখঠা'বৃদ্ধির সঙ্গে স্জে: শিক্ষার . অতিবিস্ 
মূল্য হাস পেতে সুর করে । যে সব কাজে আগে স্বপ্প. শিক্ষিত- 
দের নিয়োগ করা হতে। সে সব কাছে এখন নিয়োগ করা হয় 
অপেক্ষাকৃত বেশী শিক্ষিতদের । ভারা আয়ের প্রত্যাশা, কমশ 
কমিয়ে আনতে থাকেন এবং নিয়োগকারীর। তাঁদের চাকরি ৰী 
কাজের আবশ্যকীয় শর্তাদির মাত্র। বাড়াতে থাকেন 'লুইস্র এই 
উক্ভির সত্যতা ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্রমশ প্রতিভাত , হয়ে 
উঠছে । | 
হাতের কাজ বা কায়িক শুমের প্রতি আমাদের দেশের 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবজ্ঞা ও অশ্দ্ধাকে এক সময় প্রথাগত উদান্ব 
শিক্ষার অনিবার্য কলশর্গত বলে গণ্য কর হত। একালে 
শিক্ষার ক্ষেত্র গণতন্ত্রীকরণের ফলে ও শিক্ষাকে অংশতঃ বৃদ্তি- 
মূলক করার ফলে, শিক্ষিত সম্প্রদায় কায়িক শৃম বা হাতের 
কাছের প্রতি অবজ্ঞা' যে ক্রুত কাটিয়ে উঠছেন এটা লক্ষণীয় । 


সমস্কা নিরপলেন্র বাস্তবান্নুগ প্রয়াস 


দেশে এখন শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন প্রয়াস 
চলেছে । পল্লী অঞ্চলের কর্মপ্রার্থী ব্যজিদের কর্মসংস্বাণের 
উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত উন্নয়নমূলক ব্যাপক কর্মসূচী এখানে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । স্থানীয় অধিবাসীদের কর্ম প্রচেষ্টা, শুম এই সব 
পরিকল্পনা! রূপায়ণে সহায়তা করবে- এমন আশ প্রকাশ করা 
হয়েছিল । বল। হয়েছিল সরকারী আথিক সাহায্য দেওয়া হবে। 
ন্যুনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই কর্মসূচী রূপায়ণের সময়ে 
আগার গ্র্যাজয়েট এবং বারা স্কুলের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন এমন 
ব্যক্তিদের চাহিদা হবে সর্বাধিক | বিশে বিশেষ কাজের জন্য 
তাঁদের স্বল্প মেয়াদি শিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে । কিন্ত গ্রামবাসীদের 
তরফ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ার ফলে এই সব পরিকল্পনা 
ব্যর্থ হতে চলেছে । পরিকল্পন৷ রূপায়ণের কাজে যে সব যূবক- 
দের পল্লী অঞ্চলে পাঠানো হয়, তীদের অধিকাংশই ৬ মাসের 
মধ্যে শহরে ফিরে আসার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেন। এ ষৰ 
কাজে যে ধরণের নেতৃত্ব দরকার তা এঁরা দিতে অসমর্থ, গ্র'মবাসী- 
দের অনুপ্রাণিত করতে এঁরা অক্ষম হন। বস্তত মুলধন স্য্টির 
উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা চলে এমন ব্যক্তিদের কাজে লাগানোর 


"প্রয়াস একটি বিরাট সাংগঠনিক সমস্যা বিশেষ | হয়তো বা 


আমাদের দেশে মুলধনের চেয়েও দৃশ্াপ্য বন্ত হল এই সাংগঠনিক 
কন্তা' অর্জন । সমষ্টি উন্নয়ন পরিকর্পনাকে কার্যকরী ও . সার্থক 
করতে হলে বে ধরণের বাধ্য বাধকণতা ও জোর জবরদস্তি 


প্রয়ো্ন আমাদের রাগ নৈতিক মতাদর্শের 'খাতিয়ে তা 
অকলনীয়। [..-€২* পৃষ্ঠায় ভ্রব্য ) 


.বমধাদো:২০শে জুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৭. 








অজয় বত 


“আজ শুধু একল। চাষীর চাঘ করিবার 
দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, 
বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে । আজ 
শুধু চাষীর লাঙ্গলের ফলার সঙ্গে আমাদের 
দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়--সমস্ত 
দেশের বদ্ধির সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে 
তাহার সংযোগ হওয়া চাই ।' কথাগুলি 
অবশা আজকের নয় | যে সময়ের কণ। 
তখন থেকে আজ প্রায় ৫০ বছর অতীত 
হযে গেছে। ববীন্দ্রনাথ হয়তো আশা 
করেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে দেশের মান্ষ 
তার এই কণাগুলির গুরুত্ব আরও গতীর- 
ভাবে 'অনুভব করতে পারবে । রবীন্দ্রনাথ 
সেদিন আমাদের দেশের মাটিতে এই যে 
বিশেষ সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করেছিলেন 
পরবরতীকালে স্বাধীন ভারতে তার বাস্তব 
বূপদানে এক নতুন কর্মতৎ্পরতা৷ মস্ত 
হয়ে গেছে। 

গতানুগতিক কৃষি বাবন্বার পরিবর্তন 
ঘটিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষিকর্মের প্রবর্তনই 
এই কর্ম তৎপরতার মূল লক্ষ্য । এই লক্ষ্য 
কপায়ণে ক্ঘকের একক ভূমিকাই আজ 
আর যথেষ্ট নয়, যদিও তাঁর দায়িত্বই সব 
চেরে বেশী । সমাজের বিভিন্ন স্তরের 
মানুষ, বিশেষত: বৃদ্ধিজীবীদের সক্রিয় 
সহযোগিতা ও আজ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে 
উঠেছে । কৃষকের সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর 
অংশের যে সম্পর্ক এতোকাল চিরাচরিত 
ধারায় আবতিত হয়ে আসছিল তাও এক 
অবশ্যন্তাবী . পরিবর্তনের প্রান্তে এসে 


দড়িয়েছে এবং এই পরিবর্তন ইতিমধ্যেই 
সামাজিক উৎপাদলের ক্ষেত্রে ক্ষকের 
সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর 'অংশের পরম্পর 
নির্ভর এক নতুন মেলবন্ধন সচীত করছে। 

কৃষি উৎপাদন এখন সমাছের কোনে 
এক শেণীর বহুকালের বংশানুক্রমিক বৃত্তি 
ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নয়। তার দিগশ্ত ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে 
এবং সমগ্র পমাজেব অর্থনৈতিক উন্নতির 
সহায়ক হিসেবে কষি দাবী করছে এক 
নতুন মর্ধাদ।। বস্ত্রত কৃষিই বর্তমানে 
আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 
অন্যতম বৃহৎ ক্ষেত্র এবং প্রকৃতপক্ষে কৃষি 
উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে যারা আজ সংশিষ্ট 
তাদের একটি বিশেষ অংশ কঘি বিষয়ে 
আধুনিক চিন্ত।ধারা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির 
সঙ্গে পরিচিত । গ্রামের অভিজ্ঞ কৃষকও 
এই নতুন চিন্তার চর্চায় এবং নতুন নঙ্ুন 
নিয়ম পদ্ধতি গ্রহণে ক্রমেই উৎসাহী হয়ে 
উঠছেন | বিশেষ লক্ষণীয় যে, সম্প্রতি 
দেশের শিক্ষিত যুবকরাও কৃষি কাজে 
এগিয়ে আসছেন এবং তাদের নতুন অভি- 
জ্ঞতা ও বিদ্যাবুদ্ধি প্রযোগের সাফলা 
তাদের মনে 'আরও বেশী আগ্রহ জাগিয়ে 
তুলছে। 

প্রশু হল, কৃষিজীবীর কাছে আধুনিক 
ব। বৈজ্ঞানিক প্রথার চাষ কথার্টির অর্থ 
কি? প্রকত পক্ষে এতোদিন যে ধারায় 
চাষ আবাদ চলে আসছিল তার থেকে 
স্বতন্ত্র এবং উন্নত পদ্ধতিতে চাষের কথাই 
এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে । 
বল৷ বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য 
চাষের প্রাথমিক নিয়মকান্‌নগুলি প্রায় 
অপরিবতিত থাকে | এক কথায় বল। 
যেতে পারে, যে চাষ পদ্ধতি হণ করে 
(ক) আগের তুলনায় অধিক উৎপাদন 
সম্ভৰ হয় এবং (খ) একই পরিচিত জঙ্গি 
থেকে এ যাবৎ উৎপন নির্দিষ্ট ফসলের বেশী 
ফসল উৎপাদন করা যায়, তাকেই বর্তমানে 
উন্নত ব৷ পরিবতিত চাষ পদ্ধতি বলা যেতে 
পারে । একটি জমি'থেকে খছরে অধিক 
ফলন এবং একাধিক ফসল পেতে হলে 
চাষের ব্যাপারে যে যে বিষয়ের ওপর 
আমাদের নিভর করতে হয় সেগুলির 
প্রত্যেকটি নতুন শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল । 


আমাদের অমির পরিমাণ ' সীমাবদ্ধ /. 
কিছুকাল আগেও জঙির এই সীম্গাবন্ধতী 
এখনকার মত একটা বিশেষ সমস্যা ছয়ে 
দেখা দেয় নি। এছাড়া লোক সংখ্যার 
ক্রতহারে বৃদ্ধি কয়েক বছরের মধ্যে আমা” 
দের খাদ্য উৎপাদনের ওপরে স্বভাবতই 
একটা চাপ স্থাষ্টি করেছে। প্রধানত এই 
দুটি সমস্য! সম্প্রতি এ দেশে কৃষি উৎপাদপ 
বৃদ্ধির প্রয়োজনকে আরও বেশী তীবু করে 
তুলেছে এবং বাস্তব অবস্থার বিচারে 
কৃষিই পেয়েছে আমাদের দেশের অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার | 

অধিক উৎপাদন এবং জমিকে পুরো- 
পুরি কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে আমাদের 
কৃষি বিদ্ভানীদেয় প্রচেষ্টায় অধিক ফলনশীল 
এবং প্রায় পারা বছর চাষের উপযোগী 
নতুন নতুন বীজের উত্তাবন আমাদের শস্য 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রচুর ফলনের প্রতি- 
শ্্তি নিয়ে এসেছে । ধান ও গম 
আমাদের প্রধান দুটি খাদ্যশস্য । বতমানে 
অধিক ফলনশীল ধানের বীজ হিসেবে আই 
আর ৮ নামের এক ধরণের নতুন ধানের 
চাষ পশ্চিম বাংলায় বিশেষ প্রচলিত 
হয়েছে । এর আগে তাইচুং নেটিভ-১, 
তাইনান-৩, কালিম্পং-১ ইত্যাদি আরও 
কয়েকর্টি উন্নত জাতের ধানের বীজ ব্যবহার 
করে কৃষকরা প্রথম বেশী ফলনের আশায় 
নতুন পরীক্ষ। নিরীক্ষায় নেমেছিলেন | এই 
বীজগুলির সবই প্রায় বিদেশ থেকে আনা 
অধিক ফলনশীল বীজ । আমাদের দেশের 
জাল হাওয়। ও মাটির উপযোগী করে 
নেওয়। হয়েছে। এই সব জাতের ধান 
সাধারণতঃ ফরমোজ। দ্বীপে প্রচুর জন্মায় । 
আই আর ৮ হল আমাদের দেশের জল 
হাওয়া ও মার্টির উপযোগী আন্তর্জাতিক 
ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের উদ্তাবিত ধান। 
এই জাতের ধান ফরযোজ। জাতীয় ধানের 
চেয়েও বেশী ফলনশীল এবং প্রায় সারা 
বছরই চাষ করা চলে । আকারে ও স্বাদে 
আমাদের সাধারণ দেশী ধানের প্রায়. সম- 
শেণীর | কিছুটা বেটে জাতের হয় বলে 
এই ধানগুলির শীঘ মাটিতে লহছে দুয়ে 
পড়ে না। এই ধানের চাষ করে . পশ্চিম 
বাংঙগায় কোনে কোনো চাষী দেশী, ধামের 


..:, পেয়েছেন.।. কিছুদিনহ'র অয় আর পা 
ধনধান্যে ২০শে জুলাই. ১৯৪৯ পুষ্ঠা ৮". 


নামে আরও দুটি নতুলতর ধানের ভ্রুত 


ফলমের প্রতিশর্তি আমাদের কৃষকদের 


মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। 

গমের উৎপাদন যে আমাদের দেশে 
আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেছে তা আজ 
আর কারুর অজানা নেই। পাঞ্জাবের 
চাষীরাই গম উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্যের 
পরিচয় দিয়েছেন । পশ্চিম বাংলাতেও 
গমের উৎপাদন কোনো কোনো জায়গায় 
আশাতীতভাবে বেড়েছে। গম চাষের এই 
বিরাট সার্থকতা সম্ভব হয়েছে অধিক 
ফলনের বীজের বেশিষ্টে ও যথাযথ 
বাধহারের ফলে । সোনোরা-৬৪ আর 
লারমা-রো৷ এই দুটি গম বীজ নিয়েই মাত্র 
কয়েক বছর আগে আমাদের গম উৎপাদনে 
প্রথম এক নতুন প্রচেষ্টা সুর হয়। 
মেক্সিকে। দেশে এই জাতীয় গমের প্রচুর 
ফলনের দৃষ্টান্তই প্রথম আমাদের দৃষ্টি 
আকষণ করে এবং আমরা আমাদের 
দেশেব মাটিতে এ জাতীয় গমের আবাদকে 
ছল হাওয়ার অনকূলে সার্থক করে তুলতে 
চেষ্টা করি । তার ফলে, সোনালিক?, 
কল্যাণ সোন।, সরবতী সোনোরা ইত্যাদি 
একে একে নানা নামে নতুন গম বীজের 
প্রচলন স্বশ্পকালের মধ্যে আমাদের গম চাষে 
এক অসামান্য সাড়া জাগিয়ে তুলেছে । 

এই সব নতুন অধিক উৎপাদনশীল 
বীজের আশানুরূপ ফলন নির্ভর করে 
বিশেষত অধিক সার প্রয়োগের ওপর । 
বেশী সার এবং বেশী ফলন, এক কথার 
অধিক উৎপাদনশীল বীজের এই রীতি। 
এতোকাল আমরা শস্য চাষে, পচা 
গোবর, আবর্জনা বা পাতার কমপোস্ট সার, 
ছাই, হাড়ের গু'ড়ে। ইত্যাদি সহজলভ্য 
জৈব সার দিয়েই কাছ চালিয়ে এসেছি। 
কিন্ত বর্তমানে পারের চাহিদা অনেক 
বেড়েছে অথচ জৈব সারের অনিশ্চিত এবং 
অপরিমিত প্রয়োগে পু স্বুফল পাওয়ায় 
আশাও. কম। যেকোনো ফধলের পক্ষে 
বিশেষ একটি প্ৈবসারের মধ্যে সেই ফস- 
লের প্রয়োজনীয় খাদা, ছাড়াও এমন 
অন্যানা অনেক: জিনিস থাকে যা' ফপলের 
পক্ষে স্তধু অনাবশাক 'নয়, অনিষ্টকৰর হাতে 


পারে): ' তা ছাড়া জৈষ গার প্রয়োগ কন 
ফগলের উপযোগী বিভিন্ন পারের যখোচিতু, 


পরিমাপের খামহয়া "যক্ষা" করাও প্রায়ই 


সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই জন্য জৈব- 
সারের সঙ্গে পরিমিত মাত্রায়. অন্যান্য 
সারের আুঘম প্রয়োগের গুরুত্ব ক্রমেই 
বাড়ছে। আজকাল জমির গঠন অনুযারী 
ফসলের উপধোগী সার জমিতে যথাযথ 
পরিমাণে এবং সরাসরি পৌছে দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে রাসায়নিক সারের প্রচলন সুরু 
হয়েছে। কৃষকর। বিশেষ করে অধিক 
ফলনশীল বীজের চাষে রাসায়নিক সারের 
ব্যবহারে যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করছেন। 
রাসায়নিক সারে ফসলের প্রয়োজনীয় 
একাধিক খাদ্যের মিশুণের তারতম্য ঘটিয়ে 
বিভিন্ন সুষম সার প্রস্তত করা হচ্ছে । 
অধিক উৎপাদনশীল ফসলের চাষে 
যেমন ফলন বেশী পাওয়া যায় তেমনি 
এই জাতীয় ফসলে রোগ ও পোকার উপ- 
দ্রবও বেশী হয় | এই কারণে কৃষকদের 
আগের চেয়ে অনেক বেশী সচেতন হয়ে 
কান করতে হয় এবং ফসল রক্ষার জন্য 
শেষ পর্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয় | শস্য- 
বীজকে রোগমুক্ত করার জন্য প্রথম 
থেকেই বীজ শোধনের ব্যবস্থ! গ্রহণ না 
করলে পরিণামে খস্য হানির সন্তাবনা 
থাকে | সেইজন্য সম্প্রতি বীজ শোধক 
ওষুধের প্রচলন বেড়েছে । এ ছাড়া 
ফসলের মারাত্বক বোগ ও কীটাদির আক্র- 
মণ প্রতিরোধের জন্যে নান! রাসারনিক 
ওষুধের উপকারিতা ও ব্যবহারবিধি মম্প- 
কেঁও কৃষকরা ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছেন। 
কৃষি উৎপাদনে আরও একটি লক্ষণীয় 
বিষয়, কৃষি ও শিল্পের পরম্পর সন্বন্ধ | 
আগেই বলেছি, আমাদের জমির পরিমাণ 
সীমাবদ্ধ । কাজেই একই জমিতে অধিক 
উত্পাদনের নীতি গ্রহণ করতে হলে এবং 
সীমাবদ্ধ জমিতে চাষের কাজকে আরও 
সংহত ও নিবিড় কৰে তুলতে হলে কৃষি 
ব্যবস্থাকে কিছুট। শিল্পায়িত করার প্রয়োদ্রন 
রয়েছে | বস্ততঃ আজকাল কৃষিকে শিল্প 


সজ্জা চিহ্িত করার কথাও কেউ কেউ 


তাবছেন । কৃষি কাজের সময় ত্বরান্বিত 
করার জল্ল্য ট্রাক্টার, পাওয়ার টিলার, 
সীড ড্রিল, থেসার ইত্যাদি যন্ত্রপাতির 
সাহাযো জমিতে চাঁঘ দেওয়া বীজ বোনা 
থেকে সুধা করে পঞ্ষী)। ফসল কাটাই ঝাড়হি 


ইতি বিবিধ কাজকে সংশিড ও. সুষ্ঠ - 


ভাবে সম্পর করার: চেষ্টা একালে খুবই 
খ্নধাদো ২০শে জুন্গাই, ১৯৬৯ পৃষ্টা ৯ 


রা 2, সিসি র্‌ টি 
সঙ্গত বং খ্বদ্থা হা রিখেষেএবসইগরলী রঃ 
এ ব্যাপারে পশ্চিন বাংলায় “প্রাকারী: 
সহযোগিতার ক্ষেত্রেও প্রসারিত হচ্ছে এবং” 
গ্যাগ্রো ইত্ডাস্ট্িজ কর্পোরেশন বা ক্‌ষি 
শিল্প কর্পোরেশন 'মামে' ভারত সরকারের : 
উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের ব্যবস্থা" 
পনায় পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান কৃষকদের 
নানাভাবে সাহায্য করার ব্যবস্থা করছেন। 
সেচ ব্যবস্বার সুবিধার জনা এই প্রতিষ্ঠান 
কৃষকদের কাছে ইতিমধ্যেই সহজ কিস্তিতে 
অথব। ভাড়া প্রথায় পাম্প সেট সরবরাছের, | 
ব্যাপক আয়োজন করেছেন। কৃষিতে 
এই শিল্প প্রথণতা নতুন হলেও যথেষ্ট 
আশাপ্রদ, বিশেষত যখন কৃষিকর্মের সহায়ক 
উন্নত যগ্ত্রপাতির প্রবর্তন এখন আর নিতান্ত 
বিরল নয়, বরং একথাই বল! চলে যে, 
বিদৃযুত্শক্তি চালিত সা সরঞ্জামে, পুরাতন 
চাষ ও সেচ ব্যবস্থার রূপান্তরের 'আভাষ 
শোন! যাচ্ছে । 





ক'জন জানেন যে, ৭০ লক্ষ কিউবিক 
মাইল বিস্ত-ত যে তুষার মণ্ডল কৃমের নাযে 
পরিচিত সেখানে যুগ যুগাস্তে সঞ্চিত 
তুষার রাশি সার! বিশ্র মোট শতকরা 
৯০ ভাগ ? ওহিও রাষ্্রার মহাবিদ্যালয়ের 
ডাঃ কোলিণ বুল তার ব্যাপক অনুসন্ধানের 
ভিন্তিতে যে প্রাগমিক রিপোর্ট লিখেছেন 
তাতে তিনি বলেছেন যে, কমেকর এই 
মুক্‌টের 'ওপর বছরে আন্দাজ ২.৫. সোট্টি- 
মীটার হিসেবে তুধার জমছে। এ যাবৎ 
কিন্ত কেউই মঠিক জানতেন মা! যে; এই 
বিরাট তৃষঘার পিণ্ডের ওপর বরফ জমছে 
ন৷ তুষার গলে বেরিয়ে যাচ্ছে । 


ঁ 
চীনা বৈজ্ঞানিকরা একট। নতুন এবং 


অত্যন্ত শক্তিশালী গ্যান্টিবায়োটিক বারি 


করেছেন । এই জিনিসের নাম দেওয়া 
হয়েছে কুয়িংডামাইসিন | শ্বাস নালীর 
ফোলা, মুত্রাশয়ের ওপর জীবাণুর আক্রমণ, 
সেপটিসিমিয়া এবং মেলিণজ্াইটিস সারাবার 
ব্যাপারে এই ওষুধটি নাকি মস্ত্রোষধির 
সমান | 





এস. এন. ভট্টাচার্য 


পশ্চিমবঙ্গের বারুইপুরে প্রচুর শাক- 
সব্জি হয়। এখানকার বনহুগলীর একজন 
চাষী আঁকবর আলী সেদিন খুব উত্তেজিত 
'ছয়ে বলে উঠলেন যে, “আমাদের মনে 
হচ্ছে জ্যৈষ্ঠ মাসে, পৌধ এসে গেছে।' 
গ্রামের সবাই আনন্দে মত্ত, প্রচুর ধান 
পাওয়া গেছে। 

উচচ ফলনের বোরো ধান অর্থাৎ আই 
আর ৮ আর আধুনিক পদ্ধতির চাষে, 
প্রচুর ফসল পাওয়া! গেছে বলেই গ্রামে 'এই 
আনন্দ উৎসব । এই অভাবিত ফসল 
গ্রামবাসীদের এতো। উৎসাহিত করেছে যে 
শাকসব্‌ জির চাই চিরকাল যাঁদের প্রধান 
জীবিকা ছিল তার পরিবর্তে তারা৷ এখন 
ধানের চাষ অক্ষ করেছেন । 

নষ়েন্্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন গ্রাম সেবক 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যে মব গ্রামে উন্নয়নের কা 
সুরু করেছেন, বনভগলী হ'ল সেগুলির 
মধো অন্যতম । এই কেন্রের পরীক্ষা- 
মূলক খামারে প্রথমে উ্নততর বীজ ঘিয়ে 
পরীক্ষা ক'রে, সেগুলির উৎপাদন পদ্ধতি 


ধামধাসীদের শেখানো হয় ॥। গ্রামবাসীদের 
বশ্য বেশী বোঝাতে হয়নি | উচ্চ 
ফলনের এই ধার কথা তারা শুনেছে 


এবং স্বাভাবিকভাবেই তাতে সাড়৷ দিয়েছে। 
ই পৃথিবীতে কে ন৷ তাৰ ভাগ্যোননাতি 
চায়। 


আরব্য রজনীর গন্ধের মতো অদ্ভূত 


আই আর ৮ ধান চাষ করে আর 
একজন কৃষক, আবেদ আলী খুব ভালে। 
ফসল পেয়েছেন | তিনি বলেন যে “এট! 
যেন আরব্য রজনীর গল্পের মতে। অবিশ্বাস্য ।' 
সাফল্যের গর্বে এবং ভবিষ্যতের "আশায় 
উৎসাহিত ৬৮ বছরের এই কৃষকর্টি বললেন 
'মাত্রদুই বছর আগেও আমি বিশাস করতে 
পারতাম না৷ থে এক বিঘ। অমি থেকে ৩৬ 
মণ ধান পাওয়া যেতে পারে । এখন এটা 
মর পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য । আমি নিভে 





গ্রতাব গড়ছে 

এই পরিমাণ ফপল পেয়েছি, আমার তাই 

পেয়েছে, গ্রামের অন্যান্যরাও পেয়েছেন | 
বনন্ধগলীতে প্রায় ৬০০ আবাদি বা 


পরিবার আছে । এখানে প্রচুর জল 
পাওয়াটা বড় পসমসা। হলেও ওরা বছরে 


তিনটি ফসল বোরে!, আাউস আর আমন 
ধানের ফদল পান। ক্ষানুয়ারি-ফ্লেবু্মারি 


মাসেই সাধারণতঃ বোরে৷ খানের চার। 
লাগানো ভয় । এ সময়ে সুর্যের আলো! 


যথেষ্ট পাওয়া যায় বলে চারাগুলিও তাড়া-, 


তাড়ি বাড়ে। বর্ষ। সুরু হওয়ার 
অনেক আঁগে মে মাসেই এর ফসল উঠে 
যায়। এই ধান অন্যান্যগুলির চাইতে অল্প 
সময়ে পাঁওয়। যায় বলে কৃষকরা এটা খুব 
পছন্দ করেন । 


নতুন ধরনের বীজধান এবৎ নতুন 
পদ্ধতির চাষী 


আবেদ আলী, আকবর আলীর মতে। 
গ্রামের অনেকেই নরেন্দ্রপুরে আই আর 
আটের ফসল দেখেছেন । এই প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্রের সম্প্রসারণ সংস্থা থেকে ধানের 
বীজ দেওয়া হ'ত । এই গ্রামটি, সোনার- 
পুর সমষ্টি উন্নয়ন বুকের অন্তরুক্ত । বুকের 
কর্মীগণ নতুন উৎপাদনকারীদের সব রকম 
সাহায্য ও পরামর্শ দেন। এই নতুন 
ধরনের চাষে উৎসাহী প্রায় ৩০টি পরিবার 
স্বেচ্ছায় এই নতুন পরীক্ষা করতে রাজি 
হন এবং জলসেচের কিছুটা সুবিধে আছে 
এই ধরনের কিছু জমি বেছে নেন । তখন 
আবেদ আলী ও আকবর অলীর মাথায় 
নতুন একটা বুদ্ধি এলো | গ্রামের আশে 
পাশে অনেক টের তাঁটা আছে। ওঁরা 
ভাটকি. মালিকদের কাছে গিয়ে যে সব 
জায়গ। 'বৃষ্টির জলে ডুবে গেছে সেগুলি 
অস্বাধ়ীভাবে লীজ নিয়ে নিলেন। এই 


জায়গাস্ুলিতে লাঙ্গল চালিয়ে ধানের . চারা 


লাগিয়ে পেওুয়া হল 
, গুখানকার কষকরা ধ্াদের এই লাফ- 
ল্যের কথা হয়তো ইটা কমচারীগণে 


ধনধানযে ২০শে জুলাই: ১৯৬৪ পৃষ্ঠা ৯০. 


খশিণ কে মাটি পরীক্ষা গং পর্যায়: 
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করডে . চাইবেন না. 


সঙ্গে আলোচিন। 
কিন্ত নরেন্্রপ র আশ্মের স্বামীদির কাছে-.. 
তাঁদের কিছুই গোপন নেই |. 
চাইতে বড় কথা হ'ল, সামান্য ২।৩ বছরের . 
মধ্যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাঘ সম্পর্কে 
এখানকার কৃষকরা যে জ্ঞান অর্জন করেছে 
তা আশ্চষজনক | 


চায়ের দৌকানের মাধ্যমে গবে- 


ষণাগার থেকে ধানের ক্ষেত পর্যস্ত 

'বিসার্ট” এই ইংরেজি শব্দটি ইচ্ছে 
করে ব্যবহার করে আকবর আলী বলেন 
যে, “আমরা আমাদের চাষের জমিতে রিসার্চ 
করছি । আমনা আমাদের জমিতে ইউরিয়া, 
পটাশ এবং সুপার কসফেট ছাড়াও গোবর 
ইত্যাদি দিরে বিভিন্ন সারের গুণাগুণ 
পরীন্দা করে দেখছি ।' 

সন্ধ্যেবেলান এবং প্রায় প্রত্যেকদিন 
সন্ধেটবেলাতেই কৃষকরা গ্রামের চায়ের 
দোকানে আমেন এবং এই সব সার ব্যবহার 
করে কে কি রকম ফল পাচ্ছেন তা নিয়ে 
আলোচনা করেন। বুক এবং প্রশিক্ষণ 
কেন্ত্র সার ব্যবহারের নিয়ম ইত্যাদি লেখা 
একখানা করে বই এদের দিয়েছেন । 
কিন্ত &রা একটুও ইতস্তত না করে 
সোজান্থজি বলেন যে, জমিতে হাতে কলমে 
পরীক্ষা করে তারা এই বইগুলি থেকেও 
বেশী জেনেছেন । $দের এই আলোচন! 
শোনাও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা | ওদের 
মুখে কৃথি বিজ্ঞানের অনেক ইংরেজি শব্দ 
অনায়াসে উচচারিত হয়। সার সংগ্রহ 
করাটা $&দের পক্ষে একটুও কঠিন নয়। 
দোকানদারদের সঙ্গে উদের যৃথেষ্ট পরিচয় 
আছে । ত৷ ছাড়া কতটুক, জলে কি 
পরিমাণ সার মেশাতে হবে তা এখন আর 
বলে দিতে হয় না। মাটি পরীক্ষা 
করানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওরা এখন 
খুব. সচেতন এবং প্রায়ই দেখা যায় ওর) 


' মাটি পরীক্ষা করানোর নয বু অপি, 


চর 


. গুদেকএই উগাহংদেখে, গ্তাম সেরে 


তবে গব.. 


রুমিক শস্য বপন সম্পর্কে স্বছকালীন 


শিশগার ব্যবস্থা করবেন বলে ভাবৃছেন।. 


সর পর্বস্ত পৌছে গেছে। ধানের চারা 
1াগানোর জনা জলের মধে। যখন.চাষ 
“রা হয় তখন কি পরিমাণ সার দিতে হবে 
5 তারা জানেন । দেড় মাসের মধ্যেই 
এাবার রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়ার 
চন্য তাঁরা তৈরি থাকেন | 
বেকুনোর সময় তৃতীয় অর্থাৎ শেষবারে 
+খন কি পরিমাণ সার দিতে হবে ত। 
হারা জালেন। . 

কীটনাশক সম্পর্কেও বনহুগলীর 
চষকরা বৈজ্ঞানিকের মতো কথা বলেন । 
[পকাব ব। বেসরকারী কোম্পানীগুলি 
শেষ কি কীটনাশক তৈরি করেছে ত৷ 
হাব জানেন | গ্যামাক্সিন তো। সকলের 
াছেই অতি পরিচিত নাম । আই নার 
“ পানের চারা লাগানোর পর চারাগাছে 
পাকা লাগলে প্রা ট্যাফাড়িন ছিটিয়ে 
দন। কীটনাশক ছড়াবার অতি আধুনিক 
অশ্ব এনডেক্স বি. এইচ. সিও এদের 
ঠাছে রয়েছে । অর্থাৎ যা ছিল গবেষণা- 
[বের কক্ষে, তা সত্যি সতাই কৃষিক্ষেত্রে 
গলে এসেছে। 


গর্থ বদলে যাচ্ছে 
কৃঘি সম্পকিত জ্ঞান তাদের কাছে 
শন আর অজানা নয় । যাই হোক 


টা এটাও জানেন যে জ্ঞানের কোন সীমা 
হ। তারা আধুনিকতম কৃষি পদ্ধতি ও 
টা গ্রহণ করে স্থানীয় অবস্থার 
লে খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন এবং পরীক্ষা 
নবীক্ষা কবে বর্তমান পদ্ধতিগুলোর উন্নতি 
টিছেন। গ্রামের চায়ের দোকান এখন 
গার শুধ মাত্র আড্ডা দেওয়ার স্বান নয়, 
সটা! এদের জন্য একটা স্কলের মতোও 
গজ করে। গ্রামের দলাদলির আলো- 


নার জায়গায় এখন বৈজ্ঞানিক কৃষি 


স্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা হয় ও 

লাইন করে বীজ বোনা এখন আৰ 
কটা অপন্ধিচিত বিষয় নয়, ছোট. ট্যাকটার 
৷ বীজ ছড়ারার ঘাক্কের মতো. কৃদি..হন- 
[তির ব্যুরহার, এখন. জার দের কাছে 
জান নয় জলের, স্সস্যা সুরশ্য অর্থও 
কে গেছে ।, আধুনিক ক্কৃঘি 'অম্পর্কে.. 


ধানের ছড়া, 


এরা তে জান অর্থন করেছেন এবং 
নিজেদের অবস্থা ভাল বরা অন্য উদৃ্ীব, 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কৃ্ষকগণের সবনিমু 


কাজেই সেচের এই সমস্য! সমাধান করার 
জনাও তার দ.ঢ প্রতিজ্ঞ। যোরে! ধানের 
যে ফসল তারা পেয়েছেন তা থেকে তার! 
টাকার ব্যবস্বা করতে পারবেন । নিজে- 
দের মধ্যে তাড়াতাড়ি আলোচন) করে, 
অগতীর নলক্প বসাতে ইচ্ছুক এই রকম 
৩০ জন কৃষকের নাম ঠিক করে ফেলে- 
ছেন। . তবে অন্য যে কোন দেশের কৃষি 
তথখ্যাভিজ্ঞ কুষকের মতোই তীরা ভুনিয়ের 
জলসম্পদ সম্পর্কে পূরোপার একটা পরীক্ষা 
করাতে চান। 
নতুন গঙ্গা 
লোকের। যাকে আদি গঙ্গা বলেন, 
যা এখন খানিকটা নীচ জায়গ! ছাড়া আর 
কিছু 'নয়, সেটি এই গ্রামের বাঁ পাশে 
রয়েছে । বেহুল। এবং লখীন্দরের কাহিনী, 
গ্রামের হিন্দু মুসলমানকে এখনও মোহিত 
করে। ওরা ভাবেন যে, গ্রাযের পাশে 
গঙ্গা থাকলে মন্দ হ'তো না তবে তীর 
অলস কল্পনায় সময় কাটাচ্ছেন না। 
এখানে তারা ছোট ছোট প্‌কৃর বা ডোবা 
কেটে জলের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন। 
অল্প কাটলেই অবশ্য জল পাঁওয়৷ যায় তবে 
পরিমাণ খুব অল্প। ডোবাগুলিতে যে 
কাদা জমে তা সার হিসেবে ব্যবহার 
করা হয়। এক ফোঁটা জভলেরও অপচয় 
হতে, দেওয়া হয় না। যাঁদের আথিক 
সঙ্গতি আছে তীর। ডিজেল পাম্প বসিয়ে 
জমিতে সেচ দিচ্ছেন। ভবে এখন অগভীর 
নলকৃপের চাহিদাই বেশী | 
. কৃষকরা আরও কতকগুলি জিনিস 
শিখেছেন । বোরে। ধানের জন্য জমিতে 
যে সার দেওয়া হয়, আউস ধাঁণের চাষ 
করে সেই সুবিধা কাজে লাগানে। 
হচ্ছে। জুলাই-আগষ্টে আউস ধান কাটার 
সময় হয়ে যায়, আর এগুলি বোরোর 
মতোই তাড়াতাড়ি পাকে । প্রচুর ফলনের 
বোরো আর আউস' পেয়ে কৃষকরা আমন 
ধানের চাষ করতে আর তেমন উৎসাহ 
বোধ করছেন * না। আমনের ফসল পেতে 
দেরী হয় বলে তারা: সময়টায় শাক 
সুজি লাগনি । নিবিড় চাষ পদ্ধতি 
প্রয়োগ করলে, ধর্তমানে.দুই বিঘা থেকে 
পাঁচ জনের একটি নরিবারের ভরণপোষণ 


| 'খনবাদো হঠনে জুরাইি। ৯৯৬৯, পৃষ্ঠা ১১ 


হয়ে “যায়. . অনয কথায় ' বলতে: পাছে 
এখন : সামান্য জনি থেকেও, যথেষ্ট জার 
হচ্ছে। 

প্রচুর ফলনের বোরো ধানের বীজকে 
খানে ধুলিযুঠি বলা হয়” এই বিলি 
অত্যন্ত ক্রতগভিতে 'সোর্াযুঠি: : হয়ে 
যাচ্ছে । কাজেই বনহ্থগ্রলীর ক্‌ঘকর। যে 
জ্যেষ্ঠ মাসে পৌষপার্ণ করবেন' এতে 
আর আশ্চর্যের কি আছে । 


১৯৬৭-৬৮ সালে বুটেনের বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্র সংখ্যা ছিল 
১,৪২৯। ূ 

কমনওয়েলথ দেশগুলির ছাত্রছাত্রীদের 
মধ্যে ভারতীয়রা সংখ্যায় সবাধিক । তত 
ছাড়। পৃথিবীর সব দেশের হিসেবে দেখতে 
গেলে সংখ্যার দিক থেকে এর দ্বিতীয় 
স্থানের অধিকারী | 

মোট ছাব্রের মধ্যে ১,০১৭ জন পোস্ট 
গ্রযাজয়েট হিসেবে এবং ৪১২ জন আগার 
গ্রযাজয়েট হিসেবে পড়াশুনা করছেন । 

যুক্তরাজ্যে, বিভিন্ন দেশের প্রায় 
১৬,০০০ ছাত্রছাত্রী নিয়মিত ছাত্র হিসেবে ' 
ক্লাস করছেন । এর মধো লগ্ন বিশৃবিদ্যা- 
লয়ে ৫৫৫ জন, ম্যানচেস্টারে ৯৬ জন, 
লীডস্-এ ৮২ জন ও কেম্বীজে ৬৮ জন 
পড়ছেন । 

জানা গেছে যে, ৪০৮ অন ছাত্রছাত্রী 
টেকনিক্যাল কলেজগুলিতে উচ্চতর শিক্ষা 
নিচ্ছেন এবং 8৫৪ জন এ সব বিষয়ে 
সাধারণ শিক্ষালাভ করছেন । 

ইন্স্‌ অফ কোর্টে ১৫০ জন, কলেজেস 
অফ এডুকেশনে ১০ জন ও নাপিং প্রশিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে ২৭১ জন ভারতীয় ছাত্র- 
ছাত্রী শিক্ষ। গ্রহণ করছেন । এ ছাড়াও 
বিশুবিদ্যালয়গুলির বাইরে অন্যান্য শিক্ষ) 
প্রতিষ্ঠানে ৩৩৭৩ জন তারতীয় ছাত্রছাত্রী 
আছেন । শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষান্রমে 
হাতে কলমে তালিম নিচ্ছেন ২২৫ অন, 
বৃত্তিমূলক বিষয়ে শিক্ষা নিচ্ছেন ২১১ জন 
এবং অন্যানা বিষয়ে পড়শোনা করছেন ৫২ 
জন। প্রাইভেট কলে সমেত অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠানে অন্তত: পক্ষে ১৫০ জন তারতীয় : 
ছাঁব্রছা ব্রী রয়েছেন । 





গৰিকল্ননা রূগায়ণের জন্য মম্গদ মংহতিবৰণ 
বাজ্যগরলি কি কৰতে গাবে 


এম. সুন্দর রাজন্‌ 


, চতুর্গ পরিকল্পনার খসড়ায়, প্রায় ২৭০০ 
কোটি টাকার মত অভির্রিক্ত সম্পদ পাওর৷ 
মাবে বলে আশ প্রকাশ করা হয়েছে। এর 


মধ্যে বাঁজ্যগুলি ১১০০ কোটি টাকার সম্পদ 


সংগ্রহ করতে পারবে বলে আশা প্রকশ 
করেছে | অতিরিক্ত করের অংশ হিসেবে 
রাল্যগুলির যে ২০০ কোটি টাকা পাওন। 
বে তা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৬০০ 
কোটি টাকার সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে । 
বতমানের কর হার অনুযারী, রাজস্ব খাতে 
কেন্দরের আয় থেকে ২৩৫৫ কোটি টাক। 
এবং রাজ্যগুলির আয় থেকে মাত্র ১০০ 
কোটি টাকা, পরিকল্পনা জূপায়ণের জন্য 
পাওয়া যাবে । খসডায় বলা হয়েছে যে 
রাক্ষাগুলি ; হয়াতো এই পরিমাণ টাকাও 
দিতে পারবে না। 

কেবলমাত্র রাজস্বকেই সম্পদের মধ্যে 
ধরা ঠিক হবে না, সরকারী অত্যাবশ্যকীয় 
পেব। এবং সংস্বা, স্বল্প সঞ্চয় এবং অন্যান্য 
ফী ইত্যাদি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে 
হবে। কয়েকটি শ্েত্র থেকে আরও 
বেশী অর্থাগম হতে পারে বলে পরিকল্পনা 
কমিশন আভাস দিয়েছেন | তবে এই 
পরামশগ্লি কামকরী [করার পথে যে সব 
সমস্যা রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে নিে 
আলোচনা করা হচ্ছে । 


ললসেচ এবং বিদুযুৎশক্তির উন্নয়নের 
জন্যই রাজ্যগুলির পাতে শতকরা ৫২ ভাগ 
বিনিয়োগ করা হবে । তার মধ্যে আবার 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ রাজস্ব থেকে 
এই বিনিয়োগ করা ইবে। ভেস্কটরমণ 
কমিটি সুপারিশ করেছিলেন যে, বিদাৎ 
শক্তি উৎপাদনের জন্য যে মূলধন বিনিয়োগ 
কর। হবে পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে 
তা থেকে যাতে বছরে শতকবর। ১১ টাকা 


বীভ্যাংশ পাওয়া যায়" তার ব্যবস্থা করা 


উচিত। কিস্ত কতকগুলি রাজ্যে বেশীর 


ভাগ ব্যবহারকারীকে উৎপাদনী ব্যয়ের 
চাইতেও কম মূল্যে বিদৃযুৎশক্তি বিক্রী করা 
হয়| বিদ্যুৎশক্তির মূল্যের হার বাড়ানোটা 
কয়েকটা বাজ্যের পক্ষে বেশ অন্সবিধে- 
জনক কারণ তাদের প্রতিবেশী রাজ্যই 
হয়তো শিক্পগুলিকে অনেক কম মুল্যে 
বিদ্যৎশক্তি সরবরাহ করতে ইচ্ছক। 
বেশী পরিমাণে বিদ্যৎশভ্তি ব্যবহার- 
কারীরা ছাড়া অন্যান্য শিল্পগুলির পক্ষে 
বিদ্যুত্শক্তি একটা বড় রকমের বায় 
কিনা তা এখনও পরীক্ষা করে দেখ৷ 
হচ্ছে । তবে একটা নিরপেক্ষ অখিল 
ভারতীয় সংস্থা যদি বিদ্যৎশক্তি চালিত 
শিল্পপুলির জন্য একানা যুক্তিসঙ্গত বৈদ্‌য- 
তিক কর হার স্থির ক'রে দেন তাহলে 
ভালে হয়। তবে পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ 
শক্তি সরবরাহ করাটাই হ'ল বড় সমস্যা | 


জল সেচ 

বিদ্যুৎ্শক্তির পরই আসে জলসেচের 
ব্যরের প্রশুটি। ব্যবসামূলক জলসেচ ব্যবস্থা- 
গুলির খাতে রাজ্যগুলির এখন প্রতি বছরে 
৮১ কোটি টাক ঘাটতি দিতে হচ্ছে | 
নিজলিঙ্গাপ্লা কমিটি সুপারিশ করেছিলেন 
যে, সেচের জল পাওয়ার ফলে কষকদের 
শস্য বাবদ অতিরিক্ত যে লাভ হবে তার 
শতকরা ২৫ থেকে 80 ভাগ জলসেচের 
কর হিসেবে আদায় করা উচিত। 


এখানেও কিছুটা অন্গুবিধে আছে এবং 
সেটা বোধ হয় মলস্তাত্বিক | প্রাতিবেশী 
রাজ্য যদি উন্নয়ন কর চলু না করে তাহলে 
কোন রাঞজাই এই কর আরোপ করতে চায় 
না যদিও উন্নয়ন কর আরোপ করা হ'লে 
কঘকের পক্ষে তার ভ্রমি অন্য রাজ্যে সরিয়ে 
নিয়ে যাওয়! সম্ভব নয় | তবে এ কথাটা 
মনে রাখতে হবে, যে কতকগুলি তু 
জলসেচের সুবিধে এ্রথন পর্যন্ত সব কৃমকের 
পক্ষে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে ন] | কাজেই 
জলসেচ প্রকল্পগুলির ব্যয় নির্ধাহ ব্যবস্থায় 


ধদধানো ২০পে জুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২ 


একটা পরিবর্তন আনা প্রয়োজন | জল- 
গেঢ প্রকল্পের ব্যয় বিভিন দিকে বলীন করা 
যেতে পারে ; যেমন, বন্যা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার 
ফলে যে সাধারণ উপকার পাওয়া খায় 
তার জন্য ব্যয়ের কিছুটা অংশ সমগ্রভাবে 
সমষ্টিকে বহন করতে হবে আর যারা 
সেচের জল পাওয়ার ফলে সোজাম্ুজি 
উপকৃত হচ্ছেন তাদের কাছ থেকে কর 
হিসেবে ব্যয়ের কিছুটা অংশ সংগ্রহ কর৷ 
যেতে পারে । জলসেচ প্রকল্প কোথায় 
স্বাপন করা হবে সে সম্পর্কে রাজনৈতিক 
প্রভাব কাজে না লাগিয়ে, ধারা আংশিক 
ব্যয় বহন করতে রাজি আছেন এবং সেচের 
জল থেকে প্রাপ্য অতিরিক্ত আয়ের 
কিছুটা অংশ কর হিসেবে দিতে রাজি 
আছেন, সেচ প্রকল্প স্থাপনের স্থান নির্বাচনে 
তাদেরই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত | তবে 
যে সব অঞ্চলের জনগণ সত্যিই গরীব 
তাঁদের জন্য কতকগুলি রক্ষাকবচ থাকা 
উচিত। 

ন'টি রাজ্যে কষি আয়কর আদায় 
কর! হয় । কিন্তু মোট আদায়ের পরিমাণ 
হ'ল মাত্র ১১ কোটি টাকা এবং আয়ের 
শতকর৷ ৮৫ ভাগ আসে ঢা বাগান ইত্যাদি 
থেকে । এই আয় একদিকে যেমন সামাণ্য 
অন্যদিকে অনেক রাজ্যেই এই আয় কমে 
যাচ্ছে । তা ছাড়া এই আয় আদায় করাব 
ক্ষেব্রেও' অনেক সমস্যা রয়েছে। 


বর্তমানে যখন আমাদের দেশে কৃষিকাজ 
একটা লাভজনক বৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে, 
তখন ব্যয় সম্পকিত করের ওপর: 
বেশী গুরুত্ব না দিয়ে আয় ও সম্পদের 
ওপরেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া উচিত ।. কারণ 
বিক্রয় কর কোন সময়েই আলার্দীনের ' 
প্রদীপ হয়ে উঠবে না যা থেকে সব. কিছু । 
পাওয়া যেতে পারে । চতুর্থ পর্বিকল্পনার , 
খসড়ায় অবশ্য বলা হয়েছে যে,. সনপ্ত 
রাজাগুলিতে বিক্রয় . করের - বিভিন্ন: 


হাধের মধ্যে: একটা সামঞ্জস্য থাকা 
উচিত |. 
দাদি, বাড়ারায় উদ্দোপ্য “রিকন করের 


কতকগুলি : স্বাজ্টে: খ্যবসা? 


হার কম রাখা হয়েছে। এর কলে যে রাখা 
গধি অপেক্ষাকৃত গরীব, সেগুলি বিক্রয় 
করের হার বাড়াতে পারে না। কাজেই 
এ ক্ষেব্রেও একট! পূব নিদিষ্ট জাতীয় 
নীতি থাক উচিত । 

১৯৫৭-৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার 
যখন অতিরিক্ত - আবগারি কর ধার্ধ 
করলেন তখন থেকেই রাজ্যগুলি বন্ধ, 
তামাক এবং চিমির ওপর বিক্রয় কর 
আদায় করা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে। 
বিক্রয় কর এবং আবগারি কর বিলিয়ে 
দেওয়ায় ব্যবসায়ীগণ সুখী হলেও রাজ্যগুলি 
সত্ব হয়নি | পঞ্চম আধিক কমিশন এই 
ব্যাপারটাও বিবেচনা করে দেখছেন । 

বিক্রয় কর সম্পর্কে এই সব অন্গুবিধে 
খাকায়, আরও কিছু আয় বাড়াবার উদ্দেশ্য 
রাজ্যগুলির মনযোগ স্বাভাবিকতাবেই সহর 
ও গ্রামাঞ্চলের সম্পদ এবং ভূমির ওপর 
গিয়ে পড়ে। বর্তমানকালে যখন আয় 
ক্রমশ বাড়ছে এবং ব্যবসায়ীর সংখা। বাড়ছে 
তখন সংবিধানের ২৭৬ নং ধারাটি 
বাজ্যগুলির কাছে একটা 'বন'-এর 
সামিল হয়ে উঠতে পারে। এই ধার৷ 
এনুযায়ী রাজ্যগুলি, ব্যবসা বা চাকুরি 
ইত্যাদিতে নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির ওপর 
২৫০ টাকা পর্ষস্ত নর ধার্ধ করতে পারেন। 
প্রমোদ করণ অনেকখানি বাড়াতে পারা! 
যায় । আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে রাজাগুলি 
অন্যান্য উপায়ের কথাও তেবে দেখতে 
পারেন । 


' € ১৮ পৃষ্ঠার পর ) 


অনুকূল সম্ভাবনার ইঙ্গিতই দেয় | 


বছরে আমর প্রায় ৬ কোটি টাকার 
পশম বিদেশে রগ্ানি করি। এর মধ্যে 


শতকরা ১০ ভাগ যদি কার্পেট তৈষির 


যন্ত্রপাতি আমদানী করার জন্যে পৃথক করে 
বাখি, ভাহলে কলে তৈরি কার্পেট রপ্তালী 
করে বছরে ১৫ কোর্টি টাকার মত বিদেশী 
মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব । তা ছাড়া আমা- 
দের চিরাচরিত রপ্তানী. পণেোর তালিকার 
কলে তৈরি কার্পেট এখনও স্বাম. পায়বি। 


কিন্ত একবার ভালোসত “কাধ নুরু হয়ে, 
গেলে বানি. পথ্য. ছিসোবে : এই তুল, 
শিল্পের ওর কেমশুই বাড়াতে... জামার, 


দেশে এই শিল্পে বিকীশে কোনোও রকম ২ 
বাঁধা বিষের অবকাশ নেই । 


এই শিল্পে 
যথাধথ বিকাশের জম্যে প্রয়োজনীয় কারি- 
গরী জান ও অভিজ্ঞত। এদেশে যথেষ্ট 
আছে । 
অভাব নেই। 

দেশে বিদেশে এখনও অনেক লোক 
হাতে তৈরি কার্পেট পছন্দ করেন। তার 
প্রধান কারণ হ'ল নক্সা, বূনন ও রঙের 
সংমিশণে প্রত্যেকটি কার্পেটের বৈশিষ্ট্য 
নিজঞত্ব | হাতে তৈরি কার্পেট সাধারণ ও 
একঘেয়ে বলে কলে তৈরি কার্পেটেরাভিড়ে 
হারিয়ে যাবে না। কার্পেট শুধু সম্দ্ধির 
চিহ্ন বহন করে না, তা আভিজাত্েরও 
প্রতীক । কিন্তু এ ধরণের বিলাসকে 
প্রশুয় দেবার সঙ্গতি অল্প ল্োকরই আছে। 
কলে বোন কার্পেট তাঁদের জন্যে নয়। 
তাছাড়। হাতে তৈরি বলেই এ ধরণের 
কার্পেটের উৎপাদন সীমিত এবং এগুলি 
সাধারণের নাগালে পৌছয় লা । অতএব 
কলে বোনা কার্পেটকে কেন্দ্রে কবে 
কোনোও শিল্প গড়ে উঠলে এই শিল্পে 
বেকার সমস্যার শ্ষ্টি হবে না। কারণ 
হাতে বোনা কার্পেটের চাহিদা কোনো 
দিনই কমবে না। 


রবারের উৎপাদন রদ্ধিতে 
রাসায়নিক উপাদান 


মালয়েশিয়ায় গবেষণারত বিজ্ঞানীরা 
আবিষ্ষধার -চপরেছেন, যে, একটা বিশেষ 
রাসায়নিক বস্ত প্রয়োগে রৰারের উত্পাদন 
শতকরা ৩০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। রাসায়নিক 
উপাদানটির নাম হ'ল ইথরেল্‌ । 

বাজারে যেসব কত্রিম 'হরমোনৃ' 
পাওয়া খায়, ইথরেল তার ' অন্যতম । 
'ইথরেল' গাছের কোষগুলিতে এখিলিন 
গ্যাস ছেড়ে দেয় । দেখা গেছে যে, 
অন্যান্য কৃত্সিম হরমোনের মত ইথরেল-এর 
বাবহ!বে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। 

ভবে স্গালয়েখিয়ার রবার রিসার্চ 
ইনসটিটিউটে এই জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা 


দিরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি | যদিও রবার 


চাষ মন্্গে সাধারণ গবেষণা শুরু হয় ১০ 


মছর. আগে, এই বিশেষ কার্ধযস্চীটি মাত্র 
এক বাছর আগে হাতে নেওয়া হয়েছে । 


কর্শলী কারিগরেরও কোনোও' 





ন্ 
9২১ 
রা 
রি মা মা 


জপ বেডে যাচ্ছে 


ভারত, পাবা, সিংহল, আকগানি- 
স্তান ও নেপালে এখন মোট ১২৫২০০০ 
ট্র্যাকৃটার ব্যবহৃত হচ্ছে, ৭ বছধ আশে 
এর তিন ভাগের .এক ভাগও বাবহৃত হতে 
না| চাষের কাজ অনেক লখয়ে, ধেশ 
বাতি পর্যস্ত চলবে । 


সার, প্রচুর ফলনের বীজ ও কট 
নাশক প্রভৃতি উপাদানের ব্যবহার বৃদ্ধি 
পাওয়ায় ট্র্যাক্টারের চাহিদা ত্রমশ: বেড়ে 
যাচ্ছে। হুক্তরাষ্টে কৃষি বিভাগের অর্থ- 
নৈতিক গবেষণার সাম্প্রতিক একটি 
বিবরণীতে এই খবর দেওয়া হয়েছে। 


এ রিপোর্টে বল! হয়েছে যে, তারতে 
গত দূ বছরে ট্র্যাকৃটারের উৎপাদন দ্বিগুণ 
বেড়ে গেছে। ১৯৬৯ সালে ১৪:০০০/ 
১৫,০০০ ট্র্যাকটার তরি হয়ে বেঘ্দিয়ে 
আসবে । 


দিল্লির সহরতলীর একটি শিল্পাঞ্চলে 
ট্যাকৃটারের সবচেয়ে বড় যে কারখানাটি 
আছে সেটি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনা- 
ধীন | উপস্থিত এই কারখানায় বছরে 
৭০০০ ট্র্যাকুটার তৈরি হ'তে পারে | এ 
ছাড় আরও যে সব কারখানা আছে, 
সেগুলির মধ্যে সর্বশেষে নিনগিত কারখানাটি 
চালাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল হারভেস্টার 
নামক একটি মাকিণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান | 
এই কারখানার উৎপাদন ১৯৭০ সাল 
নাগাদ ৭,০০০ এ দড়াবে বলে আশা করা 
যাচ্ছে । তুলো, চিনেবাদাম ও ধান চাষীরা 
ছোট ট্্যাকৃটার পছন্দ করেন । 


ভারত ১৯৬৭ সালে ৭,৩০০ ট্র্যাকৃটার 
(১৯৬২ সালের তিনগুণ) আমদানী করে। 
ট্্যাকটার আমদানী-রপ্তানী সম্পর্কে সম্প্রতি . 
যে বিবরণী প্রকাশ করা হয়েছে, ত'তে 
বলা হয়েছে যে, যুজয়াষ্টী ১৯৬৮ সালে 
ভারতকে 8০ লক্ষ ডলার মূলোর ট্র্যাকৃটায় - 
রগ্ডানী করে। 'বড় বড় সেচ ও সড়ক 
সংক্রান্ত কাছের জনো তখন .বড় বড় 
টর্যাক্টারের প্রয়েছিন হয় | | 


তৈল 
শিল্পে 








প্রেমচাদ ( সংবাদিক ) 


গুজরাটের তিন বছর আগেকার অতি 
নগণ্য গ্রাম কোয়ালীর আজ এতটা পরি- 
বর্তন হয়েছে যে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস- 
হয় না| গুজরাট তৈল শোধনাগারের 
জন্য কোয়ালীর খাঁতিরও বেড়েছে। 
শোধণাগারটিকে কেন্দ্র ক'রে এখানে যে 
উপনগরীটি গড়ে উঠেছে জওহরলাল 
শেহরু তার উদ্বোধন করেছিলেন ১৯৬৩ 
সালে । তার আ্মতি স্বরপ উপনগরীর 
মাম রাখা হয়েছে জওহরনগর | বিজলী 
বাতির আলোয় সেই গওযগ্রাষের কোনোও 
ছার! নেই। কিন্তু এটা হ'ল পরের কথা৷ 
আগে হল শোধনাগার | এটি কৰে স্বাপন 
করা হল, কেমন ক'রে বড় হ'ল ও এর 
ভবিষ্যৎ কী এই আমাদের আলোচ্য 
বিষয় | 


তৈল শিল্পের ক্ষেত্রে স্বয়ন্তর হবর 
প্রয়াসে এই শোধনাগারের একটা বিশিট 
ভূমিকা আছে। এটির উদ্বোধন করা 
হয়েছিল ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে । 
তারপরে ১৯৬৬ সালে এর দ্বিতীয় পর্যায়ে 
সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়৷ হয়। 
এখন তূ্তীয় পর্যায়ে, সম্প্রসারণের কাজ 
চলেছে । 

তেল শোধন একটা জীন প্রক্রিয়) যা 
বিশেষ ধরণের বৈজ্ঞানিক দক্ষতার ওপর 
নির্ভর করে। শোধনাগারটি তৈরি করতে 
আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্সিলীয়ার 
শোধনাগার স্থাপন 'ও পরিচলিনার ব্যাপারে 
যে রকম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ত৷ 
প্রশংসার দাবী রাখে । বছরে ২০ লক্ষ 
টন তেল শোধনের ক্ষমতা বিশিষ্ট এই 
শোধনাগারের শতকরা 8০ ভাগ নক্সা 
তৈরি করেছেন আমাদের ইঞ্জিদীয়াররা | 


ভারত 


তৈরি হয়েছে। এখন সম্প্রসারণের 'যে 
কাজ চলেছে তা সম্পূর্ণস্হয়ে গেলে শুখানে 
বছরে ৩০ লক্ষ টন তেল শোধন করা যাবে 
এবং বছরে ১৬ কোটি টাকার বৈদেশিক 
মুদ্রার সাশ্য় ঘটবে । এই তৃতীয় পর্যায়ের 
কার্ষসূচীর জন্যে নক্সা তৈরি করেছেন 
ৰবরোদার “কেন্দ্রীয় ডিজাইন সংগঠনের' 
ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা এবং প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতির শতকরা ৭৫ ভাগ দেশের বিভিন্ন 
কারখানায় তৈরি হচ্ছে । 

আঙ্কলেশুর থেকে অশোধিত তেল ৯৮ 
কিলো মিটার লম্বা ও ৩৫০ মিলি মিটার 
চওড়। পাইপ দিয়ে কারখানাতে আনা হয় 
এবং ৫০ লক্ষ লিটার ক্ষমতা বিশিষ্ট ১৬টা 
ট্যান্কে প্রথমে এই তেল মজ্দ করা হয় এবং 
পরে পাস্পের সাহায্যে নিয়ে যাওয়া 'হয় 
পরিশোধনের জন্য | আহ্কলেশুরের খনিজ 
তেল পৃথিবীর শ্রষ্ঠ খনিজ তেলগুলির 
অন্যতম বলা যেতে পারে কারণ এই তেলে 
গন্ধকের মাত্রা খুধই কম অন্যদিকে 
কেরোসিন, ডিজেল জাতীয় পদার্থ প্রচুর 
পরিমাণে বিদ্যমান । এই তেলে তলানি 
(সেডিমেন্ট) খুব কম পরিমাণে থাকে । 
এই কারখানায় খনিজ তেল থেকে যে 
কেরোসিন তেল বা ডিজেল নিফষাশিত কর৷ 
হয় ত৷ এতই উৎকৃষ্ট ধরণের যে ছ্বিতীরবার 
শোধনের আর প্রয়োজন হয় না। এ 
ছাড়া তেল শোধনের পর যে অবশিষ্ট পড়ে 
থাকে সেটাও ধবরান এবং সবরমতীর 
বিদ্‌যৎ কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে । 


মোটর স্পিরিট 

মিশিত তেল 

কেরোসিন তেল 

উচচ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল 
রান্নার জন্য ব্যবহৃত গ্যাস 
ক্বলানি তেল 


উৎপাদন সম্পর্কে মোটামুটি : একটা. 
ধারণ করে নেবার জন্য উপরে একটা হিসেব, 
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ধনধাযদ্য ২০শে জুলি ১৪৬৯ পৃ, চর 


'ন্যাপথা' ( এক কারের অপরিশৃচ্ত, 
পেল ) থেকে বিশেষ রকম, প্রত্বিয়ায়' 
পেউ্রোলিয়াম, ইথার, গ্যাসোলীন, বেনগ্ীন, 
টোলীন, জাইলীন ইত্যাদি তৈরি হয়। 
এই লব পদার্থ বড় বড় শিল্লে বিশেষ রসা". 
য়ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং রবার, 
কৃত্রিম সুতো, উষধ, রঙ ও বিস্ফোরক 
পদার্থের কারখানাতেও প্রয়োজন হয়। 
সবচেয়ে আনন্দের বিঘয় এই যে, এই সব 
পদার্থ দেশেই তৈরি করার উদ্দেশ্যে ২ 
কোটি টাকা ব্যয়ে উডেক” নামক একটা 
যন্ত্র তৈরি করা হচ্ছে । 

এ ছাড়া এই কারখানার যণ্রপাতি মেরামতের 
কাজও এখানকার যন্ত্রশালায় হচ্ছে য৷ সম্পূর্ণ 
ভারতীয় ইঞ্রিনীয়ারদেরই হাতে তৈরি। 
বিভিন্ন যন্ত্রপাতির উৎপাদনশক্কির মান 
বাড়াবার ব্যাপারে পরীক্ষা চালানোর জন্য 
এখানে একটি বিশেষ শাখাও খোল 
হয়েছে । এই কারখানায় প্রায় সমস্ত 
যন্ত্রপাতিই স্বয়ংচালিত এবং কার্যকৃশলতা। 
ব৷ উৎপাদনের দিক থেকে এই কারখানাকে 
আধুনিকতম বলা যেতে পারে । বর্তমানে 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চন থেকে প্রায় ১৫০০ 
ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগর এখানে এসে কান্গ 
করছেন । 

এই শোধনাগারের নিজস্ব বিদৃ্যুৎ 
কেন্দ্রে এখানকার জালানি তেলই ব্যবহৃত 
হয় বা থেকে ২৪ মেগাটন পর্ধস্ত বিদ্যুৎ 








উৎপন্ন হতে পারে । এই কারখানায় এবং 
কর্মীগণের বাসস্বানে বর্তমানে জল সরবরাহ 
উত্পাদনের পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাণ 
( বর্তমান ক্ষমতা ( ৩০ লক্ষ টনের 
অনুযায়ী ) ক্ষমতা অর্জনের পর) 
৩৮৮,০০০ ৬০২,০০০ 
২৫,০০০ ২৫০০০ 
৩)৮২)0০০ ৫১৮৯,০০০, 
৫২৩,০০০ ৭,৩৪,০০০ 
২০,০০০ ১০,০০০ 
৩,১৪,০০০ ৬,২৪,০০০ | 
৯৬১৪২,০০০ 1, ২৫,৮৪০০০... 





কৰা, হচ্ছে এক: “নতুন, পদ্ধতিতে; রহ 
পদ্জীতি অদুরার়ী; 'কারগানার পাশ নিয়ে যে 
সী বায়ে গিয়েছে লেই. রাহী অর বরে 


দুটি নলকপ খনন করা হয়েছে । এই 
নলকৃপের বেশিষ্টা হচ্ছে যে, নদীর পাশের 
জমির নীচে যে জল আছে তাতে বিশেষ 
খরণের নলের জাল বিছিয়ে জল উপরে 
টেনে তোল৷ হয় । সাধারণ ১৭টা কুয়ে৷ 
থেকে যতটা জল পাওয়া সন্তব এই দুটে। 
কয়ো থেকে ততটা পরিশ্'্ত জল পাওয়া 
যাচ্ছে । প্রতাদন ২ কোর্টি গ্যানন জল এই 
কৃয়ো দুটি থেকে পাওয়া সম্ভব । 'গুজ- 
রাটের শিল্পোন্নয়নে এই শোধনাগারের 
একটি বিশেষ ভূমিকা আছে । খুবরান ও 
ও সবরমতীর বিদাৎ কারখানায় জালানি 
তেল সরবরাহ করা ছাড়াও আগামী 
বছর থেকে আমেদাবাদের বিদুযুৎ কার- 
খানাতেও এখান বেকে আলানি সরবরাহ 
করা হবে। এই আলানি পাওয়াতে 
বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও বিদুৎ কেন্দ্র 
গলিতে সারা বছর শমানভাবে বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হতে পারবে । এখন কোযেলীতে 
নাইলন, পলিষ্টার ইত্যাদি কৃত্রিম সুতো 
তৈরির জন্য তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের 
কারখানা স্থাপনের তোড় জোর চলছে যা 
খেকে বছরে ১৯,৫০০ টন জুতো তৈরি 


হতে পারবে । এই কারখানাগুলি স্বাপিত 
হলে এখানে শত শত লোকের অন্ধের 
সংস্বান হবে। 


আমাদের দেশে কেরোধিন তেন ও 
ডিজেল আগে বাইরে থেকেও আমদানী 
করতে হত। গুজরাটের এই কারখান। 
বর্তমানে আমাদের সেই চাহিদা বহুলাংশে 
মেটাচ্ছে কারণ এখানে উৎকৃষ্ট কোরোসিন 
তেল ও ডিজেল প্রচুর পরিমাণে তৈরি 
হচ্ছে | জেট পরেন চালাবার উপযোগী 
ডিজেলও এই প্রথম এখানে তৈরি হচ্ছে। 
এখন এখানে প্রধানত মোটরের জন্যে 
পেন্্রল, কেরোসিন, উচচ গতির জনা 
ডিজেল ও আালানির জন্য তেল উৎপন্ন 
হচ্ছে । এই শোধনাগার, “দিলী ও 
রাজস্থানের প্রয়োজন এবং মহারাষ্টা ও 
পাঞ্জাবের চাহিদা কিছু 'কিছু মেটাচ্ছে। 


এই কারখানায় দ্রবীভূত পেন গ্যাসও 
তৈরি হচ্ছে। 


গুজরাটের এই শোধনাগার শুধু যে, 
ডিজেল ও. কেরোসিন. ৫ তল প্রভৃতির 


আমদানী, কমিয়ে বিদেশী মুস্ার সাগুয় 
ঘটাচ্ছে. তাই নয় উপরস্ধ এই শোধনাগার 
ভবিষ্যতে মিজের ক্ষ্তীতেই 'জারও তেল 
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ধধানেড: হওশে আুলাই. ১৯৬৯ পরা ১৫. - 


শোধনাণার স্বাপন ফ্য়তত বিগ হবে। 


গরচারে অভিযান 


রাজস্থানে কি ব্যবস্থার রূপান্তর 
ঘটাবার জন্যে সম্প্রতি এক কার্ষসুচী প্রবর্তন 
করা হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে একট। 
বিশেষ অভিযান সু করা হচ্ছে-_-অভি- 
যানের নাম হ'ল খারিফ আন্দোলন । 
একমাত্র চির-দুভিক্ষ-পীড়িত জয়সালমীর 
ছাড়। রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলকে এই অভি- 
যানের আওতায় আনা হবে। যে ১৪ 
একর জমিতে প্রচুর ফলনের বীজ বোন। 
হবে তার অধেক জমিতে বীজ বোনা হবে 
খঠরিফ মরস্মেই | 

রাজ্যে ধানের চাধ হয় শুধ ৬টি 
জেলাতে । অতএব নতুন জাতের বীজ 
লাগানো হবে তরতপু বর, গঙ্গানগর, বুঁদি, 
কেটি, বানসোয়ারা ও ডুঙ্গারপুরে | 

বাজোর ১৬টি জেলার ৫.৫০ লক্ষ 
একর জমিতে অবশ্য দো-আশল। বাজর। 
বোনা হবে| এই অমির মধ্যে ৯০,০০০ 
একব জমি আছে গা নগরে ও ৮৫,000 
একর আলোয়ারে । 

এইভাবে ১৬টি জেলায় এক লক্ষ 
একর জমিতে দো অাশল। ভূট্টার বীজ 
বোনা হবে। 

১৪টি দেলার ৩,০০০ একর জমিতে 
দো আশল। জোয়ার লাগানো হবে | এর 
মধ্যে টঙ্ক জেলায় জমির পরিমাণ সবচেয়ে 
বেশী-+-8,০০০ একর। 

স্থানীয় বাজরার বীজে, যেখানে ফসল 
পাওয়া যায় ৯৩ কেজি থেকে ১১২ কেজি 
সেখানে যথোপযূ জ সার ও উত্তিদ রক্ষার 
জন্যে কীটনাশক ব্যবহার করে ফলনের 
পরিমাণ দাড়ায় একর প্রতি ৬.৬ থেকে 
৯.৩৩ কুইন্টাল পর্ষস্ত। সেচ ফুক্ত 
এলাকায় দো-অশশলা জাতের জোয়ারের 
ফলনের গড়পড়ত। পরিমাণ হ'ল ১১.১৯ 
থেকে ১৯.৯২ কইন্টাল (প্রতি একরে)। 
কয়েকজগ প্রগতিশীল ক্ষক আবার 
₹২.৩৯ থেকে ২৪২৫ কইন্টাল ফসল 
ঠিক তেমনি দো-আাশলা 





ভুট্টার ফলন স্থানীয় পাতের ভূর ও করা. 
দেড় থেকে'২ ভাগ বেশী! 3.5) 

এ যাঝৎ উদরপূকব, দূর্গাপুর (জপ) চি 
ও কোটার কৃষি শিক্ষণ কেন্্রে, প্রচুর 
ফলনের বীজের চাষ ধন্বন্ধে 0০০ কৃষককে , 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । জেলা, বৃক, 
পঞ্চায়েত সঙগিতি ও গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষণ 
বেতার প্রভূতির মতে৷ যে সব সুবিধা আছে 
এই আন্দোলন সফল করার জন্যে তার 
সবগুলিই কাজে লাগানো হচ্ছে । 


নতুন জাতের ফসল 


রাজস্থানের দ্গাপ্‌ রাতে কূঘি গবেঘণ। 
খ।মারে নতুন প্রজাতির ফল স্য্টির জন্যে 
পরীক্ষা চালানে৷ হয়। এবারে এ খামারে 
দুটি নতুন জাতের তরমুজ ও একটি নতুন 
জাতের খরযুজ ফলানো হয়েছে । দো- 
আাশল। এ তিনটি বীজেরই ফলন প্রচুর | 


গবেষণ৷ কর্মীরা ভারতীয় কি গবে- 
ঘণা পরিষদের একটি কার্ষসূচী অনুযায়ী 
পরীক্ষায় হাত দেন ও সাফল্য লাত করেন। 
গত তিন বছর ধরে তাঁরা এই নতুন বীজ 
ব্যবহার করছেন । তাঁদের মতে নতুন 
ধরণের অন্যান্য কয়েকটা দো-আশন। 
জাতের তুলনায় এই তিনটি ওণাওডণে ঢের 
তালে।। ভালো জাতের সাধারণ তর- 
যজের ফলন যেখানে একরে ৭৫ থেকে 
১৩০ কৃইন্টাল, সেখানে দো-অশিল। 
জাতের ফলন প্রতি একরে ৩৭০ থেকে 
88৪৫ কইন্টাল। দ্বিতীয়তঃ স্বানীয় বীজ 
থেকে ফলানো তরমুজ পাকতে ১১০-১২০ 
দিন নেয় আর দো-আশল! তরমুজ পাকতে 
সময় লাগে ৯০১০০ দিন । ফলে যাঁর 
এই নতুন জাতের ফলের চাষ করবেন 
তাঁরা অন্যের তুলনায় অনেকে আগেই 
বাজারে মাল পাঠাতে ও অধিক আয় 
করতে ( ফলনের পরিমাণ বেশী হওয়াগ্ি) 
পারবেন । 

এ বছরে আগ্রহী চাষীদের হাতে 
নতুন বীজের কয়েকটি প্যাকেট দেওয়। 
হয়। তীর! -বীষের ফলন দেখে খুবই 
সত্তষ্ট হয়েছেন । 


টন্তৰ বাংলায় 
নদী শান 


বিবেকানন্দ রায় 


( আমাদের সংবাদদাত। ) 





গত বছরে, অক্টোবর মাসে উত্তর 
নাংল্রার ওপর দিয়ে ধুংসের যে ঢেউ বয়ে 
যায় সে কথা সহজে কারুর ভোলার কথা 
নয়। প্ররনল বন্যার ফলে যে ব্যাপক 
প্রাণহানি ও হয়ঙ্গতি ঘটে তার স্মতি 
বিভীষিকাময় | এত'বছরের এ তয়ঙ্কর 
পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি এড়াবার জনে], এ 
বরে ইতিমধ্যেই, বিভিন্ন প্রকল্প কূপায়ণের 
বাজে হাত দেওয়া-হয়েছে। 

উত্তর বাংলার নদীগুলির ওপর যে সব 
বাধ আছে 'এবং মরদীর প্রবাহ নিরজ্রিত 
করার জন্যে যে সব পাখর ও কনক্রিটের 
টুকরো 'বগানে। হবেছিল মেখুলির রক্ষণা- 
বেকণও ম্রোমতি প্রভৃতির জন্যে বনা। 
সংক্রান্ত “টেকনিক্যাল কমিটি এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের একটি অনুশীলনী কমিটি যৌগ- 
ভাবে কাজ করছেন কিন্থ এই ধরণের 
কাজ হচ্ছে-স্বল্ল মেয়াদী । নদীর সম্পূর্ণ 
গতিপথ চিষ্তিত ও নিসন্ত্রিত করার মত 
দীঘমেয়াদী প্রকল্প গুলির কাজ এখন ও সুর 
হয়নি, তা ছাড়া এ মব কাজ সুরু করলেও 
এ শেম হতে বেশ অমন, ৬ | ইতি- 
মধ্যে "বাধ মেরামত, ও নদীর পার রক্ষা 
করার জন্য পাথর নী কাজ প্রায় 
শেষ হয়ে এসেছে | কনেকটি নতুন বাঁ 
তৈরি করারও পরিকল্পন! আছে । সেগুলি 
বর্ষা সুর হওয়ার আগেই শেষ করে ফেলা 
হবে। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ 
অনধায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত প্রকল্প 
বপায়ণের বায় বহন করবেন । 

বর্তমানে তিস্তার জলধারাকে শাসন 

করে তিস্তাকে তার রিজস্ব পথে প্রবাহিত 
করার জন্যে ৬টি ব্যবদ্থ। গ্রহণ করার সন্বল্প 
কর।.হয়েছে । তার মধ্যে আছে নদীর জল 
নিয়ন্ত্রণকারী বাঁধের ভাঙন ও ফাটল মেরা- 
মত, খাল কেটে-নদীর, প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ কর।, 
পার রক্ষাকারী বাধ মেরামত .ও- তৈরি 


এবং আপালচাদ নদীর. জলরোধ প্রভৃতি । 
এ সবের জন্যে আনুমাণিক ব্যরের ' হিসেব 
হ'ল ৪১ লক্ষ টাকার ওপর । 


সিধাবাড়ী চেঙমারী বাধ 

তিস্তার জল যাতে কূল ছাপিয়ে 
অশিপাশের এলাকা পুবিত না করে তার 
জনে? ১৯৬২ সালে এই ধাধ তৈরি কর! 
হয়েছিল । গত অক্টোবরে তিস্তার গতি- 
পথ সিধাবাড়ীর কাছ বরাবর এসে বদলে 
যার এবং নদীর জল কাঠামবাড়ী এলাকার 
শীর্ণকায়া আলাপচাদ নদীর সঙ্গে মিশে 
যায় । ফলে দকৃল ছাপানো জলের 
তোড়ে আশপাশের সুসমৃদ্ধ গ্রামগুলির সঙ্গে 
কষি জমিরও খুব ক্ষাতি হয়। এরপর 
তিস্তার জল খুলনাই ও ধারালী নদীর মধ্যে 
দিয়ে বয়ে যায়! শেষ পধস্ত বাসুস্থবার 
কাছে তিস্তা আবার নিজের পথ ধরে । 


জলপাইগুড়ি শহর 


জলপাইগুড়ি শহর বক্ষার জন্যে ১৯৫৫ 
সালে এই বাব তৈরি করা হয়েছিল । 
বাঁধের দৈর্ধ্য হবে ১৯ কিলো মিটারের 
মত। গত বছরে বন্যার জল বাঁধের ৯টি 
জায়গা ভেঙে ছাপিয়ে পড়ে । কারাল। 
নদীর ওপর তৈরি সড়ক সেতুর কাছে 
বেখানে এই বাধ গিয়ে ঠেকেছে সেইথানে 
আরও দূটি জায়গায় তাক্জন ধরে। প্রবল 
প্লাবনে জলের তোড়ে ভেসে আসা গাছ 
পাথরের ধাকায় বাধের আরও ক্ষতি হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে রেলপথের সেতুর নীচে ও 
অন্যত্র তৈরি সোত প্রতিরোধকারী ব্যবস্থা 
গুলি খব ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 

শহরটি রক্ষা করার জন্যে নতুন 
করে এই বাঁধ প্রভৃতি তৈরি করতে 8৪ 
লক্ষ টাকার'মত খরচ হবে বলে ধারণ! ৷ 

কোচবিহার শহরটি বক্ষা করার 
উদ্দেশে বাধ তৈরি ও মেরামতি প্রভৃতির 
জন্যে ৩৫ লক্ষ টাকার মত খরচ হবে। 
বাঁধটি প্রস্থে হবে ৭.৫ মিটারের মত 
যেখানে জায়গা বেশী নেই সেখানে ৪.৫ 


মিটারের মত | মরাতোরসা নদীর পার 
ভেঙে পড়ছে । এটা বন্ধ করার জন্যে, 
ছোট ছোট প্রাচীরের মত তৈরি করা৷ হবে! 


পারের যেটুকু অংশ অরক্ষিত অবস্থায় আছে 
তা৷ রক্ষার জন্যে খাবা কর হয়েছে 


ধনধান্যে ২০শে ধুলা. ১৪৮৯, পৃষ্ঠ ১৮, 


(কনা | 


দেওডাঙার কাছে, শিলতোযসা যাতে 
গতি না বদলায় ভার বাবস্থা করার জন্যে, 
গোড়ায় ১৮.৩৫ লক্ষ টাকার সংস্থান কে 
একটি প্রকল্প তৈরি কর! হয়েছিল | বিষয়টি, 
বিবেচনার জন্যে কার্যপুচীটি যখন টেক”. 
নিক্যাল কমিটির কাছে দেওয়। হল তখন 
কমিটি সংশোধনের জন্যে কতকগুলি 
প্রস্তাব দেন। তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী 
ব্যয়ের হিসেব দীড়ায় ২০ লক্ষ টাকা | 

টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযারী 
পৃরোনে। বাঁধের জায়গায় আবার নতুন 
করে বাধ তৈরি করা হচ্ছে। এই 
কার্ষস্চীতে নদীর উপকূল থেকে ১৫০ 
মিটারেরও বেশী দরে, নদীর কুল ছাপাগো 
জল শাসন করার জন্যে আর একটি বাধ 
তৈরি কর! হচ্ছে । 
বারনেস দোমোহানী বাধ 

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেল! . 
দুটিতে, তিস্তা নদীর বৰ দিকের তারের 
কিছু জমি বক্ষা করার জন্যে এই বাধ 
প্রথম তৈরি কর! হয় । 

বাধটি দৈর্ঘ্য ১১ কিলো মিটার এৰং 
দোমোহানী রেলওয়ে স্টেশনের আন্দাজ 
(তিন কিলোমিটার উত্তরে মাল-চেংগ্রাবাধা 
শ্ীটার গেজ রেলপথ পর্যন্ত গিয়েছে । 

গত বছরে বড গে্জ রেলপথের গোড়ার 
দিকে পুরো বারনেস দোমোহানী বাঁধ 
পাবিত হয়। বন্যার জল রেলপথের 
ওপর যাতে এসে না৷ পড়ে তার জন্যে থে 
বাধ তৈরি কর! হয়েছিল সেটি জলের 
তোড়ে ভেসে যায়। প্র অঞ্চলট! পুরোই 
বন্যার দরুন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বারনেস” 
দোমোহনী বাঁধ নতুন করে তৈরি করা হবে 
বলে স্থির হয়েছে । 


হেলাপাকরি বাঁধ 


_ তিস্তার বাঁ তীর বরাবর, ১৮ কিলো 
মিটার লম্বা, . হেলাপাঁকরি বাঁধ তৈরি 
করা হয় ১৯৫৯ লালে । উদ্দেশ্য ছিল 


প্রধান, প্রধান সড়ক, রেলপথ যোগীফোগ 
ব্যবস্থা, চাষের জি এবং হেলাপকিরি ও 
মেখলীগঞ্ধকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা 
গভ বছরের বন্যয়ি বাঁধে, তান 
ধরে এবং বন্যারোধের জন্যে তৈগ্গি অন্যান্য 
ব্যবস্থাও ক্তিথরস্থ হয়...  শামাঞল উদ 
ব্রবর্তী এলাকাগুলিও খুব ক্ষতি ভর? 





পরিকল্পনার কার্যকারিতা 
অগ্রগতি স্হন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান. অর্জনের 
উদ্দেশা গিয়ে সারা দেশের কলেজগুলিতে 
'প্যানিং ফোরাম' খোলা হয়েছে । কলে- 
জের ছাত্রছাত্রীরা এই “ফোরামের' সভ্য 
হিসেবে পরিকল্পনাব বিভিয় দিক সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন । তাঁরা মাঝে মাঝে দল 
বেঁধে বেরিয়ে পড়েন বিভিন্ন গ্রামের বর্তমান 
অবস্থা কী এবং সেইসব গ্রামে পরিকল্পনার 
কোন প্রভাব পড়েছে কিনা কিংবা সে সব 
জায়গায় পরিকল্পনার সাড়া আদৌ পৌচেছে 
কিনা তার স'ম্যক ধারণার ভ্তন্যে। এই 
স্তস্তে বিভিম্ন অঞ্চল অন্বন্ধে এইসব 
“ফোরামের সম্মীক্ষার বিবরণ দেওয়া হয় | 


পরিবাদ্ন নিয়ন্ত্রণ পর্িকল্মনা-_ 
শিক্ষিত সমাজ কী ভাবেন? 


শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে 
পরিবার পরিকল্পন৷ ও সংশি্ট সমস্যাগুলির 
সংযোগ কতটা কিংব৷ এগুলির ওপর উচচ- 
শিক্ষা 'ও আথিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া 
কিরকম তা নিরূপণ করার জন্যে আহ- 
মেদাবাদের সিটি কমার্স কলেজের 'প্যানিং 
ফোরাম', কলেজের শিক্ষকদের মনোভাৰ 
যাচাই করার উদ্দেশ্যে একটা সমীক্ষা নেন। 

অর্থনৈতিক দিক থেকে এই গোষীকে 
মধ্যবিত্ত গোর্চীর মধ্যে অপেক্ষাক ত স্বচ্ছল 
ব'লে গণ্য করা হয়। তাছাড়া শিক্ষকতা 
বৃত্তি গ্রহণ করায় তরুণদের দৃষ্টিভলী 
প্রভাবিত করার অবকাশ এ দের প্রচুর । 
অতএব উচ্চশিক্ষিত এবং স্বতন্ত্র একটি 
গোঠী হিসেবে আহমেদাবাদ শহরের মোট 
৬০০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৬০ জনকে এই 
সমীক্ষার জন্যে বেছে নেওয়া হয়। 

সধীক্ষা় ফলে দেখা গেছে, বে, এঁদের 

মধ্যে শতকরা ৯১ জপ পরিবার পরিকল়না 
সমর্থন করেন । ' অবশিষ্ট: ৯ শতাংশের 
মধ্যে ৭ শতাংশ এই কার্য/সুচীর বিরোধী 
এবং শত্তকরা '* জন এ লব্বদ্ধে কোনোও, 
রকম মতাঁসত প্রকাশ করতে অসম্গত হ'ন। 


ও তার 





॥ এ রে টিনির রানি" রঃ ৪৩ & 
এর খেকে..একটা। করা: স্পট হয়ে ডঠে। | 
তত 05 
৯4518 
বটি ৮ 


ঘন. এই পৃতিকপ্পনার যিরোধী, 


এই পর্িকল্পন। সমর্থনের,প্রধান হৃক্তি 
হ'ল অর্থনৈতিক স্থাছলতার আশাস। 
শৃতকরা ৭৭ জন বলেন পরিবার সীমিত 
থাকলে আথিক স্বচ্ছলত! বজায় থাকে । 


এছাড়াও এদের মধ্যে শতকরা ২৬ জন.. 


পরিবার পরিকল্পনাকে স্বাস্থরক্ষার সহায়ক 
ব'লে গণ্য করেন এবং শতকরা ২০ জন 
এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন জাতীয় 
স্বার্থে । এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ভবিষ্যতে, 
পরিবার নিয়ন্ত্রণ অভিযান পরিচালনার 
কায্যসূচী নির্ধারণে বিবেচিত হ'তে 


পারে । 
কার্য্যক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতি- 
ফলিত নয় 


কথায় ও কাজের মধ্যে সাধারণতঃ 
বেশ বড় রকমের ব্যবধান খাকে । এ 
ক্ষেত্রেও তা'র জন্যথা হয়নি । শতকরা 
৯১ জন পরিবার পরিকল্পনার প্রশস্তি 
গাইলেও কার্যত: শতকরা ৬০ জন জন্- 
নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পণ্থা কার্যকরভাবে গ্রহণ 
করেছেন। ধারা করেননি তাঁদের কৈফিয়ৎ 
হ'ল জন নিরোধের উপায়গুলি অনুসরণ 
করা যায় না কারণ এ বিষয়ে সংশিষ্ট 
স্যোগ স্রবিধাগডনির এখনও যথেষ্ট অভাব 
রয়েছে । ষাঁর৷ পরিকল্পনাটির সক্রিয় সমর্থক 
তাদের মধ্যে, বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে 
সবচেয়ে জনপ্রিয় হ'ব 'কনৃট্রাসেপাটিভ্‌ 
ও?রিং' । শতকরা ৩৩.৩ জন এই পদ্ধতি 
অনুসরণ করেন। শতকরা ২৪ জন 
“সেফ পিরিয়ড বা নিরাপদ সময়টি' মেনে 


' চলেন এবং শতকরা ২২ জন 'ট্যাবলেট' 


বা 'জেলী” ব্যবহারের পক্ষপাতী । একটা 
আশ্চধ্যের কথা হ'ল এই যে, নিরাপদ, 
কার্যাকর ও স্থলত ব'লে 'লুপ্রে' ব্যাপক 
প্রচার সত্বেও, সমীক্ষার জন্যে নিব্বাচিত 
দলটির কেউই লুপ ঝ/বহার করেন না। 
“লুপ' ব্যবহার করলে মেয়েদের স্বাস্থ্য 
ভেঙে যাবে, এইটিই হ'ল তাদের অধিকাং- 
শের প্রধান আশঙ্কা | 

জগ্মনিরৌধ পদ্ধতিগুলির ব্যর্থতা 

, আর একটা বিষয়ও সমীক্ষার ফলাফলে 
লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।, সেটি হ'ল এই, 

যে নু ধিয়ছাণের সক্রিয় সমথকদের মধ্যে 


ীকিতাদের, মধ শতকরা.»  শতবযা ২৬ ঘর, হষমমুনিরোধ পদ্ধাতি- 





. ধনধানযে ২০শে জুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা, ১৭ 


গুলির বাধার উর্লেখ ফলোন1::8: 


পরামর্শ নেওয়া,আদৌ কঠিন নয় । এ রি 
সংখ্যাও বেশ অনেক । 


গর্ভপাত আইনসম্মত কর! উচিত 
কি না”? 


গর্ভপাত আইনসিদ্ধ করা সঙ্গত কি 


না জিজ্ঞাসা করা হ'লে শতকযর়। ৬০. অন 


বলেন তীরা এই কার্্যসূচীকে আইনের 


স্বীকৃতি দিতে অসন্মত। অবশিষ্ট 80 
শতাংশ এই প্রস্তাব অন্মোদন করেন। 
বিরোধীর] বলেন, -প্রথম এই কার্য্যসূচী 
স্বাস্থ্যের দিক থেকে হানিকর । দ্বিতীয়, 
মাযের মনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখ! 
দিতে পারে । তৃতীয়, গভপাত আইনান্গ 
করার ফলে সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে 
পারে এবং চতুর্থ ও সবচেয়ে প্রধান প্রশু 
হ'ল নৈতিক দিক থেকে এই প্রস্তাব 
সমণ্ধনযোগা কিনা? 

সব্বশেষে এদের জিজ্ঞাসা করা হয়, 
যে, একটি আদর্শ পরিবারে বাঞ্চিত সন্তান 
সংখ্যা কত হওয়া উচিত। তারা এক" 
ব।কো বললেন 'দে। ইয়া তিন, বাস্‌।' 


ট্যাক্টারের ব্যাপক ব্যবহার কবে 


পস্ভব হবে? 
ভারতে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি বিধান 


করতে হ'লে যাস্ত্রিক সরঞ্জামের ব্যবহার 
আরও ব্যাপক কর দরকারি । তবে সেচের 
পর্যাপ্ত স্ববিধা না থাকলে এবং প্রয়োজনীয় 
পরিমাণে সার ও উৎকৃষ্ট বীজ পাওয়া ন৷ 
গেলে কৃষি ব্যবস্থার যাগ্্রিকীকরণ ফলপ্রসূ 
হ'বে না। এই. প্রসঙ্গে দেখা যাক দেশে 
ও বিদেশে ট্যাক্টারের ব্যবহার কিরকম । 
আমাদের দেশে, গড়পড়তা হিসেবমত, 
১২,৫০০ একর জমির জন্যে একটিমাত্র 
ট্যাক্টর পাওয়া যেতে পারে । সে ক্ষেত্রে 


জাপানে একটা ট্র্যাক্টারের জনো ৯.৬. 


শতাংশ জমি থাকে । পশ্চিম জার্মানীতে 
একটা ট্রাযাক্টার়ের জন্যে ৩৩.৩ একর জমি, 
যুক্তরাজ্যে ১০৬.৪ একর, ডেনমার্ক- এ 
৫৭.১ একর, ক্রান্সে ১০৪.২ একর ও 
যুজরাষ্ট্রে, ২১৭.৪ একর জমি দেওয়া যায়। 
অন্যান্য কৃষিতে, যন্ত্র ব্যবহার করার পরি- 
সংখ্যানও অনুরূপ । 






'অজ্জরা 'নানান্‌ কথা বলতে পারেন কিছু, 
এঁরা. সকলেই, উচ্চশিক্ষিত এবং পইটিই 
বিষয়ে তথ্যাদি, সংগ্রহ করা বা ডাক্তারদের . 


কাট বরপ্তাণীৰ 
বাজার 


ভারাতে 8,১০.200০০9 ভেড়া থেকে 
বছরে ৩,৪৬.৬০০০০ কিলোগ্রাম কীচা 
পশম উৎপাদিত হম | অর্থাৎ বছচ্র একটা 
তিড়া খেকে গড়ে এক কিলোর ও কম পশম 
পাও যান। অন্যান্য দেশের তুলনার 
এই পবিমাশ হ'ল সবচেয়ে কম । যেখানে 
ভারতের একনী ভেড়া বরে এক কিলো 
পশম দেবনা সেখানে অষ্ট্রেলিয়ার একটি 
মেরিনো থেকে বছরে গড়পড়তা ৫ কিলোর 
মত এবং নিউজিলযাওঁ-এয একটি মেবিনো 
থেকে ৬ কিলোর মত পশম পাওয়া যায়। 
অতএব প্রথম সমগ্যা হ'ল এ দেশের ভেড়ার 
পশমের পরিমাণ কি উপায়ে বাড়ানো যায়। 
পখমের উৎপাদন ইম্পিত পরিমাণে বাড়তে 
হলে বেশী পশম উৎপাদনে সক্ষম এই 
রকম বিদেশী ভেড়ার প্রয়োজন | ভার- 
তীয ও বিদেশী দুটি জাতের সংমিশুণে যে 
প্রঙ্তাতির ভেড়া পাওয়৷ যাবে সেগুলি থেকে 
বেশী পরিষাণে পশম পাওয়া যেতে পারে। 
এখন এদিক দিয়েও চিন্তা করা হচ্ছে । 
যেমন হরিযানাঁয়, হিসারের কাছে, একটি 
বিরাট মেষপালন কেক্ত্র স্থাপনের ব্যাপাৰে 
সহযোগিতা করতে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া 
সন্পত হয়েছে । ভালে জাতের মেশ 
উৎপাদনের একটি প্রকল্প রূপায়ণে দুটি দেশ 
সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে । হরিয়ানা 
এ কেন্দ্রে অষ্ট্রেলিয়া, 'কোবিয়েডেল ভেড়া' 
সরবরাহ করবে । দেশীয় ভেডার সঙ্গে 
অঙ্ট্রেলিয়ার কোরিয়েডেল ভেড়ার সং- 
মিখুনে যে নতুন জাতেব ভেড়া ন্মাবে, 
তা পশমের পরিমাণ ও মাংসের দিক 
থেকে দেশীয় ভেড়ার তুলনায় অনেক 
ভালো হবে বলে আশ! কর যাচ্ছে । 


মেষপালন সম্পর্কে এই কেন্দ্রে বিশেষ 
শিক্ষণের ব্যবস্বা থাকবে । মেষপালকর। 
যাতে এই প্রকল্প থেকে সবচেয়ে বেশী 
উপক্ত হন তারই জন্যে কোরিয়েডেল 


ভেড়া বেছে নেওয়া হয়েছে। কারণ 
মাংসের গুণাগুণে 9 পশমের প্রাচ্য 
কোরিয়েডেল প্রথম শ্ণৌর | হিপারের 





অষ্রেলিয়ার কোরিরেডেল মেষ 


এই কেন্দ্রটির কনে/ কেন্দ্রীয় সরকার ৭099 
একর জমি দিচ্ছেন | জমি, বাড়ী, যণ্- 
পাতি, সাক্ত সরঞ্জাম 9 কমীদের জন্যে ৭ 
বছরে যে খরচ হবে তাতে ভারতের 
অংশের পরিমাণ হবে ১০৪ লক্ষ টাকা | 
অঙ্লেলিযা ৫2০0০ স্ত্রীমেষ ও ১১০টি মেঘ সহ 
যন্পাত্তি ৪ কারিগরী বিশেষজ্ঞদের জান্যে 
খরচ কৰবে ৮০ লক্ষ টাকা | 

তবে এ তে। দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যার কখা। 
আশু সহস্যা হল, আপাততং যে পশম 
পাওয়া যাচ্জে কা ভাবে তার সম্বাবার 
করা যার | আমাদের দেশে উত্পল পশম 
মোটা ও শক্ত । এই পশম কার্পেট তৈরির 
উপযৃক্ত। ভারতে তৈরি কার্পেটের শত- 
করা ৯০ ভাগ বিদেশে রখ্ানি করা হয় । 
তা ছাড়। কাঁচা পশমও রপ্তানি করা হয় । 
তবে টাকার মূলা ত্রাসের পর পশষ রপ্রানীর 
পরিমাণ ৩২ শতাংশ ( ১৯৬৫-৬৬ ) থেকে 
কমে ২৬ শতাংশে (১৯৬৭-৬৮) দাড়ায় । 
এতে অবশ আশঙ্কিত হবার কোনোও 
কারণ নেই । কারণ কাঁচা পশম রপ্তানি 
না করে আমরা এখন তৈরি জিনিস অর্থাৎ 
হাতে তৈরি কার্পেট বিদেশে পাঠাচ্ছি | 
অতএব এটা খুশী হবারই কথা । কারণ 
ভারতীয় কারুশিল্লীদেব শিল্প “চাতুধ প্রচার 
কর] ছাড়াও এর ফলে বনু লোকের জন্যে 
কাজের সংস্থান হচ্ছে এবং বিদেশী বিনিময় 
মুদ্রাও অজিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক 
থেকে বিদেশী বিনিময় মুদ্রা অর্জন অত্যা- 
বশ্যক এবং এরজন্য সন্তাব্য সমস্ত সূত্র 
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ভালে। করে দেখা দরকার | এব একটি 
হ'ল মেশিনে কার্পেট তৈরির সন্ভাবনা | 
পাট প্রভৃতি উত্তিদ খেকে যে আঁশ পাওয়া 
যার তার সঙ্গে কত্রিম আশ মিশিয়ে বা 
পশমের সঙ্গে কত্রিম আশ প্রভৃতি মিলিয়ে 
মেশিনে বোনা কার্পেটের চাহিদা দেশ 
বিদেশে ক্রমশ:ই বাড়ছে । যেমন মাকিএ 
যুক্তরাষ্টে মেশিনে বোন৷ কার্পেটের চাহিদ। 
অনেক বেড়ে গেছে। মেশিনে কার্পেট তৈরির 
প্রস্তাবটি প্রণিধানযোগ্য, কারণ, একমাত্র 
মেশিনের সাহাযোই যে কোনোও জিনিস 
ববসায়িক ভিত্তিতে প্রচুর পরিমাণে উৎ- 
পাদন করা সম্ভব। বিশেষ করে কাঁচা 
পশমের পরিমাণ পর্যাপ্থ না হলেও ক্রিম 
আঁশ বা স্গুতে। মিশিয়ে তাই দিয়ে ব 
কার্পেট বোনা অসম্ভব নয় | সহজে কাঁচা 
মাল পাওয়৷ গেলে এবং মেশিনে তৈরির 
ফলে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকত কম হলে 
মধ্যবিত্ত ও নিমুবিত্দের চাহিদা! পূরণের 
জন্যে উপযুক্ত সংখ্যায় কার্পেট তৈরি 
সম্ভব । এমন দিনও একদিন আসতে 
পারে যখন অতি সাধারণ অবস্থার লোকও 
নিজেদের ঘরবাড়ী সুন্দর ছিমছাম করার জন্যে 
কলে তৈরি কার্পেট কিনে স্রূচির পরিচয় 
দিতে পারেন । কারণ কলে তৈরি কার্পেট 
হাতে তৈরি কার্পেটের চেয়ে সুলভ হবেই। 
তবে শুধু এইদিক দিয়ে চিন্তা করলেই 
চলবে না, এই ছিনিসটির রপ্তানীর সন্তাবনা 
কতটা তাও. নিরূপণ করা দরকার । 
বাজারের গতি প্রকৃতি তে) এ ব্যাপারে 
: (১৩ পৃষ্ঠায় দেখ,ন) 





দেশের নাণা প্রান্তে যে সব দেশদরদী 
নরনারী লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশগড়ার 
কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন, এখানে সেইসব 
সাধারণ মানুষের অ-সাপারণ কাহিনী বলা 


হয় । 
(দিসি এ 


একটি সরানর্ম 
বিদ্যালয় 


মহারার্্রের বাপূর্গাওএ কোনোও স্কন 
ছিল না। জায়গাটি ছিল জঙ্গলাকীণ 
এবং কেউ এই জারগাটির দিকে নজর 
দেয়নি গোড়ায় । আশপাশের গ্রামগুলিতেও 
কোনো স্কুল ছিল না। গান্ধীজীব শিষ্য 
দাদা সেবক ভোজবাজ ব্কাল ধরে শিশু- 
কল্যাণব্তে লিপ্ত ছিলেন ' তিনি উপলন্ধি 
করতে পান্ধলেন সরকারী অনুমোদনের 
হছনো অপেক্ষা কৰরাতে গেলে এই জায়ণা- 
টির উদ্নতি কোনোকালে হ'বে না । তিনি 
গ্রামের ছেলেনেরেদের জণ্যে একটি আবা- 
সিক স্কুল তৈকীর কাছ হাতে নিলেন । 
এখন এ স্কুলে ৬ থেকে ১২ বছর বমসী ৬০ 
চেলেমেয়ে পড়াশুনা কবে। 

্কুলট আশুমের মত চালাণো হয় । 
এই স্কুলের সামানার মব্য দুটি বড় হল ঘর 
গাছে, শিক্ষকদের এাকার জন্যে বাড়ী, 
একাণ। টিউবওয়েল ও একটি পাম্পসেট আছে, 
আশ্মেব বালক বাশিকাদের সমস্ত প্রয়োজন 
পূরণের ব্যবস্থা আছে । 

সাধারণ বিধয়ঞ্ম ছাড়াও বাঁলক- 
পলিকাদের নানারকম হাতের কাজ 
'শখানো হর 1 যেমন, সৃতোকাট?, সেলাই, 
বোনা, এমব্রভারী, বাগাশের পরিচরা 
কাঠের কাজ ও ঘরের কাজ ইত্যার্দি। 
শিশুদের চরিব্রগঠন, ও আদর্শ নাগরিক 
গঠনের মত দারিত্বশীল বিষয়ের দিকে তীক্ষ 








নজর রাখা হয়। আশৃমের জন্যে ছেলে- 
মেয়ের নিজের থেকে কাজ .করে। শুধ, 
আদিবাসীবাই নয়, আশপাশের গ্রাষগুলি 
থেকেও ছাত্রছ্ত্রী আসে । দাদা সেবক 
ও তীর স্বাকোনোও পারিশুমিক নেন না 
তিনি ও তাঁর স্ত্রী স্বোস্ডায় কাজ ক'রে 
যাচ্ছেন । 


হরিয়ানার শ্রেষ্ঠ চাষী 


নাজার সিং ৫ বছর আগে যখন পূলি- 
শের চাকরী করতেন তখন স্বপ্েও ভাবতে 
পারেন নি যে, সবচেয়ে বেশী ফসল ফলিয়ে 
তিনি প্রথম পুরস্কার পেতে পারবেন । 
১৯৬৪ গালে জিন্স দ্রেলার এই প্রগতিশীল 
চাষীটি পুলিশের চাকরীতে ইস্তফা দিযে 
বসলেন । উদ্দেশা ১৯৫৭ “সালে কেনা 
৩৮ একর জমিতে নিজেই চাষবাস কর- 
বেন। সেদিন কতটা আস্বা ছিল তার 
তা হয়তো তিনি নিজেই বলতে পারবেন 
না। কিন্ত আছ তিনটি টিউবওয়েল, 
একটি ট্রাক্টর ও কৃষির বিভিম যাস্ত্রিক 
সরঞ্জাম তার আস্বা ও সামর্ধোর পরিচয় 
বহন করছে । 

এ বছরে প্রতি একরে ৩৩.৫৬ কৃই- 
“টাল গয ফলিয়ে তিনি রাজ্যের কষি 
প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন । হরিয়ান। 
সরকার এর কৃতিত্বের স্বীকৃতি খ্র্ধপ 
নগদ ৩,০০০ টাকা পুরস্কাব ঘোষণ। 
করেছেন | 

নাঙজান সিংএর ছেলে প্রতি একৰে 
১১.৩৬ কৃইন্টাল গম ফলিয়ে ছেল। প্রতি- 
যোগিভার প্রথম হবেছেন | শাজার সিংকে 
জিজ্রেস করা হব এই সাফল্যের কারণ 
কী£ তিনি বলেন কঠোর শুম ও আধু- 
নিক কৃষি পদ্ধতির জন্যেই, তিনি এই 
সাফল্য লাভ করেছেন । 


আদর্শ কষক 


মহীশুরের কাসারাহাড়লী গ্রামে কে. 
রামকষ রাও হলেন বিশৃবিদ্যালরের 
ডিগ্রীধারী এক কৃষক। তিনি তার 
খামাঝে একটি যন্ত্র বসিয়েছেন খাতে গোবর 
থেকে গ্যাস তৈরি হয়। তির্থাহাড়লীর 
বুক কর্তৃপক্ষ একটা গ্যাস প্ুযান্ট-এর 
জন্য সরকারী অর্থ সাহাধ্য হিসেবে ৫০০ 
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টাকা নিদিষ্ট কারে রেখেছিলেন টাকটা ধর : 
রামকৃষ্জ রাও-এর পাওয়ার কথা এবং 
তিনি পেতেও পারত্তেন। কিন্ত বুক 
কর্তৃপন্দ যখন যেচে এই অর্থসাহাষা 
নেবার কথ। বলতে গেলেন তখন ভদ্রলোক 
চাষী তা নিতে অস্বীকত হলেন। তীর 
মতে যার অবস্থা স্বচ্ছল তার সরকারী 
সাহায্য চাওয়া বা নেওয়া উচিত নয়। 
আরও কতলোক আছেন, এই অর্থসাহায্য 
যাদের কাজে লাগবে । বুক কর্মীরা 
বললেন টাকাটা না দিতে পারলে*ওটা 
তামাদি হয়ে যাবে । তার উত্তরে রাম- 
কৃঞ্চ রাও বলেন, অজায়গায় না৷ দিয়ে 
টাকাটা তামাদি হতে দেওয়াও ভালো । 
এ সাহায্য যার সত্যিকাব দরকার তাকেই 
দেওনা উচিন্চ। 
সূ 
নতুণ দিল্লীর ভারতীয় কষি গবেষণ। 
'স্বায় একটি বিশেষ বরণের ভট্রা উৎ- 
পাদিত হরেছে, যার সাহায্যে শিশু এ 
বালক বালিকাদের শরীরে প্রোগিনের অভাব 
দূর করা সম্ভব হতে পারে । এটা খাইয়ে 
পরীক্ষা করার সময়ে দেখা গেছে যে, মৰ 
উদ্ভাবিত হলদে দানার ভূটায় প্রোটীনের 
অংশ হ'ল ৩.৩৮ শতাংশ | ছানায় 
প্রোনিনের মাত্রা হ'ল শতকরা ২.০৮ ভাগ 
এবং দো জাশলা জাতের ভুট্টা গঙগা-৩ এর 
দানায় ১.২ ভাগ । 
সহ 

ভারতের সার কর্পোরেশনের নাঙ্গাল 
উনিট তাদের ৬৮-৬৯ সালের "হেভী 
ওয়াটার ৪ সাব উত্পাদনের লক্ষা ছাড়িরে 
গেছে।  এশিরার এটি হ'ল একমাত্র 
কারখানা, যেখানে 'হেতী ওয়াটান তৈরী 
হয় । ১১৯৬৮-৬৯ সালে এই কারখানায় 
১৩,৫০০ কে. দ্রির লক্ষা ছাড়িয়ে ১৪০০০ 
কে. ক্রি, “হেতা ওয়াটার উপর হয়েছে। 
এই কারখানায় ক্যালসিরাম্‌ এমোনিয়াম 
গালফোট তৈত্বির লক্ষ্য অতিক্রান্ত 
হরেছে | 


৮14 


বঁ 
সুত্তীবন্ধ রশ্তানী উময়ন পরিষদ ১৯৬৯ 
সাল থেকে বছরে ১৫.৫০ কোটি টাকার 
সুতা ও বস্ত্র রপ্ডানীর বরাত পেয়েছে বশ 
সিংহল, সংযুক্ত আরব সাধারণতগ্ন ও পূর্ব 
য়রোপের দেশগুলি থেকে । 


(৭ পুষ্ঠার পর ) 
সুলধনের্র অভাব ডপেক্ষণীয় নয় 


সত্যি বলতে কি, আমাদের শিক্ষা ব/বস্থার সামর্থা ও ধারণ 
ক্ষমতা আজ অতিক্রান্ত, কেবলমাত্র শিক্ষা লাভেচ্ছ ক্রমবর্ধমান 
ছাত্র সংখ্যাব দিক থেকেই নয়, শৃমের বাজারে কর্ম সংস্থানের 
দিক থেকেও । তাই এ সম্পর্কে বর্তমান আলোচনা প্রয়োজন 
ভিত্তিক হওয়াই বাঞ্চনীয় | শিক্ষিতের সংখ্যা যে হারে বাড়তে 
থাকে, চাকরির সংখ্যা সে হারে বাড়ে না, বাড়তে পাবে না। 
ভারতের শিক্ষিত বেকার সমস্যার মূল ক।রণের আর একটি হ'ল 
সম্ভবত বিনিয়োগ করার মত মূলধনের আতাস্তিক অভাব | 
জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে অধিক পরিমাণে মূলধন বিনিযোগ কবে 
কি ভাবে আরো বেশি কর্ম সংস্থাণের সুযোগ স্ষ্টি করতে পারা 
যায় সেইটেই আসল সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার তার জন্য 
খুব বেশি জরুরি বলে মনে হর না| শিক্ষিতের কর্ম সংস্থানের 
জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের তাৎপর্য ৩ গুরুত্ব অনেকখানি | 
আমাদের অর্থনাতিব উগ্নবন মূলধন-নিতব হবে না শুম-নিরভর 
হবে, মূলধশের প্রতিকল্প হিসেবে শিক্ষার ব্যবহাব কতটা সম্ভব ও 
মঙ্গত তা খতিয়ে দেখতে হবে | ছাতীয় উন্নয়ন মন্বর গতিতে 
চলতে খাঁকলে শিক্ষিত বেকার সমস্যার তীৰৃতা বৃদ্ধি পায় । 
ভারতে মাখা পিছু বাযিক ভ্রালীয আয়ের হার শতকরা ১.৫ । 
উন্নয়নকামী অন্যানা অনেক দেশে মাখা পিছু বাঘিক জাতী 
শায়ের হার শতকরা ২.২, দক্ষিণ কোরিয়। ও মেক্সিকোতে এই 
আয়ের পরিমাণ ৩% | 


অর্থনীতির অন্যানা দুর্বলতার দিকে নজর ন। দিয়ে, কেবল- 
মাত্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৃত্তিযুখী করতে পারলেই শিক্ষিতের কর্ম- 
সংস্থানের পথ রাতারাতি প্রশস্ত হবে এমন আশা. করা অন্যায় । 
শিক্ষা ব্যবস্থা সহজে সুবিধানুযায়ী পরিবর্তন সাধ্য নয়। 
শিক্ষারতনগুলিকে ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙীভূত করা, 
উন্নযনেব অতি আবশ্যক শর্ত বলে যাঁরা ভাবেন, তার। শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে এমন কিছু প্রতাশা করেন যা আপাত 
সন্ভাব্যতার বাইরে এবং অন্যান্য উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশেও ম। কখনো 
আশা। করা হয়নি । 





১ দর্গাপর মিশু ইস্পাত কাবখানায় পারমাণবিক বিদ্‌ৎ 
কেন্দ্রগুলির জন্যে ক্রোমিয়ামযৃক্ত ইস্পাত তৈরি হতে সুর 
করেছে । এ পর্যন্ত প্রধানতঃ ক্যানাডা থেকে এই জিনিস 
আমদানী করা হ'ত। এই কারখান। রাদ্দস্থান পারমাণবিক শক্তি 
পরিকল্পনা কেন্দ্রকে ইতিমধ্যেই ৭ টন এ বিশেষ ধরণের ইম্পাত 
সরবরাহ করেছে,। | 


১ ভারত, বুলগেরিযা ও টিউনিসিযা বাণিজ্যিক লেনদেশেব 
একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে । বিশ্রে কোখাও এই ধরণের 
অভিনব চক্তি এর আগে হয়নি বলা যাম। টাকায় মোট 
লেনদেনের পরিমাণ দাড়াবে ৩.৬ কোটির মত। যেমন ভারত 
যত ইউরিয়া আমদানী কববে তার সমান মূল্যের চা ও অনান্য 
নতন পণ্য রপ্ঠান্নী করবে । 





আপনার এই সংখ্যাটি ভালে লেগেছে কি? 


আপনি কি এই পরত্রাট নিয়মিতভাবে পড়তে ইচ্ছক ? 


তাহলে আপনার নাম 


ঠিকানা লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, আমরা আপনাকে আমাদের গ্রাহক করে 
নেব । আপনার চাদা অনুগ্রহ করে ক্রসৃড্‌ পোর্টাল অর্ডারে/চেকে, এই ঠিকানায় পান £ 


ডাইরেক্টুর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন. 
পাতিয়াল! হাউস, নিউ দিলী-৩ 


(স্বাক্ষর ) 


প্রতি সংখ্যা ২৫ পর়গ।, বাৎসরিক টাদ। ৫ টাক।, দ্বিবাঘিক ৯ টাক।, ব্রিবাধিক.১২ টাকা 





ধনধান্যে ২০শে জলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২০ 





ভউ সার কর্পোবেশনেব পরিকল্পনা ও 
উ্নঘন বিভাগ এমন কষেকটি নিজস্ব নক্সা, 
পদ্ধতি ও নাসাবণনিক সামগ্রী উদ্ভাবন 
বেছে যার ফলে কপোবেশন বিদেশী 
মদ্রাম ১৭ কোটি টাকার ওপর সাশয় 
করেছে । 


ছ ২১৬১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের 
গাবন বীমা কগোরেশন ৩৯৩,৩৩২টি বীমাব 
পর মোট ২২.২৮ কোটি টাকা ব্যবসাবে 
এটিযেছে | এর মধ্যে বৈদেখিক লেন- 
দেশের পধিমাশ হ'ল ৩১ লক্ষ টাকা | 


ভঁ হিন্দুস্তান অর্গানিক কেমিকেলস্‌-এন 
খ্যামিটেনাইলাইড কারখানায পরীক্ষামূলক- 
শবে কাজ সুরু হয়ে গেছে। 

উ মাদিহালএর তুলা গবেষণা কেন্দ্রে 
দোআশলা তিনটি নতুন জাতের বীজ তৈরি 
পরা হয়েছে | এই বীজের ফলন প্রচুর ও 
ভালো এবং আশগুলোও লক্বা 

দী 


ঢ 


স্থানের রাণ! প্রতাপ সাগর বাঁধের 
ও শেষ বিদ্‌যৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি 
করা হয়েছে । এর ফলে সেখান 
খকে মোট ১৭২ মেগাওয়াট বিদযৎ 
উৎপাদিত হবে। 


র 
খ 


তু 
চা 


হস 


তি 


উ গাজিয়াবাদে মোহন নগর শিল্পাঞ্চলে 
২৫০টি শয্যার একটি হাসপাতালের ভিত্তি 
পস্তুর স্বাপন করা হয়েছে । নার্সদের 
দশ্যে একটি প্রশিক্ষণ কলেজ ছাড়াও 
এখাশয় ও হূদযন্্র সম্পর্কে গবেষণার জন্যে 
একটি কেন্দ্র খোলা হবে। পুরো প্রক- 
গা জন্যে খরচ হবে ৫০ লক্ষ টাক । 


ভউ কারনালে জাতীয় দৃ.ঞ্চ শালা প্রতি- 
ঠানে স্সেহবিহীন দ্‌ধ থেকে একটা নতুন 


ধরণের পানীয় উদ্ভাবন করা হয়েছে । এ 
দেশে এই জিনিস এই প্রথম তৈরি হ'ল। 
এই পানীর বেশ কিছুদিন অবিকৃত অবস্থায় 
রাখা যায়। 


উ ১১৬৮-৬৯ সালে সংরক্ষিতখাদ্য 
রপ্তানী করে ১০ কোটি টাকার সমান 
অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় শতকরা ৬০ 
ভাগ বেশী বিদেশী বিনিময় মুদ্রা অজিত 
হয়েছে | 


উট পুণার একটি প্রতিষ্ঠান সাধারণ মাটির 
তলায় এমন কি পাথুরে মাটার তলায় জলের 
অস্তিত্ব নিবপণের একটা নতুন পদ্ধতি 
উদ্ভাবন করেছে । 





&উ ওশুড়গাও জেল!য গোঞ্চি প্রকল্ের কাজ 
শেষ হয়েছে । এর জন্যে খরচ হয়েছে 
৫৪ লক্ষ টাকা | 

&উ'এ বছরে প্রথম চার মাসে যুগো- 
সোভিষাব নানান জিনিস রপ্ানী করে 
৩.৮৪ কোটি টাকা আয় হয়েছে_-এই 
আব গত বছরের এক মাসের তুলনাম 
এতকরা ৩১ ভাগ বেশী । 


উ আসামের অক্ষব পরিচয় সম্পন্ ব্যক্তির 
সংখ্যা শতকবা ১৩ (১৯৪৭) থেকে বেড়ে 
এখন ৩৮এ দীড়িযেছে। সেখানে ৬ 
থেকে ১১ বছর বমসীদের মধ্যে শতকরা 
৮০ জম স্কুলে যাব । 


(উ ১১৬৮-৬৯ সালে লৌহ আকবরের 
রখ্ানী মারফত বৈদেশিক মুদ্রায় আয় 
হয়েছে ৮৩ কোটি টাকার সমান । ১৯৬৭- 
৬৮ শালের আয় ছিল ৭১ কোটি টাকার 
সমান । 


উউ রেল দপ্তর, রেলপখ-পর্য এর সঙ্গে 
সমস্ত 'জোন্যাল সদর দপ্তর যুক্ত করার জন্য 
এবং সমস্ত জোন্যাল সদর দপ্তপের সঙ্গে 
সমস্ত ডিভিশনাল সদর কাধ!লয় যুক্ত করার 
জন্যে বহুমুখী মাইক্রোওয়েভ টেলিকমিউ- 
নিকেশান ব্যবস্থা প্রবর্তনের একটা কার 
সূচী হাতে নিয়েছে। এর জন্যে খরচ 
পড়বে ১৭ কোটি টাকা । 


(উ্ ভারতের ফার্টিলাইজার কপোরেশনের 
রাজস্থান শাখায় এই বছর ৫.৫ লক্ষ টন 
জিপসাম উৎপন্ন হয়। ১৯৬৩ সালের 
তুলনায় এ বছরে আড়াইগুণ বেশী জিপসাম 
সার উৎপাদিত হয়েছে । ভারতের এই 
জিপসাম কেনার জন্য সিংহল, বর্মা, সিঙ্গা- 
পর এবং মালয়েশিয়া আলাপ আলোচনা 


৮ালাচ্চে। করপোরেশন এখন এই দেশ- 
গুলিতে ১ কোটি টাকারও বেশী জিপসাম 
বপ্ধানি কবতে সক্ষম | 


ভউ গোয়ায়, পাণাজীতে, আগের ট্রান্স- 
মিটারের জায়গায় একটা নতুন ১০ 
কিলোওয়াট শক্তির মিডিয়াম ওয়েভ 
টান্সমিটাব বসানো হযেছে । 


উউ মাগা-ল্যাণ্ডের দূরন্ত টিজ নদীর ওপর 
৭ লক্ষ টাক। খরচ করে তৈরি “সেতুটি যান 
বাহনের জন্যে খুলে দেওষা হমেছে। যে 
রাজপখের ওপর এই সেতুটি পড়ে পঁটি 
রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ | 


ভউ এখন খেকে বোম্বাই ও স্ররাটের মধ্যে 
ট্রাঙ্ক টেলিফোনে সরাসবি কথা বলা যাবে । 
অথাৎ বোশ্বাই, পূণা, আহমেদাবাদ ও 
সুরাটেব মধ্যে ট্রাঙ্ক ডায়ালিং পদ্ধতি চালু 
হমে গেল । 

(উ& ১১৬৮ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর 
মাসে মধ্যে হাতে তৈবি জিনিসেব বপ্তানি 
৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেষেছে । 'এর আগের 
বছরে যেখানে ৪২ কোটি টাকার জিনিস 
বপ্ধানী করা হবেছে, ১৯৬৮ সালের এই 
ক' মাসে রপ্তানা করা হনেছে ৫৬.৪৩ 
কোটি ঢাকার | 


উউ হিন্দুস্তান ইনসেকটিসাইডূুস প্রতি- 
ষ্ানের দিলী কারখানাম পরীক্ষামূলকভাবে 
উৎপাদন সুরু হয়েছে । এই কারখানাটি 
বছরে ১,৪০০ টন কীট নাশক 9ষুধ তৈরি 
করতে সক্ষম | 


পউ হিন্দস্তান এর্যালিউমিনিয়াম কপোরেশন 
গত বছবে ১৮টি দেশে ১৩ হাক্সার টন 
এ্যালিউনিনিয়াম রপ্তানী করেছে । এযালু- 
মিনিয়াম রপ্রানীর ক্ষেত্রে একে রেকড 
বলন। যায়। 


উ এখন দেশে রেডিওর লাইসেন্সের 
সংখ্য। প্রাক স্বাবীনতা যুগেব তুলনা ৩৩ 
গুণ বেশী । ১৯৬৮ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর এই সংখ্যা ছিল ৯২ লক্ষের 
'ওপর | আর স্বাধীনতার আগে লাইসে- 
ন্সেব মোট সংখ্য। ছিল ২.৭৫ লক্ষ | 


(্ ভিলাই ইম্পাত কারখানায় দক্ষিণ 
কোরিয়ার জন্যে যে রেল তৈরি হয়েছে, 
তার প্রথম কিস্তী হিসেবে, ৭,৫০০ টন 
রেল বিশাখাপতনম বন্দর থেকে চালান 
দেওয়া হয়েছে । দক্ষিণ কোরিয়া মোট 
৪.৫ কোটি টাকার বরাত দিয়েছে। 





ভাবত আখনৈতিক লাবীন ভা বলাতে 
এমি এই বুঝি মে দেশের প্রভোকটি শব- 
নারী নিছেল চেগ্রাম আাখিক আস্ডলতা শা 
কলমত | দেশের প্রভোকাটি 
মানুষ, পবিবানের বক্র বলত মা বোঝাণ, 
তাই পানে এব যেদুব ও মাখন থেকে 
দেশের লক্ষ লঙ্ষ লোক বঙ্িত, শেই দূর 
মাখনের সঙ্গে পধাপু পবিমাণ খাদা ও পাবে। 


৫ 


ঙ 
ণা 


শাল 


প্রকত অমাজতগ্রনাদের শিকা পুব- 
পৃণযলা আমাদেন দিনে গেড়েন | নতালা 
বলে গেছেন “মাটি গোপালের অতএব 
তান সামা নিপাপণ কী করে আন্ভব | 


শিপ খামানাব প্রাচীব তুলে ভাগ কবেছে 
মানয ; শেহ তা ভাঙতে পানে 1.০ 
গোপালেন শন্দাধ হাল বা আখাথ দিম 
সাবাবণ। আদকের দিনে সেই জামির মালিক 
যে ছণসাপানণ নন, এতো দেখাই যাচ্ছে | 
কিছু, সেনা আমাদের পৃবপুন্মদের শিক্ষার 


টি নয় | ক্রাটি ভপ আমাদেন : আমরা 
ঠেউ শিনশনযাবা কাদ করতে পারিনি । 


আদশ সদ্বন্ধে কাকুর 
যেন উল ধারণা না থাকে । স্বরাজের 
হ'ল বিদেশী শাসন খেকে পূর্ণ 
মুক্তিলাভ ও পূণ অর্থনৈতিক স্বান্দীনত। 


লামার স্ববডের 


আর্থ 


£ ইউনিযন প্রিন্টার কো-অপারেটিভ ইপ্তাহ্নিয়েল সোসাইটি লিঃ_-কবোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত এবং 


আভণ কব অখাত স্বর্গ বলতে একদিকে 
বাডনৈতিক মক্তি গর অনার্দিকে আখ 
*শতিন স্বাধীনতা বোঝান | 


শ 
আমি ঢাই »বকাকে ভিভি কবে গ্রামেব 
অখ?ুনতিক জীবন গাড়ে উঠুক 'আর এই 
ঢবকাঁকে কেন্দ করণে সমস্ত কাছগকম 
চলন ! 
শ 


আমাদেব নিতা প্রবোজশেব সালগ্রী 
যাতে গ্রাস খেকে আসে, পল্লা শিল্প সংকান্ত 
শানস্টান উদ্দেশা হল তাত | এমন লি 
থাম শেকে আমাদের পরধোছলীব সানীর 
নিচ কিছু বদি পাগথা না যার তাহলে 
একা; ব& আকার শপে দেখাতে হবে হে 
গামগ্ুনিতে সেগুলি ইনি হাতি পাবে কি 
না| 


প্রামগুলি হ'ল ভারতের পান হখচ 
(দশেন লেখাপড়া ছানা লোকের। সোগ 
সম্পূণ উপেক্ষা করছেন | আমি চাই গ্রাম- 


ভবন যেন শভরে জীবনের প্রতিন্ছজবি ব। 
উপাঙেন নত হযে না দাড়ার। শহন গুলিকে 
এামীণ জীবনেন বারা আশসরণ করতে হবে 
বুলাতে হানে যে তাদেন অস্তিত্ব খাম গুলিৰ 
হ'পন নিভব কলছে । বতৃমানে শহরগুনি 
গ্রামগুলিন পপর আধিপতা করে এবং 
নিছেদেক্র প্রযোগ্রগা মেটাতে গামগুলিকে 
শোধণ করবে! আমার খাদি দৃট্টিভঙগী 
"খেকে আমি বলতে চাই যে, শহবগুলি 
গামগুলিল পবিপরক হনে উগুক । 


পর হারালে কিংবা যা কিছু পুরোনে। 
তা' পুবোনো ব'লে বর্ণ করলে জনসাধারণের 
কষ্ট লাঘব করা যাবে না। থে সব স্বপু আছ 
আমাদেব প্রেরণ। দিচ্তে আমাদের পূর্ব 
পৃকষরাণ্ড সেই সব স্বপুই দেখতেন-তা। 
সেগুলি অস্পষ্ট হ'লেও | 


পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিলী কর্তৃক প্রকাশিত । 


11:01). 0. 70-233 


খনধান্যে 


পনিকল্পনা কমিশনের পক্গ থেকে এবং 
তখা ও বেতার মন্রক কর্তক প্রকাশিত 
হ'লে ধিনধান্যে শুধু সরকাবী দট্টিভঙ্গীই 
একাশ কবে না। পরিকল্পনার বাণী 
জ্রনসাধান্ণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থতনতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
কেত্রে উঠ্নবনসূচী অনুযাধী কতাটা অগ্র- 


? 


গতি হট্ডে তান খবর দেওয়াই ভ'ল 
ধনধান্যে বর লক্ষ্য | 
পরনপানণে" প্রত্তি দ্বিতীয় রবিবাৰে 


প্রকাশিত হয় | বশবর্ধীা 4 (শেখকদের 
মতাযত তাদেব মিজপ | 


নিয়মাবলা 


'দশগগনেব বিভিন্ন ক্েত্রের কমতিৎ 
এপ্রবাশিত ও মৌলিক 


পবতা সঙ্গে 
লন প্রকাশ কব হব । 


অনার একাশিত রচনা পুশত প্রকাশ 


পালে লেখকেল মাম 5 মূত্র স্বীকার 
কবা হণ। 

পচা মনোনমনের জন্যে আনুমানিক 
দে৬ মাস সময়ের প্রবোজন হয । 
মনোনীত বঢথা আন্পাদব 
অনুনোদনপ্রমে প্রকাশ করা হয় । 
তাড়াতাডি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা 


মগুলীর 


কলা সম্ভব নন । কোনোও রচনার । 
প্রাপ্রি-ম্বীকৃতি, পত্র মপিফত জানানো 
হয না। 


নান গিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো 
খাম না পাঠালে অমনোশীত রচন। 
ফেনত দদওবা হয শা। 
কোনো রচন। তিন 
রাখা হয়না | 

শুধু রঢচনাদিই সম্পাদকীয় কাধালয়ের 
ঠিকানাষ পাঠাবেন । 

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিঞনেদ 
ম্যানেজার, পাবিকেশন ডিভিশন, 
পাতিরালা হাউস, নূতন দিল্লী । এই 
ঠিকানানন যোগাযোগ করুন । 


রে ধনধান্যে” পড়ুন 
দেশকে জান্ছিন 


ডাইরেক্টার, পাবলিকেশঃগ ডিভিশন, 


ছ শপ 
৮৮. 


মামেব বেশী, 





শান শানে, 


প্বকমনা কমিশনের পক্ষ খেকে প্রক।শিত 
পাক্ষিক পত্রিকা যোজন।'র বাংল। সংস্করণ 





প্রথম বর্ষ চতুর্থ সখ্য! 


২০শে জলাই ১৯৬৯ £ ২৯শে আধা ১৮৯১ 
4৬০1]: ০4 : 19 20, 1969 


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনার ভুমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দুর্টিভদীই 
প্রকাশ কবা হয শা। 


গধান সম্পাদক 
শবদিন্দ সান্যাল 


সহ সম্পাদক 
নীরদ মুখে খাপাধ্যাঘ 


সহকারিণী ( সম্পাদনা ) 
গাষত্রী দেবী 


সংবাদদাতা ( কলিকাতা ) 
বিবেকানন্দ বায় 

সংবাদদাতা ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি. বাঘবন 


সংবাদদাত। ( দিল্লী ) 
পুক্ষরনাথ কৌল 


টি.এস. নাগরাজন 


| 
[| 
| 
ফোটে। অফিসার ] 
প্রচ্ছদ পট শিল্পী 
জীবন আডালজা। 
গম্পাদবীয় কাযালয় £ যোজনা ভবন, প্লমেলা 
্াট, নিউ দিল্লখ-১ 
টেলিফোন ১ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টেলিগ্রাফের ঠিকানা--ঘোজনা, নিউ দিল্লী 


চ'!দ। প্রভৃতি পাঠাবাব ঠিকানা £$ বিজনেস 
ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিখাল। 
হ!উস, নিউ দিললী-১ 


চদার হাব £ বামিক ৫ টাকা, দ্বিবাঘিক ৯ 
টাক।, ব্রিবাঘিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পয়স। 





ভালি নাই 


ক্ষুধার্তের কাছে খাছ্যই ভগবান 


-মভাতা গান্ধী 
এই সংখ্যায় 
সম্পাদকীয় ত 
তারাপুর ২ 


কর্মসংস্থানে শিক্ষার ভূমিকা ৬ 


শিশিন কমান ভালদান 
নব পর্যায়ে রুষি ৮ 
আজান বন্থু 


গরামগুলিতেও বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের প্রভাব পড়ছে ১০ 


এস. এন. ভতাঢ।ন। 


শপ শাস্পিশি শিশীশীশাশীশীশীশটি 


পরিকল্পন। রূপায়ণের জন্য সম্পদ সংহিতকরণ ৬২ 
এম. স্রন্দর বাছন 

তৈলশিল্পে ভারত ১৪ 
৫পুমচাদ 

উত্তর বাংলায় নদীশাসন ১৬ 
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টাডিরানার সুদিন লাগিিতা অজ নোলিক রানা 


€ অনধিক ১৫০০ শব্দ ) 
চাদার হার 2 প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাঘিক ৫ টাকা, দ্বিবাধিক ৯ টাকা, 
ব্রিবাধষিক ১২ টাক । 


গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন 2 
বি্বনেস্‌ ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১ 





কর্মসংস্বানের সুযোগ বাড়াীনোই পরিকল্পনাগুলির অন্যতম 
লক্ষ্য এ "কথা এতবার বল! হয়েছে এবং এখনও বলা হচ্ছে যে 
জনসাধারণ যদি এই দাবিগুলি সম্পর্কে একট সন্দিহান হরে 
পড়েন তাহলে তাঁদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না । 

বেকার সমস্যার গুরুত্ব প্রমাণ করার জন্য পরিসংখ্যানের 
পয়োজন হয় না। একথা সত্যযে, এই সমস্যাটি ক্রমশ: 
দিল হয়ে উঠছে এবং এর সমাধানের জনা কোন চেষ্টা না করা 
হপে এবং অবিলম্বে কিছু না করা হলে তা যে ভয়াবহ হয়ে 
$ঠগবে তাতে কোন সন্দেহ নেই । জনসাধারণের সবশেণীন 
মধ্য এই বেকান সমস্যা যে হতাশার স্্টি করছে, আমাদের 
পবিমংখ্যানের সব সংখ্যাও সেই তুলনায় বেশী নক্র। 

পলীগুলিতে শিল্প স্কাপন, স্কৃণে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু 
ক হাতের কাজ শেখানো, ব্যাপক ও শম্প্রপাবিত প্রশিলণ- 
গুটা ইত্যাদির মতো সমাধানগুলি সবই উপযুক্ত বাবস্থা এবং 
বই গনস্যা সমাধানে সহায়ক হতে পারে । 

প্রাব প্রত্যেকেই এই প্রশূটি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরি- 
পতনের প্রয়োজনীরতার কণা উল্লেখ করেন, কিন্তু কেউই সম্পূর্ণ 
নতুন দ.ট্টিভঙ্গী নিয়ে এটা বিবেচন। করতে পারছেন বলে মনে 
ঠয না। তা নাহলে পূবে যে সব পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং 
এখনও দেওর] হচ্ছে সেগুলি কার্ধকরী করার জন্য আবার চেষ্টা 
খরা হচ্ছে না কেন আর করলেও কেনইবা নিদিষ্ট সীমার মধো 
চার সামান্য কিছু অদলবদল করা হচ্ছে । 

যদি কেউ সম্পূর্ণ পরিবর্তন চান তাহলে তীর নিজেকে 
অবশ্যই জিজ্েম করতে হবে যে আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গে 
গান্শীজীর আদর্শের কোন মিল আছে কিন। | দৃষ্টিভঙ্গী যত সূক্ষই 
হোক. তা সমাজের সূক্ষতর সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে 
ন|। বেকার সমস্যার প্রশৃটিও, এই বৃহত্তর সমস্যার একটা অংশ 
খাত্র। হাসপাতালে চিকিৎসার সমস্ত রকম সাজসরঞ্জাম 
থাকলেও গ্রাম বা সহরের অশিক্ষিত পুরুষ বা নারী অনেক 
দময়েই হয়তো জানেন না যে, এক্স-রে ফটো কোথায় তোলা হয়। 
কারণ হাসপাতাল তৈরি করার সময় হয়তো অনৃসন্ধীনের উত্তর 
দেওয়ার কক্ষের কথা ভাবা হয়নি অথবা সেটা হয়তে! ভূল জায়- 
গায় তৈরি করা হয়েছে । ৃঁ 

কারণ কেউ যদি কেবলমাত্র চিকিৎসার সুযোগ 
সবিধের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করেন, এবং. ডাক্তার ও নাসদের 
কাজের বোঝা দেখেন, তাঁহলে তিনি ভাববেন যে এই ক্ষেত্রে 
এবিলঙ্বে কিছু করা প্রয়োজন. : | 

দেশের এতো যুবক.বুবতী রখন ভাদের উদ্দেশ্য সফল করে 
তোলার “আনা একটা: উতলা সুখছেন, তখন্‌, মৌলিক, সুযোগ. 
সুবিধেগলির' অন্জরীসারণের কেত্রে অগাধিকারের প্রশ্ন কিংবা 


' ক্ষুদ্র আকারের চিত্ত। করটাও খারাপ নয় | 


কার সমস্যা 


সম্পদের প্রতুলতা 'অপ্রতুলতার যুক্তি বুঝে ওঠ! একটু কঠিন হয়ে 
পড়ে। এখানে সমস্যা হ'ল আশু উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যত প্রয়োজনের 
সঙ্গে প্রতিটি প্রকল্পের যোগ রঙ্গ করা । অনেক সময়েই উদ্গে- 
শ্যের ওপর জোর দেওয়৷ হয় এবং আত্ত প্রয়োজনগুলি মেটাার 
বাবস্থা করা হয় না। 


আমাদের এই দেশে যেখানে বাসগুহ, হাসপাতাল, বরাস্তাধাট, 
স্কুল ইত্যাদি নানা ছিনিসের বিপূল অভাব বয়েছে, সেখানে 
আমাদের দেশের নারী পুরুষদের জন্য যখেষ্ট কাজ মেই এই 
খাই, কি আমাদের বুঝতে হবে £ 

এই সব হাসপাতাল বা স্কুলই যে সমস্যার সমাধান করতে 
পারবে তা নয়, কিন্ত জনসাধারণের ক্ষুদ্র ক্ষদ্র প্রয়োজনের 'ওপর 
ভিত্তি করে, নতুন দ্‌.ট্টিভঙগী নিয়ে এমন তাবে কাজ নুরু করা 
যেতে পারে--য!তে জনসাধারণের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসৰে 
এবং আমরা বিরাট কর্মসূচীগুলির প্রতি যোহগ্রস্থ হয়ে ক্ষ 
প্রমোজনগুলিকে উপেক্ষা করবে৷ না । 


যে সরকারের সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, সেই 
সরকার যতটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান 
করবেন, দূরস্থিত সরকারের পক্ষে তা' সম্ভবপর নয়। দূরের 
সরকারের 'আথিক ক্ষমতা সফলভাবে প্রযুক্ত না হয়ে অনেক 
সময়েই তা সহরের কয়েকজনের ক্ক্ষিৎ গাত হয়ে পড়ে এবং 
মধ্যবিত্ত ও উচচ মধ্যবিত্ত পরগাছা শের স্মটটি হয়! অপরপক্ষে 
ক্দ্রতর সবকারগণের হয়তো ব্যাপক আঘখিক ক্ষমতা না৷ 
থাকতে পারে অথবা কয়েকটি সরকার এক্যবদ্ধ হয়ে 
তা জর্জন করতে পারে, কিন্তু তবুও সেগুলি সমাজকে পরগাছা 
থেকে মুক্ত করতে পারে, কারণ আমলাতন্ত্র এবং সংশিষ্ট ব্যবস্থা 
গুলি থেকেই পরগাছ। শেণীর স্থ্টি হয় । 

বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ভারতের সমস্যাগুলির সমাধান করা 
সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞগণের একট। যুক্তিসঙ্গত স্বান আছে সঙ্গেহ 
নেই, কিন্ত যতই বিজ্ঞোচিত সমাধান হোক না কেন তাকে 
শেষ সমাধান বলা যায় না। তা না হলে যে দেশে উন্নয়নের 
এতে। অবকাশ, এতো কাজ রয়েছে সেখানে ইঞ্জিনীয়ারগণের মধ্যে 
কর্মহীনতার সমস্যার স্থষ্টি হতো না। এটা এসেছে তার কারণ 


' হ'ল মূলধন এবং অর্থ সম্পদের মতে। কথাগুলি খুব চতুরতার 


সঙ্গে বল। হয়েছে কিন্ত জনসাধারণের মৌলিক জীবন দর্শনের 
সম্ভাবনাগুলির কথা ভাব হয়নি | 

কেবলমাত্র প্রশাসন ব্যবস্থাই আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান 
করতে পারৰে কিনা এই প্রশ্বটি বিবেচনা ক'রে দেখার যোগ্য | 
বড় বড় কথ! ভাবা ভালো তবে তা যেন আমাদের আধুনিকতা 
প্রফকার্শের একটা উপায় হয়ে না..দীড়ায়। কিন্ত অপোক্ষাক্‌ত 





মহারার্রের তারাপুরে “দেশের প্রখম 
পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি 
স্াপন করা হয়েছে | পাঁচ লছর পুবেও 
এটি ছিল দেশের একটি অনুমত অঞ্চলেব 
অন্তি নগণ্য একটি গ্রাম, কিন্ত বতমানে এটি 
হ'ল ভারভের একটি বিখ্যাত স্থান । পর- 
মাণু শক্তির সাহায্যে উৎপন্ন বিদৃযুৎশন্তি 
এখান থেকে পশ্চিম ভারতের দুটি শিল্লো- 
নত রাজ্য গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে পাঠানো। 
হচেড | 


০ -মস্পীফসীপিশ লা ৰৈ এ 
্ রে 
পচ উচ্চ ০ 


সি 


ভারতে এই প্রথম ২০০ মেগা ওয়াটের 
দি টারবাইনের একটি বিদযৎশক্তি উৎ- 
পাদন কেন্দ্র কাজ সুর করছে। দুই এক 
গাসের মব্যেই এখান থেকে বাবসায়িক 
ভিত্তিতে বিদ /তশক্তি সরবরাহ করা মাবে 
বলে আশা করা যাচ্ছে । 

বোশ্বাই থেকে ১০০ কিঃ মীঃ দরে 
অবস্থিত তারাপূরে কয়েক বছর পূবে ও. 
উতস্ততঃ ছড়ানো দই একটি কৃঁড়ে ঘর ছাড়া 
'আর কিছু ছিল না। এখন সেখানে 8৫ 
মীটার' উচু বিরাট আকারের একটি কনৃক্রি- 
টের বাড়ী, কৃভুব মীনারের মতো৷ একটা 
গীনার এবং বিপুল আকাবের সারি সারি 


মঠ পি 


চু 


৩ 2 [এর ্ 





ক. 
টে 


প্রতক্ষযদ্শীর বিবরণ 
রসকট কষ পিল্লে 


চিত্র 


তা. স্ব. নাগরাজন 


সুইচ | এটায় আছে পারমাণবিক রি- 
এ্যাীর | এখানে এলে মনে হয় দেশ 
যেন গরুর গাড়ীর যুগ ছাড়িয়ে হঠাৎ 
পারমাণবিক গে পৌছে গেছে । তারা- 
পূরের কাছাকাছি রেলষ্টেশনটির নাম হ'ল 
বয়পার | বয়সার স্টেশনে এলেও মনে 
হঘ না যে ১৫ মাইল দূরেই রয়েছে আধু- 
খিক বিজ্ঞানের অন্যতম নিদশ ণ পারমাণবিক 
কেন্দ্রটি । তবে যখন কোনও বিদেশী 
অতিথিকে নিয়ে বিরাট মোটর গাড়ী এই 
অখ্যাত সহরটির মধ্যে দিয়ে চলে যায় 
ভখন যেন আধুনিকতার খানিকটা সাড়া 
পাওয়া যায়। 

বিদুযুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য এখানে 
১00 শ্নেগা ওয়াট শক্তির যে কেন্দ্রটি 
শ্বাপিত হয়েছে, ভারতের অন্য কোথাও 
বোধ হয় এতো অল্প সময়ের মধ্যে এই রকম 
কোন কেন্দ্র নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। 
তবে বিদেশী কন্ট্রক্টিররা যে সব যন্ত্রপাতি 
মরবরাহ করেন ঘেগুলির কোন কোনটার 
অন্ত স্বল্প ক্রটি থাকায়, কেন্দ্রটিতে বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের কাজ স্মুরু হতে কিছুটা দেরী 
হয় | 

উত্তাপ স্থষ্টির জন্য রিগ্যাক্টারে জ্বালানি 
দেওয়ার আগে প্রথমতঃ নানা রকম পরী. 
কপার সময় কয়েকটা স্টেইনলেস স্টীল 
দিয়ে তোরি যদ্ধে চিড় খাওয়ার সামান্য চিহ্ন 
দেখতে পাওয়া যায় । চুলের মতো অতি 
সামান্য ফাটা হলেও তা উপেক্ষা করা 
হয়নি । 

এই সৰ যন্ত্রাদি সরবরাহ করার প্রধান 
কন্ট্রান্টার ছিলেন আমেরিকার ইন্টান্বন্যা- 
শনাল জেনারেল ইলেকৃটি ক কোম্পানী । 
এরা তখন নিজেদের বায়ে, স্টেইনলেস 
স্টলের সব বন্ত্রপাতি পরীক্ষা, করে 
দেখেন. ফলে এরা স্টেইনলেস স্টলে 


তৈরি যে" ১৭০০ টিউব পরবরাহ করে. 


ছিলেন সেগুলি সমস্ত ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে 


এ 

ৃ 
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রি-্্যাক্টঠরের মৌচাকের মতো টিউবসমূহ 


নতুন টিউব দেন। কন্ট্রা্টাররা যখন 
বুঝতে পারলেন যে এগুলিতে ক্রটি আছে 


তখন তাঁরা বিমান যোগে আবার নতুন 
টিউব পাঠিয়ে দেন। 

প্রতিটি যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ অত্যন্ত সাবধানে 
পরীক্ষা করে নিতে হয় বলে এবং কোন 
রকম গোলমাল যাতে না হয় সেজন্য অতি 
আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হয় 
বলে, কেন্রাটিতে কা্থ সুরু করতে প্রায় 


খরধান্যে ২০শে গুঁলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৩ 


আট মাস দেরী হয] 

একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি 
করতে সাধারণতঃ ৬৭ বছর লাগে। 
তারাপুরের পারমাণবিক বিদ্যুতৎ্শক্তি উৎ- 
পাদন কেন্ত্রটির কাজ ১৯৬৪ সালের 
অক্টোবর মাসে স্থুর হয়। ৪৮ মাসের 
মধ্যেই এখানে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন' সুপ 
করা যাবে ৰলে প্রথমে স্থির করা হয়! 
পারষাণবিক বিদৎশজি উৎপাদগ কেন্দ্র 


কোন জরুপী পরিস্থিতিতে 


তৈরি করাটা আমাদের দেশের পক্ষে 
একেবারে নতুন ছিল এবং এই রকম একটা 
জটিল কাছে পদে পদে সতর্কতা অবলম্বন 
করতে হয় । 

কেন্দ্রটিতে কাজ সুরু হলেও এখনও 
পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়| ফেব্রগ্মারি 
মাসেই রিএাক্টারে আলানি দিয়ে দেওয়া 
হয়। এখানে যে বিদ্যৎশভ্তি উৎপাদন 
কর] হয় তা পরীক্ষামূলকভাবে মহারাষ্ী ও 
গুজরাটে সরবরাহ করা হয়। বিদৃযুৎশজি 
উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে একেবারে শুন্য 
থেকে ওপরের দিক পর্যস্ত নানা রকম 
পরীক্ষা চালানো হয়। রিএ্যাক্টার যখন 
১৫০. মেগা ওয়াট বিদযৎশক্তি উৎপাদন 
করছিল তখন হঠাৎ তা বন্ধ করে দিয়ে 


,. 2৯৮১) 


সাজিদ 


র-এাক্টার বন্দ করার জন্য জ্যাম এ্যাকমূলেটার | 
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ব/বহার কর। হয়। 


সমস্ত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ পরীক্ষা করে দেখা 
হয়। যখন বেশী বা কম পরিমাণে 
বিদ্‌যৎশক্তি উৎপাদন কর হতে থাকে 
তখন শব যন্ত্রগুলি একটা নির্দিষ্ট পদ্ধ- 
তিতে সঠিকভাবে কাজ করে কিনা তা 
পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন | এমন কি 
যন্ত্রে ক্রটি ঘটিয়ে সেগুলির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য 
করে আবার সংশোধন করে তার ফল লক্ষ্য 
করা হয়েছে । কন্টা্টায়ের ব্যয়েই 
এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে 
এবং ব্যবসারিক ভিত্তিতে বিদযৎপজি 
সরবরাহ করা সম্পর্কে কেন্দ্রটি এখন প্রায় 
তৈরি । পরীক্ষা নিরীক্ষার লময়েও দুই 


ধনধান্যে ২০শে জলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৪ 





খুব ক্রুতগতিতে নিয়গ্রণকারী রড বপাবার জন) এগুলি 


কোটি ২০ লক্ষ ইউনিট বিদ্‌যৎশক্তি উৎ- 
পাদন করে মহারাষ্ট্রে, গুজরাটের লাইনে 
দেওয়া হয়েছে। 


যাদুকরের কাঠির ছোয়ায় যেন 
সব বদলে গেছে 


গত কয়েক মাসে তারাপ্‌রে যে পরি- 
বর্তন এসেছে তা যেন যাদর খেলা। 
প্রায় ২০ মাস আগে শত শত কর্মী বিপ্‌ল 
আকারের সব যগ্রপাতি নিয়ে অবিন্বাম কাজ 
করেছেন | দৈত্যের মতো এক একটা 
ক্রেনের ধর্ধর শব্দ, শৃখিক ও কর্মীদের 
কোলাহল দিনের বর্বক্ষণ. জায়গাঁটাকে 
মখর করে রাখতো । রিখ্যাক্টার,  খলাবার 
অ্য কৃফিটের াড়ীটি তৈরি বা ভাতে 


২৭০ টন ওজনের যন্ত্রটি বসানো হয়েছে । 
এই বাড়ীটির চত্দিকে ' ছিল শুমিকদের 
কির । 

, এখন কিন্ত তারাপুর শান্ত ও সুশৃঙ্খল । 
বাইয়ের শাস্ত পরিবেশ দেখে বোঝা যায় না 
বাড়ীটির ভেতরে কি ভীষণ কর্মব্যস্ততা | 
এখানকার বিদ্‌যৎ উৎপাদন কেন্্রটিতে কিন্ত 
প্রধান 'ইঞ্জিনীয়ার থেকে নতন শিক্ষার্থী 
পর্যস্ত সকলেই যুবক । 


বিশ্বে সর্বপ্রথম 

একই বাড়ীতে এই রকম দুটি 
রিএ্যক্টির বিশর অন্য কোন দেশে স্থাপন 
করা হয়নি । তবে দুটি বিগ্যাক্টারের জন্য 
ভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় বলে 
যথেষ্ট ব্যয় সঙ্কোচ করতে পারা গেছে। 
পাঁচ তল' বাড়ীটির সর্বোচচ তলায় উঠেও 
অবশ্য রিএাক্টারের কাজ দেখতে পাওয়া 
মায় না। ৃ্‌ 

কয়ল৷ বা তৈল খনিতে সাধারণত যে 
বয়লার ব্যবহার করা হয়, এগুলির কাঁজও 
সূলতঃ একই । এই রিঠ্যাক্টারের কাছ 
হ'লবাম্প তৈরিকর। | যে বাণ্পের ছোরে টার- 
বাইন চালিয়ে বিদ্যাৎশক্তি উৎপাদন করা 
হয়। বিশের নানা দেশে নানা রকমের 
রিএ্যাক্টার ব্যবহার করা হয়, তবে যেটি 
শসানো হয়েছে সেটি হ'ল 'বয়লিং ওয়াটার' 
ধৰণের রিএ্যাক্টীর। পারমাণবিক প্রতিক্রির। 
নিমন্ত্রণ করার জন্য এবং অতিরিক্ত উত্তাপ 
হণ করার জথ্য এতে সাধারণ জল বাব- 
হার করা হয়। 

তারাপূরের রিএ্যাক্টারে যে ন্বালানী 
ব্যবহৃত হয় তা হল উচ্চ শক্তিতে পৃ 
ইউরেনিয়াম । তারাপূরের প্রত্যেকটি 
রিএ্যাক্টারে উচচশক্তি সম্পন্ন 8০ টন ইউ- 
রেনিয়াম আছে, এগুলি মাকিণ যুক্তরাষ 
খেকে আমদানি কর! হয়েছে। ট্ন্বের 
ভাবা পারমাণবিক গবেষণ! কেন্দ্রে এগুলিতে 
জিক্কএলয় লাগিয়ে আালানি রড বানানো 
হব। এই রকম ৩৬টি ন্বালানি রড এক 
মঙ্গে বেধে ২৮৪টা এই রকম বাণ্ডিল তৈরি 
করা হয়। বিদেশ থেকে যে জ্বালানি 
শামদানি করা হয়েছে এবং রিএ্যাকীরে 
পিওয়া হয়েছে তাতে আড়াই বছর চলে 
যাবে। 'এরপর এই জালানির শতকরা ২০ 
ভাগ, প্রতি ৯ মাস বা. এক বছর পরে 
বদলাতে হবে । একটা চলমান জেনে 


সাহায্যে চিমটের মতে! জিনিস দিয়ে. এই 


জালানি রডগুলি রিঞ্যাক্টারে বসিয়ে দেওয়! 
হয় বা তুলে নেওয়া হয়। 

রিএ্যাক্টারের মধ্যে যেখানে রডগুলি 
দেওয়া হয় সেটা স্টেইনলেস স্টীলের 
ফাক্সের মতে! একটা আধার | এর ব্যাস 
হল ১৮.৬ মিটার ( ৬৬ ফিট ) এবং ৩০ 
মিটার (১০০ ফিট) উচু । এ আধারটিতে 
যে বিপুল উত্তাপ স্থ্টি হয় তা থেকে 
আধারটীকে রক্ষা করার জন্য এতে একটা 
উত্তাপ প্রতিরোধক আবরণ থাকে । সমগ্র 
রিএ্যাক্টাটি কনৃক্রিটের মধ্যে বসানো | 

রিএ্যাক্টারে যখন জ্বালানি রডগুলিতে 
পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া হতে থাকে তখন 
অধহ্য উত্তাপের স্য্টি হয়। সেই উত্তাপে জল 
কৃটে, বাশের কটি হর "এবং সেই বাম্প 
একুটি টারবাইনকে প্রতি মিনিটে ১,৫০০ 
বার ঘূর্নের গতিতে ঘোরাতে থাকে । 
টারবাইমের সঙ্গে যুক্ত একটি জেনারেটার 
বিদৃযুত্শক্তি উৎপন্ন করে । রিএাক্টারের 
অভিবিক্ত উদ্ভাপ, আরব সাগরের জল পাম্প 
কবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়| এই কেন্রের 
ইঞ্সিনীয়ারণণ, আরব সাগরের জল পাম্প 
কর। বা বের করে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত 
কার্যকরী কতকগুলি খাল কেটে নিয়েছেন। 


কণ্ট্যোল রুম 
তারাপুরের দুটি রিএ্যাক্টারের সমগ্র 
ক্রিয়। প্রতিক্রিয়া একটা দূর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 





৯১ রি 
চর 
ঃ প ৮২ 
ং «২০ টি 


তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান 
ট্রান্পফর্মীরের ষ্েপ আপ ইউনিট 


খনধাল্যে.২০শে জুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ট। ৫ 


মাধাঙম অব-পঠয়ে সতর্ক দটির-মধ্ো রাখী 
হয়। উচ্ঠ শিক্ষিত অতি সতর্ক ইন্লি- 
শীয়ারগণ, লাল সবুজ হলদে আলোর 
সামনে বসে সর্বক্ষণ রিঞ্যা্টারের প্রতিক্তিয়া 
লক্ষ্য ও নিয়ন্ত্রণ করেন। কন্ট্রোল 
রূমের অতি আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলি ভাব। 
পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের ইলেকৃট্রো- 
নিক শাখায় ১৫ লক্ষ টাক বায়ে তৈরি 
করা হয়েছে । 


সাহায্য সারের প্রয়োগ 


চাষবাসের জন্যে বিমানের ব্যবহারে 
যুক্তরার্ী ও সোভিয়েট ইউনিয়নের পরেই 
অস্ট্রেলিয়ার নাম করা যেতে পারে। 
১৯৫১ সালে বিমান থেকে এক হাজার 
টনের কিছু কম পরিমাণ সার ছড়িযে 
দেবার জন্যে কয়েকজনকে মাত্র কাজে 
লাগানো হয়েছিল | এখন এ পদ্ধতিতে 
বছরে ১,৭০,০০০ হেক্টার জমিতে সার 
দেওয়া হয়। এর মধ্যে প্রায় শতকরা ৮০ 
ভাগ হ'ল ধাস জমি । 


এক সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ সার প্রয়েগি 
করার কাজ সহজ করার জন্যে সার 
উৎপাদনকারী বড় বড় প্রতিষ্ঠান, চুক্তিতে 
কাজ করবার জন্যে যে গগ্রপপুযান 
প্রবর্তন করেছে তারই ফলে কৃষির উন্নয়নে 
বিমানের ব্যবহার বেড়ে গিয়েছে । প্রচুর 
পরিমাণ সার বোঝাই করা, এবং অনাত্র 
বিলি করার জন্যে রেনপখে চালান দেওয়া 
এবং বিমান যোগে নিদিষ্ট জমির ওপর 
ছড়িয়ে দেওয়ার কাজগুলো যাতে সহজে 
সুষ্ঠ ভাবে হয় তারই জন্যে এই রকম চুক্তি 
ব্যবস্থ! জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । এই গ্রুপ 
প্যামের আওতার বাইরে খুব কম সংখ্যক 
বিমান কাজে প্রয়োগ কর! হয় । 


ব্যাঙ্কপ্টাউন বিমান বন্দরে এই ধরণের 
বিমান চালাবার জন্যে একটি উড্ডয়ন 
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে । 
বিমান যোগে সার প্রয়োগ পদ্ধতি শেখা- 
নোর জন্যে এবং এই ধরণের বিমানের জন্য 
চালকদের যাতে অভাব না ঘটে তার জন্যে 
এই স্কুলে বিশেষ শিক্ষার বাবস্থা আছে। 








কর্মসংস্থানে 
শিক্ষার 
ভূমিকা 


শিশির কুমার হালদার 





প্থিবীর যে সব দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থ। 
যথেষ্ট উন্নত, সেখানে 9 শিক্ষিত বেকাব বিবল নয সতা, কিন্তু 
ব/পকতা 'ও ভয়াবহছতার দিক থেকে ভারতের শিক্ষিতবেকার 
সমস্যার সঙ্গে তূলনা কর যেতে পারে, এমন দেশের সণ্থ্যা বেশি 
নয়। সীমিত তথ্য ও নিভরযোগ্য পরিসংখ্যানের মহায়তায় 
আমাদের দেশের পল্লী ও শহর অঞ্চলে প্রমবধমান শিক্ষিত বেকার 
সমস্যার সামগ্রিক চেহারাটা ফুটিযে তোলা দূর | আমাদের 
পৰিকল্পনা প্রণেতারা অন্‌ মানের ভিত্তিতে এমন কতকগুলি গাণি- 
তিক মডেল তৈনি করতে ব্যস্ত, যার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার 
যোগস্ত্র নিতান্তই ক্ীণ | দেশে নিয়োগ করা যায় এমন কর্মক্ষম 
সকলের, যখোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্সা্ট করা সম্ভব, এমন 
কো!নে। ছাতীয় উন্নষন খসডা প্রণষনে, তীর একাধিক কারণে, 
এখনো সমর্থ হননি | 


সমস্যার খতিয়ান 


কয়েকটি সঙ্গত কারণেই দেশে শিক্ষিত বেকার অবাঞ্চিত । 
প্রথমতঃ লোকে সচরাচর শিক্ষা গ্রহণ করে খাকেন নিছক শিক্ষাৰ 
সামাজিক উপযোগিতা ও কৌলিন্যের খাতিরেই নয়, কর্শ- 
সংস্থাণের ক্ষেত্রে নিজেদের স্রযোণ সুবিধা বৃদ্ধির জথ্য ও বটে। 
দ্বিতীয়তঃ শিক্ষিতদের অধিকাংখই সমাজের এমন একটা স্তর খেকে 
আমেন যাদের কমসংস্থানের সুযোগ সুবিধা স্বভাবতই সমাজের 
অন্যান্য স্তরের ব্যক্তিদের চেয়ে অপেক্গাকত বেশি । গতুতীয়তঃ 
কোনো না কোমো কাজে নিয়োগ করা সন্ভব এষন দক্ষতাহীন 
সাধারণ ব্যক্তিদের তুলনায় শিক্ষিত দক্ষ বাক্তিদের বাজার চাহিদা 
অনেক বেশি । 


আজকের নয়। 
ভাবতে পারা 


শিক্ষিত বেকার সমস্যা 
পর্যালোচন। করলে 


কিন্ত ভারতে 
সাম্প্রতিক পরিস্থিতি 


মায় গা, যে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই সমস্যাটির সুরাহা 
হবে। একটি হিসেবে, আমাদের দেশে সেকেওারী স্ক'ল থেকে 


ধারা বের হচ্ছেন, ক্বাদের শতকরা ১৫ জনই বেকার থাকেন, 
যখন দেশে সাধারণ বেকারের হার শতকরা ৯ জন। কর্মনিয়োগ 
কেন্দ্রের রেকিষ্রার থেকে জান। যায় যে, ভারতে ১৯৬৭-৬৮ সালে 


কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৫.৬ কর্মপ্রারীদের 
যধ্যে মোটিকূলেট-এর সংখ্যা শতকরা ১৩.২ জন। আগার 
গ্রযাজয়েটের সংখ্যা শতকরা ২২.৬ জন, আর গ্র্যাজয়েটের 
সংখা! শতকরা ৩১.৩ জন | ডিরেক্টর জেনারেল অব এস্পুয়- 
মেন্টের ১১৬০ সালের “সার্ভেতে' দেখ। যায় যে শিক্ষিত বেকার- 
দের শতকরা 8০ জন আর্টস গ্র্যাজয়েট, শতকরা ১৭.৫ জন 
সায়েন্স গ্র্যাজয়েট, শতকর। ৮.২ জন কমার্স গ্র্যাজয়েট, এবং শতকরা 
৭.২ জন লগ্র্যার্জয়েট। অবশিষ্টদের মধ্যে রয়েছেন এই সব বিষয়ে 
এম, এ. ডিগ্রীধারী ও বৃত্তিমূলক বিষয়ে ভিশ্রীধারী । আমাদের 
তৃতীয় পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্য। 
দাঁড়াবে ১৫ লক্ষ । ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজির গ্র্যাঙ্ু য়েট 
এই হিসেবের অন্তর্ভুক্ত । ১৯৭০ সালের মধ্যে কর্মপ্রাথী গ্র্যাজ্‌- 
য়েটদের সংখ্য দাড়াবে কম পক্ষে ১৭ লক্ষ । সমস্যাটির গুরুত্ব 
সহজেই অনুমেয় | 


শিক্ষা ব্যবস্থান্ন সংক্কান্ন ঘনাম নিয়োগ 
সম্ভাবন! 


শিক্ষিত বেকার সঙস্যার জন্য প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যব- 
স্থাকে মুখ্যত: দায়ী সাব্যস্ত করতে অনেকেই বেশ তৎপর । এই 
সমগ্যার অপরাপর কারণ অনুসন্ধানে এরা তেমন আগ্রহী নম । 


সেকেগ্ারী শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে আমাদের 
শিক্ষা ব্যবস্থা কর্ম সংস্বানের স্থযোগ সুবিধা প্রশস্ত হবে এবং 
অথকরী লক্ষ্য সিদ্ধির সম্ভাবনাও দেখ। দেবে বলে আশ। করা 
যাচ্জে। তাড়াতাড়ি উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার 
ক্রন্যও দেশের জনশক্তি সন্থ্যহারের জন্য সংস্কারের অত্যুগ্র এই 
উত্সাহ অনুমেয় কিন্তু স্বীকার্য নয়। স্কুল কলেজীয় শিক্ষা ব্যব- 
স্বার পূনবিন্যাস, বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায়, 
শিক্ষিতের কর্ম সংস্থানের পথ কতটা উন্মুক্ত করতে সক্ষম, ত৷ 
খতিয়ে দেখা প্রয়োজন | ীরা ভাবেন যে উন্নতমানের জুসমপ্স 
শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত বেকার বলে কেউ খাকবেন না তীরা 
স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেন যে, আমাদের বর্তমান অর্থলীতিতে 
পৃ কর্মনিয়োগ জনিত ভারসামা সম্ভব | তাদের মতে শিক্ষিত 
বেকারের বতমান সমস্যা মূলতঃ কর্মাস্তরগত বেকার সমসা এবং 
পাঠ্যসূচী ও শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন ও শিক্ষ1 ব্যবস্থা বৃত্তি 
মুখী করার মধ্যেই এ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান নিহিত । 
বল। বাছল্য এই ধারণাগুলি সত্য হলে শিক্ষিত বেকার সমস্য 
আজ মারাত্বক রূপ ধারণ করতো! না, অনায়াসেই তার সমাধান 


করা যেত। সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষায়তনগুলি 
এই ব্যাপারে সব অনর্থের মূল--এমন সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্তের 

* সামিল। 
শিক্ষা ব্যবস্থা! বৃত্তিমূলক করবার আগে চিন্তা করে 


দেখতে হবে যে.বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে ছাত্রর৷ শিক্ষণীয় বিষয়ের 
দ্বার কিতাবে কতট৷ প্রভাবিত হয়ে থাকেন । এমন দৃষ্টান্ত 
বিরল নয় যেখানে, কারিগরি ব! কৃষি রিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা প্রাথ 
ব্যক্তির! সংশ্লিষ্ট বৃত্তি অবলম্বন না করে, অধিকতর সুযোগ সুবিধা 


ধনধান্যে ২০শে ভুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৬ 


এবং অর্থ ও ক্ষমতা দিতে পারে, এমন কাজের সন্ধান করে 
থাকেন । এই বিপত্তির অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্য সরকারী 
বেতন নীতি । অধিক অর্থ ও ক্ষমতার প্রলোভনে বিশেষজ্ঞরা ও 
অনেক সময় স্ব স্ব ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে অন্য কর্মক্ষেত্র বেছে 
ঘেন। অপেক্ষাকৃত কম বেতনের সরকারী চাকরির প্রতি 
সাধারণের মোহ, দীর্ঘ পরাধীনতা ভোগের একটা অপ্রীতিকর 
পরিণাম । প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের বৃত্তি বা পেশাগত উচদাকাঙ্খা 
এবং উত্তরকালে তারা কে কোন বৃত্তি অবলম্বন করবেন, তার মূলে 
যে সব কারণ আছে সেগুলির সঙ্গে স্কুল কলেজের শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলির সম্পর্ক যৎসামান্য | স্কুল কলেজের শিক্ষা নয়, সম্ভাব্য 
অর্থনৈতিক সুযোগ জুবিধাগুলিই ছাত্রদের ব্ত্তিগত আশা জাকা- 
ছার যথার্থ নিয়ামক ও নির্ধারক | তাই মনে হয় শিক্ষিতের 
কর্শসংস্বানের ব্যাপারে আমাদের শিক্ষায়তনগুলি অনেকদিন 
থেকেই অকারণে তীৰ বিন্দপ সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। 
য সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন লক্ষণ সুস্পষ্ট এবং যে যে ক্ষেত্রে বিশেষ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ ব্যক্তিদের চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে অনুভূত হচ্ছে 
যেই সব ক্ষেত্রের সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ও শিক্ষা প্রণালীর 
ঘনিঠ যোগ থাকা উচিত |  নিযুমানের কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা 
বিদ্যায়তনগুলির বাইরে, কারখানাগুলিতে করতে পারলেই ভাল । 
এ ছাড়া কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার প্রয়োজন | আমা- 
'দব সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকেই শিক্ষিত বেকার সমস্যরি না 
দোষী করে, আমরা যেন সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না 
করি, প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সময়ে আমাদের 


সমাজ জীবন ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সন্তাব্য পরিবর্তনকে বাশুব 


মতিজ্ঞতার নিকমে যাচাই করে দেখতে আমরা যেন ভুলে না যাই। 


মনগড়া মূল্য, সমাধানেন প্রতিবন্ধক 


অনেককে বলতে শোনা যায় যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত 
বেকারদের অবস্থা সেই সব, রূপসী কুমারী মেয়েদের মতো যাঁরা 
নিজেদের উপর মন গড়া, একটা মূল্য আরোপ করে বিয়ে করতে 
অনিচ্ছুক | শিক্ষিত বেকার সমস্যা অংশত দেখা দেয় 
ণিজেদের আয় সম্পর্কে শিক্ষিতদের অবাস্তব প্রত্যাশার ফলে । 
এই প্রত্যাশিত আয়ের আশাই হ'ল শিক্ষিতদের মন গড়া সংরক্ষিত 
মূল । যতদিন পর্ষস্ত শিক্ষিতদের আয়ের প্রত্যাশা বাস্তবানুগ 
না হচ্ছে, ততদিন বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না, 
এবং এই সমস্য। প্রসূত রাজনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষও দূর 
করা সম্ভব হবে না। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আয়ের 
বাবধান হাস করার চেষ্টা ইংল্যাণ্ডে করা হয় ১৯৩০ সালে যখন 
5 দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল । তখন 
গেখানে সামান্য বেতনের কার্গও শিক্ষিতেরা গ্রহণ করতে সন্মত 
হন | 


উন্নায়ণকামী দরিদ্র দেশের শিক্ষিতদের কর্ম সংস্বান সমস্যা 


শন্পকে ডব্লিউ. এ. লুইস বলেছেন যে, শিশ্ষিত বেকার সমস্যাটি 
পণত বা মুলত ভারসাম্য সমস্যা, -লয়। শিক্ষিতদের কর্ম 


হারের তুলনায় তাদের উচচ মুল্য । 


স্থানের পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে মাথাপিছু জাতীয়.উৎপাদনেং 
গরীব দেশের একজদ 
গ্্যাুয়েট কয়ল। খনির একজন শৃমিকের চেয়ে পাঁচ গুণ ৰেশী 
বেতন পান। ফলে উৎপাদনের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাজে 
লাগানো, জাতীয় জায়ের তুলনায় বিশেষ ব্যয় সাপেক্ষ 1...... পবি- 
শেষে অবশ্য এই পরিস্থিতি আপনা থেকেই নিয়স্ত্রিত হয়ে যায়। 
কেননা, শিক্ষিতের সংখ। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার অতিরিত্তর 
মূল্য হাস পেতে সুরু করে । যে সব কাজে আগে স্বপ্প শিক্ষিত- 
দের নিয়োগ করা হতো! সে সব কাজে এখন নিয়োগ করা হয় 
অপেক্ষাকৃত বেশী শিক্ষিতদের | তারা আয়ের প্রত্যাশা ক্রমশ 
কমিয়ে আনতে খাকেন এবং নিয়োগকারীর। তাদের চাকরি বা 
কাজের আবশ্যকীয় শর্তাদির মাত্রা বাড়াতে থাকেন 'লুইসের এই 
উক্তির সতাতা তারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্রমশ প্রতিভাত হয়ে 
উঠছে। 

হাতের কাজ বা কায়িক শমের প্রতি আমাদের দেশের 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবজ্ঞা ও অশৃদ্ধাকে এক সময় প্রখাগত উদা 
শিক্ষার অনিবার্য কফলশ্পত্বি বলে গণ্য করা হত। একালে 
শিক্ষার শেত্র গণতশ্্রীকরণের ফলে ও শিক্ষাকে অংশতঃ বৃত্তি- 
মূলক করার ফলে, শিক্ষিত সম্প্রদায় কায়িক শুম বা হাতের 
কাজের প্রতি অবস্তা যে দ্ধত কাটিয়ে উঠছেন এটা লক্ষণীয় । 


সমস্য! নিরসনের বাস্তবান্ুগ প্রয়াস 


দেশে এখন শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন প্রয়াস 
চলেছে! পল্লী অঞ্চলের কর্মপ্রার্থী ব্যক্তিদের কমসংস্থানের 
উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত উন্নয়নমূলক ব্যাপক কর্মসূচী এখানে বিশেষ 
উল্লেখযোগা | স্থানীয় অধিবাসীদের কর্ম প্রচেষ্টা, শূম এই সব 
পরিকল্পনা রূপায়ণে সহাযতা করবে- এমন আশা প্রকাশ করা 
হয়েছিল । বল] হয়েছিল সরকারী আথিক সাহায্য দেওয়া হবে। 
ন্যুনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই কর্মসূচী বূপায়ণের সময়ে 
আগার গ্র্যাজয়েট এবং ধারা স্কুলের শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন এমন 
ব্যজিদের চাহিদা হবে সর্বাধিক | বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য 
তাঁদের স্বল্প মেয়াদি শিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে | কিন্ত গ্রামবাসীদের 
তরফ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ার ফলে এই সব পরিকল্পনা 
ব্যর্থ হতে চলেছে । পরিকল্পন৷ রূপায়ণের কাজে যে সব যুূবক- 
দের পল্লী অঞ্চলে পাঠানে। হয়, তাঁদের অধিকাংশই ৬ মাসের 
মধ্যে শহরে ফিরে আসার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেশ। এ সব 
কাজে যে ধরণের নেতৃত্ব দরকার তা এ'রা দিতে অসমর্থ, গ্র।মবাসী- 
দের অনুপ্রাণিত করতে এরা অক্ষম হন। বস্তত মূলধন স্থ্টির 
উদ্দেশো নিয়োগ করা চলে এমন ব্যক্তিদের কাজে লাগানোর 
প্রয়াস একটি বিরাট সাংগঠনিক সমস্যা বিশেষ । হয়তো বা 
আমাদের দেশে মূলধনের চেয়েও দুশ্ধাপ্য বস্তু হল এই সাংগঠনিক 
ক্ষমতা অর্জন 1 সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী ও সার্থক 
করতে হলে যে ধরণের বাধ্য বাধকতা ও জোর জবরদন্তির 
প্রয়োজন আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের খাতিরে তা 


অকল্পনীয় । (২* পৃষ্ঠায় দ্রপ্বব্য ) 
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অজয় বসু 


“আন শুধু একল। চাষীর চাষ করিবার 
দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিশ্বানকে, 
বৈজ্ঞালিককে যোগ দিতে হইবে । আজ 
শুধু চাষীর লাক্গলের ফলার সঙ্গে আমাদের 
দেশের মাটির সংযোগ যখেছ নয় সমস্ত 
দেশের বদ্ধিব সঙ্গে, অধাবসায়ের সঙ্গে 
তাহার সংযোগ ওমা ঢাই | কখাগুলি 
সবশা আজকেব নয । যে সময়ের কথ। 
তখন থেকে আদ প্রায় ৫০ বর অতা 
হনে গেছে । ববীন্দ্রনাণ হয়তো আশা 
করেছিলেন, অপর ভবিষ্যতে দেশের মানুষ 
তার এই কথাগুলিন গুরুহ আরও গতীর- 
তাবে অনুভব করতে পারবে । ববীন্দ্রনাণ 
সেদিন আমাদেব দেশের মাটিতে এই যে 
বিশেঘ সন্ভবিনাকে উপলব্ধি করেছিলেন 
পরবতীঁকালে স্বাধীন ভাবতে তাব বাস্তব 
বপদানে এক নতুন কর্মতৎ্পরতা যুক্ত 
হযে শেছে। 

গতানুগতিক কষি বাবস্থার পরিবর্তন 
ঘটিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক ক্ষিকর্মের প্রবর্তনই 
এই কর্ম তৎপরতার মূল লক্ষ্য | এই লক্ষ্য 
রবূপায়ণে কঘকের একক ভূমিকাই আজ 
আর যখেষ্ট নয়, যদিও তার দায়িহই সব 
চেয়ে বেশী | সমাজের বিভিন্ন স্তরের 
মানুষ, বিশেষতঃ বদ্ধিজীবীদের সক্রিয় 
সহযোগিতাও আজ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে 
উঠেছে । কৃষকের সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর 
অংশের যে সম্পর্ক এতোকাল চিরাচরিত 
ধারায় আবতিত হয়ে আসছিল তাও এক 
অবশ্যস্তাৰী পরিবর্তনের প্রান্তে এসে 
৫ স্ 
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দাঁড়িয়েছে এবং এই পরিবর্তন ইতিমশ্যেই 
সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকের 
সঙ্গে সমাজের বৃহত্তর অংশের পরম্পর 
নির এক শুন মেলবন্ধন সুচীণ্ত করছে। 

কৃষি উত্পাদন এখন সমান্গের কোনে! 
এক শেণীর বহকালের বংশানক্রমিক বৃত্তি 
€ প্রচলিত ধ্যান-ধারণার মধোই সীমাবদ্ধ 
নয় । তাৰ দিগন্ত ক্ুমেই প্রসারিত হচ্ছে 
এবং সমগ্র সমাজেল অর্থনৈতিক উন্নতির 
সহায়ক হিসেবে কষি দাবা করছে এক 
নতুন মর্যাদী | বস্তত কৃষিই বতমানে 
'আমাদেব দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 
অনাতম বৃহৎ গ্েএ এবং প্রকৃতপক্ষে কৃষি 
উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে যাবা 'আছ সংশিষ্ট 
তাদেব একটি বিশেষ অংশ কৃষি বিষয়ে 
আধুনিক চিন্ত।ধারা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিব 
সঙ্গে পরিচিত । গ্রামের অভিজ্ঞ কৃষকও 
এই নতুন চিন্তার চর্চার এবং নতুন নতুন 
নিয়ম পদ্ধতি গ্রহণে ক্রমেই উত্পাহী হয়ে 
উঠছেন । বিশেষ লক্ষণীয় থে, সম্প্রতি 
দেশের খিশ্সিত যুবকরা 4 কৃষি কাজে 
এগিরে আমছেন এবং তাদের নতুন অভি- 
ভ্ততা ও বিদ্যাবদ্ধি প্রয়োগেব সাফল্য 
তার্দের মনে মাবও বেশী দাহ ছাগিষে 
তুলছে। 

প্রশু হল, কৃঘিজীবীর কাছে আধুনিক 
বা বৈজ্ঞানিক প্রথার চাষ কখাটির অর্থ 
কি! প্রকৃত পক্ষে এতোদিন যে ধারার 
চাষ নাবাদ চলে আসছিল তার খেকে 
স্বতন্ব এবং উন্নত পদ্ধতিতে চাষের কথাই 
এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাগতে হবে । 
বল! বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য 
চাষের প্রাথমিক নিয়মকান নগুলি প্রায় 
অপরিবতিত থাকে | এক কথায় বলা 
যেতে পারে, বে চাষ পদ্ধতি হণ করে 
(ক) অের তুলনায় অধিক উৎপাদন 
সম্ভব হয় এবং (খ) একই পরিচিত জমি 
থেকে এ যাবৎ উৎপন্ন নিদিষ্ট ফসলের বেশী 
ফসল উৎপাদন কর! যায়, তাকেই বততমানে 
উন্নত ৰা পরিবণতিত চাষ পদ্ধতি বল। যেতে 
পারে । একটি জমি থেকে বছরে অধিক 
ফলন এবং একাধিক ফসল পেতে হলে 
চাষের ব্যাপারে যে যে বিষয়ের ওপর 
আমাদের নিতর করতে হয় সেগুলির 
প্রতোক্ষটি নতুন শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল । | 


ধনধানো ২০শে জুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৮ 


আমাদের জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ | 
কিছুকাল আগেও জমির এই সীমাবদ্ধতা 
এখনকার মত একটা বিশেষ সমস্যা হয়ে 
দেখা দেয় নি। এছাড়া লোক সংখ্যার 
ম্বতহারে বৃদ্ধি ফয়েক বছরের মধ্যে আমা* 
দের খাদ্য উৎপাদনের ওপরে স্বভাবতই 
একট! চাপ স্থ্টি করেছে। প্রধানত এই 
দুটি সমস্যা সম্প্রতি এ দেশে কৃঘি উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রয়োজজনকে আরও বেশী তীবু করে 
তুলেছে এবং বাস্তব অবস্থার বিচারে 
কৃষিই পেয়েছে আমাদের দেশের অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার | 

অধিক উৎপাদন এবং জমিকে পুরো- 
পুরি কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে আমাদের 
কৃষি বিজ্ঞানীদেয় প্রচেষ্টায় অধিক ফলনশীল 
এবং প্রার সারা বছর চাষের উপযোগী 
নত্তুন নতুন বীজের উদ্ভাবন আমাদের শস্য 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রচুর ফলনেব প্রতি- 
শ্গ্তি নিয়ে এসেছে । ধান ৫ গম 
আমাদের প্রধান দূটি খাদ্যশস্য । বতমানে 
অধিক ফলনশীল ধানের বীজ হিসেবে আই 
আর ৮ নামের এক ধরণের নতুন খানের 


চাষ পশ্চিম বাংলায় বিশেষ প্রচলিত 
হয়েছে । এর আগে তাইচুং নেটিভ-১, 


তাইনান-৩, কালিম্পং-১ ইত্যাদি আর 
করেকট উন্নত জাতের ধানের বীজ বাবহার 
করে কৃষকর৷ প্রথম বেশী ফলনের আশায় 
নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় নেমেছিলেন । এই 
বীজগুলির সবই প্রায় বিদেশ থেকে আনা 
অধিক ফলনশীল বীজ । আমাদের দেশের 
জল হাওয়া ও মাটির উপযোগী করে 
নেওয়া হয়েছে । এই সব জাতের ধান 
সাধারণতঃ ফরমোজা স্বীপে প্রচুর জন্মায় । 
আই আর ৮ হল আমাদের দেশের জল 
হাওয়া! 'ও মাটির উপযোগী আন্তর্জাতিক 
ধান্য গবেঘণ কেন্দ্রের উদ্তাধিত ধান। 
এই জাতের ধান ফরষোজা জাতীয় ধানের 
চেয়েও বেশী ফলনশীল এবং প্রায় সারা 
বছরই চাষ করা চলে । আকারে ও স্বাদে 
আমাদের সাধারণ দেশী ধানের প্রায় সম- 
শেণীর । কিছুটা বেটে জাতের হয় বলে 
এই বানগুলির শীঘ মাটিতে পহজ্দে নুয়ে 
পড়ে না। এই ধানের' চাষ করে পশ্চিম 


বাংলায় কোনো কোনে চাষী দেশী ধানের 


পেয়েছেন । কিছুদিন হ'ল জয়া, সার পদ 


নামে আরও দুটি নতুনতর খানের জ্রত 
ফলনের প্রতিশর্তি আমাদের কৃষকদের 
মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে । 

গমের উত্পাদন যে আমাদের দেশে 
আগেরু চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেছে তা আজ 
আর কারুর অজানা নেই। পার্লাবের 
চাষীরাই গম উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্যের 
পরিচয় দিয়েছেন | পশ্চিম বাংলাতেও 
গমের উত্পাদন কোনো কোনে। জায়গায় 
আশাতীতভাবে বেড়েছে । গম চাষের এই 
বিরাট সার্থকত। সম্ভব হয়েছে অধিক 


ফলনের বীজের বৈশিষ্ট্যে ও যখাযথ 
ব্যবহারের ফলে । সোনোরা-৬৪ আর 


ণারমানরো৷ এই দৃটি গম বীজ নিয়েই মাত্র 
কয়েক বছর আগে আমাদের গম উৎপাদনে 
প্রখম এব নতুন প্রচেষ্টা সুর হয়। 
মেক্সিকো দেশে এই জাতীয় গমের প্রচুর 
কলনের দৃষ্টান্তই প্রথম আমাদের দৃষ্টি 
নাঁকর্শণ করে এবং আমলা আমাদের 
দেশের মাটিতে এ জাতীয় গমের আবাদকে 
গল হাওয়ার অনুকূলে সাক করে তুলতে 
ঢেষ্ট করি । তার ফলে, সোনালিক।, 
কল্যাণ সোন।, সরবরতী সোনোরা ইত্যাদি 
একে একে নানা নামে নতুন গম বীজের 
প্রচলন স্বপ্লকালের মধ্যে আমাদের গম চাষে 
এক অসামান্য সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। 

এই সব নতুন অধিক উৎপাদনশীল 
বাজের আশানুবপ ফলন নঘির্ভর করে 
বিশেষত অধিক সার প্রয়োগের ওপর । 
বেশী সার এবং বেশী ফলন, এক কথার 
অধিক উৎপাদনশীল বীজের এই রীতি। 
এতোকাল আমরা শস্য চাষে, পচা 
গোবর, আবর্জনা বা পাতার কমপোস্ট সার, 
ছাই, হাড়ের গুঁড়ো ইত্যাদি সহজলভ্য 
জৈব সার দিয়েই কাজ চালিয়ে এসেছি। 
কিন্ত বর্তমানে সারের চাহিদা অনেক 
বেড়েছে অথচ জৈব সারের অনিশ্চিত এবং 
“পরিমিত প্রয়োগে পূর্ণ সুফল পাওয়ার 
গাশাও কম । যে কোনো ফসলের পক্ষে 
বিশেষ একটি জৈবসারের মধ্যে সেই ফস- 
লের প্রয়োজনীয় খাদ্য ছাড়াও এমন 
এনাণ্য অনেক জিনিস থাকে যা ফসলের 
পক্ষে শুধু অনাবশ্যক নয়, অনিষ্টকর হতে 
পারে। তা ছাড় দৈব সার প্রয়োগ করে 
ফসলের উপযোগী বিভিন্ন সারের যথোচিত 
পরিমাপের সামগ্রপ্য রক্ষা করাও প্রায়ই 


সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই জন্য জৈব- 
পারের সঙ্গে পরিমিত মাত্রায় অন্যানা 
পারের সুষম প্রয়োগের গুরুত্ব ক্রমেই 
বাড়ছে। আজকাল জষির গঠন অনুযায়ী 
ফসলের উপযোগী সার জমিতে যথাযথ 
পরিমাণে এবং সরাসরি পৌছে দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে রাসায়নিক সারের প্রচলন স্তুরু 
হয়েছে । কৃষকরা! বিশেষ করে অধিক 
ফলনশীল বীজের চাষে রাসায়নিক সারের 
ব্যবহারে যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করছেন । 
রাসায়নিক সারে ফসলের প্রয়োজনীয় 


একাধিক খাদ্যের মিশণের তারতম্য ঘটিয়ে 
বিভিন্ন সুষম সার প্রস্থত করা হচ্ছে । 


অধিক উৎপাদনশীল ফসলের চাষে 
যেমন ফলন বেশী পাওয়া মাঁয় তেমনি 
এই জাতীয় ফসলে রোগ ও পোকার উপ- 
দ্রবও বেশী হয় | এই কারণে কৃষকদের 
আগের চেয়ে আনেক বেশী সচেতন হৃযে 
কাছ করতে হয় এবং ফসল রক্ষার দন্য 
শেষ পধন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয় | শসা- 
বীজকে রোগমুন্ড করার জন্য প্রথম 
থেকেই বীজ শোধনের ব্যবস্থ। গ্রহণ মা 
করলে পরিণামে শস্য হানির সম্ভাবনা 
থাকে । সেইজন্য সম্প্রতি বীজ শোধক 
ওষুধের প্রচলন বেড়েছে । এ ছাড়া 
ফসলের মারাস্্রক ৫বোগ ও কীটাদির আক্র- 
মণ প্রতিরোধের জন্যে নানা রাসারনিক 
ওষুধের উপকারিতা ও ব্যবহারবিধি শম্প- 
কেঁও কৃষকরা ক্রমেই সচেঙন হয়ে উঠছেন। 

কৃষি উৎপাদনে আরও একটি লক্ষণীয় 
বিষয়, কৃষি ও শিল্পের পরম্পর সম্বন্ধ | 
আগেই বলেছি, আমাদের জমির পরিমাণ 
সীমাবদ্ধ । কাজেই একই জমিতে অধিক 
উৎপাদনের নীতি গ্রহণ করতে হলে এবং 
সীমাবদ্ধ জমিতে চাষের কাজকে আরও 
সংহত ও নিবিড় করে তুলতে হলে কৃষি 
ব্যবস্থাকে কিছুটা শিল্পায়িত করার প্রয়োজন 
রয়েছে । বস্ততঃ আজকাল কৃষিকে শি্প 
সঙ্জার চিহ্নিত করার কথাও কেউ কেউ 
ভাবছেন । কৃষি কাজের সময় ত্বরান্তি 
করার জন্য ট্র্যাকার, পাওয়ার টিলার, 
সীড ডিল, খ্সোর ইত্যাদি যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে জমিতে চাষ দেওয়া বীজ বোন। 
থেকে সুরু কৰে পকি। ফসল কাটাই ঝাঁড়াই 
ইত্যাদি বিবিধ কাজকে সংক্ষিপ্ত ও সুষ্ঠ- 
ভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা একালে খুবই 
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সঙ্গত এবং অবস্থা বিশেমে অবশ্যই গ্রহপীয়। 
এ ব্যাপারে পশ্চিম বাংলায় সরকারী 
সহযোগিতার ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে এবং 
প্যাথো ইগাস্ট্রিজি কর্পোরেশন বা কৃষি 
শিল্প কর্পোরেশন নামে ভারত সরকারের 
উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের ব্যবস্থা- 
পন|য় পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান কৃষকদের 
শানাভাবে সাহায্য করার ব্যবস্থা! করছেন । 
সেচ ব্যবস্থার স্ববিধার জন্য এই প্রতিষ্ঠান 
কৃষকদের কাছে ইতিমধ্যেই সহজ কিস্তিতে 
অখবা ভাড়! প্রথায় পাম্প সেট সরবরাহের 
ব্যাপক আয়োজন করেছেন | কৃষিতে 
এই শিল্প প্রবণতা নতুন হলেও যথেষ্ট 
আশাপ্রদ, বিশেষত যখন কৃষিকর্ষের সহায়ক 
উন্নত যন্ত্রপাতির প্রবর্তন এখন আর নিতান্ত 
বিরল শয়, বরং একথাই বল! চলে যে, 
বিদ্যুত্শক্তি চালিত সাদ সরঞ্জামে, পুরাতন 
ঢাঘ ও সেচ ব্যবস্থার বপাস্তরের আভাস 
শোনা যাচ্ছে | 





ক'জন জানেন যে, ৭০ লক্ষ কিউৰিক 
মাইল বিস্ত.ত যে ভুখার মগুল কমের নামে 
পরিচিত সেখানে যুগ যুগান্তে সঞ্চিত 
তুষার রাশি সার! বিশুর মোট শতকরা 
৯০ ভাগ ? ওহিও রাষ্ত্রীয় মহাবিদ্যালয়ের 
ডাঃ কোলিন বুল তার ব্যাপক অনুসন্ধানের 
ভিত্তিতে যে প্রাথমিক রিপোর্ট লিখেছেন 
তাতে তিনি বলেছেন যে, ক্‌মেরুর এই 
মুকটের 'ওপর বছরে আন্দাজ ২.৫. সেন্দি- 
মীটার ছিসেবে তুষার জমছে | এ যাবৎ 
কিন্ত কেউই সঠিক জানতেন না যে, এই 
বিরাট তুষার পিণ্ডের ওপর বরফ জমছে 
না তুষার ালে বেরিয়ে যাচ্ছে । 


চীন। বৈজ্ঞানিকরা একটা নতুন এবং 
অত্যন্ত শক্তিশালী এ্্যান্টিবায়োটিক বার 
কনেছেন | এই জিনিসের নাম দেওয়া 
হয়েছে কয়িংডামাইসিন | শুাস নালীর 
ফোলা, মৃত্রাশয়ের ওপর জীবাণৃর আক্রমণ, 
সেপািসিমিয়া এবং মেনিনজাইটিস সারাঁবাব 
ব্যাপারে এই ওষুধটি নাকি মন্ত্রোষিধির 
সমান । 


গ্রাম্টলিে৪ বিজ্ঞান & কাৰিদাবী জ্ঞানের 


এস. এন. ভট্টাচার্য 


পশ্চিমবঙ্গের বারুইপুরে প্রচুর শাক- 
সবজি হয় । এখানকার বনহুগলীর একজন 
টাষ্ী আকবর 'আলী সেদিন খুব উত্তেজিত 
হয়ে বলে উঠলেন যে, “আমাদের মনে 
হচ্ছে জ্যেষ্ঠ মাসে, পৌষ এসে গেছে।? 
থ্ামের সবাই আনন্দে মন্ত, প্রচুব বান 
পাওয়। গেছে। 

উচচ ফলনের বোরো ধান অগ্াৎ 'আাই 
আর ৮ আর আধুনিক পদ্ধতির চাষে, 
প্রচুর ফসল পাওয়া গেছে বলেই গ্রামে এই 
আনন্দ উৎসব | এই অভাবিত কসল 
গ্রামবাসীদের এতো উৎসাহিভ করেছে যে 
শাকসব্ভির চাষই চিরকাল ফাদেব প্রধান 
জীবিকা ছিল তার পনিবর্ে তার। এখন 
ধানের চাষ স্তক্ক কবেছেন | 

নরেন্দ্রশুব রামকৃষ্জ মিখন প্রাম সেবক 
প্রশিক্ষণ কেন্দ যে সন থালে উন্নষনের কাছ 
সুরু করেছেন, বনগ্ধগলী ভাল আেগুলিৰ 
মধো অন্যতম | 'এই কেন্দের পবীক্ষা- 
মূলক খামারে প্রথমে উন্নততর বীর্দ নিযে 
পলীক্ষ। ক'রে, সেঞজলির উৎপাদণ পদ্ধতি 


গানবাসীদের শেখানো হয় | এ্রামবাসীদের 
অবশা বেশী বোঝাতে হযনি। উঢচ 


ফলনের এই ধানের কথা তার! এনেছে 
এবং স্বাভাবিকভাবেই তাতে সাড়। দিয়েছে । 
এই পুথিবীতে দি না ভার ভাগ্যোন্নাতি 
চায়। 


আরব্য রজনীর গল্পের মতো অদ্ভূত 


আই আর ৮ ধান চাম কবে গার 
একজন কৃষর্ণ, আবেদ আলী খুব ভালে। 
ফসল পেয়েছে। | তিনি বলেন যে এটা 
যেন আরব রদ নীর গঞ্পের মতে। অবিশ্বাস্য ।' 
সাফল্যের পর্বে এবং ভবিষ্যতের আশায় 
উৎসাহিত ৬৮ বছরের এই কৃষকটি বললেন 
'মাত্র দুই বছর আগেও আমি বিশ্বাস করতে 
পারতাম না যে এক বিঘা জমি থেকে ৩৬ 
মণ খান পাওয়া যেতে পারে । এখন এটা 
আবার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য । আমি নিজে 


গরতীব গড়ছে 


এই পরিমাণ ফসল পেষেছি, আমার ভাই 
পেয়েছে, গ্রামের অন্যান্যরাও পেয়েছেন | 
বননৃগলীতে প্রায় ৬০০ আবাদি বা 


পরিবার আচে । এখানে প্রচুর জল 
পাওয়াটা বড় সমস্যা হলেও ওরা বছরে 
তিনটি ফসল বোরো, নাউস আর আমন 
ধানের কসল পান। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি 
মাসেই জাবারণতত বোরো পানের চালা 


লাগানো হয়| এ সময়ে সূর্যের আলে 
যথেই& পাওয়। যায বলে চারাগুনলি'9 তাড়া- 
তাড়ি বাড়ে। বধ! শক হওয়ার 
নেক আগে মে মাসেই এব ফসল উঠে 
যায । এই ধান অন্যান্যগুলির চাইতে অল্প 
সময়ে পাওয়া যায় বলে কষকরা এটা খুব 
পছন্দ করেন । 


নতৃন ধরনের বীজধান এবং নতুন 
পদ্ধতির চাষী 


আবেদ আলী, আকবর আলীর মতো 
থাকমর অনেকেই নরেন্দ্রপুরে আই আর 
নাটের ফসল দেখেছেন । এই প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্রের সম্প্রসারণ সংস্থ থেকে বানের 
বাদ দেওয়। হত । এই গ্রামাটি, সোনার- 
পুর সমষ্টি উ্নষন বুকের অস্তওুত্ত। বুকের 
কম্মীগণ নতুন উৎ্পাদনকারীদের সব রকম 
গাহাধ্য ও পরামর্শ দেল । এই মতুন 
ধরনের চাষে উৎসাহী প্রা ৩0টি পন্িবার 
স্বেচ্ভায় এই নতুন পরীক্ষা করতে রাজি 
হুন এবং জলসেচের কিছুটা স্রবিধে আছে 
এই ধরনের কিছু জমি বেছে নেন | তখন 
আবেদ আলী ও 'আকবন আলীর মাথায় 
নতুন একটা বুদ্ধি এলো | গ্রামের আশে 
পাশে অনেক ইটের ভাটা আছে। ওুব। 
তাটার মালিকদের কাছে পিয়ে যে সব 
জানা বৃষ্টির জলে ডুবে গেছে সেওলি 
অস্থার্মীভাবে লাজ নিয়ে নিলেন । এরই 
জায়গাগুলিতে লাঙ্গল চালিয়ে ধানের চারা 
লাগিয়ে দেওয়। হল। 

ওখানকার কষকর। তাদের এই সাফ” 
লোর কণ। হরতে। সরকারী কমচারীগণের 
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সঙ্গে আলোচনা করভে ঢাইবেন না। 
কিন্ত নবেন্দপূর আাশুমের স্বামীজির কাছে 
তাদেব কিছুই গোপন নেই | তাবে সব 
চাইতে বড কখা হ'ল, সামান। ২৩ বছরের 
মব্যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাঘ সম্পর্কে 
এখানকার কৃষক্র। বে ভন অর্দথন করেছে 
তা আশ্চম নক | 


চায়ের দোকানের মাধ্যমে গবে- 
ষণাগার থেকে ধানের ক্ষেত পর্যন্ত 


'পিসা্ এই ইউতরেছি শব্দাটি ইচ্ছে 
করে ব্যবহার বনে আকবর আলী বলেন 
যে, “শামবা আমাদের চাষের ছমিতে রিসার্চ 
করছি | আমর] 'আমাদেৰ জমিতে ইউরিয়া, 
পটাখ এব: সুপার ফসফেট ছাড়াও গোবর 
ইত্যাদি দিয়ে বিভিন সাবের গুণাগুণ 
পরীক্ষা কবে দেখছি |? 

সন্গেটবেলান এবং প্রার প্রত্যেকদিন 
সন্ধেঠবেলাতেহ কৃষকরা গ্রামের ঢায়ের 
দোকানে আসেন এব* এই গব সার ব্যবহার 
বরে কে কি রকম কল পাচ্ছেন ভা নিয়ে 
নালোটনা করেন । বুক এবং প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র সাব বাবহ্থাৰের নিয়ম ইত্যাদি লেখা 
একখানা করে বই এদের দিয়েছেন । 
কিন্ত €রা একটুও ইতস্তত না করে 
সোভান্মছ্ি বলেন যে, জমিতে হাতে কলমে 
পরীন্া কনে তার। এই বইগুলি থেকেও 
বেশী জেনেছেন । দের এই আলোচিন। 
শোনা ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা । ওদের 
মুখে কৃষি বিজ্ঞানের অনেক ইংরেজি শব্দ 
অনায়াসে উচচারিত হর । সার সংগ্রহ 
করাটা এদের পক্ষে একটুও কঠিন নয়। 
দোকানদারদের সঙ্গে ঠদের যথেষ্ট পরিচয় 
আছে। তা ছাড়া কতটুকু লে কি 
পরিমাণ সার মেশাতে হবে তা এখন আর 
বলে দিতে হয় না। মাটি পরীক্ষা 
করানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওরা এখন 
খুব চেতন এবং ধরায়ই দেখা যায় ওরা 
মাটি পরীক্ষা করানোর জন্য বুক অফিসে 
যচ্ছেন । 

দেব এই উৎসাহ দেখে, গ্রাম সেবক 
প্রশিশণ কেন্দ্র মাটি পরীক্ষা এবং পর্যায় 


ক্রমিক শস্য বপন সম্পর্ষে স্বপ্পকালী, 
শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন বলে ভাবছেন 

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কুঘকগণের সবনিনু 
স্তর পধন্ত পৌছে গেছে। ধানের চার। 
বাগানোর কনা আলের মধ্য যখন চাষ 
করা হয় তখন কি পরিমাণ সার দিতে হবে 
ভা তারা ক্রানেণ। দেড় মাসের মধ্যেই 
'এবরি রাসামণিক পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়ার 
দণা তীরা তৈরি খাকেন। ধানের চড়া 
বেকুনোর সমর তৃতীয় অর্থাৎ শেষবারে 
কখন কি পরিমাণ সার দিতে হবে তা 
ভারা জানেন | 

ল্পীটনাশন। সম্পর্কেও বনহৃগলীৰ 
চুমষকণ। বৈজ্ঞানিকের মতো কথা বলেন। 
শনকান বা বেসরকারী কোম্পানী গুলি 
এবশেষ কি কীটনাশক তৈতরি করেছে ত। 
হানা জাশেন | খাযামাক্সিন তো সকলের 
কাছেই অতি পরিচিত শাম | আই আহার 
৮ ধানেন্স চারা লাগানোর পব চাবাগাছে 
পোকা লাগলে বা ট্যাফাড়িন ছিটিযে 
ণ | কীটনাশক ছড়াবার অতি আধুনিক 
পু এনডেক্স বি. এইচ. সিএ ইদের 
'াচ়ে রবেছে। অর্থাৎ না ছিল এবেষণা- 
াবেব কক্ষে, ত1 সভা সতাই কৃষিক্ষেত্রে 
১ এসেছে । 


অর্থ বদলে যাচ্ছে 


কমি সম্পকিত ভ্বোন তীদের কাছে 
এখন আপ অঙানা নম | যাই হোক 
তারা এটাও ৮17নন যে জ্ঞানের কোন লীম। 
এছ | ভাপা আধুনিকতম কৃষি পদ্ধতি ও 
াশলগুলি গ্রহণ করে স্বানীর অবস্থার 
গঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন এবং পরীক্ষা 
'এপাল। কবে বর্তমান পদ্ধতিগুলোর উন্নতি 
পরছেন এ্রামেন চায়ের দোকান এখন 
বন শুধু মাত্র আড্ডা দেওয়ার স্থান নর, 
এট এদের জন্য একটা স্কলের মতোও 
বাজ করে। গ্রামের দলাদলির 'আলো- 
৮শার ভ্রায়ণীয় এখন বৈজ্ঞানিক কৃষি 
এদ্বতিগুলি নিয়ে আলোচন! হয় |. 

লাইন করে বীদ বে!না এখন আর 
একটা অপরিচিত বিঘয় নম, ছোট ট্যাক্টীর 
ণ৷ বীজ ছুড়াবার যন্ত্রের মতে। কষি বগ্ত- 
পাতি ব্যবহার এখন আর এদের কাছে 
নাগা নর | জলের সমস্যা অবশা এখনও 
খেকে গেছে । ৃ 


জাধুনিক কমি সম্পর্কে 


এরা যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং 
নিজেদের অবস্থা ভাল করার জন্য উদৃ্রীব, 
কাজেই সেচের এই সমসা। সমাধান করার 
জন্যও তার দঢ প্রতিজ্ঞ । বোরে। ধানের 
বে ফসল তাঁর] পেয়েছেন তা থেকে তারা 
টাকার ব্যবস্থা করতে পারবেন ! নিজে- 
পদের মধ্যে তাড়াতাড়ি জালোচনা করে, 
অগভীর নলকৃপ বসাতে ইচ্ছুক এই রম 
50 জন কৃষকের নান ঠিক করে ফেলে, 
ছেন। তবে অন্য যে কোন দেশের কুষি 
তখ্যাভিজ্ঞ কৃষকের মতোই তারা৷ ভূনিম়ের 
জলসম্পদ সম্পর্কে প্‌রোপ্যার একট। পরীক্ষা 
করাতে চান । 
নতুন গঙ্গ! 

লোকেরা যাকে আদি গঙ্গা বলেন, 

এখন খানিকট। নীচ জায়গ? ছাড়া আর 


কিছু নয়, সেটি এই গ্রামের বা পাশে 
রয়েছে । বেলা এবং বখীন্দবের কাচিশী, 


থামের হিন্দ নসলমানকে এখনও মোহিত 
ফরে। $রা ভাবেন যে, গ্রামেব পাশে 
গঙ্গা থাকলে মন্দ হ'ন্তো না তবে ভাব 
অলস কণ্রনায় সময় কটিান্ছেন আা। 
এখানে তারা ছোটি ছোট পকুব বা ডোবা 
কেটে জলের ব্যবস্থা! করার চেষ্টা করদেন। 
অল্প কাটলেই অবশ্য জল পাওবা বান তবে 
পরিমাণ খুব অল্প। ডোবাগুলিতে যে 


কাদা জমে তা সার চিমেবে বাবহার 
করা হম । এক ফোঁটা জলরও খএপচিখ 


হতে দেওয়। হয় ৭1 সাদেশ আখিক 
সঙ্গতি আছে তাৰা ডিজেপ পাম্প বসিথে 
জমিতে সেচ দিচ্ডেন। তবে এখন অগভীর 
নলকপের চাহিদাই বেশী | 

কৃষকরা আাবও কতকগুলি দ্বিনিপ 
শিখেছেন | বোরে। ধানের জন্য জমিতে 
যে সার দেওয়া হয় "মাউস বানের চাপ 
করে সেই প্রধিধা কাজে লাগানো 
ঘচ্ছে। জলই-আগষ্টে আউস পান কাগার 
সময় হয়ে যায়, আন এগুলি বোরোর 
মতোই তাড়াতাড়ি পাকে | প্রচুর ফলনের 
বোরো আর আউম পেয়ে কৃষকর। আমন 
ধানের চা করতে আার তেমন উৎসাহ 
বোধ করছেন না | আমাণের ফসল পেতে 
দেরী হয় বলে ভারা এ সমমটায শাক 
সবজি লাগান। নিবিড় চাষ পদ্ধতি 
প্রয়োগ করলে, বর্তমানে দুই বিঘা থেকে 
'ঁ!চ জনের একটি পরিবারের তরণাপোষণ 


ধনধান্যে ২০শে জুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১১. 


হয়ে যায়। অন্য কথায় বলতে গেখে 
এখন সামানা জমি থেকেও যথে্ আর 

পদ ফলণের বোরো! ধানের বীজকে 
এখানে ধূলিমুঠি বল! হয় | এই "খুলিমূঠি' 


অত্ান্ত প্রভ্গতিতে 'সোণামূঠি হয়ে 
বাচ্ছে। কাজেই বনহুগলীর কঘকর। যে 


দো মাসে পৌধপার্ণ করবেন এতে 
আর আশ্চধের কি আছে। 


রটেনে ভারতীয় ছাত্র 


১৯৬৭-৬৮ মালে বৃটেনের বিভিন্ন 
বিশবিদ্যালরে ভারতীয় ছাত্র সংখ্যা ছিল 
২,৯২৯ । 

কমনওয়েলথ দেশগুলির ছাত্রছাত্রীদের 
মঝো ভারতীয়রা সংখ্যায় সরবাধিক । ত। 
ছাড়া প্‌থিবীর সব দেশেন হিসেবে দেখতে 
খেলে সংখ্যার দিক থেকে এরা দ্বিতীয় 
পানের অধিকারী | 

মোট ছাত্রের মধ্যে ১,০১৭ জন পোস্ট 
গাজয়েট হিসেবে এবং ৪১২ জন আগার 
গাছুয়েট হিসেবে পড়াশুনা করছেন । 

যক্তরাঙ্ে, বিভিন দেশের প্রায় 
১৬,০০০ ছাপ্রছাব্রী নিয়মিত ছাত্র হিসেবে 

রাগ করছেন । এর মধ্যে লগ্ডন বিশুবিদ্যা- 
লয়ে ৫৫ জন, ম্যানচেস্টারে ৯৬ ভ্রন। 
লীডস্‌-এ ৮২ দন ও কেমবীজে ৬৮ জণ 
পড়ছেন । 

জানা গেছে যে, ৪০৮ জন ছাত্রছাত্রী 
টেকনিকাল কলেজগুলিতে উচচতর শিক্ষ। 
নিচ্ছেন এবং 8৫৪ জন এ সব বিষয়ে 
সাধারণ শিক্ষালাভ করছেন । 

ইন্স অফ কোটে ১৫০ জন, কলেজেস 
গফ এডুকেশনে ১০ জন ও নাং প্রশিক্ষণ 
পৃতিষ্ঠানগুলিতে ২৭১ জন ভারতীয় ছাত্র- 
টাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করছেন । এ ছাড়াও 
বিশুবিদ্যালফগুলির বাইরে অন্যান্য শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে ৩,৩৭৩ দ্রন ভারতীয় ছাত্রছাত্রী 
আছেন। শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন শিক্ষাক্রমে 
হাতে কলমে তালিম নিচ্ছেন ২২৫ আন, 
বৃশ্রিমূলক বিষয়ে শিক্ষা নিচ্ছেন ২১১ জন 
এবং অন্যানা বিষয়ে পড়িশোনা করছেন ৫৯ 
জন | প্রাইডেট কলেজ মমেত অন্যান্য 
প্রতিঠানে অন্তত: পক্ষে ১৫০ জন ভারতীয় 
ছাব্রছা ব্ী বয়েছেন | 





গৰিকয্নন। রূগায়ণের জন্য মন্গদ অংহতিকৰগ 
বাজ্যগুলি কি কৰতে গাৰে 


এম. সুন্দর রাজন্‌ 


চতুর্খ পরিকল্পনার খসড়ায়, প্রায় ২৭০০ 
কোটি টাকার মত অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়া 
মাবে বলে আশ! প্রকাশ করা হয়েছে। এর 
মধ্যে রাজ্যগুলি ১১০০ কোটি টাকার সম্পদ 
সংগ্রহ করতে পারবে বলে আশা প্রক।শ 
করেছে | অতিরিক্ত করের অংশ হিসেবে 
নাঁজ্যগুলির যে ২০০ কোটি টাকা পাওনা 
হবে তা ছাড়াও কেন্্রীয় সরকারকে ১৬০০ 
কোটি টাকার সম্পদ মংগ্রহ করতে হবে । 
নতমানের কর হার অনুযাণী, রাজস্ব খাতে 
কেন্দ্রের পায় খেকে ২৩৫৫ কোটি টাক। 
এবং রাজ্যগুলির আয় থেকে মাত্র ১০০ 
কোটি টাকা, পরিকলনা বপায়ণের জনা 
পাভরা মাবে । খসড়ায় বলা হয়েছে যে 
রাজাগুলি , হয়াতো এই পরিমাণ টাকাও 
দিতে পারবে না । 

কেবলমাত্র রাজস্মকেই অম্পদের মধ্যে 
ধরা ঠিক হবে না, সরকারী অত্যাবশ্যকীয় 
সেবা এবং আস্থা, স্বপ্প সঞ্চর এবং অন্যান্য 
ফী ইত্যাদি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে 
হবে। কয়েকটি ক্ষেত্র খেকে আরও 
বেশী অধথাগম হতে পারে বলে পরিকল্পনা 
কমিশন আভাম দিয়েছেন | তবে এই 
পরামর্শগুনি কাধকরী [করার পথে যে সব 
সমস্যা রয়েছে সেগুলি জম্পর্কে নিযে 
আলোচনা করা হন্ছে | 

জলসেচ এবং বিদুযুৎশক্তির উন্নয়নের 
্রন্যই রাজ্যগুলির পাতে শতকরা ৫২ ভাগ 
বিনিয়োগ করা হবে । তার মধ্যে আবার 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ রাজস্ব থেকে 
এই বিনিয়োগ করা হবে । ভেঙ্কটরমণ 
কমিটি সুপারিশ করেছিলেন যে, বিদ্‌বাৎ 
শক্তি উৎপাদনের জন্য যে মূলধন বিনিয়োগ 
কর। হবে পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে 
তা পেকে যাতে বছরে শতকরা ১১ টাকা 
লভাংশ পাওয়া যায ভার ব্যবস্থা কৰা 
উচিত । কিস্ঠ কতকগুলি রাজ্যে বেশীর 


ভাগ ব্যবহারকারীকে উতপাদনী ব্যয়ের 
চাইতেও কম মূল্যে বিদ্যুৎশক্তি বিক্রী করা৷ 
হয়। বিদ্যুৎশক্তির মূল্যের হার বাড়ানোটা 
কয়েকটা রাজ্যের পক্ষে বেশ অসুবিধে- 
জনক কারণ তাদের প্রতিবেশী রাজ্যই 
হয়তো শিল্পগুলিকে অনেক কম মূল্যে 
বিদ্যংশক্তি সরবরাহ করতে ইচ্ছুক । 
বেশী পরিমাণে বিদ্যতৎশক্তি ব্যবহার- 
কারীরা ছাড়া অন্যান্য শিল্পগুলির পক্ষে 
বিদ্যুতশক্তি একটা বড় রকমের ব্যয় 
কিনা তা এখনও পরীল্গা করে দেখা 
হচ্চে । তবে একটা নিরপের্শ অখিল 
ভারতীয় সংস্থা যদি বিদ্যৎশক্তি চালিত 
শিল্পগুলির জন্য একটা যুক্তিসঙ্গত বৈদৃ- 
তিক কর হার স্থির ক'রে দেন তাহলে 
ভালো হয়। তবে পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ 
শক্তি সরবরাহ করাটাই হ'ল বড় সমস্যা | 


জলপসেচ 


বিদ্যুৎ্শক্তির পরই আগে জলসেচের 
ব্যর়ের প্রশুটি। ব্যবসামূলক জলসেচ ব্যবস্থা- 
গুলির খাতে বাজাগুলির এখন প্রতি বছরে 
৮১ কোটি টাক] ঘাটতি দিতে হচ্ছে | 
নিজলিঙ্গাপ্পা কমিটি সুপারিশ করেছিলেন 
যে, সেচের জল পাওয়ার ফলে কষকদের 
শস্য বাবদ অতিরিক্ত যে লাভ হবে তার 
শতকরা ২৫ থেকে 8০ ভাগ জলসেচের 
কর হিসেবে আদায় করা উচিত । 


এখানেও কিছুটা অস্থুবিধে আছে এবং 
সেটা বোধ হয় মনস্তাত্বিক | প্রতিবেশী 
রাজা যদি উন্নয়ন কর চালু না কবে তাহলে 
কোন রাজাই এই কর আরোপ করতে চায় 
না যদিও উন্নয়ন কর আরোপ করা হ'লে 
কৃষকের পন্ষে তাঁর জমি অন্য রাজ্যে সরিয়ে 
নিয়ে যাওয়া সন্তব নয় । তবে এ কথাট। 
মনে রাখতে হবে যে কতকগুলি অঞ্চলে 
জলসেচের ন্গবিধে এখন পর্যস্ত সব কৃষকের 
পক্ষে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না| কাজেই 
জলসেচ প্রকল্পগুলির ব্যয় নির্বাহ ব্যবস্থায় 


ধনধান্যে ২০শে ঘুপাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১২ 


একটা পরিবর্তন আনা প্রয়োজন | জল- 
সেঢ প্রকল্পের ব্যর বিভিন্ন দিকে বন্টন কর! 
যেতে পারে ; যেমন, বন্যা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার 
ফলে যে সাধারণ উপকার পাওয়] যায় 
তার জন্য ব্যয়ের কিছুটা অংশ সমগ্রভাঁবে 
গমষ্টিকে বহন করতে হবে আর যাঁরা 
সেচেন জল পাওয়ার ফলে সোজাম্মুজি 
উপকৃত হচ্ছেন তাদের কাছ থেকে কর 
হিসেবে ব্যয়ের কিছুটা অংশ সংগ্রহ কর! 
যেতে পারে । জলসেচ প্রকল্প কোথায 
স্থাপন করা হবে সে সম্পর্কে রাজনৈতিক 
প্রভাব কাজে না লাগিয়ে, ধারা আংশিক 
বায় বহন করতে রাজি আছেন এবং সেচেব 
জল থেকে প্রাপ্য অতিবিভ্ত আয়ের 
কিছুটা অংশ কর ছিসেবে দিতে রাদ্দি 
আছেন, সেচ প্রকল্প স্থাপনের স্থান নিবাচনে 
তাদেরই অগ্রাধিকার পাওযা উচিত । তবে 
যে সব অঞ্চলের জনগণ সত্যিই গরীব 
তাদের জন্য কতকগুলি রক্ষাকবচ থাকা 
উচিত | 

ন'টি রাজ্যে কঘি আয়কর আদায় 
কর] হয়| কিন্তু মোট আদায়ের পৰিমাণ 
হ'ল মাত্র ১১ কোটি টাকা এবং আয়ের 
শতকরা ৮৫ ভাগ আসে চ৷ বাগান ইত্যাদি 
থেকে । এই আয় একদিকে যেমন সামান্য 
অন্যদিকে অনেক রাজ্যেই এই আয় কমে 
যাচ্ছে । তা ছাড়া এই আয় আদায় করার 
ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা রয়েছে। 


বর্তমানে যখন আমাদের দেশে কৃঘিকাজ 
একটা লাভজনক বৃত্তি হয়ে দীড়িয়েছে, 
তখন ব্যয় সম্পকিত করের ওপর 
বেশী গুরুত্ব না দিয়ে আয় ও সম্পদের 
ওপরেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কার« 
বিক্রয় কর কোন সময়েই আলার্দীনের 
প্রদীপ হয়ে উঠবে না যা' থেকে সব কিছু 
পাওয়া যেতে পারে । চতুর্থ পরিকল্পনার 
খসড়ায় অবশ্য বলা হয়েছে যে, সমস্ত 
রাজ্যগুলিতে বিক্রয় করের বিভিন্ন 
হারের মধ্যে একটা সাষঞ্প্য থাক। 
উচিত1। কতকগুলি রাঙ্জে ব্যবসা 
বার্ণিজ্য 'বাড়াবার উদ্দেশ্যে বিক্রয় করের 


হার কম রাখা হয়েছে। এর কলে যে ব্বাজ্য- 
গুলি অপেক্ষাকৃত গরীব, সেগুলি বিক্রয় 
করের হার বাড়াতে পারে না। কাজেই 
এ ক্ষেত্রেও একটা পূর্ব নিদিষ্ট জাতীয় 
নীতি থাক উচিত । 

১৯৫৭-৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার 
যখন অতিরিজ্ত আবগারি কর ধার্য 
করলেন তখন খেকেই রাজ্যগুলি বস্ত্, 
তামাক এবং চিনির ওপর বিক্রয় কর 
আদায় কর! স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে। 
বিক্রয় কর এবং আবগারি কর মিলিয়ে 
দেওয়ায় ব্যবসায়ীগণ বুখী হলেও রাজ্যগুলি 


সন্তষ্ট হয়নি । পঞ্চম আথিক কমিশন এই 
ব্যাপারটাও বিবেচনা করে দেখছেন | 


বিক্রয় কর সম্পর্কে এই সব অস্ুবিধে 
থাকায়, আরও কিছু আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে 
রাজ্যগুলির যনযোগ শ্বাভাবিকতাবেই সহর 
ও গ্রামাঞ্চলের সম্পদ এবং ভূমির ওপর 
গিয়ে পড়ে । বর্তমানকালে যখন 'আয 
ক্রমশ বাড়ছে এবং ব্যবসায়ীর সংখা। বাড়ছে 
তখন বিধানের ২৭৬ নং ধারাটি 
বাজাগুলির কাছে একটা 'বর'-এর 
সামিল হয়ে উঠতে পারে। এই ধার! 
অনুযায়ী রাজ্যগুলি, ব্যবসা বা চাকুরি 
হত্যাদিতে নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির ওপর 
২৫০ টাক] পধন্ছু কর ধার্য কৰতে পারেন। 
প্রনোদ করও অনেকখানি বাড়াতে পার! 
যায় । আয বাঁড়াবার উদ্দেশ্যে রাজ্যগুলি 
'অন্যানা উপায়ে কখাও তেবে দেখতে 
পারেন । 


€ ১৮ পৃষ্ঠার পর ) 


এনুকূল সম্ভাবনার ইঙ্গিতই দেয় । 

বছরে আমর! প্রায় ৬ কোটি টাকার 
পশম বিদেশে রখ্ানি করি। এর মধ্যে 
শতকরা ১০ ভাগ যদি কার্পেটে তৈরির 
মগ্বপাতি আমদানী করার জনো পৃথক করে 
বাখি, তাহলে কলে তৈরি কার্পেট রপ্তানী 
"রে বছরে ১৫ কোটি টাকার মত বিদেশী 
মূদ্রা অর্জন কর! সম্ভব | তা ছাড়া আহা- 
দের চিরাচরিত রপ্তানী . পণের তালিকায় 
কলে তৈরি কাঁপেট এখনও স্বান পায়নি । 


কিন্ত একবরি ভালোমত কাছ সুরু হয়ে, 


গেলে রপ্তানি পণা, হিসেবে এই নতুন 
শিল্পের গুরুত্ব কুয়শই বাড়বে 1 . জার্মীদের 


দেশে এই শিল্পের বিকাশে কোনোও রকম 
বাধ বিষ্বের অবকাশ নেই | এই শিয়ের 
যথাযথ বিকাশের জনো প্রয়োক্নীয় কারি- 
গরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এদেশে যথেষ্ট 
আছে। কশলী কারিগরেরও কোনোও 
'অভাব নেই | 

দেশে বিদেশে এখনও 'অনেক লোক 
হাতে তৈরি কাপে পছন্দ করেন। তার 
প্রধান কারণ হ'ল নক্সা, বুনন ও রঙের 
সংমিশণে প্রত্যেকাট কার্পেটের বৈশিষ্ট 
নিজস্ব । হাতে তৈরি কার্পেট সাধারণ & 
একঘেয়ে বলে কলে তৈরি কার্পেটেরভিড়ে 


হারিয়ে মাবে না। কার্পেট শুধু সম্দ্ধির 
চিহ্ন বহন করে না, তা আভিজাত্যের ও 
প্রতীক। কিন্তু এ ধরণের বিলাসকে 


প্রশ্য় দেবার সঙ্গতি অল্প লোকরই আছে । 
কলে বোন। কার্পেট তাদের জন্যে নয়। 
তাছাড়া হাতে তৈরি বলেই এ ধরণের 
কাপেটের উৎপাদন সীমিত এবং এগুলি 
সাধারণের নাগালে পৌছয় না। অতএব 
কলে বোনা কার্পেটকে কেন্দ্র করে 
কোনোও শিল্প গড়ে উঠলে এই শিল্পে 
বেকার সমস্যার হ্ষ্টি হবেনা । কারণ 
হাতে বোনা কার্পেটের চাহিদা কোনো 
দিনই কমবে না। 


রবারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে 
রানায়নিক উপাদান 


মালয়েশিয়ায় গবেষণারত বিজ্ঞার্মীর। 
'আবিষ্ষার পরেছেন, যে, একটা বিশেষ 
রাসায়নিক বস্ত্র প্ররোগে রবারের উৎপাদন 
শতকর। ৩০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। রাসায়নিক 
উপাদানটির নাম হ'ল 'ইথরেল্‌ । 

বাজারে যেসব কৃত্রিম 'হরমোনু' 
পাওয়া যায়, ইথরেল তার” অন্যতম । 
'ইথরেল' গাছের কোষগুলিতে এখিলিন 
গ্যাস ছেড়ে দেয়। দে গেছে যে, 
অন্যান্য কত্রিম হরমোনের মত ইথরেল-এর 
ব্যবহারে বিরূপ প্রতিক্রিয়।৷ হয় না । 

তবে 'যালয়েশিয়ার রবার রিসার্চ 
ইন্সটিটিউটে এই জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা! এখনও শেষ হয়নি | যদিও ববার 
চাষ সম্বন্ধে সাধারণ গবেষণ। শুরু হয় ১০ 
বছর আগে, এই বিশেষ কার্ধযসূচীটি মাত্র 
এক ধছর আগে হাতে নেওয়া হয়েছে । 


ধধাদ্যে.২০শে খুলাই ১৯৬৯, পৃঠা ১৩: 





ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, আফগানি- 
স্তান ও নেপালে এখন মোট ১২৫,০০০ 


ট্যাক্টার ব্যবহৃত হচ্ছে । ৭ বছর আগে 
এর তিন ভাগের এক ভাগও ব্যবহৃত হতে। 
শা| চাষের কাজ অনেক সময়ে বেশ 
রাত পযন্ত চলে । 

সার, প্রচুর ফলণের বাজ ও কাট 
নাশক প্রভৃতি উপাদানের বাবহার বৃদ্ধি 
পাওয়ায় ট্র্যাকৃটারের চাহিদ। ক্রমশ: বেড়ে 


যাচ্ছে। যুক্তরাষ্টে কৃষি বিভাগের অর্থ- 
নৈতিক গবেষণার সাম্প্রতিক একটি 


বিবরণীতে এই খবর দেওয়া হয়েছে । 


এ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তারতে 
£ত দ বছরে ট্র্যাকৃটাবের উৎপাদন দ্বিগুণ 
বেড়ে গেছে । ১৯৬৯ জালে ১৪,০০০/ 
১৫,০০০ ট্র্যাক্টার তৈরি হয়ে বেরিয়ে 
আসবে । 


দিল্লীর সহরতলীর একটি শিল্পাঞ্চলে 
ট্যাকৃটারের সবচেয়ে বড় মে কারখানাটি 
আছে সেটি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনা- 
ধীন। উপস্থিত এই কারখানার বছরে 
৭00০ ট্র্যাকৃটার তৈরি হ'তে পারে । এ 
ছাড়া আরও যে সব কারখানা আছে, 
সেগুলির মধ্যে সর্বশেষে নিমিত কারখানাটি 
চালাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল হারভেস্টার 
নামক একটি মাফিণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান । 
এই কারখানাব উত্পাদন ১৯৭০ সাল 
নাগাদ ৭,০০০ এ দীড়াবে বলে আশা করা 
যাচ্ছে । তুলো, চিনেবাদাম ও ধান চাষীর। 
ছোট ট্র্যাকৃটার গছন্দ করেন । 


ভারত ১৯৬৭ সালে ৭,৩০০ ট্র্যাকৃটার 
(১৯৬২ সালের তিনগুণ) আমদানী করে। 
টর্যাক্টার আমদানী-রপ্তানী সম্পর্কে সম্প্রতি 
যে বিবরণী প্রকাশ কর] হয়েছে, ত'তে 
বল হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৮ সালে 
ভারতকে 80 লক্ষ ডলার সুল্যের ট্র্যাকৃটার 
রপ্তানী করে । বড় বড় সেচ ও সড়ক 
সংক্রান্ত কাছের জন্যে তখন বড় বত 
ট্র্যাকৃগিরের প্রয়োজন হয় । 


২৯.৪:৯০০এ ৯ শী ৬ পাশপাশি সি ও এল, 


তৈল 
শিল্পে 
ভারত 


প্রেমঠাদ ( সংবাদিক ) 


গুজরাটের তিন বছর আগেকার অতি 
নগণ্য গ্রাম কোয়ালীর আদ এতটা পরি- 
বর্তন হরেছে যে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস 
ছয় না। খএজরাট তৈল শোধনাগারের 
দনা কোয়ালীর খাতিরও কেড়েছে। 
শোঁধনাগাবটিকে কেন্দ্র ক'রে এখানে যে 
উপনগরীটি গড়ে উঠেছে জওহরলাল 
নেহরু তার উদ্বোধন করেছিলেন ১৯৬৩ 
সালে। তীর সৃতি স্বরূপ উপনগরীর 
নাম রাখা হয়েছে জওহরনগর । বিজলী 
বাতির আলোয় সেই গণগুগ্রামের কোনোও 
ছাঁয়। নেই। কিন্তু এটা হ'ল পরের কথা৷ 
আগে হ'ল শোধনাগার | এটি কবে স্থাপন 
করা হ'ল, কেমন ক'রে বড় হ'ল ও এর 
ভবিষ্যৎ কী এই শআামাদের 'আালোচা 
বিষয় । 


তৈল শিল্পের ক্ষেত্রে ন্বয়স্তর হব।র 
প্রয়াসে এই শোধনাগারের একটা বিশি? 
ভূমিকা 'আঁছে। এটির উদ্বোধন করা 
হয়েছিল ১৯৬৫ সালেন অক্টোবর মাসে । 
তারপরে ১৯৬৬ সালে এর দ্বিতীর পর্যারে 
সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়া হয়। 
এখন তৃতীয় পায়ে, সম্প্রসারণের কা 
চলেছে । 

তেল শোধন একট! জগিল প্রক্রিয়া যা 
বিশেষ ধরণের বৈজ্ঞানিক দক্ষতার ওপর 
নির্ভর করে । শোবনাগারটি তৈরি করতে 
'আমাঁদের, দেশের বৈজ্ঞানিক ও ইগ্জিনীয়ার 
শোধনাগার স্থাপন 2 পরিচালনার ব্যাপারে 
যে রকম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ত। 
প্রশংসার দাবী রাখে । বছরে ২০ লক্ষ 
টন তেল শোধনের ক্ষমতা বিশিষ্ট এই 
শোধনাগারের শতকরা 8০ ভাগ নক্সা 
তৈরি করেছেন আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা | 
শতকরা ৬০ ভাগ যন্ত্রপাতিও এ দেশেই 











তরি হয়েছে । এখন জন্প্রসারণের যে 
কাঁজ চলেছে তা৷ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এখানে 
বছরে ৩০ লক্ষ টন তেল শোধন করা যাবে 
এবং বছরে ১৬ কোর্টি টাকার বৈদেশিক 
মদ্রার সাণুয় ঘটবে । এই তৃতীয় পর্যায়ের 
কার্ধসূচীর জন্যে নক্সা তৈরি করেছেন 
বরোদার কেন্দ্রীয় ডিজাইন সংগঠনের 
ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা এবং প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতির শতকরা ৭৫ ভাগ দেশের বিভিন্ন 
কারখানার তিতরি হচ্ছে । 

আক্ষলেশুর থেকে অশোধিত তেল ৯৮ 
কিলো মিটার লম্বা ও ৩৫০ মিলি মিটার 
চওড। পাইপ দিয়ে কারখানাতে আনা হয় 
এবং €০ লক্ষ লিটার ক্ষমতা বিশিষ্ট ১৬টা 
ট্যান্কে প্রথমে এই তেল মজ্দ করা হয় এবং 
পরে পাস্পের সাহায্যে নিয়ে যাওয়া হয় 
পরিশোধনের জন্য | আঙ্কলেশুরের খনিজ 
তেল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খনিজ তেলগুলির 
অন্যতম বল! যেতে পারে কারণ এই তেলে 
গন্ধকের মাত্রা খবই কম অন্যর্দিকে 
কেরোসিন, ডিজেল জাতীয় পদার্থ প্রচুর 
পরিমাণে বিদ্যমান । এই তেলে তলানি 
(সেডিমেন্ট) খুব কম পরিমাণে থাকে । 
এই কারখানায় খনিজ তেল থেকে যে 
কেরোসিন তেল বা ডিজেল নিষ্ষাশিত করা 
হয় তা এতই উৎকৃষ্ট ধরণের যে দ্বিতীয়বার 
শোধনের আর প্রয়োজন হয় না। এ 
ছাড়া তেল শোধনের পর যে অবশিষ্ট পড়ে 
খাকে সেটাও ধবরান এবং সবরমতীর 
বিদযৎ কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে । 


মোটর" স্পিবিট 

মিশিত তেল 

কেরোসিন তেল. 

উচচ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল 
রায়ার জন্য ব্যবহৃত গ্যাস 
জ্বালানি তেল 


উৎপাদন সম্পর্কে মোটামুটি একটা 
ধারণ করে নেবার জন্য উপরে একটা হিসেব 
দেওয়া! হ'ল £ ও 


ধনধান্যে ২০শে ছুলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৪. 


১৬,৫২,০০০ 


'ন্যাপথা" ( এক প্রকারের অপরিশুস্ত 
পেট্রল ) থেকে বিশেষ রকম প্রক্রিয়ায় 
পেট্রোলিয়াম, ইথার, গ্যাসোলীন, বেনর্ভীন, 
টোলীন, জাইলীন ইত্যাদি তৈরি হয়। 
এই সব পদার্থ বড় বড় শিল্পে বিশেষ রসা- 
য়ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং রবার, 
কৃত্রিম স্থতো, ওউঁধধ, রঙ ও বিস্ফোরক 
পদার্থের কারখানাতেও প্রয়োজন হয়। 
সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এই যে, এই সব 
পদার্থ দেশেই তৈরি করার উদ্দেশ্যে * 
কোটি টাকা ব্যয়ে 'উডেক্স' নামক একটা 
যন্ত্র তৈরি করা হচ্ছে । 

এছাড়া এই কারখানার যন্ত্রপাতি মেরামতের 
কাজও এখানকার যন্ত্রশালায় হচ্ছে যা সম্পূর্ণ 
ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদেরই হাতে তৈরি । 
বিভিন্ন যন্ত্রপাতির উৎপাদনশক্তির মান 
বাড়াবার ব্যাপারে পরীক্ষা চালানোর জন্য 
এখানে একটি বিশেষ শাখাও খোল৷ 
হয়েছে । এই কাবখানায় প্রায় সমপ্ত 
যন্ত্রপাতিই স্বয়ংচালিত এবং কার্যকুূশলতা 
বা উৎপাদনের দিক থেকে এই কারখানাকে 
আঁধুনিকতম বলা যেতে পারে । বর্তমানে 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১৫9০ 
ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগর এখানে এসে কাজ 
করছেন । 

এই শোধনাগারের নিজস্ব বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রে এখানকার জ্বালানি তেলই ব্যবহৃত 
হয় যা থেকে ২৪ মেগাটন পর্বস্ত বিদুযুৎ 
উৎপন্ন হতে পারে । এই কারখানায় এবং 
কর্মীগণের বাসস্বানে বর্তমানে জল সরবরাহ 








উৎপাদনের পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাণ 
( বর্তমান ক্ষমত। ( ৩০ লক্ষ টনের 

অনুযায়ী ) ক্ষমত। অর্জনের পর) 
৩৮৮,০০০ ৬,০২,০০০ 
২৫,০০০ ২৫,000 
৩,৮২,9০০ ৫)৮৯১০০০ 
৫,২৩,০০০ ৭১৩৪,000 
২০,০০০ ১০,০০০ 
৩,১৪,০০০ ৬,২৪,09০০ 
২৫/৮৪,০০০ 


করা হচ্ছে এক নতুন পদ্ধতিতে | , এই 
পদ্ধাতি অনুযায়ী, কারখানার পাশ দিয়ে যে 
নদী বয়ে গিয়েছে সেই মাহী নর্দীর-. তীরে 


দুটি মলকৃ্প খনন করা হয়েছে। এই 
নলকৃপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, নর্দীর পাশের 
জমির নীচে যে জল আছে তাতে বিশেষ 
ধরণের নলের জাল বিছিয়ে জল উপরে 
টেনে তোল। হয়। সাধারণ ১৭টা কয়ে 
থেকে যতটা জল পাওয়া সম্ভব এই দুটে। 
কয়ো থেকে ততটা পরিশ্ত জল পাওয়। 
যাচ্ছে । প্রভাদন ২ কোটি গ্যালন জল এই 
কুয়ে! দুটি থেকে পাওয়। সম্ভব | 
রাটের শিল্পোররনে এই শোধনাগারের 
একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। খুবরান ও 
ও সবরমতীর বিদ্যৎ কারখানায় জ্বালানি 
তেল সরবরাহ করা ছাড়াও আগামী 
বছর থেকে আমেদাবাদের বিদুৎ কার- 
খানাতেও এখান থেকে ম্বালানি সরবরাহ 
করা হবে। এই 
বর্তমানে এবং ভবিষাতেও বিদ্যুৎ কেন্দ্র- 
গলিতে সারা বছর সমানভাবে 
উৎপন্ন হতে পারবে । 


জ- 


বিদ্যুৎ । 
এখন কোযেলাতে । 


জ্বালানি পাওয়াতে . 


] 


নাইলন, পলিষ্টার ইত্যাদি কৃত্রিম স্রতো 


তেরির জন্য তিনটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের 
টারখান। স্থাপনের তোড় জোর চলছে য৷ 
,খকে বছরে ১৯,৫০০ টন জুতে। তৈরি 


হতে পারবে । এই কারখানা গুলি স্থাপিত 
হলে এখানে শত শত লোকের অয়ের 
সংস্বান হবে। 


আমাদের দেশে কেরোসিন তেল ও 


গরচুৰ-ফলন বীজের 
গ্রচারে অভিযান 


রাজস্থানে কি ব্যবস্থার দূপাস্তর 
ঘটাবার জন্যে সম্প্রতি এক কার্ষসূচী প্রবর্তন 
কর] হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে একটা 
বিশেষ অভিযান সক করা হচ্ছে--অভি- 
যানের নাম হ'ল খারিফ আন্দোলন । 
একমাত্র চির-দ ভিক্ষ-পীড়িত জয়সালমীর 
ছাড়া রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলকে এই অভি- 
যানের আওতাধ আনা হবে। যে১৪ 
একর ভমিতে প্রচুর ফলনের বীজ বোন। 
হবে তার অর্ধেক জমিতে বীজ বোনা হবে 
খারিফ মরন্সমেই | 


রাজো ধানের চাষ হয় ওধু ৬টি 
ছেলাতে । অতএব নত্‌ন জাতের বীজ 
লাগানো হবে তরতপ র, গঙ্গানগর, বদি, 
কোট, বানসোয়ার। "3 ডুঙ্গাবপুবে | 

বাজ্যের ১৬টি জেলার ৫.৫০ লগ 
একর জমিতে অবশ্য দো-আশলা বাজরা 
বোনা হবে । এই জমির মধ্যে ১৯০,0০7 





, একর জমি আছে গঙ্গা নগরে ও ৮৫,909 


ডিজেল আগে বাইবে থেকে ৪ আমদানী 


করতে হত । গুজরাটের এই কারখানা 
ব্মানে আগাদেব সেই চাহিদা বহুলাংশে 
মেটাচ্ছে কারণ এখানে উৎকৃষ্ট কোরোসিন 
তেল ও ডিজেল প্রচুর পরিমাণে তৈবি 
হচ্ছে । জেট পরনে চালাবাৰ উপযোগী 
ডিজেলও এই প্রথম এখানে তৈরি হচ্ছে । 
এখন এখানে প্রধানত মোটরের জন্যে 
পেট্রল, কেয়োসিন, উচচ গতির জন্য 
ডিজেল ও জালানির জন্য তেল উৎপন্ন 
ইচ্ছে। এই শোধনাগার, দিল্লী ও 
রাঙ্সস্বানের প্রয়োজন এবং মহারাহী ও 
পাঞ্জাবের চাহিদা কিছু কিছু মেটাচ্ছে। 
এই কারখানায় দ্রবীভূত পেট্রল গ্যাসও 
তৈরি হচ্ছে । 

গুজরাটের এই শোধনাগার শুধু যে, 
ডিজেল ও কেফ়োপিন তে 
আমদানী কমিয়ে বিদেশী মুদ্রার সাশুয় 
ঘটাচ্ছে তাই নয় উপরন্তধ এই শোধনাগার 
উবিষ্যতে নিজের ক্ষমতাতেই আরও তেল 
শোধনাগার শ্বাপন করতে লমর্থ হবে | - 


একর আলোয়ারে । 

এইভাবে ১৬টি জেলার এক লক্ষ 
একর অন্সিতে দো অশল৷ ভূট্টাব বীছ 
বোন হবে । 

১৪টি জেলার ৩০,000 একর জমিতে 
দো আশলা জোয়ার লাগানো হবে । এব 
মধ্যে টঙ্ক জেলায় জমির পবিমাণ সবচেয়ে 
বেশী-78)000 একর । 

স্থানীয় বাজরার বীজে, যেখানে ফসল 
পাওয়। যায় ৯৩ কেজি থেকে ১১২ কেজি 
সেখানে যখোপযস্ত সার ও উত্তিদ রক্ষার 
জন্যে কীটনাশক ব্যবহার করে ফলনের 
পরিমাণ দীঁড়ায় একর প্রতি ৬.৪৬ থেকে 
৯,.৩৩ কৃইন্টাল পর্মন্ত। সেচ যুক্ত 
এলাকায় দো-আশল! জাতের (জায়ারের 
ফলনের গড়পড়তা পরিমাণ হ'ল ১১.১৯ 
থেকে ১৪.৯২ কইন্টাল (প্রতি একরে)। 
কয়েকজন প্রগতিশীল কষক আবার 
২২.৩৯ থেকে ২৪.২৫ কৃইন্টাল ফসল 
তুলেছেম। ঠিক তেমনি দোআ শল। 


ধনধান্যে ২০শে ঘুলাই ১৯৬৯ পা ১৫ 


ভুট্টার ফলন স্থানীয় জাতের ভুট্টার শত শতকর 
দেড় থেকে ২ ভাগ বেশী। 

এ যাবৎ উদয়প্র, দ্গাপ্র (জয়পুর) 
ও কোটার কষি শিক্ষণ কেন্দ্রে, প্রচুর 
ফলনের বীজের চাষ লম্বদ্ধে ৫90০ কৃষককে, 
প্রশি্দণ দেওয়া হয়েছে । জ্রেলা, বুক, 
পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষণ 
শিবির খোল! হয়েছে। 

রাজ্যে আলোক চিত্র, ছাঁয়াচিত্র ও 
বেতার প্রভতির মতে। যে সব স্মবিধা আছে 
এই আন্দোলন সফল করার জনো তার 
সবগলিউ কাজে লাগানো হচ্ছে । 


অন্ন 


রাজস্বানের দ্গাপ রাতে কৃঘি গবেষণা 
খামারে নতুন প্রজাতির ফল স্্টির জন্যে 
পরীক্ষ। চালানো হয়| এবারে এ খামারে 
দুটি নতুন জাতের তরমুজ ও একটি নতুন 
জাতের খরমুজ ফলানো। হয়েছে । দো- 
অঁীশল! এ তিনটি বীজেরই ফলন প্রচুর । 


গবেষণা কর্মীরা ভারতীয় ক্ষি গবে- 
ঘণা পরিষদের একটি কার্ষসূচী অনুবাষী 
পরীক্ষায় হাত দেন ও সাফল্য লাভ করেন। 
গত তিন বছর ধরে তাঁর। এই নতুন বীজ 
ব্যবহার করছেন। তাঁদের মতে নতুন 
ধরণের অন্যানা কষেকট। দোআ শল। 
জাতের তুলনায় এই তিনটি গওণাগুণে ঢের 
ভালো । ভালে জাতের সাধারণ তর- 
মুজের ফলন যেখানে একরে ৭৫ থেকে 
১৩০ কৃইন্টাল, সেখানে দো-অ' শল। 
জাতের ফলন প্রতি একরে ৩৭০ থেকে 
88৫ কৃইন্টাল। দ্বিতীয়তঃ স্বানীয় বীজ 
থেকে ফলানো। তরমুক্জ পাকতে ১১০-১২০ 
দিন নেয় আর দো-আশল! তরমুজ পাকতে 
সময় লাগে ৯০-১০০ দিন । ফলে যাঁরা 
এই নতুন জাতের ফলের চাষ করবেন 
তারা অন্যের তুলনায় অনেকে আগেই 
বাজারে মাল পাঠাতে ও অধিক আয় 
করতে ( ফলনের পরিযাণ বেশী হওয়ায় ) 
পারবেন | 

এ বছরে আগ্রহী চাষীদের হাতে 
নতুন বীজের করেকটি প্যাকেট দেওয়। 
হয় ॥ তীরা বীজের ফরম দেখে খুবই 
সন্তুষ্ট হয়েছেন । 


টন্তর বাংলায় 
নদী শান 


বিবেকানন্দ রায় 


( আমাদের সংবাদদাত। ) 





গত বছরে, অক্টোবর মাসে উত্তর 
বাংলার 'ওপর দিয়ে ধুংসের যে ঢেউ বয়ে 
যায় সে কথা সহজে কারুর ভোলার কখা 
শয। প্রবল বন্যার কলে যে ব্যাপক 
প্রাণহানি ৪ করক্ষতি ঘটে তার মতি 
বিভীঘিকাময । গত বছরের এ ভমঙ্কর 
পপিস্থিতির পুনরাবৃত্তি এড়াবার জনে, এ 
বছরে ইতিমধ্যেই, বিভিন় প্রকল্প জূপায়ণের 
কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। 

উত্তর বাংলাব নর্দাগুলির ওপর যে সব 
বাধ আছে এবং শরীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত 
করার জশ্যে যে সব পাখর ৫ কনক্রিটের 
টুকরো বগানে। হয়েছিল সেগুলির রক্ষণা- 
বেলগণ€ মেরামতি প্রভৃতির হন্যে বনা। 
সংক্রান্ত 'টেকনিকাল কমিটি" এবং কেন্দ্রীর 
সরকারের একটি অনুশীলনী কমিটি যৌখ- 
ভাবে কাজ করছেন | কিছ্তে এই ধরণের 
কাজ হচ্ছে স্বপ্ন মেয়াদী | নদীর সম্পৃণ 
গতিপথ চিচ্ছিভ 5 নিয়ন্ত্রিত করার মত 
দাঘমেয়াদী প্রকল্প গুলির কাদ্ধ এখন ও সুরু 
হয়নি, তা ছাড়া এ সব কা সুরত করলেও 
এ শেষ হতে বেশ সময় লাগবে |. ইডি 
মধো বাব মেরামত ও নদীর পান রক্ষা 
করার জনা পাখর বসানোর কাছ প্রায় 
শেষ হয়ে এম়েছে ॥ করেকটি ম্বতুন বব 
তৈরি করারও পরিকল্পনা আছে । সেগুলি 


বধা সুরু হওয়ার আগেই শেষ করে ফেলা 
হবে। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ 


অন্ববায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এই মমস্ত প্রকল্প 
রূপায়ণের ব্যয় বহন করবেন | 

বর্তমানে তিস্তার জলধারাকে শামন 
করে তিস্তাকে তার নিদস্ব পথে প্রবাহিত 
করার নো ৬টি ব্যবস্থা গ্রহণ করার সঙ্কল্প 
করা হয়েডে |, তারমধ্যে আছে নদীর জল 
নিয়ন্থণকারী বাবের-ভাঙন ও ফাটল মেরা- 
মত; খাল কেটে নদীর, প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা, 
পার রক্ষাকারী কাধ মেরামত ও তৈরি 


এবং আপালচাদ নদীর জলরোধ প্রভৃতি | 
এ সবের জনো আনুমাণিক 'বায়ের হিসেন 
হ'ল ৪১ লক্ষ টাকার ওপর ॥ | 


সিধাবাড়ী চেঙমারী বাধ 


তিস্তার জল যাতে কূল ছাপিয়ে 
আশপাশের এলাকা প্রাবিত না করে তার 
জনে? ১৯৬২ সালে এই বাঁধ তৈরি করা 
হয়েছিল । গত অক্টোবরে তিস্তর গতি- 
পখ সিধাবাড়ীর কাছ বরাবর এসে বদলে 
যায় এবং নদীর জল কাঠামবাড়ী এলাকার 
শীর্ণকায়া আলাপচাদ নদীর সঙ্গে মিশে 
যার। ফলে দকূল ছাপানো জলের 
তোড়ে আশপাশের সুসযৃদ্ধ গ্রামগুলির সঙ্গে 
কঘি জমিরও খুব ক্ষতি হয়। এরপর 
তিস্তার দল খুলনাই ও ধারালী নদীর মধ্যে 
দিয়ে বযে যায | শেষ পযন্ত বাস্রস্থবার 
কাছে তিস্তা আবার নিজের পথ ধরে | 


জলপাইগুড়ি শহর 

জলপাইগুড়ি শহর রক্ষার জনো ১৯৫৫ 
সালে এই বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল । 
বাধে দৈর্ধা হবে ১৯ কিলো মিটারের 
মত। গত বছরে বনার জল বাঁধের ৯টি 
জায়গা ভেঙে ছাপিয়ে পড়ে । কারাল। 
নদীর ওপর তৈরি সড়ক সেতুর কাঁছে 
যেখানে এই বাপ গিয়ে ঠেকেছে সেইখানে 
আরও দূটি জারগায় ভাঙ্গন ধরে। প্রবল 
পাবনে হলের তোড়ে ভেসে আসা গাছ 
পাখরের ধাক্কায় বাধের আরও ক্ষতি হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে রেলপথের সেতুর নীচে ও 
অনাত্র তৈরি স্োত প্রতিরোধকারী ব্যবস্থা- 
গুলি খব শতিগ্রস্ত হয় | 

শহরটি রন) করার জনো নতুন 
করে এই বাঁ প্রভৃতি তৈরি করতে ৪8৪ 
লক্ষ টাকার মত খরচ হবে বলে দারণা | 


কোচবিহার শহরটি রক্ষা করার 
উদ্দেশে! বাধ তৈরি ও মেরামতি প্রভৃতির 


জন্যে ৩৫ লক্ষ টাকার মত খরচ হবে। 
বাধটি প্রস্থে হবে, ৭.৫ মিটারের মত 
যেখানে জায়গা বেশী নেই সেখানে ৪.৫ 
মিটারের মত । মরাতোরস। নদীর পার 
ভেঙে পড়ছে । এট! বন্ধ করার জন্যে 
ছোট ছোট প্রাচীরের মত তৈরি কর! হবে । 
পারের যেটুক অংশ অরক্ষিত অবস্থায় আছে 
তা রক্ষার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে । 


ধনধান্যে ২০শে ভুলাই-১৯৬৯ পৃষ্ঠা- ৯৬ 


শিলতোরসা নদী 


দেওডাঙার কাছে শিলতোরসা যাতে 
গতি ন। বদলায় তার ব্যবস্থা করার জন্যে 
গোড়ায় ১৮.৩৫ লক্ষ টাকার সংস্বান করে 
একটি প্রকল্প তৈরি কর! হয়েছিল | বিষয়টি 
বিবেচনার জন্যে কার্যসূচীটি যখন টেক- 
নিক্যাল কমিটির কাছে দেওয়। হ'ল তখন 
কমিটি সংশোধনের জন্যে কতকগুলি 
প্রস্তাব দেন। তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী 
বায়ের হিসেব দাঁড়ায় ২০ লক্ষ টাক | 

টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুষায়ী 
পরোনো বাধের জায়গায় আবার নতুন 
করে বাধ তৈরি করা হচ্ছে । এই 
কার্ষস্চীতে নদীর উপকূল থেকে ১৫০ 
মিটারের ও বেশী দরে, নদীর কূল ছাপানো 
জল শাসন করার জন্যে আর একটি বাঁধ 
টৈতরি করা হচ্ছে । 
বারনেস দোমোহানী বাঁধ 

জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেল! 
দিতে, তিস্তা নদীর বা! দিকের তীরের 
কিছু জমি রক্ষা করার জন্যে এই বাধ 
প্রথম তৈরি করা হয় । 

বাধটি দৈরে্যে ১১ কিলো মিটার এবং 
দোমোহানী রেলওয়ে স্টেশনের আন্দাজ 
তিন কিলোমিটার উন্তরে মাল-চেংগ্রাবীধ। 
সীটার গেজ রেলপণ পর্যন্ত গিয়েছে । 

গত বছরে বড গেজ রেলপথের গোড়ার 
দিকে পূরো। বারনেস দোমোহানী বাঁধ 
পবিত হয়। বন্যার জল রেলপথের 
৪পর যাতে এসে না৷ পড়ে তার জন্যে যে 
বাধ তৈরি করা হয়েছিল সেটি জলের 
তোড়ে ভেসে যায়। এ অঞ্চলট৷ পুরোই 
বন্যার দরুন ক্ষতিগ্রস্থ হয়| বারনেস- 
দোমোহনী বীধ নতুন করে তৈরি কর হবে 
বলে স্থির হয়েছে । 
হেলাপাকরি বাধ 

তিস্তার বা তীর বরাবর, ১৮ কিলো 
মিটার লক্বা, হেলাপাকরি বাঁধ তৈরি 
করা হয় ১৯৫৯ সালে । উদ্দেশ্য ছিল 
প্রধান প্রধান লড়ক, রেলপথ যোগাযোগ 
ব্যবস্থা, চাষের জমি এবং হেলাপাঁকরি ও 
মেখলীগঞ্জকে বন্যার হাত থেকে রা 
করা । গত বছরের বন্যায় বাধে ভাঙন 
ধরে এবং বন্যায়োধের জন্যে তৈরি অন্যান 
ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্থ হয় । গ্রামাঞ্ধল ও নদী 
কূলব্তাঁ এলাকাগুলিও খুব ক্ষতি হয়। 





গরিকনা ঘমীকষা 


পৰিকল্পনার কার্ধকারিতা ও তার 
অগ্রগতি পথ্বদ্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের 
উদ্দেশা নিয়ে পারা দেশের কলেজগুলিতে 
'প্যানিং ফোরাম" খোলা হয়েছে । কলে- 
জের ছার্রছাত্রীরা এই “ফোরামের সভ্য 
হিসেবে পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন । তারা মাঝে মাঝে দল 
বেঁধে বেরিয়ে পড়েন বিভিন্ন গ্রামের বর্তমান 
অবস্থা কী এবং সেইসব গ্রামে পরিকল্পনার 
কোন প্রভাব পড়েছে কিনা কিংবা সে সব 


জায়গায় পরিকল্পণার সাড়া আদৌ পৌচেছে 


কিনা তার শম্যক ধারণার জনো | এই 
স্তন্তে বিভিন্ন "অঞ্চল সম্বন্ধে এইসব 
ফোরামের সমীক্গার বিবরণ দেওয়া হয়| 





পরিহার নিয়ন্ত্রণ পনিক্জ্মনা-_ 


শিক্ষিত সমাজ কী ভাবেন ? 


শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে 
পরিবার পরিকল্পনা ও সংশিষ্ট সমস্যাগুলির 
সংযোগ কতটা কিংবা এগুলির ওপর উচচ- 
শিক্ষা ও আথিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া 
কিরকম তা নিরূপণ করার জন্যে আহ- 
মেদাবাদের সিটি কমার্স কলেজের 'পুযানিং 
ফোরাম', কলেজের শিক্ষকদের মনোভাব 
যাচাই করার উদ্দেশ্যে একটা সমীক্ষা নেন। 
অর্থনৈতিক দিক থেকে এই গোঠীকে 
মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে অপেক্ষাক্‌ত স্বচ্ছল 
ব'লে গণ্য করা হয়। তাছাড়া শিক্ষকতা 
বন্তি গ্রহণ করায় তরুণদের দৃ্টিভঙ্গী 
প্রভাবিত করার অবকাশ এদের প্রচুর | 
অতএব উচ্চশিক্ষিত এবং স্বতন্ত্র একটি 
গোষ্ঠী হিসেবে আহমেদাবাদ শহরের মোট 
৬০০ জন্‌ শিক্ষকের মধ্যে ৬০ জনকে এই 
সমীক্ষার জন্যে বেছে নেওয়া হয় । 
সমীক্ষার ফলে দেখা গেছে, খে, এদের 
মধ্যে শতকরা ৯১ জন পরিবার পরিকল্পনা 
সমর্থন করেন। অবশিষ্ট ৯ শতাংশের 
মধ্যে ৭ শতাংশ এই কার্ষ/সূচীর বিরোধী 
এবং শতকরা ২ জন এ সম্থদ্ধে কোলোও 
রকম মতাষত প্রকাশ করতে অসন্মত হ'ন। 


এর থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওতে, 


জন এই পরিকল্পনার বিরোধী | 

' এই পরিকল্পনা সমর্থনের প্রধান ফৃক্তি 
হ'ল অর্থনৈতিক স্বঙ্ছলতার আশ্াস। 
শতকরা ৭৭ জন বলেন পরিবার সীমিত 
থাকলে আধিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকে । 
এছাড়াও এদের মধ্যে শতকরা ২৬. হন, 
পরিবার পরিকল্পনাকে স্বাস্থ/রক্ষার সহায়ক 
ব'লে গণ্য করেন এবং শতকরা ২০ জন 
এই পরিকল্পন৷ অনুমোদন কৰেন জাতীয় 
স্বার্সে। এদের দৃষ্টিভঙ্গী ভবিষ্যতে, 
পরিবার নিয়ন্ত্রণ অভিযান পরিচালনার 
কায্যসূচী নির্ধারণে বিবেচিত হ'তে 
পারে । 


কার্ধ্যক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতি- 
ফলিত নয় 


কখায় ও কাজের মধ্যে সাধারণতঃ 
বেশ বড় রকমের বাবধান থাকে | এ 
ক্ষেত্রেও তা'র অন্যথা হয়নি | শতকর। 
৯১ জন পরিবার পরিকল্পনার প্রশস্তি 
গাইলেও কার্যযতঃ শতকর। ৬০ জন জন্]- 
নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পন্থা কাধ্যকরভাবে গ্রহণ 
করেছেন। ধাঁর। করেননি তাঁদের কৈফিয়ৎ 
হ'ল জন নিরোধের উপায়গালি অনুসরণ 
করা যায় না কারণ এ বিষয়ে সংশিষ্ট 
সুযোগ স্ুবিধাগুলির এখনও যথেষ্ট অভাব 
রয়েছে । যাঁরা পরিকল্পন!টির সক্রিয় সমর্থক 
তাদের মধ্যে, বিভিম্ন উপায়ের মধ্যে 
সবচেয়ে জনপ্রিয় হ'ল “কনৃট্রাসেপটিভ্‌, 
ও'রিং | ' শতকরা ৩৩.৩ জন এই পদ্ধতি 
অনুসরণ করেন। শতকরা ২৪ জন 
“সেফ্‌ পিরিয়ড বা নিরাপদ সময়া্ট' যেনে 
চলেন এবং শতকরা ২২ জন "্ট্যাবলেট' 
বা 'জেলী' ব্যবহারের পক্ষপাতী | একটা 
আস্চধ্যের কথা হ'ল এই যে, নিরাপদ, 
কার্যকর ও স্থলভ ব'লে '“লুপের' ব্যাপক 
প্রচার সত্বেও, সমীক্ষার অন্যে নিবর্বাচিত 
দলাটর কেউই লুপ ব/বহার করেন না। 
“লুপ' ব্যবহার করলে মেয়েদের স্বাস্থ্য 
ভেঙে যাবে, এইটিই হ'ল তাঁদের অধিকাং- 
শের প্রধান আশঙ্কা ৷. 
জন্মনিরোধ পদ্ধতিগুলির ব্যর্থতা 

আর একটা বিষয়ও সধীক্ষার ফলাফলে 


লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে । সেটি হ'ল এই, 
যে জম্ম নিয়ঘ্বণের সক্রিয় সথকদের মধ্যে 


যে, উচচশিক্ষিতদ্ের : মধ্যেও: শতকরা ৯. শতকরা ২৬. জন, জন্মনিরোধ, পদ্ধতি- 
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গুলির ব্যর্থতার উল্লেখ করেন: বি বর উষ্থকে 
অজ্ঞরা নানান্‌ কথা বলতে পারে কিউ 
এর! সকলেই উচ্চশিক্ষিত এবং সংশিষ্ট, 
বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ কর! ব ডাক্তারদের 
পরামর্শ নেওয়া আঁদৌ কঠিন নয়। এদের 
সংখ্যাও বেশ অনেক । 
গর্ভপাত আইনসম্মত করা উচিত 
কিনা? 

গর্ভপাত আইনসিদ্ধ করা সঙ্গত কি 
না জিজ্ঞাসা করা হ'লে শতকরা ৬০ জন 
বলেন তীরা এই কাধ্যসূচীকে আইনেক্স 
স্বীকৃতি দিতে অসন্মত। অবশিষ্ট 8০ 
শতাংশ এই প্রস্তাব অন্গোদন করেন। 
বিরোধীরা বলেন,-_-প্রথম এই কাধ্যসূচী 
স্বাস্থ্যের দিক খেকে হানিকর । দ্বিতীয়, 
মায়ের মনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিতে পারে । তৃতীয়, গভপাত আইনানুগ 
করার ফলে সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে 
পারে এবং চতুর্থ ও সবচেয়ে প্রধান প্রশু 
হ'ল নৈতিক দিক থেকে এই প্রস্তাব 
সমর্নযোগ্য কিনা? 

সক্বশেষে এদের জিজ্ঞাসা করা হয়, 
যে, একটি আদর্শ পরিবারে বাঞ্চিত শস্তান 
সংখ্যা কত হওয়। উচিত । তারা এক- 
বাকো বললেন “দে ইয়া তিন, বাস্‌।' 


ট্যাারের ব্যাপক ব্যবহার কৰে 
সম্ভব হবে? 

ভারতে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি বিধান 
করতে হ'লে যান্ত্রিক সরঞ্জামের ব্যবহার 
আরও ব্যাপক করা দরকার | তবে সেচের 
পর্যযাপ্ত সুবিধা না থাকলে এবং প্রয়োজনীয় 
পরিমাণে সার ও উৎকৃষ্ট বীজ পাওয়া না 
গেলে কৃষি ব্যবস্থার যাগ্রিকীকরণ ফলপ্রসূ, 
হ'বে না। এই প্রসঙ্গে দেখ! যাক দেশে 
ও বিদেশে ট্যাক্টারের ব্যবহার কিরকম । 
আমাদের দেশে, গড়পড়তা হিসেবমত, 
১২,৫০০ একর জমির জন্যে একটিমাত্র 
টরযাক্টর পাওয়া যেতে পারে । সে ক্ষেত্রে 
জাপানে একটী ট্র্যাক্টারের জন্যে ৯.৬ 
শতাংশ জমি থাকে | পশ্চিম জার্দাণীতে 


একট ট্্যাক্টাবরের জন্যে ৩৩-৩ একর জমি, 
যুক্তরাজ্যে ১০৬.৪ একর, ডেনমার্ক এ 
৫৭.১ একর, ফ্রান্সে ১০৪.২ একর ও 
যুজরাষ্টর ২১৭.৪ একর জমি দেওয়া যাঁক়। 
অন্যান্য কষিতে, যস্ত্র ব্যবহার করার পরি- 
সংখ্যানও অনুক্ধপ। 


কার্দেট বরপ্তাণীর 
বাজার 


ভারাতে 8.১০970909095 ভেড়া থেকে 
বারে ৩.৪৬.৬০০০০ কিলোগ্াম কাচা 
পশম উৎপাদিত হব | অর্থাৎ বছালে একটা 
ভেডা থেকে গড়ে এক কিলোর ও কম পশম 
পাওযা ঘাঁঘ। অন্যানা দেশের ভুলনার 
এই পরিষাশ হ'ল সবচেয়ে কম | যেখানে 
ভারতের একনি ভেডা বছনদে এক কিলো 
পশম দেযনা সেখানে অগ্ট্রেলিরার একটি 
মেরিনো থেকে বছরে গড়পড়তা ৫ কিলোর 
মত এবং নিউজিল্যাণ্-এয় একটি মেরিণে। 
খেকে ৬ কািলোর মত পশম পাওয়। যায়। 
অভএব প্রথম সমস্যা হ'ল এ দেশের ভেড়ার 
পশমেব পরিমাণ কি উপায়ে বাড়ানো যায়। 
পশমের উৎপাদন ইস্পিত পরিমাণে বাড়াতে 
হলে বেশী পশম উৎপাদনে সঙ্গম এই 
রকম বিদেশী ভেড়ার প্রয়োজন | ভাবর- 
তীয় ও বিদেশী দুটি জাতের সংমিশণে যে 
প্রজাতির ভেড়া পাওব যাবে সেগুলি থেকে 
বেশী পরিষাণে পশম পাওয়া যেতে পারে। 
এখন এদিক দিয়েও চিন্তা করা হচ্ছে | 
যেমন হরিরানায়, হিসারের কাছে, একটি 
বিরাট মেষপালন কেক্ত্র স্বাপনের ব্যাপারে 
সহযোগিতা করতে ভাবত ও অর্টরেলিয়। 
সম্মত হয়েছে । ভালো জাতের মেখ 
উৎপাদনের একটি প্রকল্প বূপায়ণে দূটি দেশ 
সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে । হরিয়ানানন 
এ কেন্দ্রে অঙ্েলিয়া, “কোরিয়েডেল ভেড়া 
সরবরাহ করবে । দেশীয় ভেড়ার সঙ্গে 
অষ্টেলিয়ার কোরিয়েডেল তেড়ার সং- 
মিশনে যে নতুন জাতের ভেড়া জন্মাবে, 
তা" পশমের পরিষাণ ও মাংসের দিক 
থেকে দেশীয় ভেড়ার তুলনায় অনেক 
ভালে হবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে । 


মেষপালন সম্পর্কে এই কেন্দ্রে বিশেষ 
শিক্ষণের বাবস্বা থাকবে । মেষপালকরা 
যাতে এই প্রকল্প থেকে সবচেয়ে বেশী 
উপক,ত হন তারই জন্যে কোরিয়েডেল 
ভেড়া বেছে নেওরা হয়েছে । কারণ 
মাংসের গুণাগুণে ও পশমের প্রাচুর্ষে 
কোরিয়েডেল প্রথম শেরীর । হিসারের 


: মুদ্রাও অজিত হচ্ছে। 


বা বা? ১ 
নত রং 


টে টি 





অষ্রেলিয়ার কোরিয়েডেল মেষ 


এই কেন্দ্রটির জনে/ কেন্দ্রীয় সরকার ৭0920 
একর ভমি দিচ্ছেন | জমি, বাড়ী, যন্ত্র 
পাতি, পাজ সরগ্াম ও কর্মীদের জন্যে ৭ 
বছরে যে খরচ হবে তাতে ভারতের 
অংশের পরিমাণ হবে ১০৪ লক্ষ টাকা । 
অষ্ট্রেলিয়া ৫০০০ স্ত্রীনেষ ও ১১০টি মেষ সহ 
যপ্ত্রপান্তি ও কারিগরী বিশেষগদের জন্যে 
খরচ করবে ৮০ লক্ষ টাকা | 

তবে এ তো দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যার কখা। 
আত সমস্যা হ'ল, আপাততঃ যে পশম 
পাওয়া যাচ্ছে কী ভাবে তার সম্থযবহার 


করা যায় । আমাদের দেশে উৎপন্ন পশম 
মোটা 5 শক্ত । এই পশম কার্পেট তৈরির 
উপযৃক্ত। ভারতে তৈরি কার্পেটের শত- 


করা ৯০ ভাগ বিদেশে রপ্ধানি কবা হয় । 
ত1 ছাড়া কীচ। পশমও রপ্তানি করা হয়। 
তবে টাকার মূলা হাসের পর পশম রপ্তানীর 
পরিমাণ ৩২ শতাংশ ( ১৯৬৫-৬৬ ) থেকে 
কমে ২৬ শতাংশে (১৯৬৭-৬৮) দাড়ায় । 
এতে অবশ্য আশঙ্কিত হবার কোনোও 
কারণ নেই | কারণ কাঁচা পশম রপ্তানি 
না করে আমর! এখন তৈরি জিনিস অর্থাৎ 
হাতে তৈরি কার্পেট বিদেশে পাঠাচ্ছি। 
অতএব এটা খুশী হবারই কথা | কারণ 
ভারতীয় কা'রুশিল্পীদের শিল্প' চাতুর্য প্রচার 
কর ছাড়াও এর ফলে বছ লোকের জন্যে 
কাজের সংস্থান হচ্ছে এবং বিদেশী বিনিসয় 


থেকে বিদেশী বিনিমর মুদ্রা অর্জন অত্যা- 
বশ্যক এবং এরজন্যে সন্ভাব্য সমস্ত সূত্র 
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অর্থনৈতিক দিক্‌. 


ভালে করে দেখা দরকার এর একটি 
হ'ল মেশিনে কার্পেট তৈরির সম্ভাবনা | 
পাট প্রভৃতি উত্তিদ থেকে যে আশ পাওয়া 
যায় তার সঙ্গে কত্রিম আশ মিশিয়ে বা 
পশমের সঙ্গে কত্রিম আশ প্রভৃতি মিলিয়ে 
মেশিনে বোনা কার্পেটের চাহিদা দেশ 
বিদেশে ক্রমশঃই বাড়ছে । যেমন মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রে মেশিনে বোনা কার্পেটের চাহিদ। 
অনেক বেড়ে গেছে। মেশিনে কার্পেট তৈরির 
প্রন্তাবটি প্রণিধানযোগ্য, কারণ, একমাত্র 
মেশিনের সাহাযযেই যে কোনোও জিনিস 
বাবসায়িক ভিত্তিতে প্রচুর পরিমাণে উত্* 
পাদন করা সম্ভব। বিশেষ করে কাঁচা 
পশমের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হলেও কৃত্রিম 
আঁশ বা সুতো মিশিয়ে তাই দিয়ে বছ 
কার্পেট বোন। অসম্ভব নয় । সহজে কাচা 
মাল পাওয়া গেল এবং মেশিনে তৈরির 
ফলে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকত কম হলে 
মধ্যবিত্ত ও নিমুবিত্তদের চাহিদ! পূরণের 
জন্যে উপযুক্ত সংখ্যায় কার্পেট তৈরি 
সম্ভব । এমন দিনও একদিন আসতে 
পাবে যখন অতি সাধারণ অবস্থার লোকও 
নিজেদের ঘরধাড়ী সুদ্দর ছিমছাম করার জন্যে 
কলে তৈরি কার্পেট কিনে সুরুচির পরিচয় 
দিতে পারেন । কারণ কলে তৈরি কার্পেট 
হাতে তৈরি কার্পেটের চেয়ে সুলত হবেই। 
তবে শুধু এইদিক দিয়ে চিন্তা করলেই 
চলবে ন!, এই জিনিসটির রপ্তানীর সন্তাবলা 
কতটা তাও নিকপণ করা : দরকীর। 
বাজারের এ প্রকতি (তো. এ. ব্যাপারে 


(১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন) 





দেশের নানা প্রান্তে যে সব দেশদরদী 
নরনারী লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশগড়ার 
কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন, এখানে সেইসব 
সাধারণ মানুষের অ-সাধারণ কাহিনী বল। 
হয় | 


একটি দাশ 
বিদ্যালয় 


মহারাষ্ট্রের বাপুর্গাও-এ কোনোও স্কুন 





ছিল না। জায়গাটি ছিল জঙগলাকীর্ণ 
এবং কেউ এই জাযগাটির দিকে নর 


দেরনি গোড়ায় । আশপাশের গ্রামগুলিতেও 
কোনে। স্কুল ছিল না। গান্বীজীর শিষ্য 
দাদা সেবক ভোজবরাজ বহুকাল ধরে শিশু- 
ক্ল্যাণবৃতে লিপু ছিলেন তিনি উপলব্ধি 
করতে পারলেন সরকারী অনুমোদনের 
দন্যে অপেক্ষা করতে গেলে এই জায়গা- 
টির উন্নতি কোনোকালে হ'বে না। তিনি 
খামের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি আবা- 
গিক স্কুল তৈরীর কাজ হাতে নিলেন । 
এখন এ স্কুলে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী ৬০টি 
"গলেষেয়ে পড়াশুনা করে? 

স্কনাট আশুমের মত চালান হয় | 
এই স্কুলের সীমানার মধ্যে দূটি বড় হল ঘর 
আছে, শিক্ষকদের খাকার গন্য বাড়ী, 
একটা টিউবওয়েল ও একটি পাম্পমেট আছে, 
গাশুমের বালক বালিকাদের সমস্ত প্রয়োজন 
'বণের ব্যবস্থা আছে । 

সাধারণ বিষয়ক্রম ছাড়াও বালক- 
বালিকাদের শাশারকম হাতের কাজ 
শখালো হয় । যেমন, সুতোকাট?, সেলাই, 
“বানা, : এমব্রডারী, বাগানের পরিচর্যা 
কাঠের কাজ ও ঘরের কাজ ইত্যাদি । 
শিশুদের . চরিব্রগঠন; ও আদর্শ নাগরিক 
খঠানের মত দায়িত্বপীল বিষয়ের. দিকে তীক্ষু 


নজর রাখা হয়। আশ্মের জন্যে ছেলে- 
মেয়েরা নিজের থেকে কাজ করে। শুধ, 
আদিবাসীরাই নয়, আশপাশের গ্রামগুলি 
থেকেও ছাত্রছাত্রী আগে । দাদ সেবক 
ও তাঁর স্বী কোনোও পারিশ্মিক নেন না 
তিনি ও তার স্ত্রী স্বেচ্চায় কাজ ক'রে 
যাচ্ছেন | 


হরিয়ানাঁর শ্রেষ্ঠ চাষী 


নাজার সিং ৫ বছর আগে যখন পূলি- 
শের চাকরী করতেন তখন স্বপও ভাবতে 
পারেন নি যে, সবচেয়ে বেশী ফসল ফলিয়ে 
তিনি প্রথম পুরস্কার পেতে পারবেন । 
১৯৬৪ সালে জিন্দ জেলার এই প্রগতিশীল 
চাষীটি পুলিশের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে 
বসলেন । উদ্দেশ ১৯৫৭ সালে কেনা 
৩৮'একর জমিতে নিজেই চাষবাস কর- 
বেন। সেদিন কতটা আস্থা ছিল ভার 
তা হয়তো তিনি নিজেই বলতে পারবেন 
না। কিন্তু আজ তিনটি টিউবওয়েল, 
একটা ট্রাক্টর ও কৃষির বিভিন্ন যাশ্রিক 
সরঞ্জাম তার আস্বা ও সামর্ধ্যের পরিচয় 
বহন করছে | 

এ বছরে প্রতি একরে ৩৩.৫৬ কৃই- 
ন্টাল গম ফলিয়ে তিনি রাজ্যের কৃষি 
প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন । হরিয়ানা 
সরকার এঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ 
নগদ ৩,০০০ টাকা! পুবস্কার ঘোষণ। 
করেছেন । 

নাজার সিংএর ছেলে প্রতি একরে 
৩১.৩৬ কৃইন্টাল গয ফলিয়ে জেলা প্রতি- 
যোগিতার প্রথম হয়েছেন । নাজার সিংকে 


জিজ্ঞেস করা হর এই সাকল্যের কারণ 
কী? তিনি বলেন কোর শুম ও আধু- 


নিক কৃষি পদ্ধতির জন্যেই তিনি এই 
সাফল্য লাভ করেছেন । 


আদর্শ কৃষক 


মহীশ্রের কাসারাহাড়লী গ্রামে কে. 
রামক্ষখ রাও হলেন বিশুবিদালয়ের 
ডিগ্রীধাবরী এক কষক। তিনি তার 
খামারে একটি যন্ত্র বসিয়েছেন যাতে গোবর 
থেকে গ্যাস তৈরি হয়। তির্থাহাড়লীর 
ব্ক কর্তৃপক্ষ একটা গ্যাস প্ুযান্ট-এর 
জন্যে সরকারী অর্থ সাহায্য হিশেবে ৫০০ 


ধনধানে; ২০শে জুলাই ১৯৬৯ পৃষ্টা ১৯ 


টাক। নিদিষ্ট করে রেখেছিলেন টার্খাটা 
রামকৃষ্ণ স্বাও-এর পাওয়ার কথা .এখং, 
তিনি পেতেও পারতেন । কিন্তু বুক' 
কর্তৃপক্ষ যখন যেচে এই অর্ধসাহায্য 
নেবার কথ বলতে গেলেন তখন ভদ্রলোক 
চাধী তা নিতে অস্বীকত হলেন । তীর 
মতে যার অবস্থা স্বচ্ছল তার সরকারী 
সাহায্য চাওয়া বা নেওয়া উচিত নয়। 
আরও কতলোক আছেন, এই অর্থসাহাধ্য 
ধাদের কাজে লাগবে । বুক কর্মীরা 
বললেন টাকাটা না দিতে পারলে এটা 
তামাদি হনে যাবে । তার উত্তরে রাম- 
কষ রাও বলেন, অজায়গার না দিয়ে 
টাকাটা তামাদি হতে দেওয়াও ভালো । 
এ সাহায্য যার সমত্যিকাব দরকার তাকেই 
দেওষা উচিত | 
ক 
নতৃন দিল্লীর ভারতীয় কষি গবেষণা 
সংস্থায় একটি বিশেষ ধরর্ণের ভূট্রা উৎ- 
পাদিত হয়েছে, যার সাহায্যে শিশু ও 
বালক বালিকাদের শরীরে প্রোটীনের অতাব 
দূর করা সম্ভব হতে পানে । এটা খাইয়ে 
পরীক্ষা করার সময়ে দেখা গেছে যে, নব 
উদ্ভাবিত হলদে দানার ভূট্টায় প্রোটীনের 
অংশ হ'ল ৩.৩৮ শভাংশ | ছানা 
প্রোটানের মাত্রা হল শতকরা ২.০৮ ভাগ 
এবং দো আশল। জাতের ভুট্টা গ্চা-৩ এর 
দানায় ১.২ ভাগ । 
১৫ 
ভারতের সার কপোরেশনেন নাঙ্গাল 
ইউনিট তাদের ৬৮-৬৯ সালের “হেভা 
£যাটার' ৫ সার উত্পাদনের লব্্ণ ছাড়িয়ে 
গেছে । এশিয়ায় এটি হল একমাব্র 
কারখানা, যেখানে 'ছেভী ওয়াটাব' তৈরী , 
হর । ১১৬৮-৬৯ সালে এই কারখানাষ 
১৩,৫০০ কে. জির লক্ষ্য ছাড়িয়ে ১৪,0০০ 
কে. জি. 'ছেভী ওয়াটার' উৎ্পন হরেছে। 
এই কারখানায় ক্যালমিরাম্‌ এমোশিয়াম 
সালফোঁট তৈরির লক্ষ্যপ্ত অতিক্রান্ত 
হয়েছে । 
চে 
স্ৃতীবস্ রগ্ডানী উন্নরন পরিষদ ১৯৬৯ 
সাল থেকে বছরে ১৫.৫০ কোটি টাকার 
সুতা ও বস্ত্র রপ্তানীর বরাত পেয়েছে বমী। 
সিংহল, সংযুজ আরব সাধারণতন্ত্র ও পূর্ব 
মুরোপের দেশগুলি থেকে । 


€৭ পৃষ্ঠার পর) 
মুলপনের অভাব উপেক্ষণীয় নয় 


'সতিা বলতে কি, আমাদের শিক্ষা ব/বস্থার সামর্থা ও ধারণ 
মতা আজ অতিক্রান্ত, কেবলমাত্র শিক্ষা লাভেচ্ছ, ক্রমবর্ধমান 
ছাত্র সংখ্যার দিক থেকেই নয়, শুমের বাজারে কর্ম সংস্বানের 
দিক থেকেও । তাই এ সম্পর্কে বর্তমান আলোচনা প্রয়োজন 
ভিত্তিক হওয়াই বা্ধনীয় । শিক্ষিতের সংখ্যা যে হারে বাড়তে 
খাকে, চাকরির মংখ্যা সে হারে বাড়ে না, বাড়তে পারে না। 
ভারতের শিক্ষিত বেকার সমপাার মূল করণের আর একটি হ'ল 
সম্ভবত বিনিয়োগ করার মত ম্লধনের আতান্তিক অভাব । 
জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে অধিক পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করে 
কি ভাবে আরো বেশি কর্ম সংস্থানের সুযোগ স্্টি করতে পারা 
যায় মেইটেই নাসল সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার তার জন্য 
খুব বেশি জরুরি বলে মনে হয় না । শিক্গিতের কর্ম সংস্থানের 
জন্য প্ররোছনীর মূলধনের তাৎপর্য 'ও গুরুত্ব অনেকখানি | 
আমাদের অর্থনীতিন উঠ্যয়ন মূলধন-নির্ভর হবে না শৃম-ণির্ভর 
হবে, মূলধনের প্রতিকপ্প হিসেবে শিক্ধার বাবহার কতটা সম্ভব ও 
সঙ্গত তা খতিয়ে দেখতে হবে । দ্রাতীর উন্নয়ন মগ্বর গতিতে 
চলতে খাকলে শিক্ষিত বেকার সমস্যার তীৰ্ত। বৃদ্ধি পায় । 
ভারতে মাথা পিছু বাঘিক ছান্দীয আয়েব হার এতকরা ১.৫ । 
উন্নধমকামী অন্যান্য অনেক দেশে মাখা পিছু বাধিক ছাতীয় 
'ায়ের হার শতকরা ২.৯, দক্ষিণ কোরিয়। ও মেক্সিকোতে এই 
আয়ের পবিমাণ ৩% | 


অর্থনীতির অনানা দুর্বলতার দিকে নজর ন৷ দিয়ে, কেবল- 
সাত্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৃতিমুখী করতে পারলেই শিক্ষিতের কর্ম- 
সংস্থানের পথ রাতারাতি প্রশস্ত হবে এমন আপা করা অন্যায়। 
শিক্ষা বাবস্থা সহজে সুবিধানুষয়ী পরিবর্তন সাধ্য নয়। 
শিক্ষায়তনগুলিকে ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করা, 
উন্নয়নের অতি আবশ্যক শর্ত বলে ফারা ভাবেন, তারা শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুনি থেকে এমন কিছু প্রতাশা করেন যা আপাত 
সম্ভাব্যতার বাইরে এবং অন্যান্য উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশেও যা কখনো 
আশা করা হয়নি | 





৫ দর্গাপর মিশু ইস্পাত কারখানায় পারমাণবিক বিদ্‌ৎ 
কেন্দ্রগ্ুলির জন্যে ক্রোষিয়ামযক্ত ইস্পাত তৈরি হ'তে সুরু 
করেছে । এ পর্যন্ত প্রধানতঃ ক্যানাডা থেকে এই জিনিস 
আমদানী করা হ'ত। এই কারখান। রাজন্বান পারমাণবিক শক্তি 
পরিকল্পনা কেন্দ্রকে ইতিমধ্যেই ৭ টন এ বিশেষ ধরণের ইম্পাত 


সরবরাহ করেছে । 


3 ভারত, বূলগেরিয়া ও টিউনিসিয়া বাণিছ্যিক লেনদেনের 
একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে । বিশর কোথ1ও এই ধরণের 
অভিনৰ চুক্তি এর আগে হয়নি বলা যার । টাকায় মোট 
লেনদেনের পরিষাণ দীড়াবে ৩.৬ কোটির মত । যেমন ভারত 
যত ইউবিয়া আমদানী করবে তার সমান মুল্যের ঢা ও অনঠান্য 
নতন পণ্য রপ্তানী করবে। 





আপনার এই সংখ্যাটি ভালে লেগেছে কি? 


আপনি কি এই পরত্রটি নিয়মিতভাবে পড়তে ইচ্ছুক ? 


তাহলে আপনার নাম 


ঠিকানা লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, আমরা আপনাকে আমাদের গ্রাহক করে 
নেব । আরাপনার চাঁদা অনুগ্রহ করে ক্রসূড্‌ পোষ্টাল অর্ডারে/চেকে, এই ঠিকানায় পাঞন £ 


ডাইরেক্টর, পাবলিকেশন্স ডিভিশন. 
পাতিয়াল। হাউস, নিউ দিলী-১ 


(স্বাক্ষর) 


প্রতি সংখ্যা ২৫ পরসা, বাৎসরিক টাদ। ৫ টাকা, দ্বিবাধিক ৯ টাক।, ব্রিবাধিক ১২ টাক!, 


। 





ধনধান্যে ২০শে জলাই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৭৫ 








পরিকল্পনা ও 


কর্পোরেশনে 
উগ্নধন বিভাগ এমন খযেকটি নিজস্ব নক্সা, 


(উ সার 


পদ্ধতি ও বাসাযনিক মামঞ্ী উদ্ভাবন 
বেছে যার ফলে কগোনেশন বিদেশী 
মদন ১৭ কো াকার ওপর সাশুন 
কবেছে। ্ 


উ ১১৬১ দানের এাপ্রল মাসে ভারতের 
সন বীমা কপোলেশন ৩৯ ০,৩৩হাটি নীমাৰ 
“পর মাত হ২,হ৮ কোটি টাকা ব্যবগানে 
থাঁটিবেছে | এর মধো বৈদেশিক লেন- 
"দনের পরিমাণ হ'ল ৩৯ শক্ষ টাকা | 


উ হিন্দুত্তাণ অগযানিক কেমিকেলস্‌-এব 
খ্যামিটেনাইলাইড কারখানায পরীক্ষামূলক- 
ভাবে লাজ লুক হয়ে গেছে । 


উ যদহাল-এব তুলা গবেষণা কেন্ছে 
পোআশখলা তিনটি নতুন জাতের বীজ তৈরি 
কা হযেছে । এই বীজের ফলন প্রচুর 9 
এালো এবং আশগুলোও লম্বা । 


ভউ রাভস্থানের রাণ। প্রতাপ সাগর বাঁধের 
৮তুর্ঘ ও শেষ বিদ্যৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি 
চাস করা হয়েছে । এর ফলে সেখান 
“খকে মোট ১৭২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 
৬২পাদিত হবে | 


উ গাজিয়াবাদে মোহন নগর শিল্পাঞ্চলে 
২৫০টি শয্যার একটি হাসপাতালের ভিন্তি 
প্রস্তর স্বাপন করা হয়েছে । নার্সদের 
গশ্যে একটি প্রশিক্ষণ কলেজ ছাড়াও 
খআএশিয় ও হূদযন্ত্র সম্পর্কে গবেষণার জন্ো 
একটি কেন্দ্র খোলা হবে। পরে! প্রক- 
্র জন্যে খরচ হবে ৫০ লক্ষ টাকা । 


উ কারনালে জাতীয় দৃগ্চ শালা প্রতি- 
গানে শ্লেহবিহীন দূধ থেকে একটা নতুন 


ধরণের পানীয় উত্তাবন করা হয়েছে । এ 
দেশে এই জিনিস এই প্রথম তৈরি হ'ল। 
এই পানীয় বেশ কিছুদিন অবিকৃত অবস্থায় 
রাখা যায়। 


উ ১৯১৬৮-৬১ মালে সংরক্ষিত-খাদ্য 
রপ্তানী করে ১০ কোটি টাকার সমান 
অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় শতকরা ৬০ 
ভাগ বেশী বিদেশী বিনিমধ মুদ্রা অন্দিত 
হয়েছে। 


ভউউ পুণার একটি প্রতিষ্ঠান সাধারণ মাটিন 
তলাষ এমন কি পাখুরে মাগির তলাঘি জলের 
অস্তিত্ব নিবপণের একটা নতুন পদ্ধতি 
উদ্ভাবন করেছে । 





উট উুডগ15 ছেলাঘ গোঞ্চি প্রকর্ের কাজ 
শেষ হনেছে। এর ছন্যে খবচ হযেছে 
৫৪ লক্ষ টাকা | 


ঠি এ বছবে প্রথম চার মাসে যুনো- 
সভিনাম নানান জিনিস বখ্াাণী করে 
৩.৮৪ কোটি টাকা আয় হয়েছে এই 
আম গত বছবের এক' মাসের তলনাখ 
শতকবা ৩১ ভাগ বেশী | 


আসামের অক্ষব পরিচর সম্পন্ন ব্য 
সংখা শতকবা ১৩ (১১৪৭) থেকে বেড়ে 
এখন ৩৮এ দাঁড়িমেছে। খেখানে ৬ 
থেকে ১১ বছর বনসীদেব মধ্যে শতকবা 
৮০ জন স্কলে বায়। 


সি 


ভউ ১১৬৮-৬৯ সালে লোভ আকরের 
রপ্তানী মারফত বৈদেশিক মুদ্রান আম 
হমেছে ৮৩ কোটি টাকার সমান | ১৯৬৭- 
৬৮ সালের আম ছিল ৭১ কোটি টাকার 
সমান । 


উ রেল দণ্ূর, রেলপথ-পধংএব সঙ্গে 
সমস্ত 'জোনদাল' সদর দপ্তর যুক্ত করাব জন্য 
এবং অমস্ত জোন্যাল সদর দণ্ুরের সঙ্গে 
সমস্ত ডিভিশন!ল সদর কাষালয় যুক্ত করার 
জন্যে বহুমুখী মাইক্রোওয়েভ টেপিকমিউ- 
নিকেশান ব্যবস্থা প্রবতনের একটা কার্য 
সূচী হাতে ঘিমেছে।. এর জন্যে খরচ 
পড়বে ১৭ কো টাকা । 


& ভারতের ফারটিলাইজার কপোরেশনের 
রাজস্থান শাখায় এই বছর ৫.৫ লক্ষ টন 
জিপসাম উৎপন্ন হয়। ১৯৬৩ সালের 
তুলনায় এ বছরে আড়াইগুণ বেশী জিপসাম 
সার উৎপাদিত হয়েছে । ভারতের এই 
জিপসাম কেনার জন্য মিংহল, বর্মা, সিঙ্গা- 
পুর এবং মালয়েশিয়া আলাপ আলোচণা 


চালাচ্ছে । কর্পোরেশন এখন এই দেশ- 
গুলিতে ১ কোটি টাকারও বেশী জিপসাম 
রপ্তানি করতে সক্ষম | 


উ থোরাব, পাণাজীতে, আগের ট্রান্স- 
মাটাবের জায়গায় একটা নতুন ১০ 
কিলোওবাটি শক্তির মিডিরাম 'ওবেভ 
টান্সমিগবৰ বসানো হযেছে । 


উ নাগা-ন্যাণ্ডের দন্ত টিজ নদীর ওপর 
৭ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি সেতুটি যাঁন 
বাহনের জন্যে খুলে দেওয়া হবেছে। মে 
রাপখের ওপর এই সেতাটি পড়ে সেটি 
বাছজ্যের যোগাযোগ বাবার প্রধান অজ | 


উ এখন খেকে বোদ্দাই ও স্গরাটের মধ্যে 
দ্রাঙ্কচ টেলিফোনে সরাসপি কথা বলা যাবে । 
'অখাঙ বোম্বাই, পুণা, আছমেদাবাদ ৪ 
স্পরাটের মধ্যে ট্রাঙ্ক ডাযালিং পদ্ধতি চালু 
হনে পেল । 

উউ ১১৬৮ সানের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর 
মামেব মধ্যে হাতে ভৈরি ছিলিসের রপ্ঠানি 
৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেবেছে। এর আাগের 
ন্ছরে যেখাশে 8২ কোটি টাকার জিনিস 
নপ্লানী করা হবেছে, ১৯৬৮ সালের এই 
ক' মাসে পর্ানী করা হয়েছে ৫৬.৯৩ 
কোটি শিকাব | 


উ হিন্দুস্তান ইনসেকটিসাইভ্স  প্রতি- 
ানের দিল্লী কারখানার পরীক্ষামূলকভাবে 
উৎপাদন সুক হয়েছে । এই কাবখানাটি 
বছরে ১,৭০০ টন কীট নাশক ওষুধ তৈরি 
করতে সঙ্গম । 


উ হিন্দস্তান এযালিউমিনিয়াম কপোবেশন 
1ত বছরে ১৮টি দেশে ১৩ হাজার টন 
এ্যালিউসিনিযাম রপ্তানী করেছে । এ্যালু- 
বিনিয়াম বপ্চানীর ক্ষেত্রে একে বেকড 
বল। যার । 


&উ এখন দেশে বেডি?গর লাইসেন্সের 
সংখ্য। প্রাক স্বাধীনতা যুগের তুলনায় ৩৩ 
গুন বেশী । ১৯৬৮ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর এই আংখ্যা ছিল ১৯২ লক্ষের 
ওপর । আর ম্বাৰীনতার আণে লাইসে- 
ন্সের মোট সংখ্যা ছিল ২.৭৫ লক্ষ | 


(্ ভিলাই ইম্পাত কারখানায় দক্ষিণ 
কোরিয়ার জন্যে যে রেল তৈরি হয়েছে, 
তার প্রথম কিস্তী হিসেবে, ৭,৫০০ টন 
রেল বিশাখাপতনম বন্দর থেকে চালান 
দেওয়া হয়েছে । দক্ষিণ কোরিয়া মোট 
৪.৫ কোটি টাকার বরাত দিয়েছে । 





শালতেল মখইনতিকন স্বাধীনতা বলতে 
আমি এই বুঝি যে দেশের প্রন্টোকাটি নব- 
নারী নিছের চে্টান আখিক স্ান্ডলতা লাভ 
কনুন |. তাঁভলেন দেশের প্রহ্তাকাট 
মানুষ, পরিপানে বন্ম বশাতে মা বোঝাধ, 
তাই পাবে খবং যেদর ও মাখন খেকে 
দেশের লঙ্গ লক্ষ লোক বঞ্চিত, সেই দুল 
মাখনের সঙ্গে পধাপু পশিমাণ খাদ্য ও পাবে। 


পুকভ সমাগ্ছভন্ত্রবাদের শিক্ষা পুর 
পুব্ঘলা আমাদেব দিমে গেছেন | .. তারা 
বলে গেছেন মাটি গোপালের" অতএব 


তার সামা শিবানশ কী কবে সন্তব | 
শিকে সানানাব প্রাচীর তুলে ভাগ করেছে 
মাথ্য ; গেই তা ভাঙতে 
গোপালের শন্দাখ ভ'ল বার অথাৎ ভন- 
নাধারণ। আভকের দিনে সেই জমির মালিক 
যে জননাবালণ নন, এতো দেখাই যাচ্চে | 
কিন, সোনা আমাদেন পূৰপুরুষদেব শিক্ষাৰ 
ক্রটি নয | ক্রাটি হল আমাদের : আমলা 
গেই শিক্ষানযারা কাদ করতে পারিনি । 


৮ 
আমার স্গবাছের আদশ সম্বন্ধে কারুর 
যেন ভুল বাবণা না থাকে । স্বরাজের 
নর্থ হ'ল বিদেশী শাসন খেকে পূর্ণ 
মুক্তিলাভ ৫ পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাবীনতা 


এভশ কলা! সঙ সবল ছি বলতে একদিকে 
পাভইনতিক মঞ্ডি আব অনারিকে অখ- 
স্নাঁওিক স্বাবানত। বোঝাণ | 


নং 


আনি চাই চরকাকে ভিভি করে গ্রামের 
অনৈতিক জীবন গড়ে উঠুক আর এই 
ঢচবকাকে কেন্দ্র কনে সমস্থ কাছকম 
»পূক | 


০ 


আম।দেব নিতা প্রনোজনেব মামণী 
বাতে খাম খেকে আসে, পল্লা শিশ্ন সপকান্থ 
কানসুটাব উদ্দেশা হল তাই | এমন কি 
গাম খেকে আমাদের প্রয়োজনীঘ সামণীৰ 
পিছ কিছু যদি পাগযা নাও বায় তাহলে 
একট কষ্ট ্ীলার কবে দেখতে হবে যে 
থাম গুলিতে সেগুলি ততবি হতে পাবে কি 


শা 


2 

এ্রামগুলি হ'ন ভাবতের প্রাণ অথচ 
দেশেন লেখাপড়া ডানা লোকেরা সেটা 
সম্পূণ উপেক্ষা করছেন | আমি চাই গ্রাম- 
জীবন বেন শহরে জীবনের প্রতিস্ছবি না 
উপাঁজেব মত হবে না দাড়ায় । শহর গুলিকে 
থামীণ জীবনের ধারা অন্সনণ করতে হবে 
পুঝতে হবে যে তাদের অস্তিহ গ্রাম গুলির 
হপব নিতর করছে | বতমানে শহরগুলি 
গ্রাযগলিব ওপর আবধিপত/ কবে এবং 
শিজেদের প্রবোজণ মেটাতে প্রামগুলিকে 
শোঘণ করে] আমার খাদি দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে আমি বলতে চাই যে, শহব গুলি 
এ্বামগুলিব পরিপরক হযে উঠুক | 


ধৈর্য হারালে কিংবা যা কিছু পুরোনে। 
তা পুরোনো বলে বর্ভন করলে জনসাধারণের 
কষ্ট লাঘব করা যাবে না। যে শব স্বপু আজ 
আমাদের প্রেরণা দিন্চে আমাদের পূর্ব 
পৃক্ষরা'ও সেই সব ন্বপুই দেখতেন--তা 
সেগুলি 'অম্পষ্ট হ'লেও । 


[২7201). 0. 7)-233 


শনশান্য 


পবিকন্নন। কমিশনের পক্ষ থেকে এবং 
তখ্য ও বেতার মন্বক কর্তৃক প্রকাশিত 
হলে ধিনবান্যে' শুধ সরকারী দ.টিভঙগীই 
প্রকাশ কবে আা। পহ্িকল্পনার বাণী 
জনসাবালশেক কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উন্নবশসটী অন্যাধী কতটা অগ্র- 
গতি তার খনর দেওয়াই হ'ল 
'ধনধানো ব লক্ষ্য | 

'ধশধানো' প্রতি দ্বিতীয় 
প্রকাশিত হণ । 'পনধান্যেৰ 
মতামত তাদেন নিজস্ব | 
নিয়মাবলী 

'দশ-|9নেন বিভিহ্ লেত্রেব ক তত 

পবতা সন্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক 

পচন প্রকাশ করা হয়| 

অন্যত্র প্রকাশিত বচনা প্‌ নঃ প্রকাশ- 

কালে লেখকের নাম এ সূত্র স্বীকার 

রা হন । 

বচখা। মনোনয়নের জনো আনুমানিক 

দেড় মাস সমমেব প্রয়োজন হয়| 

মনোনীত বচনা সম্পাদক মগুলীর 

অনুমোদনকমে প্রকাশ করা হয় | 

তাড়াতাড়ি চাপানোর অনুরোধ রক্ষা 

করা সম্ভব নব | কোনোও রচনার 

প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফত জানানো 

হব না। 

নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো 

খাম না পাঠালে অমনোনীত রচন! 

ফেরৎ দেওয়া হয় না। 

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী 

রাখা হয়না | 


শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্ধালয়ের 
ঠিকানায় পাঠাবেন । 

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেম 
ম্যানেজার, পাবিকেশন ডিভিশন, 
পাতিয়ালা হাউস, নুতন দিলী | এই 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ॥ 


“ধনধান্যে” পড়ুন 
দেশকে জন্ষিন _.. 





হন্ডে 


নবিবাবে 
লেখকদের 


ইউনিয়ন প্রিন্টাস কো-অপারেটিভ ই্ডাষ্িয়েল সোসাইটি লিঃ-করোলবাগ, দির্লী-৫ কতৃক মৃদ্রিত এবং ডাইরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিখন, 
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ধন ধানে 


পবিকলপন। কমিখনেব পক্ষ খেকে প্রকাশিত 
প।ক্ষিক পত্রিক] যোজএ।ব বাংল। মংক্ষরণ 













একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে জীবন গড়ে উঠতে পারেনা, 

৮ আর সেউ দিক থেকে বিচার করলে সর্বাঙ্গীন উনয়ন 
প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখা। সম্ভবপর হয়না। বর্তমানের সমস্টাগুলির সমাধান করতে 
৩বা আাগইট ১৯৬৯ £ ১২ই শাবণ ১৮৯১ হলে নানা ধরণের কর্দাপ্রচে্ার প্রয়োজন। কাজেই 
৬০1] : ব০:5 : /১080১13, 1969 আমাদের মতাদির বিনিময়ে, অভিজ্ঞত! ও তথাদির বিনি- 


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ময়ে এবং বিভিন্ন পন্থার সমন্বয়ে উৎ্পাহ দেওয়া বিশেষ 


পবিকপ্পনার ভূমিকা দেখানোই 'অ!মাদের প্রয়োজন । 
উদোশা, তবে, ৩ধু সবকাবী, দৃষ্টিভঙ্গীই | 


--ইন্দিরা গান্ধী 


প্াকাশ করা হম শা । 


প্রধান সম্পাদক 
শরদিন্দ সান্যাল দিযে 
এই সংখ্যায় 
সহ সম্পাদক 
নীরদ মুখোপাধায় রি 7 রর | টি চু সি: 78 
সহক|রিণী ( সম্পাদনা ) | াদকীয় ১ 
গারর্রী দেবী ক 
সংবাদদ।তা ( কলিকাতা ) টন্বের সার তৈরীর কারখান। ২ 
বিবেকানন্দ রায় চিনির রী 
শিক্ষাথাতে সরকারী ব্যয় ৪ 
সংবাদদাত। ( মাদ্রাজ ) শিশিন কৃমান ভালদাল 
এস. ভি. নাঘবন 4 
সংবাদদাত। ( দিল্লী ) ভারতের হস্তশিল্প 
বিহিত চা শিল্পের ইতিহাস ? 
ফেোটে। অফিসার কল্যাণী বুখোপাধ্যাস নে 
টি.এস. নাগরাজন পাখি 
দণগডুকারণো খারফ মরস্বঃ নী 
প্রচ্্দপট শিল্পী ও £ 85 
জীনন আডালজ। 
ধরার মান্য চাদে ১৩ 
শম্পাদকীম কাধালয় £ যোজন। তবন, পার্গ।মেন্ট ্ | 
ছাট, নিউ দিলী-১ ক্র শিল্লোচ্যোগ ১২ 
টেলিফোন £ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১ 2 
6 ৩ ২ 
টেলিগাফের ঠিকানা- যোজন, নিউ দিল্লী শাধার | অসাধার রী হিটিরির্রারারারনরে রাবারের ররর নি 
চীদ। প্রভ্ুতি পাঠাবার ঠিকান। £ বিজনেস রাস্তায় চর্থটন1 ঘটে কেন ৬৪ 
ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়াল। ৯, উঠি. এও ২48 উল উ উজ এ রিড উল 
ভিতর নি পরিকল্পনা ও সমীক্ষা 
চদার হার £ বাছিক ৫ টাকা, হিবাৰিক ৯ ব্যাণ্ডেল তাপ বিচ্্যুৎ কেন্দ্র 5 





টাক।, ভ্রিবাঘিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ এ. কে. গাঙ্গুলী 


এক্মাদ্হায় 





১৯৬৯ সালে ২০শে জ.লাই ন্লাত্রি ৮টা ১৮ মিনিটে চাদের 
শন্তি সাগর থেকে এ্রপোলো-১২র অধ্যক্ষ নীল আমর্টং বেতার 
যোগে আমাদের পখিবীতে সংবাদ পাঠালেন মহাকাশযান গল 
চাদে নেমেছে | প্রায় ১০ বছর পূর্ব থেকে বৈজ্ঞানিকগণ যে 
ভবিগাত্বাঁশী কবছিলেন এবং স্মরণাতীত কাল খেকে মান্য যে 

স্বপূু দেখডিল,। এ দিনানিতভে তা সফল হল। চাঁদে পৌডুবার 
গম্পুণ বাত্রাটি যে পূর্ব খেকে শ্থির করে দেওনা একেবারে মিনিট 
সেকেণের হিসেবে মগিকভাবে মন্পনন হয়েছে ভার জন্য প্রা দশ 
বর ব্যাপি মহাকাশ বিভ্ঞামের সাবিনা অকু$ পশংগার দাবি করতে 
পাঁনে | মহাকাশ বিজ্ঞানে একট প্রচেষ্টা চিমেবে এপোলো-২১ 
মতাবাশ যানাঁ, ছাদে পাড়ি দেন । একে মহাকাশে আরও 
ব্যাপক এ বিপুল অভিযানের সম্ভাবনার ইঙ্গিত বলা যার । মামু 
এগন পূশিবা'ব বাহিরে খর শতুন ঈ্ীবন ও সভ্যন্ডা গড়ে 

চথল খেকে যখন শীল আত এবং 
এডুইম অলড়িন মহ দিয়ে শেমে টাদে প্রথম অনিশ্চিত পা ফেল- 
গেখান খেকে আনার বেশে প্রধান মহাকাশ খানাটিতে 
৭ আগর5 মকম ভলেন তখনই তালা টাদের বারুছান 
এ মাণুশেন চঝাকেবার ল্মতার প্রমাণ দিলেন । 


শি 


নতুন 
কী 


মলে মানা 


চাদে অবতন্ণ করার যানটির কাধকারিতা, মহাকাশে যা 
নার পোষাক, হ1বনরগটা ব্যবদ্ধা এবং অবতরণ সম্পকে নিদেশদান- 
কারী বশ্বাদির কখলতা, মহাকাশ ভ্রমণের বিভিন্ন যন্ত্রাদিকে 
সঠিবভাবে তৈরি করতে যে অনেকখানি সাহায্য করবে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই | 
পৃথিবীর মানুষের কাছে এই অভিষাশের তাৎপব সম্পাবে 
বলতে গেলে বলতে হয় যে, নিজন চাদের বুকে যখন তারা দুজন, 
প্রথম মানব হিমেবে ছিলেন, তখন কিছু প্রকৃতপক্ষে তারা একা 
ছিলেন না|] ভীঁদের সঙ্গে ছিল ৭৩টি জাতির শুভেচ্ছা | তাদের 
এই মহাকাশ আভিষানে টেলিভিশন ও বেতারের মাধ্যমে প্রায় ৫9 
কোটি লোক, মানব জাতির প্রায় এক যষ্ঠাংশ, সংশিষ্ট ছিলেন । 
তা ছাড়া সংবাদপত্রের মাধমে, একমাত্র চীন ছাড়া প্রায় সমএ 
বিশ্রে শুভেচ্ছ। তাঁদের পেছনে ছিল। অপরদিকে সোতিরেট 
দেশগুলির স্বতঃক্ষ-ত প্রশংসা গ্রমাণ করে যে, এই মহাকাশ 'অভি- 
যান মানব জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়াতে পাহাযা করছে এবং 
সমগ্র দ্বিশ ক্রমশ: ক্যবদ্ধ হচ্ছে । টাদে আমেরিকার এই দুজন 
মহাকাশচারী:র যুগান্তকারী পদচারণার স্মারক হিসেবে চেকোশো- 
ও থে ডক টিকিট ছাপিয়েছে, এই একোবর নিদর্শন হিসেবে, 
এর চাইতে বরো আর্ক কি প্রমাণ যা যেতে পারে তা কল্পনা, 
করা. কঠিন । রি পারা 


গাদে অভিসার 


মহাকাশ সম্পর্কে সোভিবেট ইউলিমন এ আমেরিকার মধ্যে 
সহযোগিতার সন্তাবনাকে এনেবারে অসম্ভব বলে মনে হর লা 
তার করণ হ'ল লুলা ১৫র মহাকাশ বাত্রা সম্পর্কে আমেরিকার . 
মহাকাশ সম্পকিত সংস্থাকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভতখ্যাদি সরবরাহ: 
করে। কাজেই এটা পৃথিবীর ও মচাকাশেব মান ঘেব পক্ষে । 
বাছনৈতিক দিক থেকে খুবই গুরত্বপূর্ণ | এখন মহাকাশ 
সমগ্র পৃথিবীতে কি করে শাস্তি ন্তবছায় রাখা ষয গে সম্পর্কে মহা- 
কাশু অভিযাপ্রীগণের কতকগুলি মূলনীতি স্থির করা উচিত এবং, 
এই শোত্রে রাই্সঙ্জেরই  শ্রাশমিক ব্যবস্থা খ্রভশ করা, 
টিত। 


ণ/ 


এপোলো-১১র এই যগান্থকারী অভিবাণ আমাদেব একটা 
শিক্ষণীঘ বিষ | যে সব দেশে টেলিভিশন আছে, সেগুলিল প্রার ' 
নবাই তাঁদের টেলিভিশনের পর্দাঘ, চাদেন বকে মানমের প্রথম ' 
পদন্দেপ দেখেছেন কিন্ছ আমাদের এই দেশে আমরা সেই অপূর্ব . 
আনন্দ থেকে বঞ্চিত থেকেছি | কৃত্রিম উপথছের মাধামে বিশ. 
বাপি যোগমৃত্রের মবঝো বে ফাক বখেতে এটা হাল তার একটা 
অননা দঠান্ত এব" গেই কীলগুলি পৃ কৰাৰ প্ররোগন যে কত 
রী তা এতেই বোঝা মান্ন। ভারতেন কারিগরী উন্নরনের 
এই ক্ষেত্রাট সম্পকে আর বেশী বিল করা মুক্তিমঙ্গত 
হবে না। 


এবারে যে দঃ়োহসা মহাকাশযাত্রীরা চাদের বুকে প্রথম পা 
ফেললেন তীদের কখার ফিরে আমা বাক । মানুষের বতমান 
কাল পযন্ত ইতিহামে যাকে মববৃহখ ঘটনা বলা যেতে পারে, 
সেই ঘাদনাব প্রধাম নার়কদের, মমগ্র বিশের সঙ্গে আমরাও 
অভিনন্দন ভানাস্ছি। বতমানে আমপা বেমষণ ভাদের এই 
জয়োত্বে অংশ গ্রহণ করটি তেমনি মানের ভবিঘ্যৎ ইতিহাসেও 
তাঁরা চিরকাল পৌরবাদিত হয়ে খাকবেন | শীল এ. আন্ং 
ট।দে প্রথম পা ফেলে যখন বলেছিলেন মানুষের মামান্য একটু 
পদন্মেপ মানব ছাতিপ্র ভন্য বিপল একটা সন্তাবনা' তখন 
তিনি সত্যি কথাই বলেছিলেন । চাঁদের আলকাতরার মতো 
মাটিতে আমষ্টং এবং অলড়িন ষে পায়ের চিহ্ন রেখে এসেছেন ত॥ 
মহাকালের ইতিহাপে অক্ষর হয়ে খাঁকবে। চাদের মাটিতে 
মানুষের এই প্রথম পদক্ষেপের পর আরও হাজার হাজার মানুষের 
পদচিহ্ন হয়তো চাদে পড়বে আর শুধু সেখানেই কেন আমাদের 
ছায়াপথের মধো ও বাইরে-নলভোমগুলের সুদূর গ্রহ নক্গত্রেও 
হয়তো পড়বে । চীনের জ্ঞানযোগী লাও সে, সত্যিই বলেছিলেন 
যে, “একী পদাক্ষেপের মাধামেই হাজার হাজার মাইলের বাত্রা 


"হুক হয় |: 
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ভারতের অগা তম 
এটিকে সম্প্রসাবিত করার জমা £ঘ কাষ- 
সূচী গ্রহণ করা হয়া 


সম্পূণ হবে। সম্প্রসারণের পুন এটি 
ভারতের বহনম হবে এবং টু নব 


কোন দোখশের বৃহভুম মাপ 2ভারপ কাবণা নাত 
সঙ্গে এটিকে তুলনা বুঝা বালে । 
বাগ্বাইর সহলতলী উক্তি আটি 
করা] হয়েছে । ডাবত শবকারেন একা 
কোম্পানী (ভারতেব নাক কাপোরেশন) এটি 
পরিচালনা করবেন | এখান বছৰে 
৯0,00০ টিন নাইট্রোজেন এবং 8০5700 টিন 
কসাফেট উৎপাদিত হয । ১৯৬৫ সালের 
নভেম্বর মাস খেকে এই কারখানার উত্পাদন 
সুকক হয়েছে । 
দুটি বিদেশী তত, 
ছে 


সত 1: গা 


সপ 


শোধনাথারের খুব 
কাছে ৫৩৭ একব জমিন ওপব এই কার- 
খানাটি স্বাপন করা হযেছে | কাবখালাটি 
চালানোর জনা প্রয়োজনীয় মূল উপাদান 


ন্যাপথা এবং হ্যা এ তিল শোধনাগার 
সাল উত্পাদনের 


দট়ি সরবরাহ করে । 


এই সংঙ্ছাটিতে পাচটি পণক 


শ 15759757777 শিস উহ ৮ 
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যেমন, এামোন 
নিয়াম প্যান্ট । এখানে প্রতিদিন ৩৫০ টন 
এ্রামোনিরা তৈরি হয়।  সালফিউরিক 
গ্যাসিড প্যান্ট প্রতিদিন ২০০ টন সাল- 
কিউরিক এাসিড তৈনি হন, নাইট্রোফস- 
ফেট পুযাশেট প্রতিদিন ১১০০ টন মাইট্রোন 
দপকুকীট উত্পাদিত হন। মেখানল প্লেন 


€( বিশেষ সংবাদদাত। ) 


পৃথক কারখানা বরেছে। 








বাণিক উত্পাদন ক্ষমতা হল ৩০১,০০০ 
ঈন| এই'মুল লাপাবলিক পদ।খটি সর্ব 
প্রথম ভাতের এই কারখানাটিতেই তৈরি 
হল্ছে। 

আমেরিকার দুটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 
এখানকার প্রধান কারখানা গুলির নকা। তৈরি 
ক'রে, যন্ত্রাদি মহ কারে, সেগুলি নির্মীণ 
কবে । 

পরিপূরক কারণানা, যেমন, ওয়াটার, 
টিটমেন্ট পুযান্ট, বাপ উৎপাগনকারণ। 
পৃযান্ট, বস্তায় বোঝ।ই করাশ্ন পুযান্ট, কাজ 
করার অন্যান্য ব্যবস্থা, ইয়ার্ড পাইপিং 
পাওয়ার ব্যবস্থ! ইত্যাদি নক্সা তৈরি ক'রে 


ধনধান্যে ৩র। আথট ১৯৬৯ পু্ঠা হ 


্্‌ ৮৪৭ 7, টি. 
ঁ পা 5) 
টা সিন 
ূ ও ্ 








৭ 
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এগুলি নিদাণ কবার ভার নেন ভারতীয় 

ইপ্সিনীয়ারগণ | 
সম্প্রমারণেন যে কমমুচী গ্রহণ করা 
হয়েছে তা সম্পূর্ণ হলে এই কারখানার 
ঢাল গুণ বেড়ে 


বাধিক উৎপাদন ক্ষমতা 
তনিব জন্য যে 


যাবে বাথ বভতমানে সার ৮ 
১৩৫,00০ টন বিভিন্ন উপাদান তৈরি হয় 
গুলির পরিমাণ তখন দীড়াবে ৫ লক্ষ 
টনের ও বেশী । মার উৎপাদন সম্পকে 
অতি আধুদিক যে পব কাবিগরা উন্নয়ন 
হয়েছে সম্প্রসারণ কর্মসূচীতে সেগুলিও 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । নতুন ঘে 
এ্যামোনির। প্যান্ট তৈরি হচ্ছে সেটি হবে 
ভারতের বৃহভ্তম এবং দৈনিক ১০০০ টন 
গর্যামোনিয়। উত্পাদিত হবে । এতে 
সবাধুনিক নক্মার সেন্টিফাগাল কম্প্রেপার 
ব্যবহ্‌ত হবে । এইসব আধুনিক বাবস্থা 
উৎপাদন বায় হ্রাস করতে সাহাযা করবে 
বালে আশ। কর যাচ্ছে। . 
এখানে যে এ্যামোলিয়া গঠাপ", 'উ্- 
পাদিত হবে ত৷ দিয়ে প্রধানত নাইস্রোতেন- 
যুক্ত ইউরিয়া এবং 'ডারামোনিয়াম . ফট 


তৈরি কয হবে; 1 ডায়ামোনিয়াম ফায্হেটে ' 
১২১৯, 5" 
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নাইট্রোজেন এবং ফসফেট দুইই বেশী 
মাত্রায় গাঁকে | এই দুটিই শস্যাদির 
এাদয | আর ভারতের বাটিতে শস্যাদির 
এই দৃটি খাদ্যেরই খুব অতাব | 
ভারতে খার্দাশসা উত্পাদনের ক্ষেত্রে 
টম্বের এই সম্প্রসারণ একটা নেশ গুরুত্বপৃণ 
পরিবর্তন, আনবে । যে নতুন ধরণের 
উা্চ ফলনের বীজ বাবহার করে ভারতের 
গারদাশসযের উত্পাদন বাঁড়াবার কর্মসুচী 
পধ্রহন করা হয়েছে, সেই রকম বীক্ত বপন 
ক'রে যি এই সারগুলি বাবহার করা যাঁর 
চাভলে প্রতি এক টন সান ১৩.৫ টন 
৭দাশসা উত্পাদণ করা যার | কাজেই 
একমাত্র ট্রশ্বেতি যে সার উৎপাদিত হবে 
5 দিরে প্রায় ৭০ লক্ষ দীন অভিরিল্ত 
দাশগ্য উত্পাদন করা যাবে । এই 
পাণমাণ খাদাশপা ৪ কোটি ১০ লক্ষ জানের 
পক্ষে যখেছছ অখবা মহাবার্রেল প্রা পম 
এধিবাসীর পক্ষে বাখেছ । 
টষ্বের নতুন কারখানায় যে এ্যামো- পরীক্ষামূলক কর্মসূচীতে ট্রশ্বের এই কার- আর আাবগণ গ্যাস প্রধানত আক ওয়েন্থাভিং 

না উৎপাদিত হবে তার কিছুটা অংশ, খানাটি, মহারা্টী সরকার এবং কৃষি গবেঘণা করাব জন্য ব্যবহূত হয়। 

জান্গুজি কৃষকগণের কাছে বিক্রী করার সম্পকিত ভারতীর পরিষদের সঙ্গে এক কতকগুলি মূল ও অন্তর্বত্তি উপাদান 
ছশ্য সংরক্ষণ করা হকে | বিশু অনেক যোগে কাছ কবে। এই কর্মসূচী যদি তৈরি করার জন্য শিল্পগুলিও যাতে এযামৌ- 
দেশেই শস্যের নাইট্রোজেনেব চাহিদা সফল হর, তাহলে ভা. তারতেন কুষক- নিয়া পেতে পারে তার ব্যবস্থাও সম্প্রসারণ 


পুণের জন্য ইউবিরার মতো সার না দিরে, পণের আয় লাড়াবান একট পথ খুলে দিতে সুচীতে রাখা হয়েছে ।  উন্বের এই 


কক 


পর 


ী কি পতি 


॥ 


হল 





টুঘ্বের সার তৈরী কারখানায়, নাইটেজেন্য-স্ ইউরিয়। বাগে বোঝাই কর হচ্ছে 


ক্ঘকগণ তদের জমিতে নাইট্রোজেন পারে। সংস্থাটি রুটি তৈরি করার জন্য খাদ/শেণীর 
'সাজাস্তউজি ব্যবহার করেন । কিন্ত এই টত্বেব এই সম্প্রসাবণসূীতে ভারতেন এ্যামোশিবাম বাই কার্বোনেট, কীট নাশক 
/দ্ধতিটা ভারতে এখনও ব্যাপক আকাবে কৃষিই শুধু উপকৃত হবে না । এখানে তৈরি করার জন্য নাইটিক এসিড, 
অনৃস্থত হচ্ছে লা। সম্প্রতি যে মেশান তৈরি হন্ডে তা মেখিলেমাইনগ এবং খমিভে ব্যবহারযোগ্য 


ভারতে এই পদ্ধতিটা গ্রহণ করার প্ুনার্টিক, ওষুধ, কৃত্রিম সুতো এবং রং তৈরি বিস্ফোরক এ্যামোণিয়াল নাইট্রেট তৈরি 
সপ্পাবনা কতখানি সে শম্পর্কে একটা করার একটা প্রবান বাসারশিক উপাদান | করার জণ্য এ্যাযোনিয়া ব্যবহার করবে । 


চি 





1 জা এ এ ৯০ এপ ০ 
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টু দি ৩ ধন 
এ 0 কর স।রের অন্যতয 
উপাদ।ন এ্যামোনিয়া 
তৈরীর কারখানা 


শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয় 


শিশির কুমার হালদার 


শিক্ষার ঢাহিদা মেটানোর জন্য ব্যরের 
মাত্রা ক্রমশঃ যে পরিমাণে বাড়ছে ভাতে 
শিক্ষাও একট। বায়বহল বিভাগ হয়ে 
দাড়াচ্ছে । কিন্ত উদ্নায়নশীল দেশগুলির 
পৰিকল্পনা! রচয়িতাগণ 'আগথিক উন্নযনের 
ইঞ্সিন' হিসেবে জনশক্তি গড়ে তোলার 
ওপরেই বেশী গুরু আবোপ করেন | 

বিভিন্ন চাহিদ|! পূরণেব জন্য আমা, 
দের সীমিত সম্পদকে কি করে সব চাইতে 
তালে উপায়ে কাজে লাগানো যায় শেই- 
টেই হ'ল একটা স্ড পমন্যা এবং চাহিদার 
গুরুত্ব অনযারী বরাদ্দ স্থিব কর।টাই হ'ল 
অর্থনীতির ভিডি । শিক্ষা খাতে সপকারী 
বায়ের হার কি হওয়া উচিত সে সম্পরকে 
বিশেষদ্ঞগণ একমত নন বলে এই ক্েত্রে 
কোন নিদি& লব্দন স্থির করা সম্ভব হবনি | 
তবে একটি শিশুব কি পরিমাণ শি হণ 
কর! উচিত সে পিদ্ধাঞ্ছের ভার এখন আর 
যাব! মার বিবেচনার এপব ফেলে বাখ। হয 
না। এখানে বার আনেক শেশরেই তাৰ 
ক্ষমতার হস্থ প্রসারিত করে । বারের শিক্ষা 
নীতিগুলি পিতামাতার পছদকেত প্রথম 
প্রভাবিত কনে । এ ছাড়া, শিক্ষা খাত 
তাদের ব্যয়ের হর দিবে সরকারা কর্তৃপন্ 
শিক্ষাকে সোজানুভি প্রভাবিত করেন । 

শিক্ষা খাতে ব্যয়ের মধো কতক গলি 
বিশেষ বৈশিষ্ট খাকে | শিক্ষার জলা নে 
ব্যয় করা হয় তার ফল পেতে অনেক দেশী 
হয় ব'লে, এর উপকারগুলি ও খুব তাড়াতাড়ি 
পাওয়া যায় না। এই ক্ষেত্রে একবার যে 
সব সিদ্ধান্ছ কার্মকরী করা হর তা সহজে 
বদলানে। যায় না কারণ ত অত্যান্ত বায় 
সাধ্য হয়ে পড়ে এবং নানা সমম্যার কাট 
করে। শিক্ষাখাতে পোণংপুণিক ব্যয় 
অনেক সময়েই দেশের বাজেটে একট 
চাপের টি কবে। 

যে সব ক্ষেত্রে উৎপাদনাটা অপেক্দাকৃত 
সোজাম্গুভি পা€য়। মার সেখানে হয়ছে 
নিদিষ্ট কতকগুলি নীতি ও লক্ষ্য খ্ির ক'রে 
দেওয়। যায়, কিন্ছ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন 
সহজ ও সঠিক সূর দিয়ে নীতি নির্ধারণ 
করা. সভ্ভব শয়। এই কেরে য লব ফল 


কাছেই 


পাঁওয়। বায় তাত মবো অনেকগুলিই অস্পষ্ট 
এবং তা সঠিকভাবে নিরূপণ ও করা যায় 
না। ৫ 


শিলা খাতে ব্যয়ের উদ্দেশ্যগুলি নছ- 
মুখী এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক লক্ষ্যের 
বৈপরীতা হটিলতার কষ্ট করতে পারে। 


ভারতে মাপানণ কমীর কোন অভাপ নেই 
বিন্ু কৃশলী কমীর অশখবা মাঝারি এবং 
উন্চ পধযারের জনশক্তিন অত্যন্ত অভাব 
রয়েছে । আখিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা 
ও প্রশিশ্চতএব অত্যন্ত প্রয়োজন বয়েছে 
বলে বতনান মতা বজার রাখার জন্য যে 
সন কশলী কর্মার প্ররোজন, সেই রকম কমা 


যাতে তৈলি হয, তা স্রনিশ্চিত কবাই 
৬%। নী শে সপ নঃ রঃ 6 
আম।দেল সরকারী শিক্দা শীতির লক্ষ্য 


হওয়। উচিত । আমাদেন যদি সবোচ্চ 
গশংখ্যায়ি মাঝারি ও উচ্চ পধায়েন জনশক্তি 
তৈরি করাই লক্ষ্য হয় ভাহলে এই অবস্থান 
বাক্তিগভ € মাষাজিক উদ্দেশ্য প্রান অভিন্ন 
হঘ়ে ঘাব | একবার যদি নীতি ও লক্ষ্য 
শ্থিন হনে মাঘ ভখন যে অমগাটা অবশিষ্ট 
খাকে তা ছল, নায় এবং লাভ কি কৰে 
পলিমাপ কলা বান ব। বসাদ' কব যায় এবং 
নন্যানা শাখালু বাণ ও উতপাদণেব সঙ্গে 
গেঞ্চলিব অন্পাতি ছিব করে শেণী নিভঞ্ত 
কলা বার । 

সরকাবা এবং বেসবকারী খাতে প্রতি- 
ঠানগুলি শম্পর্কে যে ব্যন হয় এবং ছাত্র 
ভারীদের স্কলেব মাইনে ইত্যাদির জন্য 'ব 
হল শিক্ষাখাতে প্রতাল 
বার। হা চাড়া ভাত্রছাত্রীরা যতদিন 
স্কলে পড়াণ্ডন। করছে অখবা অশ্য কোন 
শিক্ষ। গভশ কবছে সেই সময়টায় তারা যদি 
রোদ্রগাপণ করতে তাহলে একটা আয় হতো]। 
(লই আটকে ও শিক্ষাখাতে অপ্রতাক্ষ 
বার হিসেবে ধরা যা । শিক্ষা খাতে 
এই বায় ণাব ফলে, বারা উপযৃক্ত শিক্ষা 
পারেন নি, 


বযন হায় ভাই 


লাভ কলা তাদের তুলনায় 
শিল্িতল। শেণা আথ করতে পারেন । 


তবে কোন নিদিষ্ট সময়ে, বিশেষভাবে 
শিক্ষিতের চাহিদ। 2 প্রোগানের অবস্থাটা 
বিবেচষা করণ্ত হবে ) 
ক্ষেপ্রে যে বিনিয়োগ করা হয় এবং ত। 
থেকে যে লাভ পাওয়ার মন্তাবনা খাকে 


ধন্থান্যে ৩রা অধগ়্্, ১৯৬৯ পৃষ্টা, ৪ 


মাই হোক এই. 


তার সঙ্গে অন্যান্য শ্েত্রের বিনিয়োগের 
তুলনা করা চলে না এবং যতদিন পর্যন্ত 

অন্য কোন ক্ষেত্রের তুলনায় শিক্ষা ক্ষেত্রের 
বিনিয়োগ থেকে বেশী লাভ পাওয়া যাবে 
ততদিন পর্ষস্থ শিক্ষা ল্ত্র বিমিয়োগ 
যুক্তিসঙ্গত বলে ধরা হবে । এগুলি সবই 
শিক্ষা গ্রহণকারীগণের দ্‌.্টিভঙ্গী থেকে বলা' 
হচ্ছে । শিক্ষার সুযোগ স্ুবিধের ব্যবস্থা 
যারা করেন তাদের দৃষ্টিকোণ খেকে অবশ্য 
বাড়ী ও ক।রখানা তৈরি করার জন্য, মাজ 

সরগ্চাম কেনার জন্য, রক্ষণাবেকণ এবং 
রর « এফিসের জন্য যে মূলধন বিনি- 
যোগ করা হব সেটাও শিল্ষাখাতে বায়ের 
শন্মভুক্ত হগয়া উচিত | তবে সমগ্রভাবে 
সমাছের দিক থেকে বিবেচনা করলে অনা 
কোম উত্পাদনযূলক ক্ষেত্রে বিশিয়োগ না 
করে শিক্ষা খানে অর্থ বিনিযোগ করার 
ফলে বতমান ও ভবিষ/তের যে আয থেকে 
সমাজ বগ্িত হচ্ছে সোটাএ শিক্ষা খাতে 
বান হিসেবে বরা উচিত | 


সামাজিক বায়ের হিসেব করতে গিনে 
টি.ডলিউ সুন্ুজ অবশা বলেছেন যে "স্কুলে 
বা অন) কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করার 
গময়টার বাজ করলে ছাব্রছার্রীরা যে 'অ।র 
করতে পাবতেো সেটাও বায়ের অন্ততুক্ত করা 
উচিভ | মেখানে পূর্ণ শিয়োগের সুযোগ 


আঁছে সেখানে অবশ্য নীতিশতভাবে এর 


বীক্তিকত। মেনে নেওনা যেতে পারে। 
কিন্ত আমাদেন দেশের অবস্থা অনুযাণী 


লাবহাপিকভাবে এইরকম হিসেব করাটা 
[য যৃক্তিগঙ্গত হবে না ভাব কারণ রয়েছে। 
প্রথমত: বেশীরভাগ ভাৰতীয় ছাত্রের 
(কেত্রে স্কুল কলেছে পড়ান্তনা শা করা বা 
কোন হাতের কাক্গ না শেখার বিকল্প হল 


কমহীন আলক্যে সমর কাটানো | কর্ম- 
হীনতা এবং পূরোপ,রি কাজ ন। পাওয়ার 


সময়ে ছাত্রছাত্রীরা যে আর করতে পারতো, 
কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে যে জায় 
করতে পারেনি, সেটাকে শিল্ষাদানের বায়ের 
মধো অন্তুভুক্ত করা ঠিক হবে নাঁ। 
দ্বিতায়ত: শিক্ষার ব্যয় সম্পকিত, হিমেব, 
লাতের হিসেবের চাইতে কঠিন, মেট কথা 
রি ক্ষাখাতে ব্যয় করে কি'কি: উপকরি 
পাওয়া /মাচ্ছে তার হাতিয়া কারা বেশ 
কঠিন... . এ 
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* লায়াদিনে আমাদের শরীর থেকে যে' 


তাপট। বেরিয়ে যায় তা কোনোও কাজে 
লাগে কিন! ঝা লাগতে পারে কি-না ত। 
অনেকেরই আনবার কৌতুহল হাতে পারে:। 
এই তাপ কোনোও রকমে শঞ্চিত করলে 
কত দাড়াতে পারে আন্দাজ কর সম্ভব কি? 
আর শুধু দেহের তাপই বা কেন? ধর- 
বাড়ীর মধ্যেকার তাপ, বান্নাধরে উনুনের 
তাপ, সূর্বকিরণের তাপ এবং বৈদ্যুতিক 
"বাতির তাপ ইত্যার্দি সবই তো হাওয়ায় 
মিশে যায় | কিন্তু এই সব তাপ সঞ্ধিত 
ক'বে আবার কাজে লাগানো সম্ভব । কবির 
ভাষায় বলতে গেলে 


“যে নদী মরুপথে হারালে ধারা 
জানি হে জানি তা-ও হয়নি হাব1।' 


একটি সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক তত্বকে আধার 
কবে এই ব্যাপারটা সম্ভব করে তোল। 
'হবেছে। তন্বটি অতি সাধারণ, তা হ'ল 
ঠাণ্ডা জল তাপ আকৃষ্ট করে এবং এই 
নৈমথিক সত্যটি ভিত্তি করেই এয়ার 
কগ্ডশানিং-এর প্রবর্তন । পিটস্বার্গ বিশৃ- 
'লিদ্যালয়ের চতুঃসীষার মধ্যে যে ১০টি 
স্কুলবাড়ী আছে সেগুলি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত | 
এর জন্যে "হীট পাম্পের, কিংবা এয়ার 
কন্ডিশানিং-এর জন্যে প্রচলিত ব্যবস্থা 
নেওয়। হরনি। অথচ স্কুল বাড়ীগুলির 
সব কটিই গরমকালে ঠান্ডা রাখা হয় 
এবং শীতকালে গরম রাখা হয় । 
কি করে হর * 


এর জন্যে যে প্রক্থিয়া কাণে লাগানো 


হচ্ছে তা শুনতে নতুন লা হলেও . প্রঁয়ো" 


দে 


গর দিক থেকে অভিনধ 1 গ্রীন্মকালে 
প্রত্যেকটি বাড়ীর ভেতরকার সমস্ত ভাপ 
(অর্থাৎ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের দেহেতর তাপ। 
স্বাওয়ার ভাপ, আগুনের, বিএলী "আলো 
ধভৃতির তাপ ) ছীতের . কোণে তৈরি 
ঘুলধুলি: দিয়ে “বেয়ে যৃয়ি।' খুলধুলি- 


ওলোর মধ্যে দিয়ে বেছগিয়ে, যায় অয়, ্রষ . 
তাপ, দেওয়ালের 'মনেট খয়ানৌ-ন্বফঠালডা 
জলের পাইপগুদোকো, অপি: করে... 


এট! 





উত্তাপ পুনর্দ্ধার বাবস্থা-উত্তাপ কি করে পুনরুদ্ধার করা হয তার আভাস এই' 


ছবিতে দেওরা হয়েছে । 


নীচে এ'তে জল ঠান্ডা করার মেসিন খেকে জল, 


পাঠকক্ষ (বি) তে চলে বার, সেখানে ছাত্রছাত্রীদের শরীরের এবং আলোন্র 
উত্তাপ সংগ্রহ করে | গরম বাতাস 'এ'র উপরিস্থিত কনডেন্সার মষেসিনে 
পাঠিয়ে আরও চাপ দিয়ে উত্তপ্ত করে, সংরক্ষণ ইউনিট “সি'তে বা 


ছাত্রাবাসের কক্ষ 'ডি'তে পাঠানো হয় । 


মাটির তলায় তৈরি একটা ধরের মধ্যে 
রাখা একটা বিশেষ আধারের মধ্যে এই 
জল পড়তে থাকে ! সেইর্খানে একটা 
পেন্ট্রিফিউগাল ( কেন্দ্র বিন্যাসী ) পাখার 
ঘর্ণনে তাপের মাত্র! বাড়িরে তা চালান 
করে দেওয়া হয় ঘনীভূত তাপ রাখবার 
আধারে |. শীতকালে এই তাপ-ভান্ডার 
থেকে তাপ ছেড়ে দেওয়া হয় হট ওয়াটার 
রেডিয়েটর সিষ্টেমের মাধ্যমে । থ্রীশ্ম- 
কালে বা অন্য মরসুমে কলেজ যখন খোলা 
থাকে তখন কর্মরত শিক্ষক ছাত্রদের শরীর 
থেকে প্রচুর তাপ পাওয়া যায়। শীত- 


কালের প্রয়োজন মেটাবার পর উদ্ত্ত তাপ 


জমিনে রাখা হর একটা ইনৃস্থলেটেড্‌, 
হট ওয়াটার ট্যাঙ্কে । 


সাপ্তাহাস্তিক চুটি বা বড় ছুটির দিনে, 
ছাঞ্রছাত্রী যা শিক্ষকদের অনুপস্থিতির 


জনো যখন পর্বাণ্চ তাগ ষঞ্চর করা যায় না 


তখন তাপ সান্তা থেকৈ তাপ ছেড়ে দিয়ে 
ঘরের মধ্যে তাপ নিয়া কযা হয়। 


ই: তাপ গে থব 
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টিভির 


নতুন নয় | ১৮৫২ সালে প্রথম একর 
উল্লেখ শোনা যায় এবং ১৯৩২ সালে 
প্রথম কার্ধকর 'হীট' পাম্প আবিফ,ত 
হয় । 


অনেকখানি জমি জুড়ে যে সব ধর- 
বাড়ী তৈরি করা হয়, তার শরশুলো 
গ্রীশ্রকালে ঠান্ডা রাখ! ও শীতকালে গরম 
রাখার প্রয়োজন খুব ভক্কুরী হয়ে পড়ে । 
এ যাবৎ প্খকভাবে এক একটা বাড়ীর 
শীততাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যে এই পদ্ধতি 
কাজে লাগানো হয়েছে কিন্ত একত্ে ১০/ 
১২ট। বাড়ীর জন্যে এর সার্থক প্রয়োগ এই 


প্রথম সম্ভব করে তোলা হয়েছে । প্রচপিত 
অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতি অল্প. 
ব্যয় সাপেক্ষ এবং আমাদের দেশের ধত 


গ্রী্ঘ প্রধান দেশে এই পদ্ধতির বাপক 
প্রচলন খুবই ' বাুনীয়। প্রাথমিক খরচ 
খরচার প্রশ্টার যদি নিশ্পতি বাবা, যাঁর: 
তাহলে এই ব্যবস্থা. .বেশ. কিচুকালের 
মত চাল রাখি 


তলত 
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'স্প্টতাবে প্রতীয়মান হয়ে ররেছে। 


ভারতের হত্ত শিল্প 


এবছ প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের 
বহুমুখী কারিগরী এতিহ্য পন্দী সমাজকে 
ভিত্তি করে প্রকাশ পেয়েছে । আজ তার 
সংশোধিত জূপ বেঁচে রয়েছে ।: পলী 
ভবন, গ্রামীণ পৰ্ধিবেশ এবং প্রকৃতির সঙ্গে 
তার যোগ, সোজা সরলভাবে পরিস্কণটিত 


হয়েছে এই শিল্পে | 


যুগ যুগ ধরে আমাদের নক্সা সচেতণত। 
এই 
নল্সায় পাওয়। যায় সমকালীন সমাজ চিত্র; 
আশ1, আকাম্া, আনন্দ ও দুঃখ । এই 
আবহমান্ন এ্রতিহ্যে কিন্ত শিল্পীর নাম খুঁজে 
পাওয়া মাবে না । হাতী, ঘোড়ার মাটির 
মৃতি আংগিকের দিক দিয়ে নিখুভ। 
এগুলি তৈরি হয়েছে, ব্যবহার কর। হয়েছে, 
আবার ভাঙ্গা অবস্থায় রাস্তার পাশে অব- 
হেলিত হয়ে পড়ে খাকতে দেখা গিয়েছে । 
আবার প্রাচীর চিত্রের শ্রচলনও ছিল 
ব্যাপক 1" কোন মাংগলিক অনুষ্ঠানে 
ঝাড়ীর মেয়ের ঘরের দেওয়ালে দেবদেবীর 
কাহিনী চিত্রায়িত করতো | মেগুলো 
পরে চুনকাম করে ঢেকে দেওয়। হতো । 
বর্তমানে পল্লী জীবনে মতুন বিষয় ও 
আংগিকের ব)বহার 9 দেখা যাচ্ছে | ভাতে 
গ্রামোফোন ও এয়ারোপুেনের নক্সা দেখা 
বাচ্ছে | 


উপজাতিদের জীবন ও এঈঁতিহ্য 
এ্রাহীণ শিল্পে স্থান পেয়েছে । প্রাচীনকালে 


কাঠের, ধাতুর ব৷ মার্টির কা ছাড়া অন্য 
কিছু প্রায় হতোই না | কারিগররা কাঠের, 
কাঁসার বা মাটির কান করতো । মানুঘ 
কিবা খোড়ার মাটির মুতি করে গাছের 
নীচে কিনব গ্রামের প্রবেশ পথে রেখে 
দেওয়া হতো । প্রকৃতি, দেবতা বা গৃহ 


দেব দেবীর মুতি তৈরি কিন্ত উপব্ধাতি 


চে চে 
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ট্রতিহায ছিল। উপজাতির চুলের বাঁকানো 


রঃ কাঁটা, কে, রং বেরলের পরিধেয় বস্ত্র, 
কলা ০ 


শি সম আশি ৯ পপ পপ 7 পশলা | শপ আলা 


রঙ্গীন পতি. 
নক্স। ছিল জ্যামিতিক | 
. , আরেকর্টি শিল্প ধারা দেখা যায় এবং 
সেটাও সুপ্রাচীন | রাজা, রাজসভা এবং 
ভগবানের গুণকীর্তনে মন্দির তৈরিন় বহু 
নিদর্শন আজও বর্তমান । সিঞ্ু উপত্যকার 
সঙ্গে আর্য সভ)তার সংমিশৃন শিল্পে প্রতি- 
ফলিত হয়েছে! 

কারিণরদের. ছেলে মেয়েরা তাদের 
বংশানক্রমিক শিল্প এ্রতিহ্যের পরিবেশে বড় 
হতো । ফলে তারা আঙ্গিক, প্রতীক ও 
কারিগরী পদ্ধতির সঙ্গে খুবই পরিচিত 
খাকতো । শ্র সময়ে কার শিল্প ও হস্ত- 
শিল্পের মব্যে কোন পার্থক্যই ছিল লা। 
তবে গঠন প্রকৃতি বংশ পরম্পরায় কিন্ত 
এক রকম হতো না । অনুকরণের মনো- 
বৃত্তি কারও ছিল না। 

মোগল যুগে কারিগরী প্রতিভার বিকাশ 
উল্লেখযোগা ঢা গহনা, পাথরের কাজ, 
ডেড় ও হাস্তীর দাতের কাজ, রূপান্তর 
কাজ, ৰোকেঁডের কাজ অভিজাত্য ও 
সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে অতুলনীয় ছিল । 
কিন্ত মোগল স্হ্াজ্যের পতন এবং রাজা- 
দের পৃষ্ঠপোর্ীকতা হারিয়ে কারিগররাও 


মিয়মান হয়ে যায়। 


তিন হাঁপার বছর আগে বিখ্যাত 
মসলিন, রং করা তুলো, কারুকার্যখচিত 
কাঠের থাম এবং হাতীর দাতের সুন্দর 


জিনিস ভারত থেকে জাহাজে করে বিদেশে 


পাঠানো হতো । ব্যাবিলনের রাজা 
সলোমনের দরবারে পর্ধস্ত এই সব জিনিস 
পৌছোতো | চীন, পূর্ব ও মধ্য এশিয়ায় 
এবং সেখান থেকে পিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও 
ইন্দোচীনে এই সব জিনিস যেতো 
কৃ্ষাণ যুগের কাক্কার্খচিত হাতীর 


দাতের বাক আফ্গানিস্থানে পাওয়া গিয়েছে। . 
তারতে রূক্টানির 'জন্য মতুন হস্তশিল্প 


 ধসধান্যে ওর আগষ্ট ১৯৬৯ পরা, +.। 0. 


প্রভৃতি বানাতে ভালোবানতো . 


বর্তমানে হাতে তৈরী রেশম, কাপড়, : কার্পেট 


কস অপ পচ ও লিপ্ত | পপি দশ 


কাঠের কাজ ও ধাতব. .সামগ্রী রপ্তানী ক'রে বছরে 
চল্লিশ কোটী. থেকে পঞ্চাশ কোটী টাক! আয় হচ্ছে 


কেন্দ খোলা হয়েছিন! পাশ্চাত্যে ভাব্বতীয় 
নল্সার বদলে পাশ্চাত্যের নক্সার চাহিদা 
থাকায় ক্রমশঃ ভারতীয় নক্সরি চল নষ্ট 
হতে আরম্ভ করে| শিল্প বিপ্রবের প্রভাব 
এবং নকল জিনিসের ব্যাপক উত্পাদনের 
মনোভাব ভারতেও ছড়িয়ে যায় । এজে 
ক্ষতি হর | ূ 

১৯৪৭ সালের পরে জাতীয় অখ. 
নৈতিক এবং সামাজিক জীবনে এই সব 
গ্রামীণ কারিগরদের গুরুত্ব এবং তাদের 
সমস্যা সম্পর্কে উপলব্ধি ক্রমশ বাড়তে 
আরম্ভ করে । এইজনাই নিখিল ভারত 
তাঁত পর্যত, হস্তশির পরত এবং খাদি ও 
গ্রামোদ্যোগ কমিশন গঠিত হয় । এরা 
গ্রামীণ কারিগরদের অর্থ. গাহাষ্য, উৎপন, 
দ্রব্যের বিপণি, আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি। 
নক্সা সম্পর্কে গবেষণা প্রভৃতি ব্যাপারে 
সাহায্য করছেন । এতে কারিগরদের 
আধথিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এসেছে। আনিকা 
হাতে তৈরি রেশম, সুতোর কাপড়, কার্পেট 
কাঠের কাভ ও ধাতধ দ্রব্যাদি রপ্তানি করে 
বছরে 8০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকা 
আয় হচ্ছে । বর্তমানে ৩০ লক্ষ তাতে 
বছরে ২ হাজার মিলিয়ান গজ কাপড় তৈরি 
হচ্ছে । এমব্য়ডারীর কাজও খুধ বিখ্যাত! 
কাসা ও পেতলের বহু জিনিস আজ রপ্ানি 
করা হচ্ছে । সোনা ও দপার, গহন 
অনেকেরই দ্টি আকর্ষণ করেছে। এ 
এ্রতিহ্যও রয়েছে অবিচ্ছিম্ন | | 

জাপানের সঙ্গে ভারতের আলো 
চনা হচ্ছে। . জাপানের ' কারিগরী 
প্রতিহ্যকে ভারত শ্রদ্ধা করে। পুরাত্দ 
প্রতিহ্যে উভয়ের প্রচুর সির . খাকলেও 
শিল্পের অগ্রগতির ফলো, ফাধানের পলগসানি 





চি 
্ ক 
তাই ভারত, এ ১31 
্ 1৯ /১,২ ৪ 
করতে গানে | ৩4. 085 
* 8২ কত বিকাত তি ১ 


রয়েছে । : 


১৯৬৮ 5 
উৎপাদন--৩৯৮২ গ্ কিঃ 
রপ্তানি থেকে আয়--২*৯৩ লক্ষ টি গ্রাঃ 


কল্যাণা মুখোপাধ্যায় . ( মোট ১১*.৮৫ কোটি টাকা) 


ভারতের অথনীতিতে চা শিল্পের একটা 
বিশিষ্ট স্বাণ রয়েছে । এই শিল্পে যেমন 
নু লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে তেমনি এটি 
খেকে বৈদেশিক মৃদ্রাও অজিত হচ্ছে । 
এই শিল্পাটির ইতিহাস একদিক দিয়ে মানু- 
ধের সাহস ও সহিষ্ণতার ইতিহাস । 
নানা রকম প্রাকৃতিক বাবা বিপন্ভির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যে ইংরেভর। এই 
শির্পটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই প্রসঙ্গে 
তাদের কথা উল্লেখ করা উচিত । তাঁদের 
গ্রামের পেছনে ব্যৰবসারগত লাভের 
প্রথ পাকলেও আমরা তাদের অধ্াবসায় ও 
পরিশ্মকে উপেক্ষা করতে পারি না । 
প্রখমতঃ ঢা সম্পকে তাদের কোন অভি 
তাই ছিল না। যে দেশে কাজ করতে 
চসে সেই দেশই তারা চিনতেন না। 
দণের বেলাতেও সুষের আলে প্রবেশ 
টিতে পারে না এই রকম গভীর বন 
কটে, রাস্ত। তৈরি ক'রে কাছ সুর করতে 
গেছে। রোগ, বন্যজন্ত, কাট পতঙ্গের 
নাঞমণ এবং স্থানীয় অধিবাসীদের বৈরী 
নোভাবের বিরুদ্ধে তদের কাজ করতে 
'রেছে। শুমিক সংগ্রহ করা এবং তাদের 
যুক্ত রাখাও ছিল একটা বড় সমস্যা । 
[শীয় অধিবাসীর। চা বাগানের লোকদের 
কান সময়েই ভাল চোখে দেখতেন লা। 
চ% প্রবল আত্মবিশ্বাস, সরকারী সহযো- 
তা এবং ইংলন্ডের চায়ের বাজার 
দের সব সময়েই উৎসাহিত করেছে। 
এ সময়ে চায়ের রঞ্তানি-বাজারে চীনের 
কধিপত্য ছিঙ্গ। সপ্তম এবং অষ্টম 
এাহ্দিতেও চীনে পানীয় হিসেবে চা 
দিরছির। কিন্ত চা দাজালঙ্গের একা চা বাগান [াবিক,ত হয়া ন। 
যে এবং চা উৎপাদনে ভারত ষে অগ্রগতি সেই সময়ে চীনের সঙ্গে বটেনের, 
'রছে সেই তুলনায় চীন অনেক পিছিয়ে . ইষ্ট ইন্ডিয়া ফোল্পানী যাতে আরও 'নিজ্য সম্পর্ক কমশঃ অবনতির দিকে: 
ছে। চা পানের অভ্যাস চীন থেক. ভ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ওয়ারেন চ্ছিলো | অন্যদিকে চায়ের ব্যবহার 
ব্বতে এবং তারপর এপিরা ও ইউরোপের ১ ষ্টিংস, বাংলা দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা করার (ড়ে যাচ্ছিল । চ। পান করাটা ইংলন্ডে 
৮7” দেশে. ছড়িয়ে পড়ে। 'এবিশেষ ... ঘং. তিব্বত ও ভূটানের সঙ্গে ব্যবসা খন আর ফ্যাশন ছিল না কারণ সাধারণ 
ম্বাতের এই, পরিবারে 'বখেষ্ট ৷ ' শিল্য ' বাঁড়ীবার: উদ্দেশ্য, চীন থেকে €গাকের1ও চা. পান করতে সুরু করেছে । 
"এ ঢা বাখ্হত হয়. বরে ভারত ...চায়ের কিছু বীজ 'আনির়ে ভারতে চায়ের চ রপ্তানি চীনের একচেটিয়। ব্যবসার 
| থেকে: ছাঃ নর ডযাস হি চাষা, করতে “চেষ্টা কয়েন 1... আসামের দিল এবং এই. একাধিপত্য নই রা .. 
ওঠে তাং: টিন: রর  অজাবে ৮ হে বলেও বিলি: ভিখনও. ..্য বৃটেন ভারতে. চা উত্পাদন..করার 


১১৩ মারি, 
য় চু ২5 ট্ ৯ ৫, এ 
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এ ২ম 





দ্টি পাতা একটি কডি 


কখা ভাবতে লাগল । 

চা বাগান গড়ে তোলায় আসামের 
কয়েকভন প্রধান ভূষ)বিকারী, হেষন, রাছ। 
পুরিচ্দ সিং, মনিরাম দেগয়ান প্রভৃতি 
যথেষ্ট সাহাব্য কদেন। এঁদের সক্রিয় 
সহযোগিতা ছাড়া ভারতে চ। শিল্প গড়ে 
তোল। সম্থুব হতো। কিনা সাদ্দেহ | এই 
গম্পকে আর অনেকে যখেই সাহাষ। 
করেছেন কিন্ ভারা ভারভীব এব" পর 
দ্বীন বলে তাদের নাম এই শিল্প বিস্তাবের 
ইত্তিহাগে উল্লিখিত হর়লি | 

মই ছোক, ভারতে কোন ধরনে ৮1 
গাছের চাষ করা হবে তা নিয়ে গোড়ার 
মতভেদ দেখা দেয। কেউ বলেছিলেন টীনা 
চায়ের বীজ লাগানো হোক 'মাবান কেউ 
ছিলেন আসামের চারের পক্ষে । সপকার 
তখন এই বাদানুবাদে মধে এগিসে এসে 
স্বির করলেন যে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন 
মাটিতে বিভিন্ন উচচতায় 2 আবহারঘার 
সব রকম চায়ের বীজ লাগিয়ে কোন 


জায়গার কোন চ। গাছ ভাল হয়ত। 
পরীক্ষা দেখা হবে । কাজেই 
ছিমীলয়ের পাদদেশের অঞ্চল গুলিতে, 


আসামে ও দক্ষিণ ভাঙতে চায়ের গাছ 


লাগানো হবে বলে স্থিব করা হয়। ১৮৩৮, 
' খৃষ্টাব্দে আসামের জয়পুর ও চাবুয়াতে 
রর - প্রথম চা বাগান স্থাপন কর! হয় ॥ 


পালের ১০ই জানুয়ারি সবধ্রথফ ১২ 


১৮৩৯, 


বাক্স আসামের চা বিক্রীর জন্য লন্ডানে 
পাঠানো হর | 

প্রথম দিকে চায়ের বাগান তৈরি এবং 
ঢা উত্পাদনের কৌশল শেখানোর জন্য 
কিছু চীনা শৃমিক ও চা উৎপাদশকারীকে 


ভারত লিশে আগা হযর। তখন চা 
বাগানে লাজ করার পন্য লোক পাওয়। 


অনভভান্ কঠিন চিল। বাগাহুন কাজ করার 
জলা অশনানা প্রদেশ খেকে খুমিক জাম 
দাঁনী করাত হত। তাবপর আস্তে আস্তে 
আমাদের ভাল চায়ের উৎপাদন 
বাড়তে লাগলো । এবং অগ্ততঃপক্ষে এই 
ক্ষেত্রে চীনের শৌয়ব নই হয়ে গেল । 

১৮৩১ সালে কলিকাভায় বেদল টি 
এসোসিরয়সন 2 হল এবং ১৮৪২ 
খৃষ্টানদের মার্চ মাসে গ্যাকেছিলায়াল এন্ড 
কোং কলিকাতার প্রথম চাবেরু অকশন 
করেন | 

১৮৪২ সালে বেশ আনেকটী ক্ারগারি 

) গাছ লাগানে। হয়, তবে শমিকের অভাব 
নি « চিল ব'লে, বেশী জাবগার চায়ের 
চাষ করা সম্ভপপর হননি । যাব] সবপ্রথন 
চা লাগানেন কাছ সুক করেন তারা বে 
নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কবার জন্য অত্যন্ত 
সাহদের পরিচয় দিরেছেন তাতে কোন 
সান্দেছ নেই ! এহন ঘন জঙ্গলের মধ্যে তারা 
লাজ করেছেন যে ভঙ্গল প্রক্‌ তপন্ছে মানুষ" 
কই গ্রাম কনে ফেলতে পাবে । রোদ ঝড় 
বৃষ্টি, বন ভন্থর আক্রমণ এবং স্থ নীয় অধি- 
বাসীদের বিনোরী] মনোভাবের বিরুদ্ধে তাদের 
অবিরাম লাম করতে হয়েছে । সপ্তাহের 
পর সপ্চাহ, এমন কি মাগেব পর মাস 
বিরাম নৃট্টি হয়েছে, স্যের মুখ দেখা 
নাঘনি | তগন কোন নাস্তা, 'রলপখ ছিল 
না,ভাপ গাড়া ট্র্যাক্টার ছিল পা) গরুর 
গাড়ী, পোড়া বা'হাভিতে চড়ে এবং পর" 
দতীকালে নেক] বা িটমারে ক রে গভার 
জঙ্গলেন মধো দিরে নদী, নালা, জল। 
জায়গা পেরিয়ে যাতায়াত করতে হ তো। 
এই সব জায়?) ছিল সপ, মশা, মাছি আর 
বনা জন্তর আড্ডা । কোনও লোকনন ছিল 
না, টেলিকোন ছিল না অথবা প্রয়োজনীয় 


দোশে 
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কোন জিনিস স্টাড়াতাড়ি আনার জন্য] 
এরোপ্েন ছিল না।, এই পরব অসুবিধে 


ছড়াও সব চাইতে বড় অসুবিধে ছিল 
তার। স্বানীয় কোন ভাষাই জ(নতেন,না | 
রই সব বাধা চে এ ছা. 


০ 


চিনি চন শরা উপ: ৪৬৬ নি টি 


বাগানের এই উদ্যোজ্ারা প্রথমদিকে 'যে 
দূর্ভাবনার সম্মুখীন হন তা হল, অত্যান্ত 
বায়ে অপেক্ষাকত কম উৎপাদন | 
কাজেই অংশীদারাদের বিশবসও কমে 
আমতে লাগলো । 


কোম্পানীগুলি কোন লভ্যাংশ দিতে 
পারেনি | ১৮৫০ সাল পর্যস্ত আসাম 
কোম্পানীর আথিক অবশ্বা তাপ 
চিল লা। ভারপর যখন কোম্পানীর 


আথিক অবস্থ। ভাল হতে সুরু করল, তখন 
স্থানীয় কায়েকজন বাক্তি এবং ইংরেজরা 
নতুন নতুন চা বাগান স্থাপনে উৎগাহ্থী 
হয়ে উদলেন । 

এ সময়ে শমিকগণের মরি 'ছিল 
মাপিক ৪ টাকা | কিন্ত শুমিক সংগ্রহ" 
করা৷ খুব কঠিন ছিল বলে চাঁকরগণ ১৮৬১ 
সালে এই মজরি বাড়িয়ে মাসিক ৫ টাকা 
এমন কি ৬ টাক পর্যন্ত করা যায় কিনা 
ভা ভেবে দেখছিলেন । চা পাঠাবার 
উপযোগী কাঠের বাক্স তৈরি করার জনা 
তখন কোন কাঠের কারখান। ছিল না । 
কলে চা বাগানেই কাঠের বাক্স তৈরি 
করতে হত। একেই তো চা বাগানে 
লাজ করার জন? লোকের অভাব ছিল তার 
এপবে আবার বাকা তৈরি করার কার- 


প্রথম কয়েক” বছর, 


বাগানের কাজ এগিয়ে: ' চনছিল 1" না. 


হি 


খানার জন) অনেক লোকের প্রয়োজন 
হত। বাই হোক এই সৰ বাধাবিঘু 


হতিক্রম করে আসামে আস্তে আস্তে চা 
শিল্প গড়ে উঠতে থাকে । 
দাজিলিং এবং তরাই 
ইংরেজরা দাজিলি:কে একটা; ভাল 
স্বাস্থ্যনিবাগ বলে মনে করত | দাভিলিওে 
চ। বাগান করা বায় কিমা তা নিষে- 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে ১৮৫৬ সালে: সর্ব. 
প্রথম দূটি চা বাগান স্থাপন করা হয়। 
ভরাইীতে ১৮৬০ থেকে ১৮৬হ, সালের 
মধ্যে প্রথম চ) ধাগানটি স্থাপন করা হয় । 
ভলপাইগুড়ি জেলার ভুয়ার্সের আবহাওয়া 
এতো অস্বাগ্বাকর ছিল থে না] অঞ্চলকে 
তখন কেবলমাত্র শরতান বা সাধুর, . 
বাদযোগ্য জায়গা বলে. মনে করা হত। 
ওঘানে ম্যালেরিয়া, .ও কালাআরের প্রকোপ - 
এত বেশী ছিল বে.কেউ: জেখাযে। ধফৈতে 
প্যান রা 
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. 


দণ্কারপোর কৃষির কাহিনী হানা 
রকম সমস্যার কাহিনী । পূর্ব বঙ্গের বে 
শরণার্থীরা এখানে এপে বসবাস করতে 
সুর করেছেন তাঁরা এসেছেন ব্বীপ 
অঞ্চল থেকে । সেখানে প্রতি বর্ধায় পলিমাটি 
পড়ে জমি' হ'ত উর্বরা আর তাতে ধান ও 
পাটের চাষ করতেই তর। অভ্যন্ত ছিলেন। 
কিন্ত দণ্ডকারণ্যে এসে তারা সম্পূর্ণ অন্য 
এক অবস্থার মধ্যে পড়লেন । এখানকার 
কৃষি বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল এবং সব 
সময়েই সার ইত্যাদি দিয়ে জমির উবরতা 
রক্ষা করতে হর । মানুষ যেখানেই নতুন 
উপনিবেশ স্থাপন করেছে সেখানেই সাধার- 
ণতঃ অকরুণ প্রকৃতির বিরুদ্ধে কঠোর 
সংগ্রাম করে তবেজয়ী হতে পেরেছে। 
এখানেও অবিরাম পরিশ্ম ক'রে এবং 
বৈজ্ঞানিক প্রথা প্ররোগ করে তবে সাফল্য 
অজিত হয়েছে । এখানে বার খাম- 
খেয়ালির সঙ্গে সব সময়েই সংগ্রাম করতে 
হচ্ছে | 

এই রকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি 
ব্যবস্থাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে । দণ্ডকারণ্য পরিকল্প- 
শার কাজ সুরু হওয়ার আগে ওখানে প্রকৃত" 
পক্ষে কোন রকম জলসেচ ব্যবস্থাই ছিল ন! 
সেইজন্য জলসেচকেই অগ্রাধিকার দেওয়া 
হয়। দটি মাঝারি আকারের জলসেচ 
প্রকল্প ভাঙ্কাল বাধ এবং পাখানজোর জলা- 
ধারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আরও 
দটি মাঝারি আকারের প্রকল্প পারালকোট 
ও সতীগুড়া বাঁধের কাজ হাতে নেওয়। 
হয়েছে] বর্তমানে প্রথমোক্ত বাধটির 
কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে এবং 
ছ্বিতীয়টির কাজও সুরু হয়ে গেছে । 


যে জলসেচ প্রকল্পগুলির কান্ত শেঘ 
হয়ে গেছে সেগুলি ইতিমধ্যেই চতুদিকের 
চেহারা অনেকখানি বদলে দিয়েছে এবং 
অবশিষ্ট দুটি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে পরি- 
বেশ আরও বদলাবে | এ ছাড়াও কয়েকটি 
ছোট ছোট অলসেচ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ 
করা হয়েছে, কয়েকটির কাজ হাতে নেওয়া 
হয়েছে এবং আরও কয়েকটি সম্পর্কে 
পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে । খারিফ 


শস্যই এখন দণ্ডকার়ণ্োর প্রধান ফসল অরি. 


ভবিষ্যতেও তাই থাকবে এবং দণ্ডকারণ্যের 
অর্থনীতিও তাই. তাঁর ওপরই নির্ভরশীল | 


দষ্ঠকাবণ্যে 
খারিফ মত্ত 


এ পর্যন্ত যে অভিভ্ঞতা হয়েছে তাতে 
মনে হয় রবি ফসল খারিফের স্বান নিতে 
পারবে না | 





কাছেই এখানে কঘিব্যবস্থা সফল ক'রে 
তোলার জন্য মে সবশক্তি প্রয়োগ করা 
হবে ভাতে আশ্চযের কিছু নেই । ভূমি 
নংরক্ষণ বাবস্থা অবলম্বন করে বাধ তৈরি 
ক'রে, পুকুর কেটে, বধার জলস্োত নিয়ন্ত্রণ 
ক'রে মাটি এবং জলসম্পদ অত্যন্ত সতর্ক- 
ভাবে রক্ষা করতে হয়। প্রতোকবার 
ফসল তোলার পর এখানকার মাটির উপ- 
যোগী সার দিয়ে পর্যায়ক্রমিক চাষ করে 
উর্বরাশক্তি বজায় রাখতে হয়। কৃষি 
ভিত্তিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী ক'রে তোলার 
জন্য শস্য বাজারজাত কর।, মূল্য সংরক্ষণ 
এবং সমবায় সমিতি গঠন করার যতো 
নানা রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে । 


কঘি সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা! তৈরি 
করতে সর্বপ্রথমে পর্ষযায়ক্রমিক চাষ অথাৎ 
কোন শস্যের পর কোন শস্যের চাষ করলে 
ভূমির উর্বরা শক্তি বজায় থাকতে পারে তা৷ 
খুব সতর্কভাবে স্থির করতে হয়। দণ্ড- 
কারণ্য কর্তৃপক্ষের পরীক্ষামূলক আবাদে 
গত কয়েক বছর যাব বিভিন্ন পদ্ধতিতে 
বিভিন্ন রকম শস্যের চাষ করে যে অভিজ্ঞত। 
হয়েছে সেই অনযায়ী স্থির কর! 
হয়েছে যে ১৯৬৯ সালের খারিফ মরশুমে, 
ওখানে পুনর্বাসন প্রাপ্ত এক একটি পরিবার, 
প্রায় দুই একর জমিতে ধানের চাষ, 0.৫ 
থেকে এক একর জমিতে সঙ্কর তৃটা, 
০.৭৫১ একর জমিতে মেস্ত এবং প্রায় 
এক একর জমিতে সর্ষে ইত্যাদির চাষ 
ক্রবেণ। গত খারিফ মরশুমে, ৬৪,০০০ 
একর জমিতে বিভিন্ন শস্যের চাষ কর! 


হয়েছিল । 
ধনবান্ে এনা আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৯. 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা .ফেষ্ডে- (পার 
বে গত বছছরগুলিতে প্রায় সব বক শটোছে, 
বীজ বাইরে খেকে আনতে. হ'ত। কিন্তু 
পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এখন এই সম্পর্কে 
্বয়ন্তর হয়েছেন এমন কি ধান ভূট্রার বীজও 
অনেক লময়ে বাড়তি থেকে যায়। সথে 
ইত্যাদি তৈলবীজও, যথেষ্ট পন্ষিসাণে উৎ- 
পাদন করা হচ্ছে | 

১৯৬৪ সাল থেকে বাসায়শিক সারের 
চাহিদা ভীঘণ বেড়ে গেছে। ১৯৬৪ 
সালে যেখানে ২৬ মেটিক টন লার ব্য” 
হত হয়েছিল ১৯৬৮ সালে সেখানে ২,৪০০ 
মেটিক টন ব্যবহত হয়েছে। 

অতি প্রাচীনকালের বনভূষি থেকে! 
ক্‌ঘি জমি তৈরি করা হয়েছে বলে এই 
এলাকায় পোক। মাকড়ের উপদ্রব খুব 
বেশী ) কীট পতঙ্গাদির আক্রমণ থেকে 
শস! রক্ষা করার ব্যবস্থাও রাখতে হয়েছে। 
এথানে ধারা এসে বসবাস সুরু করেছেন, 
প্রথম দিকে কয়েক বছর, তাঁদের শস্যাদি 
কীট পতজের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য 
বিনামূল্যে কীটনাশক দ্রব্যাদি সরবরাহ 
করা হত। কিন্তু এখন মনে করা হচ্ছে 
যে রা কয়েক বছর যাবৎ বসবাস করছেন 
এবং নিজেদের অবস্থা! অনেকট! ভালে 
কবে তুলেছেন তাঁদের এখন আর কীট 
মাশক দ্রব্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করা৷ 
হবে না। শস্য রক্ষার জন্য তাদের এখন 
থেকে কীট নাশক দ্রব্যাদির জন্য মুল 
দিতে হবে। 

কষির উন্নয়নের জন্য যে সব ব্যবস্থা 
গ্রহশ কর হয়েছে তাতে খুব ভাল কল 
পাওয়া গেছে । দণ্কারণ্য পরিকল্পনা 
এলাকায় ১৯৬৫ সালে খুব কম বৃষ্টি হয়। 
এ বছরে কৃষি থেকে প্রতি পরিবারের আয় 
হয ৪২৪ টাকা । ১৯৬৮ সালে এই আয় 
২০০০ টাকায় দাড়াবে বলে আশা করা 
যাচ্ছে । গত কয়েক বছরে কৃষির উন্নয়- 
নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলগ্বন করার 
ফলে দওকারণয, খাদাশস্যের ব্যাপারে 
স্বয়ন্তর হয়েছে এবং পণ্যাশস্যের উত্পাদন 
উদ্ব-সত হয়েছে। 

বর্তমানে দগকারণ্যের কৃষকরা, খারিফ 
শস্যের চা নিয়ে ব্যস্ত । এবারে বর্ষা কেষন 
হবে তারই ভাবনায় এই এলাকার অধি- 
বাপীরা এখন উদ্বিগু । ৮ 


(১৮ পৃষ্ঠায় দেখ,ন ) 





মানুষের অতি গৌন্নবজনক 


মুহর্ত 


আজও) 


১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই, ভারতীয় 
ট্যাণ্ডার্ড সময় সকাল ৮-২৬ মিনিট--এ 
দিন শর মৃহ্র্তটি ছিলো মানুষেব অতি বড় 
জয়ের হ্ত। এ সময়ে পৃথিবীর মানুষ 
চাদের বুকে প্রথম পা ফেলে । আমেরিকার 
নির্বাচিত নীল আমঙ্ং (৩৯), বর্তমান 
শতাব্দির এই শেষ্ঠতম সাফল্য অর্ন 
করেছেন । আসর্ং প্রথমে ঢাদের ওপরে 
নেমে ২০ মিনিট ধ'বে চারিদিক পর্যবেক্ষণ 


করার পর তার সঙ্গী মহাকাশচারী অলডিন' 


(৩৯) চাদে অবতরণ করেন । চাদের 
ওপরে প্রথম মানের মূখ থেকে প্রথম বে 
কথা উচচারিত হয়েছিলো তা ছিলে। 
“মানের ছে'ট একটি পদক্ষেপ নানব- 
জাতির পক্ষে বিপুল সম্ভাবনা |. 

দু'জন মহাকাশচারীকে ণিরে চন্দ্রযান 
“ঈগল”' চাঁদে অবতরণ করার ৬ ধন্টা 
৩৯ মিলিট পখ এই 'বতিহামিক মুহ্র্বটি 
আসে । এই দূ'জন মহাকাশচারী ও 
তাদের সঙ্গী মাইকেল কলিন্সকে যখন ১৬ই 
জলাই ৫0 টন ওদনের ১৬.৮ মীটার 


ব্যাসের এপোলো-১১ মহাকাশ যানে ক'রে 
মহাখুনো উঠিয়ে দেওয়। হ'ল তার ৪ দিন 
১৮ ঘন্টা ২৬ মিনিট পর এই মুহ্্তটি 
আসে। কেপ কেনেডি থেকে ১০৯ মীটার 
উচু ( ৩৬ তলা ) বিশ্বে প্রবলতম যান 
স্যাটার্ন-৫ রকেটের ওপরে মহাকাশযানটি 
বসিয়ে তারপর মহাশুন্য প্রক্ষেপ করা হয়। 

প্রক্ষেপ করার পর প্রায় দূ ঘন্টা পর 
রকেটের প্রথম দৃটি পর্য্যায় পুড়ে গিয়ে 
পড়ে যায় তৃতীয় পর্যায়ের ইঞ্জিনটি কয়েক 
সেকেণ্ড জলে মহাকাশ যানটিকে ঘন্টার 
৩৯,২০০ কিলোমীটার গতি দিয়ে দেয়। 
গতির ইতিহাসে, আর্মন্ং এবং তার সঙ্গীর। 
হলেন সম্টম, অষ্টম ও নবম মানুষ ধারা 
এই গতিতে মহাকাণে বিচরণ করেছেন | 
এর জাগে এপোলে-৮ এবং এপোলো-১০ 
মহাকাশ যানে দৃটি দল এই গতিতে ভ্রমণ 
করেছেন । এই গতি তদের পৃথিবীর 
মাধ্যাকধণের বাইরে ৩২৫,০০০ কিলো- 
শীটার দূরে নিয়ে বায়। প্রক্ষিপ্র হওয়ার 
তিন দিন পর তারা চাদ খেকে ১১২ 
কিলোমীটার উচ্চ চীঁদের চতুপ্দিকে যুরতে 
খাকেন । তখন অবশ্য এপোলো-১১ কে 
“চ।দের চাঁদ” বলা যেতে | 


, এপোলো-১১ যানটির যে অংশ আর্মং 


ধনধান্যে ওরা খগি্ট' ১৬৬৯ পৃর্ঠ। ১০: 


পায়। 


ও অলড্রিনকে টাদের গতিপথে নিয়ে যায়' 
পরে তাঁদের আবার নিরাপদে পৃথিবীতে 
ফিরিয়ে আনে, তারা ছোট 'একটা সুরঙ্গ পথ. 
দিয়ে প্রধান যানটি থেকে সেই চন্দ্রধানটিতে 
প্রবেশ করেন । কলিন্স, কলাদ্বিয়া নামক 
প্রধান যানটিতে থেকে যান । চন্দ্রমান 
'ঈগলকে' কলাদিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই 
দান মহাকাশচারী একটি রকেট ইঞ্রিন 
ব্যবহার করে চন্দ্রযানের গতিপথ, চক্রাকার 
থেকে বদলে ডিশ্বাকার করে নেন। তার- 
পর তাঁরা অবতরণ করার ইপ্রিনটি চালিয়ে 
দেন যাতে আন্তে আস্তে চাদের দিকে যেতে 
পারেন । তাদের চন্দ্রধানের সামনের দকে 
ত্রিকোণ যে দুটি জানাল! ছিলো তা দিয়ে 
তারা চজ্জের শান্ত সমুদ্রের কোন্‌ জায়গাটায় 
নামবেন তা খুঁজতে থাকেন। তাৰ 
এখানে কয়েক সেকেও্ড ঘুরে গহ্বরবিহীন 
যখাসন্তভব সমতল একট। জায়গ। নিব্বাচিত 
করে নেন । শেষ ২২ মীটার চন্দ্রধান প্রায় 
সোজাসুজি নীচে নামে । চন্দ্রধানের এক 
মীটার দীর্ঘ পাগুলি, যখন চাঁদকে স্পর্শ 
করলো তখনই একটীা। আলো দ্বলে উঠলো | 
প্রক্ষিপ্ত হওয়ার ৪ দিন ১১ ঘন্টা ২২ 
সেকেন্ড পর ২১শে জলাই ভারতীয় 
্যান্ডার্ড সময় রাত্রি ১২৫ মিনিটে মান্য 
যাত্রী নিয়ে সবর প্রথম যানটি চাদের ওপর 
অবতরণ করে । 


রসকট রুষণ পিল 


মহাকাশ ভ্রমণসূচী অনুযায়ী ভারতীয় 
/ন্ডার্ড সময় সকাল ১১-৪২ মিনিটে 
চন্দ্রে পদচারণ। করার কখা ছিলো কিন্ত 
তার তিন ঘন্ট। ১৬ মিনিট পূরে্রে ই তাঁরা 
পদচারণা করেন। পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকক্ষ 
থেকে জনুষতি পেয়ে আমর্ং, চন্দ্রযানের 
দরজ খুলে, যানের সঙ্গে সংযুক্ত একটি মই 
দিয়ে দ্‌ই ধাপ নীচে নামেন। মেইখানে 
থেকে তিনি একটি টেলিভিশন ক্যামেরার 
সুইচ অন করে দেন যাতে পূথিবীর লক্ষ 
লক্ষ লোক তাঁর চাদে অবতরণ দেখতে 
তারপর তিনি মইয়ের শেষ ধাপু 
পর্ধ্যস্ত নেমে জাগেন 1. সেখানে পরকটু : পন্নর 
থেকে একটি পা বাড়িয়ে দিয়ে আশে পাশে র 
টাদের মাটি পরীক্ষা করে দেখেদবে। 'দাসা রর 


:সন্তব কিনা,.তাঁরপর এক লাফে. নীচে নেমে 

তারপর অলডিন এসে ওর সঙ্গে যোগ 
দিলে দূজনে মিলে ২ ঘন্টা, ১৩ ধিমিট 
এবং ১২ সেকেন্ড ধরে চাদে যোরাফেরা 
করেন । তারা সেখানে আমেরিকার 
পতাক। প্রোথিত ক'রে তারপর ৩৮৪,০০০ 
কিলোমীটার দূরে বেতার টেলিফোনে 
প্রেসিডেন্ট নিষ্সনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেনও 
তার। পরার্টিকের ব্যাগে নানা ধরণের পাথর 
সংগ্রহ করেন । আর্ম্ং বলেন যে, মাটির 
নমুনা তোলার জনা নীচু হতে তাঁর খুব 
কষ্ট হচ্ছে । 


চাদের ভূমিকম্প মাপার জন্য একটি 
সীসমোমীটার, পৃথিবী ও চাঁদের দরদ 
মাপবার জন্য একটি লেজার রশি প্রতি- 
ফলক এবং সূর্ধমন্ডলের বায়ুর কণা সংগ্রহ 
করার জন্য একটি যন্ত্র তার। চাদে বসিয়ে 
এসেছেন । 


আম্ং, চক্্রধানের অবতরণ অংশের 
একটি পদে স্থাপিত একাটি ফলকের? 
আবরণ উন্মোচন করেন এবং তাতে লেখ। 
শব্দগুলি জোরে জোরে পড়েন । সেগুলি 
হল “১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে পৃথিবী 
গ্রহের মানুষ এখানে চাদের ওপরে পদক্ষেপ 
করে । আমরা সমগ্র মানব জাতির পক্ষে 
শাস্তির জনয এসেছিলাম ।' 


মহাকাশচারীগণের চলাফের। কাঙ্গারর 
আনতে আস্তে লাফানোর মতো মনে 
হচ্ছিলো | চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথি- 
বার এক ঘষ্ঠাংশ হলেও তাদের কাছে ত৷ 
গমসা) বলে মনে হয়নি । আমদ্ং বলেন 
যে হাটতে কোন অসুবিধে হচ্ছেনা | 


মহাকাশচারীগণকে উজ্ছল দেখাঁচ্ছিলো 
এবং সূর্যের আলোতে - তাঁদের পোষ£ক 
চোখে ধার! লাগাচ্ছিলো । 


চন্দ্রপৃ্ঠ তাঁদের কাছে খুব নরম মনে 
হয়েছে তবে একটু নীচে শক্ত মনে হচ্ছিলে।। 
মাটির 'রং কোকোর মতো এবং ভিজে । 
আরর্ং বলেন যে চাঁদের মাটি আমেরিকার 
উত্তর ভাগের মক্ষতুমির মতো মনে হচ্ছিলে।। 


তবে তিনি বলেন যে “এখানকার মাটির 


একটা নিজস্ব সৌন্র্যা আছে।' 


১৫ চচ্রধাবে' কিরে এসে, তীর কয়েক. 


টা, মুনিয়ে নেন ।. চত্পৃষ্ঠে ২১ ঘন্টা, 
৩৫. মিনিট 'খেকে “গল”, ভারতীয় 
ট্যান্ডার্ড সময় ১১-২৩ "মিনিটে আবার 
প্রধান যানের উদ্োশ্যে রওয়ানা হয়। 
প্রত্যাবর্তনের সময় কেন রকম অস্মুবিধে 





বিপুল আকারের রকেট “স্যাটার্ণের' ওপরে 
, এপোলো রকেট মহাশুন্য যাত্রা 
সুর করলো | 

হয়নি। যদি কোন গন্ডগোল হোত 
তাহলে ওঁরা দূ্জন বাতাসের অভাবে মারা 
যেতেন। 

সাত মিনিটের ধোঃই “ঈগল” আবার 
চাদের, চতু্গিকে ষুগ্ধতে সুরু করলে।। 


॥ 


“ধনবাঁছেট ৩র়া'আগই ১৯৬৯ পৃষ্ঠ). ১১ 


বাধহার কর! হয় সেইটেই আধার ওপরে 
ওঠায়. জন/. কাঁজে লাগালো হয় এবং 
আমেরিকার পতাকা, অন্যান্য বন্তপাতি: 
এবং বিশে 'বছ নেতার শুভেচ্ছা বাঁণীর 
মাইক্রোফিলুসহ সেই.অংশটিও চাদে রেখে 
আস৷ হয়েছে। 1. 


সাড়ে তিন ঘন্টা পর চত্রষানটি প্রধান 
যান “কলাঙিয়া”র অনুসবণ করতে থাকে 
এবং ভারতীয় ষ্ট্যান্ডার্ড সময় ৩.১৫ 
মিনিটে সেটির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে। 
চন্দ্রানটি চাদ থেকে উঠে চাদের চতদ্দিকে 
দুইবার ঘোরার পর এবং “কলামিয়া” ২৭ 


বার ঘোার পর দুটি যান আবার মিলিত 
হয় ॥ 


আন্ং এবং অনাডরিন সহাকাশচারী 
কজন চত্দ্রযান খেকে কলাঘিয়ায় টকে 
ঈগলকে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ ঠিক ৬ 
ষন্টা পুকের্ব যে যানটি দের চাঁদ থেকে 
নিরাপদে প্রধান যানে নিয়ে এলো সেটি 
মহাশূন্যে ঘুরতে পাকলো । 


টাদের চতুদ্দিকে ৪৯ ঘন্টা ৩০ মিনিট 
ঘোরার পর প্রধান যান “কলাদ্িয়” তিন- 
পল মহাকাশচারীকে নিয়ে পৃথিবীর দিকে 
ওয়ান হ'ল। তারপর ওরা তিনজন 
প্রায় ১০ ঘন্টা খুমিয়ে নেন। ২২শে 
জুলাই ভারতীয় ষ্ট্যান্ডার্ড সমর রাত্রি 
১১-২৩ মিনিটে ঘুম থেকে জেগে ওঠার 
১০ মিনিট পর “কিলাদ্িয়।'” পৃথিবী ও 
চাদের মাধ্যাকর্ষণ যেখানে প্রায় সমান বলে 


কে গেওয়া হয়েছে সেই জায়গাটি অতি- 
ক্রম করে। 


প্রধান যানটি ২৪শে জলাই রাত্রি 


১০-২২ মিনিটে প্রশাস্ত মহাসাগরে অবতরণ 
করে। 


প্রথম থেকে শেষ পর্য্যস্ত এপোলো- 
১১-র যাত্রাকে মহাকাশ বিজ্ঞানের 
অভূতপূর্ব সাফল্য বলা যেতে পারে । 
একে, এপোলে৷ পরিকল্পনার অধীনে যে 
৩৫০,০০০ বৈজ্ঞানিক, ইঞ্চিনীয়ার ইত্যাদি 
কাজ করেন তাঁদের, সবের্ধোপরি আমেরিকা 
ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মহাকাশ- 
চারীগণের অননা সাফল্য বলা যেতে 
পারে। " 





ফু শিল্লোদ্যোগ 


ক্ষদ্রায়তন শিল্পের প্রসারে উত্সাহ 
দেওয়াই হ'ল অধিক কর্মসংস্থান করা। 
তাই আমাদের অখনীতিতে এর স্থান 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । ১৯৬৮ 
সালে রেজিষ্রাকৃত শিল্প ইউনিটগুলির হিসাবে 
দেখা যায় ৯১.৬ শতাংশই ক্ষদ্রায়তন শল্প। 
বড় শিল্পের সংখ্যা মাত্র ৮.৪ শতাংশ । 
ক্ষুদ্রা়তন ইউনিটের সংখা। হচ্ছে ২৭ 
হাজার এবং বৃহৎ শিল্পের সংখ্যা হচ্ছে 
মাত্র ২ হাজার । আবার রেজিস্টা করা 
হয়নি এ রকম ক্ষ দ্রায়তন শিক্প ইউনিটের 
সংখ্য। হচ্ছে প্রায় তিন লক্ষ | 


১৯৬৫-৬৬ সালে অর্থাৎ তৃতীয় পঞ্চ- 
বধিক পরিকল্পনার শেষ বছরে আধনিক 
ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলির মোট উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল ২৪০০ কোটি টাকা! । এগুলিতে 
মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৯০ 
কোটি টাকা এবং শৃমিক সংখ্যা ২৭ লক্ষ | 
এগুলির মধো রেজিস্রীকত কারখানাগুলির 
মোট উত্পাদনের পরিমাণ ছিল ১১০০ 
কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 
২০০ কোটি টাকা এবং শমিক সংখা 
১০ লক্ষ । 

১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৬৪-৬৫ 
সাল পর্স্ত রেজিস্বীক্‌ত ক্ষদ্রায়তন শিল্পের 
সংখ্যা ২৮ শতাংশ বেড়েছে এবং এগুলির 
প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন সংস্বার সাহায্য 
পাবার যোগ্য ৷ এগুলির সাহায্যে মূলধনের 
পরিমাণ ৬২ শতাংশ, কর্মসংস্ান ২০ 
শতাংশ এবং মেট উৎপাদন ৭০ শতাংশ 
বেড়েছে। 

সরকারের শিল্প নীতিতে ক্ষদ্রায়তন 
শিল্পের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কারখানা ও 
বপ্ত্রপাতি নিয়ে মোট মুলধন বিনিয়োগের 
পরিমাণ সাড়ে ৭ লক্ষ টাকার বেশী না 
হলে তাকেই ক্ষদ্রয়িতন শিল্প বলা হয়। 


ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলিকে দেশের শিল্প 
কাঠামোর একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে মনে 
করা হয়। যন্ত্রপাতি, ডিজেল ইগ্রিন, 
মৌলিক রাসায়নিক দ্রব্য এবং কিছু কিছু 
ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে 


ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলি দ্রব্য উৎপাদন শিল্প 
বলে গণা হবার যোগ্য হচ্ছে! এগুলি 
ক্রেতা "এবং 
সমানভাবে করে যাচ্ছে । 


সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে যে 
সব বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠেছে, ক্ষদ্রায়তন 
শিল্পগুলি তার প্রতিহ্বন্বী না হয়ে পরিপূরক 
হচ্ছে । এগুলি কন্ট্রাকটারদের কাছ 
করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্ষদ্র 
ইউনিটগুলিকে দিয়ে অংশ তৈরি করিয়ে 
বৃহৎ শিল্পগুলি কেবলমাত্র সংযোজনের কাজ 
করছে । এতে উত্পাদন ব্যয় কম হয় 
এবং কর্মদক্ষতা অক্ষন্ন রাখা সম্ভব হয়| 


বৃহৎ শিল্পগুলির মত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প- 
গুলিও রপ্তানি বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে । 
রপ্তানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে । প্রথমদিকে 
ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলি আভ্যন্তরীন চাহিদা 
মেটাবার কাজে নিজেদের শক্তি সীমাবদ্ধ 
রেখেছিল। পরে উন্নত যন্ত্রপাতি, সর্বাধুনিক 
কারিগরী জ্ঞান ও কারখানা স্থাপনের 
সুবিধাজনক ব্যবস্থার ফলে উৎপাদন বহুমুখী 
হয়েছে এবং উৎপাদিত জিনিসগুলিও ভালো 
হচ্ছে। 

ইতিমধ্যে কয়েক শেণীর শিল্পকে 
ক্ষদ্রায়তন শিল্প হিসাবে নিদিষ্ট করা 
হয়েছে । উপযৃক্ত পরিবেশ স্যষ্টি হলে 
বৃহৎ শিল্পগুলি ক্ষ,দ্রায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয় 
মৌলিক দ্রব্যাদি উৎপাদন ক'রে প্রতিযোগি- 
তামূলক মুল্যে সরবরাহ করতে সক্ষম 
হ'বে। ক্ষদ্রায়তন শিল্প সেগুলি প্রসেস 
ক'রে হয় বৃহৎ শিল্পগুলিকে দেবে কিন্বা 
নিজেরাই বিক্রীর ব্যবস্থা করবে । 


আজকাল আমদানীর পরিপূরক উত্তা- 
বনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে | 
চেষ্টা হচ্ছে যাতে দেশজ উপকরণে এগুলি 
তরি করা সম্ভব হয়। এগুলি উৎপাদনের 
সময়ে আভ্যন্তরীন বাজার এষ: বিদেশের 
বাজারের চহিদ) ও মান বিবেচন। কর! 
হবে| বর্তমানে য়্যালুমিনিয়ামের বৈদুু- 
তিক তারের বদলে তাগ্নায়' তার সাফল্যের 
সঙে উৎপাদন ' সম্ভব হয়েছে! এইভাবে 
বহু জিনিস উদ্ভাবিত হচ্ছে । | 


ধনধান্যে ওরা আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১২ 


উৎপাদক উভয়ের সেবা ' 


ক্ষত্রায়তন শিল্পের সাফল্য খুবই উৎ- 
সাহ ব্যঞ্ক। তবে সব জিনিসই এই 
শিল্পের মাধ্যমে করা সম্ভব এ ধারণা ভুল। 
কাজের ধরন দেখে বিচার করতে হবে 
কোনটা ক্ষদ্রায়তন শিল্পের আওতায় 
আসবে আর কোনটা বহৎ শিল্পের দায়িত্ছে 
থাকবে । 


পশ্চিম জার্মাণী থেকে 


খাদ্য সাহায্য 


ভারতকে খাদ্য সাহায্য দান সম্পর্কে 
ভারত ও ফেডারেল জার্মাণ প্রজাতন্ত্রের 
মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম জার্মানী ১৯৬৯ 
সালের মধ্যে ভারতকে ৬৪ হাজার টন গম 
দেবে । তা ছাড়া ইওরোপীয় অর্থনৈতিক 
গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ভারতের জন্য তৈরী 
সাহায্য ভাগ্ডারে পশ্চিম জার্মাণী আরও 
২৬ হাজার টন খাদ্যশস্য দেবে। 
এই খাদ্য সাহাযোর মোট মূল্য দাড়াবে 
আনুমানিক 8 কোটি ৩০ লক্ষ টাক] | 


ক্ষুদ্র সেচ প্রক্পের আথিক 


সীমা বধিত 
কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মদ্ত্রনালয় ক্ষ 
সেচ প্রকল্পের সর্বোচচ আথিক সীমা সম- 
ভূমি অঞ্চলে ১৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে 
২৫ লক্ষ টাক। এবং পার্বত্য অঞ্চলে সর্বা- 
ধিক ৩০ লক্ষ টাকা করতে রাজী হয়েছেন। 


পাঠকগণেন্প প্রতি আহ্বান 


পূর্বের সংখ্যাগুলিতে আমরা খসড়া চতুর্থ 
পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ 
করেছি। আমরা এখন আমাদের পাঠক- 
গণের কাছ থেকে খসড়া পরিকল্পনার 
যে কোন বিষয় সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্য 
আহবান করছি | প্রবন্ধাি অনধিক ২০০ 
'শবের হওয়া উচিত। প্রকাশিত ' রচ- 
নার জন্য পারিশুত্ষিক দেওয়৷ হযে । 





শুধু নুদ্ধিবলে 


১৮ বছর আগে, পাঞ্জাবের জালন্গার 
জেলার আলওয়ালপুরের শ্বীঅহরনাথকে 
দেখলে একথা ভাবা আশ্চধ্য ছিল না, যে, 
লোকটার জীবনে হতাশা এসেছে, এ আর 
কজি করতে পারবে নী*। বিরাট এক 
পরিবারের কন্তা, সঙ্গতি শুধু ৪৫ একরের 


একটি খামার । যা কিছু হর সেখানে তা৷ 
পেটের গহররে হারিরে যায় । তবু প্রয়ো- 
জন মেটে না। দুদিন বেশীদিন চললে 


মানুষ তাবার উঠে দাড়িয়ে তভা'র বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করতে উদ্যত হয়। এক্ষেত্রেও 
তাই হল--অবস্থার চাপে পড়ে উপায় 
খুজতে গিয়ে তিনি একদিন হাতে নিলেন 
উ্নত চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখা একটা বই। 
১৯১৫২ সালে প্রথম তিনি তার জমিতে 
একটা নলকৃপ বসালেন | পাধ্যাপ্ত জল- 
সেচের দরুণ সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফল পেলেন। 
আগে একবে যেখানে ৩ কুইন্টান ফমল 
হ'তত। দাঁড়াল ৭1। কইলটালে। ফলে সেবারে 
শীঅমরনাথের লাভ হল ২০,90০ টাকা | 
এরপর আর তাকে পার কে? স্বান্জুলত। 
এমন কি সমুদ্ধর চাবিকাঠি ভার হাতে। 
পরের বছরই ভিনি এ জমিতে আর একটা 
নলকুপ বসালেন। লাভের অস্থ লাফিয়ে 


চলল ।' '৫৬ সালে "কিনলেন ট্রাক্টর, ফলে 
8৫ একর জমি চাষ আর সমপ্যা রইল না। 
র্াক্টারটা ভালো করে, কাজে লাগা- 
বাক ভণ্যে তিনি আরও ৪৫ একর জনি 
এন এবং আরও কয়েকটা নলকুপ 
ৃ :. ইভিষধ্যে - মুখে মুখে তিনি 
ক বন বীছের থা দাঘিলেন। 





তিনি 


.. লিসবার্য সরা 


“মছারাতরর ভাটকুরি বকের থারসেবক 
না জি. এ. খান যখন শেঠ গ্রামসেবক' 
নিধ্বচিত হ'লেন তখন বকের সমস্ত লোক 
যে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলে তা" বলাই 
বাছল্য | শ্রী খানকে ব্লকের সকলে খাতির 
ক'রে ডাকেন 'উক্টীর সাব' বা 'পান্ডে 
বুয়।' ব'লে। 


১৯৫৩ সালে এম.এস্‌-সি পরীক্ষায় 
পাশ করার পর শীখান নিষদি জেলার 
জাতীয় ম্যালেরিয়। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটে ভন্তি 
হয়ে গেলেন । কিন্ত এই কাজে তাঁর মন 
লাগল না । তিনি জনসাধারণের সেবায় 
আরও সক্রিয় ভুমিকা নিতে চাইলেন । 


১১৫৫ সালে এই কাজ ছেড়ে দিয়ে 

উগ্ায়ন বিভাগে কাজ নিলেন । 
বালোঘাট জ্রেলার ওরারা সেওয়ামি ও 
নাগপুর জেলার আরসাতে তিনি “বেসিকু। 
ও 'এক্সাটেনশান -এ তালিম নিলেন | তার- 
পর তিনি মাযুলিতে নতুন লাছ ঘিয়ে 
গেলেন | সেখনে তার নিঃস্বার্থ জন- 
শেবার গুণগান ভার নিজের ডেল! 
অমরাবতাতে গিয়েও পৌছল এবং তাঁকে 
অনরাবতীতে ফেরৎ পাঠাবান নেন 
তাগাদার পর আাগাদা আসতে লাগল । 
শীথান অমরাব ভীতে ফিরে গেলেন এবং 
ভ্রনসেবাবতে নিজেকে উত্গ কারে 
ছিলেন । পশ্ত চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, 
সমবায়, স্থাস্থারক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভিনি 
যেভাবে কাজ করেছেন 1 সকলের জকু* 
প্রখংমা অভন করেছে । বিশেষ করে 
সমবার ব্যবস্থ) গ্রহণে এনং প্রচুর ফলন 
বীঞ্ত ব্যবভারেব ব্যাপারে কৃষকদের যেভাবে 
বুঝিয়ে স্গুঝিয়ে. সম্মত করিয়েছেন, এবং 
এসব বিষয়ে উৎসাহী ক'রে তুলেছেন ত৷ 
শুধু উল্লেখযোগ্য নয় ত উচ্চ প্রশংসা 
লাভের যোগ্য | 








৬ '. বিষয় শিক্ষিত 


এ বছরে. দেশে বিজ্ান ও যন্র 
বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যতিগণের সংখ্যা ১ 
লক্ষের মাঝ্রা' ছাভিয়ে যাবার শম্ভাধন। 
১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দেখে বিজ্ঞা 
বিষয়ে শিক্ষিতের নোট লংখ্যা ছিল ৯৮৪ 
৮০2০ জন। এদের মধ্যে শতক্ষয়া ৫8 ভুশি 
ছিলেন পদার্থবিপ্যা, ভীববিজ্ঞান, ক 
বিজ্ঞান ও পণ্ড চিকিৎসা বিদ্যায় শিিত 
১৯৫০ মালে দেশে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষি 
তের সংখা! ছিল ১৮৮,০০০ স্বাত্র । 

গত বছরে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞানীদে; 
মধ্যে ১.২ শতাংশ ছিলেন রগায়নের 
১৮.৪ শতাংশ গণিতের, ১৩.৬ শতাং, 
পদার্থবিদা;র, ৮.২ শতাংশ কৃষি বিজ্ঞানের 


১৯.৫ শতাংশ উত্ভিদবিজ্ঞোন ও প্রাণিবিষ্তা 
নের এবং ১৮ শতাংশ সমাজ বিজ্ঞানের 


ছাত্র না ছাত্রী । 

ইঞ্জিনীয়ারি বিহোনের ছ্রাত্রদের মধ 
পৌর ইঞ্সিনীবার ছাত্রদের সংখা! সি 
সর্বাধিক এবং তারপরেই স্বাথ ছি 
মেকানিক্যাল ও বৈব্যতিক ইঙ্জিনীয়ারিং 
এর ছাত্রদের | রাগারনিক ইলেকৃটে।নিক 
ইঞ্িনীয়ারণণেল সংখা] & এতপশেনও কম 
ছিল । 

যে বোতল ভাঙে ন! 

সুইডেনে কাচ 2 বার একজন 
বিশিষ্ট উৎপাদণ্কারী একটি নতুন বোর 
কাঁচের বোতল তৈরি করেছেন যা ডেকে ও 
ভাঙছে না| বিজ্ঞাপনে ঘোষণা] করা হয় 
“কাজ হযে গেলে ফেলে দিন? 

২৮ সেল লিটার মাপের এ ই বোলটি 
উদ্ভাবন করতে ১৮ মাস সময় লে 
গবেষণায় | তার জশো খরচ হত 
২.০০0০00 ডলার। এ একই মাপের সাঝার 
বোতলের ওজন যেখানে ১৭৫ গ্রাম 
সেখানে এই নতুন ধরণের বোতলের ও 
হ'ল ১৪৫ গ্রাম । কীচেন বোতশ্ন অথং 
ছুঁড়ে ফেললে ভাঙ্গে না তার কারণ ' হাল 
নতুন বোতলের কাঁচের গায়ে প্লাস্টিক 
একটা আস্তরণ লাগিয়ে দেওরা হয় 77 এই 
পাস্টিক তিন বছরেও . নষ্ট হয়না 








উৎপাদনের প্রাথমিক লক্ষ; মাত্রা. হ'ল দিতে 


৫ ফোরটি বোতল |. 


বে শতকরা ৭৫ এর মন্ত। বরে এ গ্রামের মোট আয়ের 
রিমাণ হচ্ছে ১৫.৮৩৬টা এন মধ্যে কৃষির সূত্রে আসে শতকরা 
৫ ভাগ । 

বাঁজাগ ও চারাতে সপ্তাহে সপ্তাহে যখন হাট বসে তখন 
বারা কেনা বেঢা করে । যাই হক কন মাপ প্রভৃতির মান 
স্বন্ধে তাদের কোনোও ধারণাই নেই । 


শিক্ষার অগ্রগতি একেবারেই হয়নি । নিরক্ষরতা ব্যাপক । 
৯৫৪ সালে যে উপজাতি কল্যাণ বিভাগ খোলা হরেছিল, মেই 
বতাঁগের স্থাপিত আদিবাসী বালক আাশ্মের খাতায় সর্বসাকলে। 
«9টি ছেলে মেয়ের নাম ছিল । 

এই স্কলটি সব্বন্ধে খেঁজ খবর করে দেখা গেছে ষে, গ্রামের 
অধিবাসীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বন্ধে সচেতন করতে স্কুলটি 
বার্থ হয়েছে । বরং গ্রামের লোকেরা মনে করেন “এতে সময 
ট হয় | যে সব ছেলেমেরে স্কলে যার তারা স্কুলের দেওয়া 
বার খেতে যায়, পড়াতে নয | 


১৯৬১ সালে উন্নয়ন বুক নাযাদাষে নিত প্রযোছনের 
নিস যোগাবার উদ্দেশো একটি বন্ধ উদ্দেশ্যমূলক সমবান সমিতি 
দাপন করে । কিন্ত এটির ভাগ/ও স্কুলের মত দাঁড়াব | গামেন 
[নষগুনির বীতরাগের কারণ আছে । যেমন তাঁরা বলেন 
এখমত প্রনোজনীয় সব জিনিস পাওয়া যান না, দ্বিতীরত ঘে শব 
প্রনিস বির্লী কৰা হর তাৰ দর নাব্য নর । এ ছাড়াও সমবান 
ব্রমিতির পবিচ।লন বাবস্থয় শিলপূবীন কোনো ও লোক না খাকান 
ন্যেও এরা বিরক্ত | 
১ সরকারী প্রতিনিধিদল এবং উচ্চবর্ণের হিন্দ জাতির সংস্পর্শে 
খসে এদের মনোভাবের অল্প কিছু পরিবত্তন হয়েছে । কিন্ত 
বাজেদের চিরাচরিত জীবন ধাবা ভান্রা আকড়ে ববে বাখাতে 
গায় । শিলপুরীর গতান্গতিক জীবনে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরি- 
'শর্তন এসেছে তার কৃতিত্ব আনশ্য বিভাগের | 


অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধীর ক্ষেত্রে এবং জমি চাষের 
. প্যাপারে অনেক পরিবতন হবেছে । যেমন বৈগারা এখন 
£নাগের মত আমরাই সবস্ব গোছে ভাব করে না । অন্যান্য 
গ্গাঠীর সঙ্গে তাবা মিলে মিশে খাকতে শিখেছে এবং চার! ও 
বাজাগেব বাজবে তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের সঙ্ষে মেলা 
ইমশা করার সুযোগ পায় বলে পরস্পরের সঙ্গে আদান প্রদানে 
ঞাভস্ত হয়েছে । ৃ 

সামগ্রী বিনিময় প্রখায় প্রয়োজন মেটাবার নিয়ম ক্রমশঃ উঠ্ঠে 
গাাচ্ছে। তারা টাক! দিয়ে ছিনিসপত্র কিলছে। বাজারেও 
ঠোকায় লেনদেন হচ্ছে | অনুসন্ধানের কলে জানা গেছে শিলপূরীর 
দাতকরা ৪৭. ভাঁগ লোক পুরোনো মুদ্রা চেনে ও শতকরা 
দং৩.৬ ভাগ নতুন ষুদ্রার পঙ্গে পরিচিত । 
মং. বত বিবাহ তুলে দেওরা, হিন্দু ধমের প্রভাব বৃদ্ধি, সমাজে 
কোরীদের উচ্চস্থান দেওয়া এবং গণত্ান্িক নেতৃহের প্রতিষ্ঠ। প্রভৃতি 
হাহ্থ পরিবতন এখন ধীরে বীরে লক্ষ্য করা বাচেছ | 


(১৪ পৃষ্ঠার পর) * 


যা কিছু শেখে তা বাবা, মা, বড ভাইবোনেদের কাছ থেকেই 
শেখে। 

বৃদ্ধ পখচারীগণও আর একটা সমস্যা | বছ পৃৰের্ব যখন 
বর্তমানের তুলনায় রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা ছিলো অত্যন্ত কম 
তখন তাঁরা রাস্তার চলাফেরা সম্পর্কে কতকগুলো যে ধারণা করে 
রেখেছেন, সেই অনুযায়ী এখনও রাস্তায় চলেন ফলে তার জন্য 
ঘখেই্ট মূলা দেন | 

বর্তমানে রাস্তার চপাচলকারী বাইস|ইকেলের সংখা ভীষণ 
বেড়ে গেছে । অসতর্কভাবে বাইনাইকেল চালানোর কলে 
দূঘটনায় পতিত মাইকেল আরোহীর সংখ্যাও বেড়ে গেছে । 


মাটন চালকের সমস্যা 


রাস্তায় দর্ঘটনা ঘাটবার মূল কারণ-ওলি নির্ণর করা স্পকে 
সম্প্রতি কষেক বচ্ক বাঁবৎ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে । 
খারাপভাবে গাড়ী চাল।লে দুধটনার সংখ্যা যে বাড়ে এবং নিরা- 
পন্তামুলক নিমমগুলি মেনে চললে দুধটনার সংখ্যা কমে যার, 
মটর চালকণণকে তা বোঝানোর কোন একট। কাধ্যকরী উপার 
পাওয়া গেলে রাস্থর দূঘটনা অনেকখানি কমে যাবে । 

শ্রায় সকলেই জানেন যে, দশ্চিস্ত।, তাড়াতাড়ি পৌছুনোর 
তাগিদ, অবসাদ ইত্যাদি অবস্থাগুলি দুর্ঘটনার মূল কারণ । 
মোট্রচালক যখন টিয়ারিং হাতে নিরে বসেন তখন এইসব 
দৃশ্চিন্তা দূর্ভীবনা তাঁর সঙ্গেই থাকে । কাছেই তীর শারীরিক 
মানসিক অবস্থাও মোটর চালনাকে প্রভাবিত করে । মোটর 
চালক যদি এগুলি বুঝতে পারেন তাহলে সেই অনুযায়ী গাড়ী 
চাশাহনাও সংশোধন করে নিতে পাবেন | কেউ কেউ তা কৰেন 
কেউ আবার তা করেন না । 

শতকরা যে ৩২টি মোটর দূর্ঘটনার পখচ!রীরা সংশিছ্ ছিলেন, 
সেগুলির মধ্যে ১৫টির ক্ষেত্রে মোটর চালকের ভুলে দর্ঘটনা হয় 
বাকিগুলির জনা পখচঢারীরা দোষী । 

নিজের গাড়ীর গতি বাড়িয়ে অন্য গাড়ীকে ছাড়িয়ে যাওয়ার 
ভেদ, ভূল দিক দিরে অন্য গাড়ীকে ছাড়িয়ে যাওয়।, দাড়িয়ে 
খানা কোন গাড়ীর পাশ দিয়ে অসতর্কভাবে যাওয়। এবং রাস্তার 
অন্যান্য যানবাহন বা পখচারীদের সম্পর্কে অসতরক মনোভাব 
ইতি, মোটর দর্থানার প্রধান কারণ | 


( ডানলপ পত্রে শী আর.এন. মিত্রের সম্মীক্ষার আধারে ) 
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ব্যাড 
ভাগ বিদ্যুৎ কেনদ 


এ.কে. গাঙ্্রলী 


[“চনবঙ্ষে উচচ ভোর্টে বিদ্যুৎ পরিবহন 
ব্যবস্থা প্রখম (হাইভোনৃটেজ গ্রীড) স্ন্ক 
হয বান্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেঞু খেকে | 
ণে& পেলপ স্টেট ইলেকৃটি,সাটি বোড 
এই কারখানান শিমাতা এ পরিচালক | 

১৬৯ সালের ২০শে এপ্রিল হখ 
কার্নীন মাক্ষিণ রাষ্ট্রদূত জন কেনে 
এদালবেখ আন। ঠানিকভাবে এই প্রকপ্পেন 
নিনাণ পারের উদ্বোধণ কেশ এই 
পারখানান মোট ৪টি ইউনিটেল প্রতিটি 
বিদূৎ উৎপাদন মতা ৮৮.) মগাওমাটি। 

মোট ১৫০ মেগা ওয়াট বিদুৎ উতৎ্পাদনন্ম 


4 


/ 


8 


€ৎ 


আাব€ দই; ইউনিটি বগাবার লাবস্থ। 
আছে । এই দইাটি ইউনিটি চাল। হো 


এই কাবগান। মো? ৬9০5 মেগাওনাতের 
'বশা বদ)ৎ উৎপাদন করতে পারলে | 
ব্যান্ডেলেব কারখানা বৃহত্তর কলকাতা 
এলাকায় বিদ[তেন অভাব পূরশে হাথ ত। 
রেলপখে বিদুৎ সব্নবলাহ 


কর। ছাড়া ও, 

করে । এ কর কলকাতা ইলেকাটিক 
সাপাই কপো|রেশন, বিভিন খুমশির প্রতি- 
ঠানও ব রি খেকে বিদ্যুৎ সহ করে । 
নে সব অঞ্চলে কলকাতা ইলেকাটিল 
গাপাই কণোরেশন বিদ্যাৎ সপবরাহ করে 
| এবং ভবিখাতেও করবে না, বাপেশ 
তেকে সে সব অপনলে বিদ্যুৎ গববদাহ পবা 
হর | 


পশ্চিম বাংলায় রাসাথণিক, ভাবী এবং 
হাক্ষা বরনের শুম শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে 
টা প্রকল্প অনেক সাহায্য করেছে । 

ই রাজো পাম্পের সাহায্যে সেচের জপ 
রা ব্যাল প্রকল্প সাহাধ্য কবে। 

কলকাতা থেকে 8০ মাইল উহ্ব 
পহ্চিমে এবং বাদ্ডেল থেকে ৭ মাইল 
উত্তরে এই কারখানাটি অবস্থিত । 

এই প্রকঘ্ণের 'বৈদেশিক মুদ্রার বায় 
নির্বাহের জনা নুক্তরার্টের আন্তর্জাতিক 





৬হ্ননন সংস্থা খেকে ৩ কোট ৮5 লক্ষ 
তলা (সাডে ৯৮ কোটি টাকা) গাণ দে এয়া 
হয এবং স্বান্ীন বাথ নিবাহের জলা শি. 
এল 8৮০ তহবিল খেকে ৮ কোটি আ০লক্ষ 
নাক (দেগথা হন | 

বঙমান আ।এক বনে ভাবতে শাব 5 
[7 বসা রি শিং উৎপাদন 
বাড়বে । 
সান ভারতে যোগ 


পলিমাণই টিলা হ০ 


শান এক-ততারাঁশের উতৎপাদণ হানে 


আমেরিশান সাহাযো ক্কাপেত ৩০টি 
বাবখানাব | 

অশ।ান। দেশের ঢাইঈতে আরোবিলান 
কাঢ় খেকেই ভারত বিদ।ৎ শন্তির দেখে 


উন্নরানের জন্য বেশী সাহাযা পোরোছে। 
বিদাতের অভাব পূনণে ভাত গামোরকার 
ক খেকে বিদেশী মজা এ কোটি ৫৭ 
লল' ডলার (৩১১৯.২৮ কোটি টাকা ) 
পেয়েছে, অপরদিকে স্থানীৰ মুড্রাঘ পেথেছে 
৩৪৬ কোটি দাক। | পি.এল. 8৮০ কর্ম" 
সূচী অন্যাণী ভাবতে মাকিশ কৃষি পণ্যের 
বিকল ভর্খ খেকে এই হর দেওয়। 


ধনধান্যে ৩রা আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্টা ১৭ 


রি 
৮2 
ক ৫ পৃ 5 


রস. ৭১ 
০ 


শক ৯ 


১ ২ 7275 ই, 
৭ 2: 
ক ছু 
পা রি 
$ ১ রি 
তিতা ১ 
০ 5 তি ৮৮ শট, ৬ ১৬ 
২ নদ 


ঠ ৯ 
সি দুপা 


[| এই অর্শ সাহানয ভারতে বিদ্যুৎ 
একি এগাবে একটা গুকহপূ৭ ভুমিকা গ্রহণ 
নব | 

আমেপিনাব সাহাশাগ1 বি বদাং প্রকল্প 
লক নিম।ণ কার্ব েপ হলে এ খোকেই 


সাককনেো। কম শা ডল কিলো ত্বটি 
শিদ।২ পাঁগ্মা 
তান দরের শান উৎপাদিত ক্নভা দাড়াবে 


[নো এণাতপ তত 1 এর মানে 


০ শরতের পম পারমাণবিক 
শিশ)২ কেন্দ্র, ভাবতিল বুহভম তাপ পিদযিঝা 
“পদ, চন্দ পুবা এব দক্ষিণ এশিনাল বৃহত্তম 
জল্বিপাৎ (ল্৮ খ্বাবতান নান উল্লেখ" 
বাশি ) 

হা]মেলিক।প সাহার? গ:2 ১০টি কেক্ছ 
খেলে গহনা যালে ক লক্াালো ওয়াট 


নিত।)২ 1 এটা ১টি 


মাকিএ ক্ষিপশর বিগ্রনলঙ্ধ 


,শরকে গাহাযা কব! হাররেছে। 


51র7ত বিদ্‌্)ৎ উত্পাদন বৃদ্ধি পাওবায় 


পর 5170 কিলোর্ীটার  রেলপখে 
বিছ।তেৰ সাহাযো বেলগাড়ী চালালো 


গন্থব «০৮5, শমশিমের প্রগাপ ঘটেছে এবং 


লক্শীর বিমন হন্ডে। ভাবি বিদ্যতের 
শতকরা ৭০ ভাগ ব্যবহছত হচ্ছে লান। 


এমশিষে | 


(৯ পৃষ্ঠার পর ) 


সব গমক্ম ালে।চন। করছেন । সকলেই 
আশা কসছেন মে যথেছু ফসল ঘরে হুশতে 


পারলেশ । হাত হিনটি মরে ফশল 
ভাল হণ্বায় এনাবে ভাদেল উতমাভ এ 


আশা অনেক লেডে থেছে | তিবে যি 
উপযুক্ত পরিমানে পুছি হম তাজিলে ছি 
কারণোল আবনাতি যে শতশ এক পনাথে 
পৌচুবে গোটা গাশ। করা অগ্যাব হনে না। 


ইউ ব528- এব” উড রহ 
বডপের লি মর মে পরীঙ্ানশক ভাবে এে 
গমের চাষ কলা হন তাতে প্রান গা হয 
গেছে ঘে দঞ্কারণেল কর্ত পক্ষের আবাদে 


এবঃ পুনন্াগিভগাশেপ পমিতত মল চাখ 


করা হেত পাবে | এই দহ বনে 
প্রতোক ববি মর শুষে ২) একর দিত হ 
গমের ঢাম লা হন | এন কশে এখানে 
চাষের উপযোগণা নানা পনখেপ বখে4 
পরিমাণ গমের বীছ পাওগা গেছে গন 
চাষের ছম্য কি বকমভানে জমি তৈনি 


করতে হবে, কি কি নাবের প্রয়োজন হবে, 
স্বানীয় অবস্থা শনুখারা কি পরিমাণ জল- 
সেচেব প্রয়ে।জন, এই শসা বিক্রী করলে 


কি পাবসাশ লাভ পাওয়া যেতে পাবে 
ইত্যাদি বিধধগুলি পরীক্ষা কলে দেগা 
হটে» | আঁদিলাসাসভহ এখানকার অবি- 
বাসীনা সকলেই আশা করছেন থে ভান! 


এখানে গাম ও ভান ফলল পানেন | 

এই কা বডণে তব অভিচ্ছতহা 
হযেছে তা কাছে লাগালে এব জঅলমেণ্ন 
ভন্য ৫ জল পাওয়া পেলে, অদূৃশ 
ভবিষ্যতে দণ্ডকারণো গমেল চাষ খা" 
জনক হাতে উঠবে পলে আশা করা যা । 


নখে? 


নতুন পর্যায়ের এক টাকার 
নোট 


কেঞ্ছাব মবকার শীথুণিবউ এক নতুন 
পর্যায়ের এক টাকার কারেন্পী নোট নাারে 
ছাড়বেন । শক্সা অপব্বিবতিত খাকলেও 
এই নতুন নোট গুলোর গায়ে ক্রমিক সংখ্যার 
পাশে ইংরেজী বড় অক্ষর 'নি'বর বদলে 
“সি' থাকবে । নতুন নোটগুলোর ক্রমিক 
সংখ্যার আগে এ/ও লেখা থাকবে । 


জলজ ছল থেকে খাদ্য 


স্থিন ভুলে আকাশের বং ছানা ফেলে । 
ভোর বেলায় ও সন্ধ্যায় তাই ছলের বং হয় 
লাল এব: প্রীগ্কালে নিমেষ ছিনে জলের 
নব" ছয়ে ওঠে গাল নীল | কিন্ত প্রাভিবিদ্দ- 
শেন ফলে জলের সবুজ বং খুব কমই হয় । 
প্রচলন শাক নাছ ছাতার গল গল] 
একবাল জনোই প্ুপাঁনত জলেল ল" গন 
হযে খাকে | 


ছা 


আগ্য এক পরণেৰ ঝাড়ি ব। লজ 
এল আছে যাব ইংবেদী লাম ক্াবেলা । 
ণগলো এদেশে প্রচুর হন । 

সম্প্রাভ পরপত্রিকান এহ পবণের 
দ্নছ গল্ব ( কোরেল।া ) নান খুব 
দেখো খ[ত্চে। 


মথাব ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা | দীর্ঘ 
শহাকাশ যাত্রায় এই হালা ওজশেব গুলা 


ালো মহাকাশ বানের বাতামকে বিওদছা 
বাখে। প্রপাণতত অন জলে এলে 
ভাসম।ন অবস্থায় শাকে 1 মহাকাশ ন।এার 


কেরে এহ  গুলাগুলো ভাসমান আবঙ্ছান 
থাকে । 
মহাকাশ বারার ন্মেত্ধে এই 


ওল গুলো ব/বহার করতে হয়তো খুখনো 
দেরী 'আছে। কিন্থ নিকট ভলিষ্যতে 
এগুলো গশ্যভানে ব্যবহার করা বেতে 
পানে । অনেক রকদেন পরিচ্ধ।র জলের 
মাছ এগুলো খেকে খাদ্য সংখহ করে। 
কিন্তু সরাসরিভানে এই শা 5লা-দ্রাতীণ 
ওল! খেমে বেঁচে খাকে এক ধরণেল 
কাটান | আর মাছের পক্ষে প্রথম দিকে 
এই কীটানু গুলে। অত্যান্থ প্রয়োজনীয খাদা, 
তাই মাছের খাদ সরববাচের ক্ষেত্রে 
বাটি বা জল গুল্ের প্রবোজমীরত। 
অপরিহার্য | এ ভাড। এটা প্রমাণিত 
হযেছে, মাছের মন্যে যে কটি ভিটীমিণ 
মেলে তার করেকটি অ।পে এই ছলড গুলা 
খেকে । রী 

সম্প্রতি ঝাজিকে শিল্পে কচানাল ও 
খাদ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা সম্পর্কে 


সারা বিশু গপবেষণ। হচ্ছে । কৌোরেলার 
মব্যে রয়েছে কোরোফিল যা দর্গন্ধনাশক 


ধনধান্যে এরা আগই ১৯৬৯ পয্ঠা ১৮ 


এর কাবণ মহাকশি গলে 


হিসেবে ব্যবহার করা বায় । কিন্ত খাদ্য 
হিসেবে ব্যবহারেরও এর মধ্যে সম্ভাবনা 
রয়েছে । কৌরেলায় যে পরিমাঁণ আযামিনে। 
আযাসিড আছে তাব প্রায় সমান অন্শ 
নয়েছে যাদা মযদাব । এর মনো আছে 
ভিিমিন এ. সি. কে এনং বি-১ | একজন 
বিভ্ঞনীর মতে, লেবুন রসে যে পরিম!ণ 
বি-১ ভিটামিন খালে তাব প্রাব সমাথ 
পরিমাণ বনেছে কোবেলা পরাশেন জলজ 
কিবা 


গুলো । ছ্াপানে সব চালে 
সুবীর ঝোলে ডো মিশিনে দেভনা 
হর । 


কোরেলার এভাটা খাদ্যমূলা খানা 
মহীশরের ন্দ্রীয় খাঁদা প্রবুক্তিবিদ্যা গবে- 
ঘশা প্রতিষ্ঠানে বমানে কৌরেলা নিনে 
গবেষণা চলছে | নয়া দিলীর ভারতীয় 
কৃষি গবেষণ। প্রতিষ্ঠানেও কৌেলা সঙ্গ 
অন)।77 ধরণের জলজ গুল্ম নিনে গবেষণাণ 
একটি প্রকরপ রঝোছে। 


মশল। থেকে আয় বাড়ছে 


লাগি 


বিশে যত বকমের মশলাপাতি আছে তার 
সমস্তই আমাদের দেশে উতপম হয় । এক- 
মাত্র ভারতই সমস্ত রকম মশলাপাতি রপ্তানী 
করে। গত কেক বছ'র বিদেশের 
বাদ্তারে ভারতীর মশলা, বিশেষ করে 
কালো মরীচ, আদা, বড় এলাচ ও হলুদের 
ঢাহিদ। খুব বেড়ে গেছে এবং আমাদের 
আাযও যথেষ্ট বেড়েছে । 


১৯৬৪-৬ থেকে ৬৭-৬৮ পর্স্ত মশ- 
লার রপ্তানী বেড়েছে । ১৯৬৪-৬৫ সালে 
১৬.৫৪ কোনি টাকার মশলা ( ৫২,৮৫৪ 
টিন ) বিদেশে রখ্ানী করা হয়েছিল-। 
১৯৬৭-৬৮ সালে এর পরিমাণ ওজনে ও 
মূল্যে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫১,৯৭৮ টন ও 
২৭,0০৫ কোটা টাকা । এই আয়ের শত- 
করা ৯০ ভাগ হ'ল কালে মরীচ, আদা, 
বড় এলাচ ও হলুদ বাবদ | 


গৰিকল্পনাৰ ভুমিকা & মার্থকত। 


নন্দঢিলাল মুখোপাধ্যায় 


॥ মহ শত ও খ, সা £ চান শক 
থানা | হস্পাত, হা, অপ্রপাতি প্রভতিতি 
শ্য়ত্রন হনে হহাল প্রচেহা 
কক্স সাতশ শপ রখ 


নে কেন দদশেদ অখনীতিব জঘম 
লিকাশের না পরিকল্পনা এক অপরিহার্য 
অঙ্গ ভা মেই দেশ অমাজতাধ্িক। আধা 
সমাভভাক্সিক, ধনবার্দ। বায়ে কোন অশন 
শীতির অনুসারী হেক শা কেন। 
বিশেষতঃ অর্থনৈতিক পবিকল্পনার শোত্রে 
এনহাত দেশখগুলিকে এক তাতণযপূণ 


তাঁত ক াকিতে 


পরিকল্পনা কৃষি শির দটোই 
[ধকার পাত কুশল 1 বৃতমানে উন 
চতুখ পর্িকরনার কাত | এবারে প্রাবানা 


দহন হবে পালি তি এছ? নাবশ্ছালে | 


ভমিকা থ্ছণ করতে হনেছে ॥ গরপ্ম কথা বাশ বৰা যায বতনান গাবিকপনার শেষে 
৬ষ্ত দেশগুলিব আাদিক ৰ এই আব দশে নিপনবহা গাকবে মা | 

দেশেপ পক্ষে উন্নীত হওয়ার অমফ়লীমা আতি হাঁমাদের দেশুব গাবিকননা প্ররিৰ সাথ- 
গং্গিপু। এদের প্রাপা অন্পদেক গীশিতি রে সদ্বন্ধে দ বরণের মত বেশ সোচ্চান । 
পরিমাণ হপনিবেশিক বা শামস্ততঙ্ষেন এক যাবা এব নিপা আল যাব এপ 


বাপি বাচা বলেন | নালা 


"শাশণের কলে এই সব দেশের আথিক ব্যবস্থা ল51 
বিশৃ্পল এবং বিপুল দারিজ্য 5 জণশখযান। বিবদ্ধিতা করেন তাদের যুক্তি হচ্ছেমরপারী 
ভাঁরে বিপধস্ত | এই মন দেশেব গামাভিক উদৈগাগে পবদাছি লোকমান হন, উত্নাহ ত 
অসাম দর করা প্রধানতত অখনৈতিক উ ইযাছি । অবখ। এটা 
শারিকনাগুলির পর লিভর করে । স্বাবীন হুক যে পঞগ্চবাছির পবিকপ্পনাগুনি খেকে 
৩1 বার মময়ে আমাদের 5 হয নি । কাযেকাটি 
ত দেশ হিসাবে গণনা করা হত । কিন্ছ ওপ্হপুন কেরে হখ্পতি নৈরীশ)তিনক | 

পরিকপ্না সম্গূণ হওযার পর মাছ কিন্কু আজে সঙ্গে এটাও কিঠিক নন থে 
তকে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে গশা শন্বিকপ্পণা কপাফিত না হলে ভারত আজ 
রা হবে খাকে | অখনৈতিক পবিবল্ল- অন্ত শাবাবেহই খেকে যত 
নান এই গুরুত্বপূণ ভূমিকা সদ্বন্ধে 
স*খামের নেতৃবৃন্দ মাক অবহিত ভিলেন । 
:মইজন্যই স্বাধীনতা লাভ কাব বহপূর্বে 
,মভাভশি ক বস্তু বখন জাতায 
কংখ্রেশের সভাপতি তখন পডিত উড গহব- 


দশকে ইম্িপিত কল নাভ স্ব 


শনাধ 
ৃ শত হত এবং 
বিসাম | আাতীন সার 
দাত মু্টমের শাবেক" 
বহুকাল পযন্ত দেন 


শত নি রি ৩০৫১৭ শির টে রী 
হড্গোড 5 তত পেগ কাদের 


৮৮ 
শী ভ | 4 
মঠ | সস ! 


ণক্ষেটএ প 


এ 
৪০৫ 7 


শদণের 
দাঙগিউ্রর হত "আর 
লুদ্ধির হ্বমোগ ভাগ ন 

জল লনতি | শিনে, 


শাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল থাকতো পিছিনে | কলে দেশের স্বানী- 
হশতীয় পরিকল্পনা পর্ষদ | বন্ত ভাবতের নতাঁর অবল্প্ি সঙ্গন্ধ আশঙ্কাও অমূলক 
অগনাতির কপরেখা তৈরি হয়েছিল তখন ইতি না । যারা এব ব্যাপক প্রচার 


ভাঁরভেব অর্থশীতি 
গামগ্রিক  পরিগ্রেলিতত দেখেন লা) 
ভাবতের মত যে দেশ শাস্তিপূণ উপামে 
সম!জতম্্ প্রতিষ্টা কবতি অঙগীকারবদ্ধ সে 
দেশের পক্ষে পন্বিকপ্পনাশ্তলি ব্যাপক করার 
অণ সাধাতিরিভ অবাস্তব পহাথ্হণ | 

যে দিক খেকেই বিচার করা যাক না 
কেন পরিকল্পনার পাকতা স্নাকার করতেই 
হবে। ভারতে অখনীতির প্রধানতম 
সমসা! মূলধনের সমসা! | এই মূলধন 


'খকেই | আমাদের দেশে সমাক্রভঙ্্েন প্রগার চান ভার 


বনিয়াদ সেই সময়ই শ্াপন কতা হ'ল। 


পরবর্তীকালে স্বাধীনোত্তর ভারতে, 
বিকল্পনার এই ভূমিকাকে স্বীকতি দিরে 
হাপিত হ'ল জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন | 
প্রথম পরিকল্পনার শর্দী, লেচ, বিদ7ৎ ও 
কষি বাবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হল। 
ছিতীয় পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পেল ভারী 
শর । দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে দিকে দিকে গড়ে উঠলো কলকার- 
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ভাত 


সংগ্রত করা 'পরিকল্পলাহ মাধমে ছাড়া 
কোনোরদমই গন্তব নয | বাক্তিগত 


সদিন্ডা বা উদ্যোগের ওপাব সম্পূর্ণ নিওন 
হলে অমস্ত অনৈতিক কাঠাঙো 
ভেঙ্গে পড়তে পারে | দিতীয় যে সমস্যা, 
তি! রা নাক্তিগত সত্রে সম্পদ সঞ্চয়ের 
এবং একচেতীগ। অধিকাৰ প্রতিষ্ঠার ক্রমবধ- 


পবকৃত 


টি 
হান রা | নণুযত € উঠান দেশ গুলির 
দিকে এব ন্‌ দর্গিপাত বত ৮ * লহ «এ অশম।] 
হদ্যঙগম পলা যায় | একনচাটনা শোখ- 


এন সবগানা হাভ খেলে বড়, মাঝারি বা 
চোট কোন শিল্পেলই বেহাউ খাকে আা। 
ফুল ভাতার জীবনে শোষণ চির্থানী ভয়ে 
দাড়ায় | ভখন নর হয় এন 


ননশ্যন্ডা। পাবিণাষ | 
কাজেই ভারতের হি অবধি দেশে 
চেছ পাপিকল্পনার উমিক এ সার্কত। 
নিযে ত্কেব সূত্রপাত কক। অবাস্তন | 
যঙ্দিন হাশ্পশ লা তে 21127 না] 


1 
৮1177] মালে হততঙছিন্ হাশটনতিক পি- 
দা পণ প্রুমশত বেডে 


খনিতে কাজের 
হিসাব 


আমাদেব দেশে গত জান মারী মাসে 
৭৫৩ লনলা খনি চল ছিল। তান 
আমের লাসে গিলু করলা খান্নিসংখ্যা ছিল 
৭৫৯ এব: 4 বহর জান খাবী মাসে চালু 
করলা খন্বি সংখ্যা ছিল 'আলো- 
চিত এ “তন মাশে পলিগুলোতে গড়ে 
দৈনিক কর্ম মংস্থানেব মংখ্া ছিল যখাক্রমে 
৩৭৬৫১৮. ৩৭৭২২৫ ৪ ৬৯২৬৩১ এবং 
অনুপস্থিতির হার ছিল যারে ১১.৯৫, 
১১.৮৯ এব ১১.৩০ শতাংশ । 
তালোচা পমমে প্রতি কমী শিফটে 
হয মাইনার 5 লে।ডারদের 
ক্ষোত্রে ১১৮৩ টন, ভূগভে করত কমীদের 
ক্ষেত্রে 5.১ টন ও অন্যানা কমমীদের 
ক্ষেত্রে ৩,৬৮ টন | 
এই শমর কয়লাখলি শুমিকদের সর্ব 
ভারতীয় সাশ্াহিক নগদ আব ছিল ৫০0 


কয়ল। 


1514: 


উৎপাদন 


টাকা ২২ পয়সা এবং ঝরিয়া ও বানীগঞ্জ 


করলাখনি অঞ্চলে এই আয় ছিল যথাক্রমে 
৪৮ টীকা ৪২ পয়প।'ও ৪৯ টাক। ২১ পয়সা 


গাম্টিক টৎগাদনে ভাৰত 


আছ আার পুসিটক সানথ বিলাগিতাব 
বন্ধ নন । আঅবত্রহ আনু আমর! এন 
বাবহার দেখাতে পাউ | এব শ্েশানিভাগ ও 
হরেছে এখন প্রচুব | 


বিশের প্রাচিক উত্পাদন ইতি- 
মধ্যেই ১৬ মিলিঘন টন ছাড়িয়ে 
গিরেছে কিন্তু হেই ক্ষোএ ভাবাতিৰ 
উত্পাদন মাত্র ৫৩,900) টন | তবে, 


১৯৫৬ সালেব মাত্র ৯৮৪ ইন উত্পাদানেন 


মঙ্গে তুগন] কবলে এটা ভালই বলতে 
হবে) মাখা প্রতি শিমুতম প্রাপক 
উতপাদশকারী দশঞ্জলিব মাধো ভালত 
অন্ান্তম অগা এর উত্পাদন মাখাপ্রতি 
7.১ (নে, ভি জাপান ও বুজনাদ্রে এই 
সংখ্যা বখাক্রমে ১৮ কে, ছি 9৩০ 
কে. ভি | 

ভবে, এখন ভারত এ বাপানে উন্নাভির 
পগে এনেকখাণি অগ্রসন হায়েছে | ইতি 


মধেউ হত, বম মনো কাঢালাল 
সরবরাহ করবার জন দি পেক্টোকেমি 


হায়েছে এবং আরও 
হতে চলছে । 


শষ হয়ছে 


কাল প্রতিষ্ঠান াপিত 
অনেকগুলি প্রতিষ্ভিত 
পরিকঙ্গনার প্রথম ধাপ 
এবং কিছু সংখাক 'রেসিন' এখন উদ্ধত 
থাকে । ১৯৬৯ সালের শেশে পালিস্টিং 
রিন ৬? উদ্ধত হান। ১৯৭৪-৭৫ সালের শেষে 
পরিকল্পনার দ্বিতীর পধার শেষ হবে। 
তখন প্রমবধমান চাহিদার ভন? পপিখিলিন, 
পলিপ্রপাইলিশ '৫ স্টাইরিন কাপোলাইমার- 
স€ সরবরাহ করা যাবে । এ সমরে 
বতমানের উত্পাদন ৫৩.০০০ টনের চেয়ে 
আরও ২ লক্ষ টম বেশা হবে। 


? 


কারিগরী বৃভিতে নিযুক্ত বহু ব্যক্তি 
ও ব্যবপারীগণ দেশের বু অঞ্চলে 
পা্টিক শিল্পের সম পধষায়ের অনেক 
শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ভুলতে চান । কিন্ত 
তারা এ বিষবে সমস্ত খবন পান না। 
সুতরাং এই শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় 
কচা মাল, শৃমিক, স্থান, বিদ্যা শক্তি 
পাওয়ার সন্ত।বনা প্রভৃতি বিষয়ে পরিপূর্ণ 


তখ্যাদি প্রচার করা উচিত | 

থামাধিলে পাস্িক শিল্পের বাজার 
বাড়াতে হবে। ভারত সনকাবের তন্গাবধানে 
গুদবাট সরকার গ্রামীণ বাজারের একটা 
সমান। নিয়েছিলেন | সম্প্রতি এ ব্যাপারে 
ফেডারেশনও উত্নাহ দেপাছে পা?পেন বলে 
প্রাস্টিক শিল্প গড়ে তোলার আরও একটি 
উল্লেখযোগ্য দিক গাছে । ভারত বছরে 
লৌহ বদিত ধাতন আনদাশীর পা 
১৫০ কোটি শাক বার শবে । কাঘত? 
গত বছর ৫ 8৩১,790 দিন হামা, 
৭৭,700 টিন দন্ত 2৩৫,০70 দম 
আমদানী করেছিও। | বেহেত পাক 
একট। পরিবর্ত সামর্রী শ্ুতিবাং এর পাাপক 
বাবহারেন কলে বৈদেশিক মুদ্রাল সঙ্গুলান 
হবে।  নৈজ্ঞানিক পন্থা ব্যবহারিন 
০পর গুহ আন্োপ লা দরকার 
পু।স্টিক শি এখন আমাদেন দেশের 
আশিক উনের একাটা অআবিতা্টদ্ন 
অঙ্গ হারে গিয়েছে । যদিও শিল্পাটি আম্প্র- 
তিক কালের তবুও এটি বৈদেশিক মুদ্রা 
অর্জনে সম হনেছচে। গত বছর ৩.৭৭ 
কোটি টাক মূল্যের পাসিক দ্রব্যাদি রপ্তানা 
করা হনেছিল | প্রস্টিক শিল্গের লিনো- 
লিঘাম পর্দ ১৯৭৩-৭২৭ সালে এই 
সংখ্যাকে ৭.৫ কে।টি টাকায় নিয়ে যাবার 
স্তপারিশ করেছেন বলে জানা গেছে । 
ক্রমবর্ণমাণ ভারে এর উম্নষযনকে আাহাষ্য 
করলে এই পরিমাণ ১৫ কোটি টাকাও 
হতে পারে বলে ধারণ! কর যেতে পাবে। 
সরকারী বা বেশনকারী যে কোন ক্ষেত্রেই 
এই অন্পকে প্রকল্প ভৈরি করতে হলে 
প্রধান কন্ট্রাক্টর হিসেবে ভারতীর ই্ডি- 
নীয়ারিং ডিজাইন কোম্পানীকে নিয়োগ 
করতে হবে এবং যখাসন্তভব কম বিদেশী 


শশা) 


সাহাব্য গ্রহণ করতে হবে । এব ফলে 
দেশীয় ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদির ব্যবহার 


সম্প্রসারিত হবে। 


ফেডারেশনের প্রস্তাবিত উচচ আবগাষী 
কর যদি জনগণের আুবিবের জমা হয 


কেবলমাত্র ব্যখসারে' লাভের জন্য শাহর 
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শপ শপ পপ পাপ পাপ শপ ৬৯৮ ০৯০০৯০৮৮০৮০ 


রেলওয়ের বৈদেশিক মুদ্রার 


মীন! 


তাহলে সরকার এই প্রস্তাব শহান ভূতির 


সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন বলে কেন্ীয় 
পেট্রোলিয়াম ও কেমিকেল এবং খনি ও 
ধাতু সংক্রান্ত দগ্তরের মন্ত্রী শী ব্রিগুণা 
সেন সম্প্রতি তারতের প্রাস্টিক সন্মেলশকে 
আশুাস দেন । 


শিপ শি পপ পশাশি্পাশা শা স্পীপিন০শ সপ মা শি লাশ পপ সস 


বায় প্রমশঃং কমছে 


১৯৬২ সাল খেকে রেপ ওয়েব বৈদেশিক 
মুদ্রা ব্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে | ভূতার 
পরিকরিনাক'গল মোট বায়ের পরিমাণ চিল 
১৬৮৩ তশাটি টাকা | এ সমারে ২৪০ 
কোটি শটাকা বৈদশিল মড্রার ব্যয় 
হানি । এনা মোট ব্যয়েন উদ্,হ 
শতাংশ | 

চতুর্থ পরিকপ্নার আগের তিনটি বাঘিক 
পরিকল্পমাকালে মোটি বায়ের পরিমাণ ছিল 
৭১৯২ কোটি টাকা | তার মধা বৈদেশিক 
মুদ্রা পরিমাণ ছিলি ১০৭ কোটি টাকা | 
৮»তুখ পরিকল্পনাকালে মোট বায়ের পরিমাশ 
হবে ১৫২৫ কোটি টাকা | তাঁর মাপ্য 
বৈদেশিক মুদ্রার বায হাবে ১৮০ কোটি 
দাকা অর্থাৎ মোট বায়ের ১১.৮ শতাঃ 


রেলওষে বিশ ব্যাংকের কাছ খর 

কোটি ডলার খণ চোরেছে । 
পূন। বিন 

রাজধানীর ভারতীর কৃমি গবেষণা 
প্রতিষ্ঠানের এন্টোযলজি ডিভিশান গ্রামা- 
ঞ্চলে কণল জমিরে রাখার জন্যে একটি 
অতি শহন্দ উপায় উদ্ভাবন করেছে । না 
পেড়ীনেো, ইট, কাদা, পাচ ও পলিখিনের 
মোটা প্রলেপের সাহায্যে এমন একটা 
আঁধার তৈরি কর। হয়েছে, যাতে শস্য ভবে 
রাখলে, স্যাতস্যাতে হাওয়া লাগবে 


না এবং ইদুর পোকা-মকিড় বা ছাতা ধরা 
ভূতির হাত থেকেও ফসল রক্ষা পাবে । 








সি 
* *& ভদ্রানতীর মআাইশেোর আরা, এন্ড 
খিল লিমিটেড ১৯৬৮ মালের এপ্রিল৬খবে, 


১৯৬৯ 
বছবে 'এশি কোট ঢাকার মান বিদেশ 


মরা গার করেছে | এই কানখানা যও্ড- 
পার্গ, যুক্তরাছা, জাপান, মালযেশিনা ৪ 
(ফশিপিনে শিছেদেন তৈবি ছিনিস বপু।না 
+বেচে। 


| %₹ পশ্চিম বাংলা কোচবিহার জেলার 
২টি খামে গত ৬ মাসের মধ্যে নিবক্ষরতা 
শিমুল করা হবেছে। প্রত্যেক খামে 
১০ খেকে ধাঁ? অন্দর শিক্ষা কেন্দ্র খোল। 
হয । 

% তিকচীতে ভাবত হেভী ই'লকৃি.- 
পযালস-এর যে কারখানা আছে, সোট & 
ণচ্চ টাকাৰ ভ্যালভ রপ্তানী করার নো 
পোল)াগ্ডের কাচ খেকে বরাত পেষেছে | 
গার, বাসায়শিক 9 অন্যান্য শিকলে ব্যব- 
হাবের দছনে। পোশ্যাণ্ড এই প্রথম এই 
হাানলভ আমদানী কৰছে | 


১ 'একটি ভারতীন কার্য স্দানের কহ 
খেকে ৭৫ লঙ্গ টাকা মূল্যের ২২০টা। ঢাকা। 
এয়াগন সরবরাছের বরাত পেয়েছে । 


»₹ মহীশুরে ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে 
মবদা তৈরির একটি কল গ্বাপন করা 
হমেছে। এই কলে দৈনিক ১৩০ টণ 
মরদ। তৈরি হবে। কলটি চাল করা 
হয়েছে। 


১₹ ভদ্রাবতীর মাইশোর আববন এ্যাণড 
»ঈল লিমিটেডের রোলিং মিলস্‌-এ পরীক্ষা- 
মূঘকভাবে কাজ সুর হয়েছে । মিশিত 
ইম্পাত পরিকল্পনার শেষ ইউনিটাটিতেও 


গালেব মাট পযন্থ-এই আটক 


পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে মহীশখুরের এ 
কারখানাটিকে মিশিত ইস্পাত কারখানার 
পরিণত করার কাছ শেশ হমে মাবে। 
এই কফাবখানান ইত্তিমধোই বহু প্রকারের 
উন্নত শেণীর ৪ বিনেষ ধবণেব মিশিত 
হ্পাত তৈরী হ'তে শুক করেছে । 


১₹ রাজস্থানে দুর্গাপূব শবেষণা কেন্দে 
এনেক পবীক্ষা নিরীক্ষার পর একাটা মতুন 
জাতের মগ উত্পাদন কণা গিয়েছে যা 
৬৫-৭ দিনের মধ্যে পেলে না এবং সেগুলি 
তে।ল।ন উপযুক্ত হনে যায় এই শতুন 
মুপেন শামকলণ হমেছে দূগাপুনা ৬৬২৬ 
এবং এর ফলন হয়েছে প্রতি-ছেক্টারে ৪৬০ 
কেেছি,ব মত। নিবিড কমি সৃটাভূক্ভ 
কসলেশ তালিকান এই মূগটিল আামও বব 
হখেছে কারন এই নতুণ মুখে কী ভন 
মাসের মাঝামাঝি নাপাদ পেকে যান | 
এবপব খারিফ খ্সল বোনার আাণে জমি 
ধ৩বী করান অনেক অবুশব পাচহযা যাম। 


৮ নাউপকেলা ইম্পাত কায়খানার বাষিক 
তির ভাব প্রান ৫ কোটি দাকার মত 
কমেছে | ১৯৬৭-৬৮তে ক্ষতির পরিমান 
ছিল ৭.২ কোটি টাকা এবং '৬৮-৬৯ সালে 
তা কমে গিরে দাড়া ২.৫ কোটি টাকান | 
এখন '৬৯-৭০ সালে শতিন পবিপর্তে 
লভ করা যাবে বলে আশা কবা হন্ডে। 
বতমানে এই কাব্খানায ১২ লক্ষ টন 
নডবেন শেষে এই 
পমত্ত বাড়বে বলে 


লোহপি৪ তৈরি হম । 
পবিমাণ ১৪ লঙ্গ এ 
মনে হন্যে | 


এই কারখানায় উত্পাদিত ছিনিসেব 
একটা! সুবিধা হচ্চে এই যে, এগুলির 
বাভাব তৈনিই নে এবং এগুলিব চাহি- 
দাও বাড়ছে । এহ কারখানান ১,৬০,০99০0 
টন জিঙ্কেব জল করা ইম্পাতের চাদর, 
১,৫০.০০9০9 টন "ইলেকট্োলিটিক টিনের 
পত, বৈদ্যতিক যন্ত্রপাতির জমা ৩০,099 
টন উচ্চ পরিমাণ গিলিকন যুক্ত ইস্পাত 
এব* আগাদার ভান্বি গাড়ী তৈনীর কার- 
খানার জন্যে বিশেষ ধরণের ইম্পাতের 
পাত তৈবি হয । 


%€ হায়দ্রাবদের বেণামপেট বিমানবন্দরে 
ঝড়ের সংকেত দেবার জন্যে একটি রেডার 
বসানো হয়েছে। 


এর নক্সা থেকে সমস্ত 





ঘন ঘান্যে 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং 
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত 
হ'লেও ধনধান্যে' শুধ সরকারী দটিতলীই 
প্রকাশ করে না। পত্বিকল্পনার বাণী 
গনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
শঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উন্নধশসূচী অনযায়ী কতটা অগ্র- 
গতি হন্ডে ভাব 
ধনবান্যেব লঙ্ক্য | 


? 


খবব দেওয়াই ভ'ল 


'ধিনধানে। প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে 
প্রকাশিত হন | ধিনপানো'র লেখকদের 
মতাষত তাদের নিদস্ব | 


নিয়মাবলী 
দেশগঠনের বিভিন্ন শেত্রেব করনত 
পরতা সম্বন্গে অপ্রকাশিত 'ও মৌলিক 
নঢন। প্রকাশ করা হয়| 
এণ্যত্র প্রকাশিত রচনা পনঃ প্রকাশ- 
কালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার 
কবা হয | 
রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক 
দেড় মাস মনের প্রয়েজন হয় । 


মনোনীত রচনা সম্পাদক মগুলীর 
অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয় | 


তাড়াভাডি ডাপানোর অনুবোধ রক্ষা 
বরা সম্ভব নন । কোনোও বরচনাব 
প্রাপ্তি-স্বীকতি, পত্র মাবফৎ জানানো 
হয় লা। 

নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো 
খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা 
ফেবং দেওরা হয় না| 
কোনো রচনা তিণ মাসের বেশী 
রাখা হয়না | 

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীর কারধালয়ের 
ঠিকানার পাঠাবেন | 

গ্রাহক ব৷ বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেম 
ম্যানেজার, পাবিকেশন ডিভিশন, 
পাতিয়াল! হাউস, নূতন দিললী-১। এই 
ঠিকানায় যোগাযোগ 


পধনধান্যে” পড়ুন 


₹ চাপা পড়ে আছে। 





আমি সহরগুলির সম্প্রমারএকে একটা 
অশুভ চিনি বলে মনে কবি। এই 
বদ্ধিন মানব জাতির পন্দে অশুভকব, 
গন্প্রসাবণ ভারতের পক্ষে অওভভনক | 


১ 


থামগুলিব রক্ত দিযে সহবের ইমাব৩- 
গুলি তৈরি করা হঘ। আমি চাই, 
যে বন্ত এখন আবের ধমণীপ্চপিকে 


ফাপিযে তুলছে, তা াবার গ্রামেৰ ব্ত- 
কোষুলিকেই শক্তিশালী কৰক | 


চর 
সহরগুলি নিজেরাই নিজেদের রঙা 
বেক্ষণ করতি সক্ষম । এখন আমাদের 
গ্রামগুনিকেই বক্গী করতে হবে| গ্রাম- 
বামীদের তাদেন শন্ধ বিশাগ এ সঙ্কী্ণ 
দৃটিভঙ্গী খেকে মুক্ত করতে হবে । আর 
আ মাদেব যদি তা করতে হধ তাহলে 


তাদের সঙ্গে নাঁপ ক'রে, তাদের আশা 
'আকা।, পথ দইখেব সবিক ভরে, তাদের 


মধ্যে শিক্ষার বিস্তান ক'রে, বাইরের জণতের 
খবর তাদের মবরো প্রচার করাত হবে। 
এ ছাড়া অন্য কোন উপার নেই | 


৫ 
ভারতের গ্রামবাসীদের কেত্রে, অতি 
প্রাচীন সংঙ্গতি একটা ভঙসোর নীচে যেন 
এই ভস্মুটাকে সপিখে 


নিলে, তাদের অজ্ঞতা ও চিপ্দারিদ্রা দূর 
করতে পারলে, ' একজন কচিবান, ভদ্র ও 
স্বাপীন নাগরিক বলতে যা বোঝাব তাৰ 
স্রন্দরতম নিদশন দেখতে পানা যাবে । 


সঁ 
গরীর যে অধিবাপীনা প্রখর রৌদ্রে 
মাড় গঁভে পত্রিশখম করছে তাদের সঙ্গে 
কাজ করে, খামের ধেপুক রে তারা সান 
কবে, কাপড় কাচে,বাসনপ এ বোধ, তাদের 
গব্ মভিম জল পান কবে আবার হনতে। 
মেই পাগড়ি দেব, তাদেল সঙ্গে 
সেই পৃকবেবই জনা পান কবে, তাদের 
গঞ্জে একাত্্ হয়ে বেতে হলে । একমার 
তখনই লামব। ভানগণের 
প্রতিনিপি হত পাবব এব” আমান এই 
লেখাব মতোই স্ুমিথ্চিতভানে বলতে পাবি 
যে তাহলে তাবা পতিটি আনাশে সাড। 
দেবে | 


চলেই 


গং 


স্বাধীনতা বলতে আমি যা বনপা তান 


মূনভিন্তি হবে আম ও পেখানকাৰ আপি 
বাসীগণ | আমগুলির পন্ড শোষণ করে 


স্বাবীনতার সৌধ গাডে ভোলা উচিত নয়; 
সেই শৌপবের চাপে হবতো। ভারতের গ্রাম- 
গুলি 80 কো অপিবাস। চণ হবে যাবে। 
স 

মানা শিখন নাভ কপি সযোগ পেশে- 
দেন তাদেল উিপেকাৰ কলে শামগুনি 
দর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে । শিক্ষিতগণ 
সহরের ঘীবণকেই বেছে শিয়েছেশু। ধারা 
সেবাব উপ্্েখা লিয়ে খামে এলিয়ে বাস 
করতে ঢান এবং গ্রামবামীদেন সেবাই 
মদের লল/ ভাব! যাতে পল্লীবাসীদের 
সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক স্বীপনে উৎসাহী হন, 
তাই হ'ল খ্রাম আন্দোলনের লক্ষ । 


নী 

পল্লীবাপীদের ষধ্যে খেকে, তাদের 
সঙ্গে সতযাকারের পল্লী জীবন যাপন করলে 
দের মধো এর একটা প্রভাব পড়ে । 
শিশ্সিত যুবকরা যখন থামে গিনে খাকেন 
তখন তাঁরা মন্তবতং একমাত্র জীবিকা 
অর্জনের উদ্দেশা নিয়ে গ্রামে যান, গ্রায়ে 
বাগ কর'র পেছনে সবার কোন উদ্দেশ্য 
থাকে মা। 


তাকাবে, 


[২301). 0. হ)-233 


শন ধান, 


ব্যাঙ্ক রাষ্রীয়ঝরণ সম্পর্কে 
বিশেষ সংখ্যা 
৩১শে আগ 


এই আা/খ্যায় গুরুতপূরণ অখনৈতিক 
মিদ্ধাপ্ঘ স্%কো বিশিষ্ট বাক্তিগণের মতামত 
প্রকাশ ল্দা হতবে। 


দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিক, অধ্যাপক, 
গবেষক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, এবং ট্রেড 
ইউশিমনের মেতাগণ এই প্রটির বিভিন্ন 
দিক সম্পর্কে গালোচনা ও বিশেষণ করে 
তাদের মতামত প্রকাশ করবেন । 


বিশি ব্যক্তিগণের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার এবং বিশেষজ্ঞগণের 
বিশেষ প্রবন্ধাদি হবে সংখ্যাটি 
অন্যতম আকর্ষণ। 


৩২ পুষ্ট। ২৫ পয়স। 


পাঠকগণের প্রাতি 


ব্যাঙ্ক রা্ীয়করণ সম্পরকে 'ধনধান্যে' 
তাদের পাঠকগণের কাছ থেকে মন্তব্য 
আঁহর।ন করছে । এই মম্পকে ২০০ শব্দের 


অনধিক আলোচন। প্রবন্ধাদি ১১৯৯স!লের 
১০ই আর্টের মধ্যে প্রধান পরি কাছে, 
পৌছুলো প্রয়োজন | বিলির পরব প্রকা- 


শিত হবে সেগুলির জন পারশন্জিকূ" কু দে 
হবে। 


এ আপা সত রশ 
এপাশ আত 

2... বশ আকা 
রি - ক এন্টি শা 


ঞ্ 
শি 


ই স্ ও 
পিিস্তিি 
রস এ 3 টি 
ভিন পক 
টা 4 


নর 


21২২৯ 
এশা ২২৯৯৩ 
4৬1৯ 





শন ধানে, 


' পরিকল্পনা কমিশনেধ পক্ষ খেকে প্রকাশিত 
পঃক্ষিক পত্রিকা] 'যোৌজনা'র বাংল। সংস্কবণ 





প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা 
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এই পন্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী, দৃষ্টিভঙগীই 
প্রকাশ কবা হয় না। 


প্রধান সম্পাদক 
শরদিন্দ সান্যাল 
সহ সম্পাদক 
নীরদ মুখোপাধ্যায় 


সহকারিণী ( সম্পাদন। ) 
গায়ত্রী দেবী 


সংবাদদাত। ( কলিকাতা ) 
বিবেকানন্দ রায় 


সংবাদদাতা ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি. রাষবন 
সংৰাদদাত। ( দিল্লী ) 
পৃষ্করনাথ কৌল 


ফোটে আফিসার 
টি. এস, নাগরাজন 


প্রচ্ছদ পট শিল্পী 
আর. সাবলন 
সম্পাদকীর কার্যালয় £ যোজন। ভবন, পার্ল।মেনট 
সীট, নিউ দিল -১ 
টেলিফোন £ ৩৮৩৬৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টেলিগ্রাফের ঠিকানা--যোজনা, নিউ দিল্লী 


চাদ! প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা : বিজনেস 
ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়াল। 
হ।উস, নিউ দিল্লী-১ 


চদার হার £ বাধিক ৫ টাকা, শ্বিবাধিক ৯ 
টাকা, ত্রিবান্বিক ১২ ঢাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পয়সা 





কোনোও সরকার জনসাধারণের আশা আকাম! 
উপেক্ষা করতে পারেন না। বস্তত; জনগণের আশ! 
আকাখ পূরণ গণতন্ত্রকে দুঢ় মূল করে। যে সরকার এট 
উপেক্ষা করে সেই সরকারকে আসন চ্যুত হতেই হয় এবং 
সেই স্থান অধিকার করে অন্য কোনোও সরকার । 





কৎসাবতী প্রকল্প. . 


বিবেকানন্দ রায় 


গ্রামাঞ্চলের কথা৷ 
সুভাষ রায় চৌধুরী 
আরভি কেন্দ্র 


রসকট কৃষ্ণ পিল্লে 


নাগাভূমিতে কৃষি উন্নয়ন 


বি. এস. এস. রাও 


কৃষি খণ 


কে. কে. সরকার 


সাধারণ অসাধারণ 


টি টায়ার 
' পরিকল্পনা! ও মুল্যের উর্দগতি ১৫ 


কল্যাণ দত্ত 


আধিক উন্নয়ন ও সীমাস্ত পথ 


কে. শীকাস্ত 


পরিপূরক সারের উপযোগিতা 


গোবিন্দ চন্দ্র দাস 


এ শী শিপ পপ” অপর 


লস. 


_জওহনপলাল নেহক্ষ 


১৩ 


পাশ পাপা সপ সপ 


১২ 


২১৩ 


অপ জনত ্প 


১৪ 
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আজকের পৃথিবী অনেক ী হয়ে গেছে অঙাৎ €ষাগা- 
যো ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে বিপুল! বন্ুম্ধরা ক্রমশঃ ধর! : স্োয়ার 


গণ্তীর মধ্যে এসে পড়েছে । আর এই দিক পেকে কমিউনিকে- 
শন স্যাটেলাইট রা যোগাযোগ রক্ষাকারী উপগ্রহের দান 
অসীম সম্ভাবনাষয়। আস্তশমহাদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার 
প্রসার ও উন্নয়নে বিশেষ করে, এই উপ্রগ্রহগুলির প্রয়োগ একদা 
কবির কল্পনামাত্র ছিল । 

ভারত মহাসাগরের ওপর, মহাকাশে 'ইন্টেলস্যাট ৩ নামের 
উপগ্রহ স্বাপনের পর আরভিতি মহাকাশ-সংযোগ কেকের 
আসন্ন উহ্বোধন-পকর্ব আুসম্পন্ন হ'লেই-উএ্এহুকসিফং আন্তর্জাতিক 
যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিশের ৬৩টি দেশের সঙ্গে ভারতও 
সক্রিয় অংশ নেবে। | 

অন্তি ক্ষোভের বিষয় যে, 'বছবিধ কারণে আরভি কেন্রু 
স্থাপনে এত বিলম্ব ঘটার দরুণ বিশ্রে অন্যান্য সৌভাগাবান 
বাক্তিদের মত ভাবতবাসী এক ষগান্তকারী “ঘটনার প্রতান্ষ্রষ্টা 
হ'তে পারল না, পারল না দেখতে বিজ্ঞানের চরম সাকলা_ 
সদরের টাদের মাটিতে ধরার মান ঘের প্রথম পদচারণা । অথঢ 
এশিরার অন্যান্য কয়েকটি দেশ জাপান, খাইল্যাও ও ফিলিপাইন 
অনেক আগেই নিজেদের দেশে মহাকাশ সংযোগ-কেন্দ্র স্বাপন 
করে এই খ্রতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করল | ্‌ 

টেলিকমিউনিকেশান্‌ অথাৎ দূর_ সংযোগ- ব্যবস্থা, বিশেষ 
ক'রে, টেলিভিশনের মত যোগাযোগের একটি শক্তিশালী মাধ্যমের 
যে বিপল সম্ভাবনা ও ক্ষমতা” আছে একথা বলাই বাহুল্য । 
তাই এব পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক ভারতে গণসংযোগের কাধ্য- 
কর মাধাম হিসাবে টেলিভিশনের যখাষথ ও ব্যাপক প্রয়োগ 
অতান্ত আবশ্যিক 1 একথা অনন্বীকার্য যে গণতাপ্রিক চিন্তা- 
ধারার উদ্েমষ, বিকাশ ও শার্কতায় সুশিক্ষিত ও তথ্য 
নাগরিকের ভুমিক। 'অতি গুরুত্বপূর্ণ । যূগাস্তব্যাপী কুসংস্কারের 
গহবর খেকে, এৰং গতানুগতিক জীবনধারা! থেকে জোর ক'রে 
সরিয়ে এনে দেশেক্স নাগন্ধিকদের এক নতুন দিগন্তের মুখোমুখি 
দাড় করাতে হ'লে চাই এমন একটী সুসংহত ও সুসমঞ্জস শিক্ষা 
ব্যবস্থা মানস: শছায়তায় জনসাধারণকে বিশ্বের বাঞ্তা ও বিশ 
নিত্যনতুন: পদ্ধিবর্ৃনেয: 'সঙ্ধে পক্গিচিত করানো যেতে. পারে । 
দেশের. সাধারণ বনারীর; মধ শিক্ষা জ্ঞান..বিজ্বারের এই 
রড দিব টন করা, স্রাব ন্র। খেই প্রয়োজন 












অঞ্চলের ' আঞ্চলিক ও পারিবেশিক 


চোখ বন্ধ ক'রে খাকতে পারি না। নতুনের সঙ্গে আই পরিষ্ঠয় 


এবং. 'সেই পরিচরলন্ধ- জ্ঞান প্রত্যেক লরনারীর 'ুসধিবৃদ্তি, 
নৈতিকতা ও নাগরিক তাবোধের বিকাশে সহ'রিক হ'বে। ই 
কারণেই আভাম্তরীণ যোগাযোগ-বাবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে সঙ্থা- 
কাশে কৃত্রিম উপগ্রহের স্বাপনা এবং গ্রামবাসীদের শিক্ষনীয়: 
সবর্বিঘর টেলিভিশনে দেখাবার জানো. সারা দেশে, বিভি 
এলাকার, মহাকাশ সংযোগ কেন্দ্র স্থাপন ক্ষরা এত জরুরী হয়ে 
দাড়িরেছে। যদি গ্রামাঞ্চলে সার্বজনীন টি. ভি. সেট বসায়ে। 
হয় তহি'লে কত্রিম উপগ্রহ মারফৎ রীলে করা টেলিভিশন অনুষ্ঠান 
শহরাঞ্চলের তুলনায় অনেক আগেই গ্রামবাসীর। দেখতে ও শুনতে 
পাবেন । আধনিক ষুগের যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যান্য 
পরিচিত ম!খ/মগ্ডলির সুবিধা শরহরবার্সীরা পান অতএব উপপগ্র্ঠ- 
মারকৎ যোগাযোগের এই ব্যবস্থাটি যদি গ্রামাঞ্চলের সেবায় 
সব্বাগ্থে নিয়োজিত হয় ভাতে খুহরবাসীদের ক্ষদ্ধ হওয়া পমীচীঁন 
হবেনা। ও 

একটি 'গিনক্রোনাস স্যাটেলাইটের 
টেলিকোন চ্যানেলের মাধ্যমে ১হটি ভাষার 
করা সম্ভব | এই উপগ্রহটিব বৈশিষ্ট্য হাল এই বে, পৃথিবীর 
আহ্ছিক গতির সঙ্গে সগতি সম্পযন হওয়ার ফলে উপণ্রহটিকে 
মহাকাশে নিশ্চল ব'লে মনে হবে-এৰং অভিন্ন গতির দরুণ 
পৃথিবীর স্গ উপগ্রছের সংযোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ও অব্যাহত 
থাকবে । টেলিফোন চ্যানেলগুলি সঞ্থাহে ৩৬ ঘন্টা খোলা 
থাকবে । 

যাই হোক যোগাযোগ-উপগ্রহ স্থাপনার এই প্রস্তাবটির 
খুটিনাটি সমস্ত বিষয় অতি সতকত্তার সন্তে বিবেচনা ক'রে 
দেখতে হ'বে। এর ব্যরের দিকটার কথা--য।' বিপুল পরিমাণ 
হবার সন্তাব্নো--পূরেও আলোচনা কব যেতে পারে কিন্ত তা'র 
চেয়েও জরুরী হল এই মাধামটির বিশেষ ও ব্যাপক সম্থ্যবহারের 
বখোপষুক্ঞ প্রস্থাতি । 

আমাদের দেশ বছভাষী । এখানে বিভিম্ন অঞ্চলের জন্যে, 
বিভিন্ন ভাষার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থ। করার জনো একটি সবর্ব -ভারতীয় 
উপগ্রহ-যোগ্াযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ ক'রে টেলিকাষ্টি: ব্যবস্থ। থাকা : 
জরুরী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনার সময়ে উদ্দি্ট, 
বৈশিষ্ট্য, ' এবং স্থানীয়. 
অধিবালীদের সাং ক্কৃতিক এতিহ্য ও ধারা স্বরণে বাঁখা, প্রয়োজন /: 


সাহাযো ৫১000. 
যোগাযোগ স্থাপন 


'লমর্্যার বিপুলতা যেন. .এই অতি কার্যযকন্স, ও লাভজনক: 
প্রবয় রূপায়ণেকত্যস্তরায় -ন! হয় |. 
হবে সত্য. কিন ভা ভুনা লেন টছ্রাণ হন 


, এর. ন্যে বিপুবু অধ: বা 


নী 


বিবেকানন্দ রায় 


( আমাদেন শংবাদদ15। ) 


পশ্চিমবঙ্গের বাক্‌ড়। ভেলা থেকে 
অনাবৃষ্টিজনিত দূভিক্ষ দূর করার জন্য ৪৫ 
কোটি টাক বায়ে একটি প্রকল্প ক্রমশঃ 
রূপ পরিগ্রহ করছে । ১৯৭২ সালে যখন 
এই প্রকল্পটির কাজ সম্পূর্ণ হবে তখন 
বিপুল আকারের একটি পারের দেওয়াল 
এমন একটা জলাধার গড়ে তুলবে, যাতে 
আট লক্ষ একর ফিট ডল সঞ্চিত করে 
রাখা যাবে এবং ১১.১০ লক্ষ একর জমিতে 
সেচের ছল সরবরাহ কর। যাবে | পশ্চিম- 
বঙ্গের বক্‌ড়া জেলাটির গুপর যেন চির- 
দারিদ্র্যের অভিশাপ রয়েছে । এখানকার 
বেশীর ভাগ অধিবাসী কৃষির ওপর নিউর- 
শীল, কিন্ত প্রকৃতির খামখেয়ালীতে কোশা ও 
বা ছিটে ফোঁটা বৃষ্টি হয়, কোখা ও একে- 
বারেই হয় না। বছরে বৃষ্টি পরিমাণ 
হ'ল ৫৫ ইঞ্চি । একমাত্র আমন ধান 
ছাড়া অন্য কোন প্রধান শস্য নেই বললেই 
হা খরা, সাদ্যাভাব আব দভতিক্ষ 
দেয় যথালিয়মে। এই জেলার 


ইিটিঠােগাল বিনে স জা আদল উবার স্গালী সানা জী কও _. আসধালসতা 





বাক্‌ডার একটি পাকা খান তৈরীর কাক্গ চলেছে 


অধিবাসখদের মধো কৃষ্ঠ এবং শত কষ্ের 
প্রাদতাব বেশী । ১৯৭২ সালে কংসাবতী 
প্রকল্পটির কাক্ত সম্পূর্ণ হলে এই দৃ:খ 
দর্দশার পরিবর্তে আসবে সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য ৷ 

বর্ধাকালের বৃষ্টিতে কংসাবর্তীতে যে 
বন্যা হয়, তা তখনকার মতো যথেষ্ট 
পরিমাণ সেচেব জল সরবরাহ করতে পারে 





বাকুড়া জেলায় খরা৷ ও 'ছুতিক্ষ 
নির্মল করার জন্যে কংসাবতী 
বাধ প্রকল্প রূপায়িত কর। হচ্ছে; 
রূপায়ণের ব্যয় আন্মানিক ৪৫ 
কোটী টাকা । ১৯৭২ সালে বীৰ 
তৈরী হয়ে গেলে ৮ লক্ষ একর 
ফুট পর্য্যস্ত জল ধরে রাখ। যাবে, 
এবং ১১.১* লক্ষ একর জমিতে: 
জলসেচ দেওয়া যাবে । 


'খনধাম্যে ১৭ই, ক্যাগইট ৯৯৬২. পৃষ্ঠ: ৯: 


মররমেও' বেজে দ্র রব্রাই, নয 


- সটেযআনে, ৮৩ হিট জিডি 


না 
শি [0 
৮ হা) নদ ক 


সী রি. +1%. 
শু 7 1106 11 
মি 71 চে 








কিন্ত গ্রাপ্ঘকালে নদীটি প্রায় শুকিয়ে যায়। 
স্বাধীনতা লাভ করার বছ পূর্বে নদীটির 
নীচের দিকে খড়গপূর--মেদিনীপুর বিভাগে 
একটি খাল কাটা .হয় এবং েচের জনা 


প্রয়োজনীয় দল তা থেকে পাওয়া যেত । 


এই নর্দীটি থেরে যখেষ্ট পরিমাণ . সেচের 


জল পাওয়ার . সম্ভাবনা আছে দেখে, খয় 


উ্লানের দিকে একটা বাথ তৈরি করার 
কথা রাজ্য সব্রকার তার়ছিলেন |. . ওপরের 
দিকে একটা, বীধ তৈরি ক'রে'বদি একটা 


অলাধার:গৃড়ে, তুরাতে _পাঁা..হায়-.তায়ামে 
শ্ারিফ মর্মে এবং কিছু, পরিষান্ে। নবি 





/, ্ 
২ জেল রা ক নি শু 
ঠৎ ১৭ ১ । তা ও 
রং সর] ্ 


টা ॥ 
নব ন্‌ শ & 
৪৯ টি 18. কহ ঃ ৮ মর 


যাতে এই জলাধার থেকে ৫০9০ কিউনেক 
জল সরবরাহ পার তারও ব্যবস্থা রাখা হয় । 
( যদি জলের অভাব দেখা দেয় তাহলে ) 


১৯৪৬-৪৭ সালে এই সন্ভাবন/গুলি নু ৃ ভি বসবেন 71 
সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সরু হয় এবং 6223 এ অজাবা বেন এপ!ক। 
১৯৫৩ সালে খসড়া প্রকল্পটি তৈরি করা ৃ সপ রন 

/. ৃ প্রথা? স্ব 


হর । নর্দীর ভাটিপখে অদ্বিকানগর থেকে 
প্রায় ৯ মাইল দরে, নদীর দূই তীরের দুটি |: 
গ্রামকে বেষ্টন করে একটি বাধ তৈরি করার 
প্রস্তাব করা হয় । প্রকল্পটি ১৯৫৬ সালে 
অনুমোদিত হলেও, সীমা নির্বারক কমি- 
শনের রায় অনুবায়ী পুরুলিয়া জেলার এ 
অংশটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অন্তভুক্ত হওয়ায়, 
দটি নদীর সঙ্গমন্থলে উজানের দিকে ব্তমান 
জায়গাটি নিবাচন করা হয় । 


জলসেচেন্ন সম্ভাবন! 


এই প্রকল্প থেকে মোট যতখানি 
জায়গায় সেচের জল সরবরাহ করা' যেতে 
পারে তা হ'ল বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং 
হুগলী ড্রেলান কিছু অংশে ৯.৬০ লক্ষ 
একর খারিফ শস্যের জমিতে এবং ১.৫০ 
লক্ষ একর রবি শস্যের জমিতে । এর কলে 
বছরে 8০ লক্ষ কূৃইন্টাল অতিরিক্ত ধান 
পাওয়া যাবে। 

১৯৬৪-৬৫ সালে যে কাজ হয় তাতে 


কংসাবতী জলাধারের কাজ আতঃশিকভ'বে 
সম্পূর্ণ হয় এবং ১৯৬৯-৬৫ সালের খারিফ 





খাল তৈষীব জন্য মাটি খোড়া হচ্ছে 


না 
৪ 

15 5 

&। 





মরশমের জন্য সেচের হল সরবরাহ 
করা হয়| প্রখম দিকে প্রা ৬০.290 
একর জমিতে জলসেচ দেএমা হন। খাল 
কাটার কাজ যেমন এপিরে ষাচ্ডে সেচের 
জমির পরিমাণও ভেমনি বেড়ে যান্ডে। 
গত খারিফ মরশুমে ১,৮৫9 একর 
জমিতে জলসেচ দে €য়। হয় এবং বতমান 
বছরে খারফ শস্যের ২.৫ লক্ষ একব 
জমিতে সেচের দল সবলরাহ কর! খানে 
বলে আশা করা যাচ্ছে । 


এই প্রকয়ের সিঞ্চণ এলাক। হ'ল 
ক্মারী ও কংসাবতী নদী দৃইাটির দৃই তীরেব 
১,৪০০ বর্গমাইল | নাধটিতে আট লক্ষ 
একর ফিট জল ধরা যাবে এব" জলাই- 
আগষ্ট মাসে নদীতে যখন বন্যা হবে তখন 
জলাধারটিতে ২ লক্ষ একর ফিট জল সঞ্চয় 
করা যাবে । এবপর সেগেটম্বর মাসের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত তাতে প্রায় এক লক্ষ একর 
ফিট জল থাকবে । এই প্রকল্পটি সম্পুণ- 
তাবে জলসেচ প্রকল্প, এখানে বিদ্যুৎ উৎ- 
পাদনের কোন লক্ষ্য নেই । মেচ দেওয়ার 
জন্য যেসব খাল কাটা হয়েছে সেগুলির 
মোট দৈধ্য হ'ল ৩০০০ কিলোমিটার এবং 
সেগুলি বাকড়া 'ও মেদিনীপুর জেলার 
অনেকখানি অংশ এব: ছগলী জেলার কিছু 
অংশ জুড়ে বিস্তুত। একমাবর বাঁকৃড়াতেই 
এই প্রকল্প খেকে খারিফ শস্যের প্রা 
৮৫,0০০ একর জমিতে সেচের জল দেওয়! 
যাবে । আনুমানিক ১১,৪০০ একর 
অমিতে প্রচুর ফলনের মের চাষ করা 
হবে| এই প্রকল্প এই অঞ্চলের শস্য 
উৎপাদনের পগ্থাপদ্ধতি সম্পূণভাবে বদলে 
দেবে । পর পর তিন বছরও যদি খর! 
হয় তাহলেও এই জলাধার খেকে সেচের 
জল সরবরাহ করা যাবে আর তার ফলে 
চাষের জন্য ব্ধার জলের ওপর নিভর 


করতে হবে না। 


ঘর এলাকায় এই প্রকল্পটির গুরুত্ব 
ইতিমধোই বেশ অনুভূত হচ্ছে । পূর্বে 
যেখানে শিক্ষার কোন নুযোগ সুবিধেই 
ছিল ন। এখন সেখানে ইতিমধ্যেই শিক্ষার 
সুযোগ স্ুবিধেগ্ুলি যথেষ্ট সম্প্রসারিত 
হয়েছে । যেখানে বছরে একটিমাত্র শস্যের 
চাষ হতে। সেখানে এখন নানা রকম 
খস্যের চাষ হতে সুর করেছে এবং 
স্যানীয় অধিবাসীরা বছরের প্রায় সব সময়েই 


কৃষি কাজে ব্যস্ত থাকেন | 


প্রথান বৈশিষ্টসমূহ 


এই প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি হ'ল-- 
একটি মাটিল বাধ, (২) একটি 
ছুলাধার, (৩) একটি জল নিগরষমন পথ 
এবং (8) বহু সংখাক খাল । 
দেশের মধ্যে ছিতীয় বৃহভ্তম এই মাটির 
নাধটির দেধা হবে ১০ কি কী; এবং 
উচ্চতা ৫৫ স্টার, বাধাটির ওপর দিকে 
প্রস্থে হবে 8০ মিটার |  বাধটির ওপরে 


(১) 


দ দিকে যাভাযাত করার জন্যদৃটি 
কংক্রিটের বাস্তা খাকবে এবং মাঝখানে 
থাকবে ভণাচ্ছাদিত স্থান। বাঁধের 


ভেতরের দিকে আছে সল্প কণার মাটি এবং 
দপাশে থাকবে এমন মাটি যার ভেতর 
দিয়ে জল সহজে বেরিরে যেতে পারে । 
বাধটি যাতে ধূসে না যার এবং এব" মধ্যে 
দিয়ে সহজে জলকণ। বেরিয়ে যেতে পারে 
সেজন্য নদীর উজান ও হভাটিপথে বাঁধের 
মখভাগে পাখর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে । 
নদীর উজানপথে যে পাথৰ দেওয়৷ হয়েছে 
সেগুলি জলাধারের দিকে মাটির বাধটির 
সন্তাব্য ধূপ এবং জলের ঢেউয়ের ফলে 
ভাঙ্গন প্রতিরোধ করবে । 

টি ছোট পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে 
সিঁড়ির ধাপের মতো পাশাপাশি ১১টি 
স্লইস গেট দিয়ে জলধ|রের জল নির্গত 
হবে। 

জলাই-আগ মাসে, সাধারণতঃ যখন 
বেশী বৃষ্টি হর, তখন জলাধারে দুই লক্ষ 
একর ফিট জল থাকে | সেপ্টেম্বর মাসের 
মাঝামাঝি সময় পর্ষস্ত এক লক্ষ একর ফিট 
জল থাকে । এই বিপুল জলরাশিতে 
মাছের চাষও করা যায় । 

ডনি এবং বা তীরে যে দুটি প্রধান 
খাল কাটা হয়েছে সেগুলি. এমনভাবে 
তৈরি করা হয়েছে যাতে তা দিয়ে বেশী 
জলও যেতে পারে । খালগুলির দুই ধার 
সিমেন্ট ও কংক্রিট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়ার 
উদ্দেশ্য পৃণ কর! সম্ভব হবে। এই প্রকল্পে 
এটাই হ'ল একটা অপূর্ব ব্যবস্বা এবং 
পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম এ রকম খাল তৈরি 
করা হ'ল। খালের ধার কংক্রিট দিয়ে 
বাধিয়ে দেওয়ার ফলে পব চাইতে গুরুত্ব- 
পূর্ণ যে লাভ হয়েছে তাহল, এর জন্য 


ধনধানে] ১৭ই আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৪ 


জমি অধিকার করার বার খুবহাস কর 
সম্ভবপর হয়েছে এবং কৃষি জ্বমি বাঁচানো 
গেছে । খালগুলির মোট দৈধ্য হ'ল ৩০০০ 
কিঃ মী; | কৃষি জমিতে সেচ দেওয়ার 
জন্যে জলের গতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় 
খালগুলির মধ্যেও তিনটি ছোট ছোট বাধ 
তৈত্বি করা হচ্ছে । শীলাবরতী নর্দীতে 
একটি বাধ ইতিমধোই তৈরি হয়েছে এবং 
তা থেকে প্রায় পাত আট হাজার একর 
জমিতে জলসেচ দেওরা হচ্ছে । তারা- 
কেন নদীতে দ্বিতীয় বাধটির কাজও প্রায় 
সম্পূর্ণ হতে চলেছে এবং তিন থেকে পাঁচ 
হাজার একর জমিতে সেচের জল দেওয়। 
যাবে। উভৈবব বাকি নদীর বাধটির কাঁজ 
আগামী বছরে সুরু হবে বলে আশা করা! 
যাচ্ছে এবং কমারীর বাঁধের সঙ্গে সঙ্গেই 
এর কাজও সম্পূর্ণ হবে । 


পাথদ্ের বিরাট দেওয়াল 


প্রকৃতিকে বশ করে মানুষের উপকার 
করার জন; প্রায় ৫০ জন ইঞ্জিনীয়ার (এর! 
সকলেই ভারতীয়) ও ১০,০০০ শৃমিক এক 
বিরাট পাথরের দেওয়াল তৈরি করতে 
ব্যস্ত আছেন। এর কাজ নিদিষ্ট কর্মসূচীর 
চাইতে কজ্রতগতিতে এগিয়ে চলেছে । 
সেখানে নানা জায়গায় পাথর ভাঙ্গার কাজ 
অবিরাম গতিতে চলেছে । কমী ও 
শমিকদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে 
রাত্রে পাখর ভাঙ্গার কাজ করা হচ্ছে না। 


এই পরিকল্পন।টির জন্য ইতিমব্যে ২৫ 
কোটি টাক। ব্যয় হয়েছে । ১৯৭২ সালের 
জুন নাস নাগাদ যখন প্রকল্পটির কাজ সম্পূণ 
হবে তখন মোট ব্যয় দাড়াবে 8৫ কোটি 
টাকা | ইতিমধ্যেই সেচের জনা জল 
সরবরাহ নুরু হয়েছে এবং খারিফ 
শস্যের চাষের জন্য যে লক্ষ্য স্থির কর 
আছে তার শতকরা ২৫ ভাগ বর্তমান 
বছরেই পূর্ণ করা যাবে । 

মাটি কাটার ভারি তারি যম্ত্রপাতিগুলি 
ছাড়৷ প্রকল্পের সমস্ত কাজ শারীরিক শৃমে 
করা হচ্ছে এবং এর ফলে বহু লোকের কর্ম 
সংস্বান হয়েছে । বেশীর ভাগ 
হলেন স্থানীয় অধিবাসী এবং এই বিপুল 
কাটাকে তারা স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের 
কাজ ব'লে মনে করছেন। | 


কল্মীই, 


১১০ 


ছাপানী অধাপক আ।কিও নিশি গুচির 
নেতৃহে দ'দন সদসোর একটি প্রতিনিবিদ্ল 
কিছুদিন আগে পশ্চিম বাংলার কযির 
অগ্রগতি সম্বন্ধে ঘমীক্ষা করে গেলেন । 
তীরা মাও্র দশ দিনের মধ্যে পশ্চিম বাংলার 
অনেকগুলো জেলা ঘরে দেখলেন । কল- 
কাত ছোড়ে যাবার আগে, এখানকার ঢায 
আবাদ সধন্ধে তাদের কা খারণা হবেছে 
এক সাক্ষাৎকারে তা জানতে চেরেছিলাম । 
উ ভাষার 





টন্্রারে অপ্যাপক নিশিগুটি দ্বার্শহীন 
বসলেন, বাংলাদেশে না এলে "এখানে যা 
অগ্রগতি হরেছে মে সম্বন্ধে মমাক বারণা 
রা সন্ভন হত না। চঢাঘেল কাছে 
প্রভৃত অথগতি হা আঙ্গেছ সামপ্রিক 
উন্নতি ভে এন দেবা আছে | কারণ- 
স্বরূপ তিনি জানালেন, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই 
উন্নতিন কল ভোগ করছেন মুর্টিমের বড় 
নড জোতদার অখবা শ্িছু কৃষক বারা 
ঢাখাবাদের কাজে পুভি নিয়োগ করতে 


তে 


সক্ষম | ছোট জোতের মালিক বারা, আধ 
শিক চাষ আবাদের সুযোগ তারা পরো 


পূন্ি এুহণ করতে পাবেন নি-এমন কি 
আংশিকভাবে€ না । আরও একটা বিষন 
তার নজর এড়ান নি যা হ'লখগ্ুখণ্ড জনি। 
কথার কথার, তিনি বললেন চাষের জিব 
মালিকের এক টুকরো জমি এপানে, আর 
এক টুকরো জমি আধ মাইল দলে এমন 
তারা কোথারও দেখেন নি। 

আধুনিককালে বিজ্ঞান সম্মত € যান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে চাষ আবাদ করার ফলে জাপানে 
বে অগ্রগতি হয়েছে পশ্চিম বাংলার সেভাবে 
সমস্যার সমাধান করতে গেলে, বিপুল 
সংখ্যক লোক বেকার হবার সন্তাবণ। 
খাকায়, সমাধানের কোনো ইঙ্গিত তিনি 
দিতে অক্ষম | 

অধ্যাপক নিশিগুচির সঙ্রে অনেকেই 
হরতো৷ একমত হবেন । কারণ কিছুদিন 
আগে পধন্ত সরকারী তরক থেকে কৃষির 
উন্নতির জণ্য যত রকম জুযোগ সুবিধা 
কৃষকদের দেওয়া হরেছে ভার বড় অংখই 


সঙ্গতিপন্ন বড় বড়, জোতদাষের হাতে গিয়ে, 


পড়েছে । জাধিণ কুক এ. ব্যাপারে 





বঞ্চিত হয়েছেন । গেচের জনয পুকুর 
কাটা থেকে ছু করে খাল বা খাভীর 
নলকপ বপানো। প্রভৃতি সাহায। ভোট 
কষকদের কাছে বড় একটা পৌছেোর নি। 

কষি বিভাগের বকে সংঘ বারা, 
তাব। সকলেই এ কখা জানেন থে, প্রথম 
দিকে যে সব যন্ত্রপাতি বিনামুলো বা নাম 
মাওমূলো সরকারের পক্ষ খেকে দেওয়া 
হগেছিল সেগুলো 5 পেরেড্িলেন বড় ভোজ 


দারর। | বীক্ত, সাব প্রভৃতির লেতেও এ 
একই কশা | পণ দেবার পরিকর্পনাও 


বড ৪ ঢেনাওন। লোকদের মবেোই গামাবদ্ধ 
ছিল । গ্রাম মেবকগনও চোটি কুঘকদেন 
কাছে গাম শোশণ জূপেই বিবেচিত হাত্রেন। 
দেবী করে হলেও প্রনো ডনের ভাগিদে 
শবস্থার পল্িবতণ ঘটেছে | উাাতপদক্ 
'ভামলা খেকে শুন করে সাধাবখ সরকারী 
কর্ষচারীর। সবাই এখন চেষ্টা করেল 
কিভাবে খাদো স্বযভ্তরতা 'অর্ছনের কম- 
যন্ডে ভোট ছে) কৃঘকদেব5 হোতা কনা 
যায । বাস্তব কেত্রে ভার কল পাওথা 
বান্ডে ভাতে হাতে । বেকাব মমস্যাব 
তাবতা এবং রি চাসের পফচলতা ক্রমশ? 
শিশ্গিত তরুণদের চাষের কাজে আক 
করছে । ভাই দেখা বার অপিক কলণশীল 
শস্য ও ফসলের চাষে যারা সাফল লাভ 
করেছেন তীদের বেশাধভাগই বরসে তকুন, 
শিছিত এবং ভোট জোভের মালিক | এ 
সব শনা ৪ কমলের চাষে খুব বেশী রকম 
যয পরিচধ্যার দবকার হর | বেশী জমিতে 
চাষ করতে হলে তঙ্গির তদারক করা বেমন 
অসুবিধাজনক তেমনি বার সাপে | 
একটা অনিশ্চনভার মধে? খুৰ বেশী 
অর্থ বিনিরোণ করতে অনেকে উংসাহ 
পাল না। 
অগ্গভার নলকৃপ বসাবার কাধক্রম 
গ্রহণ করার পর থেকে অবস্থার পরিষতন 
হতে শুক করেছে উন্তর ২৪ পরণণার 
হাবড়া, গাইধাটা, হুগলীর পোলবা, আরাম- 
বাগ, নদীয়ার কৃঝঃলগার) ১নং, ইন: কালিগপ্, 
মুশিদাবাদের বহরমপুর, বেলডাচ্গা, বীর- 
ভূমের সীইথিয়া, বর্ধমানের ভামালপুর, 
বাকুড়ার .সোশামর্থী প্রভৃতি বুক ধুৰে 
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ইঞ্চিত নিয়ে এসেছে চা অপ ১ গ র্‌ 


বিঘ! : 


কাঁধস্চা | এমন দেখা গেছে মা সি 


ভুমি. চাষ করে. তিন বছরের মধ পাকা ৃ 


বাড়ী তৈরি করেছেন খুর সাধারণ একজন 
কঘক। ১৯৬৮ সালের যে মালে, পশ্টিম, | 
বাংলার রাভ্যপাপ সবপ্রথম যে উর 
বাড়াতে পদাপণ করেন তিনি সার ১১: 
ভ্রমির মালিক | 

এখানে যে মব বূকের নান করা হ্‌ লী 
এ ছাড়াও অনেক বকে কৃষকরা অগভীর 
নলকপের সাহাযো 


চল 


কশালস্ত্রন | এ 


ঠিক একই নকম 
পাটি 5 শাকগব্ছির 


খবব পাওয়া গেছে। 
তাই । তেমণি খবব আছে আলু চাষে 1: 
তন জাতের আলু কফরি সিপদরী চাষ 
করে কাঠাপ্রতি ৭ মণ ৩০ পের ফসল 
পেবেছেন একজন তরুণ কৃষক । 
বুকের কৃণকর! বিধ। প্রতি ২০২৫ মণ ধান 
কলানোকে বিশেষ কতিতের পরিচয় বলে 


মনে করছেন না আজান | অনুবূপভাবে । 
বিণা প্রতি ৮-১০ মণ গঙের উৎপাদনকে 


নি 
ট্ 







ও 
ন 


সী. 


পু 
টি 
৮5 


২ 
লা 275 


বছরে বার মাস ফসল 1" 
সব অঞ্চলের কৃষকরা 
অধিক'কলনর্ণীল ধান ঢাথে যেমন উৎসাহী, না, 
উৎসাহ নিরে গষ,। আলু, 1. 


০০০০০ আআ পে 
৮ 


চাষ করছেন] 1. 
উল্লিখিত বুক গুলিব একটি থেকে আই-আনবৎ ।. 
৮ ধান চাধে এ বডর অভূতপূর্ব সাফলোর 4. 
গয. চাষে ঠিক, | 
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এ সব'. 


তার! দিক পধাপ্ু বলে মনে করেন না ১ 


সব্জি. পাট প্রভৃতি চাষেও অভাবনীয় 
সাকলা লাভ করত দেখা গেছে । শর 


বাপাবে অগভীর নলক্পের কার্যকারিতা 
আনেকগানি | 

এটা আশার কথা সন্দেহ নেই যে 
আপিক কলনশীল শস্যের চাষে রাসায়নিক 
সারের বাবহার বেড়ে গেছে অনেক বেশী । 

যতটা বাপকভাবে হওয়া উচিত ছিল, 
ঠিক ভতখানি প্রগার লাভ করতে পারেনি 
অধিক কলনশীল শস্য চাষের কর্ষ- 
সূচ্টা। যাঁরা এর সফল পেয়েছেন তাদের 
দেখাদেখি অন্ন কমকরাও ক্রমশঃ উৎ- 
গাহিত হরে এই বিপুল কর্যঙ্জে অংশ 
লিল্ছেল | আর সব চেয়ে বেশী দরকার 
চাষধীরে সেচের সুযোগ করবে দেওয়ার 
সার, বীক্ত, লী নাশক ওষব ও যস্বপাতি 
প্রভৃতি তার নাগালের মধ্যে পৌছে 
দেওর়ার। সম্প্রলারণ কর্মীদের রও 
সক্রিরভাবে এ কাজে অংশ গ্রহণ কর! উচিত। 
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ড্রটব1) বসানো 2? 


রসকট রুষ্ণ পিল্লে 


চিত্র টি. সি. জৈন 
'অবশা মহাকাশে স্থাপিত এ পর্যায়ের 


তিনটি উপশ্রছেব মধো বে কোনোও একাটির 
সঙ্গে সংশিষ্ট অঞ্চলের উপথহেব মংযেগ 


বেন্দ্রীর যোগসূত্র খাকলেই হ'ল। বর্তমানে 


এক দেশ থেকে আর এক দেশে টেলিকোনে 
খা বলতে গেলে, যোগাযোগ করতে, দীর্ঘ 
চামর লাগে । 

মহাকাশ সংযোগ কেন্দ্রাটির মাধামে শুধু 
টেলিফোনেব সুবিধাই নয, টেলেকৃস, 
টেলিগ্রাফ যে কোনো তথ্য, রেডিও 
কটো বা অন্ষ্ঠানাদি, কখা ও গান, স্থার্নীর 
বেতান্ন অনছ্ানের মত স্প&ট শোনা যাবে। 
স্তরাট খেকে প্রচারিত কোনোও 
টেলিভিশন অনষ্টান এদেশে টিভির পদা।র 
ধরতে এক “সকেও্ডও দেনি হবে না। উপ 


শে 
ন্ট 


যেমন বু 


*পালেল মধ যোগানে।ণ স্থাপনের কক্সনা 


টগগরহের মাধামে ছান্তঃমছাদেশীয় যোগাযোগ 


'মার মাক্র করেক মাসের মবধোই পুণাব 
৮০ কিলোমিটার উন্তবে আবরভি-তে ভীর- 
তর প্রথম উপগ্রহ-মহযোগ-কেন্দ্রনি চালু 


হৰে। এটি চালু হয়ে গেলে সাগর মহগাগর 
পেরিয়ে ভারত অন্যান দেশের সঙ্গে 
ই উপগ্রহ মারফৎ 'যাগাযোগ সংস্থাপন 
করতে পাঁরাবে | এই কেন্দরটি তৈবার কাজ 
সম্পণ হয়ে পেলে এটি থেকে, ভারত 
মহাসাগরের ঠিক পতল স্কাপিত ইনটেল 
স্যাট-৩ উপগ্রহের মাবানে, 599 টেলিকোন 
লাইনের মধ্যে দিবে পুখিবার নূরতন 
প্রান্তের সঙ্গেও মিনি 


শত 
. 


১৫-২// ্িশিহেজ পো 
টেলিফোলে যোগাযোগ স্কাপন বরা যাবে । 


স্থাপন ক 


সি 


 গুগার 








ছবি বা গলার স্বর বন করে । এই প্রবাহ 
সোজান্সুডি চলে দৃ্টিপখ বরাবর অথাৎ 
মাঝখানে বাধা থাকলে যেমন দৃষ্টি ব্যাহত 
শর তেমনি এই তরঙ্গ প্রবাহের গতিপখে 
বাধা পড়লে যোগাযোগ সূত্র বিচ্চি্ হয় । 
এই তরচ্চ প্রবাহ ধরার জনা উঁচু উঁচ 
ট।ওরার বা গ্ুম্ভ চাই যা সোজাসুজি দেখ 


যাবে এবং প্রতি ৫০ কিলোমিটার অন্তর 


গ্রযাম্পলিফানার় থাকবে । সাগর ৷ সহা- 


সগরের বগিখানে 


এই বরণের, স্তন | 


'নিশ্মাণ দহ কাজ ব 'লেই উপগ্রহ মারফৎ | 
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পৃথিবীর .আহিক গতির সমান হওয়ার 
উপগ্রহগুলিকে নিশ্চল বোন হবে । যাষ্ট 
হোক পৃথিবীর কাছে এই উপখহ হবে 
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মাগরের বাঁধা কিংবা পৃথিবীর গোলাকৃতির 
রণ কোনো ও রকম বিঘু স্যটি হবে না। 


এই উপগ্রহগুলিতে 


ফাঁনার 


পখিবীর 


যে কোনও 


সংষক্ত “এ্যাম্পলি- 


জায়গার 


মহাকাশ সংযোগ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষিপ্ত 
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ক্ষীণ 'মাইকোওয়েভ' সঙ্কেত ধরে সেগুলি ২৯ র 
ভোরীলো রে: আবির ৬পজ্রহেন্ মাধ্যমে সাগরপারের সঙ্গে যোগাযোগ 
পাঠাবে । পৃথিবীর বে কোনও অংশে 
যে ফোনেো মহাকাশ সংযোগ কেচ্ছের 
'এযান্টেলা' যদি যোগাযোগ উপগ্রহমূর্ী 
হয় তাহলে অবশ্য এ সংকেতত ধরা 
যাবে । সাধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার মত 
এই সংকেত জাদান-প্রদান দূটি মাত্র 
কেন্দেই সীমাবদ্ধ থাকে না; শ্রম কি 
পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ এক একাটি উপ- রা 
গ্রহের আওতায় আসতে পারে । 
আভ্তঃমহাদেশীয় উপণ্রহ যাণাযোণ 
ব্যবস্থা যথাযথভাবে কাধকর করতে হলে 
একাধিক দেশকে সহযোগিত। কবতে হবে, 
এই বিশ্বাসের ভিন্ডিতেই ভারতসহ ৬২টি 
দেশকে নিয়ে 'ইলীব ন্যাশনাল টৌলি- 
কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট সংস্থার স্থাপন] 
শংস্থাটি বে সরকারী । এই কন্পচিয়ামই 
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আন্তঃমহাদেশীয় ভিন্তিতে ব্যবসারিক ৃ র 
ভিত্তিতে যোগাযোগ উপখ্রহ ঠতবা ও রঃ প্র ২ | 
মহাকাশে তার স্থাপনার কাজকর্ম তহ্বাববান ॥ 28. 
করবে | কমিউনিকেশান স্যাটেলাইট ০ 311 :11নি ২ 


আারভি প্রোকাশ যাগাযোগ ক্র 
( পুখ্ুর [নিকটে ') 


কর্পোরেশন বা কমস্যাটই (নাকিন সংস্থা) 
এই ধরণের উপগ্রহের নক তৈরি বা তার 
অদল বদল করে উপগ্রহ্টি তৈরি 
করবে। 

উপগ্রহ মারফত (যাপাযোগণ বাবস্থা 
অঙ্গ দটি। প্রথম উপগ্রহ গু তার সংশিষ্ট 
নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি এবং দ্বিতীব মহাকাশ 
সংযোগ কেন্দ্রগুলি | প্রথমটির স্বত্বাধিকারী 
হ'ল এইব্যবস্থার অংশীদার সব কটি দেশ । 
এই কেন্দ্রগুলির 'ওপর অধিকার ও সেগুলি 
চাল্‌ রাখার দায়িত্ব তাদের । £য বে দেশে মহা- 
কাশ সংযোগ কেন্দ্র আছে, সেই সব দেশে এই 
ধরণের প্রথম উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপন কৰা 
হর ১৯৬৫ সালে । তারপর ১৯৬৭ সালে 
তিনটি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়েছে । 
এর মধ্যে দুটি, প্রশাস্ত মহাসাগরের ওপরে 
মহাকাশে আর তৃতীয়টি অতলাস্ত্িক 
মহাসাগরের ওপর । এই গৰ উপগ্রহের 
সাহায্যেই মুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন 
দেশ, বিভিক্ল পর্দীয় ক্রীড়ানৃষ্ঠান দেখতে 


*বাথইনের' বিদেশ সঞ্চার উপন 





পেয়েছিল । 
ইনটেলস্যাট-৩ পধ্যারের একটি উপগ্রহ 
এ বছরের জন মাসে ভারত মহাসাগরের দিহিতে ও-সি. এস্‌-এর গবেষণা ও উদ্লয়ন ধিডাগে দর সংযোগ ব্যবস্থার 'নানাদ্‌ ন্পাতির 
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৮7 রঃ ৮4 


হি 


মনে ছু 





বছর চি (75 সব বট 
টেলিফোন লাইন. আছে. এই. কার্ট 


উপগ্ীই 'তৈক্ির, খরচ: ১৫০. কোটি, সাকার; রা 


যত।. এর যো, ভারতের ংশ বৈদেশিক 


মূদ্রার দাড়াবে ৭৫ লক্ষ টাকার সত ।. 


বিভিন্ন. দেশে ১০টি কেন্দ্র স্বাপন করা 
হচ্ছে । এই উপগ্রহাটিকে কাছে লাগাবার 
জনে ভারতের মহাকাণ সংযোগ কেন্দ্র 
আরভি, উপগ্রহ মারফত বিশের সঙ্চে 
যোগাযোগ বাখবে। এই কেনে 
কংক্রীটের একটি শ্স্তের ওপর একটি 
'প্যারাবোলিক এ্যান্টেণা” লাগানো 
খাকবে। এই ধ্যাম্টেনাটি হবে এ্যালু- 
মিনিরামের এবং ওরন হবে ৩০০ 
টনের মভ। এটিকে তাড়াতাড়ি 
ওপরে বা লীচে মাড়ামে। যাবে । এটি 
আপনা আঅপিনি উপগ্রহের্‌ গতিপথ অনুসরণ 
করে ঘুরবে । উপগ্রহ মারফখ যোগাযোগ 
র্গা কত দ্রুত নিশপপম হর তার একটি 
উদাহরণ দেওরা যাক। খরুন যুক্তরারর 
পেকে একটা টেলিভিশন প্রোগ্রাম ৰা 
একটা টেলিফোন কল উপগ্রহ মারফং 
অগলান্তিক মহাসাগর পেরিয়ে যুক্তরাজ্যে 
পৌছাবে। যুক্তরাজা ও ভারত নিদিষ্ট 
একটি যোগাযোগ উপণগুহের হারা সংযুক্ত 
খাকার, যুক্জরাহ্য থেকে এই টেলিভিশন 
প্রোগাম বা টেলিফোন কল আবার আর 
একটি উপগ্রছের মাধ্যমে আরভিতে 
পৌছুবে এবং সেখান থেকে আবার 
০৪ ষ্টেশন হয়ে বোস্বাই পৌছুবে । 
ই বিরাট ব্যাপারটা ঘটবে মাত্র ১ 
সেকেণ্ডের মবো। 
ঝোসাই-এর তিক, মবাখানে , সতের 


তলার, বিদেশ সঞ্চার তবদের, ছাতে তিবসামো। 
৪৫ মিটার . মাইক্রে/ওয়েতভ টাওয়ারের . 


ওপর তৈরি একাটি প্যারাবোপিক এযান্টেন! 
আরভি..কৈন্রের সঙ্গে যোগাযোগ - রক্ষা 
করবে পাছাড়ের, ওপর তৈরী ৩টি ব্রিপিটার 
টেশনের বাঁয়যঙে 1) 


হচ্ছে; -মাইযকাওিয়েড, রা. প্গা তর্গুবির টু 
ধবাহ হয 1 8" রও 








এই ক্রেপনশুপির. কাছ. 


২ 
॥ €। এ তা, ৮ ্ রি 


বা দিতে 
করার |. 


৪ শক, 


১৮ ক সালের মারো নন দিতে 
ভারতের ছিতীয় মহাকিশি যং ২ধোগ কে 
স্থাপনের পরিকল্পনা জাঁছে। বোগ্বাই-এর 
বিদেশ, সঞ্চার " ভবনে আন্তঃসহাদেশীয় 
যোগায়ৌগের,' খাবতীয় ব্যবস্থা থাকষে। 
এই ভবনটি - তৈরী করতে যে টাকা 
খরচ হয়েছে তার,. ' বৈদেশিক মুগ্রার 
পরিমাণ হবে ৮ কোটি টাকার সত। এর 
মধ্যে বৈদেশিক বিদিময' মুদ্রার পরিষাণ 





দিঘির সধচেয়ে প্রাচীন উান্সনীটার, 
১৯২৭ সালে স্থাপিত 

কোটি টাকার যমন । 

জোর কষে কাজ চলেছে। 


হবে ৩ আরভি 
কেন্ত্রে 
টাওরারটি তৈরি হরে ' গেছে-এখন 
এান্টেনা লাথানো বাকী | এটি যোগান 
দেষে ক্যানাডার আর সি এ তিক্টর 


কোম্পানী । এর জনা প্রয়োছনীয় £বদেশিক 


সা বুদ্ধ দিচ্ছে ক্যামাডা 1 


' “আর্তি কেন্দ্রের ছক্সা, লির্জাণ কার্য্য 


এবং সাধ্বিক তদারকির দায়িত্ব নিয়েছে 


পারমাণরিক শি 'সংস্থ।। এই সংস্থায় 


আহমেদাবাদের পরীক্ষামূলক : মহাকাশ 
ধোগাধোগ, কেছ্ছে তালি পাওয়া বস্ত্র 


বিদদৈষী '. আবরভিত্বে:, আন] হয়েছে। 


০ বোস্রাটি স্থাপন কর! হয় 


দু'বছর: আরো, এই, কেন মাকিণ উপগুহ, 


ও ইক জাপান ও অনি: থেকে রীনে | 


চে 
স 
তা. ১ 
ত 
গে 


বুথে তে 


২১ নানি নি রর 
হি ৯ ১ ক কি. ০১) 


ঞ্‌ 
রর ৫ এ বর ছি 







খাদের 1. সাগর ' পাপা: সন 
স্থাপন সংস্থার ৬০ রখ, ইন কো: এ 
জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়। হরিছে 

বথায় কথায় উপগ্ুই': যোগাযোগ; রঃ 
ব্যবদ্থার ডিরেক্টর শীজার, পারার: 
বললেন, ১৯৭২ . সালের মধ্যে টেলর, 
মারফত অরাসরি ডায়াল করে এদেশ 
ওদেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের! 
কল্পনা হয় তে৷ কাজে পরিণত হতে: 
পারে। ৮ 


আমন্বা যখন আরতি কেনের নির্মাণ 
পর্ব দেখতে গিরেছিলাম তখন গ্রামটিকে, 
দেখে জআনণ্চয্য হরেছিলাম ও. একটু 
কৌতুক. অনুভব করেছিলাম । যে আরভি. 
সারা বিশের নার়ীর খবর জানাবে, 
সেই আরভিতে পরিবহন ও যোগাখোগ, 
একটি সমস্যা বিশেষ । যদিও দেশেক- 
আধুনিকতয় যোগাযোগ কেন 'হিষাৰে 
এবং আগ্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগ খ্যবন্যার 
অন্যতম কেন্দ্রে হিসাবে আরতি ইতিমধ্যে 
সুপরিচিত হয়ে উঠেছে--তথাপি সেখানকার 
ইত্চিনীয়ারদের দেখলে মনে হবে তীর! 
এখনোও মান্ধাতার আমলেই আছেন! 
আরভিতে হাসপাতাল নেই, স্কুল মেই-- 
অবসর কাটাবার জন্য সিনেমা হল নেই | 
নিকটতম রেলওয়ে &্ঁশন ৫০ কিলোমিটার 
দরে । একট। বাল্ব কিনতে হলে ছুটতে 
হর পুথার । তবু 'এই জায়গা বেছে 
নে৪য়া হ'ল কেন? আমরা ওভারসীঙ্ 
কমিউনিকেশনের ডিরেক্টার জেনারেলকে ' 
জিত্োগ। করলাম | তিনি যে উত্তর দিলেন 
তাতে অনেক কখা জানা গেল । তিনি 





বললেন বিদেশাগত বাতাদির ..শতফঞ্ক।.. 


8০৪২ আসে বোদাইয়ে । আতিহাসিক, 
কারণ ছাড়াও শিল্প সমৃদ্ধ নগরী হিগানে:। 
বোদাইনর দাবী অনস্থীকার্ধ্য। আস্তর্জ [তিক 


বাতা স শতকরা .. ৬. ভাগ 
কণৃকাত। এবং 'বার্ীট।: হা নার 
' নিশা হর | - 77 22 


। 
5-:% ৪ ০8 চলর রি 
ন্‌ তি রঙ চ.75% ৪ 
সু উঠ এ 285 48 
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নাগাভূমির পাৰত্যমর অঞ্চলে চাষবাসেব 
জন্য স্থুবিস্তত সমভল ভুমি পাওয়া সমস্যা 
বিশেষ । সুতরাং সেখানকার অধিবাসীরা 
পরিবেশ ও আবহাওযান প্রভাব এবং কী 
ধরণের ফসলের জন্যে সেখানকার জমি 
উপযোগী তা বিবেচনা করে যে নিজস্ব চাষ 
পদ্ধতি স্থির করে নিয়েছিলেন গে আজকের 
কথ। নয় । পাহাড়ের গায়ে খাজ কেটে 
কেটে তীরা ঝুম চাষ কবতেন। সারা 
রাজ্যে প্রধানত এই পদ্ধতিতেই চাষবাসু 
হয়। কোন যুগে এর প্রচলন হরেছে ত৷ 
কেউ বলতে পারে না। তবে রাজ্যের 
শতকর। ২০ ভাগ জমি বাদ দিলে বাকী 
সবটায় ঝুম চাষ হয়| এই পদ্ধতি শুধু 
জীবিক। নির্বাহের উপাঁয় মাত্রই নয়, এ 
তাদের জীবন ধারা, কটি ও এতিহ্যের 
অঙ্গ । কিন্তু এই কৃষি পদ্ধতি অনৈতিক 
দিক থেকে নাতজনক নর এবং এর ফলে 


বি. এস. এস. রাও 


সর্বদাই ভূমিক্ষয়ের আশঙ্কা থাকে । ঝম 
চাষের নিয়ম হল, পাহাড়ের গায়ে 
খানিকটা সমতল জমি বেছে নিয়ে, আগুন 
লাগ্সিয়ে সেখানকার ঝোপঝাড় ও আগাছা 
পড়িয়ে দিয়ে সেখানে বীজ বুনে ফসল 
তোলা । পরের বার চাষের সময়, এ 
জমি ছেড়ে গিয়ে আর একটা নতুন জায়- 
গার গিয়ে ঝুম চাষ করা । তাই এই 
পদ্ধতির প্রতিক্রিয়াগুলি দূর করে উৎপাদন 
বাড়াবার অভিপ্রায়ে সরকার রাজ্যের অধি- 
বাসীদের ঝুখ চাষে নিরুৎসাহিত করতে 


ধনধান্য ১৭ই আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১০ 





স্বানীর লোকেরা 
স্বভাবতই এর বিরোধী কারণ এতদিনকার 
জীবনধারা ও রীতিনীতির সঙ্ষে এই 


উদ্যোগী হয়েছেন। 


প্রবার সংযোগ অতি ধনিষ্ঠ। তথাপি 
সরকার এই সৰ ছোট ছোট জমিতে নিয়- 
মিত চাঁষবাসের জন্যে যে সব কার্যসূচী 
প্রণয়ন করছেন সেগুলির লক্ষ্য হ'ল 
জমিগুলিকে স্বায়ীভাবে কষি জমিতে 
পরিণত করা এবং উৎপাদনের পরিমাণ 
বাড়ানে। | এট যে করা সম্ভব তা রাজ্যের 
দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে অন্ততঃ 
অজানা নয়। ত্র অঞ্চলের দূটি প্রধান 
উপজাতি আংগামী ও চাখেসাংরা পাহাড়ের 
গায়ে খাজ কেটে বাইরের দিক থেকে এ 
জমির ধারে ছোট ছোট আল তুলে দিয়ে 
ধান চাষ করেন | এদের সেচের সমস্যাও 
পোয়াতে হয় না কারণ এরা সাধারণত 
নালা কেটে পাহাড়ী ঝর্ণার জলে জমিতে, 


সেচ দেন 
পদ্ধতি অনেক ভালে। কারণ এতে ভমির 
মাটি ক্ষয়ে যায় না, জমি পতিত থাকে না 
এবং এতে তাদের অন্নের সংস্থানও হয়ে 
যায়। 'টের্যাস রাইস কালটিভেশান” বা 
টি'আর সি নামে পরিচিত এই প্রথা কিন্ত 
তুয়েংসাং ও মোককৃচং অঞ্চলে বেশী জনপ্রিয় 
নয় কারণ সেখানে ঝুম চাষের প্রচলনই 
বেশি । 

ধান চাষের প্রথা জনপ্রিয় করার জন্য 
রাজ্যের কষি বিভাগ ভূমি উন্নয়ন সূচী ও 
ও টি আর সি পরীক্ষামূলক কার্ষস্চী 
প্রবর্তন করেছেন। ভূমি উন্নয়ন জ্চী 
প্রকল্প অনুযায়ী যারা জকষিত জমিতে চাষ 
করতে ইচ্ছুক তাদের সরকার এককালীন 
মগ্রী বা সাহায্য হিসেবে অর্থ সাহায্য 
দেবেন | এই শাহায্যের পরিমাণ হবে 
হের প্রতি ৭,৫০০ টাকা অথবা জমি 
ঢাষের জন্যে মোট খরচের অধেক 1 
১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পরধন্ত 
মোটামুটি ৭৪২০ হেক্টার জমির জন্য 
সরকাবের খরচ হরেছে ২৪.৯৫ লক্ষ টাকা। 

এই প্রকল্প অনুযারী আংগামী ও 
চাখেসাং উপজাতীয় চাষীদের মাসিক 
৩০০ টাকা মাইনে দিয়ে মোককৃচং ও 
তুয়েংসাং জেলার ।বশেষজ্ত হিসাবে কাজ 
করতে পাঠানো হয়। এ দুটি জেলার 
এক একজন চাষীর সমস্ত জমি এদের চাষ 


-ঝুঁষ চাষের ' তুলনায়. এই 


করতে দেওয়া হয়। এই' বিশেষজ্ঞর।, 
এই ' জমিগুলিকে একত্রে সমতল 


করে নিয়ে, পাহাড়ের খাজে খাজে ক্ষেত 


তৈরি করে তাতে চাষ করেন। তিন 
বছর পরে এদের এর একই উদেশো 
অন্যান্য এলাকায় পাঠানো হয় এবং যার 
যার জমি তাকে তাকে কেরৎ দেওয়া হয় 
এই সর্তে যে, নতুন শেখানো চাষ পদ্ধতি 
তারা কায়েম রাখবে, বর্গন করবে না । 

তৃতীয় পরিকপ্পনার জুরুতেই এই প্রকল্প 
প্রবর্তন কর! হয় এবং এই ব্যবস্থার ফলে 
ক্রমশঃ স্গফলও পাওর। যাচ্ছে । এই বিষয়ে 
সরকার প্রয়োজনীর যন্ত্রাদি দিয়ে উৎসাহ 
দেওয়ায় নতুন কৃষি পদ্ধতি তুরেংসাং-এর 
ভেতরের দিকের গ্রযগুলিতে বেশ জনপ্রির 
হয়ে উঠেছে । এই প্রকল্প যে বেশ কার্ধ- 
কর ও ফলপ্রসূ তার প্রমাণ হচ্ছে টি আর 
সি'র আওতায় আম) জমির পরিমাণ বৃদ্ধি। 
যেষন ১৯৬০-৬১ মালে ১৩০০০ হেক্টার 
থেকে ১৯৬৮-৬১ সালের শেষে এ 
জমির পরিমাণ দড়ায় ১৯০০০ হেক্টার | 

এই নতুন বাবস্থা কাধকর করার পখে 
দ্‌টি প্রধান অন্তরায়ের একটি হ'ল চিরা- 
চরিত সংরক্ষণশীলতা৷ এবং দ্বিতীয় হ'ল 
এসব জমির উন্নয়নের অন্যে প্রয়োজনীয় 
মূলধনের অভাব । 

প্রচার ও শিকদার মাধ্যমে এবং হাতে 


কলমে দেখিরে প্রথম সমস্যার বিহিত 


করার চেষ্টা. 'চলেছে।। দ্বিতীয়টি. ান্ছে। 
সরকার কৃষির সা্বিক সরঞীমি (বাবছার,.. 
ক'রে, মর নিয়োগ ক'রে কাজ করানোর 
ব্যয় জ্রাস করার কথ! ভারছেন ; কনিণ 
তাহলে ভূমি উন্নয়নের ব্যয়ও অনেক কমে 
যাবে। শুমিকের অভাবের দরুন প্রতি 
হেক্টার জমির উন্নয়নে খরচ পড়ে 
৩০০০ টাকার মত। ট্র্যাকৃটত্রি ও 
লেভেলার বাবহার করলে খরচ কমিরে 
১৮০০ টাক। কর সম্ভব । শতকরা ৫০ 
টাক হারে সরকারী সাহায্য পেলে থে 
কোনে স্বপ্পবিস্ত চাষীর পক্ষে অমি 
সমতল করা ও চাষবাসের জমি তৈরী 
করা অসম্ভব হবে না। নব গঠিত ভূমি 
সংরক্ষণ বিভাগ চতুর্থ পরিকল্পনাকালে 
এই প্রকল্প চালু করতে মনস্থ করেছেন । 
তাই ছোট খাটে। সেচ প্রকল্প যেমন 
পাহাড়ী ঝারণ। প্রভৃতির জল সেচের জন্য 
ব্যবহার কর, নানাকাটা, বিনামূল্যে অথবা 
পরিপূরক সরকারী সাহায্যে উন্নত ধরণের 
বীজ, সার, উদ্ভিদ অংরক্ষণ ব্যবস্থাও একই 
সঙ্রে কাধ্যকর করা হচ্ছে-যাতে মূল 
লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টায় কোখাও কোনে! 
ফাক না খাকে। এই বকম আুসংহত 
প্রচেষ্টার দ্বার। সরকার দুটি প্রকল্পই ফল 
করতে পারবেন বলে 'আশা করছেন । 


উপগ্রহের বিপুল সম্ভাবন। 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর ) 


ভারত আন্তভ্জ।তিক টি. ভি. ব্যবস্থার আওতায় এলেই 
নিরক্ষরতা নির্মল করায়, পরিবার পরিকল্পনার প্রচারে, সমাজ- 
কন্য।ণ এবং কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা ও 
উৎসাহের সঞ্চার হবে। মনে রাখতে হবে চতুর্থ পরিকল্পনার 
কৃষি সম্প্রসারণ সুচীকে সব্র্বাগ্র্যগণ্য ধরা হয়েছে । 

দিল্লীতে ছাত্রদের জন্যে প্রষোজিত টি. ভি. অনুষ্ঠানের 
বিপুল , জনপ্রিয়তাকে মাপকাঠি ধরলে বোবা! যায় যে, বিশৃব্যাপি 
টি. তি. শিক্ষা অনুষ্ঠানে তারত অংশ নিতে পারলে এ দেশের 
ছেলেমেয়ের কত উপকৃত হবে । 

কৃশনী যগ্রবিৎ,, বন্ধপাতি, সাজসরঞ্জাম, গবেষণাগার ও 
ধয়োজনীয়  অধের- সংস্থান ক'রে এই ব্যবস্বা কার্ধযকরভাবে 


প্রবস্তন করতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে কিন্ত সে অন্গুবিধা 
কাটিয়ে ওঠাও বোধ হয় খুব দুঃসাধ্য হবে না। বর্তমানে 
দেশের অধিকাংশ স্কুলের পক্ষে বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যয় বছল পরীক্ষা 
নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া সব সময় সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে সার 
দেশে সমস্ত স্কুলের শিক্ষার অভিন্ন মাধ্যম হিসাবে, টি. ভি.র 
ছোট পর্দায় বিজ্ঞানের নানারকম পরীঙ্গা দেখাতে পারলে 
শিক্ষার মন, বিশেষ ক'রে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার মান উন্নত 
হবে] সব স্কলের ছাত্রছাত্রী একই অনুষ্ঠান দেখার অবকাশ 
পাওয়ায় সকলেই এক বিষয় একরকমভাবে শিখতে পারবে এমনকি 
এই অনুষ্ঠান পাঠ্য-পুস্তকেরও পরিপূরক হ'তে পারবে । 

ভারতের একটিমাত্র শহরে টেলিভিশন আসার পর যদ্দিও 
১ বছর কেটে গেছে তথাপি মহাকাশ-যে'গাযোগের ক্ষেত্রে 
তারতের সক্রির অংশ গ্রহণ এক বিরাট পদক্ষেপ সন্দেহ নেই ! 


খরধান্যে.১৭ই আগষ্ট ১৯৬৯ পৃ! ১১ 


রুষি খণ 


প্রয়োজন সঙ্গর্কে পল্রীক্ষা 


ঢতুধ পরিকরনার কৃষি উত্পাদনের থে 
লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা পূনণ করতে 
হলে, ভারতের কৃষির যে বিপুল পরিমাণ 
মূলধন ও খাণের প্ররোজন হবে তা আমা- 


দের অতীতের সব অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে 
যাবে । কাছে ভারতের কুষধকগণের 


আগামী করেক বছরে কি পনিমাশ খানের 
প্রনেজন হতে পারে তার একা? প্রকৃত 
তখ্যভিত্িক অনুমন্ধান অত্যন্ত প্ররোদ্রন। 
বে সংস্থাঞলি খাখদাশের ব্যবস্থা কনে 
তাদের কমনাতি হ্থির কবে দেওনার ভান্যও 
£1বঘণা বরা প্রবোজন | 
ভারে কষকণখ নো কত শাকা 
॥এ করেছেন গে সম্পর্ষফে ভারুঙব'বিাভ 


বাদ ২১১৫১-৫হ এবং ১১৬১-৬হ২ মালে 
পলা লাশের এবং 19 চিত শিব পলিমাশ 
গঙ্গন্ধে যে অন্রগ্গানের বাবস্থা বলেন তা 


সব ভারতার পমানে, কঘকগণের 
47 প্ুনোজন হন গে 
যোগ) কোন অন্সন্গান 
এগার উল্লেখ করা বেতে 
পরে থে টভুখ পঞ্চবাধি ক পরিকল্পনার 
খসড়ার যদি4এ বলা হযেছে মে ১৯৭০-৭১ 
সালে ভাগতের ক্মকণণের খাণের প্রনোছন 
১৫০) খেলে ১৬০০ কোটি টাক] পবস্থ 
দাড়াতে পারে । ভাবে পরিক্গ্ননা কমিশন 
(কান তখ্োর €পন ভিডি করে এই হিসেব 
দিয়েছেন তা জালা যাধ নি। এই অল 
মানের আাদৌ কোন ভিডি আছে কিনা সে 
সম্পকে না কেউ প্রশু তোলেন 
আম্টযাহিবত হওয়ার কিছু নেই । 


গবেষণামূলক কাজেল 
প্রয়োজণায়ত। 


ভারতে নে কৃমি বিপ্লব ঘাঁছে তাতে 
আমাদের ওপর কতকগুলি নতুন দারিস্ব 
এগে পড়ছে | ভারতের কষকগণের হাতে 
কোনদিনই এতো টাকা ছিল না যাঁকে 
যখেট বলা যার । কাজেই উৎপাদন 
বাড়াবার জনা অতিরিভ্ঞ যে অখের 
প্রয়োজন তা সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে 
কঙুকর | কা 


ঢাঁড]) 
ক পবিমাণ 
হন্পবে উল 
কর হয়নি । 


তাতে 


ই ভার যাতে প্রয়োজনীয় 


থখ পান তার বাবস্থা অবশাই করতে 
হাবে। কাজেই প্রতি বছরে, কি উদ্দেশো, 
রাজ্য 3 দল অনুযায়ী ভারতে কৃষক- 
গণের কি পরিমাণ খান প্রয়োজন তা স্থির 


করা অত্যন্ত দরকার । তবে এটা যে 
একটা অত্যন্ত বিরাট কান্র এবং এর জন্য 
যখেই সময়ের প্রয়োজন ভাতে কোন 
সন্দেহ মেই | লিশেষতঃ এটা এমন একটা 
ভরুরৰী কাছ যে অবিলক্ষে এটা হাতে 
নেওয়! উচিত । 

ভারতের নিজ্জাভ ব্যাঙ্ক 


এ ক্ষেগ্রে 
দু অভিজ্ঞতা অজন কবেছেন 





কে. কে. সরকার 


পর 


তারা, কি 


ধু 


বিশৃবিদ্যালরগুলি, কৃষি 
বিষনক অথ কমিখন, ন্‌ষি ভিন্ত ওক শিল্প 
কণ?পারেশন, কমি গবেষণা সম্পকিত 
ভাবতীর পমত এবং সরকারি কষি বিভাগের 
সহযোগিতায় এই অনুসন্ধানের কাভ হাতে 
নিতে পাবেন | 
প্রখমতিঃ 
5 নগদ বাকা লি কলা 
আম বারিত হর তা নিযে এন্যঙ্গান করা 
বেভ পানে অখাত উত্তরাপিকার মূ্জে, কি 
খেকে কি পরিমাণ মূলধন চলে যাচছে 
এবং কষির বিভিন্ন শেব্রে ক্ষকগণ 
প্রকতপঙে কি পরিমাণ টাকা লগ্গি করেন 
তা নিগ়ে অনুসন্ধান করা যেতে পারে । 

এ ছাড়া উৎপাদন বাড়ানোর জনা 
কষির কাঠামোতে কি কি পরিবতন 
প্রয়োজন, উৎপাদন বৃ সঙ্গে মঙ্গে 
কষিভাত সামগ্রীর মুল্যের গপব তার 


কৃমিতে কি পরিমাণ মূলধন 
হয় বা কির 


কোন প্রতিক্রিরা তবে কিনা, রামরনিক 
ও জেব শার ইনভাদিব মতো ছ্রিনিসগুলিন্ন 
চাহিদা ও অবরবরাহ এবং ভ্লশেচেন 


তাদির মতে প্রশু- 
খাচ্ছে অনুমন্ধান করার 


সগ্তাবন। কতটুকু ই 
গুলি সম্পকে ও সঙ্গে 
প্রযেজন রয়েছে । 
এগুলি অবশ্য দীর্ধঘ-মেনাদী প্রকল্প 
এবং কৃষকগণের কি পরিমাণ খণের 
প্রয়োদন তা স্থির করার উদ্দেশ্যের সঙ্গে 
বাহ্যতঃ কোন সম্পর্কে আছে. বলে মনে 
হয় না। কিন্ত ভারতের কৃষির মূলধনের 
অবস্থা, এবং কৃষির অশ্যান্য বৈশিষ্ট্য গুলি 
সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যাদি পংগহ না করে, 
তারতের কষকগণের কি পরিমাণ খণের 


ধনধান্যে ১৭ই আগ ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১২ 





প্রয়োজন ভা স্থির করতে যাওয়ার চেষ্টা 
বাথ হবে তাতে শন্দেহে মেই।. এই 
প্রাথযিক কাকজ্জগুলি প্রথমে না করা হলে, 
দূর ভবিষ্যতে শমগ্র দেশের ক্রম্য কি 
পরিমাণ কমি খণের প্রয়োজন তা নিষে 
আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌছুতে 
পারবো না। 


জরুরী প্রয়োজন 


তবে প্রতোকের প্রয়োছন বিবেচনা 
করে যে সব খণ প্রদানকারী সংস্থা, শখ 
দেওয়ার ব্যবস্থা করছ্িনেন, তাদের সেই 
কা এখন চালিয়ে যেতে হবে । কিন্ 
এই ক্ষেত্রেও কোন অঞ্চলের কৃষলপণের 
থণের প্রয়োজন অত্যান্ত বেশী, লগ্গির ভ 
কি পরিমাণ অখের প্রয়োজন, লগির গুলা 
কৃষকগণই বাকি পরিমাণ অখেই বাবস্থা 
করতে পারেন, এবং কোন বিশেষ ঘের 
বা ক্ষকগণের কি পরিমাণ গণের প্রয়োভন 
ত16 অনসঙ্ধান করা দরকান | 


মাধ 
57 


গণ প্রদানকারী সংশ্থাগুলির 
প্রতিবোগিতা রোৰ কবান 
প্রথমেই প্রতিটি সংস্থার কলের নিদিপ 
করে দেওরা উচিত। দৃষ্টান্ত হিষেবে 
বলা যার যে. কোন সমবার খণদান শমি- 
তিতে বলে দেওয়া যায় মে. তীরী প্রধানত£ 
ছোট ও মাঝারি কষকগণকে স্বপ্ন মেযাদা 
খন দেবেন । তেমনি বড় কষকদের, 
মাঝারি ও দীঘ মেরাদী খণ দেওয়ার 
দায়ি ব্যবসারী বাঙ্ক এবং ভূমি উন্নরন 
বাঙ্কগুলকে দেওয়া যায় । অন্যদিকে 
খালের ধার সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো, পল্লী 
অঞ্চলে বিদ্যৎ সনবরাহ ইত্যাদির মতে। 
দীর্ঘ মের।দী পরিকল্পনা, যেগুলিতে যথেষ্ট 
মূলবনের প্রয়োদন, কষিতে অথ বিনিরোগ 
গসম্পকিত কমিশনকে কেবলমাত্র সেই কাজ 
করতে বলা যেতে পারে। পাম্প সেট 
বসানোর মতো! বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের 
জন্য খণের ব্যবস্থা করার ভার কৃষি 
ভিত্তিক শিল্প কর্পোরেশনগুলিষক, দেওয়া 
যেতে পারে । 
তবে, কুষির' বিভিন্ন ক্ষেতে কি উদ্দেশো 
কত ধণের প্রয়োন্ঘন. গা স্থির করে এই 
ধণ প্রধাণকারী সংস্থাগুলির কারের মাধ্যে, 
কাধকরী পমবৃয় স্থাপন করতে হবে | 





মনে প্রাণে কৃষক 


যিণি মনে প্রাশে কৃষক, পেশা তার 
যাই হোক না কেন, তার মন পড়ে খাকে 
সেই ছোট ভমিিকতে। তিনি কেবল 
তাবেন, একট সমর পেলেই জমির 
অগাছাগুলো পরিক্ধান করে দিতে হল্ব, 
হয়তো আব একা সার দিতে হবে। 
হংসবাজও এই নকম একজন খাটি কুষক | 
মোটরগাড়ী চালানো তার পেশা হলে, 
তান বন পড়ে থাকে চাষের জমিতে | তার 
বাড়ী হল ডন্মু ৫ কাশমীন বাজ্যের পুঝেন 
কাজে ভাইফ গ্রামে | উত্ভতীরাধিকাব সুত্রে 
সেই গ্রামে তার যে জমি রয়েছে, সারদিন 
ধবে লরী চালাতি বাস্ত খাকলেও 
গ্রামের সেই ভমিব কখা তিনি ভুলি 
পাবেন না। তিনি আারাদিন লাইলের 
কাজে বাস্ত বাকেন বালে তার মা 5 স্্রা 
দই একজন মজ্র নিয়ে চাষ আবাদের 
কাজ দেখেন, ।কন্ক একটু সমর পেলেই 
তিনিও ও দেল সঙ্গে এসে যোগ দেন । 

চাষের কাজে তিনি যে সাকলা লাভ 
করেছেন তিনি খুব জাক কনে 
প্রচার করাতে চান হংসবাডসক 
যখন জিজ্ঞেস করা হল যে, ঢাষের কাছে 
তিনি এত সফল হলেন কি করে, ৩খন 
তিনি বললেন বে, বাসাবণিক গার আব 
বেশী ফলনের লী ব্যবহার ক'রে অদশাকেই 
চমৎকার কপল পাচ্ডেন দেখে, ভিনিও 
স্থিন করলেন বে. তার জমিতেও তিনি এই 
রকম সার 2 বীজ বাবহার করে দেপবেন 
কেমন ফল পাওবা বাঘ । স্ুতবাং গত 
বছর স্বানীয় কৃষি কর্মচারীর পরামশ 
অনুযায়ী তিনি তার জমিতে গিজা-১৪ 
জাতের ধানের বীজ লাগিয়ে, কৃষি 
বিভাগের পরামশ অনুযারী উপযুক্ত সার ও 
সেচ দিলেন । ফলে এতো। ফসল পেলেন 


(সান 


না| 


যা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। 
কসন ষধখন তোলা হল তখন দেখা 


গেল যে প্রতি একরে ৭০ কুইন্টাল খান 
হয়েছে। ত্র উৎপাদন জন্ু কাশুির 


রাজ্যে একেবারে 


রেকর্ড হয়ে গেল। 
হিমালর-১২৩ জাতেব ভুটা লাগিয়েও 
তিনি প্রাতি একবে ৪৯. কুইনযাল শস্য 
পেলন । 


ফলের চাষে এ হংসরাজ পৃঞ্চ জেলার 
অপ্রতিচন্টী বলে ঘোষিত হরেছেন | 


তিনিই একমাত্র কঘক যিনি পুঞ্চ জেলা 
কাজি নাদাম কলিনেছেন ৷ তীর পীচাটি 
কাজি বাদাম গাছ থেকে ভিনি বছরে ৬০ 
ক, জি. লাদাম পান । তাছাড়া তিনি 
আপেল, কুল ও খুবানি এ ফলিয়েছেন। 


একজন আধুনিক কৃষক 
পাশ্চমবঙ্গের মুশিদাবাদ জেলাব কার- 


দাম গ্রামের শীজছনন্ত নান্দোপাধ্যার হলেন 
একজন আধুনিক কৃষক | ,তিনি নলেন 


বে বিশেষজ্ঞদেন পরামশ অনুযায়ী জমি 
ভালো ক'লে তৈনা কনে ভালো বীছ, 
উপযুক্ত পরিমাণ মান, জলসেচ € কীট- 


নাশক ব্যবহাত্র কলাই হল আধুনিক ক ঘি 
পদ্ধতি | 
এত বছর খালিক মবস্সমে শীবন্দো- 
পাধ্যাষ স্থিব করলেন যে তিনি আই আর-চ 
নানেন বীজ শিবে পরীদ্দণ করবেন । মেই 
অনবারা তিনি এই পানের বীজ এনে 
সগুলি লাসাবশিক মিশনে ভিজিয়ে 9 ৬ 
একব জঙ্গিতে বুনে ছে | জমি 
তিনি প্রখ্মতত ১৩ পাড়া 
রে তে 


গোবানিব 
তাব- 


1 
1 ত1* 


গাল ভালো করে মিশিরে 


পান 5৫ কে ডি মৈকনচাব গড, ১,০৯৫ 
্ এসি ৯ তি ডা লি 
"কু, জি. ইউন্না এবং ৫ শো, 
তত স্পা 
পাটাস মিউর্লিযোর দমিততি দিবে নিলেন । 


ধানের চারা ভান ৯৫ দিন পন তিনি 
আবার ১২ কে, জি. ইউন্লিরা ছিডিবে 
দেন। জমির কাছাকাছি একটা পকৰ 


খেকে তিনি পাম্প কনে সেচের জল পদন | 
ভাছাড়া প্রয়েঃজন অন্যারী আমবযতো 


কীটনাশক চড়িবে দেন | 


তার এই এই চেষ্টা 9 পরিশুম বিফাণে 


গেলো না! ভিনি উপযুক্ত পুরস্কার 
পেলেন । বীভড বোনার ১১৪ দন পর 


তিনি যখন ফসল ধরে তুললেন তখন দেখা 
গেল যে একর প্রতি ৮৭.৫ মন ধান 
ফলেছে | ' তাঁর সম্পূণ কসলটা ভারতের 
খাদ্য কপোরেশন প্রতি কুইন্টযাল উ৪ 
টাকা দরে কিনে নেন। আধুনিক 


ধনধান্যে ১৭ই আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠ ১৩ 


পদ্ধতিতে চাষ করে শ্ীবশপোপীধযায় একক 
প্রতি ১৭১৫ টাক্ষ। লাভ কহরন 1 | 


অধ্যবদায়ের পুরস্কার 


আন্তরিক চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকলে 

অভীষ্ট ফল পাওরা যায় তাতে কোন 
সন্দেহ নেই | শীবান্দেরা শান্তারাম মানে, 
হলেন একজন অত্যন্ত অধাবসায়ী কৃষক | 
নিজের লক্ষ্য পূনণ কলার দ্রন্য তিনি 
কোন বাবাকেই বাধা বকুল হানেননি | 
এন লাড়ী হ'ল মহারান্দুর কোব্হাপুর 
জেলার মাডসিি গ্রামে | তি তনি আই আব 
৮ কানের কথা শুনে নিজের জমিতে এই 
পান নিযে পরীক্ষা কববেন ব'লে স্থির 
কনলেন । কিন্তু স্থমনীয় কমি অফিসে বা 
কাছাক।চি কোখাও এই ধানের বীজ সংগ্রহ 
করতে পাবলেন না! । ওরে এতে ভিনি 
দদে পালেন না| বীজর খোজে তিনি 
হাখদলাবাদে নিযে হাজিব হলেন কিন্ত 
সেখানে এ তিনি মাত্র এক কে, জি. বান 


এই নতুন ধান নিয়ে পরীক্ষা করার 
ভদ্য তিনি এত অরীব হরে উঠেছিলেন যে, 
(সুই এক কে, ভি. ধান লিজের জমিতে 
শুনে আব বাছ ধান তৈরী করার জন্য 


বদ্ধ পবিকর হলেন 1 সতিরাং ১০ ফাট-_ 
আরিতলেন ছোট একটু জারগার 
তান সেই এক কে. জি. ধানই বুনে 
দিলে, | এক কে, জি. পাল খেকে যখন 
তিনি ৩৬ এক, ছি, লাজ ধান পেলেন, 


তখশ যে তার নিজের চচাণকেই বিশ্বাস 
57লানা | এ “শকে তিনি হম কে. জি. 
নাজ ধান দেড় একব ভমিতে বুমে দিলেন, 


এ" তার বন্ক-বান্ধব যাবা এই ধানের 
চাষ করতে উৎসাহী ট্রিঘলশ তাদের মধ্যে 


বাকিটা ভাগ কবে দিললন। 

স্থালীয় ধানে বীতভ খান হ৮ বস্ত! 
কসল পাওয়া বাধ সেখানে শী মানে উপযক্ত 
পরিমাণ কালাশক ৩ সেচ দিয়ে 


১৭ শবন্তা কসল ঘরে তোলেন । 


সাব, 








দেখেন মোটাম টি আর সানা ৫০ বছর 
হলেও আদ্বানান গ্পাটি গ্রামেব আমুঃসীমা 
হ'ল ৬০ বহরেবও ওপরে | একটি উন্ননশ- 
শাল এাভরেন প্রান্তে কাউনা খালের আধি- 
বাসাদেণ অবস্থা যেমন ভালো তেমনি এরা 
সুখে শ্বাম্চানপে আছেন । ক্াাছেত বা 
বেশাদিন বাঢাবেন ভাতে গার আন্চবোর 
কি আছে। 


শিপ 


শাডল। খামের শু তবপা ১০ ছশহ কাধল 
ওপন নিভবশাল এবং সেখানে কটি ও 
এশ9[ণা কৃমি মন্নপাভিবৰ ঢাহিলা আমন 
বেডে ৮লেছে | ই এুামে বহুমানে ডি 
াসাৰ আছে এন ৬পশ,ক্ত দরে যদি ছে], 
॥]নার পাওয়া ফা হাহানে আপ 


এলি লিখতে হাঙ্চকা | 


শশোরল। 


সহরের রস, এ চন 


এনা দর এ নে 


'নাথালা 
কলেগ্রেষ চাআদের 


অন লঙ্ধ/তৈ যান এবছ দেোতখন (এ 
১২১ 'একন হামিব মবো তই শ্রকরু 


ভমিতেই ঢাষবাস কণা হনে অবাং 
টির শতকর। প্রান ৯০ ভান জামতেহ 
হতো | এই প্রানে খণ্ড খণ্ড ভমিণ 
পরিমাণ কম, তবু ভারতের প্রতি কমি 
পরিবারে মোযাম।ত দমিব পারিমাশ যেখান 


৫.৬ একব, সেই হুবমান খঁদছেল ছ'মিব 
পরলিমাশ হল মি একর | 
গেটের ছল দেওনাব ভন এই খামের 


কুষধবা ইরাশাক্র 2 কবোর গপর নিউন 
বারেশ | এই গামাটিতিও শিগনীরই বিদাত 
শা যরবরাত কব! হবে | পণী চাষীনাই, 
ওব উন্নত বরণের বীভ' কিনতে পাবেন । 
উত্পাদিত শগ্যাদি খুব মহছ্ই বাদাবে ও 
ক্যানটনমেশী এলাকাণ বিক্রী হরে যান । 
থামের অধিবাগারা খাক সবৃজিবিক্ী কবে 
যখেই আব করেন | বেচ্ঞাশিক পদ্ধতিতে 
ঢাশ করান গম, ছোলা, আখ, তৈলবাঁজ 
ও ডান ইতাাদির উত্পাদন তাস এ 
বেড়ে গেছে। 

আমে ৫5টি এক মাহিধ 
ভলিহান কমকগশের মাধ বেশাব উপেবই 


৫ 


নাত 


০০ 


আছে । এরা আদালতে 
দূ গগবরাভ কবেশ | 

কুদকনা কোন অমবার সমিতির অধি।মে 
উৎপাদন নাভানা করান পদ্ধতিততি 
উত্নাহী নম । বে কাছে ধোন 
পরকাবা বা আসাসরকারী বক্চাসার বো 
'এড়ে সে পকম কোন কাছে যোগ দিতে 
তাপ তয় পাণ বলে মনে হর । 

অখর্ীতিব দিক থেকে বিচান কবে 
এই গমের আবিবাসাদের আশিম।টি ভিন 
ভাগে ভাগ পন্বা যার-বেমন, বাপা নিতে? 
দেন মি ঢা করবেন, ভমিজীন ঢামী এবং 
'এশনানা ভাবে জাবন পাবণ করেন | ৫74 
পবিবাঠলণ মনো 5৫০টি পপিবান নিদ্দ 
নিতে চাষ কবেন এবহ১৫ঢাঁট পবিবাল 


২1১ মহিথ 


খঙ্গে 


ভুমিহান। চাগা | েমোভঙদন  যণো 
বেশ।ন ভাগই হলেন আননমিত কাহি 


এমি | শগা কাটাব মর্মে পারা থে 
বাভ বেন ; অনা মমঘে কাচাকাছি সহব, 
গণিতে কপেন। পুণববক্ধ একজন শমিকোল 


(দশক মরি হল পাচ বাকা | সপ্পহ 
5 আনেন বেণমা তেমন বেখা চোখে 
পড়ে না ।  চাবাট পণা পব্বাপ ভাড়া 


আম সব পরিব।রগুলিব আন মাঝামাণি | 
এামে প্রান হোন পাক এব, 
ভালোভাবে তেবা নাড়া আছে । অনেক 
বাডীতেই চেয়াপ টেবিলের মতি! আসবাব 
রয়েছে | টানার, রেডি5, সেলাই 
কশ, সাইকেল এবং টালামাটির বাসনপ্ 
শ্রার সকশেৰ বাড়াতেই রবেছ্ে | 
থামবাপীদের খাদ্য ও 
পরিচ্ছদ উন্নততব হরেছে | 
সম্প্রতি হরিজ্রনল্। বেন আর মমৃদ্ধ এ 
আত্মবিশাপা থামে 
অন্যানাবা অবশ এখনও ভাদেব নিজ 
স্তবেস বলে মনে করেন । যুবক যুবতীদের 
মধোত সাম্যের মনোভাব লেই | 
এখনও বত মহিলা পদ্দাপ্রথা মেনে 
টলেশ | তবে যুবতীরা দানা পোমাক 
পরিদ্ছেদ, অঙ্গসড্ঞার ভবা!দি ও লৌখীন 
জিনিসপত্রের দিকে ঝকছেন | এখন আর 


পামাক- 


হয়েছেন | তবে 


ধনধান্যে ১৭ই আগষু ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৪ 


অক্প বয়সেই বিরে দেওরা হর না। তবে 
বিয়েতে পণ ও যৌতুকের রীতি এখনও 
রনেছে 1 জি ও যৌথ পরিবার প্রথার 
বন্ধন ফ্রুমশ: আলগা হচ্ছে । বাজনীতি, 
বিশেষ করে পঞ্চারেতের শিব্ব চন গ্রামের 
ও সমাজের শান্ত জীবন নষ্ট করছে বলে 
মানে হয়| 

প্রাণ পরিবারের ছেলেমেরের। 
লে পড়াশনা কলে। গ্রামের প্রাথমিক 
বদ্ালসয়ে ৫০০9 জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে । 
রুপদেব তুলনার নারীদের মধ্যে পরিবার 
এনেক বেশী ভনপ্রিষ । তবে 
বামে লুপের বাবহাব নেই বলেই হর । 
গ্রামেব পঞ্গরেতের সদমাদের মব্যে 
একভন মহিল। এবং অনু ৩ শেশীর দইজশ 
পুরুষ অদ্য) রনেছেন | এই এামাটি যদিও 
পান ১৫ বল আনে খেকেই আমা উনবন 
কলস মূটীর আপীনে এসেছে, 
কিন এহ কম্মমূটাব লর্পন ও কাযাপ্রণালী 
সম্পকে বিশেষ কোন খবৰ রা?খন ব'লে 
মনে হন না| ভারা সমা্টি উপ্নযঘন নুককে 
5 গাব স্ববরাহকানা কেন্র বনে 


"০1 কবালেন। 


স্বাদের শব্দ তরঙ্গ 


ডেনমাকেন একছন মনস্থহ্থবিদ ডঃ 
ক্রা্গনান হোখৃটহ)ানসেন নালা কম 
পবীন্দাপ পন আভীষ পেবেছচেন বে, পানী- 
বেশ স্বাদ গ্রহে শব্দের গুকহ মোটেও 
অস্বীকার করা চলে না। তব মতে বীযান, 
হইঙ্গি আদি নদ. কি 9 ঢা প্রতোকের 
স্বাপ যেমন আলাদা তেমশি প্রত্যেক পার্নীবের 
গ্রে তাব স্বাদের অনুক্ল শব্দপ্রবাহের 
নিগান সংযোগ আছে । হাতে কলমে 
পরীল্গা করে একটি শব্দ ক্ষেপক যগ্তরের 
সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন যে, বীয়ার 
পাবার সময়ে চা-এর অন্কল শব্দ তরঙ্গ 
বাছালে বা চা খাবার সময়ে হইক্কীর অনু- 
কূল সুর বাজালে স্বাদে 'ও আস্বাদনে প্রচুর 
ত!বতম্য ধটে | এমন কি প্রত্যেক পানীয়ের 
আস্বাদের শব্দ ছন্দ, গতি তরক্গ বাড়ালো 
কমালে হলেও স্বাদের তারতম্য ঘটে । 


স্মস্ত 


৪1 
এ 


2) 


০ *-২ 
ও] 
খে 
১৮ 


12 


এখমবাসার) 


ছু 


বা 
পভ 





পারকল্পনা ও মুল্যের উর্ধগতি 


পরিকল্পনার কলে দেশে নভুন তু? 
শিল্প প্রতিষ্ঠা হবেছে, জাতীন 
পেবেছে কিস্ক সঙ্গে সঙ্গে তীবৃহালে মুল্য 
জনসাধাবণেব দ£খ 
এখন প্র হ'ল, দেখে উৎপাদন 
তাহলে মূলব্ছির কলে 
81 


ব্দ্ধিন কলে 
বডোছে ! 

ঘদি বেডে শাকে 
চএঠাপাবদশব দুদশ]! বাডবে কেন 2 
“মল বাড়তি উৎপাদন হা তা বগি 
পরাতাকেবই ভোগে কিছু না কিছু আসত 
তাহলে মুলবদ্ধি সত্বেও আমাদেল সক" 


লেলই শব্দ মায্াৰ মান বাড়তো। | আসল 
₹এ1 হ'ল মলাবৃদ্ি থে হালে ঘাদছে, গকশ 
লোকেব আব সে অনপাচে বাড়ছে না। 
ধলা বাক ছিনিসপাত্রেন দাম শতবনা ১99 


৩৮ বেডেছে কিন্তু মভবদেৰ মছ্গলী 
'বডেছে এতক্লা ৭9 ভাগ, এ অবস্থা 
হজবাদেল দান যাতান মান শতকনা 59 
51৮ কমে যাবে । কিন্তু গাছে সঙ্গে এ 
লনা মানে বাখা দবকার যে, খত 
(1 বৃহ ছাবনযাত্রার মান কমে যান্ছে 
1 “ভেতু সামধিবভাবে দেশে উক 
শাদন নাড়ছে, তই হনসাবাবশেন কোলে 


চলি কই ৩৩০৭ [2 
্গ । ॥ 


এল অহশেন জীবন যাত্রার মান 
৬৩ বাধা | মুল্য পুদ্ধির ফলে বা ঘটে 
বন্টন গুকতশ পরিব তন | 
পৰিপপ্পনায় প্রতিবছরে গড় 
শি হাবে মলাবৃদ্ধি ঘটছে, তব 
হাব শাচে দয়া হল। 

তালিকাটি 


হকি হপশ 


গিউভী 


বললে 
নার, 


লিখেশ 
দোঁন। 


ও 
2 


বা 


কল্যাণ দত্ত 


(১) পলিকল্পনান অগ্রগতির মঙ্ছে 
সঙ্গে মূলাবছিন মারা বেড়ে চলেছে | 
ভিলিসপত্রেব দাম $ধু যে নাড়ছে ভাই নব 
নদ্িন হাব দ্রততর হথেছে । সমন বে 
'তনটি পরিকল্পনার মূলাপদ্ধিব বাখিক হার 
টুল লনে এতিকন্া ইশ 1 ততাৰ 
পনিসল্লনাব তা দাড়ান শতকরা ৫.৮ ভাগ 


এবং ভূতার পরিকল্পনার শেষ দূ বলে তা 
*একলা ১ ভাগ পযন্থ বাড়ল । 


পণোর মুলা যে হারে 
খাদাদ্রবোর ম্া 


শিল্লিজাত 
কাচা মাল ও 


(২) 


,ল2ড 1 
লেহডেছে তান “চনে বেশী হাবে | ভতীন 
পলিকল্পণাব, নিশেঘ করে পবিকলনার শষ 


৮ই. বৃছাবে যুলাবৃছিব মারায় এই 
পাখক্াটা বিশেষ প্রকট হয়েছে | এই 
পাখকেদন ফলাফল বিশেষ করে অনবানন 
বে দখা নান | 

'াণে।ব দামকে 


এপি 


শিল্পভা ৩ এক $কটি 
অ।নবা দূ ভাগে ভাগ করতে পানি | 


ভ1এ পান কীচাযালেৰ বিক্রেভাবা, এপব 
ভাটি খুধিক হ মালিক লিভেদেন মাতে 
মুল খুলাকী হিসেবে ভান কবে হয়| 
এখন বদি দখা সার এব বিন সাতার 
দানের টেক্য কাচা ননেল দান পেশি হালে 
বাড়ছে, তাহলে লালা বাবে হম কাচা 


মালের বিক্রেভাদেন আধ, মভাব ও মুনাধাব 
[যাপফলের েবে দাশ বাডছে | 

[দশে কীচামালের 'যানানদারদের 
হানে বাড়ছে, শিল্পে নিবুক্ত এমিক ও মাালন- 
দের আয় গে হাবে বাভছে লা 5 


দ্ধ এইট বলা যখেষ্ট নয় | শিল্পের 
দালকেনা ভাবে নিডেদের মুনাফার 
তান বাড়াতে পারে। প্রথমত, শিক্প- 
সামঘীর দাম থে হাবে বাডচে, মজার যদি 
সেই হাবে লা বাড়ে ভাহলে মুনাফার হার 
(বড়ে বাবে । হিতীযত, উৎপাদন পদ্ধ- 
তিতে এমন পবিব্তন লল্লা যেতে পাবে 
(অটোমেশন, নাযাশানালাইজেন ইত)াদির 
ছাবা) যার কলে একই পরিমাণ জিনিস তৈরি 
কনতে অনেক কম শমিক দবকাব হয় । 
এন কলেও ছ্িনিস পিছু মজুরি 5 খরচ কমে 
নাঁনে এব" মুনাফান হাব বাড়বে । ভারতে 
এই দটি জিনিসই ঘটছে এবং তার ফলে 
শালেল যোশানদার ও 


্‌ 


নে 


একদিকে কাচা 
অনাদিলে শিল্প মালিক, এই দৃই শেণীর 


লোকই শানকছেল আমনের আশ বিশেষ 
আভ্রসাৎ করছে । 

তিলাঁ) পরিকল্পনায় যে মূল্যবৃদ্ধি 
ঘাচে তাস কলাকল সংক্ষিপ্ত ভাবে 


ভা বণনা করা যাম £ 
(১) খাদাদ্রনা 2 কাচামালের 
'নাণানদাল (এদের মপো বাবশাদার ছাড়াও 


[সই মন লুষকাক ধরাতে হবে, যাদের 
হত পিক্নমোঠা উদ্ধন্ত ফসল আছে) 


ঘবচেনে €বশি লাভবান হয়েছে | 


শিল্পেব মালিক শে 
ক।চামালের 
উৎপাদন 
'জটোমেশন ইত্যাদি চালু করতে 
পালনে তাবাহ শাক 2 ক্রিঙঠাপের যাড়ে 
বাসা ঢাপিনে দিনে নিেদেৰ লাভের অঙ্ক 


(২) 1১2 সাপ 
“দন হাল্সামতে।] শিন্পসামথ্া ও 
নিশন্বণ ববাতি পানে এবং 


পালা তাতে 


নি 


সুস্যব্বদ্ধির বাংসরিক গড়পড়তা হার (শ্রতকর! হিসাবে ) 


তনটি পরিকল্পনাব 


সাধারণ মূলযপ্রর টির 
থাদযদ্রব্যের মূলা 
শিলে বাবহাধ কাঁচামালের মূল্য- 


শিল্প সামগ্রীর মা - 


জকি 


০ 


4) 


হর ও এন পবিকল্রনান 


খেক ১১৬০-৬৬) 


১৫ সছুলর ১০ বছুর পাচ বঙ্ছল 
শি. ৫.৯ 
২.৮ ৬.৯ 
ক্.& রি 


শর 
০৩ 


মি 


ধনবানো ১৭ই আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্টা ১৫ 


এম পলিবল্পনার 


১৬০-৬১ “শধ দহ 


বছুল (১৯৬৩-৬৪ 
খেকে ১৯৬৫-৬৬) 


৫.৮ চি.) 

্ী ১০, ৩ 
0.৪ ৭: 
ঠা ৫. 


বাডিরে চলেছে | 

(৩) শমিক সাধারখভানে 
পতিগ্রস্ত হারেছে । বিশেষ করে অসগাঠিত 
শমিক গোটা চোটি খাতন মন্পভিব মাসিক, 
ছোট ব্যবগাদার এপং গবীণ কক গবচেবে 
বেশি দতিএশু হরেছে। 
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মূল।বৃদ্ধিণ ফালে ধনবন্টানে যে অমাম্য 
দদেএ। বান্ছে শান কাবশে তা মাছ আমা, 
দেল উদ্ছেণেব কাশ হারে দেখা দিনেছে। 
মূনাবুদ্ধিন ফলে বড় বড় মজুতদাব, ফাটকা- 
বাদ, একচেটিনা শিল্প পতি, খামের 


নোতদার, পনা কৃষক এরাই শাভবান হতাক্য। 
কি লাডেব টাকা উৎপাদনে না 
খ[টিঘরে থিডেদের একটেটিনা তিক 


আখ নোতিল 
বূলত। বাড়াতেই দেশি বা এবং বাভার 


দামকে কিভালে উড বাখা যাদ তার শুনা 
উৎপাদণ শমতান5 তারা পূণ বানহাপ 
করবে না। আলা বুদ্ধি কলে ছোট 
05টি পল কারখানার মাশিন্। 5 এবার 


ঢা কৃশন মদি লাভবান হতি তাহলে 
তার] উত্পাদন বাড়িবে নিজেদের লাডেল 
অন্ধ বাড়াতে [ছা কবত।  ভাবনতেল 
অর্নীভিতে এবচোটিরা কাববারের 
আধিপত্যই এর কারণ 


খনাদিকে মুলাবৃদ্ধিব ফলে শুমিক, 
পপীণ কৃষক ৪ ছেটিগানে কাববাবাদের 
মব্যে য হতাশা দেখা দিট্ডে তান ফশে 
কষ্ট হছে মানা বকমের শুমলিবোধ 5 
গামাছিক বিশ এ এব পলিশতি হা 
উত্পাদন হ্বায ও বা অখনাতিতে 
মন্দা | 


(সি 


মুলবূদির প্রতিক্গান কপতে হলে 
প্রথমেই দেপতে হনে বে অথনীতিল কোন 
দেএ খেকে মুলামান সুদিন প্রপখতা সুলঃ 
হটে | আমরা দেখছি বে খাদাদ্রবা 
এবং কাঁটামানের দামাটাই সবটেধে দ্রুত- 
উিতে বাড । ভারতীর  অখমীতি 


৯ ই 


এন 9 কষি-প্রধান ভগবান জম এই দুই 


ধলপের পণ্য মুল্যের উদ্ধগতি সাধারণ 
মল্যস্তরকে গেলে উপরে নিরে খাচ্ছে। 


হিমাব করে দেখ। গেছে যে তৃতীন পরি- 
করনার সময়ে যাধারণ মুলাস্তর যতপানি 
উঠেছিল ভার শতকরা ৫৬ ভাগের কারণ 
চিল কৃষি পণ্যে মূল্যৰুদ্ধি এবং এতকরা 
৬১ ভাগের কারণ ছিলি কৃষিভিন্তিক পাণ্যের 
মুশাবৃদ্ধি। যেমন তুলা 15 পাটগাত দ্রব্য, 
দন, ঘি, মাছ বাড়ি ইত্যারি। এর মব্যে 


কুঘিভাত পণেঃর মূলাবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল 
শতকরা ১৩ ভাগ । 
অতএল কমিজাত পের চাহিদা ও 


যোগথানের অমামঞ্ষ্য দর কবচুতি না! পাবলে 


রে 


মূল)বৃদ্ধির গতিরোধ অসম্ভব | পত্তিকক্স- 
থান মলে কষিজ পণোব ঢাহিদা বেড়ে 
শোচে এবং সামনা যদি ছ্াতাৰ উহ্নতিব 


হার বভাণ বাখতে ঢাই তাহলে এই 
চাহিদা আন বাড়বে | কারণ শিল্পাবিস্তাব 
অঞ্চলের জমগাখযার বৃদ্ধিব সঙ্গে 
গন্দে কৃষিভাত কাচামানল ৪ খাদ্যডবোস 
চাহিদা বেড়েই চলবে | অন্যদিকে কৃগি 
উৎ্পাদিকা শপ্জি যদি যেই হাবে লা বাডে 
তাহলে টাহির্দা ও 'খাশানের অগামদ্ষঘা 
এশিবান | 

চতএ পরিকল্পনান কৃমি উৎপাদনের 
দিনে যে বিশেষ নজরল দেওয়া ভানেছে 


ও শহর 


লাস 


আশান কথা | াকন্ছ 
এবানা কথা লাগা পিখেখ দলকার | 
নৃমিন উতৎ্পাদিকা শি বাডানোপ হামা 
মরকার খবচ কবলেই তব সেই শক্তির পূণ 
ব্যবশাল হবে এবং উত্পাদন বাডবে তাৰ 
(কন ৪ মানে শেহ এব উত্পাদন বাড়তলই 


ছে মন্দ 


05111 
শানে 


থে বাছাবে যোগান বাড়বে তাহ ধরে 
মেঞ্না যান না| কুষকদেল হ175 মৃন্নবন 
নাখাকচপ গেচ যান মন্ত্রপাতি ইভ্যাদির 
পূএ বাবহান মন্তন গন | আবাব আমীশ 
অশনীতিতে মভতদার মভাছনাদের আাধি- 
পতা খাকলে বাজারে বোগান বাডাব এ 


কোন আশা নেই । 
হিশাবে দেখা গিবেছে যে, ১৯০-৬ই 


গালে ভারতে বিক্রণ যোগা চালেব শভা 
করা ১২ ভাগ বাছারে যোগান হিসাবে 


এসেছিল বাকা চোরাবাজানবে এলেছিল 


( যার কোনও রেকড মনেই ) এব' শামা 


লেই ব্যবহ ত হয়েছিল | ১১৬৫-৬৬ 
সালে বিক্রমযোণ্য চালের শতকরা ৭ 
ভাগ মাত্র বাজারে আরে । ১৯৬-৬১ 


সালে বিক্রবযোগণ্য গমের খতকবা ১১ ভাগ 
বাড়াবে অ।সে এবং ১৯৬৫-৬৬ সিন এই 
অংশ কমে গিরে দীড়ান শতকরা ৯ ভাগে । 
এ একই সময়ের মধ্যে বাজারে বিক্রয় 
যোগা জোয়াবের 'আমদালাব অংশ শতকরা 
৯ ভাগ খেক কমে ৫ ভাগে এছে 
দডার | 

এই হিসাব খেকে দি জিনিস স্পষ্ট 
বোবা যায় ১ 


ধনধানে আগ? ১৯৬১৯ পৃষ্ঠা ১৩ 


(১) বিক্ররযোণা খাদাশনোর একটা 

ঢ অশ মজতদার ও ধনী কঘকদের হাতে 

শাকার খোলা বাজারে বোগান বৃদ্ধি পায়নি, 
বরং কমে এমেছে। 

(২) গ্রামাঞ্চলে গরীব ও ভূমিহীন 


কষকদের সংখা। ক্রমশই বৃদ্ধি পাওবায় 
াদ।শামার কাশী বড় অংশ আমেই দাদন 
হিগানে দেওয়া হচ্ছে এবং ভাব কলে 


এহবেল বাজানে যোগালশল পরিমাণ কমে 
যানে । 


স্তন; একদিকে বেমন কুমির উৎ- 
পাদিকা শর্তি বাডাতে হবে, অনাদিকে 
কধকাদ্র ভাতে যখে্ মূলধন যোগাতে 
হনে এবং মীন অখনাভতিতে জোভান, 
বড বাপারা ও বলা কগণ্দেন 


অবিপতা চুণ করতে হবে। 
কগিপাশোব মুল ক্িতিনীল হালে শিপ 
সামার মূলের শ্িতিশালতা মানা কঈকল 
হবে না। ডালা তন বেশির ভান শিপ্পই এখন এ 
কমি ভিভিব, অথ।ও কৃষি টি 
মূলা এই সকল শিল্পেব পণনমূলযাকে বিশেষ 


ভাবে নিধারিত কলে চিরে ঢা. ভুশা, 
পাটজাত দূব।, তৈলবীভ ভাত দন, চিনি 
ইহাদি )। আবার খাদা শগোল মুলা 
স্থিতিশীন হলে মডবি ও স্ষিত্তিশীল 


| মন্তব | ণ:ছ এ 


হবেনা । 

মূুলোর স্থিতিশীলতার ভণন ভাবত 
সপকারের মুদানীতি ও কব ব্যবস্থাবও 
গকতর পৰরিবতন প্ররোজন 1 পপিকনার 


০ 


খরচেন একটা বড় অংশই নতুন লোটি.. 
ভাপিনে মেটানো হতে | উত্পাদনের 


সঙ্গে যদি নোট ছাপানোর সমতা না থাকে 
তাহলে মুশ্যবৃদ্ধির বৌক থাকবেই । 
১৯৬০-৬১ সালেব তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ 
সালে ভারতের ভাতীর উত্পাদল বেড়েছে 
শতকরা ২৩ ভাগ আর এই সময়ের মব্যেই 
লোকদের হাতে টাকা আর ব্যাঙ্ধে আমা 
নত প্রা দ্বিগুণ হয়েছে । এই খিকাটা 
বাজাবে চাহিদা বাঁড়িরে 
যোগান গেই পরিমাণে বাড়ছে না। 


অতিরিক্ত চাহিদা বন্ধ করার জন্য 
কর বাবস্থা উন্নত করা প্ররোজজন | কিন্ত 


দিত্ডে কিন্ত 


সেখানে বিপদ এই বে করের হার বদ্ধ 
করলে উৎপাদনের ক্ষতি হতে পারে, ফলে 
অসস্তোষ'ও বাড়তে পারে । এমন ধরণের 
কর বাবস্থ। ভেবে বার করা খুবই কঠিন যাঁর 
ফলে দেশের অনুৎপাদক শের লোকের 
( মজতদার, ফাটকাবাজ ইত্যাদি ) টাকাটা 
টেনে আনা যায়! এদিকে বিশেষ নজর 
দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। 


ব্যাঙ্কের হাতে যে আমানত খাকে 
তার একটা বৃহৎ অংশ ব্যবসায়ীরা নিডে- 
দের প্রয়োজনে খরচ করে। কিছু খবচ 
নিশ্চয় উৎপাদনের কাজেই করা হয় কিন্তু 
বেশ কিছু খরচ যে অপ্রয়োজনে এবং 
মজতদাবি ও ফাটকাবাজি চাল বাখতে 
করা হর তাও জালা কথা | সরকাব বদি 
পৰ্িকল্পনার টাকার বৃহৎ অংশ ব্যাঙ্কের কাছ 
থেকে দাদন হিসাবে নিতে পারেন, ভাহলে 
দোশে মুদাস্কীতিও হয় যা আর মছ্তদাব 
ফাটকাবাজেব পুজিতেও টান ধরে | কিছ 
ব্যাঙ্কের দাদন নাতি অন্য রকম | ভারতীয় 
বাঙ্কগুলি ১৯৬০-৬১ সালে তাদের আমা- 
নতেব শতকরা ৩৪ ভাগ সরকাবি খণ পত্রে 
নিয়োগ করত এবং বাকিটা ব্যবসায়ীদের ধাব 
দিত। ১৯৬৮-৬৯ সালে সরকারি খণপত্রে 
নিয়োগের পবিমাণ কমে দাড়িয়েছে শত 
করা ২৪ ভাগে । পরিকল্পনার বূপায়ণে 
ব্যাঙ্কের সহযোগিতা নিশ্চয় অনেক বেশি 
বাড়ানো উচিত এবং তা করাও সন্ভব। 
সম্প্রতি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করার ফলে 
এদিক খেকে কিছু স্ুকল পাওয়ার সন্ভাবন৷ 
আছে । 


একটার পৰ ঘা 
একটা মাফন্য 


মহীশুরের হোসাহাল্লি গ্রামের একজন 
কৃষক এইচ. ভি. কৃষ্ণ রাওয়ের কাহিশী 
হল অগ্রগতি ও সাফল্যের কাহিনী । 
১৯৬৭-৬৮ শালে তিনি তাঁর জেল! শিমো- 
গার ধান উৎপাদন পুতিযোগিতায় প্রথম 
প্রস্কার পান। গত বছর তিনি রান্্য 
পর্যায়ে ধান উৎপাদন প্রতিযোগিতায় 
প্রথম পুরস্কার ১০০০ টাক পান। গত 


বছরে তিনি প্রতি একরে ৪৭৩৬ কে. জি. 
আই আর-৮ ধানের ফসল পান । মোট 
১১৪৫ টাক বায় কবে-তিনি এই মর্মে 
২৬৯৫ টাক। লাভ করেন । 


কৃষ্ণ লা'ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রক্ষ4- 
শীল হলেও চাপ আবাদের ক্ষেত্রে 
আধুনিক । তান ২৫ একরেব জলা জমি, 
৫ একরের স্ুুপুরি সাগান আর ৪ একরের 
শুকনো জমি আছে) চাঘ আবাদের কান 
ভাব অভাস্ত প্রিম। শিষেোগা কমক 
ফোরামের তিনি আজীবন সদস্য । তার 
নিজের একটা টর্যাক্টর এবং উন্নতধরণেব 
সববকম কৃষি যন্ত্রপাতি আছে । 


শিমো। ভালুকের কাছাকাছি গ্রাম 
গলিতে বেশী ফলনের ধানচাষেন সাফলোন 
শুনে তিনি ১৯৬৬ সাল থেকেই 
আই আর-৮ পানের চাষ করছেন । 


কথা 


এত বছর খারিফ মরস্থমে তিনি প্রতি 
একবে তাইচুং নেটিভ১ ধানের 8০ 
কুইন্ট্যাল এবং এস ৭০১ বানের ফসল 
পান প্রতি একরে ২৫ কূইন্ট্যাল । আই 
আন-৮ প্রান প্রতি একরে ৪8৪8 কৃইন্ট্যাল 
ক'রে ফলিরে তিনি জেলার প্রথম পুরস্কার 
পান । 


কৃষ্ণ রাওরেব এই সাফল্যেব মূলে 
বয়েছে বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি এবং সার. 
সেচ এ কীটনাশকের উপযক্ত প্রয়োগ । 


মহীশূরের সেন্ট্রাল ফুড টেকনো- 
লজিক্যাল রিসাচ ইনৃষ্টিটিউট-এ এক নতুন 
ধরনের মোমের প্রলেপ উদ্ভাবন করা 
হয়েছে । জিনিসটির জন্যে খরচ বেশী 
হবে না। এটি শাক সবৃজী ও ফল 
সংরক্ষণের কাজে লাগবে । বতমানে 
গুদামজাত করে রাখার সময়ে কিংবা 
এখানে ওখানে চালান দেবার সময়ে তিন 
তাগের এক ভাগ অস্ততঃ নষ্ট ভরে যায়। 
মোমের এই প্রলেপ লাগিয়ে ফল বা সবৃঙ্জী 
নষ্ট তে! হবেই না-উপরস্ত জিনিসগুলি 


চকচকে ও নুন্দর দেখাবে । 


ধনধান্) ১৭ই আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৭ 


নিউ মেক্সিকোর স্যাপ্ডিয়া কর্পোরেশন 
ইস্পাত ও প্লাষ্টিক দিয়ে এমন একটি 
জিনিস তৈরি করেছেদ যেটিকে ঢালু করে 
দিলেই সের্টি আপনা আপনি এগিয়ে যেতে 
স্ররু কবে--অবশ্য সামনের দিকে বয় ক 
ওপবে আকাশের দিকে নয়--যায় মাটির লীচে, 
গাভীর থেকে গভীরে । ভুগে নানাবিণ 
বস্তর খোজে এই অন্সন্জানী যন্ত্রাট মাটির 
ঞ€পবৰ থেকে পভীবে চলতে সুর করার 
সঙ্গে সঙ্গে মাটির ওপনে এই যন্ত্রের একটা 
'এান্টেনা' বেরিয়ে আসে । ঠ্যান্টেন]' 
নাষে পরিচিত এই অংশটিকে 'শঁড় আথা। 
দেওবা যেতে পাবে । যন্ত্রটি এগিয়ে যেতে 
খাকে, আন শুড়টি বিভিন্ন জিনিসের 
অস্তিহ সম্বন্ধে “রেডিও মেমষেজ' পাঠাতে 
থাকে । একডন অপারেটার এই মেসেজ- 
গুলি টুকে নেয় | যন্ত্রটি গড়ে ৬০ মীটার 
গভীর পধন্ত যেতে পারে । এটি লম্বার এ 
মীটার এবং এর ওজন 8৫০ কিলোগ্রাম | 
এটিকে বিমান বা হেলিকপ্টার থেকে 
বোমার মত নখব! কামানেন গোলার মত 
নিক্ষেপ কবা যাম। 

যেভাবে এটিকে ছোড়া হয় তার ওপর 
এর গতি নিভর করে-গতি ঘন্টায় ৭০ 
থেকে ৩.১০০ কিলো মীটারের মধ্যে ওঠে 


গামে। মাসির মতধা দিয়ে এটি চলে 
র্যাদার মত, এর গতির সঙ্ষেত 
পাওয়া যায় আর একটি মন্ত্রে। গতির 


তারতম্য দেখে বোঝা যায় এটি কী রকম 
ধরণের ভূস্তরের মধ্যে দিরে যাচ্ছে | যেমন 
কাদা মাটি বা ভিজে মাটির মধ্যে এর 
গতি ভ্রুত হয় এবং বেলে মাটির মধ্যে শর 
গতি তার তুলনা কমে যায় । এ পযস্ক 
এই যন্ত্রটি শুকনো মাটি, পলিমাগি, কাদা, 
ভেজা মাটি, জল ব' প্রশ্থরের স্থর চিহিত 


পা 


করতে পেরেছে । 


হাঙ্গেদীতে কষকবা তাদের অনুর্বর 
দ্রমি ফেলে রাখেনা, বরং মানা কাজে 
লাগায় । যেমন ঢাষবামের বদলে তার। 
হয়তে। সেই জমিতে কিছু কিছু জায়গ। 
ছেড়ে কয়েক ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে 
সেগুলিতে জল ভি করে মাছের চাষ করে 
অথবা সেই জমিতে মুরগী পালন করে 
কিংবা হয়তো অন্যানা ফসলের চাষ 
করে। 


১৯৬২ সালের অক্টোবন মাসে টানা 


সরঞ্জামাদি পাঠানোন দা শীমান্তিবত্তা 
এলাকাগুলিতে হাথে রাস্তাখাট তৈরী 


কৰর।টা আমাদের কাতান প্রতিরগণ পৰি- 
বর্পনায় লিশেষ গুকন্পূশ হবে দাঁড়া । 
উত্তর সীনাচ্ছে নাহুন নতুন বাস্থা তৈবী কৰা 
এব" প্রাকৃতিক দৃধেটাণ। ধুন € বরক্পাতেল 
মনেও গেগুলিকে, গালা বডব খে যান- 
পাহন চলাচলের উপবোণী রাখাল উদ্দেশো 
ব্রেত্তির পা মন্্কের টাক্ষাব নঙ্ছা, প্রতি বছছল 
কয়েক লক্ষ কনে টিকা বান করছেন। 
বেছেতু আমাদেন প্রতিরক্ষাৰ প্রনো- 
হনে নে কোন ম্ল্যে শামাস্তে পখগুলি 
নন্দগা করাই হে, “মই জানো দেশেব এ 
তুদন আমলের মবধ্র দান আখিক উনমরনের 


এই পখগুলি নিন্নাণ করা প্রয়োজন | 
'গুলমার্গ, শ্ীনগর, সিমলা, মুসৌরী, 
শৈশিতাল এবং দাজিলিং, এগুলি পধ্যটক- 
গণের পক্ষে আকর্ষণীয় স্থান এবং বিশেষ 
কৰে প্রাথ্কালে এই সব সহবে বত লোক 
যান। পাব্ব ঠা অঞ্চলে এই ধরণের সর 
খুব বেখা নেই বলে এগুলিতে পধ্যাইকের 
খুব ভাড় ভন এবং সুযোগ স্বিবে সীমাবদ্ধ 
নালে চটি কাটানণে। ব্যলসাধ্য হন | 
ভন্ুকাশীব, হিমাচিনপ্রাদেশ, উত্তব- 
প্রদেশ, বিহান ও পশ্চিম সবকারেপ, 
তাদেন এলাকাস্থিত সীনান্তবন্বী পথ গুলিল 
সযোগ নেএবা উচিত । এই সব বাশ্তাৰ 
ধানে যেখানে প্রাকতিক মৌন্দবা নযেছ্ছে 
সেখানে তাবা আ্রপশিকল্পিত ছোট ছোট 
সমহব গডে তলতে পাবেন | এই বকন 


আথিক উন্নয়নে 
সীমান্ত পথ 


কে শ্রীকান্ত 


জগ্য 'এই নাস্্াগুলিলে পুরোপুরি কাছে 
লাগানো উচিত । শামান্তের এই পখ- 
গুলির জন) লে বিপুশ পরিষাণ অধ ব্যয় 
করা হচ্ছে ত্তে এ এশাকাগুলিব উন্নরাশের 
যখেকঃ সন্ত্রাবনা বমেত্চ।। এ পাব ত্য 
অঞ্চলগুলিকে মদি পধাটকণশেব পক্ছে 
আকর্ষণাণ সবে হুষুতে পাবা যান, তাহলে 
আমাদের দেশ আপ? বেশী বৈদেশিক মুদ্রা 
'অঙ্ষ্যন করতে পান, অনেক লোকেব 
কশ্বনংক্তান হতে পারে এবং অনণয নিভব 
শিরাদিও গাড়ে তোলা যেতে পারে । এর 
ফলে পথগুলি রক্ষনাবেক্ষণের জন্য যে 
পৌনঃপূণিক বায় হয়, এই সব আয় থেকে 

“" ভারও কিছুটা হাস্কা হতে পারে। 
সবচাইতে বড় কথা হল এ অঞ্চলগুলি উন্নত 
ও সহজগম্য হলে আমাদের সশন্ত্র বাহিনীর 
নৈতিক বলও বাড়বে । ভবিষ্যতের এই 
প্রয়োজনগুলি যাত্তে যেটানো যায়, সেই 
রকমভাবে উপযুক্ত কর্ধসূচী তৈরী কবে 


সহর পড়ে তোলার জন্য তাদের যদি বখে্ছু 
আথিক সঙ্গতি না খাকে তালে তারা 
অপ্পমূলো জমি দিসে, বাড়ী তৈনীব স্সিনিস- 
পর যখাসন্থব তাঁডাতাডি স্নবরাহের 
ব্যবদ্ছা করে বিদ্যং ও ভন সবববাছেব 
বাবস্থা করে, বেসবকারী নাক্তিগশাকেও 
এখানে সন গড়ে ভুলতে উৎগাভিত করতে 
পারেম। প্রথমদিকে করে কিছু রেহাই 
দিয়েও এদেব উত্পাঠিত করা বার | এই 
সব সুযোগ সুবিধের কখা যদি উপযুক্তভাবে 
প্রচার করা বান ভাহলে বেসরকানী বাক্তি- 
গণের কাছ খেকে নিশ্চয়ই সাড়া পাওয়া 
যাবে । 

প্রত্যেক বছর পয্যটকের সংখ্যা ভ্রুত- 
গতিতে বাড়ছে কাজেই এই সব জায়গার 
ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে রাজ্য সরকার- 
গুলির কোন রকম দূর্ভাবনার প্রয়োজন 
হবেনা । ভবিষ্যতে এই সব জারগা 
খেকেই হয়তে। রাজ্য সরকারগুলি অনেক 


ধনধান্যে ১৭ই আগট ১৯৬৯ পষ্ঠা ১৮ 


রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারবেন । কেন্দ্রীয় 
পর্যটন বিভাগ, নূতন গড়ে তোলা এইসব 
অঞ্চল গুলি সম্পকে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা 
করে এবং তাদের অভিজ্ঞ কর্খ্চারীগণকে 
দিরে রাজ্য সরকারগুলিকে সাহাধা করে, 
সংশিষ্ট রাদ্যগুলির বোঝা খানিকটা হালকা 
কলতে পারেন | তাছাড়া বভমানে পধ্য- 
টকগণের কাছে আকষণীর যতগুলি 
পাব্নত্য সহর আছে সেগুলির মঝ্ো 
বেশীবভাগেই খত বিশেষে পধ্যটটক মমা- 
পয হর । কাছেই নতুন করে যে সব 
সহর গড়ে তোলা হবে সেগুলি বাতে 
বতরের সব শমবেই পধ্যটকগণের পক্ষে 
আকষণীয় হরে ওঠে এব; তারা যাতে 
আধনিক সুযোগ স্বিবেগুনি ভোগ কবতে 
পাবেন সেই বকম ভাবেই এপ্রলি তেবী 
করবা উচিত। 

এই নঘকম প্রাকতিক পবিবেশে যদি 
শভুন শতুন পধ্যটিক কেন্দ্র গড়ে তোলা 
এন তাহলে সেগুলিতে বে তব নতুন কন্ম- 
সংস্বানেব স্থিযোগ বাড়বে তাই নব, 
সেখানকার অধিবাসীদের প্রঝোভন মেটাবাৰ 
বাবসাবীগণের ৪. সমাগম হবে| 
বাড়ী, পধ্যাঁকগণেন আবাস, হোটেল, 
দোকান. পো অফিস, ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, 
পিনেমা ইত্যাদি তরী করার জন্য বহু 
ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য কন্মীর 
প্রয়োজন হবে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে, দেশে এমন অনেক স্নাতিক 
ইঞ্সিনীয়ার আছেন যারা বর্ডার রোড 
ন*স্থায় চাকরি করতে ইচ্ছক নন, তারা 
হরতে। দূর পাৰ ত্য অঞ্চলে এইসব নতুন 
সরে কাজ করতে এগিয়ে আসবেন । 

প্রতিবক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্য 
দ্রধাদি মভদ করার জন্যও এই সহরগুলি 
অনেকাংশে ব্যবহার করা যেতে পারবে । 
সবচাইতে বড় কখ। হল সীমান্তের কাছা- 
কাছি যদি সমস্ত রকম আধুনিক সুযোগ 
স্ুবিধেগহ মানুষের বসতি গড়ে ওঠে এবং 
প্রতিরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র 
যদি কাছাকাছি পাওয়। যায় তাহলে আমা- 
দের জওয়ানদের নৈতিক বল বাড়বে, তারা 
আনন্দে কাজ করতে পারবেন । 

যদি রান্তাঘাটের সুবিধে থাকে এবং 
হিমালয়ের এই অঞ্চলে নতুন নতুন সহর 
গড়ে ওঠে তাহলে কাঠের কারখান।, 


€(২* পৃষ্ঠায় দেখ,ন) 


জলা 


গরিগ্রক মারের 
উগযোগরিতা 


গোবিন্দ চন্দ্র দাস 


বতমানে পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনায় 
হনান্য বাঁজোর মত পশ্চিমবঙ্গেও এক 
বলিষ্ঠ কৃষি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। 
এই কমসূচী অনুযায়ী আমাদের শাদ্যশগেঃব 
ঘাটতি ১৯৭০ সালেব মধ্যে পূরণ করা 
ন।বে। আমাদের লক্ষা এই বাজো আও 
(রশ লক্ষ টন খাদ্য উত্পাদন করা। সেভশ 
ঢাই প্রচর ভলসেচের সুব্যবস্থা, রাপাননিক 
গাব, উদ্নত জাতের বীজ, উন্নত ধরণের 
কৃষি যন্ত্রপাতি এবং বোগ ও পোকা দমনের 
ওষুধের । কেন্দ্রীর সরকার কষিখাতে সংস্থান 
রাজা সরকাবকেও সাহায্য করবেন | 
বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে কুষিকাজেব 
জনন গণ পাওর। কিছুটা সহজ হবে বলে 
আশা করা যেতে পারে । পষালোচনা 
কবে দেখ। গেছে কৃষিকাজে সাফল্য 
মানতে হলে সেচ, সার, ভাল বীজ, উন্নত 
যন্ত্রপাতি রোগ ও পোকার ওষুধ ইত্যাদির 
মধ্যে তুলনামূলকভাবে সেচের অব্যবস্থাই 
পশ্চিষবলে কৃষি কাজের প্রধান অন্তরায় 
হযে দীড়িয়েছে। তবে সেচ বিষয়ে 
আলোচনার আগে রাসায়নিক ও দৈব- 
সারের কার্যকারিতা সম্বন্ধে দ চারটে কথ। 
বলে রাখা ভাল | 

সাধারণভাবে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও 
পটাশ সার যে কোনোও ফসলের প্রধান 
খাদ্য । আবার কতকগুলি জৈব পদার্থ 
থেকেও পরোক্ষভাবে এই সারগুলি 
ম।ংশিক পরিমাণ পাওয়া যাঁয়। রাসায়নিক 
সারের গুণাগুণ ও কার্যাবলী এবং কোন 
কোন জৈবসারে ত' কী পরিমাণ পাওয়। 
যায় তা জানা থাকলে, চাষের কাজে বিকল্প 
সাব হিসেবে সেগুলোর প্রয়োগ সহজ হবে। 
এখন পর্যস্ত আমাদের সরকার চাষের কাজে 
অতি প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন ( এযামো- 
লিয়াম সালফেট, ইউরিয়া ইত্যাদি ), 
ফসফেট ( স্ুপাস্ন ফসফেট ) ও পটাশ 
( যিউয়েট অফ পটাশ ইত্যাদি ) প্রতি 


রাসায়নিক সার প্রস্তত ও সরবরাহের 
ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূণ হতে পারেন নি। 
তা ছাড়া দেশের অধিকাংশ রাজ্যই শ্রীপ্ম 
প্রধান অঞ্চল । কাজেই এখানে রাসায়নিক 
সার প্রয়োশ্শ ও ততসহ উপযুক্ত জলসেচের 
সুব্যবস্থা অতি অবশ্য থাক চাই | কিছ্ছু 
এখন৪ আমল] চাঁষের কাজে বৃষ্টির জালের 
উপর নিভরশীল | উন্নত প্রথায় চাষের 
কাজে একই জমিতে ধন ঘন রাসায়নিক 
সার প্রবোগ করা হলে পধাপ্ড সোচবর 
'অতাবে অদূর ভবিঘাত এব বিকূপ প্রতি- 
ক্রিযা দেখা দিতে পারে বলে অনেক কুষি 
বিজ্ঞানী আশঙ্কা করেন । এ ক্ষেত্রে 
কোন ভঙমিতে ঘন ঘন বেশী মাত্রায় রাসায়- 
নিক সাব বাবহার করার আগে সে জমির 
মাটি পরীক্ষা কনে নেওয়। দবকার | 
পরাক্ষা দ্বারা মাটির অমু, কার রাসায়নিক 
সাবের প্রতিক্রিয়া ইত্নাদি ধরা পড়বে এবং 
সময়মত চুণ বা প্রতিষেধক ওষুধ দিয়ে অমি 
শোধন করা যাবে । আবার প্রয়োজন 
মত নিদিষ্ট জাতের সার পরিশাণ মত 
প্রযোপা করাও সন্্ব হবে । এ ভাবে অল্প 
বাষে ও কম পরিশ্মে আমাদের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হবে। 

এবার প্রচলিত ৪ সহজ লভ্য কোন 
কোন জৈবসার থেকে কি ধরনের নাইট্রো- 
কসফরাস ও পটাশ সার আমরা পেতে 
পারি ত আলোচনা কর। যাক । গোববের 
সার আমর! অতি প্রাচীনকাল খেকে 
ব্যবহার কবে আছি । পরু, মোষ, 
ছাগল, তড়া, শুকর, ঘোড়া ইত্যাদি 
জীবজজ্তুর মল পচে সার হয। মানুষের মলও 
গোবর সারের সামিল । এ ছাড়াও ভীব- 
জন্যর শুকনো রভ্ত € হাড়ের গুড়া, শুকনো 
মাছ ইত্যাদির মধো তুলনামূজকভাবে 
ফসফেট ঘটিত রাসায়নিক সারের অংশ 
বেশী পরিমাণে পাওয়। যায় । 

আবার গুহপালিত পায়রা, হস, মুরণী 
ইত্যাদি পাখীর মল. সব রকম তৈলবীজ্ের 
খোসা বা খোল সার হিসেবে ব্যবহার কনা 
হয়। কেননা এ সব পাখীর মল ও খোল 
অনেকটা নাইট্রোজেন জাতীয় রাসারনিক 
সারের মতই কাজ করে। 

'্বালানি কাঠের ছাই, খুঁটের ছাই 
ইত্যাদিতে থাকে পটাশের অংশ । বিশেষ 
করে মূলজ সবজী পটাশ ঘাটিত সার বেশী 


ধমধান্যে ১৭ই আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৯ 


পছন্দ কয়ে । শুকলো। তামা পাতার 
উট ও শিরগুলিতেও পটাশের ভাগ পাওয়) 
যায়। সার হিসেবে ছাড়াও শাক সব্জী 
ও জন্যান্য গাছের পোগ 9 পোকা দমনের 
জন্য ছাই এবং তামাকের কাথ দেওয়া হয়। 

আজকাল বাসায়নিক মিশ্সারের মত 
'ভাবজলার গানের ব্যবহার ক্রমশঃ জনপ্রির 
হযে উঠ্ছে। এ শব মিশু বা আবর্জন! 
সারের পড় বায়ত খুব কম পড়ে । একটু 
চেষ্টা করলে আামরাও স্ঘম মিশু বা আব- 
জনা সাব তৈরি করতে পারি । অনেক 
সমর চুনের মত সবুক্ত সাব, কিছুটা মাটির 
অম্‌, ক্ষাৰ ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া বিনাশ করে, 
জমির উব্র্বরত। বৃদ্ধি করে । জমিতে শুটি 
জাতীয সবুজসার চাষ করা হলে নাইক্্রোজেন 
ছাতীয় সারের পরিমাণ অনেক কম লাগে, 
ফসল 9 ফলে একর পিছু ২/৩ কইন্টাল 
মাত্র | 

অধিকাংশ জৈবসারের বিশেষত্ব হলো, 
মাটিতে বগ সঞ্চার বা কড়া তাপের 
মবোও মাটির আর্রতা বক্ষা করা এবং 
মাটির কয় পূরণ করা | কিন্ত জৈবগার 
মাটি ও জলের সংস্পশে পচন ক্রিয়াহ্বারা 
বিশেষ সময় সাপেক্ষে মাদির সঙ্গে মিশে 
গাছের খাদোব উপযোগী হয । রাসায়নিক 
সারের মধ্যে, সুপার ফসফেট বাদে অন্য 
সবগুলিই অনায়াসে জলে দ্রবীভূত হয় । 
কাজেই এই সারের ক্রিয়া শস্যের বৃদ্ধি 
এবং ফুল, ফল, দান ইত্যাদির পরিপুষ্টি 
বরানিত হয়| কিস্তু রাসায়নিক সারের 
অপধাপ্ু ব্যবহারের সঙ্গে উপযুক্ত সেচের 
জলের স্মব্যবস্থা না খাকলে চাষের বেশী 
রকম ক্ষতি হয়। 


জৈবসারের ভাগ বেশী দিয়ে জমি 
তৈরি ক'রে, তারপর রাসায়নিক সার, পরি- 
প্রক সার ( কম্পিমেন্টারী ) হিসেবে 
ব্যবহার ক'রে ডালিয়া, কার্নেশন, প্যান্পী, 
ইত্যাদি কল, লাউ, কপি, চেঁড়ন ইত্যাদি 
সব্জ্ী এবং একই জমিতে পর পর উন্নত 
প্রখায় অধিক ফলনশীল আই আর-৮ ধান 
(বিঘা পিছু ৩০ মণ ) ও সোনোরা-৬৪ 
মেক্সিকান জাতের গম (বিঘা পিছু ২৭ 
মণ ) চাষ করে নিজে অভিজ্ঞতা ও সাফল্য 
লাভ করেছি । আবার এ সব ফুল, সবজী 
ও শস্যের চাষে পুরোপুরি, জৈবসার রা 
রাসায়নিক সার দিয়েও চাষ কৰে দেখেছি ।- 


গোট কথ। এই, খন! তাপের দেশে বিশেষ 
করে যেখানে উপযুক্ত সেচ বাবস্থা চাই, 
সেখানে বেশী পবিমাণ জৈবধার দিষে জমি 
তৈরি করে পবিপ্বক সার হিসেবে রাসায়- 
নিক সার প্রমো করা বাঞ্চনীয় | কেন 
না বিতিম জাতের শসোর ক্রন্যে বিভিন্ন 
মার্রায় সার 'ও জলসেচ প্রয়োজন । 

কেন্্ীয় সরকার চতুর্থ পরিকল্পনার 
বিশেষ করে সেচের জন্যে প্রচুব অর্শ 
মঞ্ুর করেছেন । এই অর্থ কাধকেতে প্রযুক্ত 
হলে বাংলার চাষী ভাইরা উপকৃত হবেন 
সকলের আগে । তা হলে রৃবিখন্দেও 
ধানের চাঘ আমনের তুলনার কম হবে না। 
আমবা জানি অনান্য রাজোন তূলমাব 
পশ্চিমবঙ্গে জলেন কোন 'অভাব না খাকা 
সন্বেও শতকবা মাত্র ২৫/৩০ ভাগ জমিতে 
এখন সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে । প্রয়ো- 
দ্রনের তুলনায় পেচের জশ্যে ডিভিসির 
গল সরবরাহ খুবই কম। তবে ফারাক্কা 
বাধ ও কংসাবত্ীর কাজ সম্পূণ হলে 
এখানে আর বেশী পরিমাণ জল পাবা 
বাবে। 

পশ্চিমলজে উচু, নীচ, ও মাঝাবি সব 
হাপমেবই ঢাষেব জমি আছে । বিভিন্ন 
ধরণের জমিতে গেটেশ বিভিন্ন বাবস্থা 
অবলম্বন করতে হন । ঘেমনম ডিভি সির 
“ভীর খাল বরমান ডেলার জামালপুর বকেব 
যে গ্রামের পাশ দিযে চলে গেছে সেই 
মেলিমবাদ গ্রামের রমিগুলো এত উচু যে 
খালেব জল সেখানকার অনেক মাছে ওঠে 
না। কাজেই ওখানেও সেচের জনা একব 
পিছু, 'এক একটি হাতে চালানো নলকুপ 
বপাতে হরেছে। আব অদতীর নলকৃপ 
বসির়েই গত রবিখন্দে বোরো চাষে 
মেদিনীপুর, বর্ধমান ও ২৯ পরদণার হাতে 
নাতে ফল পাগরা গেছে । কিছুদিন আগে 
এ সব জেলা থেকে অগভীর নলক্প সম্বন্ধে 
যে তথা সংগ্রহ করেছি তা হ'লে, ৬০/৭৫ 
ফট গভীর এই ধরনের নলকূপ বসাতে 
১২/১৩ শ টাকার মত খরচ পড়ে। 
আর একটি জলতে।লা পাম্পের দাম ২৫০০ 
থেকে ৩৫0০ টাকার মধ্যে । নল বসা- 
বার নো শরকারের কাছ খেকে মাত্র 
৫0০ টাকার অতো! খণ পাওয়া যার । 
প্রথম দশ শতাংশ ৪ বাকিটা সমান ৫ 
কিস্তিতে দিয়ে পাম্প কেনার স্রযোগ 
'পাওয়। যায় । 


দেখা গিয়েছে, এ ধরনের অগভীর 
নলকুৃপ থেকে তোলা জলে পাশাপাশি 51১০ 
একর ভছনিতে ভালোভাবে সেচ দেওয়া 
চলে । অনেক চাষী তাই নিজের প্রয়ো- 
জন পূরণের অবসরে ঘন্টায় ৩ টাক হারে 
অন্যান্যদের জল নেবার সুযোগ দিরে 
নিজের খরচ তুলে নেন। 

সেচ বিশেষজ্ঞদের মতে দাজিলিং, 
মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুকলিয়। 
ইতাদি ভেলার পাহাড়ী অঞ্চল বাদে 
পশ্চিমবঙ্গের অন)ানা এলাক!তেও নলকপ 
বসিয়ে সেচ দিলে বছরের সব সমরে শাক 
সব্ঘী উৎপাদন এবং শসা ও ফগলের 
মান অনেক বাড়ানো সন্ভব হবে | 


লাদাকে কৃত্রিম তাপে 
লেগহর্ণের ডিম ফুটেছে 


লে-তি ডিফেন্ন রিসার্চ প্যাড ডেভে- 
লপমেন্ট অর্ণযানাইজেশানের গবেষণাগারে 
সাদা লেগহণ মীর ডিম ফোটানো হবেছে। 
এতো বেশী উচ্চতার এবং গানডা1 আব- 
হাওয়ার মধ্যে ইনকিউবেটারের ডিম 
ফোঁশানো এই প্রথম | 

সমতল এলাকা থেকে আনানো এই 
ডিমগুলি প্রথমে ম্বাভীবিকভাবে তা দিবে 
ফেোটানোন চেষ্টা করা হয়! কিন্ধ সে 
চেষ্টা বার্খ হব । একে তো স্থানীয় পাখী- 
গুলির দেহের তাপ প্রবোজণের উপযুক্ত 
নর তার ওপর ডিমের খোলাগুলো সচছিছ 
হওযায গান্ডাঁয় ডিমের ভেতরানা শুকিয়ে 
যার । কেরোসিন-ইনকিউবেটারে ডিমগুলি 
রেখে দেখ! গেল, তেলের কাগি ঝুলি পড়ে 
সব জায়গার অমানভাবে তাপ লাগল না 
ফলে ডিম ফুটল না| বৈদ্যুতিক ইনকিউ- 
বেটার কাজে লাগানো গেল না কারণ তাপ 
সমান থাকলে বাক্সের মধো আবহা ওরার 
আর্র তা নিয়ন্ত্রণ করার জনো বার সাপেক্ষ 
যন্ত্র কেনা সম্ভব ছিল না । 

শেষকালে ডিম ফোখানোর বাক্স খেকে 
হাওরা সম্পূর্ণ বার করে দিরে কার্বন 
ডায়অক্সাইডের প্রতিক্রিরা দূর করার জন্যে 
তাঙ্া রেখে দেওয়া হর | নিয়মিত সময় 
অন্তরে অক্সিজেন দেওয়া হতে খাকে। 
সমতলে ডিন ফাঁতে ২১ দিন লাগে। 
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আন্নভি কেব্জ 
€ ৯ পৃষ্ঠার পর ) 


অতএব সংযোগ রক্ষার সূত্রটি বোগাই- 
এর কাছ বরাবর হওয়াই বছনীয়। 
কারিগরী প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে 
বোস্বাই এর কাছে, অথচ পাহাড় দিয়ে 
ঘেরা শান্ত ও নিরুপদ্রব, এই গগডগ্রামটিকে 
সবাধিক উপযুক্ত গণ্য করে এখানেই 
মহাকাশ সংযোগ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত 
নেয়া হয় । বর্তমানে দেশে টেলিকমিউ- 
নিকেশানের যে ব্যবস্থা আছে তার প্রধান 
কমকেন্দ্র হ'ল পূণা থেকে ১৩ মাইল দৃরে 
মক:স্বল সহর দিখির বীমওয়্যারলে 
ছলেশন | ঠ্েঁশনের রিসিভিং অর্থাৎ গহণ 
কেক্ছে বিশর বড় বড় ২১টি শহবেব শঙ্গে 
বাতা বিনিষয় দেখতে দেখতে মনে হ'ল 
আমরা যেন এক ছোট খাট বিশু-সন্মেলনে 


হাজির রয়েছি 1! সহসা মনে হল সমগ্র 
বিশকে যেন ঘরেল আঙিনায় দেখতে 


পাচিত। 


( মীমান্ত পথ ও প্রতিরক্ষা 


€ ১৮ পৃষ্ঠার পর ) 
কাগজ ও কাগজের মণ্ড তৈরীর কানখানা 
এবং অবরণ্যভিত্তিক অনযানন কারখানা 
স্বপনে সুযোগ সুবিধেও বাড়বে। এগুলি 
আবার শীমান্ত অঞ্চলকে বিভিম্ন দিকে 
উন্নত করার সুযোগ এনে কেবে। 
এইসব অঞ্চলে পধাটকের সমাগম 
প্রতি বছর বাড়তে বাধা | কাভেই যান 
বাহনের ওপর একটা কর বসিয়ে সীমান্ত- 
বভী পথগুলি রক্ষণাবেক্ষণের বায়ের কিছুটা 
বোঝা হাক্ধ। করা যায় । 
সীমান্তের এই পখগুলি. সুদূর পাব ত্য 
অঞ্চলের আথিক অগ্রগতির নতুন নতুন 
পখ খুলে দিয়েছে । তাছাড়া সুদর অঞ্চল- 


গুলির উন্নয়ন, কেছ্ছের ও রাজ্যের 
পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনাগুলিরও অন্যতম 
লক্ষা | 


নাইরোবী কৃষি প্রদর্শনীতে 


আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর নাইরোবীতে 
এক কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। 
ভাবত এতে অংশ গ্রহণ করছে। 
কেনিয়ার কষি সমিতি এটার আয়োজন 
করেছেন । এতে নির্বাচিত ইজিনীয়ার্সিং 
দ্রধা থাকবে। | | 





»₹ তূপালের রাদ্রীয়ত্ব ভারী বৈদ্যতিক 
যন্ত্রপাতির কারখানায় ১১ কিলোভোনৃটের 
একটা “ইগ্ডাকশান মোটর' তৈরি হয়েছে । 
এটি ভারতের সার কর্পোরেশনকে সরবরাহ 
করা হবে, তাদের দূর্গাপুরের কাবখানায় 
বাবহারের জন্য | অ'মাদেল দেশে এই 
প্রথম এই যন্ত্র তৈরি ভ'ল। 


»*₹ ভারত, সিঙ্গাপুরে একাটি “আর্ক ওয়েনৃ- 
ভিং ইলেকৃট্রোড' কারখানা স্থাপন ও 
পরিচালনা করবে । অন্যান্য উ্নত দেশ- 
গুলিকে তীৰ্‌ প্রতিযোগিতায় হারিয়ে ভারত 
এই কাজ পেয়েছে । এব দ্বাৰা ভারত ২০ 
লক্ষ টাকার সমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন 
করবে । 


১২ হায়দ্রাবাদের বেগমপেট বিমান বন্দরে 
ঝড়ের সঙ্কেত দেবার জন্য যে “রেডার' 
বসানো হয়েছে তার নক্সা থেকে সব 
কিছুই ?তরি করেছে ভারত ইলেকট্রনিক্স 


»ংট্রন্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে 
একটা নতুন ধরণের “লেজার' রশি! উদ্ভাবন 
করা হয়েছে, নাম “রুবি লেজার | এটি 
চোখের রোগ সহ বিভিন্ন ব্যাধির চিকিৎ- 
সায় বিশেষভাবে সহায়ক হবে । এ ছাড়া 
থার্মো৷-নিউকিয়ার ফিউশানে এই রশ্ির 
কায্যকারীতার সম্ভাবনা প্রচুর । হাই- 
ড্রোজেন বোমা তৈরির ক্ষেত্রেও এই 
পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় | 


১ গত ১০ বছরের মধ্যে ১৯৬৯ সালের 
এপ্রিল মাসে প্রথম, ব্যবসায়িক লেন দেনের 
ক্ষেত্রে, ভারতের লাভ হয়েছে । ১৮.২ 
কোটি টাকার আমদানী কমিয়ে ও রপ্তানী 
বৃদ্ধি করে ( ১২৫.৮ কোটি ) এই অর্থ 
উহ্ৃত্ত হয়েছে । 


»%ং সিন্ধীতে ভারতের প্রথম সালফিউরিক 
এ্যাসিড কারখানায় নিয়মিতভাবে উৎপাদন 
স্থরু হয়েছে । সিশ্ধী সার তৈরিতে এই 
এ্যাসিড কাজে লাগবে । 


»%₹ ভবনগরের “সেন্ট্রাল সলুট এ্যাণ্ড 
মেরিন কেমিকেলস্‌ বিসার্চ ইনৃস্টিটিউটে' 
তৈরি একটি লবণ সংগ্রাহক যগ্ধ খাকল্যের 
সঙ্গে কাজে লাগানো গিয়েছে । এটি 


একটি ট্্যাক্টরের মঙ্গে সংযুক্ত । ফলে নূন 
সংগ্রহের খরচ প্রঠি টনে ১.২৫ টাকা 


থেকে কমে ৬২ পয়সাব দাড়াবে । এক 
একট! সংগ্রাহক যন্বেন দাম ৫,90০ টাকার 
মত পড়বে । 


»& সুদান ভারতের কাছ খেকে এক কোটি 
টাকার রেলওয়ে ওয়াগনণ ও “আন্ডার ফ্রেম' 
কিনবে | এই চুক্তির সর্তাদি স্টেট ট্রেডি' 
কর্পোরেশন চূড়ান্তভাবে স্থির করে দিয়েছে। 
এ ছাড়া, ভারত প্রতিযোগিতায় অন্য সব 
দেশকে হারিয়ে, স্থানকে ২৫ লক্ষ টাকার 
পাট সরবরাহ করাব বরাত পেয়েছে । 


ং উত্তর প্রদেশের গাীপবে এবং 
বারানসী জেলায় গঙ্গার উপকূলে দুটি বড় 
সেচ প্রকল্প থেকে জলসেচ দেওয়ার কাজ 
নুরু হযেছে | দুটি প্রকপ্পের রূপায়ণে খরচ 
হয়েছে ৩.৫ কোটি নাকা | বতমান খারিফ 
মরসুমে খবা প্রধান অঞ্চলের ৬০,০০০ 
হেক্টার জমিতে জলসেচ দেওয়া ভবে । 


৮ কেরালায় তালিপারামবারে সব্কাবী 
গোল মরিচ গবেষণা! কেন্দ্রের একজন 
বিজ্ঞানী গোল মবিচের এমন একটা দোঁ- 
আঁশলা জ।ত উদ্ভাবন করেছেন যাঁর লতায় 
দ্বিতীয় বছর থেকেই ফল ধরবে এবং 
উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে । আগামী 
দূ বছরের মধ্যে রাজ্যের গোল মরিচ 
চাষীদের ৫০,০০০ কলম সরবরাহ করার 
সঙ্কল্প কর। হয়েছে । 


২ ওড়িয্যার হিরাকদে হিরা কেবল্‌- 
ওয়ার্কস'এর তামা ও এনামেল করার 
কারখান! দ.টিতে কাজ নুরু হয়েছে। রাজ্য 
শিল্লোন্নয়ন কর্পোরেশনের আনুক্ল্যে এই 
দটি কারখানা স্বাপন করা হয়েছে। 


১ মাদ্রাজের “সেন্ট্রাল লেদার রীসার্চ 
ইন্স্টিটিউট,এ জুতোর চামড়া, বিশেষ 
ক'রে “সোল' তৈরির জন্যে একটা নতুন 
জিনিস উদ্ভাবন করা হয়েছে । এটির নাম 
হ'ল ট্যানিন নির্যাস । 


১৫ নতুন দিল্লী, জয়পর, লক্ষৌ ও পাটনার 
মধো ভারতের প্রথম দেবনাগরী টেলেক্স 
সাভিস খোল৷ হয়েছে । এব ফলে গ্রাহকরা 
দেবনাগরী লিপিত্তে যে কোনো ও ভারতীয 
ভাষায় পরস্পবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
পারবেন । তা ছাড়া গ্রাহকরা টেলিফো- 
নের মত নম্বর ঘুরিযে পরম্পরের সঙ্গে 
সরাসৰি কথা বলতেও পারবেন । 


₹ দূর্াপূরের হিন্দস্তান সীল লিমিটেডের 
মিশ-ইম্পাত কারখানায় এই প্রথম উচ্চ 
পরিমাণ ক্রোমিয়ামবুক্ত ইস্পাত তৈবি হযেছে। 
এই ইম্পাত পারমাণবিক বিদ্াৎ উত্পাদন 
কেন্দ্রের দন্যে ন্যনহাব করা হয | 


€ উত্তর প্রদেশে বন্তী, গাজীপুর ৩ 
বারানসী জেলায় তিনটি নতূন বিদ্যুৎ 
সঞ্চারণ সাব-স্টেশন স্বাপনেব কাজ প্রার 
শেষ হরে এসেছে । একন্রে তিনাটির 
'মতা হ'ল ২০,৫0০ কিলো ভোল্ট । 


5 চগ্বল জলবিদ্াৎ 'থ্রাড' খেকে ১৩২ 
কিলো ভোন্নটের একটা লাইন নিযে যাওয়! 
হয়েছে রাভস্বানের ভগতপরে । এর 
জন্যে খরচ হযেছে ১.৪৪ কোটি টাকা । 
এর ফলে আলওয়ার ও ভরতপুরে পর্যাপ্ত 
পৰিমাণ বিদৃযুৎ শক্তি সব্ববরাহ করা যাবে । 


৯ ওড়িষ্যা মাইনিং কপোরেশনের 
দৈতারী' খনি থেকে দূ লক্ষ টন আকরিক 
লোহা বুমানিয়াকে রপ্তানী করা হয়েছে । 
আনও দ. লক্ষ টন ছাহাজে কবে, আসছে 
মাসে কুশানিযার চালান দেওয়া যাবে বলে 
আশা কর! যায় । 


»₹ ১৯৬৮-৬৯-এন আঘথিক বছরে ভারত 


৭৬.৪৭ কোটি টাকার হস্ত-শিল্পজাত 
সামগ্রী রপ্তানী করেছে । আগের বছরের 


তুলনা এই পরিমাণ ২২ কোটি টাকা 
বেশী । 

১ সেট ট্রেডিং কপোরেশন ও চারটি 
বেসরকারী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান 
সপ্সিলিতভাবে মাকিন আমদানী কারকদের 
সঙ্গে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে । চুক্তি 
অনুযাণী যুক্তরাষ্টে তিন কোটি টাকান কাউ 
বয় জতো রপ্লানী করতে হবে । 


জতা 
চি 


১ হরিয়ান৷ বিদ্যুৎ পর্যৎ মাত্র এক মাসের 
মধ্যে ছাছরাউলী রূকের তেজাওয়ালা 
খিজরাবাদ এলাকার ১২টি গগওগ্রামের 
বৈদ্যতিককরণের কাজ শেষ করেছে । 





১৫ ...আমি বলতে চাই যে খ্রামগুলি যদি 
ধূংস হয়ে যায় তাহলে ভারতও ধুংস হবে । 
তখন ভাৰত আর এই ভারত থাকবে না । 
বিশে তার যে নিক্ষম্ব অবদান আছে তাও 
নষ্ট হয়ে যাবে। গ্রামগ্ুলি যদি আর 
শোধিত না হয় তাহলেই শুধ গ্রামগুলিকে 
পূনরুজ্জীবিত করা সম্ভব । দেশকে 
ব্যাপকভাবে শিল্পায়িত করা হলে যখন 
প্রতিযোগতা ও বাজাবেন সমস্যা দেখা 
দেবে, তখন তা প্রতাক্ষ বা অগ্রত্যক্ষভাবে 
গ্রামবাসীদের শোষণের কারণ হযে দাড়াবে। 


৮ আমি জানি যে ভারতকে যেমন আদর্শ 
দেশে পৰিণত করা কঠিন তেমনি গ্রাম- 


গুলিকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করাও 
কিন । কিন্ত একজন লোকের পক্ষে 


একটি গ্রাযকে তার আদশ অন্যায়ী তৈরি 
করা কোনদিন হয়তো সন্তব হতে পারে, 
কিন্ত সমগ্র ভারতের পক্ষে একজন লোকের 
জীবনকাল অতি অল্প সময় । তবে একজন 
লোকও যদি আদর্শ গ্রাম গড়ে তুলতে 
পারেন, তাহলে তিনি শুধু সমগ্র দেশের 
জন্য একটা গঠন ধারা গড়ে তুলবেন না, 
সম্ভবতঃ সমগ্র বিশর জন্যই একটা আদর্শ 
স্বাপন করবেন । একজন ব্যক্তি এর 
চাইতে বেশী আর কি আশ করতে পারে। 


“৫ সতভাবে একটি পয়স। অর্জনের জন্যে 
যে কোনাও শ্ম স্বীকার লঙ্জার বস্ত নয়। 


9 স্্টি করার সষয়ে ভগবান চেয়েছেন 
যে মানষ নিজে খেটে তার অন্নের সংস্থান 
করুক | 

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আহারের 
সংস্থান কব। প্রকৃতিগত ধর্ম । অতএব যে 
এক আধ মুহত ও আলস্যে অতিবাহিত হরে 
গে এ সময়টুকুর জন্যে অন্যের পরিশমের 
ধলভোপণী অথাৎ সে অন্যের দায়স্বরূপ | 
এই ্থলন অহিংসাৰর অপলাপ কারণ অপ- 
বাপরের চিন্তা ও তাদের সম্বন্গে স্থবিবেচনাই 
হ'ল অভিংসার গোড়ার কথা । অলস 
ব্যক্তির এই বিবেচনার অভাব তাই প্রত্যবায় 
ছাড় "আর কিছু নর । 


শট. আমার মতে জীবনের অধিকাংশ সময় 
যখন আহাবেল সংস্থানের জন্য বার কনতে 
হয় তখন আমাদের সন্তানদের শিশুকাল 
থেকে শুমের মযাদা সঘ্বন্ধে সচেতন করে 
তোলা উচিত । 

ছেলেমেয়েরা যেন পরিশূমের মযাদ। 
অবহেলা করতে না শেখে | বুদ্ধির সঙ্গে, 
কায়িক শম দিয়ে সম্পাদিত কোনোও কাজ 
বদ্দিবৃন্তিউন্েষের প্রকৃষ্ট পশ্থা | সামঞ্জস্যশীল 
বৃদ্ধির মূলে আছে দেহ, মন ও আত্মার 
স্থসম বিকাশ । সমাজ কল্যাণে ব্যয়িত 
কায়িক শমের মধ্যে দিয়ে যে বুদ্ধি পরিণত 
হয় তা সমাজ সেবার পক্ষে প্রশস্ত হয়ে 
দাড়ায়, সে বুদ্ধি সহজে পখত্র্ বা বিপথগামী 
হয় লা। 


১ কায়িক শম সম্বন্ধে দ্বিধা ও সক্কোচের 
যে মনোভাব আছে ত৷ দূর করতে পারলে 
সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন তরুণতরুণীদের 
হাতে অনেক কাজের দায়িত্ব দেওয়া যায়। 


»₹ পশ্চিমী জগতের হিংস। ও রক্তপাতের 
পথ ভারতের নয় । সে পথে চলায় ভার- 
তের আজ ক্লান্তি এসেছে । মত্পথে থেকে 
সহজ জীবন যাপনে যে শাস্তি সেই শান্তির 
পথই ভারতের নিজস্ব | 


আমার স্বপর স্বরাজে জাতি ধর্মগত 
বৈষম্যের কোনোও স্বান নাই | 'সহন- 
শবীলত]'-_-এই শব্দটিতে আমার অনীহা । 


| 
| 


ঢ২:07). 0. 70-233 


শনশান্ 


ব্যাঙ্ক রাষ্ত্রীয়করণ সম্পর্কে 
বিশেষ সধখ্য! 
৩১শে আগ 





এই সংখ্যায় গুরুহপূণ অথনৈতিক 
সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিশিই ব্যক্তিগণের মতামত 
প্রকাশ কবা হবে। 


দেশেব প্রখ্যাত অর্থশীতিক, অধ্যাপক, 
গবেষক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, এবং ব্রেড 
ইউনিয়নের মেতাগণ এই প্রশুটির বিভিন্ন 
দিক সম্পর্কে আলোচনা ও বিশে করে 
তাদের মতামত প্রকাশ করবেন । 


বিশিঃ ব্যক্তিগণের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার এবং বিশেষজ্্গণের 
বিশেষ প্রবন্ধাদি হবে সংখ্যাটির 
অন্যতম আকর্ষণ । 


৩২ পঙ্ঠা ২৫ পয়স। 


পাঠকগণের প্রতি 


ব্যাঙ্ক রাত্্বীয়করণ সম্পর্কে 'ধনধান্যে' 
তাদের পাঠকগণের কাছ থেকে মন্তব্য 
আহবান করছে । এই সম্পর্কে ২০০ শব্দের 
অনধিক আলোচন। প্রবন্ধাদি ১৯৬৯ সালের 
২৭শে আগষ্টের মধ্যে প্রধান সম্পাদকের 
কাছে পৌছুনো প্রয়োজন | যে সব প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হবে সেগুলির জন্য পারিশুমিক 
দেওয়া হবে । 


ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ইগ্ডই্রিয়েল সোসাইটি লিঃ--করোলবাগ, দির্লী-৫ কতৃক মুদ্রিত এবং ডিরেক্টার, পাৰলিকেশন্স ডিভিশন, 


পাতিরাল। হিস, নিউ নিললী বর্ত ক প্রকাশিত । 
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২ এ পক শ্স্পাট তত 


শিস শ উশিশটি বশত পা 


অনান্য 


পনিক৮-1 পা] মত? 1 


প1[ 6 পাঠক] 21721 70 


প্রথম বর্ষ 


৩১শে আগ উই৪৯ 2 উই ভাদ টা টস 


৬6] 1 : ১7: /50৮151 31, 1960) 


এই পরিিকাম দেনেব গাষগখিক টহাননে 
পরবিকপ্রনাণ ভুমিকা দেখানো আামাদেল 
উদ্দেশা, হিলে। এধু গবকাণী দিভঙ্গীহ 
পাশ কণা হণ লা 


শুন সম্পাদন 
শণদিন্দ সাশ্নাপ 
সহ মম্পাদক 
শীনদ মুশোপাপ্যায 
সহ্গকাবিরণী ( আন্পাদনা ) 
»মত্রী দেলী 
গন্পাঁদদাতা ( কপিকাভা ) 
বিপেকানন্দ লান 
এ্নাদদতা ( মার) 
এস. ভি, খাপবণ 


গ*নাদদ। 5 ( দিশী ) 
পৃক্গননাখ কোল 


ফেটে 'গফিগাৰ 
টি. এস, নাগণাজন 


পাছদণট শিনী 
'দানন গাডালছা 


সম্পাদকীম কাযালয হ যোম্রনা। ভলশ, পাবামহট 


ষাট, নিউ দিংটি-১ 
টেগিফোন * ৩৮ 5৬৫৫, 9৮ ১৫)২৬, ৩৮7১1) 
টেলিগ্রাফেব ঠিকা0--যোজনা, নিভ দিঘী 


দা প্রহ্ুতি পাঠাবাৰ ঠিলানা £ বিলনেস 
মা।নেজাবপাবণিকেশনণপ: ডিভিশন, পাতিযালা। 
হাউন, নিউ দি্রী-১ 


টাদার হাব  বাধিক ৫ টাকা, দ্বিবাঘিক ৯ 


টাকা, গিবাখিক ১২ টাক।, প্রতি যংখ্যা ২৫ 
পয়স। 

















আজকের পুজাবাদা জগতে প্ররুত কতৃত্ব হ'ল ব্যাঙ্ক 
বাবসায়াদের এবং “শিল্প যুগের” পরত আমাদের এই ঘুগকে 
লোকে আথিক বুগ' বলে অভিহিত ব7রন। 


-ঢএহবলান £নহক 





সম্পাদকায় 


ব্যাঙ্ক রাষ্্রীয়াকরণ কেন ? 


লি 


শ্োকশভার শ্রদত্ প্রবান মন্ত্রীর ভাষণের মশক পু ৭17 
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এ।প্ঁ]ং বধ জাতীয় গবীক্ষ। ? 


দেশের প্রধান প্রধান ১৪টি ব্যবসায়িক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের 
কখা প্রথম ঘোষণ। করা হয় ১৯শে জুলাই এবং সেটি আইশে 
পরিণত হয় ৯ই আগষ্ট । দেশেব অর্থনৈতিক পৃনর্জীগরণ 
বানিত করার এই সিদ্ধান্তটি হ'ল স্বাধীনতার ২২ বছরের মঝো 
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত । একটি নিছক অর্থনৈতিক বিষয়ের 
মঙ্গে রাজনীতি জড়িত করলেও এ ব্যবস্থা যে কালোপযোগী ও 
গঙ্গত এবিষয়ে কোনও সংশয় নেই | 

রাজনৈতিক স্বাধীনতা পরাধীন দেশের কাছে একাধিক 
পিরাণে শেয় ও প্রের। কিন্ত সমা্টর বৃহন্তব কল্যাণের পখ 
পশস্ত কবতে না পারলে সে স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত অর্থহীন 
“ঘে দাড়ায় । এই চিন্তায় উদ্বদ্ধ এই দেশ সমাছতান্ত্রিক সমাড 
প্যবস্থ|। প্রতিষ্ঠান কাছে আজ্মনিয়োণ করেছে । এই বাবস্থাৰ 
পণ] ও দরিদ্র বিভ্তবান' ও এিধহারাদেব' মধ্যে দস্তর ব্যবধান 
রমশ: শঙ্ক চিত কবে আনা সন্ভব হবে, এই সকলের আন্তরিক 
কামশা | জাতীয়করণ মেই অভীষ্ঠে পৌছে দেবার একটা পঞ্ছা মাত্র । 

তর্কাতকির ঘুণীজালে পড়ে এ কখা বিস্মুত হলে চলবে 
শ। যে গ্রামে গ্রামান্তরে, শহরে নগরে লঙ্ষ লক্ষ নরনারীব 
ধারিদ্র্য নিবারণের যে বৃত আমরা নিয়েছি তা চরিতাখ করার 
জন্যে, সমাজেব শেণী বিশেষে কাছে অপ্রীতিকর হ'লেও, 
নাধারণের কলাণে গৃহীত যে কোনে।ও ব্যবস্থা নৈতিকত!র দিক 
"খেকে সঙ্গতি । এই অভীষ্ঠ সিদ্ধির জন্য অন্যতর ব্যবস্থ। 
এছণ করা যেত কিনা এ তর্ক আন অবান্তর । বন্ততঃপক্ষে 
সবদিক খেকে সময়ের প্রশ্টাই হচ্ছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ | 
কারণ দেশের অগণিত নরনারী 9 ভাবীকালের বংশধরদের 
জাঁবনের সঙ্গে যে প্রশ্টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ররেছে সেই 
প্রশ্র সমাধান স্থগিত রাখ কোনোও গণতান্ত্রিক সরকারের 
পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নয় | দারিদ্র্য মোচনের জনা একটা সমাধান 
সূত্রের আশায় আমরা দীর্ঘ কল বরে অপেক্ষা ক'রে আছি; 
মমাজের বিভিম স্তরের মধো অথনৈতিক অবস্থার ব্যবধান 
ও বৈষম্য আমরা দীর্দিন সহা করে চলেছি। তাই আর 
অপেক্ষা করা সন্ভব য়) এই সমস্যা সমাধানে দীর্ঘস্ত্রেত! 
সরকারের পল্গেই বিপজ্জনক হয়ে দীড়াতে পারে । সবচেয়ে 
বড় কখা প্বাবীনতার জন্য যে কালক্ষয়ী সংগ্রামে অগণিত দেঁশ- 
প্রমী অসীম যন্ত্রণা ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, প্রাণ উৎসর্গ 
করেছেন, তাঁদের সেই পরমদান যেন প্রহসন হয়ে ন। দীঁড়ায় 1 
আত্মতুষ্টির আমে থেকে জাতিকে জাগ্রত করার জন্যে 
স্বাধীনতার প্রত্ভাযে আমরা যে সব লক্ষা ধুণ্ব বলে থ্রহশ 
করেছি সেই লক্ষ্যগুলির দিকে এগিয়ে যাবার জন্য একট। দূ 
বাবস্বা গ্রহণ কল] বছ পর্বেই অত্যাবশ্যক ছিল। আজ 


সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এখন আর পশ্চাৎ্পদ হবার 
প্র নেই। 


৬8 






সপ 


শীতীযকরণ সুখ, ও সমৃদ্ধি লাভের 
সোনার কাঠি নয়। এই ব্যবস্থা লক্ষোর দিকে এগিয়ে যাবার 
একটা সোপান মাত্র | ধারা এই বাবস্থা! পবিচালনা করবেন 
তাদের ওপর এই ব্যবস্থার সার্থকতা নির্ভন করবে । অন্যান্য 
সরকারী সংস্থায় কর্মদক্ষতার অভাবের নদীর ভুলে জাতীয়- 
করণকে ধিক্কার দেওয়া অথবা সরকাণী ব্যাঙ্কগুলি দক্ষতার 
দিক থেকে বেসনকারা ব্যাঙ্কের সমকক্ষ হবে না ব'লে পূর্বাহে 
ংশয় ব্যক্ত করা নিরথক | সরকারী প্রতিষ্ঠানাদিতে যদি ক্রি 
বিচ্যুতি ঘটেই, মনে রাখতে হনে তা আমাদেরই বিচ্যৃতি। 
জাতির ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে । যাবাপখে অথবা অভীষ্চে 
পৌডুতে যদি কোখাও কোনো ও খলন ঘটে তার দায় ও দায়িত 
আমাদের | ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ মদ্দি অসফল প্রতিপন্ন হন 
তাহলে এ দেশেব সরব্সাধারণ, অখাৎ আমরা প্রতোকে, সেই 
বাখতাব মবিক ছিসেবে পিকত হবো | 


এ কথা সতা যে,শ্ধী 


তাই জাতাবকরণ শুধু কোনো নাতিরই 


শন এ অগ্িপরীক্ষা সমথ জাতিশ | 


অগ্িপরীক্ষা 


বাঙ্ক রাক্ীরকরণেব সমালেচকদেল মতে 'সামাজিক- 
নিযন্ত্রণের' কাধকারিভার পবীক্ষা-নিবীলন সম্পূর্ণ হবার আগেই 
রাঙ্ীয়কবণ বলবৎ হ'ল । বলা হযেছে মে, বড বড় বেসরকারী 
ব্যাঙ্ক রাঙ্্রার়ত্ব কনাব আকখ্িক সিদ্ধান্ত দেখে বোঝা যায় যে, 
এই ব্যবস্থান ব্যাপকতর প্রতিক্রিযার বিধানে ভালোভাবে চিন্ত। 
কর। হয়নি । আপাত দৃষ্টিতে এ মমালোচনা অন্যাম নয় কারণ 
অভিযোগ রাক্ীরকনণের বিরুদ্ধে নব, অভিযোগ হ'ল এব সময়- 
নিবাচনেল বিপক্ষে । সনকার এই বাবস্থা-গ্রহণ আরও কিছুকাল 
স্থগিত রাখতে পারতেন হরতে। ( যদিও বিগত দই দশকের মধ্যে 
বহৃবাব বাষ্ীাবকরণের জনো দাবী জানানো হযেছে )। কিন্ত 
ব্ট্টিব কল্যাণে যে বাবস্থা গ্রহণ অভাবখাক ৪ অপরিহাধ, 
তাতে বিলপ্দ ঘটানো সরকারের পক্ষে মৃক্তিযুক্ত হত কী? 
অখৰা৷ অতি ক্ষদ্র একটি গোষ্ঠাব স্বাখেন পাতিরে, অগণিত নর- 
নারীকে অনির্দিষ্টকালের জন দারিছ্রা ৫ ক্রেশে ছজ বিত হাতে 
দেওয়া সক্ষত হ'ত কী 


তার পরিবর্তে যে বাবস্থা নিবে আভ দীপ কড়ি বছর 
আলোচন। ও বিতক হয়েছে, সমাটর স্বাদে সরকাব তা কাধকর 
করলেন | কৃষক, শমভীবী, ক্ষুদ্র বাবসাবী ও কারিগর সমেত 
লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের কল্যাণে বুতী এক পণতাপ্রিক 
সরকারের সামনে এই একটি মাত্র পথ পোলা ছিল ॥ জন- 
সাধারণের জীবনে নিক্ষিয়তান স্বাচ্ডন্দা আনা রাষক্াঃ়াকরণের 
উদ্দেশ্য নয়, এর লক্ষ্য হল আপামব জনসাধারণের সামনে এক 
পৃ্ণতর 'ও উন্নততর জীবনের বাতায়ন উন্মুক্ত করা, উন্নতির পথে 
অগ্থগতি করার পথ স্তগম করা | 


ব্যাঙ্ক রাষ্টীয়করণ কেন ? 
_-ইন্দিননা গান্ধী 


আমাদের দেশে কোটি কোটি মানুঘেব আশা আকাখা। পুরণ সুনিশ্চিত করার ভন্য আমর। যে আদর্শ অনুসরণ 
করে এমেছি এ কনছি ভার পরিপ্রেক্ষিতে এবং ন্ছিক অনৈতিক দিক খেকে ১৪টি বড় বড় বাঞঙ্ষের রাষ্টিয়করণ সঙ্গত হয়েছে । 
১৯৬৯ স|লে সংসদে সমাজতাশ্রিক সমাভ-বাবস্থার নীতি গুহাত হয়েছিল | এর পরে সনকানী ক্ষেত্রে অথলগীর পরিমাণ 
বুদ্ধি কৰা হর, যার ভিন্িতে পববস্তাকালে শিল্পোনয়নে অধিকতব অগ্রগতি করা শন্তব হয় । 

আমি একাশ্তভালে বিশ্বাস করি যে, সবকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের দোষগুণের তুলনামূলক বিচাব নিরর্খবক | দেশের 
অর্থনীতিতে উভযেন গকত্পুণ ভূমিকা রয়েছে | এ কখা যেন কেউ না ভাবেন যে বেসরকারী শ্োত্রে সব কাজকর্মই নিখুঁত। 
বস্থতঃপক্ষে বেপর্লানা কেরে কাজকর্ম দেখে অনুপ্রাণিত বা উৎসাহিত বোধ কবার মতো কোনো কাৰণ ঘটেনি । দেশের 
বেসরকারী ব1ন্ক গলিত যেভাবে কা হন্ডিল তা যতই বিঢাব করা যায় ততই মনে হন বাাঙ্ক জাতীয়করণ অপরিহ্াাব হয়ে উঠেছিল | 

শ্যাঙ্ক বালগাণ 5 অন্যান ব্যবমাষের মবো একটা বেশ বড় রকমের পাথকা পধেছে | ব্যাঙ্ষের অংশাদারদের আথিক 
ক্ষতিব আশঙ্কা পাব নেহ বসলেই হয়| ১৯৬৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, এই সব বাঙ্গের মোট ভমার পলিমাণ ছিল ২,৭৫০ 
কোটি টাক। খাল মবে। আদানীকৃত যুলবশের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৮.৫ কোটি নিক] অগা শতনবা এক ভাগেব সামানা বেশী । 
সুতরা” "পইঙ ই ব্যাঙ্গ পবিগালক্বা বলতে গেলে প্রায় অনোর টাকাতেই কাজ চালান্ডিলেন | 

যে মব “দশ শমাছতগ্রী মন সই সন দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবগাল এই দিকাণ। পলাবল উদ্বোগেন। কাগণ হখে থেকেছে । 
বান্তবিকপন্পে “ঘ শব দেশে পুছিবাদী আখশীাতিন প্রাধান্য বয়োছে, সে শব দেশে, ইঘ ব্যাঙ্ক গুলি রাষ্্রায়হ করা হযেছে 
অনাখায বাঞ্গুলির হপব অতাশ্চ কঠোব দৃষ্টি পাখা হবেন | ফান্সে বড় বড় ৬টি ব্দাঙ্কেন মাঝো মাটন নাষ্ীমকবণ অপরিহার্ 
হযে পড়ে । বাকী দূ নিন মোন আমানত ছিল দেশের সমস্ত ব্যাক্ষেব স্বামেটি জমা টাকাব কড়ি ভাগেৰ এক ভাগ । 

আনেক বা]ঞ্চে খাবা আগে কাজকন্ের নাতি নিদ্ধারণ লবতেন তারা ( যেমশ ভূতপুব চেখারমঠান বা ভাইস 
চেযারম্য!ণ ), কোনো না কোনোগ ভাবে পবেও, ব্যাঙ্কের নীতি প্রভাবিত কবেছেন । অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি এসব পরামণ 
মেনেছে আবাব অনেক বাক্ষ এপব নির্দেশ পাপন ও করেনি । কিছ্ু নিষ্ঠা ও উত্গাহ লিনে একটা শীতি অনুসরণ করা 
আর কানল শিরদেশে তা পালন করার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। স্রতবাং যাঁরা বাক্ষেব স্রযোগ সুবিধা লাভে বঞ্চিত 
হয়েছেন, মেই সব বাল ও হতাশ মানুষগ্ডলি নিজেদেব শক্তিতে স্বাবলৰী হবার আশায় আমাদেন উন্নঘনী প্রমাসের ভরসাথ 
রয়েছেন; ভ্াদেন আামবা আর অবহেলা কবতে পারি না। 

এ শ্রশও আমাদের করা হনেছে যে, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে এই প্রস্তাবিত বিধিভূত্ত কলা হঘনি কেন? বিদেশী 
বাঙ্কগুলি একটি নাশ্তজ্ভাতিক সংস্থার অংশ এবং তার দরুণ মেগুলি রপ্তানীকারক ৪ আমদানীকারকদের বিশেষ সুযোগ স্রবিধা দিতে 
মক্ষম | এই কাছেব জণা বিদেশে যত শাখা ব্যাঙ্ক খাক। দবকার ভার ভাম ব্যাঙ্ক গুলিন তা নেই | ভারতের বাবশায়ীরা বিদেশেন 
যে সব বাবগাঁনীব কাছে পণা বণ্ধানী করেন তাদের সম্বন্ধে এই বিদেশী ব্যাঙ্ক গুলি খুঁটিবে খবর রাখে | অতএব বিদেশী এ ব্যাঙ্ক গুলি মূদ্রা 
ঝণ দিতে পাবে, মূল দণ্তরেব পক্ষ থেকে আখিক লেনদেন বাবস্থার তদারক করতে পারে, পধাঁকদের সাভাফো আসতে পারে এবং 
ভারতে কিংবা মন্যানা। যে সব দেশে ভাদের শাখা আছে, সে সব দেশে ব্যবসায়ের স্মযোগ সুবিধা সঙ্গন্ধে মমস্ত খবরাখবর দিতে পাবে । 
তবে বিদেশী ব্যাঙ্ক গুলিকে নিয়ম কানুনের কড়ান্ধড়ির অর্ধীনে রাখা হয়েছে ॥ যেমন একটি নিষম অনুযায়ী বিদেশী ব্যাঙ্ক গুলিকে 
কেবল বন্দর নগরীর মধে, অফিস খুলতে দেওর। হয় । যে সবব্যান্ক ইতিপূবেই এসব শহরের বাইরে অফিস খুলেছে সেগুলিকে 
অবশা বন্দর নগবাব বাইরে কাড করতে দেওয়া হম । তা ছাড়া বিদেশের সঙ্গে বাবসা বাণিক্ষোর ব্যাপারে অখবা পর্যটনের 
সুবিধ। ক'রে দেএওরার বিদেশী ব্াাঙ্কগুলি ভারতীখদের ভালোভাবে সাহাযা করতে পারবে বলে যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনিশ্চিত হন 
তাহলেই কেবল বিদেশী ব্যাক্কগুলিকে সম্প্রপানণের অনুমতি দেওয়া হয় | ছোট ব্যাক্ষ গুলিকে জাতী করাণের আওতায় না আনার 
জন্যেও সমালোচনা করা হযেছে | রাষ্্রীয়করণের লক্ষা হ'ল, কৃষিকেত্রে, ক্ষদ্রশিল্পে ও রথানীতে গ্রুত অএগতি করা, নতুন নতুন 
উদ্বোগীদ্র উৎসাহিত করা এব" পমগ্র অনগ্রসর এলাকার উন্নতি করা । | 

যে সব ব্যাঞ্ষেন আমানতের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা বা তার বেশী, বিভিন্ন রাজা “কবল গেগুলিরই শাখা আছে। 
পক্ষান্তরে ভে বাঞ্কগুলিব কাজকপ্প বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে পীমাবদ্ধ। যে ১মটি ব্যাঙ্চ রাষ্ত্ীয়পরিচালনাধীনে আনা 
হয়েছে, সেগুলিব কা“ক্ষেত্র বা।পক হওয়ায় সেগুলির পক্ষে সরকারের উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করা৷ সহজসাধ্য হবে যেটা ছোট 
ব্যাক্কগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। ছোট ব্যাক্কগুলির খণ মঞ্জুরীর হিসেব পত্র খেকে দেখ! যার যে, এই ব্যা্কগুলি শুধু ক্ষুদ্র খণ 





পপি ও পল | ৭ পদ আট হা স্পা শা 





শে তি পিল সত 


* ব্যাঙ্ক রাষ্টায়করণ বিল সংক্রান্ত বিতর্ককালে লোকসভায় প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সংক্ষিপ্রসার | 


শন 


ধনধান্যে ৩১শে 'আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২ 


গরহীভাদের চাহিদাই পূরণ করে । ব্যাঙ্কগুলি ধাদের সাহাযা করে, সেই গোর মধ্যে ক্ষ বারযারিন বা 951 অন্ততুক্ত। 
এমন কি, প্রসব ব্যাঙ্কের কার্যপরিচালনাতেও এরা মতামত দেন । টা 

রাষ্ট্রায়হ্ব ব্যাঙ্কগুলির কাক্ত চালাবার জনেন কোনও একক কেন্দ্রীয় সংস্থা স্থাপনের অভিপ্রায় সরকারের নেই । কেন্রের 
পরিচালন বাবস্থা সুদৃঢ় বাখলেও রাষ্্ায়ত্ব প্রত্যেকটি বাযাঙ্ছ হবে স্বশাপিত এব: প্রত্যাকটি ( পরিচালন ) পধৎ্এর দাঘিত্ব ও 
মত নিধাবণ কবে দেওয়া হবে । আমব। বে নির্দেশ দেব তা তবে নীতি বা সাধাবণ বিষঘ সংক্রান্ত, বিশেষ কোন গ্রহীতাকে 
নিহশঘ কী পরিমাণ খণ দেওয়া হবে সে সম্পাকে আমবা কখা বলব না। রাজনৈতিক লা অন্য কোনো ও উদ্দেশো অতাধিক হস্ত- 
েণপেব বিপদ সন্বন্ধেও আমরা সতক থাকব । 

রার্টারহ ব্যাঙ্কে নিয়ম কানুনেব জটালতা। থাকা উচিত নয, এ নিষণে আমবা একমত | প্রভোক ব্যান্কের স্বাতিশ্বা এবং 
লে উৎসাহ দেওয়া ও অগ্ণী হয়ে কা করার ধারা অন্ন খাকলে | এটা আমবা এমনভানে কবতে ঢাই যাতে কাজে 
উমতি কবাৰ স্রস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব নষ্ট না হযে যার । 

এই অবকাশে, অংশীদারদেব আনি এই আশাস দিত চাই যে, আমবা যে পলিনাশ ক্ষতিপূবশ দিতে চাতি তা ন্যাঘা | 
বল। হচ্ছে যে. সরকারী সিকিউরিটিতে ক্ষতিপূরণ দিলে অশীদাবদের অস্ফবিধ। হবে | আমি দৃন্ভাব সঙ্গে খই কখা খন করছি । 
সম্প্রতি ভারত সনকাব বাজারে বারো বছর মেয়াদের শতনবা সগয়া ম. বাকা স্ুদেব খপ ছেড়েছেন | এই সিকিউরিটি গুলি 
বাছশালে কিছু বশী দামে বিক্রি হতো | শতকবা সাড়ে ৫ শালা স্তছে ২০ বন পমলাদী গনপত্রহ বেশী দামে বাজালে 
র্চি হচেচ্ত | এই নতুন গিকিউনিটিগুণি আংশীদাবদের পক্ষে মুরণলী ক্ষতিশ্ববপ। কণা বলা শুধু দানিতজ্ঞানহীনভাই নব ত। 
বিপছতশকি বটে। 

এই বকম ব্যাপাব « ঘট বখন অগ্পবি খ্নাৰ মলে এই সন পিকিউবাটি সদ্বন্ধে স্শান ও সান্দছ জা কবে ন্যাবা দামের 
(এনে কম দামে গেগ্চলি তাদের হাতি ছাড়া কপবাব চি্রা কবা হন 1 আমি আশা কবি “এব, এই ববশের শোষণ ঘটে এমন 
,পাহয15 উক্তি কেউ করবেন না 1. মিকিউবিটি গুলি হস্থান্থুবণোণ7 বালে সেগুলি এমন দামে নিশি হওগা উচিত যাতে অব্ধ জানো 
ল|৬"ল তি আাকান করতে না হল | 

বাক্ক গলি পলিচালক 5 অন্ানা করমীদেন মানগঙতি স্বা পঙ্ষান প্রতি আমবা শতক দ্টু বাখল। তাদেন কাছ 
“খাবে আমরা দাণিখভঞান,সৌজন্য ও সহযোগিতা আশা কবি । দেশ কিবা ব্াঙ্ক বাবগাব স্াখ ভ্ঁলে কেউ যেন আন্দোলনের 
একোভাব গ্রহণ না করেন | শিল্প, বাণিজা বা কৃষির প্রকৃত চাহিদাব জনা প্যান্ক ধাণ মুন কনা হবে। আমানতকারীদের গল্ভিত 
ক] সতর্কতান সঙ্গে রন কবা হবে । 

ভারতের জনসাধারণ জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে লেনদেনে অভ্যস্থ হয়ে “গেন ॥ প্রো ব্যাঙ্ক ও তাপ মহকারী ব্যাঙ্কগুলি দেশের 
"মাই পৃণ্জির এক-তৃতীয়াংশ নিয়গত্রণ কবে। কেউ বলতে পারবেন না বে আমানতকাবাদেন লাখ কোনোও প্রকাবে ক্ষ 
হযেছে | ঠেট ব্াাঙ্কের কাভকম নিখুত এ কখা বলা আমাব উদ্দেশ ময় কিন্ত ্নসেবাৰ দিক খেকে, দাকতার পরশ কিবা খন 
বন্টনের ব্যাপানে, এই ব্যাঙ্ক বেসরকাবী ব্যাঙ্কগুলিব চেয়ে কোনো আশে কলম নর 1 গপ্ুখাম গুলিতেহ ন্যান্ষে ইিকা রাখার অভ্যাল 
জনপ্রিন করায় ডাক্ঘরের সেভি“স বাঙ্কগুলি ভালো কাছ কনুড 1 ১৯৬৭ সালে শেষে এ সব বাক্গেব আমানহেন পরিষাণ 
চিল ৭70 কোটি টাকা এবং আমানতুকারীর সংখ্যা! চিল দেড কোটি । এনকাঁদেক কঠোর সমালোচকবাও বলাতে পারবেন না 
“ই সব ব্যান্কেন আমানতকারীরা নিজেদের গচ্চিত টাকান নিনাপান্ত। সন্বন্ধে কখন সন্দিভান হানেছেন | 

জনসাধারশ যে উন্নততর কাকু পাবেন এবং ব্য।ঙ্ষের কাছ থে জি 5বে_এই বিষয়ে তাদের আমি আশু!স দিতে চি | 
দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধা বদ্ধিব ব্যাপালে গুরুতর ভারতমা থেকে গেছে | নে সল সাজো ব্যাঙ্কের 
ঘখনা যখেষ্ট নয় সেই সব রাজ্যে ব্যাঙ খোলা প্রয়োজন । এমন কি উদ্নভ রাজাগুলিতেতও লাক্ষেল যোগ চবিবা শুধু শহবাঞ্চলে 
বিশে করে বড় বড় শহরে সীমাবদ্ধ আছে এবং তার ফলে আধা শহব বা গ্রামাঞ্চলের পিকে দট্টি দেওয়া হলি | বিভিল লাজ 
ব্যাঙ্ক আমানত ও লগ্ীর আনুপাতিক হিসেবে দেখা গেছে যে, অনেকগুলি রাজ্যে নেমন- আসাম, বিহার, রাজস্থান, ওড়িশা, 
উত্তর প্রদেশ, মব্যপ্রদেশ, হরিয়ানা ও পাঞ্জাব প্রভৃতিতে প্রচুর তারতম্য ঘটেছে । ফলে, অভিযোগ শোনা গেছে যে, ব্যাঙ্কগুলি 
কতকগুলি অঞ্চলের সম্পদ আমানত হিসেবে একত্রিত করে অন্যানা অঞ্চলে ব্যয় ক'লে বৈঘমা বাড়িয়ে তুলেছে। এই 
ঝৌকটা বন্ধ করতে হবে। সুসমন্িতি আঞ্চলিক উন্নয়নেন যে নীতিন 9পর একাধিকবাশ গুরু আরোপ করা হয়েছে, 
রাষ্ীযত্ ব্যাক্ষগুলির মাধ্যমে তা কাজে পরিণত করা যাবে । 

রাষ্ট্রায়করণের স্বপক্ষে সরকার জনসাধাবণের কাছ খেকে যে বকম ব্যাপক সমধূন লাভ করেছেন, রাহীয়করণ কাজে 
পরেশত করার সময়ে তা আমরা স্মরণে রাখব | খপণের ক্ষেত্র প্রসারের জন্য শুধু এই বাবস্থা আমরা কার্ধকরী করতে চাইছি 
না,আমরা এই ব্যবস্থাকে একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় করে তুলতে চাই । 

এই বাবস্থার সার্ক রূপায়ণে যাঁরা আগ্রহী তাদের কাছে আমি হাবেদন জানাতে চাই যে, তার। তাদের মতামত ( য। 
অবশ্যই বিবেচনা করা হবে) 'নিয়ে এ কাজে আমাদের সাহাধ্া করুন | যাতে এই বাবস্থা এমনভাবে কাষকর করা বায়, 
খা তাদের কিংবা সমগ্র দেশকে নিরাশ করবে না 

বধনধান্যে ৩১শে আগই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৩ 


ণ্যান্য ক্ষেত্র&্রলি কি 
ৰাষ্টীকরধ বৰ হবে ? 


পি. সি. যোশা 


ইনশিঃিউট এব ইশননিক তোখ, |দঘা 
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৬ ১ 


প্রধান বাপলানা 


করাব এল জান ৬৮ শৃএনলা তিল 
উন্ননগের নারে হা গদব এ্রসাপা এভাব 
বি শ্রব শিশাশে | এ 7০ ছি রণ 7 নি 


পবন একাণ। 


পাবেন 


লিশেঘভগএ হনাততা একে 
আগিক বাবস্থ। লে খে কলাতে 
এব এইহ লাবক্দা এহনেব কছে আবশাতি 
ক্ষেত্রে এাশ বি কল মলাতি পাবে ভাব হপন 
তিভি কালেই এপ মুল।াথন কবতে সহাবেন। 
তবে ণশমান অন্স্থা হাশননোতিক শাণব 
কাঠামোতে, অখনৈতির এখেনী লিন হলো 
শক্তিন হনুপাতি কাটাতে বদাঙ্গ সাদীমকলণ 
বাবস্থাব একাটি আভান্থ বঙধপুন তাতিপৰ 
বঝেছে । অতনৈতভিক মন্তাবনান ক্ত্রে 
ব্যাঙ্ক পাস্ীনকবণের গত ফলাফল যাই 
হোক শা “কন, এহ বাবঙ্থা হখতো। কতক 


গুলি নতুন সামাছিক ৪ বাজনেতিক 
শক্তিকে মি দেবে, যা অখটনতিক 
উন্নয়নের প্রতি্ঠানগত কাগামোকে মুন 
করে পাপ দেবে। 

ভাবতেন মাতে উগ্ননগশাল দশে 
অখনৈতিক উ্নমানের না তিখটি প্রবান 


ব্যবস্থা অত্যন্থ প্রবোজনাব | 
সেগুলি হল £ 

(১) ভাতির উত্গাহ ও একামত 
জাগ্রত করতে সমশ এই রকম একটা উদ্নামন 
কমসূচা 

(২) কষসূচান প্রতি অনুকূল হণ 
এই বকমভাবে রাজনৈতিক খক্তিগুলির 
মধো একটা এক্যযত আনান প্রচেছ : 

(৩) কারেমা স্বাধগুলিব চাপ প্রতি 
হত করতে এবং এই কমসূচাৰ জপায়ণ 
স্রনিশ্িচিত কবার ভান) সমাজের বিভিন্ন 
শেণীর 'ওপর নৈতিক এও রাহ্তুনৈতিক 


রি 


বম একট 
লাঙ্গান কাঞগাযো এব: সামাটিক শক্তি ্টি। 


ভিন 


সন্গম এই 


7 ! 
ছী। 
৯ নং 


চা 


“নহপন নুগ |বভিল সামাহিল্ 5 
শাভশাতিক কাঠামো পঠনে যখেঃ£ অবদান 
যাাথ এব" কিছু সমবেন আনা মনে হবে- 
হমেছচিল যে ভাবভাগ অর্থনীতির পুনগঞ্চন 
স্টনিশ্চিহ কনাতে বতটা সমথ লাগত পানে 
পতি সেই স্যর 
»এবে | কিন্ত তা চলেনি | "নহকঃ জনিত 
বাকতেউ, বিশেষ পবে ভাব মুত্তাব পপ 
ছাঁঙান একামতে দ্রভ ভাঙ্গন ধরে, নাজ- 
তিক শক্তিগালিৰ ভাবসাম) শক্তিশাশা 
শােনি স্বাখেব দিক যেতে খাকায উন্নবন 
কমসৃচালির জপাননেব গতি মহ্ছব হনে 
থাণ, সসলাবা এবং বাজনৈতিক নেতঙ্ছের 
অবনতি থটে এবং ভার ফলে দেশের নানা 
জনগন গামাজিক ও. বদটনৈতিক 
বিদোভ দেখা দের | 


পান্থ 


হট উন্নাণানব 


এই অবস্থাব পরিপ্রেশ্িতে বিচার 
কবলে ব্াাঙ্ক বাইটীয়করখাকে একটা বিশেষ 


ভাখ্পধপুণ ঘটনা বলা যায় । এই ব্যবস্থা 
নতুন একটা নেতু্ধকে সাহনে নিয়ে 
এসেছে এবং অধনৈতিক পুনগগঠনের 


পনিপ্রেক্ষিতে বাভনৈতিক ক্ষেত্রে প্রণতি 
শাল নেতৃবৃন্দকে এক্/বদ্ধ ক'রে, জাতীর 
নেত্রী চিসেবে বিশেষ কনে, প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিব এাঙ্গার মবাদা বাড়িষেছে। 


সবোপরি এটাই হল বৃহৎ ব্যবসারী- 


এণেব স্বাখ এবং তাদের রাজনৈতিক 
প্রতিনিবিদ্েব বিরুদ্ধে | স্বাবীন ভারতে 
যে আখিক বৈষম্যের কলে সামাজিক 
অগন্তোষ এখনও থেকে গেছে, ব। 
বাড়ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে, সম্ভবত: 
স্বাধানত। অভীনের পর প্রথম 


একটা অত্যন্ত সাহপিকতাপুণ ব্যবস্থা | 
কাজেই এই ব্যবস্থাকে সমগ্ধ জাতি সমণন 
জানিয়েছে এবং সম্প্রতিকালে সরকারী ও 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপুল ক্ষতি হচ্ছিল 


ধনধান্য ৩১শে আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠ) ৪ 


তা কিছুটা পরিমাণে পূরণ করতে 
পেরেছে । সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খা 
এবং সরকানী কর্মসূচীর মধ্যে যে দক্তর 
ব্যবধান ছিল এই ব্যবস্থা তাও খানিকটা 
হ্রাস কনতে সমর্থ হয়েছে । রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে এগুলি সবই অতান্ত গুরুত্বপৃণ 
সাকলা এবং অখনৈতিক উন্নায়াশের শের ও 
এব তাৎপর্য 'অপনিসীম | 


এট] আন্ন্ত মাত্র 


তবে এটা কেবল আরন্ত মাত্র এবং 
এই লাথপন্থা চল খাককুব কিনা এবং 
এল ধ্ঘলে যে গন লাভ হবে তা অনৈতিক 
উন্নযনকে নতুন পাখে চালিত করবে কিনা 
পেটাই হল প্রধান শ্রশু 1 ন্যাঙ্ক পাশ্রীয়- 
কলণেপ ঘলে শাবতের গন (শুণান নাগ 
শিকেন মরে) যে বিপুল আশান সণ 
হয়েছে এবং মককলেই এতে যে বকম উত্- 
সা ৩ হণেছেন, তা বজান বাখাতি হলে 
এটা মাতে একটা খণ্ড ন্যবহ্থা শা হরে 
খাকে তা ঘ]রণে রাখা প্রয়োজন । বর: 
অনৈতিক কাঠামোর অন্যান গক্রন্থপূণ 
ক্ষেগুলিকে ও বাষ্রীধাণ করতে এই বাবস্থা 
যেন খক্তি যোগার । অন্য কখার বলতে 
গেলে, এটান একটা সংহত উন্নয়ন কম- 
সুচান অংশ হওযা উচিত | 

গনপাধারণ মনে কবেন যে বাহক 
রাষ্টায়কধণ ব্যবস্থাটা, কথেকজনের মধ্যে 


কেন্দ্রাভুীত শক্তির বিরুদ্ধে একটা 
আক্রমণ | কাজেই পরবতী কমস্চাও 


এমনভাবে তরী করতে হবে, যাতে সমা- 
জেব অধিকাংশই এই উন্নয়নের কাজে 
ংশ গ্রহণ করতে পারেন, এবং সাফল7- 
গুলিও অধিকাংশ ব্যক্তি ভোগ করতে 
পারেন । অথনৈতিক উন্নয়ন সম্পরকে 
নতুন যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে ভা 
থেকেই বোঝা যাবে যে, নতুন যে রাক্ত- 
নৈতিক ও সামাজিক চেতনা এবং নতুম যে 
নেতৃত্ব গড়ে উঠছে তা অখনৈতিক 
জাগরণকে গফল করে তুলতে পারবে 
কিনা । পরবর্তী ব্যবস্থাগুলি সম্পকে 
মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যত বিরোধ 
দেখা দেবে সেগুলিতে মুলতঃ অথ. 
নৈতিক স্বার্থ বিশিষ্ট প্রধান প্রধান 
গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংগ্রাম ও শক্তি পরীক্ষারই 
প্রতিফলন দেখতে পাওয়) যাবে । 
( ২৩ পৃহঠায় দেখুন ) 


কর্মক্ষেত্র ও সংগঠন ব্যবস্থার 
রূপান্তর প্রয়োজন 


গরকার তে ১৪টি ব্যাঞ্ধের নিযন্্রণভাও 
শেষ পব্যন্ত হাতে নিলেন সে গুলিব তহবিলে 
মোট পরিমাণ-সমস্ত বেসরকারী ব্যাঙ্কের 
বামোট তহবিলের শতকরা ৫৮ ভাগ । 
অথাৎ &&টি ব্যাঙ্ক ও তাৰ শাখাগুলির 
আমানত সমেত দেশেব মোট বাহক, 
আমানতের শতকরা ৮৫ ভাগ প্রত্যানক্মভাবে 
সবকারী শিযদ্ধশে এল । 

ঠি কোনো ও ব্যাঙ্ক ব।বমানের মখা 

ভুমিকা তিনটি (ক) দেখেন সমএ 

সম্পদ বব, (এ) সুলডে 

5 আভা শিকা আদান-প্রলাশের 

পাবন্ছ। করা, এবং (প) পাশ দেবাও 


ভাঁহত 


২৩ 


এশন একটি পঙ্ছতি শ্ুহশ কন। 
যাতে উন্নবনের প্রতভোক পেরে 
উৎপাদন ক্ষমতা মবেব চিচ মাত্রা 


পে ছুতে পাবে । 

ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবমানে কড়া নিষম 
বানুনের ফলে এমন কতকগুলি অস্থুবিধাৰ 
নটি হনেছে যার ভন্য এই (িতনটি উদ্দশা 
সম্পূশ সাখক ভতে পাবেনি | 


দেশেন সবত্র ব্যাঙ্কের শাণা খোল। 
এবং নিদিই্ অমবসীম।র মধো সমাজের 


এবশেশাকে এন আগভার আনান সমস্যা. 
»পল্ানী ব্যাঙ্ক হিশেবে পো ব্যাঙ্ক ছাড়া 
অন্যান্য পেসপকারী ব্যাঙ্ষের ওপর এক- 
চৌঃরা মালিকানার প্রতাক্গ বা পবোক্ষ 
শষন্ত্রণ € প্রভাব রয়েছে ব'লে বারণা এবং 
পণদান পদ্ধতি ব্যাপকভাবে কাধ্যকর 
করান ক্ষমতার দরুণই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে 
উদ্দেশ্যমূলক ও আরও কার্যকর করার 
ভন রাষ্্রের হস্তক্ষেপ অনিবার্ধ হয়ে পড়ে । 
খড় বড় ব্যাঙ্কগুনি নাস্্ীয় কর্তস্বাবীনে 
আনার ফলে এই উদ্দেশাগুনি পূণ হওয়া 
সন্ভব। 

নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে, বর্তমান 
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, দেশের অখ- 
শৈতিক পুনর্জাগরণে রাষ্্ায়ত্ব ব্যান্ষগুলি 
কপূণ ও সক্রিয় ভুমিকা! গিহএ করবে 


টি. এ. পাই 


কাঞ্জোডিঘ়ান, পিটিকেোন বাক্ক মনিপাল 


এ 


লে আশা কলা যায়। এখন আখিক 
বসার ন্ভিন্ব বানা বা নৈশিক বাম বেগে, 
উন্নাঘন কাযসূচী অনসালে আগ্রাধিকাাপেব 
মাত্রা বিচাব ক'লে, বিভিন্ন ক্ষোত্রি গান স্বল্প 
অখ ববাদ লব প্ুহমাজিন | 


4 
॥ 


তাহ হে ৬ পাশ যেসব ক্ষেত্রে 
ব)াঙ-পাণেল আকারে পবাপ্ু পিন 


আখিক মাভাব। পৌছুবনি £সইগব কেনে 
ব্যাঙ্ক পান দেতথা শন্তবপল হলে । যেখা?ন 
আগে বা্তিনত মলাফালাভ 2 আশাদাব- 
(দন স্বাছেন পরশ বারেছ মাজা নিব বণ 
করত এখন সেখানে বিবেটা লব সামাজিক 
স্বাশ | 


ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের 
নিক্ষিয় ও জড় মনোভাবের 
ফলে সারা দেশে সম্পদ সংহত 
করার ও খণ বণ্টনের কাজ 
বিদ্বিত হয়েছে । গহনিম্মাণের 
মত অন্যতম গুরুতপূর্ণ ক্ষেত্রেও 
ব্যাঙ্কের পঁজী লগ্রী করা 
হয়নি । 

বে-সরকারা ব্যান্কগুলির 
শতকরা ৩১ ভাগ, অর্থাৎ তাদের 
মোট আমানতের ৬৮ ভাগ ও 
মোট অগ্রিমের শতকরা ৬২ 
ভাগ, মাত্র ৫শট শহরে সীমাবদ্ধ 
রয়েছে । 

ক্লষির জন্যে খণ বরা 
বড় কথা নয়, পল্লীগুলির 
উন্নয়নের জন্তে উদ্দেশ্যমুলক 
ঝণদান হচ্ছে আজকের দিনে 
সবচেয়ে বড প্রয়োজন । 


ধনধান্যে ৩এ১শে আগ ১৯৬১ পঙ্ঠা ৫ 


হতাম ব্যাঙ্ক বাবসানের সামশন এখন 


মা ললণীন তা মোটামুটি দ'ভাগে ভাগ 


কন! যাঘ--মশা ক্ষেত এ সাগঠনিক 
বিষয | প্রখমটিন ক্ষেত্রে খণ দেবার 


পদ্ধতিন পবিবভন এবং চাহিদ। অন যায়ী 
রণ বা আগ্ামেব মাত্রা নিজপশ হ'ল 
সবনচযে গুকুভুপরশ | দেশের পরিবঙনশীল 
ঢ15লান গামথসা রঙ্গ! কব। 
এব. অভিবিক্ঞ দায়িতু গ্রহণের ভনো এই 
পূনবিন্যাস হল ওরুতুপূণ 
সাংগঠনিক দানিহু। রা্ীনত্র ব্যাঙ্ক গুলি 


হার 


স স্থান 


কতটা দক্ষতান। সঙ্গে এই চাহিদা, 
ওলি পুবশ করত সাম হবে সেটে 
বড় নখ । 
কার্ষপদ্ধাতিশত প্রল্ম 

নবাত্রে ঘন সমস্যার প্রতি আশ 


দট্টিপাতি প্রনোস্তন হত হলি কাষ উন্নরনে 
অখমাহানা | লযাঙ্কাপ হিসেবে আমি 
ননতঙ পারি, বে, আমবা বজ ক্ষেত্রে ব্যখ 
টু বান ব্যবসাযেন 
বছর অরণে। 
£ভিলিবান শ্বেত এই কেত্রটি 
এন মা কায- 


এ দেশে 


অপ্লশত এবং 
শোর শহরাকস 
পশিকল্পনাল  সুটনা থেকেই 
প্রণেতানা পলে মাগছেন বে, 
অখনাতির উমখনেন ভিন্ভি হা 
শধ বাপস্থাৰ উঠতি করতে 
মা পারপে এ দেশে প্রকৃত উন্নয়ন 
শন্তব হতে পারে না এই কৃষক 
গোগ্াপ আখিক স্বান্ডলতা বাড়াতে হ'লে, 
কণি ববদ্থার উনাতি করতে হলে প্রচর 
মলধ” দরকান | 
এ পবন্ছ সংগত ব্যাঙ্ক ব্যবসার 
ন খেকে অতি সামানা পরিমাণ অর্থ 
গেছে কৃষি উন্নয়নে | নিদিছঈ৯ সময়সীমার 
মাধো এই ক্ষেএটির বিকাশে মনোনিবেশ 


লিস্ট 


বা হমমি, এ অভি ক্ষোভের বিষয় | 


(দশা 
পাশিবল্পন। 
শাব 2৭ 


কবিকে | 


টে, 


তহ 


কারণ তার ফলে, উন্নয়ন পরিকল্পনার দই 
দশক পরেও আজও আমরা কৃষি ও খামার 
সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান পবতে পালিনি | 


খামানের জন্য অর্থ সংস্থান 

যে দেশে ভাতান উৎপাদনে অবেক 
আসে কৃষিসত্রে সেখানে বন্টনবেগ্য 
মোট খাণের খতকবনা এক ভাগ বোধ হন 
এ ক্ষের্রেপৌছ্য় মা। বিস্ময়ের কথা 
এই, যে, এই এক শতা"শের ভবসান কৃষকরা 
কাজ কন্ম বাম বাখাব চেষ্টা করেছেন। 
কিন্ত আধুনিক কমি বাবস্থার ছন্য বিরাট 
পরিমাণ লধন দরকার না কষির যন্ত্রপাতি 
ও কি সংক্রান্ত অন্যান আবশ্যকীৰ 
সামগ্রীর আকারে দিতে হবে| 

কৃষকদের শম্দ্দিতে দেশের মমৃদ্ধি এটি 
উপলদ্ধি করা দবকাব। সম্প্রতি কৃষিক্ষেত্রে 
ব্যর্তার প্রতিক্রিয়া ভোগাপশোব ক্ষেত্রে 
প্রকট হয়ে উঠেছিল | প্রামাঞ্চলে অলপ 
আতশ্ত ফলপ্রস না হগমাব বাঙ্ক গুলি 
খ্ামাঞ্চলে কমক্েত্র সম্প্রসাবিত কবাব 
আগ্রহ দেখাতো। না| তাই কৃমির চাহিদ। 
পূরণে বেসরকারী বান্কগুলি শোচনীয়ভাবে 
বার্থ হমেছে, এ কথা বলা অসঙত নন | 

এ পযন্ত কৃষিক্ষেত্রে সমবাষ প্রতিষ্ঠান- 
গুলির "আধিপত্য ডিল । কিন্ত এখন 
৬০০০টি শাখার মাধমে এইদিকে 
দি দেওমা ভাঁতাব ব্যাঙ্ক ওলি পক্ষে 
সম্ভব হবে। কৃষি চছ্যাডা উত্পাদনেৰ 
অন্যান্য যেসব কেত্রেব এপর বৃহভর 
সমাজের বৈষয়িক উন্নতি বহুলাংশে নিভব 
করছে তার মধ্যে আছে ক্ষদ্রাবতন শিল্প ও 
কটির শিল্প | 

তিনটি পঞ্চবাধিক পপিকল্পনান মাধ্যমে 


দেশে উন্নয়নের যে ভিন্তি গড়ে তোলা 
হয়েছে জনসাধারণ যাতে তাব সুবিধা 


নিতে পানেন তাব স্ুমোগ করে দেওম। 
হয়নি | তাই বহু সজনী প্রতিভা বাখ হয়ে 
যাচ্ছে | আজ আমাদের জনশক্জির মত 
এত বড় একটা সম্পদ অপচয় হণ্ছে শুধু 


কর্মক্ষেত্র ও উৎসাহের অভাবে | দেশের 
সমস্ত শিক্ষিত বাতির কমণংস্থান কব। 
যে কোনোও রাষ্রেব পর্ে অশন্তভব | কিন্ত 


যোগ্য বাক্তি যাতে নিজেই নিজের কনক্ষেত্র 
তৈরি কবতে পারেন তার স্ুযোগ আমা- 
দের করে দিতে হবে। এতে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসা কাধকর ভামকা গ্রহণ করতে 


পারে । এমন কি তেমন প্রকল্প, গঠনমূলক 
বাকার্কর বলে মনে হলে, ব্যাংকারের 
অর্খ লগ করার মত বিবেচনা বদ্ধি খাকা 
উটিত। মোট কথা ব্যাংকারের দার্টিতজী 
গঠন মূলক হলে নতুন সম্পদ স্য্টিও সন্ব 
হতে পারে। 

এ যব গণ গ্রহণের যোগাতা-বিচারে 
যে মাপকাঠি চলত, আজ সেমাপকাণ্ঠি 


চলেনা | অথাৎ যোগ্যতার বিচার 
কমক্ষমতা ও সাফল্য প্রদর্শনের ভিত্তিতে 
করবা উচিত এবং এই সব ক্ষেত্রে 


'অল্প টাকা আগাম স্বজপ দেওয়াই বিবে- 
চনার কা | আমি বছ ক্ষেত্রে এই 
বকম সাহায্য দিবে দেখেছি যে. এরা 
শুধ শিজেদেরই স্প্রতিষ্ঠিত করেন নি বৰং 
এদেব সামধ্য ও যোগাতা বাক্কের শক্তি 
সামর্াও বদ্ধি কবেছে। 


গুহনিষমা সমস্যা 

ভারতে খাদ্য সমস্যার পরই বোধ হন 
অবহেলিত হল গুহনিধাণের ক্ষেত্র যা 
নৃূনতম প্রয়োজনের আওতায় পড়ে । গহ 
সমসঠার শিবসনের জন্যে পরিকল্পনা গুলিতে ও 
[তন কোনোও কথা বলা হযনি। 

এখন জাতীরকরণের পর ব্যাঙ্ক গুলি 
ব্যাপকভাবে এই কাধস্চী হাতে নিতে 
পারে | এই একাণ। প্রকল্ে জনকল্যাণ ও 
কম সংস্থান ছাড়াও প্রয়োজনীয় উপকরণের 
চাছিদা মংশিই্ শিল্প গুলির প্রসারে সহায়ক 
হবে । 

আমাদের অথরনতিক ব্যবস্থার আর 
একটি অবহেলিত শেণী হলেন খচবে। 
বাবসায়ী, যাদের যে কোনোও সূত্র থেকে 
টাকা যোগাড় করে ব্যবসা ঢালাতে হয় | 
এর! সরাসরি বদি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা 
ধার নিতে পারেন তাহলে বড় বড় প্রন্তত- 
কারকদের কাছ থেকে দাদন নেবার ভাগিদ 
কমে যাবে । এর কলে গ্রামাঞ্চলের ছোট 
ব্যবসায়ীরা সং উপায়ে ব্যবসা ঢালাতে 
পানেন | 

অতএন খণ দেবার নিয়ম কানূনের 
পরিষর বাড়িয়ে জাতীর ব্যাঙ্কগুলি তাদের 
কমক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে পারে । 


সাংগঠনিক কর্পণীয় 


সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্ক গুলির, 
ভূমিকা আরও গুরুতৃপূর্ণ | যে সব রাজের 


ধনধান্যে ৩১নে আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৬ 


প্রতি তেমন মনযোগ দেওয়া হয়নি 
সেগুলি এবং সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলে, ব্যাঙ্কের 
করক্ষেত্র বিস্তার আবশ্যক | ভারতে ব্যাঙ্ক 
বাবসার অগ্রগতিতে তারসাম্যের অভাবের 
প্রধান কারণ হ'ল শহরগুলির সম্প্রসারণ । 
বড় বড় বেসরকারী ব্যাঙ্কের আমানত ও 
অগ্রিমের শতকরা ৬০ ভাগ শহরাঞ্চলে 
সীমিত । ভারতের ৫০টী শহরে এই সব 
ব্যাঙ্কের শতকরা ৩১টি অফিস আছে এবং 
এগুলিব আমানত দেশেব মোট ব্যাঙ্ক তহ- 
বিলের শতকরা ৬৮ ভাগের মত । এই 
আগামের শতকরা ৬২ ভাগ শহরাঞ্চলেই 
নিয়োজিত হয়। দেখা গিয়েছে যে 
আধাশহর অঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা খোল। 
হয় আমানত বাড়াবার জনো ; আগামের 
অথ কিন্ধ শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ | তাই 
বোম্বাই-এর মত “মেক্রোপলিটান শচরে, 
বাক্ক আমানতের পরিমাণ ৭৮৪.৪৪ 
কোটি টাকা আর 'আাগামের পবিমাণ 
৮০১.৭২ (কোটি টাকা । কলকাতার ক্ষেত্রে 
এই ভিসেব হ'ল যথাক্রমে ৪৬৭.৪৬ কাটি 
এবং ৬০১.৯৫ কোটি টাকা | 


সম্্রসাননণ 


এখন দেশের সবত্র ব্যাঙ্কের শাখ। 
খোল] দরকার | একা নিদিষ্ট কালের 
মাধো, ধরা যাক পাঁচ বছরের মধ্যে, দেশের 
সমস্ত তালুকের সদর দপ্তরে ব্যাঙ্কের 
শাখা খোলা উচিত, বিশেষ করে আসাম, 
প্ড়িশা, বিহার এবং জন্ম কাশ্মীরের 
মত রাজ্যে, যেখানে ব্যাঙ্কের স্গবিবা ভয়ানক 
কম। পৃথকভাবে প্রত্যেক শাখার আথিক 
স্বচ্ছলতার প্রশূ যখন ওঠে না তখন গণ্গ্রাম- 
গুলিতেও ব্যাঙ্কের শাখা খোলা উচিত । 
ভবিষাতে আমানত সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙে 
যে কোনোও ফলপ্রসূ প্রকরে অর্থবিনিয়োগ 
করার অনুকল অবস্থা গড়ে তোল৷ 
উচিত। আগাম দেওয়ার পদ্ধতি সব 
রাজ্যেই সমান হবে এমন কোনোও 
কথা নেই । 

শুধু আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধিই 
কোনো ও শাখা ব্যাঙ্কের লক্ষা হওয়। 
বাঞ্ধনীয় নয়। সর্ব প্রকারের উন্নয়নী 
তৎপরতার জন্যে খণ দেবার কার্যকর 
সূত্র হিসেবে এগুলির কা করা উচিভ। 
যে গ্রাহকদের বদান্যতায় ব্যাঙ্কের সম্পদ 
বদ্ধি পায়, তীদের, উত্নায়নের অপরিহার্ম 


“সম্পদ' বলে আমরা কখনও গণ্য করিনি 1 


বছ কারণে, মুষ্টিমেযরর হাতে সম্পদ 
সঞ্চয়ে ব্যাঙ্কগুলিও অজ্ঞাতসারে সহায়ক 
হয়েছে এবং নিদিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে 
নিজেদের কমক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রেখে উন্নত 
ও অনগ্রসর অঞ্চলগুলির মধ্যে বাবধান বৃদ্ধি 
করেছে । ফলে দারিদ্র, ক্রমবর্ধমান বেকার 
গমপ্যা 'ও নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে আমাদের 
সংথানে শামতে হয়েছে । 

নতুন পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্ক মারফৎ লেন- 
দেন সম্বন্ধে উপযুজ দ্‌ষ্টিভক্ষি গড়ে তোলা 
আর একটি সাংগঠনিক সমস্যা | বনুকাল 


অংগ গ্রামীণ গণ কংক্রাস্ত এক সফীক্ষার 
রিপোটে মস্তবা করা হয়েছিল যে, বাবসায়ী 
মনোবুত্তি উদ্ভূত ব্যবস্থার পরিবতে গ্রামাঞ্চ- 
লের উন্নয়ন ও প্রয়োত্রনের দিকে দৃষ্টি রেখে 
খণ দেবার ব্যবস্থা! প্রবর্তন কর দরকার | 
ব্যাক্ষের সকল শেণীর কমচারীর দৃষ্টিভঙ্গী 
এইদিকে পরিচালিত করতে হবে । 

জাতীয় ব্যাক্কগুলির পরিচালন দায়িতু 
যাদের ওপর ন্যস্ত হবে তাদের মনোভাব 
ও দৃষ্টিতঙ্গীর ওপর পুনগঠিত বণাঙ্ক ব্যবস'র 
সাফল্য নিভবর করবে । সরকারী সংস্থার 
কমচা'বাদের মধো “সরকারী' কিংবা বলা 


শপ 


ষায় 'নৈরবযঃ ক্রিক": 'অনেভাব প্রধট.. রং 
তাদের মধ্যে জনকল্যাণমূলক মনোধৃত্তির 
অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ শোনা যাঁয়। ব্যাঙ 
ব্যবসা হচ্ছে এমন একটা অর্থনৈতিক 
বাবস্থা যেখানে আমানতকারীদের সঙ্গে 


সম্পকবরক্ষা ও ঝণ গ্রহণকারীদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করা অত্যাবশাক । 
ব্যাঙ্কারর। সাধারখত* আশাবাদি-্তাই 


আমার বিশাস যে ব্যাঙ্ক বাবসা উন্নতির, 
পখে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার শক্ষি 
রাখে। 


০” ক পপ পপ ৯০8৮৭ প্র 


ব্যাঙ্ক থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্র খণ মঞ্জুরির পরিমাণ 


১। শিল্প 


তুল।, পাট, অন্যান্য বস্ত্রাদি 


লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি 
২। ব্যবসায় বাণিজ্য 


পাইকারি বাবসার. কৃষি সামগ্রী 


অন্যানা ভিনিস, খুচর! ব্যবসার 


৩। অর্থনৈতিক 


সরকারী গিকিউরিটি টক, শেরাব 


ইত্যাদি নিযে যারা কাজ করেন, 
স্বর্ণ, রৌপ্যের ব্যবসায়ী ইত্যাদি, 
ব্যাঙ্ক এবং অন্যানা অথনৈতিক 


প্রতিষ্ঠান 


১৯৫১ ১৯৩৬৭ 
পরিমাণ শতকরা পরিমাণ শতক! 
(বক্ষে) ভাগ (লক্ষে) ভাগ 

১৯৬.১৭  ৬৩৩,৬ ২১.৭৪,১১৯৬ ৬৯.১ 

২১৩,৬২৩: 8০2.8 ৫২.৬৫২ ১৯.ম 

৭৩৯৮ ১২৬ ১৯,৬৬৬ ৩ ৫ 
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৪। চা বাগান ইত্যাদি 


৫। কৃষি 


খাণ্যশস্য ৫৮ ০.১ 
অন্যান্য কৃষিজাত সামগ্রী ১,০৮৯) ৯) 
তুল! পাট, তামাক ৯২ ০.২ 
তৈল বীজ, অন্যান্য 

৬। ব্যক্তিগত 

গ। ব্যবসায়গত ৬৫৮১ ১১.৩ 

৮1 অন্যান্য 
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খণ মঞ্তরি বিশেষ উদ্দেশ্যমুলক হওয়! উচিত 


যে ১১টি প্রবান প্রবান বান্ক বার্ীরহ করা হয়েছে 
সেগুলির প্রত্যেকটিতে জম] টাকাব পবিমাণ ৫2 কোটি টাকারও 
বেশী । বিলেই অবশ্য এ কথা বলা হরেছে । বিলে ব্যাঙ্ক- 
গুলি রার্রারহ কবাব মূল উদ্দেশ্য হিসেবে যা বলা হয়েছে 
তা হ'ল 'দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের গ্গীবনের সঙ্গে ব্যাঞ্ছিং 
ব্যবস্থার যোগ লয়েছে এবং বাপকতর সামাজিক উদ্দেশা 
এবং জাতীয় লক্ষা ও অগ্রাধিকার গুলি-যেমন কৃষি, ছোট শিল্প 
ও রপ্তানীন ত্রুত উন্নতি, কর্মসংস্থানে মাত্রা বৃদ্ধি, যীরা 
নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে চান তাদের উৎসাহ দান এবং 
অনন্নত অঞ্চল গুলিব উন্ননণ ইত্যাদি লক্ষাগুলি পূরণে অধিকতর 
উৎসাহ কুষ্টি কনতে হবে | সামাছিক নিয়ন্্রণেব মাধ্যমে এই 
উদ্দেশ্য গুলিই সফল করে তোলা যাবে বলে আশা কর হয়ে- 


সেঞ্ছলিকে খাস্তি দেওয়া হবে। 


এই অবস্থায় ব্যাঙ্ক গুলি সম্পূর্ণ- 
সরকারের নিয়শ্বণে এসে যায় এরং প্রকতপক্ষে সরকারের প্রতিটি 
নিদেশ মেনে চলে । দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, প্রায় ৯ 
মাসের মধ্যে ২০টি প্রধান বাক্কের কৃষি থণ মগ্রুরির পরিমাণ 
৩০ কোটি শিকা থেকে বেড়ে ৯৭ কোটি হয়ে যায় এবং ক্ষদ্রায়- 
তন শিল্পগুলির ক্ষেত্রে এই মগ্ররির পরিমাণ ১৬৭ কোটি টাকা 
হয় ( ১৯৬৮ সালের জুন মাস থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস 
পর্যন্ত )। 


হঠা পৃহাত সিদ্ধান্ত 


সব লকম লক্ষণ পেকেই বোঝা যাচ্ছিল বে ব্যাঙ্ক গুলি জন- 
গণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ করছে এবং সমাছেব 


ছিল । তখন উদ্দেশ্য ছিল :- দূবলতর 'শুণী গুলিকে সাহায্য করছে । এর বাধা হয়ে এগুলি 
(১) জাতীন খণ পরিষদের ন্ুুপারিশ অনুযাষী ব্যাঙ্কের থণ করছিল না বরং ভারতীয় বণঙ্ক সমিতির মতে, নতুন নতুন 
রঃ রঃ ন্যবস্থ। উন হতন কবার জন্য স্রনিশ্চিত ব্যবস্থা সুযোগ সুবিধের স্ষষ্টি হওয়ায় ব্যাঙ্ক গুলি ইচ্ছে করেই তা করছিলি। 

হাহ 

নমানাথ এ. পোদ্দান 
সভাপতি 
ভারতীয় বণিকসভা 

(২) এব" পাঞ্ক বাবগানে 'অভিচ্ঞ বাক্তিদের নিবে এই বকন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙ্ক রাষ্টায়করণ ব্যবস্থাটা 
পরিচালন পাবস্থা গাড়ে তুলে ব্যাক্ষের কাজ- সম্পূর্ণভাবে অকল্পনীয় না হলেও আকসি[ক বলে মনে হয়। এই 
কমের উন্নতি সাধন, পরিচালকবোড পুনগঠিত ব্যবস্থা গ্রহণ করাট। প্রয়োজনীয় ডিল কিনা তা একট। বিতর্কের 
করণ এবং কতিপর ব্যক্তি বাক্কগুলি খেকে যে বিষয়। সামাজিক নিরপ্বণ ব্যবস্থায় কাজ যে বেশ তালই চলছিল 


অমখা সবিষে পাচ্ছেন তা প্রতিরোধ করাণ | 

এমন কি মামাঞ্িক নিবন্কণ বাবস্তা কাধকরা হওয়ার পৃবেই 
ব্যাঙ্ক গুলি, ব্যাঙ্ক বদবগায়ে অভিজ্ঞ ময[নেজারপণের হাতে, ব্যাঙ্কের 
পরিচালন ভাৰ দিবে দেন । এদের নিয়োগ সম্পকে ভাবতের 
রিজার্ভ বাঞ্কেন অনুমোদন প্রয়োদ্রনীয় চিল । কূঘি, ক্ষদ্রায়তন 
শিপ, অখনীতিবিদ, আইনভ্, হিমান পরীক্ষক এবং অন্যান্যরা 
যাতে যখেই্ট পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব পান, সেই রকমভাবে বাঙ্ক- 
গুলির পরিচালক বোর্ড পুনর্গঠিত করা হয়| ব্যাক্কিং নিয়ন্ত্রণ 
আইনের সংশোবনীতে9 বলা হয়েছে যে, ডিরেক্টাররা তাদের 
নিজেদের জনা অখবা তাতদর কোম্পারীগলির জন্য, তারা যে 
ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিহ করছেন, সেই ব্যাঙ্ক খেকে কোন খণ নিতে 
পারবেন না। তা ছাড়৷ ব্যাঞ্চগুলিকে সম্পূর্ণভাবে রিজাভ 
ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় যে, 
ব্যাঙ্কগুলি বদি রিজার্ভ বাাঙ্কের নির্দেশ না 


এবং মথেছ& সময় দেওয়া হলে, সরকারের ওপর বেশী দায়িত্ব না 
চাপিয়ে ও, জনস্বার্থ রক্ষার পক্ষে তা একট! শক্তিশালী মাধ্যম হতে 
পারতে তাতে কোন সন্দেহ নেই । ব্যাক্ষগুলি এখন রাষ্্রীর্থীন 
কর হয়ে গেছে এবং ত মেনে নিতে হবে ব'লে এখন আর সেই 
বিতকের প্রয়োজন নেই | এখন খুব সতর্কতার সঙ্গে ষ বিচাব 
করতে হবে তা হ'ল--ব্যাঙ্কগুলির মালিকানা যে সরকারেব্র ওপর 
তালো তাতে এই হস্তান্তর কি করে আরও ভালোভাবে উদ্দেশ্য 
পূরণ করতে পারে এবং ব্যাঙ্কগুলি যখন সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ছিল 
তার চাইতেও ভালোভাবে সমাজের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে । 


ব্যাঙ্কগুলি রাষ্্ায়ত্ব করার ফলে সরকারের ওপর বেশী দায়ি 


. এসে পড়লো | জমাকারীদের আইন সঙ্গত স্বার্থ বাঁতে রক্ষিত 
হয়, উতৎ্পাদনমূলক উদ্দেশো যাতে ব্যাঙ্কের খপ, বাবহৃত হণ 


এবং ব্যাঙ্কগুলি সমান্দের যে. সেবা করতে তার অবসতি ন! ধতে 


মেনে চলে তাহলে :. যাতে আরও উন্নতি হয় সেইদিকে পক্ষ্য রেখেই এই দায়িষগডণ 


ধনধান্যে ৩১শে আগিই ১৯৬৯ পা ৮ 


পালন করতে হবে | এ কথাটা নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে, 
কেবলমাত্র মালিকানা হাতে নিলেই সামাজিক উদ্দেশ্য গুলি সফল 
হয় না। 


লিখিত নির্দেশ 


কৈল্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কগুলিকে যে সব কর্মনীতির নিদেশ 
দেবেন তা লিখিতভাবে দেওয়া উচিত । যে জনন্বাখের কখা 
বলা হয়েছে, সেই জনস্বাখরর দিকেই তাদের লক্ষায নিবদ্ধ 
রাখা উচিত। এমন কি যখন ইম্পিরিয়েল বাচ্ক রায় কনে 
তার নাম দেওয়া হয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইগ্ডিয়া তখন সেই 
আইনে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল যে 'ব্যাবসায়িক নীতিন 
ভিত্তিতে' এবং জনস্বাখের দিকে লক্ষ/ রেখে, পরিচালক বোড 
তাদের কর্ধনীতি পরিচালনা করবেন | ব্যাক্ষের কষনীতিতে 
এই গ্বৈত উদ্দেশ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কারণ, ন্যবগারিক 
শীতি অনুসরণ না করলে, যখেচ্চভাবে খণ মঞ্চুর করার 
সম্ভাবনা থাকবে, ফলে এমন অনেক গণ দেওরা হবে যেগুলি 
হয়তো! আর পরিশোধ হবে না এবং ব্যাঙ্কের ভীষণ তি 
হবে। একজন কৃষককে যদি শুধু ক্ষক বলেই খশ মঞ্চুর কর। 
হয় তাহলে তা যে অত্যন্ত অবিবেচনার কান্ত হনে তা বুঝিযে 
বলার দরকার হয় না| যতক্ষণ না ব্যাঙ্ক বঝতে পারবে ঘে 
কোন কৃষককে খণ মঞ্চুর করা হলে তিনি অময় মতো কোণ 
কিন্তি বাদ না দিয়ে ধাণ পরিশোধ করতে পারবেন ততক্ষণ পর্ন 
তার খণ মঞ্জুর কর! হবে না| কাছেই দৈনন্দিন কাছে বাবগামিক 
নীতিই লক্ষ্য হওরা উচিত৷ 


সুযোগ্য পরিঢালনা 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে যাদের বছদিনের অভিজ্ঞতা আছে 
এই রকম যোগ্য ব্যাঙ্কারদের হাতেই পরিচালনার ভার দিতে 
হবে। আমি মনে করি যে, ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানদের শমাজ- 
তান্ত্রিক মনোভাবাঁপনন অথবা কোন বিশেষ আদশের প্রতি 


'আস্থাবান হওয়ার প্রয়োজন নেই। তারা হলেন বাবসাণে 
কুশলী এবং কশলী হিসাবে তাদের কান হবে মরকারেব 


নির্দেশিত নীতি অনুযায়ী লাভজনক ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের কাছ 
পরিচালনা করা | তাঁরা যদি নিজেরাই রাজনৈতিক নেতা 
হন তাহ'লে তারা হয়তো ব্যাঙ্ষগুলিকে যৃক্তিসঙ্ষত সীমানার 
বাইরে বৃহত্তর কোন বিপদের মধো ফেলে দেবেন । কাছেই 
আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, রাষ্ট্াযত্ব ব্যাঙ্কগুলি 
বাবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবেই পরিচালিত হবে এবং সেগুলি 
আম[নতকারীদের টাকার রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করবে । 
তাছাড়া রাষ্রীয়ত্ব ব্যাঞ্কগুলি, ব্যবপায়ী ব্যাঙ্কগুলির মতো 
একই ধরণের সেবা করতে পারবে না বলেও জাশঙ্কা করা 
হচ্ছে। র্যাঙ্ধ ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্থান অত্যন্ত উদ্ছে | 
আমানতকারী . এবং পরিচালক অগধা' পরিচালক ও খণ গ্রহীতার 
মধ্যে সম্পর্ক : পারস্পরিক ' বিশ্বাস, ও চেনা. শোনার ভিত্তিতে 
গড়ে ওঠে): অভিজ্ঞতায় দেখ! গিয়েছে যে, সরকারী সংস্বাগুলি 
সব সমরে এই চ্যান, “বায়, রাখতে: পাবে না। যথানিয়ামে 


প্রচলিত পদ্ধতিগুলি, লাল-ফিতের বেড়া জাল, 'বিল্ব।: চি 
নিল্িপ্বতা স্থা্টি করবে। এই রকম অবস্থা ঘটতে দেওয়া 
উচিত হবে না। 


এটা স্সনিন্চিত করার একটা সহজ উপার হল, কোন 
প্রন্তিবন্ধকতার স্থটটি না ক'রে ব্যাঙ্কগুলিকে পরম্পরের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করা। ব্যাঞ্চের লাভ, আমা- 
নতের টাক! এবং জমাকারীদের কি হারে সুদ দেওয়া হচ্ছে 
এগুলিকেই ব্যাঙ্কের সাফল্যের মাপকাঠি করা ন্যায়সঙ্গত হবে। 
দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে কোন কেন্দ্রীয় নিদেশি 
তাস্ক মারাত্বক হবে এবং ব্যাঙ্কগুলির এখনও যেটক, দক্ষতা 
আছে তাও নষ্ট হতে পারে। এমন কি নত্তন কোন শাখ। 
স্থাপনের ব্যাপারেও প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের স্বাধীনভাবে সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করার অধিকার খাকা উচিত । শাখ! বিস্তারের ক্ষেত্রে 
সমনুয় নীতি যতটা সম্ভব ব্যাপক হওয়া উচিত। 


কার্ষকুশলতার সঙ্গে পারিভ্রমিককে 
সংযুক্তকন্পণ 


কিন্ছথ একটা মুক্ষিল আছে। ব্যাঙ্গের চেয়ারম্যানর। যদি 
বণারীতি মাইনে নিয়ে কাজ করেন এবং ব্যাঙ্কের কার্যাকশলতার 
সঙ্গে তাদের মাইনের কোন সম্পক না থাকে তাহলে ব্যাঙ্ষের 
পরিচালন বাবস্বাকে আরও সক্রিয় ও সতর্ক করে তোলার 
মাতা তেমন উত্সাহ বা জোর তাগাদ। হয়তো ওপর থেকে 
আগবে না। কাজেই উচ্চতম পধ্যায়ে পরিচালকদের পারি- 
শ্মিকের অন্ততঃপক্ষে একটা অংশ যাতে ব্যাক্কের কাধ্যকশলতার 
সঙ্গে সম্পকিত কর! যায় তেমন কোন একটা পরিকল্পন। তৈরী 
করতে পারলে ভাল হয়। এই রকম একটা উৎসাহ বর্থক 
পরিকন্ননা হয়তো প্রতিযোগিতার মনোভাব এবং কার্য্যকূশলত৷ 
বাড়াবে । আর জমসেবার ক্ষেত্রে কোন অবনতি রোধ করার 
এইটেই হ'ল সব চাইতে ভালো উপায় । অন্যানা সরকারী 
সংস্থাগুলিতেও অবশ) এই রকম একটা নীতি সমানভাবেই 
প্রয়োছনীয় | মোট কথা উৎসাহবদ্ধক ব্যবস্থা যত বেশী থাকবে 
দক্ষতাও তত বাড়বে । 


খণদানের লীতি 


সংসদে" এবং বাইরে যথেই পরিককারভাবে বল! হয়েছে যে, 
রাষ্ট্ায়ত্ব ব্যাক্কগুলির থাণদান নীতিতে যখেষ্ট পরিবর্তন আনা 
হবে। কিন্তু উন্নরনশীল যে কোন দেশেরই উৎপাদনের 
প্রয়োজনের তুলনায় অর্থ খাকে না, কাজেই ক প্রয়োজনে অথ 
বায় কর হচ্ছে, সেই সম্পর্কে বিবেচন। করতে হয় । 

কষির জন্যে যে অখের প্রয়োজন আছে তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। বীজ, সার এবং কীটনাশক ইত্যাদি কেনার জন্য 
কৃষির যেমন স্বল্প মেয়াদী খপের প্রয়োজন তেমনি ট্রাাক্টারের 
যতো কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদী 
বীণেরও প্রয়োজন আছে। কাজেই ব্যাক্কগুলির কৃষকদের 
স্বপ্ ও মাঝারি মেয়াদী খণ দেওয়ার ব্যবস্থা কর উচিত |' 


ধনধান্যে ৩১শে আগষ্ট ১৯৬ পৃষ্ঠ] ৯ 


তবে কৃষির খাণের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক, 
জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের মতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও যে রয়েছে 
সেটাও স্বীকার কবতে হবে । দুভাগ্যবশত: সমবায় ব্যাঙ্ক 
এবং জমি বন্ধকী বাঙ্কগুলি আশানুরূপ সাফল্যের সঙ্গে তাদের 
কাজ করতে পারেনি । এর ফলে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক গুলির ওপর 
বেশী দায়িত্ব এসে পড়েছে । কাজেই এগুলি বাতে তাদের কাজ 
সাফল্যের সঙ্গে করতে পারে মেইরকমতাবে এগুলিকে পূনগর্ঠিত 


কর প্রয়োজন । এরা মদি কৃষির প্ররোছন মেটাতে পারে 
তাহলে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির ওপর চাপ অনেকটা হা্। 
হবে। 


ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলি ব্যাঙ্ছ থেকে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণ 
সাহায্য পাচ্ছে । ব্যাঙ্কগুলি যে এদের শুধু কাড চালাবার 
জন্য মূলধন যোগায় তাই নয়, মেসিন ও সাজ সরঞ্জাম কেনার 
জন্য মাঝারী মেয়াদীর মূলধনী গ€খণ দের । কাজেই 
অন্যান/ প্রতিষ্ঠান ক্ষ্যতন শিল্পগুলিকে খণের যে স্বিধে 
দেয়, ব্যান্কগুলি তা কেন পারবে না আমি তার কোন ক।বণ 
দেখি না। 


শিল্প, বাণিজ্য ব্যবসার সাহায্যে... 
ফেঁট ব্যান্ক অফ হত্ডিয় 










শক দর 


০১০৩৩ 


সি ৪১০০ ০১০০৬ উদিত ৬৯ টিখনতি রদ * আকার ০, ০ ০ খন 
হবি ০০,১, ১৮, 


৯৫৪ 

৮ 
শা শ 
5৪০ 


খা 


&েট ব্যাঙ্ক অফ ত্রিবাক্কর 


স্বহদায়তন শিল্প 


তবে অনেকে ভাবছেন যে, ব্যবসায়ী ব্যান্কগুলি যদি কৃমি 
ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে থণ মধুর করতে থাকে তাহলে 
বৃহদারতন শিল্পে ও বাণিজ্যে খণ মঞ্জরীর পরিমাণ হয়তে। 
কমে যাবে । তবে আমি মনে করি যে এই ক্ষেত্রে সে রকম 
কোন অবস্থা ঘাটবে না। কারণ সাম্প্রতিককালে জমার হার 
অনেক বেড়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের সত্যিকারের প্রয়োজন 
মেটানো ব্যবমায়ী ব্যাঙ্গুলির পক্ষে সম্ভব হওয়া উচিত। 
শিল্প গুলির আথিক প্রয়োজন বেশী বলে এগুলির খণের প্রয়োজনও 
বেশী এবং দেশের অগ্চগতিতে এগুলির অবদান গুরুত্বপূর্ণ ব'লে 
এগুলির অখের প্রয়োদছনও মেটাতে হবে । তা ছাড়া বাণিজ্যের 
ক্ষেত্র গুলিরও খণের প্রয়োজন রয়েছে । শিল্প ও বাণিজ্যের জন্যে 
বছদে পরার ৩09 কোটি টাকা অতিরিক্ত গণের প্রয়োজন হয় । 

ব্যাঙ্কগুলিকে সমস্ত ক্ষেত্রের খণের প্রয়োজন মেটাতে হয় | 
ব্যাঙ্ক গুলি রাষ্ট্র করার ফলে সরকার এখন অগ্রাধিকারের 
কান্ত এবং পরিকল্পনার প্রয়োজন বিচার ক'রে গণদানের লীতির 
নিদেশ দিতে পাববেম | 


আদাণাকৃত মুলধগ এব" সঙ্গত তহবিল £ ১৮.৮৬,.৫০,০99 
মোট সংরক্ষিত তহবিল £ ১,০০০ কোটি টাকার ও বেশী ৩১.১২.১৯৬৮ পযন্ত 
অফিসের সংখ্যা ১৫৫৭ 
«৪. কেন্দ্রীয় অফিস : ব্যাঙ্ক ট্টাট. বো'ৰাই-১ 
স্থানীয় প্রবান কাধালয়গুলি : কলিকাতা 


বিদেশের প্রধান কা 


কলবো পোষ্ট বক্স নং ৯৩ কলম্বো । 
পাকিস্তান £ পাকিস্তানের শাখাগুলি বর্তমানেপাকিস্তান সরকারেরনিযুক্ত 
ক।ঞ্টেডিযানের অধীনে । 


বোস্বাই, মাদ্রাজ, নূতন দিল্লী, 
কানপুর, আহমেদাবাদ, ও হায়দ্রাবাদ 
য়ঃ লগ্ন : ১৪/১৮, খ্েশাম স্ত্রী, লগুন, ই. সি-২ 


প্রতিনিধি দপ্তরগুলি ? নিউ ইয়র্ক 8৪. ওয়াল স্্রাট, 
নিউ ইয়র্ক এন, ওয়াই, ১০০০৫ 


ক্র্যাঙ্কফাটি : গোয়েথেসৃট্াসে ২৬-২৮, ৬» ক্র্যাক্কফাটি ( মেইন )। 
বিশুব্যাপী করেসপণ্ডেন্ট | 


সহকারী ব্যাঙ্ক ঃ 
টেট ব্যান্ক অফ বিকানীর এ্যাও জয়পুর 
ষ্েট ব্যাঙ্ক অফ হায়দ্রাবাদ 

ছ্েট ব্যাঙ্ক অফ ইন্দোর 

টেট ব্যাঙ্ক অফ মহীশুর 

টেট ব্যাঙ্ক অফ পাতিয়ালা, 

৫8ট ব্যাঙ্ক অফ লৌরাষ্ট্ 


"জনসেবায় রত ঠেট ব্যাঙ্ক 


ধনধান্যে ৩১শে আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১০ 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণও অভীষ্ঠে পৌছে দিতো 


(ক রঙ্গঢারী 


মম্পাদক, ্রেঃস্ম্যান, কলিকাতা 


১১৬৫ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যান্ক বাদ্দা- 
প্রানে এনে যখন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ই্ডিয়া 
স্থাপিত হ'ল তখন গ্রামীণ খণ সংক্রান্ত 
টাচ পধায়ের একটি কমিটি নির্ভরযোগ্য 
বক্তির ভিত্তিতে রাষ্্টার়করণের স্বপক্ষে বেশ 
শকটা জোরালো বন্তব্য খাঁড়া করেছিল । 
এ ক্ষেত্রে সরকারের সামনে একটিমাত্র 
বপোটি পেশ করা হয়েছে (যা এখনও প্রকাশ 
করা হননি) এবং যাতে কেবল সামাভিক 
খনশ্বণ সমর্ধন করা হয়েছে | সরকাৰ 
"ম্প্রতি ব)াঙ্গি" কমিশন নিঘযোগ করেছেন, 
তলা সব কাজ শুরু করেছেন | অতঃংপণ 
চানকরণের স্বপক্ষে এখন যেসব যুক্তি 
'পখা1না হচ্ছে সেগুলি বুদ্ধিমান নাগরিকরা 
গদি 'কতকমেণ' ভবাবদিহি করার চেষ্টা 
নে গণা কবেন), তাদের তেমন দোষ 
(দএনা যান না| এবিষয়ে বেশ আগে 
খাকতে জনমত প্রন্থত মা করার দরুণ 'এই 
'সদ্ধাস্তকে উপযুক্ত গণতাপ্িক ব্যবস্থা বলা 
পারে না। এমন কি পক্ষকাল 
আগেও জাতীয়করণ হবে কি নলা,হুলে 
কতগুলি ব্যাঙ্ক রাস্রীন পরিচালনাধীনে আনা 
হবে অখবা ব্যান্কগুলি যাতে সরকারী 
শেত্রেৰ প্রয়োজনে অধিকতর পরিমাণ অর্থ 
ঘোগাতে পারে, তার জনো উপস্থিত 
একার সিকিউবিটাতে আর'ও বেশী অর্থ 
বিনিযোগ বাধাযতামূলক করাই যখে্ট কি 
শ], এ বিষমে সংশর প্রকাশ করা হয়েছে । 


অপ্রয়োজলায় ব্যবস্থ। 


ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসর অবস্থা মোটা- 
মটি বেশ ভালই ছিল এবং জাতীয়করণের 
কোনোও প্রয়োজনই ছিল না। রিজার্ত 
ব্াক্ষের লাইসেহিসং ও ইনসপেশান্‌ ব্যব- 
ছার মাধ্যমে এবং ব্যাঙ্ক একীকরণ বা যৌথ 
কলণের ফলে বিগত কয়েক বছরে ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানগুলি আখিক স্বচ্ছলতা ও দক্ষতার 
দিক থেকে বেশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে । 
১৯৫১ সাল থেকে বিভিন্ন ব্যান্কের ২,৫০০ 
শাখা খোগা। হয়েছে এবং আমানতের 
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শিল্প ও বাণিজ্যের পরিচালন ক্ষমতা রাষ্ট্রীয়ত্ব করাই সমাজতগ্বাদ 
নয়। জাতীয়করণ পরিশেষে চরম ক্ষতিকর নাও হতে পারে, কিন্ত এর 
সুফল সম্বন্ধে কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে জাতীয়করণকে সমর্থন, 


করা হয়েছে। 


সরকারের ব! জনসাধারণের সম্পর্তি- যেমন 


রেলওয়েকে মূল্যবান জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে গণ্য না ক'রে, একে 
বেওয়ারিশ সম্পত্তি মনে করা হয়। তাছাড়! এমন একটা মনোভাবও 
রয়েছে যে যখন খ,শি তখনই যেন এর যে কোন ক্ষতি করা যায়। 


পরিমাণ ৪ গুণ বেড়েছে । : 'ডিপজ্জিট 
ইনগিওরেব্সেব আাগতীয় মোট ১৯০, 
0009909-এর মরে প্রায় ১,৩০7০০০০ 
ব্যক্তিগত একাউন্ট আনার কলে ভমাকারী- 
দের ন্দার্শ নক্ষিত হচ্ছে । এদিকে বিজার্ভ 
বাক্কেন অনুক্ত আখিক নীতির ফলে 
বাঙ্ষের সম্পন্ভিব দই-ভতীবাংশ বৃভত ও 
ক্ষদ্র শিল্পে নিয়োগ করা সম্ভব হনেছে। 
আন এই রকমই হওরা উচিত কারণ 
ভারতের মিশ অখশীতিতে বেসরকাবী শির 
ও ব্যবসার ভূমিকা বেশ গুরুত্বপৃণ 'এবং 
নিজেদের কাক্ত চনাবার জনা এই প্রতি- 
ঠানগুলির পযাপ্ত পবিমাশ সম্পদ প্রয়োজন । 
বেসরকারী কশ্েত্রের ছন্য প্রাযোজনীর অখ 
কী ক'রে সংগ্রত কবা হবে অথবা কোখা 
খেকে অর্ধ পাওন। যাবে তাও “নসবকাবাী 
উদ্যোগের হাতে, এবশা কঠোর সামাজিক 
নিয়ন্্রণাধীনে, ছেড়ে দেওয়। বাঞ্চনীর ছিল । 
এই নিয়ন্ত্রণ ক্রমশই আরও ব্যাপকভাবে চলি, 
করা হচ্ছিল | একটা বেসরকারী উদ্যোগ 
প্রয়োজনীয় সম্পদের আশার সনকারা, সূত্রের 
ওপর নির্ভন্ন করবে, এটা একটি বিসদশ 
ব্যাপার । যাঁরা বেসরক্দারী ক্ষেত্রের 
অস্তিত্ব বা! বিকাশ একেবারেই অক্গীকার 
করতে চান কেবল তারাই এই ব্যবস্থা 
সমর্থন করতে পারেন, কিন্ত তা হলে 
বলতে হবে যে ভারতীয় সংবিধানের ওপর 
তাঁদের কোনোও আস্ব। নেই, কারণ অখ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে (জনগণের স্বার্থের প্রতি 
লক্ষা রেখে) ব্যক্তিগতভানে উদ্যোগী হবার 
মত প্রচুর আশ্বাস আছে সংবিধানে | 
বর্তমানে শিল্প ও আমদানী সংক্রান্ত 


ধনধানো ৩১শে আগই ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১১ 


লাইসেন্স সংএহের ব্যাপারে, বৈদেশিক 
বিনিমর মদ্রা মঞ্চুর কবাতে, বৈদেশিক সহ 
যোগিতার ব্যবস্থ। করায় এবং অত্যাবশ্যক 
পাণোল মূলা নিবারশ প্রভূতি নানা ৰ্যাপাবে 
সেসবকানী শিল্প গুলিকে সবকারেব 'ওপৰ 
নিভব করতেই ছয়। 'এব ওপর কাজ বর্বর 
চালাত টাকার দনকাবে খণ নেবার 
জনা ঘদি পববাবের মুখাপেক্দী হতে হর 
তাভলে বেসরকারী ক্ষেত্রে উদ্যোগীদের 
ক্ষীণ উৎসাহটুকু'ও নষ্ট ভবে । শির সংক্রান্ত 
লাইসেন্স ব্যবসা সম্বন্ধে বে সব খবরাখবর 
কনে আসে ভাতে মনে হয়, বেপরকারী 
ক্ষেত্রে দোধক্রাটর নিখত সমাবান বাস্্রীয়- 
করণে এতে শ্রধু প্রশাসন 
বিভাগে হাতে বেশী ক্ষমতা চলে যায় 
এব" রাছইনতিসকি নেতা না সরকারী 
আমলাদের স্বজনবন্ধ(। তোমণের ফলে 
দূনীতিন পথ প্রশস্ত হম | 

সামাছিক মিরপ্রাণেব মাব।মে সরকারের 
হাতে যে ব্যাপক ক্ষমতা এসেছে (যে 
্মতার কাধকান্িভা দেখবাব মত যখেছ 


[নই | 


অনকাশ পাঞঘা বাঘনশি ) তাতে ব্যাঙ্কের 
মালিকানা হস্তান্তরিভ মা করেও অগ্রাধি- 
কারের বিভিন বাঞ্চনীন ক্ষেত্রে 
(খশের আকারে) অথ বরাদ্দ 
নিবস্্রণ করা শন্তবপর ছিল | কারণ 


মালিকানা হস্তান্তরিত করে শুধু ক্ষতি- 
প্বণই ( প্রার ৭০ কোটি টাকার সমান ) 
দিতে হচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন কাজ- 
কম পরিচালনার দার'ও নিজেদের হাতে 
নিতে হচ্ছে । 

ছেট ব্যাঙ্ক অফ ইপ্তিয়া ও জীবন বীষা 


কপোরেশনের কাজের রেকড দেখাব পর 
রা্টায়ত ১৪টি ব্যাঙ্কের কাডজকমের দক্ষতা 
হাস পাবে বলে আশঙ্কা করা অমূলক হবে 
না। ভাছাডা শম্প্রতি £ট ব্যাঙ্কে যে 
রকম ধরঘট হয়ে গেল সেই রকম বমঘট 
হ'লে দেশের মগ অনৈতিক ব!ংবস্থ। পঙ্গ, 
হয়ে মাবে। কর্মীরা ঠিক যেভাবে জীবন 
বীমা কপোরেশনে কম্পিউটার বসাবার 
বিরোধীতা করে।ছলেন ঠিক তেমনি কবে 
জাতীয়করণ বা-ব্যাঙ্গের কাজ কেন 
আবুনিকীকরণের বিরোধাতা করাও তাদের 
পক্ষে সম্ভব । ব্যক্তিঠত আগ্রহ এব, 
অগিয দেবার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া 
বা সিদ্ধান্ত নেওনাব দাগণিত্র যদি কমে 
যায় কিংব। কচল।বাদের বিঢাব 
বিবেচনা যদি শিরম কামনের ভপর 
নিতরশীল হবে পড়ে ভাহঠলে বতমান 
কর্মদক্ষতা খুব বেশী পকম ক্গাতি্স্ত হবে| 
এই দোমক্রটি গুলোর কিছু কিছু হতিমবোই 
ষ্টেট ব্যাঙ্কে দেখা যাচ্চে কিন্ত তিবও 
সুসংগঠিত বেসরকারী বাঙ্ষগুলিৰ সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করতে হব বলে টি 
ব্যাঙ্কের পক্ষে কমদশ্শতাব একটা নির্দিষ্ট 
মান বজায় বাখা শন্তব হযেছে । এখন 
সেই দক্ষতা বগান লাগান কারণ টুকু 
চলে যাবে। 


নিরযোগ্যত। 


এর অখ অবশ্য এই অয় বে, 
সাধারণের আস্থাভঙ্ষ হবে কিন্ত আমানত- 
কারীদের বা খশএহণকারীদের ব্াাঙ্কের 
সঙ্গে লেনদেন কলার বীতি-নীতি বদলে 
যাবে । আমাদের এই দেশে দক্ষতার 
দিকে না হলেও নিভবশীলতার দিক খেকে 
সরকারের স্রনাম € মধাদ। নঅনস্বীকাধ | 
গ্রামাঞ্চলে লোক ডাক ঘরের সেভিংস 
ব্যাঙ্কগুলিতে পূণ আস্থা রাখেন, &েট 
ব্যাঙ্কেও বহুলোক ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্ট 
রেখেছেন । অতএব জাতীরকরণের কলে 
জনগণের আস্থা নষ্ট হবে না, কিন্তু 
জমাকারী বা ব্যবসাবীর৷ তাড়াতাড়ি লেন- 
দেনের ব্যাপারে যছি ক্রমশই নানা রকম 
বাধা ও অন্ুুবিবার মন্ুখীন হন, তা হলে 
সাধারণ প্রয়োজনের খাতিরে, ভারা নগদ 


পদস্থ 


ধখ্‌/ 


ডন- 


টাক! হয় নিজেদের হাতে নবাখবেন 
আর নয়তো ব্যাঙ্ক এড়াবার জন্যে 
ব্যক্তিগত ভিদ্িতে টাক যেোগাড করার 


পক্ষপাতী হয়ে পড়বেন । 

অল্পবিত্ত বাবসারী বা কৃষকদের কথা তেবে 
১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীকরণের কোনোও প্রয়ো- 
জন ছিল না। এই দায়িত্ব একল। নিজে- 
দের হাতে নেবার মত সহায়, সম্পদ ও 
ক্ষমতা ঠেটে বাঙ্কের আছে । সম্পদের 
চাহিদা পরিপূরণের ভনে পোক্ট্যাল 
গেভিংস ব্যাঙ্কের হাতে ৮০০ কোটি 
টাকা আছে। এখন সিগিকেট ব্যাঙ্ক 
বা কানাড়া ব্যাঙ্ক (এখন রাষ্রায়ন্ব ) কারূ- 
শিল্পা, হুদ্রশিল্প এবং মাঝারী ও ছোট 
কুযক দের সঙ্গে যেভাবে সংযোগ স্থাপন 
কবেছে, ্েট ব্যাঙ্ক বা পোস্টাল সেভিংস 
ব্যাঙ্কের পক্ষে তা করা মন্ডব হয়নি ব'লে 
তারা এ ক্ষেত্রে তেষন সঞ্চয় ভূমিকা 
শিতে পারেণি | অমবারমূলক খণ ব্যবস্থা 
হার! এই প্রয়োজন পুরোপুরি মেটানে। 
সম্ভব ছিল কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবস্থার 
গাহাযো কষি খণের মোট চাহিদার 
এক চতুখাংশ মাত্র মেটানো খাচ্ডে। 
সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্ুমংণঠিত করার 
দু, গংকল্প বারবার ঘোষণা করবার পরও, 
যে সরকান এই ক্ষত্রাটকে ভালোভাবে 
ঘড়ে তুলতে পারেন নি, ব্যাঙ্ক জাতীয়- 
করণের দ্বারা তা' করা কী ক'রে তাদের 
পক্ষে সম্ভব ? বরং প্লেট ব্যাঙ্ক বদি ক্ষুদ্র 
এাহকদের প্রয়োজন পূরণের জন্য বিশেষ 
ধরণের কয়েকটি শাখা খুলতো তা হলে 
হয়তো এতদিনে কিছু কাজ হত। অতএব 
শিল্পগুলিব অতদাবশ্যক চাহিদ। পূরণের 
মত যখেষ্ট সম্পদ হাতে রাখতে ব্যাঙ্কগুলি 
সক্ষন হবে এটা অন্ধ বিশ্বাসের কথ, যুক্তি- 
নিভর আশার কখা নয় । 

যে সব বিদেশী ব্যাঙ্ক এদেশে 
শাখা রেখেছে সেগুলি প্রধানত ভারতের 
বৈদেশিক বাণিঘ্যের জন্যে টাক দিচ্ছে। 
অতএব এগুলি থেকে রা্ট্ায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির 
কোনো ও আশঙ্ক। নেই । এখন ৫০ কোটি 
টাকার ব তার কম আমামত আছে যেসব 
ছোট ব্যাঙ্কের সেগুলি কি কোনোও সমস্য 
ব৷ বিঘ্‌ স্থাষ্ট করবে £ বস্তুত পক্ষে ভারতের 
মত বিরাট একটা দেশে প্রত্যেক জেলায় 
স্ুপরিচালিত ও নাত্বনির্ভরশীল ব্যাঙ্ক থাক। 
উচিত, যেগুলি স্থানীয় প্রয়োজন পূরণ করবে 
এবং স্ানীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি 
লক্ষ্য রেখে আমানত আকৃষ্ট করতে পারবে 
এবং খণণও দিতে পারবে । রা্রীয়হ 
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১৪টি ব্যাঙ্ক ঠেঁটি ব্যাঙ্কের কাজকর্থ বা! 
বিকাশে যখন ১৪ বছরে কোনোও বিঘব 
সষ্টি করেনি তখন ছোট ব্যাঙ্কগুলি 
সরকারী উদে্]োগগুলির কাজে বিঘু স্থষ্টি 
করবে এ আশঙ্কা অমূলক | বরং এগুলি 
থাকলে ভারতের আথিক সম্পদ ও অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থা একচেটিয়া মালিকাবীনে 
যেতে পারবে না। 

কিছুকাল পরেও ষ্েট ব্যাঙ্ক ও ১মটি 
ব্যাঙ্ককে যদি ভীবন বীমা কর্পোরেশনের মত 
কোনোও বৃহৎ সংস্থায় পরিণত কর! হয় 
তাহলে এই আশঙ্কা আরও বাড়বে । 
পনগঠনের যে কোনোও ব্যাপারে কল্পুদক্ষত। 
5 জনসেবার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা খাকা 
বাঞ্চণার । এই শব ব্যাঙ্ক এক করে 
স্বশামিভ আঞ্চলিক ব্যাংক্কিং কপোরেশন 
গঠন করলে উদ্দেশ সিদ্ধ হাতে পারে । 
কিন্ধ জাবন বানা কর্পোরেশনকে ভেচ্ 
আঞ্চলিক স্বশাসিত সংস্থ) গঠন করার 
প্রস্তাব সরকার গ্রহণযোগ্য মনে করেন লি 
কানণ একটা বিরাট সংস্থা গড়ে মোট 
আবার ভাঙলে নানারকম সমস্যা দেখ। 
দিতে পাবে! অতএব ব্যাঙ্ক গুলি সম্বন্ধে 
এই ধরণেব 'কোনোও প্রস্তাব কাডে 
পরিণভ করার আগে বেশ করে তেবে 
চিন্তে দেখা দরকার | 

আমলাতন্্র সব দেশেই এক বকম, 
তাতে কাজের গতি মন্থর, দন্দতার অভাব 
এব* উদ্ভাবশী ক্ষমতার কোনো ও স্বান 
নেই । তাই অধিকাংশ সমাজতাপ্রিক দেশে, 
বেসরকারী উদ্যোগের দোষ ক্রটি নিমুল 
করার জনা জাতীরকরণকেই একশ্বার্র 
সমাধান বলে গ্রহণ করা হয় না । তবে 
বিশেষ অবস্থায়, যেখানে, বেসরকারা 
উদ্যোগ অভীষ্ঠ সিদ্ধির পখে দেশকে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, সেখানে 
মন্দের ভালো বলে জাতীরকরণ গ্রহণ কর৷ 
হয়। কিন্তু ভারতীয় ব্যাঙ্ক বাবসায়ের 
ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয় । 

অতএব ব্যবস। বাণিজেোর পরিচালণ 
ক্ষমতা রার্রীয়ত্ব করাই সমাজ তস্তরবাদ নয়। 
নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব হাতে থাকায় রা? 
বেসরকারী শিল্প, বাণিজ্য, 'ও আখিণ 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির কাজকর্ম কার্ষকররতাবে 
তদারক করতে পারে, বিশেষ ক'রে সংসদে 
9 সংবাদপত্রে প্রকাশিত জনমতের প্রভাব 
থাকায়। পক্ষান্তরে স্বাধিকার রাট্রের হাতে 

( ১৩ পৃহ্ঠার শেখে দেখুন ) 


হি 
্ 
র্‌ 


নল্দছুলাল মুখোপাধ্যায় 


প্রকৃতজনের কথা ছেড়ে দিলেও বহু 
তাকথিত শিক্ষিত মানুষ প্রশু করে 
খাকেন- ব্যাঙ্ক রাঙ্ীয়করণের ফলে সাধারণ 
মানষের কি লাভ? 

এর কারণ, অর্থনীতির মূল সমস্যা 
বোঝবার কষ্ট স্বীকারে অনীহা । সাধারণ 
মানুঘের রুটি-রুডির সঙ্গে ব্যাঙ্ক রাত্রীয়- 
করণের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা গমাক 
অবকাশ রয়েছে | 

সব দেশেই অথনীতির ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের 
ভুমিকা অতীব গুরুতুপূণ | ব্যাঙ্ক, 
আামানভতকাবীদের কছি থেকে যে অখ জমা 
চথ, "ভা বিভি্ন ব্যবসায় ও শিল্পে লগ্ী 
শবে থাকে | ফলে ব্যবসা ও বাণিজা 
পড়ে ওচে, শিল্পের বিকাশ ঘটে, দেশের 
অখনীতিক বনিরাদ হয় দৃঢ় এবং জন- 
গাধাবণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । কিন্ত 
ক্গাভের বিষয়, আমদের অভিজ্ঞতায় 
আমরা দেখেছি যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির 
এতদিন পরেও ব্যাক্গুলি তাদের এই 
নূপ উদ্দেশ্যগুলি থেকে শুধু বিচ্যুতই 
হয়নি, অধিকন্ত, ভারতে এক চেটিয়। 
পুঁজির বৃদ্ধিতে সেবাদাসের ভূমিকা পালন 
কৰা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি । 
কাটক] বাজারী এবং অন্যান্য অ-বাণিজ্য- 
মূলক ব্যাপারে টাকা লগী করে ব্যাক্ক- 
গুলি দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি 
উয়াবহ অনিশ্চয়তা স্ট্টি করেছে। 
মহলানখীশ কমিশন ( মনোপলি কমিশন ) 
তাদের রিপো্ে ম্পঈট ক'রে ব'লে দিয়ে- 
ছেন, যে, কিভাবে ভারতের তাবৎ পু'জির 
বৃহদাংশ, মাত্র ৭৫টি ধনিক পরিবারের 
কৃক্ষিগত হয়েছে । ব্যান্কের টাক। ফাটকাম়্ 
বিনিয়োগের ফলস্বরূপ দেশব্যাপী খাদা- 
শস্যের ফলাও .'চোরা এ ও মজত- 
দারীর স্থাষ্ট করেছে। . 1 

ব্যাক্চগুলির জিলা রই স্ব 
কাধকলাপ: এবং পৃথিবয়নার্ষ তুল্য অর্থাভাব 
সরকারকে রং পর বাধা করেছে। 
আমরা দেখেছি গরিকযনার ' সঙ্গর গতির 








॥ 6 সাধারণ 





ভন্য কিতাবে একের পর এক উন্নয়নমূলক 
কর্ম তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেল । দেশব্যাপী 
দেখা দিল মন্দ৷ ও ভয়াবহ বেকার সমস্যা | 
কিদ্য আমরা জানি এ রকম হওয়! অনুচিত 


ছিল। কেন না ব্যাঙ্কের আমানতের 
পহিমাণ ছিল প্রা ৩ হাজার কোটি 
টাকা । 


স্তরাং এ কণা নিএশন্দেভে বলা যায় 
যে ব্যাঙ্ক রাঙ্ীরক্ৰণের মাধমে সবকার 
একটি প্রয়োজনীর অর্থনীতভিক সিদ্ধান্ত 
কাষকর কবেছচেন শবে এ ব্যাপারে 
কয়েকটা কখা মনে রাখা দরকার । এক 
চেটিয়া পঁনছ্দির দোসব হিসাবে ব্যাঙ্কই 
একমাত্র দোষী নয । বৈদেশিক বাশিজা, 
খাদ্যশাস্যের ব্যবসা, ঢা 9 পাট শিক্প- 
গুলির জাতায়কপনশ না হলে ব্যাঙ্ক 
রাষ্ীয়করণের মুন উদ্দেশ্য গুলি, যথা 
দেশের মানঘের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন 
যাত্রার মান উন্নযন, বেকাবী দূর, কৃষির 
সমৃদ্ধি, খাদ্যে স্বরন্তনতালাভ ইত্যাদিতে 
সফল হওয়ার সম্তাবন। সুদূর পরাচত হথে 
থাকবে। ব্যাঙ্কের টাকা লর্গী কর্গার নীতিও 
খোলনলচে মমেত পালটানো প্রয়োজন | 
নতুন বিনিরোগ নীতিব ফলে কৃঘকর। 
যাতে মহাভনেব হাত খেকে মুক্ত হতে 
পারেন এবং ছোট মাঝাবি ব্যবসারী ও শিল্প- 
পতিরা শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রসারে ব্যাঙ্কের 
অর্থ পেতে পারেন, তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত 
করা দরকার | 

যদি রাষ্্রীকৃত ব্যাঙ্ক ওলির অর্গ এই- 
ভাবে সাধারণ মানযের কল্যাণে নিয়োজিত 
করা যায় তবে নিগ্থিধায এ কথা বল। 
যায় যে দেশের বঞ্চিত সাধারণ মানুষ 
ধারা স্বাধীনতার কোন স্বাদই এতদিন 
পাননি, তাঁরা মুক্তির স্বাদ অনুতব 
করবেন | ক্ষুধা, বেকারী, দারিদ্র্য, অশিক্ষা। 

ও অপুষ্টি থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতের 
সাবার মানুঘ 8/৫ বছরের মধ্যে স্বাধীন 
দেশের নাগরিক হিসেবে নিজেদের যোগ্য 


করে তুলতে পারবেন, প্রতিটি মানুষের 


মনে আদ এই প্রত্যয় জন্মেছে । 


ধনমানো ৩১শে আগই ১৯৬৯ পঞ্ঠা ১৩ 


পপ সস সত বা রর এ এস ১৯ ৯০ ০ ০৯ সস 


ব্যাক জাতীয়কত্পণ' . 
জওহরলাল নেহল্ 


আজকের বিশ্বে ব্যান্কব্যব- 
দায়ী এবং লঘীকারকদের 
ভূমিকা! অত্যন্ত গুরুত্বপুণ | 
শিপ্পপতিদের যুগ গিয়েছে, 
এ যুগ হচ্ছে বড় বড় ব্যান্ক 
ব্যবসায়ীদের, ধার শিপ্প, 
কৃষি, রেল ব্যবস্থা, পরি- 
বহন বাবস্থ। সব নিয়ন্ত্রণ 
করেন। বস্তুতঃপক্ষে এর! 
৪ এমন কি, সরকার- 
ও প্রভাবিত করেন । 


স্পা পিপি | এনশিশা শট 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নয় কেন? ? 


( ১২ পৃছ্ঠাব পর ) 


করলে রাষ্্ীকে নিজের অপটতার 
কৈফিযৎ ছিতে হয় । পরিকল্পনার 
ও পরিচাশনার বিচ্যতির মূল্য দেবার 
ন্য করদাতাদের বাড়ে করেব চাপ 
বাড়ে। সরকারী শেরে ইম্পাৎ, ভারী 
ইঞ্জিনীয়ারিং 'ও ওষুব সংক্রান্ত শিল্প ক্রমাগত 
ক্ষতি দিয়েও চলতে পারে কাকণ তাদের 
সুবিধা আছে, যে, সরকার জনসাধারণকে 
কর দিতে বাধা করতে পারেন । 

শমিক ও কর্মীরা সরকাৰা প্রতিষ্ঠানে 
কাজ করার জন্য এ পধ্যন্ত তেমন উৎসাহ 
প্রকাশ করেন শি। রেল ব্যবস্থা ৰা 
সরকাবী পরিবহন ব্যবস্থার সম্পত্তি প্রত্যেক 
নাগরিকের কাছে মুল্যবান জাতীয় সম্পত্তির 
সমান-_এ কথাটা না ভেবে এগুলিকে 
বে-ওয়ারিশ গণা করে এগুলি নষ্ট করার 
প্রবণতা দেখা যায়। জাতীয়করণের 
সিদ্ধান্ত পুরোপুরি রাজনৈতিক নয় বলে 
এই ব্যবস্থা চরম ক্ষতিকর বলে প্রতিপন্ন 
নাও হ'তে পারে কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এর 
সুফল সম্থম্ধে কতকগুলি ভ্ত্রাস্ত ধারণার 
দোহাই দিয়ে জাতীয় করণের পক্ষ সমর্থন 
করা হয়েছে। 


ণ্‌ 


লা হারবাকরারার চার, টাসি ও ৪া-রোলওপকিরিশ হরে ওমধা পাতে আবরার ধা ািস্কিডপা পারা ১ আন্ডার এযকাধাগিাহিএ ই 
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আত আতা ওক 


টাক আর শোষণের মাধ্যম 


হয়ে থাকবে না 


ইউ এন ঘোষ 


এস. এন. দাসগুপ্ু কলেছ, নৃতন দিল্লী 


মুদ্রা! ব্যবস্থার বিবর্তনের সেই 
গোঁড়। থেকেই টাঁকা ছিল ক্ষম- 
তার প্রতীক এবং প্রকতিগত- 
ভাবে শোষণের হাতিয়ার... ... 
কাগজের টাক! হ'ল সোনার 
জলছবি এবং খণ হ'ল এমন 
একটা মায়া যাঁর দরুণ মুদ্রার 
শোষণ ক্ষমতা জোরদার হয়ে 
ওঠে।..... জাতীয়করণের ফলে 
শেষ পর্যন্ত, কার্ধপরিচালন 
পদ্ধতি এবং মুদ্রার প্রকত মুল্যের 
মান স্থির হয়ে যাবে, যার ফলে 
একটা! কাল্পনিক মূলা আরোপ 
ক'রে টাকার জন্যে কৃত্রিম 
চাহিদ' স্থষ্টি কর] সম্ভব হবে না। 


বড় বড় ১৪টি বাঙ্ক জাতীয়করণের 
ফলে একদল যেমন আনন্দে উত্তেজিত হযে 
উঠেছেন তেমনি আর এক দল ক্রুদ্ধ হযে 
হয়েছেন । উন্ভেজনাব কারণ তেমন স্পষ্ট 
নয় বটে তবে রাগের কারণ বোঝা যায় 
কারণ ক্রুদ্ধ ব্যক্তিরা এর মধ্যে বাজ- 
নৈতিক গন্ধ পেয়েভেন | অখঢ ব্যাপারটার 
মোদ্দা কথা হ'ল কয়েকজন ব্যক্তি বা 
কোনোও গোগ্ির একাব্রত বা সঞ্চিত 
তহবিল নিরন্রণ ৪ সদ্ধবাবহাবের মতা 
সরকারের হাভে অপণ করা । এন 
মধ্যে নতুন কিছুই নেই | সনকার সরা- 
সরি জনসাধারণের কাচ খেকে টাক নিষে 
থাকেন ও তা বার কবেন, যদিও তা ব্যব- 
সায়িক ভিত্তিতে কর! হয় না । 

সরকার বিবিধ সামজিক দায়িত্ব ক্রমে 
ক্রমে নিজেদের নিয়ে নেবেন 
এইটেই আধুনিক গণতাপ্তিক ব্যবস্থার শেষ 
লক্ষ্য বলে মনে হর। একক ব্যক্তি 








হতে 





লিশেষ বা গোগ্ী বিশেষের ক্ষমতা ৪ 
সামএ/ সীমাবদ্ধ | কারণ যেভাবে সঙপ্রিগত 
সামা'ডজক জীবনের দায "ও দায়িহ পালন 
কব! দরকার তা করা তাদের পক্ষে সম্ুৰ 
শর সুতরাং সম্টির কল্যাণ সাধনের 
দামি নেনান মত যোগ্য কোনোও 
সামাজিক শত্গঠ্ন না খাকলে সে দারিত্ব 
সবনারকে গ্রহণ করতে হয়। বিংশ 
শতাব্দাতে উন্নতভিকামী বা উন্নত প্রা সব 
দেশেই কম বেশী এই দিক দিয়ে চিন্ত। 
করবা হযেছে, অস্ভতংপক্ষে একাধিক দেশে 
সমাজতম্ত্রী কল্যাণব্‌তী বাঙ্ল প্রতিষ্ঠা এই 
লকমই আভাঁধ দের? 


প্রাচীনকালে মানুষ “সামপ্রা কেই মুদ্রা 
পণ্য করে কাদ চালাত অথাৎ জড় 
( যেমন খাদাশগ্য প্রভূতি ) বা ভাব 
( গুহপালিত পশু এ প্রভৃতি ) ছিল আদান 
প্রদানের “মুদ্রা স্ব্ূপ | তার পরের অপ্যাথে 
দেশ বিদেশে ব্যবণা বাণিজ্যের প্রসার 
হওয়ার ব্যবগারীরা পণ্য আদান প্রদানের 
মাধাম হিসেবে বাতুর মুদ্রা প্রবতন করল | 
সঙ্গে সঙ্গে রাভা! মহারাজাদের হাতে আথিক 
ক্ষমতা চলে গেল। এরা ও বড় বড় 
ব্যবসায়ীরা মিলে টাকা বা সমার্থক মুদ্রার 
সাবভলীন বা “সামাজিক' রূপটা নষ্টকরে 
দিলেন । অতএব গোড়া থেকেই দেখ। 
যায যে, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যেই অর্থ ক্ষমতা 
স্যষ্টিকারী ও শোষণের মাধ্যম হযে 
দাড়িয়েছে । কাগজের মুদ্রার চল হওয়ায় 
এই বৈশিষ্ট্য আদী হাস পায়নি । 


৬ 


যাঙ্ক বাবসা একটা বিচিত্র ব্যবসা, 
( যদিও এটি অর্থনৈতিক ব্যবস্বা হিসেবে 
পরিচিত )। এই বাবপায়ে ব্যাঙ্ক অনেকের 
কাছ থেকে টাকা সংথহ করে কয়েকজনকে 
ধার দিতে পারে । কিন্তু অন্যের টাকার 
কারবার করার যে একটা সামাজিক দায়িত্ব 
আছে এবং ব্যাঙ্কের থণ ধা দাদন দেওয়ার 
মাত্রা নিয়ন্ত্রণ কর দরকার এ কথাটা ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ীদের বোঝাতে সরক'রের দীর্ধকাল 


ধনধান্যে ৩১শে আগ ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৪ 


লেগেছে | বেসরকারী ব্যধসায়িক ব্যাঙ্ষ- 
গুলি নিজেদের সীমিত সামর্থ্য ও ক্ষমতা 
সন্বন্ধে সচেতন হলেও সেগুলিকে নিয়পত্রিত 
ও পরিচালিত করার জন্যে তথাকথিত 
কেন্দ্রীয় অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্বাপন করতে 
হয়েছে । রিজাভ ব্যাঙ্ক (দায়িত্ব পালনে) 
কতটা সফল হয়েছে সে অন্য প্রশ্‌, কিন্ত 
মনে রাখবার কথা হচ্ছে এই যে, বেসর- 
কারা ব্যাক্কগুলির বনু অস্থুবিধা আছে এবং 
এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির 
কাজকর্ম সতর্কতার সঙ্গে চালানো দরকার । 
এখন লগ্গিকারী ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাক্ষ প্রভৃতি 
অন্যান্য ধরনের ব্যাঙ্কও হয়েছে কিন্ত, 
ব্যাঙ্ক ব্যবসার নীতি নিয়ম সব 
ভারণাতেই এক রকম আর তা হ'ল 
সাদা কথায় গচ্ছিত অথের নিরাপত্তা ও 
মুনাফার মধো সামঞ্জস্য বিধান । 

জাতীয়করণ এক অর্দমে হ'ল সাধারণের 
হাতে প্রভ্যর্পণের আশ্বাম | অর্থাৎ অন্য 
কখায় বলতে গেলে টাকা (তা দে নগদই 
হোক কিংবা খণের আকারেই হ'ক) হ'ল 
এমন এক ক্ষমতা যে ক্ষমত।, সমাজের 
সকপকার, অথচ যে ক্ষমতা মুষ্টিমের কিছু- 
লোক দীঘকাল কক্ষিগত করে রেখেছে । 
তাই অনেককে যাতে শোষণ করা না যাব 
তাবজন্য এই অথ অল্প ক্মকজনের কবল 
থেকে ছাড়িযে সাধারণেন হাতের নাগালে 
অআঅনিতে হবে। 

পরিশেষে রাস্্রীয়করণের ফলে কার্য 
পরিচালন ব্যবস্থা ও মুদ্রার প্রকত মূল্যের 
একটা সুনিদিষ্ট মান স্থির হয়ে যাবে, যাতে 
একট৷ কাপ্ননিক মুল্য আরোপ করে টাকার 
কৃত্রিম চাহিদ। স্া্টি কর সম্ভব হবে না। 
কিন্তু তা যতদিন না হয় ততঙগিন নিরাপত্তা 
ব৷ মুনাফার পরিবর্তে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র 
স্গফল পেতে হলে এবং উত্পাদনের সাফ- 
লোর জন্য অগ্রিম খণের আকারে অণ 
লগির ওপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখতে হবে 





াষঠায ব্যান্কগলির মধ্যে গ্রতিযোগি। 


ছবে কৃত্রিম 


এস. আন, হাজানে 
অর্থনীতি বিভাগের প্রধান, সিদ্ধার্থ কলেজ 
অফ আর্ট গ্র্যাণ্ড সায়েন্স, বোহ্বাই 


গোড়াতেই স্পষ্ট ক'রে বলে রাখা 
ভালো যে, কোনোও শিল্পের জাতীয়করণ 
নিছক ভালো বা মন্দ হতে পারে না। 
জাতীয়করণ উদ্দেশ্য সাধনের একটা পন্থা 


মাত্র । অবশ্য, শুধু জাতীয়করণের দ্বারা 
সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে উপনীত হওয়া 
সম্ভব নয় । 


সরণে রাখা দরকার যে, সমাজতন্্ী 
মকল দেশই ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ( যেটি প্রধান 
ব্যবসাগুলির অন্যতম ও অতঃ/স্ত গুরুত্বপূণ) 
রাষ্ট্ার়ত্ব করেনি । অবশ্য সরকারী ক্ষেব্র 
সম্প্রসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের 
পরিসরও সম্প্রসারিত হয়েছে । এমন কি 
ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশও জাতীয়করণ 
ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি 
করতে পারতো । কারণ কোন গণতান্ত্রিক 
রাষ্টী একদিকে জাতীয়করণের বিকল্প 
হিসেবে কার্ধকর সাম'জিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ। 
ও কার্ধকর আথিক ও অর্থনৈতিক নীতি 
গ্রহণ করতে পারেন । আবার অন্যদিকে 
জাতীয়করণ কাধকর করছে কে, কী পপ্ভায়, 
কোন্‌ উদ্দেশ্য নিয়ে ত। রূপায়িত কর! 
হচ্ছে কাদের কথা ভেবে, বিশেষ করে, 
কাদের কল্যাণে এই ব্যবস্থা নেওয়। হচ্ছে 
এগুলির সদৃত্তরের ওপর জাতীয়করণের 
ফলশ্গ্তি নির্ভর করছে। যে দরিদ্র 
জনগণের কথা ভেবে এই ব)বস্থা নেওয়। 
হচ্ছে তাঁদের শেষ পর্ধস্ত উপকূত হবার 
সন্তাবন। আছে কি ? 


এ কথা সত্য যে, গণতান্ত্রিক জীবন- 
ধারার সঙ্গে জাতীয়করণের অমিল নেই । 
উপযুক্ত বাতাবরণে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসার জাতীয়করণ যদি কাজে পরিণত 
করা হয় তাহলে হয়তো তা অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের গতি সর্থোচ মাত্রায় পৌছে 
দেৰে। 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কাজ 
হচ্ছিল বলে শোনা গিয়েছিল । ব্যান্ক 
জাতীয়করণ সম্বন্ধে তাড়াছড়ো ক'বে যে 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার তুলনায় 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ঢের বাঞ্চনীয় ছিল। 
ব্যাক্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের 
কার্ধকারিতা যাচাই করার অবকাশ দেওয়া 
হ'ল না এটা ক্ষোভের বিষয় | সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত হ'ল যেন নবজাত মৃত 
শিশুর মত। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অতি 
অল্লকালের মধেই বার্থ, হয়েছে ব'লে যদি 
যুক্তি দেখানো হর তাহলে অদূর ভবিষ্যতে 
জাতীয়করণ যে সাথক হবেই তার 
প্রতিশ্গভি আছে কি ? 


ভারতীয়রা মনে মনে জাতীয়করণকে 
সামাজিক নিয়প্রণের সমান বলে গণ্য করেন 
না বটে, কিন্ত জাতীয়করণ বলতে তীরা 
আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের প্রাধান্য বোঝেন 
এবং মনে করেন এ মনোভাবের ফলে 
কর্মদক্ষতার যান ক্ষন্ন হয়| ব্যাঙ্ক কর্ম 
চারীরা জাতীয়করণের প্রস্তাবটিকে স্বাগত 
জানিয়েছেন এবং বেতনের হার বাড়াব!র 
ও দুমূল্য ভাতার হার স্থির করে দেবার 


জন্যে দাবী জানিয়েছেন । জাতীয়করণের 
ফলে তাদের চাকরীর নিরাপত্তা আর'ও 
জুঢ হ'ল। 


অপেক্ষাক্‌ত ব্নবিত্তদের প্রতি আগে 
যে ব্যবহার করা হ'ত এখন তার পরিবর্তন 
ধটবে এবং তাঁদের প্রতি তেমন মনোযোগ 
দেওয়৷ হবে না । পক্ষান্তরে তাদের জন্যে 
ব্যাঙ্ককে যে কাজ করতে হবে তার জন্য 
খরচের মাত্রা বাড়বে এবং আজ না হলেও 
কাল তাঁদের কাছ থেকে খরচ বাবদে সেই 
টাকা পুরোপুরি আদায় করা হবেঃ যেমন 
ডাকঘরে করা হয় । বস্ততঃপক্ষে অধ্যাপক 
গলবেখের ভাষায় বলতে গেলে 'ডাকধর 
মার্কা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নিদর্শন এ 
দেশেও দেখতে পাওয়া যাবে । 


অধিকত্ত নিয়মিত আমানতকারী ব। 
ধণগ্রহীতা হিসেবে সাধারণ লোকেরা 
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ভবিষাতে টা ব্যাঞ্ষের স্তি' আক, 
হবে কি? এই সাধারণ মানুষার্টকে আক 
করতে হলে সুদের হার বাড়াতে হবে, 
এমন কি হয়তে। প্রচলিত হারের ছিগুণ 
দিতে হবে | ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবস৷ চালাবার 
খরচ বেড়ে যাবে । 


বাহ্কের সঙ্গে লেনদেনের অভ্যাসটা 
ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এবং অতি সতর্কতার 
সঙ্গে এই অত্যাসটি গড়ে তুলতে হয়। 
অতএব আবারও প্রশু ওঠে যে রাষ্ট্ীয়ত্ব 
ব্যাঙ্ক, গ্রাহকদের মনে যথেষ্ট আস্থা সঞ্চার 
করতে পারবে তে ? পারবে বলতে, 
চাইলেই টাক। ফেরৎ পাবেন কিংব। দীর্ঘ 
মেয়াদী পরিকল্পনা রূপায়নে তাঁদের টাকা 
আটকে থাকবে না অথবা চরম কোনো 
পরিস্বিতিতেও তাঁদের টাকা আটক করা 
হবে না অথবা অথের পরিমাণ সম্বন্ধে 
গোপনত। বজায় রাখ। হবে £ 


ধণ গ্রহীতার ধণ পরিশোধের বর্তমান 
ক্ষমতা ভবিষ্যতে কতটা! দীড়াবে তা বদি 
ধারণ করা যায় তাহলে আমাদের মনো- 
যোগের কেন্দ্রবিন্দু সেই সাধারণ মানুষাট 
কি সত্যিই উপকৃত হবেন £ এ বিষয়ে 
নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যায়না । এর 
কারণ খুব সরল | ব্যাস্ক ব্যবসায়ীরা ব্যাক্ক 
ব্যবসায়ী ব'লেই ব্যাঞ্ষের স্বার্থ মনে রেখে 
লেনদেনের ব্যাপারে মাখা গলাবেন এবং 
তাঁরা আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষা, আমা” 
নতের নিরাপত্তা এবং সহজে আথিক লেন- 
দেনের সুবিধার দিকগুলি অগ্রাহ্য করতে 
পারবেন না | সরকার জেনে শুনে বিশেষ 
কোনোও নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ 
না দিলে ব্যাঙ্ক ব্যৰসারীর। তো মরীচিকার 
পেছনে দৌড়তে পারেন না । 

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে ব্যবসায়িক 
ব্যাক্কগুলি দেশের স/ধারণ মানুষের সমৃদ্ধি 
সাধনে আগ্রহ দেখাতে বাধা হ'ত, কৃষি- 
ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলশর্পত সপ্বন্ধে সচেতন 
হ'ত এবং নিজেদের স্বার্থে তারা নিজে- 
দের কর্নশ্ষেত্র বিস্তার করত | নব গঠিত 
জাতীয় খণ পরিষদের নির্দেশানুযাযী এবং 
ব্যান্কিং কমিশনের সুপারিশ ( যার প্রতীক্ষা 
এখন করা হচ্ছে ) অন্সারে ব্যাক্ষগুলি 
এই কাজগুলি করতে পারত 





ব্যবসায়ী ব্যান্কগুলির নেরাশ্যজনক বিফলতা 


দেশের আথিক ব্যবস্থা উন্নত করার 
জন্য সরকার ১৯৫১ সাল থেকে সব 
রকম ভাবে চেষ্টা করছেন কিন্তু আথিক 
ব্যবস্থার মৌলিক ও সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র- 
গুলিকে আখিক সাহায্য দেওয়ায় বেলায় 
ব্যাঙ্কগুলি প্রায় নিম্পৃহ একটা মনোভাব 
অবলম্বন করে ছিল | সামাজিক উন্নয়নের 
দিক থেকে বাঞ্জনীয় ক্ষেত্রগুলিতে, যেমন 
কৃষিতে ব্যাঙ্কগুলির খণ মঞ্তরির পরিমাণ 
এই সময়ে আনুপাতিক হারের দিক থেকে 
বরং কমে এসেছে । তপশীলভুক্ত বাবসায়ী 
ব্যাঙ্কগুলির থণ মঞ্জরির পবিমাণ ১৯৫১ 
সালের ৫৭৯.৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে 
১৯৬৬ সাল পরান যদি ২৩৪৬.২ 
কোটি টাকায় দীড়িরেছিল, কৃষির ক্ষেত্রে 
কিন্তু এই সময়ের মধ্যে খণ মঞ্চরির 
পরিমাণ শতকরা ২.২ টাকা থেকে 
ক'মে শতকরা ০.২ টাকার দাড়িয়েছে । 

অপরপক্ষে এ মমযের মধ্যে শিল্পের 
ক্ষেত্রে এই পরিমাণ শতকরা ৩.৫ টাক। 
থেকে বেড়ে ৬৪.৩ টাকার দাড়িয়েছে । 
তিনটি পঞ্চ"বাধিক পরিকল্পনার সময়ে, ব্যান্ক- 
খুলি থেকে মোট যে খণ দেওয়া হয়েছে 
তার মধ্যে শিল্পগুলিকে গণ মঞ্চর করা হয়েছে 
শতকরা হান অনুযায়ী 8৪ ভাগ (প্রথম 
পরিকল্পনা), ৭৬ ভাগ (দ্বিতীয় পরিকল্পন1) 
এবং ৭৯.২ ভাগ (তৃতীয় পরিকল্পনা )। 
নীচের তালিকাটি দ্রষ্টব্য £ 


আর. এল. সভরওয়াল 
অর্থনীতির পোষ্ট গ্র্যাজয়েট বিভাগ 
গভর্ণমেন্ট কলেজ, হোসিয়ারপুর 


দেশের এক সপ্তমাৎশ ব্যাঙ্ক ছাড়। 
অবশিঃ সমস্ত ব্যাঙ্ক রান্ত্রীয়ত্ব হও- 
য়ায়, এই ব্যবস্থা, জনগণের মধ্যে 
আস্থার স্ষ্টি করবে এবং ব্যাঙ্ক- 
গুলিতে সঞ্চয় ও লগ্রির পরিমাণ 
রদ্ধিতে সাহায্য করবে। 


সি এ ্স্ 


ক্ষদ্রায়তন শিল্প গুলির ক্ষেত্রে অবস্থ। 
বিশেষ সুবিধের নয় | এই ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের 
গণ মঞ্ধুরির পরিমাণ অবশ্য কিছুটা বেড়েছে, 
কিন্ত বড় শিপ্পগুলিকে মোট যে অগ্রিম 
দেওয়া হয়েছে সেই তুলনায় ক্ষদ্দায়তন 
শিল্পগুলির ক্ষেত্রে শতকরা বৃদ্ধি প্রায় কিছুই 
নয়। তা ছাড়া ক্ষদ্বারতন শিল্পগুলিকে 
যে খণ দেওয়া হয়েছে তার একটা বড় 
অংশ রাষ্ট্রাধীন রেট ব্যাঙ্ক এবং এর সাতটি 
সহযোগী ব্যাঙ্ক সরবরাহ করেছে । কাজেই 
কয়েকটি স্বার্থ সংশিষ্ট মহল থেকে যে 
দাবি কর হচ্ছে সেই অন্যায়ী, অবশিষ্ট 
তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ী ব্যাক্কগুলির মোট 
অবদান তেমন উতৎসাহজনক নয় । পাশের 
তালিকাটি দেখলেই তা বোঝ যাবে । 


তপশীলভূক্ত ব্যাঙ্ক গুলির ক্ষেত্র অনুযায়ী খণ মণ্তুরির পরিমাণ (কোটি টাকায়) ৩১শে মার্চ 


বছর শেষ অন সারে 
শিল্প কষি 
১৯৬৫ ১২৪৬.২০ (৫৯.৫ %) ৫৬ ২৬ (২.৮%) 
১৯৬৬ ১৪৭০.৯৭ ( ৬২.৭ %) ৫৬.৫৪ (২.৪ % ) 
১৯৬৭ ১৭৪৭.২৫ (৬৪.৩ %) ৫৬.৬৪ ( ২.১%) 
কৃষির প্রতি উপেক্ষা এবং শিল্পের প্রথম তালিকাটির সঙ্গে তুলনা করলে 


প্রতি গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায় । বছরের 
পর বছর তপশীলভুক্ত ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক গুলি 
বিপুল পরিমাণ খণ অনাদায়ী রেখেও 
মঞ্জুরী বাড়িয়ে গিয়েছে । দ্বিতীয় তালিকা 
দ্রষ্টব্য । 


ক্ষদায়তন শিল্পগুলিতে ব্যাঙ্কের অগ্রিম 
দাদন যে কত তুচ্ছ তা পরিফারভাবে 
বোঝা যায়। কাজেই ১৯৬৫, ১৯৬৬ 
এবং ১৯৬৭ সালের মাচর্চ মাসে যেখানে 
শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক গুলির মোট অগ্রিমের 
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শতকর! হার ছিল যথাক্রমে ৫৯.৫, ৬২.৭ 
এবং ৬৪.৩ সেখানে ক্ষদায়তন শিল্পগুলি 
পেয়েছে যৎসামান্য ৩.৫, ৩.৯ এবং 
৬.৬ ভাগ । (পর পৃষ্ঠার তালিকা টির দ্রষ্টব্য) 


বছর ব্যাঙ্কের থণ মঞ্ররির শতকর৷ যৃদ্ধি 


পরিমাণ (কোটি টাকায়) 


১৯৬১ ১৪৭.০ ১৩,০ 
১৯৬২ ১৪৪.৮ ১১.-৩ 
১৯৬৩ ১৫৯.১ 028, 
১৯৬৩৪ ২৩০.১ ১৪.৬ 
১৯৬৫ ২৯৪ ৬ ১৬.৩ 
১৯৬৬ ৩২৮.৬ ১৫.৬ 
১৯৬৭ ৯১৩. ১ ১২১. * 
ব্যাকের সাহায্য 


বৃহদয়াতন শিল্পগুলি ব্যাঙ্কের কাছ 
থেকে যে সাহায্য পেয়েছে সেই তুলনায় 
ক্ষদায়তন শিল্পগুলি পেয়েছে মাত্র ৫.৯, 
৬.২ এবং ১০.২ ভাগ । এই বৈষম্যের 
দট্টান্ত হিসেবে ১৯৬৭ লালকেই থর! 
যাক | এ'বছরে ব্যাঙ্কগুলি থেকে মোট 
খণ দেওয়া হয়েছে ২৭১৭.২৫ কোটি টাক! 
শিল্পগুলিকে দেওয়া হয়েছে ১৪৭.২৫ 
টাকা আর এই টাকা থেকে ক্ষদ্দায়তন 
শিল্পগুলিকে দেওয়া হয়েছে মাত্র ১৭৮.৫৬ 
কোটি টাকা । যে কোন দিক থেকে বিচার 
করলেও একে যক্তিসঙ্গত বলা যায় ন। | 
ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলিকেই ভারতের শিল্লো- 
দ্যোগের মূল বল৷ যায়, কারণ এগুলিই 
মূলধন পৃষ্ট এবং শৃমিকপুষ শিল্পগুলির 
মধ্যে সমতা রক্ষা করে এবং দেশের 
মোট শিল্লোৎ্পাদনের শতকরা 8০ ভাগ 
এগুলিতেই হয় । কিন্তু অবস্থা দেখে 
মনে হয় তপশীলভূক্ত ব্যবসায়ী ব্যাক্কগুলি 
এদের আথিক সাহায্য করতে মোটেই 
ইচ্ছুক ছিল না। 

কৃষি ব৷ ক্ষ দয় তন শিল্প গুলির উন্নয়নের 
জন্য জাথিক সাহায্য করা সম্পর্কে 
বাবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির যে সামাজিক দারিত্ব 
ছিল তা যে, এর পালন কমেনি 'তা 
পরিফার ভাবেই বোঝা) যায় | জনলাধারণ 
এই লব সংস্থায় যে টাকা জমা রেখেছেন 
সেই সঞ্চিত অর্থে বরং শক্তি ও 'সম্পদ 


সংহত বরা হয়েছে এবং দেশে এক চেটিয়া 
অধিকার বাড়ানোর কাছে লাগানো 
হয়েছে। ব্যাক্কগুলি যদি রাষ্্রীয়ত্ব করা ন! 
হ'ত তাহলে এই মনোভাব দেশের আথিক 
অবস্থাকে আয়ও খারাপ করে ভুলতে! | 


ব্যাঙ্কের পোষকত। প্রাপ্ত শ্রেণী 


ব্যাঙ্কে জম৷ টাকার সাম্প্রতিক কাঠামে। 
বিবেচম! করলে দেখা যায় যে, মোট জম। 
টাকার মধ্যে নিরদিষ্টকালীন জমার পরিমাণ 
এক চতুর্থাংশ থেকে বেড়ে অর্থাংশে 
দাঁড়িয়েছে । এছাড়া মোট জমায় সঞ্চয়ের 
পরিমাণও এক ঘষ্ঠাংশ থেকে বেড়ে এক 
চতুর্থাংশ হয়েছে। ব্যাক্কগুলির জমায় 
চলতি হিসেবের সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে 
এাকলে এবং নিদিছকালীন জমার পরিমাণ 
বাড়তে খাকলে ব্যান্কগুলির হাতে বেশী 
টাকা আসে এবং বহুমুরখীন খণ কির 
মাধ্যমে, এই সব আঘথিক প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালক বড় বড় শিল্পপাতিগণের ক্ষমতা 
আরও বাড়ায় । ব্যাক্কের পোষকতাণ্রাপ্ত 
এই শেণীই জনসাধারণের জম। টাকার 
বেশীর ভাগ অংশ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার 
করে আসছেন। এই শেণী, মূলধনের 
শেয়ারের টাকার ওপর বেশী নিভর করেন 
না, মুলধনের শেয়ারের টাকা, ব্যান্কের 
কাছে জম। দেওয়া মোট টাকার শতকরা 
২ভা।:বেকিনা সন্দেহ। 


সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ 


বিভি্ন অনুসন্ধানকারী কমিশন বার 
বার স্ুস্প?£ভাবে বলেছেন যে আমাদের 
আথিক বাবস্থা কোথাও একটা গলদ 
আঁছে। ক চোর্টিয়া অধিকার সম্পর্কে 
অনুসন্ধানকারী কমিশন ( ডিসেম্বর ১৯৬৫) 
বলেছিলেন যে মালিকানা নিয়ন্ত্রণের 
তুলনায় পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশী 
কেন্দ্রীভূভ এবং ব্যাঙ্কগুলির অবাধ খণ 
ব্যবস্থা, এই কেন্ট্রীকরণের খারাকে শক্জি- 
শালী করছে। জনসাধারণ সহজেই 
অনেক ,কখা ভুলে যান। কিন্ত একটু 
মনে করার চেষ্টা করলেই, কিছুদিন পূর্বে 
ভিভিয়ান বস্ত্র কমিশন যে সব তথ্য উদ- 
ধানিত করেছিশেন তাতে 'মন্দ্রার অন্যায় 
বাবসা, বৈদেশিক মুদার বিনিময় প্রখ। 
লঙ্ঘণ এবং 'অ।বও নানা রকম প্রতারণামূলক 
কাজকর্ম খেকে নণাঙ্গ গুলির সমাজ বিরোধী 
কাগগুলি আমরা জানতে পারি । বাষ্ীয়ত্ব 
ব্যাঙ্কগুলি এই সব সমাজ বিরোধী কাজ- 
কর্মেয বিরুছ্ে। কাধাকরী ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে পারবে তাছাড়। জনসাধারণের 
সঞ্চিত আখের উপবুক্ত রক্ষক হতে পারবে 

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাক্কগুলিতে সঞ্চয়ের 
পরিমাণ বাড়িযে ও সংহত করে, সমাজ 
কল্যাণমলক কাজের পতি বাড়াতে হবে, 
ব্যাঙ্কে জমা টাক। দিয়ে যা এ পর্য্যন্ত প্রায় 
হর নি। ব্যাক্ষে জমা টাকার পরিমাণ 


ব্যাক্কগুলি মোট যে খণ মঞ্জুর করেছে এবং শিল্পগুলিনে মোট যে অগ্রিম দেওয়। 
হয়েছে তার শতকরা! হার অনুযায়ী ক্ষুদ্ায়তন শিল্পগুলিকে যে অগ্রিম দেওয়া হরেছে 


নিমুলিখিত তারিখগুলির সমস্ত শিল্পগুলির ব্যাক্কের মোট 
শেষে য৷ ছিল তুলনায় শতকর। হার খঝণ মঞ্জুরির 
তুলনায় শতকরা 
হার 
ডিসেম্বর ১৯৬০ ৫.১ ২.৫ 
$ ১৯৬১ ৫.0 ২.৫ 
58 ১৯৬২ ৪.৪ ২৪ 
৪১ ১৯৬৩ ৪.৪ ২.৬ 
মার্চ ণ ১৯৬৫. . ৫.৯ ৩.৫ 
মার্চ, ১৪৬৬ . ৬.২ ৩.৯ 
মাচচ  . ১৯৬৭. ১০.২ ৬.৬ 
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বছরে যদিও প্রায় ৭০০ কোটি টাকা" রবে. 
বাড়ছে, তবুও আমাদের দেশের সম 
ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাতে মোট জাতীয় আয়ের 
শতকরা ১৫ ভাগের বেশী সঞ্চিত হয় না। 
সেই তুলনায় সুইজারল্যান্ডে শতকরা ২৯, 
জাপানে ৭০ খাইল্যাণ্ডে ২২ এবং 
মিশরে ১৯ ভাগ সঞ্চিত হয় । কাজেই সঞ্চয় 
সংহত করার ক্ষেত্রেও কোন বড় একটা 
অব্যবস্থা আছে । ১৯৫১ থেকে ১৯৬৬ 
সালের মধ্যে তিনটি পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনার 
সময়ে ব্যাঙ্কগুলিতে বাৎসরিক জমার হার 
বেড়েছে গড়পড়তা শতকরা মাত্র ১০.০১ 
ভাগ । যে ১৪টি ব্যাঙ্ক রাষ্্রায়স্ব কর! 
হয়েছে সেগুলিতেই ভারতীয় তপশীলভূ ক্ত 
ব্যাক্কগুলির মোট জমার শতকরা ৭২ ভাগ 
রয়েছে (প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা ) 
কাছেই জনসাধারণের কাছ থেকে সঞ্চয় 
সংহত করার পরে দায়িত্ব এগুলির উপরেই 
ছিল। বর্তমানে যখন এগুলি সরকারী 
নিয়ন্ত্রণে এসে গেলো তখন ষ্টেট ব্যাঙ্ক 
এবং এর সহযোগী সাতাি ব্যাঙ্কসহ দেশের 
সমস্ত তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের জম! টাকার 
শতকর! ৮৪ ভাগ সরকারের হাতে এসে 
শেল । সমগ্র ব্যাঙ্কব্যবসার এক সপ্তাংশ 
বেসরকারী কর্তৃত্বাধীনে রেখে সরকার সাত 
ভাগের ছয় ভাগ রাষ্টরাবীন করে নিলেন। 
এই ব্যবস্থা জনসাধারণের আস্থা বাড়াতে 
সাহায্য করলো । এখন আরও সঞ্চয় 
সংহত কর সম্ভব হবে এবং অত্যন্ত জরুরী 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সেগুলি বিনিয়োগ 
করতে এবং উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য 
করবে । 


ভুন পথ 

আমাদের সম্পদের যে খুব অভাৰ 

তা নয়, তবে যে সম্পদ আছে তার উপ- 
যুক্ত ব্যবহার হচ্ছে না এবং তা ভুল 
দিকে ব্যবহৃত হচ্ছিল । এর ফলে সাধারণ 
মানুষের স্থার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবন। 
ছিল. এখন তা শোধরানে। সম্ভবপর হবে 
এবং সাধারণের স্বার্থ রক্ষিত হবে। দেশের 
অর্থনীতি যে জটিল চক্রে জড়িয়েছিল 
এই নতুন ব্/বস্থা অর্থনীতিকে ত। থেকে 
মুক্তি দেবে এবং বাঞ্ছনীয় লক্ষ্যগুলি 
পুরণ করার সম্ভাবনা বাড়লো বলে, 
সাধারণ মানুষ, ব্যা্চ কর্মচারী, চাক্রী- 
ভীবি, কৃষক এবং ক্ষ্দুয়াতন শিল্পের 


( ২৯ পূহ্ঠায় দেখুন ) 


ধরণের কর্মসুচী ব্যান্ধ ৫ ঘমবায় গ্রতিষ্ঠানষ্রলিৰ মধ্যে মম 


রেখে কৰা উচিভ 


পি. জি. কে. পানিকার 


কেরাল। রাজ্য পরিকল্পন। বোর্ড, ত্রিবান্দ্রম 


ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের রক্ষক এবং খণদাতা 
হিসেবে ব্যবসায়ী বাঙ্কগুলি যে কোন 
আথিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান মধিকাঁর 
করে থাকে । যখনই বোঝা যায় যে 
এগুলির কাজকর্মে, আথিক উন্য়শ ও 
স্থিতিশীলতা ব্যাহত হচ্ছে এব" সাধারণভাবে 
জনগণের কল্যাণ সাধিত হচ্ছে না, তখন 
সব দেশেই এগুলি, নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনা 
হয় | ব্যবসারী ব্যাঙ্ক গুলির খণের পরিমাণ 
এবং সেগুলির মঞ্জুরি একই দঙ্গে কঠ্োর- 
তাবে নিয়ন্ণ কর! প্রয়েজন যদিও আথিক 
ব্যবস্থার অন্যানা ক্ষেত্রগুলিতে সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন দেশে বিভিঘ্ন রকমের | 


পরিকল্পিত অর্থনীতিতে, যে সব 
প্রতিষ্ঠান খণ সরবরাহ করে সেগুলির ওপর, 
অপরিকল্লিত অর্থনীতির তুলনায় কঠোরতম 
নিয়ন্ত্রণ দরকার, তবে দূটোর মধ্যে পার্থক্য 
হ'ল কঠোরতার তারতম্য | তা ছাড়। 
সমাজতান্বিক ব্যবস্থার অধীনে, যূল অর্থ- 
নৈতিক লক্ষ্যগুলিকে ব্যাহত না করে 
বেসরকারী ব্যাঙ্ক গুলিন্ক স্বাধীনভাবে কাক 
করতে দেওয়া যায় না। কাঁজেই যে বেসব- 
কারী ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি ভারতীর আথিক 
ব্যবস্থায় একটা বেশ বড় পরিমাণ সঞ্চয় 
ও খণের ওপর আধিপত্য করে সেগুলিকে 
এই আধিপত্য বজায় রাখতে দেওয়া 
অযৌজিক ছিল । সুতরাং ১৪টি তপশীল- 
ভুক্ত ব্যাঙ্ক রাষ্্রায়ত্ব করার নয যে বিশ্ষো- 
ভের ধ্বনি উঠেছে তার কোন যুক্তি নেই । 

তথাকথিত অগ্রাধিকার সম্পন্ন ক্ষত্র- 
গুলি অবহেলিত হচ্ছে, প্রধানতঃ 'এই 
বক্তিতে ব্যাঙ্কগুলি রা্্রায়ত্ব করা হয়েছে 
এবং ব্যাঙ্কগুলিকে রাট্টের মালিকানান্ন 
আনলে এই অবহেলার মনোভাব দূর কর! 
সম্ভব হবে। বাবশায়ী ব্াঙ্কগুলিকে 
রাষ্ট্রীয়ত্ব করে এই দেশে আর যে যে উদ্দে- 
শযই সফল করতে চাওয়! হোক, লেগক 


রুষি খণ সম্পর্কে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক- 
পরিবর্তন হয়নি ৷ এই ক্ষেত্রে এমন 
কি স্টেট ব্যাঙ্কের অবদানও যথেঃ 
নয়। ব্যাক্কগুলি যদি কৃষির উনয়- 
নের জন্য যথেঃ খণ মঞ্জুর না 
করে তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধির 
প্রচেগ্৷ বিফল হবে । 


মনে করেন যে, সরকারী বা বেসরকারী 


যে তরফেই হোক, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি 
আমাদের দেশের চির দরিদ্র কৃষিজীবীদেব 
কতখানি সাহায্য করতে পারে, পক্ষপাত- 
বিহীন দৃষ্টিভঙ্গী নিযে সেই প্রশ্টি বিচার 
করে দেখ প্রয়োজন | 

জয়েন্ট কক ব্যাঙ্কগুলি মোট যে খণ 
মর করে তার অভি সামান্য অংশই যে 
ভারতের দরিদ্র কঘকের হাতে বায় তাতে 
কোঁন সন্দেহ নেই । অখিল ভারত পল্লী 
থাণ অন সন্ধানকারী কমিটি বলেছিলেন যে, 
পলী অঞ্চলে মোট বে খণ সরবরাহ করা! 
হয়, তাতে ১৯৫১-৫২ সালে বাবসায়ী 
ব্যাঙ্কগুলির অবদান ছিল, শতকর। প্রায় 
০.৯ ভাগ । ১৯৬১-৬২ সালে এর 
পরিমাণাছল আরও কম, অথাৎ শতকর। 
০.৬ ভাগ মাত্র । অখিল ভারত পল্লী খন 
ও লগি! অনসন্ধানকারী কমিটি এই তথ্য 
প্রকাশ করেন । বিভিন কেরে ব্যাঙ্কের 
যে সম্পদ প্রবাহিত হয় সেইদিক থেকে 
বিচার করলেও একই ছবি দেখতে পাওয়া 
যায়। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত 
ব্যাঙ্কগুলির মোট খণ মগ্ররির পরিমাণের 
মধ্যে শতকরা মাত্র ২.১ ভাগ, চ1 বাগান 
ইত্যাদিসহ কঘিকে দেওয়া হয় । অপর- 
পক্ষে শিল্পগুলি পায় শতকরা ৬৪.৩ ভাগ 
এবং ব্যবষা বাণিজ্যের ক্ষেত্রগুলি পায় 
শতকর) ১৯.৪ ভাগ । (ভারতের রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের বলেটিন, ডিসেম্বর ১৯৬৮ )।. 


ক্ুষি উপজীবিকা 


তবে এই তখাগুলি থেকে এ কণা 


ধনধান্যে ৩১শে জাগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৮ 


ভাব! উচিত হবে না যে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক- 
গুলি ইচ্ছে করে ক্ষিকে অবহেল। 
করেছে। কষিখণের অস্তনিহিত প্রকৃতি 
এবং ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির সম্পদ, যা 
সকলেই প্রায় জানেন এবং এখানে যেগুলির 
পূনরুল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, এমন 
একটা অবস্যার স্ষ্টি করে যে, ব্যাঙ্কগুলিকে 
অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় এই 
ক্ষেত্রে খণ দেওয়ার নীতি অত্যন্ত সতর্ক- 
তার সঙ্গে স্থির করতে হয় |! আমাদের 
দেশের কৃষির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, 
যেমন, কষির আকার ক্ষুদ্র ফলে ণও 


দেওয় হয় কম, কৃষিতে আয় কম, 
কৃষক-গণের কাছ থেকে উপযুক্ত 
জামিন পাওয়া যায় না। কৃষি 


জমির দূরত্ব, সেগুলি সম্পর্কে ব্যাঞ্ষগুলির 
জ্ঞানের অভাব এবং অনিশ্চিত আবহাওয়ার 
ওপর কৃষির নির্ভরশীলতা ইত্যাদি 
ব্য।পারগুলি ঝুঁকির পরিমাণ বাড়ায় এবং 
এই রকম কৃষকগণের খণ পরিশোধ করার 
সম্তাবনাও কম থাকে । ৃঁ 
ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি স্বল্প মেয়াদী অর্থ 
সম্পদ নিয়ে কাজ করে, কাজেই দেনা 
পরিশোধ করার ক্ষমতাকে ব্যাহত ক'রে 
তারা ধণ দিতে পারেনা । তা ছাড়। 
এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হলে অন্যান্য যে 
সব ব্যয় রয়েছে সেগুলিও তাদের বিবেচনা 
করতে হয় । যেমন এই ক্ষেত্রে সক্র্িয়- 
ভাবে ও লাভজনক উপায়ে কাজ করতে 
হলে, অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত কর্মচারী ও 
অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম গড়ে তুলতে হয়। 
অন্যকথায় বলতে গেলে, জমাকারী ও 
অংশীদারগণের প্রতি ব্যাঙ্কগুলির যে দারিত্ব 
রয়েছে, সেই দায়িত্বের কথা ভেবেই তারা 
এই ঝুঁকি নিতে সাহস করেনি । তাছাড়া 
এই দেশের অর্থ সম্পদের ওপর যাদের 
কর্তৃত্ব ছিলে! তাঁরা সব সময়েই কঘিতে 
ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির থণ মঞ্জর করাটা 
অপছন্দ করতেন এবং সেটা তারা ঠিকই 
করতেন । ব্যবসারী ব্যাক্কগুলির কৃষি 
খণ মঞ্জুর করার ক্ষমত। নেই, এইটে জেলে 
তার ওপর ভিত্তি করেই এই নীতি "স্থির 
করা হয়| তীর] মনে করতেন যে. সমবায় 


সমিতিগলিই এই তুমিকা গ্রহণের পক্ষে 
উপয্‌ক্ত সংস্থা । : গত ডিসেম্বর মাসে 
ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক আয়ো- 
জিত “ব্যবসায়ী ব্যান্কগুলি কর্তৃক অর্থ- 
সাহাধ্য' সম্পর্কে তিন দিন ব্যাপি একটি 
আছুলাচনা চক্রের উদ্বোধন করার সময় 
শী এল. কে. ঝা বলেছিলেন যে, ব্যবসায়ী 
ব্যাঙ্কগুলি এ পধ্যস্ত বিভিন কারণে 
ক্ষিতে খণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন গুরুত্ব- 
পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেনি । প্রকৃতপক্ষে 
এ পর্য্যন্ত যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছিলো 
তাতে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির পরিবর্তে 
সমবায় সমিতিগুলিকেই এই ক্ষেত্রে কাজ 
করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছিল |” (ভারতের 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক 
কৃষিতে অধসাহায্য, ১৯৬৯) 


পূর্থপথ অন্সন্পণ 


কৃষি খণ, তথা ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির 
ভমিকা সম্পর্কে চিরাচরিত মনোভাব 
সাল্প্রতিক কাল পর্ন্ত চলে এসেছে । পল্লী 
এণের ক্ষেত্রে নতুন করে কাজ করার জন্য 
এমন কি যে ষ্টেট ব্যাঙ্ক গঠন করা হল, 
সেই টি ব্যাঙ্ক ও, পূৰপথ অনুসরণ করারই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো । ভারতের ্েট 
বাঙ্কের কর্মশীতি কি হওয়া উচিত তা 
স্থির করার জন্য ভারতের রিজাভ ব্যাঙ্ক 
১৯৫৭ সালে যে গ্যাডহক কমিটি নিয়োগ 
করেছিলেন তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছিলেন যে এই ব্যাঙ্কের শুধু বাজার- 
জাতকারী সমিতি ও নির্মাণকারী সমিতি- 
গুলির খণের প্রয়োজন মেটানো উচিত । 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খণ সর- 
বরাহের ভার বর্তমানের মতো, সমবায় 
ঝণ দান। সমিতিগুলির হাতেই থাকা 
উচিত । ভি, এল. মেহতা কমি 
(১৯৬০) বাজারজাতকারী সমিতিগুলিকে 
আরও বেশী খণ দেওয়া সম্পর্কে ষ্েট 
ব্যাঙ্ক যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল 
সেগুলিকে আরও একটু সরল কর! 
সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছিলেন। 

কৃষি খণ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানগত বিলি 
ব্যবস্থ৷ সন্বন্ধে পরামশ দেওয়ার জন্য 
ভারতের রিজার্ড ব্যাঙ্কের গভর্ণর যে 
কমিটি গঠন করেছিলেন, তার পঙ্লী ও 
সমবায় 'পাণের ক্ষেত্রে টেট ব্যাঞ্ষের ভূঁমি- 
কাও পর্যালোচনঃ করেন । . তারা অভিমত 


প্রকাশ করেছিলেন বে পল্লী ও সমবায়ের' 


ক্ষেত্রে খণদাতা হিসেবে ইট ব্যাঙ্কের, 
খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে, কাধকরী 
মূলধনের জন্য গণ সরবরাহ করার দিকেই 
মনযোগ দেওয়া উচিত। কিন্ত কৃষির 
উত্পাদন বা উন্নয়নের জন্য কৃষকগণকে 
থণ দেওয়া সম্পর্কে কমিটি স্বীকার করে- 
ছিলেন যে সর্বসম্মত নীতির কাঠামো 
অনুযায়ী এই দায়িত্ব সমবায় খনদান 
ব্যবস্থার হাতেই থাকা উচিত । কাজেই 
কিছুদিন পূব পর্যস্ত স্টেট ব্যাক্ষের, 
ক্ষকগণকে সোজাস্থজি খাণ দেওয়ার 
কোন কর্মসূচীই ছিলো না! (ষ্টেট 
ব্যাঙ্ক কর্তৃক কৃষিসম্পকিত ক্ষেত্রে খণ 
সরবরাহ £ এই গ্র্থের ১২৮-১২৯ পরষ্ঠা)। 
এর কলে যে রেট ব্যাঙ্ক এবং এর 
সাতটি সহযোগী ব্যাঙ্কে, ১৯৬৭ সালের 
ডিসেম্বর মাস পর্যস্ত তপশীলভুক্ত ব্যাঞ্ধ- 
'গুলির মোট জমার শতকরা প্রীয় ২৮ ভাগ 
জম! ছিল--এই রকম বিপুল সম্পদ হাতে 
থাঁকা সত্বেও, যে কষকগণের সমথনে 
এখন অনেকেই সোচচার, সেই কৃষকগণকে 
সাহায্য করার জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু 
করেনি । ১৯৬৮ সালের জন মাসের শেষ 
পর্যন্ত কৃষি ও সমবায় ক্ষেত্রের জন্য ষ্টেট 
ব্যাঙ্ক থেকে মোট যে টাকা মঞ্জুর কর] হয়, 
তার মধ্যে অখাৎ ৩৩৫ কোটি টাকার মধ্যে 
কৃষকগণকে দেওব। হয় মাত্র ৬ কোটি টাকা 
এবং বেশীর ভাগ খশ অর্থাৎ ২০১ কোটি 
টাক। দেওয়া হর ভারতের খাদ্য কপোরে- 
বেশনকে, খাদ্যশস্যের ব্যবসায় করার জনা । 


নতুন দৃষ্টিভঙ্গী 

বর্তমানে বল৷ হয় যে ভারতের কৃষি, 
যন্ত্রসজ্জাদিতে দ্রত এগিয়ে চলেছে। 
কাজেই যদি উপযুক্ত পরিমাণ খণ না 
পাওয়া যায় তাহলে পল্লী অঞ্চলে কৃষিতে 
যে পরিবর্তন আসছে তা বিফল হবে। 
সমবায় খণ সমিতিগুলি একা নিজেরা এই 
বিপূল কাজের ভার নিতে অক্ষম, কারণ 
থণ দেওয়ার জনা যে টাকার প্রয়োজন 
ত| সরবরাহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় । 
১৯৬৫-৬৬ সালে কষির মোট খাণের 
প্রয়োজন হয়েছিল আনুমানিক ১৪০০ 
কোটি টাকা | আগামী পাঁচ বছরে খণের 
এই পরিমাণ বেড়ে ২২০০ কোটি টাকায় 
দাড়াবে বলে অন মান করা হচ্ছে | সমবায় 


খনধানো ৩১শে আগ ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৯ 


ক্ষেতরগুলি যদি ১৯৬১:৬ট সালের তা 
অত্যন্ত ক্রততগতিতে সম্প্রসারিত কী মীর. 
তাহলেও তারা ৭৫০ কোটি টাকার বেশী 
সরবরাহ করতে পারবে না-আর এ 
রকম গতিতে সম্প্রসারণ বর্তষানে বোঁধ 
হয় সম্ভব নয়। কাজেই খণের গড়পড়ত। 
প্রয়োজনীযতা এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির 
ক্ষমতার মধ্যে অসমত বেড়ে চলেছে । 
কাজেই ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি ও সমবায় 
প্রতিষ্ঠান গুলির সমম্বয়ে একটা সংহত খণ- 
দান কর্মসূচী গড়ে তোলার ওপরেই জোর 
দেওয়। হচ্ছে । 


সমবান খণদান সমিতিগুলির কাজ 


একেবারে পুরোপুরি সফলতায় পূর্ণ 
এমন কখা বল! যায় না। সাফল্য 
অযাফল্য দুইই আছে । অনাদারী ধাণের 


পরিমাণ বিপুল হারে বাড়ছে এবং এর 
আনুমানিক পরিমাণ হ'ল ১৪৪ কোটি 
টিকা। অথাৎ এই প্রতিষ্ঠানগুলি মোট 
যে ধাণ শঞ্কুর করেছে তার শতকর। প্রায় 
২০ ভাগ হয়তো অনাদায়ীই থেকে যাবে। 
অপর পক্ষে ১৯৫১-৫২ সাল থেকে সমবায় 
ক্ষেওরগুলি পৃবের তুলনায় ১০ গুণ বেশী 
পল্লী ধণ বন্টন করেছে, এবং এই প্রশংসা- 
জনক কাজকে সাফল্যের দিকে ধরতে হবে। 
বতমানে পল্লী অঞ্চলের শতকরা ৪২ জন 
এই সমবায় ক্েত্রের অন্তর্ভুক্ত | এই 
ক্েত্রটিকে গড়ে তুলতে নানা বরাণের 
সাহায্য হিসেবে যথেষ্ট বাম হয়েছে । তবে 
এই ক্ষেব্রটিকে গড়ে তুলতে বছ বায় 
হলেও, আমাদের এখন বন্ধ অভিজ্ঞ ও 
দক্ষ কমীর একটা বিরাট সংস্থা হয়েছে। 
বিভিন্ন দিক বিবেচনা করলে, পল্লী অঞ্চলে 
ক্ষি উত্পাদন ও সংগ্রিষ্ট কাজের জন্য 
সমবার খণদান প্রতিষ্ঠান গুলির ওপর নির্ভর 
করে যাওয়াই খুব ভাল হবে বলে মনে 
হয়। 

এই ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি তাদের 
চিরাচরিত মনোভাব পরিত্যাগ করতে 
ইচ্ছুক নর বলে মনে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী 
বক্ষণশীল, গতিহীন এবং নেতিবাচক । 
এদের একটা নতুন সামাজিক উদ্দেশ্যে 
অনুপ্রাণিত করতে হবে। তাদের একটা 
নতুন বৈপুবিক, সক্রিয় ও যৃক্তিসঙত দি 
ভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে | 0. 


টচ্চাখার মন্গে কাজের মিল থাক। ঢাই 


পি. সি. মালহোত্র! 
হামিদা কলেছ অফ আরিম ও কমার্স 
ভূপাল 


দুই হাজার বছরেরও পূর্বে 
এ্যারিস্টটল্‌_ বলেছিলেন যে, 
সম্পদের মালিক কে সেইটেই বড় 
কথা নয়, সেই সম্পদ কি রকম 
ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেইটেই হ'ল 
আসল প্রশ্র। তেমনি কোন 
সাধারণতন্ত্রে, উৎপাদনের উপায়- 
গুলির মালিক সরকার কিনা 
সেটা প্রধান প্রশ্ন নয়, দেশ শাসনের 
ভার কাদের হাতে রয়েছে সেটাই 
হল আসল প্রশ্র। 


সাধীনতা লাভের পরব দেশে যে বাস্রীয- 
কবণ ব্যবস্থ। গ্রহণ করা হন, ১মগি প্রধান 
ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক রা্রারতু করা সেই 
ব্যবস্থারই শনুসতি। আঘথিক প্রতিষ্ঠান- 


গুলির ক্ষেত্রে ভারতের ইম্পিরিয়েল 
ব্যাঙ্ককে প্রথম রাষ্্ীয়তু করে রাষ্্রীয়- 
করণ ব্যবশ্বা স্রক করা হয় । ১১৫৫ 


সালে এই ব্যাঙ্চটিকে ভারতের ষ্টট ব্যাঙ্কে 
পরিণত করা হর । এবপব চ্ীবন লীম। 
ব্যবসায় রাষ্্রায়তু করা হর এবং গত বছরে 
বাঙ্কগুলিকে সরকার নিয়ন্ত্রণে আনা হন । 

চতুর্থ পরিকল্পন।র মোট বিনিয়োগের 
পরিমাণ ধরা হযেছে ২৪,৩৯৮ কোটি 
টাকা | এর মাব্যে সরকারী ভরকে বিনি- 
য়োগেব পরিমাশ হবে ১৪,৩৯৮ টাক। 
এবং বেসরকারী তরফে বিনিয়োগের 
পরিমাণ ধরা হয়েছে ১০,০০0 কোটি 
টাকা | বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ধরা 
হয়েছে ২৫১৪ কোটি টাকা, ঘাটতি বাজে- 
টের পরিমাণ ৮৫০ কোটি টাকা । এখন 
২৭০৯ কোটি টাকার অতিরিস্ত সম্পদ 
সংহত করতে হবে। রাত্রীয়করণের 
পর ব্যবসায়ী ব্যান্কগুলির জমা টাকার 
ওপর স্বভাবতই সরকারী তরফের দাবি 
হবে প্রথম | সেই হিসেবে বেসরকারী 
তরফকে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদের করতে 


১৯৬৮-৬৯ সালে জাতীয় অর্থ- 


হবে | 
নীতিতে সঞ্চযের গড়পড়তা হার ছিল 
শতকরা ৯ ভাগ । চতুর্থ পরিকল্পনার 


শেখ পধান্ত যদি গড়পড়তা সঞ্চয়েব হার 
শতকরা ১২.৬ ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো বেতে 
পারে, তাহলে বিনিয়োগের জন্য যথেছ 
অগণ সরকারী ও বেসনকারী তরক পেতে 


পারে । নায়িতু ব্যাঙ্কগুলি পল্লী অঞ্চলে 
শাখ। অফিস স্বপন করবে তার ফলে 
হথাতো, এ পধান্প যেখান থেকে ব্যান্ধে 


সঞ্চযের মারফত অর্থ সঃগ্রহের চেষ্টা করা 
হযলি, সেখান খেকে আরও অর্থ পারবা 
বাবে । 

সরকারী মালিকানায় যাওয়ার ফলে 
সঞ্চঘকারীগণের টাকা অনেক বেশী 
নিরাপদে খাকবে এব: বন্ধে অঞ্চয়েল 
পরিমাণ অনেক বাডবে বলে আশা করা 
যায । সরকাবী সংস্থাগুলির উদ্ব-ন্ত খেকে 
চতুখ পরিকল্পনার ১৭৩০ কোটি টাক। 
পাওয়া যাবে বলে মআাশা করা যাষ। 
দেশের সরকারী সংস্থাগুলির কার্যযকৃশলতার 
দিক থেকে বিচার করলে অবশ্য টাকার 
এই সংখ্যাটা আনুমানিক বলে মনে হয়। 
ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে 
আনা হলে সেগুলির লাভের মাত্রা কমে 
যেতে পারে । কারণ রাষ্্রায়তু বাক্কগুলির 
দট্টিভঙ্গী তখন বায় বা লাভের দিকে 
না থেকে, কল্যাণমূলক হয়ে দাঁড়াবে । 
কাছেই ব্যাঙ্ক থেকে যে উদ্বন্ত অথ আশ। 
করা যাচ্ছে ভা সরকারী তহবিলে নাও 
পাওয়া যেতে পারে । 

ব্যবসায়া ব্যাঙ্কগুলি রার্ায়তু কর। 
হলো ব'লে এখনই অনেকে বলছেন চত্তখ 
পরিকল্পনাকে আরও বড় করা হোক । 
কিন্ত এই আশা পূর্ণ নাও হতে পারে। 
তবে চতুর্থ পরিকল্পনার সম্পদ সম্পর্কে 
যে আশা প্রকট করা হয়েছে তার ফলে 
পরিকল্পনায় মোট যে বিনিয়োগ ধরা হয়েছে 
এবং যে ঘাটতি হতে পারে তা পূরণ 
হতে পারে । আশা করা যাচ্ছে যে 
ঘাটতি পূরণের জন্য এই যে অর্দ পাওয়ার 
সম্ভাবনা রয়েছে তা রাজ্যগুলির সম্পদ 
সংহতিকরণের প্রচেষ্টাকে. শিথিল ক'রে 


ধনধান্যে ৩১শে আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২০ 


তুলবে না। র্াজ্যগুলির বর্তমান বছরে 
যেখানে. ১২০ কোটি টাক। সংগ্রহ করার 
কথ ছিল, সেখানে তার 8০ কোটি টাকার 
বেশী তুলতে পারেনি । বেসরকারী ক্েত্রে 
ভারতের বাইরে বিদেশী মূলধনের অংশীদার 
হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার লোভ বাড়তে পারে 
বলেও, আশঙ্কা করা হচ্ছে । 


বিদেশী ব্যাঙ্ক 


ভারতে যে সব বিরেেশী ব্যাঙ্ক কাজ 
করছে সেগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করা উচিত 
হবে না। বৈদেশিক বাণিজে)র জন্য অর্থ 
সরবরাহ করাই হ'ল এগুলির বিশেষত্ব । 
ভারতীয় বাাঙ্কগুলি বিদেশেও কাছ করুক 
তা যদি আমরা চাই, তাহলে বিদেশের 
বাঙ্কগুলিকেও আমাদের দেশে কাজ 
করার সুবিধে দিতে হবে । কাজেই দেই 
'অবস্থ।র বিদেশী ব্যান্কগুলিকে রার্্রীরতু 
করা উচিত নর । ভারতে. বিদেশী ও 
তারতীয় ব্য।ঙ্কগুলিব কাজের মধ্যে প্রাতি- 
যোগিতা পাকলে রান্লায়তু ব্যান্কের কাজে 
অবনতির সন্তাবন কম খাকবে | ভারতের 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিদেশী 
ব্যাক্গুলি যদি স্বাধীনতাবে কাজ করতে 
পারে তাহলে এগুলির মাধ্যমে ভারতে 
বৈদেশিক মুদ্রা লগির পরিমাণ বাড়তে 
পারে। 

রাষ্্ায়তু ব্যাঙ্কগুলি, কৃষি, ক্ষদ্রশিন্ন 
এবং রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্থ সাহাযা 
করা সম্পর্কে বিশেষ দৃটি দেবে । রাস্রীয়- 
করণের পূর্বে ব্যাঙ্কগুলি যখন সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণে ছিল তখন সেগুলি, কৃষির জন্য 
২৪২ কোটি টাক। এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প- 
গুলির জন্য ৪০৮ কোটি টাক। পরাস্ত 
খণ দেবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 
১৯৬৮ সালের জলাই মাস থেকে ১৯৬৯ 
সালের মাচ মাস পধ্যন্ত এই খাণ বরা 
করা হয়। কিস্ত এই সময়ে কৃষির 
জন্য শতকরা ২৭ ভাগ এবং ক্ষুদ্রায়তন 
শিল্পগুলির জন্য শতকর! ৫০ থেকে ৫৫ 
ভাগ খ্বণ প্রকৃত পক্ষে ব্যবহ্‌ত হয়। 


পরিকল্পনার সমালোচন। করে কেউ 
কেউ বলেন বে ব্যয়ের লক্ষযটা ভুল ভিত্তির 
উপর কর হয়। কৃষি ও ক্ষ্ত্রায়তন 
পিল্পগুলিকে খণ দেওয়াধ ক্ষেত্রে, বাইর 


ব্যাঙ্কগুলির, লাল ফিতের জালে জড়িয়ে 
পড়া উচিত হবে না! 1, অধ্যাপক এ: এষ, 
খসরোর মতে “সমবায় সমিতির মাধ্যমে 
খণ দানের ক্ষেত্রে গত ৫০ বছর ধরে যে 
বিতর্ক হচ্ছে তাতে ব্যয়, লাভ এবং 
কল্যযণের উৎস হিসেবে উদ্বত্ত ইত্যাদির 
মতো প্রাথমিক বিষয়গুলির পরিবর্তে অন্যান্য 
বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা চলেছে। 
সমবার খণদান আন্দোলন একেবারে সুর 
থেকেই আমলাতান্ত্রিক দৃটিভঙ্গীতে পরি- 
চালিত হচ্ছে এবং সম্প্রতি তার মধ্যে 
রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সুরু হয়েছে। 
এটা রাজ্য সরকারের একটা শাখা ব'লে 
কতকগুলি নিয়ম কানুনের অন্তরতক্ত হয়ে 
পড়েছে এবং এগুলি সকলের পক্ষেই 
সম/নভাবে প্রযোজা | রাষ্্রায়ত্ব বাবসায়ী 
ব্যাঙ্ক গুলিও সমবায় খণের মতো! নিমম 
কাননের জালে যাতে জড়িয়ে না পড়ে 
সে দিকে দর্টি রাখা উচিত । সমবায় ধাণের 
বেলায় ১৯৬৩-৬৪ সালে শতকরা ২২টি 
ক্ষেত্রে খণ পরিশোধ করা হয়নি । কাজেই 
এ রকম ভিন্তিতে কাজ করলে ব্যবসাধী 
বাঙ্ক গুলিও বিফল হবে । 

মখিল ভারত পল্লী খণ পধালোচনা- 
কারী কষিটি ( ১৯৫৪) সুপারিশ করে- 
ছিলেন যে সমগ্রদেশে সক্রিরতাবে কাষধকরী 
শাখাসহ, রাষ্্রীর অংশীদারিত্বে একটা 
শক্তিশালী ব্যবসারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তোলা উচিত ভারতের ইম্পিরিয়াল 
বাঙ্ককে যখন ভারতের ষ্েটে ব্যান্কে 
পরিবতিত করা হয় তখন যেমন মূলধনের 
শতকরা ৪৫ ভাগ অংশ বেসরকারী ব্যক্তি- 
গণকে রাখতে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি 
রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যবসায়ী ব্যান্কগুলির ক্ষেত্রেও 
সেই ব্যবস্ব। গ্রহণ কর! কি বাঞ্চনীয় হবে ? 
মূলধনের কিছু অংশ, জমাকারী ও ব্যাঙ্কের 
কল্মীগণের জন)ও সংরক্ষিত রাখ। উচিত । 
ব্যাঙ্কগুলির কাজ ও পেগুলির নীতি সম্পকে 
জমাকারী এবং ব্যাঙ্কের কর্চারী এবং 
বেসরকারী তরফের প্রতিনিধিগণের 
মতামত সরকারের নেওয়া উচিত। 
বাষ্টায়্ব করার ফলে সমাজের এক অংশে 
যে বিরঞ্জির মনোভাব স্য্টি হয়েছে, এই 
বাবস্থ৷ .তা প্রভাবিত করবে এবং তাঁরাও 
নিজেদের ব্/াঙ্কগুলির কাজকর্মে অংশীবার 
ব'লে মনে কল্সতে পারবেন। কাজেই 
ব্যাঙ্কিং কমিশনের ' এই প্রশুটি বিবেচনা 
করে দেখ) উচিত৷ 


প্রাথমিক প্রশংসা 

ব্যবসারী ব্যাঙ্ক গুলিকে রাষ্্রীয়ত্ব করার 
এই ব্যবস্থা প্রাথমিক যে প্রশংসা পেয়েছে 
এবং তার মূলে যে মনোতাব কাজ করেছে 
তা হ'ল এই যেব্যাক্কগুলি এতোদিন ধনিক 
শেণীর কবলে ছিল এবং সেই কবল থেকে 
এবারে এগুলি মুক্তি পেল। ছোটরা এখন 
আশা করছেন যে তারা তাদের উত্পাদন- 
শীল প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য খণ পাবেন, 
বড় ব্যবসায়ীরা এখন আর আঘথিক শি 
নিজেদের হাতে রাখতে পারবেন না, 
অথবা ব্যাঙ্কের জম! টাকায় ফাটকাবাজি 
করতে পারবেন না । ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা 
ভাবছেন যে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের 
চাকুরির সর্তাদি আরও ভালে হবে এবং 
ভাল কাজ করলে পদোন্নতির সন্ভাবন] 
বাড়বে । 

বতমানে 
পৃখক সন্া 
রাখা হবে। 


ব্যাঙ্কগুলির প্রতোকটির 
ও পূথক পরিচালকমগুলী 
এই সব ব্যাঙ্কের মাধ্যমে 
যারা কাজকম ালান, তাদের, এই 
পরিবতনের ধাক্কা খেকে রক্ষা করা 
হয়েছে । নাট্রারত ব্যাঙ্ক গুলির জন্য যখন 
পরামশদাতা বোড গঠন করা হবে, তখন 
সেগুলি যাতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে 
অনভিভ্ঞভ এব: দনিদ্রগণের নেতা দিয়েই 
শুধু গঠিত না হয়, সেদিকে সতক দৃষ্টি 
বাখতে হবে। ভবিষ্যতে হর সমাজ গড়ে 
তোলা সম্পকে বাবসায়ী ব্াঙ্কগুলির 
যে ভূমিকা ছিল ঠ1 এখন রিজাভ ব্যাঙ্কের 
ওপর এসে পড়লে । এই বিজার্ 


ব্যান্কের মাধ্যমেই ব্যাচের আরতি, ষ. 7 
প্রয়োজনীয়তা, কার্যকরী: ককী,:- উই. 
কাঁজেই রিজার্ভ: ব্যাঙ্ককে এমনভাষে কাছ, 
করতে হবে যাতে তার কাজ কর্মে কোন 


রকমভাবে রাজনৈতিক প্রভাব না আসতে 


পারে। 
প্রধানমন্ত্রী তার বেতার ভাষণে যে 
বৃদ্ধি অথবা বর্ণশীল আত্ম-বিশ্যসের 


সমসাার কখা বলেছেন, সেটা কেবলমাত্র 
একটা বিশেষ পদ্ধতিব মাধ্যমে সমাধান 


করা যেতে পারে। অর্থাৎ বর্তমানে 
যে সম্পদ আছে তা পর্নবন্টন ন৷ 
করে সম্পদ ও স্থযোগ সুবিধে আরও 


বাড়াতে হবে । এই পদ্ধতির মাধ্যমেই 
বাযবপায়ী ব্যাঙ্কগুলির রাক্্রায়করণ ব্যবস্থার 
উপযুক্ততা ব'চাই করা যাবে । এই নতুন 
পরীক্ষার সাফল্য লাভ করতে হলে রাষ্্ীয়ত্ব 
ব্যাঙ্ক গুলির পরিচালকবগ '€ কমচারীগণের 
অক. সহযোগিতা অতান্ত প্রয়োজন | 

এটা অভ্যপ্ত সুখের কখা যে প্রধানমন্ত্রী 
লোকসভায় জাতিকে আশাস দিয়েছেন 
যে সরকার যে নিম কানুন স্থির কনে 
দেবেন তারই কাঠামোর মধো স্বয়ংশাসিত 
বোডের অধীনে বাঙ্কিগুলি কাজ করবে । 

ঝণের ওপব প্রভুত্ব করাটাই বড় কথ। 
নম। উৎকৃষ্ট নীতিও যদি যোগ্যতা ও আস্ত- 
রিকতার সঙ্গে সব সমরে প্রযুক্ত না হয় 
তাহলে তা অত্যান্ত খারাপ ফল নিয়ে 
আসতে পারে । সম্পদ কি করতে হবে, 
এবং তা মুদ্রণ করে নয় এই কঠোর 
সত্যটি উপেক্ষা কবা চলবে না। 


সম তপশীলভু্ত ব্যাকগুলির * মোট আমালত অপ্রাসর 
তুলনায় ললাষ্ায়ত্ব ব্যা্কগুলির মোট আমানত ও অগ্রিম 
গতর! অং 





% টো বাগ এবং এর পহকারী ব্যাজ গুলিসহ 


ধনগ্রান্যে ৩১শে আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২১ 


গরীব চাষীরা বেশী খণ পেলে ত 
| ব্যবস্থা বল৷ যাবে 


ব্যবস্থাকে 


সি. এইচ, হনুমন্ত পাও 
ইউট্টিটিউট অক ইকনমিক থোঁগ, দিল্লী 
বিশুবিদা'লব 


বড় বড বাবগাধিক বা!ঙ্গগুলিব 
জাতীয়করশেব ফলে নাধ্য সনে গণ পাবান 
সম্ভাবনা সন্বক্ধে কষকাদেব আশাবাদী 
মনোভাব যেন অনমক বেডে গিশেছে ব'লে 
মনে হর । 

এ দেশে অখনূনতিক কাঠামো না- 
তম গুরুত্রপূণ অন্ত হাল কৃমি ব্যবস্থা | 
কৃষির প্ররোজনে কৃষকদেন গাণ সন 


করতে চিৰ্কান বেগ পেতে হারে | 
সম্প্রতি কষি উন্নরমেন এওপব গুকুহ্ 


আরোপ কবায কৃষিভখবীদেব গণ গ্রহ্াাণে 
চাহিদা বছলাশে বেডে গেড়ে | কানণ 
উ্নততর বীছ, সব, গেটের জনা পাশ্ণ 
প্রভৃতির জন্য তাঁদেব অগ প্রয়োজন | 
স্রদের হাব অতান্ত চড়া হগনা সান্বেও 
( যা বছরে শতকবা ১২ খেকে শিবে ২৬ 
টাক! পধষস্ত হ'তৈ পারে) এ পষন্ত চাষীদেশ 


স্থানীয় মহাজনাদব ভবসানতেই থাকতে 
হয়েছে । গত ২0 বছব, পবিকরনাল 


ভিন্ভিতে অখনৈতিক উন্নয়ানেব কাজ হওয়া 
সন্থেও, কৃষিছ্রীবীদের খাণের মোটি চাহিদার 
শতকবা ২৫ ভাঙের বেশী গণ দেভথান বাবস্থা 
সমবান প্রতিষ্ঠান গুলি ক'রে উঠতে পানেলি। 
এদিকে বাবসারিক বাক্কগুলি এ ক্ষোত্রে 
বেটুক কবেছে তা নগণা নললেই হন। মতি 
কখা বলতে কি এদের কুগি পাণ মঞ্চরীন 
পরিম!ণ কমেব দিক গেছে । ১৯৫১ শালে 
শতকরা ২ ভাগ থেকে ১৯৬১ সালে ভা 
কমে দাঁড়িয়েছিল শতকরা ০.৬ ভাগে। 
গ্রামাঞ্চলে ব্যান্ক খুললে, কাজ 
চালাবার খরচ খরচা বেড়ে বাধ । তার ওপর 
কৃষির জন্য খণ মঞ্চুরীর ঝুঁকিও বেশী। 
সেই কারণে বেসরকারী ব্যাক্ক গুলি তাদের 
কণক্ষেত্র শহরাঞ্চলে সীমিত রেখেছে । 
গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের কর্মক্ষেত্রের প্রসার প্রখম 
কয়েক বছর হয়ত তেমন ফলপ্রসূ নাও 
হতৈ পারে | কিন্তু এব ফলশ্[শতি হিসেবে 





খাদাশপা ও চাষবাসেব জন্য কীচামাপ বেশী 
পৰিষাণে পাওয়া যেত পারে এব রপ্তানীর 
উন্নতি হাতে পাবে । তা ছাড়া এন কলে 
কষিভীবীদের আন ও সশঞ্চণ বাড়তে পাবে। 
বলত শেপ পযন্ত গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক বাবসাব 
প্রসাব লাঁতিজনক ভযে দাড়াতে পারে। 


গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয় সংহিতকরণ 


গ্রামাঞ্চলে বার্দারহ্ ব্যাঙ্ক গুলিন কাধ- 
কষে সন্প্রসারিত কললে, পল্লীবাসীদেন 
সখি অর্থ আমানত ভিসোবে আক্ছ করা 
সন্্ন হলে । দেশের কোনে! কোনা 
অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত সম্‌দ্ধিশালী কৃঘকদ্ 
খাবে পরিমাণ বৃদ্ধি পাণ্বার পরন্লী 
অপগলেব সঞ্চয়যোগা পম্পদ মন্ভত কলা 
আবও প্রয়োজন হনে দাড়িযেছ | সুতরাং 
আমানত বাড়াবার চেক্টাম অপেক্ষাকৃত উন্নত 
এঞ্চল গুলিতে ব্যাঙ্কের শাখা খোলা ভালো | 

বার্াবন্ব বাঙ্ক গুলিব খপ, অগ্রি বা 
দাদন খেকে সবচেঘে নেশী লাভনান হবার 
সন্ভাবণা ধনবান কষক গে|ঠীর, যাদের 
রাদা পধ্যারে প্রভান প্রতিপন্ছি অনেক । 
এদের খশ পরিশোবেব ক্ষমতা আছে এব" 
এনা নতুন কারবার বা প্রকরেন কানু 
সুরত কর।র ঝুঁকি নিতে পারেন এবং 
উদ্যোগা ক্ষদ্র বাবসাবী হিসেবে আরও খণ 
নিতে পারেন | 

দরিদ 'ও মধ্যবিন ৮াধীদের বঙ্গক দেবার 
মত সঙ্গভ্তি না াকান, এবং খখ পরি- 
শোপেব ক্ষমতা না খাকার, মহাভনদের কাছ 
খেকে তার। প্রবোজনমত থণ পান না| তা 
ছাড় ধারের টাকার চড়া স্ুদও তারা দিতে 
পাবেন না। স্সতরাং জাতীয় ব্যাঙ্ক থেকে 
কৃষি বাবদ নির্দিষ্ট খণ বা আাগামের একটা 
বড় অংশ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কষকদের 
জন্যে, বিশেষ করে খবা ও সেচ-বঞ্চিত 
এলাকার স্বর্নবিস্ত কৃষিজীবীদের জন্যে 
প্থক রাখ! প্রয়োজন |; এই সব গোষ্ঠীর 
জন্য খণের মোটা পরিমাণ সংরক্ষিত 
রাখা সম্বন্ধে সবোচচ পর্যায়ে একটা নুদৃঢ় 


ধনধান্যে ৩১শে আগষ্ট ১৯৭৯ পৃষ্টা ২২ 





নীতি গ্রহণ না করলে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের 
স্থল ভোগ করবেন কেবল বিভ্তবান 
কৃষকরা | 

ব্যক্তিগত সম্পত্তির জাতীরকরণের 
সঙ্গে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের তুলনা করলে 
ভুল করা হবে । এটা জানা কখা যে, 
বাক্কে জমাব খাতে টাকা গচ্ডিভ রাখেন 
বেশীব তাগ সাধারণ মানয, যদিও সেই 


টাক] বড বড় ব্যবসান প্রসারে কাজে 
লাগে । জাতীয়করণ ব্যবস্তথান সবকাৰ 


তখা সংসদের মাধ্যমে গচ্ভিত অগ সমাজের 
কল্যাণ ব্যযম করান অধিকান সাধবিণ 
মানষনাই ফিবে পান | জুতরাং ব্জিগত 
মালিকানার প্রচারকরা ভাতীবকরণশের 
যে সমালোচনা করেন তা সতা নঘ। 
এই জন্যই যারা ব্যভিগত সন্পন্থির 
ওপর অধিকার বজার রাখায় বিশ্বাসী তারা 
জাতীরকরণ সমর্থন করেন | 

যাই হোক, অপনৈতিক শেতর ব্যাঙ্ক 
জাতীয়করণের গুরুত্ব আদৌ কম নয় | 
তর্কের খাতিবে কেউ কেউ বলতে পারেন 
যে, লাইসেন্স মঞগ্জরের প্রচলিত নিয়ম 
কাণুন এবং সম্পদ বন্টনের প্রচলিত রীতির 
ভিন্তিতে খণ মঞ্তুর করা হয়। অতএব মষ্টি- 
মেয়র হাত খেকে অথনৈতিক ক্ষমতা 
সরিয়ে আনতে এ ব্যবস্থা ব্যথখ হতে 
পারে । অতীতে লাইসেন্স মঞ্জুরের 
অভিজ্ঞতা এবং জীবনবীমা করপোরেশন 
প্রভৃতি অন্যান্য সরকারী সংস্বার অর্থ 
লগ্ীর রীতিনীতি দেখে এই মনোভাব 
ছড়িয়ে পড়া বিচিত্র নয়। কিন্ত এতে শুধ্‌ 
বোঝা যায় যে অতীতে সাধারণের সম্পদকে 
কী ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে । উপযৃক্ত 
নীতি নিষ্ধারণ করে দঢ়তার সঙ্গে তা 
পালন করলে, খণ মঞ্জুরীর ধারা বদলানো! 
কঠিন হ'বে এ কথা ভোর করে বল! 
যায়না। : ,. রত 

জাতীয় করণের ' ফলে খণ মঞ্জুর .ও 
নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ক্ষমতা সরকারের হাতে 
বর্তায় । খণের এই অর্থ কোথাঝ কি 


ভাবে পলন্থ্যরহার কর! হবে তা নির্ভর করবে 
ক্ষমতায় আসীন দলটির নীতি ও মতবাদের 
ওপর । 


ক্ষমতা ঘন 


অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যষ্টির কক্ষি থেকে 
সমষ্টির সেবায় নিয়োজিত করার স্বপক্ষে 
জনমত জোরদার হয়েছে । বিগত দূৃই 
দশক গণতান্ত্রিক ধারায় অতিবাহিত করার 
পর সাধারণ মান্ষ আগের তুলনায় 
নিজেদের অবস্থা সম্বদ্ধে অনেক বেশী 
সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং অনেক বেশী 
দঢ়তা অর্জন করেছেন । অতএব বর্তমান 
পরিস্থিতিতে সম্পদের তারতম্য সান্বেও, 
ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে এদের 
উদ্যোগী ও উৎসাহী করে তোলায় জাতীয় 
বাঙ্কগুনির সাহায্য নেওয়। যেতে পারে । 
নিমু ও মধ্যবিত্ত ক্‌ষকদের প্রতিনিধিত্বকারী 
প্রতিষ্ঠানগুলি তথা প্রকৃত ক্র কারবারী, 
বাবসায়ী বা উদ্যোগীদের প্রচেষ্টা আথিক 
সাহায্য দিয়ে পুষ্ট করতে পারলে তীদেব 
জান্যে খাণের মোটা অংশের ব্যবস্থা করতে 
পারলে তবেই জাতীয়করণকে সমাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা বলা যাবে এবং অভীষ্ঠ সিদ্ধির পথে 
এগ্রগন্তি করা সম্ভব হবে| 


পলিচালনাই মুলকথা 


ব্যাঞ্চ জাতীয়করণের সমধনে সাধারণ 
মানুষের, উৎসাহের আনন্দে পরিচালন 
ব্যবস্থার দক্ষতা বজায় রাখার প্রশ্টি 
উপেক্ষা করার আশঙ্কা রয়েছে । সরকারী 
ক্ষেত্রে কর্ম দক্ষতার অতাব সম্বদ্ধে যে 
খেদোক্তি শোনা যায় তা থেকে জাতীয় 
ব্যাঙ্কগুলিকে মুক্ত করতে না পারলে 
বাষ্্রীয়করণের সুফল নষ্ট হবার সম্ভাবনা 
থাকবে। 





লাঞ্টীয়করণের ক্ষেত্র প্রসার 


( ন পৃচ্ঠা থেকে ) 

ব্যাঙ্ক রাধ্্রীয়করণ ব্যবস্থাটা খুব তাৎ- 
পর্পূর্ণ হলেও, শুণীর ভিন্তিতে বড় 
ব্যবসায় থেকে, সহরাঞ্চলের নিম মধ্যবিত্ত 
বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে যে ধর্দী কষক 
এবং জমিদার ক.ষকগণের নতুন এবং ধৃহৎ 
সংখ্যক শেণী রয়েছে তাদের হাতে অর্থ- 
নৈতিক ক্ষমত। হস্তান্তরিত হবে কিনা ত৷ 
এখনও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। 
তাহলে এর অথ কি এই যে নেহরুর 
আমলে সরকারী সংস্থা এবং রাষ্্রীয়ত্ব সংস্থা- 
গুলির উন্নয়নের ফলে কৃষি ব্যতিত অন্যান্য 
ক্ষেত্রের বড় ব্যবসায় যেমন এর সুফল ভোগ 
করেছেম, তেমনি ব্যাঙ্ক রাস্ত্রীয়করণেন 
ফলে পল্লী অঞ্চলের প্রধানত: নতুন ধনীরাই 
কি এবারে এর সুফলগুলি ভোগ করবেন ? 

রাজনৈতিক শঙ্ি গুলির মধ্যে বর্তমানে 
যে ভারসাম্য রয়েছে এবং গ্রাম পর্যায় থেকে 
ওপরের স্তর পর্যন্ত শজির কাঠামোতে 
ধনী কৃষক ও জমিদার কৃষকগণের 
বর্তমানে যে প্রাধান্য রয়েছে সেইদিক 
খেকে বিচার করলে এটা শুধু সম্ভব নয়, 
প্রার স্তুনিশ্চিত | তবে রাজনৈতিক শক্তির 
শেণীর ভিভ্তিতি পল্লীর নতুন পনিক 
শেণী খেকে দেশের বহু জায়গায়, মাঝারি 
ও ক্ষত্র উৎপাদক এবং ভূমিহীন শুমিকের 
দিকে রাজনৈতিক শজি যে ঝুঁকছে 
এটাকে স্বীকৃতি দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ । 
যদি কোন অর্থনৈতিক কর্মসূচী পল্লীর ধন- 
শালীগণের অর্থনৈতিক ও রাদনৈতিক 
শক্তি খব ক'রে, গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রগণের 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি গড়ে 
তুলতে চায় তাহলে পল্লীর জনসাধারণের 
মধে। তা বিপুল উৎসাহের স্থষ্টি করবে। 

পল্লী অঞ্চলে কতিপয় ব্যক্তির হাতে 
'যে অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে 
ভূমিশ্বত্ব সংস্কারকে সেই পরিপ্রেক্ষিতে 
মূলতঃ একট আক্রমণ বল। যায় এবং তা 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । পল্লী অঞ্চলে যদি 
ব্যাপক ভিত্তিতে অর্গনৈতিক উন্নয়ন করতে 
হয় তাহলে রাজনৈতিক ও অনৈতিক 
শক্তি ধ।দের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তাঁদের 
বিকদ্ধেও সংগ্রাম করতে হবে । প্রকৃতপক্ষে 
সংগ্রাম কেরলমাত্র সরু, হয়েছে, ব্যাঙ্ক গুলি 
রানরীয়ন্ব হওয়াতেই তা েঘ হয়নি । 


.ধন্ধানো-৩১শে আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২৩. 


জ]তাঁয়হত্পণ ও প্রতিযোগাঁতা 
(১8 পুঃ্ৰি পর ) 

জন্য আথিক প্রশাসনিক [দক থেকে 
আমাদের কোনো অগ্জুবিধার পড়াতে হ'ত 
না। জ্ুতরাং পাষীজিক নিয়ন্ত্রণের আূওতীয় 
যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা সামান্য ধল। 
চলে না) .. 

তত্বের দিক গেফে ব্যাঙ্ক জাতীয়ধর্মীণের 
ফলে ব্যাঙ্কের খণ, সমাজ বিরোধী ধাটকা- 
বারজজীতে বায় পা করে সাখাজিক স্বার্থ 
রক্ষা হবে, উৎপাগনের সব ক্ষেত্রে ধ্যয় 
কর! হবে বলে আঁশি। করা হচ্ছে । কিন্তু 
বাস্তবক্ষেত্রে এর জন্যে একটা বড় রর্ধসের 
নীত্তিগত পবিবর্তম দরকার । 

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে ক্ষদ্র ক্ধক, 
ব্যবপারী, রপ্টানীকারক ও কারিগয়দের 
সামানে উন্নতির পণ খুলে যাবে-এ যাবৎ 
এব! এসশযোগে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্ত 
এই স্সযে।ন ভারা বাপকভাবে নেবেন, 
স্থযোগের সন্বাবহাঁর করবেন এবং তাতে 
উপক্ত হবেন এটি ছাশা করা কঠিন । 

বৈদেশিক বিনিময় সুপার ব্যাক্ষে পারায় 
বাঙ্কের টাকা চলে যাবে এস সুম্পট্ 
সম্ভাবনা কিছু দেখি না। তিনে -১৪টি 
বড় জাতীয় বাঞ্ষের প্লাততীয়করণের ফসৈ, 
বিদেশী বেসরকারী লগ্গিকারীরা মদি জশ- 
ক্কিত হয়ে পড়েণ তাহলে ভারতের বিদেশা 
ব্যাঙ্ক মারফৎ টাক! লগ্গি করতে তীর 
ছিধানিত হবেন । 

জাতীয়করণের ফলে ত্রত অর্থনৈতিক 
অগ্রথতি করার মত প্র্ঠুর টাকা আমাদের 
হাতে আসবে কিন্ত তাতে অদূর ভবিঘ)তে 
অন্ততঃ বৈদেশিক সাহায্য বর্জন কর 
সম্ভব হবে না। অতএব অচিরে বৈষয়িক 
উন্নতির জন্যে যে অর্থ প্রয়োজন তার জন্যে 
সবসূত্র থেকে সম্পদ আহরণ করা 
অত্যাবশাক | 

জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি কাজকর্মের দিকে 
কতটা সফল হবে তা বল! কঠিন । কারণ 
অন্যান্য সরকারী সংস্বায়-নিয়মকানুনের 
আমলাতান্ত্রিক কড়াকড়ি, স্বজন তোষণ, 
অনুগত পোষণ ও দুর্নীতি বেশ প্রকট । 
১৪টি ব্যান্কের স্বাতম্বা ও বৈশিষ্ট্য যঙ্গি 
অক্ষ্ন্নও রাখ৷ যায় তথাপি: অভিন্ন নিয়ম 
কানুন প্রবর্তনের ফলে, গেখুরিটি মধ্যে 
প্রতিযোগিত। কৃত্রিম হয়ে দাঁড়াবে | 


্মণীয় বিতর্ক 


আর. চক্রপাণি 


( সংসাদব সংবাদদাতা ) 


এঁতিহাসিক বিলটি সংসদে 
পেশ করার যুতুর্ত থেকে আইন 
হিসেবে গৃহীত হবার সময় 
পর্যন্ত সংসদের উভয় সদনে 
যেআলোচন। ও বিতর্ক হয়েছে, 
ভাষার চমৎকারিত্বে, যুক্তির 
বলিষ্ঠতায়, বাগ্মীতার চাতুর্ষে 
তা বহুকাল স্মরণীয় হয়ে 


থাকবে। 


সংসদে ব্যাক রাগ্রীয়করণ বিলের বিতর্ক 
একাধিক কাবণে স্ারণীয় হযে থাকবে । 
গুরুত্ব ও গান্ডাধেন দিক থেকে এর সঙ্গে 
তুলনা করা চলে একমাত্র ছীবনবীম। 
রাস্সীয়কবণ সংক্রান্ত বিতকের | 

বিলটি মংসদে উপস্থাপিত করার 
আগে যে অভিন্যান্স জারী করা হয তা 
সমগ্র দেশকে বিষয়টির গুরুতু সম্বন্ধে 
সচেতন কনে তোলে । ফলে সরকার ও 
বিরুদ্ধবাদী-উভয় পক্ষের সদস্যদের ভাষণ 
যুক্তির তীক্ষতা ও ভাষার শেলীতে 
আাকর্ষণীয় হরে ওঠে । প্রধানমন্ত্রী বিতর্ক- 
কালে যেভাবে তান বক্তব্য প্রকাশ কবেন 
ন্তা তীর সুদন্দ বাগ্ীতাব সাক্ষ্য বহন 
কনে | বিলটি উপস্থাপিত করার 'এ ভার পক্ষ 
সমর্গনের দাযিনু গ্রহণ কবেন আইনমন্ত্রী 
শী পি. ওগাবিদ্দ মেনন | ঢাতুর্ধের সঙ্গে 
প্রতোক প্রশ্রে উত্তর দিয়ে. সাবলীল ভাষায় 
নিজের বন্তব্য প্রতিষ্টিত ক'রে তিনি দক্ষ- 
তার পরিচয় দেন । 

বিলের বিরোধিতা করে মুখ্যতঃ দুটি 
দল--স্বতন্ত্র ও জনসজ্ঘ | অতএব তাঁদের 
যক্তি ও তর্ক কেন্দ্র করেই বিতর্ক জমে ওঠে। 
কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে স্বতস্ফেত্ সমখনের 
সামনে এই দুটি দালের অভিজ্ঞ নেতারা 
রাস্থ্বীয়করণের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য খুব 
বলিষ্ঠতার সঙ্গে পেশ করেন | সব শী এন. 
জি. রঙ্গ, এম. আর মাসানী ও এন. 


দ।গেকার স্বতন্ব দলের পক্ষে এব: জন- 
সজ্ঞঘের প্রর্ণ,। আটল বিহারী বাজপেষী 
সমেত জনসজ্ঘের নন্যাণা সদস্যদের 


ভাষণগুলি যেন অনেকটা আবেগে ভরপৃর 
ছিল। এর সঙ্গে মানে তাল রেখে 
ওজস্থিণী ভাষায় যুক্তি তের ফাল গড়ে 
তোলেন সবশী গোবিন্দ. মেনন, এস. এ 
ডালে, ভি. কে. কঃ মেনন 9 লংগ্রেপেব 
প্রবীণ সদস্যরা | 


স্বতশ্তর দলের পদস্যরা বিতর্কের 
সূত্রপাত থেকে শেষ পযন্থ এই বিলের 
বিরোধীতা করেন । কিন্ত বিতর্কেব শেষ 
পষায়ে জনসজ্ঘেন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবতন 
লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে । বিটি নিষে 
বিস্তারিত আলে'চনান সময়ে জনসজ্ঘেব 
একজন সদস্য যখন বিদেশী ব্যাঙ্ক গুলিকে 
রাষ্্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনার জনো দাবী কবেশ 
তখন জনসজ্ঘের যুক্তির বৈষম্য অভ্রান্তভাবে 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে । ব্যাঙ্ক অফ চায়নার 
অবাঞ্চনীয় কারধকলাপের বিরুদ্ধে সমা- 
লোচনার সমযে তিনি এই দাবী তোলেন। 
আইনমন্ত্রী এ সুযোগ ছাড়লেন না |" জন- 
সভ্যের মনোভান নাগ্রীয়কসণ বিলের 
বিরোধাতার আণে যেমন তাৰ ছিল এখন 
জনতাকে তুষ্ট করার জন্যে তার অনেকটা 
নরম হয়েছেন, শী মেননের এ মন্তব্যে 
জনসজ্ষধের সদস্যদের বেশ অস্বস্থিকর 
অবস্থয়ি পড়তে হর । 


স্রপর্রিকক্মিত আক্রমণ 


দেশের বড় বড় ১৪টি বাঙ্ক রার্্রীবহ 
ক'রে অডিন্যান্জ জারী করান ৫ দিনের 
মধ্যেই লোকসভার এই এতিহাসিক বিল 
নিয়ে আলোচনা সুরু হয়। স্বতন্ন ও 
জনসঙ্খঘ দুল সরকারী লীতির ওপর সুপরি- 
কল্পিত আক্রমণ ঢালান | তাঁরা, অডিন্যান্স 
জারী করা সঙ্গত হয়েছে কিনা ভা নিয়ে 
প্রশু তোলেন, তারপর ব্যাঙ্ক রান্ত্রীয়করণ 
বিল উপস্থ(পিত করার সময় থেকে তাঁর 
বিরুদ্ধতা স্ুক্ক করেন | বিতর্কের সময়ে 
রাষ্ীয়করণের সমর্থনে সরকারের যুক্তি 
খগুন করার চেষ্টা করেন এবং পরিশেষে 
বিলের ওপর ভোট নেওয়ার সময়ে গিজে- 


দের তীব আপত্তি প্রকাশ করার জন্যে 
' সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। 


যখন বিলটির 
বিভিন্ন ধারা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা 


ধনধান্যে ৩১শে আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ট।.২৪ 


চলছিল, তখন তাঁরা জোরালো ভাষায় 
বিলটি বাতিল করাবাঁর চেষ্টা করেন । 
তারা নিজেদের বক্তবা প্রতিষ্ঠিত করার 
কোনোও জুযোগ ছাড়েন নি। কিস্ত তা 
সত্বেও তাদের সমস্ত প্রয়াস বিফল হয় । 
সংসদের অধিবেশনের প্রথম দিনে, 
প্রধানমন্ত্রী ব্যাঙ্ক রাক্্রায়করণ সম্পর্কে ভাষণ 
দেবার পূবেই জনসজ্জের শীবাভপেয়ী প্রশ 
তোলেন সংসদের আসন্ন অধিবেশনের 
প্রাক্কালে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়করণের জন্যে অডি- 
শ্যান্স জারী কী ভাবে সঙ্গত হয়েছে। 
কিক উপাধ্যক্ষ শীআর. কে. খাদিলকর 
সে প্রশূ অগ্রাহ্য করেন । এ ব্যাপার 
অধিবেশনের প্রথমার্বে ঘটে | কিন্ত দূপুরে 
যখন জান! গেল যে, অডিন্যান্সের বৈধত। 
সম্পর্কে প্রশ তুলে, স্প্রীম কোটে রীট 
পীটিশান দাখিল কর। হয়েছে তখন “বিষয়টি 
বিচারাবীন' বলে যুক্তি দেখিয়ে স্বতন্বদলের 
প্রবীণ "9 অভিজ্ঞ নেতারা বিলটির 'ওপর 
আলোচনা স্থগিত রাখবার জন্যে বার্থ 
চেষ্টা করেন। কারণ এবারেও উপাধ্যক্ষ 
তাঁদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেন | বিলটির 
সমথণকরা'ও চুপ করে বসে ছিলেন না| 
তারাও এই দুটি দলের প্রকত মনোভাব বা 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রশু করেন । 
কমুযুনিস্ট পার্টির শীভোগেক্র ঝা বলে 
উঠেছিলেন, এই সভায় ব্যাঙ্কারদের 
সমর্থকদের স্বান নেই ।' বিলটি উপ- 
স্থাপনের সময়ে প্রাথমিক ভোটের ফলাফল 
বখন সরকারের অনুকূলে গেল ( পক্ষে 
২৬০ ভোট- বিপক্ষে ৬০ ভোট ) তখনই 
বোঝা গেল যে, এই বিল গৃহীত হবেই । 
কিন্ত এতেও বিলের বিরোধীপক্ষ 
নিরকৎসাহছিত ন। হয়ে তাঁদের বক্তব্য পেশ 
করতে থাকেন এবং বিলের সখর্থকর! 
'মারও প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
বলতে থাকেন। এই বিলটি সম্পর্কে 
বিতর্ক করার জন্য সংসদে প্রকৃতপক্ষে 
আট ধন্টা সময় নিদ্দিট কষে দেওয়। 
হয়েছিলো কিন্তু বিভিয পর্ম্যায় ঘুরে 
সংবিধানে স্থান পেতে এর তিনগুণ অময় 
লেগেছে । রাজ্যসভাতেও,. .এনসঙ্ব, এবং 
স্বত্ব একই: ধরণে বিলটির : ধিরোধিত। 
করেন। খাঁর বিলটির ধিরোধিত। করেম 
তাদের মধ্যে শ্রীলোকনাথ মিশু ছিলেন 
কিন্ত সমর্থকদের শি ছিলে! তাঁদের, তুদিনার 


অপরিসীম | কংগ্রেল দলের শ্রী সি. ডি 
পাণ্ডেসহ কয়েকজন সদস্য অত্যন্ত পরি 
স্কারভাবেই বিলটি সম্পর্কে তাঁদের নিরুৎ- 
সাহিতার পরিচয় দেন । কমিউনিট্টদলের 


নেতৃ।. শীভূপেশ গুপ্ধ এবং কংগ্রেস দলের 


শীচন্দ্রশেখর এবং শ্রীঅজ্জ্ঞন জারোরা এবং 
আরও অনেকে রাক্্লীয়করণের স্বপক্ষে তীব 
ভাষায় সমন জানান । 

বিলটি নিয়ে যখন আলোচনা শেষ হ'ল 
তখন, সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারাগুলি নিয়ে এবং 
বাষ্ায়ন্ব বাহ্কগুলির অংশীদারগণকে ক্ষতি 
পূরণ দেওর। সম্পর্কে যে সব ব্যবস্থার কথা 
বলা হয়েছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা সুরু 
হয। রার্্ীয়স্বকরণকে যীরা সমর্থন করেন 
তারা নান। ধবণের সংশোধনী প্রস্তাব এনে 
বিদেশী ব্যাঙ্ক এবং অপেক্ষাকত ছোট ছোট 


ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকেও এই বিলের 
আগুতার নিয়ে আসতে চান । কমিউনিষ্ট, 
সযৃক্ত সোস্যালিষ্ট এবং প্রজা সমাজতন্ত্র 


দল এই সংশোধনী প্রস্তাব উথাপন ক'রে 
অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যান। এব 
পরিপ্রেক্ষিতে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় 
হ'ল করেকজন কংথেস সদস্য যাঁরা ইতি" 
পৃবেরে এই বিলটি সম্পর্কে তেমন মনে 
প্রাণে সমর্থন জানাননি তারাও বিদেশী 
বাহ্কগুলিকে রার্্রায়তব করার বিতর্ক 
সংগ্রামে যোগ দেন। সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট 
দালর নেতা শামধু লিমায়ের একটি 
সংশোধনী প্রস্থাব ১৯৮-৫৯ ভোটে বাতিল 
হরে যার এবং তাতেই বিদেশী এবং 
ক্ষুদ্রতর ভারতীয় ব্যা্কগুলির ভবিষ্যত 
শিদ্ধারিত হয়ে যায়| 

ক্ষতিপুরণের প্রশু সম্পর্কে বিলে বলা 
হয়েছিলো যে সরকারি সিকিউবিটিতে 
অংশীদারগণকে ৭৫ কোটি টাকা দেওয়। 
হবে । বিলের ব্যবস্থ। অনুযায়ী ক্ষতি- 
পৃবণের হার স্থির রেখে সরকার শুধুমাত্র 
এইটুকু সুবিধে দিতে রাজী হয়েছেন যে 
সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক গুলির পরিবর্তে সরকারই 
অংশীদারগপকে ক্ষতিপূরণ দেবেন । অংশী- 
দারগণ তাঁদের শেয়ারের জন্য এমন কি 
বাজার দরেব চাইতে বেশী সুলয পাবেন । 


একাচটিয়৷ আিব 
বিতর্কের সময় উভয়সভাতেই রূয়েক- 


জনের ভাষণ. খু ছপয়্পর্শী হয়েছিলো । 
নীমাসাবীর.বিয়োরিতাকে রাঙর্নোতিক ও 


অর্গনৈতিক দূইই বল! যায় । অল্প কথায় 
বলতে গেলে তিনি আশঙ্কী করছিলেন যে 
এই বিল,বিদেশী আমান ত্ুকারীগণের আস্মা 
নষ্ট করবে, আমানতকারীগণের একটা 
“হ'দয়হীন রা অধিকারের" ওপর 
অসহায়ভাবে নিভর করা ছাড়া অন্য উপায় 
থাকবে না। রিনভি দিক থেকে 
বিচার করলে তার মতে এই ব্যবস্থা হ'ল, 
প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার হাতে সমস্ত আথিক 
শক্তি (কন্দ্রীভুত করার একটা চেষ্টা যা 
হয়াতা শেষ পধন্ত একটা স্বেরশাসনের 
স্ট্টি করবে। 


জনসজ্ঘের শী এস. এস. কোঠারি 
এবং শী কে. এল গুপ্ত বলেন যে, রাষ্্রীয়- 
করণ ব্যবস্থা, বাহক ব্যবসায়ে 'একটা 
“ভীষণ আস্থাহীনতাঁর সন্কট'' কৃষ্টি 
করেছে । তার! মনে করেন যে কগগ্রেস 
দলের মধ্যে উপদলীয় ব্লাজনীতির ফল হ'ল 
এই রাক্্রীয়করণ ব্যবস্থা) | তিনি সাবধান করে 
দেন যে এই সব রাজনৈতিক চাল বেশী- 
দিনের জন্য চলবে না। 


“রাজনৈতিক মতামতে পার্থক্য" 
রয়েছে বলেই এই সব আপত্তি তোল৷ 
হচ্ছে এই কথা বলে শীগোবিল্দ মেনন তার 
বক্ত. তায় এই সব যুক্তি নাকচ করে দেন। 
তিনি বলেন যে "যেহেতু আমর! ব্যাক্ষ- 
গুলি রাষ্ট্ায়স্ব করেছি সেই হেতু আমাদের 
দেশে একনায়ত্ব এসে যাবে, এ কথা আমরা 
বিশ্বাস করিনা |' তিনি জিজ্ঞাসা করেন 
যে, “আমরা কি জীবন বীমা ব্যবসায়, 
রিজাঁড ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক রাষ্্রীরন্ 
করিনি 2. 

স্বতন্ত্র দলের সদস্যগণ যখন ভাষণ 
দিচ্ছিলেন তখন শীহীরেন্্র নাথ দ্বিবেদী 
এবং কংগ্রেস দলের অনেকেই ত্য ক্রমশঃ 
বেশী চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন তা বেশ স্পষ্ট 
বোঝা যা্চিলো ৷ প্রজা সমাঅতস্তবী দলের 
নেতা শ্রীদ্থিবেদী বলেন যে শীমতী গান্ধী 
এবং কংগ্রেস সিণ্ডিকেটের সদস্যগণের 
মধ্যে বিরোধিতার ফল হ'ল এই বিল। 
সেযাই হোক তিনি সবর্বাস্তঃকরণে এটিকে 
সমর্থন করেন । তিনি বলেন “অন্যান্য 
যেসব ব্যবস্থা এর মতোই জরুরি সেগুলি 
গ্রহণ কর। না হলে শুধু এই ব্যবস্থাটাই 
দেশে সমাজতন্ত্র শিযনে আসবে এ কথা 


আমি মাতে রাজি, নই |, 


এ খনখানে] এ১শে আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২৫ 


প্রা্তন সহকারী প্রধানমন্ত্রী শীনোরীরতী- 
দেশাই ইতিপৃক্রে যদিও একটি : 'নিবৃতি, 
দেন যে তিনি হালের অতি আলোচিত 
অথনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে পদত্যাগ 
করেন নি, তবুও কমিউনিট দলের নেতা 
শী এস. এ. ডাঙ্গে, তর সঙ্গেই বিরোধের 
মীমাংসা করতে চেষ্টা করেন । 
এই বিলটি আনার জনা শীডাঙে 
অবশ্য কংগ্রেস দলেরও প্রশংসা করেন এব: 
বলেন যে শীদেশাই মন্ত্রীসভা থেকে পদ- 
ত্যাগ করাতেই বিলটি এতো তাড়াতাড়ি 
সংসদে উত্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছে । 


অনন্ত শক্যমত 

কংগ্রেস দলের পক্ষ খেকে শ্ীবেদব্ত 
বডয়। বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর এই ব্যবস্থা 
সম্পর্কে দেশে যে অনন্য একমত দেখ! 
যাচ্ছে তাতে তিনি আশ্চর্যযানিত হয়ে" 
ছেন। তিনি বলেন যে “কেবল মধ্য- 
পশ্থীরাই নন, অন্যান্য দলও এ ব্যবস্থাকে 
স্বাগত জানিয়েছেন” | 

কমিউনিষ্টগণের প্রভাবেই ব্যাঙ্কগুলি 
রার্্ায়ত্ব করা হযেছে এই অভিযোগ করা 
হলে শীমর্তী ইন্দিরা গান্ধী যে বেশ বেগে 
যান তা বোঝ। যায় । রাজ্য সভায় একটি 
ভাষণে তিনি এই ধরণের অভিযোগ 
সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যে 
ম্যাকাখি নীতি তার জনাস্থানেই নিশ্চিহ 
হয়েছে সেই নীতি বহু সাগর ও বহু দেশ 
পেরিয়ে ভারতে এসে পৌচেছে। 

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় 
লক্ষের দিক থেকেই যে রাস্ীরকরণ যূ.ক্তি- 
সঙ্গত তা সমর্থন করে শ্রীমতী গান্ধী বলেন 
যে “আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ ব)ক্তির 
আশা আকাখা বলি দেওয়। হবেনা এই 
নীতিই আমরা অনুসরণ কবছি এবং। তাই, 
ক'রে যাব।'” 








পাশ্চাতোর ধার! 
ভারতীয় ব্যাঙ্ক ১৬৮৩ 
স্থাপিত হয় 

রাঙ্টের 
অফ ক্যালকাটা 
হয় । 

ভারতার পরিচালনাধীনে প্রথম জয়েন্ট 
টুক কোম্পানি হিসেবে আটউধ কর্মাশিয়েল 
ব্যাঙ্ক ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয | 

কলিকাতা, মাদ্রাক্ত '9 বোশ্বাইর তিনটি 
প্রেসিডেন্সী ব্যাক্ধকে সংযস্ত করে ১৯২১ 
সালে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডয়া গগিত 
হয় | 

ব্যবগামূলক ব্যাঙ্কিং থেকে কেন্জ্রীর 
ব্যাঙ্কিংকে পৃথক করার উদ্দেশ্য ১৯৩৫ 
সালের ১ল। এপ্রিল বিজাভ ব্যাঙ্ক অব 
ইপ্ডিয়া। স্থাপিত হয় এবং ১৯৪৯ সালে 
রাঙ্লাবত করা হব । 


অনুযারী সর্বপ্রথম 
খ্‌ষ্টান্দ মা্রাজে 


তরকে প্রখম ব্যাঙ্ক, দি ব্যাঙ্ক 
১৮০৯ খুষ্টাবেদ স্থাপিত 


অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়েছিল | 
কিন্ত দেখা গেল তাদের ক্রমবর্ধমান ব্যব- 
গারিক লেনদেনের কাজ কর দেশীর 
ব্যাঙ্কারগণের পক্ষে সম্ভব নয় | ইউরোপীয় 
বাবসাধীগণের বিনিময় মুদ্রার এবং টাকা 
পাগানোৰ কাজ বেড়ে যাওয়ায় ওঁপ- 
নিবেশিক বন্দর ও রাদ্নৈতিক কেন্দ্র- 
গুলিতে ইউরোপীর ব্যাঙ্কগুলির শাখা 
স্বাপন করা হতে খাকে । কোম্পানীর 
এবং  ইউরোপায়গণের আভ্যন্তরীন 
ব্যবসায় বাণিজোর সুবিধের জন্য কলি- 
কাতা ও বোশ্বাইয়েব এজেন্সীগুলি তাদের 
বাবসায় ছাড়াও ব্যাঙ্ক বাবস'র আরম্ভ 
করলো | 


পাণ্চাতা পদ্ধতিতে সবপ্রথম ১৬৮৩ 
খৃ্টাব্দে মাদ্রাছে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা 
হর বলে মনে হয । বোম্বাইর সরকারী 
ব্যাঙ্ক ১৭২৪ খুগান্দ থেকে কাজ স্তর 


প্রসিডেন্সী ব্যা্কুপমূহ 


প্রধানতঃ যুকজিসগত সর্তে সরকার 
যাতে খণ সংগ্রহ করতে পারেন এবং 
খণদান ব্যবস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে 
সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়ো- 
জনীয়তা রূপ পায় ১৮০৬ সালে ব্যাঙ্ক 
অব ক্যালকাটা স্বাপনের মাধামে | বার 
উৎসাহে এই বেসরকারী ব্যাঙ্ক কোম্পানীটি 
গঠিত হয়। ১৮০৯ সালে এটি যখন 
সরকারী সনদ পেলো তখন তিন্টি প্রেসি- 
ডেন্পী ব্যাঙ্কের মধ্ো প্রথম হিসেবে ব্যাঙ্ক 
অফ বেঙ্গল মাম গ্রহণ করলো । শরকার 
এর মূলধনের এক পঞ্চমাংশ সরবরাহ 
করলেন এবং ভোট দেওরা ৪ পরিচালনা 
ব্যবস্থার মতামত দেওযার অধিকার 
রাখলেন |! ১৮২৩ সালে এই ব্যাঙ্ককে 
নোট প্রচলশ করার অধিকার দেয়া হয় 
এবং ১৮৩২ সালে শাখা অফিস 


ভারতীয় ব্যান্কের ইতিহাম 


১৯৫৫ খুষ্টাব্দে ইম্পিরিরেল ব্যান্ক, 
রায় করে ছেটে ব্যাঙ্কে পবিণত করা 
হয় । 

১৯৬৯ সালের ১৯ জলাই, মোট 
৩০৫১ কোটি টাকার সম্পদসহ ১৪টি তপ- 
শীলতুক্ত বাঙ্ক রাষ্রারতু কর। হয়। 

বিদেশীর সংস্পর্শে এমে যানাক্রমে 
ভারতে আধুনিক ব্যবমায়া ব্যাঙ্কের কার্ট 
হয় এবং মবাষগ থেকে এখানকার যে 
বাঙ্ক ব্যবসা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল তার 
মধ্যে এগুলি পরগাছার মতো, প্রায় দৃষ্টির 
অগোচরে বেঁচে থাকে 1 ভারতের ব্যাঙ্কার- 
গণের মধ্যে তখন সব চাইতে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন জগৎ শেঠরা | তাঁরা ইছু ইও্ডিয়া 
কোম্পানীর ব্যাঙ্কার 'ও রাজস্ব আদায়কারী 
ছিলেন এবং এ সবয়ে তাঁদের অনন্য 
রাজনৈতিক প্রভাব ছিল । সেই সময়ে 
বিদেশীগণের নিজেদের রাজনৈতিক ও 
বাণিজ্যিক স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে 
বেতনতোগী সৈন্যবাহিনী তৈরি করার 
জনা জগতশেঠদের এবং বাঙ্কের মতো 


করে এবং তাদের নোট ছাপাবার অধি- 
কারও দেওয়া হয়। ইই ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
বিবোধিতা কবার, কলকাতায় পাশ্চাত্য 
পদ্ধতির ব্যাঙ্ক অনেক পরে স্থাপিত হয়। 
সর্ব-প্রথম ১৭৭০ সালে ব্যাঙ্ক অব হিন্দু- 
স্থান স্বথপিত হয়| প্রায় ১৭৮৫ খুষ্টাব্দে 


এন. পি. কুক্কপ 


পাঞ্জবে ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, নতন দিল্লী 


বেঙ্গল বাঙ্ক এবং জেনারেল ব্যাঙ্ক অব 
ইপ্ডিয়া স্থাপিত হয় । কিছুকালি পরে এই 
সব ব্যাঙ্ক উঠে গেলেও জনসাধারণের মধ্যে 
কাগজের নোট প্রচলনে এর! প্রভূত সাহায্য 
করে। জেনারেল ব্যান্ক অব ইওডয়ার 
আর একট! বৈশিষ্টা ছিল, ভারতে এইটিই 
ছিল যৌথ দায়িতর ভিত্তিতে গঠিত প্রথম 
ব্যাঙ্ক। আর এই যৌথ দায়িতর নীতি, 
এর প্রায় ১০০ বছর পর অথাৎ ১৮৬০ 
সালে আইন সঙ্গত শ্বীকৃতি পায়। 


ধনধান্যে ৩১শে আগস্ট ১৯৩৯ পৃষ্ঠা ২৬. 


স্থাপন করার এবং আভাম্ত্রীন বিনিময় 
সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি করার অধিকার দেওয়া 
হয়| সম্ভবত: বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির স্বার্- 
বজায় রাখার জন্য, বৈদেশিক বিনিময়ের 
অধিকার দেওয়। হয়নি | 

ব্যাঙ্ক অফ বোষ্ধে স্থাপিত হয় ১৮৪০ 
সালে এবং ব্যাঙ্ক অফ মাদ্রাজ ১৮৪৩ সালে। 


প্রত্যেকটিতে সরকার, মূলধন হিসেবে ৩ 


লক্ষ করে টাক। সরবরাহ করেন । ১৮৬২ 
সালে প্রেসিডেন্সী ব্যাঞ্চগুলির নোট 
ছাপাবার অধিকার নিয়ে নেওয়া হয় এবং 
তাদের ব্যবসায়ের ওপর থেকে অনেক 
রকমের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার বরা হয়। 
এই সব নিয়ম্রণ ব্যবস্থা তুলে নেওয়ায় 
ব্যাঙ্কগুলি ফাটকাবাজারী কার্যকলাপে অংশ 

নিতে সুক্ করে, ফলে ব্যাক্প অব খোষে, 
১৮৬২-৬৫ সালের ফাটফাবাজারী সঙ্থাটের 
সয়ে তীষণ. সঙ্কটের সপুর্থীম: হয় এবং 
সরকার আবার পূর্বেকার দিরসরণগুলি 
আয়োপ করতে বাধা, হন 1... তত পক্ধেও 
ব্যান্ক অফ বোথেকে বচালে। সষ্টরধ- হয়দি ূ 


এবং ১৮৬৮ সালে এটি লিকইডেশনে 
গেলে, একই নামে নতুন আর একটি 
বাক্ক গঠিত হয়। ১৮৭৬ সালে সমস্ত 
প্রেসিডেন্পী ব্যাঙ্ক থেকে সরকার তাঁদের 
শেয়ার তুলে নেন, কাজেই ১৮৭৬ সালের 
শাইনে ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডে সরকারী 
কোন প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করা হয়নি | 
এই রকমভাবেই ব্যাঙ্কের কাজকর্মে কার্ধয- 
নবী সরকারী হস্তক্ষেপের প্রথম পর্যায় 
শেষ হর। এর পরের ইতিহাসে, ১৯২১ 
সালে ব্যাঙ্কগুলির সংযুক্তির পূর্ব পর্য্যন্ত 
উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটনা ঘটেনি । 
আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় 
ফাটকাবাজি যখন চরমে ওঠে তখন দেশে 
অত্যন্ত ভ্রতণতিতে বহু ব্যাঙ্ক স্বাপিত হয় 
কিন্ধ সেগুলির মধো মাত্র একটি ব্যাঙ্ক 
১৮৬৫ সালে স্থাপিত এলাচাবাদ ব্যাঙ্ক 
কে যায় এবং এটি এখনও আমাদের 
বা করছে |] একেবারে সুর খেকেই 
এই ব্যাঙ্কাটি বিদেশীগণের নিয়ন্রণাধীনে 
ঢিলো এবং ১৯২২ সালে পি এণ্ড ও 
ব্যাঙ্ষিং কর্পোরেশন যখন এর শেয়ারগুলি 
কিনে নেয় তন এটি সম্পূর্ণভাবে বিদেশী 
নিয়ন্ত্রণে এসে যায়| পি এণ্ড ও বাঙ্িং 
পোরেশন আবার ১৯২৭ সালে চাটা্ড 
ব্যাক্ষেব নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। কলে একটি 
বিদেশী ব্যাঙ্ক দেশের অভ্ন্তরে স্থান পেয়ে 


হা? বু 


ব্যাক্ক ব্যবসায়ে ভারতীয়দের 
প্রবশ 

উনবিংশ শতকের শেষভাগে, আথিক 
পবস্থাগুলিকে জাতীয়করণ করার কাজ 
এর ফলে ভারতীয়গণের পরি- 


দক হয়| 
চননায় ও নিয়ন্ত্রণে যৌথ দায়িতু সম্পন্ন 
বাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয়গণের 


পরিচালনায় মন্ভবতঃ প্রথম জয়েন্ট স্টক 
ন্াঙ্ক হিসেবে ১৮৮১ সালে আউধ কমা- 
।শ্ষাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়, এরপর ১৮৯৪ 
সালে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং ১৯০১ 
"লে লাহোরের পিপলস ব্যাঙ্ক স্থাপিত 
হন | 
১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের 
*শব ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি খুব উৎসাহ 
পা করে এবং স্বদেশীমন্ত্ে উ্ুন্ধ হয়ে বহু 
শাঙ্ক প্রতিষ্ঠা কর হয়। সেগুলির মধ্য 
উল্লেখযোগ্য, কয়েকটি হ'ল £ 


ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ( ১৯০৬ ) 

কানাড়া ব্যাঙ্ক ( ১৯০৬) 

ইত্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ( ১৯০৭) 

ব্যাঙ্ক অব বরোদা ( ১৯০৮ ) এবং 

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (১৯১১)। 

১৯১৩ সালের মধ্যে, পাঁচ লক্ষ টাকা 
এবং তারও বেশী আদায়ীকৃত মূলধনসহ 
8৪টি ভারতীয় জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্ক স্থাপিত 
হয় । 

ভারতীয় ব্যাঙ্ক গুলিকে তাদের শৈশব- 
কালেই ভীষণ সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয় | 

১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাহোরের 

পিপলস ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে এবং এর সজে 
আরও অনেকগুলি ব্যাঙ্কের কাজ বন্ধ 
হযে যায়| ব্যাঙ্ক সম্পর্কে জনসাধারণের 
আস্থ।৷ প্‌ নরুদ্ধার করার জন্য সরকার বিশেষ 
কিছু না করলেও, এ সঙ্কট সর্বপ্রথম সর- 
কাবকে তাদের দায়িতু সম্পর্কে মচেতন 
করে তুললো । 


ইপ্সিরিয়েল ব্যাক্ক 


'ইংলা1গ্ডের বড বড ব্যাঙ্কগুলি শিগৃ- 
গীরই হয়তো কয়েকটি ভারতীয় ব্যাঙ্কের 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিবে নেবে বিশেষ করে, 
কয়েকটি ভারতীয় বিনিময় ব্যাঙ্কের পরি- 
চালনা ভার নিবে নেবে এবং এর কলে 
ভারভীর ব্যাঙ্ক বাবসায়ের ওপব প্রেসি- 
ডেন্পী বাঙ্কগুলির নেতৃত্ব চলে যেতে 
পারে এই সম্ভাবনা এই ব্যাঙ্ক গুলিকে সংযুক্ত 
হওযায় উতসাহ যোগাব | তা ছাড়া তিনটি 
প্রেসিডেন্পী ব্যাঙ্ছকে সংযুক্ত করে ইম্পি- 
রিয়েল ব্যাঙ্ক তৈরি করা সম্পর্কে জন- 
সাধারণ যে দাবী জানাচ্ছিলেন তা পূরণ 
করতে ব্যর্থ হলে, সবকার হয়তো সম্পূর্ণ- 
ভাবে শরকারী পদ্ধতিতে একটি বাস্ক 
গঠনে বাধ্য হবেন এবং »প্রসি- 
ডেন্পী ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক 
ছিন্ন করবেন এই সম্ভাবনা এবং একটি 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করা সম্পর্কে সরকারী 
ইচ্ছার ফলে, তিনটি প্রেসিডেন্পী ব্ঙ্ককে 
সংযুক্ত করা হয় এবং ১৯২১ সালে 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইঙিয়া গঠিত হয়। 
ব্যাঙ্কের সঙ্গে রাষ্ট্রের নিকট সহযোগিতার 
এটাই ছিল দ্বিতীয় পায় | 

. ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নয়নের জনা সংযুক্ত 
প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে, 
এর উদ্বোধনের পাঁচ বছরের মধ্যেই ১০০টি 


ধনধান্যে ৩১শে আগ ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২৭ 


শাখা অফিস খোলা হয়। কিস্ত হিঘুটন 
ইয়ং কমিশন বখন, তখনকার প্রচলিত 
দুষ্টিতঙ্গী অনুযায়ী সুপারিশ করলেন যে, 
কেন্দ্রীয় বাস্কিং এবং ব্যবসায়মূলক ব্যাস্ষিং 
একই সঙ্গে চলতে পারে না এবং চল 
উচিত না এবং রিজার্ভ বাঙ্ক অব ইগ্ডিয়া 
নামে পৃথক একটি কেন্ত্রীর ব্যাঙ্ক স্বাপনের 
পরমশ দিলেন তখন কেন্দ্রীয় এবং ব্যবসায়- 
মূলক বাঙ্ক হিসাবে ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের 
বৃদ্ধি ব্যাহত হ'ল। 

তবে কছিশন অবশ, দেশে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসার উন্নয়নে সাহায্য করা সম্পর্কে 
ইম্পিরিয়েল ব্যান্ের বিপুল সম্ভাবনা বুঝতে 
পেরেছিলেন | কমিশন লিখেছিলেন 
“ভারতের যে ধরণের বাঙ্কিং ব্যবস্থার 
প্রয়োজন তার ভিত্তি, অনানা দেশের 
মতো, একটি মাত্র কেন্দ্রীয় বাক্েণ ওপর 
হওয়া উচিত বয় বরং একটি খন বড় 
ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থাকা উচিত | সরকারী 
সহযোগিতায় স্থাপিত এই ব্যবসায়ী ব্যাক্কে 
জনসাধারশেরও আস্থ] থাকবে । 
বাক্কের সুযোগ স্মবিধেগুলি জনসাধারণের 
মধ্যে সম্প্রসারিত করার জন্য এর বে 
সাহাযোর প্রয়োজন হবে সরকারের তরফ 
থেকে তা দেওয়া উচিত। কাজেই এই 
রকমভাবে ইম্পিরিয়েন ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ 
ব্যাক্কের সহযোগী হয়ে পড়লে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠিত হওয়ার পর সরকার 
ধ ব্যাঙ্কের পরিচালনা ব্যবস্থা থেকে নিজে- 
দের মনোনীত প্রতিনিধিণণকে প্রত্যাহার 
করে নিলেন । 


যুদ্ধোত্তর সংহিতকনণ 

প্রথম বিশ্যদ্ধের সময় যে মুদ্রান্্ীতি 
হয তা বেসরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপনে উৎসাহ 
দেয় এবং করেকটি বিফলতা সত্বেও ভার- 
তীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা 9 আবতন বাড়ছিল | 
যে ক'টি ব্যাঙ্ক ফেল হয় মেগুলি হ'ল টাটা 
ইণ্ডাট্টিরেল ব্যাঙ্ক (১৯২৩), সিললার 
এ্যালার়েন্ম বাঙ্ক (১৯১২) এবং ব্রিবাঙ্কর 
ন্যাশনাল ও কুইলন ব্যাঙ্ক (১৯৩৮)। 
১৯৩৯ সালেব শেষে ৬৭৯টি ব্যাঙ্ক ছিল 
এবং সেগুলির মধ্যে 890টির মলধন 
৫0১,000 টাকারও নীচে ছিলো । 

অন্ততঃপঙ্গে ৫0,00০ টাকার তহবিল 
ছাড়া নতুন ব্যাক্ক স্বাপন নিষিদ্ধ করায়, 
দ্বিতীয় বিশ্যুদ্ধের সময় যখন মুদ্রান্্াতি 


হয় তখন 'অনুকল পবিবেশ শাকলছে ও 
বেশী চে ভোট বাঙ্ক স্বপন মন্তবপৰ 


হয়নি | ১১৪০ থেকে ১৯৪৫ সালের 
শেষে ৭২২টি ভারতীন জয়েন সক 


ব্যাঙ্ক এন? ১৫টি বিদেশা ব্যাঙ্ক ভারতে 
কাজ কলছিল | দেশে বাঙ্গেল সংখ্য 
খুব বেশী হবে গেছে মনে করে বিগ 
ব্যাঙ্ক, নতুন কোন ব্যাঙ্ক স্থাপনে, উৎস 
না দেওয়াব শীতি গ্রহণ করলেন | বতমানে 
যতগুলি তপশীলভ-্ত ব্যাগ আছে মেগুপিন 
মধ্যে একমাত্র োযালিঘনবের কৃষ্ণবাম বলাদে ও 
ব্যাঙ্ক, ১৯৫ সালেন পর্ধ স্বাপিত হগ। 
যুদ্ধোন্তর কানে ব্যাক্ষেন সা্গে শির- 
পতিগণের স'পর্ক খুব শিকই হর | 
বেশীর ভাগ শল্প সংস্থা নিজেদের ব্যাঙ্ক 
গঠন কবে অথবা বে মব ব্যাঙ্ক পুনেই 
শ্বাপিহ হয়েছিল সেগুপিব পলিচালনা ভার 
নিবে নেয । বিজারভভ বাক্ধেবক একজন 
ভণরেব একটি মন্থবা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা যেতে পাবে। ভাবভীন ন্যান্ক 
বাবদায়েব কাঠামোর একাশি বৈশিষ্টা হল, 
কেন্দ্রীভূত শন্তি, কোন কোন কেত্রে এই 
শক্তি, প্রকতপাক্ষে নিবোজিত মূলবনের 
তুলনাতেও বিপুল বেশী । মধ্যে মধো 
ঈমাদের হাতে এমন সব অভিযোগ 
যেখানে দেখা যাব যে, কোন একা? 
বার ব। কয়েকা পরিবারের হাতেই কোন 
কোন ব্যাঙ্কের শিনন্ত্রণ ক্ষমতা এসে গেছে 
এবং অবাঞ্চনীন উপায়ে এই কমতার বাৰ- 
হাব যাতে না হর ত। প্রতিবোর করাটাই 
একটা প্রধান কাছ হনে দাড়ান । বিদাত 
বাঙ্গন আব একজন গভশব বলেছেন যে, 
'ঘুদ্ধেব সমঘ যাঁই শিচছেন সাথ সংশিক 
কোন বাবমাহ্গন আখন] ফাটকা। 
বাক্চাবি করান ভা অঙেন প্রনোভণ হনেছে 
তিনিই বহু শাখাসহ একা কবে ন্যাঙ্ক 
স্বাপন কনে, উচচহারে সুদ ঘোষণ। করে 
এবং বিপুল বিজ্ঞাপনের মারফত বথেষ্ট 
আমানত সংগ্রহ করেছেন | টাকার জন্য 
প্রকৃতপক্ষে মারামাবি করে অনেক ব্যাঙ্ক 
তাদের সম্পদের তুলনায়, ব্যবপাবের 
সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্কভাবে বিচার বিবে- 
চনা না করেই বহ্‌ শাখা অফিস স্থাপন 
করেন । দৃষ্টাম্ত হিসেবে বলা যার যে 
১৯৪২ সালে স্থাপিত ভারত ব্যাঙ্ক, তাদের 
কাছ সুক্ক করাৰব মাডে চার বছরের 
মধ্যেই ২৯২টি শাখা অফিস স্বাপন করে । 


শশা 


«৭ ৫1 


রঙা 


শা 


আনেক ব্যান্ধের ক্ষেত্রে শাখা অফিসগুলি পরি- 
দর্শলই কর। ছোতি শ! অথবা! পরিদর্শন করে 
কৌন মতামত দিলে হা পালন করা হ'তো 
না। সেই সমরে রাতারাতি গড়ে ৪2 ব্যান্ক- 
গুলিন আব একটা ব্যাপার ছিল এই 
মে, পরিচালকগণের স্বার্থ সংশ্ঈ 
কোম্পাণীগুলিত্ সঙ্গে বঠান্কর শেরাবের 
যোগ খাকতো | ব্যাক্কি' কোম্পানী 
াইানেব বারালি কঠোরভাবে প্রযূক্ক 
হওয়ার ফলে এবং দেশীর বাদল গুলিব 
আথিক বাবস্থা] ভারতের সঙ্গে সংহত করাব 
ফলে দূবল বাক্ষগুলির আমু শেষ হয। 
১৯৬০ শাল খেকে দবল সংস্থাগুলির 
অবনুপ্তির গতি বাড়ে । পারাই সেন্ট্রাল 
বাক্কষ কেল হওয়ান কলে, যখন বিজ 
ব্যাঙ্কের সম[লোচশা করা হাতে খাকে ভাবই 
প্রতিক্রির। স্বব্ধপ, বাঙ্ক গুলিকে বাবধাতমূলক 
ভাবে সংযুক্ত কবার কর্তৃত্ষ বিভা 
ব্যাঙ্ক নিভের হাতে নিবে নেন | এই 
ক্ষেত্রে তারা সবাশেষ যে বাবস্থা বেন 
তা হলবাদ্ক অন বিহাবকে, ভাবতেব 
টি বাঙ্কেন সঙ্গে সশ্যুক্তি কবণ। বাধা তা- 
মূলক সংযুক্তির এই ভর স্বেচ্ছায় সংযুক্তিকর- 
শের গতি বাড়িয়ে দেয়। ১৯৬০ থেকে 
১৯৬৭ সালের মধো ২০0টিরও বেশী বাহক 
এই রকম ভাবে নিছেদের সংযৃক্ত করে । 


এই সব বাপাবেব জন্য ১৯৬১ সালের 
মার্চ মাসে যেখানে ভারতীর ভপশীল- 
ভুক্ত ব্যান্কের সংখ্যা ছিল ৭৯, ১৯৬৯ 


সালের মার্চে সেগুলিন সংখ্যা দাডাম ৫৮তি। 
এ গমযে অতপশীলি নাঙ্কেন সংখ্যা ভীষণ 
দ্ষতগতিতে কমে গিঘে ২৫৬ খোকে ১৭তে 
গিনে দাড়াৰ | গত একশো বছবে ভাবতে 
মোট যতগুলি বাঙ্ক কাছ শুক কনে 
(প্রার ১৬০০) বতমানে তান শতকবা মাত্র 
৫ ভাগ'(৬৫টি) বেচে আছে । 


স্টেট হ্যাক্ক অব ইতডিয়। 


ইতিপূর্বে আমর। দেখেছি যে 'ব্যাঙ্ক 
বাযবসায়ের উন্নয়নের যন্ত্র হিসেবে ইম্পিরি- 
যেল ব্যাঙ্ক ছিল বিদেশীগণের নিয়ন্ত্রণে 
এবং জাতীয় ও রাঙ্রনৈতিক প্রভাব, খণদান 
নীতিকে প্রভাবিত করছে বলে সমালোচনা 
করা হতে থাকে । এই নীতির বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ হিসেবে প্রথমতঃ ব্যাঙ্গের কর্ম- 
চারীগণকে ভারতীয় করণের দাবি করা 
হয়। পরে ১৯৪০ সালে, বিশেষ করে 


ধনধান্যে ৩১শে আগষ্ট ১৯৬৯ পষ্ঠা ২৮ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ঘ করার পর, এই 
ব্যাঙ্কটিকেও জাতীয়করণের দাবি করা হয় । 
১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে 'দি ইঠষ্টার্ণ 
ইকনমিষ্ট' লেখে যে “কর্মচারীগণের তখা- 
কখিত ভারতীয়করণ একটা প্রৎসনমাত্র, 


অংশীদারগণের সভাও একটা প্রহসন, 
তথাকথিত ভারতীর ডিরেক্টরপণ শাঙ্গী 


গোপাল না হলেও “জো ছভরের দল। 
এই সব সমালোচনার ফলে ১৯৪৮ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থমন্ত্রী, ব্যাক্কাট রাষ্্রায়ত 
করার নীতি গ্রহণে বাধ্য হন | যদিও পল্লী 
অঞ্চলে ব্যাঙ্কিং সম্পকিত কা অনসন্ধান- 
কারী কমিটির (১৯৫০) সুপারিশ অনুসারে 
সামাভিক নিয়ন্ত্রণ সম্পকিত একটি পত্ি- 
কল্পনা নিষে পরীক্ষা করা হয় । এই 
পরিকল্পশা অনুমাবে ১৯৫৬ সালের ভন 
মাসের শেষ পযন্ত ব্যাঙ্কের ১১৪টি নতুন 
শাখা অফিস খোলান করা চিল | কিন 
বিভাভ বাঙ্ক বুঝিনে স্তঝিয়ে নানা রকম 
চাপ দেওয়া পাত্বেত বাঙ্কটি, অংশতং 
লাভের দিক খেকে বিচার কবে তার কতবা 
পালন করতে পাবেনি | অবস্থা যখন এই 
রকম দাড়ালো তখন তারই পরিপ্রেক্ষিতে 
গোর ওয়ালা কমিটি, আর বেশী সংগাক 
শাখা অফিস স্থাপনের সুপারিশ করেন, 
ফলে ব্যাঙ্কের বহু ক্ষতি হর | এই সমস্যা 
সম্পর্কে কমিটি যে সমাধান দেল তা হ'ল 
নাও ব্যাঙ্কের মূলধন ভ্রোগাবে এব; 
ব্যাঙ্কের যে শাখা অফিসগুলি আধিক 
ক্ষতির কারণ হচ্চে সেগুলিকে সরকারের 
তবফ খেকে সাহায্য করা হবে| ফলে 
বাঙ্কটিকে রাষ্ট্রায়হথ করা ছাড়া কোন উপান 
রইলো না। ব্যাঙ্কগুলিকে একা সংহত 
কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার কর্মসূষ্ঠীন 
অন্যতম অংশ হিসাবে, প্রার্তন দেশীব 
রাজ্যের সরকারী সাহায্য প্রা ৮টি 
ব্যান্ক, যেগুলি প্রথমে ইদ্পি রিয়েল ব্যাঙ্কের 
ক্ষ্দ সংস্করণ হিসেবে স্থাপিত হয়, ভারতের 
টেট ব্যাঙ্কের সহকারী হয়ে গেল । কতগ্রেস 
দলের সবশেষ ইস্তাহারে এই দাবি কর! 
হয়েছিলো £ 


“আমাদের দেশের মতো! অর্থনৈতিক 
দিক থেকে অনুরূত একটি দেশের. রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতার কাঠামে।. এবং “জাথিক 
সম্পদের লঙ্গে সংযুজ ক্ষমতার প্রভা এমদ 
যে, আথিক ব্যবস্থার পরিচ!লনভাগি বেপর- 


কারী হাতে রাখা উচিত নয়। কারণ 
আথিক শক্তির চাবিকাঠি যাদের হাতে 
খাকবে তারাই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক 
ক্ষমতা হস্তগত করবে | ব্যাঙ্ষিং সম্পকিত 
ইস্তাহাচর বল! হয়, যে,.....এখনও একটা 
বড় এলাক। রয়ে গিয়েছে যা সোয়া হয়নি | 
অগনৈতিক উন্নয়ন জ্রততর করার জন্য, 
শার৪ কার্যকরীভাবে আমাদের সামাছিক 
নক্ষাগুলি পুরণ করার জন্য এবং উৎ- 
পাদনেব সবক্ষেত্রে যেখানে প্রয়োজন 
গেখানেই খণ দেওরার জন্য, বেশীরভাগ 
ধ্যাঙ্কিং মংস্থাকে সামাজিক শিয়ম্বণে নিয়ে 
নাগা প্রয়োজন । অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নীতিগুলি 
পুণর্গ্গিত কবা, বাবসায় পদ্ধতিগুলি সংশোধন 
কুবা এবং এগুলির চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ 
পাপাৰ হল প্রত্যেক স্তরে নিরোজিত 
কমচারাগণেব দৃর্টিভঙ্গীতে সামাজিক নিয়- 
ঘ্রণের সঙ্গে সামগ্গস্যশীল একটা পরিবর্তন 
কিন্ত কার্বন্ষিত্রে মামাটিক 
নিথন্বণের' অথ, ভারতীয় ব্যাঙ্ক এসোসিয়ে- 
শন কর্তক গুহীত কমনীতিতে পর্যবদিত 
5৭1 ব্যাঙ্ক ব্যবগারকে যদি জাতীয় 
গতিৰ একটা উপার ছিসেবে ব্যবহার 
করতে হর, ব্যাঙ্কগুলির মালিকানা ও পব- 
কারের হাতে পাকা উচিত । 


তা 1121 ] 


জাতীয়করণ যুস্কিনঙ্গত 
( ১৭ পৃচ্ঠার পৰ ) 


মালিকরা খুব উৎফল্ল হয়েছেন । দেশে 
যে সম্পদ আছে এবং আরও যে সম্পদ 
সংহত করা যেতে পারে ভা এখন 
সবৌৎক, ইট পদ্ধতিতে বাবহৃত হবে এবং 
তা অখনৈতিক উন্নযন ও সমৃদ্ধি স্থনিশ্চিত 
করবে । 

এ পধ্যন্ত ববগা বাণিভো যে অবাব 
অখ সাহায্য করা হয়েছে তা ফাটকা- 
বাজারি এবং গু সপগরে উৎসাহ দিয়েছে 
ও সাহায্য করেছে এবং মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা 
বাড়িয়েছে, এখন আর জনসাধারণকে সেই 


দূর্ভোগ ভূগতে হবে ল[। নাসার 
ব্যাঙ্কগুলি থেকে মে সুযোগ সুবিধে 


পাওয়া যাবে তাতে ভারত রপ্তার্সী 
বাণিতয আরও বেশী অংএ শ্রহণ করতে 
পারবে । রপ্তানাব ভন্য এ পর্য্যন্ত যে 
অথ সাহায্য পারা যেতে। তা কোণ 
সময়েই ব্যাক্কেব মোট খণের এক ঘষ্ঠাংশেন 
বেশী পাওবা যাশনি। এবারে তারউন্নতি 
হবে এবং দেশ আরও বেশী পরিমাণে 
বৈদেশিক মদ অর্জন করতে পারবে এবং 
বৈদেশিক বিনিময়ে ঘাটতির ক্রযবর্ষমান 








। 
বৃ 
৫ রা রা 


আশঙ্ক। চলে ধাবে | 

অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্সূীগুদিতে 
এবারে একটা! নতুন গতি সঞ্চারিত হবে । 
যে শেণীগত ও ও আঞ্চলিক বৈষম্য বছবের 
পর রছর বেড়ে চলেছিল তা যে এখন দূর 
হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং সযাজ- 
তান্ত্রিক পদ্ধতির দিকে অর্থনীতির গতি 
হরানিত হবে। ব্যাঙ্ক গুলির সামাজিক 
নিয়গ্বণের মতো পহছ পদ্থা গ্রহণ করলে 
তা বাঞ্চনীয় গতিতে ফল দিত না. অনেক 
লমম লাগতো | যে পষিবতন বছ পূর্বেই 
কলা! উচিত চিল এই ব্যবস্থা] গ্রহণ করায় 
একটা অনুকূল আবহাওয়া স্টি করা 
সম্ভবপর হয়েছে । 

আথখিক ব্যবস্থার কোন ল্নকম ওলট 
পাঁলট না করে যে ব্যাঙ্ক গুলিকে বেসরকারী 
মালিকানা খেকে সরকারী মালিকানায় 
আমা হয়েছে এবং এই শতুন ব্যবস্থা) 
সম্পর্কে ছলগণেব আস্থার যে সন্দেহাতীত 
প্রমাণ পাঞ্না গিয়েছে তাতেই এই 
সাহসিক বাবস্থার যৌক্তিকত। প্রমাণিত 
হয়। এটা যে একটা উপযুক্ত ব্যবস্থ। 
কোণ সন্দেত লেই। এতে 
সমাজের কলযাণ শন্ভতবন। বাড়বে এবং 
অথনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক ব্যর কমবে। 


তাতে 





গুধু নামেই শাখা খোনলনি...... 
অর্থ লগা করেও 
সণ্টাল ব্যাক 
পল্লী অঞ্চলে সেবা করছে 


“সেন্ট্রাল যেখানে কাজ করে, সেশানেই বিস্তার 


'ধনধানো ৩১শে আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২৯ 


লাত করে। উন্নত ধবণের কৃষি বন্্রপাতি, বীভ, 
চাষ আবাদের পাজ সবঞ্চাম এবং রাসায়নিক 
সার কেনার জন্য পাভাষ্য নিতে হলে সেন্ট্রাল 
ব্যাঙ্কে চলে আল্গুন | 


'অবিক খাদ্যশস্য উৎ- 





পাদনের অভিযানে যোগ দিন, দোশের 
বৈদেশিক মদ্রা বাঁচান। 
সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অফ ইওিয়া। 


প্রধান কার্যালয় : মহাস্থা গান্ধী রোড. বোগাই-১. 


্দীনীতি ৰাজনৈতিক প্রাভাবমুক্ 





হয়! উচিত 


পি. সি. গোস্বামা 


ডাইরেক্টার, উদ্ভব পর্ণ ভাপতেন কৃশি 
'অর্দনীতি গপনঘশা কেক, ছোডভাত 


ব্যাঙ্কগুলি তাদের অখ-ন*স্থান ও 
থণদানের ক্ষমতা নিয়ে যে কোন দেশের 
বিশেষ ক'রে অর্থননতিক দিক খেকে 
অনগ্লত দেশে বিপুল প্রভাব বিস্থার কতে 
পারে । একখা সত্য যে বাবগানী ব্যাঞ্ক- 
গুলির ওপর ৰড বড় ব্যবগারী গোগ্াব 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বেসরকারী ক্ষেত্রে এক- 
চেটিয়৷ অধিকার ক্টতে উত্গাহিত করেছে 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা এই রকমভাবে কতক- 


গুলি পরিবার বা গোষ্টার হাতে যাতে 
কেন্দ্রীভূত হতে না পারে সেই জন্যই 


বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির খণদান লীতির ওপর 
একটা নিয়ন্ত্রণ খাকা প্রয়োজনীয় হবে 
পড়েছিলো, যাতে ন্যাক্ষের পবিচালনা 
ব্যবস্থার 'ওপর মাদের হাত আছে, তারাই 
কেবল খণের সযোগ না নিতে পারেন । 
এই উদ্দেশ্যেই বাবলায়ী ব্যাঙ্কগুলি সাম।জিক 
নিয়ন্ত্রণে আনার জনা গত বছরে ব্যাক্কিং 
কোম্পানী আইন সংশোধন করা হয়। 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার লক্ষা ছিলো 
একটি জাতীর খাণ পরিষদ গঠন, পরি- 
চালক বোর্ডের গঠনে পরিবন্ভন আনা এবং 
পরিচালবর্গ 'অখবা তাদের শ্বাগ আছে 
এমন কোন সংস্থাকে খধণ দেওয়ার পরিমাণ 
নিয়ন্ত্রিত করা । 

১৪টি প্রধান ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্ায়ত্ব 
করার ফলে ভারত সরকারের এখন 
২৮০০ কোটি টাকার ওপর অর্থাৎ 
দেশের ব্যবসয়ী ব্যাঙ্কগুলিতে জম! টাকার 
শতকর। ৭০ ভাগের ওপর কন্তুত্ব এসে 
গেলো । টেট ব্যাঙ্কের (প্রা ৮০০ কোটি 
টাক), জীবন বীমা কর্পোরেশনের (প্রায় 
৩০০০ কোটি ),পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ও 
সঞ্চয় সার্টিফিকেটের (৫০90 কেটি ), 


কন্মঢারবীগণের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও খণ 
হিসেবে কষেক হাজার কোটি টাকার 
যে আমানত রয়েছে তার ফলে জনগণের 
সঞ্চিত অখের একটা মোটা অংশের ওপর 
সরকারী কর্তৃত্ব এস গেলো । 

জনসাধারশখেব কাছ থেকে, জমা টাক। 
হিসেবে, গ্র্যাচ ইটি কাণ্ডে জমা হিসেবে, 
এবং জীবন বীমার প্রিমিয়াম হিসেবে এই 
যেবিপূন অব ওপর সরকারী কন্তুহ 
এলো সেট সবকার কি রকমভাবে বাবহার 
করবেন সেটাই হল বিবেচা বিঘন | 

বেসরকারী ক্েত্রৎ তীাদেন নিজস্ব 
বাবসায় বা শির সংস্বাঞুলির উপকাবের 
জনা ব্যবসাবী ব্যাঙ্ক গুলির সম্পদ বাবহ!র 
করতেন বলে জানা গেছে । বাই হোক 
আমানতকারীগণের টাকা নিরাপদ ছিলো 
এবং ভালো স্রদও পাওয়া যেতো । 


রাষ্্রারত্ব ব্যাঙ্ক গুলির লগ্গী নাভি যদি 
রাজনৈতিক দিক থেকে প্রভাবিত হয়, 
তাহলে যে সব রাজা (বা অঞ্চল ) এবং 
বা দল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত 
করতে ন। পারবেন তারা হয়তো ভবিষাতে 
ক্ষতিগ্রস্থ হবেন । 

ব্যাঙ্ক থেকে গখ পেতে হলে, খশ 
প্রাণ্ডির যোগ্যতা সম্পর্কে সব্বব ভরিতীর 
যে নীতি গৃহীত হবে তাতে কতকগুলি 
অঞ্চল হয়তো সেই যোগ্যতা অভ্র্ভনই করতে 
পারবে না । ব্যক্তিগত খশণের আবেদন 
সম্পর্কে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির শাখা 
ম্যানেজারগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যথেষ্ট 
ক্ষমতা ছিলো | এই স্বাধীনতার জন্য তারা 
অনেক ছোট ও মাঝারি ধরণের শিল্প বা 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সময়মতো খণ দিয়ে 
সাহায্য করতে পারতেন । আসামে 
অনেক ছোট ছোট চা-বাগান স্থানীয় 
ব্যবসারী ব্যাঙ্কগুলি ধেকে আথিক সাহায্য 
পাচ্ছিলো, কিন্ত সম্পূর্ভাবে আইনের 
দষ্টিতে দেখলে এগুলির মধ্যে অনেকেই 


ধনধান্যে ৩১শে আগঠ ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৩০ 


হয়তো অর্থ-সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত নয়। 
একথাও সত্যি যে ষ্েট ব্যাঙ্কের খণ গ্রহণের 
যোগাতার মান এতো উচু যে, এই সব 
ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের কোনটাই ষ্টেট 
ব্যাঙ্ক থেকে খণ পায়নি । €য ব্যবসায়ী 
ব্যাক্ষগুলি এখন সরকারী কত্তৃত্বে আন৷ 
হ'ল সেগুলিও যদি ঠেঁট ব্যাঙ্কের মতো 
যোগ্যতার মাপকাঠি একই বাখেন তাহলে 
অনেক স্থানীয় প্রতিষ্ভানই সমবমতো 
আথিক সাহায্য পাবেন । 


সরকার যখন একটা বিপুল পরিমাণ 
অর্থের "ওপর কনৃৃত্ব করেন তখন তারা 
সমস্ত অঞ্চলকে সমানভাবে সাহাষা করেন 
কিন। অখবা আমানতেব অনপাত অন্যাযী 
ব। অনন্নতান অনুপাত অনুযায়া অথবা 
কোন পরিকরনার ভবিমাত লাভের 
ভিভিতে অখ সাহাবা কলবেন কিন] হান 
কোন নিচনতা নেই | বার্টায়হ প্রতিষ্টান 
গুলিকে ভালো নাট ফিকেট দেওয়া 
আগে এইসব প্রশুগুলি উপযূক্তভাবে চিন্তা 
করে দেখতে হবে । 


উন্নততর দক্ষত] প্রয়োজন 


ইংল্যাও বা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক- 
গুলি যে সব সুযোগ সুবিধে দেয় সেই 
তুলনায় আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক থেকে সে 
রকম কোন সুবিধে পাওয়া যায় না। 
ইংল্যাণ্ডের কোন ব্যাঙ্কে ৫ মিনিটের মধ্যেই 
চেক ভাঙ্গানো যায় সেই তুলনায় ভারতীয় 
কোন ব্যাঙ্ক থেকে চেকের টাক। পেতে 
প্রায় ১ ঘণ্টা সময় লাগে । বিশেষ করে 
লেনদেন যদি সরকারের সঙ্গে সংশিষ্ট হয 
তাহলে ব্যাঙ্ক থেকে কাজ পেতে হ'লে 
দিনের অধেক ভাগই লেগে যাবে। রাষ্্রারত 
চটি ব্যঃক্কের সঙ্গে যদি ব্যবসায়ী ব্যান্ের 
তুলনা করা যায় তাহলে বলতে হয় বে 
ব্যবসায়ী ব্যান্কের কাজ অনেক ভালে! 
এবং আমানতকারী ও গ্রাহকগণের সঙ্গে 
তাদের একট ব্যক্তিগত ম্পর্ক' গড়ে 
উঠতো |. ঠিক এই কারণেই, টেট ব্যা্ছে 
ব্যক্তিগত হিসেব খোলাতে . কোন. বাধা 
ন! থাকলেও সাধারণ লোক &েঁট ব্যাঙ্কে 
হিসেব না খুলে বেসরকারী বাবসারী 
্যাক্ষে হিসেব খুলতেন । স্কুল, কলেজের 


শিক্ষক অধ্যাপক, ছোট ব্যবসায়ী, কষক 
এমন কি আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি 
পর্যস্ত সাধারণতঃ ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কে হিসেব 
খোলেন । তাঁর ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কে টাক। 
জমা .রাখলে সেই টাকাটা বড় বড় 
ব্যবসায়ীর স্বার্থে ব্যবহ্‌ত হতে পারে এ 
কথা জেনেও এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে 
টেট ব্যাঙ্কের বনু শাখা থাকলেও সাধারণ 
লোক কেন বেসরকারী ব্যাক্কে টাকা জমা 
রাখেন ? সাধারণ মানুষ যৎ সামান্য যে 
টাক ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করেন, সেই টাকাটা 
নিরাপদ থাকবে কিন। সেটাই শুধু দেখেন, 
সেই সঞ্চিত অর্থ কে কোথায় কি রকমভাবে 
ব্যবহার করছে তা নিয়ে মাথা ঘামান না | 
তিনি বদি যুক্তিসঙ্গত সুদ পান, সর্বোপরি 
সহানুভূতিশীল সাহায্য ও চটপট কাজ 
পান, তাহলেই তিনি আস্ত | আমার 
মনে হয় যে, আমানতকারীগণ এই যে 
ব্যবহার পান, এইটে নিয়েই রাষ্্রীয়াহ ব্যাঙ্ক- 
গুলিকে অনেক সমালোচনার সন্মুণীন হতে 
হবে| এই দিক দিয়ে ষ্টেট ব্যাক্ক বা জীবন 
বীমা কর্পোরেশন সম্পর্কে আমাদের 
অভিজ্ঞত। খুব উৎসাহজনক নয়া কাজ- 
কর্ম এবং ব্যবহার যদি ভালো না হব 
( অথব। রাষ্ট্রায়ত্ব করার পৃক্র্বে ব্যবসারা 
ব্যাঙ্কগুলির কাজের যে মান ছিল অস্তত:- 
পক্ষে সেই মান যদি বজায় না৷ রাখ হয় ) 
তাহলে সাধারণ মানুষ যাদের সঞ্চয়ও 
সামান্য, তারা হয়তে। রাষ্ট্ীয়ত্ব ব্যাঙ্কগুলিতে 
অথসঞ্চয় করতে ইতস্তত; করবেন। 

সমগ্রভাবে বিচার করলে অবশ। সাধারণ 
মানুষ, ব্যবসারী ব্যাক্কগুলির সম্পদ খেকে 
উপকৃত হন না। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাক্ষগুলির 
সম্পদ যদি, কর্মপংস্বানের সুযোগ বাড়ায় 
এবং আয় হয় এই ধরণের প্রতিষ্ঠান গুলির 
উন্নয়নে ফ্াজে লাগানো হয় তাহলে 
সাধারণ খ্লানুষ নিশ্চয়ঈ উপকৃত হবেন। 
এই ধরণের প্রকল্পগুলিতে অর্থ বিনিযোগ 
করাই সরকারের নীতি হবে বলে আখ! 
কর যায়। 

ব্যাক্কগুলি রাষ্ট্ায়ত্ব করায় এর প্রভাব 
'বসরকারী ব্যবস! প্রতিষ্ঠান, ছোট কৃষক 
ও বৃত্তিজীবিগণের পক্ষে ভালে৷ বা খারাপ 
হবে কনা তা এই সব ব্যাঙ্কের লগ্রী 
শীতির ওপর নির করনে । তবে আশঙ্কা? 
কর! হচ্ছে যে অর্থনৈতিক ব৷ রাজনৈতিক 


দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবসম্পন্ন 
ব্যক্তি বা গোষ্ঠি, নতুন সরকারী পরিচালক- 
বগের সঙ্গে খুব সহজে ব্যক্তিগত সম্পর্ক 
স্থাপন করতে পারবেন না বলে তাদের 
পক্ষে যখে? সাহায্য পাওয়া কঠিন হবে । 
মরকারী তরকফের সংস্বাগুলি স্বভাবতই 
রাষ্ট্রায়ন্ব ব্যাঙ্কগুলি খেকে বেশী আথিক 
সাহায্য পাবে এবং এর ফলে সমগ্রভাবে 
সরকারী তরফের সংস্থাগুলিই শেষ পর্যান্ত 
শক্তিশালী হয়ে উঠবে । 


আমানত স্নান পকত্বণ 


যে গব ব্যাঙ্ক রাষ্রায়ন্ব কর হয়নি 
(সগুলিতে স্ব সঞ্ধয়কারীগণণের ভযা টাকা 
শ্বানাস্তরিত করাব সম্ভাবনা খুব কম। তবে 
ভাদের মধ্যে কিছু হয়তো রাষ্টারহ ব্যাঙ্কের 
পরিবন্ঠে পো অফিমের সেভিংস ব্যাঙ্কে 
চিসেব খুলতে পারেন | কিন্তু সরকারের 
হাতে মোটামুটি বে আখিক ক্ষমতা থাকবে, 
তার ওপবে এন কোন প্রভাব বিস্তার 
করতে পাববেণা | তবে বড় বড় শিল্প 
৫ ব্যবসায় প্রতিষ্ানগুলি হয়তো বিদেশী 
বাবসায়ী ব্াঙ্কঞুলিতে তীঁদেব হিসেব 
স্থানান্তর করবেন | কারণ এগুলি, প্রাজ্জন 
ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির মতোই খণ দেওয়া, 
আমানতের পরিমাণ গোপন রাখা, উচ্চতর 
হারে সুদ দেওয়া ইত্যাদির মতো সুুবিধে- 
গুলি দেবে । বণ্মানে দেশে এই ধরণের 
১৫টি ব্যাঙ্ক রবেছে এবং এগুলিতে মোট 
আমানতের পরিনাণ হ'ল প্রায় 8৫০ কোটি 
টাকা । এখনও যে 8৫টি তপশীলভূক্ত 
ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়হ কৰা হরনি, বড় বড় ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানগুলি সেদিকেও তাদের মনযেগ 
নিবদ্ধ করতে পারে । এগুলিষ 'সন্নিলিত 
আমানতের পরিমাণ হ'ল প্রায় ১০০০ 
কোটি টাকা । মে সব ব্যাঙ্ক তপশীলভূজ্ত 
নয়, কোন কোন বড় ব্যবসার প্রতিষ্ঠান 
হয়তে। সেগুলির বেশীর ভাগ শেয়ার কিনে 
নিয়ে সেগুলির নিয়ন্ত্রণ ভার নিজেদের হাতে 
নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন । বর্তমানে 
যে ১৭টি অতপশীলী ব্যাঙ্ক আছে যেগুলির 
আমানতের পরিমাণ প্রীর ২৭ কোটি টাকা, 
তাঁর সেগুলিকে আরও শক্তিশালী করার 
চেষ্টা করতে পারেন | এই সব ব্যাঞ্ষের 
বেশী শাখা না খাকলেও তারা বড় বড় 


ধদধানো ৩১শে আগষ্ট ১৯৬৯ পৃষ্ঠ। ৩১ 


ব্যবসায়ীর আমানতের রক্ষক হিসেবে কাজ 
করতে পারে। 


বিদেশী ব্যাঙ্ক এনং যে সব তারতীয় 
ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রাযস্ব করা হয়নি ( তপশীলতভূক্ত 
অথবা অতপশীলী ) সেই সব ব্যান্থের 
কাজকর্ম আগামী দই তিন বছর ধ'রে 
ধুব সতর্কভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে যাতে 
রাষ্রায়ন্ব ব্যাঙ্কগুলি থেকে বেশী পরিমাণে 
আমানত অন্যত্র স্থানাম্তরিত হতে থাকলে 
সময়মতো! ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। 
কাজেই সমস্ত ব্যবসায়ী ব্যাক্ক রাষ্রীয়ত্ব 
করাই উচিত ছিলো৷ আর তাতে সমগ্র খণ 
ব্যবস্থাটাই সরকারের নিয়ন্ত্রণে এসে যেতো । 
উপযুক্ত সংখ্যক পরিচালকের অভাব 
খাকাতেই হয়তো সরকার তা করেননি । 
কাজেই নাষ্্রায়ফ নতুন ব্যাঙ্কগুলির কাজ- 
কন্মের শেত্রে গত বছবে গৃহীত সামাভিক 
নিয়প্রণ ব্যবস্থাগুলি যাতে বিশেষভাবে 
প্রযুক্ত হব সেদিকে দৃষ্টি রাখ। অতান্ত 
প্রয়োজন | একথা অবশা সত্যি যে এর 
পরেও আমাদের দেশীয় প্রথার ছণ্ডি ও বিল 
বিনিময়কারী ব্যাঙ্কাৰর। খাকবেন । তবে 
সমস্ত বাবসায়ী ব্যাঙ্কের কাজকর্থ যদি 
নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে যায়, তাহলে এ'ব। 
বেআইনী কাজ করার খব বেশী সুযোগ 
পাবেন না, যদিও আইন প্রনয়ণ ক'রে 
এদের কাজকন্্ নিয়ন্ত্রণ কবা কঠিন । 


আমি যথোপযুক্ত পময়ে ব্যাক 
ও নীম! ত্যবসায় এবং খলি- 
গুলি রাষ্রায়তু করান পক্ষ- 
পাতী। আমার এই পক্ষপাতী- 
তর কারণ হল এই যে,এগুলি 
হচ্ছে ( আখিক ব্যবস্থার ) মূল 
ভিন্তি। 


--জীওহরলাল নেহরু 












68. পতাকার নিম্নে এবং একই পতাকার 
প্রাতি অকৃষ্ঠভাবে অনুগত একই রা্ের 
জনগণের অধ্যে প্রো বেশী সাদৃশ্য 
রয়েছে যে ঘার। ভারতকে একটি খত 7৫ 
রা হিসেবে বিশ্বাস করেন তাদের 
কাছে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরুর প্রশ্ন 
ধাকতে পারেনা । সকলেই সমান 
সুবিধে, গমান ব্যবহার গাওয়ার 
অধিকারী -...। আমরা যে 
ব্রাটু স্থাপন করতে চাই তা হবে 
বিভিন্ন ভ্রংশের মধ্যে সম্পূর্ণ 
সমভাবাগন ধর্মনিরপেক্ষ, 





৮ ক. 





(1019 দেশে বিশেষ ববে যে দেশ দবিদ, নে 


31৭ 


দেশেল উহ্যানেন গনা প্রমোহনাশ মন্পদ আংহাত পিন এন? 
বিভিন্ন শেণী ও অপশলের মধ্যে অযাম/ দূব কলা আতা পঠিণ 
বলে শেখানে অখলাতিব মুল ক্ষিতগিশি শিনলণে পাখা 


। পা পবা প্রতিষ্ঠান গুলি যদি উপস্ক্ত মতে 


প্রয়োছন । 


2& মে কোন অখনৈতিক বাবস্তার ব্যাঙ্গ গুলিব ভূমিকা 
এরুপ | খাদের প্রনোদ্দনেন অভিনিভ্ঞ অখ 1০, পানি ওলি 
তাদেন মপ্গিত অঙগেব ব্গণাবেছণ কলে লন 
পপ-বিভ কখপ, বাবমামা আঅখপা বাবা এনা কোন বটি এবলদ্রন 
সাবিনা আজন। পাপেন, বা পযোজনেব শমনে বাগ 
থান গেতে পারেন এমন কি জপতিচিভ 0৮৮ বড শি 
শ]াতা খেপে পণোও 
গণ 21 পান, তাদের পাদ ও ঢনতে পাবে শা, 
েঞ্চলিৰ শমনলেনব্র সম্পরসাবিত হছে গালে আা। 


দেশে 


কবে 
774 


শাহ লে 


০শান 


ধা আমাদেণ দেশে শানিত যুবক যুবতীর মাখা মনও 
বাড়ছে, রা তাদেব অনেকেব কম মাপান হখ আাপ 


8 ব্যাক 


বাভিব সমান 


- শা শী পাশে 


এাপেব শিকেলেোর 
ডাক শা বল 
পালা 14 


শেটা 'একদিক দিখে মমাছ মেবা9 বলা মান । 
কোন বালগ।ন শেভ, ভাবা ব্যাঙ গলি খেলে 
বাবদ্দান »তোভ দৈনন্দিন ালণে কতকগুলি নিবে 


এপাশ প্যপসার প্রতিষ্ঠান, সাব মন্দে শত আগ 
একেশিএবা এই সংযোগ খাব ডি 5, তান 
ন।নাঠি'ক লন বাকা বানান এব 
দেশগুলির মহানক হয়া আবশাক | 


হান 


এপাশ পৃহ তা দাতার 


'এগঞাধিকার 2 উ€ 


১8 আমরা 


এখন  বাবস্থা গহন পখলাম তা আমাদের এ 


যান অন্ত খাতিনই এ্কাগ অঙ্গ | মামি আশ্ববিক ভাবে 
গাশ। করি যে, এ ব্যবঙ্গা, আমাদের বিঘোগিত পাণিকনন। 
এ শাতিপুলি কপাণণেব ছলে একাগ আনুন উতসাহতন 
পশিবতন মানবে । চলবে খটা নাযাপক বাঙ্গাণসশশেপ সুগা 
এএ | এখনা। যে মন্পদ পুবাছেহ অন্যান চনএ বিশিবেগ 
বা হয়েছে ভা ধন্য কোনোও রে আবিয়ে আনাপি 


1 0৮১% ময। 


চিল 'এব* যেগুলি 
গাব কেত্রে ব্যাঙ্ক 
এব” এব জন্যে 


আএাপিকার পাপ্ছনা উচিন 
[9৯ 


₹ণনি 


৮ €ন নেনঞ্চলি 
এ প্র কম শী উাপেটিওি 

এব পাপন লাশহাব ৮] 
দান শিপন 2 কলে খেতে হবে। 
২৮ এত নোরথিলি তল 


এাপুমোণের হাহ 


কচি 255 


49515 


খাকে শিমপ্ধণ ও পবিচাপণ মতা 
স।পতশ আনা, 

বগি, শুদ্ শি্। এব পপ্ুুতিন গন) খেই খনণের 
/, নে পলা, 

বিঢালণা বধাবস্ান লাবসাবিক দক 


শান এ তা আনা, 


(5) শিপ।দি প্রতিষ্ঠাণ এহন শেশাব উদ্যোণীণণকে 
৬২ কলা, 
(6) পের পর্ম/দেব দন) উপমৃক্ত প্রশিক্ষণের বাবস্থা 


এবং তাদের চাকলি মন্পকে নায়স ত সতাির 


নাব৮া কণা | এই নি ভাড়ভাডি পুৰণ কবার জন্য 
শাঙঈগীনকবণশ পনোদিন ভনে পগাঞ্চ নি বা্দীনহ কবলেই এই 


চদ্দেশাঞ্চগি মধ হলে 21 

৮ এএণ আমা কগিতে 5 শিলে, এবং আমদানার 
পিকপ্প দেশেও ঃ নন ব্যাপারে বিবাট নপ্রণতি করার প্রাক 
মনে উনি নাম।দেব পক এমিক এবং শিরপতিদের 
দাম কলে, খিণ গুশিন নে উত্পাদন মতা ইতি 
মে তাল ফলে এবং জুশিক্ষণ প্রাপু পরিচালক 
এ যপকখলাী কমানগণেব হরমববমান সংখা ছাবাদের যে আ্রমোগ 
এনে দিনেভে আমরা তা শন্পূণভবে কাজে লাগাতে চাই । 

8 শনস্ত মন্পদ সহ তবে উত্পাদনের বিভিঃ 
নিশ্চিতভাবে বিনিষোগ করার না আমাদের দচতার সঙ্গে 


1910 


৬খ্সাশ ও 


27ড ৬5, 


শত ত। 


চে্টা করতে হবে| অভুন পবিকপ্পনা কানলেৰ সুচনায আমব। 
(ম প্রবধ্ূপশ বাবস্থা এহশ করলাম, তি এই মহান দেশের 


জন্য এয়াদ্ৰ সকলে আশ আকাহ্খা চবিতাখ করার মহাথক 


-ইন্দির। গান্ধী 


চি 
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“ব্যাঙ্ক রাফ্ীয়করণের লক্ষ্য হ'ল কৃষিক্ষে্ৈস 
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আধ 
না 


কপ 
“4 
দম *্ 


চে £ 
৮৮০ 
7 তি 


পু 
24৫ 


শিস ২স্পীশ শি শপ ২ শীশী শী *লানীাশিশীট উলকি তা শনি শালা আপিন এপিশ শন পিপি ৭ শত 


্ 
পু 


রি 


বিএ, 
কার হওক 

রর মা ভা 

রিতা 








শন ধানে 


পরিকল্পনা কমিশনে পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনার বাংল। সংস্কবণ 


কোনও সংগঠনের মধ্যে একাধিক গোষ্ঠী থাকলে এবং 
তারা যে কোন প্রকারে একে অন্যকে ভয় দেখিয়ে 
নিজেদের কার্ধ্যসিদ্ধির চেহা ক'রে যেতে থাকলে সে 
সংগঠন কখনও ভালোভাবে চলতে পারেনা । 





প্রথম বর্ষ অগ্ম সংখ্যা 


১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১ * ২৩শে ভাদ্র ১৮৯১ 
৬০]. 1 : ০৪ : 99110101007 14, 1969 


' এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনান ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশ, তবে, "গুধ সবকারী দৃর্টিভঙ্গীই 
প্রকাশ কবা হয না । 


প্রধান সম্পাদক 
শনদিন্দ সান্যাল 


সহ সম্পাদক 
নীরদ মুখোপাধ্যায 
গহকাবিণী ( সম্পাদনা ) 
গায়ত্রী দেবী 


সংবাদদাত। ( কলিকাতা ) 
বিবেকানন্দ বায় 


সংবাদদাত। ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি. রাঘবন 
সংবাদদাত। ( দিল্লী ) 
পৃক্করনাথ কৌল 
ফোটে। অফিসাব 

টি.এস. নাগবাজন 


প্রচ্ছদপ।? 
ফটে। ডিভিশন, 
কেন্দ্রীয় তখা ও বেতার মন্ক 


সম্পাদকীয কাধ।লম £ যোজনা ভনন, পাপেট 
স্বীট, [নউ দিলীশী-১ 
টেলিফোন 2 ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১ 
টেলিগ্রফের ঠিকানা-যেজণা, নিউ দিল্লী 


চ৮1দ। প্রভৃতি পাঠাবাৰ ঠিকানা £ বিজনেস 
ম্যানেজাব, পাবলিকেশনস ডিভিশম, পাতিয়াল। 
হাউস, নিউ দিল্লী-১ 


চদা হার £ বাঘিক ৫ টাকা, দ্বিবাঘিক ৯ 
টাকা, ত্রিবাষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পয়সা 





সম্পাদকীয় 





ঙ্‌ 

১৯৬৯-৭* সালের বাঁষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ২ 
অর্থ নৈতিক পুণর্জাগরণে অগ্রগতি সুনিশ্চিত ৫ 
বর্ধমানে রূষি সাফল্য মা 
বিবেকানন্দ রাষ 

ব্যাঙ্ক কল্মাঁদের দক্ষতাই সাফল্যের আশ্বাস ৯ 
ডি. এস. নাগ 

ব্যাঙ্ক রাষ্্রীয়করণ-সাক্ষারৎ্কার বিবরণ ৬০ 
ভারতের শিল্পোন্নয়ন ১৫ 
সাজাব যতনে ৩৭ 
কন্ডম মেহতা 

সাধারণ অসাধারণ ১৯ 
পরিকল্পনা ও সমীক্ষা ্ 


প্রচ্ছদ £ বিষুপুরের 
একগি মন্দিবের তোরণ 


-মহাতভ্রা গার্ধী 


ধশধানো-তে কেবল অপ্রকাশিত ও 
মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হর । 
প্রবন্ধারদি অনধিক পনের শত শব্দের 
হওয়াই বাঞ্চনীয | কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
স্পষ্ট ও গোটা গোটা অক্ষরে লিখলে 
ভালো | 


সামাজিক নিনাপতার পথে 


কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অগণিত কমচারীর অধি- 
কাঁশের কাছে অবসর জীবন হ'ল বিগত কর্মজীবনেন 
গাতিচারণ। গতকাল ও আগামীকালের সঙ্গিক্ষণটকতে 
তাদের বর্তমান মীমিত ও বিড়ম্বিত। কিছু নারী সমেত এই 
অপংখ্য কন্ধুকান্ত পুরুষের সংখ্যা হবে ৬ লক্ষের মত । এব! 
সময় অস্তে রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে বিষ্বু.ত নায়ক নারিকার মত 
ববনিকার অন্তরালে চলে যান । এঁদের জীবন সায় কর্নতৃপৃ 
দিনগুলির শেষে শান্তিপণ বিশ্বামের আশুাস বরে আনে না| 
দরঘদিনের বর্মবাস্থ গ্লীবন ছেড়ে সহগা কর্মহীন অখণ্ড অবসরের 
সন্মর্থীন হওয়ার বেদনাই শুধু নয়' পণ্যমূলোর উধাতিন 
গঙ্গে টাকার ক্রমশঃ-সঙ্কচিতমূল্যের যোগসূত্র বজায় রাখার 
মন্যাস্ প্রচে্টা এদের অবমরদীবনের একপাত্র বাস্তব ভবি। 


এদের মধ্যে যে কছন মৌভাগাবান, যখাসময়ে, বাধাকে 
দন্যে কিছু স্ব করে বাখতে পাবেন কিংব। যাঁদেব পাশে 
দড়াবার কেউ আছে, অবসব জীবন তাদের কাছে চিন্তাহীন 
বিশামের ; শান্তির আশ্বাসে পরিতৃপ্ত । কি্ত অধিকাংশেব কাছে 
অবসরজীবন অনটনের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের নামান্তরমাত্র। 
বিশেষতঃ “আমি অপ্রয়োজনীয় , সকলের মাঝে অপাজ্েয _ 
এই ভাবনা তীদের জীবন আরও অসহনীয় করে ভোলে । 
ক্ষোভের বিষর, কিছু লোক পেন্সনকে অনুকম্পার দান বলে 
এণা করেন এমন কি আশা করেন যে, এই দাণটুকুর আনা 
'পনসানারর। কৃতজ্ঞ ও বাধিত বোধ করবেন । 


এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাসিক ২০০ টাকা বা তার 
কম মাহিনা ধাদের, তাদের পেন্সনের হার ১০ টাকা বাড়ানে। 
সপ্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা নিঃসন্দেহে সুখের ও আনন্দের | 
ত| ছাড়া সরকার যথাকালে এই বিস্মু.তপ্রায় গোষ্ঠার সনসা। 
সপ্বন্ধে সচেতন হয়েছেন, এই ঘোষণায় তার ইঙ্গিত পাওয়া 
নায়। কার্যকারিতার দিক থেকে ১০ টাকা বাড়ানোর গুরুত্ব 
সামান্য কিন্তু এই পর্যায়তুক্ত অসংখ্য মানুষ যে নুদীর্ঘকাল 
পরে এতে খানিকটা সমবেদনার স্পর্শ পাবেন তার মূল্য 3 
কম নয়। ছাড়া পেন্পানারদের আবেদন (বা দাবী ) 
বে উপেক্ষা করা হয়নি এ তারও একটা স্বীকৃতি । স্মরণ 
খাকতে পারে যে, ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে সরকার 
পন্ননের পরিমাণ ৫ থেকে ১০ টাকার মধ্যে বাড়িরেছিলেন | 
এবারে ১০ টাকা ভাতা বাড়াবার প্রতিশর্ণতির অর্থ হ'ল এই 
খাতে সরকারের ব্যয় বছরে ৮ কোটি টাকার মত বাড়বে । 


বছরের পর বছর জীবন ধারণের ব্যরের মাগ্রা বেড়ে 
চলেছে । অতএব পেন্সনের পরিমাণ বাড়ানোর দাবী অযৌক্তিক 





চলেছে । যলোর- ধারএতাবে বীথা মাইনের সব 
লোকের জীবনেই জগিলতা স্টি করেছে কিন্ত পেন্সানারদের 
দর্ভোগের তুলনার তা৷ কিছুই নয় । 


একাধিক মংসদীন কমিটি পেনমানারাদ্েব অবস্থা বিচার 
বিবেচনা করে পেন্পসন বাডাবার সুপারিশ করেছেন। এ 
কথাও সতা যে, সরকারের সঙ্গতি, উননতিকাষী দেশের সম্প্র- 
সারণশীল অর্থনীতিব নানা দাবী এবং অথাধিকারের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে ক্রমবপমান চাহিদার দরুণ যেরকম কি তা'তে 
পেন্সানারদের সমসার কগা পেছনে পড়ে যায় । অবস্থা 
নাই হোক পেন্সানারদের প্রয়োদন উপেঞ্চ করা কিংবা তার 
গুরুত্ব অগ্রাহ্া করা অসচ্গত ও অন্যাব হন। 


সরকাবের অবসরপ্রাপ্ত কমচারীদের অপ্রয়োজনীয় ব'লে 
একেবারে কেটে বাদ দেওয়া চলে না। তীদের কর্মক্ষমতা, 
যোগ্যতা 'ও অভিজ্ঞতা খেকে সমাজ আজও উপকত হতে 
পারে। নীরব দরশশকমাত্র না হরে তাদের মধ্যে অনেকেই 
সামাজিক জীবনে অক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন। ধারা 
শারীরিক অক্ষমতা বা বার্ধকযবশত; তেমন ভূমিকা নিতে 
অপারগ, তাদেরও অপাওক্তের বা অপ্রয়োজনীয় গণ্য করার 
কারণ নেই । এই মান্ষণগ্ডলি জীবনের শেষ্ঠ সময়টুকু সরকারের 
সেবান, অথবা অন্য কথার, সমাজের কল্যাণে উৎসর্গ করেছেন। 
তাই সমাজ তাদের কাছে খ্ণী। পেন্নমন তাঁদের প্রাপ্য 
_বস্বতঃ পক্ষে এটা তাঁদের থখণ পরিশোবের সমতুল্য । এদের 
দিকে দৃষ্টি রাখাও সরকারের কর্তব্য এবং সরকাৰ যে প্রকৃতই 
এই কর্তব্য সম্বন্ধে ॥জাগ এটা আনান্দের বিষয় । 


এই অব ব্যবস্থা মরকারের মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়বাহী | 
কারণ সমাজের এই গোগ্া যেমন সঙ্ঘবদ্ধ অন্যান্য গোঠাগুলির 
মত নন, তেমনি সেই কারণেই সমাজ জীবনে তাদের দলগত 
প্রভাব প্রতিপত্তিও খাকে না । কর্মজীবন থেকে অলসর নিলেই 
এরা বিস্/ু.ত উপেক্ষিতের দলে পড়ে যান। 


অবসরতাতা বৃদ্ধির এই বাবস্থা পেন্পানারদের সমস্যা 
সমাধানের পূর্ণ বাবস্থা নয এ কথা সরকারেরও অজান। 
নয়। বিশেষ করে, এরাই একমাত্র নন, রর প্রতি 
কল্যাণকামী রাষ্ট্রের কল্যাণ দৃষ্টি পড়া প্রয়েজন । স্পষ্টতঃই বৃদ্ধ 
বা অক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর! যে ০৫১৬ 
কল্যাণবর্তী রাষ্ট্রের কতব্যের অক্ষ। ইতিমধ্যে সামাজিক 
নিরাপত্তার জন্যে এই ধরনের আংশিক ব্যবস্থা গ্রহণে আগামী 
সুদিনের পূর্বাভাষ পাওয়। যাচ্ছে । 


১১৬৯৫ মালের বাধিক গৰিকক্পনার লক্ষ্য 


জাতীয় আয়ের হার শতকরা! ৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি 


১৯৬৯-৭% গানের বাঘিক পনবিক্ল্পনায 
বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হনেছে হণ 
কোটি টাকা | এ হল ঢতুখ পরিকল্পনাব 
মোট বিনিযোগের শতকবা ১৫ ৮ ভাগ । 
১৯৬৯-৭০ সালের পবিকল্পনাৰ প্রনান লক্ষ 
গুলি হল £ 

(১) গত বঢরের এতকরা ১১.৩ 
ভাগের তুলনায়, এই বচরে বিনিযোগণেন 
হার বাড়িযে, জাতান আসান শুতকনা ১৩ 
ভাগ করা | 

(২) ১৯৬৮-৬৯ সালে তুলনান 
এই বরে সরকাপী তরফে নিছিঈ লগ্লীৰ 
পরিমাণ খতকবা ১০ 59 «লশা কনা । 
(৩) কৃষি উত্পাদন শতকরা ৫ 
ভাগ এবং সংহত শিল্পের উৎপাদন শতকলা। 
৮ ভাগ বৃদ্ধির কলে দাভীয আয় শতকরা 
৫.৫ে ভাগ হবে লাডবে নলে আশা! কব 
যাচ্ছে । 

(8) ১১৬৮-৬৯ সালেন পধগামে ড্রবা- 
মূল্য স্থিতিশীল করার চেষ্ট1। করা হবে । 

(৫) রণ্ানীর পরিমাণ শতকবা 
আরও ৭ ভাগ বাড়িবে এবং দেশী দ্রব্যাদির 
ব্যবহার আর'ও বাড়িমে ১৯৬৮-৬৯ সালে 
নীট যে বৈদেশিক সাহাযা পাওয়া গেছে 
পরিশোধযোগা ঘাটতির পরিমাণ সেই 
সীম পর্যন্ত রাখার চেষ্টা করা হবে । 


লম্ী এবং সঞ্চয় 


যে বাধিক পরিকল্পনা রচনা কর! 
হয়েছে তাতে বলা হণেছে যে দেশের 
আঘথিক ব্যবস্থায় লগ্গীর হার যেখানে 
১৯৬৫-৬৬ সালে ছিলো শতকরা ১৩ ভাগ 
তা ১৯৬৮-৬৯ সালে কমে গিয়ে হয়েছে 
শতকরা ১১.৩ ভাগ । এই লগীর হার 
শতকরা ১২ ভাগ করাই ছিলো লক্ষ্য । 
১৯৬৯-৭০ সালে আভান্তরীণ সঞ্চয়ের হার 
বদ্ধির সঙ্গে এই লক্ষ্যের যোগ ছিলো | 


বৈদেশিক সাভচাযোর ( পবিশোধ- 
যেনা পণ ছাড়া ) অঙ্গে জাতীয় আরের 
অনুপাত ১৯৬৭-৬৮ সালে শতকরা ৩.৫ ভাগ 
থেকে কমে গিবে ১৯৬৮-৬৯ সালে শতকর৷ 
₹ ৫ ভাগে দাড়ান। এটা আর এ কমে গিযে 
১৯৬১৯-৭০ সালে শতকরা ».এ ভাগে 
দাড়াবে লে অনুমান করা হরেছিলো | 
আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার ১৯৬৭-৬৮ সালেন 
শতকরা ৭.৮ খেকে বেড়ে ১৯৬৮৬) 
সালে এতকরা ৮.৮ ভাগে দাড়াব এবং 
১৯৬১-৭০ মালে তা আবএ বেড়ে এত- 
করা ৯৭ ভ!গে দাড়াবে বনে আশা 
শপ] বাতা | 

১৯৬৮-৬৯ সালের তুলনায় সরকারী 
তবফেব  প্রকগ্নগুলিতে স্বাধী ল্দী 
সেবে ১৯৬১-৭০ সালে আব5 ১১৮৫ 
কাটি টাকার বনবক্া রাখা হনেছে। 
১৯৬১-৭% গালে সরকারী তরকে আনু 
মানিক বান এবং লগী নীচে দেওবা 
হল 


ঘা) 


১৯৬৮-৬৯ সালের 
আনুমানিক ব্যয় 
(কোটি টাকায়) 


১৯৬৯-৭ সালের বাঘিক পরিকল্পনায় 
কৃষিতে মোট উৎপাদন শতকরা ৫ ৫ 
ভাগ বাড়বে বলে বরা হয়েছে । এই 
উদ্দেশ্য সফল করার জনা কৃষি সম্পর্কে 
নতুন ব্যবস্থা অনুগারে কৃষির উৎপাদন 
বাড়ানোর জন্য নিবিড় কৃষি কর্ট্সচী আর'ও 
সম্প্রসারিত কলা হবে । 

১৯৬৭-৬৮ সালেন শেষের দিক খেকে 
শিল্প গলিতে উত্পাদন বাড়তে শুক করে 
এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ও এই বুদ্ধি অব্যাহত 
খাকে ।; ১৯৬৮-৬৯ সালের শতকরা ৬.২ 
ভাগ উন্নয়ানের ভান, এ বছরের পরিকল্পনান 
লম্মের প্রায় সমান | কৃষি ভিত্তিক শিল্প- 
লি কাটা মাল বেশী পাওযান, কৃষি ও 
গশা]ন্য তরে আয় বেশী হওয়ার, নিভ্য- 


ব্যবহাধ্য ভিঃনঘপঞ্রের ৮1ভিদা বেডে 
খাওয়ার, কয়েকটি ইঞ্িনিরারী; দ্রব্যের 


লপ্তাণী খুব বেড়ে যাওয়ার এবং ব্যাঙ্ক 
5 আখিক প্রতিষ্ঠানগুলি খেকে খাখেব 
স্ঞয়োগ শ্বিবে বশী দেওয়ার মন্দা 


১৯৬৯-৭০ সালের বাধিক 
পরিকল্পনায় যে বরাদ রাখা 
হয়েছে (কোটি টাকায়) 


০ শশী ৩০ সা পপ পপি পাসপ পপ 


বোক।রে। ইম্পাত ১১০.০ ১৭০.০ 
রা । এযালুমিনিয়াম ৩.০ ৮.৮ 
হিন্দুস্তান তামা ৬.১ ১৭.০ 
রাসায়নিক সার কপোরেশন ২৪.৩ ৫0.0 
গুজরাট পেট্রো-কেমিক্যালস্‌ টার ৭.০ 
হিন্দস্তান অর্গানিক কেমিক্যালস্‌ 8.0 ৬.০ 
অয়েল এবং ন্যাচারেল গ্যাস কমিশন ২২.০ ৫৮.০ 
জাহাজ নিশ্বাণ কারখানার উন্নয়ন ৪.৬ ৬.৫ 
বন্দর উন্নয়ন ২৪,২ ৩০.৩ 
জাহাজ চলাচল ১৭.৯ ২০.৮ 

১৫৬৭.৮ ১৫৯৫.৬ 


অন্যানা প্রকল্প 


ধনধানযো ১৪ই সেপৌোগ্বর ১৯৭৯ 


কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপন্ন হয় । তবে প্রধানত: 
অস্তবর্বস্ী এবং নিত্য ব্যবহার্য দ্রবোর 


শিল্পগুলিতেই উৎপাদন শ্গামতা। বেশী 
নাবহত হয়। 

কাচামাল বিশেষ ক'রে পাট, 
হলো,  চীনাবাদামের মত কষিভিত্তিক 
শিল্পগুলির জন্য কাঁচামাল বেশী 
পাওয়াতে, 'অতিরিভ্ত আয় হওয়ায়, 


নিতা ব্যবহার্য। জিনিযপত্রের চাহিদ। বেড়ে 
মাওয়ায়, রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়ায়, শিল্প 


ইতা!দির ক্ষেত্রে উৎসাহ বাড়ায়, সরকারী : 


«৫ বেসরকারী তরফে লগ্দীর পরিমাণ 


ধাড়াব, ১৯৬১-৭০ সালে শিল্লোথ্পাদনের 


হার আর'ও বেডে শতকর। ৮ ভাগে 
দ[ডাবে বলে "আশা করা যাচ্ছে । 
পাহকারি দর 

বিবরণী বলা হরেছে ঘষে ১৯৬৮- 


৬৯ সালে বাধিক পরিকল্পনার লক্ষ 
ছিলো! পাইকারি দবের সূচী ১৯৬৭-৬৮ 
সালের গড়পড়ত। দরের পর্যায়ে স্থিতিশীল 
বব। এবং সেই উদ্দেশ্য সকল হয়েছে । 
১৯৬৮-৬৯ সালেব গডপড়তা হার ছিলে 
১০ * এবং পৃৰন বছরে গড়পড়তা হার 
ঢিলে। ২১৯ ৪1 ১৯৬৮ সালের জলাই 
নয পর্যন্ত পাইকারি দরের সুচা ২০৫ 
এন কাভাকাচি স্থির ছিলো । তারপরই 
এহ সৃচী খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গিয়ে ১৯৬৮ 


গালের ২৮শে সেপোম্বর এছ ১ পধান্ 
5% | 
তারপর থেকে নরম অনুষাধী 


পাইকারি দর নামতে থাকে এবং ১৯৬১ 
নলের ফেব্জ্মারি মাসের মাঝামাঝি পর্ষান্ত 
দরের নিমুগতি অব্যাহত থাকে । ফসল 
ওঠার পর, দর এতো কমে যায় যে পৃবের্ব র 
দববৃদ্ধির প্রভাবও কেটে যায় এবং পূর্ব্ব 
বছরেব তুলনায় এই বছরে সমগ্রভাবে 
পাইকারি দরসূচী শতকরা ১.১ ভাগ 
কম থাকে । 


১৯৬৯-৭০ সালের প্রথমদিকে সরকারী 
কু পক্ষের হাতে ৪৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য 
নগদ ছিলো | মজুদ খাদ্যশস্যের পরিমাণ 
"বশ ভালে! হওয়ার ফলে বাজারে কাধ্য- 
করীভাবে প্রভাব বিস্তার করে খাদ্যশস্যের 
দব স্থির রাখা লন্তঘ হবে । 


(বদেশিক বাণিজ্য 


বর্তমান বছরের বাধঘিক পরিকল্পনায় 
বলা হয়েছে যে ১৯৬৮-৬১৯ সালে 


রধ্ধান্নীর মূল্য শতকর। ১৩.৫ ভাগ বেড়ে ' 


১৩৫০ কোটিতে দাড়ায় | যে সব দ্রব্যাদি 
সাধারণত: রপ্তানী করা হয় সেগুলির 


রপ্তানী যেমন বেড়েছে সেগুলি ছাড়। 
অন্যান্য জিনিষের রপ্তানী বেডেছে শতকর। 
৬০ ভাগ | অপরপক্ষে আমদানীর পবি- 
মাণ গ্রমশ: কমে আসছে । ১৯৬৮-৬১ 
সালে আমদানার মোট মুল্য ছিলো ১,৮৬২ 
কোটি টাকা আন ১৯৬৭-৬৮ সালে এই 
পরিমাণ ছিলে! ২,০০৮ কোটি টাক। | 
রপ্ধানী বাড়ার এবং আমদানী কমায় 
বৈদেশিক বাণিছো ঘাটতি অপেক্ষাকৃত 
কম হযেছে | কাছেই বৈদেশিক সাহাষ্য 
কম নিয়ে এবং থণেব জন্য উচ্চহাবে স্তিদ 
দিষেও লেনদেন সমতা বাখা সম্ভবপব 
হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে বরং আস্তর্জাতিক 
অর্থ তহবিলে ৫৯ কোটি টাকার খশ 
পরিশোধ করা সম্ভবপর হয়েছে এব' 
বৈদেশিক বিনিনমবের সংরক্ষিত তহবিলে 
5৮ কোটি টাকা জমা দেওব15 সম্ভব 


হায়াডচে | 


লব 


বাঘিক পরিকল্পনা বল! হয়েছে লর্গীর 
দিক খেকে বলতে গেলে ১৯৬৮-৬১ 
সালের আনমানিক ব্যয়ন তুলনায় 
১৯৬১৯-৭০ সালে লগ্দীব পবিম!শ ১.৮৫ 
কোটি টাকা নশী হবে । এই বছরেৰ 
পরিকল্পনাব জনা যে হ,ই৭১ কোটি 
বিনিয়োগ করা হবে তা ছাডাও উন্নয়ন 
প্রকল্প ও কন্মসূচীগুলির জনা প্রায় ২,১০ 
কোটি টাকা 'পবর্ব নিদ্ধারিত ব্যয়' হিসেবে 
লগ্গী করা হবে | এই বায়াীকেও যদি 
অন্তর্ভুক্ত কর! হয় তাহ'লে মোটামুটিভাবে 
১৯৬৮-৬৯ সালের জন্য উন্নয়ন বর্খসূচী- 
গুলিব খাতে যেব্যর ধরা হয়েছিল সেই 
তুলনায় ১৯৬৯-৭০ সালে বেশী বায় করা 
হবে। 

বিবরণীতে অবশা এটাও দেখানো 
হয়েছে যে পৃব্্ব বছরে মোট বিনিয়োগের 
পরিমাণ ছিলো ২,৩৫৬ কোটি টাকা অর্থাৎ 
বর্তমান বছরের তুলনায় ৮৫ কোটি টাকা 
বেশী | এর কারণ হ'ল পর্ব বছরের 


ধনধান্যে ১৪ই সেপ্ম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠ! ৩ 


বাঘিক পরিকল্পনায় নগদ ক্ষতি মেটাবোন: 
না ৩৫ কোটি টাক? অন্তর্ভুজ কর! হয় । 
১৯৬৯-৭০ সালের লগ্গীতে এর জনা, 
কোন ব্যবস্থা রাখ! হয়নি যদিও অনুমান 
কর! হচ্ছে যে এই খাতে প্রায় 8৪৫ কোটি 
টিকা বায় বাড়বে । 

বাধিক পরিকল্পনার বলা হয়েছে ষে 
১৯৬৯-৭০ সালের বাধষিক পরিকল্পনায় 
প্রকল্প বা কন্সূচীগুলি অন্তর্ভুক্ত করার 
সময়ে পূর্ব নিদ্ধারিত কর্মসূচী এবং পূর্্ধ 
বছরের অগমাপু কাছের বায়, যেগুলি এ 
বছরে9 চলবে, সেগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট 
গুরুত্ব দেওয়া! হয়েছে | শিল্পাদির যে 
উ২পাদন ঞগমতা ইতিমধো গড়ে তোলা 
হয়েছে, সেগুলি বাতে পূর্ণতরভাবে ব্যব- 
হাব করা যার সেই ধরণেব কর্ধস্ূচীগুলির 


ওপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
ভবিষ্যত উম্নরন অব্যাহত রাখার জন্য 


কযেকটা নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচী অন্তর্ভৃক্ত 
করা হয়েছে। কয়েক রকমের কর্মসূচী 
তৈরী করার লময়ে এবং নতুন প্রকল্প ও 
কন্মসূচী স্থির করার সময়ে, উপকারগুলি 
অনেকেই বাতে ভোগ করতে পারেন 
সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে । 


রাজ্য এবং কেজ্জ্রীয় 
অঞ্চলসমূহ 


১৯৬৯-% সালের জনা রাজ্য ও 
কক্ীয় অঞ্চলগুলিব মোট বিনিয়োগের 
পরিমাণ হ'ল ৮.৯৮ কোটি টাকা | কেন্দ্রীয় 
তরফের পরিকল্পনায় যে বিনিয়োগ করা 
₹বে তা নিয়ে ( জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের 
সিদ্ধান্ত অনুযাষী এগুলির সম্পূর্ণ বায় এখন 
খেকে কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন ), 
রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে যে বিনিয়োগ 
করা হবে, তা ১৯৬৯-৭০ সালের পরি- 
কল্পনায় মোট বিনিরোগের শতকরা ৪৮ ত।গ 
দাড়াবে । জাতীয় উন্নরন পরিষদ ষে 
মূলনীতি স্থির ক'রে দেন সেই অনুযায়ী 
পরিমাণ 


রাজো কেন্দ্রীয় সাহায্যের 
দাড়াবে ৬,১৫ কোটি টাকা | সংশিষ্ট 


রাজ্য গুলির প্রতিনিধিগণের সঙ্গে আলো- 
চনা ক'রে পরিকল্পনা কমিশন কেন্দ্রীয় 
সাহায্যসহ (বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে) 
বিভিয্ন রাজ্যের জন্য যে বিনিয়োগ অনু... 
মোদন করেছেন তা (লক্ষ টাকার হিসেবে) 





নি ক উজ 


হল £ অন্ধ প্রদেশ ৬.২০০ (৯.৯৯০), ১৯৬৮-৬৯ সালের ১৯৬৯-৭০ পালের 








আসাম ৩,৪২০ (৩,৬০১), বিহাব ৬. ১৬৭) বাঘিক পরিকল্লন। বাঘিক পরিকল্পন। 
(৬,০8০), গুজরাট ৭,৫09 (২,৮২০): বিনিয়োগ আনুমানিক ব্যর বিনিয়োগ 
হরিয়ানা ২,৩২০, (১৯০০); জম্মু 5 কাশী (কোটা টাকায়) 
হা নস ট ৯২০ কৃষি এবং সংশিষ্ট কর্মসূচী 8৭০.৮ 8৫৫৮ ৩৩২. 
৩১১০): নপ্যপ্রদেশ ৯১৯১৩ (১৬৭০): 
( রঃ এ জলসেচ এবং বন্যা নিনস্ত্রণ ১৫৫. ১৬৩.২ ১৫৫.৬ 
মহারাপ্র ১১৫০০ (৯.৩৮7০), মহাশুর বি 
১৪] 28 
৫০৯১০, (59৬০); লানাভুমি ৬০০ বিনেও তি ৩৯১-৭ ৩৮৯-২, ১০০ 
(৬০০); ওড়িশা) ৩২২০, (২৮8০): শিল্প এবং খনিজ ব্য ৫ ৩১.৭ ৪৯৯.৯ ৫৭৯.৬ 
পাচা ৪৪৯৩ (১৭১): বাজস্থ(ন ৯৩০5 পল্লী এবং ক্ষদ্র শিল্প ৫২8 4 পীর 
৯০); ভামিলনাড ৭২০০ (১৬০০), 
(৩৮৯০), ৭৯০০ (১৬০০) পরিবহণ ও যোগাযোগ 8২৮. ৪২৮.৫ 8৭.৭ 
উত্তর প্রদেশ ১৬০০০ (৯৭০), পশ্চিষ- 
বঙ্গ ৯১৫ (৩৯৫০) । কেন্দ্রীয় অকল- শিক্ষা উহ ১২৯১ ৯৬.৮ 
গুলির জন্য ১৯১৬১-৭০ সালে বিলিযোতেব নৈজ্ঞানিক গবেষণ। ২২. ২০.২ ২২ ৬ 
৯ হল ( লক্ষ টাকান ) আান্দানান স্থাস্থা নূর দি শি 
নে রন ছ্বাপপূ্ ১৮১.৭০, চশ্াপড় 2 / 
7 ৮১:৭০, ৯৩৬  পরিবাব পরিকল্পনা ৩৭০ ১5 ৪১.৯ 
১৫১৯১ দাদর) নগরহাভেলি 8০ ০৭: দিল্লী 
২,৩৪০ ৩২; গোয়া, দমন, দিউ ৬৬৮৮৭; দল সরবনাহ এবং স্বাস্থ্যব্ষা ৩৫.৯ ৩৮.৭ ৪৫.৭ 
হিমাচল প্রদেশ ১,৫৫০: লাক্ষাদিভি আমিন গুহ নিশ্মাণ ও গহব উন্নয়ন ২৩.৫ 5..0 ২৪.১ 
ভি * ম্িনিকর হ্বীদীপদ্দ ও এ 
দিতি এবং মিনিকয দ্বীপপুঞ্চ ২০ ০৮, , 'অনুনত শেণার কল্যাণ 0.৯ ২৫.৯ ১৯.৩ 
মনিপর ৯৭২ নেফা ৩৭২.৯৩: পহিচেরী ০ 
২৩৭ এবং ত্রিপূরা ৫০০। 958 বি টা টি 
ডি শ্মিক কল্যাণ এবং কাক শিল্পী 
উন্নয়নের কবেকটি প্রবান প্রবান খাতে রী নি 
টা £ খু ০ ঞ, » ও. ২ ৪ 
১৯৬৯-৭০ সাথের বিনিয়োগ এবং ১১৬৮- রঃ ইতি টস হস 
৬৯ সালের বিনিরোগ ও বার দে ওমা হল 2. অন্যান্য কন্দ্রসূচী 8১.৮ ৪২.৮ ৩৪.৪ 
* অতিবিক্ত মজদসহ মোট ২,৩৫৬.৪ ২৩৬০. ৫ ২,২৭০.৫ 





প্রচুর ফলন বীজের যাদু 


নাগা কৃধকদেব কাছে তাইচুণদিশী ১ 
ধানের বীজের নাম করাই যখেষ্ট । ওলা 


'যাদর বাজ বলতে অভ্ঞাল। হবে না। 
কেন? অস্ততঃ ককী ডাইলং প্রামেব 


মোড়ল হেনেবী সেম এটিকে যাদব বাক 
বলে মনে কবেন । কারণ নিদিষ্ট আখ- 
তনের জমিতে সাবাবণত£ বে পরিমাণ ফসল 
হয় হেনেকী সেমার জমিতে ভাব চন ৬ণ 
ফসল হরেছে, প্রতি একবে ১০০ মণ করে 
ধান । 

নাাভূমির কৃষি বিভাগ ও কোহিমার 
ভারত সরকাবের কফীল্লড পাবলিসিটি 
বিভাগের মিলিত উদ্যোগে প্রচুর ফলন 
বীজ ভনপ্রির কবার অভিযান সুর হব । 
সেই সময় হেনেবী সেমা তাইচুং দিশী-১ 
বীজ ধানের কথা জানতে পারেন । 

গোড়ায় ইতস্ততঃ করলেও (মলে মনে 


আদৌ বিশ্বাস হরনি) সেমা এক টকরো 


দিতে এই বাঁজের চাষ করতে নাজী 
হলেন । সেমার জমির ফসলের এপর 


নিভর কপবে প্রচুর ফলন বীজের চাহিদ] | 
এতএব কৃষিবিভাণ সার, কীটনাশক প্রভৃতি 
যোগাদলা এবং সেমাও সব নিদেশ ঠিক 
গল মেনে চাষ করলেন । সার প্রয়োগ, 
লাটমাশক ভ্ড়ানো, জ্লসেচের পরিমাণ 


গব দেওরা হ'ল নির্দেশমভ | বখা সময়ে 
কমল তুলে ওজন নেওয়া হু ল--একবে 


১72 মণ কি তাব কিছু বেশী । 


এবপলু আর কখা কী | সেম নিজেই 
বলতে গেলে এই অভিযানের সাফল্য । 
সেনার ক্ষেতের ফসল দেখে গ্রামের 
অননানারাও এই নতুন বীজ বুনতে আগথহ। 
হয়েছেন। 


ধনধান্যে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা & 


প হিন্দুদান শিপইরাড লিমিটেড, কেন্জ্রীয 
পরিবহন দখ্খুরের জন্য প্রশিক্ষণ জাহান 
টি. এস. ডাক্িন তৈরীর কাজে হাতও 
দেবে । বতমান ডাফরিন জাহাজটি 
জায়গায় নতুন জাহাজটি নেওয়া হচ্ছে! 
এতে ২৫০ জন "মার্চেন্ট নেভী ক্যাডেট বে 
ট্রেনিং দেওরা হবে। 

হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড এ পধ্যন্ত ৪৯টি 
জাহাজ তৈরি করেছে । এই গুলির 
মন্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ভারতীর নৌবছরেন 
জনয একটি “নেভ্যাল ক্র্যাফট', একটি 
'হাইডো গ্রাফিক সার্ভে জাহাজ', স্বর! 
দণ্তরের জন্যে একটি যাত্রী জাহাজ এবং 
পিদ্ধিয়া প্রিম নেভিগেশান, দি ভারত লাইন, 
দি গ্রেট ইঞ্টার্ণ শিপিং কোম্পানী, দি নিউ 
ধোলেরা ঘ্ীম শিপস্‌ এবং শিপিং কর্পোরেশন 
অফ ইও্ডিয়া ছিিমিটেডের জন্য মালবাহী 
জাহাজ এবং কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগ £ 
মারার পো ট্রার্টের অন্য ছোট জাহাজ । 





ভারতের অর্থনৈতিক গনর্জাগরণে অগ্রগতি সুনিশ্চিত 


পরিকল্পনা! কমিশন বলছেন “১৯৬৭-৬৮ সাল 
থেকেই অর্থনীতি ভালোর দিকে মোড় নেয়” 


দেশের অর্থনীতি ১৯৬৭-৬৮ সাল 
থেকেই মোড় নিতে সুরু করে। তৃতীয় 
পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনার শেষ ভাগে যে চাপ 
পড়ে তাতে এ বছরের মাঝামাঝি পর্য্যস্ত 
দেশের অর্থনীতিকে সেই চাপ সহ্য করতে 
হয় কিন্ত শেষ ছয় মাসে অগ্রগতির লক্ষণ 
স্ুস্প& হয়ে ওঠে । পরিকল্পনা কমিশনের 
একটি বিবরণী অনুযায়ী এ বছরে জাতীয় 
'আয় প্রকৃতপক্ষে শতকরা ৮.৯ ভাগ বেশী 
ছিল। এই তুলনায় ১৯৬৫-৬৬ সালে 
'াতীয় আয় শতকরা ৫.৬ ভাগ কমে 
গিয়েছিলো আর ১৯৬৬-৬৭ সালে তা 
গামান্য অর্থাৎ শতকর! ০.৯ ভাগ বেড়ে- 
ছিলো । এই বছরে কৃষি উৎপাদন ১৬১.৮ 
পর্যন্ত বাড়ে অর্থাৎ পুক্ৰব বছয়ের তুলনায় 
শতকরা ২২ ৬ ভাগ বেশী উৎপাদন হয়। 
শিল্লোৎপাদনের উন্নয়ন হার ছিলে। ১৯৬৬- 
৬৭ সালের শতক] ০.২ ভাগের তুলনায়, 
শতকরা 0.৫ ভাগ মাত্র। ১৯৬৪-৬৫ 
শাল থেকে শিল্লোৎ্পাদনে উন্নয়নের বাঘিক 
হার যে রকমভাবে কমে আসছিলো সেটা 
প্রতিরোধ করে আবার যে অগ্রগতির লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে সেই হিসেবে এই সামান্য 
অগ্রগতিও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। বিবরণীতে 
খল হয়েছে যে ১৯৬৭-৬৮ সালে প্রথমতঃ 
মোট বিনিয়োগের পরিষাণ ধরা হয়েছিলে। 
»২৪৬ কোটি টাকা । এর পরে কয়েকটি 
বাদ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অর্থ বিনিয়োগ 
সম্পর্কে পরিবর্তন ও সংশোধন করে 
বিনিয়োগের পরিমাণ ২২৪০ কোটি করা 
হয 

কেন্দ্র, রাস্ব্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যে 
পরিকল্পন। সম্পর্কে ২১৯১০ কোটি ব্যয় 
ভাগ কর হয়েছে এই রকমভাবে ; কেন্দ্রের 
ঘন্য ১০৩০ কোটি, রাজাগুলিন অন্য ১০২২ 
কোটি এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলির অন্য : ৫৮. 
কোটি টাকা ।. তৃতীয়, পরিকল্পনার শেষ 


বছরে অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালে পরিকল্পনার 
ব্যয় ছিলো ২৩২৯ কোটি টাকা, এই ব্যয় 
কমে ১৯৬৬-৬৭ সালে দাড়ায় ২১৬৫ কোটি 
টাকা | পরের বছরে পরিকল্পন। সম্পকিত 
প্রকৃত ব্যয শতকরা আরও ৩.৫ ভাগ 
কমে যায় । 

যে সব প্রকপ্প নিয়ে কাজ চলছিলো, 
বিশেষ কবে যেগুলি খুব তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ 
কর! সন্ভব এবং যে সব কাজের জন্য 
ইতিমধোই মানাধরণের শিল্পাদি স্থাপন 
করা হয়েছে, ১৯৬৭-৬৮ সালে সেগুলির 
জন্যই বেশীর ভাগ অর্থ বিনিয়োগ কর 
হয়েছে । ব্প্তানীযোগ্য দ্রব্যাদি বেশী 
উৎপাদন কফর। যায় এবং আমদানি না ক'রে 
দেশেই উত্পাদন করা সম্ভব এই ধরণের 
প্রকল্প ও কর্খ্সূচীর ওপরেই প্রধানতঃ 
গুরুত্ব 'আরোপ করা হয়েছে । কৃষি 
উৎপাদন এবং এর সঙ্গে সম্পকিত কর্খ- 
সুচী, সমাজসেবার ক্ষেত্রে পরিবার পৰিকল্পন। 
কর্মসূচীর "ওপরে সব্বাধিক অগ্রাধিকার 
দেওয়া হয়েছে । বিদ্যুৎশক্তি, পরিবহণ 
এবং যোগাযোগের মত সুযোগ সুবিবেগুলি 
সম্প্রমারিত করার ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া 
হয়|! শিল্প এবং খনিজ জ্রব্যাদির ক্ষেত্রেও 
এগুলির ভিত্তি দঢ় করা সম্পর্কে ব্যবস্থা 
গ্রহণ কর! হয়। ৮ 


পরিকল্পনার জন্য অর্ধেন্ন 
সংস্থান 
প্রধান প্রধান ক্ষেব্রগুলি সম্পর্কে পরি- 
কল্পনার ব্যয় এই রকমভাবে ধরা হয় £ 
কৃষি সম্পকিত কর্ণসূচী ১১.৮৭ ; সমষ্টি 
উন্নয়ন এবং সমবায় ৩.৩৫ * বন্যা নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা স”্' প্রধান ও "মাঝারি সেচ প্রকল্প 
৬.৯২ , বিদ্যুৎশক্ষি ১৮.৭৪ ; শিল্প এবং 
খনি প্রকল্প ২২.৬০ ; পল্লী এবং ক্ষপ্রায়তন 


ধনথানো ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৫ 


শিল্প ২.১০ : পরিবহন এবং যোগাযোগ 
১৮.৮৩ ১ সমাজ সেবা ১৪.১০ : এবং 
অন্যান্য কর্মসূচী ১.৫০। 

এই বছরে কেন্দ্র ও রাজাগুলির বাঁজেট 
থেকে প্রায় ৮৯৬ কোটি টাকার সংস্থান 
কর! হয় অর্থাৎ পরিকল্পনার মোট বিনি- 
য়োগর শতকরা ৪২.৯ ভাগের সংস্থান 
করা হয়| বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে 
৯৭০ কোটি টাকা অর্থাৎ বিনিয়োগের 
শতকরা ৪৬.৪ ভাগ পাওয় যাবে বলে 
ধরা হয়| 'অবশিইছ ২২৪ কোটি টাকা 
অর্থাং শতকবা ১০.৭ ভাগ ঘাটতি রাখ! 
হয়। অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করার 
জন্য ১৯৬৬-৬৭ সালে কেন্্র '9 বাজ্যগুলি 
যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাতে 
১৯৬৭-৬৮ সালে প্রায় ১৬৭ কোটি টাকা 
পাওয়। যায় । রাজ্যগুলি মোট যে অতি- 
রিক্ত সম্পদ সংহত করেন তা হ'ল ১৯৬৭- 
৬৮ সালে ২২.৬ কোর্টি টাকা এবং 
১৯৬৮-৬৯ সালে ৪২.৬ কোটি টাকা | 

বাজ্যের পরিকল্পনাগুলির জন্য ১৯৬৭- 
৬৮ সালে প্রথমতঃ ৫৯০ কোটি টাকার 
কেন্দ্রীয় সাহাযা বরাদ্দ কর! হয়, পরে তা 
বাড়িয়ে ৫৯৫ কোটি টাকা করা হয়। 
তবে প্রকতপক্ষে শেষ পর্ধান্ত ৫৮০ কোটি 
টাকার কেন্দ্রীয় সাহায্য বন্টন করা হয়। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ন্বাজ্যগুলি যে অতি- 
রিক্ত অর্থ নেয়, তা পরিশোধ করার জন্য 
19 কেন্দ্রীয় সরকার বাজ্যগুলিকে সাময়িক- 
ভাবে ১১৮ কোটি টাকা খণ দেন। 


খাগ্াশশ্বের উত্পাদন ন্বৃদ্ধি 


দেশের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে আবহাওয়ায় 
অবস্থ৷ ফালে। থাকায় এবং প্রচুর ফলনের 
কর্ধসূচী অনুসারে গমের উৎপাদন. বাড়ায় 
খাদ্য শস্যের উৎপাদন খুব বেদী হয়। 
পণ্যশস্যর উৎপাদনও ষথেষ্ট বেড়ে যায়। 


আলোচ্য বছরের শেঘ ভাগে শিল্লোৎ" 
পাদনও বাড়তে স্ুক করে । শেষ তিন 
মাসে উৎপাদন হারের মোটামুটি বৃদ্ধি ছিলো 
শতকর। ৫.৮ ভাগ । 

কঘি এবং কমি ভিন্িক শিল্পগুলির 
জন/ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যে সব শিল্পে 
উৎপাদিত হয সেগুলিও তাদের উন্নধনের 
হার বাম রাখে । কতকগুলি নিত্য 
ব্যবহাধা দ্রবাদির উৎপাদন বাড়ার লঙ্গণ 
সম্পষ্ট £হয় কিন্ত মুলধনী শিল্প গুলিতে 
উৎপাদন বদ্ধির লক্ষণ দেখ! দেয়নি । 


হ্নাষি উত্পাদন 


১৯৬৭-৬৮ সালে নিবিড চাষের কর্খব- 
সূচী অন্যায়ী কাজও সন্তোষজনক হয়। 
এই বছরে প্রায় ৬০ লক্ষ হেক্টাৰ জমিতে 
প্রচুর ফলনের শসোর চাষ হর । এর 
পৃকের্বের কৃষি বছরে ১৮ লক্ষ ৯০ হাজার 
হেক্টার ভমি এই কর্মসূচীর অধীনে আনা 
হয়েছিলে৷ । তাছাড়া প্রায় ৩৬ লঙ্গ 
হেক্টার জমি নিপিড ঢাষের অবীনে আনা 
হয়। জলসেচযুক্ত জমির পরিমাণ বড়ে 
২০ লক্ষ হেক্টার | নাইট্রোছেনযুক্ত সারের 
ব্যবহার বাড়ে শতকনর। ২৩ ভাগ এবং 
কসফেটযুক্ত সারের ননবহার বাড়ে শতকবা 
৩৪ ভাগ । 

১৯৬৬-৬৭ সালে সমবায সমিতিগুলির 
মাধ্যমে ৩৬৬ কোটি টাকার স্বপ্ন ও মাঝারি 
মেয়াদীর খণ দেওয়া হয়, সেই তুলনার 
১৯৬৭-৬৮ সালে দেওয়। হয় 8০৫ কোটি 
টাকা | পৃব্রের দুই বছরের প্রায় ৫৮ 
“কাটি টাকার তুলনায় ভূমি বন্ধকী ন্যাঙ্ক- 
গুলি থেকেও এই বছরে দীধমেরাদী খণ 
বেশী মরববাহ কর! হয় অর্থাৎ ৮৩ কোটি 
টাক! খণ সরবরাহ কবা হয়। ক্ষকগণও 
এই বছরে ট্যাক্টার, পাম্প ও অন্যানা 


উন্নতবরণের কষি মন্ত্রপাতি কেনার জন্য 


বশী অথ বার কবেন। 

এব ফলে কঘি উৎপাদন যথেঈট বেড়ে 
যায়। এই বছবে ৯ কোটি ৫৬ লঙ্গ 
মেটি,ক টন খাদ্যশসা উৎপাদিত হয় এবং 
তা হল পৃব্ব বছরের তুলনায় শতকরা 
২৮.৮ ভাগ বেশী | 


আমদানি এবং রপ্তানি 


. বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেন- 


দেনের চাপ এ বছরেও চলতে থাকে তবে 


পূর্ব বছরের তুলনায় তা অনেক ভালে! 
হয়। ১৯৬৬-৬৭ সালে বৈদেশিক বাণিজ্যে 
ঘাটতির পরিমাণ ছিলো ৯২১ কোটি টাক। 
সেই তুলনায় ১৯৬৭-৬৮ সালে ধাটতির 
পরিমাণ ক'মে ৮০৯ কোটি টাকায় দাড়ায় । 
১৯৬৬-৬৭ সালের ১১৫৭ কোটি টাকার 
বপ্তানির তুলনায় আলোচ্য বছরে তা 
১১৯৯ কেটি টাকায় দাড়ায় । কাজেই 
পূর্ব বছরে যেখানে রপ্তানি শতকরা ৯ 
ভাগ কমে যায় সেই তুলনায় এই বছরে 
রপ্তানি শতকরা & ভাগ বেড়ে যায়। 
অপরপক্ষে আমদানির পরিমাণ ৭০ কোটি 
টাকা কমে ২০০৮ কোটি টাকাম দীড়ায় । 


দেশে উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায়, মূলোর 
দিক থেকে খাদ্য শসোর আমদানি শত্তকর৷ 
২০ ভাগ কমে যায়। কীচ৷ পাটের 
আমদানিও যথেষ্ট কমে যায়। ১৯৬৬-৬৭ 
সালে যেখানে ২১ কোটি টাকার কাঁচ। 
পাট আমদানি করা হয় সেখানে ১৯৬৭-৬৮ 
সালে ২ কোটি টাকার আমদানি কর! হয়। 
ইলেকৃটিক্যাল "ও অন্যান্য মেসিন বা 
সেগুলির যন্ত্রাংশের আমদানি'ও মূল্য 
তিসেবে শতকরা ১৮ ভাগ কমেযায়। 
তবে পরিবহণের সাজসরঞ্জাম এবং শিল্পের 


জন্য প্রয়োজনীয দ্রব্যাদির আমদানি 
শতকরা ২৩ ভাগ এবং শিল্লের জন্য 


প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অস্তবর্তী দ্রবঠাদির 
আমদানি শতকরা ১৭ ভাগ বেড়েছে। 


আভ্যন্তরীন সঞ্চয় ও লম্ত্র 


দেশের অর্থনীতিতে আভ্যন্তরীন 
সঞ্চয়ের হার বিশেষণ করে দেখা গেছে 
যে এই সঞ্চয় ১৯৬৬৬৭ গালে শতকর। 
৮.২ ভাগ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে শতকরা 


দেশের নানা প্রান্তের সব খবরাখবর 
সকলে জানতে পারেন না । দেশের 
অগ্রগতি অথবা তার অভাবের পণ্চয় 
পাওয়া যায় এমন ঘাটন] সম্বন্ধে আপনার 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা লিখুন | রচনা 
অনধিক ২০০ শব্দের হ'লে ভালো । 


ধনধান্যে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৬ 


৭.৮ ভাগ হাস পায়। এই হ্রাস সম্পূর্ণটাই 
ছিলে সরকারি সঞ্চয়ের হারের ক্ষেত্রে । 
১৯৬৬-৬৭ সালে তা শতকর। ১.৮ ভাগ 
এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে শতকর। ১.৩ ভাগ 
কমে যায়। অপরপক্গে জনসাধারণের 
সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে তা শতকরা ৬.৪ ভাগ 
থেকে শতকরা ৬.৫ ভাগ বাড়ে। 

বিবরণীতে একথা বল। হয়েছে যে, 
মোট পরিমাণের দিক থেকে বৈদেশিক 
সাহায্য ( পরিশোধযোণ্য অর্থ ছাড়া ) 
বেশী হলেও, তা জাতীয় আয়ের শতকরা 
মাত্র ৩.৫ ভাগ । ১৯৬৬-৬৭ সালে তা 
ছিল শতকরা ৩.৬ ভাগ। 

১৯৬৭-৬৮ সালে প্রায় ১৮ লক্ষ 
কিঃ ওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যৎ্শক্তি উৎপাদ- 
নের ক্ষমতা স্প্টি করা হয়। এর ফলে 
দেশে বিদ্যৎ উৎপাদনের মোট ক্ষমতা 
দাঁড়ালো ১ কোটি ৩১ লক্ষ কিঃ ওয়াট । 
পরিকল্পনায় যে লক্ষ্য রাখা হয়েছিলো 
এটা অবশ্য তার থেকে ৩ লক্ষ কিঃ ওয়াট 
কম। গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ 
করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে । 
পরিবহণ ও যোগাযোগের উন্নয়নের 
ক্ষেত্রেও সবদিক দিয়ে অগ্রগতি হয়েছে । 


কর্মসংস্থান 
বিবরণীতে বলা হয়েছে যে কর্থা- 


সংস্থানের অবস্থা মোটামূটি একই রকম 
ছিলে) । চাকুরি, ব্যবসা বাণিজ্য, বিদ্যুৎ, 


গ্যাস, জল ও স্বাস্থ্যরক্ষামূলক সংস্থাগুলিতে 
কর্মসংস্থানের মাত্রা কিছু বাড়লেও, খনিও 
নির্মাণের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের পরিমাণ 
কমে যাওয়ায় এই বৃদ্ধির ফল অনুভূত 


হয়নি । 


ত্রুটি ্বীকার 
আমাদের ১৭ই আগষ্ট সংখ্যার ভূলবশতঃ 
“পরিপূরক সারের উপযোগিতা প্রবন্ধের 
লেখক হিসেবে শীগোপাল চন্দ্র দাসের 
পরিবর্তে গোবিন্দ চন্্র দাসের নাম 
ছাপানো হয়েছে । 


বর্ধমানে কৃষি 
সাফল্য 


বিবেকানন্দ রায় 


আমাদের নিজন্ন সংল।দদাতা 





চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্নার সুরাতেই 
পষির উন্নয়ন সম্পর্কে যে নিবিড় কমসূচী 
এহণ করা হম তাতে, পল্লী অঞ্চলের প্রাকৃতিক 
দৃশ্য সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে এবং তা আরও 
পরিবর্তনের মুখে এসে দাড়িয়েছে । যে 
পশন্চিষবঙ্গকে প্রান সব সময়েই ঘাটতি 
এলাক। বলে মনে করা হয় সেই পশ্দিচম- 
বঙ্গের বর্ধমান জেলায় ১৯৬২ সালে নিবিড় 
কৃষি কর্মসূচী অনুযায়ী কাছ সুরু কর! 
হয়। অন্যান্য জেলাতেও এই কর্মসূচী 
প্রয়োগ করার দ্‌ট্টান্ত হিসেবে বর্ধমান জেলা 
অতি ভ্রুত এগিয়ে চলেছে । জা কখ। 
বলতে গেলে এই কর্মসূচী অনুসারে কাজ 
স্ব করার আগে যারা বর্ধমান জেলায় 
গিয়েছেন তাঁরা এখন আবার সেখানে 
গেলে কঘক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নতুন 
মাশা ও উৎসাহের স্থটটি হয়েছে তা দেখে 
অবাক হয়ে যাবেন । খাদ্যশস্য উৎপাদ- 
নের ক্ষেত্রে বর্ধমান এখন বাড়তি জেল! । 
এই জেলাটি যে শুধ কলিকাতাকে সাহায্য 
বরছে তাই নয়, আসানসোল, রাণীগঞ্ 





রর 


ধনগানো ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ 





এবং দূগাপুরের মতে। শিল্প নগরীগুলিকেও 
খাদাশস্য দিয়ে সাহাযা করছে । 

১৯৬২ সালে যখন এই কমসূচী অন. 
সারে ক(জ সুরূ করা হয় তখন ছিল ১০টি 
সমষ্টি বক আর এখন তা ২৪টি বৃকে সম্প্র- 
সাবিত করা হয়েছে। দুর্গাপূর এৰং 
আসানসেল মহকুমার শিল্পাঞ্চলের ৯টি 
অবশিষ্ট বক এই নিবিড় কি কর্মসূচীর 
বাইরে রাখা হযেছে নিবিড় কৃষি 
কমস্চী অনুযায়ী ববমান ডেল।ন প্রথান যে 
গব বংবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা। 
হল্‌ 2 

(ক) অধিক ফলনশীল প্রধানত; অধিক 
ফলনশীল বান 3 গঙষের বীজ 
ব্যবচাব, 

(খ) নাপায়ণিক সার বাবহার, 

(গ) খু পাওয়!র সুযোগ জুৰিবে বৃদ্ধি, 

(ঘ) শসা নক্ষার ব্যবস্থ।দিব সম্প্রসারণ, 

(৪) উন্ভতব সেচ এবং জলেব উপযুক্ক 
ব্যবহার, 

(চ) দটি বা ববেবটি *জ7 উৎপাদন 

(5) আবাদ পদিকলুন।, 

() করচাৰী এ কুঘকগণের নিবিড় 
প্রশিক্ষণ, 

(ঝ) প্রচার, এবং 

(ঞ) উন্নততর কমি পদ্ধতি প্রচাবের জন্য 
গাণসযে।ণের উপায়গুলির বাবহার। 


উন্নত ধরলল বাজ ব্যবহার 
কমিতে মাফলা ল।ভ করতে হলে 
উন্নততর বিশেষ করে অধিক ফলনের ধান 
ও গঙের বীজ ব্যবহার কলা অত্যন্ত প্রয়ো- 
ভনীয়। বধমান এবং অনান্য জেলাতেও 
সেইজনা অধিক ফলনেব বীজ বন্টানের 
ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে | এই 
অধিক ফলনের বীজের চাহিদা, ভীষণ 
বেড়ে গেছে? ১৯৬৬-৬৭ সালে যেখানে 
অধিক ফলনের ধানের বীজের চাহিদা ছিল 
৭০৩ কইন্ট্যাল,. ১৯৬৭-৬৮ সালে সেই 
চাহিদা ১০ গুণ বেড়ে ৭০৩৫.৬০ কৃই- 
ন্টণালে দাঁড়ায় । অধিক ফলনের গমের 


ওপরে £ ক্ষেতে কীটনাশক ছড়ানো হচ্ছে। 
বাঁদিকে £ ধানের ক্ষেত। 

মাঝখানে £ ক্ষেত সমতল করার জন্যে ট্রাক্টর 
নীচে £ শপ্যভাবে আনত । 


বীজের চাহিদা বেড়েছে চার গুণ । 
১৯৬৬-৬৭ সালে “পানে মাত্র ৩৫০০) 
একর জমিতে উঠত পনাণব বাজ বাবহার 
করা হয়, ১৯৬৭-৬৮ গালে ভা বেডে 
৬৮০০০ একনবে দাড়া । বতমান 
বছরের লঙ্্দা হল 5.60.055 একব। 
অথাৎ গত বছরে তুলনায তিন গুপেরও 
বেশী জমিতে উন্নত ধবনেল লীভ নাবহার 
করা হবে। 


রাসায়নিক সারের ব্যবহার 

উন্নত ধরনেব সাব উপয ভু পরিমাণে 
ব্যবহার করাটা হ'ল দ্বিতীঘ প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা | এই ক্ষেত্রে বধমান জেলা 
যথেছ্ট অথ্রণতি করেছে । ১৯৬১-৬৯ সালে 
যেখানে ১০,০৭১ টিন সাব বানহত হাত 
সেখানে ১৯৬৫-৬৬ সালে সাবেব ব্যবহাব তিন 
গুণের ও বেশী বেড়ে গিয়ে ৩৭,৪২০ টনে 
পড়ায় । সব চাইতে বড কণা হ'ল 
সারের প্রক্ত সরবরাহের তুলনায় চাহিদা 
ছিল অনেক বেশী । কৃ্ষকণণ অনেক বেশী 
দাম দিয়ে খেল এব* অন্যান ব7বসায়ী- 
গণের কাছ খেকে রাসামনিক সাব কিনে 
এই ঘাটতি পূরণ কবেন। রাসাযনিক 
সার মদ করা এবং সেপ্ডলি সববরাহ 
করার বাবস্থা) এখন ৪ তেমন সন্তোষজনক 
নয় তব চাহিদা ক্রমশ: বাড়ছে বলে, 
সরবরাহের বাবস্থা আর € ভাল কবাব জনা 
সব রকমভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে । বতমান 
বছরে সারের চাহিদ। ৮৮,০০০ টনে দাড়াবে 
বলে আশ] করা বান্ডে। ১১৬৮-৬৯ 
সালে সার বিক্রয় করার ৭০০টি কেন্ত ছিল 
বর্তমান বছরে এগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে 
১০০০টি কবা হবে যাতে ২।৩টি গ্রামের 
জন্য একটি করে বিক্রম কেন্দ্র খাকে। 
সারের উপয্‌ক্ত ব্যবভাব, জমিব মাটি 
পরীক্ষা, চাষ আবাদের ক্ষেত্রে বাস্তব 
দিভলী, শস্যাদি গুদামজাত করাব উন্ন- 
তিতর উপায় এবং খণ হিসেবে সার 
সরবরাহ করার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষরগুলি 
সম্পর্কে যে প্রশিক্ষণ ও প্রদশন সূচী চালু 
কর! হয়েছে তার ফলে একদিকে যেমন 
উৎপাদন বেড়েছে অন্যদিকে যেমনি সারের 
চাহিদাও ভীষপ বেড়ে চলেছে । 
খণের সুযোগ স্মিথ 

কষকগণ যদি তাদের প্রয়োজন অনু- 
যায়ী খণ পান তাহলেই নিবিড় কৃষি 


কমসূচী সফল হয়ে উঠতে পারে । বর্ত- 
মানে এই কমস্চীর অধীনে যে ২০টি বুক 
আছে, সেগুলির মধ্যে ১৪টি বুকে কাজ 
করে বধমান সেন্ট্রাল কো অপারোটিভ 
ব্যাঙ্ক । কালনা-কাটোরা সেন্ট্রাল কে 
অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বাকি ১০টি নূকে কাজ 
করে। এগুলির অবীনে যে সব সমবায় 
সমিতি আছে, বাঙ্ক সেগুলিতে নিয়- 
মিতভাবে অথ সরবরাহ করে । প্রাখ- 
মিক খণদ।ন সমিভিগুলির সংখ্যা ১৯৬১- 
৬২ সালে ছিল ১২৫৪ আর ১৯৬৬-৬৭ 
সালে সেগুলির সংখ্যা ছিল ১৩১৭। 
এই সময়েব মধ্যে মোট সদস্য সংখা 
০ ৭১৯ লক্ষ থেকে বেড়ে ১.১৩ লক্ষে, 
মার শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২২.৫৩ 
লক্ষ থেকে বেড়ে ৪৫.৮৫ লক্ষ টাকার 
দড়ায | ১৯৬২-৬৩ সালে মোট ৮০.১২ 
লক্ষ টাকা খণ দেওয়া হয আব ১৯৬৪-৬৫ 
সালে দেওয়া হয় ১৪৫.৩৫ লক্ষ টাকা | 
বাসাযনিক সারের যতো, জিনিস হিসেবে 
যে খণ দেওয়া হয তার পরিমাণ ১৯৬৩- 
৬৪ সালে ছিল শতকরা ২০ ভাগ অথাং 
প্রথমে যখন খণ দেওয়ার কাজ সুরু করা 
হয় তার তুলনায় শতকর। ১১ ভাগ বেশী। 
বাজারজাত করার সমবায় সমিতির সংখ্যা 
১৯৬১-৬২ সালে ছিল ১৪টি আর ১৯৬৬- 
৬৭ সালে সেই সংখ্য। বেড়ে হয়েছে ২৩। 
এগুলির সদস্য সংখ্যা ৫৫৮০ থেকে বেড়ে 
১৩১৬৫ হয়েছে আর শেযার মূলধনের 
পরিমাণ ২.০৬ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে 
১৩.৭২ লক্ষ টাকা হয়েছে । বাজারজাত 
করাব সমবায় সতিমিগুলির উন্নয়নের 
জনাও একটি পধায়ক্রমিক কার্যসূচী তৈরি 
কর! হয়েছে । 


শস্যারক্ষা ব্যবস্থার সম্্রসারণ 


বেশী টাকা ব্যয় করে উন্নত ধরনের 
শস্য উৎপাদন করলে সেগুলিকে রোগ ও 
কীট পতঙ্গের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার 
জন্য বেশী যস্ব ও সতকতার প্রয়োজন 
হয়| ১৯৬২-৬৩ সালে মাত্র ৫২৪৬ 
হেক্টার জমিকে শস্য রক্ষামূলক ব্যবস্থার 
অধীনে আনা হয আর ১৯৬৭-৬৮ সালে 
৫২,00০ হেক্টারের বেশী জমি এই ব্যব- 
স্বার অধীনে আনা হয়। ১৯৬২-৬৩ 
সালে শপা রক্ষামূলক রাসায়নিক কীটনাশক 
ব্যবহৃত হয় মাত্র ৩৭ টন আর ১৯৬৮-৬৯ 


ধনধান্যে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৮ 


সালে এই পরিমাণ বেড়ে ৪১০১ টনে 
দাঁড়ায় । এই কমসূচী নিয়ে কাজ সুরু 
করার পর তিন বছরের মধোই মাটির 
কীটাদি নট করার জনা কীটনাশকের ব্যবহার 
শনা খেকে ৩০ টনে দাঁড়া । শস্যরক্গা- 
কারী সাজ সরঞ্জাম ব্যবহার সম্পর্কে সমগ্র 


জেলাতেই প্রদশন্াা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা 
করা হচ্চে | এই সব প্রদশনী ইত্যাদি 


কৃষকগাণকে।, সময়মতো প্রতিষেধকমূলক 
বাবস্থাদি অবলদ্বনে, বীজ বোনার আগে 


সেগুলির পরিশোধনের  উপযোগিতাও 
কঁনাশক ছড়িমে শসাদি রক্ষা করা 
সম্পকে সজাগ করে তুলছে । কিন্ত 


জনপ্রিয় রাসায়নিক দ্রব্যাদির সরবরাহ কম 
হওয়ায় এব" পাবেষণানাবের জযোগ সুবিধে 
ন]খাকাষ এই জেল।ন অগ্রগতি ব্যাহত 
হচেড | কীটনাশক ছড়াবার বিদযৎশক্তি- 
চালিত মন্ত্র ব্যবহাব করা, সাজ সরঞ$জ।ম 
রক্ষণাবেক্ষণ কল ইদূর নিরন্ত্রণ সম্পর্কে 
কৃষক ও ছাব্রগণকে শিক্ষিত করে 
তোলার জন্য, একটা ব্যাপক প্রশিশ্ণ- 
সৃচা নিয়ে কাড সুরু কর] হরেছে। বিতিন্ন 
শসোর মরসুমে একটি করে শস্য 
রক্ষাকারী দল কষকগণকে খসা উৎপাদন 
ও রক্ষা সম্পকে প্রশি্গণ দেবে । বর্ত- 
মানে ২২৫টি বিক্রয়কেন্্র থেকে কীটনাশক 
বিক্রী করা হয় এবং দোকানদারগণ যাতে 
এই সব কেন্ছেই কীটনাশক বিক্রী করেন 
সে সন্বদ্ধে তাদেব রাজি করিয়ে কেন্দ্ের 
সখ্য) আর ও বাড়ানে। হবে। 


(পচ এবং জলেন ব্যবহান্ন 

এই কমস্চীর জন্য প্রয়োজনীয় জল 
ডিভিসি থেকে দেওবা হয়, তবে এই জল 
জমি ভাসিয়ে দেষ বলে বিপল পরিমাণ 
জলের অপচর হয়। এর ফলে, পাছে 
ধুয়ে নিয়ে যায় বলে কৃষকরা ভমিতে সার 
দিতে খুব উৎসাহ দেখান লা । ১৯৬৮ 
সাল পযস্ত ৩৬৫০ হেক্টারের চাইতেও বেশা 
জমি, খাল, নলকৃপ, কুয়ো৷ এবং পুকরের 
মতে ছোট ছেট ভলসেচের আওতার 
আন। হয়েছে । ২০০টিরও বেশী গভীর 
নলক্প বসানো হয়েছে । ৯৫০টিরও 
বেশী নলকৃপ এবং নদী থেকে জঙ্গ পাম্প 
করার জন্য প্রায় ৭০টি মেসিন বসানোর 
কাজ সম্প্ণ কর হয়েছে । সেচের জন্য 
অতিরিক্ত সুযোগ স্থাবিবে স্থ্টির উদ্দেশ্যে 

(১৪ পুষ্ঠায় দেখুন ) | 


রাষট্ীয়ত্ব ব্যা্কগুলির কর্মদক্ষতা, অভিজ্ঞ ও শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীদের 
ওপর নির্ভরশীল। এই দক্ষতা অক্ষ রাখার জন্য কল্ম্াসতখ্য। 


ভি. এস. লাগ 


অখনীতির স্নাতকোন্তর শিক্ষা ও 
গবেষণা বিভাগের প্রবান, 
জব্বলপুর বিশুবিদ্যালয় 


অর্থনীতির বিভিম ক্ষেত্রগুলিতে দ্‌, 
এক বছর পরেই, রার্্রারত্ব ব্যাঙ্ক গুলির 
গণদান নীতির মৌলিক পরিবর্তনের প্রভাব 
বুঝতে পার যাবে । কারণ এই সব 
ব্যাঙ্কের ওপর পরিচালন ক্ষমতা প্রয়োগ 
করতে এবং জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যের সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রেখে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে 
তুলতে কেন্দ্রীর সরকার 'ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কিছুটা সময় লাগবে । কিন্তু সাধারণ 
আমানতকারী, রাষ্্রায়ত্ব ব্যাক্কগুলির কাজ- 
কর্মের দক্ষতা দেখেই পরিবর্তনের প্রভাব 
বিচার করবেন । 


ব্যাঙ্কের মালিক কে, কারাই বা পরি- 
দর্শন বা পরিচালনা করছেন ত৷ নিয়ে 
সাধারণ মানুষ মাথা! ঘামান না। টাকা 
তোলা বা জমা দেওয়ার কাজট। তাড়াতাড়ি 
হবে কিনা, নাকি অনেক সময় লাগবে, 
নিয়ম কানুন সহজ হবে. না খুব বেশী 
কড়াকড়ি, ব্যাঙ্কের কন্দীগণের ব্যবহার 
ভালো কিনা এগুলিই তর প্রধান 
ভাবনা | জমা টাক নিরাপদে থাকবে 
কিনা এটা অবশ্য তাঁর কাছে সবর্ব প্রধান 
কথা, তবে কি রকমভা'ব, ফোন প্রতিষ্ঠানে 
তার সঞ্চিত অর্থ জম র'খবেন সেট। স্থির 
করার কথ! আগেই তিনি ভেবে নেন। 
একবার তিনি ব্যাঙ্কের গ্রাহক গোঠীর মধ্যে 
এসে গেলে তিনি ব্যাঙ্কের কাজকন্পন 
থেকেই সেটির দক্ষতা বুঝতে পারবেন । 


রাষ্ট্ায়তব করার ফলে দক্ষতা যদি কমে 
মায় তাহলে যার এই ব্যবস্থার বিরোধিতা 
করতে চান তাঁদের যুক্তি আরও শক্তিশালী 
হবে। এমন কি ব্যান্থের, কাজকর্মের 
দক্ষতা যদি বর্তমানের মতমও ' থা 
তাহলেও. রাস্তরীয়করণের, . সযালোদিকয়া 


ফু চিন) ক ১1 
9, ১: 


বাড়ানে প্রয়োজন । 


সঙ্গে সঙ্গে যে কোন প্রকারে ব্যাক্কের কাজ- 


কর্মের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিরোধ করতে হবে ।....... 
রাস্ত্ীয়ত ব্যাঙ্কগুলির খণদান নীতির প্রতিক্রিয়া ছুই এক বছরের 


মধ্যেই বোঝ! যাবে । 


বলতে পাবেন যে এই বাবস্থ। গ্রহণ করাব 
তেশ্ষন কোন প্রয়োজন ছিলনা । কাজেই 
থাহকদের তু করে দক্ষতার সঙ্গে 
ব্যাঙ্কের কাজকর্ম পরিচালন! কনা অতান্ত 
প্রয়োজন । 

কায়েমি স্বাথবাদীর ব্যাঙ্ক রাঈ্ায়করন 
সম্পকে যে টনরাশাজনক অভিমত প্রকাশ 
করছেন তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কী হতে 
পারে সে সম্বন্ধে প্রথমেই বিবেচনা কর! 
উচিত । এটা পরিঙ্কারভাবে বোঝা যার 
ধাণদান সম্পর্কে নতুন নীতি গ্রহণ করার 
ফলে যে শিল্পপতি ও উদ্যোক্তারা এতো- 
দিন ব্যাক্ক-ধণের বৃহদংশ গ্রহণ করতেন, 
তা থেকে তারা বঞ্চিত হবেন এবং এই 
নীতি গ্রহণের ফলে অসন্তষট ব্যক্তিরা 
হয়তো! এর বিফলতা প্রমাণ করার জ্রন্য 
সচেষ্ট হবেন । কাজেই রার্্রায়ন্ব ব্যাঙ্ক- 
গুলির কর্মদক্ষতা যাতে নষ্ট না হয়, ব্াঙ্ক 
ব্যবসারে যাতে আমলাতম্্রী মনোভাব ন৷ 
ঢুকতে পারে, এবং নিয়ম কানুন ও লাল 
ফিতের কঠোরত। দিয়ে বর্তমানের নমনী- 
য়তা ও উৎসাহ যাতে ব্যাহত না, হয় তা 
সুনিশ্চিত কর! অত্যন্ত দরকার | রাষ্ট্ায়ত্ব 
ব্যান্কগুলির কাজকর্দোর সমস্ত তথ্যাদিও 
সাধারণের গোচরে আনতে হবে | আমা- 
নত, অগ্রিম খাণের পরিমাণ, গ্রাহক সংখ্যা, 
অতিরিক্ত সুবিধা, শাখা অফিসগুলির কাজ- 
কর্ম, কৃষকদের এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গুলিকে 
প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ, নিয়ম পদ্ধতি 
সরলীকরণ, নতুন যে সব ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে, প্রতি সপ্তাহের কাজের পরিমাণ 
ইত্যাদি সম্পকে যদি লিপ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত- 
ভাবে বিবব্বণী প্রকাশ করা হয় তাহলে 
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রাষ্্রায়করণের বিরুদ্ধে যে কোন অপ- 
প্রচারের প্রভাব দূর করতে সেগুনি অনেক 
কাজ দেবে। | 

ব্যাঙ্কের সমস্ত স্তরের কন্মীদেরও 
নতুন পতিস্থিতির সন্মান হতে হবে এবং 
দারিত্বের একটা নতুন মনোভাব নিয়ে 
নিজেদের কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। 
ব্যাঙ্কগুলি রাষ্্রায়ত্ব করার ফলে ব্যাঙ্ক 
কল্মীগণের বহুদিনের একট! দাবি মিটলো 
বলে তাদেরই, নতুন উৎসাহে ও আস্তরিক- 
তার সঙ্গে, এই দায়িত্ব পালন করা উচিত। 
যে ব্যবস্থা এখন গ্রহণ করা হ'ল তার 
সঙ্গে যে সরকারের নতুন অর্থনীতির সাফল্য 
বা বিফলতা সংশৃষ্ট তা স্পষ্টই বোঝা 
যাব । বপায়ণের বিষবটিই হ'ল সরকারী 
তরাফের দৃক্্বল স্থান । বার্্রায়হ ব্যান্কের 
ক্ষেত্রে তা হবে আরও বেশা গুরুত্বপূর্ণ । 
রাষ্্রায়হ্ ব্যান্কগুলিও যে আমলাতান্বিক 
অদক্ষ সরকারী সংস্থায় পরিণত হবে না 
তা ব্াস্ক কল্দীদের দক্ষতাই স্থনিশ্চিত 
করতে পারবে | 

আর একটা বিপদ হ'লব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে 
রাজনীতির অনুপ্রবেশ । এটা যাতে ন। 
ঘটতে পারে তার জনা সব সময় সতর্ক 
দৃষ্টি রাখতে হবে । ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের 
যদি নিভয়ে বা কোন রকম আনুকল্যের 
আশা না করেকাজ্জ করতে হয় তাহলে 
রাজনীতির অনুপ্রবেশ প্রাতিরোধ করতেই 
হবে। পল্লী থণ পধ্যালোচনকারী কমিটি 
বলেছেন যে সমবার ও অন্যান্য কষি 
সেবা সংস্থাগুলিতে রাজনীতি ইতিমধোই 
স্থান ক'রে নিয়েছে। পল্লী আঞ্চলের 
স্থানীয় রাজনৈতিক কন্মীরা, কোন বিশেষ ' 


€( ২০ পুম্ঠায় দেখুন ) 





সাক্ষাৎকার 


কলকাতার নামাদের নিজন্্ সংবাদদাত। বিবেকানন্দ রায় 
বিশিষ্ট অথনাতিক, শিশ্পপাতি. ট্রেড ইউনিয়নের নেতা, অধ্যাপক 
ও গবেষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে ব্যাঙ্ক রাষ্ীয়করণ সম্বন্ধে 
তাদের মতামত জিও্াসা করেন । প্রশাবলীর সঙ্গে তাদের 
উন্তর পব পব দেওয়া হ'ল :-- 





আমাদের প্রশ্ন £ 

১। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রয়োজন 5 যৌক্তিকত। কী ছিল £ 
রাষ্্রীয়করণ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের তুলনায় বান্চনীয় ছিল কি? 
রাষ্ীয়করণের ফলে, গ্রাহকদের, বিশেষ ক'রে ছোট ছোট 
'আমানতকারীদের সঙ্গে লেন-দেনের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের 
কর্মদক্ষত) কি ক্ষ হবে ? 
জনসাধারণেন সমদ্ধষিসাধনে রাষ্্রীায়করণ কতটা সহায়ক 


গৈ 


৩। 
হবে ? 

১1 অখলগুী করাব ব্যাপারে, রাষ্্রায়করণ কী ভাবে অভীষ্ট 
সিদ্ধিতে সাহাযা করবে ? 

৫। রাস্ট্রীয়করণের ফলে বেসরকারী ব্যবসায়িক উদ্যোগ ক্ষতি- 
গ্রস্ত হবে বলে কি আপনি মনে করেন ? 

৬। বাষ্্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্র কৃষক ও কারিগরদের চাহিদা 
মেটাতে কি সক্ষম হবে ? 

৭ | আমানতকারীর। রট্টায়ত্ব ব্যাক্কগুলি খেকে গচ্ছিত টাক। 
তুলে বেসরকারী ব্যাঙ্কে জমা দেবেন, এমন সম্ভাবন। 
আছে কী? 

৮। বিদেশী ব্যাক্ষগুলির খাতায় রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের খণের টাক 


চলে বাবে ব'লে আপনি আশঙ্কা করেন কী ? 

৯। সরকারী সংস্বাগুলির বিরুদ্ধে সাধারণতঃ নিয়ম কানুনের 
কড়াক্কড়ি এবং কর্ণদক্ষতা ও ব্যবসায়িক মনোভাবের অভাব 
সপ্বন্ধে যে অভিযোগ শোন! য।য় তাতে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঞ্কগুলি 

ৰ সম্বন্ধে পূর্বের ধারণ। খারাপ হতে পারে কী ? 

১০। বাষ্্রায়ন্ব ব্যাঙ্ক গুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব স্ষ্টি 
করার প্রয়োজন জাছে কী ? 
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পি. সি. ব্যানাজা 
ডিরেক্টার, ইঞ্জিলীয়ারিং টাইমস্‌ 
পাবিকেশনস্‌ প্রাঃ লিঃ 


অল্পবিত্ত গ্রাহকর। উপরুত হবেন 


১। সামাজিক নিয়ন্ণের সময়েও বড় 
বড় শিল্প সংস্থাকে বেশী খণ দেওয়ার 
বিরদ্ধে অভিযোগ ছিল | এই ব্যাপারটা 
এড়ালে এবং সর্বশেণীর গ্রাহকদের প্রতি 
সমান ব্যবহার করলে রাক্ীয়করণ সমর্থন 
করা যেতে পারে । 

২।| অগপ্পবিত্ গ্রাহকের কোনোও 
আশঙ্কা নেই কারণ লক্ষ লক্ষ ক্ষদ্র লগ্গী- 
কারকের কাছ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ 
টাকা সংগ্রহ ৪ সংহত করাই সরকারের 
নীতি । 

৩। ক্ষদ্র আমানতকারীদের প্রয়ো- 
জনের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া এবং 
ব্যবস। শুরু ব৷ শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁদের 
আগাম দেওয়া শুধু সন্ভবপরই নয় এর 
সম্ভাবনাও আছে। 

৪1 পুরোনো পরিচালন ব্যবস্থার 
শুধ বড় বড় ব্যবসায়ী ও বিক্রেতা প্রতি- 
ষ্টানের চাহিদ। পূরণের দিকেই ব্যাঙ্ক গুলির 
বেশী নজর ছিল এবং ক্ষুদ্র খণ গ্রহীতাদের 
অবহেল! করার ঝোঁক ছিল । বারত্রীয়কর- 
ণের ফলে এই বৈষম্য দূর হওয়া উচিত । 

৫1 এত শীধ বেসরকারী ব্যবসায়িক 
প্রয়াসের ওপর এর প্রতিক্রিয়া নিরূপণ করা 
সম্ভব নয় । 

৬। ক্ষুদ্র কৃষক ব!। কারিগরদের খণ 
দেওয়া ভবিষ্যতে অতীব লাভজদক 
প্রতিপন্ন হতে পারে । এ পধস্ত ব্যাক্ক 
ব্যবসায়ীরা এদিকে একেবারেই প্রায় নজর 
দেননি কারণ এ সব ক্ষেত্রে আশ্ড ফল 
লাভের সম্ভাবনা কম । 

৭। এই প্রবণতা রোধ করার জন্যে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা না! নিলে এটা হওয়া 
সম্ভব । 

৮। এখানেও এক কথা । এই 
ধরনের প্রবণতা বন্ধ করতে আইনগত 
ব্যবস্বা নেওয়। প্রয়োজন । 82 


৯। ২নং উত্তর দেখুন । 
১০ | এটা অবশ্যই বাঞ্চনীয় 


স্ুকোমল কান্তি ঘোষ 


সম্পাদক, যুগান্তর (ভারতীয় বণিকসভার 
প্রাক্তন সভ।পতি) 


নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন 


১। বাষ্ট্রায়করণের সমালোচনার 
পরিবর্তে, এই ব্যবস্থা দেশের পক্ষে কী 
ভাবে কল্যাণকর হতে পারে সে সম্বন্ধে 
আমার মতামত জানাই । কোনোও 
তকের মধ্যে না গিয়ে আমি বলতে চাই, 
বেসরকারী ব্যাঙ্ষগুলির ওপর নিযজ্ত্রণ 
আরোপ প্ররোজন ছিল | 

২। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, উপযুক্ত প্রার্খী- 
দের অর্থ মঞ্জুর কর উচিত । তবে নিরা- 
পন্তার মূল প্রশৃটা এড়ানো কী করে 
সম্ভব ? 

৩। জীবন বীমা কর্পোরেশনসহ 
'বডিন্ন সরকারী সংস্থার কাজকর্মের পরি- 
প্রেক্ষিতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্বন্ধে ভেবে চিন্তে 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থ। গ্রহণ না করলে দেশের 
লতি হবে । অভিজ্ঞ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা, 
স্নাধীনভাবে কাজ করার অধিকার পেলে, 
অথ দপ্তর কিংব। রিজার্ভ ব্যাঙ্ছের নির্দেশা- 
নুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে 
পারবেন । (সরকারী দগ্ডতরের মত) লিখে 
লিখে কাজকম করার অভ্যাস এড়াতে হবে 
এবং লেনদেন সম্পর্কে কঠোর গোপনতা 
রক্ষা করতে হবে । বিশেষ ক'রে 
ব্যবসায়ীরা পরম্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করায় এই গোপনতা রক্ষা করা দরকার । 
তা নয়তো প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসাব 
নানপিক ভিত্তিটা নষ্ট হয়ে যাবে । 

॥ | ছোট খাটে উদ্যোগীরা টাকার অভাবে 
কাজ করতে পারেন না | অথচ কেন্দ্রীয় 
খ। রাজ্য, সরকারের দেওয়া টাকা ব! 
বেসরকারী হ্থ্যাক্কগুলির সঞ্চয় তহবিলের 
টাকা কখনই সম্ধ্যবহার করা হয়নি। 


টাকাটা বড় কথা. নয়, উদ্যোগী লোকেরা 


ঝুকি নিতে প্রস্তুত কিন সেইটাই বড় 
কখা। সরকার শিল্প, বাবয়া, ও বাণিজোর 


ভিত্তি যদি সম্প্রসারিত করতে চান, তাহ'লে 
ঝুঁকি নেবার ও সাফল্য লাভের সম্ভাবনা 
সম্বন্ধে কৃষক '9 অনানাদের প্রস্তুত করতে 
হবে। সাহস, আস্থা ও জ্ঞান অর্থসাহায্যের 
মতই জরুরী । ব্যাঙ্ষ ব্যবসায়ীদের গ্রাহকের 
অপেক্ষায় খাকলে চলবে না, তাদের গ্রাহক 
তৈরি করে নিতে হবে। বেসরকারী 
ব্যাঙ্কাররা এই ব্যাপারে কাজ স্ুক করেছেন 
ব'লে বিশ্বাস। বড় বড় ব্যাঙ্ক জাতীয়- 
করণের ফলে, জনসাধারণের অখের 
নিরাপত্তা রক্ষ। করা হবে এবং এই অর্থ 
যথাযখভাবে কাজে লাগানো হবে বলে 
বিশ্বাস । ৃ্‌ 


&ে। লোকের জাতীয় ব্যাঙ খেকে 
অন্যান্য ব্যাক্কে, টাক। সরিয়ে নেবেনব'লে 
মনে হয় না| ছোট ব্নাঙ্ক ও বিদেশী 
ব্যাঙ্ক গুলিকে এই বাবস্থার আওতায় আনা 
হয়নি, এটা ভাল কখা। | এটা বেশ 
ভালো “এক্সপেরিমেন্ট | 


এস্‌. সি. নায় 


ওয়াকিং প্রেসিডেলী, ইগ্ডয়ান কাউন্সিল 
অফ ইকনমিক এঢাকফেয়ার্প, কলিকাতা 


দক্ষতা ক্ষুগ্ হবে ন। 


১| একট। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
কর হয়েছে। এখন দেশ এবং জনসাধারণের 
উপকারের জন্যে ব্যাঙ্কগুলি উপযুক্ততাবে 
চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। 

২। পরিচালকদের কর্মদক্ষতা যদি 
সুনিশ্চিত করা 'যায় তাহলে ছোট বড় সব 
গ্রাহকের সঙ্গেই সম্পর্ক অপরিবতিত 
থাকবে । শ্তধু রার্টাধীন করলেই দক্ষতা 
নষ্ট হয় না। দর্তাগ্যবশতঃ প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই অবশ্য দক্ষতার সাধারণ মান হাস 
পেয়েছে। 

৩। একটি রাষ্্টাধীন ব্যান্ক অর্থাৎ 
স্টেট ব্যাঙ্ক সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা 
রয়েছে। এর কলিকাতাস্থ বোর্ডের সঙ্গে 
( অবশ্য এটি রাষ্ট্রাধীন হওয়ার তারিখ 
থেকেই ) আামি ৬ বছর যুক্ত ছিলাম । 
ব্যাঞ্ষের পরিচালকরা যদি জাতীয় 


ধনযান্যে ১৪ই সেপ্টেম্বন্ক, ১৯৬৯ প্রষ্াা ১১ 





ষ্টভরী নিয়ে কাজ করের ভীহিলে 
সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেনই | 1:34 

8। ধরা পরিচালক নিযুক্ত হবেন 
তারা৷ যদি নিজেদের সরকারের অঙ্গ বলে 
মণে করেন, তাহলে বাঞ্চনীয় ব্যক্তি 'ও 
প্রতিষ্ঠানগুলিই খণ পাবে । চবিব্র, সততা, 
কন্মক্ষমত। ও সামথা এগুলিই, জামিন রেখে 
ধণ মঞ্চুর করার চাইতে, বেশী প্রয়োজনীয় | 
মোটামুটিভাবে নীতিগুলির দিকে দি রেখে 
যদি ছোট কৃষক ব। কোনে শিল্পকে খাণ 
মঞ্জুর কর! হয় তাহলে বিশেষ কোন ঝুঁকি 
নিতে হবে না। 

ঢে। বেসরকারী ব্যবসাধী প্রতিষ্ঠান- 
গুলির কোন অসুবিধে হবে ব'লে আমি 
মনে করি না। বেসরকারী প্রনিষ্ঠানগুলি 
স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে যথেষ্ট সাহায্য পায় এবং 
আমি মনে করি যে রাষ্্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির 
স্টেট ব্যাঙ্ককেই অনুসরণ কর উচিত। 

৬। ছোট কৃষক এবং কারিগরদের 
প্রমোজন মেটাবার প্রশট।, সরকারের নীতি 
এবং পরিচালকদের মনোভাবের ওপর 
নিতর করবে । 

৭ এটা “বোধ হয় হবে 'না। 
ইম্পিবিয়েল ব্যাঙ্ককে যখন বারী কর৷ 
হয় তখন আমানত প্রথমতঃ কিছু কমে 
যায়। কিন্ত কিছুদিন পরই আমানতের 
পরিমাণ সব চাইতে বেশী দাড়ায়। কাজেই 
যেসব ব্যাঙ্ক রাষ্্রায়্ কর! হয়নি, সেগুনিতে 
আমানত চলে যাবে এই ধারণা ভুল । 

৮। বিদেশী ব্যাক্ষগুলিতে আমা- 
নতের পরিমাণ বাড়বে ব'লে আমার মনে 
না। এই সব ব্যাঙ্কের সুনির্দিষ্ট গ্রাহক 
শেণী রয়েছে । তা ছাড়া এগুলির কাজ- 
কর্ম খুব সম্প্রসারিত করা হবে ব'লেও 
আমার মনে হয় না। তবে আমার মনে 
হয় বিদেশী ব্যাক্কগুলিও রাষ্ট্রীয়ত্ব করার 
কথ। ভেবে দেখা উচিত ছিল । 

৯। আমিও মনে করি যে, সরকারী 
সংস্থাগুলির দক্ষতা কম। এগুলির 
পরিচালক সংস্থাগুলি যথোপযক্ত নয় 
বলেই প্রধানত: এই অবস্থা ঘটছে। 
পরলোকগত ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের 
অনুরোধে (আমি যদিও একটি বেসরকারী 
সংস্থায় কাজ করছি) আমি একটি সরকারী 
সংস্থায় একেবারে সুর থেকে চেয়ারধ্যান' 
হিসেবে, পাঁচ বছর কাজ করেছি । আমি 


সেই সংস্থাটিকে একটি লাভজনক সংস্থায় 
পরিণত করি | আমান পক্ষে য। সম্ভব 
অন্যের পক্ষেও তা সন্তব হবে না কেন £ 
১০। একট। প্রতিযোগিতার মনো- 
তাৰ থ।ক। ভালে। এবং সেই উদ্দেশো বিভিন্ন 
অঞ্চলে, বিতিম বাঙ্কগুলিকে নিরে, পাঁচ 
ছ'টা কর্পোবেশন গগন করা যেতে পারে । 


বি. সি. সাধিকারীা 
এ্যাসিস্টান্ট জেনারেল ম্যানেজার, ইস্টাণ 
জোন, সেন্ট্রাল ব্যান্ক 'অক ই্িয়। লিঃ: 
চেয়ারম্যান, ইিয়ান ব্যাঙ্কল এ্যাসোসিবে- 
শন্‌. কলকাতি। 


ক্ষুদ্র আমানতকারীর কাছ থেকে 


১। সামাজিক নিয়গ্ত্রণের পরবর্তী 
পর্ধীয় নিঃসন্দেহে বাহীয়করণ । মামাজিক 
নিয়ন্ত্রণ ছিল এক অপূর্ণ ব্যবস্থার মতই । 
তাতে ক্রি ছিল । যেমন একটি বড় ক্রাটি 
ছিল, উচচ পর্যায়ে নীতি নিধারণের সঙ্গে 
কাজের ফলাফল দেখাবার দায়িত্বের 
কোনো ও সম্পর্ক ছিল না। 

২। গ্রাহকদের সঙ্গে লেন-দেনের 
ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলির কর্মদক্ষতা ক্ষ হবে 
না। ব্যাঙ্ক কমীর যে রকম আনন্দের 
সঙ্গে বাস্্রীয়করণের ঘোষণাকে স্বাগত 
জানিয়েছেন তাতে মনে হয় গ্রাহকদের 
সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হওয়৷ উচিত, বিশেষ 
ক'রে ছোট ছোটো গ্রাহকদের সঙ্গে | 

৩। ক্ষদ্র কৃষক, ক্ষদ্র ক্ষুদ্র 
কারিগর, মধ্যবিভ্ত শেণীর উদ্যোগী, 
স্বপ্রতিষ্টিত ব্যক্তি ও সাধারণ গৃহস্থের 
কল্যাণকামী এই নতৃন ব্যবস্থায় উৎপাদনের 
জন্য ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দেওয়া 
খণের মাত্র বাড়বে । খণ দেওয়। নেও- 
গার নিয়ম কানন বদলাবে এবং ব্যাক্ষ 
বাবসায়ীদের, সিকিউরিটির ভিত্তিতে, ঝণ 
দেওয়ার নীতি সংশোধন করতে হবে 
এবং তাঁদের প্রতোক গ্রাহকের প্রয়োজন 
থুঁটিয়ে দেখে, খণের সার্থক প্রয়োগের প্রশু 
বিচার ক'রে যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি নিতে হবে। 
ছোট খাটে। ব্যবসায়ী ও অন্যান্য গ্রাহক- 
দের কাছ থেকে ঝুকি আসবেই এ রকম 


মণে করার সঙ্গত কোনো ও কারণ নেই । 
পক্ষান্তরে তারা সততার সঙ্গে কঠোর 
পরিশ্ম করতে প্রন্ত হতে পারেন । 

৪1 বর্তমান নীতি হ'ল- এবং তা 
হওয়াই উচিত--এমনভাবে দেশের সম্পদ 
বাড়ানো যাতে জনসাধারণের প্রত্যেকে 
তার স্থুফল তোগ করতে পারেন । 

বাস্থব দৃষ্টিতে রা্টারকরএ বললেই যেন 
মনে হয়, ব্যাপকতর অঞ্চলে জাতীয় 
ভিত্তিতে সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ 
করা। এর অথ হ'ল শহর, নাধা-শহর ও 
গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য শাখা খোলা | ছ্বিতীরত: 
স্থপৰিকল্পিত অগ্াধিকাবের ভিন্িতে, যেমন 
কৃষি, ক্ষদ্রায়তন শিল্প ও.রপ্রানীর ক্ষেত্রে, সেই 
সম্পদ লগগী করা | ভূতীয়তঃ গণের বিপ্‌ল 
পরিমাণ অর্থ মু্টমের করেকপ্ঞনের কর্দি- 
গত না হয়ে পড়ে তার দ্ন্য জাতীয় 
ন্যাঙ্ক গুলিব সজাগ থাক। দরকান । 

এই উদ্দেশ্য গলি যাতে অচিবে পূণ হর 
তার বাবস্থা করতে হবে। মনে রাখতে হবে 
এই বাবস্থা মানুষকে নিয়ে অথাৎ কমীদের 
নিয়ে, কম্পিউটার নিরে নয় । এই ব্যবস্থার 
সাফল্য নির্ভর করবে এর পরিচালকদের 
(অর্থা,ৎ নীতি প্রণেতা, ব্যাঙ বিষরে 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং ব্যাঙ্ক কর্মীদের) ওপর | 
এই ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করার জনো প্রত্যেককে 
মনে প্রাণে চেষ্টা করতে হবে, লক্ষ্য স্থির 
করতে হবে এবং লক্ষ্য সিদ্ধির জনা 
উৎসাহিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। 

বাংল। দেশের জনসাধারণের বেশী ক'রে 
আশা করার কারণ রয়েছে । বাংলা দেশে 
অর্থলগুী বিপড্জনক' এই ধারণা দূর করা 
দরকার । অর্থ লর্গীর কোনোও প্রস্তাব 
না এড়িয়ে দঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে 
একটি, বড় রকম কাধসূচী হাতে নেওয়া 
উচিত । 

৫1 প্রগতিশীল ও উৎসাহী মধ্যৰিত্ত 
উদ্যোগীদের একট! শেণী গড়ে তোলা 
দরকার | বঙঁমানে যে সব শিল্পে অর্থ 
দেওয়া হচ্ডে সেগুলিকে বঞ্চিত না! ক'রে 
নতুন অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে টাক! লাগা- 
নোর জন্যে সম্পদ সংহত করাই হ'ল 
আমানত বাড়াবার একটা গুরুত্বপৃণ দিক । 

৬1 যুক্তিসন্তত সময়সীমার মধ্যে 
খণ গ্রহীতার প্রস্তাবের কার্যকারিতা করত 
নিরপণ করা এবং কাজেন্ সাফল্য 
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স্রনিশ্চিত করার জনো ব্যাঙ্কের যথেষ্ট 
খ্যক কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত । 

৭। রাস্্রী়করণের এক সপ্তাহের 
মধ্যে রাষ্্রীয়ত্ব ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতের 


পরিমাণ বেড়ে গেছে কারণ গচ্ছিত টাকান . 
নিরাপত্তা সম্বন্ধে সরকার পুরে দারিহ . 


নিচ্ছেন । 

৮। আমানতের কিছু অংশ, ভারতে, 
বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির বিভিন্ন শাখায় চলে 
যাবার সম্ভাবন। বাদ দেওয়া যায় না| এ 
শাখা ব্যাক্কগুলিতে গ্রাহকদের সঙ্গে ব্যব- 
হার অতান্ত ভালে | আমরাও সেই বকম 
করতে পারলে এই ক্রটি দর হবে। 


ডঃ এস. (ক. বস্ক 


ইঙ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস 
ম্যানেজমেন্ট এ্রাগ্ড সোশ্যাল ওয়েলকেয়াৰ 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয় 


3১। রাষ্্রীায়করণ অবিবেচনার কাজ 
হয়েছে। “সেন্ট্রাল ব্যান্কিং পলিসি? কিংব। 
'ডিরেকশানাল কন্ট্রোল' প্রভৃতি ব্যবস্থা 
মাধ্যমেও রাষ্ট্রীয়করণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'তে 
পারতে। | 

স্বল্পোললনত সমস্ত দেশের মধ্যে ভারতে 
ব্যাঙ্ক ব্যবসা সব চেয়ে দক্ষতার সে 
পরিচালিত | রাষ্ট্রীায়করণের ফলে, এই 
ব্যবসা নষ্ট হওয়ার পথ সুগম হ'ল | দেশে 
ব্যাঙ্কিংএ অভিজ্ঞ ও আুদক্ষ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা 
একটি স্বতন্ব গোষ্ঠী, যারা ভারতের অর্থ- 


নৈতিক প্রয়োজন ও অগ্রগতি সস্বান্ধে খুঁটি ' 


না্টি সমস্ত খবর দ্ধানেন। যে কোন 


সময়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও পরানর্শ অগ্রাহ্য. 


করার ফলে অর্থনৈতিক বিকাশ বিঘ্বিত 
হ'তে পারে | রাীরকরণের মুলে কোনোও 
অর্থনৈতিক যুক্তি নেই। আদর্শ হিবেবেও 
যি এই ব্যবস্থা গ্রহণ কর প্রয়োজন চিল 

তা হ'লে বেসরকারী শির, বাণিজ্য ও 
ব্যবসায় রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীদে আনার পর 
ব্যাঙ্ষগুলি রাষ্ট্ারত্ব করা উচিত ছিল । 

. একদিক' থেকে. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের 
চেয়ে রাষ্্রীয়করণ বাঞ্ছনীয় কারণ লাঞাঁভিক 
নিয়ন্ত্রণ নীতির: উদ্দেশ্য ছিল. ক্ষপতাসীন 
দলের চরম বামপন্থী অংশক্ষে এখং বে- 


০ 


গরকারী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের বিভ্রান্ত 
করা। দ্বিতীয়ত: যে ফ্রান্সের অনুকরণে 
এই ব্যবস্থা নেওয়৷ হ'ল, সেই ফ্রান্সেই, 
জ[তীয়করণের পর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ 
বলবৎ কর হয়েছে। 

২। এবং ৩। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার দক্ষতা, 


প্রতিযোগিতা 95 প্রয়োজনের সঙ্গে 
সামঞ্জসাশীলতার «পর প্রতিষ্টিত। জাতীয় 
ব্যাঙ্কগুলিতে এর কোনোটাই খাকবে 


না| - 
৪। প্রশখম প্রশ্র যে উত্তর দিয়েছি 
তাই এব কলশ্ণতি | 


€ে। এবং ৬। আমাদের মিশ 
অখনীভিতে সরকারী ও বেসরকারী 
শিল্পোদ্যোগ উভরেরই শ্ান আছে। 


অতএব ব্যাঙ্কগুলি বেসরকারী ব্যবস৷ 
বাণিজ্যেন আথিক প্রয়োজন মেটাবে 
বলে অন্মান কর! যেতে পারে । এদিকে 
আমাদের পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা গুলিতে 
ভারি শিল্লের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে 
অর্থাৎ ব্যাঙ্ক গুলিকে বহৎ শিল্প গুলির চাহিদা 
মেটাতে হবে! কিন্ধ হিসেব ক'রে দেখানে। 
যেতে পারে মুনাফা রেখে, সংরক্ষিত তহ- 
[বলে জম। দিয়ে, কমচারীদের বেতন-বোনাস 
ও অংশীদারদের লভ্যাংশ প্রভৃতি দিয়ে এত 
অর্থ খাকবে না সত্কারের হাতে যার 
থেকে সরকারী শিল্পক্ষেত্রে, ক্ষদ্রায়তন 
শিল্পক্ষেত্রে ও কৃষকদের জন্যে প্রয়োজনীয় 
অথ ছাড়া যাবে । তা ছাড়া এই (১৪টি) 
ব্যাঙ্কগুলির অংশীদারদের ক্ষতিপূরণও তো 
দিতে হবে । 

৭ এবং ৮। সে রকম আশঙ্কা খাকলে 
বিদেশী "9 বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলিকে গচ্ছিত 
হিসেবে টাকা নিতে মান। কর! যেতে 
পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্যে 
টাকা দেওয়ার অনুমতি বিদেশী ব্যাঙ্ক- 
ওলিকে দেওয়া যেতে পারে । তবে এখন 
মরকারী পযায়ে ও সরকারী শিল্প সংস্বা- 
ওলির পক্ষ থেকে বৈদেশিক আমদানীর 
পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বৈদেশিক বাণি- 
যর লগীকার হিসেবে বিদেশী ব্যান্ক- 
লির গুরুত্ব খানিকটা কমে গেছে । 

৯। ক্রত সিদ্ধান্ত গ্রহণই হ'ল সুদক্ষ 
বাঙ্ক পরিচালন ব্যবস্থার মূলমন্ত্র । কিন্ত 
পরিচালন বাবস্থার সব্বেচচ স্তরে পরকারী 
আমলার। থাকলে সে দক্ষতা থাকে না। 


যেমন এইচ. এস. এল (হিন্দুস্তান জ্টাল 


লিঃ) ১৯৬০ সালের জন মাসে স্টপ-ওয়াচ 
কেনার প্রস্তাব করে । ১৯৬১ সালের 
ভূুলাই পর্যন্ত প্রশ্তাবটি ( নিয়ম কান.নের ) 
৮৯টি জট কাটিযে ঠার পরও সটপ-€যাচ 
কেনা হয়নি | 


১91 »নং ডর দেখন। 


ডঃ বি. বি. ঘোষ 


সম্পাদক. ক্যাপাগাল, কলিকাতা 


স্বাতন্ত্র্য ও গঠন 


১। ব্যাঙ্ক রাষ্টটারকবণ নীতি হিসেবে 
সমথনযোগা হলেও সামাজিক নিয়ন্ধণ 
পরিকল্পনার কাধ কুশলত * পরীক্ষা করার 
জন্য যতটুক সম্নব দেওয়৷ উচিত ছিল ৷ 
যে দেওয়া হয়নি, তা অবশ্যই স্্ীকার 
কবতে হবে। 

২। বতযষানের কাঠামো যদি রক্ষা 
করা হয়, তাহলে গ্রাহকরা এই ব্যাঙ্ক গুলির 
কাছ থেকে আগে যে রকম ভাল কাজ 
পেতেন, এখন তাই পাওয়া উচিত । 
প্রত্যেকটি বাক্ষের স্বাতন্থ্য যদি বজায় না 
রাখা হয় তাহলে একট বিপুল সংস্থায় 
সাধারণ গ্রাহকরা অবহেলিত হতে পারেন । 

০। নারায়ন ব্যাক্কগুলি কা ধরনের 
কর্মসূচী গ্রহণ করবে তার ওপরেই সাধা- 
রণ মানুষের লাভ ক্ষতি নিভর করবে । 
প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কে যদি বিশেষ একটা ক'বে 
শাখা গড়ে ভোলা হয়, যেখানে সাধারণ 
মানুষ কি করে তাদের পরিকল্পন৷ তৈরি 
করবেন, কাচা মাল সংগ্রহ করবেন এবং 
উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করবেন 
ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পরকে তাদের সাহায্য 
করা হবে, তাহলে সাধারণ মানুষ 'লাভবান 
হতে পারেন | অতিরিক্ত আমানত যদি 
কৃষি, ছোট শিল্প এবং কোন বৃন্ডিতে নিযুক্ত 
ব্যক্তিগণের জন্য বাবহ্‌ত হয়, তাহলে 
ব্যাঙ্কগুলি রাষ্্রায়ত্ব করার ফলে, আথিক 
ক্ষমতা কোখাও কেন্দ্রীভূত হওযার সন্তা- 
বনা নেই। 

৪ রাষ্্রায়হ ব্যাঙ্কগুলির, এই 
বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে, প্রয়োজন অনুযায়ী. থণ 





বন্টন করা উচিত। কেবল খণ বন্টনের 
ব্যবস্থা করলেই উদ্দেশ্য সফল হবে না। 


ধনধান্যে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৩ 


গণ বন্টন যম্পর্কে যদি কোন কঠোর 
নীতি গ্রহণ করা হয় তাহলে বেসরকারী 
উদ্যোগণগুলির শ্াতি হতে পাবে । যদি 
অতিরিক্ত আমানতের ৮০০ ভাগ কষি, 
ক্ষুদ্র শিল্প এবং কোন বৃন্তিতে নিযুক্ত 
বাক্তিদেরও দেওয়া হর, এব, রিজাত 
ব্যাঙ্ক যদি অতিরিন্ড অখের ব্যবস্থা না 
করে তাহলে বেশরকারী সংস্থাগুলি হয়তো 
প্রয়োনীয খন পাবে না। 

৬। দূই এবং তিনের উষ্ভবের জনুজপ। 

৭ ৪৮। রার্্রামন্ব ব্যাঙ্ক গুলির কাজ- 
কর্মের যদি উন্নতি হঘ ( অবশ্য কর্মচারীর। 
অধিকতর সহযোগিতা করবেন ব'লে যে 
'আশাস দিয়েছেন ভাতে উন্নতিই হাওয়া 
উচিত) তাহলে আম।নতের পরিমাণ কমে 
ন] গিষে বর: বাড়বে । বার্ায়হ ব্যান্ক- 
গুলির কাড্কর্ষেন উন্নতি প্রতিযোগিতা- 
যমলক তলে আমানত অন্যত্র মরে যাবে 


ন]। তা ছাড়। এই আমানতের জন্য 
সবকান ভামিন থাকবেন | বিদেশী ব্যাঙ্গ- 


গুলিন কাজকর্ম উন্নততর বলেই যে 
এগুলিতে বেশী লোক টাকা জম! রাখেন 
এ কথাটা মনে বাখতে হবে । 

৯। কাজকর্মে দক্ষতা বাড়ানোর 
উদ্দেশ্যে রাষ্্রায়ত্ব ব্যাঙ্চগুলির কাঠামে। 
বজায রাখা হবে বলে যখন আশুস দেওয়া 
হয়েছে, তখন এগুলিতেও সবকারী দপ্তরের 
অভিভ্ত। প্রতিফলিত হবে তা মনে করা 
ভুল। বর্তমানের ভিন্তিতে যদি এগুলি 
পরিচালিত হয় তাহলে আমলাতশ্ত্রী ব্যবস্থা 
বা লাল ফিতেব বেড়াজালের সমস্য 
এড়ানো যাবে । 

১০। তবে প্রতিযোগিতার ভাবটা 
বজায় রাখতেই হবে । কেবলমাত্র প্রতি 
যোগিতার মাধ্যমেই আমানতকারী বা খণ 
গ্রহীতারা ভালো কাজ পেতে পারেন । 


সি. এস. পাণ্ডে 
সেক্রেটারী জেনারেল, ইঞ্ডি।ন চেম্বার অফ 
কমার্স, কলিকাতা 


প্রতিযোগিতা অত্যাবশ্যাক 


১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ 
ছিল ব্যাঙ্কের খণের কিছু অংশ অগ্রাধি- 
কারের ক্ষেত্রে লী করা । এই উদ্দেশ্য 
বছলাংশে পৃণও হচ্ছিল । জানা গেছে 
খণের চাহিদ। না থাকায় ব্যাঙ্ক গুলি, রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কের নিদেশানযানী অগ্রিম দেওয়া 
ব্যাপানে অসুবিধার সন্দুর্খীন হরেছিল | 
২1 খ্রাহক সম্পর্কে ব্যাঙ্কের কাজ- 


কমের দন্ত লিভন করবে কর্মচরীদের 
ওপর | সম্প্রতি কথঘেকটি ব্যান্ধে লিনম- 
শৃহ্খনা ভন কন! হয়েছে । তাৰ জন্যে 
এবং কাছেপ মার্রা ও গতি কমে মাওবান 
ব্যাঙ্কগুলিৰ খবচ খবচ। আমনক বেড়ে 
গেছে । কোতনাও প্রণতিশীল ব্যাঙের 


পক্ষে চোট বা বড এাহকের মাপা তানতমা 
কব সমীটান নন | 

৩। বৃহন্তব সামাক্িক কক্যাশের 
প্রতি দৃষ্টি বেছে বদি ব্যাঙ্কের আমানত 
বঝে সুনে বাট কৰা হন তা হলে 
জনসাধারাণেব কল্াাশই হবে । মাধাবণ 
মানযের সম.দ্রি সমগ্রভাবে দেশেন বৈমরিক 
অগ্রগভির নিভরশীল-_বে অগ্র- 
গতিতে ব)াঙ্গছের মঙ্গে সনকারী 2 বেপর- 
কারী শির্পোদ্যোগেব ভুমিকা সমান 
গুকতপূণ | 

১1 এহ বাবদ্ছা ভালোভাবে চালু 
করার আগে, মামাসিক নিয়মের সমথে 
আাখিক দিন “খেকে গহীহ শীতিগুলিন 
প্রতিক্রিা কা কী হনেনিল তা যাটাই 
কবাও ভালে! 1 আখিম বা দাদণনেব টাকা! 
যাতে জলে না বাশ এব? যখাষণএক্োত্রি 
গিকমত লী কবা হন মেদিকে স্গাণ দৃ্ট 
বাখাব জনা কর্মচারীদের শিশিত কবে 
তুলতে হনে এবং উপবৃন্ত নিম কানূন। 
প্রবতন করতে হালে । 


'০”শ 


জপ 
শপ 


৫ | ব্যাঙ্কগুলির 'ওপর রাজনৈতিক 
ব। অন্য ধরনের চাপ দেওবা না হ'লে এটা 
হওয়। উচিত নন । 

৬। কাধকর কোনো প্রকল্প হাতে 
না নিবে ব্যাঙ্কেন টাকা একে ওকে তাকে 
বাব দিয়ে কোন'5 কি হবে না। আমাদের 
দেশে চোটি ঢা! বা কারিগরদেন অধি- 
কাংশই জানেন না উত্পাদন বাড়াবার জন্যে 
ব। উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার কাজে কী 
ভবে টাকা খাটানো যায় | সবকাবের 
সামনে এটা একটা মস্ত বড় কাছ । 


৭ | ব্যাঙ্কের বাবহার ভালে! হ'ল 
থাহকর।। খুশা খাকেন এবং ঘে ব্যাঙ্কের 
কাচ্চে ভালো ব্যবহান পাগুবা যাবে তিনি 
গেখাণেই যাবেন । 


৮। আমানতের পনিমাশ লা বাডা- 
বার দছ্ুনো সনকান ণবাস হয় বিদেশা 
বাঙ্ক লিকে পরাষশ দিবেছেম | ভাঁতীৰ 
বাক্ক গালর কাজকর্ম আব পাঁচটা বাক্কের 
সমান ভাল হলে, জাতীঘ ব্যান্ষেব টাক। 
অনা ব্যাঙ্কে যাবেনা! 

১। এই খরনেন স্নানের পানি 
প্রেলিতে সামাছিক নিয়প্ত্রণ হনাতো বাঙ্নীন 
চিল কারণ সেগুলির আগাম দেএযার শীতি 


3 নিযমকানন সম্পূণভাবে সবকানের 
নিয়প্রনে চিল । অখঢ সেই সঙ্গে এ 


ব্যাঙ্ক গুলি প্রতিযোগিতা করতে পারত এবং 
তেই সঙ্গে আমানত বাড়াবাৰ ছ্রন্া এ 
ব্যাঙ্ক গুলিকে কঠোর পরিশম করতে হত। 


পরিবার পরিকপ্পনার জন্য জীপ 


ভারতে পনিবাব পরিকননন। কার্মসূচীর জন্য 
ইউ-এস্-এড-এর পক্ষে পাঞ্জাব সরকানকে 
১৮খানা জরীপ উপহাব দে৪য়। হয়েছে । ১০ 
কোটি দম্পতিকে পবিবার পরিকল্পন। কর্ম- 
সচীন অধীনে আনা খুবই কষ্টসাধ্য কারণ 
এব দেশেন ৫১,৬,0০০টি গ্রাম ও ৩,/০০টি 
শহরে ছড়িয়ে বষাছেন । তাই গ্রামাঞ্চলে 
৫০9০০ প্রাথমিক দাস্থা কেন্দ্র স্বাপন করা 
হয়েছে এব শহরাঞ্চলে স্থাপিত হয়েছে 
১৮০০টি কেন্দ্র | এই সব গ্রামীণ কেন্দ্রগুলি 
'আবার ২০,07979টি উপকেন্ত্রে বিভক্ত । 
প্রতিটি নগবাঞ্চলের কেন্দ্রকে ৮২,০০9 
এবং প্রতিটি প্রামাঞ্চলের কেন্দ্রকে ৬১১,209 
লোকের তনহ্বাবঝান কনতৈ হয় । আর 
প্রতট উপকেন্দ্রের অধীনে রয়েছে ১৭,৪০০ 


লোকের তহ্রাববানের ভার । আঞ্চলিক 
বিস্ততি, জনসংখ্যার বিশালত। প্রভৃতির 


পরিপ্রেক্ষিতে পবিবার পরিকর্ননার প্রচার 
অভিযানে যানবাহনের কাঁষকারিতা অন- 
স্বীকার্য | এর পরিপ্রেক্ষিতে ইউ-এস-এড-এর 
সাঙ্গে ১৫৪০টি যান সরবরাহের চুক্তি খুবই 
গুকুত্রপৃণ | 

বতমানে পরিধার পরিকল্পন। বিভাগের 
অধীনে মোট ২০০০টি যান আছে | আরও 
১৫৪০টি যান পেলে মোট সংখা। দাঁড়াবে 
৩৫৪০ । কয়েক বছরের মধোই এই 
ংখ্য। দাঁড়াবে ৮90০1 এগুলির তদারকী 
ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা 
বিভাগ 'খকটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিবহন 
সংস্থা তৈরি করেছেন । 


ধনধান্যে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৪ 


বর্ধমানেন্ন সাফল্য 


(৮ পৃথ্ঠাৰ পর ) 


8৩ লক্ষেরও বেশী টাকা বার করা 
হয়েছে । আরও প্রায় ৫০.0090০ একর 
জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য আরও ছোট 
ছোট সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোল। হবে । 

সেচের স্গরযোগ সুবিধে বাড়ার ফলে 
দটি বা তাবও বেশী শস্যের চাষ করার 
পথও খুলে গেছে । এই কমসূচী অনু- 
বানী কাজ ম্ুক কবার পন ১৯৬৮-৬৯ 
সালে প্রায় দৃই লক্ষ একর জমিতে কয়েকটি 
শস্যেন চাষ করা হর । এর পৃবে ১.১৮ 
লক্ষ একর জমিতে দূটির বেশী শস্য চাষ 
করা হত। অর পৃবের তুলনায় এই 
ধরনের চাঘেন জমির পরিমাণ শতকরা ৭০ 
ভাগ বেড়ে গেছে । বতমান বছরে ৩ লক্ষ 
একর জমিতে দূটিব বেশী শস্যের চাষ কবা 
হবে বলে ঠিক করা হযেছে । আগাষী 
ববি মবন্্রমে যখন ডি.ভি.সি থেকে আবও 
বেশী সেচের ভল পাওয়া যাবে তখন 
বানেব কসল উঠে যাওয়ার পরই আরও 
৫7.0907 একর ছমিতে গমেব চাষ কর 
হবে| প্রশিক্গণ, রবি মরস্তুমে চাষ করার 
ছন্য প্রচার কাধ, যে আমন ধানের ফসল 
তাড়াতাড়ি পাওরা যার সেই আমনের ঢাষ 
এবং ডি.ভি.সি খেকে অতিরিক্ত সেচের জল 
সরবরাহ ইত্যাদি বাবস্থাগুলিই এই অপৃব 
সাফল্যের মূলে রয়েছে । গ্রাম পযাযেব 
কমী ও প্রত্যেক কৃষকের মধ্যে ব্যক্তিগত 
সম্পক গড়ে তুলতে চাষ পরিকল্পনা 
কাষস্চী অত্যন্ত কাধকরা হয়েছে । 

কৃষির সঙ্গে সম্পকিত প্রদর্শনমূলক 
কারিগরী প্রশিক্ষণ, জেল৷ ও গ্রাম পর্যাথে 
কর্মচারী ও কৃষক উভয়কেই দেওয়! হয়। 
চাষের পরিকল্পন। তৈরি, সার এবং সেচের 
জলের ব্যবহার, বীজ পরীক্ষা, পাট 
পচানো এবং তোলা, শসা রক্ষা, উন্নত 
ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, প্রচাব, 
শস্যের পরিসংখ্যান সংগ্রহ, মাটি ও জৈব 
সার, শস্য কাটা এবং বিবরণী ও আয 
ব্যয়ের হিসেব তৈরি করা সম্পর্কেও 
প্রশিক্ষণ দেওয়৷ হয়| বর্তমান বছবে 
নিবিড় কৃষি কর্মসূচী, অধিক ফলনের 
শস্যাদি এবং কৃষকগণের প্রশিক্ষণ সূচী 
অনুযায়ী ৬০,০০০ বেসরকারী ব্যক্তিকে 
প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব কর হয়েছে । 


তারতেৰ শিল্পোময়ন 


ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
* ক্ষেত্রেসপাধিক উন্নয়নের দিকে শিল্লোন্নয়ন 
১ একটি অংশমাত্র। ১৯৫০ সালের এপ্রিল 
নাসে এ দেশে পরিকল্পিত উন্নয়নের কাজ 
এারম্ত হয়েছিল । লক্ষ্য ছিল পর্যায়ক্রমে 
ব স্বার্থসাধক শিল্প ভিত্তি গড়ে ভারতকে 
উন্নত করা | | 

তিনাটি পঞ্চবাঘিকী পরিকল্পনার কাজ 
শেষ হয়েছে এবং চতর্ণ পরিকল্পনার কাজ 
শাবন্ত হয়েছে । প্রথম পরিকল্পনাকালে 
লু শিল্পগুলির অর্থাৎ বস্ত্রশিল্প, লৌহ ও 
ইম্পাত শিল্প এবং অন্যান্য শিল্লের সম্প্র- 
সাবণ ঘটানো হয়েছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
লৌহ শিল্প গড়ে তোলার ওপর জোর 
দেওয়া হয় এবং যশ্তরপাতি নির্মাণ শিল্পের 
প্রাথমিক কাজ শুরু হয় । এ ব্যাপারে তৃতীয় 
পৰিকল্পনায় বেশী জোর দেওয়া হয়েছে । 
চতুর্খ পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে, এ পর্যন্ত যে 
সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তা 
সুসংহত করা এবং শিল্প সম্প্রসারণের একটি 
শপ্ড ভিৎ গড়ে তোলা । 


দ্রুত অগ্রগতি 


প্রথম দশ বছয়ে স্থসংগঠিত শিল্পগুলির 
সংখ্য। দ্বিগুণ করা হয়েছে। উৎপাদনের সূচক 
সংখ্যা ১৯৫০-৫১ সালের ১০০ থেকে 
বেড়ে ১৯৬০৬১ সালে ১৯৪ হয়েছে। 
ভারপরে ১৯৬০ সালকে মুল বছর ধরে 
উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৯৬১-৬২ সালে 
৮২ শতাংশ, ১৯৬২-৬৩ সালে ৯.৬ 
শতাংশ, ১৯৬৩৬৪ সালে ৯.২ শতাংশ 
এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে .৩ শতাংশ 
বেড়েছে। এর পরেই পর পর দূ বছর 
চলে অস্বাভাবিক খর! বা অনাবৃর্টি। ফলে 
কি উৎপাদন অস্বাভাবিক রকম কমে 
যায। সেই সঙ্গে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা, 
বিনিয়োগ ও সঞ্চয় সবই ব্যাহত হয়। 
উৎপাদনী ব্যয় বৃদ্ধি এবং চাহিদার অভাবের 
ফলে যে সৰ শিল্প অধিক উৎপাদনের ক্ষমতা 
অর্ভন করেছিল সেগুলির ক্ষেত্রে হতাশার 
তান দেখা যায়। ফলে অগ্রগতির হার কমে 
১৯৬৫-৬৬ সালে ৪:৩ শতাংশ, ১৯৬৬-৬৭ 
সালে ১,৭ শতাংশ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে 
০.৩ শতাংশ দাঁড়ায় । ও 


ভারত সরকার এই' 'সময়ে কয়েকাট 
প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে 
বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন এবং রপ্তানিতে 
উৎসাহ দিতে আরম্ত করেন। শিল্পগুলির 
ক্ষেত্রে মন্দার ভাব কাটিয়ে ওঠবার জন্য দৃঢ়- 
তার লক্ষণ দেখা যায়। পর পর দু বছর কমি 
উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে ১৯৬৮ 
সাল থেকে সমগ্র পরিস্থিতিতে উন্নতির 
লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করে । শিল্পোৎ- 
পাদনের সূচক সংখ্যা ১৯৬৮ সালের 
জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১৫৯.৩ 
এবং অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ১৬১ 
হয়। অর্থাৎ অগ্রগতির হার হয় ৬.৪ 
শতাংশ । ১৯৬৮-৬৯ মালে উৎপাদন ৬ 
শতাংশ হারে বেড়েছে । 

১৯৫১ সালে লৌহ ও ইম্পাত 
উত্পাদনের দুটি মাত্র কারখানা ছিল। 
তারপৰে তিনটি বড় কারখানা গড়ে তোলা 
হয়েছে । ইস্পাতের উত্পাদন বাড়াবার 
ফলে বেড, স্ক্, থেকে আরম্ভ করে 
রেডিয়াল ডিল, বস্ত্র শিল্পের যন্ত্রপাতি পর্যস্ত 
বহু ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য উত্পাদন বতমানে 
সম্ভব হচ্ছে। রঞ্জক শিল্প, উষধ শিল্প, 
টায়ার কর্ড, পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য, 
ইস্পাতের কাষ্টিং, চিনির কল, বস্ত্র কল এবং 
লিউমিনাস কণ্াক্টার উৎপাদন শিল্প আজ 
সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
আবার পালফিউরিক এ্যাসিড, সুপার ফস- 
ফেট, আমোনিয়াম সালফেট, এ্যালুমিনিয়াম, 
তামা, ডিজেল ইগ্রিন, সেলাইয়ের কল, 
যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী এবং বাইসাইকেল 
শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটেছে । এছাড়৷ সম্পূর্ণ 
ইস্পাত, মিশ্‌ ইস্পাত, শিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, 
সিমেন্ট, সার, পরিবহন যন্ত্রপাতি, প্রাস্টিক, 
সালফিউরিক এবং পেট্রোলিয়াম জাতু দ্রব্য 
উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি অনুমোদন করা৷ 


হয়েছে। 


স্বয়ন্তরতা 


বস্ত্র শিল্পের যন্ত্রপাতি এবং চা শিল্পের 
যন্ধপাতি নির্মাণের ব্যাপারে ভারত আজ 
স্বয়ন্তরতা লাভ করেছে । উন্নত পাশ্চাত্য 
দেশগুলিতে আজ যে ধরনের খন্ত্রপাতি 
নিসিত হচ্ছে তার তুলনায় ভারতে নিখিত 
ধপ্রপাতি প্রায় সম মালের | সেলাইয়ের 
কল এবং বাই-পাইকেল বিদেশের বাজারে 
খুবই জনপ্রিয় হয়েছে । আজ তারত বহু 


ধনহান্যে-১৪ই হেপ্টেম্বর' ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৫ 


যস্তরাশ এবং প্রায় সম্পর্ণ বন্তপাত্ঠি, 
বিদেশে রগ্ডানি করতে সক্ষম । আবার” 
বিশে বাজারে টেগুারের প্রতিযোগিতায় 
ভারত অনেক সাফল্যলাভ করছে । ভারী 
ইঞ্জিনীয়ারিং এবং যস্ত্রপাতি নির্মাণের কাছ 
ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে । রেলে ও 
সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার জন্যে প্রয়ো” 
জনীয় যান নির্মাণের কাজে ভারত প্রার 
স্বয়ভ্তরতা অর্জন করেছে। চিনি ও 
সিমেন্ট কারখানার যষ্ত্রপাতি নির্মাণের 
কাজে অগ্রগতি সন্তোষজনক হয়েছে । 
১৯৬৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৬৯ 
সালের জানুয়ারী পর্যস্ত বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তা- 
নীর হিসাবে দেখ! যায় অপ্রচলিত দ্রব্য- 
গুলির রপ্তানী ৮৯ শতাংশ বেড়েছে। 
ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানী ২৮,৪০০০০০0 
টাকার মত বেড়েছে, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যের 
রপ্তানী ২০,১০০০০০ টাকা, রাসায়নিক 
এবং সংশিষ্ট দ্রব্যের রপ্তানী ৩.৯০০০০০ 
টাকা, খনিজ দ্রবা, জ্বালানি ও লুবিক্যান্টের 
রপ্তানী ২,৯০০০০০ টাকা, লৌহ ছাড়া 
অন্যান্য দ্রব্যের বপ্তানী ২,৫00০9০0 
টাকা, এবং রবার দ্রব্যের ১,8০০০০০ 
টাকা বেড়েছে । রপ্তানী এশিয়া ও 
ওসেনিয়ায় ৬১ শতাংশ, পূর্ব ইউরোপে 
২৮ শতাংশ এবং আমেরিকায় ১১ শতাংশ 
বেড়েছে । জাপানে রপ্তানীর পরিমাণ 
১৫১৫0০০0০০০ টাক বেড়েছে । 


সরকারী ও বে-সরকাদ্বী 
উদ্ভোগ 


ভারতের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী 
ও বেসরকারী উদ্যোগগ্ুলি বেশ সুন্দরভাবে 
কাজ করছে এবং এগুলির এই শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান শিল্পোন্নয়নকে সুনিশ্চিত এবং 
ত্রুত করছে। সরকারী উদ্যোগ সাধারণত 
ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে (যেখানে প্রভৃত বিনি- 
য়োগ প্রয়োজন এবং যেখানে প্রকল্প 
দেরীতে ফলপ্রসূ হয়) সীমাবদ্ধ রয়েছে। 
বাকীটা! বেসরকারী উদ্যোগের দায়িত্বে 
রয়েছে। এখানে নীতি বা আদর্শের কড়াকড়ি 
নেই । উদ্দেশ্য, ভরত উন্নয়নে সহায়ক 
হওয়া | যেমন সার কারখান। 
স্থাপনের দারিত্ব প্রথম দিকে সরকারী 
উদ্যোগের পন্য নিদিষ্ট করা হয়েছিল 
কিস্ত এখন বেসরকারী উদ্যোগকে উত্সাহ 
দেওয়া হচ্ছে। তৈল শিল্পের সম্প্রসারণ 


সরকারী দায়িত হলেও থে সব উপজাত 
শিল্প গড়ে উঠছে সেগুলি বেসরকারী 
উদ্যোগেই পরিচালিত হচ্ছে | 


(বদেশিক সহযোগিত। 


এদেশে বিদেশী কারিগরী ভগন এবং 
আথিক শহযোগিতার জনা শিমমকানুন 
যখে& মহজ করা হয়েছে । এদেশের 
নীতি অনুযায়ী দেশী ও বিদেশী উদ্যোগের 
মধ্য কোন পার্থক্য কর! হয় না। বিদেশী 
কোম্পানীগুলি লাভ করছে এবং দেশে 
লভ্যাংশ পাঠাতে পারছে । কর ব্যবস্থ। 
চুক্তির মাধ্যমে পরিহার কর সম্ভব হয়েছে। 
বৃটিশ, মাকিন, জাপানী, জামানী, সুইস 
করাসী এবং ইতালীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় 
ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে । 
বছ বিদেশী সরকার ও আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠান ভারতকে খণ দিয়েছেন । 


বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সুবিধার 
জন্য শিল্পগুলিকে তিন শেণীতে ভাগ কৰা 
হয়েছে-__ 


(১) যেখানে কারিগরী মহযোগিতার 
সর্ভে কিম্বা তা ছাড়াই বিনিয়োগ কবা 
যাবে। 


(২) যেখানে কারিগরী সহযোগিতার 
অন্মতি দেওয়। হবে কিস্ত বিনিয়োগ কবতে 
দেওয়া হবে না। 


(৩) যেখানে কোন রকম নাহায্যেরই 
প্রয়োজন নেই | এ সবক্ষেত্রে রয়েলটির 
সীম! নিদিষ্ট করে দেওয়। হয়েছে । 


তা] ছাড়া সরকার ৰৈদেশিক বিনিয়োগ 


পরত গঠন করেছেন । ভারত আজ উন্ন- 
তির এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌছেছে 
যখন তার পক্ষে স্বক্পোনত দেশগুলিকে 
কারিগরী ও উপদেষ্টার স্াবিধা দেওয। 
সম্ভব | শুমিকদের মজ্বী বদি বা শুমিকের 
অভাবের দরুন বছ উন্নয়নশীল দেশই 
শুমিক কেন্দ্রিক শিলে প্রতিযোগিতা 
করতে অস্স্রবিধা বোধ করছে । এমন বছ 
ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে ভারত উন্নতিকামী 
দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করতে 
সক্ষম । এই সহহ্যাগীতা উভয়ের পক্ষেই 
লাভজনক | 


৷ রক্ষা 
| ছিমছাম ও পরিফষার র্বাখা হয়! গ্রামের 


কাসদোল পঞ্চায়েং পথ দেখাচ্ছে 


আদর্শ গ্রাম পঞ্চয়েৎ কাকে বলে 
কামদে।ল পঞ্চায়ে, দেখলে বোঝ! যায়। 
মধাপ্রদেশের রায়পুর জেলার কাগর্দোল 
গ্রামের বাষিন্দ।র সংখ্যা হ'ল ৩১৭৩। 
ভনিশগড়েন আব সব পঞ্চায়েতের মত 
এখানকান পঞ্চযেধও একইভাবে গঠিত । 
এখানে একজন স্যরপঞ্চের অর্ধানে ২২ জন 
পঞ্চ আছেন । এঁর। তাঁদের সুযোগ্য 
স্যরপঞ্চের বিচক্ষণ নির্দেশনায় সার! গ্রামের 
মান্যকে শমদানে উদ্বদ্ধ ক'রে দেখিয়ে 
দিয়েছেন যে, সমষ্টি উন্নয়নের কাজে সমটটিই 
হলেন হোতা | 

পশমেৎ মেলার সময়ে ৪ এই অঞ্চলট। 
জলাভাবে হেন নিক্ষলা ছিন। ফলে 
গ্রাম জীবশে ও ভার ছাপ পড়ে ছিল। 
নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে তাই গ্রামেব 
সবল মান্ঘগুলি এগিয়ে এলেন সহযোগি- 
তার মনোভাবে বলীয়ান হয়ে । শ্মদান 
ক'রে একটা পুকুর খুঁড়লেশ যার জন্যে 
ভঁনমদূর লাগালে খরচ পড়ত ২০০০ টাকা । 
সঙ্গে সঙ্গে দূটি পুরোনে। পুকুরের সংস্কার 
ক'রে এই তিনাটির জল লাগালেন সেচের 


কাছে । এই পুকুরগুলির জলে ১৪৩ 
একব জমিতে জলসেচ দেওয়। যার। 


এ ছাড় তারা ২টি নতুন কয়ে কাটিয়েছেন 
এবং ১১টি পৃরোনো কৃয়োর সংস্কার 
করেছেন । গ্রামের চাষীদের মব্যে ৯ টন 
রাসায়নিক সার 'ও ১৪৪ বস্তু! উন্নত েণীর 
বীজ বিলি কর] হয়েছে । গ্রামের সৰ ক্ষেত 
এখন শস্যশ্যামলা | এখন কাসদেলে 
বছরে দুটো ফসল তোল। হয়। ধানের 
বীজ সযত্বে রক্ষা করার জনো যে গোলা- 


' বাড়ী তৈরি হয়েছে, তার নাম 'রামকোঠি'; 


এখানে ২,০০০ কে. জি ধানের বীজ গুদাম 
ক'রে রাখ! যায় | 

শুধ চাঘ আবাদেই নয়, জীৰনের মান 
উন্নত করার সব প্থাই এরা একটু একটু 
ক'রে গ্রহণ করছেন । যেমন পরিবার 
পরিকল্পনার বাণী প্রচার করে, লোকেদের এ 
বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে পারায়, গ্রামে 


২৪ জন 'ভ্যাসেকটম্ি' করিয়েছেন এবং 


তিনজন মহিলা 'লুপ' নিয়েছেন | স্বান্থয- 
ও পরিচ্ছন্নতার জন্যে রাস্তাথাট 


ধনধান্যে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠী ১৬ 


ছেলে ছোকরার নিজেরাই উদ্দ্যোনী হয়ে 
একট রাস্ত। তৈরি করে ফেলেছে। 


মাছের চাষও ওখানে চ্গুর হয়েছে । 
পঞ্চায়েৎ গত বছরে গ্রামের পুকৃরগুলিতে 
৩৪,০০০ মাছের চার ফেলে । তার থেকে 
এ বছরে তার। ৫০,0০০ টাকা লাভ করবে 
বলে আশ] করছে । সম্ভাবা লাভের এই 
মোটা টাকাট। তারা গ্র!মের রাস্তা মেরামত ও 
কৃষি যন্ত্রপাতি খরিদ করার জন্যে খরচ করবে 
বলে আগে থেকে ঠিক করে বেখেছে। 
গ্রামটি প্রদ্দীপেব যুগ পেরিয়ে এসেছে, তাই 
বিদৎ সঞ্চার বাবস্বার উন্নতির জন্যও এই 
লাভের খানিকটা খরচ কবা হবে। 


সামাজিক শিক্ষা সম্বন্ধে এদের খুব 
আগ্রহ । এর একটি মহিল। মণ্ডল 
স্বাপন করেছেন | এই মণ্ডল খুব সক্রিয় । 
মণ্ডলের সদশ্যারা একটি বালওয়াড়ী (শিশু 
কল্যাণ কেন্দ্র) খুলেছেন, একটি পুস্তকাগার 
শ্বাপন করেছেন এবং মহিলাদের জন্যে 
একটি প্রাপ্তবয়স্ক-শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন 
করেছেন । তা ছাড়া রামায়ণ পাঠ, 
কখকতা, খেলাধুল বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের 
'আয়োজনও করে এই মহিলামগডল | 


গ্রামের তরুণদের সংগণগন 'নব-যুবক- 
মগুল' নিয়মিত খেলাধূল। ও নাটক প্রভূ- 
তির আয়োজন করে। রুরাল ফোরাম 
ব। পলী আসরের সদস্যরা তো নিয়মিত 
বেতারে “পল্লী অনুষ্ঠান' শোনেন | 


পঞ্চায়েৎ ২,০০০ টাকা ব্যয় কনে 
নিজেদের বাড়ী তৈরী করেছে। 


এই সব কৃতিত্বের উৎস হলেন স্যরপঞ্চ 
শী কে. এল. শর্মা । তিনি বিধানসভার 
সদস্য | পেশায় ডাক্তার আবার ওদিকে 
প্রগতিশীল কৃষক । তাঁর মধ্যে পল্লী "ও 
নগরের সদগুণগুলির জন্দর সমন্বয় 
ঘটেছে। 

কাসদোল সার। ছত্তিশগড়কে প্রেরণ 
দিচ্ছে । জনবল একত্রিত ক'রে উন্নয়নের 
কাজে সেই জনশজিকে বিয়োজিতত করে 
নিজেদের ভাগ্য কীভাবে ফেরানো 
যায়, কাসদোল থারবার এই কথাটি সুরণ 
করিয়ে দেয় | | | 


সাজাব যতনে 


কু্ডম মেহতা 


বৈদিক যুগ কিংবা তারও আগে 


খকে ভারতে অঙ্গসজ্জার রীতি চল 
আসছে । অন্ততঃ বেদে এ বিষয়ে একা- 


পিকবার উল্লেখ করা হয়েছে । 

সা্গবাব এবং বিশেষ করে 
'শয়েদের স্সড্ভিতা ৪ শুশোভিতা দেখার 
প্রলোভন মান্ষের মানবীয় বৃত্তিমাত্র । 
সভ্যতার শিখরে উঠেছে যে প্রগতিশীল 
দশ সেপানে 5 এর ব্যতিক্রম নেই | 

সব মেযেই প্রা গহনা পরে তবে 
রাজস্থানের মেয়েরা গহনা পরতে ভালো- 
বসেন | স্বচ্চলঘারের পুহস্থ বধূর অঙ্গে 
৫/৬ সের ওজনের সোনাবপোর গহনা 
একা সাধারণ ব্যাপার । 

শহরাঞ্চলের গম্পয্ধা ঘরের কন্য। ও ববুর 
অঙ্গে যেসব অলঙ্কার খাকে হার মধ্যে আছে 
সোনার বালা ও গোখুর (ঘোখরো সাপের 
আকৃতিবিশিষ্ট বলয় ?) ! কতকগুলি গহনা 


এয়োতির পচে অপরিহাধা | মাথান 
শীলশ্ষের গপরে তারা পরেন “কেরল।, 
বা "বাব | এছাড়া মাখার পরার অন্যান্য 


ণহনার মধ্যে আছে “বিন্দলী', “আড়, 
'ফিনি', “স্পট, “টিকা? বা তিলক, 'টিড্ডি', 





_ কোন্‌ সেই বিস্থৃাত অতীত থেকে আজ পর্যস্ত অঙ্গ সঙ্জার 
প্রতি নরনারীর আকর্ষণ তেমনি তীত্র আছে । ইতিহাসের প্রবহমান 
ধার! মানুষের সমাজে কত না বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘাটয়েছে। 
কিন্ত এই আদিম ও অকুত্রিম মানবীয় আকাখাটি আজও অবিরত 
অবস্থায় রয়ে গেছে । তফাৎ হয়েছে কেবল উপকরণে, পরিবেশনে, 
আম্বাদনে। পথে যেতে যেতে বনফুল তুলে মাথায় বা কানে 
পরার আনন্দ আজ হয়তো বড় শহরের স্যাকরা বা জহুরীর হাত 
থেকে পেতে হয়। গাছের বন্কল ব৷ পুষ্পিত তরুশাখা হয়তো 
সতী বাঁসিক্ক কি টেরিলীনের রূপ নিয়েছে । এ সবেরই মূলে যে 
তাগিদ আছে সেই তাগিদই নিত্য নতুন উপকরণে চারুশোভন 
ও নয়ন লোভন হ'বার ইঙ্গিত দেয়। 


'ভালকা 5 'সলু 'ভালকা | কানের পার 
কর্ণফল বা ফলঝুমাকো। গপবর কানের বারে 
চারটি কনে ছুঁাদ। পাকে তাতে তীর 
পরেন “প্রগনিবা' কিবা পিপ্লল পাত্তা 
( পিপুল পাতা ?)1 আধুনিক বারা 
প্রবর্ভনের কলে কানেব পাছায় টপ্‌ ও বল্‌ 
দেখতে পাওবা যায । 

এামের মেয়েদের গলার জূপোর তৈরী 
'হানুসিল' অর্থাৎ ভাজুলী, হাতে হাতীর 
দাঁতের পাং চুড়ী, মাথায় 'বোব ৫ পাবে 
'কাড়িয়া ( কড়া ), “জামাল, এনেতবা 
প্রভৃতি খাকে ! 

শবস্থাপয় ঘরের মেনেরা নাকে 5 গয়না 
পরেন | নাকের ডানপাটায় শথ (সাধারণত 
একটা রিংএ দুটো মুক্তো ও একট 
চুনী বা পানা পনানো), 'লও৪ (লং 
বা লবঙ্গ ? ) বা 'তোনরিরা | গলাৰ 
গহনার মধ্যে আছে 'বজন্তী', “তুস্সী, 
'তুনিযা কাহি, 'োবা', 'পাঞ্চমনী, আড়ি 
মাগাল' 'পারি' ও নেকলেস। প্রৌঢো বা বৃদ্ধারা 
“হাউস? বা টিক এবাল। পরেন । এ ছাড়) 
৫1৬ নী (সারি) হারের সঙ্গে ( চন্্রতার 
নামে পরিচিত ) স্রপুরীর মত বড় একনি 
পেণ্ডেন্টু বা 'লকেট, বাছতে বাজুবন্ধ 
কিংব) চূড়া । চুড়াকে 'খাঞ্চিও বলে । 
এগুলি সাধারণত হাতীর দাত দিয়ে তৈরী 
হয় এবং এগুলি অবিবাহিতাঁদের পক্ষে 
নিষিদ্ধ । এছাড়া আছে “অন্য (অনন্ত), 
'ধ্যন ম্যডলিয়া', এবং “খাঞ্চ টাডডা 


প্লনধান্যে ১৪ই সেপেটম্বর ১৯৬৯ পুষ্তা। ১৭ 


'ইকামা, 'দোমাল। বা ঝুমকা ! সাননের 
হাতে ৫ থেকে ১১টি কনে গালা বা জপোর 
চুডী খাকে | বর্ণী বধূর চড়ীগুলি কখনও 
কখন মোনা দিয়ে বাধিয়ে লেন্‌। 

( গ্রানেল মেয়েরা হাস্লীর সঙ্গে 
'প্রধাদি শ্রাস্লা' বা 'খুনগানি' পরে )। 
গালা বা লপোর চুড়ীর শঙ্গে সোনা 'ব। 
কপোর তৈরী সক সক এক রকমের চুড়ীও 
তারা পরবেন, যাব নাম হ'ল “চাশ্লীস”? 
(5০9%/)1 এই বধরণেব চুড়ীর মধ্যে 
গোনার “নৃনচি, নাগর, বন্ধ, কড়া?) 
'গোঁথক' ও কক্ধনও পরা যান। এগুলি 
অবস্থান্যানা সোনার বা জপোর হয়। 
করপল্লবের গহন) হল হাখফুল। পাঁচ 
আঙ্ছলে আনি ও কক্পীতে চুড়ীর সঙ্গে 
পাধা এই সোনাব কল (রতনচূড়া) বাংলা 
দেশেও আছে । এই অলন্কারের সঙ্গে 
োড়। আগটিগুলির লা 'লিনতি' | 

হাতে দশ আঙুলে দশটি আঙটিও 
পর] হঘ | কোমনবে হর সরু চেন শষ 
২1৩ শরীব চেন । 'কান্দোন নামের এই 
গোটি ভাতীষ অলঙ্কারটিল শঙ্গে তলা 
ভার € পরবেন 'তাগড়ী ও ক্নাংতী | 


এ যাবৎ শন্থুন্ত ঘলেন, বা শম্ক,মের 
অধিকারী না ছলে পায়ে লোনা দেওয়ার 
রেওয়াদ ছিল না । সাধারণতঃ .এগুলি 
লপোর তৈরী হত আর গরীব হ'লে 
পেল বা দন্থার। তবে এখন সে 


লেওযাভ কেউ মানে না। পাবেন গহনা 
গুলিন নাম হন 'কাড়া, ভাড়া, 'লঙ, 
'সানতি', িন্কা .. ্‌ 
“চ[গাল', আন ওয়ালা, আন নাল নিউলী, 
'পাওয়াণি , লামিন াভাড় মারে) ও 
'স্যন্ধ | আপ পায়েল আদিলেন জনেন 
আছে পোল হ রিং | তাব পরবে খাকে 


ফোলরি ! বিপবাতদিল কাম 'প্গালিনা?, 
হাতে পাচা ৪ পানে কাড়া পবা 
মানা | 


অবস্গ! যাই ক 2 শহর না খামই 
হক এবং গহনার উপাদান যাই হক, 
আকারে ও নক্সা তেমন কোনো ও তারতমা 
নেই | মুস্লাম মহিলারা ও মোটামুটি এ 
ধরণের অলঙ্কার পরেন । তবে মাখায় 
'খাঞ্চ বা বোর পরেন ন। এবং চূড়ী 
পরেন গালা ব! কাটেন । 


শিক্ষিত পর্নিবারে এখন গহনার রেওয়াজ 
ক্রমশঃ কমে আসছে! ভারী গহনার 
চেয়ে হালক! গহনাই মেয়েরা পছন্দ 
করেন। সমদ্ধ ঘবের শিক্ষিতা মহিলার! 
এখন সাপাবণতঃ পাষে হালকা ল্যচ্ছা, 
হাতে দূগাছি করে মুক্তোবা চুনীবা 
পায় বসানে' চুড়ী আর গনায পাথর 
বসানো হার পরেন | 


গিাড়ি পানেন লাকা, 





হরিয়ানায় মুগী পালন 


দিল্লীতে বিক্রার বেশ ভালো বাজাব 
খাকাঘ হরিযানাষ মৃগী পালনের সন্ভাবনা 
অনেক । 

১৯৬৭-৬৮ সালে হরিরানায় ১৫৫টি 
বেসরকারী মুর্গা পালন কেন্দ্র 
হয! পরের বচন আরিও 
৫৫৯টি কেক স্থাপন করা হয। 
কৃষকরা যাতে মুরগী পালন কেন্দ্র স্থাপন 
কবতে পারেন ভাব জনা সরকারী ও 
পঞ্চারেৎ সমিতিগুলির মুগী পালন কেন্দ্র গুলি 
থেকে ১৩,১৬৬টি পাখা সরবরাহ কর 
হয়। গ্রহ সংখ্যা ১৯৬৮-৬৯ সালে 
দাড়ায় ৪৮.৯১৮তৈ। 

১৮টি 'পোনুরি, এক্সটেনশান সেন্টারে", 
কৃষকদের, হাঁস মগী পালন সম্বন্ধে তালিম 
তেওয়া হয়| ১৯৬৭-৬৮ সালে ৬৫৭ জন 
এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ৯৯৭ জন তালিম 
নেন। 


শুন 
স্থাপিত 
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বিদেশে ভারতীয় ছাত্রছাত্রী 


১৯৬৭-৬৮-সালের শীতের পাঠ্য মরসুষে 
জার্মীন ফেডারেল সাধারণতন্ত্র বা পশ্চিম 
জার্াণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও উচচ- 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬৮৬ জন" ভারতীয় 
ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করছিলেন । পশ্চিম 
জার্জানীতে যত বিদেশী ছাত্রছাত্রী আছেন 
তার মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা শতকরা তিন 
ভাগের মত। বিভিয় বিষযে পড়ুয়াদের 
আন পাতিক হিসেব হ'ল এই রকম £- 


হিউম্যানিটিভ, ফাইন আট্সি "ও সঙ্গীত 
১৬২ ( এর মধ্যে অর্থনীতি 'ও সমাজ 
বিজ্ঞানের ৪৭জন অন্তরুক্ত ); মাথমেটিক্স 
ও ফিজিক্যাল সাইন্সেস-১৫২--( কেমিষ্টরি 
+৯ ); সাধারণ চিকিৎসা বিজ্ঞান, দাতের 
চিকিৎসা বিদ্যা '« পশ্ত চিকিৎসা-বিধি 
৯৫--( মানুষের চিকিৎস! বিধি-৮৬ ) এবং 
ইঞ্জিনীয়ারিং ২৭৭--( মেকানিক্যাল ইঞ্লি- 
নীয়ারিং ১০৭, মাইনিত ৩ মেটালা- 
বডি--১১১) 


শক্ত কত 
মাকিন গবেধকর। সাবার কংক্রীটের 
সঙ্গে প্যাস্টিক মিশিরে আরও শক্ত কংক্রীট 
তরি করতে সক্ষম হয়েছেন | এই নতুন 
করংক্রীটের নাম দেওয়া হরেছে কতক্রীট 
পলিমার, কংক্রীটের তুলনায় চার গুণ শক্ত। 
এই কতক্রীট ঘষ্টানি ও ঠোক্ধর খেলে কিংব। 
ছিম '9 তাপের তারতম্যে চিড় খাবে না এবং 
ক্ষন শতকরা ১০০ ভাগ রোধ করা 
যাবে। 


একটা বায়ুশূন্য আধারে মেখিল 
মেখাক্রাইলেট ডদ্রবণে সাধারণ কংক্রীট 


ভিজিয়ে রেখে তারপর বেশ কয়েক ধন্টা 
ধরে তাতে কোবাল্ট ৬০ রশি লাগানো 
হয়। সাধারণ কংক্রীটের মধ্যে সৃক্ষ্মাতি- 
সূক্ষ্য যে সবাক থাকে সেগুলির মধ্যে 
দ্ববীতৃত প্রাস্টিক প্রবেশ করার ফলে এই 
কংক্রীট এক রকম প্রায় নিশ্ছিদ্র হয়ে যায় 
আর এর মধ্যে জল নামমাত্র প্রবেশ করতে 
পারে কিনা সলেহ। সঙ্গে সঙ্গে এই কংক্রীট 
সাধারণ কংক্রীটের চেয়ে চারগুণ বেশী শক্ত 
হয়ে ষায় এবং এর চীড় খাওয়ার আশঙ্কা 
রোধ করার ক্ষমতা! 81৫ গণ বেড়ে ধায়। 





প্রচুর ফলনের দ্বিগুণ ফনল 


পশ্চিমবাংলার মালদহ জেল।ব 
£বিশ্চন্্রপুর ১নং বুকের চাষ-জমি 
লোকেরা অনুৰর বলেই জানতেন । এই 
“বছর আগেও, একর প্রতি ২০-৩০ মণ 
বান হ'লে লোকে তাই-ই যথেষ্ট মনে 


করতেন । কতকাল এই অবস্থ! চলে 
এসেছে । তার পর এলেো৷ “সবুজ বিপুব' 


বা কুষি উন্নমনের যুগ) উন্নত কৃষি 
'দ্ধতি, উন্নত বীজ ও বামারনিক সারের 
গ্ুনাগ, সেচের প্রয়োজন উপলব্ধি ও কৃষি 
নপক্রান্ত যন্ত্রপাতির কাধকারিতার আমল । 

এই নতুন বানা মালদাতে গিঞঝেও 
“শাচেছে। সেখানকার কৃষকরা আধুনিক 
“খি পদ্ধতির সঙ্গে কৃষির বিভিন্ন স্ুবোগ 
স্বিধা এহণ ক রে, নিজেদেব ৰূকের চেহারা 
থ্বিবে দিবেছেন | এব মব্যে একটা হল 
পচন ফলম বাজ | নুকেন প্রগতিশীল 
“্যকবা এখন বছরে তিনটি ফসল ঘরে 
এলেন _- পয, আমন 3 আউশ 
। দবানে। )। এ ছাড় তারা শাক সবজার 
চাও করেন । তারা নদী ও পূকর- 
ঃলিতে পাম্প বসিয়ে সেচের প্রয়োজন 
"মাশগান | 

গাত বছরে আমনের চাষে যার! উল্লেখ- 
যোগ্য সাফল্য দেখিয়েছেন তাঁদের নাম ও 
বগলের পরিমাণ হ'ল £- 

(ক) বাঙ্গরদুয়ার শী আবদুল গফর 
হাই-আর ৮ ধান-৬৭ মণ । 

(খ) এ গ্রামেরই শীবৈদ্যনাথ দাস-_ 
এ জাতের ধান--৬০ মণ | 

(গ) রামপূরের শী আবদূল রেজাক-_ 
এ একই বীজ--৪৮ মণ । 

যে সব ভমিতে প্রতি একরে ১০ মণের 
বেশী ফলন হ'ত না, সে সব জমিতে 
নাবমা, বাজো, সোনোরা--৮৬৪, কল্যাণ 
সোনা ও সরবর্তী পোল] প্রভৃতি প্রচুর 
ফলন গমের বীজ বুনে একরে ৪৫ মণ 


ফসল পাওয়া থেছে | যেষন ১ 
(ক) হাঙ্গারমানির দেবেন্দ্রনাথ 
দাস প্রতি একরে ৪৫ মণ ফলিয়েছেন: 


(খ) রানপুরের জালালুদ্দীন 
আহমেদ ভলেছেন ৪২ মণ. এবং 
(গ) বাজরদূযার বৈদ্যটণাখ 


দাস ফসল পেনেছেন ৩৬ মণ । 
বাকের ৬৫ একর জমিতে সেচের 


স্রবিধা রাননছে। ৫২টি অগভীর টিউব গয়েলের 


বৈদ্যুতিকাকরণেৰ পর এ বছরে আবও 
২৬০ একর ভমিতে জলমেচ করা যাবে | 


মেদিনীপুরে নতৃন 
বীজের চল 
পশ্চিষ বাংলা বকা জই-আর ৮ ও 
তাইচুং দিশী ১ শ্ণীর পান চাষ 


বাপকভাবে প্রবতন করার পর বেদিনী- 
পূবের ঢামীবা এই বাছের প্রতি আকৃষ্ট 


হয়ে পডেছেন | এপ্চলো এত জনপ্রিয় 
হযেছে যে, মামলা ক্ষেতের তুলনায় 
প্রচুন ফলন বীছেন অধীন লেেতেন 


পরিমাণ এখন দেব বেশী দাড়িবেছে | 

যিনি এই নতুন কী চামে সবাচয়ে 
বেশী আগ্হ দেখান তিনি হলেন গোপী- 
বল্পভপবে, পঞ্চামেৎ সমিতি এলাকার 
কুশমার গ্রামেব শীমলোরঞ্জন মভাপাত্র | 
এ বছরে বোবো মবস্তমে তার মোট ৯ একর 
জমির মনো এক একরে তিনি প্রচুর ফলন 
বীজের চাষ কৰতে মনস্থ করেন । তিনি 
জমিতে ভালো ক'রে সেচ দিয়ে, এক্সাটেন- 
শান অফিসারদের পরামর্শ অনুযাষী উপযুক্ত 
পরিমাণ সার দিলেন । তাকে বল। হয়ে- 
ছিল পরামর্শ যখাযখতাবে মেলে চললে প্রতি 
একরে ১৩৬ মণের মত ধান পাওয়! 
যাবে। মরসুমের শেষে তিনি যখন ফল 
ঘরে তুললেন, তখন তিনি স্বপপেও ভাবেননি 
সত্যিই অত পরিমাণ ফসল পাওয়া মাবে। 

তেমনি মাশুরিয়। গ্রামে শীজগদীন্দ্রনাথ 
মাইতিও অভিজ্ঞ লোকের পরামশ নিয়ে 
চাষ করলেন । ফসলের পরিমাণ দেখে 
তিনি হতবাক । তীর জমির প্রতি একরে 
কসলের পরিমাণ ছিল ১১৫ মণ 1] স্থানীয় 
বীজে একর প্রতি কলন হর ২৩ মণের 
মত। ্ 


% 
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. ই ১১৪ ৯৮ 
বার রী 
ক ্ 


পৃধিবীতে এমন অনেক মানুষ আছেন 
যাদের কাছে লক্ষ্য সিদ্ধির পথে কোনোও 
বাধাই বাধা নব । সোমাভাই গোবিন্দৃভাহি 
প্যাটেল হচ্ছেন মেই দলেরই একজন । 
শিশুকালে দু'চোখের দৃষ্টি তার গেছে। 
অন্ধ বিদ্যালযে শিক্ষালাভ শেষ ক'রে, তিনি 
বলে বসলেন কারুর অনুকম্পা চাই না, 
নিজেই নিজেন পায়ে দাডাব। এই 
প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে তাদেন 
ক্ষেতথামারে গিষে নিজেন হাতে ক্ষোতের 
কাজ কবতে শক করলেন । বছর 
পাচেকের মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করার 
মতু আস্থা হলতাব। আহষেদাবাদের 
কাছে কেবিয়া ভাগনা গ্রামে বাপ পিভা- 
হের যে জমি ছিল তা ইছাব। দেওবা 
ছিল : খোবিন্দভাই সে জমি ছাড়িযে 
শিলেন € ঢাশবাস শপ বরলেন। 

থামে "স্বব্দাস মাষে পলিটিত এই 
মানমটিন শিছেব কখান ভাব মনোবল, 
কমক্ষমতা 5 শাফলোন কাহিনী 
$ন ন | 

'১মবাস খেলেই তামাল ৪ আগার 
পিবানেব ভরনাপোষণ হয, এমন কি কিছু 
শগ্য উদ্বন্-€ খাকে | আমি তো চোখে 
দেখি না, যা কিছু কশি তা স্পশ কাবে। 
ফমল তে দেখতে পাই লা তব, শুধু ছুয়ে 
বলে দিভে পাবি শমোস কপন কেমন 
হয়েছে, গাছগুলোর রোগ হয়েছে কিনা, 


জলসেচেন দবকার বিনা বা ফসলের 
অবস্থা কী % এমনকি পাম্প অকেজে। 


হযে গেলে, আমিই মেরামত কবি |? 

তিনি তার মাফল্যব জন্যে প্রচুব 
কলন বীছের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । এ বছনে 
তান জমিতে যা গম হবেছে তা এক 
রেকর্ড বিশেষ । সাধাবশতঃ যে পরিমাণ 
ফসল হয, সোমাভাই-এন জমিতে তার 
দ্বিগুণ নমল হমেছে। জঙ্গির পরিমাণ 
হ'ল তিন একরের কিছু বেশী । এ বছরে 
তিনি এন. পি. ৮২৪ গমের বীদ বুনে 


১৬৩ মণ ফমল পেয়েছেন । তার পুরো 
জমির পরিমাণ হ'ল ১৫ একর । জলমেচ 
দেওর়। হয় পাম্পের সাহাযো । গম ছাড় 


তিনি আদ, শাক সর্খী. তলে। ও বাজরার 
চাষ করেন। 


পীবঞম্দনা। ৩ সস 


মুন্নীর পাল্লামের নারী 


মুর্লীবপালাম হল একা বড় গ্রাম, 
যেখানকার বাসিন্দার সংখ্যা তবে 87979 । 
পরিবারের সংখা হ'ল ১,771 

গ্রামে বিদাৎ এসে গেছে কিন্থ কসেলাটি 
রাস্তা ও কিছ্রু বাড়িতে কেবল বিজ্লীব 
আলে! দেখা যায়| গ্রামটি একট। বড় 
রাস্তার গায়ে | পাশেই একটা বড় খাল 
থাকার গ্রামের লোকেরা কলে অল ও 
কয়ের গুল ভাড়াও খালের ডল বাবহার 
করেন | এখানে বাস যাওয়। আসা কলে 
বড় রান্তা দিয়ে | কাছেই একাটা সবকারী 
হাসপাতাল আছে । 

এ ছাড়া একটা প্রাইমারী গুল, এক 
হাই স্কুল, একটি প্রসূতি সদন, একনি 
দগ্ধশালা, একটি হাস মুরগী পালন কেন্দ্র, 
অনেক গুলি “কিরান।' বা মুদীর দোকান এবং 
একটা হোটেল আছে । তা ছাড়া আছে 
একটি সমবাব দগ্ধ সমিতি, একটি সমবায় 
কি ব্যাঙ্ক. একটি পুলিশ চৌকী € একটি 
ডাকঘব । 

প্রধান পেশা কষি হলেও কিছ্ুলোক 
কেরাণীর বা হিসেব পাত্র রাখার কাজ 
করেন ও কিছুলোক শাকসক্জী ৰেচেন। তী'রা 
অন্যানা কাছও করেন যেমন কমোরের 
কাজ ' কাঠের জিনিনপত্র, তালপাতার 
পাখা, চাটাই প্রভৃতি তৈরি ; ম'ও ও কাগজ 
তৈরি। কেউবা উটের খোলায় 'ও কলুর ঘালি- 
তে কান্ত করেন | পেতলেব বাসনপত্র ব। রং 
তৈরির কাজও করেন গ্রামেরই লোক । 
বহলোক আবার এ গাম ছেড়ে মাইল 
দেড়েক দূরে আর একটা থামে যান চামড়া, 
বিড়ি ও দেশলাই-এর কারখানায় কিংব। 
তেলের কলে কাজ করতে । 

এদের অথনৈতিক & সামাডিক 
অবস্থার সমীক্ষার জন্যে তিকরুনেল- 
তভেলীতে “সার! টাকা -র কলেছের 'পুযানিঃ 
ফোরানে'র তরফ থেকে একটি দল এ থ্রামে 
যান। সমীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের 
লোকদের, বিশেষ ক'রে মেয়েদের, কর্ম 


সংস্থনি ও আয়ের সূত্র প্রভৃতি নির্ধারণ 
করা । শনীক্ষাকারীর দন সবশুদ্ধ ৭৯টি 
পরিবারের ৭১৯ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। 
এদের মধ্যে ৬র্ত:.জন ছিলেন মহিলা ও 
১২ জন পুরুষ | বয়স ১৫-৭৫ এব মন্যে। 


এই ৭১৯ জানের মধ্যে শতকরা ১২.৫ 
জম হর কেরাশী নয় হিসাবপত্র রাখার কাজ 
করেন | শতকরা ৪৩ জন বাবাধব! 
কাচিকর্ম করেন না। অবশ্য এদের মধ্যে 
শতকরা ৬.৫ জন খামানেব কাজ, শতকর। 
৬ জন দিনমজুর হিসেবে, শতকরা ৩ জন 
স্কুলে শিচার হিসেবে, শতকরা 8.৫ জন 
শাকসব্দজী বেচার কাজে, শতকরা ৩ ভন 
“বু মোষ দেখার জন্যে «5 শতকরা ৩ ভন 
কের!ণী হিসেবে কাছ কবেন। 


শতকবা ৩৮ জনের অক্দব পরিচব 
হযনি। শতকবা ৩২ জন পঞ্ম শেণী পযস্ 
পড়েছেশ। শতকরা এ ছন এস. এ, 
এল. সি অথব। প্রবেশিক। পাশ করেছেন । 
তব গ্রামের লোকেরা শিব প্রয়োজনীয়তা 
সদ্বন্ধে সচেতন । ৭৯টি পরিবারের ১৯৪ 
জন ছেলেমেয়ে স্কুলে যায ও তিনজন 
কলেজে যায়। এ ৭৯টি পরিবাবে কাজ কর্ম 
করার উপযুক্ত বয়সীদেন সংখ্যা ২৬৫ কিন্ত 
এদের মধ্যে মাত্র ১২২ জন কাভ করেন। 
বেকারদের মব্যে শতকরা ৭ ভাগ ছেলেমেয়ের 
বাপ, শতকব। 8০ ভাগ ছেলেপিলের মা, 
শতকরা ২২.৫&ু ভাগ ছেলে, শতকরা ৩১.৫ 
ভাগ মেয়ে | এই হিপেব খেকেই বোঝা 
বায়, গ্রামে মেয়েদের উপযুক্ত অর্থকরী 
কাজেন কী রকম অভান | আব? স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে যে গ্রামে জীবন খারণের মান কত 
নীচু । ৭৯টি পরিবারের শতকরা ৭১ 
ভাগের আর মাসিক ১৫-১০০ টাকার মধে/। 
শতকরা ২৯ ভাগের আর ১০০-৫০০ 
টাকার মধো | কেবল ৫ শতাংশ মাসে 
500 খেকে ৫70র মাধো আয় করেন । 

মাগেব গডপড়তা। আর নিলপণ করার 
সমর দেখা গেছে যে, শতকরা ৬০ জন 
মহিলার উপার্জনের অন্য কে।নোও উপাষ 
না থাকায় তাদের আয় বৃদ্ধি নেই। 

আয়ের হিসেবে আরও দেখা গেছে যে, 
এদের মধ্যে ৪২ শতাংশ ( যারা জন্যান্য 
সপ্র থেকেও উপার্জন করেন ) নিয়ে মেট 
শতকরা ৮৬ জন তাদের মূল পেশা থেকে 
যেটুক আয় করেন সেইটুকুতেই সংসার 


ধনধান্যে ১৪ই সেপোৌত্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২০ 


চলে। শতকর। ১৪ জনের স্থায়ী কোনো 
কাজ নেই। 


গ্রামে বাড়তি কাজ হিসেবে, শতকর৷ 
২২টি পরিবার, গোর মোষ পালনের কাজ 
করেন। এঁদের মাসিক আয় মাসে 
১০-৫০০ টাকার মধ্যে । ১১টি পরিবার 
হস মুরগী পালন করে। 

একটা লক্ষ্যরীর বিষয় ছিল এই যে শত- 

করা ৮১ ভাগের নিজন্ব বাড়ী আছে । আব 
শতকরা ১৯ ভাগ ভাড়া বাড়িতে থাকেন। 
অন্যদিকে শতকরা ২৯ জনের জমি তাঁদেস 
নিজেদের ; শতকরা ১০ ভাগ চাষী এব" 
শতকরা ৪৭ ভাগ দিনমজর | 

শতকর৷ প্রায় ৩০ জনের কাছে কৃশির 
সাজ সরঞ্জামে ও যন্ত্রপাতি আছে । 


ব্যাঙ্ক কর্মীদের দক্ষতা 


( ৯ প্যঠাৰ পর ) 


দলকে খণ মুর করানোর জন্য ম্যানেজান- 
দের ওপর চাপ দিতে প্রলব্ব হান্দে 
পারেন । এই ধরণের চাপ প্রতিরোধ করার 
ক্ষমতা ব্যাঞ্চগুলির যাতে থাকে ও সত্তযি- 
কারের কর্তৃত্ব থাকে তা সুনিশ্চিত করতে 
হবে। এধরণের চাপের ফলে চাকরির দিক 
থেকে তাদের যাতে কোন রকম ক্ষতি 
স্বীকার না করতে হয় তার জন্যও যখে 
'রক্ষণ' ব্যবস্থা থাকা উচিত। 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কন্মীর সংখ্যা ও তাদেব 
গুণের ওপরেই কাজকর্মের দক্ষতা বন্ু- 
লাংশে নির্ভর করে । রাষ্টায়ত্ব করার ফলে 
ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যাই শুধু বাড়বেনা 
কাজকর্মের ধারাও বদলাবে | এর ফলে 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
আরও বেশী কন্্ীর প্রয়োজন হতে পারে। 
কাজেই রাষ্টায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির হয়তো কিছু 
কালের মধ্যেই এই রকম ' কম্্ীর ঘাটতি 
পড়বে | সুতরাং ব্যবসায়ে যে লাত হবে 
তার কিছুটা অংশ আঞ্চনিক ভিত্তিতে 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য রেখে দেওয়। 
যেতে পারে । তাহলে বিভিন্ন অঞ্চলের 
কৃষি ও ক্ষত্র শিল্পের প্রয়োজন সম্পকে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন নতুন একদল কন্মা 
তৈরী করা যেতে পারে । এতে তারা 
আরও ভ্ালেভাবে এবং বেশী দক্ষতার 
সঙ্গে তাদের কর্তব্য সম্পযন় করতে 
পারবেন । 





3 ভারত শ্ুদানেৰ মঙ্গে একটি নতুন 
বাণিছ্াক চুক্তিতে স্বা্চন করেছে। 
ঢর্ভির মময়াদ ১৯ মাস এবং এব মধ্যে ৩ 
কোটি পাউগ্ডের িনিমপত্র লেনদেন হবে। 
এহ চুক্তিতে বাবসায়ের গনিমাণ শতকরা 
প্রান ৫9 ভাগ বৃদ্ধি পেষেছে। নতুন 
চুক্তি এনযারী সুদান থেকে ১.৮০ লক্ষ 
পাট তুলো পাওনা যাবে । 


3 বেলজিবাম ভাবতে তিনটি অতি 
উগত ধবনের 'ডিলিং বিগ' অথাৎ মাটিতে 
15 কনার নন্্র উপহ!র দিয়েছে। রাজস্থ!ন 
৫ তবাটের ওক ও অর্ধ ওক অঞ্চলে 
গপপ্প খননে এগুলি খুব কাছে আসবে । 
পুত্েকাঁ, বিনে সাহাযো বছরে একাধিক 
শবটপ খনন কনা মাবে।  প্রতোকটি 
খনকপেধ গাহ।যো প্রায় ৫0০9 একর 
"মিতে সেচ দেওয়া যেতে পাববে । 


২৫ ভাবতের মহায়তাঁয় মছেন্জ রা মারের 
শ্চম অংশ নিমাণ সম্পকে ভারত ও 
পাল একাটি চুক্তিতে আবদ্ধ হরেছে। 
42 "অংশটি তৈরী হয়ে গেলে ভারত 
:০২৪ কিলে। মিটার দীর্ঘ রাদপখের প্রায় 
১৪% কিলো মিটার অংশ তৈবি করার 
ভিঙ দাবী করতে পারবে 


ঠ&. এই কৃষি মরস্ুুমে পশ্চিম বাংলার যে 
ন্‌ কৃষক প্রচবর ফলন ফমলেন চাষে হাত 
শিনেছেন তাদের মধ্যে পার বন্টনের জন্যে 
(ক্ষ, রাজ্য সরকারকে ২.১৯ কোটি 
টানার খণ মগ্তুর করেছেন । 


»ধ স্টেট ব্যাঙ্কের একটি নতুন খণ স্চীতে, 
সরকারী সংস্ঞানুযাধী ক্ষদ্রায়তন শিল্পের 
আওতায়ন পড়ে না, এমন অব খুচরো 
কারবাবী 'ও বিভিন্ন বৃত্তিধারীদের জনা 
পৃথকভাবে এবং ক্ষদ্র শিল্প গুলির জন্যে, উদার 
সরতে খণ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। 
নতুন প্রকৃল্প অনুসারে ডাক্তার, কারিগরী 
বিশেষ্ ও স্থপতি প্রতৃতিদের কিন্তী- 
বন্দীতে প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক সাজ-সরঞ্জাম 
প্রভৃতি কেনার জন্যে ধার দেওয়। হবে । 


$& হিন্দুস্তান কেব্লূস্‌ লিমিটেড ১৯৬৮- 
৬৯ সালে যে পরিমাণ টেলিফোনের কেবৃন্ 
তৈরি করেছে তা এক রেকর্ড বিশেষ । 
এ সমযে, এ কোম্পানী নীট মুনাফা 
করেছে ১.৩ কোটি টাকা যা আর একটি 
বেকর্ড | 


3 কলকাতাৰ কাছে হলদিয়া একটি 
নতুন শোধনাগার স্থাপনেব জন্যে কয়েকটি 
করাপী তৈন কোম্পানী ভানতীয তৈল 


কর্পোরেশনে সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ 
হয়েছে । শোধনাগাব স্থাপনে বায় হবে 


২.৫ কোটি টাকা । প্রাথমিক শোধন 
মতা ছবে বছনে ৫ লক্ষ টন : এবং 
পূণ গমতা বনা হথেছে ৩৫ লগ ?ন। 


চে 


বে ॥ 
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১& ইন্দোবে 8০ লন্দ টাকা বাধ কারে 
একটি ডেনারা প্রকপ্প ঢালু করা হাণেছে | 
১৩.৫ একবেরও বেশী ভমিতে এই কেন্দ্রাটি 
করা হয়েছে । শ্রই দৃদ্ধ কেন্দ্র 
খেকে ইান্দোরের ছঘ ভর নাগরিককে দূর 
দোঁগানো হবে । যোগানের পরিমাণ হবে 
দিনে তিন হাদান লানাব দুধ | 


স্কাপণ 


3 এক সরকানী মুখপাত্রের খবর অনু 
যাকবী জানা গেছে বে, মহীশ্রে পনীল্ষা- 
মূনক গননের কলে সন্গশ পাওয়া গেছে যে, 
চিত্রদগ জেলার ১০ লক্ষ দন গকবিক 
তাম। মঞ্চিত আছে । 


3৫ ভারতের ফাট্লাইজার কপোরেশন 
গত আথিক বছরে 8.৫ কোটি টাকা অর্থাৎ 
গত বছরের তুলনায় আড়াই গণ 'বর্শী 
লাভ করেছে। 


3 ভারত ও গ্রীমের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির 
মেয়াদ এ বছবের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত 


বাড়ানো হয়েছে। ভারত গ্রীসে ১,২৭০০০ 
টাকার কমপ্রেসার 'রক ডরিল' রপ্তানী করবে 
এবং ২৫,০00 মেটিক টন সার আমদানী 
করবে | 
3 ভারত মরক্কোর সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি 
সম্প্রসারিত করেছে ১৯৬৯-৭০ সাল 
পর্যন্ত | ভারত মরক্কোর কাছ থেকে 
আমদানী করবে 'রফ ফসফেট' এবং এক 
ধরনের কর্ক উড | মরকৌয় রগানী করা 
হবে সবজ চা ও তামাক । 


3৫ স্ট্টে ট্রেডিং কর্পোরেশন সিংহল 
থেকে ২,২৫০ টন নারকেলের শুকনে। 
নাস আমদানী করার প্রতিশ্গতি দিয়েছে। 
৫090 টনের প্রথম চালান ইতিমধোই 
কোচিনে পৌচেছে | 


১ দেরাদনে আরণা গবেষণ? প্রতিষ্ঠান 
উৎকষ্ট নিউজ প্রিন্ট তৈরির একটা নতুন 
পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে । এই পদ্ধতিতে 
কাছ ক'রে গেলে নিউজ প্রিন্টের বা!পারে 
দেশ অচিনে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে | 


এই প্রতিষ্ঠান অন্ধদের জন্যে বেলে 
কাগছ তৈরির একটা পরীক্ষামূলক প্রকল্পও 
£ছণ করেছে । 


৯ একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ও যুগোখা- 
ভিযাব রপ্তানী আমদানী সংস্থার মধ্যে 
নিপপন একটি চুক্তি অনুযায়ী ঘুখোশু!ভিয়া 
ভারতের কাচ থেকে আরও ৬০০টি জীপ 
আমদানী করবে | 


%₹ এ বছরে ভারতে পাট ও এ জাতীয় 
জিনিষের উৎপাদনের পরিমাণ হবে ৭৮ 
লক্ষ গাটের মত। গত বছরে এর পরিমাণ 
হয়েছিল 8২.৫ লক্ষ গাঁট। 


৯ ভাবত অতিরিক্ত ২৫9০০ টন চাউল 
কিনবে ব'লে খাইল্যাণ্ডের সঙ্গে একটা চুক্তি 
করেছে । 


৯৫ ঝিলামে বন্যা নিরন্তরণের জন্য 
কাশ্মীরের উত্তরে বারামূলার কাছে একটি 
সাকসান ড্রেজার চাল কর! হয়েছে। এর 
ফলে চাষের জনা আরও কিছু জমি ছাড়া 
যাবে। 





ধারা পবিশ্ম ক'রে সদপায়ে জীবিকা 
অর্জন কবতে চান তাদের জন্য ভারতে 
যখেষ্ট কাজ রয়েছে । ভগবান প্রত্যেককে 
কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং নিজের 


অন্ন সংস্থান করা চড়াও তারা বেশী 
উপার্জন করতে পারেন । ধারা কাজ 
করার ক্ষমতাকে বাবহার করতে প্রস্তৃত 
তারা নিশ্চয়ই কাজ পাবেন । যিনি সৎ 
উপানে অর্থ উপার্জন কবেন তার কাছে 


কোন কাছই চোটি নয় । ভগবান আমা- 
দেব যে হাতি পা দিমেছেন সেগুলি কাজে 
লাগানোই হ'ল প্রধান কথা | 


কয়েকজন লঙ্গপতিকে বুংস করে 
দরিদ্রের শোষণ বন্ধ করা যান না, দরিদ্র 
ব্যক্তিদেব অজ্ঞতা দর করে এবং তাঁদের, 
শোষণকারীগণের সঙ্গে অপহযোগিতা 
করতে শিখিয়ে, শোমণ বন্ধ করা যায । 


পুঁজিপতি এবং শ্ুমিকের মবে; একটা 
মংঘর্ষের প্রয়োভন 'আছে বলে আমি মনে 


করি না। এঁরা একে অন্যেৰ 'ওপৰ 
শির্তরশীল । পুঁজিপতিদের শুমিকাদের 


'এপর শানন দন্ড ঘোরানো উচিত নয এবং 
এইটেই বর্তমানে বিশেষ প্রয়োছন | কল- 
কারখানার যে শুমিকগণ কাছ করছেন, 
আমার মতে তাব1৪ কোম্পানীর অংশীদার- 
গণের মতে। মেই কারপানাব মালিক এবং 


শি শিশীশীশী শোীশিশীত্পী পপি শিপ পেজ ক ০ পপ শশা ০2 


কারখানার মালিকগণ যেদিন বুবাতে পার- 
বেন যে, কারখানার কমীগণও তাদেরই 
মতো মালিকানার স্মমন অংশীদার সেদিন 
খেকে তীদের কে বরোধ খাকবে 


৮৪ 
৯ সপ 
চা 


৬৯১ 


ন্যায়বিচার পান্ডিরার চনে কারখানার 
কর্ণের যে চির অধিকার! রয়েছে ভা 
আমি জানি কিন্ত পুঁজিপতিগুণ্ঠীযে মৃহর্তে 
সালিশের লীতি যেনে নের্গ সেই মুহ্র্ত 
থেকে ধ্ঘটকে পরী দেওয়টাকে অপনাবর 
বলে মনে করতে হবে । 







বর্তমানে ধর্মঘট কর। একটা রেওয়াছে 
দাড়িবে গিয়েছে । এগুলি হ'ল অস্থিরতার 
চিহ্ন | নানা জনের মুখে নানা ধরনের 
অস্পইট মতবাদ শোণ! যাচ্ছে । একটা 
এলীক আশা সকলকে উৎসাহিত কবচ্ে 
এবং সেই অলীক আাশ। যদি আুস্পট একটা 
আকার না নিতে পারে তাহলে হতাশাও 
হবে বিপূল | যাঁরা নিজেদের পবামর্শদাতা 
এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে খাড়া করেছেন, 
অন্যান্য দেশেন মতো ভারতের 
শূমিক জগৎও, তাঁদের হাতের পুতুল হরে 
আছে। এই পরামর্শদাতা ও পখপ্রদর্শকগণ 
সব সমমেই তাদের নীতিতে এঁকাস্তিক 
বিশ্বাসী না হতে পারে অখবা হ'লেও খুব 
বিচক্দণ না হতেও পারেন । শমিকগণ 
সখা নন এবং তাদের অসস্ত্টির ব্ছ কারণ 
রয়েছে! কাজেই হাতুড়ি, বাটালি 
ছাড়িয়ে তাদের ধর্মঘটে যোগ  দেও- 
যাতে বেশী চেষ্টা করতে হয় না। 
রাভটশৈতিক পরিস্থিতিও, ভারতের শমিক- 
গাণের ওপর প্রভাৰ বিস্তার করতে সুরু 
করেছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 
ধর্মঘটকে কাছে লাগানোর মতো শমিক 
নেতাল'ও খুব বেশী অভাব নেই । আমার 
মতে এঁই রকম কোন উদ্দেশ্যে শৃমিক 
বর্মঘটকে কাজে লাগানো অতান্ত ভুল একাটা 
উপায় । 


শুমিকগণ যদি তাদের নিজেদের অবস্ব। 
ভালে। করতে পারেন, নিজেদের অপিকার- 
ওলি জেনে সেগুলি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন 
এবং যে জিনিসগুলির উৎপাদনে তাঁদের 
হাত ছিল প্রধান, সেগুলির উপযুক্ত ব্যবহার 
সম্পরকে মালিকগণের ওপর দাবি জানাতে 
পারেন তাহলে রাজটৈতিক ক্ষেত্রে সেটা 


টি তি শাক শাস্িশীশীশিকশী শি 
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হবে শমিকগণের একটা মহত্তম অবদান । 
কাজেই শ্ৃমিকগণ যদি নিজেদের অবস্থা 
আংশিকভাবে মালিকগণের পর্যায়ে নিয়ে 
যেতে পারেন তাহলে সেইটেই হবে সত্যি- 
কারেন্ন বিপুব । কাজেই বর্তমানে কফেবল- 
মাত্র শমিকগণের অবস্থা উন্নত করার জনই 
এবং তাদের উৎপাদিত সামগ্রীগুলির মূল্য 
নিমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যেই ধর্মঘটের আশয় 
নে'এয়া উচিত । 


মালিকগণের প্রতি আমার পরামর্শ 
হ'ল, তাঁরাই কল কারখানা শ্বাপন করেছেন 
এবং তারাই একমাত্র এর মালিক এই 
ধারণা পরিত্যাগ করে তাদের নিজেদেরই, 
শৃমিকগণকে কারখানার মালিক ব'লে মনে 
করা উচিত । শৃমিকগণের মধ্যে যে বুদ্ধি 
নিক্কিয় হয়ে আছে, তাদের শিক্ষিত ক'রে 
তাদের সেই বুদ্ধি ও কর্মকৃশলতাকে মুক্তি 
দে'ওয়! মাগিক? গানের কতব্য | 

দূশীতি ও অন্যায়কে জয় করতে হলে 
তার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ক'রে রাখা 
অথাৎ পূর্ণ সততার শক্ত ভিতের ওপর 
দঁড়িবে সঙ ৪ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই 
করতে হবে । 


অধিকারের দাবী না তুলে সকলেই 
য্দি কর্তব্য করার চেষ্টা করে তাহলেই 
শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে । 

আমি হিন্দ, তুমি মুসলমান কিংব। 
আমি গুভরাতী, তুমি মাদ্রাজী-_এ সব 
ভুলে যাঁওয়৷ উচিত | “'আমি' আর “আমার' 
এই দুটোকে জাতীয় ভাবনার মধে' মিশিষে 
দিতে হবে। আমাদের দেশের অনেক 
মানুষ যখন একত্রে সব স্বখ ও দুঃখেব 
অংশীদার হতে শিখবে তখনই আমরা 
নিজেদের প্রকত স্বাধান বলতে পারব । 


সাহসের অর্থ অন্যকে ভয় দেখানো 
নয়। গায়ের জোর দেখিয়ে অন্যকে যে 
ভয় দেখায় সে সাহসী নর | যে শক্তিমান 
হয়েও অন্যকে ভয় না দেখিয়ে দুর্বলকে 
রক্ষা করে সেই প্রকৃত সাহসী | 


আমাদের দেশেব লোকের দুর্বলতা- 
গুদি ঢেকে বাখা বা সেগুলিকে নীরবে 
প্রশূর় দেওয়া অব। তাদের দোষগুলি দুর 
না করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জনো 
কোনোও বকম চাপ দিতে আমার মণ 
চায় না। 


ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কোলা বোট ইপ্ডাষিয়েল সোস!ইটি লিঃ_করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক ৃত্্িত এবং ডিরেক্টার, পাবলিকেখস ডিভিশন, 


পাতিয়ালা হউিপ, নিউ দিল্লী কত ক প্রকাশিত। 


০ 


কম, ০ ২ 





শান শান, 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
প!ক্ষিক পত্রিক। 'যোজনা'র বাংল। সংস্কবণ 





প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা 


২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ £৬ই আশিন ১৮৯১ 
৬০]. 1] : ০9 : 91:17 28, 1969 


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনার ভামকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশা, তবে, ধু সরকাবী দৃর্টিতঙ্গীই 
প্রকাশ করা হয় না। 


প্রধান সম্পাদক 
শবদিন্দ সান্যাল 


সহ সম্পাদক 
নীবদ মখোপাধ্ায 


সহকাবিণী ( সম্পাদন। ) 
গায়ত্রী দেবী 


সংবাদদাত। ( কলিকাতা ) 
বিবেকানন্দ রায় 


সংবাদদাতা ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি. বাখবন 

সংনাদদাত। ( দিলীখ ) 
পৃক্করনাথ কৌল 


ফোটে অফিসার 
টি. এস. নাগরাক্তন 


প্রচ্ছদপট 
জীবন আডালজা। 


সম্পাদকীয় কার্যালয় : যোজন। ভবন, পালমেন্ট 
স্বীট, নিউ দির্লী-১ 


টেলিফোন £ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টেলিগ্রাফের ঠিক।'না_ যোজনা, নিউ দিলী 


চাদ? প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা £ বিজনেস 
ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিগ়াল। 
হাউস, নিউ দিললী-১ 


চদার হার ; বাদ্ধিক ৫ টাকা, স্বিবাদ্ধিক ৯ 
টাকা, ত্রিধাঁথক ১২. টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পয়স৷ 





আমাদের বর্তমান চিন্তাধারা ও কর্মনীতির ভিত্তিতে 
ভবিষ্যতের ভারত গড়ে উঠবে। আমরা সবাই রত্রগর্ভ৷ 
ভারতমাতার সন্তান; আমাদের মধ্যেই প্রতিফলিত হচ্ছে 
বর্তমানের ভারত, আবার আমরাই ভবিষ্যত ভারতের 
জনক জননী । 


-_জওহরলাল নেহেরু 


সম্পাদকীয় 00 হু 
সরকারী মালিকানায় ব্যাঙ্ক ২ 
হ্জহা এ রোমা... : ১৬৬ :১-৫১ রি 
সম্প্রসারণ নুচীর লক্ষ্য ৩ 
কে. কে. দাস 


ভারতে টেলিভিশন  ...& 


ডা বি. বি. ঘোম 


বারৌনি শোধনাগার 7777৬ 
এম. এম. শীবাস্তব ... 
তেহরাণে ভারতীয় প্রদর্শনী ? 
পরিকল্পন1 ও প্রগতি ৮ 


তরুণ কমার চট্টোপাধ্যায় 


অর্থ কমিশন এবং তারপর ্‌ ্‌ ৬১২ 


এম স্ন্দর রাজন 





ম্যুরাক্ষী প্রকল্প 00 5৪ 





বিবেকানন্দ বায ৃ্‌ 

ছোট আন্দামান ছ্বীপে বন্দর এ 
পরিকল্পন! ও সমীক্ষা . ৯ 
সাধারণ অসাধারণ ২০ 


ধনধান্যেতে কেবল অপ্রকাশিত ও 
মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 
প্রবন্ধাদি অনধিক পনের শত শব্দের 
: হওয়াই বাঞ্চনীয় । কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
| স্পষ্ট ও গোটা গোটা অক্ষরে লিখলে 
ভালে । 





ভারতের শিরক্ষেত্রে, শাস্তির পরিবর্তে অশান্তিব লক্ষণই 
বেশী দেখতে পাওয়া যার । পরিকপ্সিত উন্নয়নসূচী অন্যারী 
বছ সুর করার প্রখম দিকে ১৯৫১ সালে ১,০৭১টি শিল্প বিবোব 
ঘটে এবং তার ফলে ৩৮,১৯১০০০টি জন দিবস নষ্ট হয়। দ্বিতীর 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার প্রথম বছর ১৯৫৬ সালে, শিল্প বিরোধের 
সংখ্যা বেড়ে ১,২০৩টিতে দাড়ায় এবং ৬৯,৯২,০০০টি জন-দিবগ 
মঠ হয়| এর পাচ বছর পর তৃতীর পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনার 
'পধ্খম বছরে অবস্থা আরও খারাপ হয়, ফলে বিরোধের মংখ্যা 
দাড়ায়, ১,৩৫৭ এবং ৯৯,১৯,০০০ জন-দিবস নষ্ট হয়। ত্র্তীর 
পঞ্চবাঘষিক পরিকল্পনার শেষে ১৯৬৬ সালে এই মংখ্যাগুলি আরও 
বেড়ে যায় এবং *,৫৫৬টি বিরোর ঘটে ১,১৮,৪৬,)70টি জন- 
ন্বিস নষ্ট হয় | শিল্প বিরোধের সংখা! ক্রমানযে বাড়তে বাডতে 
১৯৬৭ গলে ত। চরমে পৌছাম অখাৎ ২,৮১৫টি বিরোধ এবং 
ভাব কলে ১.৭১,৪৮,০0০9 জনম-দিবসের ক্ষতি হয়| অন্যান্য 
.॥ সব কারণে .কাছি বন্ধ থাকে তা এই হিসেবেব মাধে বরা 
হখণি | 

মাত্র গত মাসেই পশ্চিমবঙ্গের পাটের কলগুলিতে ধর্মঘটের 
কলে, উৎপাদনের দিক থেকে ৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়, আর 
)| বাগানের কমীদের ধর্মঘটের ফলে মাত্র ১৬ দিনে ৪.৮ কোটি 
শাকার ক্ষতি হয়। বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার দিক থেকে ক্ষতির 
পবিমাণ হ'ল ৯ কোটি টাকা | শিল্পোৎ্পাদন বাড় সত্বেও, অথথ 
ও জনদিবসের দিক থেকে এই মব ক্ষতি, সেই ইজ্জ.ল্যকে 
এনেকখানি মু।শ করে দিয়েছে । 

যে বিরাট দেশ উন্নয়নের নানা সমস্যার ভারে জর্জরিত, সেই 
"দশ কি ক্রমবর্ধমান শিল্প বিরোধের চাপ সহ্য করতে পারে £ 
গশসাধারণের ভোটে নির্বাচিত কোন সরকার, শৃঙ্খলার কঠোর 
শগপাশ দিয়ে কেবলমাত্র শিল্পগুলিকে রক্ষা করার জন্য এবং 
»মৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌচুনোর উদ্দেশ্যে এগুলিকে সচল রাখার জনা, 
'কমতার চাবুক হাতে নিয়ে শুমিকদের ক্রমবর্ধমান দাবি, স্বাভাবিক- 
ভাবেই দমন করে রাখতে পারে না । এর চাইতেও বড় কথা 
হন, শুমিক শেেণীর উদ্দেশ্যেও সমাজতাপ্ত্রিক ধাঁচের একটা রা 
গড়ে তোলার জন্য এবং জনকল্যাণকামী একটা উন্নয়নশীল 
অর্থনীতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় স্ুঘম একটা শমিক মালিক 
সম্পক গড়ে তোলার ইচ্ছায় সরকার ১৯৬৬ সালের ২৪শে ডিসে- 
“ব জাতীয় শূমিক কমিশন গঠন করেন । প্রায় তিন বছর ধরে 
ণমিশন বিপুল পরিশুমে মানা রকম অনুসন্ধান করে, ২৫০০ জন 
াক্তিকে প্রশাদি করে এবং ৭৮৩টি প্রতিষ্ঠান এবং ৬৮টি সংস্থা 
বিস্তারিততাবে পরীক্ষা করে তাদের বিবরণী তৈরি করেছেন । 
শমকগণ যাতে সম্পূর্ণ ন্যায় বিচার পান আবার শিল্পোন়য়নের 
গতি অব্যাহত রাখার উপযোগী, একটা আবহাওয়াও যাতে 
সছ্ছার় থাকে এই দুষ্ট আপাত বিরোধী লক্ষ্যের মধ্যে কমিশন 
একটা আপন রফ! করতে চেয়েছেন । 





কোন বিরোধের কারণ ঘালে, গেই সম্পরকো শমিক ও 
পরিচালক পক্ষের মধ্যে যাতে একাট! আপস মীযাংসার পৌছনো 
সম্ভব হয় সেজনা কমিশন ৩০ ছিন সময় দিমেছে। এই আুপারিশ 
দই পক্ষের মধ্যেই একটা দানিদ্াবোধ এনে দেবে । শুমিকগণের 
মধ্যে অপস্তোষেব মাত্রা ক্রমশ বেড়ে চলার, বঠতণানে প্রচলিত 
বাবহার বিধি এব শৃক্কলারদ্ষা বিধিপুমি অকেছছ। হয়ে পড়েছে। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে, আপস মীমাংসার অবার কমতাগহ কেন্দ্রে ও 
বাজাগুলিতে, কমিশন শিল্প সম্পর্ক কমিশন গঠনের আুপারিশ 
করেছেন | এই শব কমিশণ পয নিদেশ দেবেন সেগুলি হবে 
অপরিবর্তণ।ম ও চূড়ান্ত । পবিচালকপক্ষে কোন বকম হস্তক্ষেপ 
বাতিবেকে কমিখনগলিই কোন ট্রেড ইউনিঘনের প্রতিণিধিত্ব 
নাঢাই করবেন এবং সেগুলি বেছিছ্ান করলেন 1 কোন বিশেষ 
প্রতিষ্ঠানে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে গেই ট্রেড ইউনিয়ই 
রেজিস্টার্ড সংস্থা হিসোবে আলোচনা কনার সম্পূণ অধিকারী 
হবে। | 

একটি মাত্র ইউনিবন না! শাকলে মীমার্ণঘত গিদ্ধান্তগুলি 
সম্পূর্ভাবে মেনে নেওয়। ও সেগুলি কাধকরী করা সহজ হবে 
না এবং তার ফলে আবার নিরে।ধ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকবে বলে কমিশন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা বিশেষ গুরুত্ব- 
পূর্ণ । বর্তমানে যে যুক্ত আলোচনা ব্যবস্থা আছে তাতে কোন 
বিরোব, সালিশীতে পাঠানো হবে কিন সে সম্পকে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করার ক্ষমতা সরকারের হাতে রয়েছে । অন্যদিকে সর- 
কারী তরফে শিল্প ক্রমশঃ বিস্তুত হচ্চে বলে সরকার নিজেই ক্রমশঃ 
সর্ববৃহৎ নিযোগকারী ভযে পড়ছেন । কমিশন এই সব দিক 
বিবেচনা করেই শিল্প সম্পর্ক কমিশন পগুনের সুপারিশ 
করেছেন । 

সরকারী তরকের শিরক্মীগণের জন্য কমিশন অবিলম্বে 
একটি বেতন কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছেন | কমিশন 
অন্যান্য যে সব সুপারিশ করেছেন তার মণো মাতৃহকালীন 
সাহায্যের জন্য ও কমীগণকে ক্ষতিপূলএ দেওয়ার জন্য একটি 
কেন্দ্রীয় তঙ্ছবিল গঠন, কাছের মমঘ আস্তে আস্মে ক।মযে সপ্তাহে 
80 ঘন্ট। করা, চুক্তির ভিত্তিতে শুমিক নিয়োগ বাবস্থার বিলোপ 
করা এবং ১৯৬০ সালকে মূ বছর ধরে, জীবন ধারণের ব্যয় 
সুচীর শতকরা ৯৫ ভাগ মেটানোর বাবস্থা ইত্যাদি 
রয়েছে । 

বিপল পরিশমে, পরীক্ষা € অনুসন্ধান চালিয়ে কমিশন য়ে 
সব স্রপারিশ করেছেন তা নিশ্চই সরকারী দণ্রে হারিয়ে যাবে 
না বলে আমরা আশা করতে পারি । যে সরকার সমাজতান্ত্রিক 
সমাজ গঠুন করতে চাইছেন তাদের পক্ষে, এই আুপারিশগুদ্ি গ্রহণ 
করে তাড়াতাড়ি সেগুলি কার্করী করার দারিস্ব উপেক্ষা করা 
সম্ভব নয়। 


সরকারী মালিকানায় ব্যান্ধের ভুমিকা জাতীয় অর্থণীতিতে 


একটা সাহমিক তাঁপূরণণ বাবস্থা সকল 
করে তোলার ভনলন সন্গঠ়নের লেগ্রে কি 
কি পরিবর্তন প্রয়োজন তা বিশেষভাবে 
অনসন্ধীন করে দেখা প্রবোজন | বিচানে 
কোন রকম ভুল হনে তা বাডনৈতিক ও 
সামাজিক ক্ষেত্রে বিপিন অঘাটনেৰ কটি 
করতে পারে । 

১৯৬০ সাল খেকেই ভাবত বালসামা 
ব্যাঙ্কঙুলির কেত্রে বহ চমকপ্রদ এব 
প্রগতিশীন পনিবর্তন হযেছে । শ্াঙ্গ 
বাস্ীয়কবণ হল সন পলিনতানব 
চূড়ান্ত পর্যায় এনং ঠা হল ভানাতেস 
ব্যাঙ্ক ব্যবসানেব ইতিহাঙেন একটা! 
সন্ধিক্ষণ | 

ব্যাঙ্ক বাগ্লাবকরণ বাপহাটা সাম্প্রতিক 
নয় অখবা বাক্ক গলির পক্ষে 2] আঅতকিত 
নয়। প্রায় ১১৫০ সাল একেই মধো 
মধ্য ব্াক্ষগুলি বার্ীবহ কলাব জনা দানি 
জানানে। হচ্তিল | তাব কারণ হ'ল ছন্যানন 
যেকোন উন্নবণশীল দেশের মাতো ভারত 5 
উন্নয়নের উদ্দেশো 'অখের সংস্থানেব জন্য 
আভ্যন্তরীণ সঞ্চন সংহত কনতে ঢাষ, 
কারণ 'অনা কোন স্থান খেকে সাহায্য 
চাইতে গেলে হয়তো এমন জটিলভাব স্থ্টি 
করবে যে সঅমথ অআাথিক ব্যবস্থাই হমজে। 
ভেঙ্গে পড়বে । 

ব্যাঙ্ষের ব্যবস) খেকেই কোন জাতির 
আঘথিক উন্নয়ানের অবস্থা জানতে পাঁব। 
যায় । জনগণের আশা আকাত্খা ও আদশেব 
সঙ্গে ব্যাঙ্ষগুলির কতখানি যোগ আছে 
এবং জনসাধারণের আশ। আকাম্থা পুরণ 
করার জনা ব্যাঙ্কগুলি কতখানি সাচাষ্য 
করছে তান ওপবেই অবশা এটা লিউন 
করবে । 

গত ১৯শে জলাই জাতির উদ্দেশে, 
একটি বেতার ভাষখ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী 
ঠিকই বলেছেন যে, 'ব্যাঞ্কিং ব্যবস্থার 
যতো একট। প্রতিষ্ঠান মার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ 
ষানষের সম্পর্ক বয়েছে এবং যা থাক! 


বিশেষ গরুতগু্ 


এস. এন. ঘোষাল 


উচি৩--সেগুলিব কাঞজকমের লক্ষ্য, সমাজের 
বাংপকতন ক্ল।ণের দিকেই হগযা উচিত 
এব” ডাতাব অগ্রাধিকার 5 লর্গা গুলিও 
প্বশ করা উচিত | এই জনাই ব্যাপক- 
ভাবে দানি ছ|নানো হচ্ডিল যে প্রধান 
প্রণান ন্যাঙ্কগুনিৰ ছুপব কেবল সামাজিক 
নিশন্পণ পাকলেই ঢচলাবে না এগুলি মবকাখা 
মালিকাণান নিমে গাস। উচিত | 


রার্টের অধিকানে এলেই 
লক্ষ হল লন্্য 
প্খণেব উপায মাত্র । শুধু বাগ্লামহ 
কবলে পবিচালনা এবং কাজকশ্ের 
সমসাগুলিব সমাধান হয়ে যার না । পরবে 
নে5যা হয়েছে থে সবকরী মালিকানান 
এাকলে ব্যাক্কেব খণ, ফাটকা বাজিতে বা 
আনা কোন অলাভমূলক উদ্দেশ্যে বাবহার 
কনা যাবে না। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক গুলি এখন 
অঞ্াধিকারমূলক ক্ষেত্রগুলিতে খণ বন্টনের 
পবিমাণ বাডাতে পারবে বলে ৪ আশা করা 
শান্ডে। শিল্পপতিণোষঠী এবং ব্াঙ্কের 
মাঝো সম্পর্ক ছি হওগ়ার ফলে ব্যাঙ্কের 
(ক্ষত্রে অভিজ্ঞ পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে 
ওঠে কি না সেটাই এখন লক্ষ্য করার 
বিষম | 


বিরাট কর্তব্য 


যে সব উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যাঙ্কগুলি 
বার্টাম্ব কবা হয়েছে সেগুলি রূপায়িত 
করতে হলে বেশ কিছু সময় পথ্যন্ত ব্যাঙ্কের 
কাজ কর্নের ধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। 
পরিবতন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এবং কি গতিতে 
সেই পরিবর্তনগুলি সম্পূর্ণ করতে . হবে 
সে সম্পকে সিদ্ধান্ত থ্রহণ করবেন উপদেষ্টা 


নগাক্ক গুলি 
পুবশ হবে না এটা 


ধনধানো ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২ 


বোড এবং পরিচালকণএ তাদের পরামশ 
অনুযায়ী কাজ করবেন । তবে রাষ্ট্রীয় 
মালিকানায় বিভিন্ন রকম দায়িত্ব পাঁলন 
করার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির এখন কি পরিমাণ 
দক্ষ কর্মী আছেন অখবা অদৃর ভবিষ তে 
কত সংখ্যক দক্ষ কমী তৈরি সম্ভব হবে তা 
এখন বলা সম্ভব নর | 


প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্ক বারীয়ত্ব করান 
প্রত্যেকেই ভাবছেন যে এবারে তীদেদ 


আশা পৃথ হবে। ছোট ছোট কৃষকরা 
ভাবছেন যে, সার, বীজেব পরিবর্তে এবাবে 
তাবা। নগদ টাকা খণ পাবেন । নগদ 
িক। থাণ দেওরাব বিরুদ্ধে প্রাযই যুক্তি 
দেখানো হব যে, ধাণ ভিসেবে টাকা দিলে 


ভার অপবাবহার হয়। কিন্তু একট 
গভীরভাবে বিবেচনা করলেই বোঝ! 
না যে. ছোট কৃষকের এই দাবি 
যুক্তিসঙ্গত | শিক্ষিত বাক্তিরা বা 


পারেন না অশিকিত দরিদ্র কষকের কাছে 
তা আশ] কর। বূখা | প্রকৃতপক্ষে যাদেন 
মাসিক একটা আয় আছে তীর। পর্যস্ত এমন 
ক'টা টাকা সঞ্চয় করতে পারেন না যাতে 
মামের শেষ কয়েকটা দিন নিশ্চিন্তে 
কাটানো যায় । কষকগণের দাবিও যেমন 
যুক্তিসঙ্গত তেমনি ব্যাঙ্কগুলি যদি লাভে 
আশাবিহীন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করতে 
রাজি না হয়ে খাকে তাহলে সেটাও একে- 
বারে যুক্তি বিরুদ্ধ নয় | বর্তমানে রাষ্্রাধীন 
ব্যাক্কগুলি যেমন এই রকম দাবি উপেক্ষা 
করতে পারবেনা, তেমনি আয় এবং খণ 
পরিশোধ করার ক্ষমতার প্রশুও উপেক্ষা 
করতে পারবেনা | 


ব্যাঙ্ক গুলির, কৃষকদের, ব্যবসায়ীদের, 
স্চদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং রা ও বড় 
শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করা উচিত। , 
কিন্ত ফি হারে, কি পরিমাণে এবং কি 
উদ্দেশ্যে কতদিনের জন্য এই খণ দেওয়া 
হবে, এই প্রশুগুলির উত্তর টানি €দেওয়া 
প্রয়োজন । 


ঘগ্ামারণ মুটার লক্ষ্য 


কে" কে" দাস 


কল্যাণী বিশুবিদ্য'লয় 


কৃষি সম্প্রসারণ সৃচার একটা গরু হ- 
পূর্ণ অঙ্গ হ'ল রেজাল্ট ডেমনসষ্ট্রেশান 
অঞ্ধাৎ হাতে কলমে কাছ করবে ফল 
দেখিয়ে দেওয়া । এই পদ্ধতিকে এক 
কথায় বলা যেতে পারে ্ছত্র সাফল্য | 
এই -ক্ষেত্র-সাফল্য-সুচী হল কৃষকদের সম- 
সা সমাধানে সম্প্রসারণসৃচী কতা সহাঘক 
হনে তা প্রতিপয কবাব একটী পদ্ধতি । 
এই পদ্ধতির মোটামুটি পাঁচটি পযাথ 
এচে, যথ1:-(ক) প্র4ক-পরিকল্লনা স্থর, 
(এ) পবিকল্রনা স্বর, (9) কাযা কেত্রে 
সংশিষ্ট পদ্ধতির কার্ধাকারীতা প্রমাণ 
() মুল্যারন এবং (৪) স্বীকৃতি 

এই পদ্ধতির কার্যকারীতা প্রতিপন্ন 
নরার উদ্দেশ্য হরিণঘাটা সমটটি উন্নযন 
বকে একটি সমীক্ষা নেওরা হয়েছিল । 
এই ঝকটি কল/াণী বিশুবিদ্যালয়ের কুষি- 
কলেজের সম্প্রসারণ শাখার সঙ্গে যুক্ত | 

নিধারিত পদ্ধতির নিদিষ্ট মানের সঙ্গে, 
পয্যক্ষেত্রে ফলাকলের তুলনা ক রে দেখ! 
নায় যে, প্রাক-পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা 
প্যায়ের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সন্প্রসারণ- 
'লত্র-কম্মীদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প | 

যে শব কৃষক-শিক্ষাীকে ক্ষেব্রকক্মী 
হিসেবে বেছে নেওয়। হয়েছে, তারাও এ 
কখা সমর্থন করেছেন । কারণ তারা 
কাধ ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ক্ষেএ্রকমীদের এই 
দানের অভাৰ প্রত্যক্ষ করেছেন । যদিও 
'ক্ষেত্র সাফল্য পদ্ধাতির গুরুত্ব সম্বন্ধে 
ক্ষেত্রকর্মীরা ও শিক্ষার্থী-ক্ষকরা সচেতন 
তখাপি তীদের তরফে. এই পদ্ধতি মধ্ষন্ধে 
জ্ঞান ও অভিচ্গতা সঞ্চয়ের কোনোও 
প্রচেষ্টা নজরে পড়েনি । 

ক্ষেত্রে, হাতে কলমে ক রে দেখানোর 
পধায়ে, শতকরা ৭০ জন ক্ষেত্র-কমী এবং 
এতকরা ৮৩ জন শিক্ষার্থী কৃষক সমস্ত 
নিয়ম খটিয়ে মেনে চলেছেন | 

মূল্যায়ণ-স্তরে ক্লাজকর্মের যে বকম 
বিবরণ পাওয়া গেছে; ভাতে, দেখা গেছে 


পর পর কতকগুলি কার্ধসূচী হাতে নিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। 
সম্প্রসারণ-কার্ষসূচী কৃষি উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । এই সূচীর 
অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল গ্রামাঞ্চলের ক্লুষকগোষ্ঠীকে রূষি বিজ্ঞানও 
নতুন ক্লষিপদ্ধতিতে শিক্ষিত ক'রে তাদের মনে আস্থা সঞ্চার কর।। 
একট গ্রামের ড্র'চারজন ক্লষককেও যদি কৃষি উন্নয়নের বিপুল 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন করা৷ যায় তাহলেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। 


যে, খএতকনা ৮7টি শেরে 1 শিক্পাশা 
কৃষকদের মুত ) মল)াসণ কলা হেছে 


যা সময়ে | এতকবা ৮৩ ডন এক্ত্র- 
কম।5 এই বশ! বলেছেন | কশকন্দর 
মান নখন কিন গতি পদ্ধতি শন্বঙ্ছে 


দা প্রতার় দলা তখনই শুলযাযশ করা | গেছে 'য, আকাশবানী থেকে কুষি পদ্ধতি 


হয | সমীক্ষার সময়ে মূল্যাঘণের গুরু 
গপ্বন্ধে কর্মীদের মাপা বেশ সচেতন ভাৰ 
দেখ গিয়েছে । 

নতুন পদ্ধতি গ্রহণ সন্বন্ধে শিক্ষাথী 
কঘকদের মতামত প্রা এক রকম । শতকরা 
(৫৩ দ্রন নতুন পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহ । 

কাধ্যক্ষেত্রে সাফল্য প্রতিষ্ঠাৰ জন্য 
প্রয়োজনীয় বাবস্থাগুলিও পরীক্ষা করে 
দেখা হয় । এগুলির কাষকারাত। মে 
অনস্বথীকাধ এটা স্পঈট হয়ে ওঠে! 

সমীক্ষা শেষে 
হয়! গেছে যে. 
মধ্যে মে কোনো 


[যে কোনো 
নতুন প্যবস্থা প্রবতণের 


র 
ৃ 


। 
1 


টেলিভিশনে কুষি অনুষ্ঠান 
আগ্রহের সফি করছে 
নৃম্রা ওক 


একাটি এনসন্ধ!নে ভান! 


সম্পর্কে যে 'ক্ষি দশন -অনুষ্ঠান প্রচান্ধিত 
হয, তার শতকরা ৬৮ ভাগ দর্শক স্বীকার 


' করেছেন যে এই অনুষ্ঠানগুলি থেকে কৃষি 


এই সিদ্ধান্তে উপ্নাভ 
গোগার 


সুযোগ সুবিধা, আঞ্চলিক বৈশিই্ট। এবং, 


স্থানীয় অধিবাগাদের মানসিকতা দিক 


থেকে তার উপযোগিতা, পর্বাঙ্ছে নিৰপণ 


কবর। সবাণ্ে প্রয়োজন । 





ধনধান্যে ২৮শে সেপৌৰর ১৯৬৯ পুষ্ঠী ৩ 


নি 


সম্পকে হার! প্রয়োজনীষ 
পারেন | শতকরা ১৭ ভাগ বলেন যে 
তাদেব পক্ষে এই, অতি প্রয়োজনীয় 
সংবাদাদি, এই সব অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য 
কোখ।9 পাবা যায়না | 


তথ্যাদি জানতে 


পরমানবিক শক্তি সংস্থা, আকাশৰাণী, 
ভারতীষ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং 
দিল্লী প্রশামনের মিলিত প্রচেঙ্টীয় ১৯৬৭ 
সালে ২৬শে জানয়াবি থেকে এই অনুষ্ঠান 
প্রঠাবিত হচেছ | 


এই করল্পসূশী অনুযার্ধা প্রতি বুধব!র 
5. শুক্রবার সন্ধ্যাবেলার হিন্দাতে ২০ 
মিনিটের একটি অনষ্ঠান প্রচারিত হয়| 
উৎপাদন বাড়ানোর না কি কি কৃষি 
পদ্ধতি অনুমবণ করা উচিত তা বল! 
হন। দিল্লীৰ চতুর্দিকে ৮০টি গ্রামে 
টেনিভিশন সেটে লমালো হয়েছে । 

দশকগণের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাঁগ 
মনে কবেনয অনষ্ঠনাটির সময় সীমা অব্িও 
বাড়ানো উচিত । শতকরা ৮০ জন 
মনে করেন যেদগইজনের মধ্য ঝান্তালাপের 
ঢঙে ভখ্যাদি পরিবেশন করলে ভালো হয়। 


ভারতে টেলিভিশন 


ডাঃ বি. বি. ঘাষ 


অন ইঞ্চিরা রেডি ৪, এলেনা নিভাগ 


১১৫১৯ গানের ১৫১ েপোক্ষব আল 
ইর্ডিয়া রেডিওন পরীল্গাধান টেলিভিশন 
সংস্থার উদ্বোধন করা হব । এই ঘটনার 
প্রা ৩০ বচন আগে (১১১৯-০০) ভারতে 
বেতার শব্দ-বিকীনণেব (মাউ & বডক।স্ি”) 


প্রখম ব্যবস্থা বোহ্বাই, কলিকাতা £ 
মাদ্রাজে বেগবকারাভাবে চাল বর! 
হয়েছিল | কাছেই ভারতে টেলিভিশনে 


ছবি ও শব্দ পাঠানোশ বানস্বার সুরু বেশ 
একট, দেবী করেই হযেছে । বু দিবাতে 
হ'লেও ভাবতলগেন ভনগাধাননেল জনা 
সরকারের পঞ্চ খেকে এই সাস্থান স্বাপন। 
একটি মূল্যবান দূনপ্রসাব বাবস্থার সূএ- 
পাত স্বরূপ । সমগ্রভানে বিভিন্ন পবি- 
কল্পনা ও প্রচেষ্টা, শিকা 5 সমাজ বাবস্থা 
এবং রাজনীতি ইত|াদিব শেঃএ ভনগাধা- 
রনের জলা ভখা পরিবেশন করার যে 
সমস্ত ব্যবস্থা এাছে (যেমন স্ংবাদপত্র, 
আকাশবানীা, চলচিচ এ প্রভুতি ) তারমধ্যে 
টেলিভিশন হ'ল তথ্যপ্রচার ও শিক্ষা 
বিস্তারের সবচেয়ে সুষ্ঠ, মাধ্যম । টেলিভিশন 
জনসাধারনের মনোভাব, ধারণা ৩ 
দৃষ্টিতঙ্গী যেভাবে প্রভাবিত করে তা খাব 
কোনও কিছুব মাধ্যমে হয় শা । তাই 
অনেকের এই ব্যবস্থার উন্নতি ও 
বিস্তার এদেশে প্রুততর হয়! উচিত ডিল। 
কিন্ত স্বাধীনতা লাভের পরব দেশের নিভিন্ন 
ক্ষেত্রে যেমন বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি 
কতকগুলি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে উন্নবনেব 
প্রচেষ্টায় মোটামুটি অনেকটা অগ্রগতি 
হয়েছে । তাই সেসব দিকে দৃষ্টি দেওয়াব 
আবশ্যকতা ৪ খানিকটা কমে এসেছে। 
সেইজন্য এখন টেলিভিশন বাবস্থার আর? 
বেশী উন্নতি ও প্রপাবেন দিকে সনকাব 
নজর দিচ্ছেন | 

ভারতে এখন মাত্র একটি টেলিভিশন 
কেন্দ্র জাছে-নিউ দিল্লীতে । প্রতিদিন 
সন্ধ্যায়, কয়েকঘণ্টা, হান্। অনুষ্ঠানের সঙ্গে 


মতে, 


তখ্য ও সংবাদ হিসাবে নানান বিষয়বস্ত- 


সম্বন্ধে শন্দগমেত ছবি, চলচিচব্র ইত্যাদি 
এই কেন্দ্র থেকে বেতারে পাঠান হয় । 
যে বেতার কণ্পন সংখ্যার ( ট্রান্সমিটেড্‌ 
রেডিও ফ্রীকোয়েম্ি ) মাধারনত: টেলি- 
ভিশনের শব্দ চবি সকল দেশে পাগান হয় 
ভা শাধাবণ এক্দ প্রচারের কম্পন সংখ্যার 
চাইতে অনেকগ্ডণ বেশী | সেইজন্য 
টেলিভিখন অনুষ্ঠান বেশীদৃর পয্যস্ত পাঠান 
যান না| এ লিশরে সাধারণ ন্মালোর 
মতই এব প্রপার এবং গতি । যেখানেই 
বাপ। বা আড়াল তার পেছনেই ছায়া এবং 
কোন ও 'পিলিভিশন বিমিভার' এই আড়া- 
লের চাযার খাকলে_টেলিডিশন পিগ্যাল্‌ 
পবা কঠিন হয়ে উদে। প্রায় প্রতি দেশেই 
এইছনা--টেলিভিখনে শব্দ 9 চবি ধরাব 
সীমা বাডানোর জমা টেলিভিশন উ্রান্স- 
মিগানেব এনিবাল খুব উচুতে, কোনও 
নার লন; পাহাড়ে উপনে খুব উচু 
বাডীব উপর বসান হয়ে থাকে | আম্ম- 
জাতিক নিধান অনুযাষী দিল্লী কেহ খেকে 
টলিভিখনের ছবিব তবঙ্গ প্রতি সেকেণে 
২২৫০) বেতার কম্পনের আর ভার 
সঙ্গে শব্দ ৬৭৭৫//)77 বেতার ভরে 
পাঠান হন | গড়পড়তা ২9 খেকে হ৫ 
মাইলের মধ্োদিল্লী কেন্দ্র খেকে প্রেরিত 
এই নেপিভিখন গিগ্যাল্‌ ভালভাবে ধবা 
যাঁষ টেলিভিশন 'ব্িসিভারে' | হালক। 
অনুষ্ঠান, সংবাদ, তথা ইত্যাদির প্রোগ্রাম 
ভাড়া. প্রা প্রতিদিন, বিশেষ কবে যে 
সকল দিনে স্কুলগুলি খোল! থাকে সেই 
সকল দিনে স্কুলেব ছাত্রদের জন্য ইংরাজি, 
হিন্দী, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিয়ন বিষব সগ্বন্ধে ও 
পাঠ হিসাবে শিক্ষনীয় ছবি ও খব্দের 
প্রোখাম পাঠান হয । 

দিললীভে ১৯৫৯ সালে যখন টেলিভিশন 
প্রখন চালু করা হয়, তখন যন্ত্রপাতি বিশেষ 
কিছু ছিল মা বললেই হর। সামান্য যা কিছু 


৪৭ 


€ে 


হি 


প্রতিচ্ছবির ফ্রেমে স্ক্যানিং 
লাইনের সংখ্য। 

সুষ্ঠ ছবির জন্য বেতার 
তরঙ্গের প্রগার 

ছবির তড়িৎ কম্পন সংখা 
চবির ক্রেযের সংখা। 


ধনধান্যে ২৮শে সেপৌন্বর ১৯৬৯ প্ষ্ঠা ৪ 


8০৫ 


৫০ 
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পাওয়। গিয়েছিল ত৷ নিয়ে কিছু গবেঘণ। 
কর! হয়। এই গবেষণার প্রয়োজন ছিল। 
আমাদের মত এত বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি 
সম্পন্ধা বিরাট দেশের জনতার চাহিদা 
অন্যান্য দেশের চাইতে একেবারে বিভিহ্ন। 
অদূর ভবিষ্যতে সেই চাহিদা মেটাতে 
হলে টেলিভিশনেল গোড়াপত্তনেও যাতে 
কোন ক্রাি না থাকে তার কখা ভেবেই 
এই গবেষণা | সাধারণভাবে যে কোন 
দেশে ভাতার টেলিভিশন ব্যবস্থা স্থায়ী 
ভাবে চাল করার আগে সেই দেশে এই 
বাবস্থার জনা কী কী কারিগরী মান 
( টেকনিক্যাল ষ্টাগুার ) নির্দেশে করা 
হবে তার বিচারের জন্য প্রতি দেশেই 
টেলিভিশন প্রথমে পরীক্ষাবীন ভাবে চালু 
কর] হর । দেশের জনশাবারনের মতে 
শিক্ষা প্রভৃতি কেত্রে উন্নয়ন প্রচেষ্টার পরি- 
প্রেক্ষিতে নিশেম কারিগরী পরিমাপ অনুষাবী 
টেলিভিশনের বি ও শব্দ থহণযোগ্য মনে 
হ'লে-সেই কারিগরী পরিমাপ, নিরধারন ক'বে 
দেওয়া হয় এবং পরে এই পরীক্ষামূলক 
বাবস্ছ] স্থায়ী টৌলভিশন ব্যবস্থা হিসাবে 
চলে। ভারতেও এইজন্য প্রথমে পরীক্ষা- 
মক এবং পবে স্কাবী ভাবে (দিল্লীতে) প্রথম 
টেলিভিশন কেন্দ্র চালু কবা হয়| 

টেলিভিশনে ছবি পাগানর জন্য যে 
যে কারিণবা পরিষাপগুলি গ্রহণ করার 
প্রয়োজন হর তার মধো 'স্গযানিং লাইন্স' 
সব চাইতে প্রধান । এই ক্ক্যানিং লাইন্সের 
ভিত্তিতে, মমগ্র বিশে টেলিভিশনের জন্য 
যে যে কারিগরী পরিমাপগুলি চালু আছে 
তার একটা তালিকা নাচে দেওয়৷ গেল। 
প্রতি সেকেণে কম্পন সংখ্যার নাম “হার্জ 
- আর প্রতি সেকেণ্ডে ১,০০০০০০ বার 
কম্পন সংখ্যার নাম-_-মেগাহার্জ' বা “মেগ। 
সাইকলৃম্‌ পার সেকেু | 

প্রেট বুটোনে 89৫ লাইনের ( তালি- 


কার ১নং সন্ত দ্রব্য) পবরিমাপগুলি 
২ ৩. ৪ 

৫২৫ ৬২৫ ৮১১ 

৪ ৫ ১০.৪ 

৬০ ৫0 ৫0 
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ঘনেকদিন থেকে চাল আছে। 
ক্যানিং লাইহ্গ অপেক্ষাকত কম 
হলেও ছবি এবং দৃশ্যাবলীর মান ভাল । 
চবির জন্য বেতার তরঙ্গের প্রপাব্রও এতে 
ঘপেক্ষাকৃত কম। ক্ক্যানিং লাইন্স 
বাড়ানর' সঙ্ষে সঙ্গে বেতার তরঙ্গের প্রসার ৪ 
নাড়ে এবং তাতে যাম্ত্রিক জটিলতা বাড়ে 
( অবশ্য ভাতে ছবির উতকর্ম বাডে)। 
গেইজন্য অনেক দেশে এই দূটিন একটী 
ঝা মাঝি ব্যবস্থা গ্রহণ কবা হয়। 
আমেরিকার ৫২৫ লাইনের মাপ অনুযায়ী 
টেলিভিশনে দৃশ্যাবলী পাঠান হয়। ফ্রান্স 
এবং ইউরোপের অনেকদেশশে ৮১৯ লাইনের 
গাব পাঠানর ব্যবস্থা আছে । কোনও 
পন দেশে ৪৪১ লাইনও বাবহান করা 
বে খাকে | ছবি বা দ্‌শ্যাবলীন চাঞ্চলা 
| ফিকার ). ছবির তড়িৎ কম্পন সংখ্যার 
( বীরুড ক্রিকোয়েন্সি ) উপন নিব 
+লে। দেশে তড়িৎ সববরাতেন কম্পন 
1ংখা। দিয়ে (ফ্রিকোয়েছিস অকু এ.সি. 
ইলেকৃটি,ক সাপাই ) এর সংখ্যা নির্দেশ 
কল) হয় এবং দেখা গেছে এর সংখ্যা ৫) 
ব ৬০ হ'লে ছবির ঢাঞ্চলা তেমন বোঝা 
বান না। যান্ত্রিক পরিমাপগুলি এই 
কম দেশে দেশে বিভিন্ন হওয়ার জন্য-_ 
টেলিভিশন প্রোগ্রামের আদান প্রদান ব 
বিনিমযে বিভিন্ন দেশের মধো 
জটালতা ত্যষ্টি হয় । বর্তমানে সেইজন্য 
একটি বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্কা (সি.সি. 


৩ধ্য 


আই.আর অথাৎ কন্সালটেটিভ কমিটি 
এন ইন্টারনাশনাল রেডিও ), বাতে 


পণিবীর সমস্ত দেশে একই রকম কারিগরী 
পরিমাপের ব্যবস্থা করে, তার জন্য ৬২৫ 
লাইনের ভিত্তি অনুযায়ী যাস্ত্রিক পরিমাপের 
ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন । রাশিয়। 
এবং আরও কতকগুলি দেশ এই ব্যবস্থা চাল্‌ 
করেছে। ভারতও এই নির্দেশ অনুযায়ী 
৬২৫ লাইনের মাপ প্রণালী গ্রহণ করেছে। 
ধগ্ধমানে স্যাটিলাইট দিয়ে যে টেলিভিশন 
চলে তাও এই ৬২৫ লাইন অনুযায়ী । 
ভারতে ভবিধ্যতে টেলিভিশনের ব্যাপক 
ধসারের জন্য এবং স্যা্টলাইটের মাধ্যমে 
আন্তর্জাতিক টেলিভিশন ব্যবস্থার সঙ্গে 
আদান প্রদানের জন্য এই ৬২৫ লাইনের 
ভিত্তিতে কারিগরী পরিমাপগুনি গ্রহণের 
সিদ্ধান্ত খুবই শ্ুবিধাত্নক হবে । বর্তমান 
পৰিকল্পনা অনুযারী ভারতে অচিরে আরও 


কয়েকটা টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা 
হবে। প্রথম দকায় বোদ্বাই, শীনগর এবং 
প্ণাতে একটি 'টলিভিশন কেন্তর চাল 
করার বন্দোবস্ত চলছে । ভবিষ্যতে 
আরও কয়েকাণা কেন্র, অন্কতঃ কয়েকছা 
বড় বড় মহরে এ বাতে প্রতিষ্ঠিত হর. তান 


প্রকল্প ভাবত সরকাবেব বিবেচনাধীন 
আছে । হেতু টিলিভিশন সিগনাল 
দানে যায় না তাত সাধারনত; অনান্য 


দেশে জাগায় জাবণায় একট দূরে দূবে 
অনেকগুলি ীগিভিখন কেন্দ্রে এব ভাব 
সঙ্গে কিছু 'নাইক্রোওয়েত রিলে লিঙ্ক 
লাগিবে সমগ্রদেশের সব্ত্র টেলিভিশন 
সিগ্নাল যাতে ধলা নার তার বাবস্থা কর। 
হয়ে খাকে । ভারত এত বড দেশ এবং 
এ দেশে ভাসা এব, সংস্কতি এ বিভিন্ন 
বে সমগ্রভাবে সারা দশের স্ব তর নিলি 
ভিশানের বাবা করা বভ ব।রসাপ। এবং 
এর জিনতা অনেক । কিভাবে এই 
সমস্যার সুষ্ঠ, সমাধান কন! যায তাও 
সরকার এখন বিবেচনা করছেন । 


উদ্ভাবনী শক্তি কখনও 


কখনও মতই অর্থাগমের 


আজকের শিল্পারনের যুগে মৌলিক 
চিশ্ত। 9 গবেষণ। অথকরী ও লাভদনক হ'তে 
পারে। চিন্থার “মালিকহ খাকলে হবি 
বরা আয় কব শল্গব । টাটা আযলুন 
এাগড সীল কোম্পানী ক্্শী প্রতিভাত 
উদ্ভাবনী শক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রকল্প 
সুর করেন । প্রকল্পটির মাফলোো উৎসাহিত 
হয়ে টাটা কোম্পানা ১৯৬৬ সালের আগষ্ট 
মাসে প্রস্তাব-মাস পালন করে ।' নতুন 
নতুন কার্ধকরা প্রস্তাবের জনো এ 
কোম্পানী পুরস্কার প্রবর্তন করে । এর 
দরুণ গত বছরে ২৭,২৭৫ টাঁক। পুরস্কার 
হিসেবে বিতরণ করা হয়| তেষন তেমন 
প্রস্তব এলে ৬.০০০ টাকাও দেওয! হয় 
পরস্কার হিসেবে আবার ছোটখাট প্রস্তাবের 
জন্যে ২৫ টাকা ব৷ তার বেশী দেওর! হয়। 

এই প্রকল্প অনুযায়ী গত বছর পর্স্ত 
১৬,৭০৫ প্রস্তাব আসে আর বে কটি 
প্রস্কার বিতরণ করা হয়-_তার মেট 
পরিমাণ হবে ২,০৩,৪৬৫ টাকা । 


বনধান্যে ২৮শে সেপ্টে ১৯৬৯ 


০০ এপ | আপ পদ উপীপপালিসদ এপাশ দাশ পপ জি 


ধানধান্যে 


পবিকপ্ননা কহিশনের পক্ষ খেকে এবং 
তখয ৪ বেতার মস্তক কর্তৃক প্রকাশিত 
হ'লে? 'ধনপান্যে শুধু সরকারী দইিভজীই 
প্রকাশ করে মা। পবিকল্পনার বাণী 
জনসাপারাণেল কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উন্নবশসূচী অন্যায়ী কতটা অগ্য- 
গতি হন্ডে তান খবর দেওনাই হ'ল 
'পনপান্যে ব লক্ষ্য | 

'পন্বানো প্রাতি দ্বিতীন ববিবারে 
প্রকাশিত হয় । 'পনধান্যে নস লেখকদের 
মতাষত তাদের নি্ন্গ | 


নিয়মাবলা 


দেশগঠুনেব বিভিন্ন ক্ষেত্রেব কর্ম তখ- 
পবতা মঙ্গন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক 
রঢচন। প্রকাশ বৰা হয়। 

অন্যত্র প্রকাশিত রচন! পনঃ প্রকাশ- 
কালে লেখকের নাম ও সুত্র স্বীকার 
করা হর | 

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক 
দেড মাস সমধের প্রয়োজন হয় | 
মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর 
অনুমোদন ক্রমে প্রকাশ করা হয়। 
তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ বক্ষ 


কলা সম্ভব নয | কোনোও রচনার 
প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মাবফৎ জানানো 
হন না। 


নাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট লাগানো 
খাম না পাঠালে অযনোনীত রচনা 
ফেরৎ দেওয়া হয় না। 

কোনো বচনা তিন মাসের বেশী 
বাথ হয়না | 

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীর কাধালয়ের 
ঠিকানায় পাঠাবেন । 

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস 
ম্যানেজার, পাবিকেশন ডিভিশন, 
পাতিয়াল] হাউস, নৃতন দিল্লী-১। এই 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ॥ 


“ধনধান্যে” পড়ুন 
দেশকে জানুন 
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বানৌনি শোথনাগা্র 


এম. এম. শ্রাবাস্তব 


[সরকারী মালিকানাধীন 
বারৌনি তৈলশোধনা- 
গারটি বর্তমান বছ- 
রের ১৪ই জুলাই পঞ্চম 
বর্ষে পদার্পণ করল ] 


এই অল্প সময়েব মধ্যেই শোবনাগারাটি, 
তার কর্মক্ষেত্রের সব দিকে অখাৎ নিক্মাণে, 
উৎপাদনে, উৎপাদিত সামগ্রী সরবরাহে, 
কক্ীগণের কল্যাণ সাধনে এবং এমিক 
পরিচালকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যখে্& এগিরে 
গিয়েছে । 

ইপ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এই 
প্রকল্পটির জনা ব্যয় হয়েছে ৫0 কোটি টাকা 
এবং ১৯৬৪ সালে এর কাজ শুর হওয়ার 
পর থেকে এর অগ্রগতি অব্যাহত রযেছে। 


এ রি 
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এই বরের জান রারি মাসে ভতীন এ্যাট- 
মগফেবিক কর্মসূটা সম্পণ হম । এন 
ফলে শোপনাগারটির শোধন ক্ষমতা ৩০ 
লক্ষ টিনে গিষে দাড়ালো । এই ক্ষেত্রে 
'শানন্দেক কণা হল এই যে ভারতীয় 


কল্মীগণই, ইউনিটটি তৈরী করার ও সেি 
ঢাল করার সমস্থ ভার নেন। বারৌনি 
শোধনাণাবে নানারকম “মন সব ভিনিস 
তৈরী হব সেগুলির মধে। নতুন যে দুটি 
ভ্রিনিস মুস্ত হল তা হল, আয়োষেক্স এবং 
“কমল ন্যযাস | 
এই পাচ বছরে শোবধনাগারটির উৎ্ৎ 
ক্ষগতা সাতঞ্ণ বেড়েছে অর্থাৎ 
১৯৬৪-৬৫ সালে যেখানে উৎপাদন ছিলে 
মাত্র ২ লঙ্গ ৫০ হাজার টিন, সেই ক্ষেত্রে 
তা হয়েছে ১৭ লক্ষ ৬৭ হাজার টন । 
এই পাঁচ বছরের মধ্যে ১৯৬৮-৬৯এর 
আগিক বছরে, অশোধিত তেল কাজে 
লাগানোর ক্ষেত্রে, বিভিয্ন জিনিস উৎপাদন 
? সরবরহের ক্ষেত্রে শোধনাগারটি সব চাইতে 
বেশী ভালো ফল দেখায় । এই বছরের 
মেমামে কয়েকটি মাসিক রেকড স্বাপিত 
হয় । উৎপাদনের ক্ষেত্রে এরই মাসের 
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প্রান করেকটি সাকল্য হল : সবর্বাধিক 
পরিমাণ 'অশোধিত তেল শোধন করা 
হয়েছে, সব্বাধিক পরিমাণে অন্যান্য 
ভিনিস উৎপাদিত হয়েছে, কোকিং এবং 
,কপোসিন ইউনিটে সবর্বাধিক পরিমাণে 
কাজ হয়েছে এবং উৎস্পার্দত সামণ্রী 
সবর্বাধিক পরিমাণে পাঠানো হয়েছে । 


১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসের প্রবল 
বন্যায তিস্তা সেতুর কাছে পাইপ লাইন 
ভেঙ্গে যাওয়ায় অশোধিত তেল সরবরাহে 
বিশৃৎ্খল। ঘটা স্বত্বেও এই সাফল্য অজ্জঁ ন 
কর। বিশেষ তাৎপধ্যপৃণ | 


কোক্কিং ইউনিট 

শোধনাগারের কোকিং ইউনিটটির কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ এটির যস্্রপাতি 
কোনরকমভাবে বিকল না করে সম্প্রতি 
এই ইউনিটট ১৫০ দিন ধ'রে অবিরাম 
গতিতে কাঁজ কষে । তারপর ৬ই এপ্রিল 
এটির কাজ বন্ধ ক'ঘে যন্ত্রপাতি যথানিয়মে 
পরিষ্কার করা হয়| ( এই চাচি তি 


( শেঘাংশ ১৮ পৃষ্ঠায় ). 


ভারতে দুই দশকের শিল্পোরযন গ্রতিষলিত 


“ বর্তমান বভরেন ৫ই অক্টোবর তেহরাণে 
যে তিন সপ্তাহব্যাপি স্থিতীঘ এশিন 
আন্তর্গীতিক বাণিভ্ঞা মেলা আব হচ্ছে, 
ভারত তাতে বেশ গুরুত্বপৃূণ অংশ গ্রহণ 
করবে । “ইকাফের' উদ্যোগে আমোজিত 
এই মেলায় মোট ৪৫টি দেশ অংশ গ্রহণ 
করবে । এশিয়ার বিভিন দেশেব মব্যে 
এবং বিশবর অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা 
বাণিজ্যের সম্প্রসাবণই হ'ল এই বাশিজা 
মেলার লক্ষ্য । কাজেই এই মেলাটি 
নাণিজয) সম্পর্কে তখদাদি আদান-প্রদ]ানের 
একটা প্রধান কেন্ছ দাড়াবে | 
'বাণিজ্যে সহযোগিতার মাপামে শাস্তি 
. সম্‌ছি।-এই প্রণান উদ্দেশ নিয়ে, 
মেল!টিতে শিল্প, লুঘি ও বাশিজ্োর কেত্রে 
এশিয়ার দেশগুলির অগ্নগতিন আতাঘ 
দেওয়া হবে। 

আশা করা যাচ্ছে যে, সমগ্র বিশু 
একে ২০ লক্ষেরও বেশী লোক এই 
মেলায় আসবেন । এই মেলায় ক্রেত৷ 

বিক্রেতারা পবম্পরের সঙ্গে সোজা - 
নুক্তি আলোচনা করে কেনা বেচা 
করার একটা সুযোগ প।বেন | €তমেল।ব 
ময় তেহরাণে কয়েকটি গুরুত্বপূণ বাণিজ্ঞ) 
মন্মেলনেরও ব্যবস্থা করা হবে। 

এই মেলার ভারতের যে প্রদর্শনীটি 


হথে 


এাকবে তাতে দেশের ব্যাপক পরিকল্পিত 


হাখিক-উন্নয়ন এবং গত দই দশকে যে 
অথএগতি হয়েছে তা দেখালো হবে। 
মেলার আধূনিক যে সব সামগ্রী সাডানে। 
থাকবে, সেগুলি শিল্লোন্নত দেশ হিসেবে 
ভারত যে কতখানি এগিয়ে গিয়েছে, তান 
পবিচয় দেবে । তারতে শিল্প, বাণিজা, 
অথনীতি, কষি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন 
কী পরিমাণ সুযোগ সুবিধে ররেছে, মেলায় 
অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দেশগুলিকে এই 
“মলার মাধ্যমে তা বোঝানে যাবে । 
প্রতিবেশী দেশগুলির উন্নয়নে ভারত 
কা ধরণের ভুমিক। গ্রহণ করছে, কারিগরী 
গানের দিক থেকে এবং বিভিন্ন ধরণের 
মাধুনিক যগ্্রপাতি ও"কলকারখান। স্বাপনে 
ভারত কতখানি সাহীষ্য করতে পারছে 





তেহৰাধে ভাব্রতীয় 


০০০ 


গরদর্শনীর লক্ষ্য 


ও পারে তাত এই প্রদশনীর  মাঝামে 
দেখানো হবে। ভারতে নে রখ্থানিব 
ভুনা বন ছিশিনপত্র উৎপাদিত হচ্ছে, 


তাও এই প্রদশশীততি ৫দখানো ভবে । 

কৃষি, এবং বিছ্ঞান, বন্ত্রবিগ্রান, পরিনহন 
৪ বোগাবোগ ইনাদিল ক্ষেত্র ভারত থে 
বিপুল অখএপতি করেছে, এই মেশাব তাৰ 
পরিচয় দেওয়৷ হবে । 

ভারতীয় প্রদশ নীতে, মডেল, মানচিত্র, 
ফটোগ্রাফ, চিত্র ও নক্সার মাপ্যমে শিল্প 
9 কৃমির ক্ষেএরে লক্ষা মাত্রা ও সাফলা 
এবং জাতীয় ভাঁবনের বিভিন্ন শ্েত্রে 
সাংক্কতিক ও সালাছিক কম-প্রচেষ্টান চবি 
তলে বধর়। হনে । ভাবর্তীর মণ্ডপে এই 
ক'টি খেণী খাকবে বখাঃ যম্থাদি এবং 
ইঞ্জিনীযারিং সামণী, নানা বরণের 
বাযবহার্যা সামগ্রী, গহস্থের পক্ষে প্রমোছনলীব 
দ্রব্যাদি, বস্্াদি, হস্তশিল্প, খাদা সামা 
এনং সংশিষ্ট দ্বছাদি. পাসাঘনিক দ্রব্যাদি 


শিত। 


ওম ষপত্র এবং সংশিষ্ট সামগ্রী, বই, পবটন 
4 বাণিজ্যমূলক তথ্যাদি, ভারতের 


সাংস্কৃতিক এতিভ।, ভারতীব জীবন এবং 
চারুকলা ও কাকুশিপ্পের নমুনা) * 

এই মেলার পেট্রোরাসার়নিক শিল্প 
সামগ্রী প্রদধনীতেও ভাবত অংশ গ্রহণ 


করবে । এই বিভাগটি সম্পূর্ণভাবে পেটো- 
রাসায়নিক সামগ্রীর মধোই সীমাবদ্ধ 
থাকবে । তা ছাড় এই ক্ষেত্রে যৌখ 


প্রচেষ্টার সন্ভতাবন! এবং পেট্রোরাসায়শিক 
সমগ্রীগুলির বিক্রয়ের সন্ভাবনা নিয়েও 
পরীক্ষা] নিরীক্ষা করা হবে । এই মেলায় 
আর একটি ।বশেষ বিভাগ থাকবে, সেটি 
হ'ল 'আন্তর্জাতিক বাজান । এটিতে 
থাকৰে কেবলমাত্র হস্তশিল্পপ্াত নামথী, 


'ধ্নধান্যে ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠ! %. 





হাতে চালানো তাতের জিনিসপত্র ও 
অনানা উপছার শামা | ভারত এভেও 


অপ্শ গ্রহণ করল | 

ভারতীয় প্রদর্শলীতিতে প্রায় ছয়দিন 
বাপি একাটি 'ফাশন পারেডেরও ব্যবস্থা 
কনা হাবে। বিখাত ভারতীয় শিল্পীদের 
নত্যানষ্ঠানের সাযোজন করা হবে। মেলায় 
ভাবতীম তখাচিত্র ইত্যাদি এ প্রদশিত হবে। 

দেশের শিল্প 5 বাণিজা সংস্থাগুলি 
নাতে সক্ষিনভাঁবে এই মেলায় অংশ গ্রহণ 
করণে শেছনা ভাবত সরকার এগুদিকে 
অনুরোধ জানিয়েছেন সরকারী এবং 
বেসনকানা ক্ষেত্রেব ০০9টিবও বেশী সংস্থা 
এত যোগ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। 
এই দিক দিনে বিশেশ কবে ইঞজিনলীয়াকিং 


সামগ্রা উৎপাদনকারী শিল্পগুলির কাছ 
খেকে বেশ ভালো সাড়া পাওয়। 
গেছে | মেলায় যোগদানে ইচ্ছুক সংস্থা- 


গুলি নিবর্বাচিত জিনিসপত্র পাঠানোর 
ভ্রনেন ইতিমধ্যেই বোশ্বাইর শিপিং কর্পো- 
“লশন অফ ইঙিনার সঙ্গে ব্যবস্থা করা 
ভরেছে | বোবাই খেকে শ্েেহরাণ পর্যাস্ত 
এই সন জিনিসপব্র পাঠাতে এবং অবিক্রীত্ত 
ছ্রিনিসপত্র তেহরাশ থেকে বোহ্াই-এ 
কের আনতে বে বায় হবে, ভারত সরকার 
সেই বন বহন করবেন । 
ভারত & ইব।শেন মধো অর্থনৈতিক ও 
বাণিডভিাক সম্পক অতাস্থ হদ্যতাপূর্ণ বলে 
এই টি তারতের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ৃ 
ত শত বছর ধরে ভারত ও ইরাণের 
মব্যে বাবসা বাণিজোর লেন দেন চলে 
আঁগছে । ১৯৬১ সালে প্রথম ভারত 
ইবাশ চুক্তি স্বা্চরিত হওয়ার পর থেকেই 
বাশিজা আনও ব্যাপক ও নিরমিত হয়েছে। 
পরম্পরকে সব্বাধিক স্থবিধা দেবার নীতির 
ডিন্ডিতে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৬৪ 
সালেব মার্চ মাসে এটির পরিবতে ৬ বছর 
মেয়াদী একটি চুক্তি কার্যকর হয়েছে। 
ইরাণ খেকে ভারত যে সব দ্বিনিস 
কেনে সেগুলির মধো বেশীর ভাগই হ'ল 
পেক্রোলিয়ামজান সামগ্বী | ভারত অবশ্য 


(১০ পুহ্ঠার দেখুন ) 


পরিকল্পনা 
ও 
প্রগাত 


তল্ষণ কুমার চট্টোপাধ্যায় 
কৃষি গবেষক. কল্যাণী বিশুবিদ্গালয় 
হবিণঘাণা, নদীয়া 





প্রগতির সঙ্গে পরিকল্পনার একটা অঙ্গ 
সম্পর্ক রয়েছে | প্রগতিব ধারা আঅন।]হ ত 
নাখতে গেলে সুষ্ঠ পরিকগ্পনা তাই 
অপরিহাযষ এবং জাতিন প্রণতিল মালে 
রয়েছে পরিকপ্পনার সকল জূপারণ | এই 
প্রশতি প্রভোক নাগরিকেৰ সহান সুতি, 
মততা ও কমদক্ষতার মাধ্যমে, দেশেব 
সম্পদ ও দেশের ছনসাধারণের সান্ডান্দোর 
বাহনদ্ূপে জাতিকে সমৃদ্ধির দিকে এগিষে 
নিয়ে যেতে সাহাযা কনবে | 

ভাবত কৃষি প্রধান “দশ দেশেল 
শতকরা ৭০ জনের ৪ বেশা লোন শ্রতা্গ 
বা! পরোক্ষতাবে কৃষিব উপর গিডনশীল | 
জাতীয় উত্পাদনের শতকর। 8৫ ভাগের ও 
বেশীর মূলে আছে কৃষির উন্নবন। কিন্ধ 
কৃষি নির্ভরশীল জনসাধারণের গড় আম 
অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট কমন (নীচের 
পরিসংখ্যান দ্রষ্টব্য ) যদিও ভনান্পাতিক 
কৃষিযোগ্য জমির পবিমাণ অন্যান্য দেশেৰ 


তুলনায় বেশী । যখা:-_ 
দেশ জনপ্রতি কষিযোগা হেষ্টর প্রতি 
জমির পরিমাণ জাতীয় আর 
(হেরে) (ডলারে) 
ভারত 0.৩৫ ১0 ২৩ 
পাকিস্তান ০.২৬ ১৬৪.%২ 
সিংহল ০.১৫ ৪১৬.৭৩ 
ইজরায়েল ০.১৭ ৫৬২.৫০ 
নেদারল্যাণ ০.০৮ ১১৭৯.৭২, 
জাপান 0.৬ ১/৫৫.২৮ 


একদিকে হেক্টরপ্রতি স্বপ্ন উত্পাদন, 
অন্যদিকে বধিভ ভনসংখা। 3 বেকার 


সমস্যা, "দশের অপর্নীতিতে একটা বিল্লাট 
বোঝা হযে দাড়িযেছে । বতমান উত্পাদন 
৪ ভনবৃদ্ধিল পরিস'খ্যান করলে দেখা যাবে 
যে, প্রথম পঞ্চবাঘিকী পরিকল্পনান পর 
ধাদেো1২পাদন বদি€ বৃদ্ধি পেরেছিল, তবুও 
বিগত পবিকর্পনাতে কষিকে যখেক্&ক অথাধি- 
কাল না (দ€বান উৎপাদন বৃদ্ধিন মান সমাণ 
বাগ! সন্ভব হননি । মলীচেন তালিকায এন 
একটা আগপাতিক ছুবি পাওয়া যার । 


ষিন উত্পাদন বাড়াতে না পাবলে 
ব্রমবধমান ভনমসংখযান জনয) গন 
বলাহ কনা একটি সমসা ভরে দাড়ান । 
এব প্রভাক্ষ প্রমাণ আমবা বিণত খরা ৪ 
লনযার লভবগুলিতে প্রতাক্ষ কবেছি। 
বতমানে আনান্পেব বিষন, ভ্াতীৰ অখ- 
শাতিতে কির গুরুত্ব উপলব্ধি ক লে চতভুখ 
পরিকরনাকালে কষিকে অথাধিকার দে এয়া 


হা | 


খাদ, 


ঢাষেব ড'মি বাড়িয়ে কৃখি উৎপাদন 
বাড়ানো শন্তব মন, কেননা দেশে মোট 
ভমিল প্রান এতকলা ৮৭ ভাগ কুমিব 
আ5তাঁর আতা হরেছে । বতমাশে তাই 
কৃষি উৎপাদন বুদ্ধিব জন্য নিবিড় ঢাষ 
একান্ত প্রয়োজন | নিলিড় চাখেব অনেক 
গুলি ভাল দিক আচে | নিবিড পদ্ধতিতে 
চাষ কললে বৎসবে একাধিক কমল পাবাব 
সম্ভাবন] খ।কবে এব" বতমান খাদা গনস্যার 
মোকাবিলা ক'বেও উদ্বন্ত খাদ্যশস্য বাইবে 
রপ্তানি করা সম্ভব হতে পারে। কৃষি 
শ্মিকদেব বছরে ৬ মাস বেকার হয়ে 
ধাকতে হবে না । ববং কৃষিকর্ষসে আর5 
বেশী কর্মী নিরোগের স্থুযোগ থাকবে। 
দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রসারের সন্ভাবন। 
উজ্জল হবে। গ্রামীণ অর্থনীতি উজ্জীবিত 
ও উন্নত, হযে একদিকে দেশজ পণোৰ 
বৃহৎ বাজার স্থষ্টি করবে, অনাদিকে শিল্প 
ও বাণিজো বিনিয়োগের সুযোগ বাড়াবে । 
পর পৃঙ্গার ছনং তালিকা থেকে এট স্পষ্ট 
বোঝ! যাবে | 


১৯৫০-৫১ ১৯৫৫-৫৬ 
মোট খাদ্য উৎপাদন ৫০.৮৩ ৬৬৮৫ 
(১০ লক্ষ টনে) 
জাতীয় আধ বৃদ্ধি - ৩.৪ 
(শতকরা হিসাবে) 
লোক সংখা বৃদ্ধি ১,৯২৫ -- 


(শতকর। হিসাবে) 


ধনধাঘযো ২৮শে সেপৌশ্বর ১৯৬৯ পৃ ৮ 


হেক্টর. প্রতি অল্প আয়ের "কারণ 
অন্সন্ধান করলে দেখা যাষে এর গলে 


রয়েছে: (১) ভূমি সমস্যা, (২) 
অথনৈতিক প্রতিবদ্ধকতা, (৩) উন্নত 


প্রণালীতে চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও 
মরঞ্গামের অভাব এবং (8) বিজ্ঞানসম্মত 
কঘি পদ্ধতি সবন্ধে অজ্ঞতা । ভুমি 
9 অর্গনৈতিক সমসা। দূ্টি অত্যন্ত মৌলিক 
সমস্যা এবং এগুলির সমাধানের জনয 
দনকার উন্নত কমি পদ্ধতি সবন্ধে ভ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা । কুশি গবেষক হিসাবে, এখানে 
খেঘের গনগ্যা দি নিয়েই আলোচন। 
করব । 


উন্নত প্রণালাতে চাম আবাদ করতে 
গলে উন্নত বীছ, প্রবোজন মত জলসেচ, 
সার, উদ্রিদের রোগ € কীট পতঙ্গ দমনের 
9যুধ এবং কুঁপ যন্ত্রপাতি প্রাযোজন । 


ক্ষেত্রে তগুল- 
ছাড়িয়ে গেছে 
ভূল "ও পাটেব 


মোটামটি উন্নতি হযেছে । কিন্তু ফল ৫ 
গন্দীর কশ্েত্রে তেমন কোন উন্নতি 


দেখা যার না। উন্নত বীড ব্যবহারের 
কলে চাল, গম, ভটা, বাবা ও ভোয়াবের 


উৎপাদণ তিন থেকে চার গুণ বেড়ে 
গেছে । যদি5 এ ব্যাপাবে কৃষি বিজ্ঞাণী- 


দের অবদান সামানা নয়, তবুও বিগত ষ্ঠ 
দশকের প্রথম দিকে যে রকম উদ্যম ও 
5 সাফলা দেখা গিষেছিল শেষের দিকে 
সে রকম দেখা যাচ্ছে না। উৎপাদন 
বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমাদের কৃতিত্ব ভূটা, 
বাজর। ও জোয়ারের শঙ্কর বীজ তৈরির 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ | গম ও ধানের উন্নত 
বীজ আমরা অন্য দেশ থেকে আমদানী 
করেছি এবং বর্তমানে উত্পাদনের পরিবর্তে 
গুণগত উৎ্কর্ষের জন্য যত্বশীল হয়েছি। 


আমাদের দেশে কৃমি এখন'ও প্রকৃতির 
ওপর নির্ভরশীল । পরিমিত বৃষ্টিপাতের 


১৯৬০-৬১ ১৯৬৫-৬৬ ১৯৬৬-৬৭ 

৮২.০২ ৭২.২৩ ৭৫,0০৫ 
8.০ . ২,৯৬ 
১৮৯ ২.৩৮ 


ওপরই শস্যের ফলন নির্ভর করে । অধিক 
বৃটি বা অনাবৃষ্টি তাই আমাদের কৃষির 
অগ্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক । তৃতীর 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা পযন্ত দেশে অনেক 
নদী পরিকল্পনার কাজ হাতে নেওয়। 
হয়েছে ও গভীর মলকুপ খনন করা 
হয়েছে । কিন্তু এগুলির দ্বারা শতকরা 
২০ ভাগের বেশী আবাদযোগা জমিতে 
সেচ দেওয়া যেতে পারে না। তা ছাড়। 
নদী পরিকল্পনাগুলিতে একদিকে যেমন 
চাষযোগায জমি নইঈট হরেছে, জমির অবক্ষয় 
হচ্ছে ৪ প্রভূত জল নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে 
তেমনি দিনের পর দিন পলি ছমার ফলে 
জলাধারগুলির আর. কমে যাচ্ছে । অবশ্য 
ছলবিদ্যৎ উৎপাদন '2 বন্যা প্রতিবোধের 
মত দটো। গুরুন্বপূরণণ সমস্যার সমাধান 
হয়েছে । গ্রভীর শলকপ€ খুব একটা 
কাজে লাগেনি । এর প্রধান কারণ গভীর 
নলকৃপ অত্যন্ত বারবহুল, বিদ্যুৎ সংযোগের 
যথেষ্ট অস্থুবিধা রয়েছে € গতীর নল- 
কপের জলের সাথে লোহা ইত্যাদি ধাতু 
দবীভূত অবস্থা অধিক পরিমাণে 
খাকার জনা শল্যের ক্ষতি হচ্ছে । এই 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অগভীর ও ক্ষদ্রার- 
তন সেচ প্রকল্প গুলি হরত কিছুটা আশা 
মঞ্গব করতে পারে । কিন্ত এগুলির 
মামধ্য € প্ররোজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। 
এ ছাড়া অগতীর নলকূপ ও সেচের বন্- 


আছে। কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ব্যবস্থাও 
সময়েপযোগী ভ'তে পারে কারণ তাতে 
প্রয়োজনমত জল সরবরাহ পাব! যেতে 
পারে । যদি এই বাবস্বা বর্তমানে 
পরীক্ষাবীন, তবু 5 এর ছ্বার। স্মফল পায়! 
যাবে বলেই আশ! করা যায় । 

পরীক্ষা কনে দেখা গেছে যে, 
আমাদের মাটিতে নাইক্টোজেন এ ফসফরাস 
ঘটিত শসাখাদ্োন অভাব রয়েছে, কিন্কু 
পটাস ঘটিত সাখাদ্য মোটামুটি প্রয়োজন 
মতই আছে । তা ছাড়া উচ্চ কফলণশীল 
উন্নত ধরণের শসাগুলির প্রচুর পরিমাণ 
শশ্যখাদ্য, বিশেষ ক'রে নাইট্রোজেন, 
কফমফরাস ও পটান জ্গাতীঘ সার দরকান 
হন। সবদিক বিবেচনা ক'রে বতমন 
সারের ঢাহিদা & সেগুলির উত্পাদন 
ক্ষমতার কখা। চিন্তা করার সময় এসেছে । 
বষানে আমাদ্ব দেশে বিভিন্ন মাবেব 
চাহিদা 'ও উৎপাদন ক্ষমতার হিনসব নীচে 
দেওয়া হতল। 

(১% লক্ষ টানে) 
নাইট্রোজেন কসকরাম পটাস 
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উত্পাদনমেৰ পরিমাণ বাডিনে চাহিদান 
সঙ্গে সামগুস্য রাখতে গেলে হব দেশের 
মাধ্যেই সারের উৎপাদন বাড়।ত হবে, নতুবা 
অনা দেশ খেকে সান আমদানী করতে 


ওলির স্থারীত্ব ও ভৃগভন্থ লস্তবের 
পরিমাণ লবন্ধেও যশেইট চিশ্থার কারণ হবে| দেশের বিভিন্ন জাথপান সাব 
( ২নং তালিকা ) 
খাদ্য স্বয়ং সম্পৃণতা 
উত্পাদন বদ্ধি- | 
-খাদা রপ্তানি 
--বেকার সমস্যার -। 
কষিতে অধিক থামীণ অখনীতির 
সমাধান 
'বনিয়োগ উন্নতি স্পদেশজ পশে)র 
'ফিভিত্বিক শিল্প বৃহত্তর বাজ!র 
কটি 
প্রতিষ্ঠ। সপ ৃ 
শিল্প ও বাণিজ্যে 
পলো বিনিয়োগ 
সামগ্রিক রপ্তানি বৃদ্ধি 


দনয়াস্টে ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা! ৯ 


॥ শি. ইত টি ১০:০৮) 
কারখান! স্থাপন কারে একদিকে কেলি 


পুত 


র্‌ 
চটি 


স্বাবলর্থী হওরা যাবে, অন্যদিকে তেমনি: 


বেকার সমগ্র সাবান করা যাবে, .. 


এ বিষয়ে সরকারী মালিকানায় সবগুলো 
সাব কারখান। স্থাপন করা সম্ভবপর না 


হ'লে, যৌখ ও বেসরকারী মালিকানায় সার 


কারখানা স্থাপন করলেও প্রভূত উপকারের 
সম্ভাবনা আছে । রা 
রোগ '3 কীট পতঙ্গ কৃষি উন্নতির 
অন্তরার হয়ে দাঁড়ায় | রোগ ও বট 
পতষ্গ দমনেব জন্য দরকার প্রতিঘেধক, 
বেগ ও কীট দমনকারী ওযুধ ও 'মাধামিক' 
পৰিচয়। | প্রতিষেধক ও উঘধ মোটামুটি 
আমাদের দেশেই তৈরি হয়, কিন্ত প্রয়ো- 
জানেন তুলনায় উৎপাদন কম হওয়ায় ও 
উৎ্পাদন-মূল্য বেশী হওয়ায় সেগুলি 
গরীব চাষীদের নাগালের বাইরেই খেকে 
যাঁচ্ে। উপরন্তু এগুলির পরিমাণ ও 
প্রয়োগের কালনিধারণ-শমোর অবস্থা ও 
শেীভেদ, রোগের প্রকার ভেদ ও ক্ষতির 
অবস্থার উপর নিব করে, যা আমাদের 
চাষীদের পক্ষে আয়ত্ব করা এখনও সম্ভব 
হযনি। সেইদনা রোগ ও পোক। দমন 
করে শসোন উৎপাদন বাড়াতে গেলে, 
বতমান ব্যবস্থা ছাড়া, সরকারী ও বেসর- 
কারী সালিকানার উদ্ভিদ রোগ চিকিৎসার 
জনন গবেষণায় উৎসাহ দেওয়। উচিত । 
উদ্ছিদ চিকিৎসকগণ প্রয়োজন হ'লে, চাষীদের 
প্রয়োজনে, পারিশ্মিক নিয়ে চিকিৎস! 
করবেন যা অনেক উন্নত দেশে দেখা যায়। 
গবেষণালদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলা বায় 
ঠিক ঠিক সময়ে “মাধ্মিক' পারচর্যা! 
অর্শাৎ মধ্াবস্তীকালে উত্তিদেব পরিচর্য! 
করলেও রোগ ও পোাক।র হাত খেকে শপা 
অনেকটা রক্ষা কর। যাবে । দেশের 
বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে কাট ও রোগ 
প্রতিরোধক শঙ্কব জাতীয় বীজ তৈবির 
চেষ্টা হচ্ছে করিণ শঙ্কর জাতীয় বীজ খেকেও 
বাণ 2 কীট দমন করা যেতে পারে। 


কামার শালার তৈরি যন্ত্র 9 যন্ত্রাংশের 
কখা ছোড়ে দিলেও ট্ীকটার ও পাওয়ার 
টিলাব, সেচের জলের পাম্প, শ্প্রেয়ার ও 
ডাসটার, কন্বাইগু হারভেম্টার ইত্যাদি 
আমাদের গরীব চাষীদের নাগালের বাইরে । 
একদিকে এগুলির আকাশ ছোঁয়৷ দাম, 
অন্যদিকে সেগুলির দপ্প্রাপ্যতা । বদিও 


'এযাগ্রোইনডাসাটিজ কপোরেশন ও বাহ- 
গুলি ভাড়াভিন্তিক যন্ত্র কেনার স্থযোগ ৪ 
আুবিধে দিচ্ছে, তবুও প্রতিটি কৃষকের 
প্রয়োজন মত যন্ত্র ও যগ্ত্রাংখ সরবরাহ করা 
যেমন অসম্ভব, তেমশি প্রতিটি চাষীব পক্ষে 
সেগুলি কেনা 5 তার রক্ষণাবেক্ষণ কবাও 
সম্ভব নন । তাই বঙতমান স্মবিধাগুলি 
ছাড়াও আঞ্চলিক ভিভিতে যণ্্র ভাড়া নেবাব 
ও পাওয়াব ব্যবস্থা থাকলে আনেক চাধীই 
উপকত হবেন । 

বর্তমানে অল্প শিক্ষিত ৪ অর্শিন্গিত 
কষকদের বিওখশন সন্মত কৃষিডামের অভাব 
জাতির অগ্রগতি বিথিত করছে । এই 
বাধা দন করাব দুটি উপাধ আচে ": 

(১) কৃষকদের বিডসন সম্মত কৃষি 
প্রথার শিল্িতক বে তোলা ও 

(২) সময মত ও প্রয়োজন মত উন্নত 
প্রণালীতে চাষ করতে সহাযা করা । 

চামীদের উন্নত কমি পদ্ধতিতে শিক্ষিত 
ক'রে তুলতে হলে প্রতিটি বকে অন্ততঃ 
একটি কবে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন কনতে 
হবে, যেখানে কঘকব। প্রমোজনায় পদ্ধাতি- 


গুলো সপ্নন্ধে অল্প সমঘে কিছু পৃথিগত 
শিক্ষা ও কিছু ভাতে কলমে শিক্ষা পেতে 
পারেন | খ্রামেন্র কিছু কিছু চাষীকে 


পধায়ক্রমে এই শি্গন দেওয়া বান এবং 
সম্পূণ গ্রামকে কৃষি বিপ্ুবের দিকে 
এগিমে নিয়ে যাওয়া যার । অবশখা খারা 
একবার শিক্ষা নিথেছেন কিছুদিন পলে 
তাঁদের পুনরায় শিক্ষা নেএয়ার দনকাব 
পড়বে, কেন 'না কষি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে 


রকম উন্নতি হচ্ছে ভাভে মবলন্ধ জ্ঞান 
নময়ান্তরে ঝালিয়ে নেওয়া অপরিহার্য বলে 
মনে হাবে। 


প্রয়োজন ও অময়মত উ্ত পদ্ধতিতে 
চাষ করতে কৃষকদের সাহাবা করার বাবস্ব। 
বতমানে দেশের সবব্র চাল হয়েছে । এই 
সাহায্য সাধারণত কফি বিভাগ গুলির 
আধিকারিকদের কাছ থেকে বক ৩ গ্রাম 
সেবকের মাধ্যমে চাষীদের কাছে পোৌছয়। 
আবার অনেক ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ 
অফিসারই এই ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। 
এখন লক্ষ্য করলে দেখা বাবে, প্রতিটি 
পঞ্চায়োতের অধীনে প্রায় দশ থেকে কুড়িটি 
গ্রাম.থাকে । প্রতিটি বুক আবার ৮ থেকে 
১২টি অঞ্চলে নিয়ে গঠিত। প্রতিটি 


অঞ্চল পঞ্চায়েতে মাত্র একজন করে গ্রাম. 
সেবক থাকেন (প্রতিটি অঞ্চলে গ্রা্ সেবক 
আছেন ধরে নিয়ে)। একজন গ্রাম সেবকের 
পক্ষে বুক অফিস € বিভিন্ন গ্রামের 
প্রত্যেকটি চাষীর সঙ্গে সংযোগ রেখে 
উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করতে সাহায্য করা 
এবং হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া 'অসন্ভব । 
উদাহরণস্বপ বল। যায় বীরভূমের দূনিগ্রাম 
অঞ্চলে যতটা উন্নত পদ্ধতি চাল করা 
গেছে, অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামগুলোতে তার 
অধেক'ও সম্ভব হয়নি | বুকের ক্ষেত্রেও 
একই চিত্র দেখা বায | তাই মনেহয় 
দই থেকে তিনটি থামে একজন গ্রাম সেবক 
5 প্রতিটি অঞ্চলে একজন কৃষি সম্প্রসারক 
দেওয়া হলে শুধুমাত্র বতমান সম্পদের 
সাহাযো 5 কৃষি উৎপাদন অন্তত দই থেকে 
তিন গুণ বৃদ্ধি কর যেত। এখানে আর 
একটা কথা বল। দবকার কৃষি সম্প্রসারক 
ও গ্রানমেবকদের জন্যে কোন রিফ্রেসাস 
কাধক্রম চাল, নেই, মা বিবতনশীল কৃষি- 
বিজ্ঞানের সাঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে 
একান্ত দরকার | 


কুয়ে। খোড়ার 
মধ্য প্রদেশ শরকারের জলকৃপ বিভাগকে 
৬//১3৫০ ১৫০০ হোলমাস্গার শেশীর 
প্রখম স্বদেশী লক্প ড্রিলাটি সরবরাহ করবা 
হয়েছে । নরম মাটিতে ৪৬০ মিটার 
পষন্ত গভীর কপ কিংবা খনিজ পদাখ 
অনুসন্ধানের জন্যে ১১০০ মিটার গভীর 
গত খোড়ার উপযোগী ক'ত্বে এটি তৈরি 
কর। হমেছে। মাঝারি বা বেশ শক্ত 
মাটিতে ১২০ মিটার পরিধির ২০০ মিটার 
গভীব্র গত খোঁড়াব্র জন্য এই “ডিল বা 
'বিগ বাবহার করা বায়। গত খোঁড়র 
সমনে রিটা তুলতে হয় শা কারণ গত 
খোড়ার সময়ে কাটা মাটি সঙ্গে সঙ্গে 
বাইরে বেরিযষে আসে । এই রিগ 
তৈরির খরচ খরচার শতকরা ৮০ ভাগ 
হ'ল দিশী যন্ত্রপাতির জন্য | 
মধ্য প্রদেশ সরকার এই ধরনের আরও 
৮টি রিগএর জন্যে বরাত দিয়েছেন । 
৬/%3০০9 "১৫০০ ডিল নাকি সার! 
পৃথিবীতে জনপ্রিয় । ভারতে এই যন্ত্রটি 
তৈরি করে লারসেন টুবরে৷ লিমিটেড 
কোম্পানীর সহকার। প্রতিষ্ঠান খৃঙ্টেনসেন- 
লংঈয়ার (ইপডয়1) লিমিটেড। 


ধনধান্যে ২৮শে সেপ্টোরর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১০ 


তেহরাণে ভারত, 
( ৭ পৃহঠার পর ) 


শুকনে। ফল, খেজর ইত্যাদিও আমদানী 
করে। চিরাচরিত পাটজাত সামগ্রী, চ৷ 
এবং মসলা ছাড়াও, ভারত ইরাণে, লোহা ও 
ইস্পাতের জিনিপপত্র এবং ইঞ্জিলীয়ারিং 
সামগ্রী রপ্তানী করে। 

শিল্প, পরিবহন এবং কারিগরী ক্ষেত্রেও 
ভারত ৪ ইরাণ পরম্পরের সঙ্গে সহ- 
যোগিত। করে । য্‌ক্ত প্রচেষ্টা এবং 
কারিণরী সাহাযোন ভিত্তিতে ইরাণের 
শিল্লোননতিতে সাহায্য ক'রেও ভারত 
ইরাণের সঙ্গে সহযোগিতা করছে । এখনই 
ভারতের দুটি প্রধান ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান, 
লৌহবজ্জিত ধাতুর জিনিষ এবং ট্রযাক্টারের 
অতিরিক্ত অংশ, মোটর কার ও লরী 
উৎপাদনে ইরাণকে সাহায্য করছে। 
পারস্য উপকূল অঞ্চলে তেলের অনুসন্ধান 
সম্পকে অয়েল এবং ন্যাচারাল গা 
কমিশন ইরাণেন সঙ্গে সহযোগিত। 
করছে । 





স্বদেশী ডিল 


আনন্দের বিষর যে. মাকিন যুক্ত- 
নার্টের ভূতাত্বিক অরীপ বিতাগ মঙ্গল 
গ্রহের মাটি কী ভাবে খুঁড়তে হবে সে 
সম্বন্ধে শিক্ষাখী মহাকাশচারীদের তালিম 
দিচ্ছে এই যন্বাটির সাহায্যে | 

ভূগর্ভস্থ জল সদ্বাবহার সন্বন্ধীয় প্রকর্প- 
গুলির জন্য এই রিগগুলি ব্যাপকতাবে 
ব্যবহত হচ্ছে । যদিও জলকৃপ খননের 
জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার কর হয়, 
তথাপি অন্য উদ্দেশ্যে মাটি খোঁড়ার 
কাজেও এটি সমান কাধকর। পৃথিবীর 
সর্বত্র, সব রকম অবস্থার মধ্যে, এই রিগটি 
চমৎকার কাজ করেছে ব'লে নির্ভরশীলতা 
9 ক্রটিহীনতার দিক থেকে এটিকে উচচ 
শেণীর বলে গণ্য করা হয়। 

ভারতে যত রিগ আমদানী করা হয় 
তাঁর শতকরা ৯০টি হ'ল ১৫০০ মডেলের । 

রিগ ব৷ ড্রিলটিকে প্রয়োজন মত ট্রাকে 

ট্রেলারে বসানো যাঁয়। রিগ-এর 
বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পৃথকভাবে পাওয়া যায়। 
নতুন নতুন নিয়ম পদ্ধতির সঙ্গে খাপ 
খহিয়ে যগ্রাংশ তৈরির ব্যাপারে ৬800 
নিতেদের দক্ষ ব'লে দাবী করে। 


হী 


১ 
রং 
২. 


কম খরচে টেকসই বাড়ী 


আমাদের কলকাতার সংবদদাত। 


ইউনিভার্সাল কনৃক্রিট প্যানেল ব৷ 
ইউকোপ্যান' ভবিষ্যতে হয়তো ব্যাপক 
হারে বাড়ী তৈরি করার নতুন একটা 
পদ্ধতি হিসেবে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে 
স্বাসতে পারে । ফলে কম খরচে টেকসই 
বাড়ী সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান চাহিদার একটা 
সরাহ] হয়ে যেতে পারে । এই চাহিদ। 
যে কত বিরাট তার দৃষ্টান্ত হিসেবে বল! 
গায় যে, ১৯৬৬-৭১ সালের মধ্যে একমাত্র 
ব্হন্তর কলকাতাতেই ৩,৩৫,০০০ বাড়ী 
তৈরি করতে হবে । ইউকোপ্যান পদ্ধ- 
ওতে এই বিপুল সমস্যার খানিকট! 
সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। 
কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ুযানিং সংস্থার 
হাউসিং ডিজাইন এবং প্রোজেক্ট প্ল্যানিং 
ডিভিসন-ই.নতুস পদ্ধতির উত্তাবক | 
“ ইউকোপ্যাদ: পদ্ধতির একট! সুবিধে 
হ ল.এই খে, নক্সা তৈয়ি করার সময়েই তা 


এমনভাবে করা হয যাতে মূল উপাদান- 
গুলির ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে বাড়ী 
তৈরির খরচ কম কব! যায়। এই পদ্ধতিতে 
বাড়ী তৈরির জনা রান্রমিস্ত্রীদেরও খু 
বেশী কিছু শেখার প্রয়োজন হয় নী। 
একবার শুধু কাছ করার কৌশল দেখে 
নিলেই চলে, এবং বীরা সিমেন্টের কাজকর্ম 
জানেন, তাঁরা নিজেরাই বিভিন্ন অংশ তৈরি 
করে সেগুলি জড়ে দিতে পারবেন । পূর্ব 
নিমিত যে সব অংশ দিয়ে বড়ী তৈরি 
করা হয়, সেগুলির আকারও বিশেষ কিছু 
বড় নয় এবং সাধারণ কপিকল বা লেভার 
দিয়েই সেগুলি ওঠানো, নামানো করা 
যায় । বাড়ী যেখানে তৈরি কর! হবে 
সেখানেই এই সব অংশ তৈরি করা সম্ভব 
এরজন্য মূলধন বিনিয়োগ বা বিরাট কার- 
থানা খোলার প্রয়োজন হয় না ব! 
প্রয়োজনীয় যাণ্রিক সরঞ্জাম বাড়ী তৈরি 


করার জায়গায় নিয়ে যাওয়ারও খরচ নেই। 
ধাদের যে রকম আয় তীরা খাতে সেই 


অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের বাড়ী তৈরি করতে 
ধনধাল্যে-২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৯ 
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পারেন ইউকোপ্যান পদ্ধতিতে ভার জন্য 
নানা বকম সংস্থান রয়েছে । একটা নিদিষ্ট 
নল্লার মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ নয়, . বরং 
অংশগুলিকে যে বম পরণে ইচ্ছা, পরি- 


বর্তন করে নানা রকমে মেঙুলো জোড়া 
মার । যাঁদের আয় কম তার। যদি একে- 


বাবে সম্পূর্ণ বাড়ী তৈরি করতে না পারেন 
খানিকটা তৈনি করে পবে শাবার তা 
সম্পূণ করতে পারেন | 
ইউকে।প্যান পদ্ধতিব মূল কথ। হল, 
ছাদ, দেওয়াল ও মেবোব জন্য আলাদ। 
আলাদ! কনক্রিটের অংশ তৈরি কবে 
নেওয়া । একই টাটে বিভিন্ন ধরনের 
অংশ তৈরি করা যায় বলে একে সেইদিক 
থেকে উন্নত পদ্ধতি বলা যায় । 
এই পদ্ধতিতে বাড়ী তৈরি করার জন্য 
যে সব জিনিস বাবহ্‌ত হর তা হল আগে 
থেকেই সিষেন্টের তৈরি কনৃক্রিট প্যানেল, 
যা এক তলা বা বছ তলবিশিই বাড়ী 
তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। এই পদ্ধ- 
তিতে বাড়ী তৈরি করার জন্য মাচা 
বাধার দরকার হয় না, চুণ বালির আস্তরণ 
দিতে হয়.না। দেওয়াল; ছাদ, দরজা, 
(১৫ পুহ্ঠায় দেখুন ) 





অর্থকমিশন এবং তারপর 


ঘাটতি এবং অসাম্য 


এস. স্মন্দর রাজন 


পঞ্চম অথ কমিশনেব বিববণীতে, 
দেশের বিভিন অঞ্চলে, উমরনের ক্ষেত্রে 
বিরাট বৈষম্য, পরিষ্কারভাবে বুনতে পার! 


যার । কেদ্দের আথিক বাবস্থা বেশ 
ভালোভাবে অনুশীলন কবে কমিশন 
বলেছেন বে তাদের স্ুপারিশেন ফলে 


সবগুলি রা্য আথিক সঙ্গতির দিক খেকে 
একটা সমান পথ্যায়ে আবে এটা আশা 
কর। যায় না। 
রাজাগুলিকে একক।লীন মঞ্রী ও করের 

অংশ বন্টন কলার সময় নাতে বৈষম্য 
খুব বেশী না হয় সেদিকে লক্ষ্য বাখা 
হয় | কিছু সমস্যাটা এতো কান যে 
কমিশনের একদ্ণ মদমা বলেছেন, সাহাব্য 
বন্টনের যে পরিকল্পনা তারা তৈরী 
করেছেন তা বৈষমা দব করার পখে খুব 
বেশী কাধাকরী হবে না। 

সব ঢাইতে মমৃদ্ধ রাো যেখানে জন 
প্রতি আয হন ৬১৯ টাকা. দারদ্রতম 
রাজে? মেহ শান হল ২৯. চাকা | সব 
চাইতে বেশী জশসংখ্যাবিশিঃ& রাজ্যে 
তুলনায় তার এক চভুখাংশ জনসংখ্যাবিশি? 
রাজ্য শমাজকলযাণ ও উন্রবনের জন্য 
দ্বিগুণ অথ ব্যম করে। 

কমিশনে সুপারিশ অনযায়ী কর 
বাবদ আয় খেকে এবং এককালীন অমঞ্জরী 
হিসেবে রাজাযগুলি ৯,২৬৬ কোটি টাক! 
পাবে অর্থাৎ ঢচতুখ কমিশনের সুপারিশ 
অন্যায়ী রাজ্যগুলি যা পাচ্ছিল তার 
তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ এবার বেশী 
পাবে । তা স্বাহেও এই সুপারিশে বেশীর 
ভাগ রাজাই খুশা নয়। আসল কথা হ'ল, 
একদিকে কেন্দ্রীয় করগুলি খেকে আয়ের 
নাত্রা ক্রমশ: বাড়ছে অপরপক্ষে রাজ্যগুলি 
যে সব অতিরিক্ত কর ধাধ্য করে সেগুলি 
থেকে আয় ক্রমশ: কমে যাচ্ছে । কর 


আরোপ করার কতটিক ক্ষমতা রাঙা 
গুলিকে হস্থান্তর করা তবে সে সম্পর্কে 
কমিশন কোন পরিঙ্কার প্রসব দেয়নি | 
কমিশন অনমান করেছে যে আগামী 
পাচ বছবে বাছেটের মোটি ঘাটতি ৭৬৬৮ 
কোটি টাকান দাড়াবে । এই বাটতি 
সম্পূণ মেটালো সন্্রব হবেনা তা এমনিতেই 
বোঝা যার | যদি অখের সংস্থান করাও 
যায় তবুও এই ধাটতিটা মেটানে| ঘমীঢীন 
হবে না। তাহলে এব অখ দাড়াবে 
এই যে, যে বাজাগুরি স্ুপরিকক্সিত উপারে 
তাদের আথিক নীতি পবিচালিত করেছে 
এবং যেগুলি তা করেনি, তারা সবাই 
একই ব্যবহার পানে । এই মৌলিক দৃষ্টি- 
তচ্গী নিয়ে কমিশন মনে করেবে, যে 
বাজ্যগুলির জনপ্রতি আর বেশী, করের 
হার বেশী বাঞণের দাধিস্বের তুলনায় 
সম্পদ বেশী তারা পরিকল্পনা বহিভ্ূত 
বাজস্ব াতে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থার 


খাকবে। গেই তুলনায় যে বাছ্যগুলিব 
করের হার কম, খণ-লগীন তুলণায় 


লাভের মাত্রা কম এবং জনপ্রতি বায়ের হার 
বেশী সেগুলির আথিক অবস্থা স্বচ্ছল 
হবে না। 


কর সপ্মকিত প্রঢে্টী 


কমিশন বলেছে যেখানে গড়পড়ত। 
হিসেবে ব্যয়েব হাব বেশী, তেখানে মেই 
বরাজ্যেরই ব্যরভার বহন করা উচিত । 
তবে যদি দেখা বার বে কোন বাছা, 
নপ্রতি আয় ভিসেবে কনবানোব পলিনাণ 
বৃদ্ধির চেছ&টা ক'রে যাচ্ছে একমাত্র নেই 
ক্ষেত্রেই কিছু স্ুবিনেও দেবা যেডে 
পারে । যদি দেখা যাব যে কোন বাজ্য 
কর আরোপ কবরে আয় বাড়াবার জনা 
অনা রাজ্যগুলির তুললায় বেশী চেষ্ট। 


ধনধানো ২৮শে সেপ্টেরর 2১৩৯ পৃষ্ঠা ১২ 


7 ৭2 1 টতিত উটি হু রে 
₹0- তুঃ শীত এপুড়িি। ১ 


রাজ্যগুলির সমস্য! 





রাজ্যগুলি মোট ৪২৬৬ কোটি 
টাক। পাবে । তা স্বত্বেও বেশীর 
ভাগ রাজ্য এই স্থপারিশের 
ফলে খ্‌সী হয়নি। 


করছে সেই ক্ষেত্রে সেই রাজাকে শাস্তি 
দেওয়ার কোন যুক্তি নেই। শিক্ষক, 
সবকারি কম্মচারী এবং প্‌লিশের বেতন ও 
ভাত৷ বৃদ্ধি সম্পকে বশেষ সতর্কত। 
অবনম্বন একটা ভালে নীতি । 

বাজ্যগুলির আয় বায়ের পকর্বাভাষ 
থেকে কমিশন বুঝতে পেরেছে যে ৭টি 
রাজে।র বাজস্বখাতে উদ্বন্ থাকবে । 
কাজেই সেগুলির জন্য কোন রকম এক- 
কালীন সাহায্য স্পারিশ করা হয়মি। 
এই ৭টি রাজা তল বিভার, গুজরাট, 
মহানার্, পাঞ্চাব, হরিয়।না, উত্তব প্রদেশ 
ও মধ্য প্রদেশ | 

তবে 'আমদেব একখাটাও ভোল। 
উচিত নর যে বিহার এবং উন্ভর প্রদেশ 
সমাজ-কশাাণমূলক ও উন্নয়নণযূলক কম- 
সৃচীর ভগয সব চাইতে কমবায় করে। 
তারা যদি স্থির করে যে শিক্ষা, চিকিৎসা 
৪ জনস্বাস্থ্য প্রভৃতিব দ্রনা বায়ের হার 


নাড়ানো তবে তাহলে বাজেটে কতটা 
উদ্বন্ত থাকবে? পাঁচ বছরের মধ্যে 


কোন রাজ্য কি নীতি গ্রহণ করবে তা 
পূর্ব হেই ভেবে নেওয়৷ সম্ভব নয়। 

অন্যদিকে আবার উত্তর প্রদেশ চতুর 
পরিকল্পনার জন্য সবের্বোচচ মাত্রায় অর্থাৎ 
১৭৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত সম্পদ 
সংস্থানে রাজি হয়েছে । এই ক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় ও তুতীয় স্থান হল গুজরাট ও 
বিহারের । এরা হয়তে। বলতে পাবে যে 
পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের 
চে কবে তারা অন্য কোন সুত্র থেকে 
সাহায্য পাবে না। 


এককালীন সাহাষ্য.. 
কমিশন দশটি রাজ্যকে বিভিষ্ন পরিমাণ 
আথিক সাহাধ্য সুপারিশ" বরেছে। 


বাজ্যগুলি হ'ল, অন্ধুপ্রদেশ, আসাম, জন্ম 
ও কাশ্মীর, কেরাল।, মহীশূর, নাগাভূনি, 
ওড়িশা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং 
পশ্চিমবক | এই রাজ্যগুলি তাদের 
আথিক অবস্থ। উন্নততর করার জন্য চেষ্টা 
কববে এই আশা করেই সাভাষা বন্টন 
কলা হচ্ছে | তবে তা তার। করবে কিনা 
হাতে সন্দেহ আছে। দৃষ্টান্ত হিসোবে বলা 
বণ যে ১৯৬৯-৭০ খেকে পাঁচ বভারের 
747 কেরালা ১৯৬৬৬৯ সালের ২হহ-& 
"কার তুলনায় ( গড়পড়তা জনপ্রতি 
বধিক ) ২২.৩ চাকা পাবে। কাজেই 
"পারিশের কলে এই রাজ্যটির বিশেষ 
কোন লাভই হয়নি | মহীশুর এখন যা 
পাঠ তা খেকে বরং কমই পাবে । 

কেউ কেউ মনে করেন যে নানা 
তদের নাবস্থা নিজেরাই ভালোভাবে 
"পচে তাদের উৎসাহ বদ্ধির ভ্ুনয কোন 


ব।লস্থা নেই | দষ্টান্ত ভিসোবে বলা বাব, 
শশ্চিমবঙ্গ ৮0 কোটি টাকার অভিলিঞ 


/শ্ণদ সহ কবতে রাজি হনেছে এবং 


ল।জনগুলির পক্ষে 
কান 
কলাণম্লক কাজেল ভাশ্য, 
গ্রে আনের এমন কোন ব্যবস্থা নেই য] 
দিনে পাশ 
র!জনগুলির, কেন্দ্রকে যে সুদ দিতে হবে, 


তাষিদ্দ নাড়ু ৮৫ কোটি টাকা সংগ্রহ 
করবে । কিন্ত পশ্চিমবঙ্গকে সাহাষ্য 


হিনগিবে দেওয়া হচ্চে ৭২ কোটি টাকা আর 


তামিলনাডুকে মাত্র ২২ কোটি টাক) । 
অন্যদিকে ওড়িশার যে ছনপ্রতি করহার 


সবচাইতে কষ সেই বাজ্যটিকে দেওষা 
হারে সবচাইাতি বেশী সাহায্য অথাৎ 


১০১ কোটি টিকা | 


গড়িশার অবস্থা খেকেই বোঝা মার 


(যে এমন অনেক রাজা আছে এবং রাতের 
মরবে 
সবর্নাভাভাবে চেষ্। 
আয় বাড়ানে। স্তন নন । 


অঞ্চল আছে যেখানে 
করলেও কর বাবদ 


এমন অনেক 


ঝণ পরিশো 
কেন্দেব খুণ পরিশোধ করাটাই হল 
পধান" টিস্তার বিষয় । 
দেওয়া হযেছে সমাজ- 
কা]াজেই সেই 


কাণি বাশ 


পরিনাপ করা যেতে পাবে। 


কণ্পা-য় বীটের চাষ 


১৯৬ সালে ভারতীয় কমি গবেষণা 
এলিখদের পরাযর্শে হিমাচল প্রদেশের কল্প 
৬পত্যকার কীটের চাষ সুর করা হম। 
হতিপৃবের্ব অল্প উচ্চতায় বীটের চাষ কর। 
হনেছিল পরীক্ষামূলকভাবে; কিন্ত তাতে 
ঘাশানূরূপ স্তফল পাওয়া যায়নি । . তাই 
মদ্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ২,০9০০/৩,০০০ মিটার 
৫পবে কল্পা উপতাক বেছে নেওরা হ'ল। 
বণায় বৃষ্টিপাত হয় সামান্য, ১৫-২০ সেন্টা 
'হটারের মত, অথচ তুষারপাত হয় খুব 
পেশী । এর ফলে বীট চাষের জন্যে যে 
ণকম জমি দরকার কল্পায় সেরকম জমির 
অভাব নেই । কারণ ওখানকার জঙি 
'গখসে ও আলগা যার ফলে জল-দড়ায় 
1 | অথচ ফসলের জন্যে যতটুকু জল 
“শকার তা পাওয়া যায়। 

কল্পার শাকসরজী সংক্রান্ত গবেধণ। 
কেন্র এবং রিষধার ছোট কেন্দ্রটি সম্প্রতি 
বোমানস্কায়া ও ঈস্‌ টাইপ-ঈ-র ধীজ পর- 
বণাহ কনে 'লখলৌএর ক্ষ “গকেষণামপ্রতি- 
টানে এবং পাঞ্জাব; রাজস্থান ও. মহারাষ্্রের 


কটি প্রতিষ্ঠানই 


বেসরকাপা প্রতিষ্ঠানে । সব 
এ বাজেন প্রশংস। কলেছে। 
প্রতিষ্ঠানগুলির মতে এই জাতের বাটে 
শর্কর। উপাদানের মাত্রা অনেক এবং এর 
সাহায্যে সম্তায় চিনি পাওয়া যেতে পারে। 
বীটের ফলন ভালো হলে তা ক্রমশ: 
সাধারণ চিনির পরিপূরক হ'বে। 

দেশের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে 
পাঞ্জাব, রাজস্থান ও মহারারে এই বীজের 
চাহিদ। ক্রমশ: বেড়ে চলেছে। এখন জাতীয়- 


বনেকটি 


বীজ-কর্পোরেশন কির জেলার ৪০ জন 


উৎপাদনকারীর সঙ্গে চুক্তি করেছে । এই 
8০0 জন বীট ও শালগমের চাষ করেন। 
আশা করা যাচ্ছে, এদের কাছ থেকে ১৫ 
টন বীট (দ. রকম জাতের) এবং ৬ টন 
লাল খোসাওলা শালগমের বীজ পাওয়া 
যাবে । এই বীজ ১৯৬৯-৭০ সালে দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে বন্টন করা হবে । এতে 
দু' লক্ষ টাকার লেনদেন হবে ব'লে অনুমান 
করা হচ্ছে। 


লি 


ধনখানো শে সেপ্টেখির় ১৯৬৯ পৃষ্ঠা, ১৩ 


তার পরিমাণ দেখলেই সমস্ার বিপুলাতা 
বোঝা যাবে । কেবলমাত্র ১৯৬৮৯, 
সালেই রাজাগুলি সুদ হিসেবে কেন্্রাকে 
৩৩৯ কোটি টাকা দেয় 1 


আয় আরও বাড়ানোর জন্য জানি 
কি করতে পারে গে সম্পর্কে 9 কমিশন 
কতকগুলি পরামষণ দিগেছে । কমিশন 
বলেছে যয, কযেকপী বাজ) শিল্পগুলিকে 
বেশী সুবোণ বিনে 5 বেভাই দেওয়ায়, 
পাশ্বনী রাজ্গুনিত তা করতে বাধ্য 
হন : কলে মোট আন হাস পা । বিক্রয় 
কর দিলীর সমান রাখার জনয উত্তর প্রদেশ 
তাদের বিক্রম কব হ্রাস করাতি বাবা ন। 
কাজেই বানা গুলিন মধ নিক্রয়কর সম্পদ 
এলাই সামঞ্চস্যবিপান করা হলে তাতে 
সকলেরই লাভ হবে! 

একমাত্র আশিক সাহাযাই বৈষম্য দব 


করাতে পারে শা | উন্নততর লাইদেন্সিং 
দীতি, উদ্দেশাঃলক বাঙ্ক ব্যবসায় এবং 
সুসমনিত আধিক বাবস্থা সমানভাবেই 


প্রয়োজনীয় | 


বায়োক্ষিয়াল সিস্টেম 


সইডেনেব সুইডিশ কো অপ গ্রপের 
অন্তভূক্ত খফ্যাবিকাীর কাোম্পাশী একটি 
“ইলেকট্রনিক স্্যয়েজ পিউব্রিফায়ার' অর্থাৎ 
ইলেকটুনিক পদ্ধতিতে নিকাশীপথ সাফ 
করার একট। যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। 

এর নাম হল 'বারোক্ষিয়াল সিষ্টেম? | 
লাকা নদযার ময়ল। সাফের 'যন্ত্রপা্ 
অন্যান্য উপকরণ একটি কাইবার গুাসের 
আধারের মধ্যে খাকে যোটির ওপরে একটি 
পাঠিটকের ঢাকা খাকে । এই যন্তে 
দ্রুত কাজ হয়। নাইট্রোজেন ও ফসকফেটের 
পরিমাণ কমে যায় এবং পাঁক নষ্ট হরে 


বায়। তা ছাড়া অক্সিজেন সঞ্চার কর 
যাষ 'ও নোংরা জল থেকে ময়লা আলাদা 
কর! যায়। 


এই যন্ত্র ১১টি সাইজে পাওয়। যায় । 
সবচেয়ে ছোটটি একটি বাড়ির পক্ষে 
যথেই। প্রস্ততকারকরা দাবী করেন যে, 
১০ থেকে ২৫টি বাড়ির জন্যে উপযুক্ত 
সাইজের যন্থ ব্সালে যন্ত্র বসাবার শচ কষ 
পড়বে। 





ময়ুরাক্ষী 


প্রকল্প 


বিবেকানন্দ রায় 


মিছ শবাদ্দাত 


গত ১৪৯ বছবে মন্রাক্ষী প্রকর, পশ্চিম 
বঙ্গের একটা বড অতনেব এবং বিহাবের 
কিছুটা অংশের চেছাবা একেবানে বদলে 
দিষেছে | যে শঞগ্লে প্রাবই  অনাবৃষ্টর 
কলে দভিক্ষ দেখা দিতো, কোটি এপন 
সমদ্ধির পাখে এগিনে চলেছে | বীরভূম 
,ুল!র এই প্রকর্পটি গাদা শমোব উতপাদ- 
নের অভূতপৃক্ব বৃদ্ধিতে সাহাযা করেছে । 
প্রকল্পটি, উপযুক্ত সমযে, উপযুক্ত পরিমাণে 
যথেষ্ট জল সরবরাহ করছে ব'লে, এই 
জেলার প্রগতিশীল কখকরা আই আর-৮, 
তাইচং দিশী-১, কালিম্পং এবং পদ্থাব মাতে 
উচ্চে ফলনের ধান চ1ঘে আশ্চধারকম সাফল্য 
অভ্্জন করেছেন | গম এই অঞ্চলাটির 
প্রধন শগ্য না ছ্ওনা স্ত্রহ্বেও, অনুরক্দী 
খেকে অব্যাহত ধাবান জল পানা যাচ্ছে 
ব'লে, পশ্চিমবছ্্ মৃশিদাবাদ, মালদা এবং 
নদ্ীয়ার মতো গম উত্পাদনকাবী জেলা- 
গুলিকেও এই জেলাটি ছাড়িবে গেছে। 
এপন ৮৫১,০০০ একল জমিতে গমেল চা 
হচ্ছে | গত ববে এই জেনাতে মোট 
প্রান ১১৫,০০০ টন গম উৎপাদিত হয়। 
বীরভূম এবং এন পাশাপাশি ছেলাগুলিতে 
চিরকাল যে সব শম্যের চাষ হয়েছে, এই 
প্রকল্পটি সেই চাষেব ধারা ও বদলে দিয়েছে। 

খাদ্যখশমষোর উত্পাদন বিপলতাবে 
বেড়ে যাওয়ায় এই জেলার অর্থনীতিভেও 
বিপুল পরিবর্তন এসেছে এবং ভনসাধারণের 
জীবন ধারণের মানও অতান্থ ক্রতগতিতে 
উন্নততর হচ্চে । 

১৯৫১ সালে মমুরাক্পী প্রকল্পের কাজ 
শুরু কর হয় এবং চার বছরে তা সম্পূর্ণ 
কথা৷ হয়। এই প্রকল্পটিতে ময়ূরার্দী 
নঙ্লীর উৎপত্তিস্থল থেকে প্রান ১০০ কিঃ 
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কানাডা বাধ 
ধার করার কথা বল হর এবং শিউডী 
খেকে প্রায় ৮ কিঃ নীটার উজান পথে 
খাটাঙ্গায় নদীর মাঝখান দিমে একটা বাপ 
তরীর কথা বল। হয় | 

১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পব- 


মীটার দূরে মশানজোড়ে একটি বাধ, 'একটি 
জলাধান, জলনিরগগমণের পথে একটি জল- 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্্র, প্রবান খাল এ 
শখাখালে সাব &েঁশন এবং পাচটি ভোট বাঁধ 
আচে । ক্যানাড। সবকারেব অথসাহাযো 
প্রকপ্নটির কাভ সম্পূর্ণ কা হয। কানাড। 
সরকরিই যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্াম সরনরাভ 
করেন এবং বাঁধাটি তৈরী করা ও জল- 
বিদ্যংকেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে কারিগবী 
গাহাযা দেন। এই সাহাযোর ম্বীক্কতি 
হিসেবে বাঁধাটির নামাকরণ কবা হরেছে 
ক্যানাড। বাব । 

১৯২৭ সালে, তখনকার রাজ্যসলকা 
বঞ্রেশুর-জলসেচ-প্রকল্প নামে চোট যে সেচ 
প্রকল্পটি তৈরা করেন, মধুরাক্ষী প্রকল্পের 
উৎপঙ্ভতি সেই প্রকর্পটি খেকেই । মই 
কশ্মসূচী অনুযায়ী ১৮০০০ একর জমিতে 
জলসেচ দেওয়ার উদ্দেশে; বক্রেশুর নদীতে 
একটি বাধ তৈরী করার পরিকল্পনা করা 
হয়। কিন্তু বাধটি তৈরী করার পর দেখা 
গেল, যে, সেচ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট 
জল পাওয়া যাচ্ছেন । তারপর বনু 
পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে, তখনকার বাঁকড়। 


সেচ বিভাগের “এক্সিকিউটিত ইঞ্জিনীয়ার 


শীএস. সি. মজমদার, বর্তম।ন প্রকল্পটির 
সূত্রপাত করেযান। পেই পরিকল্পনায়, 
মশানজোড়ে ময়ুরার্জীর ধারে একটি জলা- 


ধনধানে) ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্া ১৪ 


শাকগত ডাঃ রাজেন্ত্রপ্রমাদ. মশানজোড 
বাধের ভিত্তি স্থাপন করেন | বিহ্াবের 


সাওতাল পরণণায় দূমকার কাছে, বুশ 
স্ডাদিত দৃটি পাহাড়ের মাঝখানে, ভি সি হব 
শিমুতম স্বান থেকে ৪৬.৫ মীটার উঁচুটে, 
8৮ মীটার দীর্ঘ এবং ৫.১ শমীটার প্রথ 
এই বাধটি দূর থেকে চবির মতো দেখায় । 
বাধের কাছে নদীতল থেকে এটি ৩৭ 
মাটার উচ | 

দুইদিকে সবুজ পাহাড়ের মাঝখানে 
জ্লধারটির দৃশ্য অতি মনোরম | এতে 
৫00,000 একর ফিট জল ধরে রাখা 
যায়। 

জলাধারটি তৈরী করার জন্য, এই 
অঞ্চলের প্রায় ৯০টি গ্রামের ১৫০০) 
অধিবাসীকে এখান থেকে সরিয়ে নিযে 
গিয়ে, অন্য জায়গায় বসবাসের বাবস্থা কবে 
দিতে হয়েছে। 

জলের পরিমাণ বেশী হয়ে গেলে ত। 
যাতে বাঁধ ছাপিয়ে পড়ে বাঁধের রর 
করতে নম) পারে সেজন্য, অতিরিক্ক ড 
বের করে দেওয়ার জন্য ৭৪০ টক 


চর 
শী 





তিল পাড়া বাধ 


একটি জলপখ রয়েছে । হাতে যগ্ত্রাদি 
চালিয়ে অথব। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে 
দূর থেকেও এটি নিয়ন্ত্রণ কর যায় । এই 
জলপথটি দিয়ে দুক্্বার গতিতে ভুল 
বেরিয়ে গিয়ে যাতে নদীতলের কোন ক্ষতি 
করতে না পারে অথবা তার কলে বাঁধের 
কোন ক্ষতি না হয় সেজন্য এই জলের 
বেগ খানিকটা রোধ করে চারদিকে ছড়িয়ে 
দেওযার ব্যবস্থা রয়েছে । 

বাধের ভেতরেই দৃটি জলবিদ্যুৎ উৎ- 
পাদন কেন্দ্র রয়েছে । এগুলির মোট বিদ্যুৎ 
উৎপাদন ক্ষমত৷ হ'ল ১১,০০০ ভোল্ট | 
এগুলি খেকে পল্লী অঞ্চলে কম মুল্য 
বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ কর৷ হয় । তাছাড়া, 
শিউডী সাঁইথিয়, রামপুরহাট, নলহাটি, 
আমেদপুর, গুসকারা, দৃবরাজপূর এবং 
পাণ্ডবেশুর ইত্যাদি সহরগুলিতে, পশ্চিম- 
বঙ্গে কয়লাখনি অঞ্চলে, বিহারের দূমক। 
অঞ্চলে এবং মশানঞোড় বাঁধ এলাকায় 
বিদুযুৎশক্তি সরবরাহ করা হয়। এই 
অঞ্চলে যে সৰ শিল্প গড়ে উঠছে সেখানেও 
বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ কর! হয় । মশান- 
ভোড়ের বিদ্যুত্বাহী লাইনটি স্বয়ংক্রিয় 
পদ্ধতিতে, পাগুবেশুরে, দামোদর উপত্যক। 
কর্পোরেশনের বিদুযুৎবাহী লাইনের সঙ্গে 
যুক্ত করা যেতে পারে । ধদি হঠাৎ 


বিদ্যৎ শববরাহ বঙ্গ হয়ে যায অখবা পন 
পর কষেকবছর অনাবৃষ্টির ফলে জলাধারে 
যদি সঞ্চিত জলের অভাব পড়ে যায় 
তাহলে ডি. ভি. সি খেকে অনায়াসেই 
বিদ্যত্খক্তি সববরাহ কর। যায় । 

বর্তমানে প্রা ২১২.৬৮ কি: মীঃ লঙ্বা 
দটি প্রধান খাল আছে এবং শাখা খাল গুলির 
দৈর্ঘ হ'ল প্রায় ১৯৭.২ কি: মীঃ। যে সব 
ছোট ছোট খাল এখনও কাটা হয়নি 
সেগুলিসহ ছোট ছোট খালের মোট দৈধ্য 
হ'ল প্রায় ১১৮০.৮ বঃ মী; | বীরভূমের 
(২১৭৩.৬ ব: মী:). মুশিদাবাদের (৭৯৬.১ 
ব$ মী:) এবং বর্ধমানের (১৯৪-৫৬ বঃ 
নী£) এলাকায়, চোট বড় খাল, নাল৷ ইত্যাদির 
মাধ্যমে এই প্রকল্প থেকে সেচের ভল 
সরবরাহ কর! হয় । 

যে পাঁচটি ছোট ছোট বীধ, শেচের 
জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি হ'ল শিউড়ী 
থেকে ৩.২ কিঃ মীঃ দূরে ময়ুরাক্ষী নদীর 
তিলপাড়। বাধ এবং ময়ুরাক্ষীর প্রায় সমান্ত- 
রালে অবস্থিত বক্রেশুর, কোপাই, ছারকা 
এবং বাঙ্ষণী নদীর বাধ। এগুলির দৈধ্য 
৬০ থেকে ১৩৫ মীটার । 

খারিক শস্যের ৫,১৬,০০০ একর 
ভমিতে এবং রবি শপ্যের ৬১,০০০ একর 

(১৭ পৃচ্ঠাঁয় দেখুন ) 
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র্‌ ০ টা ছু পন । . 
৮. 
ইউকোপান ( ১৯ পৃচ্ঠার পর )....১. 


জানালা এবং ভোট্টিলেটারের অন্য পাঁচ 
ধরনের প্যানেল আছে । এ পর্যস্ত ষে 
তিনটি ছাদ তৈরি করা হয়েছে সেগুলিতে 
এই সব প্যানেল তৈরি করা যায়। কাঠ 
ব। ইম্পাত দিয়ে এই ছঁচ বানানো যায়। 
কোন প্যানেলের ওপরের দিকটা যদি 
ঢালাই করা না হয়, তাহলে ভোল্টিলেটার 
হয়ে যায়| মাঝখানটা ঢালাই করা ন। 
হলে জানালা হয়ে যায় এবং এই রকম 
ভাবেই সহজে ঢালাইয়ের কাজ শেষ কর! 
যায় । এই অংশগুলি ঢালাই করে ২১ 
দিন জলে ভিজিয়ে রাখার পরই সেগুলি 
সোজান্গজি জুড়ে দিয়ে বাড়ী তৈরির কাজ 
সুরু করা যায়। অংশগুলি ভারি হয় না 
কাজেই বহুতল বিশিষ্ট বাড়ী তৈরির 
কাজও সহজসাধ্য হয় | 

সিমেন্ট কন্ক্রিটের ভিন্তি তৈরি করে 
তার ওপর দেওযালের অংশগুলি পাশাপাশি 
রেখে সিমেন্ট দিয়ে ভ্রড়ে দেওয়া হয়। 
সিমেন্ট শুকিয়ে গেলেই সেগুলি মেঝের 
গঙ্গে খুব শক্ত হয়ে লেগে যায়। ছাদের 
অংশগুদিও তেমনি দেওয়ালের অংশগুলির 


সঙ্গে জড়ে দেওয়া হব । বাড়ীটি তৈরি 
হয়ে গেলে বাক্সের মতে! দেখায় । এর 


দেওয়াল গুলি পাতল৷ হলেও ভীষণ শক্ত 
হয় । 

চিরাচরিত ইট সুড়কীর পাক! বাড়ীর 
তূলনার ইউকোপ্যান পদ্ধতিতে বাড়ী 
তৈরি করার খরচ অনেক কম । এতে 
পাক বাড়ীর সব রকম উপকার- 
গুলি প1ওয়া যায়, এগুলিব রক্ষণাবেক্ষণের 
খরচও অনেক কম । তা ছাড়া ইউকোপ্যান 
পদ্ধতিতে তৈরি বাড়ী অনেক বেশাদিন 
টেকে দেখতে সুন্দর ও ছিমছাম হয় । 
এই পদ্ধতিতে তৈরি বাড়ী যে কোন আব- 
হাওয়ার পক্ষে উপযোগী | 

এই ঢঙের বাড়ীর ছাদের উচ্চতা হ'ল 
২.৭৪ মিটার যা গরম আবহাওয়ার পক্গে 
যথেষ্ট । উপযুক্ত নক্সা তৈরি করে বায়ু 
চলাচলের উপযৃক্ত ব্যবস্থা! যদি রাখা যায় 
তাহলে খরগুলি ঠাণ্ড। রাখা যায় | বিদ্যুৎ 
বাহী তার, জলের ও ময়লার পাইপের মতো 
অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিও খুব সহজে 
ইউকোপ্যান পদ্ধতিতে তৈরি” বাড়িতে 
সংযোজন কর চলে । 


ছে টভ্রান্দামান দবীগে বন্দরের হ্বিধ। 
নতুন প্রকল্প অনুমোদিত 


আন্দামান যতদিন কালাপানি নামে কুখ্যাত ছিল ততদিন এ 
অঞ্চলটি সম্বন্ধে লোকের মনে সর্বদাই একট। আতঙ্ক ও ভয়ের 
ছিলো ভাব । বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বতি বিজড়িত 
এই দ্বীপপুঞ্জে ১৯৪৩ সালে নেতাজী স্বাধীন ভারতের প্রথম 
সরকার পেতিষ্ঠিত করেছিলেন। ভারত ভূখণ্ড, স্বাধিকার ঘোষণার 
সেই গৌরবমুহুর্ত উপলব্ধি করেছিল তার অনেক পরে, ১৯৪৭ সালে 


ছোট এআাম্লামান হল এই হ্বীপপুঞ্জের 
অসংখ্য দ্বীপের একাটি।  মিলিতভাবে 
আন্দামান-নিকোবর গ্বাপপুঙ্গেন আবতম 
হ'ল ২১২১ ০৮ বর কিলোর্গীটাব | ভিশন 
সংখ্যা ৬৩ হাঙরের কিড় বেশী | ছোটি 
আন্দামানলের আয়তন ৭৬৮ বণ কিলো; 
মীটান | এমনিতেই হাওয়া দন্ুণ আই 
দ্বাপে নৌকো বা তেডানো প্রা 
অগম্তব | কালশ এখানে ভেোঁটিন শ্রবিবা 
নেই | আবতশে দ্বীপটি বেশ বড় | কিছ 
দ্বীপের কোনো অপশে সমদ্রেন কাড়ি 
মত না খাকাণ পেউ-্এব প্রনলো। জাহাতে 
মাল তোল! লামানে! চালে শা । তা হাড়! 
আরব সাণলেব দিক খেকে কিংবা বল্গেপ- 
সাগরের দিক থেকে মৌনুমী হাওয। বইতে 
সুকক করলে হাওয়া, বৃদ্রি 2 তেউ-এর 
মালামীতে সব কিছু বিপষস্ত হরে পড়ে। 
তখন জাহাজ ভেডাবাপ চেছ। করাশে ঘেউ- 
এন ধাক্কায় জাহাজ যাবার আশঙ্কা 
থাকে । 

এই সন কখ। বাবেটচনা কনে কেন্দ্রার 
সরকার লক্ষ টাকার একটি প্রকর 
মণ্তর কলোছেন | সম্দ্রেব প্রবল ঢাউ-এর 


ডাহা 


তে 


২৭) 


ভোড ভাচগাৰ জুন এক বিশেষ ববানেল 
দেওরাল তোলাই হল এই প্রক্পের ম্‌ল 


কখা । বন্দরের গায়ে যাতে জাহাজ 
ভিডতে পারে এবং ছ্েটিব পাশে নোওর 


কনে মাল তোলা খালাস করতে পাবে 
তার জন্য বন্দরেন প্রান্ত ছাড়িরে কিছু দূরে 
ঘেউ-ভাগান দেওয়ান খাড়া কবা হবে। 
একটি সম্কীশ জলপখ দিনে জাহাজ গুলি 
এই দেওয়ালের আড়ানে গিনে নোওব 
ফেলবে । ভাতে ছেউ-এর প্রচণ্ড আঘাতে 





ডক-ইরাডের দশ্য। 
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জেটিব গানে পাকা লেশে জাহাছেন ক্ষতি 
হবাব শশঙ্কাও খাকবে না কিংব! প্রয়োজন 
হ'লে দূরে নোঙর ফেলা জাহান্দে নৌকো 
কেনে মাল তোলা নামানোর হনাঙ্গানা হবে 
না| এবং খরচের দিক খেকেও স্রবিদা 
হ'বে। 

বন্দনের সুবিধা না থাকা এবং 
সমুদ্রেব অশান্ত ঢেউ-এর দরুণ এই গ্বীপা্টির 
সঙ্গে সহজে যোগাযোগ রাখা একটু কঠিন। 
তাই কেন্দ্রীয় সরকার ছোট আন্দামানেব 
হাট-বে'তে ( 8৮82৮) ঢেউ ভাঙাব 
প্রাচীরটি তৈরি করবেন | প্রকল্পটির ব্যয়েব 
মোট ২২৮ লক্ষ টাকার মধো বিদেশী 
মদ্রার পরিমাণ দাড়াবে ৮ লক্ষের সমানঘি। 
এই প্রকল্পটি ব্ূপায়িত হ'লে সারা বছর 
এখানে জাহাজ ভিড়তে পারবে । 

এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে “হাট-বে' তে 
নামবার জন্য, পল্টন ভাসিয়ে সাময়িক 
একটা ব্যবস্থা করে রাখা হবে! নতুন 
প্রকল্প অনুযায়ী বন্দরে একটা স্থায়ী ও পাকা 
জেটি করার কথা আছে । সেটি হ'লে এক- 
দিকে স্বীপপুঞ্রের 'সংযোগরক্ষাকারী 'ছোট 
জাহাজগুলি ভিড়তে পারবে এবং ঢেউভাঙা 
দেওয়ালের ভেতর দিকে কাঠের গু'ড়িগুলি 
জাহাজে তোল। ধহজ হবে। ডা ছাড়া 
ভ্রেটির অদূরে জাহাজ নোঙর ফেললেও, 
গতীর জলে গাছের গুঁড়ী ভাসিয়ে নিয়ে 
গিয়ে, জাহাদ্দে তোলাও সহজ হবে । 


মেউ ভাঙা প্রাচীরের ভেতরের দিকে 
হ্লতাগের দৈধ্য হবে ১,৩০০ মীটার । 
প্রাচীরটি হবে সেতুবন্ধ আঙ্গিকের : যেন 
একরাশ নুড়ীর তৈরি প্রাকৃতিক প্রাচীর ৷ 
ছলতাঁখে প্রবেশের পথ প্রশ্থে হৰে 
১৫০ মীটার | প্রাচীরের ভেতরে কাঠ- 
বানা নৌক। প্রভৃতি ঘোরাবার দ্রায়গাটার 
পবিধি হবে ৫০0০ মীটার | এ ছাড়। বর 
ভাসানো, জাহাজ চালনা করার অন্যান্য 
ভল ও বিদ্যুৎ সরবরাহেরও ব্যবস্থ। 
তা ছাড়। খাকবে ট্রলি 


বাবন্ছ), 


লাপা হবে। 


লাইন 9 ক্রেন বসাবার সরঞ্চাম । আগামী 
বা পপন্িরে আবহাওয়া ভালো হলেই 


বাজ সক কর। হবে । প্রকল্পটির কাজ শেষ 
হ ০৯ চাব বছর সময় লাগবে । 
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গোরু মহিষের খাদ্য 


গামাদের দশে গোক, মোষ, ভাগল 
পড1হর যঙখ নেই । প্রথমতঃ বারা এই 


/প পর পালন করেন তারা যত নিতে 
শানেন ন1 এবং দ্বিতীয়তঃ তাদের জন্ো 
পুষ্টকব খাদ্য বোগান ও অন্যান্য পরিচধ। 
সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ £নই | ফলে 
পঠু গুলির স্বাস্থ্যহানি ছাড়াও কার্যক্ষমতার 
দিক থেকে সেগুলি দুর্বল হয় এবং দুর্বল 
ঙগান্থোর প্রতিক্রিয়। দুধের পরিমাণের ওপর 
ধাতকলিত হয়। এই অবস্থাট৷। বেশী 
দথ। মায় পশ্চিম বাংলায় | 


যাই হোক ইদানীং পশ্চিম বাংলার 
এ1-খাদ্য হিসেবে একটি শু'টী জাতীয় 
উদ্ভিদ ( পোষাকী নাম রাইস বীন ) বেশ 
চশপ্রিব ভয়ে উঠেছে। সবুজ অবস্থার 
কাই-এ যে পরিমাণ প্রোটীন থাকে এই 
উছিদে প্রোটীনের অংশ তার চেয়ে অনেক 
“বশা। এতে ক্যালসিয়াম ও ফসফোরাসের 
অনেক । এই উত্ভিদটি জনপ্রিয় 
বন আর একটা কারণ হ'ল খরায় ' এর 

পণ নষ্ট হয় লী. এবং জঙ্গি ভাল 'লা হ'লেও 
এস চাষ করা ধায়? 


ত54 


ভাঁদতে ২/৩ বাল হাল চালিয়ে নে- 
গাল পরব মার্চ খেক “মপৌম্বরের মবো এর 
বীড (বোনা যাব | প্রতি হেঈরে সাবারণ ভঃ 
8০ খেকে ৫0 কে. জি. বীজ বোনা হয়। 
অক্প সময়ে অর্থাৎ ৫০0/৬০ দিনের মধ্যে 
অনেকটা ফসল তোলার জন্যে বীজের পরি- 
মাণ ৬০ খেকে ৭০ কে.জি.ও করা যায়। 


এর জন্যে হের প্রতি ৫০ থেকে ৬০ 
কে. জি. ফসফোরিক এ্যাসপিড দেওয! 
দরকার । খারিক মবস্ুমে সাধারণত: 
এতে জলসেচ দেওরার দরকার পড়ে না। 
তবে মার্চের গোড়ার বীজ বুনতে হলে 
আগে কিছুটা জলসেচ দেওর দরকার হরে 
পড়ে । যে কোনও ধরণের জমিতে এর 
চাষ করা যায় তবে উর্বর! “লোম' জাতীয 
মাটিতে এর ফলন সবচেয়ে ভাল হর । 

ফসল ৭০ খেকে ৮০ দিনের মধ্যে 
ভোল) যায় । সে সময়ে উৎপাদনের 
পরিমাণ থাকে ২০০ খেকে ২২০ কৃইন্টাল। 
কিন্তু ১২০ থেকে ১৩০ দিন পরে ফসল 
কাটলে হেক্টর প্রতি ৩৫০ কুইন্টাল পর্যস্ত 
পাওয়! যায়! 


'ধললধানো,.২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৭ 





তলোর বীচি থেকে ময়দা 


মানযের পাদোর একটা উপাদান 
হল প্রোশিন ' তালোৰ লাঙের খোল 
থেকে প্রোনিনযুক্ত ময়দ। তৈরি করা হচেছ | 


নাবমাধষিক ভিন্িতে এর উত্পাদনেল 
সন্তাবন15 খুব উদ্জন। ভলোণ বীজের 


মরদার প্রোণিনের ভাগ খুব বেশী এবং এতে 
লাইসিনের অংশও অনেক । এই বস্তি 
গুড়ে অবস্থায় পাওয়। যার এবং পুরোপুরি 
এই দিয়ে অথব]। এই গুড়ে। মিশিয়ে খাবার 
জিনিষ তৈরি কর। যায়। হায়দ্রাবাদের গবে- 
যণা ও পরীক্ষাগারে তুলোর বীজের খাদ্য- 
মূল্য প্রথম নিবপিত হয়েছিল | এখন এই 
জিনিসটি ব্যবসাধিক ভিভিতে তৈরী হচ্ছে। 


(১৫ পৃষ্ঠা পব ) 


এই অঞ্চলের কঘকদের প্রতি একরে 
বাঘিক ১০ টাক] উন্নয়ন কর দিতে হয়। 
১৯৬০ সাল পর্যাস্ত এই প্রকল্পটির জনগণ 
মোট ২০ কোটি টাকারও £বেশী ব্যয় কর৷ 
হয়েছে । ১৯৬৫ সালের মার্চ মাস পর্বন্ত 
৩৭.৫৪,০০০ টাকা স্বদেশিক মূদ্রায় ব্যয় 
হয়েছে। 

দল সরবরাহ কবার জন্য মে কর 
আদায় কর! হয় তাতে এই প্রকল্পটির বাঘিক 
৩,৬৮,৪০০ টাকা আয় হয়। 


লাঢাকে মজাবটাষ 


এককালে লাডাকে মোট জমিন শতকর' 
7.১ ভাগে ৪ ঢামবান হ'ত কফি না মন্দেহ | 
লাডাকীরা চাগ কবলে এই কিছুদিন 
আগে পযন্ত সক বালিব চাস করত। 
কিন আজ লাডাক।লা প্রতি বডর, টোনা- 
বাহিনীকে লাগ বাপ টাকা শাকসন্তা 
“ঘাগাশ দের । 

এখন লাডাকে হেইর প্রতি 4577৮ 
(ক. ছি. বাবাকপি, ১৮,০71 কে জি 
ফলকপি. কিবা ৯৩০০০ কা জিও 
আলু ফলানো শন্তব। এগুলি কপোল 
কল্পনা নর । পরীক্ষামূলকভাবে এ শব 
সঙ্গীর চাষ কবে এ ফল পাওয়া গেছে । 

আলমোড়ার প্রতিবঙ্গা গবেষণাগারে 
এক দো-অ!শলা পেয়া উদ্ভাবন করা 
হয় এবং মবস্রমেল ছ্বিতাষ ফলনের সময়ে 
৭0,000 কে বেশী পেযাভ 
হন । 


ছি রও 


এখন ব্যাপার? কা তাবে সম্ভব 
হল দেখা যাক । লাডাকে, মমতল 
ভূমির তুলনার, সূধ্যের তাপ পাওয়া যয় 
শতকরা ৭৫ ভাগ বেশি । তার ফলে বে 
কোনোও ঢারান জলের চাহিদা বেডে 
মাব | কিন্তু মাটি আল! হওয়ান দক্ণ 
অল্প সেচে কাজ হয় না। তাই বার 
বাব জলসেট দেওবা তব । ফলে চারাগুলি 
তর তর করে বেড়ে পে । ফলন এত 
প্রত হয় যে, মা্-এপ্রিলে বীজ বুনে, মে 
মাসে তা নতুন জমিতে বমিয়ে দেওয়া 
যার। এই কারণে প্রতিরক্ষা বাহিনী শীত 
পড়ার আগে, এ অল্প সময়ের মধোই 
আর একটি ফসল তুলতে আগ্রহী হয়েছে । 

লহ-তে যে ছেটি কমি গবেষণা 
কেন্দ্র আছে, সেই কেন্রটির উদ্দেশ্য হ'ল 
স্থানীর ভাবে নিযুক্ত সৈন্য দলগুলিকে, 
গারা বছর ধরে শাক সন্দী সববরাহ করা । 





লেহ -তে ক্ষেতভর। ফসল | 


বারৌনির পাঁচ বছর 
( ৬ পুষ্ঠার পল ) 

কর যেতে পারে যে কোকিং ইউনিটটি 
যাতে অবিরাম গতিতে ২৬ দিন পরে 
কাজ করতে পারে সেই রকমভ।বেই এটি 
তৈরী কর হয়েছে। ) এটা হল' সবর্ব- 
তারতীয় রেকর্ড এবং একে সমগ্র বিশ্বে 
অন্যতম রেকর্ড ও .বলা যায় রক্ষণা- 
বেক্ষণের কাজ উন্নততর বলেই এই রকম 


ধনধান্যে ২৮শে সেপ্টেগ্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৮ 


একটা সাফল্য অজ্ভ্ন করা সম্ভবপব 
হয়েছে। 
শোধনাগারের লিউব অয়েল কন- 


প্রেক্সের ফেনল নির্যাস ইউনিটি গত 
এপ্রিল মাসে তার মৌলিক কর্ধক্ষমতা 3 
অতিক্রম করে । বারৌনি তৈল শোধনা- 
গারটিকে কেন্দ্রে ক'রে চতুদ্দিকে .আর এ 
অনেক সরকারি ও বেসরকারি শির 
প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার রি আবার 'বেশা 


দরে তবেই । নু 


প্পীৰক এ]. ৩» পসাঁঞ্ষট 





শ পাঠ পর পর. 5 ৮৮ পপ 


উদয়পুরে পরিবার পরিকণ্পনার 


এস. এস. আচাধ্য ও চক্র শশা 


গহরাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা কল্ম- 
সূচী কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে সম 
হযেছে সে সম্পর্কে উদয়পুরে একটি সর্মীল্ষা 
চালানো হয | এই সমীক্ষার দটি লক্ষা 


ছিলো । প্রখম £ এব্র শ্রয়োজনীয়ত। 
সম্পর্কে জনসাধারণ কতখানি সজাগ. 
প্বধিবার পরিকল্পনা সম্পরকে জনগশের 
মশোভাব, এর পদ্ধতিগুদিব প্রয়োগ ও 
ফলাফল এবং শিক্ষা, ও আয়ের স্তব। 


বয়সের একে এই অভিযানের সম্পর্ক স্ির 
লব) ছিলো দ্বিতীয় লঙ্গ্য | 

উদবপুন মিউনিসিপালিটির ১৭নং 
এয্ডে (বদ্দপূনী ) ৩৬ জনকে প্রশাদি 
ব বে এই স্সীক্ষা চালানে। হয় | 

এই. অন্সন্ধানের ফলে 
পধা্চযা যে তখ্যটি উদঘাটিত হয়েছে ভা 
হল, উদয়পুর 'একটা সহর হলেও সকলে 
পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পকে 
অবহিত নন । তবে এটাও উল্লেখযোগা 
"যয এক তৃতীয়াংশ পরিবার পরিবার-পরি- 
কর্নার পদ্ধতি গ্রহণ করেছে । তবে 
তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই অস্ত্রোপচার 
করিয়ে নিয়েছেন । প্রায় দুই তৃতীয়া:শ 
নে করেন যে পরিবারের আকার সীমিত 
নাখা সম্পর্কে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য আরও 
কিছু ব্যবস্থ। গ্রহণ করা প্রয়েজিন। এমন 
কি এদের মধ্যে অর্ধেকের মত হ'ল, 
এই সম্পর্কে আইন প্রনয়ণ করা৷ উচিত । 
পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য করাব 
ক্ষেত্রে পরিবারের আয় ও শিক্ষার স্তর 
সব চাইতে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। 
আাবার যেখানে বয়স যত বেশী পরিবার 
পরিকল্পনা পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতার হার 
তত কম। 

যতগুলি পরিবার সম্পর্কে অনুসন্ধান 
গলানো হয়েছে সেগুলির শতকরা ৬৮ 
ভাগ মালিক বেততনভোশখী এবং শতকরা 


অন্যতম 


জনপ্রিয়তা 


₹ৎ ভাগের নিজেদের ব্যবসা আছে । এই 
পবিবারগুলির বাঘিক আয় ১২০০ ট।ক। 
খেকে ১২০০০ টাকা পধ্যস্ত | এই 
পরিবার গুলিতে মহিলাদের বস ২৩ থেকে 
৫৬ বছরের মধো এবং প্রুষদের বয়স ২৫ 
থেকে ৬০ বছরেস মধ্যে! দম্পতিদের 
বযসের গড়পড়ত) ব্যবধান হ'ল ৫ বছর । 
বিয়েব সময শভকন। ৯০ জন মিলার বনস 
টিলো ২০ বছবেন কম |, 


এতকরা হহাটি পরিবালে স্বামী ও স্ত্রী 
উভয়েই নিরক্ষণ । যত জন মহিলাকে 
প্রশ করা হন তাদের মধ্যে শতকরা 89 
দন ছিলেন অশিশিতা | জীবিত শিশুর 
সংখা! 0 খেকে ১১ অর্থাৎ মোটামুটি ৩টি । 
দি সন্ভানের ছণোর মধো ব্যবরান মোটা- 
মটি তিন লডবেৰ তবে করেকটি শেত্রে এই 
নাবধান আবার ১২ বছরের | 

পরিবার পবিকপ্পনা বঙ্গে জ্ঞান এবং 
পদ্ধত্তিগুলি ব। সে সম্পর্কে মানোভাব নিষে 
অনুসন্ধান কবে দেখা গেছে যে শতকরা 
৮১ জন মহিল পরিবার পরিকল্পনা কল্পু- 
সুচী সন্বদ্ধে জানতেন । এক চভুথাংখ 
মহিলার বিশাস, জন্ম ভগবানের হাতে এবং 
ক্ত্রিম উপাষে তা প্রতিরোধ করা যায না। 
যাদের প্রশু কর! হয় তাদের কারুর কারুব 
মতে আদশ পরিবারে ৩টি শিশু থাকা 
উচিত। আবার কারুর মত হ'ল পাচা 
শিশু 1 এতকবা ৪৭ জন মহিলা, সংযমের 
মাধ্যমে জন্ম নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতি এবং 
শতকরা ৩৪ জন, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য 
কৃত্রিম পদ্ধতির পক্গপাতি | তৰে পুরুষদের 
কাছে অস্ক্রোপচারই হল জনা নিয়ন্ত্রণের 
সব টাইতে জনপ্রিয় পদ্ধতি । শতকর। 
যে ২৫টি দম্পতি কোন রকম জন্ম 
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করেন না, তার। 
বলেন বে, তাদের সময়ে, পরিবার লীমিত 
রাখার এই সব পদ্ধতিব প্রচলন ছিল না| 
শতকরা ৩৭টি দম্পতি বলেন যে তাদের 
এই সবের প্রয়োজন নেই এবং শতকরা 


ধনধালো ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ পণ ১৯ 


৪. া 
ঙ ধন ৬ ৮ 


১২.৫ ভাগ বলেন যে তর) এই সব, পৃ্ছাতি 
প্রয়োগ করতে'চান না । শতকরা ৫9: 
ভাগ মহিলা যদিও" বলেন যে পশ্জিবীর 
সীমিত বাথার ঘন্য সবকারের আইন 
প্রণয়ন করা উচিত--তখাপি তীরা কেউই 
গর্ভপাত আইন সঙ্গত করার পর্ষপাতি 
নন । শতকরা প্রার ৭০ জন মহিল। 
বলেন যে আথিক বা অনা কোন রকম 
সাহায্য দিয়ে সরকাবেব জনসাধারণকে 
পনিবাৰ পরিকর্নায় উৎসাহিত কর। উচিত। 
পরিবার পরিকল্পন।ন প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্ক দঠিনন কোন লতামত পাওয়া 
যায়নি | এভকরা ৩১.৫ ভাগ হ্িশাস 
করেন যে এর কোন প্রমোজন নেই, 
'গবশিঈলা, পলিবাবের জীবন বারশের মান 


উন্নততব কবার জনা এবং পমাজের 
কল্যাশেন জনা পারিনা পরিকর্পনার 
পক্ষপাতি | 


যাঁদেব প্রশ কবা হন, পরিবার পরি- 
বললন] সম্পরকে ভাদের মনোভাব গঠনে 
শি্দণ, আর এব" ননম অলেকথানি প্রভাব 
বিস্তার করেছে | শিলিতা মহিলারা এই 
বশ্মসূচা সম্পর্কে বখেছ খবৰ বাখেন | 
অশিক্ষিতা মহিলাদের নধো মাত্র ১৫ ভজন 
ছ্ম-নিয়ন্বণের কুত্রিম পছ্ধতিশুনি সমর্থন 
কেন কিন্তু-শিলিতা আটিলাদের মানলো 
বেশীল ভগিই এগুলিব স্বপক্ষে মত দেন এব 
বলেন যে এই ক্ষেত্রে সবকারের কিছু 
বাবস্থা অবলম্বন কনা উচিত । যে 
অশিক্ষিতা নারীর) জন্ম নিমন্ত্রণের 
পন্মপাতি তাঁদের মধ্যে শতকরা ১২ ভ্রন 
এই সব জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলদ্বন 
কলছেন । হে সব নারী প্রাইমারি পরীক্ষা 
পাশ করেছেন তদেব মধ্যে শতকরা ৫০0 
ভন এই সব পদ্ধতি অবলশ্বন করছেন | যে 
নারীদের শিক্ষা ম্যাক পধ্যন্ত বা তার 
বেশী তাঁরা সকলেই এই মব পদ্ধতি 
অবলম্বন করছেন । 

মোটামুটিভাবে বলভে গেলে আয় 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে শিশুর সংখ্যাও 
বেড়েছে। অপরদিকে পরিবার পরিকল্পনার 
প্রয়োছনীয়ত), পরিবার সীমিত রাখার জন্য 
বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন এবং এই সম্পর্কে 
মনোভাব, পারিবারিক আয়ের সঙ্গে ধনিষ্ঠ- 
ভাবে সংশিষ্ট । 





তৈলবিজ্ঞানে স্াতক 
রুধষিতেও নফল 


গঞ্রানের ক্যানন! জেলার দাভান 
নামের একটি এলাক। খেকে যে ক্ঘকটি 
১৯৬৯ মালে বাজা-পযাতনে শমা উত্পাদন 
প্রতিযোগীতায় প্রথম অধিকান 
কবেছেন নন হল শুচান্দুভাই 
মণিভাই পদাটেল | বিশ্বাম করন ইনি 
প্রতি একরে ৪,২০১ ৬7০ কে. ছি পান 
কলিয়েছেন | ধানেন কোন বীছ বুনে 
ভিলেন ? আই. আন-:৮ উৎপাদনের 
পরিমাণ হ'ল গুজরাটের গড়পড়তা পরি- 
মাণের ৭ গুণ বেশী। শী প্যাটেল 
ততৈলবিভ্গানে সুাতিক। বয়স ৩৬ 
বছর | তিনি বৈচ্গানিক পদ্ধতিতে চাষ- 
বাস করার দিকে মন দিয়েছেন । তীর 
দৃঢ় বিশাস প্রচুর ফলন বীজের চল হলে 
কঘিও অন্যনি। বাবসার মত লাভিজনক 
হবে। তিনি বলেন, আযাদের অধিকাংশের 
আবাদী কমি ছোটি। স্তর আয় 
বাড়াতে হলে প্রচুপ ফলন বীভ বোনাই 
প্রকৃষ্ট পন্থা । 

শী প্যাটেল চাপে কি ভাবে সাকল্য 
অর্জন করেন ভাব কখা বলতে গিরে 
বলেন যে. সমস্ত জমিটা প্রথমে তিনি 
ট্যাফিরের সাহাযো চষে নেন । তারপর 
ভালো করে দুবার হাল দিয়ে নেন। 
বীভ বোশার আগে তিনি একর প্রতি 
১৮ গাড়ী পচা সার, ১৯০ কে. জি. 
বুরিয়া ও ২০ কে জি. পোট্যাশ ছড়িয়ে 
দেন। তারপর আই আর. ৮ ধানের 
চারা রোপন করেন । ফসল পাকবার 
আগে, মাঝে মাঝে তিনি জমিতে আবার 
৩৫ কে. জি. মূরিয়া ও ৩৫ কে.ক্তি 
এযাযোনিয়াম সালফেট ছড়িয়ে দেন। 
ক্ষেতে ৯ বার মেচ দেওয়া হয় এবং দুবার 
কীট নাশক ওষৃধ দেওয়া হয়। চাষের 


স্থান 


গাছ 


জন্যে তাঁর একর প্রতি খরচ হয় ১,00০ 
টাকা এবং তার আম হয় ৯,২০০ টাক | 
অর্খাৎ নীট ৩,২০০ টাকা লাভ । শা 
প্যাটেল রবি মরস্্রমে গামের চাষ করে 
আর 9 ২,০০০ টাকা আন করতে পারবেন 
বলে আশা করেন । 


শা প্যাটেল জানান যে, আই. আব 
৮ তিনি এই প্রখম বুনলেন । তান মতে 
এই বীজের চাষে কৃত্রিম সাব প্রয়োগ 
অভাবনীয় সুফল দেয় | তা ছাড়। চারাগুলি 
মবে না এবং কলন'ও হয প্রচুব। তার 
নিজেন গ্রামে প্রায় ৪০ জন চাধা আই. 
আপ--৮ ঢাম করেছন এবং প্রতি একে 
কারুর কন ১.৯7০ কে. ডি. বর কম 
হয়নি | অর্থাৎ গুভরাটে একন প্রতি 
ড়পডতা উত্পাদন যেখানে ৬৪৫ কে ডি 
সেখানে এ 8০ ভনের প্রতোলক তিন গুণ 
বেশী ফসল পেষেছেন । 


স্বলপুরের পুনরুজ্জীবন 


নশ্বলপূুর জেলার আই. এ. ডি. পি. 
অঞ্চলের খ্যায়ের পালিশগ্রামের স্যরপঞ্চ 
শীগুণনিধি প্রধান অহঙ্কার করে বলেন 
যে, গত চার বরে তাদের এলাকায় 
কষির দারুন উন্নতি হয়েছে । আগে 
ঢাষব।সের উন্নতি সম্পর্কে কেউ মাথা 
ধামাত না | চলছে চলুক অ।গের মত - 
এই ছিল শতকরা ১৯৯ জনের মনোভাব | 
বছরে একবার ধান তুলতে পারলেই তারা 
নিশ্চিন্ত হত। 

কিন্ত এখন হীরাকদ খালগলির 
কল্যাণে এবং আই.এ.ডি.পি.র নির্দেশনা 
ও সহারতায় সেখানে কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর 
ঘটেছে" শীপ্রধান নিজে একজন প্রগ তি- 
শীল ক্যক। তার কথার দাম আছে। 
তিনি মনে করেন গ্রামবাসীর নিজেরাই 
যে ২০০০ একর পরিমিত জমিতে 
সেচের জন্যে নালা খুঁড়েছেন এটা মস্ত 
কৃতিত্বের কথা | এই দূ. হাজার একরের 
মধ্যে ১,২০০ একরে প্রচুর ফলন বীজ 
বোন হয় যেমন তাইচুং দিশী-১,' আই- 
আর-৮ পদা। ও জয়। প্রভ্‌তি । 


সকলের চেষ্টা ও সহযোগিতায় সন্বল- 
পুরে একর প্রতি গড়পড়তা উৎপাদন 


ধনধান্যে ২৮শে সেপৌস্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২০ 


তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে । . শ্বীপ্রধান 
একান্তে জানালেন, ফলন এত হয়েছে যে, 
অনেক কৃষক কর কর্তৃপক্ষের ভয়ে ভীঁদের 
উৎপাদনে আপল পরিমাণ জানাতে চান 
না। 


ছত্তিশ গড়ে ধানের 
অদ্ভূতপূর্ব ফলন 


মধ্য প্রদেশে, রায়পুর জেলাব ২৩টি 
বুকের ৮টিতে, নিবিড় কৃষি উন্নয়ন কার্যাসূচী 
প্রবতনেন ফলে স্থানীয় কষকদের দৃষ্টিভঙ্গী 
একেবারে বদলে গিয়েছে । মান্ধাতার 
'অ।মালেব ঢাষবাসের ধারা বর্ভল কনে 
তারা নতুন পদ্ধতি অনুসনণে উৎসাহ 
দেখাবার ফলে এই অঞ্চলে উতপাদনেন 
মাও] শতকবা ৩১ ভাঁগেন মত বেডে 
গিয়েছে । 

দেখতে দেখতে তাদের অবস্থা ফিরে 
গিয়েছে! মহাজনদের কাছে ধার নেবার 
চিরাচরিত অভ্যাস তো গেছেই, এমন কি, 
সরকারী খণও তাঁরা চান না । কেউ কেউ 
পুরাণে! খণ মিটিয়ে ফেলে চাষবাসের জন্য 
প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম নিজেদেন 
টাকায় কিনেছেন । অবস্থা কত ভালে। 
হয়েছে তা বোঝা যায়, এদের অনেকের 
নিজের টাকায় কেনা সাইকেল, ঘড়ি, 
রেডিও বা অন্যান্য বিলাসের উপকরণ 
দেখলে । 

এই অঞ্চলে প্রচুর ফলন বীজের মধে। 
আই.আর. ৮ই সবচেয়ে জনপ্রিয় ৷ মোঁহাদ। 
গ্রামের শিবচরণ লাল ভার্ম। প্রতি একরে 
১২৮ মণ ধান ফলিয়েছেন । ছত্তিশগডেব 
ইতিহাসে এটা অভূতপূর্ব । বল বাছুল! 
এই কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি রাজ্যের ফসল 
প্রতিযোগিতায় প্রথম স্বান অধিকার 
করেছেন । 

বর গ্রামেই আর এক প্রগতিশীল চাষা 
ভূপৎ রাও গত বছরে আই.আর. ৮এব 
চাষ ক'রে একরে ৯৮ মণ ধান ফলিয়ে 
জেল! প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন! 
প্রতি একরে ৩০০ টাকা খরচ ক'রে তিনি 
১,২০০ টকি। আয় করেন । 


শ 





% ব্যাঙ্গালোরের সেন্ট্রাল মেশিন টুলস্‌ 
ইনস্টিটিউট এই প্রথয এমন একটি যন্ত্র তৈরি 
করেছে যার দ্বারা কোনোও মেশিনের কাজ 
নিত কর! ও মেশিনটির সর্বাধিক ক্ষমতার 
সার্থক প্রয়োগ সম্ভব হবে । 


9 রূড়কীর (সন্ট্াল বিল্ডিং রিসার্চ 
ইনস্টিটিউট একটা নতুন ধরনের ই'টের 
খোলা উত্তাবন করেছে যেটির তাপ নিযন্ত্রণ 
কর৷ যাবে এবং তাপের মাত্রা বাড়িয়ে 
ক্যালসিয়ামযুক্ত চুণ ও রাসায়নিক চুণও 
পোড়ানো যাবে । মামলী “ভাট” জাতীয় 
চৌকোনা খোলার যে সব খুঁত থাকে, এতে 
তা থাকবে না| 


%₹ একটি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান যুক্ত- 
রাগের কাছ থেকে, ১৭,৫০০ টন ইস্পাত 
সববরাহ করার বরাত পেয়েছে । এর 
ফলে ডলারে ৭৫ লক্ষ টাকার সমান আয় 
হবে। 


*₹ ক্যানাডার প্রস্ততকারকদের কাছ থেকে 
টেলিফোনের সরগ্রাম ও মাইক্রোওয়েভ 
কেব্ল্‌ কেনার জন্যে ক্যানাডিয়ান্‌ ইন্টার 
শ্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী ভারতকে 
৪ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার (৩৩৭৫ কোটি 
টাকা ) দেবে ব'লে ঘোষণা করেছে । 
ভারতের টেলিকমিউনিকেশান (দূর সংযোগ) 
বাবস্থার উন্নতির জন্য ৬০ কোটি ডলার 
অর্থাৎ 8৫০ কোটি টাকার যে চতুর্বাধিকী 
পরিকল্পনা আছে, এই অর্থসাহায্য হ'ল 
তারই একটা অংশ | এই পরিকল্পনার পন্য 
বশুব্যাঙ্ক দেবে ৫ কোটা ৫০ লক্ষ ডলার 
এবং ৰাকিটা খরচ করবে ভারত । 


»₹ ক্যানাডার তিনটি বড় বড় গন্ধক 
প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটা চুক্তি 
অনুযায়ী, ভারত চলতি আঘিক বছরের 
প্রথমার্ধে, ক্যানাডা থেকে, এক লক্ষ টন 
গন্ধক আমদানী করবে | 


5 ভারত ১৯৬৯-৭০ সালে সংযুক্ত আরব 
সাধারণ তন্ত্রের সঙ্গে একটা চুক্তিতে সই 
করেছে । দটি দেশের মধ্যে ৭৩ কোটি 
টাকার পণ্য লেনদেন হবে । ১৯৬৮-৬৯ 
সালে বাবসার পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি 
টাকা | 


»%₹ সৌবারেে স্টেট ব্যাঙ্কের সহকারী 
( স্টো্‌ ব্যাঙ্ক অফ সৌরান্ ) সৌরাষ্ট্রের 
২,00০ কৃষি ন্নাতককে অর্থসাহায্য দেবার 
একট। নতুন কার্যসূচী গ্রহণ করেছে । এই 
কার্ষসূচী অনুযায়ী কৃষি বিজ্ঞানে দবাতক যে 
কোনোও ব্যক্তি নিজের জমিতে বা 
কোনোও জমি ইজারা নিয়ে তাতে হাঁস 
মুগী পালন, দৃদ্ধ শাল। স্থাপন, মৎস্যচাষ, 
শুকর পালন, আঙ্গুরের চাষ বা ফল ফুল 
সক্সীর বাগান করতে চাইলে তাঁকে অনধিক 
এক লক্ষ টাকার মধ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের 
পুরোটা খণ দেওয়া হবে। 


₹ ডিজেল ইঞ্জিনের উৎপাদন দ্বিগুণ হচ্ছে । 
১৯৬৮-৬৯ সালে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল 
২.০৭ কোটি টাকা এবং ১৯৬৭-৬৮তে 
১.২০ কোটি টাকা । আমদানীকারক 
দেশের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে । 


»₹ ভারত ও পশ্চিম জার্মানী উত্তর 
প্রদেশের আলমোড়া জেলায় সুসংহত কৃষি 
উন্নয়নের একটা কার্যস্চীতে সহযোগীতা 
করার জন্য তিন বছর মেয়াদের একটা 
চুক্তিতে নই করেছে । এই কার্যসূচী 
হিমাচল প্রদেশের মণ্ডি ও কাংন্ডা জেল। 
এবং তামিলনাডুর নীলগিরি অঞ্চলের 
কার্ষসৃচীগুলির অনুরূপ । পশ্চিম জার্মানী 
মাটি পরীক্ষার-গবেষণ:গারের জন্যে প্রয়ো- 
জনীয় যন্ত্রপাতি দেবে, কৃষি যন্ত্রপাতি 
মেরামতের সব সরগ্রাম দেবে । তা ছাড়া 
পশ্চিম জার্মানীতে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের 
উচচতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করবে । 


3 উত্তর ভারতে, হরিয়ানার পানিপথে, 
এই প্রথম সমবায় ভিত্তিতে একটি ডিস- 
টিলারী স্থাপন কর! হ'ল। এখানে রবার, 
কৃত্রিম রবার বা অন্য।ন্য বস্ত এবং প্রাস্টিক 
শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পে-ব্যবহার্য- 
সুরাসার তৈরি হবে । 


5 বরোদার কাছে গুজরাট শোধনাগারে 
অশোধিত তেল থেকে প্রোটীন নির্যাস 
তৈরির জন্য একটি কারখানা চাল. কর! 
হয়েছে। ফ্রেঞ্চ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউটের 
সহযোগীতায় এটি স্থাপন করা হয়েছে । 


58 রোলিং মিল ও বাস্ট ফার্নেসে 
ব/বহারের জন্য হেভী ইলেকটি,ক্যালস-এর 
হরিছ্বার শাখায় তৈরি ১৩টি সিনক্রোনাস 
মোটরের প্রথম কিস্তী বোকারে ইস্পাত 
কারখানায় পাঠানে। হয়েছে । 


%€ গোদাবরীর জল বিশাখাপৎনম বন্দরে 
চালিত করার কার্যসূচী সম্বন্ধে অনুসন্ধানের 
কাজ শেষ হয়েছে । এই কার্ষসূচীর জন্য 
১২ থেকে ১৮ কোটি টাকার মত খরচ 
হতে পারে । 


»₹ কলকাতার কাছে, হলদিয়ায়, একটা 
শোধনাগার স্থাপনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় 
যন্বপাতি ও সাজ-সরঞ্রাম সরবরাহ করা 
সম্পর্কে ভারতীয় অয়েল কর্পোরেশন একটি 
ফরাসী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে 
আবদ্ধ হয়েছে। ২৫ লক্ষ টন ক্ষমতা-সম্পনন 
এই শোধনাগার তৈরির কাজ ১৯৭২ সাল 
নাগাদ শেষ হবে ব'লে আশা করা যায়। 
এর জন্যে ভারতীয় টাকার অংশটা পুরো- 
পুরি দেবে কর্পোরেশন | এই কার্ধসূচীতে 
রুমানিয়াও সাহায্য করবে । 


১ কৃষি সংশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বাপনের 
জন্যে একর্টি আণবিক শক্তি কেন্দ্র থেকে 
স্ুলভে আণবিক শক্তি ব্যবহারের সম্ভাব্যতা 
নিরপণ করার জন্য, পারমাণবিক শক্তি 
কমিশন, উত্তর প্রদেশের সিন্ধু গাঙে 
অঞ্চলে এবং গুজরাটের কচ্ছ-সৌরাষট্র 
এলাকায় অনুসন্ধানের কাজ নুরু করেছে। 





শ!সনব্যবন্থ। 


আমাদের আমাদের 
যোগ্যতানুযায়ী হবে। আমরা উন্নতি 
করলে শাসন ব্যবস্থার উন্নতি হতে বাধা । 


অতএব শুধু তথাকথিত দায়িত্বশীল 
মরকারের ঠাটটুক বজায় রাখতে গেলে 
প্রকাশ্য স্বৈরতশ্ত্রী শাসনের চেয়েও তা 
খারাপ দাড়াতে পারে । কারণ শ্বৈরতন্্ী 
সরকার কারুর ভোটের তোয়াক্কা না ক'রে 
সকলের প্রতি নিরপেক্ষতা দেখাতে 
পারেন । ঠাটমবস্ব সরকার তা কবার 
সাহস পান না। 


গণতান্তিক সমাজের শাসন বাবস্থার 
মধ্যে, জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা 
প্রতিফলিত হয় এবং এইটেই সব সময়ে 
হওয়া উচিত। 


সরকারের গঠনতন্ত্র যেমনই হোক না 
তা অভীষ্ট সিদ্ধির একট। মাধ্যম মাত্র । 
এমন কি স্বাধীনতাও তাই । কারণ চরম 
লক্ষ্য হল জনকল্যাণ, সমৃদ্ধিলাভ; দারিদ্র্য, 


সি জ 





কেশ ও আধিব্যাধিছ্ু সূ 
প্রতোককে শারী মানসিক দিক 
থেকে সুস্থ জীবন যাপনের সুযোগ 
দেওয়া | 


[য প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের সমখন 
হারিয়েছে সে প্রতিষ্ঠানের 'বেঁচে' থাকার 
অধিকার নেই 


একমাত্র জনমতই মে কোনোও 
সমাজকে সুস্থ 9 দুর্নীতিমুক্ত রাখতে 
সক্ষম | 


আত্মনিরবশীলতার অর্থ হুল অন্যের 
সাহায্য না নিয়ে নিজের পায়ে দাড়ানে। | 
তর মানে এই নয় যে অন্যের সাহায্য 
উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করতেই হবে। অর্থাৎ 
যখন বাইরের সাহায্য আগছে না কিংবা 
চেয়েও সাহাম্য পাঞয়। যাচ্ছে না তখন 
আত্মমর্ধাদা বাম রেখে আত্বপ্রত্যয়ের 
ওপর নির্তর করতে হবে। 


বাগাড়শ্বব না করে সখাদসেব। করাই 
যথার্থ সেবা । ডান হাতকী করছে ঝ। 
হাত জানবে না---এইভাবে সেবা করলে 
তবেই কাজ হয়। 


অন্যান্কে শোধণ ন! ক'রে ব্যকি- 
বিশেষের পঙ্গে সম্পদ সঞ্চয় করা অসম্ভব | 
সমাজের « অন্যানাদের, সাহায্য ও সহযো- 
গিত৷ নিয়ে ব।কিগত স্বার্থরক্ষার জন্যে 
স্পবিধা ভোগ করার: নৈতিক অধিকার 
কোনো ও মানুষের নেই। 


আজকের যুগে বৈযিক অবস্ব!র ক্ষেত্রে 
দারুণ বৈষম্য রয়েছে ।*সমাজ তন্ত্রবাদের মূল 
নীতি তাদের কত্তব্য হ'ল অনৈতিক সমতা 
রক্ষা | দৃ'চারজন ব্যক্তি টাকার গরদাতে 


77091). 6. 70-233 


শুয়ে আছে অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষের এক 
বেলার অন্লও জটছে না-_এই দারুন তার- 
তম্যের মধো রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়। 
অসম্ভব | 


আমরা আমাদেব জাতীয় শক্তি 3 
সামর্ধ্য সুসংগঠিত ক'রে তুলতে চাই। 
এর জন্যে উৎপাদনের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতিগুলি 
অনুসরণ করাই যখেষ্ট নয়; উৎপাদন এৰং 
স্থসম বন্টনের শ্ষ্ঠ পদ্ধতি গ্রহণ করা 
দ্বকার । 


বর্তমানে ভারতের প্রয়োজন হ'ল 
মষ্টিমেবব হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা 
পুর্ধীভূত হতে না দিয়ে তা এমনভাবে 
বন্টন কর! যাতে দেশের সাড়ে সাত লক্ষ 
গ্রাম উপকৃত হয । 


স্সসম বলীন বলতে বোঝায় যে, 
দেশের প্রত্যেকটি মানুষেব হাতে, নিজের 
অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মেটাবার মত পর্যাপ্ত 
অর্থ থাকবে | উদাহরণ হিসেবে বলা চলে 
যে,কোনোও পেৌটরোগা লোকের যর্দি আধ 
পো টাক চাল লাগে এবং আর একজনের 
যদি আধ সের চাল লাগে, তাহলে 
দুজনেরই যেন প্রয়োজন মেটাবার মত 
সামর্থা থাকে । 


টিটি 48,00০ 
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ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ ই্ািয়েল সোসাইটি লিঃ_করোলযা, দিল্লী-৫ কর্তৃক যুদ্রিত এবং ভিরেক্টার, নিন ভিভিশন, 


পাতিয়াল। হাউস, নিউ নী কত্ত ক প্রকাশিন্ত। 
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শান ধানে, 


পরিক্পন)। কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক পত্রিকা 'যোজনা'র বাংল। সংঙ্করণ 





প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যা 


১২ই অক্টোবর ১৯৬৯ £২০শে আশ্বিন ১৮৯১ 
৬০1] : ০10 : 0010101 12, 1969 





প্রকৃত নৈতিক মুল্যগুলি তুসমঞ্জস অথ নীতির ওপর 
প্রতিষ্ঠিত তেমনি সত্য অর্থনীতি কখনও উচ্চতম নৈতিক 
মানগুলির বিরোধিতা করে না। যে অর্থনীতি কেবলমাত্র 
অথ” সম্পদের পূজারী হয় এবং যে আধিক নীতি দুর্বলকে 
বঞ্চিত ক'রে বলবানকে সম্পদ সঞ্চয়ে সক্ষম ক'রে তোলে 
সেই অথনীতি অসত্য সেই বিজ্ঞান যুক্তি হীন। এর 








এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ফল স্বৃত্যু। 
পরিকল্পনার ভামকা দেখানোই আমাদের -মহাস্্। গান্ধী 
উদ্দেশ, তবে, "শুধু সরকারী দুর্টিতঙ্গীই 
প্রকাশ কবা হয় না । 
প্রধান সম্পাদক 
শনদিন্দ সান্যাল 
সহ সম্পাদক সম্পাদকীয় ১ 
নীরদ মুখোপাধ্যায় রি 
সহকারিণী ( সম্পাদন। ) গান্ধী দর্শণ ২ 
গায়ত্রী দেবী ্ 
সংবাদদাত। ( কলিকাত। ) জীতায় সংহতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ৬ 
চিনির সর্রোদয়ের পথে ? 
সংবাদদাতা ( মাদ্রাজ ) শীমন নারাযণ 
এস. ভি. বাঘবন - 
+ সত্য বনাম সৃত্যাগ্রহ ৯ 
লংৰাদদাত। ( দিলীপ ) আচার্য কপালশী 
পৃস্করনাথ কৌল 4:4777াীঁীইি্টাটটিটিশিিশিিি -- 
_ শন্তর্জাতিকতাবাদী গান্ধী ১৩ 
ফোটে। অফিসার জি. এল. মেহতা 
টি.এস নাগবাজ্ন ৫ 
শিল্পোননয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা ৩১ 
০9 আর. ভেঙ্কটরমন 
টি. এস. নাগরাজন ডিজে রত 
অধিক ফলনশীল শস্তের চাষ 5৫ 
্ রী সুভাষ রায় চৌধুরা 
সম্পাদকীয় কাযালয় £ যোজন। ভবন, পাল!মেন্ট ৮ 22257542 ্ 
রা, নিউ দিল্লী-১ রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সাহায্যদান ১৭ 
চন্দ্র শেখর 
টেলিফোন £ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ দিনা 
টলিগ্রাফের ঠিক'না__যোজলা, নিউ দিল্লী পল্লী খণে সমবায় সমিতির ভূমিকা! ১৯ 


চাদ) প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকান। £ বিজনেস 
মানেঞজার, পাবালকেশনস ডিভিশন, পাতিগ়াল। 
ত্বাউস, নিউ দিলী-১ 


ধনধান্যে-তে কেবল অপ্রকাশিত ও 
প্চিমবলের মণ্ডপের একটি মৌলিক রচন। প্রকাশ করা হয়। 
দশ্য । নোয়াখালীতে গান্ধীজী  প্রবন্ধাদি অনধিক পনের শত শব্দের 
যে কটীরে বাস করতেন, হওয়াই বাঞ্ছনীয় । কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
প্রাকৃতিক দৃশ্যসহ তারই নমুনা স্পষ্ট ও গোটা গোটা অক্ষরে লিখলে 
এখানে দেখানো হয়েছে । ভালো | 


গ প্রচ্ছদ 2 গান্ধী দর্শণীতে, 


চদার হার ; বাছিক ৫ টাকা, দ্বিবাধিক ৯ 
ইক, ত্রিবাঘধিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পয়স। | 


গাহ্বীজীর পরম কথা 


[দির দনবাখিকী বৰ অনু তবাধিকা রি অন্ষ্ঠান 
প্রায়ই আতিশযো তরে ওঠে এবং বিভ্রান্তির স্থটি করে। এই 
রকম ক্ষেত্রে আমর! সাধারণত: অনুষ্ঠানগুলিকে প্রা আড়ম্বরপূর্ণ 
ক'রে ফেলি। তবে কোন জাতি যখন তাদের জনকের স্মৃতি 
উত্সব পালন করে তখন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করাটা অসঙ্গত নয় 
কিন্ত জাতির জনক' যখন গান্ধীজী় মতো কোন মহামানব হন, 
যিনি সব রকম ক্ত্রিমতা, আড় বা বাহবার সম্পূর্ণ বিরোধী 
ছিলেন, তখন সেই স্াতি অনুষ্ঠান, উতৎমবের পরিবর্তে উৎসর্গ, 
আন্দোচ্ছাষের পরিবর্তে স্ম.তিচারণের অনুষ্ঠান হওয়। উচিত। 


গান্ধী জন্মশতথাধিকীর চরমক্ষাণে আমরা তাই ভয়বিলল 
হরে পড়েছি! আমরা এখন আর আমাদের জীবানে বা যনে 
তার সেই কোমল ও সরল কখার প্রতিধুনি শুনতে পাই না। 
হান বাণী এখন আর আমাদের মন ও বিবেককে নাড়া দের না। 
ছাপা তার জন শতবাঘিকী পালন করছি বটে, কিন্ক তার বাণী 
আমরা যেন ভুলে গিয়েছি | নিজের জীবন ও কাজের মাধ্যমে 
তিনি যে আদশগুলিকে রূপায়িত ক'রে গেছেন আমরা যেন সেগুলি 
লে গিয়েছি । তিনি আমাদের প্রেম 'ও সৌন্রাতৃত্ব, অহিংসা ও 
গাত্বতাগ শিখিয়ে গেছেন । কিন্ত সেই সব শিক্ষার প্রতি কোন 
পকম মর্ধাদা ন| দিয়ে আমরা যেন পুরোপুরি হিংসার পথে এগিয়ে 
চলেছি । যে ভীতি প্রদর্শন এবং হিংসার পগকে তিনি জীবনের 
শেষ মহূর্ত পর্যন্ত ধিকৃত ক'রে গেছেন, সেগুলিই যেন আমাদের 
শাতীয় প্রকৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এমন কি সামান্য 
মতিযোগের প্রতিকারের জন্যও আমরা সঙ্ঘবদ্ধতাবে ভীতি- 
প্রদর্শনের উপায় গ্রহণ কৰি। 


যতদিন হিংসা. থাকবে এবং অভীষ্ট সিদ্ধির অন্যতম 
পদ হিসেবে তা ব্যবহূত হবে ততদিন পর্যন্ত এর প্রতিক্রিয়। 
হিসেবে সমাজের সর্বস্তরে শুধ, বিশৃজ্ঘলাই স্থাষ্টি করবে । এর 
বলে জাতীয় উন্নয়নে অপ্রনীয় ক্ষতি হবে। 


যখন নিয়োগকারীর বিরদ্ধে কর্মীরা, ছাত্রের অধ্যাপকের 
বিরুদ্ধে, একটি ভাষাভাষী অন্য ভাষাভাষী কিংবা একটি 
অঞ্চল অন্য অঞ্চলের বিরুদ্ধে এবং শেষ পর্যস্ত একটি সম্প্রদার 
সশ্য আর একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মনোভাব নিয়ে 
গন্ুখীন হয়, তখন "মার কোনও রাষ্ট্র, অজনকল্যাণকামী রাষ্ট্র থাকতে 
পারে না, সুসংহত এমন কি বকাবদ্ধ বারও থাকতে পারে না । 
পি রকম একটা অবস্থা তারতের কোটি কোটি অধিবাসীকে, এক 
বাট শৌন্বাতৃত্ধে এক/বদ্ধ .ন) ক'রে, তাদের পীরস্পর্সিক ঘুণা 
ও ভয়ের আবহাওয়ায় সদা সশস্ক জীবন যাপন করতে বাধ্য করবে। 


যে কারখানাটি বা রাখা হয়, যে বাড়ীটি পুড়িয়ে দেওয়া 
হয়, বেজ খাছ এর এ যে প্রাণটি নষ্ট হয় ভার প্রত্যেকটি 


 ঃ দনগভুনি বি 1খাক একটি, পাপ, দয়, মমুষাদ্ের 


টিতে 
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' স্বপর রামরাজা, যেখানে 


বিরুদ্ধেও সেগুলি মহাপাপ | ধিডেছ্‌: সষ্টকারী শি 
যদি গার্ধীজীর শাস্তি, প্রেম ও অহিংগার বাণী দিয়ে প্রতি. 
কর না হয়, তাহলে যেগুলি এমন অলোমালিন্য ও তেজ, 


ফাটি করবে বা আমাদের, রাষ্ট্র রাজনৈতিক সাং স্কৃতিক, ও. 


অর্থনৈতিক ভিন্তিকেই ধ্রংগ করবে। ভ্পানকে বিচক্ষণতার, 
সঙ্গে যুক্ত করার শক্তিও ইচ্ছাই একটা ক্বাতিকে মহৎ ক'রে 
তোলে. জ্ঞান ও বিচক্ষণতার পথ পরিত্যাগ করলে ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের উচ্চ আদর্শ ক্ষন হবে। টি 


মহৎ সংস্কৃতি বা মহান সমাভ যাদ্মগ্থে একদিনের যধ্োই 


গড়ে ওঠে না। মানর সঙগাল যুগের পর ঘগ ধরে, মহান নেতাদের 


'আদর্ণ অনুসরণ ক'রে একটা এরতিচ্া গড়ে তোলে । ইতিহাস 
মালোচন। করলে দেখা বাঁধ যে ভারডে বন্ধ যুদ্ধ ও বিপুব ঘটেছে 
বাব ফলে অনেক সময় প্রগতি কদ্ধ হরেছে। যে দেশের সংস্কৃতি 
ও ইতিহা দূর দূরান্তে স্বামী আপন কবে নিয়েছিল, কাঙ্পের 
গতিতে সেই দেশই বিচি, আত্ম-ননর্বস্ব হয়ে পড়ে । সামাছিক 


পাপ তাদের জীবন দারাকে কলষ্কিত এবং অনগ্রসরতা, অজ্ঞ/নত। ' 


৪ দারিদ্র্য দেশের অধিবাসীদের হত ক'রে তোলে । তারা 


অনড়, অচল ও ভাগ্যের 'ওপর নির্ভরশীল হরে পড়েন | 


দেশের এই রকম যখন অবন্থা, 
আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সব বদলে গেল | তিনি জনগণের মনে 
কট। পরিবর্তন নিয়ে এলেন, নিজেদের শি ও সতত। সম্পর্কে 
তাঁদের সজাগ করে তুললেন, তাদের আলো দেখালেন । তাদের 
শত শত বৎসরের নিষ্ষিযতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে 
সাক্তিয়ত। ও জ্ঞানের পথে পত্বিচালিত করলেন, পশ্চাত্গতি থেকে 
প্রগতিতে, দ|সত্ব থেকে স্বাধীনতার পখে নিয়ে গেবেন.। ১৯৪৮ 
সালের ৩০শে জানুয়ারী তিনি যখন এক উন্মাদ হত্যাকারীর 
হাতে মুতযবরণ করেন তখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে ; 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রাথমিক প্রয়াস সফল হয়েছে । তীর 
মনুষ্যত্ব ও ন্যায়বিচারের স্থান 
সবের্ব1চেচ, যেখানে দরিদ্রকে শোষণ ক'রে সমৃদ্ধি গড়ে ওঠে না, 
যেখানে হিন্দু ও মুসলমান, শিখ ও পাপী, জৈন ও বৌদ্ধ, 
ইছুর্দী ও খৃষ্টান ভগবানের সন্তানের মত বাস করে, সেই রাষ, 
রাজ্য তখনও অনেক দূরে । সেই স্বপ্র দেশের অর্ধপথে, এই 
যাত্রার যধ্যপথে এবং গান্ধীজীর স্বপুকে মফল করে তোলার 
পথে আমরা আমাদের পথ হারিয়ে ফেলেছি । আমর অন্ধকার 
হাতুড়ে আলে৷ খুজে বেড়াচ্চি অখচ সেই আলো আমাদেরই 
মর্যে এখনও বয়েছে। মানুষের হৃদয়ে এই আলোর আবাস । 


সেই আলোর পথ উন্মুক্ত করলেই তা আমাদের বিখেক ঠবুদধির 
অন্ধকার স্থানগুলি আলোকিত ক'রে ভুলবে 


এই' যুক্তি ও ভাগরণই ছিল গান্ধীভীর পম সন সাধনা, আর 
সেই সাধনাই তার পরসবাণী |... -, 


তখন যেন গান্বীজীর, 


চল 


মানুষের মনের « 
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'এস্পুশ্যভা পাপ ও 


এ বছর আগে, যেখানে একদিন 
গাঙ্ধীজীর মরদেহ চিতানলে লীন হয়ে 
গিয়েছিল, তারই অদূরে তার স্.তি পৃনর- 
জীবিত হরে উঠেছে । একট একটু 
ক'রে এক মহাজীবনের বিভিম। অধ্যায় 


সুর্ভ করে তোল হয়েছে । সে জীবন 
কর্ম, বর্ম, দেশপ্রেম ও অবদানের এক 
'আলপনা' যার নাম দেওয়া হয়েছে 
“গান্ধীদর্শন' 


“গান্ধী দশন' ধু একটি প্রদশনীমাত্র 
নয়। এই কপারণ এত প্রাণবন্ত যে, ত৷ 
যেন কৌতুহলী, অন্সন্ধিৎস্ু মানুষকে ভার- 
তীয় ইতিহাসের এক অবিগ্াবণীর অধ্যায়ের 
অঙ্গ করে দেয়। 

একুশ বছর আগে ! জানুয়ারী মাসের 
এক বিষন্ন সন্ধ্য। ! 
চোখের সামনে থেকে সেদিন সমস্ত আলো 


এই জায়গায় আমাদের 
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মা" শিল্পকৃতি গিরিশ ভাটের । 


মুছে গিয়েছিল । এই সেই জায়গা যার 
সপ্িকটে রাজঘাটের একান্তে ধীরে ধীরে 
ূপ পরিগ্রহ করেছে একটি মহৎ মানুষের 
জীবন দর্শন-বিশৃমৈত্রী, প্রেম ও মমতা 
ময় সত্ব 


'গান্ধীদর্শনের' তোরণের সামনে দীড়িয়ে 
ভেতরের দিকে তাকালে “চাখে পড়বে 
বিভিন্ন স্বাপতাধারা ও কারুশৈলীর অভিনব 
সন্নিবেশ যার প্রতি অংশ, কি এক অজ্ঞাত 
কারণে, গান্ধীজীর অনাড়গ্বরতার স্বাক্ষর বহন 
করছে । এক বিচিত্র তীর্থ পন্িক্রমা ! 

প্রথম' মণ্পটির নাম “আমার জীবনই 
আমার বাণী ।' যগুপের প্রবেপপথে শিল্পী 
নশলাল বসুর আঁকা গান্ধী 'রেখাচিত্রের 
: এক, বিরাট অনুকৃতির, পাশেপ্রাচীরেক্ষ গায়ে 
উকীর্ণ একটি চরকার' ছুবি/-.শোষণ ও. 
'উৎপী়নের বিরুদ্ধে গাজী. পৃতিত্রাধ ও. 


প্রতিবাদের সোচচার প্রতীক 1 এ দেখতে 
দেখতে বারবার মনে দাগে উপলিষদের 
অনর বাণী--.. 
'অসতো মা! সরগমর়, ভঙাসো মা 
| ক্ষোত্রিগগময় 
মৃত্য; মা অমৃতংগময় ।' 


নাপূর্জীর আত্মজীবশী, তার হ্রীবন- 
গা.ভিপাহী সহসাধিক আলোকচিত্র ও 
মম্যানা সামগ্রী গান্ধী-দখনের উপজীব্য | 
নগুপে গান্ধীজীল বাড়ী ও যারনবেদা ভেলে 
ভর সেলের 'অনুকৃতি "সাজানো ক্য়েছে। 
বার পাথরের প্যানেলে নিবৃত, বায়ে 
পল্লাভারতের পরিচিত দশ্যাবলী | 


ছিতীয় মণগ্ডপের নাম "জামার স্বপ্ব 


হাবত | প্রবেশ করতে হর এক ছায়া ছা 
সডল্পখ দিরে। যেন যুগ যুগান্দের 
গণিত অভ্ঞালতা, পরাধীন্ভা, বেদনা ও 
শিদ্িবঘতা অতিরুম কবে স্বপের ভারতে 
উভবশ | আলে! আঁবারে ঘেরা এই 
লুডঙ্গপথের মব্যেই দূর থেকে চোখে পড়ে 
এাঁলোর ইশারা । এগিয়ে গেলাম আনব ও । 
পানে ধীরে চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠল 
একদিকে নবারুণ রাগে সিঞ্গিত হরিথক্ষেত্র) 
'মন ভারতের, ভারতবামীন আকাঙ্থার 
প্রেবশা | অন্যদিকে একটি কমঠ মনৃষের 
একটি সবল বাছ, যেন এ আশা আকাম 
পুতিন নিশ্চিত আশ্বাস । আর একদিকে 
শিগুর মেলা_নবীন ভারতের ভবিমাষ। 
এ মণ্ডপে বিভিন্ন রষ্ভীন স্াইডের মাধ্যমে 
দ্খ|নো হচ্ছে গ্রামের সাধারণ নরনারীৰ 
স্তখ দৃ£খের অংশীদার বাপুকে | দেখলাম 
কেমন কারে তিনি তাদের ভালভাবে 
বাচবার, ভালভাবে কাজ করবার শিক্ষা 
দিয়েছেন | শিখিয়েছেন ভয় ও হীনমন]- 
তাকে জয় করতে, সঞ্চার করেছেন আস্ব। । 

এরপর প্রবেশ করলাম শাস্তিকাননে | 
খ বুগের প্রমত্ত বি্দদ্ধ জীবন প্রবাহের 
শপে শান্তির আশাস। স্থাপত্যের তিনটি 
অপৃৰ নিদর্শন সাজানো রয়েছে, যেন জডেকে 
বলছে এই হ'ল গান্ধীর কল্পনার শা্টিময়, 
শাতিকামী ভারত--বে ভারতে ধন হ'ল 
তে, কর্ম হল পুজা, জীবন হল আশা। 
এই গুপির ঠিক মাঝখালে একাটি প্রস্তর বেদী 
দুচোখের শৃন্তি অপলোদন করে। শত 
এত মালোকচিত্রের মাধাযে ফটিয়ে তোলা 
হযেছে ভাদাতের : শাশ্ত -সন্থাবৈটিআের 
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মাঝে ্রক্য। তারই সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে 
দেওয়াল ও ছাদে বিভিন্ন প্যানেলে ফুটিয়ে 
তোল। হয়েছে গান্ধীজীর কল্পনার নবীন 
ভারতের ছবি ৷ 
এখান থেকে গেলাম ছোট প্রেক্ষাগৃহে 
যেখানে মহান্থার জীবন ও আদরের আধারে 
তৈরি একটি নাতিদীর্ঘ ছবি বিরতিহীনভাবে 
দেখানে। হচ্ছে । গান্ধীজীর জীবন ও 
স্বপূ সম্বন্ধে দুটি মণ্ডপের যা কিছু দ্রষ্টব্য 
যেন সুসংহত রূপে প্রকাশিত এই চল- 


চিযা্টোতে। এরপর এসে দাঁড়ালাম পরের 
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'গান্কীঞীর গঠন কর্মস চীব' উন্মূক্ত অংশের মধ্যে [দিয়ে অদরে 
ই আমার বাণী'__শিল্প রচয়িতা হচ্ছেন ভি, বি. 


সেন রাজা পোরেদি | 


এ পপ পাস পাপী 


মগ্তপে যেখানে গান্ধীজীর কর্মময় জীবনের 
বিভিন্ন অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে । সত্যা- 
গ্রহ যে শুধু একটা আদর্শবাদ বা নীতি 
নয় এক কর্মপ্রণালী, তার পরিচয় দেওয়। 
ব্যবহৃত 


ন্বপ পরিকল্পনায় ও প্রখ্যাত সত্যাগ্রহীদের 
পুস্টার প্রতিমুতিতে। টেপ রেকর্ডাবে 


ধনধান্যে ১২ই অক্টোবর ১৯৬৯ পৃষ্টা 8. 


ঘ 
৮ 
নয ০৬০৮০ শি 


শপ জপ 





পি পট ৯ ৮৫, জপ শিীশি ০ শা সত্পপ 


নিরন্তর ধ্বনিত বিভিন্ন ভাষা রিও 
সতাগ্রিহের গান এক অদ্ভুত পরিবেশ 

করছে । দেশের খ্যাতনামা শিরা 
দিয়ে তৈরি ৩০টি মিউর্যালে গান্ধী জীবনে 

রাঘনীতির এই জটিল শত, তার' স্তন 
আদর্ণ ও তাঁর বিপুল প্রভী্ দেখানে । 
নৈরাশোর প্রান্তংসীমায়, দি | 


ূ ণ ৪9, জড় ঙ? ্ $ চি 
রি রিটের তির. 
॥ টু & এবি ট * ৭ ৫8 দা ইত রঃ এ 2 ৪ 4৯) ) সু 
| ্ তি হি এ রঃ 
সত্বার অস্তিত্ব হারাবার ভরে মুযূর্ধ মনষের. ' নিন বনিসরির নীতা রতন, রি 
82 £ 23 টু 2 ধু, 85-57 5 রা রে / 
. রা নর | 
ৰ 4 এ 


তাগ্য বস্বন্ধে:গ্ান্থী্গীয়: অপরিসীম উদ্বেগ 
তার বিশুপ্রেমের বাণীতে, সর্ব ধর্মালম্বীকে 
আত্বীরতার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করায় ও বিশু 
সৌঘ্রাত্বে আস্বার মধ্যে প্রতিফলিত । এই 
কথাটি'স্রণ ক'রে প্রবেশ করলাম পরের 
মণ্ডপে “মানুষ 'ও মানুষের প্রতি গান্ধীর 
আস্বা' | স্ুনির্বাচিত সঙ্গীত ও ইঙ্গিতবহ 
শব্দতরলের সঙ্গে মিউর্যাল, . স্বাপতা ' ও 
আলোকচিন্রের যাধাযয়ে এ যূগের নানাবিধ 
উৎকট বৈষম্য বাস্তব ক'রে তোল! হয়েছে। 
যেমন, অনিশ্চয়তার মুখে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত 
মান্ঘের জীবন ছবি | সেখানে সামরিক- 
বাদ, জাতিবিদ্বেষ, ধর্মীয় অসপহনীয়তা ও 
শাদর্শগত সংঘাত মানুষকে বিবৃত, বিড়দ্বিত 
পরে তুলেছে । কোথাও দেখলাম বিধৃস্ত 
পূলিনাৎ এক শহরের ধ্বংসাবশেষ, কোথাও 
নির্মম যুদ্ধের নিষ্পাপ বলি একটি শিশুর 
মত গলিত শব, কোথাও বা শবদেহের 
«পর উপবিষ্ট ভোজনতুপ্ত শকুন, আবার ট্রঁতহালিক ডতী যাঞাব সময গান্বীভী এই নৌকাটিতে ক'রে ১৯৩০ সালে মাহী নদী পার হন | 
কোথাও বৰ! নিরবচ্ছিন্ন গুলী বর্ষণ থেকে 
শিও সন্তানের প্রাণ রক্ষায় ব্যাকল বিহ্বল গামছ। নি আমার সুনাম যার মুল্যও ৰ 
এক জননীব ছবি । এই নিষ্ঠ র, নিদারুণ, 9 , 

যন্্ণা, উৎপীড়ন ও বেদনার ছবির মধ্যে আর এক জারগার কানে এল তার 
গান্ধী জীবন যেন আশা! ও আস্বার আলোক অকম্পিত ঘোষণ। “জীবনের অন্তিম মুহূর্তে 
শিখা । মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠ রতা আমার কোনোও আততায়ীর বিরুদ্ধে 
ও উন্াত্ততার . উে শুনলাম গান্ধীর আমার রসনা যদি ক্রোধ বা ঘৃণার একটি 
উদাত্ত কঠম্বর 'মত্যর মাঝে অন্তনিহিতি শব্দও উচ্চারণ করে তাহলে আমায় 
আছে জীবন, অন্ধকারের বুকে আলো প্রবঞ্চক ঘোষণা করলে আমার বলার কিছু 


আছে প্রচ্ছন্ন ও অসত্যকে অতিক্রম ক'রে থাকবে না ।' আততায়ীর . গুলীতে ধূলি- 
প্রতিভাত হয় সত্যা।: : লুষ্ঠিত হবার কতকান আগে সত্যদ্র্ট এ 
গাশ্ধীজীর এই প্রেমের বাণীতে আশুন্ত-. অমোঘ উক্তি করেছিলেন । 
নণ নিয়ে গিয়ে দাড়ালাম শাস্তি ও সৌত্রাত্বের এর সঙ্গে শুনলাম অন্যান্যদের কে 
প্রতীক একটি শ্তে চন্্রাতপের ছায়ায় । গান্বীবার্তা | ফটো, খবর কাগজের কাটিং, 
এই মগ্ডপটির পরিচয় 'সমগ্ধ বিশু আমার কার্টন, বই এবং বাপুজীর -লেখ। ও তাঁকে 8 
পরিবার | যঙ্জৈর পূর্ণ আয়তন ১৫০০০ লেখা অপংখ্য চিঠির মধ্যে দিয়ে দেখতে টি 7 
বগফুট। সমগ্র মও্পর্টি আচ্ছাদন ক'রে পেলাম বিশুবামী কী চোখে তাঁকে দেখেছেন, 1 

আছে এ আয়তনের একটি অখণ্ড .তিনি বিশুকে কোন চোখে দেখেছেন । 

চন্রাতপ, খাদির তৈরি । ৬৪টি জায়গায় এর পরের মণ্ডপে দেখলাম দেশের 
টেপ রেকর্ডে বিধৃত গান্ী-কস্বর যেন জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে গান্ধীজীর 


উঠ মধ্যে ২১ বছরের ব্যবধান প্রভাব | । মহা মিল “গঠনমূলক 


এন গান্ধবীজীর অপ্চ,ট ক, “আনি দরিদ্র (১৪ পুগ্ঠায় দেখুন ) টিনার 
ভিখারী বা. আমার. সম্বন বলতে ছ'টি “আমার জীবনই আমার বাণী” মগ্ডপের বহিরাংশ। 
টরক।, জোলেতে /৫ষ থালাবাটিতে ৫খতাম ধিঠলভাই জাভেরীর জীক।. ছবির আধারে গোলাপী 


সেই কটি বসন; এক. গার ছাগলের দুধ, মেলে পাখরে উতবকার্ণ রিলিফ-_শির্পী-সোমনাথের 


রি 
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পিদের সাত উুযরিছ' টি কৌদীন ও. খাত পাপা | 
০ ধা: ১২ িট্টোরর ১৯৬৯, টা . 





গান্ধী শতবাধ্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় সংহতি সম্পর্কে গত ২রা 
অক্টোবর মুখামন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ইংরাজীতে যে 


বেভার ভাষণ দেন, তার অন্রবাদ দেওয়! হল। 


এব” যাবা পৃথিবীতে এ বুল আননতিম 
একাখাবে বাস্তববাদী] 5 আদশবাদী ছল, 
এতবাঘিকা উদযাপিত নান | 
গান্ধীক্কী] আন্ীবন মালব প্রকৃতিতে হড় ববনের পরিবতন 
আনার জন্য চেষ্টা ন পে গেছেন এনত সভা, প্রেম € আন 
নিগ্রহের মাপামে ভাবা জন সমাভকে নভুন পাশেব ইঙ্গিত 
দেবার মাধন। কনে গেছেন । সুধু নেতিবাচক আণে নয়, 
অস্তিধাচক আখে তিনি সহিকুতার ন্‌ 

গেছেন | তার এবতিত সহিষ্ধতাব 

কোন অবকাশ চিল না, চিল বিশে ছু ভিডি । 


আছ ভারতবষে 
বিপুবী চিন্তানায়ক এব 
নায়ক মহাত্্রা থাদ্ধীন চন 


) 
(/ 


পিছনে £লাশীরনার 


একে, মানুষ যা 
ভাঁবনেন 


সাধারণভাবে মানুষের মধে মহন জপ 
হতে পালে তারই মানা আব মহহ নিডিভ। 
স্থট্টিশীল প্রকাশে প্রতিটি নব নারীরই বিশেশ ভুমিকা আল 
এবং বিবতনমূলক আথপতিন পখে সেই ভুমিকাল বিশেষে 
গুরুত্ব 'আাছে । আদ দেশেব নরনারাব উদ্দেশো প্রদন্ত এই 
ভাষণে আমি এই কৃখাই বলতে চাই যে, তন ভারভবর্য 
গড়ে তোলায় এব" এনু ছাতি এক প্রাণ 2 একার ভাববানা 
প্রচারে আপনাদেয় প্রতোকেব বিশ্যে ভুমিকা আছে । 


কোন কোন সময় আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও একথা 
অনন্বীকাষ যে ভারতবর্মে পৃূবাপর একটি গভীর মৌলিক 
এুক্য বিদ্যমান আছে । ভাষা, বণ, বর্ষ, সংস্কতির যত 
বিভেদই থাক কল কিছুর উর্ধে এই এক/বোধ সপ্রতিটিত । 
ব্যবধানের মধে/ একের সূত্র উদ্ভাবনে ভারতীয় মনন ঢবম 
উৎকধের পবিচয় দিয়েছে । বিভিন্ন জ।তিব, বছ পমের নানা 
শে্ণৌর মান্ঘ বারবার দলে দলে ভারতবর্ষে এসেছে এবং তাদের 
সকলকে এঁক্যপূত্রে বাঁধ ভারতের এতিহামিক দাখিহনণে 
দেখা দিয়েছে । তাদের নিষস্ব এতিহ্য বিনষ্ট কারে করিম 
উপানরে এই একা গড়ে তালা হবনি, সকলের সন্গিলিত 
সদিচ্ডায় সর্বজন শ্রাহয এই একা গড়ে উঠেছে! ভারতে 
সকল ধর্মমত সমান স্বীকতি পেয়েছে, সমাজের সকল স্তবে 
গুণের বিকাশকে মধ্যাদা দেওয়া ভযেচে--এই খানেই ভারতের 
মহত্ব । এইতাবে আমরা ববাবল বৈচিত্রের মধো 
সাধনা ক'রে এসেছি । 


'সাস্ুন, একবার আমলা নিজেদের ইতিহাসের দিকে তাকাই । 


যখন আমরা এরকাবদ্ধ খেকেছি তখন 'মহান ভাঁতি হিসাবে ৃ 
যখনই জাতীয় জাঝনে : 


আমাদের মর্ষাদাও অক্ষ খেকেছে। 


"স্অনৈকোর স্থ্টি হয়েছে তখনই আমাদের অবক্ষয় ও পতন 


একো 


ঘটেছে। বখন আমরা পরমত সহিষ্টু ও অপরের প্রতি বন্ধ তাবাপন্ন 


খেকেছি তখন আমাদের জাতীয় জীবনে নানাবিধ উন্নতি 
হয়েছে । - আজ ভারতবর্ষ গণতন্ত্র ও সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় 
সন্ষল্পবদ্ধ | এর অর্থ হ'ল এই যে, আমরা সমস্ত মানষকে সমান 


অথচ দুঃখের বিঘয় এই যে আমরা 
ওখানে সাম্প্রদায়িক উান্তিজন৷ ও দ্বন্ঘ, 


অধিকার দিতে চাই | 
গমন সময় এখানে 


বিচ্চিযনতার প্রবণতা এবং ভাষাগত বিরোধের বিশী লক্ষণ 
দেখতে পাই । বলা বাহুলা, এই শবই আমাদের অর্থনৈতিক 


এবং ভাবগত সংহতির পরিপন্থী । ভারতের ক্ষেত্রে জাতীয় 
সংহতির প্রণু জাতীয় 'অস্থিহ্ের মঙ্গে গভীবভাবে সংশিষ্ট । 
আছ সারা পুথিবীর দৃষ্টি যেভাবে আমাদের ওপর নিবদ্ধ 
অতীতে সেরকম কোন দিন ছিল না। আমরা আমদের 
জাতীয় জীবনের পরিবর্তন ঘটাতে পারি কিনা, দারিদ্র্য, 
বন্ত্রণা, ঘৃণা, ভয়, হতাশা 9 অবিশ্বাসের পঙ্ক খেকে জন 
সমাজকে উদ্ধার করে, জাতীয় জীবনে শাস্তি, প্রতি ও সমৃদ্ধির 
সাষ্ট করতে পারি কি না সার। পূখিবী আছ সেকথা জানতে 
সমুতসক | মহাজ্্া গান্ধীর জন্মভূমি, আমাদের এই দেশে, 
চরিপ্রবল, গুণগত উৎকর্ষ এবং ন্যাযবোধের মাধ্যমে আমরা 

সৃহিষ্ণুত। ও প্রেমের বাজন্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারি কিনা, 
গোট। পৃথিবীর জন মমাজ সে কথা জানতে আগ্রহী | 


সাম্প্রদায়িক প্রবনতা, বণবৈষম্য, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত 
'অনৈক্য দূর ক'রে এবং জন মানসে দেশপ্রেম ভিত্তিক জাতীয় 
অনুভূতি, সুপ্রাচীন ত্রতিহ্যবোধ ও সকল মানুষের লীধারণ 
ভবিষাৎ সঞ্ষক্ধে পারম্পরিক বোঝপড়ার স্ট্ট ক'রে জাতীয় 
সংহতি গড়ে তোল সম্ভব | আমরা কি অতীতের বিদ্বেষ, 
€$ মুত) মনে রেখে ভবিষ্যতের সকল আশ বিন করে 
দেব, কিংবা, আমাদের বর্তমানের ভুনিক। .ও ভবিষ্যতের 
লক্ষ্য ঠিকভাবে বুঝে ও গ্রহণ ক'রে তদন্যায়ী কাছ ক'রে 
যাব। এর যথাযথ উন্ভুর নিণয়ের ওপর আমাদের ভবিষৎ 
নির্ভর করছে। খ্রদের শেষ শ্রোকে এর উত্তর মিলতে পারে : 


সংগচ্ছধূম মংবদধুষ সংবোমনাংপি জানতাম 
সমানি ব আকুতি: 
সমান। হৃদয়ানি ব্য 
সমালমূ, অন্ধ বো মন; ..... 4... 
রগ) বঃ জুসহাসতি..' 88৭, 
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শ্রীমান নান্সায়ণ 


গজরাটের রাজ্যপাল 


বর্তমানে বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন 
গোষ্ঠী নানা অর্থে সমাজতন্ত্রবাদ শব্দটি 
প্রয়োগ কবেন । ভারতে এই আদর্শবাদ 
সম্বন্ধে গান্ধীজীর চিন্তাধারা কি ছিল তা এই 
নবকাশে বোঝবার চেষ্টা করা মাক । 


গান্ধীজী নিজেকে সমাজতম্ত্রী বলতেন 
এমন কি কখনও কখনও নিজেকে কমিউ- 
নস্ট বলতেও দ্বিধ। করতেন না । কিস্ত 
ভার সমাজতন্ত্রবাদে হিংসা, বিদ্বেষ ও শেণী 
গংঘাতের স্থান ছিল না এ কথা তিনি স্পষ্ট 
ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । তিনি বলতেন 
সমাজতম্্রবাদ হ'ল নিখুঁত স্বচ্ছ স্ফাটিকের 
মত, যা উপলব্ধি করার উপায়ও নিখুঁত, 
স্বচ্ছ ও সহজ হওয়া প্রয়োজন। যে 
কোনোও সৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় সৎ 
হওয়। অপরিহার্য, এ কথার উপর তিনি 
বার বার জোর দিতেন। যে কোনোও 
উদ্দেশাসিদ্ধির পঞ্তা নিখাদ ও সৎ হওয়ার 
অপরিহার্যতা আমাদের আজ বিশেষ করে 
উপলব্ধি কর! প্রয়োজন । কারণ আজকের 
দিনে ভারতের জনজীবনে সতা ও অহিং- 
শার একান্ত অভাব মনকে পীড়িত করে। 
অতএব বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে অন্যায় 
থেকে মুজ করতে হবে এবং সেটা যত 
শী সম্ভব কর! উচিত । রঃ 
সর্বপ্রকার ভোগাপণা-্বাবসায় বিকেন্দ্রী- 
কৃত হওয়ার বাঞ্ছনীয়তা তিশেধ, ক'রে 


সর্বোদয়ের এথে 


গান্ধীতীর দুটিতে 
মমাজতত্বাদ 


অর্থনীতি, উৎপাদন ও উন্নয়নের বিশেষক্ষেত্রগুলি 
রাষ্ত্ীয় নিয়ন্ত্রণে আন] গান্ধী ভাবনারই প্রতিফলন 





ক্ষদ্রায়তন শিল্প, পল্লী ও কৃটীর শিল্প প্রভৃ- 
তির ক্ষেত্র স্্টি ক'রে লক্ষ লক্ষ নরনারীর 
কর্ম সংস্থান করার প্রয়োজনীয়তার তিনি 
ঘোর সমর্থক ছিলেন । কারণ তাহলে 
যার। কাজ করের অভাবে নিঞ্ধায় জীবন 
যাপনে বাধ্য হন তাঁরা নিক্ষলা শক্তি ও 
সামর্থ্য ও সমগের সৎ প্রয়োগ করতে 
পারতেন । 


তিনি চাইতেন গ্রামের যান্‌ষগুলি অন্ন 
বস্ত্র ও জীবন ধারণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
সামগ্রীর ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হ'ক। 
তবে তিনি বলতেন যে জাতীয় অর্থনীতির 
গুরুত্বপণ ক্ষেব্রগুলি ভারী শিল্পগুলি রাষ্ট্রের 
নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত, সে সব ক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত নিয়ন্বণ খাকা উচিত নয়। 
অর্থীৎ গান্ধীজী গুরুত্পূর্ণ আর্পনীতিক 
কর্ক্ষেত্রগুলি ও বৃহৎ শিল্পগুলির জাতীয়- 
করণ সমর্থন করলেও সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শক্তির সর্বাধিক 
বিকেন্্রীকরণ সমর্থন করতেন । অতএব 
ব্যাঙ্ক সমেত অন্ানা সংস্বার রাস্ীরকরণ 
ব্যবস্থাটিকে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা বলে 
চিহ্িত করা সমীচীন নয়। সাবিক 
রাক্্ীয়করণ অবশা উচিত নয় ও তার 
প্ররোজনও নেই । কিন্তু নিি্ ও নিবা- 
চিত কয়েকটি ক্ষেত্রের পরিচালন ব্যবস্ব] 
গান্ধী ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্রস্যশীল এবং 
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এ বিষয়ে আমাদের অযথা উদ্ধিগ হওয়া 
উচিত ময় । 


তি ছাড়। আর একটা বিষয় নিঃসংশয়ে 
বোঝা উচিত যে, ভারতে সমাজঙদ্ুবাদ 
কখনও কমিউনিজম-এর সম্ক গণা ততে 
পারে না। গান্ধীজী যে অহিংস সমাজ- 
তশ্ববাদে বিশখাশী ছিলেন তাই হ'ল 
সবোদয | তিনি এই আদর্শবাদকে অহিংস 
কমিউনিজম বর্পেও অভিহিত করতেন কিন্ত 
সেই মঙ্গে বার বার জোরের সঙ্গে কমিউ- 
নিম্টদের সহিংস কার্ষকল'পের নিন্দা 
করেছেন |  মহাত্বাজীর 'অনপামীদের 
অন্যতম আচা বিনোব। ভাবে যে ভূদান 
আন্দেলনের স্ত্রপাত করেছেন তা গান্ধী- 
ভাবধারারই সোচচার বূপায়ণ । কারণ 
এর ভিত্তি হ'ল সহযোগিতা, সমঝোতা ও 
সম্প্রীতি । এই লীতি গচ্ছিত রক্ষা 
করার মনোভাব নিযে শহরাঞ্চলে সমবায় 
আন্দোলন প্রবর্তনে সাথক হতে পারে । 


এটা ম্পছ বোঝ দরকার যে সমাজতগ্্- 
বাদের অর্থ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অবাধ 
ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার নয় । এমন কি 
যুক্তরাষ্ট্রের মত পুঁজিবাদী দেশেও অবাধ 
বাণিজ্য নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। 
আধুনিক সমাজ বাবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকা 
চরম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । সামা- 
জিক নিষেধবিধি এবং বাছা বাছা কয়েকটি 
ক্ষেত্র রাষ্্রীধীনে আসা অবশান্তাবী এবং 
'স কথাট। পৃরাহ্ছেই স্বীকার করে নেওয়। 
উচিত। কল্যাণকামী রা ব উদার গণ- 
তম্ত্রী কোনোও রার্টে বিশ্বাসী কোনোও 
আধ নিক সমাজ ব্যবস্থা ব্যক্তিগত স্বার্থ- 
সিদ্ধির জন্য শোষণের হাত থেকে ব্যক্তি 
বিশেষদের রক্ষা করার দায়িত্ব অস্বীকার 
করতে পারে না। 


মধ্যপন্থা 


এই দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় ভারতীয় 
বাবসায়ী ও শিল্পপতি এবং সরকায়ের মধ্যে 
বর্তমানে যে সংঘাতের যম্পর্থ রয়েছে তার 
রূপান্তর ঘটি প্রয়োজন, একটা সুস্থ 


সহযোগিতা ও সমঝোতার মানোভাৰ গড়ে 
তোল] দরকার । তারত সরকার মিশু 
অর্থনীতির পথ অনুসরণ করছেন এবং 
আশা করি ভবিষ্যতেও করবেন- এটিকে 
মধাপন্থা বলে গণ্য করা যেতে পারে। 
এই নীতি কমিউনিজম-এর চরম পর্যায় ও 
অবাধ বাবস। বাণিজোর মধ্যে সামগম্যের 
যোগ সেতু । 


মানুষের প্রকৃতিগত সততায় বিশ্াসী 
ছিলেন বলে প্রতোক মানুষকে আত জিন্ঞা- 
সার ও আত্মনিয়গ্ণের পথে আয়ু নংক্কারের 
স্থযোগ দিতে চেয়েছিলেন । 


তিনি 'সহ' ও দখলদারী মনোভাবকে 
সব সময়ে পৃথক গণ্য করেছেন । তাই 
তিনি চেয়েছিলেন দেশের বাবসায়ী শিল্প 
পতিরা দখল করার মনেতাব বজন করে 
নিজেদের সহায় সম্পদকে জনসাধারণের 
গাচ্ছিত' ভ্ঞনে ব্যবহার করুন| পক্ষান্তরে 
এর জন্য বিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীরতা 
অর্পীকার করেন নি কারণ সে বিধি প্রণয়ন 
করবে গণতান্ত্রিক পশ্থায় নিবাঁচিত বিধান 
মণ্ডলী বা সংসদ। তবে যে কোনোও 
সংস্কারমূলক ব্যবস্থাকে বিধির মর্যাদা দেবার 
পূৰে তার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলা 
প্রয়োজন । 


এখানে মনে পড়ছে যে, অছি হিসেবে 
গচ্ছিত রক্ষা করার নীতির একটা খসড়া 
গান্ধীজী অনুমোদন করেছিলেন । ১৯৪২ 
সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় 
আগ। খা প্রাসাদে গান্ধীজী দীর্ঘকালের জন্য 
আটক । সংশোধিত খসড়ায় বলা 
হয়েছিল । 


১। জনসম্পর্তির অছি হবার অথ হ'ল 
বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে 
সমাজতান্ত্রিক লমাজ ব্যবস্থায় বূপারিত 
করা। কারণ মে সমাজ ব্যবস্থায় 
পুঁজিবাদের স্থান নেই এবং সেই ব্যবস্থায় 
বর্তমানের মালিক শেণীকে আত্ব সংস্কারের 
সুযোগ দেওয়া সম্ভব । প্রকৃতিগতভাবে 
মানুষ সংশোধনের বাইরে নয়-_-এই নীতিই 
হ'ল নতুন সমাজ ব্যবস্থার মুল ভিত্তি! 

২। সমাজের কল্যাণে, প্রয়োজন 
হলে অনুমোদন করা হলেও এই ব্যবস্থায় 
ব্যক্তিগত মাপিকান৷ অধিকার স্বীকার করা 
"হয় না। 


৩) এই ব্যবস্থায় বিধি বলে মালি- 
কানা ও জম্পদ বাবহার নিয়ন্ত্রিত করার 
অবকাশ আছে । 


81 ঘতএব রা্ট নিয়ন্ত্রিত অছ্ছি 
বাবস্থান কোনো ও ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে 
সমাছের কল্যাণ উপেঞ্গা করে নিজের স্বার্থ 
সিদ্ধির মা শিজেব সম্পদ ব্যবহারের 
স্বাধীনতা ভোগেব অধিকার নেই । 


| জীবন ধারণের জন্য প্রযোজনীম 
ন্যনতম ন্যাধ্য মজরী বা বেতন যেমন 
নির্বারন কর। উচিত, সমাজের যে কোনো ও 
ব্যক্তির সর্বাধিক আয়ের পরিমাণও ধার্য 
কর! উচিত । নানতম 'ও সর্থাধিক আয়ের 
বাববান শ্যাযা, সঙ্গত ও সামগ্জসাশীল 
মাত্রায় নিদিট করা আবশ্যক এবং সেই 
মাত্রার পরিমাপ নির্ধারণ সময়ান্তরে পরি- 
বর্তন সাপেক্ষ হওয়া সঙ্গত যাতে আয়ের 
বৈষম্য ক্রমশ: সঙ্কচিত হবার পথ খোল। 
থাকে । 


৬। গান্বীবাদী অশখ্বনীতিক ব্যবস্থায়, 
উৎপাদনের বস্ব 'ও মাত্র। সমাজের প্রয়ো- 
জনের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হওযা উচিত, 
ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল বা লোভের সঙ্গে 
তার কোনোও যোগসূত্র অবাঞ্চিত। 


সেই দিনের পর ২৫ বছর কেটে 
গেছে, এই বছর আমরা গান্ধী শতবাধিকী 
পালন করছি । সুতরাং ভারতীয় ব্যবসায়ী 
সমাজের জন্য গান্ধীজীর এ শেষ নির্দেশ- 
গুলি নিয়ে আলোচন। ও বিশেষণ আজ 
প্রয়োজন বলে গণ্য করি। গান্ধীজীর 
চিন্তাধারা বাস্তবানুগ নয় বলে মনে করলেও 
আমি স্থিরভাবে বিশাস করি, যে বর্তমান 
যুগের পরিবেশ ও বাস্তবতার স্বার্থে গান্ধী 
জীর এই নীতির কিছু কিছু রদবদল করে 
ত৷ প্ররোগ করা যেতে পারে । এ কথ 
বরাবরেব অন্য স্বীকার করে নিতে হবে যে 
সর্ব আকার ও প্রকারের পৃঁজিবাদ ও অবাধ 
বাণিজোর ব্যস্ত স্বাধীনতা কালোপযোগী 
নয় এবং আমাদের সামাজিক ধারা ও 
অর্থনৈতিক রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন 
দবক'র । কিন্তু এই পরিবর্তন আনতে 
হবে আলোচনা বোঝাপড়া, শিক্ষণ ও 
সংবা। গরিষ্ঠ জনমতের সাহায্যে | শ্ণৌ 
সংঘাত, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও রক্ত ক্ষয়ের 
হিংসু পঞ্চ গ্রহণ করলে মূল উদ্দেশ্য বার্থ 
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হবে এবং সমগ্র দেশ জড়ে বিশৃঙ্খল] স্থট 
হবে। 

অর্থনীতি বিশেষ করে ব্যবসা পরি- 
চালনার ক্ষেত্রেও গাঙ্ধীজী নৈতিক ও 
আদর্শগত মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতেন। 
তিনি আশা করতেন যে, প্রত্যেক ব্যবসায়ী 
দক্ষতা ও সততার সঙ্গে সমাজের সেবা 
করবেন । নৈতিকতা ও ব্যবসায়িক 
সততার মনোভাব নিয়ে কাজ করলে সমাজ 
জীবনেও জনসেবাকে মর্যাদা ও সম্মানের 
শাসনে বসাবার অনুক্ল পরিবেশ স্থর্টি করা 
তাদের পক্ষে সন্তভব | এই প্রসঙ্গে সুখের 
সঙ্গে উল্লেখ করছি যে, বোম্বাইএ কয়েক- 
জন প্রগতিশীল ব্যবসায়ী ন্যায্য ও সৎ 
ব্যবসায়িক ধার! প্রবর্তন আগ্রহী হয়েছে 
এবং আশা করি যে, অন্যান্য বাবসায়ীরাও 
এই পখ অনুসরণ করবেন ও এই মনো- 
ভাবে উৎসাহ দেবেন । কিন্তু এটি আরও 
বড় একটা লক্ষ্যসিদ্ধির একটা সোপান 
মাত্র আর সেই লক্ষ্য হ'ল গান্ধী উপলন্ধি। 
গচ্ছিত সম্পদের অছি হবার মনোভাবের 
ভিত্তিতে একট। অহিংস সমাজ প্রতিষ্ঠা কর, 
যার আর এক নাম সবোদয় । 


জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়ো- 
জনীয় জিনিসগুলির উৎপাদনের 


ৰ 


উপায় যদি জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণে! 
থাঁকে তাহলে আমি মনে করি যে 


ভারত তথ! সমগ্র বিশ্বের জন্য 
একটা আদর্শ অর্থনৈতিক সংগঠন 
গড়ে উঠবে। ভগবানের দেওয়া 
আলো, বাতাস যেমন সকলেই 
ভোগ করতে পারেন, এগুলিও 
তেমনি সকলের বিনা বাধায় 
পাওয়া উচিত। অন্যকে শোষণ 
করার জন্য এগুলি ব্যবহার করা 
উচিত নয়। এগুলির ওপর কোন 
দেশ, জাতি বা গোষ্ঠীর এক 
চেটিয়া অধিকার থাকা অন্যায় ও 
অযৌক্তিক। 


্ 
ৃ 
ৰ 
ৃ 
€ 
॥ 
] 


ৃ 





“বল প্রয়োগে কোনও ব্যক্তি ব। 
সমাজকে অহিৎসায় দীক্ষিত 
করা৷ সম্ভব নয়” __ গান্ধী 


গান্ধীজী প্রারই বলতেন যে বিশ্বকে 
দেওয়ার মতো তার কান্ডে নতুন কিছু 
যেই | তীর, শিজস্ব কোন জম্প্রদায় 
এঠাোনের ইচ্ছা ছিল না। তীর নিচ্ছে 
কোন শিযা সন্প্রদণার ছিল মা। সভ্য 
এব" অহিতসা সম্পরকে তিনি বলতেন যে 
এগুলি পৰতের মতোই প্রাচীন ।' তাহলে 
বিশ্র চিস্তাবারায় এবং বিশু সমস্যাগুলির 
সমাধান হিসেবে তাঁর বিশেষ অবদান 
কি ছিল্ল ? 

সত্য এবং অহিংস। পৰতের মতোই 
প্রাটান এ কথা ঠিক । পরণত্বর এবং ধর্ম 
প'ন্ারকগণই শুধু সত্যবাদী ছিলেন না । 
নদ লক্ষ সাধারণ নদোকও সতাবাদী | 
এক্‌ তপক্ষে ৰেশ কিছু সত্যের প্রলেপ ন। 
খালে অপতাও জগতে স্বান পেতো! না । 
সকলেই যদি মিখ্যাশয়ী হতেন তাহলে 
পাবম্পরিক সব রকম যোগাযোগই বন্ধ হনে 
নত | তাহলে কেউই কারুর কথা 
বিশাস করতেন না ! 
মম্ুষ আশ! করে যে, যাদের সঙ্গে সে 
কাছকর্ম করছে তার৷ তাদের কথা রাখবে, 
নেইজন্যই তার পক্ষে যোগাযোগ রক্ষা 
লন] সম্ভব হয়। এই রকম ভাবেই বিশে 
সব রকম ব্যাপার চলছে এবং চলবেও । 


এট) সকলেই জানেন যে জীবনের 
মপক্ষেত্্েই বহু শঠতা আছে। বিশেষে 
পরে ব্যবসার জগতে 'এটা বেশী আছে। 
অব এ কথাও সতা যে কোন ব্যবসারী 
যখন অন্য ব্যর্সায়ীকে . কথা! «দয় গে 


ব্খার সাধারণতঃ, ধেলাপ হয় না. তত) 


"৷ হলে ব্যবসার. 'াদান : প্রদানই বম্তরপর 
হত সা, 


কিন্ত যেহেতু 


"ধা আদ, টাকা, "পু, রর 


সত্য বলাম মত্যাপ্রহ: 


“জে. বি. কৃপাললী 


ডলার ইতাাাদির ব্যবল) কেৰলনার মুখেল 
কথাতেই অনেক সমমে নিষ্পয হয | 


আন্তর্জাতিক কটিনীতির নাতো কপটতা 
আর কিছুতে নেই | বলা হয় নেনে 
উদ্দেশা নিবে চুক্তি স্বক্ষি করা তর সেই 
উদ্দেশা সিদ্ধ না হলে জাতিগুলি গেই 
সব চক্তিকে ছেঁড়া কাগন্দ বলে মনে কবে। 
তা সান্বও প্রাব প্রতিদিনই; বিভিন্ন জাতির 
মধো বিভিন বরশের সদ্দিপত্র ও চুক্তি বার 
বার স্বাক্ষরিত হন্তে |. একাণি চুক্তি ভগ 
হালে, অমনি সঙ্গে মসুঙ্গ আব একটি চ1 
স্বাক্গরিত হচ্চে । তা না হলে 
জাতির মধ্যে কোন কম যোগাযোগ রাখাই 
সম্ভবপর হতো না! । 
ভাভবে গাঙ্জী, 
গোটা হ ল-- 


এই কম পরিস্থিতিতে 
জর বিশেষ অবদান কি? 
সতাকে গত্নাপ্রতে পরিণত কনা এবং 
সত্যকে সত্যের প্রতি আগ্রহে পরিণত 
করা । অসত্য, অন্যান ও উতৎপাড়নের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাব জন্য একে একটা 
অন্বে পরিণত কনা হয়েছিল 1 একে 
সক্রির, শকজিশালী ও সংক্রামক তৈরি করা 


হয়েছিল | এখনও লক্ষ লঙ্গ লোক 
সত্যাশুরী | কিন্ তারা কি শমতোর 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন £ আমরা জানি 


যে লক্ষ লক্ষ সত্যবাদী আছেন, কিন্ত 
তাদের মধ্যে খুব অঙ্গ লোকই আছেন যাঁরা 
সত্যকে প্রতিঠিত করার জনা শিছেদের 
আরাম, আয়েস এমন কি জীবন পর্মস্ত 
উৎসর্গ করতে রাজি আছেন । তীর! বদি 
কেবলমাত্র সত্যাশৃয়ী হন তালে তারা 
সত্যঘাদী, সত্যাগ্রহী নন। সত্যাথহের জনা 
তারা যে কোন কই স্বীকার করত প্রস্বত 
নল। তীরা শুধু সত্যের তমেবক কিস্ 
তারা সৈনা নন। তারা যখনই সতোর 
জল সংগ্রাম করেছেন, তা করেছেন 
অপত্যের সাব্যমে | দূটে। অলসতা কি 


কোন, যাদুর কাঠির সঙ সত্যে পরিণত 


কামাল ১২ই, খকটোবর, ১৯৬৮ পৃষ্ঠা, ৯... 
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ভার বিক্ঙ্গে অংগ্রাম করার একি যাত্র 


অন্স আছে আর তা হ'ল আতা। এতে, 
সাতোর সঙ্গে সত্যামুজ হবে, অসাতোর সঙ্গে 
অসতা নয়। | | 
“নাভীর অহিংস সম্পর্কে ও এই 
কথাই খাটে । সাবারর্শ কাক্ষকর্মে খ্ব 
কম লোকই হিংসার আশুঘ লেন । তারা 
শান্তিতিই ভ্রীবন কাটান। তীর গ্রতিত 
বেশীদের সঙ্গে খব কমই মারামারি করবেন 
এবং অশাস্ডিল করন ধালে ও তা প্রধানত; 
বাক মুদ্ধই হয। তাদের যদি 
সমরেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে মারামারি 
করতে হত, তাহলে কোন প্রতিবেশীই 
অবখিকঃ খাকতো মা গান্ধীজার সংজা, 
অনুযারা এই সন লক্ষ লক্ষ লোক সবাই 
নি অহিংস 5 নিশ্চয়ই নয়. তাহণে 
ভাদের এই অহিংগার মরো কিসের অত্তাৰ 
লরেছে। আমার মতে এদের মধ্যে 
প্রতিরোধের অতান । গাঙ্গাজীর অহিংস 
'আন্দোলন কেবলমাত্র ভদ্র ছিল না। এটা 
ছিল ভদ্রভাবে আইন অমান্য আন্দোলন | 
তাহলে গান্ধাছ্ছী আাবার অহিংস প্রতি- 
[রোপণের কখা চিন্তা কবলেন কেন ? কাৰণ 
বিশ্ব বঙমান বারা অনযারী একটি 
হত্যার বদলে শাধারণ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
নি একটি হতা। কর! হয় । এর অর 
হ'ল ধারা দ্বিতীঘ হতার মত দিলেন, 
তারাও এক দিক দিয়ে মেই হত্যার অক্্র 


হলেন | সাধারণের মত যদি দ্বিতীয় 
হত্য।র বিরোধী হত তাহলে সেই হত। 
এড়ানো যেত! এতে পরিষ্কারভাবেই 


বোঝ। যার হিংসা দিয়ে হিংসার উচ্ছোদ 
সন্তব নয় ' যী খু বহু পুবে বলেছিলেন 
“শয়তান দিয়ে শবতানের উচ্ছেদ ৮৪ 
নর |" 

ভাহলে হিংসার উচ্ছেদ করার উপায় 
কিঠ অহিংস। দিয়ে এর বিরুদ্ধে সংশ্রা্ 
করতে হবে, হিংস। দিয়ে নয় | অহিংঙা। 
দিনে প্রতিদিনই হিংসার বিরুদ্ধে লংগ্রাষ 
করা হচ্ছে কিন্তু গান্মীজী তার অহির্প 
প্রতিরোধকারীর কাছ থেকে ফে .স্মছিংস' 
সংগ্রাম চাইভেন এটা ত। নয়): লগয়ের 
আহ্বান যখন আসে আমরা তখন বিনরী 
এ রনি হয়ে শুধুমার বিনয়ী হই। 





জি. এল. মেহতা 


আর ৫0০ বব পরবে গাঙ্গীছা এক 
সময়ে বলেছিলেন যে, বে প]ছে 
স্বদেশধেন 'আর বিশুপ্রেন একই 
ভারতেব সেবার লাবামে আঙি বিন 
সেব। করাশ 08) ববি )" রি 
তেই সমগ্র বিশ শম্পা গাস্ঠী গর দু 
প্রতিফনন পাওনা সাযলাঅখাত তা জাতীর 
বা আন্তঙ্রতিক চিল লাভার লক্ষ ডিল 
শুধুমাত মানলগেবা। ভার কাছে 
এব, মানিল সমাজ কেবলমাত্র কখার কণা 
ছিল লা, জাতি, পর্ম, লন শি্িশেছে 
মানুনের সেবা কবাহ ভিল তার আদন | 
তিনি বিশেল সমঙ্ মান্যকেই এক 
পরিবাবভুক্ত মনে কলা তিন 1 হাব হানষহ 
সমান-__তিনি ও তীতদবরহ এক ছল এই কখ। 
তিনি গভাবভাবে বিশাস জবদতল | মানু- 
খের মর্ধীদা কয হতে দেএখলেছ তার আছ! 
বিদ্রোহী হয়ে উঠতি-মেষন তিনি বিদ্রোহ 
ঘ্বোষণ। করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকান জাতি 
ও বর্ণভেদ প্রখার বিরুদ্ধে অথবা তার 
নিজের দেশেই যেষন তিনি অম্পরশাত1ব 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন 1 ফিনিক্স, গবর- 
মততী এবং সেবাখামে তার আশ্মগুলি ভোট 
থাটো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্টানে পন্বিণত হয়| 
ণাঙ্ধীরী যখন জাতীয় মুক্তি মান্দোলন 
নুর করেন ও তার নেতৃত্ব কলেন ভখন 
তারত মুক্ত ও স্বাধীন ছিল না। 
ভারতীম জনসাধারণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
কার্ধকরা কোন অস্দান জোগাতে পাবেনি। 
সে যাই হোক, আস্তর্জাতিকতাবাদ এবং 
ভবিষাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত 
কোন্‌ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সে 
সম্পর্কে অর্ধ শতাব্দি পূবেও গান্ধীজীর 
লিজশ্ব কতকগুলি আদর্শ ছিল । 
১৯২৫ সালে তিনি ইও্ডয়াতে' 
লেখেন যে “জাতীয়তাবাদী না হলে কাকুর 
পক্ষে আন্তর্মীতিকতাবাদী হওয়া অসন্তব | 


'মানল-5)- 


কাছেই 


জাতীয়তাবাদী হলেই আন্তর্জাতিকতাবাদী ' 


পারবে! 


হওয়া মন্রব আএ1৭ জননণণ যখন লিজেদের 


সভ্গলছ। কল্গে সম্পূর্ণ একত রে সঙ্গে কাজ 
কন পালে তখনই স্তগাতিকতাবাদী 
হাত পারে ।? দি » মনে কল্তেন যে 
জাতীনতাবাদ অপবাধ লন | শ্ঃকীণত। 


স্গাথনাদিত] এনং নিচ্ছিক্নিতাব মনোভাবই 
আাপনিক জান্তিপ্রলির মারাম্ক অপরাধ | 
তিনি চাইতেদ মা যে স্বাধীনতা অর্জন 
কবাব পন ভানত অনোত্র খেক বিচ্িন্ন 
হনে চলুক | ১৯২৫ সালে তিনি লেখেন 
যে বিশে মথাদলা অজলের লঙ্গায একার 
স্াপাণতা নণ, ছটা হল স্থাক্জামূলক 
পাবন্পরিল অধানভা | এুকতপক্ষে এই 
উদ্দদএয নিয়েই সার্লমজ £ ৮ হয | সভ্য 
দতি;ত আহাতিক লিনোধ মীমাংসার 
উপাণ হল আপন মীমাংসা ও সালিশ, 
হতা। এব প্রা হগ্র উপাতর মথ। রাই 
সাঃভগর সনদ প্রতি আনণত্য এবং 
শ্াস্থভাতিক নান আদালতের বার অকু্গিত 


শ/$ 


[7 (মনা তাহ, শনির প্রতি অ্রহু- 
শালতারু নুষ্পষ্ট প্রমাণ ॥ 
এন্য কান বলতে গেলে শক্তি 


প্রয়োণের বিকদ্ধে শায়নীতি, হিংসার 
বিরুদ্ধে যুক্তি এবং ধমোন্ুভতার বিরুদ্ধে 
পারস্পরিক গুভবৃদ্ধি হিসেবে বে কোন 
বাবস্দাই অবলদ্বন কর হক না দেল 
"গলির আঙ্গে গান্ধীজীর আদর্শের মিল 
রয়েছে । প্িশ্থ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে 
যে, মাদমন্ত্রে লা সহজ কোন সূত্রে শাস্তি 
অর্ভন করা যাব লা । বের্য ৪ চেষ্টার, 
আপস নীমাণসা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার 
ভিন্ডিতে, ভটটিল ও স্বৈরতান্রিক আন্ত- 
আতিক সম।ছঞলিকে, শাছির উদ্দেশ্যে 
সঙ্ঘবদ্ধ কবে শাস্তি স্থাপন করা যেতে 
পারে। 

গান্ধীতা মনে করতেন যে স্বাধীন 
ভারত নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং 
সাকফলা দেখিয়ে বিশের জাতিগুলির মধ্যে 
একটা নৈতিক শুভধুদির স্ষ্টি করতে 
১৯২৪ ক্সালে তিনি লিখেছিলেন 
যে, “ভারতের প্রচেষ্টার আন্তর্জাতিক 


ধনধান্যে ১২ই অক্টোবর ১৯৬৯ পু্ঠ:১০ 


ব্যাপারগুলি একট। নৈতিক ভিডি: ওব্র 
প্রতিষ্ঠিত হোফ এই' আমায় আকাঙা ৃী 
তিনি মনে করতেন যে রানের তৈরি: 
সীমান্ত অতিক্রম করে প্রতিবেশীর সেবা 
করায় কোন বাধা নেই ব৷ তার লীমাও 
নেই | তিনি বলতেন 'ভগবান এই সব 
সীমান্ত তৈরি করেন নি।' কিস্ত হায়, 
ভারত উপ-মহাদেশেই স্বাধীনতা অর্জনের 
মূল্য স্বরূপ মানুষ আরও একটি সীষাস্ত 


তরি করে নিয়েছে । মানব সমাজের 
উচ্চাকাহ্া, ঘুণ| এবং বিরোধ উচচ 


'শাদরশ গুলির পর্যন্ত কদর্থ করে| গান্ধীক্জী 
আবশ্য বলতেন যে, কোন একজন ব্যক্তি 
যেমন তাৰ পনিবারের জন্য মৃত্যু পরন্ত 
বরণ করে এবং তার গ্রাম, জেলা, প্রদেশ 
এবং দেশের প্রতি তার আনগত্য খাকে, 
'ভেদনি একটি দেশেরও স্বাধীনতা থাকা 


উচিত যাতে প্রয়োজন হলে বিশের কল্যাণে 


সে নিজেকে উত্মপ কবতে পায়ে । তার 
স্বদেখপ্রেষে পা তার জাতীয়তাবাদে শ্বার্থের 
স্বান ছিল না বা কোন জাতি বিদ্বেষ 
ভিল না| প্রকতপক্ষে তার দি ছিল 
স্বাবীনতার চাইতেও উঢচচতর বিধয়ের 


দিকে। ভারতের মুক্তির মাধ্যমে তিনি 
নিশেন তখাকথিত দুবলতর জাতি- 
গুলিকে, পাণ্চাত্যের শোষণ ও পেষণ 


থেকে মৃন্তি দিতে চেয়েছিলেন । বল৷ 
যেতে পারে যে তাঁর এই আকাঙা 
খানিকটা পূর্ণ হয়েছে । কারণ, ভারত 
শাস্তিপূণ পদ্ধছি ও পারস্পরিক শুভেচ্ছার 
ভিত্তিতে স্বাধীনতা অর্জন করায়, এশিয়। 
ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশের পক্ষে 
তা উৎসাহের সষ্টি করে। 
অতি মুল্যবান অবদান 
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শরান্ধীর্ীর 
সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অবদান হ'ল--অহিংস 
প্রতিরোধের বা! অহিংস অসহযোগিতার 
পদ্ধতি । বিভিন্ন সময়ে আফ্রিকায় যে 
পদ্ধতিকে তিনি “সত্যাগ্রহ' ৰা 'লিঙ্ষীয় 
প্রতিরোধ' বলে বর্ণনা করেছেন অথব। 
তারতে ষে পদ্ধতিকে তিনি “অসহযোগ 
এবং “শাইন অমান্য বলে বর্ণনা করেছেন, 
সেগুলিই একটা নীতি হিসেবে জাতীয় 
ভিত্তিতে এরং পরাধীন দেশ. 9 তার বিদেশী 
শার্সকর্গপের' মধ  অম্পরোর:.. সঃ 
টিনা উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথর ০ 


হিরা (২০ পুমা কখন) 





১4. 
নি) এন 

৮ দি 
10 /) 4৫ টন 


৬? তু রি 
(7 





অধ্যাপক ভি. এস. শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ছিলেন বর্তমান শতকের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং জনসেবাই ছিল তার জীবনের ব্রত। 
তিনি ছিলেন একজন মহান সমাজ সংস্কারক এবং সার্ভেপ্টস অব 
ইপ্ডিয়া সোসাইটির প্রাণ। ইংরেজী ভাষার ওপর তার দখল এবং 
বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমত! উচ্চতম প্রশংসা অর্জন করে। সর্বোপরি 
তিনি ছিলেন এক নিভাঁক রাজনীতিক এবং আত্মবিশ্বীসে বলীয়ান 
হয়ে তিনি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক উনতির জন্য জীবনব্যাপী 


সংগ্রাম চালিয়ে যান । 


দেশমাতার এই মহান সন্তানের প্রতি অন্ধ 


জ্ভাপন কর? এবং তাকে স্মরণ কর! আমাদের কর্তবা। 


স্নার্থীনতা অর্জন করার কিছুদিন পরেই 
এথনৈতিক উম্নবন আ্রতিতর করার অন্যতম 
উনার হিসেবে আমরা পরিকল্পনা শ্রহণ 
করি তারপব খেকে আমরা তিনটি পঞ্চবা- 
খিক পরিকপ্ননা এবং তার পর তিনটি বাখিক 
শবিকল্পনা শম্প্ণ করেছি | লাভেই 
পরিকল্পনা সম্পকে এখন আমাদের ১৮ 
বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে শিল্লোন্নয়নে পরি- 
কল্পন। কতখানি সাহায্য করেছে, দেশের 
উন্নয়নে কী ভূমিক! গ্রহণ করেছে অথব। 
ভবিষ্যতে কন্ববে তা আমরা হিসেব করে 
দেখতে পান্থি | 


পন্িকল্পিত 'অথনৈতিক উন্নয়নের যে 
কেন কমসূচীতে শিল্পায়ণ একট। গুরুহ্পুণ 
স্থান অধিকার করে। শিল্পায়ণ এবং 
ছাথিক উন্নয়ন পরস্পরের সঙ্গে এমন 
অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত যে, কোনও জাতির 
আথিক প্রগতি, প্রায়ই, কৃষি অর্থনীতিকে 
শিল্প অর্নীতিতে পরিণত কয়ার সাফল্যের 
মাত্রা দিয়ে পরিমাপ করা হয়। উৎ- 
পাদনের ক্ষমতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ল 
ক্াতীয় সম্পদ ও সমৃদ্ধির মাপকাঠি আর 


স্পা উতিরতহুা ত্র কাত হিলি লাে লা সস 


শডেজটরনধলেছেন' 


শিক্পায়ণ হ'ল আযম বছিন,। কমসংস্থানের, 
সম্পদ 5 সমদ্িব ঢাবিকাগি । 
ধাম পরিকল্পনার সুচনাকালেই শিপ" 
কেত্রে লার্টেবও বে আশ গ্রহণ কনাব 
প্রয়োজন আছে এ পাকার কবে নেহযা 
হয় এবং যোলিক ও প্রযোজনায় শিল্প ওলি 
সরকারি তরফে বাধাব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
ব্যাপকভাবে ব্বাষ্ীবকরণেব কখাও তখনই 
চিন্তা করা হয় । ভখনই বোঝা গিয়েছিল 
যে, সর্বাধিক উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ করতে 
হলে এতো। বিপ্‌ল কাজ করতে হবে যে 
সরকারী ও বেসরকারী উভর তরকফকেই 
এর জন্য চেষ্টা করতে হবে । এই উদ্দেশো 
মিশু অর্থনীতি গ্রহণ করা হয় এবং 
সম ব্যবহারের ভিত্তিতে সরকারী ও 
বেসরকারী তরফ যাতে স্থুনিদিই্ পক্গাতিতে 
কাজ করতে পারে তার বাবস্থা করা হয়। 
কৃষি, ক্ষদ্রণিল্ল, বাণিজ্য ও নিমাণপহ 
স্সংগঠিত শিল্পগুলিতেও ষে ব্যক্তিগত 
চেষ্টা ও উৎপাহের প্রয়োজন আছে এবং তা 
থাক। বাঞ্চনীয়, তাও স্বীকৃত হয়। 


' দ্বিতীয় পঞ্চবাঘিক পর্ষিকপ্পনার সকুতে, 


শান ড।খক। 


আল. ভেঙকটলমন . 


সদসা, পরিকল্পনা কমিশন 


১৯৬৯ সালেন ১০ই এবং ১২ই. সেপ্টে, 
লেখক রাইট অনাবেবল ভি. এল, শ্রী 
নিবাস শাস্ত্রী স্তি বন্ত তা দেন! সেই . 
বজ্জ.তার সংক্ষিপ্ত সার এখানে দেওয়া : 
হল। স্ম.তি বক্ত তাঁর আয়োজন করে 
মাদ্রাজ বিশৃবিদ্যালর | 
১৯৫৬ সালের এপ্রিল নাসে, শিষ্পনীতি 
গংঞ্ান্ত প্রস্তাব ঘোষণা করে মিশু অখ- 
নীতির লপ দেওয়া হয়| এই প্রস্তাবই 
এখন পযন্ছ শিহনীভির কাঠামো হিসেবে 
নাবকরী বফেছে | নতুন নতুন ক্ষেত্রে 
কাজ সুর করা এবং দেবের মৌলিক শিল্প 
কাগানোকে শক্তিখালা করে দোশর অ।গিক 
উষ্ভখনের ভিন্তি তৈবি লাই হাল ই 
প্রস্তাবের শুল দেনা | 
শিল্প ( উন্নযন 5 ছিমম্ণ ) আইনে, 
“বস্নকাবা তরবের শিপগুদির উন্নয়ন 
নিমন্্রণ কলার ব্যবহ্ছা বেছে! পরিকর্িত 
অথশীভিতে, বিশেষ লে উম্নরনশীল 
দেশে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োন্নীয়ত। 
ব্নয়েছে কারণ দ শ্রাপা সম্পদগ্ুলি বাঞ্চনীয় 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ লবপ্ধি জনাই এই পিয়ন্ত্রণ 
প্রয়োজন | 
মে পরিমাণ জিনিম বিদেশ থেকে 

আমদানী করতে হয় তার বল্য রপ্তাশী 
দিয়ে পরিশোধ কলা সন্তব নয় বলে, অগ্রা- 
ধিকারের ভিন্তিতে বৈদেশিক বিনিময়যুড্া 
বরাদ করার প্রয়োজন দেখা দেয়? 
"কান জিনিসের মরবরাহে ঘাটতি হলে ব৷ 
ঘাটতি চলতে খাকলে সমাজের দর্বল 
অংশ যাতে অসুবিধায় না পড়ে সেই জনাই 


ল্য এ বন্টন নিয়ন্তণ করতে হয়) ব্যব- 
সাম্মী বা উৎপাদকরা যাতে অযৌভিক 


লাভ না করতে পারেন সেটাও নিযগ্্রণ 
আরোপ করার অন্য উদ্দেশ্য | এই সব 


যে; (তিনি বেংগব. অভিমত প্রকাশ করেছেন, মেগুলি হ'ল শিল্প ও অর্থনৈত্তিক ক্ষেত্রে তার দীর্ঘদিনের 


প্রণাস্নিক 'াডিজতাসৃত। এবুং তাতে, নি টা টুর প্রতিফলন নাও পাওয়া, যেতে পাবে । 


. ধাখাজো ২. শকটোবর 3 ১৯৬৯, পৃষ্ঠ ১৯, 


নিযন্থণ বো মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা হব 
এবং এগুলির প্রয়োজন অনুভূত মন হলে 
তুলে নেওয়া হুর । 

প্রথম পরিকল্পনার সরাতে, দেশে চিরা- 
চরিত কঘি "ও পল্লী শিল্প গুলিৰ ওপর নির্ভর 
কয়েই বেশীন ভাগ লোক তাদ্নে জীবিকা 


কাছে ঢা কাজিন | জিন, পা এব আগের 
মতো! করেকটি কৃষিভিদ্তিক শিল্প ছাড়া 


দোশে আধুনিক শিল্প ছিল না বললেই হন। 
শিপ্পে উৎপাদিত প্রান সব ডিনিসই এমন 
কি নিতা বাবহার্য আক ছ্িনিসও আনম 
দানা করছে হত। 

দেশে মেঙিন টনি কনান শিল্প প্রাব 
ছিলনা ললা বাব শিপপ্পারনের অশাভম 
প্রধান উপাদান, ইস্পাতের উত্পাদন ১০ 
লশ্ষ টীনেন বেশী টিল না। 
বনেব পরিকরনর কলে 
দেশের অশনীতি তার চিনাচবিত জড় 
পেকে উদ্ধার পেবেছে | লগ্গীব ভান এবং 
জাতীয় আর ১৯৫০-৫১ খেকে ১৯৬৭-৬৮ 
সাল পষম্ত শতকর। প্রায় ৮০ ভাগ বেড়েছে 
অথাৎ ৯,৬৫০ কোটি বকা থেকে ১৭,৩০০ 
কোটি টাকা হাযছে। ১৯৬৮-৬১ সালে 
জাতীয় আয় আনুমানিক শতকরা! আরও 
তিন ভাগ বেড়েছে । 

ভিনটি পবিকননাকালে শিরোতপাদন 
প্রার তিনগুণ বেডেছে। এই প্রথমবার 
শিল্পে কতকগুলি অত্তি আধুনিক জ্িনিম 
উৎপাদন করার বাবস্থা করা হয । বত- 
মনে কেবলমাগ্র নিত্্যবাবহ্ার্য সব রকম 
জিনিসই তৈরি হাস্য না উত্পাদানের পক্ষে 
প্রয়োজনীর অনেক জিনিসপত্র ও মন্ত্রপাতি2 
তৈরি হচ্ছে । ইম্পাত, মিখ ইম্পাত, 
লৌহ বজিত ধাতু, পেট্রালিয়ামজাত মামগ্রী, 
নির্মাণ সামগ্রী, ওষুধপত্র, ভারি বাসারনিক 
দ্রব্যাদির মতে মূল উপাদানগুলি সম্পকে 
আশ্রাদের আমদানীর ওপর নিউভরভ। 
অনেকখানি কমেচে। কারণ মূলধননী 
সামগ্রী উত্প্রাদনের ক্ষেত্রেও আমরা যথেষ্ট 
অগ্রগতি করেছি । পরিবহন, বিদ্যত্শজি, 
সেচ, শিল্প 'ও খনিজ দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে যে 
উন্নতি হয়েছে ভাতে আমরা এখন মুলধনী 
সাজ সরগ্ামের জনা দেশের উত্পাদনের 
ওপরেই অনেকখানি নিভর করতে পারি । 
ভূপাল, হরিদ্বার এবং রামচন্দ্রপুরমের ভারি 
বৈদাতিক সাজ সরগ্রাম তৈরির কারখানা- 
গুলি এবং বেসরকারী কারখানাগুলি 


গতি ১৮ 


, মিলিতভাবে, বিদ্যাৎশজি। উত্পাদন, সরবরাহ, . 


ও ধন্টনের জন্য, প্রয়োজনীয় বেশীর ভাগ! ' 


সাজ 'সরথাম সরববাহ করতে সক্ষম । 
বতমানে দেশেই রেলের ইঞ্জিন, ওয়াগন, 
ট্রাক, মোটর গাড়ী, জাহাজ "ও এবোপুন 
তৈরি হচ্ছে । লন্ব, সিমেন্ট এবং অন্যান্য 
টিরচবিত শিপ খেকে সক করে ইম্পাত 
& ব্রাগাষলিক মার হরির কাবশানার জনা 
প্রয়োজনীর সাদ সরঞগাম দেশেই পাওয়া 
যা | শির ক্ষেত্রে মোট ও 
বৃদ্ধির চাইতে? বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্টা অখ- 
নীতিকে শজিশাী করেছে। 

এই সমস্ত সাকলা ছাড়াও অন কতক- 
গুলি ক্ষেত্রে, এই শমঘের মরো গুকতপৃত 
অগ্রতি হয়েছে । প্রাচীন বীতিনাতিগ্ুছি 
ভঙ্গ করতে আমরা খানিকটা সক্গঙ 
হায়েডি, জনসাধারাশব একটা বড শশকে 
উন্নরন প্রয়াসে অশীদাব করতে সক্ষম 
হয়েছি | এই ক্ষেত্রে সব চাইতে বড 
সাকলা হল, দেশেৰ কষঘকরা চিরাচবিত 
পদ্ধতির পরিবতে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি 
থহনে ক্রমেই বেশী উৎসাহিত হচ্ছেন | 
প্রয়োঞ্জনীর মার, উন্নততর বীজ ও কী 
নাশক সরববাহ কবেই নখ, উৎপাদন বৃদ্ধি 
এবং আয় ধৃদ্ধির দ্ুন্য আধুনিক কি 
পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করান ফলে খাদ্যশস্য 
উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন হান 
শতকরা ৫ ভগ বজাব বাখা লন্তব হয়েছে। 

শিরেব ক্ষেত্রেও মনোভাবেব এই 
পরিবঠন লক্ষা কনা বায়। শিল্প প্রয়াশ 
যদি'€ বড় বড় কতকগুলি ব্যবসায়ী পরি- 
বারে মধ্যে কেন্রাভূত হওরার লক্ষণ দেখা 
যান্ডে তবুও নতুন এক উদ্যোক্তা শ্রী 
যে গড়ে উঠছে সে কখাও অস্বীকার করার 
উপাব নেই | ক্ষদ্রায়তন শিল্পে ক্ষেত্রে 
যে উন্নয়ন হয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 
মধ্যবিত্ত শেণীর উদ্যোক্জাগণই এগুলির 
বশীর ভাগে মালিক | করেক বছর 
পূর্বেও এঁরা হয়তো এই ধরনের উৎপাদন 
প্রচেষ্টায় হাত দিতে সাহস করতেন না। 
শিপ্পগুলির পরিচালন বাবস্থা এখন অনেক 
সুষ্্ হয়েছে এবং পারিবারিক মালিকান। 
কমে আসছে । অনেক ক্ষেত্রে আধ্‌নিক 
কারিগরী জ্ঞান প্রযুক্ত হয়েছে এবং সেই 
অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। শিল্প সম্পক্ষিত 
গবেষণা এবং পরামর্শ ব্যবস্থা আনেক বেশী 
সম্প্রসারিত হয়েছে ।, শিক্পক্ষেত্রে এখন 


*নধানয ১২ই অন্টেবির ১৯৬৯, পৃষ্ঠা: ১৯: 


;অলপ ব্যয়ে ভালো. দিনিস, তেরি হতে 
। এর প্রমাণ হিসেৰে বলা যার যে, আধুনিক 
পদ্ধতিতে তৈরি অনেক রকম শিল্প সামী, 
বতমনে আমরা, উন্নত দেশগুলির সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করে আন্তর্জাতিক বাজাবৈ- 
বিক্রী করছি । 

শিল্পনীতির প্রধান লক্ষাযগুলির মধ্যে 
কবেকাটি হ'ল, বিভিরা রকমের শিপ প্রতিষ্টা 
করা, আঞ্চলিক অসান্য দব করার জন্য 
বিভিন্ন স্বানে শিল্প গড়ে তোলা এবং ক্ষ্র 
শিল্পগুলির যখাষখ উন্নতি বিধান করা । 
এই লক্ষযগুলি পুরণ করার শিল্প 
প্রতিষ্ঠ। সংক্রান্ত লাইসেন্স ব্যবস্থাটি অনা 
তম প্রধান উপার হিসেবে ব্যবহার কর! 
হযেছে | এই বালস্থা যে শিরেব কাঠামোর 
মধ্যে বৈচিত্র আনতে এবং নতুর নতুন 
ক্ষেত্রে অধ লগ্গী করতে সাহান্য করেছে 
এ কশা অস্বীকার করা যার না। ম্বাধী- 
না লাভ করার সময়ে শিল্প প্রনাম ছিল 
অতিত সংকাণ ও সীমাবদ্ধ এবং শিল্প ক্ষেত্রে 
বহু অসামঞ্চগ্য ছিল । 

রাজন গুলিতে যে সব ক্ষ্রাবতন শিল্প 
বেজোঈ করা হয়েছে, সেই তথ্যেব ভিত্তিতে 
জানা যায় যে, ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৫ 
সালের মধ্যে এগুলির সংখা। প্রা ৩৫00০ 
খেকে বেড়ে এক লক্ষের বেশী হয়, এব" 
১৯৬৮ সালে এগুপির সংখা। দাঁড়ান 
১৩১৪২২। বিভিম রকমের বাবস্ব। 
অবলগ্বন করায় এই উহ্নার়ন সম্ভৰ হয়েছে । 

যে ক্ষদ্রারতন শি্পগুলির উন্নয়নের 
যখেছ মন্তাবনা। আছে সেগুলির জন্য একটা 
সংবক্ষণ বাবস্থা গ্রহণ কর] হয় 1 অনা 
কখার বলতে গেলে, এই সব শিল্পের অনা 
কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়তে দেওয়া হয় ন। 
অব! পাছে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির বিকাশে বিঘু 
ঘটে তাই বড় শিল্পগুলিকে এই ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না । লাইসে- 
ন্সের মাধ্যমে এই নীতি সাধারণতঃ 
কারকরী কর! হয়। এ ছাড়া, ক্ষদ্রায়তন 
শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী কেনার সময়ে 
মূল্যে নুবিধ। দিয়ে, অর্থসাহায্য এবং কারি- 
গরী পরামর্শ দিয়ে, বাজার জ্ঞাত করা 
সম্পর্কে সাহায্য করে এগুলিকে সপ্রিয়ভাবে 
সাহাযা করা হয়। করেক, ধরানের 


ক্ষুপ্রায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক, ক্ষমতা 


'এতৌশ লি: বেড়েছে তে, সেগুলি. কোন 
রকম: সংরল্ণ ছাড়াই এখন নিজেদের: 'ায়ে 


তর দিয়ে দাড়াতে সক্ষম । 


আঞ্চলিক শিপোনয়নের প্ররাসের দিকে 


লক্ষ্য করলে এ কথ স্বীকার করতেই হবে 
যে পরিকল্পনাক।লে যদিও বিভিন্ন অঞ্চলে 
শিল্পগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কিছুটা। 
নফল” হয়েছে তবুও অবস্থাটা মোটেই 
সন্তোষজনক নয় । 

এই পরিপ্রেক্ষিতে, শিল্পোন্নয়নে রাজ্য 
সরকারগুলিরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। 
বিভিন্ন রাজ্য সরকার যদি সক্রিয়ভাবে 
সাহায্য করেন তাহলেই তার তোদের 
রাজ্যে শিল্প গড়ে তুলতে পারেন । নান! 
রকমের জুবিধে যেমন বিদ্যৎশক্তি, যোগা- 
যোগ ব্যবস্থা, ভূমি ও জল সরবরাহ করে, 
রাজ্যের অর্থ ও শিল্পোননয়ন কর্পোরেশনের 
মাধ্যমে অর্থ সাহায্য দিয়ে, বাধা নিষেধ 
দূর করে, লালফিতের জটিলতা হাস করে 
রাজ্য সরকারগুলি তাদের এলাকায় শিল্প 
স্বাপনে উৎসাহ দিতে পারেন। 


আংশিক ব্যর্যতান্ কারণ 


আমাদের সাফল্য বেশ উল্লেখযোগ্য 
হলেও কিছু বিফলতাও রয়েছে । এখানে 
আমি কয়েকটি প্রধান ব্যর্থতার কথাই শুধ, 
উল্লেখ করবো | 


বেসরকারী লগ্গীর ক্ষেত্রে জটিল নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার ক্রিয়। প্রতিক্রিয়ার ফলে, দুর্বলতর 
সংস্বাগুলির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত স্ুসং- 
গঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিই 
পরোক্ষভাবে বেশী ব্রাবিধে পেয়েছে বলে 
যনে হয়। লক্ষণ দেখে মনে হয় যে, 
সম্পদ বিকেন্দ্রীকৃত না হয়ে প্রকৃতপক্ষে 
তার উল্টোট|ই হয়েছে । এমন কি মনে 
হয় কৃষিজাত আয়ের ক্ষেত্রেও, সমৃদ্ধ এবং 
ধনী কৃষকরাই সরকারী সাহায্য ও বিভিন্ন 
সরকারী ব্যবস্থা থেকে বেশী উপকৃত 
ইয়েছেন। ছোট কৃষক এবং ভূমিহীন 
ক্ষকর! তাঁদের অবস্থা ভাল করতে পারেন 
নিবলে যনে হয়। কাজেই পরিকল্পনার 
অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য আয় ও সম্পদে 
বৈষস্য হাস এবং অর্থনৈতিক শজির আরও 
স্ষম বন্টন পূর্ণ হয়নি । 


প্রস্তাব কর! হতয়ছে যে, যে সব শিল্প 
ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি করেছে, সেই 
রকম বড় বড় শিল্প শাংস্বাগুলিকে আর 
সম্্সারপের অনুমতি দেওয়া হবে না, 'এই 


ক্ষেত্রগুলি প্রধানত; নতুন উদ্যোজাদের 
অন্য রাখা হবে। ছোট কুষক, ভূমিহীন 
কৃষক এবং নতুন উদে/কজ্াদের সাহায্য 
করার জন্য চতুথ পরিকল্পনার কতকগুলি 
নীতিগত বাবস্থা রাখ হয়েছে । 

শিল্পের জন্য লাইসেন্পদান ব্যবস্থা এবং 
আমদানীর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ শিল্প ব্যব- 
স্থায় খানিকটা ওলেট পালোটের জন্য 
দায়ী। পরিকল্ননাগুলিতে পর্ব থেকে যে 
সব লক্ষ্য স্থির করে দেওয়া হয় সেই অন্‌- 
যায়ী লাইসেন্স দেওয়া হয়। এদিকে 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমনভাবে 'গড়ে তোল। 
হয়নি যাতে তর দ্বারা দেশের আগিক 
অবস্থা অনুযারী এই সব লক্ষ্যের কার্ধ- 
কারিত৷ পরীক্ষা করে দেখা যায়। ফলে 
কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অধিক 
ক্ষমত৷ স্থষ্ট হয়েছে আবার কতকগুলিতে 
প্রয়োজন পূরণের উপযোগী ক্ষমতা স্থ্ট 
হয়নি । এই সমস্ত ব্যাপারের ফলে দশ্প্রাপ্য 
সম্পদগুলির সুষম বন্টন হয়নি | কাদেই 
শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা যাতে বাড়ে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে শিক্পজাত সামগ্রীর উৎপাদন 
ব্যয়ও যাতে প্রতিযোগিতামূলক হয় সেই 


রকমতাবে এই অবস্থার পরিবর্তন করতে 
হবে। 
বাজারের প্রয়োজন অন্যায়ী যাতে 


শিল্পোন্নয়ন হয় সেইজন্য চতুখ পরিকল্পনার 
খসড়ায়, বেসরকারী তরফের শিল্পগুলিকে 
তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে খানিকটা স্বাধী- 
নতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে । বল। 
হয়েছে যে, মুলধনী সাজ সরঞ্জাম অথব। 
কাঁচা মাল বা যন্ত্রাংশ আমদানী করার 
ব্যাপারে যেখানে যথেষ্ট বৈদেশিক বানময় 
মদ্রা সংশিষ্ট সেই রকম ক্ষেত্রে ছাড়া 
শিল্পের লাইসেন্স দেওয়ার প্রয়োজন থাক! 
উচিত নয়। তবে কতকগুলি ক্ষাদ্রায়তন 
শিল্পকে বড শিল্পগুলির অসম প্রতিযোগিতার 
হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেগুলির 
ক্ষেত্রে লাইসেন্স ব্যবস্থা রাখ! প্রয়োজন । 


গত কয়েক বছরে আমাদের যে আথিক 
উন্নয়ন হয়েছে, তার মুলে রয়েছে বেশ 
ঘথেছ পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য । 
১৯৬৮-৬৯ সালের শেষ পর্যন্ত আনুমানিক 
মোট ৮,৫০০ কোটি টাক. সাহায্য হিসেবে 
পাওয়া গেছে । 


বৈদেশিক সাহাব্য একেবারে সম্পূর্ণ 
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আশীর্বাদ হিলেরে আসেনি । ঠা 
দেখছি যে, রপ্তানী থেকে আমরা তে জার 18 
করি ত! দিয়ে বৈদেশিক খণ পরিশোধের 
একটা বড় রকমের দায় বহন করাতে 
হচ্ছে। 

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে দৈদেশিক ধণের 
স্ট্দ হিসেবে মোট আনমানিক ২,২৮০ 
কোটি টাকা দিতে হবে। চতুর্থ পরিকল্প- 
নায় রপ্তানী থেকে আমাদের আনুমানিক ' 


$/% রা পা 
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আয় ৮,৩০০ কোটি টাক। ধরা হয়েছে । 


কাজেই রপ্তানী থেকে আমাদের যে আয় 
হবে তার প্রায় এক তূতীয়াংশ, ফেবলমান্র 
থণের সুদ ইত্যাদি দেওয়!র জন্যই আলাগ। 
করে রাখতে হবে । এখন প্রক তপক্ষে 
দেশের আথিক ব্যবস্থা সচল রাখার জন্যও 
নতুন বৈদেশিক খণের ওপর নির্ভর করতে 
হচ্ছে । সুতরাং বৈদেশিক থণ সম্পকো 
আমাদের নীতি সংশোধন করা প্রয়োজনীয় 
হয়ে পড়েছে । যাতে চতুধ পরিকল্পনার 
শেষ নাগাদ বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ 
মোটামুটি অর্ধেকে কমিয়ে আন যায় এবং 
পঞ্চম পরিকল্পনার শেঘে মোটামুটি কোন 
সাহায্যই যাতে না নিতে হয় সেই রকম 
ভাবেই চতুর্থ পরিকল্পনাটি তৈরি করা 
হয়েছে। 
সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণ! 
রোধ কর! এবং আরের বৈষম্য হাঁস কর! 
পরিকল্পনার অন্যতম উদেশ্য । জাতীয় 
সম্পদ বৃদ্ধিতে সরকারী তরফের সংস্থাগুলির 
সবাধিক প্রয়াসী হওয়া উচিত। এগুলিতে 
বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ লগ্গী করা 
হয়েছে। অতএব এই অর্থ উপযুক্ততাবে 
কাজে লাগানে। হচ্ছে কিন এবং সংস্বা 
গুলির কাজ দক্ষতার সঙ্গে চলছে কিন! 
তা দেখাও সংসদের একট! দায়িত্ব । তবে 
ংসদের কাছে দায়ী থাকলেও তা যেন 
এগুলির পরিচালন! ব্যবস্থ। দুর্বল ব৷ উৎসাহ 
স্তিমিত করে না দেয় সেদিকেও দৃষ্টি 
রাখতে হবে। 
চতুর্থ পরিকপ্পনাকালে বৈদেশিক 
সাহায্যের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস করা সম্পর্কে 
আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। যেগব 
ক্ষেত্রে. দেশের বিশেষগ্রাই প্রগোজন 
মেটাবার পক্ষে যথে্ সেই সব ক্ষেত্রে 
যাতে বৈদেশিক সাহাষ্য না নেওয়া হয় 
লেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জাতীর 
গবেষণাগার এবং অন্যান্য গবেষণাগারে 
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বর্তমানে যথেষ্ট কাজ হচ্ছে । গবেষণায় 
উদ্ভাবিত থে সব জিনিসের ব্যবসারিক মূল্য 
স্ুম্প্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেই রকম 
কেত্রে বৈদেশিক সহযোগিতা ন। চেয়ে 
আমাদের দেশীয় উদ্ভাবনকেই উৎসাহিত 


করা উচিত । ঠিক তেমনিভাবে আমাদেন 
ডিছাইণ ও ইপ্ডিনীয়ারি সংস্থাঞ্চলিকে 
যখামন্তব বেশী সংখ্যায় পরামশদাত। 


হিসেবে নিষন্ত কখা উচিত । 


এখন আমাদের 'নাখিক ব্যবস্থা অনেক 
বেশী সম্প্রপারণশাল | অন্যানা উন্নত 
দেশে যেষন সবকাণী প্রচেষ্টা ছাড়াই অখ- 
"নতিক বিকাশ ঘছে হামলা যদি আমাদের 
গাখিক বাবদাকে সেই পযাযষে না নিয়ে 
যেতে পাতি তাহলে আমাদের আবার 
পিডিবে পড়তে হবে এমন কি ইতিমধ্যে 
আমব। উন্নয়নের বে স্তরে পৌচেছি সেটাও 


আমর। রক্ষা করতে পাববে। কিনা তাতে 
সন্দেহ রয়েছে । 
শিল্পগুলি যাতে জায়গ। বিশেষে 


কেন্দ্রীভূত না হয় তার জনা প্রয়োজনীয় 
সব রকম স্থুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করতে 
পারলে অনন্ত অঞ্চলগুলিতে শিল্প প্রতি- 
ঠান আকধণ বাড়বে । 

শি্গুলিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
ভুড়িষে দেওয়া এবং অথনৈতিক বিকাশ 
যাতে অঞ্চল বিশেষে কেন্দ্রীভূত হতে না 
পারে তার জনা আধুনিক ক্ষুদ্রায়তন 
বিভাগের গুরুত্বপূণ স্থান আছে । ক্ষদ্রায়- 
তন শিল্পগুলিতে সাধারণত: বেশী শুমিকের 
প্রয়োজন হয | কাদ্দেই এগুলিতে কণ- 
মংস্থানের সম্ভ।বনাও বেশী থাকে এবং এই 


দিকটা বিবেচনা করে দেখার যতে। । 
ক্ষদ্রাযতন শিল্পে যুলধনের প্রয়োজনও 
অপেক্ষাকৃত কম । কাজেই চতুর্থ পরি- 


কল্পনার ক্ষদ্রারতন শিল্পের উন্নয়নের ওপরেই 
বেশী গুরুত্ব দেওয়৷ হয়েছে । যেগুলির 
উৎপাদন ক্ষমতা বেশী সেই সব আধুনিক 
ক্ষদ্রায়তন শিল্পের ওপরেই জোর দেওয়া 
হবে । 


সরকারী ক্ষেত্রে শিল্মোগ্তোগ 


থিতীয় পরিকল্পন!র সময থেকেই সর- 
কারী তরফে সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলতে যথেষ্ট 
অগ্রগতি হয়েছে । কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধীনে ৮০টিরও বেশী শিল্প ও ব্যবস। 


প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং এগুপিতে লগ্গীর 
পরিমাণ প্রায় ৩৫০০০ কোটি টাক । 
সরকারী তরফের কাজে দক্ষতার অভাব, 
কাজেই এগুলির সংখ্যা আর বাড়ানো 
উচিত নম এই বলে সরকারী তরফের 
সমালোচনা কর! হয়। কিন্ত এগুলির ক্ষেত্রে 
কমনকশলতা একেবারে খারাপ নয। সরকারী 
তরফের কতকগুলি প্রকর্প থেকে বেশ ভাল 
'আয় হটে । ১৯৬৭-৬৮ সালে ৩১টি 
সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮ কোটি টাকারও 
বেশী আব হযেছে । অবশ্য হিন্দুস্তান 
স্টাল লিষিটেড, হেভি ইঞ্জিনীবারিং কর্পো- 
রেশন, ভাবত হেভি ইলেক্টি,ক্যালস, হেভি 
ইলেকৃটি.ক্যালস অব ইগ্ডিরা এবং মাইনিং 
এ্াগড এ্ালামেড মেসিনারি কর্পোরেশন এই 
প্রতিষ্ঠান গুলিতেই, প্রধানত ক্ষতি হমেছে। 


এই শিশ্পগুলিতে একদিকে যেমন 
মূলরন লেগেছে বেশী অন্যাদকে তেমনি 
এগুলি থেকে ফল পেতে€ দেরী আছে। 
যখনই সরকারী তরফের কথ! উল্লেখ করা 
হয় তখন মোট লগ্ীর পরিমাণ এক সঙ্গে 
ধর] হয় । অনেক প্রকল্প এখনও নিমাণের 
স্তরে রয়েছে এবং সেগুলি থেকে কোন 
লকম আয় হতে পারে না । নিরপেক্ষ- 
ভাবে বিচার করতে হলে, অখনীতির দিক 
থেকে এগুলির বিচার করতে হবে, 
ব্যবসাগত দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা উচিত 
নয়। 


বেগরকাবী তরফে যে সব সময়েই আয় 
হয় তাও ঠিক নয় । ১৯৬৮ সালের ২৬শে 
সেপৌশ্বর, শিল্পে, অর্থসাহায্যকারী কপো- 
রেশন-এর বাধিক সাধারণ সভার অধিবেশনে 
সভাপতি যে ভাষণ দেন তাতেই তার 
প্রমাণ পাওয়! যায় । 


আমার মতে কোনও শিল্প বা ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান কোন তরফের, তার ওপর সেটির 
লাভ ক্ষতি নির্ভর করে না, যোগ্য পরি- 
চালন। এবং সুষ্ঠ নীতির ওপরই তা 
নির্ভর করবে। আমাদের মত একটি 
দেশে যেখানে বেপরকারী সঞ্চয় যথেষ্ট 
নয় এবং ভ্রতগতিতে আঘথিক উন্নয়ন 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেখানে সরকারী 
তরফকে স্বীকৃতি দিতেই হবে এবং 
সেগুলিকে তাদের ভূমিকা সম্পাদনের অন্য 
সক্রিয় রাখতেই হবে । 


ধনধান্যে ১২ই অক্কট্রোবর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৪ 


গান্ধী জীবন গীথা (৫ প্র পর.) 


কৃষি খামারের দৃশ্যে দেখলাম শান্তির 
পরিবেশে সর্বশমের সার্ক ফলশ্র্তি। 
ক্ষেতে হল চালনায় রত চাষা, হাপরের সামনে 
কামার ও কৃমোরের চাক সব মিলিয়ে পল্লী 
পরিবেশ এমন প্রাণবন্ত যে, চকিতে মনে 
হল কোনোও গ্রামের মাঝখানে এসেছি । 

এই ৬টি মণ্ডপ নিয়ে গান্ধী দর্শন। 
এ ছাড়া আছে বিভিন্ন রাজ্য ও কয়েকটি 
বিদেশী রাষ্ট্রেরও মণ্ডপ। পশ্চিম- 
বাংলার মণ্ডপকে মণ্ডপ বলে মনে হয় না। 
সমস্ত জায়গ। জ.ড়ে নোরাখালির পরিবেশ । 
দেখানে। হয়েছে নোয়াখালি, যেখানে ধমের 
দোহাই দিয়ে মনুষাত্বকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল 
এক ভয়াবহ উন্ান্ততা । সেদিনের সেই 
দরুন দদিনকে ভয়না ক'রে মহাত্র।জী দবল 
ও অসহারদের পাশে গিবে দাড়িয়েছিলেন । 


বূটেনে গান্ধীভী জীবনের গোড়ার 
দিক অতিবাহিত করেন । ব্‌টেন তার 


সারণে একটি ছোট অথচ আাকষণীয় মণ্ডপ 
তৈরি করেছে । (পেখানে ছাত্র ও রাজ- 
নৈতিক সংগ্রামীবূপে গান্ধীজী যে ক'বছুর 
বিলেতে কাটান তার ছবি তুলে ধর৷ 
হয়েছে । বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেও 
তিনি তাদের সম্প্রীতির চোখে দেখতেন । 
তারাও গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা করতেন | 
একেবারে শেষের দিকে আছে শিশু 
বিভাগ। সেখানে একটি কত্তিত 
বৃক্ষকাণ্ডের চক্রাকৃতি বয়; বৃত্ত রেখ! 
একে দেখানো হয়েছে মহীরহের মত 
মহা্তার জীবন । আর দেখানো হয়েছে 
সেই মহীরুহকে ধুলি লুষ্ঠিত অবস্থায়। 
এখানে গান্ধীজীর প্রিয় পশুপাখীগুলিকে ছোট 
চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছে । এ ছাড়। 
আছে খেলার ঘর, গ্রহশাল।, একটি শিলা- 
লিপি যাতে যীশু, বুদ্ধ ও গান্ধীর বাণী 
উৎকীর্ণ আছে, গল্পবলার বিভাগ ও টিকিট 
বিভাগ 1 এর সবকটির সঙ্গে গান্ধী জীবন ব৷ 
দর্শনের সম্পর্ক রয়েছে এবং প্রত্যেকর্টি অংশই 
শিক্ষামূলক । গল্প বিভাগে বিভিন্ন ভাষায় 
নানারকম প্রেরণাদায়ক গল্প শোন! যাবে । 
এক মর্মীস্তিক মুহূর্তে জওহরলান 
হাহাকার ক'রে বলেছিলেন 'আমাদের 
জীবন থেকে আলো নিভে গেল'।' . গান্ধী 
দর্শনে সেই আলো আবার প্রচ্জ.লিত হয়েছে, 
আলোকিত করেছে আমাদের সত্ব. উত্তা- 
সিত করেছে সকলের অন্তর, মন, প্রার্টফে ' 





বামায়নিক মার পয়োগ 


অধিক ফলনশীল শস্যের চাষে প্রকৃত 
শাকলা অর্জন করতে হলে যে পরিমাণ 
বাগাবনিক সার বাবহার করা প্রয়োজন তা। 
কবা হচ্ছে কি? বিভিন্ন অধিকফলনশীাল 
শস্য ঢামের যে লক্ষ এবার বার্ধ করা 
»মেডে ভা সুষ্ঠভাবে দ্পারিত করতে 
হল এ প্রশের সমাধান দরকার | 

কষিকাছে প্রবান সহার হল ভল। 
ালব পর সারের স্থান। আধুনিক 
কমিত জল-মেচ ও উন্নত জাতের বীন্ছের 
ববহাব কষক সমাজের কাছে বতখানি 
সথাদত হযেছে, আন পাতিক হারে সুষম 
বাসাঘনিক সাবের বাবহার ঠিক তভটা 
এহণযেণন হবনি । গ্রাম বাংলার কুষক 
কি নাগায়নিক সার বালহারে 
'আনাম্ডুক ? 

আণে, কমিকাজছে সার হিসাবে প্রচুর 
পশিমাণে গোবর জাতীয় সার, এইল এবং 
পুকুরের পাক ব্যবহার করা হ'ত । এ 
কথা ঠিক, তখনকার দিনে চাছিদা,ব। প্ররো- 
জশ চিল কম। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে 
হমির ওপর ক্রমশঃ চাপ বাড়তে পাকায় 


সম 


একই জমি থেকে একাধিক কফলল 
আহরণ কন্ধতে হচ্ছে দেশের কৃষক 
সমাজকে | ফলে ঘাটতি দেখা দিনেছে 
গোবর প্রভৃতি জৈব সারের । একই 
জশিত্তে ক্রমাগত চাষের কলে মাটিতে 


সাত গাছের খাদ প্রায় নিঃশেষ হতে 
চলেছে । বিজ্ঞানীরা গাছের এই খাদা 
ঘাটতি পূরণ করার জন্য নাইট্রোজেন, 
ফমফেট ও পটশি বাবহার করার সুপারিশ 
করেছেন | ূ 

সরকারী তরফ থেকে প্রথম অবস্থায় 
“কৃশকদের মধ্যে নাইট্রোজেন .খা্টিত এযামো- 
নিমাম সালফেট সার.কারহারের উপকারিত। 
সে প্রচ চালান, হয়, 
ধচারের ফলে নাইটে. টত সারের 
বাবহার টার তা, সদা 


: দীর্ঘদিন 
প্ষে 
০১ ধরব: ১3ই, আজব, ১৯৬৯ পু্ঠ.১৫ . 
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সআ্ভাষ দ্বায়চোধুরী 


এখন কৃষক আমাকে রাসায়নিক সার 
বান্হালে বিখ কবে ভুলছে না তো £ 


রাসায়নিক সালের মধ্যে নাইট্রোছেন 


চারা গাছগুলিকে তাডাতাডি বাড়তে 
গাহাযা করে । ডাটা ও পাতাকে করে 


তোলে ঘন সবুজ | ফশকফেট সাহাযা করে 
শিকড় জন্যাতে 5 গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য 
সমূহ মাটি পেকে বেশী পরিমাণে ভুলে 
শিতে। পটাশেব কাজ হচ্ছে লাইসটো- 
জেনকে পবোপুনি কাছে লাগানো, গাছের 
রোগ প্রতিরোধক শক্তি বাড়ানো এবং দানা 
পুর্ট কৰা । 

এ থেকে বোঝা বান যে, ফরমাপত 
ফসল তুলে নেবাৰ ফলে এবং অধিক 
কলনশীল এগোন ঢাস চালির়ে যেতে 
এাকায় মাটিতে সঞ্চিত খাদ্য খুবই কমে 
গেছে । যার ফলে অনেক কৃষক আশানু- 
কপ ফলন পাচ্ছেন না। এর জন্য 
প্রয়োজন জৈব সারের মঙ্গে সুষম বাসায়” 
নিক সারের বাবহার । সুষম রাসাবনিক 
সার বলতে বিশেধ কোনো ফসলের জনা 
নির্দিষ্ট পরিমাণ নাইট্রোজেন, কপফেট ও 
পটাশের কথা বোঝাব ! আুঘম রাপথরনিক 
সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা রক্ষা 
কর। ও বিভিন্ন ফসলের প্রয়োজনীয় ধাদোর 
পনরুদ্ধার সম্ভব হব। 


রাসায়নিক সার প্রয়োগের জাগে মাটির 
অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণ। বাকা 
দরকার | হান্কা ধরণের মাটিতে প্রচুর 
পরিমাণে গৈব সার অর্থাৎ পচ গোবর ও 
কম্পোষ্ট ব্যবহার করতে হবে । এ মাটিতে 
রাসায়নিক সার বিশেষ ক'রে নাইট্রোজেন 
ও পাশ দফায় দফায় প্রয়োগ ক্করা উচিত 

দৌয়াশ মাটি সব রকম . ফসলের 
উপযোগী । এই 'সাটিতে রর 
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সারের প্ঙো াণায়সিক জার, যোগ করাতে 
শস্যের পক্ষে তা গ্রইণ:কর। সহজ । ভারী 
ধ) এটেল মাটিতে জৈব সার বেশী: পরি: - 
মাণে দিলে ভাল উপকার পীওয়। যায় 
এরূপ মাটিতে জমি তৈরির শেষ 7. 
রাষায়নিক সার একবারও বাবহার ছা 
চলে । অবশ্য বান চাষের ক্ষেত্রে অধিক 
নাইট্রোজেন, সম্পূর্ণ ফসফেট এধং পটাশ- 
জমি তৈরির সময় ব্যবহার ক'রে বাকী 
নাইন্টোজেন সার ঢাবা বোমার ৩০ দিন. 
এবং 8৫ দিন পর ব্যবহার কলালে অধিক. 
সুফল পাওয়া যায । 
আগেই বলা হযেছে শধযাত্র নাইট্ো- 
টিত এঞ্রামোনিষায় সালফেট পার 
বছপেব পরব বছর বাবহরি করার ফলে 
কোনো কোনো কৃষকের জমি জযাষ্ক 
হতে স্র করেছে আমু মাটিতে ফখলের 
পক্ষে নাইঞ্রোছেন ও পাশ সার গ্রহণ করা 
সম্ভব নয় | কলে মেই জমিতে বিশেষ 
কোনে! একটি ফসল ছাড় সব রকম কমল 
ভাল হয লা। মাটি আনেক কাতণেই 
অমাযক হতে পারে । তারমধ্যে মাটি 
ধুয়ে জমির ক্নালসিষা ক্ষায়ে বাধার ফলেও 
জমি অনুভাবাপগ্ন হতে পাবে। অবশ্য 
মা, পরীক্ষা করিষেই ভবে জামা যেডে 
পারে কতটা অয় মাটিতে সঞ্চিত আছে। 
এ মাটিকে ভাল করতে হলে একর প্রতি 
এক টন হিসাবে গুড়া চুণ অথবা কাঠি বা 
তুষের ছাই বাবহার করতে হবে। এক 
বছর এটা বাবহার করলে তিন থেকে পাঁচ 
বচরের মধ্যে আর তদবার দরকার 
হাবেনা। 


এ কণা ঠিক, প্রচুর পরিমাণ জৈব 
মারের সঙলে নাইট্রোজেন ঘটিত সার হিসাব 
করে প্রয়োগ কবতে পালে জমির ক্ষতি 
হবার সন্ভ্াবনা আদেৌ পাকে না। গ্রান 
বাংলার কৃঘক সমাজকে র্লাসায়নিক সারের 
উপকারিত। ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে| 
অবশ্য প্রগতিশীল কৃষকরা ইতিমধ্যেই এর 
উপকারিতা বুঝে হিসাব ক'রে ব্যবহার 
করছেন । আজকাল যে সব শিক্ষিত তরুণ 
কষিকাজে এগিয়ে এসেছেন তারা ও বাসায়” 
নিক সারের উপকারিত। সম্বন্ধে সচেতন | 
অবশ্য সাধারণ কৃকর। এখনও' অলেক' 
পিছিয়ে 'দাছেন। .কৃি বিভাগীয় সম্প্রু 
সারণ কষীদের এ ব্যাপারে আরও 'পক্রিয় 


১ 


জেন 


ভূমিক। গ্রহণ করতে হবে । রাসায়নিক 
সারের জনা দেওয়া খণ যাতে অন্যান্য 
কাজে বায় না করে প্রকত পক্ষে চাষের 
কাজে ব্যবহৃত হয় সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের 
সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । তার 
ফলে রাশারণিক মারের ব্যাবহার সন্বান্ধে 
মমস্ত ভ্রান্ত ধারার নিরপলন হবে। 

বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে কোন ফমলে 
কতাটুক রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে 
হবে তার একট। মোটামুটি বাবণ। পিবেছেন | 
মাটি ও আবহ।€ম। অনুসারে কৃষক নিজেই 
বৃুখাতে পারবেন তার কোন শস্য কতটা 
পাসাষনিক সার গ্রহণে শাড়া দিচ্ছে । তা 
হাঁড়া 'এ বা।পাবে মাটি পবীক্ষার গুরুত্ব 
অপলিমান | যদিও মাটি পবাক্দার সুযোগ 
প্রয়োজনের তভুলনার আমাদের কমই 
আছে । 

সাধারণ ধানে একর প্রতি ২2 কে.জি. 
শাইক্টোজেন, ১৫ কে.জি. ফসফেট ও ১৫ 
কে.জি. পটাশ ব্যবহার করা উচিত | উচচ 
ফলনশীল ধানে ২৭ কে.জি. নাইট্রোজেন, 
১৮ কে.জি. ফসফেট ও ১৮ কেজি পটাশ 
ব্যবহারের কথা বল হয়েছে । এ ধানে 
বোরে। মরশুমের সুপারিশ হচ্ছে নাইট্টো- 
জেন ৩৬ কেজি, ফমফেট ২৪ কেজি ও 
পটাশ ২৪ কেডি। অধিক ফলনশীল 
গমে নাইট্রোজেন ২৭ কেজি, ফসফেট ১৮ 
কেজি ও পটাশ ১৮ কেজি ব্যবহার করলে 
ভাল ফলন পাওয়া যায়। আল. চাষে 
নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ মোটামুটি 
৬০ কেন্রি হাবে ব্যবহার কর! দরকার | 
পাট চাষে সবাধিক ফলন পেতে হলে 
নাইক্রটোজেন ও পটাশ ১৫ কেজি মাত্রায় 
এবং ফগফেট ১২ কেজি মাত্রায় প্রয়োগ 
করতে হয় । এই মাত্রাগুলি হ'ল একর 
হিসেবে । সাধারণ ধানে যে রাসায়নিক 
সার ব্যবহারের কথ বলা হয়েছে ত৷ 
পাওয়। যাবে ১০০ কেজি এ্যামোনিয়াম 
শালফেট অথবা 8৫ কেজি ইউরিয়া থেকে 
নাইটোছেন, ৯৪ কেজি সুপার ফসফেট 
খেকে ফসফেট এবং ৩০ কেজি মিউরেট 
অব পটাশ থেকে পটাশ । বাজারে ষে 
সব সার পাওয়। যায় কৃষকরা যদি একটু 
হিসেব করে ব্যবহার করতে পারেন 
তাহলে সম-আন্পাতিক হারের সার পাওয়! 
যাবে ৩৩ কেজি ডাই এ্যামোনিয়াম 
কষফেট, ৩১ কেজি ইউরিয়া আর ৩০ 


মিউরেট অন পটাখ 


এখানে উল্লেখ করা যায় যে সরকার 
নাইট্রোজেন ঘটিত সার সরবরাহ করেন । 
ফসফেট ও পটাশ সার সববরাহেব দায়িত্ব 
বেসরকারী সংস্থার । বাজারে বিভিন্ন 
আনুপাতিক হারের নাইট্রোজেন ঘটিত 
গার চালু খাকায কৃষকদের মধো বিভ্রান্তির 
স্্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় । কারণ, 
আগে একটিমাত্র নাইট্রোজেন ঘটিত সার 
যথা এ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহারের 
কথা বলা হত। সাধারণ কৃষকের কাছে 
এটা নূন সার নামেই পরিচিত। এতে 
কততাগ নাইট্রোজেন আছে সাধারণ কৃষক 
তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। কিন্ত 
বতমানে বিভিন্ন নাইট্রোজেন ঘটিত সার 
বাজারে চালু থাকায় কৃষকের জান। 
প্রয়োজন কোন সারে গাছের খাদ্য উপা- 
দানের আনুপাতিক হার কত? লেখা 
পড় জান] কৃষকের পক্ষেও এট বেশ শক্ত 
কাজ । সাধারণ কৃষক ' সমাজের জান৷ 
উচিত কোন রাসায়নিক সারে গাছের কোন 
কোন খাদ্য কত অংশ আছে। এটা জেনে 
নিলেই তবে কত কম খরচে স্ধম রাপায়- 
নিক সার ব্যবহার হরি হবে ত। 
বোঝা যাবে। 


এগুলি ছাড়! আরও অনেক সার 
বাজারে চালু আছে। মিশ্সার যদিও 
কৃঘক সমাজের কাছে প্রিয়, তবুও তা নিয়ে 
নানা রকম দূনাতি ঘটায় সরকার এ সার 
বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন । 
সরকারকে এখন চিন্তা করে দেখতে হবে 


রাসায়নিক সার যাত্র দূটি ব। তিনর্টির মধ্যে . বছর লয়, ৩৫09 1 
পারে ' মতে৷ রাসায়নিক" সার: ব্যবহূত" হয়েছে 


সীমাবদ্ধ রাখা যায় কিনা । এ ব্যাপারে 
চিন্ত। করতে হবে বিজ্ঞানীদেরও | যে 


দেশে শতকর। ৭০ ভাগ 'লোক নিরক্ষর, . ' 


ধনধান্যে ১২ই অক্টোবর. ১৯৬ পৃষ্তা ১৬: . 


কেজি পটাশ থেকে নাত তাবিকায়, শট দেখানে। ০ ৮. 77742 

£ ৯2 উদ ক চিতা 

সাবের নাম নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ 
এমোনিয়াম সালফেট... ইডি. ৬; ৪ 
| ইউন্রিয়। 8৪ রি রি 
এা।মোনিয়াম ফসফেট ২০ ২০ 5 
ডাই এযামোনিয়াম ফসফেট ১৮ ৪৬ রঃ 
স্রপাব ফসফেট | -- ১৬ - 


৫০9 


তাদের পক্ষে অত শত হিসাব নিকাশ কি 
সম্ভব ? 
তাই দেখা যায় পশ্চিম বাংলার কোনো 

একটি উন্নত বুকে যেখানে বুক উন্নমম 
আধিকারিক ও কঘি সম্প্রদারণ আধিকারিক 
উভয়েই কৃষি বিজ্ঞানের নাতক, কৃষকরাও 
যোটামুটি প্রগতিশীল, বুকের সেচ ব্যবস্থাও 
অন্যান্য বকের তুলনায় উন্নত সেই বকে 
১৯৬৮-৬৯ সালে চাষ হয়েছে £- 

গম ২৫০০.০০ একর 

আউশ ১০০০.০০ একর 

পাট ৮০০০.০০ একর 

আখ ১৯৫০.০০ একর 

তৈলবীজ 8৫০০.০০ একর 


ডাল জাতীয় শস্য ১৩৫০০.০০ একর 
জমিতে । প্র বুকে ১৯৬৮-৬৯ সালে 
রাসারনিক সার ব্যবহার কর। হয়েছে £- 
এ্যামোনিরাম সালফেট--৬৩ টন, জআুুপার 
ফসফেট ৯ টন এবং মিউরেট অব পটাশ 
৬ টন; এ ছাড়া কিছু মিশু সার আছে য! 
নগণ্য । অথচ মাত্র ২৫০০ একর জমিতে 
অধিক ফলনশীল গমের চাষে দিরিন 
সার দরকার হবে-_ 


এ্যামোনিয়াম সালফেট ৩৩৭.৫ রি 


, অথব। 
' ইউরিয়া ১৩৯ ক 
সুপার ফসফেট ২৪০ টন, 
.; মিউরেট অর পটাশ ৪০ টন 


. বসবশ্য তার পাশের বুকে দেখা যায়” 


দি রে ঘটনা উর্লেখ 
(২০ পচা দেখুন 9... 








বাজযগ্ুলিৰ কার্যকখনত। দেখে 


কেন্দ্রীয় মাহাধ্য দেওয়। টচিভ 


ঢচজ্গ শেখন 
সাম্প্রতিককালে বাজ্যগুলি কেন্দ্রের 
কাছে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণ নাখিক 


সাহাযোর পন্য দাবি জানাচ্ছে । এই 
"বির সমর্থনে তারা বলে যে, সমাজকল্যাণ- 
মূলক বাবস্থা গুলির জন্য তাদের ব্যয়ের হার 
নেক বেড়ে গেছে । তা ছাড়। পরিকল্পন। 
সম্পকিত যে সব কর্মসূচী রাজ/গুলির জন্য 
লাখা হয় তা এতো ব্যয় বহুল যে তারা 
নিজেদের সম্পদ খেকে এই ব্যয নিবাহ 
করতে সঙ্গম নয় । সম্পদ সংহত করার 
মতা কোন কোন রাজ্যের এতো কম যে 
তা সতাই আন্চজনক | দৃষ্টান্ত হিসেবে 
পলা মাঘ যে, আসাম তার ঢতুখ পরি- 
কণ্ননার জন্য আনুমানিক বায় ধরেছে ২২৫ 
কোটি টাকা, কিন্তু নিজে যে সম্পদ সংহত 
করতে পারবে তার পরিমাণ হল মাত্র ৫ 
কোটি টাকা । ওড়িশা তার ১৮০ কোটি 
টাকার পরিকল্পনার জন্য মাত্র ২০ কোটি 
টাকা সংগ্রহ করবে | রাজস্থান তার ২৪০ 
“কাটি টাকার পরিকল্পনার জন্য ১৮ কোটি 
টিক সংগ্রহ করতে পারবে । পশ্চিম 
নদ তার ৩২১ কোটি টাকার পরিকল্পনার 
দন্য ১০০ কোটি টাকার সংস্থান করতে 
পারবে এবং অন্ধ প্রদেশ তার ৩৬০ কোটি 
টাকার পরিকল্পনার জন্য ১২০ কোটি টাক। 
সংগ্রহ করবে । বিহার তার 8৪১ কোটি 
টাকার পরিকর্পনার অন্য মাত্র ১০৩ কোটি 
ঢাক দেবে । এই রাজাগুলি আশা করে 
যে, ব্যয়ের অবশিষ্ট অংশট! কেন্দ্রীয় সরকার 
ধহন করবেন । অন্যান্য রাজ্যগুলির 
শধ্যে কেরাল। আশ! করে যে, তারা ৮৩ 
কোটি টাকা তুলবে এবং কেন্দ্রের কাছ 
কে ১৭৫ কোটি, টাকা, পাবে । মধ্য- 
ধদেশ ৯৩ কোটি টাকা, সংগ্রহ করবে শ্রবং 


আশ] করে বে কেজেন কাছ খোকে ২৬২ 
কোটি টাকা সাহায্য পাবে। জন্ম 
কাশ্লির এবং নাগাভূমি সম্পুণভাবেই 
কেন্দ্রীয় সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল । 
কাছেই এ খেকে বোঝা যায় যে, 
কয়েক] প্রাজ্য বাদে. বিভিন্না রাজ্যের 
অর্থনৈতিক অবস্থাম কি বিরাট বিষম 


রয়েছে । আরও বোনা যায় যে এই 
বৈধম্য বেড়েই চলেছে । রাজ্য ওলির 


চলতি বাজেট প্রস্তাবে গডপড়তা ঘাটাতির 
মোট পরিমাণ হাল ৩০০ কোটি গিকার 
মতো । অর্থাৎ বাজ্যগুলি এমন একটা 
'অবস্থয় পড়ে গেছে যে, ঘাটতি বাজেটের 
ঘূণীপাক থেকে এদেব উদ্ধার পাঠসাপ 
গন্ভ'বনা কম । 

তা ছাড়া উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় রাজা- 
গুলিকে খুব উৎসাহী বলে মনে হয় না। 
তাদের পরিকল্পনা-বহিভূ ত ব্যয়ের পরিমাণ 
ক্রমশ: বাড়ছে । দেখা গেছে গত ৪8 
বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতে ব্যয় 
যেখানে গড়পড়তা শতকরা বাঘিক ৫ 
থেকে ৭ ভাগ বেড়েছে সেই ক্ষেত্রে রাজা- 
গুলির বেড়েছে আন্দাজ শতকর; বাঘিক 
৯ থেকে ১২ ভাগ । তা ছাড়া রাজ্যগুলির 
থাণের পরিমাণও বছরের পর বছর বাড়ছে। 
১৯৭০ সালের মধে) “কন্ত্রের কাছে রাজা - 
গুলির মোট থাণের পরিমাণ ৫,৭৩৭ কোটি 
টাক। দাড়াবে ব'লে অনুমান করা হচ্ছে । 
১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে এর পরিমাণ 
ছিল ০৯৭০ কোটি টাকা । 

ধাটতি বাজেট পূরণ করার জন্য 
রাজ্যগুলি লাধার়ণত: যে গব ব্যবস্থ! গ্রহণ 
করে তা হ'ল, সংরক্ষিত তহবিলে অথ 
থাকলে তা'তে হাত দেওয়া এবং তা না 


ধনধান্যে ১২ই অক্টোবর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৭ 


থাকলে কেন্রীয় ল়কাবের কাছ রে ধ 
করা অথবা খোলা 'বাফারে সংগ্রহ কারী? 
কিন্ত বাঙ্ঞাগুলি এখন খুখতে পেরেছে বে 
কেন্রেরও লাষর্গা সীমিত। : কাজেই তাবা 
এখন কেলীয রাভস্বের সফান অংশ দাবি 
করতে সুক করেছে । যে রাদ্বাঙুলি বেশী 
অথের ভনা বেন্দকে বেশী চাপ দিলে, 
প্রশাসানব ক্ষেত্র ভাবা অনান্য বাজোন 
তুলমাঘ উন্নততব হয় 1 এতৈম্পইই বোনা 
যায় যে, বাজটনতিক উদ্দেশ নিয়েই বেশী 
সাহাযোর জনা দাবি জানালে হয় উন্নয়ন- 
মূলক উদ্দেশ্যের জনা নম | 


কার্ষকুশলত। উচ্স্তন্নেন্ন নয় 


এ কথা অবশা স্বীকার করতে হবে 
যে, সমাজতান্বিক ধাচের সমান ব্যবস্থা 
গড়ে তোলার উদ্দেশো সমাজকল্যাণমূলক 
কাজের জন্য রাজ্জাগুলির বায় কিছুটা 
বেড়েছে । কিছু অপরপক্ষে, কেন্ত্রীয় 
র/জস্বের ভাগও ভার) বেশী পাচ্ছে । 
চান্তেও এই টাক।ট। উন্নয়নের ক্ষেত্রে খাটা- 
নোর ব্যাপারে তাধা ভাল ফল দেখাতে 
পাবেনি | 

নিজ্রেছের দাবি মৌানোর জনা রাজ্য 
এলি কোখ। খেকে অখেব সংস্থান করবে 
'হাখবা অপু সংগ্রহ কবার মতে। কোন সুত্র 
লা উপাষ "আছে ক্কিনা সেইটেই এখন 
প্রশ্‌। লক্ষ্যণীয় যে, মাত্র ৬টি রাজা নতুন 
উপায়ে সম্পদ মংগ্রহ কররি জন্য চেষ্ট৷ 
করেছে । অতএব রাজাগুলির মংগ্রহের 
পরিমাণ, মোট ঘাটতি ৩090 কোটি টাকার 
শতকরা ৫ ভাগের মতো হবে । অতি- 
রিক্ত অখ সংশ্রহে অক্ষমভার স্বপক্ষে, রাজ্য- 
গুলি প্রায়ই এই যুক্তি দেখায় যে, তাঁদের 
আর নতুন কর বগানোর উপায় নেই । 
এই প্রশ্টা যদি আপাততঃ ছেড়ে দেঁওয়] 
হয় তাহলেও রাজ্যগুলি এর আগে শিল্প 
ও ব্যবসায়মূলক ক্ষেত্রে যে অর্থ বিনিয়োগ 
করেছে পেগুলি লাভজনক হয়েছে কিনা 
সে সম্পর্কে তাদের নিশ্চয়ই প্রশূ কবা। 
যায়। কেন্দ্র থেকে বিপুল পরিমাণ খপ 
নিয়ে যে লর্গী করা হয়েছে তান্সই বা ফল 
কি হয়েছে । তার হয়তো এই সম্পর্কে 
সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে পাবাবে 
না। স্পট্টতঃই রাজ্যগুলির মালিকানায় 
যে সব শিল্প 'ও ব্যবসায় বয়েছে সেগুলির 


কাজকর্ম কেন্দ্রীস সরকারের মালিকানাধীন 
প্রতিষ্ঠানগুদির চাইতে? খারাপ । 

স্পষ্টই বোনা যান বে, রাজ্য গুলি বিপূল 
পরিমাণ লর্থী করেও কোন কল লাভ 
করতে পারচ্চে না আর তাতে বেশীর ভাগ 
মূলধন আটিকে গেছে । 

বাঞাগুলির ঘখসংথহের সূত্র সীমাবদ্ধ 
এ কখ! বলা৪ ভুল হবে সংবিধান 
অনবারী বাস আদাষের ৬৬া, সূত্র 
সম্পণভাবে রাক্রাঞুলিৰ ভাতে দেওয়া 
হরেছে এনং আবও উপ্টি সূত্রে সংগৃহীত 
রাজস্বে রাছ্যগুলিব ও কেন্দ্রের অংশ 
বেচে | কাছেই বাছ্াগুলি যদি অথ 
সংখহে দান সন্ধস্স হম -এবং উন্নঘণ কর্ম- 
সচীগুপি বূপানিত করাব ছনা মাশ্থবিক- 
ভাবে ০1 কবাতে চান, তাছশে শহুণ কোণি 
উপান বেন কলা তাদের পক্ষে অসশ্থব 
নয | 


কৃষি 


রান্তন্দ খেকে আস বৃদ্ধি করা সম্পকে 


রাজাগলির বিবা একটা ক্ষেত্র হল 
কষি। কঘিব গন্গে শশছি বিভিন 


ক্েত্রের পুনর্গঠনে ৪ মেগুলি শক্তিশালী 
করে ভুলতে এব” এগুলির কাজের মধ্যে 
সমনুয় সাপল কবতে রাছাগলি সক্ষম 
হবনি। গত 52 বন্ডবে তাবা মোট 
আবাদি জমিন শতকরা ম।ত্র ২০ ভাগে 
সেচের সুযোগ স্বিবে দিতে সক্ষম হয়েছে 
আর তাও কেতন্্রর সাহাফা নিযে । এটাও 
সভি মে, তাবা উপবূক্ত সমবে কষঘকগণের 
জন্য উন্নত ধবশেব বাড, সার, কৃমি সা 
ফ্রগাম এব" প্রয়োজনীয় খণ সরবরাহ করতে 
পারেনি । সনপাঘ সনিতভিগুলিকে যদি 
তারা কাছে লাগাবার চে! করতো  তা- 
হলেও যে তালা যখেই সাফলা অর্জন 
করতে পারতো তাতে কোন সান্দেহ নেই । 
তা ছাড়া ল্গ পক্ষ হেক্টার পতিত জমি 
পড়ে আছে বেগুলি কাজে লাগানো হয়নি। 
রজাগুলি যদি চাষমোগ্য ছমির শতকরা 
809 ভাগেও জলগেচ দেওয়ার ব্যবস্থা 
করতে পারতো এবং আাগাছার পৃশ পতিত 
জমির শতকনা ১২ ভাগ ও পূন্কদ্ধান করার 
ভন্য আন্তরিকভাবে চে কবতে। তাহলে 
তা শুধ কৃষকদের ছনপ্রতি আয়ই বাড়াতে 
মা রান্রাগুলির বাজন্বধাতে আর যখেট 
বাডতো। 


শাবার কৃষি আয়করকে বদি জমির 
খাঁজনার সঙ্গে সংশিষ্ট করা হয় এবং 
রেহাইর সীমা আর 9 কমানো হন তাহলেও 
রাজ্যগুলির যথেট আয় হতে পারে। 
বর্তমানে ব্রাজ্যগুলিতে যে রেহাই সীষ। 
আছে হাতে 
পনিবর্তন করে কি আয়কর থেকেই ১2০ 
(ল্যাঁটি টাকা আয় হতে পারে । 
কাঁভেই এটা সহছে বোঝা বাম যে, 
বাক্জগুলি কৃষি ব্যবস্থার সক্ষে সশূষ 
(সেইসব শিল্প স্থাপন করতে পারে যাতে 
শৃমিকের প্রবোজন বেশী এবং যা সম্পদ সংহত 
করাতে পাবে । অতএব বলাই বাল্য যে 
রাজ্যগুলির সম্পদের অর্ভাব নেই অভাব 
উৎসাহ & আন্তরিক প্রচেষ্টাব | অথটনতিক 
লাভের প্রশ্কে রাজনাতিন এপবে স্বান 
হবে। বাজ্যগুলিব, শিঃজদেন 
আশিক সংস্থাতনন এপানেই 


দি 
বেশা নিভর 
প.ল7ত হবে প্রবণ ভা] অভ্াইা সন্ত্ন নাডাত5 


হলে। কেনেন শিজের কতগুপি দারিহ 
রয়েছে এবং ভার ক্ষমতারও একটা সীমা 


আছে |. সংবিধানের ব্যবস্থা অন.যায়ী 
কেক্ত্েব কাজ হ'ল দেশের সমথ অর্থশাতি 
ভস্থাবধান, পর্যবেক্ষণ 3 নিয়ন্রণ করা, 
স্ুমমনিত আঞ্ুলিক উন্নয়ন স্রনিন্চিত করা | 
কেন্দেব এই মধাদা ক্ষন করার জনা কোন 
বকন চে] করা তলে আমাদের পবিকল্পিত 
উন্নয়ন প্রচেষ্টার বিশৃঙ্খলা আসবে | বাচ্ছা" 
গুলির, কঠোর সঙ্করপ নিয়ে, আয়, পঞ্চন ও 
লগ্বার ঘুণাবন্ত খেকে নিডেদেন মুক্ত 
করার সমর এসেছে । তাই বিনা দ্বিবার 
বল! বায় কেন্দ্রীয় সাহায্য শুধু চাহিদা 
অনুযায়ী না দিষে কাজকন্বের কলাফল 
দেখে দেওয়। উচিত | 


সারা বিশ্বে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে 


বিরোধ রয়েছে এবং দরিদ্র 
ধনীকে হিংসা করে। যদি সকলেই 
তাদের অন্ন সংস্থানের জন্য কাজ 
করতেন তাহলে এই বিভেদ চলে 
যেত। এই রকম অবস্থাতেও 
ধনী থাকতেন কিন্তু তারা নিজে- 
দের, তাদের সম্পদের 'অছি” বলে 


মনে করতেন এবং প্রধানতঃ 
জনসাধারণের স্বার্থে ই তা ব্যবহার 
করতেন। - গান 





ধনধান্যে ১২ই অক্টোবর ১৯৬৯ পৃষ্ঠ। ১৮ 


প্রয়োজনীয সংশোধন বা, 


পেনিউর ১ গোলমরীচ, 


দেশে গোলমরীচের উৎপাদন ও তার 
ফলে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্র। অর্জন শীঘই 
দ্বিগুণ হবে । অচিবে ব্যাপক অঞ্চলে 
সন্কন জাতীয় পেনিউর---১ মবীচের চাষ 
সুরু হবার কথা আছে বলে এ কথা এত 
দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণ! করা হ'ল। 

এই প্রচুর ফলন দো-জ'1শলা বীক্ষেন 
উৎকর্ষতার পেছনে রবেছে শী পি. কে 
বেন গোপালন নাশ্বিয়ারের তিন বছরের 
গবেষণা ও পরীক্ষা | শুীনাধ্বিরার হলেন 
কামানোর জেলার তালিপারামবাতে গোল- 
মরীচ গবেঘণা কেক্ছে-কধষি গবেষক 
( পেপার বিগার্চ অফিসার ), আন্লামাল্গাই 
বিশুবিদ্যালয়ের ডিশটিংশান পাওবা ভার, 
নিজের গবেঘণার কলাফলে ভদ্রালে'ক 
নিজেই গবিবত | আর হঞনাটা অসঙ্গহু 
নয় কারণ পৃথিবীর আর কোনোও দেশে 
গে।লমরাচের সঙ্কর বীজ তৈরি করান চে 
করা হরনি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানা 
যার ঘে, এই সঙ্কর বীজের উৎ্পাদন-- 
অনান্য জ|তের তুলনা চার গুণ বেশী 
যেমন মামূলী জাতের-গোল মবীচের লতাৰ 
একটা ডালে প্রায় ৫০টা দানা হয়। "আব 
নতুন লীজে সেখানে দানা হর ১২০ টার 
মত; ভ] ছাড়া আন একটা স্মবিধ! 
আছে । মামুলী দানার রস যদি শতকব। 
৩০ ভাগ শুকোনো যায়, নতুন দানার 
ক্ষেত্রে তা দীড়াবে শতকরা ৩৩ ভ'গেৰ 
মত। এভনেও তফাৎ আছে যেমন 
মামূলী জাতের গোল মরীচের ১০০টি 
দানার ওজন সাধারণতঃ ১২ গ্রামের মত 
হয় কিন্ত নতুন জাতের ১০০টি দানার 
গুজন হবে ১৮ গ্রামের মত । 

নতুন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা 
পরিষদের অর্থানুক্ল্যে, এর্াকুলাম জেলাব 
জেরিয়ামঙগলমে ক্েল। কৃষি খামারে এই 
বীজ তৈরির জন্যে একটা পৃথক ক্ষেত্র 
রাখা হয়েছে । আশা করা যাচ্ছে বে. 
১৯৭১ সালের চাধ মরস্ুমে গোল মরীচের 
চাষীদের সরবরাহ করার জল্যে অন্ততঃ ৫9 
হাজার কলম ( শেকডউত্তদ্ধ ) তৈরি হয়ে 
যাবে। এই প্রথম, গুণের বিচারে এ 
উৎপাদনের দিক খেকে উৎকৃষ্ট গৌল অর? 
পার্য়া যাবে । যোগান যে বন্রে' বছবে 
বেড়ে যাবে এ বিষয়ে কোনো সঙ্দেছ দেই । 


গ্লী ধণে মমবায় মমিডিব ভুমিক। 


, অনেক সময়েই বলা হয় যে, ভারতেরে, 


সমবায় আন্দোলন প্রধানত সমবায় খণ 
আন্দোলন এবং এক হিসেবে কথাট! ঠিক। 
প্রাথমিক সমবার খণদান সমিতিগুলি 
প্রতিষ্ঠা করেই আমাদের দেশে সমবায় 
আন্দোলন সুরু হয় আর এগুলির সংখ্যাই 
আমাদের দেশে এখন সব চাইতে বেশী । 
বততমানে দেশের ২০০০ কোটি টাকা করে 
বাঘিক কৃষি খণের প্রয়োজন বলে অনুমান 
কর। হয়| ১৯৭৩ সালের মধ্যে স্বল্প 
মেয়াদী খণের চাহিদা ২০০০ কোটি, 
ম।ঝারি মেয়াদীর ৫০০ কোটি এবং দীর্ঘ 
মেয়াদী খণের চাহিদা ১৫০০ কোটি টাকার 
পৌছুবে বলে মনে হয় । এতেই বোঝা। 
মায় কৃষি খাণের চাহিদা কি রকম ভ্রত- 
তিতে বাড়ছে । 


এই শব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি 
আমরা আমাদের দেশের কৃষি খণের 
৬২সের কথা পরীক্ষা করে দেখি তাহলে 
পেখা যাবে যে, এই বিরাট ক্ষেত্রাটিতে 
প্রধানতঃ থণদাতা মহাজনরাই আধিপত্য 
কবছেন। প্রয়োজনীয় খণের শতকরা 
মাত্র ৩.১ ভাগ সরবরাহ করছে সমবায় 
সমিতিগুলি ৷ তবে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা- 
গুলির কাজ সুরু হওয়ার পর থেকেই কৃষি 
ধণ সরবরাহের ক্ষেত্রে সমবায়ের ভূমিকা 





উত্তরোন্তর বেড়ে চলেছে । ১৯৬১-৬৩ 
সালে সমবায়গুলি, স্বল্প ও মাঝারি “ময়াদী 
কৃষি খাণের শতকরা ২৫ ভা সরবরাহ 
করে। দীর্ধ মেয়াদী খণ সরবরাহ করার 
জন্য সমবায় ভূমি উহ্নায়ন ব্য।স্ক গঠন করা 
হয় এবং কষিতে অর্থ সাহায্য কর। সম্পর্কে 
এগুলি বেশ গুক্ুত্বপ্ণ অগ্রগতি করেছে 
(তালিকাটি দেখুন)। চতুর্থপরিকল্পনার সম- 
বাষগুলির স্বপ্নকালীন 'ও মাঝারি গেয়াদী খণ- 
দানের পরিনাণ 8৫০ কোটি টাকা থেকে 
বেড়ে ৭৫০ কোটি টাকায় এবং দীর্ঘ মেয়াদী 
থাণ ১০০ কোটি টাকা থেকে ৭০০ কোটি 
টাকায় পৌছুবে বলে আশা করা যাচ্ছে । 


বিপুল সপ্রসারণ 

অখিল ভারত পল্লী খণ পর্যালোচনা- 
কারী কমিটি তাঁদের বিববণীতে বলেছেন 
যে. ১৯৫১ গাল পেকে সমবায় ধাণদান 
বাবস্থা বিপুল প্রমাব ঘটলেও, চাহিদা 
বেড়েছে অনেক বেশা । তা ছাড়া কমিটি, 
সমবায় সমিতিগুলির গঠন ও কার্য পদ্ধ- 
তিতে কতকগুলি অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করে 
বলেছেন যে, এগুলির সংশোধন প্রয়োজন । 
কমিটির কয়েকটি প্রধান সুপারিশ এখানে 
দেওয়া হ'ল +- 


১। সমবায় খণদান সমিতির গঠন ব্যবস্থ। 


সমনায়ের তরফে.ক্কুষিতে অর্থ সাহায্য 
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পারে, দীর্ঘকালীন জঙ্ এব: পরিচাঙণা * ্ 


সি 


০০ 


ব্যবস্থায় সাহায্োর' জন্য ব্যাক্কগুলির 
বোর্ডে রাজা গ্রলির উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব, | 
ডিরেক্টার বোর্ডকে পরাদশ দেওয়ার 
জনা বিশেষ কর্মচারী নিয়োগে রান্য.. 
গুলি যাতে আরও বেশী অংশ গ্রহণ 
করতে পাবে তার ব্যবস্থা কর] 
উচিত। 
প্রাথমিক কমি পণ সমিতিগুলিকে' 
আরও উন্নত করতে হবে যাতে 


এগুলি আরও বেশী খণ বন্টন করতে 


পাবে এবং জমার পরিমাণ আরও 
বাড়াতে ও কাজকর্ম আরও সম্প্র- 
সারিত করতে পারে । 
ছোট চাষীদের খন দিয়ে আহা 
করতে হবে এৰং বড় চাধীদের তাদের 
নিজস্ব সম্পদ, উৎপাদন 'ও উন্নয়নখাতে 
ক্রমশ: বেশী পরিমাণে নিয়োগ কর! 
উচিত । ছোট চাষীদের সাহায্য 
করার জনা করেকটি নিবাচিত জেলয় 
ছোট চাধীদেন উন্নয়নের জনা একটি, 
করে সংস্থা গঠশ করা উচিত । উম 
ধরনেন কৃষি পছগতি, বিশেষ ধরনের 
লগ, শশাঢাষের নতুন বারা এবং কৃষি 
উৎপাদন বৃদ্ধির আধুনিক ব্যবস্থা 
অবলদ্বনের কলে মে চাষীরা বেকার বা 
অতিরিক্ত হযে পড়বেন তাঁদের সাহাধা 
করাই হবে এই সংস্থাগুলির কাজ | 
সমর পলী খণ কঠামো পুনর্গঠিত 
কর প্রয়োজন | কমিটি বলেছেন যে, 
সমবায়গুলির সঙ্গে সুস্থ প্রতিযোগিত। 
করার জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও 
পল্লী থণের ক্ষেত্রে যাতে এগিয়ে আসে 
সেজন্য সেগুলিকেও উৎসাহিত করা 
উচিত । এই সম্পকে বাবসায়ী 
ব্যাঙ্কগুলিসহ স্টেট ব)ঙ্ক ও এর 
সহযোগী ব্যাঙ্কগুলিকে'ও বিশেষ 
ভুমিক। দেওয়। হয়েছে । 
১৪টি ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক রাহীয়করণ 

করার পৃর্বেই যে কামটি এই সব 
সুপারিশ করেছিলেন তা, স্পটতঃই 
বোঝা যায়। যাই ছোক কমিটি 
ব্যাক্ষগুলিকে যে বিশেষ ভূমিকা 
দিয়েছিলেন) রাীয়করণের পর তা- 
আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 

,,.০% পর পুহ্ঠায় বেখুন ) 


গান্ধী ও বিশ্ব 
(১০ প্যচাব পর ) 

পঁচিশ বছরেবও বেবী সময় ধরে ভারত 
প্রবনিত;ঃ এই শীতি অনুসরণ করেই 
শ্বাধীনত। লাভের ক্ন্য সংথাম করে এবং 
শেষ পর্যন্ত তা অর্জনে এগুলি সাছাষ্য 
করে। কিন্থু এটাই শেষ কথ। নর । 

এই ' নীতি, আমেরিকা, ইউরোপ ও 
আফ্রিকার হাজার হাজার মানুঘকে প্রভাবিত 
করেছে । 

হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যখন 
আণবিক বোমা ব্যবহার করা হয় তখন 
গান্দীভী অত্যন্ত ব্যখিত হয়ে বলেন যে, 
'নারী, পূরুম, ও শিও নিৰিশেষে সবাস্ুক 
হবংসের জন্য আগবিক বোমার বাবহার 
ফল- বিজ্ঞানের অভি পৈশাচিক প্যবহার।' 
তিনি মনে কলতেন যে শান্তির একমার 
বিকপ্প হ'ল সনখ মানবজাতির স্বংস। 
তার দেহাবসাঁনেব পর, রাসারনিক ও বোগ 
বীজাণুর যুদ্ধ হাঁড়াও,। অনেক বেশী 
্বংসাদ্বক পারমাণবিক অস্াদি, আন্তঃ 
মহাদেশীয় প্রক্ষেপক অস্বাদি আবিক.ত 
হয়েছে, বিশু বরং আরও বেশী ত্বংসের মুখে 
এসে দীড়িয়েচে । পারম্পরিক ভীতিই 
পারমাণবিক সংগ্রাম প্রতিরোধ করছে এবং 
বিপরীত স্বার্থের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে 
একটা সাময়িক শাস্তি বিরাজ করছে । এই 
রকম পরিস্থিতিতে গাঙ্ধীজা হয়তো 
পরমাণবিক অক্ত্রশব্্ সম্পৃণ নিষিদ্ধ করতে 
চাইতেন এবং যে দেশ নৈতিক শক্তিতে 
বিশানী সেই রকম একটি দেশও যদি 
জন্যের অপেক্ষায় না থেকে নিরস্ীকরণে 
এগিয়ে আমতে তাহলে তিনি সেই দেখকে 
উৎসাহিত করতেন । - 

স্কৃতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজী প্রাচীন 

পন্থী ছিলেন এবং চাইতৈন যে আমাদের 
দেশ আবার সেই প্রাচীন যুগে ফিরে যাক । 
দক্ষিণ আফিকার খাকার সময় তিনি যে 
হিন্দস্বরাজ' লেখেন তাতে পশ্চিমী 
সভ্যতাকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই প্রত্যাখ্যান 
করেছেন । ভারতে ফিরে এসে তিনি 
বহুবার বলেছেন যে, আম'দের সাংস্ক তিক 
এতিহ্য যতই অসম্পূর্ণ হোক সেগুলি 
আমাদের নিজস্ব এবং জীবন ধারণের ভিন্ন 
মানের, ভিগ্ন বীতিনীতি বিশিষ্ট অন্যের 


অনুকরণ না করে নিজ্েদেরটা মাথায় করে 


রাখাই তালো । 


তবে তিনি যে কোন স্বান থেকে জ্ঞান 
আহরণ করার পক্ষে ছিলেন এবং প্রাচীন 
বলেই আদিম রীতিনীতির পক্ষপাতি 
ছিলেন লা! তার যে কথাগুলি এখন 
বিখ্যাত উক্ভিতে পরিণত হয়েছে, তা হ'ল 
'আামি আমার বাড়ীর ঢচতুদিক দেওয়াল 
দিনে ঘিরে রাখতে চাই না এবং জানালা- 


গুলি বন্ধ রাখতে চাই না । আমি চাই 
সব দেশের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
আমার ধরে উড়ে বেড়াক, তবে এগুলি 


আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাক তা আমি চাই 
না। আমি অনমোর গৃহে অনানুত 
প্রাবখকারী, ভিক্ষাক বা দাম হিসেবে বাগ 
করতে চাই না।' সত্য সন্ধানী হিসোব 
চিনি কে!ন জাতীয় সীমা মানাতিন না। 
পল্লী সমবায় সমিতি 
( ১৯ পৃথ্ঠান পন ) 

৫ | সমবায় গণদান সমিতিগুলির অসাকল্য 
সম্পকে কমিটি একটি বিশেষ গুরুত্ব" 
পৃণ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । 
কমিটির মতে সমবায় ঞণদান বাবস্থার 
কাঠামো পনগঠনের সময়ে এ কথাটা 
বোঝা গেছে যে, “সমবায় গুলির কাছে 
রাজ্য ও স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতি 


অনুপ্রবেশ করেছে | প্রায়ই দেখ! যায় 
যে, যাঁরা কোন বিশেষ রাজনৈতিক 


দল বা গোষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত নন, তীর! 
প্রকৃতপক্ষে সমবায় খণের সুযোগ পান 
লা। আর একটি অশোভনীয় 
ব্যাপার হ'ল সমবায় প্রতিষ্ঠানে, যেমন 
কেন্দ্রীর সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্মে, 
বাকে বলা যায়, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ 
রয়েছে । এই সমন্ত কারণেই, খণ 
পরিশোধে সক্ষম এই রকম সব কৃষকের 
খণের চ!হিদ। সমবায় সমিতি মেটাতে 
পররিবে, এই অনুমান ভুল ব৷ আংশিক 
সত্য । এমন কি যেখানে সকলের 
প্রয়োজন মেটানো সম্ভব সেখানেও 
রাজনৈতিক দিক থেকে কিছু লোকের 
উপকার হয়েছে। 
যাই হোক আনরা আশা করতে 
পারি যে, কঙিটির স্ুপারিশগুলি 
সরকার কার্ধকরী করবেন এবং এই 
সুপারিশ অনুযায়ী সমবায় খণদান 
সমিতির কাঠামে৷ পূনর্গঠিত করবেন । 


এই ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরও একটা 
ভূমিক৷ গ্রহণ করা উচিত । 


ধনধানো ১২ই. অক্টোবর: ১৯৬৯. পষ্ঠা_ ২০. 


অধিক ফলনশীল শস্যের চায়ে 
(১৫ পৃথ্ঠার পর ) রত 

পশ্চিম বাংলার সর্বত্র ষে একই, রধ্প চিত্র 
তা! নয়।, .. তবুও প্রয়োজনের তুলনায় 
রাসায়নিক সারের ব্যবহার আশাপ্রদ নয় । 

পশ্চিম বাংলার কোনে। একটি পন্চাদ- 
পদ জেলায় যিনি অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে 
সঙ্গম হয়েছেন সেই মুখ্য কৃষি আধিকারি- 
কের গঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আনা যায় 
যে কষকগণ প্রগতিশীল, অধিক ফলনশীল 
শস্য চাষে আগ্রহী। গভীর নলকৃপ আছে 
৪৪৯টি, অগতীর নলক্প বশানো হয়েছে 
২৫০০টি এবং নর্দী সেচ প্রকল্প ২৪টি এই 
কম জেলায় ১৯৬৮-৬৯ সালে বাপায়নিক 
যর প্রয়োগের হিসাব-_ 


লক্ষ্যসীমা বাবহত হয়েছে 
নাইটোজেন ৬০০০ টান ১৬০০ টন 
ক্স ৮0009 টম ১৭০ টন 
পটা* ৯0০09 টন ৫০0০ টন 


অথচ কীটনাশক ওষুবের কথ। বলতে 
তিনি জানালেন একমাত্র পাটের 
পরশুমেই সে জেলায় ৫ লক্ষাধিক টাকার 
ওষুধ বিক্রী হয়েছে । তিনি আশ। করছেন, 
এ বছর হয়তো কৃষকদের পক্ষে সার 
ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ানে। সম্ভব | 
এর খেকে বোঝা! ধায় যে, রাসায়নিক 
গার ব্যবহারের গুরুত্ব সপ্বন্ধে আমাদের গ্রাম 
বাংলার ক্‌ষক সমাজ যথেষ্ট সচেতন নন। 


কৃষি ৰিভাগেরও যথেষ্ঠ তৎপর হওয়। 
প্রয়োজন । ত৷ নাহলে অধিক ফলনরীল 


বীজের ব্যবহার ব। সেচের স্রবিব! ব্যর্থ তা 
পর্যবসিত হবে। খাদ্য স্বয়ন্তর হতে 
হলে রাসায়নিক পারের প্রতি কৃষক সমা- 
জের এই বিমুখতাকে দূর করে খাদা 
সমসা। সমাধানের পথকে সুগষ করতে 
হবে। 


গান্গীজী তার নগর মধুর কঠে 
বলেছেন, “মৃত্যুর মধ্যেই নিহিত 
রয়েছে জীবন, ঘন অগ্ধকারের 
মধ্যেই প্রচ্ছম . আছে আলো, 
সত্যের নধোই দিবি ছে 





নামি স্বীকার করি যে অর্থনীতি ও 
নৈতিক মূলাবোধের মধ্যে কোন বিশেষ 
পাখকা বা একেবারে কোন পার্থকা আছে 
বো আমিমনে করিনা । যে অর্থনীতি 
কোন ব্যক্তি বা জাতির নৈতিক কল্যাণ 
প্যাহত কনে ত৷ দ্‌নাঁতি, সুতরাং তা পাপ 
শীতি। কাছেই যে অর্থনীতি এক দেশকে 
খনা দেশ শোষণের স্রযোগ করে দেয় তা 
দণাতিপুর্ণ । কাণ্ত ও ধর্মাক্ত শৃমিকের 
তেবি কোন জিনিস কেনা বা ব্যবহার 
কব পাপ । 


যে অর্থনীতি নৈতিক মৃূল্যগুলিকে 
উপেক্ষা করে; সেই রকম অর্থনীতি অসত্য- 
পূণ । অর্থনীতির ক্ষেত্রেও অহিংসার 
াতিগুলি সম্প্রসারিত করার অর্থ হল 
শান্তভ্ভাতিক বাণিজোর ক্ষেত্রেও নৈতিক 
খশ।বেধকে অন্যতম বিষয় বলে বিবেচন। 
পতি হবে। 


অপর পক্ষে সতাকারের অর্থনীতির 
পন্য হল সামাজিক ন্যায়বিচার, তা 
দুবশতম সহ সকলের কল্যাণ চায় এবং 
৩৭ ও স্তস্ব জীবনের জন্য তা অপরিহার্য্য । 


আমরা যদি সকলেই আমাদের বাড়ী, 
বাসদ এযং মন্দিরগুলি থেকে সম্পদের 
বধ বকম চিহ্ন অপসারিত করে সেগুলি 
মৈতক মূল্য দিয়ে সুসজ্জিত করি তাহলে 


আমরা বিপুল সেনা বাহিনীর বিরাট ভার 
বহন না করেও যে কোন আক্রমণকারী 
শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারবো । 
আমাদের প্রথমে ভর্গবানের রাজ্য এবং তাঁর 
ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাহলে 
আমরা সবই পুবো | এগুলি হ'ল প্রকৃত 
অর্থনীতি | আস্মন আমরা এই সম্পদ 
রক্ষা করে এগুলি আমাদের জীবনে প্রয়োগ 
করি । 


কালের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞান বৃদ্ধি 
এবং এমন কি সুযোগ স্ুবিধেতেও অসাম্য 
থাকবে । যেব্যক্তি জলবিহীন কোন শু 
অঞ্চলে বাস করছেন তার তুলনায় যে 
ব্যক্তি কোন নদীর তীরে বাস করছেন 
তিনি শস্য উত্পাদনের সুযোগ অনেক 
বেশী পান। কিন্তু অসাম্যগুলি . যদি 
আমাদের ভয়ও দেখায়, তৰ্ও সাম্যের 
লক্ষণ গুলি উপেক্ষা কর উচিত নয় । 


সমাজ সম্পর্কে আমার ধারণা হ'ল এই 
যে, সকলের ক্ষমতা এক না হলেও, সমা- 
জের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সমান 
সুযোগ স্তবিধে পাওয়া উচিত। প্রাকৃতিক 
নিয়ম অনুযায়ীই সকলে সমান ক্ষমতার 
অধিকারী হতে পারে না। প্রত্যেকের 
যেমন একই উচ্চতা বা একই রং অথবা 
বুদ্ধি ইত্যাদি হয় না তেমনি স্বাভীবিক- 


তাবেই কেউ বেশী রোজগার করতে পারেন, - 


কেউ পারেন না। 


আমার মতে অধনৈতিক সাম্যের অখ 
এই নয় যে প্রত্যেকেই সম পরিমাণ টাকা 
পাবেন । এর সোজা অর্থ হ'ল এই যে 
প্রত্যেকেরই তার প্রয়োজন মেটাবার মতো 
পাওয়। উচিত ।.....অর্নৈতিক সাম্যের 
প্রকৃতঅর্থ হ'ল প্রত্যেকেরই তার প্রয়োজন 
মেটাবার মতো৷ আয় থাকা উচিত ।* কোন 
অবিবাহিত একক ব্যক্তি যদি, চারটি শিশু 
ও স্ত্রীসহ কোন ব্যক্তির সমান আয় দাবি 
করেন তাহলে সেই দাবির অর্থ হল, অর্থ- 
নৈতিক সাম্য লঙ্ঘন কর। । 


প্রত্যেকের সুষম আহার্য পাওয়। 
উচিত, বাস করার জন্য সুন্দর একটি বাড়ী, 
ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ 
সুবিধে এবং চিকিৎসার উপযক্ত স্থযোগ 
সুবিধে পাওয়া উচিত 


ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-গ্রপারেটিভ ইডাই্িয়েল সোসাইটি লি:_-করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ডিরেক্টার, পাবলিকেশন্স 
ডিভিশন, পাতিয়াল৷ হাউিস, নিউ দিল্লী কর্তৃ প্রকাশিত । 





নান 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং 
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত 
হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দ্‌টিভঙ্গীই 
প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী 
জনসাধারণেব কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্র- 
গতি হচ্ডে তার খবব দেওয়াই হ'ল 
ধনধান্যে র লক্ষ্য । 

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে 
প্রকাশিত হয় | 'ধনধান্যে'র লেখকদের 
মতামত তাঁদের নিজস্ব ৷ 


নিয়মাবলা 
দেশগঠনের বিভিন ক্ষেত্রের কর্ম তৎ- 
পরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক 
রচন। প্রকাশ করা হয়। 
অন্যত্র প্রকাশিত রচন। প্‌নঃ প্রকাশ- 
কালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার 
করা হয় । 
বচন৷ মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক 
দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয় । 
মনোনীত রচনা অন্পাদক মওডলীর 
অনুমোদনক্রমে প্রকাশ কর] হয় ! 
তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষ। 
করা সম্ভব নয় । কোনোও রচনার 
প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো 
হয়না। 
নাম ঠিকান। লেখা ডাকটিকিট লাগানো 
খাম না পাঠালে অমনোনীত রচন। 
ফেরৎ দেওয়। হয় না । 
কোনো রচনা তিন মাসের বেশী 
রাখা হয়না | ্‌ 
শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের 
ঠিকানার পাঠাবেন | 
গ্রাহন্ষ ব৷ বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস 
ম্যানেঙ্দার, পাবিকেশন ডিভিশন, 
পাতিয়াল। হাউস, নৃতন দিল্লী-১। এই 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন । 


গধনধান্যে” পড়ুন 
দেশকে জানুন 


”শ ৮ সু ১ ও 
৭ পড়, 


শান সের শর ২০০ যা 
জি 2 77001). ২0. 7)-238 
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শন খানে, 


প্রথম বধ 2 ১১. ১৬শে অক্টোবর, ১৯৬৯ 








1, 5৪ 


০ 
৬ € পা শা পিপি 


লি লিল 
চর 5 
চাহ 
ভু 
চা 


নর 
্রতিশা্ণ জা হঠ৬ ০০ পি 


হই 


্ 
টু হস ওত 


চা 
॥ 


স্স 


এস্ঠ০ ২২৪ 
পটু ২ 


হসিছিন সহ 
হে শছিন 


শক কাছ 
১১ ও 


রি 11 


শালী 


৮ 


নি 
পি 


স্পা সঃ 


$ 
৫ 


এ 
নি 


শান ধানে 


পরিকল্পন। কমিশনেব পক্ষ খেকে প্রকাশিত 
পক্ষিক পত্রিকা, যোজনা ন বাংল। সংক্কবণ 


















প্রথম বর্ষ একাদশ সংখ্য। 


২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯ : ৪%া কান্তিক ১৮৯১ 
৬০1]. ] :বি০ 11 : 0000 26, 1969 


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনাব ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশা, তবে, ধু সবকাবী দৃর্টিভঙগীই 
পকাশ কবা হয় না । 


প্রধান সম্পাদক 
শবদিন্দ সান্যাল 


মহ সম্পাদক 
নীবদ মুখোপাধ্যাষ 


গহকাবিণী ( সম্পাদনা ) 
গাযরী দেবী 


সংবাদদ'ত। ( কলিকাতা ) 
বিবেকানন্দ রায় 


সংবাদদাতা ( মাডাজ ) 
এস ভি. বাঘবন 


পংবাদদাত। ( দিল্লী ) 
পৃস্করনাথ কৌল 


ফোটে অফিসার 
টি.এস নাগবাজন 


প্রচ্ছদপট শি্গী 
জীবন আডালজ। 


সম্পাদকীয় কাধালয় £ যোজ্ন। ভবন, পাল!মেনট 
স্বীট, নিউ দিলীী-১ 


টেলিফোন £ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টেলিগ্রফের ঠিক'না--যোজনা, নিউ দিলী 


চদ। প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা £ বিজনেস 
মানেজার, পাৰলিকেশননস ডিভিশন, পাতিয়াল। 
হাউস, নিউ 'দিল্লী-১ 


চদার হার ; বাঘষিক ৫ টাকা, হ্বিবাঘিক ৯ 
টাকা, ত্রিবাঘিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পয়সা | 





পরহিতে ব্রতী হওয়াই স্ুখ। যিনি কেবল আত্মস্থখের 
চিন্তাতেই বিভোর, তিনি বস্ততঃপক্ষে কুমীরকে কাঠের 


ভেলা মনে ক'রে নদী পার হওয়ার চেঞ করেন। 


সম্পাদকীয় 


সেবাগ্রাম 
সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য পূরণে গান্ধী-ভাবধারা 


নবকমার শীল 


পরিবার পরিকল্পনায় ধাত্রীর ভূমিকা 


অমৃতলাল 


বাংলার তাত শিল্প 


স্তরেশ দেব 


কাশ্মীরি হস্তশিল্প 


স্রজ স্যরাফ 


ব্যবহারিক সাক্ষরতা সন্মেলন 


বিবেকানন্দ রাষ 


' গ্রামে ব্যাঙ্ক স্থাপন 


জে. সি. ভঙ্ 


ধনধান্যে 


-শঙ্কনাচাম্য 


১২ 


১৫ 


১৯ 


পরিকল্পনার ভূমিকা ও সার্থকতা সন্বন্ধে মৌলিক রচনা 
পাঠান। 


€ অনধিক বিগ ) 


চাঁদার হার ? প্রতি সংখ্যা ২৫ পরসা, বাখিক ৫ টাকা, ছ্বিবাধিক ৯ টাকা, 


ত্রিবাষিক ১২ টাকা । 


গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ এই গ্ঠিকানায় যোগাযোগ করুন 


বিজনেস্‌ ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়াল। হাউস, নিউ দিলী-১ 


দ্ষ্টহীনতার অভিশাপ 


বিশ্ব মোট দৃষ্টিহীনদের মধ্যে এক তৃতীবাংশই ভারতীর | 
এট বিপূল সংখ্যক স্ত্রী, পরুষ ও শিও যানা অসহায জীবন 
ণাপনে বাধ্য হন তাদের সংখ্যা ৫০ লক্ষেরও বেশী । এদের 
মবো শতকবা ৭০ জন গ্রামে বাস করেন আব শতকরা ৫ জনকে 
( প্রাম ২৬০০০ ) বড় বড সহরগুলিতে অন্যেৰ দয়ার ওপ্র 
ভর করে জীবন ধারণ করতে হয় । কিন্তু তথ্যাদি সন্ণহেব 
পন যখন জানা যাষ যে এই দূভাগাদেব মধ্যে প্রার অদ্দেকই 
বসন্ত, অপুষ্টি বা অঙ্ঞানতাব কলে দৃষ্টিহীণ হনেছেন তখনই বৃঝতে 
পাণা যাষ যে জনগণের স্বাস্থ্য বক্ষা এবং পুষ্টি ও সামাডিক 
[শক্ষাদান সম্পকে একটা নিমৃতম মান গগনে জাতীয় বাঘ ঠাই 
এব কারণ । বিপুল চেষ্টা সত্তেও আমাদের পল্লী সমাজের দূর্বল 
স্বগুলিতে সেই চেষ্টার কল যে এখনও পধ্যন্ত পৌচচ্ছেনা ত৷ 
অস্বীকার করার উপায় নেই | সাতটি বড় বড় সহরে যে বিপুল 
সংখ্যক অন্ধ রয়েছেন তা-ও প্রমাণ করে যে সহর অঞ্চলে ও স্বাস্থ্য- 
1ক্ষাব ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। 


গত মপ্তাছে নৃতন দিলীতে আয়োজিত অন্ষগণের কল্যাণ 
মন্পরকিত বিশু পরিষদে চতুর্থ সাধারণ অধিবেশন, এই পরি- 
'পঙ্ষিতে, আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ গুকুতপূণ ॥ দেশের 
(৫) লক্ষ অন্ধ ব্যক্তির কল্যাণের জন্য আমাদের সামাজিক 
পপিকল্পনায় বিশেষ কন্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই অপি- 
বেশনে উল্লেখ করা হয়েছে | কোন বুকম পরিকপ্পন! প্রচে্টাম 
গ» বকম বিপুল সংখ্যক বাঞ্তিন মমস্যাগুলি উপেক্ষা করা 
যান না। 


এই পরিপ্রেক্ষিতে এই সমগ্যার তিনটি দিক সবিশেষ দৃঃখ- 
প্রথমত: এই সম্পর্কে প্রাপ্তিযোগ্য পরিসংখ্যান খুৰ 


দাঘক | 
পট নস । দ্বিতীরতঃ গত ২২ বছরে জাতীর জীবনের নানা 


কেত্রে যে রকম ত্রতগতিতে উন্নতি হয়েছে. তার সঙ্গে অন্ধদের 
কল্যাণের জন্য যে সব চেষ্ঠা কর। হয়েছে ব। যেটুক, ফল পাওয়া 
গেছে তা' আদৌ তুলনীয় নয় । তৃতীয়তঃ এই ক্ষেত্রে যা কিছু 
সাফলা অভিজিত হয়েছে তার বেশীর ভাগই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা- 
গুলির মাধামে এবং বিদেশের এই ধরনের সংস্থ। থেকে যে সাহায্য 
পাওয়া গেছে, তারই ফল ছিসেবে। জনসংখ্যার একটা বিপুল 
'অংশের যেখানে বিশেষ ধরণের চিকিৎসার প্রয়োজন, একটা। 
মমাজত্ম্বী রাষ্ট্রের সেই প্রয়োজন মেটাবার যে দায়িত্ব রয়েছে, ত৷ 
অস্্রীকার করার উপায় নেই। কাজেই অন্ুস্থতা. অপুষ্টি এব? 
শন্যান্য যে সব কারণ দৃষ্টিহীনতার মূলে থাকে, তা প্রতিরোধ 
বলার জন্য জাতীয় ভিত্তিতে ব্যাপক একটা কম্মসূচী তৈবি করা 
অতান্ত প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে যার! দৃ্টিশক্ি হারিয়েছেন 





তাদের পূনবর্বপতি ও দেখাগ্ুনা কবার জন্য যথেষ্ট সাহ!যোর 
বাবস্থা কবা প্রয়োজন | 


অন্ধদেব কর্মসংস্থানের জনা পরিষদ যে সব পরামর্শ দিয়েছেন 
সেগুলিও বিশেষতাবে বিবেচনা ক'বে দেখার যোগ্য । যাঁকে 
লাঠি চুকে গুকে পথ চলতে হয় তান কি প্রয়োজন সেট। জানা 
বিশেষ দরকার | অন্ধ ব্যক্তির যেমন তার জীবনকে সফল ক'রে 
তোলাব ক্ুন্য সাহস, দৃান প্রতিজ্ঞা ও একান্তিক ইচ্ছা প্রয়োজন, 
তেমনি অথনৈতিক স্বাধীনতা অভ্্ভমের জনা পাশ্চাতো ইতি- 
মধ্যেই যে সব নতম পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে, রাষ্্রেরও 
সেগুলির স্ুবোগ থহণ করার একটা দাণিত্ রয়েছে | 


“বিজ্ঞানের যুগে অন্ধ বাক্তি'' এই বিষয়টিই ছিল পরিষদের 
প্রধান ধিবেচ্য বিষব। পন্িষদের অধিবেশনে বু নতুন ধরনের 
ইলেকট্রোনিক কৌশল, যেমন পড়ার মেসিন (১০ হাজার শব্দ স্পর্শের 
সাহাযো মনে রাখা ), দূবের কোন লাইবেরি খেকে কম্পিউটার 
ড্রধিং, তখ্য কারটি,ভ, বেইল এবং পাবারণ আই. বি. এম টাইপ 
রাইটার, কাসে পড়ানোর জন্য দূর থেকে নিয়ন্্ণযোগর বেইল 
টাইপ বাছাগর এবং নাস্তাথ চলার জনা অন্ধদের পক্ষে ব্যবহার- 
যোগ) বরেডার যন্ত্রের কথা নিথে আলোচনা হয় | এই সব জিনিস 
কেবলমাত্র বর্মীরাই খাবহার করতে পারেন এমন কথা এখন আর 
বলা যার না । আমরা যে জনকল্যাণকামী রা্ঈী গঠন করতে 
চাইছি, সেই পার্টি, গ্রামাধ্জলে যে শতকরা ৭০ ভাগ অন্ধ বাস 


করছেন, ভাঁদের কাছেও এই সব নতুন পদ্থাগুলি পৌছুনো 
উচিত | শন্ধ ব্যক্তিদের সাভাযা করার উদ্দেশ্যে দেশীর সাজ 
সবসাম উদ্ভাবন করার জন্যও অবিরাম গবেষণা প্রয়োজন । 


দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে নাস্তার মোড়ে লাঠির ঠুক চুক শুনলেও 
চক্ষম্মান তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যান না । টেলিফোনে 
যেমন ঘন্ট।'বেজে ওঠে তেমনি সামনে কেনি বাধা দেখলে ঘন্টা 
বাজিয়ে সতর্ক ক'রে দের এই ধবণের নতুন কোন ইলেকট্রো- 
নিক যন্ত্র বিশিষ্ট লাঠি উদ্ভাবন করার চেষ্ঠাও করা যেতে পারে। 


দৃষ্টশক্তি হারিয়ে ফেললেও মানুষ তার ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে 
পারে । যাঁরা এই রকম অসহায় জীবন যাপন করতে বাধ্য হন, 
তাদের সাহাঘা কবা সম্পর্কে চক্ষম্নান ব্যক্তিদেরও যে একটা 
দায়িত্ব আছে তা উপলব্ধি করার সমর এসেছে । অন্ধ ব্যজিরা 
বাতে বিশেষ ধরণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে খানিকটা অন্তত: 
আত্মনির্ভরশীল হ'তে পারেন সেজন্য তাদের সাহায্য করা উচিত। 
দ্টিহীন হওয়া “য শুধ, দৈহিক একটা অক্ষমতা তাই নয়, এটা 
একটা বাক্জিণত ও সামাজিক ক্ষতি, এট। আমাদের ভোলা উচিত 
নয়। অন্ধ বক্তির একটিমাত্র আলে হ'ল জীবনের আলো । 


শান শান, 


পরিকল্পন। কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পাঞ্ষিক পত্রিকা, 'যোনা'র বাংল। সংস্করণ 





প্রথম বর্ষ একাদশ সহখ্যা 


২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯ £8ঠা কান্তিক ১৮৯১ 
৬০1. ] : 01] : 0০1900 26, 1969 


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশা, তবে, "শুধু সরকারী দৃর্টিতলীই 
প্রকাশ কব হয় না। 


প্রধান সম্পাদক 
শরদিন্দ সান্যাল 


সহ সম্পাদক 
নীরদ মুখোপাধায 


পহকারণী ( সম্পাদন। ) 
গায়ত্রী দেবী 


সংবাদদাত। ( কলিকাতা ) 
বিবেকানন্দ রায় 


সংবাদদাত। ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি. রাঘবন 


সংবাদদাত। ( দিল্লী ) 
পৃস্করনাথ কৌল 


ফেটে। অফিসার 
টি.এস নাগরাজ্তন 


প্রান্ছদপট শিল্পী 
জীবন আডালজ। 


সম্পদকীর কাষালয় £ যোঞন। ভবন, পাল!মেন্ট 
স্বীট, নিউ দিল্লী-১ 


টেলিফোন : ৩৮৩৬৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টেলিগ্রাফের ঠিক'না--যোজনা, নিউ দিল্লী 


চদ। প্রভাতি পাঠাবার ঠিকানা £ বিজনেস 
ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাঁতিম়াল। 
হাউস, নউ দিল্লী-১ 


টাদার হার ₹ বাধিক ৫ টাকা, ছ্বিবাঘিক ৯ 
টাক।, ত্রিবার্ধিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
লিয়সা | 


সরজ ম্যরাফ 





পরহিতে ব্রতী হওয়াই সুখ । যিনি কেবল আত্মস্রখের 
চিন্তাতেই বিভোর, তিনি বন্ততঃপক্ষে কুমীরকে কাঠের 
ভেলা মনে করে নদী পার হওয়ার চে করেন। 





সম্পাদকীয় 


সেবাগ্রাম 
সমাজতাস্িক লক্ষ্য পূরণে গান্ধী-ভাবধার। 


নবকমার শীল 


পরিবার পরিকল্পনায় ধাত্রীর ভূমিক 


0985 


বাংলার তাত শিল্প 


স্ররেশ দেব 





রক সাক্ষরতা সম্মেলন 
বিবেকানন্দ রায় 


গ্রামে ব্যান্ক স্থাপন 
জে. সি. ভর্ম। 


ঘনথান্যে 


- শহঙ্করাচার্যয 


১২ 


১৫ 


১৯ 


পরিকযনার ভূমিকা ও দার্থকতা সন্ধে মৌলিক রচনা! 


€( অনধিক বি ) 


চাঁদার হার £ প্রতি সংখ্যা ২৫ চী বাঘিক ৫ টাক।, দ্বিবাঘিক ৯ টাকা, 


ব্রিবাঘিক ১২ টাকা । 


গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন £-- 
বিজনেস্‌ ম্যানেজার, পাঁবলিকেশন্প ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লী-১ 


দুষ্টহানতার অভিশাপ 


বিশ্রে মোট দৃষ্টিহীনদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই ভারতীয় | 
এই বিপুল সংখ্যক স্ত্রী, পরুষ ও শিশু যারা অসহায় জীবন 
বাপনে বাধ্য হন তাদের সংখ্যা ৫০ লক্ষেরও বেশী । এদের 
মধ্যে শতকরা ৭০ জন গ্রামে বাস করেন আর শতকরা ৫ জনকে 
( প্রায় ২৬০০০ ) বড় বড় সহরগুলিতে অন্যের দয়ার ওপর 
নিতর করে জীবন ধারণ করতে হয়। কিন্ত তথ্যাদি সংগ্রহের 
পর যখন জানা যায় যে এই দুভাগাদের মধ্যে প্রায় অদ্ধেকই 
বসন্ত, অপুষ্টি বা অঙ্ঞানতার ফলে দৃষ্টিহীন হয়েছেন তখনই বুঝতে 
পারা যায় যে জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পৃষ্টি ও সামাজিক 
শিক্ষাদান সম্পর্কে একটা নিমুতম মান গঠনে জাতীয় বার্থ তাই 
এর কারণ । বিপুল চেষ্টা সন্বেও আমাদের পল্লী সমাজের দব্বল 
স্তরগুলিতে সেই চেষ্টার ফল যে এখনও পর্যন্ত পৌচচ্ছেনা ত৷ 
অস্বীকার করার উপায় নেই | সাতটি বড় বড় সহরে যে বিপুল 
সংখ্যক অন্ধ রয়েছেন তা-ও প্রমাণ করে যে সহর অঞ্চলেও স্বাস্থ্য- 
বক্ষার ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নয় । 


গত সপ্তাহে নৃতন দিল্লীতে আয়োজিত অন্ধগণের কল্যাণ 
সন্পকিত বিশু পরিষদের চতুর্থ সাধারণ অধিবেশন, এই পরি- 
প্রেক্ষিতে, আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপৃণণ । দেশের 
৫০ লক্ষ অন্ধ ব্যক্তির কল্যাণের জন্য আমাদের সামাজিক 
পবিকল্পনায় বিশেষ কন্সূচীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই অধি- 
বেশনে উল্লেখ করা হয়েছে । কোন রকম পরিকল্পন। প্রচেষ্টার 
এই রকম বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির সমস্যাগুলি উপেক্ষা কর৷ 


যার না । 
এই পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যার তিনটি দিক সবিশেষ দুঃখ- 


দায়ক । প্রথমতঃ এই সম্পর্কে প্রাপ্তিযোগ্য পরিসংখ্যান খুব 
স্পষ্ট নয়। ছ্িতীয়তঃ গত ২২ বছরে জাতীয় জীবনের নান। 


ক্ষেত্রে যে রকম ভ্রতগতিতে উন্নতি হয়েছে, তার সঙ্গে অন্ধদের 
কল্যাণের জন্য যে সব চেষ্া কর! হয়েছে ব৷ ষেটুক ফল পাওয়া 
গেছে তা" আদৌ তুলনীয় নয়। তৃতীয়তঃ এই ক্ষেত্রে যা কিছু 
সাফল্য অভ্ভিত হয়েছে তার বেশীর ভাগই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা- 
গুলির মাধ্যমে এবং বিদেশের ' এই ধরনের সংস্থা থেকে যে সাহায্য 
পাওয়া গেছে, তারই ফল হিসেবে । জনসংখ্যার একটা বিপুল 
অংশের যেখানে বিশেষ ধরণের চিকিৎসার প্রয়োজন, একটা 
সমাজতস্ত্রী রাষ্ট্রের সেই প্রয়োজন মেটাবার যে দায়িত্ব রয়েছে, তা 
অস্বীকার করায় টিপায় নেই। কাজেই অসুস্থতা, অপুষ্টি এবং 
অন্যান্য যে সবকবত্বিণ দূটিহীনতার মূলে থাকে, তা প্রতিরোধ 
করাধ জন্য জাতীয় ভিত্তিতে ধ্যাপক একটা কর্মসুচী তৈরি করা 
অত্ন্ত প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্ষে যাঁর! দৃটিশজি হারিয়েছেন 





তাদের পূনবর্বসতভি ও দেখাশুনা করার জন্য যথেষ্ট সাহাযোর 
বাধস্বা করা প্রয়োজন । 

অন্ধদের কর্মসংস্থানের জন্য পরিষদ যে সব পরামর্শ দিয়েছেন 
সেগুলিও বিশেষভাবে বিবেচনা ক'রে দেখার যোগ্য | ফাঁকে 
লাগি গুকে চুকে পথ চলতে হয় তাঁর কি প্রয়োজন সেটা জান! 
বিশেষ দরকার | জন্ধ ব্যক্তির যেমন তার জীবনকে সফল ক'রে 


. তোলার জন্য সাহস, দৃ প্রতিজ্ঞা ও একান্তিক ইচ্ছা প্রয়োজন, 


তেমনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অজ্জ্নের জনা পাশ্চাত্যে ইতি- 
মধ্যেই যে সব নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন কর! হয়েছে, রাষ্ট্রেরও 
সেগুলির সুযোগ গ্রহণ করার একট দায়িত্ব রয়েছে । 


“বিজ্ঞানের যুগে অন্ধ ব্যক্তি'' এই বিষয়টিই ছিল পরিষদের 
প্রধান বিবেচ্য বিষয়। পরিষদের অধিবেশনে বহু নতুন ধরনের 
ইলেকট্রোনিক কৌশল, যেমন পড়ার মেসিন (১০ হাজার শব্দ স্পর্শের 
মাহায্যে মনে রাখা! ), দরের কোন লাইবেরি থেকে কম্পিউটার 
ড্রয়িং, তথ্য কারটি,জ, বেইল এবং সাধারণ আই. বি. এম টাইপ 
রাইটার, কাসে পড়ানোর জন্য দূর থেকে নিয়নত্রণযোগ্য বেইল 
টাইপ রাইটার এবং রাস্তায় চলার জনা অন্ধদের পক্ষে ব্যবহার- 
যোগ রেডার যন্ত্রের কথা নিয়ে আলোচনা হয় । এই সব জিনিস 
কেবলমাত্র ধনীরাই ব্যবহার করতে পারেন এমন কথা এখন আর 
বল! যায় না । আমরা যে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠন করতে 
চাইছি, সেই নারে, গ্রামাঞ্চলে যে শতকরা ৭০ ভাগ অগ্ধ বাস 
করছেন, তাঁদের কাছেও এই সব নতুন পন্থাগুলি পৌছুনে। 
উচিত । অন্ধ ব্যক্তিদের সাহায্য করার উদ্েশোো দেশীয় সাজ 
সরঞ্জাম উদ্ভাবন করার জন্যও অবিরাষ গবেষণা প্রয়োজন | 
দৃষ্টান্ত হিসেবে বল! যায় যে রাস্তার মোড়ে লাঠির ঠুক ঠুক শুনলেও 
চক্ষক্মান তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যান না । টেলিফোনে 
যেমন ধন্ট।' বেজে ওঠে তেমনি সামনে কোন বাধ! দেখলে ঘন্টা 


বাজিয়ে সতর্ক ক'রে দেগ এই ধরণের নতুন কোন ইলেকট্রো- 


নিক যন্ত্র বিশিষ্ট লাঠি উদ্ভাবন করার চেয্াও করা যেতে পারে। 


দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললে ও মানুষ তার বাক্তিত্ব গড়ে ভুলতে 
পারে । ফাঁরা এই রকম অসহায় জীবন যাপন করতে বাধ্য হন, 
তাদের সাহায্য করা সম্পর্কে চক্ষম্মান ব্যক্তিদেরও যে একটা 
পায়িস্ব আছে তা উপলব্ধি করার সমর এসেছে । অন্ধ ব্যজিরা 
বাতে বিশেষ ধরণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে খানিকটা অন্তত: 
আত্মনির্ভরশীল হ'তে পারেন সেজন্য তাদের সাহায্য করা উচিত। 
দ্টিহীন হওয়। যে শুধু দৈহিক একটা অক্ষমতা তাই নয়, এটা 
একটা ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষতি, এট। আমাদের ভোল। উচিত 
নয়। অন্ধ ব/কির একটিমাত্র আলে হ'ল জীবনের আলে । 


*সবাগ্রাম 


গীম্ধীজীও প্রাীন খধিদের মতা মহ 
অনাড়স্বর আশম দরাবন পছন্দ লরাতণ | 
তিনি ছিলেন দবিদ্র-বান্ধন এবং গ্রামের 
দরিদ্রের মতোই বাস কবতে ঢাইতেন | 


তিনি প্রায়ই বলতেন "আমান মন ভারতেল 
গ্রামগুলিতে পড়ে শাকে | তিনি “ন 


দটি প্রধান আশ্মে বাস কবেছেন গে টি 
হল সবরমতী ও সেবাথাম | 


১৯৩৬ সালে গান্ধীচ্চা সেনাপ। ৫তে 


যান এবং গ্রামটি দেখে সেখাত, [ই বান কবাব 
ইচ্ছ। প্রকাশ করেন । এর গনো€ ভিনি 


গ্রামবাসীদের সন্মতি মেন | তান তাদের 
বলেন যে, “আমি তোমাদের গ্রামের নাস্তা 
ঘাট পরিক্ষার ক'রে দিয়ে এবং আামান পে 
যতটুক সাহায্য কর শম্তব ততটুকু সাহায্য 
ক'রে আমি তোমাদের সেবা বার ৮% 
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কনাবো | 
হলে তাব গেবা ওশীধা কবে, স্বাবলব্া 
ভাতে যাহায্য ক 'রে এবং গ্রামের হস্তশিল্প গুলি 
পুনরুজ্জীবিত কারে আামি গ্রামের সেব! 
কনবো | 
এনাদার ৮ কি মী পুব্রে সেবাখাম | 
এব পূরাণো নাম ছিল মেবাণাও | একই 
নামেন দূটি জামগ। খাকাম যে খ্রামটিতে 
আশুম ইহলী করা হর্ী সেটির লাম ববৃলে 
সেবাথাম ব্রাথা হব । গাঞ্ধীজী যখন 
সপানমে যান তখন একাগ ভালো রাস্তা 
পনান্থ িলনা | এ এলাকার আবহ এরা 
ভালো ছিলনা, শ্রাযগুলিতে তাঘণ 
ম।ালেবিখান প্রাদর্ভাব হতো | গাদ্দীজীমহ 
মাশ্মের সন অধিবাশী ম্যালেবিরান 
ভগতেণ 1 আমের ৬০০ গন অধিবাসী 
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ই মাঠে গান্ধীর্জা যেখানে উপাসনা সভাব থোণ 


দিতেন, "সখানে এই কাগীনিতে হেলান দিবে 


(ভনি বসাতিন । 
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পবঝচুর কটীব এইখানে বাস করতেন পবচুর শান্সী । তিনি কছঠরোগে ভূগডিলেন এবং গাঙ্কজী 
প্রভোকদিল এই কটীবে এসে তার ঘা ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে দিতেন । 


ধনধান্যে ২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯ পৃষ্ঠ। 


মধ্যে বেশীর, ভাগই হারিঅন ছিগ্েন থলে, 
অন্যের অন্‌, রোধ উপরোধ উপেক্ষা ক'রে: 


তিনি ই গ্রামেই বাস করার সক্কপ্প গ্রহণ 
করেন । 

, প্রথমবার যখন গান্ধীজী এই গ্রামে 
আসেন তখন প্রা ৬ মাইল পদবজে এবং 
প্রায় দই মাইল গরুর গাড়ীতে চড়ে 
আসেন | তখন পুৰ বৃষ্টি হচ্ছিল । তাঁর 
গন) একটি কটার তরী করার কাভ খেম 
হগবান আগেই তিনি কাজ শুর কবে দেন। 
ভিনি যতদিন সেবাগ্র/মে ছিলেন ততদিন 
স্দবের এ গ্রামাইিকে ভারতের দ্বিতীন 
নাজধানী বলে মনে ছোতি। বিদেশের 
বিখা।ত বাক্তিরা, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিবি- 
দল্গ সেবাগামে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা 
করতেন | এষন কি কবেকভণ বিদেশী ও 
আশখমে বসবাস করতে শুন পনেন | 
স্বার্বীনতা সংগ্রাম সম্পরনো অনেক দিদ্ধান্ত 
এখানেই গৃহীত হর | 

আশুমে কয়েকাটি বেশ জুন্দন স্ন্পৰ 
কির আছে--বেমন বাপু কৃগ্ী, আদি- 
নিবাস, বা কৃর্ঠী, অন্তনিবাস ইত্যাদি । 
অন্যান্য কৃগিরগুণিব মধ্যে পরচুর কৃষ্ঠীর 
নম বিশেষতানে উল্লেখযোগ্য । এই কুনিবে 
খাকতেন পরচুর শাস্ত্রী নামক একজন কৃচ্ঠ 
নো'গী | গাঙ্ীর্ণ প্রত্যেকদিন তার কটীবে 
এসে তার ঘা পরিক্ষার করে ওষুধ লাগিবে 
দিতেন | 

প্রাতঃকালীন উপাসনা দিরে আশুনেন 
কাছ শুরু হ'তি। খোলা মাঠে বসে উপা- 
মনা করা হত। এরম্নান্ে ১৯৩৬ সালে 
গান্দীজী একটি পিপুল বৃক্ষের চারা 
নোপন করেন এবং কস্তরবা ১৯৪২ 
পালের ইরা আগষ্ট আর একটি বৃক্ষ রোপন 
করেন | 

এই উপাসনায় সমস্ত ভাষায় প্রার্থনা 
নঙ্গীত গাওয়া হ'ত । এমন কি এখনও 

ই আশমে তখনকার মতো৷ সরল অনাড়ম্বর 
হীবন যাপন করা হয় । আশমের অধি- 
নাসীরাই আশমাটিকে পরিফার পরিচ্ছর 
নাখেন। গান্ধীভী যে গঠনমূলক কাজের 
«পরে গুরুত্ব দিতেন. এখনও তেমনি গঠন- 
শলক কাজের ওপরেই জোর দেওয়া হয়। 
ঘাশমের কাছেই রয়েছে হিন্দুস্তানী তালিমি 
সজ্ঘের ৰাড়ী। এই সঙ্ঘ গান্ধীজীর 
অন/তম প্রিয় বিষয় বুনিয়াদি শিক্ষা 


সক 





বপু্‌ কগিবেন অভ।শ্থবীন দশা | ভিনি 'য সব ক্ষিনিস বাবহান কৰতন ত্যমন বাঁমাঘশ, গীতা, 


বাইবেল, ইত্যাদি এখানে সংবক্ষিত নামতে । 


বিস্তারে কাজ চালিংন বান্ডে। স্তে। 
কাটা. বরন এব" অনান হস্তশি্র এখনে 
শিক্ষা দেনা হম । 


সেবাগ্রামের কাচ্চই মহাত্তা। গাক্ষী 
মেডিকেল কলেজ এবং কস্তরব! হাসপাতাল 


স্থাপন করা হচ্চে । এখন গান্ষীভীর 
বাতৃম্পত্রী শিল্পনা বহেনেৰ নেতৃন্ধে 


গান্ধীভীর আদর্শ ননবায়ী এই আশুমেন 
কাজ পরিচালন কব! হচ্ছে | 


২ বোশ্বাইর মাজাগাঁও ডকে, মাছ পরান 
জন্য মে ২০টি উলাব শেণীর জাহাজ তৈরি 
করা হচ্ছে, তার প্রথমটি, কেন্দ্রীয় সর- 
কারের, গভীৰ সমুদ্রে মাছ পরা সম্পকিত 
সংস্থার হাতে দিমে দেওরা হয়েছডে। 
জাহাজটির নাম দেওর। ছয়েছে মীন 
খোজিনি' এবং এটি তৈবি করতে খবচ 
হয়েছে ৮.৭৫ লক্ষ শিক! | জাহাজ নিমাশ 
সম্পকিত পশ্চিম উপকলের নিমাণকাবী 
সংস্থা এই ট্রলারগুলি তৈরি করছেন । 
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যে দেশে ভূমির ওপর চাপ কম 
সেই দেশের তুলনায় যে দেশে 
ভূমির ওপর জনসংখ্যার চাপ 
অতন্ত বেশী, সেই দেশের অর্থ- 
নীতি ও সভাতা ভিন্ন হতে বাধ্য 
এবং তাই হওয়া! উচিত। অন্প 
জনসংখ্যা বিশিঃ আমেরিকার 
যন্ত্রের প্রয়োজন বেশী হতে পারে 
কিন্ত ভারতের সেগুলির কোন 
প্রয়োজনই থাকতে পারে না। 
যেখানে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক অলস 
জীবন যাপন করছে সেখানে শরম 
বাচানোর উপায় সম্পর্কে চিন্তা 
করার কোন অর্থ হয় ন!। 


সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য গুণে গীন্ধীভাবধারার পয়োগ 


বতম!ন অবদ্ছাব পৰিপ্রেকিতে গান্ধীজার 
সামাজিক দষ্টি ভচ্চাঁ, তার চিন্তাধাবা ও 
জীবন দন সমাজ 9 রা জাবনে এক 
বিরাট পর্িবতন এনে দিতে পানে । 
গান্ধীজীর ভাবনা ছিল বরাববই বৈপুবিক | 
এই বৈপুবিক মনোভাবই সামাডিক ও 
অথনৈতিক পরিবতনের পথকে বিশেষভাবে 
প্রশস্ত করেছে । পাদ্ধীজা তার অহিং 
আন্দোলন শুক করেছিলেন সমাভের সকল 
স্তরের মানুষের মধ্যে দিবে । অখনৈতিক 
সমতার মধা দিয়ে ধনী দবিদ্র, পুভিপতি ও 
শৃমিকদেব মবে/ যে সংঘাত বযেছে তাল 
অবসান করার তিনি ছিলেন উদ্যোগী | 


সমাভতন্ত্রী আদশের লক্ষ হল অখ- 
নৈতিক সামা ও সামাজিক ন্যায়বিচাবেৰ 


প্রতিষ্ঠা । এ বিষয়ে গান্ধীজীন বিশ্বাসাবোধ 
ছিল স্বতন্ত্র। তিনি মনে কবতেন_ নিয়" 


তম স্তর পযন্ত সামাজিক সুবিচারের প্রতিষ্ঠ। 
বলপ্রয়োগের দ্বারা অসম্ভব ।  নিমৃতম 
স্তরের মান ঘেরা যে অবিচার ভোগ কবছে, 
অহিংসার পথে তারা নিজেরাই সে অবি- 
চারের প্রতিকার করতে পারবে বলে 
আমার বিশ্বাস। সে পথ হ'ল অহিস 
অসহযোগ | নিজের সবনাশ ঘটে বা 
দাসত্ব স্বীকার করতে হয তেমন ব্যবস্থার 
সঙ্গে সহযোগিত। করতে কেউ বাধা নয়। 
পরের চেষ্টায় যে স্বাধিকার পাওযা যায় তা 
যতই কল্যাণকর হোক না কেন, যখনই 
সে চেষ্ট। প্রভ্যাহৃত হবে তখনই আর সে 
স্বীধিকারকে রক্ষা করা যাবে না। কিন্ত 
যখনই অহিংস অসহযোগেন দ্বারা এই 
স্বাধিকার অর্জনের কলাকৌশল আয়ত্ব কর 
যাবে তখনই তার উদ্দীপন নিমুতম স্তরের 
মান্ষ অনুভব করতে পারবে ।' তিনি 
মনে করতেন, যদি অহিংসার পথে এ কাজ 
করতে হয় তবে, দরিদ্র ও অথবান উভয়- 
কেই সে বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। 
বাস্তব দৃষ্টি তঙ্গীই গান্ধী ভাবধারার সত্যি- 
কারের সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতি" 
ষ্টার মূল উপজীব্য | 

সমাজের মধ্যে অথনৈতিক সমতা 
আনতে হলে প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠা- 


নঘক্কুমান্ন শাল 


মোর পবিবতন কলে পান্ধীজার নিদেশিত 
শিক্ষা 4 মতকে গ্রহণ করতে হবে। 
বতমানের অখনীতিতে মানুষের অতাববোপ 
ও চাছিদ। পূরণের বোধকে নিদিষ্ট করে 
দেখানো হয়েছে । এই অভাববোধ ব। 
অভাব স্ষ্টির অর্থনীতিকে গান্ধীজী সমর্ধন 
করতেন না । কেন না তিনি বিশাস করতেন 
যে.'প্রকত অথে সভাতা অভাব বৃদ্ধির মধ্যে 
নিহিত নয়, ববং দঢ়তার সহিত এবং 
স্বেচ্ছাব অভাবের খবীকরণের মধ্যেই তা 
নিহিত ।' সেজনা তিনি অধ্নীতিকে 
প্রকত নৈতিকবোবের সঙ্গে যুক্ত করার কথা 
বলেছিলেন । প্রকৃত নৈতিক মূলাবোবেব 
অনুসনণে নৈধমোোর কা্টি হয় না, তাৰ 
ফলে সমাজে সমতা বিরাদ করে | তিতনি 
বলেছিলেন, যে অর্থনীতি নৈতিক মুল্যকে 
মবহেল। কবে অখবা তাকে অবজ্ঞা কবে 
সেই 'অথনীতি ভুল । প্রকৃত অর্থনীতি 
কখনই উচ্চতম নৈতিকমানের বিরোধিতা 
করতে পারে না। যে অর্থনীতি ধন- 
কবেরের প্রশস্তি রচনা করে এবং দূবলের 
ক্ষতি ক রে বলশালীকে সম্পদ সংগ্রহে সক্ষম 
ক'রে তোলে সেই অৰনীতি মিথ্যা এবং তা 
মৃত্যুর সামিল । 


স্রতরাং সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে 
হলে আখিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধী 
প্রচারিত অর্থনীতি অন্সরণ করা প্রয়ো- 
জন। সে অর্থনীতি দৃূবলতমসহ সক- 
লের ধল্যাণ সমানভাবে বর্ধন করে। 
বস্ততঃ গাদ্ধীজী সমতার অর্থনীতির যে 
আদর্শ তুলে ধরেছিলেন তাতে একদিকে 
যেমন সমাজকে নতুন ধাচে গঠন করার 
কথা আছে তেমনি মানুষের জীবনকে 
অনুক্ল আদশে প্রতিষ্ঠিত করারও কথা 
আছে। আদর্শের মূল কখা-_নিলোভতা, 
অপরিগ্রহ, শারীরশ্মের মর্যাদা এবং সামা" 
জিক দায়িত্ববোধ । 


গাঙ্ধীজী তার আদর্শ ও শিক্ষাকে 
অহিত্সা ও সতোর মধা দিয়ে প্রয়োগ 
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করতে চেয়েছিলেন ও সমাজতন্ত্রের মল 
কাঠামো গঠন করার জন্য তাঁর চিস্তাধার। 
বার বার তার কাজের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ 
করেছেন । সত্য ও অহিংসাকে তিনি 
একই মুদ্রার দূপিঠ বলে উল্লেখ করেছেন । 
সত্য ও অহিংসা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 
সতে/র দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান, ছোট বড় 
কোন ভেদাভেদ নাই । “অহিংসার বেলা- 
ভেও এ কথা সত্য । গাঙ্ধীজী অহ্িংস। 
বলতে শুধুমাত্র হিংসা থেকে নিবৃত্ত থাকা 
বোঝাতেন না । তিনি বলতেন, অহিংসাব 
মানে প্রেম | যিনি অহিংস তিনি সবাইকে 
ভালব্রাবেন । কাউকে শোষণ করবেন 
শোষণই তে। হি“সার মূল | সুতরাং 
শোষধণই যদি ন। থাকে তবে আর অধাহয্যেব 
সম্ভাবন। কোথায়? চাবিদিকের পবিবেন, 
সমাজের ব্যবস্থা যদি এমন হয় যে মানুষেব 
মনে ক্রমাগত হিংসার সঞ্চার ঘটতে খাকে 
তবে সাধারণ মানুষ আর কতদিন মুখের 
কথায় অহিংস থাকতে পারে? সেজন্য 
গান্ধীজী আথিক সমতার ভিত্তিতে প্রকৃত 
সমাজতম্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অহিংস অথাৎ 
শে]ষণহীন সমাজগঠন করার কথা বলে- 
ছিলেন । কেন না সাধারণ মানুষ বেশিদিন 
ধরে পরিস্থিতি ও পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে 
থাকতে পারে না। নীতিবোধের ছারা 
উদ্ছছ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষ কিছুদিন হয়তো 
আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করতে পারে 
বটে, কিন্ত বার বার সামাজিক পরিস্থিতি এ 
পরিবেশের চাপ তাকে দূর্বল ক'রে ফেলে 
এবং সে অবশেষে আদর্শচ্যুত হয়ে কালের 
সোোতে গ। ভাসিয়ে দেয় । গাক্ধীজী সমাজ 
ব্যবস্থ৷ তথ৷ অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রী- 
কৃত করতে চেয়েছিলেন | গ্ান্ধীজী যে 
গ্রামস্বরাজ ও পল্লীশিল্পের কথা বলতেন ত। 
হোল বিকেন্্রীকৃত সমাজের রূপ । এই বিকে- 
শ্রীকত ব্যবস্থায় সমাজ একটি বড় 
পরিবারের মত হবে । পরিবারের প্রতো-. 
কের কথ! চিস্তা করে সমাজেও তেমনি 
সকলে সকলের সুখ দ:খের অংশীদার 
হবে। আসলে সমাজের ব্যবস্থাই হবে 


এমন যাতে প্রত্যেকের কল্যাণ হবে' 
প্রতোকের স্বার্থ রক্ষা হবে । এই ব্যবস্থা 


না] 


' বিকেঙ্্ীকৃত 


কখনই কেন্দ্রীভূত সমাজে সম্ভব নয়। 
"গন্য গান্ধীজী বলেছিলেন “যে লক্ষ্যের 
গশ্য চেষ্টা করতে হবে তা হ'ল সুখ, ষে 
দুগ পরিপূর্ণ মানসিক ও নৈতিক উন্নতির 
সঙ্গে যুক্ত । আমি নৈতিক কথাটি আধ্যা- 
ভ্রু কথার অর্থে ব্যবহার করেছি । 
ব্যবস্থাতেই এই লক্ষ্যে 
“পীছাণ সম্ভব । একটা ব্যবস্থা হিসেবে 
.পক্টীকরণ অহিংস সমাজ কাঠামোর সঙ্গে 
গাযক্সাহীন | অহিংস সমাজের অথই- 


শষশহীন সমাজ | অপরিগ্রহ সেই 
খোঘণহীন সমাজ গঠনের অন্যতম 
পান । 


নমাজকে বিকেন্দ্রীকৃত করার অর্থ-_ 
৬২ংপাদন ও বন্টন বাবস্থকে বিকেন্দ্রীকত 
পবা | বড় বড় শিল্প স্ট্টির সঙ্গে সঙ্গে 
গমাজ বৃহৎ ও কেন্দ্রীভূত হরে পড়ে। 


' উৎপাদনের সাধন 9 ব্যবস্থার উপর সমা. 


[গর কাঠামে। অনেকাংশে নিভর করে। 
সেদ্ন্য গান্ধীজী শোষণমক্ত সমাজ গঠনের 
জন্য উৎপাদনের সাধনের আমূল পরিবত- 
নের কথা বলেছিলেন । উৎপাদনের 
বিশেষ কোন সাধনের প্রতি গান্ধীজীর 
কোন বিদ্বেষ ব! আগ্রহ ছিল না! তিনি 
সেই সব সাধনগুলি স্বীকার করতে প্রস্তত 
ছিলেন সেগুলি ব্যবহারের ফলে বেকার 
সষ্টি হবে না ও শোষণ বা আথিক বৈষম্য 
দেখ দেবে না। প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক 
দট্টিতঙ্গীর এ ধরনের নজীর খুব কমই 
মুবণে আসে । শিমের উপর আশিত' 
শ্বীকার করে নিলে বর্তমানের সমাজ 
কাঠামোর পরিবর্তন হতে পারে । 


প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে পুঁজীবাদ আশ্য় 

কবে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকেই রচনা কর 

হয়েছে বলে গুঁজিপতি ও শুমিক নামেই 

। যেদ্টি শেণীর স্যট্টি হয়েছে, তা নয়, 
উপরস্ত উৎপাদক ও ব্যবস্থাপক রূপেও দুটি 

খেণোর স্থাষ্টি হয়েছে । উৎপাদকেরা শুমের 

দানা নানান জিনিস উৎপাদন করেন আর 

বাবস্থাপকেরা গায়ে না খেটে সেই 

ঘৰ উৎপাদিত জিনিস বিতরণ করেন। 

ডিৎপাদকেরা সংখ্যায় বেশী, তাঁরা নিজেদের 

শ। পারিশ্ষিক পান কম আর ব্যবস্থাপক 
সংখ্যায় কম, তায়া নিজেদের জন্য পারি- 

ধমিক বেশী করে নেন। সুতরাং জাথিক 

সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য যতদর সম্ভধ এই 


॥ 


ব্যবস্থাপক শ্রেণীটরও বিলোপ করতে 
হবে। তার জন্য কায়িক খমকে যখা- 
যোগ্য মর্ষাদা দিতে হবে ও উৎপাদনের 
কাজে সকলকেই কোন ন। কোনভাবে বৃক্ত 
হতে হবে। গান্ধীজীর সমংছতন্ত্রের 
তাবধারার বৈশিষ্ট্য এইখানেই । বড 
শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের পরিচালনাবীনে বাখাব 
স্বপক্ষে তিনি বলেছেন, "অর্থনীতির বনিরাদ 
সুদৃঢ় করতে হলে সব বড় বড় কারখানা- 
গুলিকে জাতীয়করণ অথবা রাঠ্রের 
নিয়ন্ত্রণাবীনে রাখা উচিত । মেখানে 
লোকেরা লাভের না কাজ করবেনা, 
কাজ করবে মানবতার কল্যাশের 
জন্য | লোভের জায়গা ভালবাগাই 
হবে সেখানে কাজেন প্রেরণা | 
কফিন্ধু এই ধরণের কল কারখানার একটা 
সীমা আছে। প্রধানত: সমতাব দিকে 
লক্ষ্য রেখে উৎপাদন ব্যবস্থা! শ্মকেন্দ্রিক 
করা উচিত। 


গান্ধীজী তার জীবনব্যাপী কমের 
মধ্য দিয়ে, সমাজের সকল স্তরের মানুঘের 
সংস্পর্শে এসে, মানুষের দ্‌ঃখ-কষ্ট, ভাব- 
অভাব, সুখ-দারিদ্র্য ও অনুভূতি উপলব্ধি 
করেছিলেন । তাই তিনি সমাজের কল্যাণে 
যান্ষের অন্তরকে গড়ে তোলার ৰৃত 
নিয়েছিলেন । সমাজের কল্যাণ যেমন 
সমাজের মানুষের উপর শিভর করে তেমনি 
অর্থনৈতিক উন্নতির কাঠামোকে গড়ে 
তুলতে হলে চাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
সমাজ গঠন | সনাজের চরম লক্ষাই তে। 
হ'ল হিংসা থেকে মুক্তি লাভ। শোষণও 
হিংসার একটা রূপ, এই শোষণ থেকেই 
আঘথিক অসাম্য ও অন্যান্য সামাজিক ব্যাধির 
স্লষ্টি সুতরাং সমাজে যেয়ে ক্ষেত্রে হিংস! 
স্থ্টি হয় সেগুলির পরিবর্তন সাধন করতে 
হবে তেমনি মানুষের অনুভব ও চিন্তাধরারও 
সংশোধন প্রয়োজন | গান্ধীজী এই 
হয় পরিবর্তনের উপর খুবই জোর 
দিতেন । 


গাঙ্গীদর্শনের অধ এবং তাৎপর্য দেশ 
ও কালের সীমানা ছাড়িয়েছে । কল্যাণ- 
বতী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জনাই তার 
অহিংস নীতি সর্বত্র গহীত হবে। এই 
পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে মানুষের 


ৃ 


ূ 


করেছিলেন | এই আন্দোলনই' 'সত্যাগহ'। 
গা্ধীভী বিশ্বাস করতেন যে, সত্যন্ধপ 
অস্্রকে যদি ঠিকমত ব্যবহার কর! যায় 
তাহলে হিংসার আশ্য় না নিয়েও শান্তিপূর্ণ 
পখে পরিবতন সাধন করা যায়। এই 
পরিবর্তন সামাছিক ও অর্থনৈতিক দৃই 
£৮ণিব্রই মমভাবে প্রযোজ্য | 


কোন সুস্থ ব্যক্তি যদি সহ্পায়ে 
নিজের আহার্ষের সংস্থান ন! 
করে, আমার “অহিৎসা” সেই 
রকম কোন ব্যক্তিকে বিনামুল্যে 
আহার্যদানের বিরোধী । আমার 
হাতে যদি ক্ষমত! থাকতো তাহলে 


বিনামুল্যে আহার্য বিতরণকারী 


মর্যাদা ও মূল্যকে তুলে ধরার জন্যই , 
গাঙ্কীজী প্রথম প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু | 


ধনধান্যে ২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৫ 


সব সদাত্রত আমি বন্ধ করে 
দিতাম। এই বৃত্তি জাতির পক্ষে 
অবমাননাকর এবং তা অলসতা, 
কর্মবিযুখতা এমন কি অপরাধ 
প্রবৃত্বিকে পর্য্যন্ত উৎসাহিত করে। 


প্রত্যেকেই যদি পরিশ্রম করে 
জীবন ধারণ করতেন, এই পৃথিবী 
তাহলে স্বর্গে পরিণত হত। 
বিশেষ গুণের ব্যবহার সম্পকিত 
প্রশ্নটি পৃথকভাবে বিবেচন। করার 
প্রয়োজনই হতো না। প্রত্যেকেই 
যদি পরিশ্রম করে জীবন ধারণ 
আইন ব্যবসায়ী প্রত্যেককেই 
তাদের গুণগুলিকে সমাজের 
সেবায় প্রয়োগ করাকেই তাদের 
কর্তব্য বলে মনে করতেন। 


--গান্কী 


গৰিবার গৰিকল্পনায় ধাত্রীর ভুমিকা 


অমৃতলাল 


গ্রামাঞ্চলের বধূদের মাতৃতের যন্ত্রণা 
উপশমের দায়িত এযাবৎ নিদ্ধিধাব যাদেল 
হাতে ছেড়ে দেওয়া! হত, ব। এখন ক্ষেত্র 
বা অঞ্চলবিশেষে ছেডে দেওয়া হব, তারা 
'দাই' ব। 'বাই' নামে পরিচিতা । এদের 
সংখ্যা আজও কম নয়। বিশেষ ক'রে 
গ্রামাঞ্চলে আজও এদের প্রসার বেশ । 
গ্রামাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনার বহুল প্রচারে 
এ'দের কার্যাকর ভূমিকার গুকহ্ব রয়েছে | 
নজফগড় বকের ধাত্রী গোষ্ভার জনা আষো- 
জিত একাধিক পরিবার-পরিকল্পনা-শিক্ষা- 
শিবিরে আলোচনার ফলে এই সিদ্ধান্তে 
পৌছুন গিয়েছে যে পরিবাব পবিকপ্পনা 
গ্রান্াঞ্চলে ফলপ্রস্‌ করতে বাত্রীরা, ইীস্ডা 
করলে, অনেকখ।নি মহাবক হ তে পাবেন। 


আজকাল আবুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির 
সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল ও প্রসৃতিসদনগুলির 
সম্প্রসারণের আগে পযন্ত আবহমানকালের 
রীতি হিসেবে ধাইরাই প্রাক্প্রসব ও 
প্রসবোতন্তর পধ্যাযে সব্ব প্রকার নিরেশ এ 
উপদেশ দিয়ে এমেছেন । আবধুনিককালের 
' ডাক্তার নার্সদের তুলনার ধাই-দের করেকটা 
বিশেষ রকম সুবিধা আছে! যেমন 
ধাই-এর কর্মক্ষেত্র ২/১টি গ্রামের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকায় তদের ডাকলেই পাওয়া 
যায়। ছ্িতীয়, স্বানীয় লোকেদের মধ্যে 
বসবাস করায়, তাদের মানসিকতার সঙ্গে 
ধাই-র। স্থপরিচিত থাকেন | স্থানীয় ভাষায় 
স্কথা বলাও আর একট মস্তবড় সুবিধা । 
এই কারণগুলির জনো পরিবার পরিকল্পনার 
কাজে তাদের ভালোভাবে লাগানো সম্ভব৷ 
তাঁরা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য 
তথ্য স্থানীয় ভাষায় বৃঝিয়ে বলতে পারেন। 
অবশ্য তা'র আগে সাধারণতঃ স্বল্রশিক্ষিতা 
ধাই-দের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে 
শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে এবং সেইসঙ্গে 
তাঁদেয় কয়েকটি ভুল বারণ দূর করতে 
হ'বে। 

নজফগড় বকে যে শিক্ষা শবিরেব 
' ব্যবস্থা কর] হয় তা'র একটিতে ৪৫টি 


পরিবার পরিকল্পনার সূত্রপাত হরেছে অনেকদিন কিন্ফ এখনও এই ক্ষেত্রে 


পরোপূরি সাফল্য অভ্ভ্ভন করা সম্ভব হয়নি | 


সরকারী নারোজন, উদ্যোগ 


5 উত্সাহ প্রদানের অভাব নেই বটে কিন্ত কাধ্যক্ষেত্রে তার প্রভাব প্রতিক্রিয়। 


সব্ব ত্র সমান নয় | 


এই ধরণের প্রকল্পের পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে নে সমস্যাগুলির 


অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে সেগুলিকে ক্ষেত্র-সমস্যা ( 61514 19001075 ) আখ। 


চলে। 
আলোচনা করেছেন । 


দেওয়। 


গমের ৭৮ জন ধাই যোগ দেন । এদের 
মবোে ৬৩ জনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দে 
সাপাবণ ধাত্রীবিদ্যার তালিষয দেওয়া হর । 
এ শিক্ষণ-ক্রমের উদ্যোক্তা হ'ল ৮1012 
এ ৬৩ জনের মধ্যে শতকরা ৫ 
জনের নয়স ৫০এর ওপশ্র। শতকরা ৯২ 
ভন পরিবাৰ পরিকল্পনা সমন্ধে জানেন 
এবং শতকরা ৭৫ ভন, কাধ্যক্ষেত্রে, 
পূকম 5 শ্্রীলোকদের অপাবেশন, সুপ 
ব্যনভার ও মামুলী জন্মরোবেব পদ্ধতি 
সন্বন্ধে শিেদের, মাকেলদের উৎসাহিত 
করেন | শতকরা ৬০ জন গত দশ বছর 
ধরে স্ত্রীরোগের চিকিৎসার সঙ্গে বাত্রীব 
দারিত্ব পালন করে আসছেন। 


সস্তা । 


অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, 
পল্লীঅঞ্চলের মেয়েদের ছোট ও সীমিত 
পরিবার সন্বদ্ধে বীতিরাগ নেই, বরং অনেকে 
তা বাঞ্চনীয় ব'লে মনে করেন! কিন্তু 
সেই “বাঞ্চনীয়তা' সম্ভব ক'রে তুলতে 
তাদেধ আগ্রহ নেই । এর অন্যতম প্রধান 
কারণ হ'ল জন্ম নিরোধের পদ্ধতি ও 
ব্যবস্থা সগ্বন্ধে অন্রেতা, বিশেষ ক'রে, এসব 
ব্যবস্থার তখাকথিত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে 
ভিত্তিহীন আশঙ্কা' ; এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে 
জনা নিরোধের পরবস্তী পধ্যায়গুলি না 
মেনে চলা | শিক্ষাশিবিরে যোগদানকারী 
ধাইদের ম্‌খে ভিত্তিহীন আশঙ্কা ও অজ্ঞতা 
সন্বন্ধে যা' শোন! 'গেল তা" হ'ল এইরকম £- 


১। লুপ্‌ পরলে প্রবল রক্তমোক্ষনের সঙ্গে 
কোমরে যন্ত্রণা ও প্রদর হয়, ফলে, 
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লেখক এরই একটি সমস্যা নিয়ে, বাস্তব দৃষ্টিভদী থেকে, 


মেয়ের দৃক্বল ও অনুস্থ বোধ করে 
এবং ক্ষেত খামারে কাজ করতে পাবে * 
শা । 

লুপ্‌ পত্বার পরেও অন্তঃসত্থা হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে এবং সেসব ক্ষেত্রে 
শিশু বিকলাঙ্গ হয় । 

ভ্যাসেকটমি করালে যন্ত্রণা হয়, শরীর 
দবর্বল হব ও দাম্পত্য সম্পক রক্ষায় 
শক্ষমতা ঘটে । 

ভ্যাসেকটমির উপযুক্ত পরিবেশ গ্রামে 
নেই । যে'এ অপারেশন করাবে সে 
গ্রামের অন্যান্য পুরুষের পরিহাসের 
লক্ষ্যস্থল হয়ে দাড়াবে । 
প্রজনন-ক্ষমতা-রোধ করার পর যদি 
সন্তান মার] যায়, তাহলে আর সন্তান 
পাওয়া যাবে না। 

পুত্রকামনার সঙ্গে, উপার্জনের জন্যে 
সন্তান কামনা ও বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের 
বিরোধী মনোভাব পরিবার পরিকল্পনার 
প্রচারে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ | 

ধাই-রাও ( পসার নষ্ট হ'ৰার ভয়ে ? 
সম্ভবতঃ ) এই পরিকল্পনার প্রচারে 
বাধা দেয়। 

লুপ্‌ পেটের মধ্যে চলে গিয়ে পেটে 
ক্ষত স্্টি করতে পারে ইত্যাদি 
ইত্যাদি | 

শিক্ষা শিবিরে পুরুষ. ও নারীদের" 
অপারেশন পদ্ধতিতে প্রজনন ক্ষমতা রোধ » 
এবং লুপ্‌ পরানো সম্বন্ধে হাতে কলমে 
দেখিয়ে এই বিষয়গুলি নিয়ে দীর্ঘকাল আলো" 
চন করা হয়। 


৭ 


০ 


রে 


দি 


্ 


(১১ পুষ্ঠাদ দেখুন) 


তাত শিলের প্রধান কাঁচামাল হ'ল 
স্গাতা | এই স্বতে। প্রধানত চার খেণীর £- 
(১) কাপাস তুলোর সুতো, (২) 
'সশমের স্থৃতে, (৩) পাট জাতীয় গাছেব 
আশ থেকে তৈরি স্থতো এবং (৪) পশমের 
সতো। 
ভারতে কার্পাস তুলোর সুতো সর্ব 
প্রথম প্যবহত হয় আর্দেব আসবার আগে 
খেকেই ।  রেশমকে কাজে লাগিয়ে স্রতো 
হবি করে কাপড় বূনতে শেখে প্রথমে 
টান দেশের লোকেরা | গাছের ভাল খেকে 
গাচ্চাদন তি প্রথম আরম্ভ করে প্রাচীন 
শিখবীররা | আর পশুর লোম থেকে 
আপরণ বুনতে শেখে বোধ হন সবপ্রথনে 
ঘাববেরা | আধুনিক যণে নানাবিব 


কত্রিম তন্থর প্রচর চল হয়েছে | 


বাংলাৰ তাত শিল্প 
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বলা যার “বৰ, এই গাত্রাবরণ তি 
করা থেকেই সভ্যতাব সূচনা হর । এন 
আগে মানুম আবরণ হিসাবে বাবহছার করত 
পশুচর্ম বা গাছের চাল ও পাতা । এই 
সবেন ন্যবহারে কোনও বিশে উদ্ভাবনী 
শক্তির বিকাশ ছিল না| 


কিন্তু রেশম, পশম বা তুলো থেকে 
আবরণী তৈরি করা অত সোনা ছিল না| 
পশমকে বদি জমিবে নাধদা কলা সোজা 
কিন্ত এই সব তন্ধ জাতীথ দ্বিনিস থেকে 
স্তুতা তৈরি করা বাস্তবিকই কঠিন কাছ 
ছিল। যাঁরা তুলোকে স্ততোয় পরিণত 
করেছিলেন তাদের উষ্ভাবনী এক্তি চিল 


সনলেন সেরা, কারণ পশম বা রেশমের 
তুশনাণ তুলোর আশ আনেক ভেটি। আর 
এই অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে" 
ডিল এউ ভাবতবাশেন লোকেরাই | পর- 
বতীকালে এই উচ্ভাবনী শক্তির পরা কাষ্ঠা 
দখির়েছিলেন বালা তাতীরা । তারা 
এমন কাপড বূুনতেন বার নান বিদেশীরা 
দিনেছিল “গভন এয়াব' অথাৎ ৰনন 
কনা হাওয়। | 

ইংরাজীতে একটা কথা আছে তাকে 
বাংলা করে বলতে হলে বলা যেতে পারে, 
বে, চাহিদার তাঁগিদই হ'ল সমস্ত উদ্ভাবনী 
শক্তিন ভন্নী সঙ্গপ | ভারতবধেব জল- 
ব|য়ু আর তান মাটির উবরা শক্তি এমন যে, 
স্বাভাবিক ভাবেই দেশের লোকেদের 
প্রয়োজন অল্পই ভিল। শ্রীক্মপ্রবান দেশে 





€সই খিশৃবিখ্যাত ঢাকাই মসলীন--একটি আংটিব মধ্য দিয়েও ঘা লহঙ্জেই গলে যাচ্ছ | 


ধনধানো ২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৭ 


আবরণেব প্রয়োজন অতি মল্প বললেই 
চলে। তার ওপর উবরা দেশে খাদ্যের 
অভাবও শহজে মেটে । তাই উদ্ভাবনী 
শক্তির বিকাশ. ম। প্রবানভঃ প্রকৃতির কঠো- 
রতার বিকদ্ধে সংগ্রামের মবো দিবে 
আত্মপ্রকাশ কবে, 1 স্বাভাবিক ভাবেই 
ততটা সম্ভব চিল না। শা মঙ্ছেও 
এখানকাব কলাকেলা প্র্চীন কালেই 
যেভাবে বন্্র শিল্পের সূচনা কবেছিলেন তা 
বাস্তবিকই প্রশংসার বিঘন | 


আমাদেব দেশে একাল কণা প্রাচানকান 
থেকেই প্রচলিত আছড়ে যে, গুণ আব 
কর্মের বিভীগ থেকে জাতি লিভাগেন কটি 
হয়েছে । কলে বিভিন্ন কাজে দগ্ষ 
ব্যক্তিরা এক একটা গোগ্ভাতে পবিনত হযে 
গিয়েছিল । এ ইতিহা এই কাল পখশ্থ 
চলে আসছে তন্থবার গোষ্ঠীর মব্ো। 
ভারতবধষেন অন্য অঞ্চলে ৪ অবশ্য তহুবাৰ 
গোষী চিল ও এখনও আছে কিন্তু 
বাংলার ভাতীরা এখনও যেমন নিত 
নতুনেধ উদ্ভাবক অনা অঞ্চলেব তাতীর। 
বেখধ হর ততটা নম | 


প্রাটীনকাল থেকে আনাদেন দেশে বন্ধ 
শিল্পের সূলে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছে যে 
জায়গাগুলি, বাংলা দেশ সেগুলির মধ্যে 
ওধ, অন্যতম নয, বোধহর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ । 
বাংল৷ দেশের বস্ত্র শিল্পীদের একট। বৈশিষ্ট্য 
এই ছিল যে তাঁর! শুধু নিত্য প্রয়োজনের 
চাহিদা মেটাবার জন্যই, সব্বক্ষণ ব্যস্ত 
থাকতেন না বরং কেমন করে শিল্পকে 
আরও উন্নত করে সৃক্ষণ শিল্পে পরিণত কর। 
যায় সে চেষ্টাও ছিল। বস্ত্র শিল্পকে সূক্ষা 
শিল্পে পরিণত করার দূটি ধারা আছে বলা 
যায় । একটি হ'ল বশ্ত্রের মধ্যে রঙের 
বাবহার, আর দ্বিতীয় হ'ল স্ক্ষা স্ুতে। 
তৈরি আর বূননের কাজ আরও উন্নত 
করা | বাংলার তাত শিল্পীর। বিশেষ করে 
এই স্থিতীয় পথেই তাদের শিল্পকে গড়ে 
তুলতে চেষ্টা করেছেন । তারা চিরকাল 
দেখিয়ে এসেছেন কেমন করে এমন সৃক্ষা 
বস্্ বোনা যায় যা! অপর কেউ অনুকরণ 
করতে সম্ধ নয় । 


বাংলার যপলিনের কথ। তো ইতিহ!স 
প্রসিদ্ধ । মসলিনের সুতো এত মিহি 
ছিল যে তাকে স্বচ্ছ বললে ও অত্যুক্তি কর৷ 
হশ না। বাসের ওপর মসলিন বিছিয়ে 


দিলে মনে হত যেন ঘাসের "ওপর শিশির 
পড়ে আছে। কালিদাসের যুগে আভি- 
সারিকারা যে স্থান্ড বস্ত্র দিয়ে নিজেদের 
আবরিত ক'রে অভিষ্নাবে যেতেন সেই বস্ত্র 
বানে দিতেন বাংলার তাতীরা | কারণ 
নতি প্রাচীন কাল থেকেই বাংলার তাতী- 
দেব সক্ষ্য আর স্বন্চ কাপড় বুনবার ক্ষমতার 
কখা দেশে দেশে ছড়িনে পড়েছিল । বাংলার 
মসলিনের স্বস্ডতা আর সম্তার তুলনা 
না৷ হত বাতাসের সঙ্গে কিংবা ভোর 
বেলাব শিশিরের সঙ্গে । বিদেশের ব্যব- 
যাধীরা এর নাম দিয়োছল 'বাফৃত হাওয়া 
অথাৎ বুনন করাষাতাম, আর “শাবনাম 
অর্পাৎ ভোরেব শিশির | 

ভারতবর্ষের নানা জারগপাতেই "অবশ্য 
বন্্র শিক্পীব! ছিলেন সন্দেহ নেই | আর 
ভারা শিল্পকে নতুন নতুন দিকে নিনে ও 
গেছেন ভাও ঠিক | যেমন ধবা যাক 
বক্তস্থানেন বন্দ শিল্পীবা | বাজস্থানের 
বন শিক্পীরা কাপড় রও করার একটা 
অভিনব পদ্ধতি আবিক্ধান করেছিলেন 
যার নাম দেওয়! হর 'বাধনী' | সাদা 
জমিব ওপব রঙ্গীন বুটি দেওয়া সোজা, 
সকলেই দেয । কিস্থ র্ীন জমির ওপর 
সাদ! বুটি করা, উদ্তারনী প্রতিভার একটি 
অভাবনীয় বিকাশ | রাজস্থানের “বাধনীতে' 
সারা কাপড়ে মোন লাগান সুতোতে ছোট 


ছোট গ্রস্থি দিয়ে খুব শক্ত করে বেবে দেওয়া! 
হয়। কাপড়কে রঙ করার সময় মোষের 
স্তোর গ্রস্থি ভেদ করে রও কাপড়কে স্পর্শ 
করতে পারে না। তারপরে কাপড়টা 
শুকিয়ে গেলে গ্রস্থিগুলে। খুলে নেওয়। হয় । 
তখন দেখা যায় যে রঙ্গীন কাপড়ে সাদা 
বটি ফটে উঠেছে। গ্র্থিগুলিকে প্যাটার্ণ 
করে বাধলে, কাপড়ের সমস্ত জমিতেই 
প্যাটার্ণ মাফিক বুটি ফুটে ওঠে । বাধনীর' 
আর এক প্রকার ভেদ আছে | একে বল। 
হয় 'ইকাট' পদ্ধতি । এতে স্থুতোকেই 
জায়গায় জাবগায় হিসেব করে বেধে রেখে 
রং করা হয়। এতে স্ুতোটার রঙের 
মধ্যে জায়গায় জারগায় সাদা থেকে যায়। 
তাবপর বূনবার সময় একা গুছিয়ে বুন- 
লেই রডীন জমিতে সাদ। বুটির সারি ফুটে 
ওঠে । যদিও বাভস্থান আর তার পাশু- 
বতী অঞ্চল গুজরাটে এই পদ্ধতি আবিক্ষত 
হয়েছিল, পরবতীকালে কিন্থ তা প্রায় সুপ্ত 
হয়ে যায় | কিন্ত যব দ্বীপ, স্মাত্রা, বালি 
আদি হ্বীপে ভারতের শিল্পীরা এই শিল্প 
পূনরুজ্জীবিত করেন । এখন এই পদ্ধতি 
ভিনদেশী শিল্পীরা আবার আমাদের দেশে 
ফেরৎ পাঠিয়েছে | উড়িষ্যায় বর্তমানের 
রঙীন বস্ত্র শিল্পে এই শৈলী বিশিষ্ট স্থান 
নিয়েছে । বাংল! দেশের তীতীরা কিন্তু 
কোনও বিদেশী পদ্ধতি গ্রহণ করেননি । 





রং ও নক্সার বৈচিত্র্য সমুদ্ধ.বাংলার মণিলারাদী শাড়ী । 


ধনধান্যে ২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৮ 


বাংলা দেশৈর তাত শিল্পের এতিহা 
মসলিন তৈরির উ্তিহা ও বর্ণ বৈচিত্র্যের 
শিল্পে নয়, এমন কি যাকে বল! হয় সূচী 
শিল্প, তাতেও নয়। বাংলা দেশে সুচী 
“শিল্পের প্রকাশ তার কাথা শিল্পে, কাপড়ের 
ওপর নয়। ভারতে “এমব্‌য়ডারী' এসেছে 
বোধহয় পারসীকদের কাছ থেকে । এর 
পরকাষ্ঠা৷ দেখা যায় কাশীর বেনারসী জরীর 
কাছে | বাংলা দেশে নবাবী আমলে এর 
একট আমদানী হয়েছিল মুশীদাবাদের 
'বালুচরী কাপড়ে' । এই 'বালুচরী' এক 
সময়ে খুব প্রসিদ্ধ হয়েছিল। এখন 
'বালচরী' কাপড় আর বাংলায় কোথাও 
বোনা হয় না। এমন কি তার 
ভাল নমুনাও এখন পাওয়া ভার। ত৷ 
শুধ কোনও কোনও শিল্প সংগ্রহালয়ের 
দ্রষ্টব্য বস্তু হয়েই আছে। আমার বাংল 
দেশের তাত শিল্পের সঙ্গে কমসূত্রে কিছুদিন 
পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল । তখন 
অনেক চেষ্টা করেও বালুচরী কাপড় 
বোনার তাতীদের সন্ধান করতে পারিনি | 
শুধু তাই নয় “বাল্চরী র নমূনা'ও দেখে- 
ছিলাম অনেক সন্ধানের পরে । বাংলা 
দেশের পরিবতে দিল্লীতেই বোধহয় “বালু- 
চরী'র ভাল নমুনা দেখতে পাওয়া সম্ভব । 


বালুচরী হ'ল কাশীর বেনারসী জাতীয় 
বস্ত্রের ওপর জরীর কাজ করা এক রকম 
খুব দামী কাপড়। কারুর কারুর মতে 
বাংলার তাঁতীরা এখানে কাশীর এতিহ্য 
সম্পন্ন কারিগরদের ওপরও টে দিয়ে- 
ছিলেন শিল্প শৈলী ও শিল্প সৌকর্ষে। 
কিন্ত বালুচরী, বাংলার মাটিতে প্রিকড় 
গজাতে পারে নি। আমি অনেক দিন 
ভেবেছি এর কারণ কী হতে. পারে। 
বাংলা. দোশে বেমারসী কাপড়ের কদর নেই 
_-এ কথ! ধল। বায়: না।. বাংলা. দেশে 
বেনারসী কাপড় বিজ্রী হয়। তবে বানুচরী 
বাংলা.  ছ্্পে হারিয়ে: গেল 'কেন? 


অনেক ভেবে চিত্তে: 'আমি' এই সিদ্ধান্তে 
্া কে. "মীন, তত "শিল্পের 





বাংলা একান্ত নিছন্ব ভাতের কাপড় । 


দের উদ্ভাবনী প্রতিভাকে বিকাশের দিকে 
নিরে চলেছে । এর ফল এই হয়েছে মে, 


বাংলা দেশের সতী কাপড়ের তুলন। 
হয় না। দূরভাগা এই, যে, বাংলা 
দেশের তীাতের কাপড়ের কোথাও তেমন 
প্রচার নেই । বাংল দেশের বাইরে 
বাংলা দেশের তাতের কাপড় কিনতে 
চাইলে তে। ঝকমারীর ব্যাপার শবে 
দাঁড়ায় | 


বাংল। দেশের তাঁত শিল্পের এক অপৃব 
নিদশন-_ঢাকাই শাড়ীশ।”- রাকা অঞ্চল ছিল 
তাত শিল্পের একটি চিরকালের পীঠ্স্থান | 
খৃষ্টপূর্ব কালেও এখান থেকে রোমু সামাজো 
সূক্ষ্ম সুতী বস্ত্র "চালান ঘেত। : কার্পাস 
শব্দটি সংস্কৃত থেকে উত্তৃত নয়। 
রোষানর] তুলোর কাপড়কে বলতো 
40418491/ + এই কারা্িয়া যেত 
তারতবর্ষ থেকে । আর. খুব সম্ভব 
ঢাকার ততীকক এই. “কার্বাসিরা' রোমে 


চালান করতেঁন,।. রো: বাণিজ্য জাহাভ 
| ভারতবর্ষে, 'ক্ষিণের ঘীনীন বন্দরে ভিড়ত। 
কিন্তু দক্ষিণের ভাষায় তুলোকে কার্গাস 


বলে নাঃ | তাই বলতে হয় যে বাংলাই 


ছির রোমে কার্পাস বন্ছের প্রধান রপ্তানি 
'্নধাংনা ২৬শৈ অক্টোবর. ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৯ 


উল্লেখ আছে । 


একট, ইঙ্গিত পাওয়। যাঁয় । 





ব্ন।নীতে ও সৌন্দর্য, জাচলার বৈশিষ্ট্যে যে কোনও 
অঞ্চলের তাত বস্তেস 'ওপৰ টেক্কা দিতে পাবে । 


কেন্দ্র। পরবতাঁকালে ঢাক! অঞ্চলে খুব 
মিহি স্রতোর কাপড় “মলমল খাস' নাষে 
নবাব আর রাজ! রাজডাদের জনা তৈরি 
হ'ত ঢাকাই মগলিনের কথা তে। 
আগেই উল্লেখ করেছি। 

এই অতি সৃক্ষণ বন্তের জন্য স্থতোও 
লাগতে। সেই রকমেরই মিহি ধরনের । 
তাঁতীরা বাজার থেকে স্থুতো কিনতেন 
না। লিজেদের সুতা নিজেরাই কেটে 
নিতেন । এই কাজে মেয়েরাই ছিলি 
পুরুষদের সহকমিণী। আমার ধারণায় 
সুতা কাটা ছিল সম্পূর্ণ মেয়েদের হাতেই 
আর বাংল। দেশের মেয়েরাই এই অস্তুত 
মাকড়সার জালের মত সূঙ্গ স্থৃতা কাটতে 
পারদশিনী হয়েছিলেন! এতে যতটুক, 
ব। যত বেশী উদ্ভাবনী শজির প্রয়োজন 
হয়েছিল তাঁর সবটাই বল যেতে পারে-”" 
এসেছিল মেয়েদের নিজস্ব প্রতিভা থেকে । 
বাংলার একটি প্রাচীন পি 'গোর্ধ বিজ্বয়ে” 
ভতীদের শিল্প সম্বন্ধে এক জায়গায় মজার 
গোর্ধ রিঅয় .বইটি প্রায় 
চারশে। বছরের পৃরোনো | . তাই অস্ত: 
চারশো বছর আগের ভাত শিল্প সন্ধে. 
এক তীতীর 

















গত চায় বছয়ে 30 অঙ্গেয 
সি চেক্নেও বেশী জীলোক জুপ, নিয়েছেন । তাড়া 


কলপ্রদ--জকা নিক্পোধের সব 
5 | চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য যে সমস্ত উপাস্ 
সরল-_-কষেক মিনিটের মধ্যে ডাক্তার়বাধু জপ. লাগিষে দিতে পারেন । 


পরিনর্ভনসাধ্য-_ 
রে ইহ রাহ আন্ন একটি সন্তানেন প্রযোজন হবে, 
ূ র কার আগের অবস্থা ফিলিযষে আনতে 


স্ববিধাজনক- জপ, নেওয়ার 
তবে অন্য বেবি উপায় এসসি বান 
রস হবে না। দাম্পত্য সুধের 
ক্ষতিকারক নয় 
ম--লুপ, নিলে জ্রোনও রোগ হয় না) ধদি 
কো 
দেখা দেয়, সে সবেন্ন সহজেই চিকিৎসা হতে পানে ॥ ৫ 
৮58৮ ০ মত দিয়েছেন ঘে অধিকাংশ 
্ সত উপঘুক্ত | জপ বাদের সহ্য হয় 
| মন সহ না, তার 
সমমের বানধানে সত্তান জল্ম ও সত্তান সং্যা সীমিত কমলার রা 


জম্যানা উপায়ের অংতাম নিতে 


পাপেন | ধাড়ীর সবচেনে কাঞ্ছের 
টে 
৮ 
্ র ট্‌ 
/1 















সংক্রান্তীর নিদেশ ও ব'বতীস্ 
৯3 বিনামূল্যে দেওগ্রা 
& 






পরিবার পরিশজ্পনা কেন্ছে গিয়ে 
২২ 
1778 


পল্লামর্শ করুন । পল্রিবার নিসপলণ 
ও ঙ 
রঃ € 






আগণার ভাত 14৭ ৭ুএ 
বখ। বিশ্বাস করুন 
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মেয়ের গোখ নাথকে দেখে এত ভাল 
লেগেছিল যে সে তীঁকে তাদের সঙ্গে বাস 
করতে নানাভাবে আক তি জানায় | তার 
জন্য প্রলোভন দেখিয়ে তীতীদের এই 
মেয়েটি বলছে যে, সে গোর্খনাথকে খুব 
মিহি স্থুতে। কেটে দেবে আব গোর্নাথ 
ত৷ দিয়ে কাপড় বুনবে। আমরা এই 
তথ্যটুক্‌, পাই যে তাতী বাড়ীর মেরেরাই 
কাপড় বুনবার সুতো কেটে দিত। আর 
পুরুষের সেই জুতে। দিয়ে কাপড় বূনতো | 
আরও একটা তথ্যের ইঙ্গিত এই পাই যে, 
তাতীর। নিজেদের একটা গোষ্ঠী তৈরি করে 


নিয়েছিল । আর এই গোষ্ঠীর মধ্যে স্থান 
পাওয। একটা লোভনায় ব্যাপার ছিল । 


তাতা মেয়েটি গোর্ধনাধকে এই লোভই 
দেখিরেছিল | পরে দেখা গিয়েছে যে 
বাংলার তাতাদের একটা বৃহৎ 'নংশ 
গোখনাথের শিষ্যন্ হণ করে । 


নাকাই শাড়ীর উদ্ভব এই এতিহ্যের 
ভিতর দিয়ে সম্ভব হয়েছে । ঢাকাই 
শাড়ার স্ুতে। বেশ মিহি হয় । কিন্তু বোনা 
একট ছাল জাল । আর এই জাল জাল 
বোমার সঙ্গে নানা রকম রঙের সুতো 
পবিয়ে নানা রকম ফুল তোল। হয়ে খাকে। 
শাদা স্থুতে৷ দিয়েও নুটি কর৷ হয়ে খাকে | 
কন্ত কাপড় বোনার সঙ্গে সঙ্গে সুতো 
পরিয়ে বুটি তোল খুব সহজ নয়। এই 
পদ্ধতি সূচীশিল্পের বুটির পদ্ধতি থেকে 
সম্পূণ আলাদা । এই বিশিষ্ট পদ্ধতি বোধ 
হয় খুব সহজ'ও নয়। ঢাকাই কাপড় 
বোণার কায়দা অন্য কোনও তাত শিল্পের 
কেন্্র অনুকরণও করতে পারেনি । বাংল! 
দেশ দ্বিখ্িত হবার পর কিছু কিছু চেষ্টা 
হয়েছে পশ্চিমবঙে | কিন্তু সেই চেষ্টার 
পিছনে ছিলেন কিছু ঢাকাই শাড়ীর তাঁতী 
বারা পশ্চিম বঙ্গে চলে আসেন। তা 
শন্বেও এই শিল্পটি ঠিক তেমনভাবে এখনও 
পড়ে উঠতে পারে নি। আর ঠিক সেই 
দিমিসটিও বোধহয় তৈরি হয় ? না। 


বাংলা দেশে তাতের কাপড়ের বৈশিষ্ট্য 
বিশেষ ক'রে তার শরড়ীতে। পূর্বে এফ- 
নায়গায় বলেছি মে প্রয়োজনই হ'ল উত্তা- 
বনের জমনীশ্বর্বপ।.. এই ' প্রয়োজনের 
অনশ্য নান! জপ আছে। নধাধ আন রাজ 
*অড়াদের প্রয়োদন আর সাধারণ মানুখের 


প্রয়োজন সমস্তরের দ্র | শিল্পের প্রয়োজন 
হয় সাধারণেন প্রয়েজন মেটাতে । কিস্ত 
শিল্প ত্যষ্টির প্রয়োজন হয় অসাধারণের 
প্রয়োজনে | বাংলার তাত শিল্পের মূলে 
রয়েছে এই অসাধারণের প্রয়োজন । শান্তি- 
পুরের তাত শিল্পীদের পিছনে ছিল নদীয়ার 
রাজা আর তার ধনী অম।তাদের প্ররোজন। 
এখানেও দেখা যায় বাঙালী শিল্পীর নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য । শাহ্িপুরেরু ধুতি আর তার 
পাড়ের রকমারি বাহার গড়ে উঠেছিল রাভা। 
আর বড বড় জমিদারদের পৃষ্ঠপোষক তায় । 
ডুবে সাড়ী আমার মনে হয় এই শাস্তিপুবের 
তাতীদের অবদান | ' ভারতের অনাত্র 
কোখাও তাত শিল্পের মধ্যে ডুরে কাপড় 
আমার চোখে পড়েনি । আমি অবশ 
আধুনিক কালের কথা বলছি না৷ তা বলাই 
বাহুল্য । এখন বাজা রাজড়া তেমন আর 
নেই বটে কিন্ত ভাদের স্তান শিয়েছেন 
বাংলার মেরেন্ আর মায়ের । ভারতের 
সবত্র মেয়েবা মিলে কাপড়ই পরতে পছন্দ 
করেন | বাংলা দেখে ঠিক অন্য জিনিস | 
মিলের শাড়ী এখানে অপেক্ষাকত অচল | 
তাতের শাড়ীর চাহিদাই এখানে বেশী । 
কলকাতা মহবের সমস্ত্র বড় রাস্তার, এমন 
কি ফুটপাখের ধাবে, যে কোনও কাপড়ের 
দোকানে গিয়ে দেখলেই আমার কখার 
প্রমাণ মিলবে । অপর পক্ষে দিল্লী ব৷ 
বেম্বিইয়ের কাপড়ের ' দোকানে থাকে 
মিলের কাপড়েরই প্রাধান্য । বাংলার তীত 
শিল্পকে আজ বাস্তবিক পক্ষে বাঁচিয়ে 
রেখেছেন বাংলার মায়ের আর বোনেরা । 


বাংলার ভাত শিল্প বাংলারই মাটির 
জিনিস । বাংল৷ দেশের- মেয়েরা আর 
বাংলার তাত শিল্পী উভয়েই উভয়ের “মুড 
বা মেজাজ চেনেন। এই মুডে চিরন্তনী 
তাবও যেমন আছে তেমনি আছে "নিত্য 
মৃতনের চাহিদা । বাংলার তীতীরা এই 
চিরস্তন আর নূতনত্বের সমনুয়, তাদের শিল্পে 
ধরে রেখেছেন । তাই তাদের শিল্প উপ- 
জাতীয় শিল্পে পর্যবসিত হয়নি । এই 
ধারাই বাংলার তাত শিল্পের মুন কথা। 
বাংলার তাত শিল্প তাই কোনও দিন বাও!. 
লীর কাছে পুরোনো হন না আর নৃতন 
হয়েও চিবপরিচিত থাকে | . 
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পরিবার পরিকল্পনায় ধারী. 


€ ১১ পৃথ্ঠার পন্য ) র 
কিন্ত এর পরেও শিধিরে যোগদানকারী 
অনেকেই এই 'আশক্চ। প্রকাশ করেন, যে, 
পরিবার পরিকল্পনার জন্যে কাজ কবার 
অথ হ'ল আয়ের পথ নিজের হাতে রুদ্ধ 
করা । কারণ ছেলে হওয়ার আগে ও পৰে 
হাতে সামান্য যেকটি টাক। আসে তাই 
দিরে বাইদের গ্রাসাচচাদন করতে হয় । 
আমের, এই একটিমাত্র সূত্রও যদি বন্ধ 
হওয়ার আশঙ্কা খাকে তাহলে পরিবার 
পরিকল্পনা সম্পর্কে আগ্রহ মা দেখানো 
তাঁদের পক্ষে অতান্ত স্বাভাবিক । অতএব 
সরকারকেই এই দিকটা বিবেচশা! করতে 
হবে এবং উপাজ্জনের অনা পথ দেখাতে 
হবে। এই পরিস্থিতিতে লুপ পরানো 
বা “স্টেরিলাইজেশান'-এ নারী ও পূকুষ, 
উভয়কেই, সন্দত করাতে পারলে, তাদের 
বেশী পারিশ্মিক দেবার প্রতিশ্তি দিলে 
বাত্রীরা উৎসাহিত হতে পারেন । এছাড়া 
জনমনিরোধেব ওযুধ ও অন্যান্য জিনিষ 
সরবরাহের ভান্যে কেউ যদি 'স্টকিষ্? ব। 
মজতকারীর দায়ি নেন এবং পরিবার 
পরিকল্পনাব প্রচাব-কঙ্দী ঠিসেবে কাছ 
করবেন ও ঠাদের মাসে মাসে মাহিন। বাবদ 
কিছু অপ দিলে, এদের উৎসাহিত করা 
সম্ভব হতে পারে। মোট কথ, গ্রামাঞ্চলে 
এই পবিকল্পনার ব্যাপক প্রচারে ধাত্রীদের 
সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে উৎসাহিত করার 
জন্যে অচিরে কাধ্যকর একটা ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা প্রয়োজন । 


নিতে উৎসাহিত করার 
প্রতিযোগিতা 


রাজস্থানের দৃঙ্গারপুর জেলার গ্রাম 
সেবক, পাটোয়ারী ও অন্যান্য জনসেবীদের 
উৎগাহিত করার জন্য একটি প্রতিযোগি- 
তার আয়োজন কর! হয়েছে । প্রতিযোগী 
গ্রামসেবক, পাটোয়াবী ও জণসেবীদের 
মধ্যে যিনি স্থশীর কৃষকদের সেচ কপ 
তৈরি ও মেরামত এবং সেচের জন্য 
পাম্পসোট বসানোর জন্য খণ গ্রহণে সর্বাধিক 





উৎসাহিত করতে পারবেন তাঁকে পুরস্কার 


দেওয়! হবে। পুরস্কারের অর্থ দেওয়া, 
হবে পঞ্চায়েত সমিতিগুলির আয় তহবিল 
থেকে । 





সুজ স্যরাফ, 


ক*মীরের খ্যাত্তি বিশুব্যাপী | 
কানমীরি শাল, জামিয়ার, পশমিনা, 
নামদা, শালের কোট, কাঠে খোদাই 
কর] নানান সামগ্রী কে না চেনে? 
আন্তজ্ঞাতিক বাজারে খাল ব৷ 
ক!পেটের চাহিদ। আছে বটে কিন্তু 
এইসব শিল্পেব বহুল প্রচার আছে 
কি? অথবা রপ্তানী বাণিজ্যের 
বিকাশে এর উপযুক্ত ভূমিকা গড়ে 
উঠেছে কি? লেখক এই নাতিদীর্ঘ 
রচনায় তা'র ইঙ্গিত দিয়েছেন | 
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নদী, হ্রদ ও হিমবাহের রাজায কাশ্মীর 
শুধু পর্যটকদের আনন্দকেন্র হিসেবেই 
বিখ্যাত নয়, কান্মীর তার হস্তশিল্লেব 
অপূর্ব নিদর্শনগুলির জন্যেও সুপরিচিত । 
বছরের পর বছর প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যের এই 
স্বর্গে পর্যটকদের সংখ্য! বেড়ে চলেছে, 
আর সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরি কারুশির সামগ্রীর 
চাহিদাও ক্রমশঃ বাড়ছে । তাই রপ্তানী 
বাণিজ্যের প্রসারে কাশ্মীরি জিনিষের 
আকর্ষণীয় ভূমিক। ক্রমশ:ই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে 
উঠছে। এখন এই সম্ভাবনাকে সম্ভাব্য তাব 
পর্যায়ে আনতে পারলে অভীষ্ট সিদ্ধ হ'য়। 

এই কথা বিবেচনা করে ছন্ধু ও 
কাশ্মীর সরকার একটি বহুমুখী অভিযানের 
সূত্রপাত করেছেন । প্রধানতঃ চারটি লক্ষ্য 
সাষনে রেখে .এই কাজে হাতি দেওয়। 


হয়েছে, যথা (ক) কারুশিল্পীদের তালিম 
দেওয়া, (খ) আধুনিক নকা। প্রবর্তন কর।, 
(গ) গ্রামাঞ্চলের প্রতিভাবান শিল্পীদের সন্ধান 
কর, (ধ) বিদেশের বাজার যাচাই করা ও 
বাজার গড়ে তোল । 


প্রথম লক্ষ পূরণের জন্যে যে প্রশিক্ষণ 
সূচী রচনা করা হয়েছে, তার মাধ আছে 
কালী শাল তৈরীব পদ্ধতি, খেলনা ও 
পুতুল তৈরী, কাপেট বোন।, শিক্ষানবীশদের 
তালিম দেওয়ার শিক্ষাক্রম, সতো কাটার 
কেন্দ্র, সোপোরের টুইড্‌ তৈবী-কেন্দ্রের 
সম্প্রসারণ, কাপেট শিল্পের জন্যে নক্মাকারী- 
দের ভালিম দেওয়া এবং আরও কযেকটি 
বিষয | 


কানা খাল বোনার উন্নয়ন 5 প্রচারের 
জ€ন। পাজাসরকাব এই আথিক বছরে 
৭0,070 শাক বার কবতে মনস্ছ করে- 
ছেন। এই কানী শ।ল তৈরীর পদ্ধতি 
খব কগিন এবং এই বিশেষ ধবণের শাল 
বোনায় সিদ্ধহস্ত শিল্পার সংখ্যা কমে যাও- 
যায়, এক সমযে, এই সৃক্ষাশিপ্পটি লুপ্ত 








হবার উপক্রম ঘটেছিল । এই শিল্পকলা 
প্ননভ্ঞাবিত করার জন্যে সরকার তাই 
কানীভামা নামেন একটি জায়গায় একটি 
কেন্দ্র স্থাপন করেছেন । এই কেন্দ্রে 
উপস্থিত ২০ জন শিক্ষার্থী আছেন: এদের 
সংখ্যা বাড়িবে ৫০ কর হ'বে। 


শানগবে খেলনা ও পূতুল তৈরীর ষে 
শিল্নকেন্দ্র আছে সেটা ছাড়া জন্মৃতে আর 
একটি কেন্দ্র খোলার সন্কল্ল রয়েছে। 
১৯৬৯-৭০এর আখিক বছরে, এই দটি 
কেন্দে 8০ জন শিক্ষার্খীকে কাজ শেখানে। 
হবে । খরচের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৪৫ 
হাঁজাৰ টাকা | 


এ একই সমযে কাশমীব উপত্যকায় 
কানমীরি শাল বোনাব দুটি কেন্্র খোলা 


ওপরে হ কাশ্মানেৰ একজন কারুশিল্পী তামার 
পাত্র তেবী কবাছন | শীচে £ কাঠের তৈরী 
পদ্দ], টিপ, আধনাব ক্রেষম €& অন]ান্য সাজাবার 
জিনিষ | 

বাদিকের পৃষ্ঠায়, ওপরে £ ঝপোর তৈরী 
বাতিদন, কফিসো, আতরদান ও হাউসবোটের 
ও৪পব কাশ্মীরি কাকুশিল্পীদের স.ক্ষা শিল্পবোধের 
অপ্ৰ্ষব নিদর্শন | 

নীচে ফল তোলা কাম্ীৰি 'গাবৃৰ।' | 


+ শশা শীতাতপ 


হবে। বছব দৃয়েক আগে 
নোনান তালিম দেবার দ্রনে। মোনাপ্রমাবি 
এলাকায় একটি কেন্ছ খোলার পর, বাদাম 
5 গান্পাববালেও কেচ্ছ স্থাপন শব। 
হয়েছে | কাপেট-শিলেন উন্নণনের জো 
ববাদ, ধলা হদনচ্চে ( এই আখিক বষ্ঠীনে ) 
২০,77০ শাকা | 


কালো, 


শিক্ষানবীশ-হালিয-সূচীব আহত, 
১৯৬১৯-৭০) ভালিন পাপেন ১৫ 
জন | এরা নানাবকম হতেন কাজ 
শিখবেন যেমন নানা রকমেব স্টাশিশ্স, 
কাঠ-খোদাই, কাগজের মও খেকে ছিশিষ 
তৈরী, ধাঁভণ এপ্ৰ খোদাই-এন কাছ, 
(বেতের কাছ এপ জাপাখাণাব আনো বুক 
তৈরীর কার । এই কাবাসূচার ভন 
'আনমানিল খবচ হবে ১,১০5 শিকল । 
পনে জন্ম তেও এই কাধা-সূচা সম্প্রমাপিত 


করা হবে বর্লস্থ্িব কনা তবোছে। 


গা 


স্াপানের 
চালু বাখ। 
সালেন 
বডবে 


£শপাতিন] 


সতো কাটান শিক্ষাকেন্ 
প্রক্নটি হণ পবিবগ্রনাকালে ও 
হবে। এর ১৯৬১৯-৭০ 
খবচ ধন্না হনেছে 
২০ জনকে হাতে 
হবে । 


08] 
১৫.০০) শকা | 
কলাম কাছ 


সোপোরের 5 -শননাবাতিও সন্প্র 
গারিত করা হবে ১৩55 বাকা এবচ 
করে| বাঞানবে বিক্লাব সুযোগ স্তশিবা 
ও অন্যান স্শিবান অভাবে সন্প্রসাবণ- 
ম্টার কা হোন এগোতে পাণোশি | 
তবে প্রকপ্পের কিছু বদবদল কৰাৰ পন 
সাবার ভালো কাছা হল্ে। 


কাপেটেন নক্পাকারদেব প্রশিনণের 


. প্রকক্সাটি এই বছলবে চালু রাখা হন্ডে। 


গত দ'বছনে ৫০9 জনকে তালিম দেওযা 
হয়েছে । এই প্রকল্পটি চালু শ। বাখলে 
অথাৎ উপ্যন্ত নক্সাকারদের অভাব ঘটলে, 
কাপেট শিল্পের ক্ষতি হবার সন্তাবন। 
থাকবে । এই প্রকল্ের জনো ১০,০0০ 
টাকার মত বায় কবার সন্্াবন। রনেছে | 


শিল্পাঞ্চলের পারনি, এখানেও কারু" 


চ ০12 রা ভু 3 


শল্লীদের কতকণলি সাধাৰণ স্বিধা বিধানের । 


ক 
তন 


জনো লন্দ* টাক] 'বরাদদ 
হযেছে । এই টাকা দিযে অন্যান্য কাজের 


সঙ্গে কাঠ-খোদাই শিল্পের জনো প্রযোজনীর . 


ধরা : 


কাঢ। কাঠ পাকানো এবং কাপেট রং 
করার ছন্ায অখবা সৃচের কাজ করান জানো 
কাপড প্রভতি নাতি বঙঘর ও বাগ' 
( কদ্বল ) তৈত্ীন ভানেো “ডাই চেম্বান, 
চাল বাথা হাবে। 


এই ভস্থশিপ্প উন্নবন-অভিবানের অক 
হিসেবে মানত দুটি প্রকশ এ বছাবেই হাতে 


শেঞনা হবে! এন একি হল মাসল 
দাুমব শুকনা 60 ভাপ কম দাম কাঁক- 
শিব্পাদেন উঠত পনাণেব মন্ত্রপা1াতি এ সব্রধাম 
ম্নববাহ কল! | দ্বিহানাটদি হাল লিদেশে 
91হিদা এ বাগানের মলালা করা । প্রথমত, 
উত্পাদনের পহ্থাপঙগতিন লিকাশে আভা 


তখ 
চ] 


নশ্যক, আব দ্বিতারাপ লক্ষ হল, হস 
শিল-সামণান শপ্লানী নাডানোন ছন্োে 


আঞ্চলিক শিশ্প প্রসারে 
উৎসাহদান 


সুঘম শিপ বিকাশের উদ্দেশো মহারাহ, 
শিল্পোদ্যোগ গুলিকে বিভিন্ন এলাকার ভড়িনে 
'দবধাব গরিদ্ধন্থ পোমশ। বলেছে | বোন্বাই- 
পূশা শিক্স-এলাকাৰ নাইরে শির হ্বাপন 
করলে শিব্পতিদের গান ও এককালীন অধ 
মঞ্পবাব ভপিপা দেওয়া হবে| তা চ্চাডা 


অনগ্রসর এপাক্াওলিতে কল-কাবখান। 
স্কাপন কবলে বেদ্যাতিক কলে বেহাউ 


দহন হবে! এ সব খলাক্কান কলকার- 
খানা লসানোন জনা স্টেট ইগ্াস্টিযাল 
শা উনহেহামমেশ কপো।বেশন আক 
নভাবার পিমিট্ডে টাক। লগা করবে । 
শিল্পকেপ্রিক শন খেকে দরে যাঁরা 
কলকারখানা বসাতে চাইবেন তাদের রেহাই 
হানে উন্নত আমি বা শেড দেওয়া হবে| 


| পাঠকদের 


ভাবত পল্লীপ্রাণ । 'ধনবান্যে' 


শীঘই “পল্লী-প্রাগন' নামে একটি নতুন বিভাগ খুলবে । 
তার কষ্ট, সংস্কৃতি, এতিহ্য, শিল্পকলা ; তার শিক্ষা ও 


দ'খ, আশা আকাম্মান কথা : 


বিদেশে ব্যবসার" ও প্রস্থতকারকাদের 


পাঠানে। | 


শানগবে যে নক্সা-বিদ্যালন আছে 
সোঁটিকে চলতি বছরে আর এ বাড়ানো 
হবে। আবও নতুন কয়েকটা হাতের 
কাছে শেখ!না হবে । হাতে চালানো 
ভাতে, বোনার পদ্ধতি নিবে চান্ঠা হবে। 
এই বিদ্যালয়টির জনো একাটি শভন বাড়ী 
তৈরী কবাব পরিকল্পনা আনে | এ ভ্তাড। 
৮“প দশ্াাগলের কাবিগরদের কান্ড গিনে 
হাতে কলমে ভাদেল কাভ শেখানাব বাব- 
হও বা হারে । এ মমজ্তুর হনো খরচ 
খনঢাব তিসেব বা পরা হবেছে তা' লতি 
বড়কন ৩,৯১০ টাকান মত দাড়াবে 


বল মলে হব | 


অগ্রগতির সরিক 
ভারত এত মাপে বালিন সাগৰ 
পাবের আমদানী পশণা মেলান অন শ্রহন 
করে । এই নিযে, ভানত নার এই 
মেনান যোগ দিল | এই মেলাটিন না 
'পাহিনার ইন প্রথ্রেস অখাত অথনতির 
সাপক। মেলা খোলা ছিল হ৮শে সেপেটশ্বব 
ভারতীষ মণ্ডপেন আনতন চিল 
খান 899 বর্গ মিটারের মত, মেলান 
এগানোটি ভাবরতীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও 
পশ্চিম জাঁমাণীন পাঁচটি ভারতাণ পণ্য 
সামদানীকারক প্রতিষ্ঠান, যৌখভাবে 
হন্তশিপ সামী, অলংকাব, বন, মৃণ্যবান 
পাখন, 9 ৩ কফি সমেত বহুবিধ সামগ্রী 
উপস্থিত করে মেলাটি আকধশীঘ কবে 
ন্োোলে। 


পরবস্ত | 


প্রতি 


পল্নশীভারতের কথাই বলতে 


চায়, তাই 


গ্রামবাংলায় সুখ 


স্বাস্থ্যের বান্ঠা ; আর দেশোয়য়নের পথে তা'র অগ্রগতির পরিচয়বাহী, অনধিক 


২০০ শব্দের সংবাদ কণিক। পেলে “ধনধান্যে' সাগ্রহে গ্রহণ করবে। 
প্রতিটি রচনার জনো ১০ টাকা দেওয়া হ'বে 


ধনধান্যে ২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯ পন্ঠ। ১৪ 


প্রকাশিত 
| 


ব্যবহারিক সাক্ষরত৷ সম্পর্কে 


জাতীয় শমেশন 


বিবদ্ণী--বিঘেকানন্দ নায় 


প্রত্যেক নরনারীর শিক্ষালাভেব 
অধিকার আছে'_- রার্্রসজ্ঘের মানবিক 
অধিকার সক্রান্ত সনদে এই ঘোষখাব 
(১৯৪৮ স!ল) একুশ বছর পবেও বিশে 
পার ৮০ কোটি বয়স্ক নরনারী নিসক্ষর | 

বুনেক্ষোর এক হিসেবে প্রকাশ 
১৯৫০ সালে ১৫৭.৯০ কোটি বয়স্ক নব- 
শাপীল মধ ৭০ কোটি নিব | 

১৯৬০ সালে ১৮৮.১০ কোটি বঘন্ 
এলনানীৰ মধো ৭৪ কোটি নিরক্ষন | 

১৯১৭০ সালে ২৩৩ ৫০ কেটি বরঙ্ক 
শবনাবীৰ মব্যে নিব্রক্ষবের সংখ্যা দাড়াবে 
১১ কোটি, বদি নিরক্ষরতার ভাপ ঠাস 
পান্না মোটামুটি একই মাকে । 

শিক্ষা! প্রসাবের মঙ্গে সঙ্গে সাবা 
পে শিরকষবতার সংখা বেড়েই চলেছে । 
বিশের বরস্ক নরনারীদের মধ্যে সাক্ষরতার 
এতকরা হার ১৯৫১ সালে ৫৫.৭ থেকে 
বেড়ে ১৯৬০ সালে ৬০.৭ হলেও যুনেক্ষোর 
৬পবিলিখিভ হিসেবেই দেখা যার যে এই 
দখকে বযস্ক নিরক্ষরদের সংখা! বেড়েছে 
3০9 কোটি । কিন্তু অবস্থা যে আরও 
শোচনীয় হচ্ছে তাও এই হিসেবেই দেখা 
খাচ্ছে । কারণ ১৯৬০-৭০ এই দশকে 
নবস্ক নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে ৭০ কোটি, 
এখাৎ আগের দশকের তুলনায় ৩০ কোটি 
বেশী । আমাদের দেশের ছবিটি এ ক্ষেত্রে 
এারও শোচনীয় সন্দেহ নেই। বিশে 
সবাধিক নিরক্ষরের বাস ভারতেই | 

এই শতকের গোড়৷ থেকে সাক্ষরতার 
হার বৃদ্ধি খুবই কম। পাশের তালিকা 
থেকে তা বোঝা যায় ১ 


৬ই থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলিকাতায় ব/বহাবিক সাক্ষরতা সম্পর্কে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয | 


বৎসর গাক্ষবতার শতকব। হার 
মোট পুরুষ রী 
১৯০১ ৬.২ ১১. ১৭ 
উচিত ৭ ৬ ১২.৬ ১.১১ 
১৯২১ ৮.৩ ১৯.২ ১.৮ 
১১৯৩১ উই - - 
১৯১ ১৪.৬ - - 
১৯৫১ ১৬ ৬ ২৪.৯ ৭.৯ 
১৯৬১ ৪ 0 ৩৪.৪ ১২ ৯' 


তুতীন পঞ্চবাধঘিক পবিকল্পনার শেমে 
গান্দরভার হান বেডে দাডিযেছে ৮.৬ 
এব: বর্তমানে ভার হ লআনুমানিক ৩২০৫। 
১৯৫১ খেকে ১৯৬১-এই দশকে মাক্ষব- 
তাৰ এতবকরা হর ৭.১ বাড়লেও নিবক্ষবেশ 
সংখ্যা ২৯ কোট ৮০ লক্ষ খেকে বেডে 
৩৩ কোট 8০ লন্দে দাড়িনেছে । অথাৎ 
এই দশকেই ণিরক্ষবের সংখ্যা বেড়েছে ৩ 
কোটি ৬০ লক্ষ । ১৯৬১ সালে ১০ বৎসর 
ও উ বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল প্রায় 
২৬ কোটি ৩০ লক্ষ এবং ১৫-৪৪ বছর 
বয়সের মধ্যে শিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ১৩ 
কোটি ১০ লক্ষ । ১৯৬৬ সালে অথাৎ 
তৃতীয় পঙ্কবাষিক পরিকল্পনার শেষে এক 
হিসেবে দেখ গেছে যে, নিরক্ষরের সংখ্যা 
১৯৬১ সালের পন্নবতী পাঁচ বছরে বেড়েছে 
২ কোটির যত । 

১৯০১ থেকে ১৯৬১ সাল পধপ্ত 
পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার শতকরা হাব 
১১.৫ থেকে বেড়ে ৩৪ হলেও মহিলা- 
দের মব্যে এই হার ১.৭ থেকে বেড়ে মাত্র 
১২.৯ হয়েছে । ১৯০১ থেকে ১৯৬১ 
সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার শতকরা ৭.৪ 


এবং এর প্রতিকারের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয় । 


ধনধানো ২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯ পঙ্তা ১৫ 


বাড়লেও এই সমষে পরুষ ও মহিলাদের ' 
মধ্যে এই বৃদ্ধির হার হ'ল ৯.৫ ও ৫। 
শহর ও গ্রামাঞ্চলে এই পার্থকা নজরে 


পড়ে । 

তখা।বলা খেকে এটাও স্পষ্ট 
বোঝা। যায় যে, কাম বয়ঃসীমার 
মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা কি বিরাট। 


নিবক্ষরতার সমস্য। সমাধানের বিষয়টি তাই 
এবও জরুরা হয়ে পড়েছে । 

দেশের এই বিপুল সংখ্যক জনসাধা- 
রণেন শিক্ষাহ্হীনতার মূলে ছিল সামাজ্য- 
বাদী বিটিশ সরকারের ওউপনিবেশিক 
শিক্ষানীতি । এই নীতি, শিক্ষাকে আড়াল 
করে রেখেছিল সাধারণেব কাছ খেকে । 
১৯০১ থেকে ১৯৪৭-_এই প্রায় চার যুগে 
গাক্ষর তার এতকরা হাব ৬.২ থেকে বেড়ে 
মাত্র ১২ হযেছিল | 

দেশবাপার মধ্যে শিক্ষাৰ আথহ কিন্তু 
নম ছিল শা এবং জনশিক্ষা প্রসারে 
উদ্যোগণও এই সমষেব মনবোই বেশী হয়। 
উনিশ শতকেন শেষ ভাগেই স্বেচ্ডাসেবার 
ভিছিভে শেশ বিদ্যালব গড়ে ওঠে। 
হবিচন সম্প্রদাষের মধ্যে 6 শিক্ষাপ্রসারের 
উদ্দেশে; নৈশ বিদাালর পঠিত হর প্রখম 
১৯৯০ মালে | বৃটিশ নপকার কখনও 
শিন্ধণভা পূবীকনণেন এই বেসরকারী 
প্রচ্ছ্াকে স্বাগত ছানাধ নি । 

১৯৬৭ মালে নিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় 
কংপেগের নেতৃত্বে লোক-নিব্বাচিত সর- 
করি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই কর্মসূচীতে 
যথে? গুরুহ আরোপ কবা হয় । কিন্ত 
দ্‌ বছরের মধোই এই প্রচেষ্টা বন্ধ হয় এই 
সব সরকারের পদত্যাগের কলে । কিন্থি, 
এই অল্প সমরের মধোই যে উত্সাহ উদামের 
কষ্ট হয়েছিল, তাৰ মুলা অপরিসীম । 
পবাধীন ভারতে ১৯৩১-৯১ এই দশকের 
মধ্যেই সাক্ষবতার হাব বৃদ্ধি সবাধিক, 
অথাৎ শতকবা ৫.৫ | প্রসঙ্গত: উললেখ- 
যোগ্য এই সমযে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে অন্তরীন 
রাজবন্দী বাবুরা9 শিক্ষা প্রসারে উল্লেখ- 
যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । 
জনশিঞ্গার প্রয়োদ্নীরতা সম্পর্কে দেশ- 
বাপীব মধ্যে সচেতনতাও বেড়েছিল 
বহুলাংশে । 


এতে নিরক্ষরতা সমস্যাৰ ব্যাপকতা। 


স্বাধীনতার পরবর্তী বাইশ বছবে 
সাক্ষরতা বৃদ্ধির শতকরা হার প্রা ২০। 
নিরক্ষরের মংখ্যাও বেড়েছে এবং এজন্য 
জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ওপরেই 
দায় চাপান হয় 

একটা হিসাবে দেখা বায়, ১৯২১ 
থাকে ১৯৬১--এই চার জশকের প্রতি 
বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে গড়ে শত- 
করা ২.৩। অখাৎ পরাধীন ভারতেও 
এই হার মোটামুটিভাবে একই থাকা ব্বেও 
সীমিত সুযোগের মধ্যেই ১৯৩১-১১৯৪১ 
পর্যন্ত সাক্ষরতার শতকর। হার বেড়েছিল 
৫.৫ | সুতরাৎ একটি স্বাধীন দেশে 
যথেই্ স্বুযোগ স্্ট করে কেন এই হার 
বহুলাংশে বাড়ানে। সম্ভব নয়? কেন 
নিবক্ষরের সংখ্যা হাস করা সম্ভব নয় ? 

আসল কখা, দেশের রাজনৈতিক ও 
বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সমেত সব 
সাধারণকে দেশ গঠনে এবং জাতীর অথ- 
নীতির উন্নতিব স্বাথে, সাক্ষরতার 
অগ্রাধিকার সম্পরকে সচেতন হতে হবে। 
শিক্ষিত জনসাধারণের এই উপলদ্ধির 
প্রয়োজন যে দেশের ব্যাপক সংখ্যক 
নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব 
তাদেরই । ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষকদের 
সংগঠনগুলিকে, নিরক্ষর সত্যদের সাক্ষরত। 
দানের জনা আন্দোলন ও প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে । কল কার- 
খানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকদের 
নিরক্ষর শ্মিক কর্মচারীদের লেখাপড়া 
শেখার জনা প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা 
দিতে হবে। 


বিশ্বিদ্যালয মগ্ত্ররি কমিশনের 
সভাপতি ডক্টর দৌলত সিং কোঠারির 
সভাপতিত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের 


রিপোর্টে দেশের, অর্থনৈতিক, সামাজিক 
ও রাজনৈতিক উন্নতির স্বার্থে নিরক্ষরত৷ 
দূরীকরণের প্রয়োজনীয়ত! সম্পকে যে সব 
যুক্তি উল্লেখ করা হয়েছে, আমর] সে 
সম্পর্কে এক মত । সুতরাং এ প্রসঙ্গের 
পুনরুল্লেখ বাহুল্য । এই রিপোর্টেই 
নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী সম্পর্কে যে 
সব সুপারিশ কর! হয়েছে, আমরা সে 
বিষয়ে মোটামুটি এক্যমত প্রকাশ করছি | 
অবশ্য যে সব শিশু শিক্ষালাতের বয়স 
: হওয়া সত্বেও অর্থনৈতিক কারণে নিরক্ষর 
থেকে যায়, তাদের শিক্ষার স্থযোগ সাষ্টির 


জন্য আমরা একটি স্রপারিশ করছি। 
আমরা মনে করি এই সব শিশুর জন্য 
ব্যাপকভাবে সান্ধ্য কাস চালু কবা হোক । 
সারাদিন কাজ করলেও এই সান্ধ্য কাশে 
তাদের পক্ষে লেখাপড়া শেখা সন্তব | 
বৃন্তিমলক শিক্ষাদান করা হলে এই কাশ- 
গুলিতে যোগদানে এদের আগ্রহ বহছলাতশে 
বাড়বে । 

এটা অবশা প্রয়োজন, কারণ অবৈ- 
তনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হওয়া সত্বেও 
অসংখ্য শিশুই শিক্ষালাভের স্থযোগ পাচ্ছে 
না অথনৈতিক দববস্থার জন্য । আমর! 
মনে কৰি, ডক্টর কোঠারি শিক্ষা কমিশনের 
বিপোরে দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা বদ্ধি 
রোধের উদ্দেশ্যে অন্যান্য যে সব সুপারিশ 
করা হয়েছে এটি তার পরিপূবক হবে | 

নিরক্ষতা দূরীকরণের কাজকে অনি- 
দিষ্টকালের জন্য ফেলে রাখা যায না-_ 
ডক্টর কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে এ 
বিঘয়টির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে 
একট! সময়সীম। বেধে দেওয়ার প্রস্তাবও 


সবসাধারণ ২৪.০ (১৬.৬) 
পুরুষ ৩৪.৪ (২৪.৯) 
মহিলা ১২.৯ ( ৭.৯) 


কর৷ হয়েছিল | দ্‌ঃখের বিষয়, এই রিপোর্ট 
পেশের পর তিন বছর কেটে গেছে, কিছ্ 
এই সুপারিশগুলি কার্করী করার জন্য 
কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ কর৷ হয়নি | 


প্‌থিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার, 
শিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এই সময সীমা 
বেধে দিয়ে আইনজারী করেছেন । আরব 
রা্সমৃহে এই সময় সীমা কোথাও ১০ 
বৎসর, কোথাও বা ১৫ বৎসর | ফিলিপিন 
সরকার ১৯৬৬-৭২ সালের মধ্যে ৬ বৎসর 
ব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে সাক্ষরতা আন্দোলন 
চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীর 
আইন জারী করেছেন । বদ্ধ সরকার 
আরও অল্প সময় নিদিছ্ করেছেন এ 
সম্পর্কে | ইরাণ সরকার চতুর্থ পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনাকালে (১৯৬৭-৭২) সাক্ষরতার 
শতকর! হার আরও ৩০ ভাগ বাড়ানোর 
উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পন। চাল করেছেন । 
ইতালী, মেক্সিকো ও তুরস্কে অন্বূপ 


ব্যবস্থা এহণ করা হয়েছে । 


১৯.০ (১১.৮) ৪৭.০ (৩৪.৬) 
২৯.০ (১৯.০) ৫৭.৬ (8৫.0) 
৮.০ ( 8.৯) ৩৪.৬ (২২.৩) 


১৯৬১ সালের আদমস্ুমারি বিশেষণ করলে আরও দেখা বায়, নিরক্ষরতার 


হার বয়স্কদের মধ্যেই বেশী । 


বয়স জনসংখা। সাক্ষরসংখ্য। 
(১) (২) (৩) 
৩-৪ ৬৬১ -- 
৫-৯ ৬৪৭ ১১৮.৩ 
১০-১৪ ৪৯৪ ২০৮.৪ 
১৬১৯ ৩৫৯ ১৩৭ .৯ 
২০-২৪ ৩৭৭ ১২৫.৪ 
২৫-২৯ ৩৬৭ ১০৭ .৩ 
৩০-৩৪ ৩০৯ ৮৫.১ 
৩৫-৪৪ ৪৮৪ ১২৩.০ 
৪৫-৫৯ 8৫০ ৯৮.৩ 
৬০ বৎসরের ২৪৭ ৪১.৪ 
উর্ধে -7 শা 
মোট ৪৩৯২ ১০৫৫.১ 
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জনসংখ্যার সাক্ষরতার 
শতকর৷ হার শতকরা হার 
(8) (৫) 
১৫.০ - 
১৪.৭ ১৯.৮ 
১১.২ ৪২.২ 
৮.৩ ৩৮.৪ 
৮.৫ ৩৩.৫ 
৮.৫ ২৯.২ 
৭.0 ২৭৫ 
১১.০ ২৫.৪ 
১০.২ ২১.৮ 
৫.৬ ১৬.৮ 
১০০ ১০০ 


আমর। মনে করি, স্থনিদিষ্টভাবে একটি 
গময় সীমা ভারত সরকারকে বাধতে হবে 


এবং এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন 
প্রণয়নও করতে হবে । 
লেখাপড়া শেখার কথ! উঠলে 


অনেক নিরক্ষর ব্যক্তিই প্রায়শঃ প্রশ করেন 
_লেখাপড়া শিখে কি হবে? শিক্ষিত 
মানুষের মধ্যেও নিরক্ষরতার সমস্যা সম্পর্কে 
অনীহ। রয়েছে । কলকারখানার মালিকরা 
প্রা সকলেই নিরক্ষর শমিক কমচাবীদের 
সাক্ষর করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখান না । 


এই সব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আইন 
প্রণয়নের প্ররোজন আছে বাতে সংশিষ্ট 
সকলেব মধ্যেই তাগিদ স্টটি হয় । আইন 
প্রণয়ন করতে হবে যাতে নিরক্ষর শৃমিক 
কমচানীদের সাক্ষরতা দানের জন্য মালিকরা 
প্রয়োজনীয় স্বযোগ সুবিধা দেন। সাক্ষ- 
রতা লাভ কলার পর পদোনতি, সাক্ষরতা 
বোনাস বা অন্য ধরনের আথিক স্িবিবা 
নিরক্ষর শুমিক কর্মচারীদের মধ্যে তাগিদ 
স্ষ্টি করবে । 

কাগ্বোডিয়া, ইকুয়েডনে সম্প্রতি প্রণীত 
আইনে এক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শিক্ষিত 
ব।ক্তিদের নিরক্ষরদের লেখাপড়ার সাহায্য 
কবতে হবে। 

কিউবাতেও নিরক্ষররা দূরীকরণ 
অভিযান পরিচালনাকালে প্রধানমন্ত্রী কাস্ত্রে। 
ঘোষণ| করেছিলেন-_ 

নিরক্ষররা লেখাপড়া শিখুন, শিক্ষিতরা 
শিক্ষক হ'ন। 

ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগ, বিশৃ- 
বিদ্যালয় 'ও কলেজের ছাব্রছাব্রীদের নিয়ে 
একটি কমীবাহিনী গঠনের উদ্যোগ 
[নয়েছেন। এই বাহিনীর অন্যতম মূল 
কাজ হবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচীতে 
অংশ গ্রহণ । এই বাহিনী গঠনের কাজ 
সম্পূর্ণ করা 'ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ 
সান্দোলনে এদের বৃতী কর ত্বরানিত কর৷ 
এয়োজন। 


এটা বল৷ বাহুল্য যে, শুধু আইন 


প্রণয়ন করে এই বিপুল সংখ্যক 
নিরক্ষরকে সাক্ষর করা যার না। ডক্টর 
কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে এই 


অভিযান সংগঠনের উদ্দেশ্যে যে দ্বিমুখী 
'্সূচীর প্রস্তাব কা হয়েছে আমরা তার 
সঙ্গে একমত । কলকারখানায় বিশেষ 


বয়ং:গোষ্টী বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং 
ব্যাপকতাবে নিরক্ষরত৷ দূরীকরণ অভি- 
যানকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে গণউদ্যোগ 
গ্রহণের প্রস্তাব কবা হয়েছে । এই 
উদ্যোগের নজীররূপে সোভিয়েত ইউনিয়নে 
নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের উল্লেখ করা 
হয়েছে । সম্প্রতি সংগঠিত মহারাষ্ী থাম 
শিক্ষা মভিমও সীমাবদ্ধভাবে হলেও এ 
ক্ষেত্রে একটি উল্লেখবোগা নজীর | 

আমরা মনে করি ডক্টর কোগারি 
কমিশনের এই শ্পানবিশ গুলি কাধকরী 
করার উদ্যোগ নেওয়া হলে সান্গরতা আন্দো- 
লনের পথ বহুলাংশে প্রসারিত হবে । এই 
রিপোটে বলা হয়েছে, দেশকে নিরক্ষবতা। 
মক্ত করার উদ্দেশো এক- ব্যাপক সংস্কাৰ 
মক্ত জাতীয় গণ উদ্যোগ গড়ে তোলা 
অপরিহার্য | 

বনক্ক ঢাত্রদেব শেখাবাব পদ্ধতি 
সম্পর্কে বলতে গেলে এটা উল্লেখযোগ্য 
যে বর্তমানে বিভিন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে খাকেন। বার 
মধ্যে বাচ্চাদের শেখাবার সেই চিরানও 
পদ্ধতিও আছে | কিন্তু আমরা মনে কৰি 
এই সমস্ত পদ্ধতির গুণাগুণ বিচাব ও 
মুল্যাযন করার সময এখন হয়েছে এবং 
নতুন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হবে যা 
আমাদের উদ্দেশ্যের পরিপূরক । 

ইতিমধ্যে পুরোনে। পদ্ধতিতেই কাজ 
চলতে পারে । তাই আমাদের প্রস্তাব, 
জাতীয় ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞদের এবং যারা 
এ ব্যাপারে হাতে কলমে কাজ করছেন, 
তাদের নিয়ে একটি মূলায়ণ কমিটি 
নিয়োগ করা প্রয়োজন । 

সাক্ষর হবার পর বয়স্কদের শিক্ষাদানের 
প্রশ্টিই এই আন্দোলনের সার্কতার মূল 
কথা । যদি যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে এই 
চিন্তাটির মোকাবিলা না কর৷ যায়, তবে 
নবসাক্ষরদের নিরক্ষরতার অন্ধকারে ফিরে 
ষেতে খুব বেশী সময় লাগবে না । যে 
সব বাচচারা প্রাথমিক স্তরে কাস 
করেছে, অথচ আথিক বা অন্য কোন 
কারণে আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে 
পারেনি, তাদের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটা 
বিচিত্র নয় । সুতরাং সাক্ষরতা আন্দো- 
লনের যে কোন পরিকল্পনা করতে গেলে 
এই পাঠাভ্যাস বজায় বাখার ব্যবস্থা কর! 
সর্বাগ্রে দরকার | 
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নব সাক্ষরদের জন্য সাহিত্য, 
সাময়িক পত্র পত্রিকা বা জানাল ভ্রাম্যমান 
থ্রামমীণ পাঠাগার, শাবাদশ্য ব্যবস্থা 
ইত্যাদিও এই সমস্যার অঙ্গীভূত। 


এই গণউদ্যোগ সংগঠিত ও পরিচাশ- 
নাঁব জনা উপযুক্ত সংস্থা প্রয়োজন। মহারাষ্ট্র 
গ্রাম শিক্ষা সম্পর্কে অনষ্ঠিত জাতীয় 
সেমিনারে (১৯৬৫) এ সম্পকে স্থপারিশ 
কব। হয়েছিল যে একটি ছবি-স্তর জাতীয় 
সংস্থ। গঠন করতে হবে । কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য সরকারগুলিকে বয়স্ক সাক্ষরতা ও 
শিক্ষা নীতি সম্পকে পরামশদান, কর্মস্টী 
প্রণরন, সাক্ষরতা প্রকল্প সমূহের কাজ 
পর্ীলোচনা ও সে সম্পর্কে ফলাফল 
গবেষণ। করবে এই সংস্থা । এই সংস্থার 
কাঠামো কি হবে তা ভবিষ্যতের হাতে 
ছেড়ে রাখার জন।ই সম্ভবত আজ পধস্ত এ 
সংস্থা গঠিত হয়নি | 

এই জাতীয় সংস্থ] অনতিবিলম্বে গঠন 


করা প্রয়োজন | এই সংস্থায় সরকার ও 
বিভিন্ন সি সংগঠনের প্রতিনিধি 
নিতে হবে । এই সংস্থার জাতীর চরিত্র 
অবশাই থাকা টি, | নিরক্ষরতা 


দবীকনলণে ভাতীব উদ্যোগ গড়ে তোলা ও 
৩। প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় 
সব স্তযোগ সুবিদা ও ক্ষমতা এই সংস্থাকে 
দিতে হবে। 


আমাদের দেশে দারিত্য ও অন- 
শনের জ্বাল; এতে তীব্র যে প্রতি 
বছর ভিক্ষুকের সংখ্যা বাঁড়ছে। 
এরা ক্ষুধার জ্বালায়, এক টুকরো 
রাটর আশায় আত 
সম্মান এবং সব রকম ভন্রতাবোধ 
হারিয়ে ফেলে । আর আমাদের 
দেশের ধামিক ব্যক্তিরা তাদের 
জন্য কাজের ব্যবস্থা না করে এবং 
কাজ করে অন সংস্থান করার 
ওপর জোর ন! দিয়, তাদের এক 
মুষ্টি ভিক্ষা দিয়ে পুণ্য অর্জন 
করেন। 


_গান্ধাজী 


দ্ঁকার/গ্য উগজাতি গুনর্বামন 


মণ্যপ্রদেশ সবকাশ্নন একটি প্রস্থাৰ 
অনসাবে, দণপাবশা উন্ননন তু পন ৩০7 
ভূমিহীন উপদছাতি পরিবারকে পুনবাসন 
দেওয়ান একাটি প্রকপ্প অনমোদন কবেছেন। 
দএ্কাবণ। প্রকরণ পাবালাকে? এসাকান 
উপজাতি পরিবাব গুলিঘহ এনাও সন্প্রমাবণ 
সূচান অন্তত হন | দঞকাবণা কত পন 
ইতি তপূরবে উপছ্গাহি কগ্যাণ গাপদুলা থে 
সব কর্মসূচী গ্রহণ ককুবডেন তা ডাডাড এই 


$7/ 


অতিরিক্ত প্রকশনিল কাছা হাতি নেহনা 
হল। 

বন্তানেন কাতবষ্জাৰ (ববাদিদেশ) প্ুখতম 
উগ্তুব ও দাদি" পাবালত্ছাতটন। উপল 


উপজাতি প্রানেল ৯৭ট ভূমিতভীদ উপজাতি 
পরিবানকে প্‌ননাসন দেবার কখা বলেন। 
এদেন মণ্যে ন্ট পরবেনান সন্ভবতত অনা 
কোন জাবগার চলে বান, কলে এদেব 


কে।ন সন্ধান পারা যাৰ নি এল” ১৯টি 
পবিবাব বলে বে, তাঁদের যথেঃ চামের 





গ্রাম বল্মছে অ্ুহনাঃ 
নান্ডা নয | 


আন তিনটি পবিনাবকে দণ্ুকাবাশোন 
বিভিল অগঞনে পূনবাধন দেনা হম । 


প্রকল খেলে এই 
নিমপিখিত হাপে সাভাৰ 


পপিবাব প্রতি এক ফোড়া বাদ 


তাবা 


পবিপান গুলিকে 
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পানবাব প্রতি কি মাজনবখাম 


এলহ তিল একবের ছন্য 
শিবাটিভ নাছ, 

লাসানশিক নান অনধিক 
9 প্রত তিন একপ 
ভি নে স্‌ 


১7 বাক] 


৬৮ 


বাপ দেল 


উত দশো কব প্রাত ১7৮5 টাকা ৩ 


ঘি সন্প্রনালখসঢাঁন 


নির্থাটিত বাংলা বই 


ছএ্নেন 2৭ সবাই মমাণি 


* মিত্র 
কাল, শি, 


এ আগামাকাল 


নম 


দওহলাল মেহবঃ 


মভানিন।ণেব কথা 


কঙ্কি অথবা সভ্যভাব ভবিষাত 
ডঃ মবপল্লী বারাকমঃশ 


দালামপা £ 


প্রাচা ৪ প্র 


উপন্যাস 
এ.ছি. 
তীতচোন ধমসাধিকা। 


শেএনে 


মহান্ত্র গান্ধীন কাহিনী 


অভান্ত্রা গান্ধী 


ডক মাশুল দিনে 
পাঠি।নেো হয়| 


পায্ানেো ভাবে শাকে। 


পাঠানো। 
গান্গী সাহিভা, 
« আঞ্চলিক ভাষার অনা!না বন্ধ বিময় সম্পদে 
আঁছই লিপুল- 


। এযালবাম ) 


হয | ভিন টাকা! 


মনা 


৯6০ ঢাকা 
এই সব মোটা সাভামা ভাড়া, 
সাব প্রধান লক্ষা হ'ল এদেব মর নিবিড 


প্রনতন | 


অনা যেতে 
অবশি? ৭৪টি পবিবার এবং 


৭৫৮) ঢাক। 


১77) ঢাক! 


কর্ম 


দে. 


কাবণ্যেন জনা কতৃপক্ষ যে শসাসূচা 
উদ্ভাবন করেছেন এদের জযিতেও সেই 
অনযারী চাম করা হচ্ছে এবং ঢা পদ্ধতি 
দেখ।নোব বাবক্তাও করা ভনেছে | সম্প্র- 
সাবণেব কাছ বাতে খানিকটা সহজ হয 
সেভশ্য বস্তান ছেল।ব তিনজন শ্রামসেরক, 
এখ!নে কাজ কনছেন | 

এই পবিবার গুলি ৪৩৬ একব ছমি চাষ 
করডে। অবশ্য সরকারী ছমিতে অনুপ্রবেশ 
কবাব কলে, করেকাটি পদ্িবাবেন হাতে 
ইতিমাধোই ২৪৩ একর জমি চিন । দণু- 
কাবশা প্রকল্পের ভমি পুনকদ্ধান কম সূচী 
অনমাণা কবেকাদ পলিবার নিজেদের হাতে 


গল পপিকার করে অবশিক ১৯৩ একর 
কমি পননদ্ধান করে । 
(ঘ সব বিববণ পারা যালন্ছে তাতে 


মনে হর এবাবে ভালো কমল পাওয়া যাবে 
এবং উপছাতি পপ্রিবাবগুলি ভনিষ্যতে 
স্রপেই খাকতে পারাবে | 


গ্রকাণন| বিভাগ থেকে প্রকাশিত 


টাক। পনপ। 


(2 
০.৭৫ 
০৭৫ 


/ 
বি 
স্টে 
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না তার বেশী মূলোন বই ভি. পি. ডাকে'ও 


কলা, চিএকলা, ইতিহাস, পরিকল্পনা, পধান এব" ইংরেজী, হিন্দী 
ব্বানন বইয়েন তালিকা, 


অনুরোধক্রমে 


বিজনেস ম্যানেজার, পাবলিকেশনস্‌ ডিভিশন, 


শাখা 2 


পাতিয়াল! হাউস, নিউ দিল্লী । 
আঞ্চলিক বণ্টন কেন্ত্র (পাবলিকেশস্‌ ডিভিশন ) 


আকাশবাণী ভবন, ইডেন গার্ডেনস, কলিকাতা-১ 


গ্রামে ব্যাঙ্ক স্থাপন 


ব্যান্ক বাস্ীয়করণের কয়েকদিন পরেই 
১৯৬৯ সালের ৩০শে জুলাই, অখিল ভারত 
পল্লী খণ পর্বালোচনাকারী কমিটির চূড়ান্ত 
স্পারিশগুলি প্রকাশিত হয়। কমিটির 
বিবরণীতে প্রধান প্রধান যে সব সুপারিশ 
কৰা হয়েছে সেগুলি হ'ল- একটি কৃষি খণ 
বোর্ড গঠন ক'রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কি 
বাবস্থার পুনর্গ*ন, নির্বাচিত করেকটি 
গলায় ছোট চাষীদের জন্য একটি করে 
উন্নয়ন সংস্থা স্বাপন, কষি অরথসাভাবা 
কপোবেশনকে বৃহত্তর ভূমিকা দান, কির 
'ক্ষে সন্ভাবনাপূথ অনুমত অঞ্চলগুলির 
উপকারের জন্য পলী বৈদ্যতিকীকরশ 
কপোরেশন স্থাপন । তা ছাড। কমিটি 
এবশা এই সম্পকে ক্রমবধমান পল্লীখাণের 
হিদ মেটানোর ক্ষেত্রে ব্যবপার্ধী বাঙ্গ- 
এশিব ভূমিকার ও উল্লেখ করেছেন । 
প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক গুলি রার্ধায়ন্বে এসে 
নাওযাৰ এবং পল্লী অঞ্চলে এগুলিব শাখা! 
শাপনের প্রগ্তাৰব করার ফলে পল্লী গণের 
একা স্থারী সমাধান হয়ে যাবে বলে আশা 
“বর! যাচ্ছে। এতে করে পল্লী অর্থনীতিকে 
অনগ্রনরতা থেকে উদ্ধার করে তাকে 
গনদ্ধিব পখে নিয়ে যাওয়া যাবে বলেও 
আশা করা হচ্ছে । 
এই উদ্দেশ্য পূরণ করা সহজ 
তবে ব্যাঙ্কগুলি এই চাহিদা ও 
সববরাহ কতখানি দক্ষতার সঙ্গে মেটাতে 
পাবে তার ওপরেই এই কর্মসূচীর সাফল্য 
শিতব করে । পল্লী খণের চাহিদা আসে 
খানা রকম লোকের কাছ থেকে) 
নাও পরিমাণ অর্থের জন্য, বিভিন্ন 
উদশা ও বিভিন্ন মেয়াদের জন্য । উপ- 
পোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে তিন 
পপন খণের চাহিদা রয়েছে, যেমন গরু 
. মহিষের খাদ্য কেনার জন্য স্বর্ন মেয়াদি 
পণ, বীজ, গরু মহিষ এবং সার কেনার 
সণ মাঝারি মেয়াদি খণ এবং কৃষি যন্ত্র 
পাতি, জমি ও বাড়ী তৈরি করার জন্য 
পান মেয়াদি খণ। যাই হোক স্বশ্লকলীন 


শএ | 


কয়েকটি গৰবামর্শ 


জে. সি.বরী 


একট দষ্টিভর্গা নিনে বিচান করে দেখলেও 
বোঝা যায় যে, পল্লী অঞ্চলের এই সব 
চাহিদা পরীর ব্যাঙ্ক গুলিকে বখেই&ট কাজ 
দিতে পারবে শা । কাজেই পল্লী খণের 
ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির আশু সমসা হ'ল, 
তাদের হাতে লগ্মী কবান মতো যে অর্থ 
আছে তার জন্য একী কার্যকরী চাচিদা 
স্থক্টি করতে হবে । 


খামে, ব্যাঙ্কের সুযোগ সুবিধে না 
খাকার, এবং খামবাসাদের ব্যাংকিং সম্পকে 
লোন অভা!স না খাকার পল্লা অর্থনীতি 
এখন ৪ আধুনিক ভবে ওঠেনি । গ্রামের 
শিল্পগুলি এখন5 আদিম | গ্রামগ্ুলিতে 
বাক্ক খেকে ঝণ নেওবাব চাহিদা বাড়বে 
বলে যে, আশা করা হচ্ছে, সেই খামের 
অধিবালীৰা উৎপাদনের আধুনিক উপায় ও 
পদ্ধতি সশপকে এখনও অনভিজ্ঞ, ক্‌ষি 
যস্ত্রপাতিন ব্যবহার এবং উপযুক্ত বিক্রয় 
ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম | এগুলি হ'ল অখ- 
নৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা এবং 
এই বাধাগুলি দূর করতে পারলে উন্নয়ন- 
মূলক আথিক চাহিদা সার্ট কর! যার । 


কার্যকরী ঢাহিদা 


একটা কাধকবা চাহিদা স্যষ্টি করার 
জন্য, গ্রাষেন সরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপন করা 
সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অবিলান্বে ব্যাপক 
প্রচার কার্য সুরু কলা উচিত এবং কৃষির 
সম্প্রপারণের জন্য আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম, 
পাম্প ইত্যাদি কেনার জন্য কত টাকার 
খণের প্রয়োজন হতে পারে সে সম্পর্কে 
পরিকল্পনা তৈরি করার জনা গ্রামের চাষী- 
দের উৎসাহিত কর। উচিত। ব্যক্তিগত 
এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনে এবং অন্যান্য 
প্রয়োজনে তাদের কতটাকা খানের দরকার 
সে সম্বন্ধেও তাদের হিসেব তৈরি করতে 
বল! উচিত। টাকা জম৷ রাখ।, ম্ল্যবান 


ধনধানো ২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৯ 


জিনিসপত্র গচ্ছিত রাখ ইত্যাদি যে সব. 
সুযোগ সুবিধে গ্রামবাসীরা পেতে পারেন, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, সেগুলিও গ্রামবাসীদের 
জানানো উচিত । উই সব কাজের ভার 
একদল শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের, 
হাতে দেওয়৷ উচিত । তারা গ্রামে গ্রামে 
গিয়ে, গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাদের সমস্যা- 
গুলি নিয়ে আলোচন। করবেন, স্মযোগ 
সুবিধেগুলি বুঝিয়ে দেবেন এবং যথেষ্ট 
সময় খাকতেই গ্রামবাসীরা যাতে তাদের 
ধাণের প্রয়োজন সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরি 
কবতে পাবেন তাতে সাহায্য করবেন । 
ছোট ছোট উদ্যোক্ঞাগণ যাতে গ্রামের 
আশে পাশেই শিল্প গড়ে তোলেন সেজন্যে 
সনকারের, সম্ভবপর সব রকম উপায়ে 
তাদের সাহায্য করা উচিত । 

ব্যাঙ্ক খেকে খণ গ্রহণ করার এই 
নকম একটা কাধকবী চাহিদা যদি গড়ে 
তোলা যায় এবং ব্যাঙ্ক থেকে গ্রামবাসীর! 
যদি খণ পেতে সুর করেন তাহলে জাতীয় 
অর্থনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে? 
এর নত্যস্ত সম্ভবপর উন্ভর হ'ল এইট পরি- 
বতনের কলে খণের সম্প্রসারণ ঘটতে 


বাধ্য | কৃষি 3 ভোট শিল্পের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় নানা খবনের জিনিসপত্রের 


এবং সঙ্গে সঙ্গে নিতা বাবছার্য সামগ্রীর ও 
চাহিদা বেড়ে বাৰে । তারপর যদি চাহি- 
দার তুলনায় সরবরাহ কম হয় তাহলে ত। 
মুদ্রাস্কীতি স্থ্টি করতে পারে । 

সবর্ব ভারত পল্লাঝণ পধালোচনাকারী 
কমিটি যে উদ্দেশ্য নিয়ে ছোট চাষীগণের 
উন্নয়ন সংস্থ। গঠনের প্রস্তাব করেছেন, ধরে 
নেওয়। যেতে পাবে যে এই রকম অবস্থায় 
এই সংস্থাগুলি ছোট চাষীদের সমস্যাগুলির 
সমাধান করতে পারবে । ব্যাঙ্ক থেকে 
কৃষকদের বে খণ দেওয়া হবে তা দিয়ে 
কৃষি সাজসরঞ্জাম কেনার উদ্দেশ্যে গমবায় 
ঝণদান সমিতি গঠন ক'রে তার মাধ্যমে বাক্ক 
যর্দি খণ দেয় তাহলে কৃষি সাজ সরঞ্জাম 
ও অন্যান্য প্রয়োজনায় দ্রব্যাদির সরবরাহ 
স্নিশ্চিত করা না হলে সেগুলি সম্পর্কে 
মুদ্রান্থীতির প্রবণত। প্রতিরোধ কর৷ যাবে 
না। এই রকম অবস্থায় এমন সব ক্ষ্রায়- 
তন শিল্প স্বাপনে উৎসাহ দেওয়৷ উচিত 
যেগুলি নিত্য বাবহায দ্রব্যাদির চাহিদা 
মেটাতে পারে। কৃষিতে যন্ত্রপাতির ব্যধহার 
বাড়লে যার৷ বেকার হয়ে পড়তে পারেন, 


এই সব ক্ষদ্রায়তন শিল্প তাদের জন্য 
কর্মসংস্বানও করতে পারে | 

প্রতিটি গ্রামে ব্যাঙ্কের শাখা খোলার 
কয়েকট। প্রধান অসুবিধে হ'ল, পরিবহন 
ও যোগাযে'গের অভাব, সহরের সুযোগ 
সুবিধেগুলির অভাব, মন্তোঘজনক ব্যবসার 
অনিশ্চয়তা, সহর খেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গ্রামে গিরে বাস করতে কর্মচারীগণের 
অনিচ্চা, ব্যাঙ্ক ও কমচারীগণের সম্পদ ও 


সম্পত্তি রক্ষা করার ব্যবস্থার অভাব 
ইত্যাদি । 
চলমান ব্যাক 


এই রকম পরিস্থিতিতে জেলার, তহ- 
শীল বা থানায় ব্যাঙ্কের সদর অফিস রেখে, 
ইন্দোনেশীরার মতো, খ্রামগ্ডলিতে চলমান 
ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । মহ- 
কনা সদরে যেখানে ব্যাঞ্চের প্রধান অফিস 
থ।কবে সেখানেই চলমান ব্যাঙ্ক রাখা হবে 
এবং সপ্তাহে দুই বার গ্রামগুলিতে পরিভ্রমণ 
করবে এবং প্রত্যেক গ্রামে দূই ঘন্টা করে 
থাকবে । এই রকমভাবে একটি চলমান 
ব্যাঙ্ক এক সপ্তাহে নয়টি গ্রাম অথবা এক- 
দিনে তিনটি গ্রাম পরিত্রমণ করবে। 
প্রত্যেক চলমান ব্যাঙ্কে দুই জন কেরাণী, 
একজন সশঙ্ত্র রক্ষী এবং গাড়ীর চালক 
থাকবে । প্রতিটি গ্রামে সপ্তাহে দুইবার 
যাওয়রি উদ্দেশা হ'ল গ্রামবাসীদের টাকা 
জমা দেওয়া বা তোলার জন্য সবাধিক 
স্থযোগ দেওয়া | প্রথম দিনে তাঁরা টাকা 
জম। দেওয়। বা তোলা অথবা খণের জন্য 
আবেদন পত্র দাখিল করতে পারবে, দ্বিতীয় 
দিনে টাকাট। নিতে পারবে । চলমান 
ব্যাঙ্কের কাজ সম্তোষজনকভাবে চলছে 
কিনা ত) পরীক্ষা করার জন্য এবং গ্রাম- 
বাসপীদের সঙ্গে খাণের সুযোগ সুবিধে 
ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচন। করার জন্য, 
চলমান ব্যাঙ্কের প্রবান অফিসারের, মধ্যে 
মধ্যে গ্রামগ্ডলিতে পরিভ্রমণ কর উচিত । 

গ্রামবাসীদের মধ্যে বেশীরভাগই লেখা- 
পড়। জানেন না বলে ব্যাঙ্কের কাজকর্মে 
বিশেষ করে জামানত অনুযায়ী যে টাক! 
দেওয়া হবে অথবা খণ হিসেবে দেওয়! 
হবে ত। উৎপাদনের কাছে লাগানো হবে 
নাকি অন্য কোন কাজে ব্যয় করা হবে 
তা স্থিরকরা কঠিন হবে। গ্রামবাসীর! যাতে 
সহজেই ব্যাঙ্কের সঙ্গে কাজকর্ম করতে 


পারেন সেজন্য জমাকারীর সনাক্তকরণের 
পক্ষে কফটোগ্রাকই যথেষ্ট হওয়া উচিত ॥ 
যে কৃষকর৷ লেখাপড়া জানেন, কোন রকম 
ইতস্তত: না করে তাদের চেক বই দিয়ে 
দেওয়৷ উচিত । এই বকমতাবে স্বপ্ল 
মেয়াদের খণের জন্য সহজতম উপায় হবে, 
াণ গ্রহণকারীকে প্রয়োজনীয় আবেদনপত্র 
সম্পণ ক'রে, ব্যাঙ্কে যাদের হিসেব আছে 
এই রকম দুজনকে অথবা৷ সমবায় খণদান 
সমিতির ব! পঞ্চায়েতের দূই জন সদস্যকে 
সাক্ষী হিসেবে নাম স্বাক্ষর করিয়ে আবেদন 
করলেই খণ মগ্রর করা উচিত । মাঝারি 
বা দীধমেয়াদী খণের ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের, 
ব্যাঙ্কের প্রধান অফিসে গিয়ে প্রয়োজনীয় 
কাগজপত্রে স্বাক্ষর ইত্যাদি দিতে হবে । 


নিরাপত। 

সেবার উদ্দেশ্য নিয়েই ব্যাঙ্কগুলি 
রাষ্ট্রীয়ন্ব কর হয়, লাভের উদ্দেশ্যে নয়, 
কাজেই নিরাপত্তার প্রশুটি প্রধান বিবেচ্য 
বিষয় করা উচিত নয় | জামিন বলতে 
কষকের সম্পদের মধ্যে হয়তো থাকবে 
তার গরু বাছুর, তার বাড়ী, তার গরুর 
গাড়ী আর মামুলি কৃষি যন্ত্রপাতি । ব্যবসার 
দিক থেকে এগুলি সাধারণভাবে ব্যান্কের 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় না । কাজেই অন্য 
কোন ধরনের জামিনের ব্যবস্থা করতে 
হবে। স্বল্প বা মাঝারি মেয়াদি খণের 
ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাঙ্কগুলি গ্রামবাসীদের কাছ 
থেকে সোনা বা দূপোর গহনা জামিন 
হিসেবে গ্রহণ করতে পারে । সোনা বা 
বূপোর গহন। যদি জামিন হিসেবে নেওয়া 
বায় তাহলে গ্রামবাসীর তাঁদের জমি না 
বাড়ী জামিন হিসেবে বন্ধক রাখার দায় 
এড়াতে পারেন । 

কৃষকগণকে খণের সুযোগ সুবিধে 
দেওয়ায় প্রধান উদ্দেশ্যই হল, উৎপাদন 
পদ্ধতি উন্নততর করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। 
এই দিকটা বিবেচনা করে, উৎপাদন বৃদ্ধি 
এবং কধির আয়ের সঙ্গে সুদের হারের 
যোগ থাক উচিত । যে ক্ষেত্রে খণের 
পরিমাণ কম, মেয়াদও কম সেই ক্ষেত্রে 


,আুদের হারও কম হওয়। উচিত আবার 


মেয়াদ ও খণের পরিমাণ বেশী হলে 
সুদের হারও বেশী হওয়া উচিত । 

পল্লী অঞ্চলে রাষ্রায়ত্ব ব্যাক্ষগুলির 
সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে হলে, সমবায় 


ধনধান্যে ২৬শে অক্টোবর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২০ 


সমিতিগুলির ভূমিকা বদলাতে হবে এবং 
ব্যাপকতর করতে হবে । রাষ্ট্ায়ত্ব ব্যাক্ক- 
গুলি যদি ছোট ছোট কগকগণের সঙ্গে 
তাদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে কাজ করে 
তাহলে সমবায় সমিতিগুলিও নতুন উৎ- 
সাহে কাজ করতে পারবে । এতে কৃষক 
এবং ব্যাঙ্ক উভয়েই লাভবান হবে এবং 
ধণের আদান প্রদানে ঝুঁকির আশঙ্কা 
কমবে । এই রকম ক্ষেত্রে এক একটি 
সমবায় সমিতিতে ১৫/২০ জনের বেশী 
সদস্য না থাকলেই ভালে। হয়, তাহলে 
কাজ অনেক সহজ হবে। সমিতিনর 
প্রত্যেক সদস্যের ব্যাঙ্কে হিসেব থাকবে, 
কিন্তু খণ নেওয়ার সময় তাঁরা তাদেব 
সমবার সমিতির মাধ্যমে ধণ নেবেন । 
পল্লী অঞ্চলে বার্্রায়ন্ব ব্যাঙ্ক গুলি 
কাজকর্মের গতি পর্যালোচন। করার জন্য 
প্রতি বছরেই পল্লী খণ সম্পর্কে একটা 
সর্বভারতীর অনুসন্ধান চালানে। বাঞ্চনীয় । 


মাদ্রাজে জাতীয় রহত্বর 
পরীক্ষাকেন্দ 


বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ 
মাদ্রাজের কাছে, আদিয়ারে ছ'টি জাতীৰ 
পরীক্ষাগার নিয়ে একটি বৃহত্তর পরীক্ষাগৃহ 
স্থাপনের সংকল্প করেছে । উদ্দেশ্য হ'ল, 
দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন শিল্পের প্রয়োজন পুরখে 
বিভিন্ন পরীক্ষাগারের কাজকর্মে সমনুয়- 
বিধান করা এবং পরীক্ষাগারগুলির মধ্যে 
সংযোগ স্থাপন করা | 

এই প্রকল্প রূপায়ণে ব্যয় হবে আণু- 
মানিক ৫০ লক্ষ টাক। এবং সময় লাগবে 
দ বছরের মতো । এর জনা আদিয়া 
মোট ৫0 একর জমি জোগাড় করা হয়েছে 
এবং নির্মাণের কাজ প্‌রোদমে সুরু হয়ে 
গিয়েছে। 

৬টি পরীক্ষাগার একত্রে স্বাপন করার 
ফলে আনুষঙ্গিক খরচ খরচা অনেক কম 
হবে, যেমন কাজ করার ধর, গ্রন্থাগার, 
প্রশাসন ব্যবস্থা ও অপরাপর প্রয়োজনীব 
ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা প্রত্যেকটি পরীক্ষা- 
গৃহই পেতে পারবে। তা ছাড়া বিভিন্ন 
পরীক্ষাগৃহ নাগালের মধ্যে থাকায় গবেষক 
বিজ্ঞানীরা প্রয়োজন হলে পরস্পরের সহ- 
যোগিতায় অনেক জর্টিল সমসাার মীমাংস। 
সহজে করতে পারবেন | 





%₹ বিশাখাপতনমের জিঙ্ক স্মেলটার প্রক- 
পনের জন্য বিস্তারিত প্রকল্প বিবরণী সম্পূর্ণ 
তৈরি করা সম্পর্কে হিন্দুস্তান জিঙ্ক লিমি- 
টেড এবং পোলাও সরকারের অন্যতম 
সংস্থা কন্ট্রোজ্যাপের সঙ্গে একটি চুক্তি 


স্বাক্ষরিত হয়েছে । এই প্রকল্পের বাধিক 
উতৎ্পাদণ ক্ষমতা হবে, ৩০,00০ টন দস্ত।, 
80,000 টন মালফিউরিক এ্যাসিড এবং 
৭০ থেকে ১০০ টন ক্যাডমিয়াম দস্ত। 
ধাতু | এই কারখানা, দেশের জনা বাঘিক 
২.২ কোটি টাকাব বৈদেশিক মুদ্রাও 
বাচাতে পারবে । 


2 সেন্ট্রাল রেলপখের বোম্বাই বিভাগের, 
বোদ্বাই-পুণা এবং বোগ্বাই-ইগতপুরীর মধ্যে 
বছ লাইন বিশিষ্ট একটি মাইক্রোওয়েভ 
বাবস্থা চালু করা হয়েছে । এতে এই 
প্রথম বোম্বাই ও কল্যাণের মধ্যে নেতার 
টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হ'ল, এতে 
গ্রাহকগণও সোজান্ুজি টেলিফোন ডায়েল 
করে কথা বলতে পারবেন । এই ব্যবস্থা 
বিদ্যুৎচালিত ট্রেনের বৈদ্যুতিক সংযোগ 
রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এবং 
অচল ট্রেণ ও বিভাগীয় মেরামতকারী 
টেনের সঙ্গে যোগাযোগ স্বাপন মহছ 
হবে। 


» বর্তমানে আদণিক বছরের প্রথম চার 
মাসে, পূর্ব বছরের এই সময়ের তুলনায় 
পেলপথে ৩০.৬৮ লক্ষ টন বেশী মাল বহন 
করা হয়েছে । যাত্রী চলাচলের ক্ষেত্রেও 
উ্নতি হয়েছে । এই: সময়ে রেলওয়ে 
১১২ কোটি টাকা আয় করেছে এবং এটা 
হল পূর্ব বছরের এই সময়ের আয়ের 
তুননায় ১৬ কোটি টাকা বেশী । 


ং ভারতের সূতীবস্ত্র রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ 
8০ লক্ষ টাকা মলোর ভারতীয় সূতীবন্ত্ 
বিক্রয় করা সম্পর্কে টানজানিয়ার স্টেট 
কর্পোবেশনের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর 
করেছে । 


২ সুদানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত দুটি চুক্তি 
অনুযায়ী ভারত সুদানকে এক কোটি টাকা 
মূল্যের ২০০ রেল ওয়াগন সরবরাহ করবে। 


»₹ গুজরাটের বড গেজ লাইনে মালিয়। 
মালিয়ানা থেকে নতুন কাগুল। পর্ষস্ত ১০৪ 
কি. মী. দীর্ঘ নতুন রেলপথে মালগাড়ী 
ঢচলাচল জুরু হয়েছে । এর ফলে ওয়েষ্টা্ণ 
রেলপথে ঝাণ্ু-নতুন কাগলা রেল সংযোগের 
২৩৪ কি. মী দীর্ঘ বেলপখ তৈরির কাজ 
সম্পূর্ণ হ'ল। নিধারিত সময়ের & মাম 
পূর্বেই নিমিত এই নতুন রেলপথটিতে এখন 
টেন চলাচল সুরু হওয়ায় আহমেদাবাদ 
থেকে কাগুলার দূরত্ব ১৩৪ কি. মী. কমে 


গেল । 


3 জন্ম ও কাশ্বীরের মানাওয়ার__ 
তাওইর 'ওপর-৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৪১ 
মিটার দীর্ঘ যে সেতুটি তৈরি কর। হয়েছে, 
সেট যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুজ 
করে দেওয়। হয়েছে। এই সেতুটি রাজ্যের 
সমস্ত বিচ্ছিন্ন স্থান গুলিকে জাতীয় সড়কের 
সঙ্গে যুক্ত করবে । 


₹ নীলগিরি পাহাড়ের সানুদেষে, 
কোয়েম্বাটুর থেকে প্রায় ৮০ কি. মী. দূরে 
সিরুমুগাইতে বেসরকাপা তরফে কাঠের 
মণ্ড তৈরি করাব একটি কারখান। স্থাপন 
করা হয়েছে । ইটালীর সাহাযা নিয়ে 
তৈরি কারখানাটি ডিসেম্বর মায়ে সম্পূর্ণ 
উৎপার্দন ক্ষমত৷ অন করতে পারবে বলে 
আশ। করা যাচ্ছে । এখন এটি প্রতিদিন 
৬০ টন করে রেয়ন শের মণ্ড তৈরি 
করবে এবং বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রায় বছরে 
৩ কোটি টাকার সায় করতে পারবে । 


ছোট আন্দামান স্বীপের হাট উপসাগরে 
ঢেউ প্রতিরোধকারী বাধ তৈরি কর! 
সম্পর্কে ভারত সরকার একটি পরিকল্পন৷ 
মঞ্ুর করেছেন। এর জন্য ৮ লক্ষ টাকার 
বৈদেশিক যুদ্রা সহ আনুমানিক ২.২৮ 
কোটি টাকা ব্যয় হবে । 


»₹ হিমাচল প্রদেশের সিরমুর জেলার 
ধৌলাখানে যে কৃষি গবেষণা কেন্দ্রাটি 
রয়েছে সেখানে, ১০০ মিটার উচচত। পর্বস্ত 
স্থানে বছরে তিনটি শস্য ফলানো সম্পকে 
পরীক্ষা সফল হয়েছে । বছরে তিনটি শস্য 
উৎপাদন করতে পারলে কষকগণের আয় 
শতকর। ৫০ ভাগ বেড়ে যাবে বলে আশ৷ 
করা যাঁচ্ছে। 


%₹ নাগপুরের কাছে খোরাডিতে যে তাপ 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানাটি তৈরি হচ্ছে 
তার সাজ সরঞ্জামের প্রথম কিস্তিটি পোলও 
থেকে এসে পৌচেছে। ২৫০ টন ওজনের 
এই সাজ সরঞ্জামের মুল্য হ'ল 8০ লক্ষ 
টাকা এতে আছে সীড ওয়াটার পাম্প এবং 
কনডেনসারের অংশ । এশিয়ার মধ্যে 
বৃহত্তম এই কারখান। তিনটি পধায়ে সম্পূর্ণ 
করা হবে এবং এর জন্য ব্যয় হবে আনু- 
মানিক ১৬০ কোটি টাক। | 


»%₹ রানীখেতের কাছে চৌবতিম়ায় যে 
উত্তর প্রদেশ ফল গবেষণা কেন্দ্রটি রয়েছে 
তারা এমন ধরণের আপেল উৎপাদনে সক্ষম 
হরেছেন সেগুলি, বাড়ীর ব৷ ঘরের ম্বাভা- 
বিক উত্তাপে ২৩ মাস বেখে দেওয়া যাবে 
কিন্তু সেগুলি নষ্ট হবে না । এই ধরনের 
আপেলের নাম দেওয়৷ হয়েছে “চৌ'বাতিয়। 


এ্যান্বসিস' । এগুলির রঙ্‌ উজ্জল লাল 
এবং বিদেশে রপ্তানী করলেও পথেই 
খারাপ হবে না। 


১ ভারতের কয়েকটি কোম্পানীর একটি 
সংস্থা, পশ্চিম উগাণ্ডায় ৫,২০০ হেক্টার 
আয়তনের একাটি আখের আবাদের উন্নয়ন 
করার ভার নিয়েছেন । উপাণ্ডা সরকারের 
সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তাতে বলা হয়েছে 
যে, উগাও্ডা সরকার এর জন্য প্রায় ৭,8৪৫ 
কে।টি টাকা লগ্গী করবেন এবং সংস্থাটি 
প্রয়োজনীয় মেসিন ও সাজ সরঞ্চাম মরবরাহ 
করবেন এবং পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করার 
স্থানীয় ব্যর়ও বহন করবেন । 


3 উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলার ললি ত- 
পুর থেকে ৪৮ কিঃ মী: দূরে সোনবাই 
গ্রামে যথেষ্ট তাম। আকরের সন্ধান পাওয়া 
গেছে। 





যেমন 


প্রকৃত নৈতিক মুল্যগুলি 
স্থুসমঞ্রস অর্থনীতির ওপর প্রতিচিত তেমনি 
সত্য অর্থনীতি কখনও উচচতমন নৈতিক 


সানগুলির বিরোধিতা করে না। যে 
অর্থনীতি কেবলমাত্র অর্থ সম্পদের পূজারী 
হয় এবং যে আথিক নীতি দৃর্বলকে বঞ্চিত 
করে বলবানকে সম্পদ সঞ্চয়ে সক্ষম করে 
তোলে সেই অর্থনীতি অসত্য, সেই বিজ্ঞান 
যুক্তি হীন। এর ফল মৃত্যু । 


ধাদের গুণ আছে তাঁরা বেশী আয 
করবেন এবং এই উদ্দেশ্যে তারা তাঁদের 
জ্ঞান বুদ্ধি নিয়োজিত করবেন । তার! 
যদি সমাজের কল্যাণে তাদের এই জ্ঞান 
বৃদ্ধি নিয়োজিত করেন তাহলে তারা 
রাষ্ট্রেরই কল্যাণ সাধন করবেন । 


আমার আদর্শ হ'ল সম বন্টন কিন্ত 
আমি যা! দেখতে পাচ্ছি, এই উদ্দেশ! সফল 
হবে না। আমি সেইজন্যই ন্যায়সঙ্গত 
বন্টনের জনা কাজ করি । 


এই আদর্শকে সফল করে তুলতে হলে 
লমগ্র সমাজ ব্যবস্বাকে পূনর্গঠিত করতে 





হবে |. « অহিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
পমান্েরৰব অনা কোন আদর্শ থাকতে পারে 


না। আমর! হয়তো! 'সেই লক্ষ্য অর্জন 
করতে পারবো না। তবে তার জন্য 
অবিরামভাবে চেষ্টা করতে হবে । 


অহিংসার মাধ্যমে কি করে সমবন্টন 
সম্ভব হতে পারে এবারে তা বিবেচনা কর! 
যাক | যিনি এই আদর্শকে তাঁর জীবন 
ধাবার একটা অঙ্গ করে নিয়েছেন তার 
পক্ষে প্রথম কাজই হবে, তাঁর ব্যক্তিগত 
জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসা । 
তারতেব দারিদ্র্যকে মনে রেখে তার 
চাহিদাকে সর্বনিমূ পর্যায়ে নিয়ে আসতে 
হবে। কোন অসাধু উপায়ে তিনি অর্থো- 
পার্জন করবেন না। ফাটকা বাজারির 
ইচ্ছ। সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে । তার 
বাসস্থান তার এই নতুন জীবন ধারার 
উপযোগী করে নিতে হবে । জীবনের 
সবক্ষেত্রে আত্ম সংযমী হতে হবে। 


যাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ 
আছে এই আদর্শ অনুযায়ী তাঁর হবেন 
সেই অতিরিক্ত অর্থের রক্ষক মাত্র । কারণ 
এই আদর্শ যিনি অনুসরণ করবেন তার, 
নিজের প্রতিবেশীর তুলনায় একটি টাকাও 
বেশী থাকা উচিত নয়। 


যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে সমাজের 
সেবক বলে মনে করেন, সমাজের জন্য 
অ্থউপার্জন করেন এবং সমাজের উপ- 
কারের জন্যই ব্যয় করেন তখন তার 
উপার্জন পবিত্র হয় এবং তার জীবন 
অহিংস হয়। তা ছাড়া মানুষের মন যদি 
এই ধরনের জীবনের দিকে ঝৌঁকে তাহলে 
ত৷ সমার্জে কোন তিক্ততা স্্টি না ক'রেই 
শান্তিপূর্ণ বিপুব নিয়ে আসবে | 


অনেকে হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন 
যে মানুষের স্বভাবে এই রকম পরিবর্তনের 
কোন ঘটনা ইতিহাসে পাওয়। যায় কি? 
ব্যক্তির জীবনে এই রকম পরিবর্তন অবশ্যই 
এসেছে । সমগ্র সমার্জে সেই ব্যক্তিকে 
নিদিষ্ট করে দেখানে! হয়তো সম্ভব নয়। 
তবে এর অর্থ হ'ল, এ পরস্ত অহিংস! 
সম্পর্কে ব্যাপকভাবে কোন পরীক্ষ। কর! 
হয় নি। 


চস), 0. 79-233 


শন ধানে 


পরিকল্পন। কমিশনের পক্ষ থেকে এবং 
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত 
হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দট্টিভঙ্গীই 
প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা 'ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্র- 
গতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 
ধনধান্যে'র লক্ষা । 

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে 
প্রকাশিত হয় । ধিনধান্যের লেখকদের 
মতামত তাদের নিজস্ব ৷ 


নিয়মাবলা 
দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কম তৎ- 
পরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক 
রচন। প্রকাশ কর। হয়। 
অন্যত্র প্রকাশিত রচন! প্‌নঃ প্রকাশ- 
কালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার 
করা হয় । 
রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক 
দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। 
মনোনীত রচনা সম্পাদক মগুলীর 
অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়। 
তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা 
করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার 
প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো! 
হয় না। 
নাম ঠিকানা লেখা ডকিটিকিট লাগানে। 
খাম না পাঠালে অমনোনীত রচন। 
ফেরৎ দেওয়া হয় না। 
কোনো রচনা তিন মাসের বেশী 
রাখা হয়না । 
শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের 
ঠিকানায় পাঠাবেন । 
গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস 
ম্যানেজার, পাব্িকেশন : ডিভিশন, 
পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১। এই 
ঠিকানায় যোগায়ম়াগ করুন । 


ক ঘনধান্যে” 
দেশকে জান্ষিন, 





ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিত ইগ্াট্রিয়েল সোসাইটি লি১--করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক যুদ্রিত এবং ডিরেক্টার, পারণিকেগন্স- 


পাতিয়াল৷ হাউস. নিউ দিশ্লী কর্তৃক ধকাশিত। 
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হান ধানে 






প!ক্ষক পত্রিকা 'যোঞজনার বাংল: সংস্করণ 





প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্য। 


৯ই নভেম্বর ১৯৬৯ :১৮ই কান্তিক ১৮৯১ 
৬০91,1 : ০12: ব০৬০ো))2 9, 1969 

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশ্য, তবে, 'গুধু সরকারী দুর্টিভঙ্গীই 
প্রকাশ করা হয় না। 


প্রধান সম্পাদক 
শরদিন্দু সান্যাল 
সহ সম্পাদক 
নীরদ মুখোপাধ্যায় 


সহকারণী ( সম্পাদন। ) 
গায়ত্রী দেবী 


সংবাদদ!তা ( কলিকাতা ) 
বিবেকানন্দ রায় 


সংবাদদাত। ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি. রাঘবন 


সংবাদদ।ত। ( দিলী' ) 

পৃক্করনাথ কৌল 
সংবাদদাতা ( শিলং ) 
ধীরেক্দ নাথ ঢক্রবী 


ফোটে। অফিসার 
টি.এস নাগরাক্তন 


প্রচ্ছদপট শিল্পী 
জ্যোতিষ ভট্টাচার্য 


সম্পাদকীর কাধালয় £ যোজন। ভবন, পালী!ষেন্ট 
সীট, নিউ দিল্লী-১ 


টেলিফোন £ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
হেলিগ্রথফেব ঠিক না-যোজনা, নিউ দিল্লী 


চ*াদ। প্রভাত পাঠাব'ব ঠিকান। $ বিজনেস 
মাংনেজর)। পার্বলকেশনস ডিভিশন, পাতিল? 
হাউস, (নউ দল্লী-১ 


চদার হর £ বাছ্ধিক ৫ টাকা, দ্বিবাঘিক ৯ 
"1, ত্রিবাছিক ১২ চাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 


পলা | 

















পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 


আচ থা সক | আশার 











বার! হাসতে জানেন ন1 তাদের কাছে এই বিপুল! 
পৃথিবী দিনের বেলাতেও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে । 





এ জংখ্যা্ 


সম্পাদকীয় 


দক্ষিণ ভারতে খনিজ দ্রব্যের অনুসন্ধান 
রপ্তানী বাণিজ্যে বিষাণ শিল্পের সম্ভাবনা 


সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 
ভারতে রুধিধণের ত্বযোগ স্থবিধে 
হ্যারলড মাইলস 


প্রগতি 


অনিল কমার মখোপাধ্যায় 


রাপনারায়ণের শরৎ সেতু 


বিবেকানন্দ রার 


পরিকল্পনা ও সমীক্ষা 
পশমের উৎপাদন ও উন্নতি 


সাধারণ অসাধারণ 
মহারাষ্ট্রের শর্ক শর্করা সমবায় 


সি. দানেশ 
ব্যাঙ্ক রাষ্ত্রীয়করণ ও তার তাৎপর্য 


সুরেশ শীভাস্তে 


শিল্পাঞ্চল-_কর্মসংস্থান-বিকেন্দ্রীকরণ 


_-তিরি করাল 
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কম দামের ছোট গাড়ী: 


গত প্রায় দশ বছব থেকে শোনা যাচ্চে যে আমদের দেশে 
শিগগীরই কম দায়ের ছোট গাড়ী তৈরি হবে । কিন্ছ এই ছে 
গাড়ী তৈরির প্রকল্পাটি কোন সময়েই আলোচনার পর্যায় খেকে 
বেশী দরে এগুতে পারেনি | ছোট গাড়ীব দাম যাই হোক না 
কেন তা সাধারণের শাগালের বাইরেই খাকবে | তব্‌ও বাদের 
কিছুটা সঙ্গতি আছে তাবা অবশা বেশ ইংস্কেোব সঙ্গেই এইসব 
আলোচনার ফলাফল লঙ্কা করছেন | 

বন্তমানে রিদ্্ড ব্যাক্ষের পভনর শ্রী এল, কে ঝার নেতৃষ্কে, 
মোটর শিল্পের অগ্চগতি নম্পর্কে পধ্যালোচনা করান জনা, যখন 
একটি কমিটি পঠিত হয় তখনই ১৯৫৯ সালে, সবর প্রথম কম 
দামে মোটর গাড়ী তৈরি করার কণা উল্লেখ করা হব | কমিটি 
বলেছিলেন যে যখে্ট সংখ্যার বিক্রী হতে পারে এবং সম্পূণ একা 
নতুণ শেণীর ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ কৰা বেতে পারে, এই 
বধনেব কম দামেল .মোটৰ গাড়ী তৈবি কনার প্রয়োছনীসত্া 
বরেছে | ৬০9০০ টাকা বা এর কাছাকাছি দামে বছরে প্রার 
১০,০০০ গাড়ী বিক্রী করা যায় এই ধরনের গাড়ী তৈরি করার 
জন্য, কমিটি, মোটরগাড়ী নির্মাতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান 
করেন | 


এই অনুসন্ধানের উত্তরে ১৩টি সংস্থা, 89০০ খেকে ৭4090 
শিকার মব্যে ছোট গাড়ী উৎপাদন করা সম্পর্কে তাদের প্রস্তাব 
পাঠিয়ে দেয় । বিভিন্ন সংস্থা বিভিন রকমের মূলোর উল্লেখ 
করার, সমস্ত খরচসহ ৬,৫০০ টাকার মধ্যে গাড়ী তৈরি কব] 
সম্ভবপর কিনা তা পরীক্ষা ক'রে দেখার জন সরকাব ১৯৬৭ 
সালের সেপ্টেম্বর হাসে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযোগ কবেন। 
তাছাড। স্থির হয় যে বিশেষজ্ঞ কমিটি যদি প্রকল্পটিকে কার্যকরী 
কর সম্ভবপর বলে মনে কবেন তাহলে সরকারি তরফে সেই 
কাজের ভার নেওয়৷ হবে। 


বিশেষ কমিটি ১৯৬১ সালে তাদের বিবরণী দাখিল ক'বে 
বলেন বে এ দামের মধ্যে গাড়ী তৈরি করা সম্ভব | সরকার 
যদিও নীতিগতভাবে প্রকল্পাটি অনুমোদন করেন তবুও অর্থ এবং 
সাজ সরঞ্জামের অতাবে তা তৃতীয় পঞ্চবাঘিক পরিকপ্পনায় অন্ত- 


ভুক্ত করা হরনি। ১৯৬৬ সালের জবাই মাসে যখন কেক্জ্রীন 
মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, বদি কোন সাজশরঞ্পাম 


আমদানী করতে ন৷ হয় অথব। বৈদেশিক মুদ্রার জমা অনুরোর না 
ভানানে। হয়, তাহলে দেশেই বেসরকারি তরকে মোটরগাড়ী 
তৈরির সম্ভাবনা পরীক্ষণ ক'রে দেখ; উচিত, তখন আবার এই 
প্রশ্টি ওঠে । 

এরপর যখন চতুথ পরিকল্পনা খসড়৷ তৈরি হচ্ছিল তখন 
"ছাট মোটরগাড়ী উৎপাদন করা সম্পকে কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন 
সম্রকের প্রস্তাবটি পরিকল্পনা কঙিশন বিবেচনা ক'রে দেখেন | 
ধস্তাবে ব্যয়ের পরিষাণ ধরা হয়েছিল ২০ কোটি টাকা এবং 





বল। হয় প্রকল্পটির কাজ সন্পূণ করাতে কবেক বছর লাগবে | কিন্তু 
অর্থাভাবে প্রস্থাবটি কাবাকবী করা সম্থবপর হয়নি আর ছোট 
গাড়ী, পূব বং কপ্পলোকের পাডীই খেকে যার | 


চ্েেটি পাড়ীকে বাস্ণে দীপ দেগান জনা সরকারের পক্ষে 
বথেঃ নম্পদ সংহত করা সন্ছবপর কিনা সেটা স্থির করা কঠিন 
সান্দেহ শে কিছ্ু এই নকম একটী প্রকর দপাগিত কর। সম্পর্কে 
সবকারেব হান্তরিকতা মিবেও প্রশ উঠতে পাবে । যে প্রকল্প 
রূপাবিত কলে দেশেব জনগণেব যধ্যে অতি অগ্প সংখ্যক লোকই 
উপকত হানে পাবেন, সেই রকম একটা প্রকপ্পের কাজ হাতে 
নেওরা মুক্তিললত হাবে কিনা এইটেই অবশা একটা মূল প্রশ। 
কাছেই বিশেষ কোন পরিকল্পনাল প্রমোজনীয়তা বা দোষগুণের 


ঢাইতি অখারিকানের প্রশ্টাই প্রথম বিবেচনা করতে হয় । 
প্রকরাটি গপাণিত করতে বে তপু মগেই অর্থ বিনিয়োগ করতে 


হবে তাই নর, অন্যান জিনিম, ধেমন বাড়ী তৈরি করার জিনিস- 
পত্র, ইস্পাত, বিদ্যংশগ্ডি, পনিবহন ইত্যাদি সবকিছুই যথেষ্ট 


পরিমাণে প্রয়েজন হবে, আন এগুলির সরবরাহ কম। তাছাড়া 
বথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রারও প্রয়োজন হবে। সমগ্রতাৰে 


সমাজের উপকারে আসে, অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে সেই ধরনের 
প্রকর নপারিত কাব প্রযোজ নীরতার পরিপ্রেক্ষিতে, ছোট গাড়ী 
লি করার মতে শীমাবদ্ধ উপকারের কোন প্রকল্প হাতে 
নেওবাপ যুক্তিসঙ্গত কাবশ নেই । 


তবে আদব ভবিষ্যতে এই প্রকপ্লাটি কেন বাস্তবে রূপ নেবেন! 
তার€ অবশা কোন কারণ নেই । প্রকপ্পটি বপায়িত করবেন 
বলে সরকার কণা দিনেছেন এবং ভোট গাড়ী উতপাদণের দায়িত্ব 
বেসরকারি তরফকেই দেওবা উচিত বলে তারা মনে করছেন | 
তবে বহনানে উতপাদলগণের হাতে বে সব সুযোগ জুবিধে 
আাছে সেগুলি সম্প্রসারিত ক'রে অথবা নতুন কোন সংস্থাকে ছোট 
গাড়ী উতপাদনের লাইনেন্স দিবে প্রকল্পটি নূপায়িত করা হবে 
কিনা ভা অবশ্য বিতর্কের বিষয় | ঝা কনিটি বলেছেন যে এই 
উদ্দেশ্যে সম্পৃণ নতুন কোন সংস্থা গঠন কর! উচিত নয়, অন্যদিকে 
ট্যারিফ কমিশন (১৯৬৮) সম্পূণ বিপরীত মনোভাব প্রকাশ 
করেছেন । সরকার অবশা মনে করেন যে শতুন কোন সংস্থাকে 
লাইসেন্স দেয়ার স্বাধীনতা হাদের খান উচিত । ছোট গাড়ী 
?তলির প্রশুটি এই অবস্থাতে বনেছে | 


অনেকে হরতো। বলবেন থে ছাট গাড়ী তৈরির আর কোন 
সম্ভাবনা নেই ; কিন্ত তা সত্যি নয়। অথব। এই প্রকল্পটি সরকারি 
দলিল দন্্ানেডের মারো ঢাপ পড়ে খাকলো তাও সত্যি নয়। 
প্রকর্পাটি বাতিল করা হরনি, যখনই প্রয়োজনীয় সম্পদ পাওয়া 
যাবে এবং দেশের পক্ষে আধিকতর প্রয়োজনীয় কোন কাজ বাদ 
ন৷ দিয়ে এই প্রকল্পটির কাজ হাতে নেওয়। সম্ভবপর হবে তখনই 
সরকার এটি নপায়িত করতে প্রস্বত আছেন | 


দক্ষিণ ভারতে খাণিজদ্বব্যেৰ আনুমন্ধান 


তামিলনাড় তে বর্ভমানে খনি দ্রব্যা দির 
অন্য বিশেষভাবে অনসন্ধান ঢালানো হচ্জে। 
তিন বছবের একটি প্রকল্প অন্যাধী আকাশ 
এবং স্বলপখে শিবিড অন্সন্ধান চালিয়ে 
তামা, সীসা, দস্থা, দষ্প্াপা বাতু এবং লৌহ 
আকরের মতো মুলানান ধাতুল অনসন্ধান 
পাওয়। গিয়েছে | এই অনসন্ধানেব ছনা 
বায় ধরা হবেছে ১০৫ লক্ষ শীকা | এর 
মধ্যে ভারত সরকাব দেবেন ₹৫,৮৭,৫০০ 
টাকা এবং বার্সজ্ঘের উন্নয়ন কশ্মস্চা 
অন্যায়ী দেওয়া হবে ৭৬.৫৪.৫০০ টাকা | 

খনিজ দ্বগাদিন নতুন নুন উৎস বের 
কবার জনা সরকাব দেশেব নানা জায়গা 
যে অনসঙ্গাণ সু করেছেন এই প্রকটি 
তারই একটা অংশ । অনসন্গান ঢালিয়ে 
যদি নতুন নতুন খনিভদ্রৰোৰ উৎস পাবা 
যায় এবং ঘেঞ্চলি যদি সংগ্রহ কর। যার 
তাহলে একদিকে যেমন খনিজ দ্রবের 
আমদানী হাস করা বানে অন্যদিকে তেমনি 
বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চব কনা যাবে। 


কাবনেটাইী; খনিজ পদাথ মন্পকে 
বিশেষভ্র, চসাডিনোন বাশিবাব এলত এস. 
বোরোদিন, এই প্রকরের অনাতম পরামশ- 
দাতা হিসেবে এই বছরে দক্ষিণ ভাবত 
পরিদর্শন করেন । তিনি মে সব পবীক্ষা 
নিরীক্ষা করেন হাত কলে অনুমান করা 
হচ্ছে যে এই অঞ্চলে যে কাবনেটাইট 
খনিজপদার্থ পাবা মানে তা ভারতের 
শিল্প গুলিতে বাবহান কর। যাবে । 


ভারতের ভূতাঙিক প্রতিষ্ঠান, প্রকগ্জের 
অধীন কয়েকটি জায়গায় ড্রিল করে ভূ- 
নিয়ের যে সব নষুনা সংগ্রহ করেছেন 
সেগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য মাদ্রাজে 
পাঠিয়ে দেওয়৷ হয়েছে । গবেষণাগারে 
এগুলি নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে এ পর্যন্ত 
ক্যালসিয়াম এবং বেরিয়ামের এক নতুন 
ধরনের খনিজ কারবনো, মাইক্রোলাইট, 
গ্যাডোলিনাইট ( একটি দণ্প্াপা খনিজ 
পদার্থ ) পাওর। গেছে। তাছাড়া ভারতে 
এই প্রথমবার বরিরাম-ইউরেনিয়ম পাই- 
রোকৌোর আবিক্ষত হয়েছে । 


প্রক্পটির কাজ দই বছর হ'ল সুরু 
হযেছে এবং তাযমিলনাডুতে খনিজ পদার্থের 
ছনা যে দীধকালীন 'অন্সন্ধান চালানো 
হচেছ এটি হল তার আধুনিক তম পর্যায় | 
এব পূর্বে ১০০ বছরেরও বেশী প্রাচীন 
ভারতের জিওলজিক্যাল সার্ভে, খনিজ 
পদাখ পাওবার সন্ভাবনাপূরণ এলাকাগুলির 
মানচিত্র তৈরী করেন, খনিজ পদাথের 
পরিমাণ সম্পর্কে আনুমানিক হিসেব তৈরী 
করেন এব" বাজ্যের ভূত্তান্িকগণ লৌহ 
আকবেব গুন ও পরিমাণ সম্পর্কে পরীক্ষ। 
চালান । আধুনিক সাজসরঞ্জামেব সাহায্যে 
আরও বিস্তাবিত তথ্যাদি সংখহ করার 
এবং খনি দ্রব্যাদি সংগ্রহের 
আধুনিকতম কৌশল মন্পকে ভারতীয় 
কুশলীদেব প্রশিক্ষণ দেওঝাব উদ্েশো রাষ্ট্র 
সঙ্গেব কাছে যে সাহাযা ঢাওখ। হবেছিলে। 
তাৰ ফলেই বন্তমানের এই অন্সন্ধান 
চালানে। হচ্ছে। 

এই প্রকল্প অঞ্চল মাদ্রাজ সহরের দক্ষিণ 
পশ্চিমে অবস্থিত | উত্তরে ভেল্লোর থেকে 
দক্ষিণ পশ্চিমে সালেম এবং পৃব্বে কৃড্ডা- 
লেোর পথ্যস্ত বিস্তত ব্রিভুজাকৃতি অঞ্চলটি 
এই প্রকরেব অধীন । 


উদেোশো 


নাষ্সঞ্ঘ ও ভারতের 
বিশেষজ্ঞগণন্ যুক্তপ্রঢেক্টা 


এই অনুসন্ধানের প্রথম ব্যবস্থা হিসেবে 
১৯৬৮ সালের কেব্র্ঘাবী মাসেই আকাশ 
খেকে এই প্রকল্প অঞ্চলের ফছটা তোলার 
কাজ সম্পূণ করা হম। তারপর দই 
ইঞ্চিনের একটি বিমানের মাধ্যমে ইলেক- 
টোশিক যন্ত্রাদির সাহায্যে লাল মাটির 
পাহাড়, খাত ৪ জঙ্গলের ওপর থেকে 
পরিকপ্পনা অন্বারী অনুসন্ধান চালানো হয়। 
'মাকাশ খেকে যে মন অন্সন্ধান চালানো 
হযেছে সেগুলি এপন পথপ্রদর্শক হিসেবে 
কাছে লাগিয়ে ভূপৃষ্ঠে অনুসন্ধান চালানে। 
হচ্চে । তাছাড়। তামিলনাড় এবং রা 
সঙ্গের পাচটি দেশ বালগেনিয়।, ক্যানাডা।, 
সোভিয়ো ইউনিযণ, বুটেন এবং জার্মান 
ফেডাবেল রিপাৰিকের বিশেষজ্ঞগণ সম- 
বেতভাবে গবেষণাগাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা 
সালান্ছেশ। 


এই বিমান থেকে বেডার যণ্েব মাহয্যে ভপদাথ পবীক্ষা কব হচ্ছে । 
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( এর তাপ প্রতিরোধক ক্ষমতায় জন্য ব্রা 
ফার্বেসের লাইনিংএর জন্য বাবহৃত হয়): 
এবং ভামিকলাইটের ( ইনস্যুলেটিং পদার্থ 

হিসেবে ব্যবহৃত হয় ) উৎস অনুসন্ধানে 

তাঁমলাডূকে সাহায্য করবে । 


এই প্রকল্পের সঙ্গে রাষ্ট্রসভ্ধের যে খনি 
ইঞ্জিনীয়র কাজ করছেন তার মতে এখানে 
যে সব খনিজদ্রবা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে 
সেগুলির ক্রম হ'ল এই রকম £ তাষ।? সীসা 
এবং দস্তা * ম্যাগনেটাইট লৌহ, ভাঙগি- 
কলেট এবং কার্বনেটাইট । 


তামিলনাড়ুতে এ পধ্যস্ত যে কাজ 
হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা বায় যে এখানে 
বিভিন্ন ধাতু পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা 
বয়েছে। 


আকাশপথে অনুসন্ধান 


ধাতুর উৎসার্দি সম্পর্কে অনুসন্ধান 
চালাবার দ্রুততম পদ্ধতি হ'ল আকাশপথে 
অনুসন্ধান। গাঁইতি শাবল বা অন্যান্য 
প্রচলিত পদ্ধতিতে ধাতুর অনুসন্ধান করতে 
“যখানে বছরের পর বছর লেগে যায়, 
সেখানে আকাশ পথে খুব অল্প সময়ের মধ্যে 
ধাতু দ্রব্যাদির উৎসের খোজ পাওয় যায়। 
একবার উৎসের খোঁজ পেলে তারপর স্বল 
বা জলপথে গিয়ে সঠিক জায়গা বের কর। 


একজন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ার আকাশপথে যে সব কটে। তুলেছেশ সেগুলি ক্যামের। থেকে বেন রা 

কবে নিচ্ছেন | বিমানে কৰে উড়ে যাওয়ার পখে এই ক্যামেবায় প্রতি ৩০০ ফিটে একটি কবে 

ফটে৷ ওঠে । ইলেকট্রোনিক যন্ত্রে তৃপদার্থ সম্পকে যে তথ্যাদি পাওয়া যায়, সেগুলিৰ পঙ্গে পরে ১৯ পম্ঠাণ দেখন 
এই ফটোগুলি মিলিরে পরীক্ষা করে দেখা হয় । 


অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজদ্রব্য 


সমগ্রভাবে ভারতে এবং তামিলনাড়ুতে 
ধশিজ দ্রব্যাদির অনুসন্ধানে রত বহু কন্ম- 
চাবীকে সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করা হর যে-_ 
“শিল্প এবং অর্থনৈতিক উন্নযনের জন্য 
কান ধরনের ধাতু পেলে আপনার৷ সব- 
চাইতে খুসী হন 1” 

সকলেই একই উত্তর দেন : “তামা | 

বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম এবং বিদুৎ 
পরিবহনের ক্ষেত্রে এবং শিল্পে, তামার 
একটা মৌলিক ভূমিক। রয়েছে । বর্তমানে 
,বছ পরিমাণ তাম। বিদেশ থেকে আমদানি 
করতে হয়েছে । 

কয়েকজন কর্ধ্চারী ' অন্যান্য ধাতু 
খেনশ শীস।, দস্তা, নিকেল ও ক্রোমাইটের 
কখাও উল্লেখ করেন ! তারা বলেন যে 
বন্তমানের এই প্রকল্পটি, ম্যাগনেসাইট 





এই ডাকোটা বিমানে আকাশপথে ভূপদাখেব ভ্রবিপ করা হয । ভুপুছেঠেব বিতির ধরণের প্রস্তরাদি 
থেকে যে তেজছিঞয়ত বিচ্ছুরিত হয, এই যন্ত্রের সাহাধ্যে স্বযণঞ্িম পদ্ধতিতে তাখ পরিম!ণ গ্রাফে 
অক! হযে যায় । 
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শিংয়ের কাজ বাংলা দেশের কারুশিল্প 
ধারায় একটি প্রক্ষিপ্ত শিল্প | বাংলা দেশের 
নিজস্ব ভাবধারা 'ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় 
পৃষ্ট যে সমস্ত প্রাচীন হস্তশিল্প যন্ত্র 
সভ্যতার প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা ক'রে 
বাংলার অন্তর আত্মাকে শিল্প রীতির মধ্যে 
ধরে রেখেছে, শিংয়ের কাজ কিন্তু সেই 
বিশেষ ধারার অন্তর্তুত্ত নয়। উনবিংশ 
শতকের শেষের দিকে ওড়িশায় স্থানীয় 
রাজন্যবগের সৌখীন জিনিসেব চাহিদা 
মেটাতে এই শিল্পের জনা হয়েছিল। 
পরবতীকালে ইংরেজ বণিককুল, ধাঁর৷ প্রায় 
সমস্ত দেশীর হস্তশিল্পের উচ্ছেদের উপলক্ষ) 
হয়েছিলেন তাঁরাই এনেছিলেন এই প্রাচীন 
শিল্পে পুনরুজ্ঞীবনের স্পর্শ | শোনা যায় 
নিজেদের দেশ থেকে পেক্গইন প্রভৃতি 
পাখীর এবং অন্যান্য উন্নত ডিজাইন 
আনিয়ে, সেই ডিজাইন অন্যায়ী, তারা 
শিল্পীদের নতুন নতুন জিনিস তৈরি করতে 
উৎসাহিত করেছিলেন । এই নিতান্ত 
গ্রামীণ শিল্পে তারাই প্রথম এনেছিলেন 
আস্তর্জাতিকতার ছাপ। বিংশ শতকের 
দ্বিতীয় দশকের কাছাকাছি কোন সময়ে 
ওড়িশার সীমান্ত ছাড়িয়ে বৃটিশ ভারতের 
অন্যতম বাণিজ্যিক প্রাণ কেন্দ্র মেদিনীপুরে 
স্তাত, তসর, মাদুর প্রভৃতি শিল্পের পাশে 





সরকারী প্রচেষ্টার 
কার্ধকারিতা 


শিংয়ের কাজের স্বান ক'রে নিতে কোনো 
অস্ুবিধা হয়নি । হুগলী, বাঁকৃড়া এবং 
২৪ পরগণায় দ' একটি ছোট ছোট সংস্থা 
ছড়িয়ে ছিটিরে থাকলেও মেদিনীপুরই 
বাংল। দেশে বিষাণ ( শৃঙ্গ ) শিল্পের প্রধান 
কেন্দ্র। 


গোড়ায় শিংয়ের কাজ ছিল পুরোপুরি 
লাভজনক একটি কটির শিল্প | তৈরি হত 
প্রধানতঃ চিরুনী, সিগারেট রাখার সুদৃশ্য 
বাক্স, ছড়ি, পাইপ ইত্যার্দি। জিনিসের 
চাহিদ। ছিল এবং বাচার ছিল সারা ভারত 
জুড়ে। কিন্তু বিজ্ঞান বয়ে নিয়ে এল 
অভিশাপ । ুদশ্য প্ুাস্টিক অথব৷ 
সেল্‌লয়েডের চিরুণী ছেড়ে কে এখন 
বাধহার করবে হাড়ের চিক্পী ? ইংরেজ 
দেশ ছেড়ে গেছে--সেই সঙ্গে গেছে পাইপ 
আর ছুড়ির বাজার । মেদিনীপুরের জোধ- 
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শ্রাসজীঘ চট্টোপাধ্যায় 


রপ্তানী বাণিজ্যে বিষাণ শিল্পের সম্ভাবন 


ঘনশ্যাম ও বৈষব চকে এক সময় প্রায় 
তিন হাজার শিল্পী ছিলেন । শিংয়ের 
বাজার ছিল জমজমাট | নিতা' প্রয়োজনীয় 
জিনিসের চাহিদা নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, বেঁচে 
থাকার স্বাতাবিক তাগিদে, এরা ঝুঁকলেন 
কার শিল্পের দিকে । ওড়িশার সুদক্ষ 
কারিগরদের কাছ থেকে নিলেন প্রয়োজনীয় 
কৌশল ও শৈলী. যার মাধ্যমে ফুটিয়ে 
তোলা যায় রূপ ও ছন্দের খেল।, তৃপ্ত হয় 
মানুষের সৌন্দর্য বোধ। কৃটীর শিল্প থেকে 
কারু শিল্পে বিবর্তনের এই হল সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস | বর্তমানে উৎপাদিত দ্রবোর 
শতকরা ৯০ ভাগই সৌখীন জিনিস। 
চিরুনী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস 
অবশ্য এখনও কিছু কিছু তৈরি হয় । 
ডাইস্‌, হ্যাকৃ-শ, উকো?, হাতুড়ী, ডিল, 
বলপ্রেস ও বাটালি প্রভৃতি হাতিয়ার, শিল্পীর 
বংশান্ক্রমে অজিত শিল্প কৌশল আর 
একটি নিটোল শিল্পী মন--এই তিনের 
সমনূয়ে চলে রূপ স্থষ্টি। মৃত পশুর শিং 
শিল্পীর প্রতিভার স্পর্শে স্থান পায় রঙ্িক 
সমাজে | ছুটন্ত হরিণের গতি স্তব্ধ হয়ে 
থাকে ম্যান্টলপিসের উপর, পাখী পাখা মেলে 
উড়তে গিয়েও আটকে থাকে পালিশ কর! 
দেয়ালের গায়ে । শিল্পীর দরজায় গিযে 
দাঁড়ালে বৈদ্যতিক যম্বের কোন কর্কশ শব্দ ॥ 
আপনার কানকে পীড়া দেবে না, বরং 


গ্রাম বাংলার মন্থধ স্বিপ্রহরে করাৎ দিয়ে শিং): 


কাটার এক ধেয়ে আওয়ার আপনাকে 
তত্ত্রান করে তুলবে । শিল্পীর যগ্রশালায 


পাবেন, ভাইস, হ্যাক্‌-শ, উকো, হাতুড়ি, 
ড্রিল, বলপ্রেস আর বাটালি। 

এই শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের পরি- 
মাণ বেশী নয়। এর প্রধান কাঁচা মাল 
মোষের শিং, সাদা এবং কালো । সাদ। 
শিংয়ের ব্যবহারই বেশী, শতকর। ৬০ ভাগ। 
গরুর শিংয়ের বাবহার খুবই কম। হরিণের 
শিং লাগে চোখ তৈরির কাছে । কাঁচা- 
মাল আসে দক্ষিণ ভারতের ভিজিয়ানাগ্রাম, 
কাকিনাডা, রাজমুক্তি, বেজয়াড়া প্রভৃতি 
অঞ্চল থেকে । এই সব অঞ্চলের শিংই 
উৎকৃষ্ট । স্থানীয় শিল্পীরা কখনও সরাসরি 
ডিলারদের কাছ থেকে, কখনও নিজেদের 
পমবায়িকা মারফৎ শিং সংগ্রহ করেন। 
ওয়েট বেঙ্গল সাল ইগাট্রিজ কর্পোরেশনও 
কখনও কখনও কাঁচা যাল সরবরাহ ক'রে 
গাকেন। মহাজন প্রথার পুরোপুরি 
উচ্ছেদ সাধন এখনও সম্ভবপর হয়নি | 
আিত শিল্পীরা মহাজনদের কাছ থেকেই 
কাঁচ। মাল পেয়ে থাকেন-- এতে ক'রে কাঁচা 
মাল কেনার মূলধন সংগ্রহের চিন্তা থেকে 
শিল্পী যেমন একদিকে মৃক্তি পান অন্যদিকে 
তাঁর পরিশ্ম বিকিয়ে যায় জলের দরে | 


মোষের শিং-এ সাধারণত দুটি অংশ 
থাকে । একটি অংশ ফাঁপা অন্যটি নিরেট। 
ফাঁপা অংশ লাগে চিরুণী তৈরির কাজে 
আর নিরেট অংশে তৈরি হয় সৌখীন 
জিনিস | শিল্প পদ্ধতির ' মধ্যে কোন 
গুরুতর কৌশল নেই--সবই হাতের কাজ । 
যেমন চিরণী তৈরি করতে গিয়ে শিল্পী 
প্রথমে শিংয়ের ফাঁপা অংশ জলে ভিজিয়ে 
নরম ক'রে, ভাল করে ডাইস্‌ দিয়ে চেপে 
ধরে, করাৎ দিয়ে মাপ অন্যায়ী কেটে 
নমেন। শিং বাঁক থাকলে বল প্রেসে 
ফেলে, সোজা ক'রে নেওয়। হয়। এর 
পর উকেো দিয়ে কেটে কেটে তৈরি করা 
হয় দাড়াগুলো । এরপর প্রতিটি ভ্রিনিস 
চকচকে করা হয় ঘষে ঘষে । কোন 
কোন অঞ্চলে এই কাজে এখনও এক রকম 
পাতার ব্যবহার দেখা যায় । 

সৌখীন জিনিস তৈরির জন্য শিংয়ের 
নিরেট অংশ গরমে একটু গলিয়ে বল প্রেসে 
প্রয়োজনীয় আকৃতি দেওয়া হয়, তারপর 
ফিনিশ' করা হয় উকো দিয়ে | সমস্ত 


টুকরো! অংশ জুড়ে জুড়ে তৈরি হয় পুরো 


জিনিসট) |. 


পরে! ব্যাপারটাই কিন্ত ভীঙ্ঘণ সময়. 


সাপেক্ষ । অনুসন্ধানে জানা গেছে একটি 
তিন ইঞ্চি দৈখ্যের খরগোস তৈরি করতে 
একজন শিল্পীর সময় লাগে পাচ থেকে ছয় 
বলটা । একটি চার ইঞ্চি. দৈর্যযের হা্তী 
তৈরি করতে লাগে ৮ থেকে ১০ ঘন্টা । 
প্রতিটি জিনিস তৈতব্রির খরচ খরচায় শিল্পীর 
মজ্রীই দখল করে রয়েছে শতকরা 
৭০ থেকে ৮০ ভাগ । 
উৎপাদন খুবই কম সেই হেতু একজন 
শিল্পীর সারা মাসের উপার্জন খুব বেশী 
হলেও ৬০ খেকে ৭০ টাকা । ফলে সারা 
বিশে শিল্প রস-বেস্তা্দের হাত তালি এবং 
প্রশংসা শিরোধার্য করেও শিল্পী-পরিবার 
অরভুক্ত থাকেন | 


অতীত ভারতে কার ও চাক শিল্পের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেশের বাজা মহা- 
রাজারা । স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্র যন্ত্ট সেই 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে । বতৃমান শিল্পের 
পূনবিন্যাস ও উন্নয়ন এবং লুপ্ত শিল্পের 
উদ্ধারই হল সমস্ত কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য । 
বাঁজ্য সরকার এই কর্মসূচীরই পরিপ্রেক্ষিতে 
রাজ্যের বিষাণ শিল্পের সংস্কার সাধনের 
জঅন্য--বাংলা দেশের প্রধান দৃটি কেন্দ্র 
জোধঘনশ্যাম ও বৈষ্ণব চকে সাহায্য কেন্তর 
স্বাপন করেছেন । এই সাহায্য কেন্দ্র 
দটির মূল লক্ষ্য শিল্পীদের উন্নত যন্ত্রপাতি 
সরবরাহ করা, উন্নত কৌশল ও কাঁচ৷ 
মালের সুষ্ঠ ব্যবহান শেখানো, এছাড়া 
নতৃন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন ক'রে, প্রস্তুত 
দ্রব্যের ব্যাপক বিপণনের ব্যবস্থা করা । 
এই কর্মস্চীর রূপায়ণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালে জোধঘনশ্যাম কেন্দ্রের 
জন্যে খরচ হয়েছে যথাক্রমে ৯৩ হাজার 
টাকা এবং ৯৯ হাজার টাকা । তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালে মোট ৩৫০ জন, শিল্পী এই 
কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন সাহাযা পেয়েছেন । 
বৈষ্ণবচক কেক্ছের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনা- 
কালে খরচ হয়েছে ২৩ হাজার টাকা | 

নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে 
রাজ্য সরকারের বারুইপূর হস্তশিল্প গবেষণা 
কেক্দের অবদান উ- ₹*খর অপেক্ষা রাখে । 
এই কেন্দ্রের উত্তাবিত বহু ডিজাইনের মধো 
ঝিনুক ও শিংয়ের সমনুর়ে তৈরি বছ জিনিস 
জনপ্রিয় হয়েছে । এ ছাড়া অল ইও্ডয়া 
হ্যাতিক্র্যাফট্স্‌ বোর্ড পরিচালিত কল- 


ধ্নধানো ৯ই নতেম্বর ১৯৬৯ পঞ্ঠ। ৫ 


কিন্থ যেহেতু 


.. “টু ও র্‌ টিন 


কাতার: পজ্াইন সেন্টার ৫ ধক বাড 
২৫৩টি ডিজাইন উদ্ভাবিত হয়েছে) ্ 

সাম্প্রতিক এক সর্ীক্ষায় প্রকাশ--: 
রাজ্োর দ'টি কেন্ত্রে বর্তমানে প্রায় ৬০ গন 
শিল্পী নিযুক্ত আছেন এবং এই কেন্ত্র দূটির 


আন্মানিক বাৎসরিক 554 
অঙ্কে প্রায় ৫০ হাজার । 





নি 





শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীরা সাধারণত: - সমধার 
সমিতির মাধ্যমে শিল্পকে বাচিয়ে রাখীক়. 
চেষ্টা করছেন। পরিকল্পনার এটিও 
একাটি দিক | মেদিদীপুরে দৃটি সমবায়: 
সমিতি ছাড়! কিছু শিল্পী রাজ্য সরকাক্ের 
বারুইপুর গবেষণ। কেন্দ্রের কাছেই একটি 
সমবায় সমিতি স্থাপন করেছেন । উদ্দেশ, 
কলকাতার কাছাকাছি থেকে কলকাতার 
বৃহত্তর বাজারের পরিপণ স্থযোগ গ্রহণ । 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা. 
কালে, মোট ১৩টি সযবায় সমিতি হাড় ও 
শিংয়ের কাজের জন্য স্থাপন কর! হয়েছে। 


ভারতবর্ষের বাজারে শিংয়ের তৈত্থি 
জিনিসের চাহিদা কমছে বললে ভুল বলা 
হবে। তবে কার শিল্পের আভ্যত্তরীণ 
চাহিদা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির সক্ষে 
সরাসরি জড়িত । গত কয়েক বছরে মু্য- 
মানের ভ্রত উ্ধগতি অর্থনীতির উপর এক 
প্রচও চাপ স্যষ্টি করেছে। ফলে কারু 
শিল্পের চাহিদায় ভাটা পড়। কিছু বিচিত্র 
নয়। কিন্তু মানুষের রুচি পালুটাচ্ছে। 
সাধ্যমত, সুযোগ মত, গৃহ সঙ্জার উপকরণ 
সংগ্রহে উৎসাহ কারই বা কম। শিংয়ের 
সৌখীন জিনিসের বাজার, দর মধ্যবিত্ত 
মান্ঘের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই ওঠানামা 


করে । কলকাতা কেন ? ভারতের যে 
কোন পর্যটন কেন্দ্রে শিংয়ের দোকা- 
নের অভাব নেই । রাজা সরকার ও 


স্ূল ইগ্াস্টি,জ কর্পোরেশন পরিচালিত 
বিভিন্ন দোকানের মাধ্যমে শিংয়ের বিভিন্ন 
কারু শিল্পের কেন বেচা খুব খারাপ চলছে 
না। এ ছাড়া বিশ্রে বাজারেও এর 
চাহিদ। বাড়ছে । গত জুন মাসেই আমব। 
রপ্তানী করেছি মোট এক লদদ আঠারো 
হাজার দুশো তেইশ টাকার বিভিন্ন 
জিনিস। | 


১৮ পৃ্ঠায় দেখন, 


ভারতে রূষি খণের 
স্বযোগ স্ববিধে 


হ্যা্নজ্ড এ. মাইলসৃ 


ভারতের কষি খণের ক্ষেত্রে গত 
বছরের সবচাইতে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটন। 
হল, কৃষি খণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ব্যান্ক- 
গুলির প্রবেশ । ব্যাঙ্ষগুলিকে রাষ্রীয়ত্ব করে 
এই ব্যবস্থা করা হলেও আমার মনে হয 
পল্লী অঞ্চলেও কাজকন্ সম্প্রসারিত করাব 
জন্য এরা সতাই নাগ্রহ্ী | তবে পল্লী 
অঞ্চলে তাদের কাজ সম্প্রসারিত করতে 
হলে, নিরাপদে এবং গঠনমূলক তিভিতে 
কঘি খণ দিতে সক্ষম এই রকম কল্পীদল 
ব্যান্কগুলিকে গড়ে তুলতে হবে । সেই 
জন্যই ব্যাঙ্কগুলি কল্ী নিক্বাচন ও প্রশি- 
ক্ষণের উদ্দেশ্যে একটা কন্মসূচী তৈবি করা 
সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্থার সাছাযা চাইছে । 

খণ এবং ব্যাঞঙ্ষের কাজকর্ম কোন 
পল্লী অঞ্চলে সম্প্রসারিত করার পূর্ে 
প্রথমেই দেখতে হবে সেই অঞ্চলের কৃষির 
উন্নতির সম্ভাবনা কতটুক, | কাজেই এই 
দিক দিয়ে নিবিড় কষি উন্নয়ন কন্ধরসূচীর 
অন্তভূক্ত জেলাগুলিই, কষি খণ সংক্রান্ত 
ব্যাঙ্ছের কাজকর্ম সুর করার পক্ষে উপ- 
যুক্ত স্থান হবে বলে মনে হয় । তার কারণ 
হ'ল কষির উন্নতির সম্ভাবনা সম্পর্কে 
অন্যান্য জেলার তুলনায় এই জেলাগুলিতেই 
যে বেশী তথ্যাদি পাওয়া যাবে তাতে 
সন্দেহ নেই । 

সুতরাং ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে প্রথম কাজ 
হবে উচ্চ পর্যায়ের একদল কন্মী নিকর্বা- 
চিত ক'রে ভাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া । যে 
সব অঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখ। খোলা হবে 
সেখানে যাঁরা কাজ করবেন তাঁদের 
প্রশিক্ষণ দেওয়ার ভার থাকবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
এই সব কর্মীদের | 
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কো-অপারেটিভ নিউজ ডাইজেষ্টের ্ 


শশী পাস | পিস পা 


নিবিড় কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্ততুক্ত 
জেলাগুলির প্রজে্ অফিসার ও তীর কর্ম 
চারীগণ, ব্যাঙ্কের কল্মীগণের প্রশিক্ষণ ও 
কাজকর্ত্বের বাপাবে নানারকমভাবে সাহায্য 
করতে পারেন । জেলার কর্মচারীগণ 
অবশা ব্যাঙ্কের প্রকৃত কাজকর্মে সাহায্য 
করতে পাববেন ন। কিন্তু সেই অঞ্চলের 
বিভিমন অংশে কি পরিমাণ কষি সাজ 
সরঞ্জাম ব্যবহূত হয় ব উৎপাদনের হার 
কি রকম, অথবা কি কি কর্মসচী লিয়ে 
কাজ হচ্ছে বা ভবিষ্যতে হবে এই সম্পর্কে 
তথ্যাদি সরবরাহ কবতে পারৰেন এবং 
সেগুলিও ব্যাঙ্কের কাজে যখেষ্ট সাহায্য 
করবে । 


ব্যাঙ্কে কশ্মচারীগণের প্রশিক্ষণ 
সৃচীতে অন্ততঃপক্ষে নিযুলিখিত বিষয়গুলি 
অন্ততুক্ত হওয়। উচিত। (১) ব্যবসায়ী 
ব্যাঙ্কগুলির ওপর সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ-_ 
ব্যাঙ্ক এবং ভারতের পক্ষে এই ব্যবস্থার 
অর্থ কি; (২) ভারতের সমণ্থ আঘিক 
ব্যবস্থার সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক ; (৩) কষি- 
কাজ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান যেমন (ক) 
ভারতের ভূমি, (খ) কৃষি লাজ সরঞ্জাম ও 
উত্পাদনের মধ্যে সম্পর্ক (গ) জলের 
উৎসসমূহ, এগুলির বাবহার ও পরিচালনা, 
(ঘ) কাঁটাদির নিয়ন্ত্রণ ; (8) কষি সামগ্রী 
বাজারজাত করার কাঠামো (৫) কৃষি 
সাজ পরঞ্জাম সরবরাহ ব্যবস্থা, সেগুলির 
সংগঠন ও প্রয়োজনীয়তা; (৬) উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে কৃষি যন্ত্রপাতির অবদান ; (৭) খণ 
দেওয়ার উদ্দেশ্যে কৃষকদের আবাদ পরীক্ষা, 
(৮) খণ আদায় করার পদ্ধতি; (৯) নিরা- 
পত্তামুলক আইন ; (১) পল্লী অঞ্চলে 
ব্যাক্ষে টাকা জমা রাখার জন্য উৎসাহ 
দেওয়ার উপায় ; (১১) কষি কর্দ্চারী ও 


ধনধান্যে ৯ই লতেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠ। ৬ 


অন্যান্য কর্ধচারীগণের সংগঠন এবং (১২) 
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি । রা 

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক পরিচালনা সম্পক্ষিত 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্ষগুলির অন্যান্য 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিস্তারিত ও দীর্ঘকালীন 
প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত । খব তাড়াতাড়িও 
যদি এই প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয় তাহলেও, 
পল্লী অঞ্চলের ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের, ২৩ 
বছরের পৃবের্ব এই প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবেন 
এবং ব্যাঙ্কগুলি ততদিন পয্যস্ত অপেক্ষা 
করতে পারেনা | 


ধণ সমবায় সমিতি 


আমার মতে ভারতে এখন পর্যন্ত 
শএভিিশালী ও কার্যকরী প্রাথমিক সমবায় 
ঝণদান সমিতি গড়ে ওঠেনি । অখিল 
ভারত পল্লীখণ পধ্যালোচনাকারী কমিটির 
সুপারিশ অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সব 
প্রস্তাব করেছেন তা, নীতি নিদ্ধারণকারী 
মহলে ক্রমশ: বেশী সমন পাচ্ছে । তবে 
এ পরাস্ত যে সব ব্যবস্থা অবলগ্বন করা 
হয়েছে তা যথেষ্ট নয় । মাদ্রাজ রাজ্যের 
তাঞ্জাউর জেলায় এই সম্পকে বেশ ভালো 
কাজ হযেছে এবং তা প্রশংসা পাওয়ার 
যোগ্য ॥ 


আম্মনির্ভরশীল এবং স্ুপবিচালিত 
একট। সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া, আধুনিক যন্ত্র 
সভ্ভিত কূষির জন্য প্রয়োজনীয় খণ 
সরবরাহ করা সমবায় সমিতিগুলির পক্ষে 
সম্ভবপর হবেন। | এটা একটা বিরাট 
কাজ আর সেজন])ই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তাড়া- 
তাড়ি কাজ সুর কর! প্রয়োজন । 


কাজেই নিব্বাচিত অঞ্চলগুলিতে একটা 
সংহত কর্মসূচী অনুযায়ী এই ধরনের সম- 
বায় সমিতি গড়ে তোলার জন্য অবিলম্বে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত । এই সমিতিগুলি 
কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে এগুলির পরি- 
চালক ও ম্যানেজারগণের জন্য একটা 
প্রশিক্ষণ সূচী স্থির করতে হবে খাতে 
একটা সুপরিচালিত ও কার্যকরী পরি- 
চিনা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে । 

সমিতিগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠলে 
সেগুলিকে অধিকতর শ্বাতঘ্য ও 'দারিত্ব 
দেওয়া যেতে পারে । স্মিতিগুবি তাছুলে 
এখনকার মতো একটা সূত্রে 'অনুষার়্ী ..ধণ 


বন্টন না ক'রে প্রত্যেকটি আবেদনপত্র 
পৰীক্ষা ক'রে প্রয়োজনীয় খণের ব্যবস্থা 
করতে পারবে । বর্তমান অবস্থায় আমি 
রিছার্ত ব্যাঙ্কের শস্যঝণ কর্্সচীতে কোন 
দোষ দেখিনা এবং এই ক্ষেত্রে বেশ ভালো 
কাজ হচ্ছে। কষিতে উৎপাদন বাড়তে 
শাকলে প্রতোকটি আবেদন প্‌খকভাবে 
পরীক্ষা ক'রে দেখা প্রয়োজনীয় হয়ে 
পড়বে । 


যেহেত্‌, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক এবং ক.ঘির সাজ 
সরপ্ধাম সরবরাহকারী বেসরকারী সংস্থা- 
নিও পল্লী অঞ্চলে কাজ নক করছে, সেজন্য 
সমবায় সমিতিগুলিকে আর কৃষি উন্নয়নের 
থ্ণ সরবরাহ ও বাজারজাত কবাব 
পুবোপুরি দাখিত্ব বহন করতে হবেনা । 
এতোদিন সমবাব সমিভিগুনি যে চাপের 
অমধো কাজ করছিলে] তা থেকে অনেকটা 
রেহাই পাবে এবং তগন এগুলি আরও 
নন্জভাবে কাজ করান স্থুযোগ পাবে । এই 
নতুন পরিস্থিতিতে তাদের কর্মসূচী নতুন 
করে পরীক্ষা করে নত্‌ন উতসাছে কাজ 
করার সুযোগ এসেছে । 


ধণদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান 


বাবসারী ৰ্যাক্কগুনি পল্লী অঞ্চলে 
ব্যাপকতর ভিত্তিতে কাজ স্থবক করলে, 
দান ইত্যাদি কষি সাঙ্গ সরঞ্জাম বেসরকারী 
তবফ থেকে সরবরাহ করতে থাকলে এবং 
বাজ্য কষি খন কপোরেশনও কাজ করতে 
খাকলে, দেশের ৰত্মান কৃষি খাণের প্রয়ো- 
গণ মেটাবার মতো বথেষই্ট প্রতিষ্ঠান হযে 


না 


যাবে । তবে সুষ্ঠ, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে 
এগুলি' এবং পরানো প্রতিষ্ঠানগুলিকে 


হাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করানোই হল 
এখন প্রধান সমস্য! । কতকগুলি কেন্দ্রীয় 
তেল ব্যাঙ্কে, ভূমি বন্ধকী ব্যান্কগুলিতে 
বন্তমানে কাছের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে 
লন্দেহে নেই। এগুলিতে যে অভিজ্ঞতা 
হজ্জিত হয়েছে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজে 
ঘারও উন্নতি সাধনের জন্য তা কাজে 
লাগানে। উচিত ] ণ 


কুষি বিশ্ববিচ্যালয় 


কৃষিতে ব্যবসায়ী ব্যাক্কগুলির কাজ- 
কম্প বাড়তে থাকলে তাদের কৃষি খণ 
দ্পকিত কাজের অন্য কৃষিতে এবং ব্যব- 


সাষে যৌলিক শিক্ষণপ্রাপ্ত কম্ত সংগ্র 
করতে হবে । অন্যান্য ক্ৃষি-ব্যবসায় 
সংক্রান্ত সংস্থাগুলি একই সমস্যার সন্বুখীন 
হচেচ। ভারতে কেবলমাত্র কৃষি বিশৃবিদযা- 
লয়গুলিতে এই ধরণের প্রশিক্ষণ দেওযা 
যাব । কৃষি এবং কৃষি সংশ্রি্ট ব্যবসাষ 
সম্পার্কে প্রশিক্ষণ দেওবা সম্পর্কে এই 
বিশৃবিদ্যালয়গুলিতে যদি কৃষি অর্থনীতি 
সম্পকে উপযৃক্ত শিক্ষাসূচীর ব্যবস্থা কব। 
তয় তাহলে তাবা কৃষি খাণ এবং কৃষি 
সম্পকিত বাবসাযষেব ভনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
কন্মীদল গডে তুলতে পাবে । 


তবে কৃষি অখনীতি সম্পকে কাপাকরী 
প্রশিক্ষণ দিতে হলে প্রত: বিশ্বিদ্যালব- 
গুলিকে উপযক্ত সমীক্ষান বাধাষে জানতে 


হবে ধে বন্তমানে কমিৰ কি পবিষাশ 
আমথক সাভাযোব প্রযোজন এবং এই 


প্রনোছন কি নকষতাবে কতটুক মেটানো 
হচ্ছে । এই সঙংক্ষা একদিকে বেঙন 
শিক্ষণীর বিষয়েব উপকরণ যোগাতে 
সাহায্য করবে তেষনি প্রদানকারী প্রতি- 
্টানগুলির নীতি ও কর্ম পদ্ধতি পরিবস্তরন 


বা সংশোধন কৰতেত যখে? সাভাষা 
কবলে । 
পল্লী সম্পদ সংহতিকরণ 
সমবায় এবং বাবসাধী ব্যাঙ্ক উভন 


ক্ষেত্রেই মা ঢাকার ওপর যে গুদ দেওবা 
হর তাঞ্শের সুদের তুলশার কম। সবকাব 
যদি ক্ষকণণকে তাদের কুষি উৎপাদনের 
নয উপযুক্ত মূল্যের আশ্বাস দেন, তাহলে 
খুণের জন্য উচচহারে স্থদ দিলেও, আধু- 
নিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করে কৃষকরা 
বেশী লাভবান হবেন । পল্লী অঞ্চলে মোট 
যে খণ দেওয়া হয় তার শতকরা ৭০ ভাগ 
এখন পর্য্যন্ত মহাজনরাই সরবরাহ করেন 
এবং কৃষকদের সাধারণতঃ সেজন্য উচচ- 
হারে সুদ দিতে হর । বল! হয় যে কয়েক 
বছর আগে মহাজনরা যে সদ নিতেন 
এখন তার চাইতে কষ নেন, তা হলেও 
এখন পর্যযস্ত এই স্গদের হার অপেক্ষাকত 
বেশী । 


তবে জমা টাকার জন্য কি হারে স্থ্দ 
দিলে কৃষকর৷ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখতে 
উৎসাহী হবেন তা অবশ্য বল! কঠিন, যাই 
হোক ব্যাঙ্কগুলিকে, এই সম্পদ সংহত 
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করার উপায় নির্ধারণ করতে 'হবে। 
গচ্চিত টাকার জন্য উচচছারে স্দ দিলে 
হয়তো জমার পরিমাণ বাড়বে । অবশ 
ঝণের জন্য সুদের হার বাড়ালেও কষকরা 
নাশ নেবেনই | 


চলমান বাক্ষিং ব্যবস্থা! চারু ক'রে, 
পান্তিযালা, রাজন গ্রামগুলিতে ব্যান্কে টাকা 
জমা পাখার ব্যাপারে বেশ সফল হয়েছে। 
একটা টাকে ব্যাঙ্কের অফিস ক'রে একজন 
উচ্চপদস্থ করঙ্্চারীন পরিচালনায় সেটি 
গ্রামে গ্রামে ঘোবে। গাড়ীর সাষনে ও 
পেতনে একজন ক'বে সশস্ব প্রহরী থাকে । 
নিবাপনভার এই ব্যবস্থা থাকাতেই হয়তো 
বন্তমান স্রদেন হারেও যথেষ্ট টাক। জনা 
নখা হচ্চে । আর একটা প্রস্তাব বকা 
হবেছে যে, বাজারজাত কবার মরশুমের ঠিক 
পরবে দই' মাসে ব্যাঙ্কে সবচাইতে বেশী যে 
পরিমাণ টাক। মা বাখা হর, সেই পরিষাণ 
টাকা এ দেওয়া বাবে । গ্রাযের হহাজ্ধন 
5 ব্যবসারীগণের হাতে ব্যাঙ্কে জম রাখার 
দ্রন্যে কষকদেব তুলনায় বেশী টাকা 
খাকে | তবে খাবা কষকদের গণ দিয়ে 
বে সুদ পান, বাঞ্ছের কাছ থেকে সেই সুদ 
পাবেন না। কাজেই এদের চাকা ব্যাঙ্কে 
গাকষণ করতে হলে কোন একটা উপায় 
ক্িৰ করতে হবে। 


গাষে কি পরিষাণ অথসম্পদ আছে 
তাৰ সঠিক হিপেব কৰা কঠিন, তবে সেটা 
[যম বেশ অনেক তাতে সন্দেহ নেই এবং 


সেই সম্পদ, উত্পাদন বৃদ্ধিতে সাহাব্য 
করতো । গ্রামের সম্পদ সংহত কর! যদি 
সম্ভব হয় তাহলে তাতে যথে& লাত হবে। 
সমবার সংস্থাব তুলনার ব্যবসায়ী ব্যাক্ক- 
গুলির, পরিচালনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে 
দ্বত বেশী বলে এরা এই সম্পদ সংহত 
কবার কাজের পক্ষে বেশী উপযোগী ॥ 





ধাতু শিলে প্রগতি 


অনিলক্ষকুমার মুখোপাধ্যায় 


যদিও দেশের বিডিম জাবগান অনেক 
মূল্যবান খ্রনিভ শম্পদ ছডিগ্ে বহেছে 
কিন্তু এই সম্পদের অল্পই বাবভাবে আনা 
হয়েছে । প্রনিজ সম্পদেব বিকাশ মুখাযতঃ 
শিল্প উন্নয়নের সঙ্গে ছড়িত ! পঞ্বাধিকী 
পরিকল্পন৷ গ্রহণ করা পুরে বাতু শিলে 


অতি সামান্যই খনিজ সম্পদ ন)বহ ৩ 
হয়েছে । সে সমন দেশে মাত্র তিনাটি 


লোহার কারখানা, একাটি ভাষার কাবখান।, 
দটি এালমিনিযম, একটি এন্িিমনি, একটি 
সোনা ও বপা এব" একাটি সীগা উৎ- 
পাদনের কারখানা ছি এানিমিনি 
ছাড়) বাকী সব ধাতুই ভারতে আকবিক 
অবস্থায় পাওয়া যার । দেশে এানিিমনির 
আকর ন৷ থাকায, বিদেশ থেকে এই আকৰ 
আমদানী করে ধাতু নিক্দাণন করা হয় । 

প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার খাতু 
শিল্পের উন্নয়নের জনা চেষ্টা করা হলেও 
মখ্যতঃ দ্বিতীয় এবং তূতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনাকালে দেশে ধাতু শিল্পের ক্ষেত্রে 
নতুন উৎসাহের সঞ্চার হঘ ! উৎপাদন 
বৃদ্ধি করে দেশকে অমুদ্ধিশালী কবা এব" 
অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান স্টি কবাই যে শুধু 
এর উদ্দেশ্য ছিল, হা নব, বরং উদ্দেশা 
ছিল নূতন শিক্পগুলির মাধ্যমে অধিক কম 
সংস্থান, দেশের খনিজ মম্পদেব বিকাশ ও 
তার প্রয়োগ এবং পাত শিল্পে বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধানের স্থুযোগ স্থ্টি বা । যাতে 
বিদেশী সাহায্য বন্ধ করে অদন ভবিষ্যতে 
স্বোপাজিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
নিজেদের চেষ্টায় নতুন শিল্প প্রতিঠা করা 
যেতে পারে। ১৯৫৬ যানে জাতাষ 
পরিকল্পনা অনুযারী, সরকারী ন্ষেত্রে ভারী 
শিল্প স্থাপন এবং ধাতু নি্ষাসনের বাবস্থা ও 
কর] হয়| 


লোহ। 

ভারতের তিনটি লোহার কারখানায় 
( টাট।, হীরাপুর, ভদ্রাবতী ) ১৯৫০ সালে 
মাত্র ১,৬৪৬ হাজার টন কাঁচা লোহ। এবং 
৯৭০ হাজার টন ইস্পাত তৈরি হয়। 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবাঘিকী পরিকল্পনা. 


পা | 


কালে সরকারী উদ্যোগে তিনটি নতুন 
লোহাব কারখানা স্থাপন করা হয় এবং 
পুনাণো কারখানাগুলির উত্পাদন ক্ষমতা 
বাড়ানে। হয় । নুতন তিনটি কারখান। 
হল হিন্দুস্তান সশিল লিমিটেড" এর ভিলাই, 
বাউরকেল। এব: দুর্গাপুর । চতুথ পঞ্চ 
বাষিকী পরিকল্পনাকানে সরকারী ক্ষেত্রে 
আব একটি লে!ভার কারখানা বোকাবোতে 
শ্বাপন করা হচ্ছে । ১৯৭৩-৭৪ সালে 
দেশে ৭১ লক্ষ ২০ হাজার টন ইস্পাত এবং 
২৯ লক্ষ ৫০ হাজার টন কাচ। লোহার 
প্রয়োজন হতে পারে । এই চাহিদ। 
মেটানোর জন্য ভিলাইএর বাঘিক উত্পাদন 
ক্ষমতা বাড়িয়ে ৩২ লক্ষ টন কর হচ্ছে 
এবং বোকারে। কারখানার উৎপাদন হবে 
১৭ লক্ষ টন । লক্ষ্য অনুযায়ী পরিশেষে 
বোকারো কাবখানার বাধষিক উত্পাদন 
ক্ষমতা দাড়াবে 89 লক্ষ টন। এ ছাড়া 
আসানসোল কারখানার বতমান উত্পাদন 
ক্ষমতা ১০ লক্ষ টন থেকে নাড়িযে ১৩ 
লক্ষ টন করা হবে। ইম্পাত তৈরির 
বতমান ক্ষমতা ৯০ লক্ষ টন খেকে বাড়িয়ে 
১ কোটি ২০ লন্ষ টন করা হবে। 
১৯৭৩-৭৪ গালে ১০ লক্ষ টন ইম্পাত এবং 
১৫ লক্ষ টন কাঁচা লোহ। রণ্ধানী কর। 
যাবে বলে আশা করা যায়। চতুথ 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় লোহার কারখানা- 
গুলিব জন্য কেন্দ্রীয় খাতে যে টাকা বরাদ্দ 
করা হয়েছে ভাব হিসেবে দেখা যায :-_ 


গানু কাজ 

(লক্ষ টাকায়) 
বোকারো সম্প্রসারণ প্রথম পায় ৫০,০০9 
বাউরকেলা ,, দ্বিতীয় ৪৬৭ 
ভিলাই পু ক, ৮৪৮ 
দুর্গাপুর », প্রথম , ৪২১ 
দুর্গাপুর মিশ্‌ ধাতু এবং অন্যান্য ২১১ 
তদ্রাবতী মিশু ধাত, ৫০০ 
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তাম! 

দেশে মাত্র একটিই তামার কারখানা 
আছে, যেটির বর্তমান বাধিক উৎপাদন 
ক্ষমতা মাত্র ৯,৫০০ টীন। বিহারের 
মৌভাগ্ডারে 'ইগ্ডয়ান কপার কর্পোরেশনের" 
এই কারখানায় মোসাবনী অঞ্চল থেকে 
সংগ্রহ করা আকরিক তামা গলিয়ে “অগ্রি- 
শৌবধ' তামা উত্পাদন করা হর । ইদানীং 
বিদ্যৎশক্তির সাহ1য্যেও সামান্য পরিমাণ 
তামা শোধন করা হচ্ছে । দেশের বহু 
শিল্পে, বিদ্যা সরবরাহে, বৈদ্যৃতিক যষ্ব- 
পাতি এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের বহু জিনিস 
তৈরি করতে তামার প্রয়োজন হম । এই 
চাহিদ। মেটানো হচ্ছে বিদেশ থেকে তাম। 
আমদীণী করে । ১৯৬৮ সালে ৩৬,৪২১ 
টন তামা আমদানী কবতে ৩২.৬২ কোটি 
টাকার বিদেশী মুদ্রা বায় করা হয়েছে। 
অবশ্য বর্তযানে তামান্ন পরিবতে এ্যালু- 
মিনিয়ম ব্যবহার করার চেষ্টা হচ্ছে প্ণ 
মাত্রায় । তামা আমদানী কষ করার জনা 
পিতলের বাসন তৈরি করার উপর প্রতিবন্ধ 
( নিষেধবিধি ) আরোপ করতে হয়েছে । 
হিসাব করে দেখা যায় যে, তামার চাহিদা 
১৯৬১৯-৭০ সালে ৮৫,০০০ টন থেকে 
বেডে ১৯৭৩-৭৪ সালে ১২৪,০০০ টন 
হতে পারে। তামার উত্পাদন বৃদ্ধির 
জন্য মৌভাগ্ডার কারখানার ক্ষমত। বাঁড়িষে 
১৬,৫০০ টন কর! হচ্ছে | এর মধ্যে বৈদ্যু- 
তিক শক্তি-শোধিত ৮,8০০ টন তাম৷ 
সমস্ত রকম বিদৃযুৎ উত্পাদন এবং মব- 
বরাহের যস্ত্রপাতিতে ব্যবহার করা যাবে । 
এ ছাড়া রাজস্থানের খেতরীতে “হিন্দুস্তান 
কপার লিমিটেড'এর একটি তামাব 
কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে । খেতরা 


নতুন কাজ 


ভিলাই : সম্প্রসারণ তৃতীয় পর্যায় ৩৬০০ 


বোকারে। ১২২০০ 
পেটে কারখানা ৭৫00 
অন্যান্য ব্যবস্থ। ৬৫০০ 

মোট হ ৮২২৪৭ 


এফং কাছের কোজিহর্সি অঞবে আকিরিক 


তামার খদিতে খননের কাজও, জরতর্গতিতে 


এগিয়ে চলেছে । এই খনিগুলি থেকে 
বছরে ৩২ লক্ষ টন আকর আহরণ করে, 
তার থেকে. বছরে ৩১০০০ টন তাম। 
উৎপাদন কর! হবে । আশা করা যাচ্ছে 
১৯৭১-৭২ থেকে খেতরীর তামার কার- 
খানা চালু হধে। এ ছাড়া বিহারের 
রাখ। এবং রোম-সিধেশুর অঞ্চলে, রাজ- 
স্বানের দারিবে৷ অঞ্চলে, এবং অন্ধ প্রদেশেব 


একই ঘষে পাওয়া যার] ছাড়ী এই: 
আফরের' পরিশোধলের পয " জপ এবং 
ক্যাডমিয়াম ধাতুও নিষ্কাশন করা হয়| 
রাঅন্বানের 'জাওয়ার' অঞ্চলে এই আকবর 
খনন কর! হচ্ছে! তিম বছয় আগেও 
ভারতে দত্ত! নিফাশনের কারখ্বান। ছিল না। 
তখন দস্তামিশিত আকর বিদেশে রপ্ানী 
কর! হত এবং সীস৷ মিশত আকর বিহারে 
টু ( ধানবাদ ) কারখানায় নিক্ষাশন করা 
হত। এই সীস! কারখানার বাষিক উ€- 


হাল ২০,০০০ টস, এখানেন্ কা ৰ 


২ 
পি 







বাতু উৎপাদনের বাবসা! আছে 1.১ 
৭৪ সালে দেখে .১৪,২০০০ ইন রা 
৯৭,০০০ টন সীসা. প্রয়োক্ছন- জলা 
এই চাহিদা যেটামোর জদ্য বারী, যা 
আলউই-এর দুটি কারখানারই বি: ভূ 
পাদন ক্ষমত। বাড়িয়ে যথাকষে ৩৪ 
টন এবং 8০,0০০ টন কর! হনে (. না 





নাল্লাকোণ্া অঞ্চলেও আকরিক তাম। পাদন ক্ষমত মাত্র ৫8.0০ টন। সীসা ছাড়া আমদানী করা দস্তা যুক্ত অর্শোনির, 
পাবার সম্ভাবনা আছে । খেতরী কারখানা থেকে এই কারখানার পাও নিষ্কাশন করা আকর থেকে ধাতু নিফাশনের' দা 
থেকে তামা পাওয়৷ গেলেও দেশে এই হয় । রাজস্থানের 'দেবারী তে দস্তা বিশাখাপতনমে একা্ট কারখানা. স্থপিন 


ধাতুর চাহিদা মেটাতে ১৯৭৩-৭৪ সালে 
প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বিদেশী 
মুদ্রা বায় করে তামা আমদানী করতে 
হবে। তামা এবং আনুসঙ্গিক জিনিস 
উত্পাদনের জন্য চতুর্থ পঞ্চবাঘিকী পরি- 
কল্পনায় কেন্দ্রীয় খাতে ৭৮ কোটি টাকা 
ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। 


দত্তা এবং সীা 


নিক্ধাখনের একটি কারখানা স্বপন করা! 
হয়েছে । সরকাবা 'হিন্দস্থান ভ্রিংক 
লিমিটেড'এর এই কারখানার বতমান 
বাঘিক উত্পাদন ক্ষমতা হচ্ছে ১৮,০০০ 
টন। এখানে বছরে ৭৫ থেকে ৮০ টন 
ক্যাডমিরম বাত নিকাশনেরও ব্যবস্থা 
আছে। এ ছাড়। বিদেশ থেকে আমদানী 
কর! দস্তাযুক্ত অশোধিত আকর খেকে ধাতু 
নিকফাশনের জন্য মেসার্স বিনানী কমিনকে। 


সম্ভব কি না সে সম্বন্ধে পোল্যাণ্ডের : সহ. 
যোগিতায় একটি খসড়া তৈরির কাজ প্রায় 
শেষ হয়ে এসেছে। সীসার ক্ষেত 
দর্ভাগযবশত; কোনও পরিকল্পন! অষ্পর 
হরে উঠছে না, কারণ দেশে আকরিক, 
নীদার একান্ত অভাব । ১৯৭৩-৭৪ সালে 
দস্তা এবং সীসার চাহিদা সেটানোর কনা, 
প্রায় ৩১ কোটি টাকার ধাতু আমদানী. 
করতে হতে পারে। চতুর্থ পফবাদিকী 





দস্তা এবং সীসা এই দুটি ধাতুর আকর কেরাল৷ রাজ্যের “আলউই' শহরে আব পরিকল্পনায় কেন্্রীয় খাতে দস্তা উৎপাদনের: 
ধাতুসম্বন্ধে কয়েকাচাবলেষ তথ্য 

(ক) উৎপাদন ( হাজার টন) | 
বছর ইস্পাত তাম। দস্তা এ্যালুমিনিনম সীস। এান্টিমনি সোগ৷ রূপা 
১৯৬০ ৩২৮৬ ৮.৯ -- ১৮ ৩ ৩.৭ ০.৮ ৪৯৯৫ ৪১২৮ 
১৯৬৬ ৬৬০৮ ১.৪ - ৮৩.৮ ২.৫ ০.৯ ৩৭৩৬ ১২২০ 
১৯৬৭ ৬৩৮৭ ৮.৯ ৩.০ ৯৬.৫ ২.৫ ০.৯ ৩৭৬১ ৩৪৭১ 
১৯৬৮ ৬৩৬২ ৯.৩ ২০.৭ ১২০.০ ১.৬ ০.৮ ৪৫৮৮ ২৮০২, 
১৯৭৩-৭৪ ১০৮০০ ৩৫.৫ ৭0.0 ২২০.০ ৫.8 ১.৫ ৮ - 
(খ) আমদানী (টন) 
বছর জার্মানিয়ম গ্যালিয়ন বিসমাথ ক্যাডমিয়ম ক্রোমিয়ম কোবাল্রটা তামা ঠএ্যাপুমিনিয়ম সীসা দন্ত 
১৯৬৬ ৯১ ১৪ ৮০ ১৮ ৫8 ২৭৪৯৮ ২২৭৫৫ ৩৮০৯৩ ৩৭৯২৫ 
১৯৬৭ ৮৬. ২৬ ১১৩ ১৬ ১১৯ ৪৬৯০০ 8৮৪০১ ৪১১৪৭ ৭8৩৫৬ . 
১৯৬৮ ৭৮ ১১ ৩৮ ১৪ ৭৫ ৩৬৪২৯ ১৩৩০২ ৩৫২২১ ১০৬৬৬৩ .. 
বছর ' ম্যাগলেসিয়ম পারা নলিকেল টিন পু্যাটিনাম রূপা টাংস্টেন বলিখড়েগাম 
১৯৬৬ খে ৯১ ১৯১৯ ৫৭৮৬ ১৩১ ২০৬ ৭000 ৩ 
১৯৬৭ (৮৮ ৮হ0$:. ২৮৮. ২৬৩৯ ৭০৭৩ ১৫২ ৩০২ ৭00৫ 3১৭ 3. 
০ টি ১৬০ :-1.হ২8১1 ০৬২৭১ ৭১ ৫৯ ৭২৪৪ ২১৬ 
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নী নিশা ৮০ 


বূপনারার়ণ এদের এপর তৈনি, 
রাদ্যের চাঁরাটি নদী-সডক-সেতুর সবশেষটির 
শিলান্যাস করে গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙের 
ভূতপূর্ব মৃখ্যমন্ত্রী ডা: বিবান চন্দ্র বান। 
১৯৬৭ সালের ৩র। ভিসেদ্দর এটিকে গানু- 
ঠানিকভাবে উদ্মক্ত বলে ঘোষণ। কর হন! 


এ বছরের ১৭ই সেপ্টেম্বন বাঙ্গ্য মপকার 
রাজ্যের দীধতম এই তুপথাটিৰ নামকরণ 


করেছেন অদ্বিতীয় কগাশিল্পা বিদঞ্চের 
দরবারে দনসাহিতোর প্রতিভূ শরতচন্দ্রের 
নামে । শুদ্ধ সাহিতা ও বাস্থববমী আবু- 
নিক সাহিত্যের মধ্যে অন্তলেব যোণস্থাপন- 
কারী অমর ভীবনশিল্পার নাষে সড়ক সেতুর 
এই নামকরণ যোগ্য হযেছে সন্দেহ নেই । 

এক কিলোমিদার দীর্ঘ শেতিবণ 
শর গেতু কলকাতা বোদাই ৬নং রাঁজ- 
পথের একটি গুরুত্বপূণ অঙ্গ | এই 
সেতুটির উদ্বোধন বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে 
ব্যবস। বাণিজ্য ও অন্যান্য সম্পক স্থাপনের 
পথ প্রশস্ত করে দিষেছে । 'এই পখটি 
উন্মুক্ত হয়ে যাওয়াব ফলে মহানগরী 
কলকাতার মাধ্যমে কৃষি ও শিল্পজাত পণ্য 
চলাচল ও পধটকদের সুখ ভ্রমণ সহজসাধ্য 
হয়েছে । কলকাত। থেকে বিহার ও 
ওড়িশার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি এখন মোটরে 


স্ষে 
ষ লু ০ 
ইবনু 1 তু সং তত দি 
৯92০২ ৯১৪ 


বিবেকানন্দ নায় 
হজ-পম্য | অঙ্গে আঙ্গে পথের দুই 


পাশের গ্রাম্য জীবনে সামাভিক "9 অধ্থ- 
নৈতিক পরিবর্তনের স্পর্শ পে ডছে ও সমগ্র 
বাজ্জোর আজুসংহত উন্নরনেল সম্ভাবনা 
সাথকতাব পখে পৌীচুচ্ডে । 


হী 


কলকাতা খেকে ৫৮ কিলো মিটার 
দরে এই মড়ক সেতুটি নিযে ৬নং রাজ- 
পখের পূণ দেখ? হল ১৭০ কি" মিটার | 
আন্তজাতিক উন্নয়ন সূটী অনুযায়ী বিশ 
বাঙ্কের কাছ খেকে যে 8৪৫ কোটি টাকা 
( ৬ কোটি ডল।র ) পাওষা যায় তার কিছু 





ধনধান্যে ৯ই নভেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠ। ১০ 





অংশ দিয়ে শরৎ সেতুটি তৈরি । বাংলার 
ইপ্তিবীরারদের অনন্য কারিগরী দক্ষতার 
নিদশন স্বরূপ এই € সেতু নির্মাণে মোট ব্যয় 


সি শি পোস্ট 


“সংসারে যারা শুধু দিলে, 
পেলেনা কিছুই, যারা ভূর্ব্বল, 
উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ 
যাদের চোখের জলের কখনও 
হিসাব নিলেনা, নিরুপায়, ছুখে- 
ময় জীবনে যারা কোনদিন 
ভেবেই পেলেনা', সমস্ত থেকেও 
কেন তাদের কিছুতেই অধি- 
দিলে আমার ঘুখ খ,লে, এরাই 
পাঠালে আমাকে মানুষের 
জানাতে ।” 


শরৎচন্দ্র 


শরৎ সেতুর যে প্রস্তর ফলকে কথাশিল্পী এ 
অবিস্ুরণীয় উক্তি বিধৃত ন্যযেছে, পাশে তারই 
ছবি দেখা যাচ্ছে ৫ 





৩৬ লক্ষ টাকা | একর 


কোটি 
মব্যে বৈদেশিক বিনিমর মুদ্রার পরিমাণ 


হযেছে ১ 


হ'ল ৩ লক্ষ ৯০ হাজাব | এই সেতুর 
প্রযোজন পুবই জরুরী ছিল। যদিও 
নদীর ২৬৭ মিটার ভ|টির দিকে একটি 
রেলসেত্‌ আছে তবুও কলকাতা থেকে 
মদিনীপুবের বিভিন্ন অঞ্চলে, সমুদ্র সৈকত 
দাঁঘ। এবং এডিশ। 9 বিচাবে যেতে হলে 
যাত্রীকে ফেবী নৌকোম নদী পার হতে 
»ত। গদীর জল বাড়া কমান দরুন 
,ফ্বীতে বাভাধাতও অনিয়মিত 2 আনি- 
“তত টিল | এর ফলে সড়ক ব্যবহাব- 
বাপাদের অনেকেই দর্াপুর ও বাকুডা 
হম ঘুরে যেতেন । হলদিরা বন্দর ও 
তার আশে পাশেব শিল্পএলাকায়' যাবার 
প্রস্তাবিত পখটিও ন্পনারায়ণ সেতুপখ 
একেই বেরোবে | এই পখটি বেরোবে 
সের কোনলাধাটের দিক খেকে । 

শর্তি 5 


সেতুটির বহন মামথোর 


পরিচয় দিতে হলে বলা যার যে। ৭০ টন 
€চানির একটি ট্যাক্ক 


অনায়াসে ও বিনা 





আশঙ্কায় এ সেতুটির ওপর দিয়ে যেতে 
পারে । সমগ্র সড়ক সেতুর প্রধান অংশের 
দৈধ্য হল ৭৪৭ মিটার । 

একটি পথ ( লম্বায় ২৬৩ মিটাব্র ) 
কোলাধাট যাবার বড় রাস্তার গপন দিঘনে 
গিয়ে রেল ওষে স্টেশন হয়ে রেলের গুড়গ 
ইয়ার্ডে গিয়ে শেষ হয়েছে ।  ছ্বাবকেশুব 
ও মুক্তেশুরী থেকে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার 
কিউসেক ভল চাড়ার জন্য দুটি জলপখ 
ররেছে | প্রধান সেতুব প্রতিটি শ্ু, এই 
মিটার গভাব গোল প্পের মধ্যে কণক্রীট 
ফেলে পনি করবা হয়েছে । শ্ন্তগুপিব 
হা মান লব, শ্রততাকাটিব গানে শিবার 
অত ৫েটি পান মাছে, বব প্রতোকাটিব £পব 
সেহুর একটি কবে পাড়ার বসানো হযেছে। 
প্রতোক বাবেব দি কবে বাহু আটে 
টদঘেয চাল জ্িটান প্রধান গারাবগুলি এ 
বা গলির ওএপব বল্িত 1 সড়ক মেহব 
সড়কটির প্রস্থ হল ৭১৩৯ মাগাব ৪ ভাব 


০০ 


গ্াহল শ্বাজু, 


। উড ০ দিক 1.9, 





14 ৪ ১ 
রা ও ১ 


.৫ মিটার করে চওড়া দুষ্ট পায়ে পাছে, 
নদীব জল-স্তর থেকে তুর 


লাজ 


দূ ধারে ১ 
চলার পগ । 


উচ্চতা ৬ বিটার | নৌক। প্রভৃতি চলা”: 
ঢচলের পক্ষে পাপ নোনা খালের পার 


একটী 'স্কা' সেতু 'ও দেহাতী খালের ওপর 
বড বাঁক সেতু নিয়ে ৫/৬ ফিলে। মিটার 
দীর্ঘ কযেকটি পথ তৈরি করা হয়েছে, 


চিপ 


এরত সেততে সহজে পৌছুবার জন্য | 


ভোয়াব ভাটান প্রাবলোর দরুন এবং 
মাটি উপবুক্ত না হ9যার কারণে ভিৎ 
বস।বার সনবে নানা বকম অস্ুবিধা হয়েছে। 
ভা চাঙা £বদেশিক বিনিময মুদ্রার প্রতী- 
রণ "শী পাইল কিনতে দেরী হ' 
জনমজর স'গ্রান্থু সমস্যার জন্য এক 
মার কাড শেদম পড়ার উপর ঘটছিল। 
[শোভাগয বশত: সমস্ত ধালাবিঘু যথাসময়ে. 


৮1 


৫৯ 


তিপ্রম কবে শরং সেতু বাস্তবে কপায়িত 
কপ! সম্ভব হয়েছে । 





এব পাশে 


শনও7চল ১ 5 কিন আবনন উদ্াচনল করছেগ ড. বতশশি চিত তি িসদাত 

বযখাক্রুতে নালালাতি। 'দর্ী, আশা ণ (দল, ) ৮শশাশত আপ্লুত পাতি ভি ৮1৬ মখাজ্শা 

এবং [দি ৩1 ৮ নু তি এশাকাবপ নেগশ্পাল না শা শদি লে: চ্ 21174 7৯ "তা খল | 
চপতল ভার হাল হল দণয | 

নি পা সস এ ০ শসার 

ূ পাঠক-পাঠিকা। সমীপেন, 

ূ লগধানোপ উত্বোছব উন্লা চর ডানে আপিনাদের 1ঞরঘ 

| সহযোপাতা অপরিভাবা | লেপা পিন, পরাষশ দিযে ও 


চিএ 


ককন । 


-_ প্সএপপএপ 
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বন্ধুনহলে ধনধানো-কে প চিত 


কবিযে আমাদের উৎসাহিত 


টি রি 


কোডাক্কার। ব্লকে সম্মিলিত প্রচেষ্টার অপূর্ব নাফল। 


গামাগগলে ভপাযুক্ত নৈত্তাহেল অভাব 
ঢোগে পড়ান মত 1 অখট নেতদ্ব দিত 


পারলে, সম্মিলিত উদ্যোগ, পন্দিকল্পন। 
প্রচেষ্টান সঙ্গে স্থানীন সম্পদ একর 
করতে পাবলে শুধ কৃষি উৎপাদন 


৬ ৫ খ ৃ ঙ্ 


৯ 
ছা 
চা ্ 


গ্প 
$৯৮ 
টি 
পতি 
স্প্স্পথ 
স্পা 
গে চি 
গু! 
শত 
শি 


সম্পবপল নয়, মই সঙ্গে শন 2 রে 
মালমশলার অছেতুক ব্য 2 অপবীন 
এড়ানো সঞ্চন । এই নেতৃঙ্ আলা উচিত 


সন্প্রপারণ-কল্মীন্ল কা রেকে | 
এই ধিষবটি চিন্তা কনে কোডাক্চাবা 


বকের কর্্াবা রাখতদের নিনে একি 
পরীক্ষা চালাতে প্রবাসী হন | বুক 


এলাকার ধান-জেমি গুলো আসতে সোনি ৪ 
সীমিত । শ্ানীন ক্মষক ও মোডলদেল 

সহযোগিতার বক কল্মীবা কডিটি 
সমিতি গড়ে ভুলতে পেবেছেন এরই 
সমিতিগুলি যাতে সাখকতাণ সঙ্চে কাছ 
করতে পাবে তরি গন্য বৃকেব সম্প্রসাবণ 
কল্্ীর। নেতুহ দিবে 2 পরামশ দোনে সবর্ব - 


প্রকানে সাহাবা করেছেন | শ্ামনাসীনা 
পুরুযানক্রমে যেমন সমস্াপ নন্ুখাণ 
হঝেছেন সহভে এ মাকলোর পঙ্গে তাল 
সীমাংসা কণা স্ব হযেছে | 

পুদকাড়। পঞ্চায়েতের অন্থভুক্ত 


উড়িনজালপাদান্‌ অঞ্চলে ১৫০ একৰ নীচু 
জলিতি এ পধাস্ত ধানের একটাযাত্র ফমল 
তাল। হত কারণ বছরের অনা সময় এ 
জমি ক্ধলে ডুবে থাকে । এ এলাকায় 
কৃঘকদের সংখা ১১০/১১২-র মত । এব 
১৯৬৭ সাল পধ্যন্ত এ জলাজমি খেকে জল 
বান করান কোণোও উপার শে পাননি | 
শে পধ্যন্ত বুক কশ্বাদের চেট্টান এ 
এলাকায় উড়িন্জাপাদাম ক্ষক সমিতি 
স্থাপিত ছল । অআঅমিতি স্থাপনের মূল 
উদ্দেশ্য ছিল স্বানীয় নায়তদেল মণ্যে একটা 
এঁকাবোধ জাগিয়ে তোলা যাতে তাব। 
মিলিতভাবে নিজেদের সভাঁব সম্পদের 
ভরসাঁধ নিজেদের সমস্যার সুবাহা করতে 
সচেষ্ট হ'ন | উদ্দেশা সিদ্ধ হল । কৃষক- 


জেকব স্যামুয়েল 
পোস্রা ধানভমিব এনব প্রতি ১০০ টাক! 
এ করতলন 1 একনি 619 
ঘএু শনি বিশির মোট্নচালিত পা্পঘোই 
ভা করবা হল। বিদ্বাং পিভাগ এ 
পাম্প গালাব!ন জন্য ভাবে 'কানেকশান। 
দিলেন | পাম্পাট দিনলাতি চলতে লাগল | 
ডল পুরো চোকে তুলে নেলান পপ প্রচ্ুব 
নাই 'নাব-5 লীচ্গবাদ বানা হলু। 
দ্রানপধ্দানেন ইতিহাস, 
ফসলে পব্যাব এক হাল! 
গাঁনন্দে আন্ভার। 
57নাংসব পালন কবলেন। 


হিল্মতব সং 


কলন 
এক লালে 

মল নম 
ক্ষকন' 


ক এ 


চেচ্েলুবপাদাম-এস সমস্যা আবার আর 
এক বকম। উডিনদ্গালপাদামে আলে 
সাবিকেোন সমগ্যা আনল এই এপাকান 
গেচেন ভব ভাবে 990 একন গমি 
পান নববাদ হুলান চ্োগাড | কিনব 
উড়িন্জালপাদামে মমবেত প্রদাসে পাক্কা 
চালানান পল, বাশ প্রচে্কা ৫ মহাবোগীত। 
নপন্ধে ভ্াদের মনে ভ্তিব প্রতান অনোছে।! 


এই এলাকার কঘকরা ও নক আবিকাবিক- 
নিজোদেব 


দের নেহঙ্ছে সঙ্ঘবদ্ধ হলেন । 
টাকায় তারা দ.টি মোটরচালিত পাম্পাসেট 
কিনলেন, অবশা বুক আবিকারিকদের 
সাহাম্ায নিমে। এন পর ক্ষেতে জলেব অভাব 
ঘটল না । বা জমি তৈরী করে নিবে 
আই. তাব-৮এব তাজ চারা এনে রোপন 
কললেন | পোকা মাকড ও নোগ প্রতি- 
রোবেব ক্ন্যে সমস্ত জমিতে নানাপ্রকার 
ওষুর ছড়িয়ে দেওয়া হাল । কসল যা 
উঠল তান পরিমাণ তাদেব কপ্পনাব 
অতাঁত। 

এইভাবে বিভিন্ন এলাকার সমস্যা 
সমাধানের জন্য বুকের বিভিন্ন অংশে কৃষক 
সমিতি স্বাপন কর। হ'ল । অষবেত বিচার 
বিবেচন।, পরিকল্পন! 'ও প্রচেষ্টায় সব সম- 
স্যারই সহজে সমাধান করা সম্ভব হল। 
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এই সব সমিতির সঙ্কল্প হ'ল প্রচুর ফলন 
ধানের চাম চালিয়ে যাওয়া এবং মাধূনিক 
ও উন্নত কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করা । এই 
সমিতিগুলি ব্যক্তিগতভাবে কষকদের মধো 
আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তুলতে 
সাহায্য করেছে । হিসেব ক'রে দেখা 
গেছে. যে, এই অঞ্চলের ফুষকরা বাইরের 
কারুর সাহ্াযা না নিয়েই গত দু'বছরের 
মধো অতিব্বিভ্ত ১,00০ টন ধান উৎপাদন 
করেছেন । যারা নিজেদের কেতখানারের 
কাজ করেন তারাই হলেন এসব সমিতির 
সদশ্য । এবা বন্মবিশাসগত, আদশগত 
ব! রাদছনৈতিক মতভেদ ভুলে গিয়ে সাবা 
রণেব 'অভিম স্বারে কাজ করেন । এ 
কখাটি শিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে, যে, 
উপযন্ত নেতত্র 2 পরামর্শ পেলে খ্বাষ- 
বাসীর অসাধাবখ কতিহ দেখাতে পানেন । 

সম্প্রতি বুক পর্যানে একটি কেন্দ্রীম 
ক্ষি উৎপাদন কমিটি স্থাপন কর। হয়েছে। 
বক এলাকার প্রত্যেকটি কষকসমিতির 
প্রতিনিধি হলেন এ কমিটির সভ্য | এছাড়া 
এ কমিটিতে আছেন স্থানীয় বিধান-সভা- 
সদস্য. পপশযেত্সভাপতি ও অন্যান্য নেতু- 
স্বাণীনরা । কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, 
সমবাণ সম্প্রসারণ আধিকারিক ও নূক 
উন্নন আধিকারিক কিন্ধু এ কমিটিব 
কাষানিবর্বাহক সভ্য নয় | কেন্দ্রীয় কঙি- 
টির উদ্দেশ্য ও লব্দন হ'ল সহযোগী কৃষল 
সমিতিগুলির কাডক্শের মাঝো সমনূধ 


বিধান করা । তাছাড়া কমিটি সমগ্র বুক 
এলাকান ছনো একটি বৃহনডর স্র-উৎপাদন 
সূচী-প্রণয়ন করতে ইচ্চুক। সংশিঃ 


মরকারী বিভাগগুলিন্ন সহায়তা নিযে সুট। 
কার্যকর করা হবে। 

এই অভিনব পরীক্ষা নিরীক্ষা 
খবরে আশে পাশে, সবর্ধ ত্র. তীবু আগ্রহেণ 
সঞ্চার হয়েছে । 


ধনধান্যেতে কেবল অপ্রকাশিত 
মৌলিক রচন৷ প্রকাশ করা হয়: 
প্রবন্ধাদি অনধিক পনের শত শব্দের 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় । কাগজের এক পৃষ্ঠান 
স্পষ্ট ও গোটা গোট। অক্ষরে দিখলে 


ভালে। । 


% 
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কি ৯৮ তে 
ডি এ দে রঃ 
224 
টু 6 ? 
২প28, তিথিতে এ ছি 
৭ ৯: ঠ টৈ 
£ ১) ্ঃ রঃ ৮ 
১ 4 ০ 
র্‌ ৮ খু ৬ 
পা ্ র্‌ 
সি 


১ এ ২:৮১. 


২২5৮ 


ঠ চা 
পু রণ রা ১৮ 


এ: ৭ 4 ঠা র্‌ 


১৬৮ মালে গখমেৰ উতৎগাদন € উন্নতি 


১৯৫৬ সালেই প্ররুতপক্ষে সংহতভাবে পশম শিল্পের ভিত্তি 
স্থাপিত হয়। সেই সময় থেকেই পশমের সুতো কাটার ও 
পশমজাত অন্যান্য জিনিস তৈরি করার মিলের সংখ্যা বাঁড়তে 
থাকে । বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের প্রয়োজন খ.ব বেশী হওয়ায় 
এবং নান। ধরণের পশমী জিনিসের আমদানী নিষিদ্ধ হওয়ায়, 
তা পরোক্ষে এই শিকল্পাটকে এক দিক দিয়ে সংরক্ষিত করে । তবে 
একথাও বল! উচিত যে, এই সংরক্ষণ পেয়েও শিল্পাট উন্নয়নের 
পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি । পশম শিল্পাটর আধুনিকী- 
করণ সম্পর্কে বহু আলোচন। চললেও এখনও পধ্যন্ত তেমন কিছু 
কর! হয়নি । ভারতীয় পশম দিয়ে অবশ্য এখনও অসামরিক বা 
সামরিক প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটানো সম্ভবপর হয়নি। 
ভারতীয় পশম দিয়ে খুব ভালো জিনিস তৈরি কর! এখনও 
সম্ভব হয়নি। এগুলি কার্পেট ইত্যাদি তৈরী করার পক্ষেই 
ভালে।। 
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নানা বল সতশিধা ও সমস্যা থাকা 
১ (দেশে, উউডিচ সালে পশমশিপ্রের 
কেত্র কাছলম সন্যোষছনক হমেছে। 

কাচা পশত্মন বগলা কমিনে দেওয়ার 
কালে, পশমা কাপড 2 হোমিবাবা জিনি- 
সপ বানা ১ইডগ মালেন হুশনাধ অনেক 
বেশী হয | পশম নি [প্লে নান! প্রকার কৃত্রিয 
স্রতো বাবহালেন প্বমান এক বকম 
শাকে | ১৯৬৮ আাশে প্রাণ ৩০ লঙ্গ 
ভি কন্রয় তা পাখহাব কবা হয়। 
থেসাণানেল পবিযাণ হবে ১৬ 
নন্দ কেজি বন মতো | এ চাড়া নাইলন 
তা ৩ লক্ষ কে ছি, শ্বাক্তিণিক আশ 
এক ললঙ কে.ডি 5 ভিমকোছ এক লক্ষ 


৯৬৮-৬৯ সালে পশম 9 পশমী 
জিনিসের বণ্তানা, “বকড মাত্রায় অর্থাৎ 
২৬ কোটি টাকার মত দাড়ান। ১৯৬৭- 
৮ সালেন তুলনা এই পরিমাণ শতকরা 
0 ভাগ বেশী । পক্ষান্তরে আমদানীর 
মোট পবিমাণ ছিল ১০ কোটি টাকা | 


স্স্প্র 


গ 


রি? 


ভি সা কিশীা আ 


ক্যান সপ 


শি পিন 


পশম ও “পশমী” পরিসংখ্যান 


১। ভেড়ান সংখা! 


২। কাঁচা পশমেন 5 কোটি ৫৬ লক্ষ 
পবিমা4 কে-ক্ষি 


দি রে 


৩। স্প্রতিষ্ঠত শিন ক্ষেত্রে 
পশ/মের কাবপান।! 





(ক) কম্পোদ্িট মিন 3৭ 
(ব) স্রতো। কাছা মিল ৮৩. 
৯৬ 


৪ | পশম পবিক্গান কনান 
কান (১১৯5৮) 


(ক) মাক, 
১ | এস 7 ১,২7/51515 
হ। পশু" ৬৩571565 
1 ডি হি 


(শেন) 


ম্বোন ০.২৬,১:9 
(খ) বিদ্যাংচালি ও হাহ 5৮৪ 
(গ) চিণা (প শাসন কটি 


ছাড়াবান। 
১ শোলন ৭৭ 
২। পেল টিনানিলা উনি 
1711 ২.1) 


১৯৬৮ সালের হিসেব- 


১। পশনী সত হান এমনি উতদ্াদান 
১ “রব ৩ লরঙ্ ককে টি, 
২। পশমা/ মতে বরের মোট উৎপাদন 
কোটি ২০ লব্ষ কে ভি. 

৩। পশম ও পশমী দিনিসেণ 
মো আমদানী ১২৬ কো টাকা 
৪ | এ মোট নপ্তানী ২৬ কোটি টাকা। 
ওসতেড বস্স শিরে ৬০ লক্ষ কে, ছি. 
দিশী কীচ। পশম ছাড়াও ১ কোটি ১২ লক্ষ 
কে. জি. আমদানী কলা কণা পশম 

বাবহার কণা ভল্যছে | 


ওপরে ডানদিকে : 
পশমের স_ঠেোঃ উ ডানো হতো 


সস 


বাদিকে এপরে ; 


এলমা71 তহতহাপ পাল 


৪ কোটি ১৭ লক্ষ 


৮৫ ৬৯৯৭৫ € শু 
০.১ * বৃ 


| 


সপ পপ 





নাচে আনুপাতিন উৎপাদন ভালিকায় পশম শিল্পের অবস্থাব একটা আভাস 


চি 


চে, 


| শাড়ি ও পশষী স্ততো। 


৩। কার্পেটের সুতো 
8 | উল টপ (ভারতীয় ও আমদানী কর!) 


৫ে। পশত্রী বস্ত 
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১৯৬৭ 
(কিলোগ্রাম) 


। সর্বশেণীর ওসটেড পশমী গুতোর উৎপাদন 8৫ লক্ষ 
, (আনুমানিক) ৪8০ ,, (আনুমানিক) 


8০ 
১০৫ ১, 
১০ 


৯০ 


?$ 


পাওয়া যাবে 
১৯৬৮ 
(কিলোগ্রাম) 


৫৫ লন্ম 


৪৫ ,, | 
কোটি ২০ লক্ষ 
১ কোটি ২০ লক্ষ ূ 





নতুন ধরনের টেলিগ্রাফ 
পোষ্ট 


কেবালার ত্রিবান্রামের শী এ. আর. 
ফানানডেজ কয়েকটি আবিক্ষার পেটেন্ট 
করে বেশ নাম করে ফেলেছেন। ইতি, 
পূবে তার আবিষফুত অটোমেটিক ট্রেলার 
বক -এর খবর ছাপা হয়েছিল যেজনার 
এঠ। মে সংখ্যায় । শ্ীফানানডেজ যে 
পাঞ্টটি তৈরি করেছেন সেটি হ'ল 
₹:ক্লীটের প্রচলিত জমাট চৌকোনো কং- 
রীটের পোস্টের মত নয়। এটি গোল 
[লের মতো, ফাপা এবং শক্ত কংক্রীটের 
তরি । ৯ মীটারের একটি পোস্ট তিনাটি 
শে ভাগ করা, ফলে নিয়ে যাওয়। 
নাঁসাব অসুবিধা নেই | এগুলির রক্ষণা- 
'বক্ষণের খরচ খরচাও শতকরা ৩০ টাক। 
+ম | 

এই পোস্ট-এবর বাপিক ব/বহার হলে, 
&1০ের পোগ্ট দরকার হবে না। ফলে 
'» কাঠ বচবে তা রপ্তানী করে বিদেশী 
[দ্রা আয় কর যাবে। 


আবিঞ্ষারক এর তৈরিতে দিশী মাল 
নশল। লাগিয়েছেন । ডাক ও তার বিভা- 
গব জন্যে এই পোস্ট তৈরি করতে যদি 
ধারখান। বসাতে হয় তাহলে বিদেশী 
[হযোগিতা বা জান ও অভিজ্ঞতার প্রত্যাশী 
7 হয়েই তা করা সম্ভব হবে। ৫ 


এরই আর একটি আবিষ্কার হ'ল 
সমানো। চাব। কফি । এর আবিষ্ষারের 
তুনন্থ হচ্ছে এই যে, জমানো চা বা কফির 
দে ঠাণ্ড বা! গরম জল মেশালেই যথেষ্ট। 
টনি, দূধ আলাদ। করে মেশাবার প্রয়োজন 
নে না। এই বস্তাটির প্রচুর চাহিদা 
5৭) স্বাভাবিক | একঝ্ে বহু লোকের 
1 ব৷ কফি তৈরি সহজ করার জন্যে শী 
নার্নানডেজ, এই সঙ্গে চা বা কফি মেশা- 
[রর জন্য আলাগ!, শ্বয়ংক্রিয় যন্ত্রও তৈরি 


৷ আধিক্ষার তিনটির তৈরি বাজার আহে |. 


তরুণ পথিরুৎ 


কে. কে, নারায়ণন্‌ যখন কেরালার 
পুড়কাড় পঞ্চায়েতে নিব্বাচিত হ'লেন 
তখন স্থানীয় কৃষকর। মান্ধাতার আমলের 
কৃষিপদ্ধভি মেনে চলতেন এবং নতুন 
পশ্বাপদ্ধতি গ্রহণে ইতস্ততঃবোধ করতেন | 
ভাদের প্রধান সমসা। ছিল জলের ৷ কারণ 
এ এলাকায় মাত্র দুটি পাম্পসেট ছিল 
স্বানীয দুই জমিদারের সম্পত্তি এবং পাম্প 
ব্যবহার কবতে হলে, তারা মোটা ভাড়া 
ঢাইতেন । নারায়ণন্‌ চেঙ্গাবুর এলাকার 
প্রতিনিধিত্ব করেন এবং বয়সে পঞ্গায়েৎ 
সদস্যদেব মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ । তিনি 
স্থানীয় কৃষকদের, আগামী মরন্গুম থেকে 
নিজেদের পাম্পসোট বাবহার কল্পার ব্যাপারে 
রাজী করালেন । ফলে চেঙ্গাবুরে একটি 
কষক সমাজ গড়ে উঠল, তার কর্ত্বসচিব 
হ'লেন নারারণন্‌ । তিনি উৎসাহতরে 
টিকা সংগ্রহের কাজে লেগে গেলেন। 
বুকের কাছ খেকে অধসাহায্য নিয়ে দূটি 
পাম্পসেট কেনা হ'ল, একটি ১৫ ও একটি 
১০ অংশ: সম্পন্ন । পান্প দুটি দিনরাত 
চলতে লাগল । আর ভাবনা কী? 
পর্যযাপ্ত জলের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও উন্নত 
কৃষি পদ্ধতির মণিকাঞ্চন যোগ হওয়ায় 
অভাবিত পরিমাণ ফসল উঠল । তরুণ 


নাবায়ণন্‌ । এই একটি মানুষের উৎসাহ 
ও নেতৃত্বের এ এলাকায় অতিরিক্ত 


১,৭,৪,0০০০ কেজি ধান উৎপন্ন হ'ল। 
জনকল্যাণ ও সহযোগীতার এক অপূর্ব 
নিদর্শন হ'লেন কে. কে. নারায়ণন্‌ । 


একটি আশ্চর্য সমবায় 
প্রতিষ্ঠান 


সার। ভারতের মধ্যে সুবাটের পাটানি 
সমবায় খণ সমিতি (লি: ) হ'ল একটি 
আশ্চর্য প্রতিষ্ঠান । কারণ এই সমিতি 
আমানত হিসেবে যে টাক৷ পায় তার ওপর 
সুদ দেয় না| তার মানে এই নয় যে, 
এ সঙ্গিতির কাছে টাকা জমা দেওয়। হয় 
না। কারণ এ সমিতির ভাগুারে অনেকের 
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অংশীগারদের ফি লভ্যাংশ দেওয়া হট 
না। সারা দেশের মধোে এইটি হ'জ 
একমাত্র সমিতি যেটি সমবায় বহির্ভুত 
সরকারী লিমিটেড কোম্পানীতে আমানত 
লগ্গী করতে পারে 


এই সমিতি সমাজের দরিদ্র নারীদের. 
জন্যে একটি শিল্প ভিত্তিক সমবায় সমিতি 
এবং দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য একটি 
সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি গড়ে তোলান়্ 
চেষ্টা করছে । ১,১০১ জন সদসাদের কাছ 
থেকে ১,২৫.৫০৫১ টাকার মূলধন আদার 
কর! হয়েছে । সমিতির নিজস্ব তহবিলের 
পরিমাণ ৬ লক্ষ টাকারও বেশী | 


অভভুতপুর্বব প্রতিবাদ 


সরকারি কোন ব্যবস্থা ব। নিমক্রীয়তার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অধিকার, গণ- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থার নক্গ। কতকগুলি পরিচিত 
পদ্ধতিতে এই প্রতিবাদ জানানো হয়, যা 
আমরা সকলেই জানি । সম্প্রতি ' কোচি- 
জনগণ অবশ্য, সেখানে একটি আহাজ 
নির্মাণের কারখান৷ স্থাপনে ভারত সরকারের 
অসামধ্যের বিরুদ্ধে, এক নতুন উপায়ে 
প্রতিবাদ জানিয়েছে । 


প্রতিবাদ জানানোর দিন হিসেবে 
'১২ই অক্টোবার" তারিখটি বেছে নেওয়া 
হয়। প্রস্তাবিত কারখানাটি স্বাপন করার 
জন্য সেখানে যে জমি নেওয়া হর, এ 
তারিখটি ছিল তার দশম বাঘিকী দিবস। 
১৯৫৯ সালে এ তারিখে ৫০০টির বেশী 
পরিবারকে বাস্তচ্যুত করে এর্ণাকুলামের 
উপক্লভাগে ১৩০ একর জমি অধিকার 
করা হয় । তারপর থেকে আজ পরাস্ত 
আর কিছু হয়নি | 


এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য 
কোচিনের জনগণ, কাঠ এবং কাপড় দিয়ে 
একটি জাহাজ তৈরী ক'রে সেটি শোভাবাত্রা 
ক'রে রাস্ত৷ দিয়ে নিয়ে যান । ৩০ ফিট 
লম্বা এই জাহাজটির নাম দেওয়। হয় 
“কোচিন রাণী'' | মাস্তলে ছিল একটি 
কালে। পতাফ। এবং একটি ফলের মালা |. 


মহারাঠের-শরর্বা-ঘমবায় গলী অঞ্চলে 


মহারপ্রের যে এলাকাতেই সমবায় 
চিনির কারখানা গড়ে উঠছে সেখানেই 
এগুলি অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়নের 
কেন্্রস্বল হয়ে উঠছে । বর্তমানে মহরাহ্রে 
২হ্টি সমবায় চিনি শিল্পে নিয়মিতভাবে 
উৎপাদন সুর হয়েছে এবং আরও ৮টি. 
নির্ধাণের বিভিন্ন পধায়ে রয়েছে । এই 
রাজ্যে মেট যে চিনি উৎপাদিত হর তাব 
শতকর। ৬৬ ভাগ এবং সমগ্র দেশের মোট 
উত্পাদনের শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ এই 
সব সমবায় চিনি কারখানায় উত্পাদিত 
হয়। সমবায়গুদিতে উৎপাদক সদস্যদের 
সংখ্যা হল ৭৭000, আর এরাই প্রকৃত- 
পক্ষে পল্লী অঞ্চলে নতুন নতৃত্ব গডে 
তুলছেন । 

চিনির কারখান।গুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে 
সঙ্গে মহারাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন সক হয়ে গেছে । যে 
সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে সেগুলি 
প্রধানত: হ'ল কৃষিতে কারিগরী উন্নয়ন, 
কৃষিতে পণ্য শস্য উৎপাদন, মূলধন গঠন, 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উ্লয়ন, পঙ্লদী অঞ্চল- 
গুলিতে সহরের উদ্ভব, অতিরিক্ত কর্ম- 
সংশ্থানের সুযোগ এবং সর্বোপরি পল্লী 
অঞ্চলে নতুন নেতৃত্বের উদ্তভব। এগুলি 
পল্লীর সমাজে নতুন একটা উৎসাহ উদ্দী- 
পনার স্ট্টি করেছে । নতুন এই কূষক 
নেতাগণের সতকা দৃটি মহারাপ্রের 
চিরাচরিত ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে 
একট। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধা 
হিসেবে কাজ করছে । 


শর্করা সমবাঁয়গুলি গঠিত হওয়ার পর 
কৃষকদের ব্যক্তিগত আয় সম্পর্কে এ কথা 
বল। যায় যে সমবায়গুলির উৎপাদক সদস্যরা 
তাঁদের আখের জন্য উপযৃক্ঞ মুল্য পাচ্ছেন 
এবং গত মরন্থুমে তাঁরা সব চাইতে বেশী 
মূল্য পেয়েছেন । একজন উৎপাদক তার 
আখের জন্য, টন প্রতি ১৬০ টাক। থেকে 
২০০ টাকা পর্যন্ত মূল্য পেয়েছেন । পর্বে 
প্রতি টনের মূল্য ছিল মাত্র ৫০ টাঁকা। 


নতুন নেতৃত্ব দিচ্ছে 


সি. দীণেশ 


উৎপাদকগণ নিয়মিতভাবে চিনির কার- 
খানাগুলিকে আখ সরবরাহ করায় 
কারখানাগুলিতে পৃমাব্রায় কাজ চালানে। 
সম্ভবপর হয়, ফলে তীবাও বেশী আর 
করেন । 

কৃষিতে আধুনিক সাজ সরঞ্জাম প্রয়োগ 
করার কাজে এই আর নিয়োগ করা হচ্ছে । 
কলে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন ১29 
টন পর্ষস্ত বেড়ে গেছে । প্রতি একরে 
মোটামুটি 8০ থেকে ৫০ টন আখ উৎ- 
পাদিত হয়। আয় বেড়ে যাওরাতে 
ট্র্যা্টার, পাম্প, বাড়ী, কুয়ো হিসেবে 
মূলধনও বেড়ে গেছে। কৃষিতে আধুনিক 
পদ্ধতিগুলি প্রযুক্ত হওয়ার ফলে কৃষকদের 
দৃ্টিতজীতেও একটা পরিবর্তন এসেছে । 
তাঁদের এখন একটা ব্যবসায়ীস্ুলত দৃষ্টি 
ভঙ্গী গঠিত হয়েছে । অর্থাত পৃবে যেমন 
তাঁরা কতকগুলি চিরাচরিত পদ্ধতিতে 
বিশ্বাসী ছিলেন, সেটা এখন বদলে গেছে, 
তার পরিবর্তে তারা এখন ব্যয় ও উতৎপাদ- 
নের ভিত্তিতে কৃষির মূল্যারন করতে সরু 
করেছেন । এই সব অঞ্চলের সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এই পরিবতনগুলি 
পরিলক্ষিত হয় | এই সব জারগায় অনেক 
নতুন নতুন রাস্তা হয়ে গেছে যার ফলে 
যোগাযোগের উন্নতি হয়েছে এবং কৃষি 
মূল্যায়নে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা অন্যতম 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় | চিনির কারখানা চালানো 
সম্পর্কে যে সব সমস্য৷ দেখা দেয় সেগুলি 
পরীক্ষা করার অন্য এবং অভিজ্ঞতা অজ নের 
জন্য শকর। সমবায়গুলি অন্যানা রাজ্যে 
তাদের প্রতিনিধিদল পাঠায় । যে পলী 
অঞ্চলে এতদিন পধস্ত আধুনিক সুযোগ 


ম্থুবিধে কিছুই পাওয়। যষেতো। না সেখানে 


এখন শিক্ষা, চিকিতসা ও আমোদ প্রযোদের 
নতুন নতুন সুযোগ সুবিধে গড়ে উঠেছে। 
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অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শর্কর্য সষবায়- 
গুলিতে অতিরিক্ত কর্ম সংগ্বানের স্থুযোগ 
বেড়েছে আর তার ফলে গ্রামগ্ডলির 
অতিরিক্ত শুমিকরা এগুলিতে কা 
পাচ্ছেন । তা ছাড়া কোন কোন জায- 
গায় গুড় ও ছিবড়ে থেকে মদ ও কাগন্র 
তৈরি করার জন্য উপজাত শিল্পও গডে' 
উঠছে । 


অন্যান্য পর্িবতন 


বছ চিনির কারখান। নিজেরাই জলসেচ 
দেওয়ার প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং উৎ. 
পাদক সদস্যদের শিক্ষাদান সম্পর্কে ব্যাপক 
কমসূচী গ্রহণ করা হয়েছে । পঞ্চগঙ্জ। 
চিনি কারখানা এলাকায়, ১৯৫৮-৫৯ এ 
১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে উতপাদক সদস্যের 
সংখ্যা ১৫৬৮ থেকে ২৩০৪ হয়েছে আঁর 
এই সময়ের মধ্যে সদস্যরা মূলধনের যে 
অংশ কিনেছেন তার পরিমাণ হ'ল প্রাম 
১২ লক্ষ টাকা । ১৯৫৮-৫৯ থেকে 
১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে চিনির উৎপাদন 
৩,৫৩০ বস্তা থেকে বেড়ে ২,৬৮০০০ বঙ্ছ। 
হয়েছে । কৃষকদের প্রতি টন আখের 
জনয যে মুল্য দেওয়] হয়েছে তাও ১৯৫৮- 
৫৯ সালের ৪১ টাকা থেকে বেড়ে ১৯৬৮- 
৬৯ সালে ১৮৫ টাকা হয়েছে । 


শিক্ষা কম্মসুা 


পল্লীগুলিতে নেতৃত্ব গড়ে তোলার না 
যে শিক্ষাসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তা বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । পূর্বে যেমন একজন বা 
দূজন বড় নেত৷ থাকতেন সেই পারম্পযে 
পরিবর্তন ঘটিয়ে বহু সংখ্যক কষক নেতা / 
তৈরি করাই হল এই কর্মসূচীর লক্ষ | 
,কারখানাগুলি, পরিচালনা ব্যবস্থার মধ্যেই, | 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
বাধাগুলি অপসারিত করার একটা ব্যবস্থা 
করে নিয়েছে । চিনির কারখানাগুলি, 
সদস্যদের সম্পূর্ণ অনুগত থাকায় এগুবির 
নেতৃত্বের ওপর গ্রামবাসীদেরও সম্পূর্ণ আগা 
আছে। সমবায়গুলি ৩৯টি গ্রামে প্রায় 
২৬,০০০ একর জমিতে জলসেচ দেওয়ার 
ব্যবস্থা! করায় তই এলাকার পল্লী. অঞ্চলের 
চেহার। সম্পূর্ণভাবে ঘদলে: গেছে । এর 
অন্য ব্যয় হয়েছে প্রার ১.৫ কোর্ট 
টাকা । 7 


ব্যাঙ্ক রাষ্্টীায়ঝরণ ও তার তাৎপর্য 


সুন্েশ শ্রাভান্তে 


ব্যবসায়ী ব্যাক্কগুলি সামাজিক নিয়ন্ত্রণে 
চলে আসার পর কৃষি ও ক্ষদ্রায়তন শিল্প- 
গুলির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দেওয়ার 
ক্ষেত্রে সরকারের হাতে প্রভূত ক্ষমত। এসে 
গেছে । সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে 
ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি অবশ/ তাদের শাখা 
অফিস সম্প্রসারিত ক'রে এবং ক্ষদ্রায়তন 
শিল্প ও কষকদের জন্য যথেষ্ট খণের ব্যবস্থ। 
করে তাদের নতুন দায়িত্ব পালন করেছিল। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৪টি প্রধান ব্যাঙ্ক 
রাষ্্রায়ত্বে আন। অত্যাবশ্যক ছিল না। এই 
রাষ্্রীয়করণ ব্যবস্থ। প্রকতপক্ষে বেসরকারী 
তরফে লগশীর গতি ব্যাহত করতে পারে 
এবং যে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর চতুর্থ 
পরিকল্পনার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর 
করছে সেই বৈদেশিক মূলধন হয়তো যথেষ্ট 
পরিমাণে পাওয়া যাবে না। খণকে 
অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটা লতার সঙ্গে 
তুলনা করা যায়। যে লাল ফিতের 
জটিল গ্রশ্থী ও নিহ্ীয়তা, সরকারী মালিকানার 
বঃবসা ও শিল্পগুলির একটা অঙ্গ হয়ে 
দাড়িয়েছে, তা হয়তো লতাটিকে শুকিয়ে 
ফেলবে । 


ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্বে আনা হলেই তা! 
শতুন লগ্গী সুনিশ্চিত করে না। এর 
অর্থ হ'ল লগ্ীর বেসরকারী মালিকান৷ 
সরকাবী মালিকানায় হস্তাস্তরিত হল। 
চিন্তিত আথিক নীতি এবং উৎপাদন 
বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সেই অর্থ লগ্ণী করে, সঞ্চয় 
মংহত করে ভ্রত আঘথিক উন্নতির ব্যবস্থা 
করেই শুধু অতিরিক্ত চাহিদা মেট!নে। 
যেতে পারে বাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে নয় । 


ব্যাক্কগুলি রাষ্রায়ত্বে আসায় হয়তো, যে 
সব সরকারী সংস্থায় আয় বা লাভ হয় না, 
সেগুলিতে ব্যাঙ্কের জমা টাক বছ পরিমাণে 
লগ্বী করা৷ হবে আর তার অর্থ দাঁড়াবে, 
অর্থনীতির উৎপাদনমূলক ক্ষেত্রগুলি হয়তে৷ 
বথেষ্টু সাহায্য পাবে না। আমাদের 
দেশের সরকারী সংস্বাগুলির মোটামুটি কাজ 
বিশেষ উৎসাহছজনক নয়। বেসামরিক 


বিমান চলাচল ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয়ত্ব করার পর 
এর বায় বেড়েছে এবং প্রতিযোগিত। না 
থাকায় উন্নয়নের পরিবর্তে যাত্রীদের 
হয়রানি বেড়েছে, বেশী ভাড়া দিতে হচ্ছে। 
জীৰন বীম] ব্যবসায় রাষ্রারত্ব হওয়ায়, 
প্রিমিয়ামের রসিদ পেতে এবং বীমার টাক। 
পেতে দেরী হচ্ছে বলে বীমাকারীর৷ 
অভিযোগ করছেন | 


স্টেট ট্রেডিং কপপোরেশন এবং মেটাল 
ও মিনারেল ট্রেডিং কপোরেশন গঠিত 
হওয়ায় সরকার বেশ বড় রকম বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন কিন্ত ত৷ 
ব্যবসার পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করেনি। 
অপর পক্ষে ত৷ প্রচলিত ব্যবস! সুত্রগুলিকে 
স্থানান্তরিত করেছে এবং দেশে বেকার 


সমস্য। বাড়িয়েছে। 


১৪টি প্রধান ব্যাঙ্ক যখন রাষ্ট্রায়ত্বে আন 
হয় তখন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইগ্ডিয়া ও এর 
সহযোগী ব্যাঙ্কগুলিসহ দেশের মোট ব্যাঙ্কিং 
ব্যবস্থার প্রায় এক তৃতীয়াংশ সরকারী 
মালিকানায় সরকারের পরিচালনাধীনেই 
ছিল |! কাজেই দেশে এমন একটা ব্যাঞ্ষিং 
ব্যবস্থ৷ ছিল যেখানে সরকারী এবং বেসর- 
কারী তরফের প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের জন্য সঞ্চয় সংহত করার ক্ষেত্রে 
তাদের ভূমিকা] অভিনয় করতে পারতো । 
এগুলির শীর্ষে, সরকারী পরিচালন ও 
মালিকানাধীনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমগ্র ব্যাঙ্ষিং 
ব্যবস্থা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 
যথেষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পাৰতো । 
কাজেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন সমস্ত ব্যান্ক- 
কেই সাধারণ নির্দেশ দিতে পারতো অথব। 
কোন একটি ব৷ কয়েকটি ব্যাঙ্কের লীতি 
সম্পরকে বিশেষ নির্দেশ দিতে পারতো 
তখন বাস্্রীায়করণ করার কোন যুক্তিই 
ছিল না। 

বাষ্্রায়ত্ব করার পক্ষে যুক্তি দেখাতে 
গিয়ে বলা হয়েছে যে বাবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি 
প্রধানতঃ সহর এলাকায় কাজ করছিল, পল্লী 
অঞ্চলগুলি, কৃষক এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প- 
গুলিকে উপেক্ষা করে বড় বড় শিল্পপতিদের 
অযৌক্তিক সুবিধে দিচ্ছিল । এর! 


ধনধান্যে ৯ই নভেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৭ 


সমাজতান্ত্রিক সমাজ বাবশ্বার আদর্শ অমু- 
যায়ী, অগ্রাধিকারের নীতি . অনুসরণ 
করছিল না। কিন্তু, অগ্রাধিকার কাদের 
পাওয়।৷ উচিত সেই রকমের কোন সুনির্দিষ্ট 
নীতি স্থির করে দেওয়ার মতো কেন্দ্রীয় 
কোন নির্দেশ না থাকাতেই এই অবস্থা 
ঘটেছে । এতে ব্যান্কগুলির কোন দোষ 
ছিল না । ত। ছাড়া ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি 
কৃষকদের সোজাসুজি ণ সরবরাহ করবে 
এই রকম কোন উদ্দেশ্য কারুরই ছিল ন। | 
কষকদের খণ সরবরাহ করার দায়িত্ব ছিল 
জেল! সমবায় ব্যাঙ্ক, সমথায় সমিতি এবং 
ভূমি বন্ধক ব্যাঙ্গগুলির ওপর । পল্লী 
অঞ্চলের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা অনুসন্ধানকারী 
কমিটি, পল্লী থণ পর্যালোচনকারী কমিটি 
এবং সমবায় সম্পকিত কমিটিগুলির ধিব- 
রণেই ত৷ বুঝতে পার! যায় । 

এই প্রসঙ্গে আরও বল৷ যায় যে, 
সেচের জন্য জল, সার, কীট নাশক এবং 
কারিগরী জ্ঞান যদি কৃষকদের কাছে সহজ- 
লভ্য হয় তাহলেই শুধু ক্ষকর। থাণ নিয়ে 
উপকৃত হতে পারেন। এই সব কৃষি 
সরঞ্জামের সরবরাহ না থাকলে, খণ, ক.ষির 
উন্নয়ন না করে মুদ্রান্ফষীতির সম্ভাবন! 
বাড়াবে । যাই হোক ব্যাঙ্কগুলিকে 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আনার মাত্র দেড় 
বছরের মধ্যই, ব্যবসায়ী ব্যান্সগুলিকে 


কৃষি ও ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলি সম্পর্কে যে 


দায়িত্ব দেওয়৷ হয়েছে, তা পালন করার 
জন্য তারা ইতিমধ্যেই নীতি, পদ্ধাতি ও 
কর্মসূচী সম্পর্কে একটা সংগঠনমূলক 
কাঠামো তৈরি করে ফেলেছে । 

ব্যবসায়ী ব্যাঙ্গুলিকে রাষ্্রীয়ত্ব করায় 
৭৫ কোটিরও বেশী টাক। ক্ষতিপূরণ 
হিসেবে দিতে হবে । তার অর্থ হ'ল 
বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থের অপবায় | 
দেশের অর্থনীতি ভীষণ একটা মন্দ। কাটিয়ে 
সবে একট. তেজী হয়ে উঠছিল । এই 
ব্যবস্থা এখন একট। বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্্টি 
করতে পারে । সামাদ্ধিক নিয়ন্ত্রণ, সর- 
কারকে কোন দায়িত্ব ছাড়াই অবাধ ক্ষমতা 
দিয়েছিল কিস্তু রাদ্্ীরকরণ ব্যবস্থায় 


১৯ পৃথঠায দেখুন 








আর. কে. ভান্রতী 


ক্ষুদ্রায়তন শিল্প অধিকতর কর্ম সং- 
স্থানের পখ প্রশস্ত ক'রে, স্থানীয় সহায় 
সম্পদ সুসংহত করার সহায়ক হয় ও 
কয়েক শেণীর অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণোর 
পর্যাপ্ত যোগান অব্যাহত রাখে, এ পরীক্ষিত 
সতা। 


ক্মদ্রায়তন শিল্পোদ্যোগগুলির স্যটি ও 
বিকাশে শিল্পাঞ্চলগুলির ভূমিকা অনস্বীকাধা 
এবং আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা কার্যকর 
পন্থা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে । বিশেষ 
ক'রে ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলির প্রসার, বিকাশ 
এবং সেগুলিকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে স্প্রতি- 
চিত করার ক্ষেত্রে শিল্পাঞ্চল-পদ্ধতি খুবই 
কাধ্যকর কারণ তা'ব যাধামে শিল্প 
বিকেন্দ্রীকরণের পথে ক্রত সুষম উন্নয়ন 
সম্ভব হ'তে পারে। 


সারা বিশের উন্নতিকামী দেশগুলির 
মধ্যে একমাত্র ভারতেই সব্্বাধিক ব্যাপক 
ভিত্তিতে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে । 
সুসংহত ও সুসমনিত শিল্পবিকাশ এই পদ্ধতির 
লক্ষ্য হওয়ার দরুণ, অর্থনৈতিক দিক থেকে 
অনগ্রসর অঞ্চল ও দূর গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক 
প্রগতি আনা সম্ভব হবে | তাছাড়া মাঝারী 
ও ছোট উদ্যোর্গীদের উৎসাহিত করাব 
সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্য ও বিভিন্ন সংস্থা- 
গুলর কারিগরী দক্ষতা, পরিচালন পটুত৷ 
প্রয়োগের সুযোগ পাওয়া যাবে এবং তাদের 
আঘথিক ক্ষমতা ও বাজারজাত করার ক্ষমতা 
কাজে লাগানো যাবে। 


এইসব নানা কারণে শিক্প-বিকাশ-পরি- 
কল্পনায় শিল্পাঞ্চল স্বাপন বাবস্থাকে 
গুরুত্বপৃণ স্থান দেওয়া হয়েছে । শিল্পাঞ্চল 
কাধ্যসূচী প্রবর্তন কর হয় প্রথম পরিকল্পনা- 
কালের শেষ নাগাদ । ১৯৫৫ সালে এই 


শিল্পাঞ্থন_ কর্মৃংস্থা ॥ 
শিল্প বিকেন্দ্রীকৰণের উগযুকত ক্ষন 


কার্ধ্যসূচী প্রণয়ন করে ক্ষদ্রায়তন শিল্প 
পর্যৎ। প্রথম পরিকল্পনাকালের শেষ বছরে 
১০টি শিল্পাঞ্চল-সূচী অনুমোদন করা হয় 
এবং শিল্পাঞ্চল স্থাপন ও পরিচালনভার 
রাজ্যসরকারগণের হাতে দেওয়া হয়। 
প্রথম পরিকল্পনাকালে এই কার্ধস্চী তেমন 
সফল হয়নি । দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে 
১৯৫৭ সালে, সরকার যখন ক্ষদ্রায়তন 
শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ৪ কোটি 
৪০ লক্ষ থেকে বাডিযে ২০ কোটী করতে 
মনস্ব করলেন এবং ক্ষদ্রায়তন শিল্পপ্রসারের 
অন্যতম অক্ষ হিসেবে শিল্পাঞ্চল স্থাপনের 
কার্ষযসূচীকে স্বীকৃতি দিলেন তখন কাজ 
হ'তে লাগল । পরিকল্পনায় এই খাতে 
১১.১২ কোটি টাকার সংস্থান করা হল 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১১০টি শিল্পাঞ্চল 
স্বাপনের জন্যে । ১৯৬১র মাচর্-শেষ 
পধ্যস্ত এই বাবদ খরচ হয় ১০.৯৮ কোটা 


টাক। ৷ প্রথম দূটি পরিকল্পনাকালে ১২০টি 
শিল্পাঞ্চল স্থাপন অনুমোদন করা হয়। তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালে এর জন্যে ৩০.২০ কোটী 
টাকা বরাদদ করা হয়। ৩০০টি শিল্পাঞ্চল 
স্বাপনের প্রস্তাবও গৃহীত হয়| শহর ও 
গ্রামাঞ্চলে শিক্পোন্নয়নে বৈষম্য দূর করার 
জন্যে ৫০০ থেকে ১০০০টি ক্ষাদ্রায়তন পল্লী 
শিল্পাঞ্চল স্বাপনের মনস্থ করা হয়| তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালের শেষ নাগা ৪৫৮টি 
শিল্পাঞ্চল স্বাপনে উৎসাহ দেওয়৷ হয়। এর 
মধ্যে ২০৮টি চালু হয়ে গেছে । ব্যয়ের 
আন্মানিক হিসেব ছিল ২,১৬২.১৬ লক্ষ 
টাকা | 


চত্র্থ পরিকল্পনাকালে ২১৫টি নতুন 
শিল্পাঞ্চল স্থাপনের সঙ্কল্প রয়েছে । ১৯৬৭ 
সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ 
৪৯২টি শিল্পাঞ্চল স্থাপনের সুযোগ কে 
দেওয়া হয়েছে । এর মধ্যে ২৮৯টি সম্পৃণ 
হয়ে গেছে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ 
নাগাদ বিভিন্ন ক্ষদ্রা়তন শিল্পের অধি- 
কাংশই শিল্পাঞ্চলগুলির সাহায্যে সম্প্রসারিত 
হ'তে পারবে ব'লে আশা কর। হচ্ছে । 


বস্ততঃ শিল্পাঞ্চল-কাধ্যসূচীর রেকর্ড 


প্রগতির রেকর্ড | 


বাঙলার কারুশিল্সের শিংএর কাজ 


৫ পহ্ঠাৰ পর 


বপ্তানীর ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক মেলায় 
অংশ গ্রহণ এবং রাজ্য সরকারের বাণিজ্য 
শ!খার মাধ্যমে শিল্প ব্যবসায়ী ও শিল্পীকে 
সরাসরি বাণিজ্যিক খবরাখবর সরবরাহের 
ব্যবস্থা, রপ্তানীর সহায়ক হচ্ছে বলেই মনে 
হয়|: * 

কাক শির্পকে জনপ্রিয় ক'রে তোলার 
চেষ্টার ক্রটিও নেই । প্রতি বছর হস্তশিল্প 
সপ্তাহ পালিত হচ্ছে ; সেই সপ্তাহে সমস্ত 
বিক্রয়ের উপর রিবেট দেওয়া হয়। এ 
ছাড়। প্রচাব পুস্তিকা প্রকাশ, পরত্রপত্রিকার 
মাধ্যমে বিজ্ঞাপন, ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী প্রভৃতির 
মাধ্যমে হস্তশিল্পনকে দেশবাসীর কাছে নান। 
তাবে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। প্রতি 
বছর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কার শিল্প 


ধনধরানো ৯ই নভেম্বর ১৯৬৯ প্রষ্ঠা ১৮ 


প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শৃষ্ঠ শিল্পীকে জাতীয় 
সম্মানে ও পুরস্কারে ভূষিত কর৷ হচ্ছে । 


শিল্প বেঁচে থাকে শিল্পীকে আশ্য় করে। 
দারিদ্র্য এবং ব্যধির হাত থেকে শিল্পীকে 
রক্ষা করতে না! পারলে, পরিকল্পনায় মস্ত 
একট! ত্রুটি থেকে যাবে । খুম অনুপাতে 
শিল্পী প্রতিদ'ন পান না| এই শিল্পকে দ্রুত 
বৈদ্যৃতিককিরণের সুপারিশ কোন কোন 
অভিজ্ঞ মহল করেছেন । উৎপাদন বাড়লে 
আয় বাড়বে--এই তাদের ধারণা । অবচ 
গ্রাম-বাংলার সনাতন পরিবেশে বিদ্যুতের 
আলে কবে হেসে উঠবে তা নির্ভর করছে 
অন্য বহুতর সমস্যার সমাধানের উপর । 
যেদিন সমস্ত পরিকল্পনার লক্ষ্য একমুখা 
হবে সেদিনই স্বপ্‌ সার্ক হবে। 


খনিজদ্রব্যের অনুসন্ধানে 


৩ প্রচ্চার পর 


এই প্রকল্পের প্রাথমিক পধ্যায়ে ১৯৬৮ 
সালেই শুন্যপথে ১৪,০০০ বর্গ কিঃ মী; 
শলাকার ফটে। নেওয়। হয়| বৰটেনেব 
একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি ক'রে একটি 
''ডাভ'” বিমান, চালক ও ফটোগ্রাফারকে 
নিয়ে এই কাজটি সম্পূণ করা হয় । তার- 
পর শুন্যপথে ভূপদাখমূলক অনুসন্ধানের 
জনা প্রতিষ্ঠানটি বোনিও থেকে তামিল- 
নাডুতে একটি ডাকোট৷ বিমান পান্িয়ে 
দেয় । এই কাছের জন্য যে সব যন্ত্রপাতির 
প্রয়োজন তা বিমানযোগে বৃটেন খেকে 
আনানে। হর । 

চৌম্বক আকধষণ-বিকষণ এবং 5 
প্রুনতা সম্পরকে সঠিক তথ্যাদি আুিশিশ্চিত 
করান জন্য অন্সদ্ধানকারী বিমানটিকে, 
পাচাড় ও গিরিবন্ত্র অনুযারী ওপরে উন্ে, 
ন|চে নেমে সব অমযে ১৫০ মীটাব দবহ 
বজায় রাখতে হয়েছে । কোন জাবগা। 
বাতে বাদ না যায় সেছন্য পৃশ্বান্পদ্থ 
এন্সন্ধানেব ব্যবস্থ। করা হয়। রেডাব, 
অনুট্মীটার, ইলেকট্রোনিক মাড় সবঞ্গাম 
বং অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে সাঠিক 
মন্সদ্ধান সন্ভবপব করে তোলা হয। 
এশাপথে গড়ার সময একাট ক্যামেরা প্রতি 
১০72 ফিটে একটি ক'রে ছবি নের এবং 
হ্গুষ্ঠে অন্যান্য যন্ত্রে যে সব তথ্য সংগুহাত 
হব সেগুলির সঙ্গে পরে এই ছবি মিলিযে 
পবাক্ষ। কর! হয় । 


শূন্পখে অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করার পর 
ফলাফলগুলি পরীক্ষা ক'রে আরও বিস্তা- 
বিত ফল পাওয়ার জন্য স্বলপথে অনুসন্ধান 
স্বর করা হয় । প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন 
জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ ক'রে ভূতাত্বিক 
মান(ব্র তৈরী হচ্ছে । স্বলপখে বর্তমানে 
'য মৰ কাজ হচ্ছে সেগুলির পর্যযাবগুলি 
* ল এই রকম : শুন্যপখে তোলা ফটো- 
একের সাহায্যে ভূত্তর পরীক্ষা করাব জন্য 
ভুতান্বিক মানচিত্র তৈরী করা হচ্ছে। 
প্রকল্প অঞ্চলের শতকরা ৮৫ ভাগেরও বেশী 
গায়গার ভূতাত্বিক মানচিত্র তৈরী হয়ে 
গেছে এবং সমগ্র এলাকার ভূপ্তরের প্রাথমিক 
যানচিত্র তৈরী কর। হয়েছে । 

সন্তাব্য এলাকাগুলি সম্পর্কে যাতে 
আরও বিস্তারিত অনুস্ধান চালানে৷ যায় 


সেজন্য নদীর পলিষাটি, মাটি এবং প্রস্তরাদি 
পরীক্ষা করা ভচ্ছে। প্রকল্প অঞ্চলের 
ধাতব পদার্থ ও প্রস্তরাদির প্রাথমিক 
পরীক্ষা সম্পূণ কৰা হয়েছে । 

গন্ত ইত্যাদি খুঁড়ে সন্ভাবনাপৃণ অঞ্চল- 
গুলির ভৃস্তর পবীন্ষা করা হচ্ডে। এই 
প্রকল্পে অধীনে মাদ্রাজ সহরে যে গবে- 
ঘশাগাব স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে, 
হস্তর খেকে সংগুভীত নমূনাগুলি পরীক্ষা 
বা হল্ছে। এই প্রকপ্পে বার্ুসজ্ঘের 
এ হিগেবে এবেষশাণারে এবং সন্তাবা 
২ প্লে কাছ করার জন্য মাডরাজে 
সাভ শরঞ্জাম এসে পৌচুন্ডে। এই সব 
গাঁ সবঙ্গাম বক্ষণাবেকগণ করা এব, 
সেগুলি দিক কাজকম্প করার বায় ভাবত 
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ব্যাঙ্ক রাষ্তীয়করণের পর 
১৭ পূষ্ঠান পর 

সরকাপকে খেমন বিপুল ক্ষতিপূরণেব বোনা 
বইতে হবে তেমনি আবাব রাষ্্রাধীন প্রাতি- 
ষ্ান গুলিন সুষ্ঠ পবিচালনাব বিরাট দাধিত 
এহণ কবতে হবে । 

বনাক্কগুলি বার্ন ভগথাব মবকারের 
হ]তে বে আখিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে 
তাতে কোন সন্দেহ "ই এবং এতে হমতো 
রাজনৈতিক নেতা ও করমচারীদেব হতে, 
ব্যাঞ্ষেব কাছকমের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বা 
প্রভাব বিস্তার করার যথেষ্ট ক্ষমতা খাকবে 


£ে/ প্র "৯ 


আর তা যে আথিক উন্নরনের পরিপন্ছি 
হবে তাতেও সন্দেহে নেই । কাজেই 


রাগ্লাধকরণ বাবস্থাৰ আদর্শের বেদীতে যেন 
বাস্তবকে বলি দেওয়া হয়েছে । 
অর্থনৈতিক উন্নযন সমস্য। সমাধানের 
উদ্দেশ্যে উৎপাদনমূলক্ কাজে লগ করার 
জন্য সঞ্চয় সংহত করার ক্ষেত্রে ব্যাহ্কগুলি 
একটা গুকত্বপূণ ভূমিক। গ্রহণ করতে 
পারে । সরকারী সংস্থাঙুলি দক্ষতা, 
উত্পাদন এবং এমন কি শুমিক পরিচালক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কোন আদর্শ স্থাপন 
করতে পারেনি । তা ছাড়া বরা, সংযুক্ত 
আরব সাধারণতপ্ন এবং পূর্ব ইউরোপে 


কয়েকটি দেশ তাদের ব্যাঙ্কগুলি রার্্রায়সব, 


করে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে 
ত1 ভারতের ব্যাঙ্ক রাষ্্রীয়করণের সাফল্য 
সম্পর্কেও খুব বেশী আশার সঞ্চার 
করে না । 


ধনধান্যে ৯ই নভেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৯ 


ভারতে তৈরি টায়ারের 
চাহিদা 


সংযুক্ত আরব রাঞ্টেব আসোয়ান বাধ ৪ 
মুগোশ্োভিয়ার বোর তামার খনিতে মাটি 
তালার জন্য দেত্যাকার যে সব মোটর 
ট্রাক কাজ কবে, সেগুলিতে ভারতে তৈরি 
টাবার ব/বভাব বা হালে । ভারতে 
তৈরি টায়ার ও টিউব এখন সমস্ত দেশে 
রপ্তানি করা হয় । বিমানে, মাটি ভোলার 
মোটর ট্রাকে, বাসে, ট্রাকে. হালক। ট্রাক 
৬ মোটরগাড়ীতে ববহারযোগা সব ধরনের 
টায়াবই রপ্পানি কলা হচ্সে | 


মামাদের দেশে ববার বাগানগুলিডে 
প্রায় ৬০,০95 টিল ববার তৈরি হয়। 
পুবাণে! ববাব খেকে ও প্রায় ১২০০০ টন 
শভ্ভন বব।র উৎপাদিত হয 1 দেশে রবা- 
রেব পমথ প্রযোজন মেটাচ্ে একটি বড় 
বান উতপাদনকানী শিল্প প্রতিষ্ঠান | 
তাছাডা কৃত্রিম পদ্ধতিতে রাবার উৎপাদন 
কবান ৪গন্যেও একটি ক্কাবখানা রয়েছে । 


ভাতে যদি5 গাল থেকেই 
বাবার উৎপাদন সুক হর তবুও স্বাধীনত। 
লাভ করাব পরই এই শিল্পটির হ্ুত উন্নতি 
হয় | ১৯৫৫ সালে ভারতে মোটরশগ্রাড়ার 
টায়াব তৈরি করান মাত্র দুটি কারখানা ছিল 
এবং এই দুটি কারখানায় প্রার ৯০০,০০০ 
টায়ার তেরি হ'ত। ১৯৬১ সালে এই 
উত্পাদন বেডে প্রা ১০.৪৪ লক্ষ হব । 
ব্মামে ১২টিরও বেশী আধুনিক ও 
সুসজ্জিত কাবখানার বছরে ৩০ লক্ষেরও 
বেশী টাযার উত্পাদিত হচ্ছে | 


১ সস ০ 
১১. 


ভারতের মোটৰ টায়ার তেরি করাব 
শিল্প বর্তমানে, মোটব গাড়ী, ভারি ট্রাক, 
ট্যা্টার, বিমান, স্কুটার, মোটরসাইকেলের 
জন্য প্রয়োজনীয শব বকমের টাযার তৈরি 
করছে । 


সম্প্রতি মোটর পাড়ার জন্য নতুন এক 
ধরণের টায়ার তৈরি কর হয়েছে । একে 
মোটর টায়ারেব নকল্সপার আধুনিকতম সংস্করণ 
বল। যায় । এগুলি একদিকে যেমন বেশী- 


“দিন চলে তেমনি নিরাপতস্তাও বাড়ায় | 


ধাতুশিল্ে প্রগতি ১ পছঠান পঃ 


জন্য ২৩.৯৪ কোটি টাকা কায ববাদদ ধলা 
তযেছে | 


এ্যালুমিনিয়ম 

সৌভাগাবশত- ভাবত শ্রযাশুষিনির়ম 
শিক্কাশনের ব্যাপাবে ক্মভৃতপর্ব প্রগতি 
করেছে । ১৯০৮ সালে দটি কাবখাশা 
( আসানসোল এবং আালউই ) মার ৩৫৯৭ 
টিন উ২পাদন করেছিল | কারখানান স্পা! 
এখন পাঁটি।  আমানসোল, আলউই, 
হীবাকুঁদ, মৌুব এব' রেন্কা। ১৯৬৮ সালে 
এ্যালুমিনিয়ম উত্পাদিত হনেছে ১5070 
টন। শুধ তাই নন, এখন মনপানীর পপি- 
বর্তে এই ধাতু বানী বা হটে | 
বৈদ্যতিক এবং অন্যানা কাছে নথ পবিমাশে 
এালুনিশিরম ব্যবহার করা হনে, তান! 
দষ্টার পর্রিবতে | ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশে 
২২০,70০টন এ্রাল্মিলিবম প্রনোদছন হে 
পাবরে। ত। ভাড়া হয়ত 50167 তাঙ্গাণ 
টন ধাতু রপ্তানী করাও সন্তব হতে পাবে। 
এই চাহিদা সেটানোর পন্য তিনটি শতন 
কারখানা তৈরি করাব কাছ দ্রতগতিতে 





নান 
ঠিকানা .... 


বাজ। 


আপনি কি এ 


চিলেচে | কবেকটি পূবানো। 
কাবখানাও তাদের উৎপাদন ক্ষত বাড়া 


বার পরিকল্পনা! করচ্ে। নূতন কারখানা- 
গল তৈবী হচ্ভে, ইত্ডিয়ান এ্যাবুমিনিসম 
কোম্পাশীর 'বেলগাঙতে ( মভীশৃব ) 
প্রখানে ৩০,759 টন পরবে ৬7,772 টন 
এব” সবকারী প্রাতষ্ঠান ভারত এ্যান্মিনিষন 
কোন্পানীন 'কোরবা।' /9,0757/ টিন 
মপাপ্রদেশ ) এবং কোনা? (৫947 টিন 
-মহশি্) | ভারত খ্াালমিশিনম শম্পা 
খান ছনয ৮৩৬ পঞ্চবামিলী পবিক্রনান 
১০ কোটি দাক। বাম বলা কনা হাথেচ্ে 


সোনা-রাপা 

নভীশৃব বাছেনব 'কৌলাপ এব: হাটি 
পোশার বান খেকে এই দাত পাতু উত্পাদন 
কনা এ ছাড়া সাঁসাব কাবগানা 
ছেকপি এ সামনা পা উত্পাদন কব হন । 
আাশা করা মানেচ এই খনি প্রানিৰ উত্পাদন 
বাডবে। 


এণ্টিমনি 


বিদেশ খেকে আমদানা করা আকর 


হু € | 


আপনার এই সংখ্যাটি ভালে লেগেছে কি? 


তাহলে আপনার না 
চিকানা লিখে শামাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, আমরা আপনাকে আমাদের থ্রাহক করে 
নেব | আপনা চাদা অনুগ্রহ করে ক্রসূড্‌ পোষ্টাল অডারে/তেকে, এই [ঠকানান পাঠ/ন £ 


পর্রটি নিরষিতভাবে পড়তে ইচ্ছুক £ 


পাতিয়াল! হাউস, নিউ দিল্লী-২ 
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খেকে এট্টিমনি ধাত্‌ মিফাশনের জন্য স্টার 
সেটান রিফাইনিং কোম্পানীর কাবখান৷ 
লবেছচে “তিপরালী তে (বোম্বাই) | এর 
বাষিক ৩ৎপাদন ক্ষমতা ১০০০ টন এটাকে 
বাড়িয়ে ১৫০০ টন করা হবে। দেশের 
চাহিদা এই কারখানা মেটাতে পারবে । 

অন্যান্য ধাতুর আকর দেশে নেই 
বললেউ হয়। এই সব ধাতু আকবের 
না টবজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানে। হচ্ছে 
এব” আশা করা বাচেছে, হয়তো সামান্য 
খিশেল এবং ম্যাগনেসিয়াম বাত উৎপাদন 
করা সন্দন হতে পারে | বিভিন্ন ধাতুর 
ঢাভিদা মেটাতে বিদেশী মুদ্রা পরচ করে 
১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ সালে যপাক্রনে 
১২১.- কোটি, ২২৭.৬ কোটি এবং 
১৭7.৯ কোটি টাকার পাত বিদেশ খেকে 
গামদানা করতে হয়েছে । আশা কনা 
বান, বিভিন্ন ধাতু নিক্ষাশনের বে ব্যবস্থ' 
চ৩ুশ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা করা 5চ্ঞে 
ভাব ধলে আমদানী খাতে খন্চ কষনে 
এবং মূল্যবান বিদেশী মুদ্রার সাশয় করা 
বাবে । 


০ 





( স্বাশর ) 


প্রতি সংখ্যা ২৫ পরসা, বাৎসরিক চাঁদা ৫ টাকা, দ্বিবাঘিক ৯ টাক।, ত্রিবাষিক ১২ টাক 








% কাশ্মীরে একটি পর্যটন উন্নয়ন কর্পো- 


বশন গঠিত হয়েছে । মরকারি তরফের 
বসব হোটেল এবং পযাটকগণের জনা 
ণ্যানা প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলির কাজকর্খ 
3 পরিচলিন। ব্যবস্থা সরল ও সহজ করার 
ম্য এই কর্পোরেশন চেষ্টা করবে । এই 
[পোবেশনের অনুমোদিত মূলধন হবে ২ 
'কাটি টাকা | 


ঞ&" কাণডলার অবাধ বাণিজ্য এলাকায় 
সাসও কয়েকটি শিল্প স্বাপিত হয়েছে । 

গুলি মধ্যে একটি, জলরোধক ত্রিপল 
1. আর একাটি চশমার জন্য সেলুলয়েডের 


ধম তৈরি করছে । 


*ঘ বিশাখাপতনমের হিন্দুস্তান জাহাজ 
নম্নাণ কারখানায় নতুন একটি প্রশিক্ষণ 
গহাড তৈরী করার কাজ স্ত্ুর করা 
1খছে | এটি তৈরী করতে দই কোটি 
শকারও বেশী খরচ হবে। 


% পোললাচির চীনা বাদাম গবেষণা কেন্ত্র 
'হুশ এক ধরণের চীনাবাদাষ (পোলাচি-১) 
ঃগাবন করেছেন । এই নতুন জাতের 


সা 





চীনাবাদামের বীজ, থেকে, টি্ডিবনমে 
উত্তাবিত টি. এম. ভি.-২ চীনাবাদামের 
তুলনায় শতকরা ৩০ থেকে ৩৬ ভাগ বেশী 
ফসল পাওয়! যাবে । এই নতুন জাতের 
চীনাবাদামে তেলের অংশও বেশী থাকে । 


১ লুধিয়ানার পাঞ্জাব কৃষি বিশৃবিদ্যালয়, 
গরু মহিষের জন্য নতুন এক ধরণের বেশী 
ফলনের খাদ্য উদ্ভাবিত করেছে । এন. 
বি-২১ নামক, এই মম্কর পশু খাদ্যটি, 
নেপিয়ার ঘাস ও বাজরার সংযিশণে পাওয়। 
গেছে। এ পধ্যস্ত যত রকমের সঙ্কর 
নেপিয়ার ঘাস চাষ কর! হয়েছে, সেগুলির 
তুলনায় নতুন এই ঘাসটি অনেক গুণে 
ভালো । 


১ মালয়েশিয়ার রেলবিভাগকে রেল সর- 
বরাহ কর৷ সম্পর্কে ন্দস্তান টাল, এই প্রথম- 
বাব ৩০ লক্ষ টাকার একটি চুক্তি স্বাক্ষর 
করেছে। মাদ্রাজের একটি ইঞ্জিনিয়ারীং 


সস 


প্রতি্ানও, মালয়েশিয়ার জাতীয় ইলেকৃ- 


টি.সিটি বোর্ডকে ট্রান্সফর্মাব সরবরাহ করার 
বরাত পেয়েছে । কুয়ালালামপুর সহরের 
ওয়াটার ওয়ারকসের জন্যে সাজ সবরগ্তাম 
সরবরাহ করা সম্পর্কে ভারতের একটি 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কন্ট্রা্ট পেয়েছে । 


5 টেট ট্রেডিং কর্পেরেশনের কাছে, 
আমেরিকার একটি সংস্থা ৫00০0 কড়াই ও 
অনা একটি সংস্থা সসপ্যান ইত্যাদিতে 
ব/বহারযোগ্য ৩০০০ কাঠের হাতল সর- 
বরাহ করার জন্য বরাত দিয়েছে । 


3 মহীশুরে উত্তাবিত সঙ্কর ফুলের বাজ 
বিদেশে বিশেষ ক'রে আমেরিকার বাজারে 
বেশ বিক্রী হচ্ছে । মহীশুরের একজন 
কৃষি স্নাতক এ পর্য্যন্ত ৩,৭৫,০০০ টাকার 
ফলের বীজ রপ্তানী করেছেন । 


অমনোনীত বচনা ফেরৎ পেতে হ'লে, টিকিট লাগানো খামে 


নিজের মাম ঠিকানা লিখে, রচনার সঙ্গে পাঠাতে হবে । 


এই সংখ্যাটি ভালো লেগে থাকলে, ধনধান্যে-র গ্রাহক 
হয়ে যান্‌ | নিয়মাবলী দেখুন । কোনোও জিজ্ঞাস্য থাকলে 


সম্পাদকের কাছে লিখুন । 





শন ধানে 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং 
তথ্য ও বেতার মন্তক কর্তৃক প্রকাশিত 
হলেও 'ধনধান্যে, শুধু সরকারী দ টিভঙ্গীই 
প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতট। অগ্র- 
গতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'র 
ধনধানোো'র লক্ষ্য | 
'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে 
প্রকাশিত হয়। 'ধনধান্যে'র লেখকদের 
মতামত তাদের নিজস্ব । 


নিয়মাবলী 
দশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্ম তৎ- 
পরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক 
রচন। প্রকাশ কর হয়| 
অন্যপ্র প্রকাশিত রচন। পূ নঃ প্রকাশ- 
কলে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার 
করা হয়। 
পলা মশোনয়নের জন্যে আনুমানিক 
দেড় মাস সময়ের প্রয়েজিন হয়। 
মনোশীত রচন। সম্পাদক মগুলীর 
অনুমোদনক্রমে প্রকাশ কর। হয়। 
তাড়াতাড়ি ছাপানোর জনুরোধ রক্ষা 
করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার 
ধরাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো 
হর না । 
শাম ঠিকানা লেখ ডাকটিকিট লাগানো 
খাম না পাঠালে অন্ননোনীত রচন। 
ফেরৎ দেওয়া হয় না | 
কোনো রচন। তিন মাসের বেশী 
রাখ! হয়না | 
শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের 
ঠিকানায় পাঠাবেন । 
গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদ1তাগণ, বিজনেস 
ম্যানেজার, পাৰিকেশন ডিভিশন, 
পাতিয়ালা হাউস, নৃতন দি্লী-১। এই 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন 1 


ধনধান্য” পড়ুন 
দেশকে জানুন 
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ইঞ্জিনিয়ার্রিং-এর টুকিটাকি খবর 


ভারতের বহস্তম রজ্ভূপথ 


বার্ণপূুর এবং জিৎপুর ও চাসনালার 
মধ্যে বছরে ২০ লক্ষ টন কয়লা বহনের 
উপযোগী সবচেয়ে বড় রজ্জ,পথ চালু 
আছে। জিৎপুর ও চাসনালা থেকে 
বার্ণপরে ধোয়া কয়ল৷ পাঠাবার জনো, 
একটি উন্নয়নী সূচীর অঙ্গ হিসেবে ১৯৬৫ 
সালে প্রথম, এ প্রকল্প হাতে নেওয়। হয়। 
৯টি ভাগে বিভক্ত এই রজ্জ,পথ চালু রাখা 
হয় বার্ণপুর থেকে । এর জন্যে যাবতীয় 
বৈদুযতিক সরঞ্জামের মোটা অংশ যুগিয়েছে 
জার্মানীর সীমেন্স্‌ কোম্পানী । 


ক্ষয়রোধের নতুন উপায় 


পুণার ভ্যাক্‌)য়াম প্রান্ট এযাণ্ড ইন্সটু,- 
মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পামী লিমিটেডের 
সবর্বশী টি. আর. কিরাদ ও জি. ভি সাথে 
মেশিনে ঢালাই কর! ছঁচের ছিদ্র বন্ধ করায় 
এমন একটা প্রক্রিয়। উদ্তাবন করেছেন, যা'তে, 
একটা জৈব উপাদান প্রয়োগ করা হয়। 
এই বস্তুটি উচ্চতাপে গ'লে ছড়িয়ে যায় 
এবং ঠাণ্ডায় জমে যায়, ছঁচটি নিশিচ্ছদ্র 
হয়ে যায় এবং অকেজে। বলে কোনোও 
ছাঁচ ফেলে দিতে হয় না। এর ফলে 
উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে, গেছে কারণ 


কিরেন, পাবলিকেশন্প ডিভিশন, 





পাতিয়ান! 


সা) ঝুরি ।| রি 





অব্যবহার্ধয ব'লে ছুঁচ ফেলে দেওয়ার মাত্র! 
শতকর! তিনভাগ কমে গেছে এবং প্রচুর 
সাশ্‌য় হচ্ছে । 


অফ সেট মুদ্রণে 
প্যাল্যুমিনিয়াম প্লেট 
প্রবর্তনের গুরুত্ব 


দেরাদূনের দি ইন্সট্রমেন্ট রিসার্চ 
এ্যাণ্ড ডেভেলপযেন্ট এসট্যাবিশমেন্ট, 
রোটারী অফৃসেট প্রিটিং মেশিনে দস্তার 
পাতের পরিবর্তে এ্যালু/মিনিয়াম পট 
ব্যবহারের একট! পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। 
ভারতে দস্তা ও দস্তার পাতের তীবু অন 
টনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নতুন উত্তাবনের 
গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। 


কাশ্মীরে নতুন সেতু 

জন্মু ও কাশ্টীরের মানাওয়ার-- 
তাওইর ওপর-৫৪ লক্ষ টাক। ব্যয়ে ৩৪১ 
মিটার দীর্ঘ যে সেতুটি, তৈরি কর হয়েছে, 
সেটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত 
করে দেওয়া হয়েছে৷ এই সেতুটি রাজোর 
সমস্ত বিচ্ছিন স্বানগুলিকে জাতীয় সড়কের 
সঙ্গে যুক্ত করবে । 
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পোল্যাণ্ডে ভারতীয় 
ভ্যালভ 


চে 

আগামী মাস ছয়েকের মধ্যে ভারতে 
তৈরি ৬,৮৬০ গ্রোব ভ্যান্ভ পোল্যাণ্ডে 
চালান যাবে । এগুলি তৈরি করছে ভারত 
হেতী ইলেকটি.ক্যালস লিমিটেডের তিকুচী 
কেন্ত্রে। পোল্যাণ্ডের সরকারী আমদানী- 
কারী সংস্থা মেসার্স ভ্যারিমেক্স ভারতীয় 
ভালভের গুণগত উৎকর্ষ তার পঞ্চমুখ | এই 
ভ্যালভ চালানীর রপ্তানী মূল্য হবে ৪ লক্ষ 
টাকা |! এটি হবে সরকারী তরফের 
আয়। ভালভ-এর পুরো চালান ১৯৭০ 
সালের মার্চ /এপ্রিল-এর মধ্যে পাঠাতে 
হবে। কোম্পানীর উর্বতম থেকে কনিষ্ঠ- 
তম কর্মচারীর প্রত্যেকে বিদেশী গ্রাহকের 
কাছে স্বুনাম অক্ষ রেখে রপ্তানীর 
সম্ভাবনা বাড়াবার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত 


মেয়াদের মধ্যে চালান পূরো করার জন্য 
আপ্রাণ খাটছেন। 

পোলিশ সংস্থাটির প্রধান, ইঙ্গিত দিয়ে- 
ছেন যে ভারতীয় তরফ প্রতিশ্রণতি মত 
কাজ করলে ভবিধাতে দীর্যমেয়াদী ভিত্তিতে 
বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করার সম্ভাবনা 
উজ্জল হবে। 





শন শানে 
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শন খানে 


পরিকল্পন। কমিশনের পক্ষ থেকে শ্রকাশিত 
পার্ষ্ষিক পত্রিকা 'যোগন।'ব বাংল। সংস্কবণ 


প্রথম বর্ষ ত্রয়োদশ সংখ্য। 


২৩শে নভেম্বর ১৯৬৯ : ২রা অগ্রহায়ণ ১৮৯১ 
৬০1].,] : ০ 13:0৮০101991 23, 1969 
এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উল্লয়নে 
পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশ্য, তবে, "শুধু সরকাবী দুষ্টিতঙ্গীই 
প্রকাশ করা হয় না। 


প্রধান সম্পাদক 
শরদিন্দু সান্যাল 
সহ সম্পাদক 


নীরদ মুখোপাধ্যায় 


সহকারিণী ( সম্পাদন। ) 
গায়ত্রী দেবী 


সংবাদদ।ত। ( কলিকাতা ) 


সংবাদদাতা ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি. রাঘবন 


সংবাদদাতা ( দিল ) 
পৃস্করনাথ কৌল 


সংবাদদাতা ( শিলং ) 
ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী 


ফোটে। অফিসান্ত 
টি. এস. নাগরাক্তন 


প্রচ্ছদপট শিল্পী 
জীবন আডালজ। 


সম্প।দকীর কার্য(লয় £ যোজন। ভবন, পালমেন্ট 
স্্রীট, নিউ দিলী-১ 


টেলিফোন £ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টেলিগ্রাাফের ঠিকনা--যোজন।, নিউ দিলী 


চদা প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা £ বিভনেশ 
ম্যানেঞার, পাবালিকেশনন ডিভিশন, পাতিগাল। 
হাউস, নিউ দিল্লী-১ | 


- চাদার হার £ বাধিক ৫ টাকা, স্বিবাধিক ৯ 
টাক।, ব্রিবাধিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পয়সা | 








অরিকে দমন করে বিজয়ী না হলে, এক বিশাল 
রাজ্যের সমগ্র সম্পদ করতলগত না করতে পারলে 
নিজেকে রাজা” বলে জাহির করলেই সত্যিকারের রাজা 


হওয়া যায় ন। | 


সম্পাদকীয় 
পরিকল্পনা! ও সমাক্ষা 
আমার চোখে গান্ধী 
সত্যবর্তী সাহু 


জনকল্যাণকাী রাষ্ট্র ও গান্ধীজীর আদর্শ 


পি. সি. যোশী 
মহীশুরে খাচ্যশস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি 
পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা-_জনশক্তি 


জে. পি. সাক্েন। 


বিজ্ঞান অন্ধদের পর্যবেক্ষণ শক্তি বাড়াচ্ছে 


এস. ধন্মরাভজণন 





ভি. ভি. সি-র বিদ্ৎ্শক্তি 


এন. এন. ঘে।ষ 


চিনি শিল্প কি রান্ত্রীয়ত্ব কর উচিত? 


বিপক্ষে লিখেছেন- প্রদীপ নারাঃ 


পা ২ 


স্বপক্ষে লিখেছেন-__জি. সিং 
আবহাওয়। নিয়ন্ত্রণ 
সাধারণ অসাধারণ 


ভারত-থাইল্যাণ্ড অর্থনৈতিক সম্পর্ক 


শহ্করাচার্য 


১২ 


১৩ 
১৫ 


১৬ 


১৮ 


নহক্ষ ও পর্িকক্সনা 


ভারতে পবিকল্পনার জনাদাতা শ্ীনেহন  অদইবাদ 
মানতেন না। উদ্দেশ্য পরণের ছন্য শীনেতক সব সষবেই' 


মুক্তিসিদ্ধ একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতেন | তীর 
সদচঞ্চল অনুসন্ধিৎস্থ মন, বিশাম নিতে জানাতোনা এনং শবের্বাৎ- 
কষ্ট ফল না পাওবা পর্য্যস্ত তিনি সন্ধি হতেন না| তিনি তাৰ 
সুশৃঙ্খল ভাবুক মন নিয়ে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাব প্রযোজনীনতা। 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং দেশ স্বাধীনতা লাভ কনার বন 
পেরে ই তিনি সেই সম্পর্কে কংগ্রেসে প্রস্তাব উ্াীপন করেছিলেন 
কোন এক সমবে তিনি মস্তব্য করেন যে. বিপুল 
গম্পদ কেন ভ্রনসাধারণেব ফ্রীবন ধারণের মান উন্নত কবাব 
উদ্দেশো বাবহাব করা এই সম্পকে তান বখনই 
ভাবতেন তখনই পরিকল্পনান কখা বিন 
অপেক্ষাকৃত অনল সময়ের মণ্যে সামাজিক কাঠায়ে। বদলানে। 
(য খুব শক্ত কাছ তাও তিনি বুঝতেন । তিনি জানতেন 
যে এব জন্য কোন সহজ পখ নেই । শ্রীনেহক বিশ্বাস 
কবতেন যে, দেশের জন্য উজ্জল ভবিষ্যতের ভিন্ডি স্থাপন কর! 
হয়েছে । জনগণেব ওপর তার ছিস অগাব বিশাস এবং ভারতে 
যে এণতাস্ত্রিক পদ্ধতিতে পবিকল্পনা জ্রপাযিত করা সন্তব সে 
বিষষে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন | বারা বলতেন যে উঠ্নয়নের 
তি বড মন্থর 'এবং নিরুৎসাহিত হওয়ান কাবণ বয়েছে তাঁদেৰ 
নঙ্গে তিনি একমত ছিলেনন। । 

বৃটিশ শাসনেৰ অর্নেও ভারত, 'নাবুনিকতাব খানিকটা স্বাদ 
পেয়েছিল । বৃটিশ অর্থনীতির প্রয়োজন মেটাবার মতো প্রাথমিক 
লিনিসগুলি বদি তারত উৎপাদন করতে পারতো তাহলেই তাকে 
খুব সন্তোষজনক ন্রবস্থা বলা হতো | কিস্থ স্থানীয় সম্পদ যে 
ক্ষয়িত ও শোষিত হচ্ছে তা চিন্তাও করা হতোনা । কাজেই 
স্বাধীনতা লাত করার প্কর্ মৃহ্র্তে উন্নতির সন্ভাবনাবিহীন 
উপনিবেশিক অর্থনীতি থেকে অব্যাহতি লাভ করার জনা পবি- 
কল্পনাসন্মত উন্নয়নস্চীর প্রয়োজনীয়ত! বিশেষভাবে অনুভূত হয় । 


পরিকপ্পন। সম্পর্কে তার যে গতীর আম্থা ছিল তার ফল 
বর্তমানে সকলেই দেখতে পাচ্ছেন | তিনটি পঞ্চবাধঘিক পরি- 
কল্পনার পর তিনটি বাধিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করা হয়েছে। 
এগুলি নিয়ে অনেকে যেমন সমালোচনা করেছেন তেমনি ফল- 
গুলিও উপেক্ষা করা যায়না | দৃষ্টান্ত হিসেবে বল। যায থে 
১৯৫০-৫১ সালে দেশের খাদ্যশস্যের উত্পাদন ছিল ৫ কোটি ৮ 
লক্ষ টন। তা এখন হ্থিগুণ হয়েছে এবং ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্য্যস্ত 
এই উৎপাদন ১২ কোটি ৭০ লক্ষ টন করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থ। 
অবলম্বন করা হয়েছে । পণ্যশপ্যের উৎপাদনও প্রায় ছিগুণ 


দেশের 


হচেনা 


মনে হঠতো। 





এদ্মাদ্কায 


হবেছে। ১৯৬১-৭০ সালের শেষে বিদ্যং উৎপাদনের মোট ক্ষমতা 
১ কোটি ৫৮ লক্ষ কি: ওয়াটে দাড়াবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 
পরিকর্পনার প্রথম ১৫ বরে শিল্লোৎপাদন প্রায তিনগুণ বেড়েছে। 
বিভিন্ন ধবনেব শির গড়ে 'গগাধ আমাদের আমদানীর ওপর 
নিভরতা অনেকখানি কমে গেচে। কৃষির জনা প্রয়োজনীয় 
সার ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান চাহিদা, ১৯৬৯-৭০ সালে, অনেকখানি 
'আভ্যন্তবীন উৎপাদন দিনেই যেগাোনো যাবে বলে আশা করা 
যাচ্ছে । অখশনীতিব অন্যানা ক্ষেত্রেও বখেইঈ অগ্রগতি হয়েছে। 


গণতান্ত্রিক পদ্ধাতি অনযানী পরিকল্পনাৰ খারাও অনেকখানি 
বদলেছে । পবিকল্পনা চা ও জূপামণের ক্ষেত্রে জনগণের 
সহবোগিত। স্তনিশ্চিত করেছে । আামরা যে বিপূল কাজের ভার 
নিষেচি, জমগণও হাতে নিজেদেব অশশাদার বলে মনে করতে 
পারবেন, আর সাফল্যলাভের জন্য সেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 

আমাদের মতো! একট) বিরাট দেশে গ্রাম, জেলা ও বিভিঃ 
অঞ্চলের প্রয়োদ্ন বোঝা দবকার | পরিকল্পনার সী বিপুল 
এবং সেগুনি সমাধান করার ভ্রনা একান্ত নিষ্ঠার প্রয়োজন | 
বিদেশের আথিক সাহাযোর ওপর নির্ভরতা ত্যাগ করতে হবে ; 
বনী ও গরীবেন মধ্যে এখনও বিরাট পার্থকা রয়েছে এই ার্থকা 
এবং নিরক্ষবতা দূৰ করতে হবে । দেশ একদিকে বিভিন্ন 
মমস্যার ভাবে প্রপাড়িত, অন্যদিকে জনসংখ্যা বদ্ধির হার সেই 
সমস্যাগুলিকে জটিলতর্র করে তুলছে এমন কি আমাদের অনেক 
প্রচে্টাকে বিকল ক বে তুলছে । 


নানা উপলন্ষে হিংসামূলক আচরখ, প্রাদেশিক ত।, সাম্প- 
দারিকতা, ভাষাবিরোধ, অখনৈতিক কারণের পরিবর্তে রাজ- 
নৈতিক কারণ নিয়ে আঞ্চলিক দ।বিদাওয়া, ধর্মঘট, ঘেরাও 
ইত্যাদি'ও ভারতের পরিকপ্পনার সাফল্যে বাধার স্া্ট করছে । 
দেশের পরিস্থিতি অনুক্ল না খাকলে পরিকল্পনাসন্মত উন্নয়ন 
সম্ভব হন্ননা। যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জনগণের, 
শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে মতামত প্রকাশ করার উপায় রমেছে সেখানে 
হিংসা বা ধবংসমূলক কাজের কোন স্থান নেই । শান্তিপৃণ 
পদ্ধতিতে পরিকল্পনাসন্ত উন্নণন এবং বিভিন্ন প্রশে আন্দোলন- 
মূলক দ্টিভঙ্গীব পার্থকা সহজেই বোঝা যাব এবং এই দুটি পথের 
কোনটি অন্সবণ করলে কি কপ পাওষা যার তা সহজবোৰ্া | 
আমবা আমাদের বব্ষেেব দিকে খানিকটা এগিয়ে এসেছি কিন্ত 
এখনও লক্ষ্যে পৌছুইনি | উজ্জলতর ভবিধ্যাতির আভাস 
পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু উজ্ভূলতষ এখনও দরে । তবে আমর শুধু 
এইটুক আশা কবতে পারি যে, দেশ ব্রক্যবদ্ধ হবেই সমসা যাগুলির 
সম্্রখীন/হবে | 


ীৰ ও এস 


শিপ্প কেন্দের কাছে থেকেও 


তামিলনাডুর,  তিরুচিপলী-ভাঙোন 
রাজপথের দক্ষিণে প্রা এক মাইল দবেন 
একটি গ্রামের নাম হ'ল তুবাকডি। ভারি 
বয়লার তৈরিয় কারখানাটিব প্রায় পাশেই 
হ'ল এই গ্রামটি । শীতলশ্গী বামস্বামী 
মহিলা কলেজেব পরিকল্পম। সমীক্ষাকারী 
দল এই গ্রামটির অবস্থা প্বেক্গণ কববেন 
বলে স্থির কবেন | গ্রামটি, নতুন শিল্প 
কেন্দ্রের এব: সহরের কাছে বলেই তান 
এটিকেই পর্যাবেক্ষণেব জনন বেছে নেন | 
তারা, খ্রামটির প্রার প্রতেঃক বাড়াতে গিষে 
প্রশ্দি করে দেখেন যে গত কেক বনে 
গ্রামটির জীবন ধারার সামাশা কিছু 
পরিবর্তন এলেও তা এতোঠ নণশা যে, 
উল্লেখ করার মাতাই নব | 

তুবাকড়ি খআমটি ছোট, বেশীরভাগ 
অধিবাসী হলেন তপশীলী এব" গ্রামে 
পুরুষের তুলনা নারীব সংখা বেশা। 
প্রতোকটি পরিবারে মোটামুটি ভনসংখ্যা 
৮। এর! প্রাচীন রাতিনীতিতে বিশ্বাসী 


এবং এখনও শিঙদের ভগবানের দান বলে 
মনে করেন । তাদের জীবনে পরিবার 


পরিকল্পন] কন্্সচী প্রায় কোন বেখাপাতই 
করতে পারেনি । 
নবি 


গ্রামের বেশীরভাগ লোক চিবাচনিত 
প্রথায় চাষবাস করেন । গ্রামের অনেকেই 
অবশ্য কাছের ভারি বয়লার কারখানায় 
এবং অন্যান্য বৃশ্তিতে অখোপা্জন করেন । 
ধর সরকারী কাছ করেন তারা হলেন 
শিক্ষক, রেলওয়ের কেবাণী, আর পি. 
ডৰবউ. ডির কর্মচারি । অন্যান্য কৃষি 
অঞ্চলের মতো মরস্্রম অন্যাষী কিছু লোক 
বেকার খাকলেও, বেকাব সনসা। তেমন 
কিছু নেই। 


গামে একটি ভালো বাড়াতে 


একচি, 


তুবাকুড়ি গ্রামটির 
ঘুম ভাঙেনি 


প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তাতে ১০ ভন 


শিক্ষক, এদের মব্যে ৫ দন হলেন পুকষ, 


« জন মহিলা । স্কুলে যাওযার বয়সের 
বেশীনভাগ ছেলেমেঘে ক্লে গেলেও, 


ধোমের বেশীর ভাগই মেবেদের পড়া প্রন 
করান পক্ষে নন | গ্রামের শতবকনা মাত্র 
5 হান হলেন নিরক্ষন | 

গানে কোন হাসপাতাল শেই। 
চিকিৎসার প্রয়োজন হ'লে এপ্েব, 
ভেকম্বুর ব তিকচিবপন্লীতে যেতে হষ | 
একটা বৈশিষ্ট হল এ্রামেৰ 07 হ্ছনই 
হলেন বধির | 

গ্রামের নাস্তাষ গুধমাত্র নিদ্দি্টি এমনে 
ভল পাওয়া যায । অনেক বাডীব পেলে 
কষে আছে, গ্রামে বিদৎ্খন্তি সববণাহেৰ 
"কান বাবস্থা নেই | 


শতকর। প্রায় ৬০টি বাড়ী হ'ল টালিন 
পাক) বাড়ী । কোন কোন বাড়ীতে উঠোন 
আছে। শতকর। ৮০টি বাড়ীতে মালিক- 
বাই থাকেন, ২০ ভাগ বাড়ী ভাডা দেওয। 
হয । যাঁরা বয়লার কারখানায় কাজ 
করেন তারাই সাধারণতঃ ভাড়া বাড়ীতে 
থাকেন । বাড়ীগুলি পরিষ্কার পরিচ্চন, 
বড়সড এবং আরামদায়ক । বাইরে থেকে 
দেখতে বাড়ীগুলিকে যদিও গেঁষো মনে 
হয়, ভেতরটা কিন্ত অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত 
আধুনিক এবং সহরের বাড়ীর মতো । 


শিল্সের প্রভাব 


থামটির সামান্য কয়েকজন লোকই 
গুধ ভারি বয়লার কারখানা কাজ করেন। 
থামটির পাশে এই কারখানাটি স্থাপিত 
হওয়ায়, প্রধান প্রভাব যা লঙ্গা করা যার 
তা হ'ল, খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি। ফলে, 
দধ, শ|কসব্দি ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের 
দাম বেশ বেড়ে গেছে । যোগাযোগ 2 


ধনধান্যে ২৩শে নভেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২ 


পরিবহণ বাবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হরেছে। 
সানেমাও রয়েছে । 


চাষের জমিব প্রার অঙ্ধেকে, জলসেচ 
দেওয়া হর । শ্রামের বেশীর ভাগই 
নিজেদের জমি মিজেরা চাষ করেন। 
তবে কিছু জমি খাজনাতে ও দেওয়া হয়। 
'য সব জমিতে জলসগেচ দেওয়া হয় 
সেগুলির এক তৃতীয়াংশে বছরে দুটি শস্য 
উৎপাদন করা হয |: জলাজমিতে একটা 
ফসল হর । 


কষকর। প্রবানতঃ গাবর শর ব্যবহার 
কবেন । তবে সম্প্রতি তাদের মধ্যে কিছু 
কিছ রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে স্তুরু 
কবেছেন এবং তারা মনে করেন ষে এতে 
উৎপাদন বাড়ে। তবে রাসায়নিক সার যথেষ্ট 
পাওনা যামনা বলে, পেতে দেবী হর বলে 
এন* দাম বেশী বলে এগুলি বাবচান কর! 


মণ্পকে তাবা উৎসাহ পাননা | কৃষি 
মন্তবি হ'ল প্রতিদিনে প্রতি লালে ৫ 
টাকা | অনেক লেতে এই মছরিব 


কিছুটা নগদ টাকার € কিছগ। অন] জিনিস 
দিবে দেগযা হথ | 


এালে একাটি বভ উদ্বোশামুলক সমবাণ 
সমিতি আছে, এন সদসা সংথ্যা। হল ৭৫ । 
এই সমিতি খেকে কৃষিব উদ্দেশ্যে মদস্য- 
দের খণ দেওযা ভব এব* নিষন্ত্রিত মূল্যেব 
জিনিশ যেমম চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি 
এখান থেকে বিক্রী কর! হয়। গ্রামবাসীদের 
বারণ। যে সমিতি লাভ করলেও, তাদের 
কোন লাভ হচ্ছেনা | গ্রামের লোকের 
পঞ্চজবাধষিক পরিকল্পনা সম্পকে সাধারণভাবে 
গবর বাখলে ও এই পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে 
তাদের বিশেষ কোন মতামত নেই । 


গ্রামের লোকের তাদের সঞ্চয়ের কথ। 
প্রকাশ করতে কঠা বোধ করেন । তবে 
তারা য৷ কিছু সঞ্চয় করেন তা নগদ টাক 
হিসেবে হাতে রাখেন, অন্যকে ধার দেন 
অথব। থামে বা সহরে জমি কিনে রাখেন] 
গ্রামের মাত্র ১৭টি পরিবার স্থানীয় সমবাৰ 
সমিতি খেকে খণ নিয়েছেন । 








স্থণ্নর পৃথিবীর শ্রেষ্ট স্থষ্টি মানুষ, আর 


তার শ্রষ্ঠত্ব হ'ল তার সভ্যতায় | বর্তমান 
[গে আমরা এভারেস্ট চুড়ায় চড়ে বিজয়- 
নিশান ওড়াতে পেরেছি, মহাবেগবান 
[কেটে উড়ে গিয়ে &াঁদের গা থেকে ছিনিয়ে 
এনেছি -কালো। পাথর । সভ্যতাদপ্পা 
সামরা, কয়েক ঘন্টার মধ্যে, পৃথিবীর যা 
কিছু সুম্পর সব তেক্ষে চুরে তছনছ ক'রে 
ফেলতে পারি । 

কিন্তু চিৎপ্রকর্ষের শুদ্ধতা উপহাসা- 
রদ । তাই জড় বিজ্ঞানের উন্নতি আজ 
নানুষের ব্যবহারিক জীবনকে ভরে দিয়েছে 
শারাম আর বিলাসের প্রাচুর্যে। কিন্তু তার 
মনের শাস্তি কোথায় ? আমরা শিখেছি 


নিজেদের সৌরজগতের এই তৃতীয় গ্রহটির : 


মুনিবিড় জেহবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অর্বা- 
চীন দামাল ছেলের মতে। মহাশূন্যে ঘুরে 
বেড়াতে, কিন্ত আয়ত্ব করতে পারিনি হিংসা, 
দ্বষ, স্বার্থ, সংকীর্ণভার ওপয়ে থাকার 
বিদ্যা । শিখিনি অসত্যের আর . ভঞ্জামীর 
অন্তর্দাহী জালা এড়াবার কৌশল। আণবিক 
বোমার প্রলয়ঙ্কর আঘাতে ঘোষিত সভ্যতায় 
মহিমানত মান ঘের সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি 
বর্ষ, পর্যদত্ত | 

গান্ধীঘ্বীকে আমি কি চোখে দেখি, 


আমার হৃদয় জূড়ে কতখানি : রয়েছেন: এই 
নাঙ্গ। ফকির--আব্মানুরচ্ছান করতে গিয়ে, 
গোড়াতেই আংগাড়িন সুরু বেছে, এই সব. 

আমি বর্তমান যে. খুগে . 


চিন্তা আর পরশু. 


যানি 
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লেভ্ভী নে মহাবিদ্যাদষ 


বাস করছি এইগুলে। তার কঠির্ন সমস্যা | 
গান্ধীজীর মধ্যেই আমি খুঁজে পাই এর 
একমাত্র সমাধান । 

রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর ছিল 
ব্যক্তিত্ব | তাঁর প্রতিবাদ পদ্ধতি ছিল 
অভিনব, তার ন্যায় সঙ্গত দাবী আদায় 
করবার নিষ্ষি,য প্রতিরোধের সক্রিয় কাঠিন্য 
পৃথিবীর বিস্ময় । 

অনেকের মতে গান্ধীজীর নীতি আজ- 
কের দিনে অচল । আযাঁরা এ কথা বলেন 
আমার ধারণায় তারা হলেন “ভগবানের 
চাবুক' । তাদের মতে ভগবান, মানুষকে 
ভীরু কাপূরুষে পরিণত করার একটা 
কাল্পনিক ধাবণ। মাত্র । ধর্ম একট। অনা- 
বশ্যক প্রতিষ্ঠান, যার দ্বারা মানুষের স্বার্ীন 
চিন্তা! ব্যাহত হয়। 

কিন্ত এরাই ভারতের সব নয় । অথচ 
এদের দাপট সব চেয়ে বেশী । গান্বীজীর 
ব্যক্তিত্ব, অপরাজেয় পৌরুঘ, সমস্ত ব্যক্তি- 
গত তুচ্ছতার ওপরে এক প্রশান্ত মহিমায় 
বিকীর্ণ। কটিল রাজনীতির ক্রেদাক্ত 
পাকে তিনি সত্য অহিংসা ও ঈশৃর ভক্তির 
পন্কজ ফুটিয়েছেন। 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হয়তো শুধুমাত্র 
তার প্রচেষ্টাতেই আসেনি ; এর *€পছনে 
অন্যান কারণ কাত করেছে তা সত্য। 
কিন্ত তিনি যে প্রতাক্ষ কারণ তাতে.সন্দেহ 
নেই । 

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এত মানসিক 
বল কৌখায় খুঁজে পেলেন : এই শীর্ণতন্‌ 
সঙ্পযাসী £ কোনও অসাধারণত্ব ছিল ন৷ 
তার মধ্যে । আমাদেরই ষতো। ম্ঘলন, 
পতন, -ক্রাটভর! তাঁর প্রাথমিক জীবন । 
অত্যন্ত লাুক ছেলে, চুরিও করেছেন, 
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তে চ 2) 
পাত নি 


নেশা করেছেন লুকিয়ে, জৈব নিয়মের 
বর্ীভূত হয়েছেন । ছাত্র হিসাবেও ক্ননা- 
সাধারণ ছিলেন না| এই মানঘই একদিন 
হলেন সমস্ত জাতির জনক, সবার আদরের 
বাপুজী। ত্রান এই অনন্যসাধারণ 
বাক্তিত্বের মূলে রয়েছে দীর্ঘ তপশ্চারণ.। 
শীতের দিনে বরফ গলা ক্লে ডুবে আর 
গ্রীশ্মের দিনে চারপাশে আগুন জালিয়ে 
তিনি তপসা। করেন নি। কিন্ত তার 
মহত্ব তাঁর বৃদ্ষচর্ধে, শুচিতায়, আত্মসংষষে 
আর সত্য ভাষণে । তাই রানীত্িক 
গান্ধীর থেকেও বাক্তিমানব গান্ধী আসার 
কাছে অনেক বেশী স্মরণীয় ও শুদ্ধার্থ । 
আজকের বস্ততাগ্ত্রিক সভ্যতায়, আত্ম 
ংযমের তৃপ্তি অকিঞ্চিৎকর | সত্বার গভীয় 
তল হতে উৎসারিত আত্মানুসন্ধানের অনা” 
বিল আনন্দ এরা কোনদিন পেতে চায় নি। 
তাই বস্তসর্বস্ব সভ্যতার সব প্রাচুধের 
আড়ালে রিক্ত নিঃস্ব ছাহাকারের ছবি । 
কিন্ত ভারতের সভ্যতা বাইরের প্রশূর্ষকে 
বড় ক'রে দেখেনি । গান্ধীজজীর মধ্যেও 
মহান মানবিকতার পূর্ণবিকাশ । ক্রোধ 
আর হিংসাকে তিনি জয় করেছেন ক্ষরা 
দিয়ে । অসাধকে জয় করেছেন সাধুতান়। 
মানুষের শুভ চিত্তবৃত্তির প্রতি তার কুচি- 
লতাহীন আত্মার গতীর বিশ্বাস । হ্বিতীয়- 
বার আক্রিকায় পদার্পণ করলে সেখানকার 
কতিপয় শেেতা্গ তাঁর ওপর অকথ্য দৈহিক 
নির্যাতন করে। কিন্ত তাদের কান্বও 
বিকদ্ধে তার কোন অভিযোগ ছিল না | 
গান্ধীজীর চরিত্র গঠনে তার মা 
পৃতৃলীবাঈ-এর প্রভাব স্ুস্প্ট । এই 
প্রাণা আজনা বতচারিনী মহিলার 
সংস্কার মুক্তির শুদ্ধতা ছিল, হ্ত। প্রায়োপ- 


বেশন তাঁর কাছে কেবল অন্ধ আচার 


সর্বস্বতা ছিল না। এর ফলজাত চিত্ত- 
শুদ্ধিই ছিল তার কাম্য | অনশনের সংযম 
মনকে একাগ্র করে । গান্ধীজীর অনশন 


তার মায়ের কাছ থেকে পাওয়। | 


গান্ধীজীর সত্যবাদিত। প্রবাদের মতো 
বিস্ময়কর হয্সেও প্রত্যক্ষ সত্য। তার 


জীবনের সকল ক্ষেত্রে নির্ভীক সত্যাচরণ |. 


জীবিকার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন 
আইনজীবী : যে জীবিকায় প্রতি ক্ষেত্রে 
মিথ্যার আশয় গ্রহণ ন৷ করলে চলে না । 
সেখানেও তিনি অবিচলিত ছিলেন তার 
গত্য মিষ্ঠাক় | 

'গাঙ্ধীজী প্রথম গীতা পাঠ করেন 
ইংরেখী ভাষাতে । এর প্রভাব তার 
'ীবনে গভীর | গীতার হ্বাদশ অধ্যায়ে 
ভঞ্জের যে লক্ষণ দেওয়া আছে সেই 
'আদর্শেই গান্ধীজী নিজেকে গড়ে 
তলেছিলেন। 

তিল তিল সাধনায় প্রতিদিনকার 
সতর্ক আতম্সংযমে তার অমত্তযন্গুলভ 
আত্মার শ্করণ। তাঁর সমস্ত জীবন ঘিরে 
এক স্ুকঠিন কচ্ছপাধনের আলোক রশ্ি। 


গান্বীজীর এই চরিত্র গঠনে সামগ্রিক- 
ভাবে তীর পরিবারের প্রভাবও কিছুটা 


পড়েছে । বৈষব পরিবারে জন্ম । জীব 
ছিংসা সেখানে নিষেধ, আমিষ ভক্ষণও 
নিষেধ । এই শুচিশুদ্ধ পরিমগ্ডলের 


কঠোদ্বতার মধ্যেও তিনি পথ শ্রষ্ট হয়ে- 
চিনেন সমবয়স্ক এক বালকের প্ররোচনায় । 
'কিদ্ত বাল্য জীবনের এই ম্খলনটুকুই 
গান্ধীক্জীর পবিত্রতাকে উজ্জল দীপ্থি 
দিয়েছে । তিনি অবতার নন--তিনি 
হান্ঘ। তাই তিনি সুন্দর, তাই তিনি 
মহৎ, দেবোলোকের নিবিকারত্বমুক্ত বিজয়ী 


মানবতা ৷ প্রাচোর প্রাপপ্রদদীপ প্রতীচ্যের 
বিসায় | কঘিগুরু তাই শৃদ্ধাবিনম্‌ চিত্তে 
'ঘলেছেন-- 


পিমগ্র প্রাচ্যের আত্ম) আজ গান্ধীতে ঘূর্ত 
হইয়। উঠিয়াছে........মানুষের প্ৰায় সত্থায় 
তারতেয় বিশ্বাস যে আজও বাঁচিয়া আছ্ছে, 
'তাহ। প্রমাণ করিবার সুযোগ তিনিই 
ভারতকে দিয়াছেন।' তিনি ভারত 
আত্মার মূর্ত প্রতীক । একজন ভারতবাসী 
'হিসেবে আমি গান্ধীর এই ' মহনীয়তার 


শৃন্ধানিত। অস্পৃশ্যতা নিবারণ তার 
জীবনের এক নহান বৃত। এর মূলে তাঁর 
স্ুগতীর মানবপ্রীতি ও ঈশুর ভক্তি । অব- 
মানিত মানবাত্বাকে তিনি মর্যাদ। দিয়েছেন। 
“মানুঘের নারায়ণ'কে নমস্কার করেছেন 
বিন শৃদ্ধায়। গান্ধীর সাম্যবার্দী 
বাস্তবানুগ সমাজ দর্শনও এর মূলে অনেক- 
খানি কাজ করেন্ছে। তীর অসহযোগ 
আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ অনেক বেশী সফল 
ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে । 


রাজনীতি তাঁর কাছে তত বড় ছিল 
না; বড়ছিল না দেশের স্বাধীনতাও ; 
তার সাধন আরও উচ্চতর লক্ষ্যে পৌছু- 
বার। তাঁর ভালবাস।৷ দেশের মানুষকে 
ভালবাস। | বিশেষ ক'রে যার। দীন-হীন, 
যার! দূর্বল, যারা বিপন্ন, যার৷ আতুর, যারা 
অনাথ, সেই সব মানুষকে ভালবাসা | তার 
তালবাসা অহেতুক । বিনিময়ে তিনি 
কিছুই চান না, দেশের স্বাধীনতাও না ।.... 
তিনি জনগণের লোক | তারা ও তিনি 
অভিন্ন । তেমনি তিনি অহিংসার পূজারী । 
অহিংস। ও তিনি অভিন্ন । 


তাঁর অহিংপার উত্তবও অনাবিল মানব- 
প্রীতি থেকে । পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠ,র 
মানুষেরও মনে কমনীয় হৃদয়বৃত্তি বিকাশের 
পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এর বড় সত্য আর কিছু 
নেই | গাম্ধীজীর সংগ্রাম তাই পশুশজির 
মদগবী আস্ফালনে নয়, মানবিকতার দরবারে 
বিশ্বাসের দৃণ্ড আবেদন । সে আবেদন বিনয়ে 
নয, অথচ আত্মার অপরাজেয় পৌরুষে 
উদ্ভতাসিত। তার অন্পৃশ্যত বিয়োধী 
হরিজন আন্দোলনের মধ্যে শুধু এক মহৎ 
মানব প্রেমিকের দরদী চিতের প্রকাশ নয়, 
এর মধ্যে বাস্তব সমাজ চেতনার লক্ষণও 
রয়েছে । যে সায্যবাদের বীজ গান্ধীজী 
বুমে গেছেন তার অস্কুরিত বৃক্ষের একটি 
শাখায় অন্তত ফল ধরেছে, স্বাধীন তারতের 
১৬২) অনুচ্ছেদ তার প্রমাণ । 


গণতম্বের একটি শক্তিশালী ভিত্তি তাঁর 
অহিংসানীতি | এটি গণতন্বের শ্ষ্ঠ 
হাতিয়ার । সন্নকার ও জনগণের বিরো- 
থেয় ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্বান ও পর- 
স্পরেযষ মতের প্রতি সহিষুতা থাকা 
দরকার । 
বিক্ষোভ ও সামান্য কারণে জনসাধারনের 


হিংগাধ্বক ফার্থকলাপ এই অহ্থিংসা লীতির 
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আগে . সমাছে+ অবাঞ্ছিত: 


প্রতি অবিশ্বাসের কল। আর অিংবার 
প্রতি অবিশ্বাসের অর্থ মানুয়ের শুভ বৃদ্ধিতে. 


বিশ্বাস হারানে। | 


অনেকে বলেন রাজনীতির যধ্যে ধর্ম 
এনে গাদ্ধীজী ধর্মের মর্যাদা ক্ষু্প করে- 
ছেন, রাজনীতিকে দুর্বল করেছেন । কিন্ত 


এটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, অসহযোগ আর . 


সত্যাগ্রহই তার প্রমাণ । আসলে ফ্লামাদের 
চাই খলিষ্ঠ নেতৃত্ব । ব্যক্তিগর্ত জীবনে 
তাঁর অনাড়ম্বর মহিমা ভারতীয় আদর্দেরই 
প্রতীক । রেলে তিনি চিরকাল তৃতীয় 
শেণীতে ভ্রমণ করেছেন। মদ্যপান ও 
জয়া খেলায় নিদারুণ বিকোধী | পরিমিত 
আহার ও প্রায়াশ: অনশন তীর জীবনে এক 
সুচিতার দিব্য সৌন্দর্য এনেছিল | 


ঘূণার পরিবেশের মধ্যে তিনি প্রেমের 
প্রতীকরূপে, প্রতিহিংসার পরিবেশের মধ্যে 
ক্ষমার প্রতীক রূপে বাস করেছেন। 
মানুষের মধ্যে যে শী শক্তি আঁছে, তা 
জগৎ জয় করতে পারে: তিনি তাকেই 
সত্য নামে অভিহিত করতেন । নিজের 
জীবনে তিনি তা কার্ধকরী ক'রে তুলে- 
ছিলেন । যদি আমর! বেঁচে থাকতে চাই 
তাহলে আমাদের এই সতা স্বীকার ক'রে 
নিতে হবে । 


জাপান-অধ্যয়ন-কেন্দ্ 


জাপান সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্যে দিল্লী 
বিশ্বিদ্যালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করা 
হবধে। এ সম্পর্কে ভারত ও জাপানের ' 
মধ্যে ইতিমধ্যেই একটি চুক্তি স্থাক্ষিরিত 
হয়ে গেছে । এই ফেন্্র স্বাপনের মূল লক্ষ্য 
হ'ল জাপানের পঙজজে খনিষ্ঠ পরিচয় ও 
যোগসূত্র গ্বাপন এবং তার জন্যে জাপানী 


'ডাখা শেখার এবং জাপানের সংস্কৃতি, 


টতিহ্য ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়নে :উৎ | 
সাহিত করা । যতদিন ন। স্বানীয়, ব্যক্তিরা: 
এই কেল্রের পূর্ণ্ায়িত্ব গ্রহণ ' করণে 
পারবেন অর্থাৎ দারিত গ্রহণে যৌগা হবেন, 


ততদিন. এই ফের “লো শিক্ষক শিক্ষটি-। 
তীয় বাবস্থা এবং শেখধায় সাজিস্রজাসের। 


রি ০০ 
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জনকন্যাণকামী বা ৪ গান্ধীজীব 


পি. সি. যোশা 


বর্তমানে দেশে পরিবর্তনের একটা 
নতুন হাওয়৷ বইতে সুরু করেছে । কতক- 
গুলি দিক দিয়ে এটা যেন জাতীয় 
সংগ্রামের দিনগুলিকে' মনে করিয়ে দেয়। 
বর্তমানে ভারতে যে শক্তিগুলি কাজ করছে 
সেগুলিকে ও যেন কতকগুলি দিক থেকে প্রাক 
স্বাধীনতার সশয়ের সঙ্গে তুলন। করা যায়। 
সাম্য এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন 
সম্পর্কে যে প্রেরণা ও উৎসাহ দেখতে 
পাওয়। যাচ্ছে এগুলিই এক সময়ে বিপুল 
সংখ্যক জনতাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
আন্দোলনে আকষণ করে । যে সমাজে 
জনগণের অবস্থ। উ্নতর হবে সেই রকম 
একটা সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রামে, সেই 
শক্তিগুলিই বর্তমানে, এই প্রেরণার প্রধান 
উৎস । 

এখানে এ কথা স্মরণে রাখ প্রয়োজন 
যে, স্বাধীনতা সতগ্রামের সময় নান। ধরনের 
চিন্তাধারা ও কাজের ঘাত প্রতিঘাতের 
মধ্যেই এই প্রেরণার বীজ রোপিত হয়। 
কিন্তু এ সময়ে দেশে মহাত্ব! গান্ধীর প্রভাব 
ছিল অপরিসীম | তিনি নিজে যেমন গণ- 
জাগরণের প্রভাবে প্রভাবানিত হন তেমনি 
তিনিই এই গণজাগরণকে পরিচালিত 
করেন । ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতি- 
হাসে তিনিই সবপ্রথমে দরিদ্র নারায়ণের 
মুক্তির ভিত্তিতে স্বরাজের কথ! বলেন। 
এর ফলে তিনি অতি ভ্রতগতিতে ভারতের 
ণক্ষ লক্ষ অভুক্ত, অসহায় মৃূক জনসাধা- 
রণের মুখপাত্র হয়ে গেলেন । বিশ্বাসের 
শক্তিতে বলীয়ান হয়ে, নিজস্ব সারল্যে 
তিনি তাঁর দেশবাসীকে বলেন যে £ 

“আমার স্বপরে স্বরাজ হ'ল, দরিদ্র 
জনসাধারণের স্বরাজ | রাজা এবং বিশু- 
বানরা, জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
জিনিসগুলি যেমন সহজে উপভোগ করেন, 
আপনাদেরও তেমনি সেগুলি উপতোগ 
করার সুযোগ থাক উচিত | যে স্বরাজে, 
আপনাদের এই জ্গুযোগ স্থবিধেগুলি উপ- 
ভোগ করার নিশ্চয়তা থাকবে না, সেই 


স্বরাজ যে পূর্ণ স্বাজ্ত নয় তাতে আমার 
সামান্যতম সন্দেহে নেই |” 

এই সামানা কটি কথার আমাদের 
শতুশ সমাজ বন! ভ্নকল্যাণকামী রাষ্রের সার 
কথা পাই । এই মতবাদের তাংপর্য 
তখনও যেষন দৃরপ্রসারী ছিল এখনও তাই 
আছে। পাশ্াত্যে অনকল্যাণকামী রা 
গগনই ছিল শেষ কথা কিস্বব সেটা থে 
অথনৈতিক উন্নয়নেৰ ভিন্ভি মাত্র তা মনে 
করা হতো না। পাম্চাতোর ধনতাস্ত্রিকত। 
প্রকতপক্ষে যেমন এহিক উন্নয়নের ইফিন 
হিসেবে কাজ করতো, সেটা তেমনি জ'ন- 
সাধারণকে নিযাতন করার ইঞ্চিন ভিসেবে ও 
কাজ করতো | 

ঠিক এর বিপরীত দিকে, সমতা ব 
সাষঞ্স্য বিবান উন্নয়নের লক্ষ্য হওয়৷ উচিত 


গান্গীজীর এই মতবাদ একটি চমৎকার 
নীতি, এতে পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতাকে 


তারতের পক্ষে অনুপযুক্ত বল। হয়েছে। 
এর অর্থ হ'ল সাম্যকে অস্বীকার করা দবে 
থাকক, একমাত্র সাম্যের নীতিতেই উন্নয়ন 


হওয়া উচিত । গান্বীজী মনে করতেন যে 
অন্য কোন পঞ্থা দেশে বিশ্‌ঙ্খলা নিষে 
আসবে । 


তাহলে জনকল্যাণকামী অখনৈতিক 
উন্নয়ন সম্পর্কে গান্গীজী কি উপায় অবলম্বন 
করতে বলেন । এখানে এ কথাটা যনে 
রাখ! প্রয়োজন যে গান্ধীজী স্বাধীন ভারতের 
জন্য কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈবি 
করে যাননি | বিদেশী খাসনের সীমাবদ্ধ 
গণ্ভীর মধ্যেই তাকে কাজ করতে হয় । 
তার রাজনৈতিক ও গঠনমূলক কমসূচীর 
লক্ষ্য ছিল 'একটি পরাবীন জাতি গঠনমূলক 
শক্তি ও উৎ্মাহকে মুক্তি দেওয়!, তিনি 
যদি আরও বেশীদিন বেঁচে খাকতেন 
তাহলে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য তিনি 
কি করতেন ব। বলতেন তা নিয়ে অনর্থক 
আলোচন৷ করে লাভ নেই ॥। স্বাধীনতা 
লাভ করার পুবে তিশণি যে কমসূচী গ্রহণ 
করেছিলেন তা যে স্বাধীম ভারতের পক্ষে 
পধাপ্ত হতো ন। তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
তবে আবার এ কথাও ঠিক যে বর্তমানে যে 


ধনধান্যে ২৩শে নভেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৫ 








 একান অনৈতিক কানা 


হোক না কেন সেগুলির : রি রর 
কতকগুলি মৌলিক দ্টিতঙ্গীর সি. 
না খাকে তাহলে সেগুলিতে সপ রি 
খাকহছে বাধ্য | ূ 
যে কোন ব্যাপারে গার্ধীজীর টি 
ভষ্গীর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে. 
তিনি অনা দেশের আদর্শ বা ফতবাদ 
নিবিচারে গ্রহণ করার পক্ষপাতি ছিলেন না|: 
নতুন ভারতের পক্ষে যে পাশ্চাতোর ধরে 
শিল্পায়ণ উপযুক্ত নয় সেদিকে তিনি বিশে: 
তাবে দৃষ্টি আকষণ করেন। ইংলও থা 
ইটালীর মতো ছোট দেশ হয়তো নাগরিকি 
করণ ব্যবস্থা লাভজনক বলে মনে বরতে 
পারে। অতি অল্প সংখাক অনসংব্যা 
বিশিছ আমেরিকার যতে। একট। বিরাট 
দেশের বোব হয় যন্্মড্জিত করা ছাড়া 
উপার নেই | কিন্তু বিপুল জনসংখা। 
বিশি্ কোন দেশের, পাশ্চাত্য আদর্শ 
অন্সরণ কর। ঠিক নয় এবং উচিত নয়! 
এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তিনি যন্ত্রের বিরোধী 
ছিলেন। তিনি বলতেন, যে ক্ষেত্রে কাছের 
তুলনায জনশক্তির পরিমাণ কম যেই ক্ষেত্রে 
যন্ত্র স্জা ভালো । ভারতের হতো দেশে 
যেখানে কাজের তুলনায় কমীর সংখ্যা 
বেশী সেখানে যাস্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা! 
পাপ। 


এই প্রসঙ্গে বল। যায় যে পাশ্চাত্য 
দেশগুলির দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী জনকল্যাণ- 
কামী রাগী, তারতের পক্ষে উপযুক্ত ন৷ 
হতেও পারে । সেখানে শৃষিক শ্ে্ীর 
মব্যে বেশীর তাগই হলেন বেতনভোগী | 
কাজেই পাশ্চাত্য দেশগুলির মতো৷ বিশেষ 
পবিস্থিতিতে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠন 
কর। যেতে পারে। তা ছাড়া এ'রা, 
শক্তিশালী ট্রেড ইউনিরনে সংহত বলে 
সরকারের ওপর চাপ দিতে পাবেন। 
সেখানে প্রধানত মূলধন ও শমিকের মধ্যে 
আয় বন্টন করে বা জনকল্যাণকামী সংস্থা 
হিসেবে কাজ করতে পারে । তবে 
তারতের ক্ষেত্রে এই সঙ্ঘবদ্ধ ক্ষেত্রাটি 
আথিক বাবস্থার একটা অংশ মাত্র এবং 
তাও বড অংশ নয় । এখানে বেশীর ভাগই 
বেতনভোগী নন। এদের মধ্যে লক্ষ 
লক্ষ হলেন কৃষি ও চিরাচরিত শিল্পের 


(৮ পুহ্ঠার দখন ) 


মহীমূৰে থাদ্যখঘ্যেৰ উৎগাদন বৃদ্ধিব 
ফলে কষবগণেরও আমি 


মহীশরে কায়ো খেকে জলসেচ 
দেওয়ার সুযোগ ন্ুবিবে বেড়ে যাএয়ায় 
একদিকে যেমন খাদ্যখস্যেব উৎপাদন 
বেড়েছে অনাদিকে তেমনি কুষকদের ও 
আয় বেড়েছে । পল্লী এবং কৃষি উ্নয়নের 
অন্যতম ব্যবস্থা চিসেবে মহীশুর সরকার 
সেইজন্য জলসেচ দেওযার কূয়ো বোঁড়ার 
উদ্দেশ্যে কঘকদের অথসাহায্য দিতে স্তর 
করেছেন । সরকারের পক্ষে, বাঙ্গালোবের 
যহীশৃর কেন্দ্রীয় সমবায ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক 
লিমিটেড এই অধসাহায্যের বাবস্থা কবেন। 
কষকদের খরার হাত থেকে বাচানো এবং 
তাঁর। যাতে বছরে অন্ততঃপন্ষে একট! 
ফসলও তুলতে পারে ভা সুনিশ্চিত করা, 
(২) উৎপাদন বাড়ানো এবং নিবিড় বূষি 
পদ্ধতি অবলম্বনের সুযোগ কবে দদওবা 
(৩) কঘি উৎপাদন বিশেষ কবে খাদা- 
শস্যের উৎপাদন বাড়ানো (৯) কৃষকব। 
যাতে নিজেরাই কৃষি উৎপাদন বাডাতে 
উৎসাহী হন সেই উদ্দেশো প্রাথমিক মূলধন 
সরবরাহ ক'রে তাদের আদ্রবিশ্াসী কনে 
তোলাই হ'ল এই ব্যবস্থার লক্ষ্য | 


মহীশুর কেন্দ্রীয় ভুমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ছেব, 
অর্থসাহায্য নিয়ে ১৯৬৭ সালের জন মাস 
পর্য্যন্ত কতগুলি কয়ো কাটা হয়েছে এব' 
কঘি উৎপাদন কি বকম বেড়েছে সে 
সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে যে, 
এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল 
হয়েছে । কষকরা বছরে অন্ততপক্ষে 
একটা ফসল তুলতে পেরেছেন | খাদ্য- 
শস্যের উৎপাদন বেড়েছে, অন্যান্য উৎ- 
পাদনও বেড়েছে ফলে কষকদের আবও 
বেড়েছে। 


খাদ্যশসোর মোট উত্পাদন ১৪,৭৬৫ 
কইন্ট্যাল থেকে বেড়ে ৬০,৩৩০ কুইনটযাল 
হয়েছে এবং ধানের উৎপাদন ৪&.১৩৫ 
কইন্ট্যাল থেকে বেড়ে ১৮.২২০ কুইনদ্যাল 
হয়েছে । বাষি এবং জওয়ার চাষের 
জমির পরিমাণ কমে যাওষ স্বাহেও এগুলির 


উৎপাদন বেডেছে ১০,৩০5 খেকে ১১, 
২৯০ কইন্ট্যাল । সঙ্কন ভুটা ও জণয়ার 
২১,৪৫০ কইন্ট্যালেবও বেশী উৎপাদিত 
য়। 

প্রতি হেক্টারে খাদ্যশস্যের মোটামুটি 
উৎপাদন বেড়েছে ৭৭ কেজি থেকে 
২. 


খু 


২১৫ কেত্তি। কষকদের মোট আয় 
বেড়েছে ১৯৬৭-৬৮ সালের মূল্যমান 'অনু- 
যায়া ২২.৫ লক্ষ থেকে ১২০.৯ লক্ষ 
টাক। অবাৎ শতলরা 8৪৩৮ তাগ । এক- 
মাত্র সেচের জনা জল পয গেছে বলেই 
যে উৎপাদন 9 আব এতো বেড়েছে ত। 
নয়, কষকর। ছলসেচের সঙ্গে সঙ্গে বেশী 
কলনেব বীচ €& বাবহাব কবেছেন । বশী 
কলনের বীজ ব্যবহার কলা হযেছে বলেই 
উৎপাদন বেড়েছে । কিন কষকনা যদি 
সেচ দেএয়ার জনা কষোব জল না পেতেন 
'ভাহলে বেশী ফলনের শস্য উৎপাদন 
কব।5 সন্তব হতোনা | 

কয়ে খেকে জলমেচ দেখান এই 
ব্যবস্থার একট গুরুত্বপূশ ফল হ'ল এই যে 
প্রতি হেক্টারে, শসা উৎপাদনের ব্যয় যদিও 
8০9০ টাক। থেকে বেডে ১০১৫ টাক। 
দাঁড়িয়েছে, তবুও পৃব্রবে যেখানে প্রতি 
হেক্টারে ৬০০ টাকা আয হ ত, এখন দেই 
তুলনায় আয় হচ্ছে ২১১০ টাকা | 


বিভিন্ন অঞ্চলের আয়ের মধ্যে অসামা 
হাস করাই হ'ল, পরিকল্লিত উম্নয়নেব 
অনাতম একটি লক্ষ্য । জলসেচ দেওয়ার 
কষো কাটাতে অর্থসাহায্য করার এই 
প্রকল্প, কৃষকদেব আয় বাড়াতে এবং আর 
বৃদ্ধি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সাহাযা করে । 
সেই উদ্দেশ্য খানিকটা সফল হয়েছে। 
মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বলা যায় 
যে যেখানে বৃষ্টি কম হয়, সেখানে কৃষকর। 
শুকুনে। চাষ করে 8৮০ টাকা আয় 
করছিলেন, সেখানে জলসেচের র্যবস্থ। 
করতে পারায় তাদের আয় হয়েছে ৩,৫১০ 
টাক, তেমনি মাঝারি বরনের ব্ষ্টিপাতের 


ধনধান্যে ২৩শে নভেন্ধর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৬ 


অঞ্চলে ৮৮৫ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে 
8,৯৪৫ টাকা আর বেশী বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে 
৯৬০ টাক থেকে বেড়ে হয়েছে ৩,৭২২ 
টাকা | 


১৯৬৭ সালের জন মাস পধ্যস্ত মোট 
২,০৮৪ জন ক্ষক তাদের কয়ো তৈরির 
কাজ সম্পূর্ণ করেন। এই সব কয়ে। 
তৈরির আগে তাদের চাষের জমির মোটা- 
মুটি পবিমাণ ছিল ২,২৫২ হেক্টার এবং 
কয়ে থেকে সেচ দেওয়ার প্রকল্প চাল 
হওয়ার পর চাষের জমির পরিমাণ দাড়িয়েছে 
৩,৮৮৫ হেক্টার । কয়োর জল পাওয়ায় 
চাষের শেত্রেও পরিবর্তন এসেছে । খাদ্য 
শস্য চাঘের জমির পরিমাণ শতকর। ৮৫:০ 
ভাগ থেকে কমে ৭০.৩ হয়েছে আর 
পণ্যখস্যের জমির পরিমাণ শতকরা 8.৩ 
ভাগ থেকে বেড়ে খতকরা ১১.০ ভাগ 
হয়েছে । 


সেচেল জল এবং বেশী কলনের বীজে 
ছম্য বত টাক লগ্গী কবা হয়েছে তাতে 
এতকবা ৮.৫ ভাগ আর হয়েছে । যে 
সব কযোতে পাম্পযোৌ বসানো হয়নি 
সেগুলিতে আন হয়েছে বেশী অথাৎ 
শতকরা ৪১ ৯ ভাগ আর যে গুলিতে পাম্প 
বসানো হয়েছে সেগুলি খেকে আয় হয়েছে 
শতকরা ৩৬.৯ ভাগ | পাম্পামেট বসানোতে 
যে খরচ হয়, এক হেক্টারের কম জমিতে 
অল দিতে হ'লে তাতে বিশেষ লাভ হয়ন।। 
কিন্ত দেড় ছেক্টারের বেশী জমিতে জলসেচ 
দেওয়ার পক্ষে পাম্পসেট খব লাভজনক 
হয় | 


যে সব এলাকায় বৃটি কম হয় সেখানে 
প্রতি হেক্টারে শস্যের উৎপাদন বেড়েছে 
শতকরা ১৭৮.৫ ভাগ । মাঝারি এবং 
বেশী বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে উৎপাদন বেড়েছে 
যথাক্রমে শতকরা ২৮৪.৪ এবং ১১৩.৩ 
ভাগ । 


যে কৃষকরা এই সেচ কূয়োর জল 
পূ্ণমাত্রায় ব্যবহার করতে পারেননি, তারা 
অন্যকেও ত৷ ব্যবহার করতে দিতে তেমন 
ইচ্ছক নন। কাজেই এই সমস্যার সমাধান 
করতে হ'লে সমষ্টির জন্য কৃয়ো কাটতে 
হয়। তাহলে অবশ্য কুয়ে। কাটা, পাম্প- 
সেট বসানো, জলের সহ্যবহার ইত্যাদি 
ব্যাপারে জনপ্রতি বায় অনেক কম হয়। 





জনশক্তিস5 দেশের আহরণযোগা 
গম্পদের সবের্বোচচ প্রযোগের ওপরেই, যে 
কৌন দেশের সামগ্রিক আথিক উন্নযন 
নির্ওর কনে । তবে অন্যানা সম্পদে 
তুলনায় জনসম্পদ অনেক বেশী গুকত্বপূর্ণ | 
শিল্পায়ণে অগ্রগতিব সঙ্গে সঙ্গে এটা বুঝতে 
পারা যাচ্ছে । মেসিনের সঙ্গে বিশেষ 
কশলতা সংশিষ্ট এবং জীবনধানণের বিভিন 
চাহিদা! মেটানোর জন্য এবং আরামদাযক 
জীবন যাপনের জনা আরও আধুনিক কল। 
কশলত৷ প্রয়োজন | এই কশলতা দুর্গত 
হলেই বুঝতে পারা যান যে. কেবলমাত্র 
কাচামাল, নল এবং বিদুযুতশক্ভিই যথেঈ 
নয়, আরও কিছু প্রবোজন | আবুনিশ, 
অর্থনৈতিক বিভ্রগানে একে বলা হব ছনশঞ্তি 
নম্পদ | 


জাপান এবং স্ইটজারল্যাণ্ডের মতে। 
কয়েকটি উন্নত দেশ যে অভিজ্ঞতা অভ্ভ্ভ ন 
করেছে তাতে দেখা যাব যে অত্যন্ত কশলা 
নশক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদের আপেক্ষিক 
অভাবের সমস্যা মেটাতে পারে। দৃষ্টাত 
হিসেবে বল। যার বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
প্রযোজন হ'লে কয়লার ঘাটতি, জলশক্তি 
ব। পারমাণবিক শক্তি দিযে মেটানো যায় | 
প্রাকৃতিক সম্পদের দূশ্রাপ্যতাই কারিগরিও 
বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্ভব করে 
তুলেছে । খাদ্যশস্যে ঘাটতি খাকাতেই, 
কৃষির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে অনেক 
পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে । 


বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে যে 
অগ্রগতি হয়েছে সেটুক্‌ শুধু রক্ষা করলেই 
চলেনা তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে 
হয়। মুল্য, কীচামালের সরবরাহ এবং 
শতৃন নতৃন উৎপাদন কৌশল বা পদ্ধতি, 
উত্পাদন ধারাকে বদলে দেয় । নতুন 
কোন উদ্ভাবন বা উৎপাদন কৌশল, 
পুরানো পদ্ধতিকে অচল ক'রে দেয়। এর 
কলে জনশক্তির কৃশলতাও নিরস্তর পরি- 
বন্তিত হতে থাকে | বিশেষ কোন ক্ষেত্রে 
বিশেষ জ্ঞানের মুলা, সময়, অর্থনৈতিক 
কাঠামো এবং কারিগরি কশলতার পরি- 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় | অর্থনৈতিক 


জনশক্তির 
যথোপযুক্ত 


বাবহার 


জে. পি. সাক্সেন 





উ্নননের সঙ্গে গুব কম ক্ষেত্রেই কন্বস্হাং 
নেব উন্নতি ভষ বলে কখনও কখন ও 
কশলতার উন্ননন ও তাৰ সম্পূশ বাাবচাৰ 
সমান গতিতে হরন। | 


উন্নততন কারিগরি গগন, উন্নততর 
জীবিকার অনাতম উপার বলে বাজারে 
প্রতিযেগিতা বেড়েছে এবং জ্ঞান ও 
কশলতা বাড়ানোন জন্য বেশী সংখ্যক 
লোক শিক্ষা খহণ করছেন । এর ফলে 
বাজারে, পধ্যাপ্র শিক্ষিত বা কশলী নয় 
কিন্ত নিজেদের অধিকার সম্পকে সচেতন, 
এই রকম সনুরে কশ্প্রাথীর ভিড এবং 
তাঁবা যে ধরণের কাজ চান তা তারা পান 
না। তাছাড়া বেশীবভাগ লোক অশিক্ষিত 
থেকে যান অথব। উন্নততর কশলত। 
অজ্র্জন করতে পারেন না। চাহিদাব 
তূলনার সরবরাহ বেশী বলে এই অনুন্নত 
বা অর্ঘশিক্ষিত জনশক্তি উপবুক্ত কর্মের 
সংস্থান করতে পাবেন না | 


জনশক্তি প্রয়োগ পরিিকক্পন। 


এই রকম অবস্থাতেই জনশক্তির উপ- 
যুক্ত প্রয়োগ সম্পর্কে পরিকল্পনার প্রশৃটির 
সন্বুখীন হতে হয। বেকার বা অ্ধ বেকাব 
জনশক্তির পূর্ণতম ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। গ্রহণ করতে পাবে। 
প্রয়োজন এবং উপযুক্ত ব্যবহারের দিকে 
লক্ষ্য রেখে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযারী 
যথেষ্ট সংখাক কৃশলী কল্ী গডে তোলাই 
হ'ল জনশক্তি পরিকল্পনার লক্ষ্য । এতে 


ধনখান্যে ২৩শে নভেম্বর ১৯৬৯ 


বে কোন সময়েই কশলী জনসম্পদের 
ঘাটতি পড়বেন! বা অতিবিক্তও হবেনা । 


শমের বাদারে যাতে ম্যাটটিকলেট, 
ধ্যায়েট বা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের অবাঞ্ছিত 
অনুপ্রবেশ আটকানে। যায় সেজন্য প্রাথমিক 
স্ব খেকে সাাতক স্তর পর্য্যস্ত একটা 
পর্যায়ক্রামিক শিল্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে 
হবে। যদি কোন পর্যায়ে ছাত্র তত্তির 
সংখা। শ্বাস কবতে হয় অথব। সম্প্রসারণ 
বন্ধ রাখতে হয তাহলেও পরিকল্পনার 
উদ্দেশ্য প্রণের ভ্ুন্য তা অযৌক্তিক 
হবেনা | 


মাধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষিত 
বেকারেৰ মংখ্যা নতই বাড়কন। কেন, 
বার শিক্ষালাভ করতে চায় তাদের সেই 
অধিকার যে প্রত্যাখান কর। যায়না তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। কাজেই ভত্তির 
ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ কর হলেতা 
জনস্বাথথ এবং সংবিধানের বিরোধী হবে। 
স্থতরাং শিক্ষাকে বৃত্তিমুলক এবং যাঁরা 
উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে 
কেবলযাব্র তাদেরই ভন্তি করার ব্যবস্থা 
করলে ভালে। হয । উচচতর মাধ্যমিক 
শিক্ষা সম্পূর্ণ করান পর এদের বিশেষ 
বিশেষ কাজ সম্পকে প্রশিক্ষণ দেওয়। যায়। 
এতে দ্‌টি ভালো কল পাওয়া যাবে। 
প্রথমত: উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় কমবে। 
দ্বিতীয়তঃ চাকরির জন্য বৃথা অন্ষেণ 
করে, শিক্ষা ও কশলতার অপবায় করে 
তাদের মধ্যে যে হতাশা ও উৎসাহহীনতার 
স্টি হয তা খেকে তাদের রক্ষা করা 
যাবে । তাছাড়া নিয়োগকারীর কাছে 
এবা একটা বোঝা না হ'য়ে বরং সম্পদ 
হবে। 


অথ্নীতির প্রয়োজন অনুযায়ী বৃত্তি- 
মূলক বিকল্প শিক্ষাসূচীর প্রবর্তন করা যেতে 
পাবে । কন্মসংস্থানের বাজার পরীক্ষা 
ক'বে এই প্রয়োজনের পরিমাণ স্বির করা 
যার । তবে ভবিষ্যতে, বিশেষ ক'রে 
দীর্ধকালীন কোন ব্যবস্থায় কি পরিমাণ 
দনশক্তির প্রয়োজন হতে পারে সে সম্পর্কে 


নির্ভরযোগ্য কোন অনযান করা মহজ 
নয়। 

সব রকম অখনৈতিক এ সামাজিক 
সমস্যার মধো বেকার জনসম্পদ হল সব 
চাইতে জা্টিল সমস্যা | জনশক্তিব যথায৭ 
প্রয়োগ পরিকল্পনা 4 অবিরাম চে্রাতেই 
ওধু (এই সমস্যাব সমাধান করা যেতে 
পারে । পরিবার পবিকল্পনার মাধ্যমে 
যেমন জনশক্তির সরবরাহ নিষন্ণ কব যান 
এবং প্রশিক্ষণ ও শ্রসমনিত শিক্ষা ব্যবস্থার 
মাধ্যমে অর্থনীতির প্রবোছন অনুযারী তা 
নিয়মিত কর! যায়, তাহলে উপধুক্ত অখ- 
নৈতিক পরিকল্পনার মাধামে চাহিদাও 
নিয়ন্ত্রণ করা যায় | 


শ্রমিক এবং মুলধন 


সাম্প্রতিক কালে উন্নয়নশীল অখ- 
নীতিতে শৃমিক ভিন্ডিক বা মূলপন ভিভিক 
পদ্ধতি সম্পকে যে বাদান্বাদ শোনা যায 
তার মূলে আছে শুমিক ও মুলধানেব সর- 
বরাহ ও চাহিদার মধ্যে সাম্য | যেখানে 
প্রচুর শুমশক্ষি রয়েছে সেখানে মূলধনের 
'অতাব থাকায় আধিক উন্ননন ব্যাহত 
হচ্ছে । যদিও শ্মশক্তি ৪ মূলধন একে 
অন্যের পরিপূরক নর তবেদুইয়ের কোনাটা 
কত লাগবে তা বিভিন্ন ব্যাপারেব ৩পৰ 
নির্ভবশীল | তবে কোন পদ্ধতি প্রযোণে 
ব্যয় হ্রাস করা মাবে তাৰ এপরেই অবশা 
দুটির মধ্যে একট পদ্ধতি গ্রহণ করা নিভর 
ক'রে। কাজেই রা্'হযতে। পদ্ধতি দাটিব 
মধ্যে যে কোনটি গ্রহণ নিরন্ত্রিত করতে 
পারে কিন্ত রাষ্ট্রও, দৃইয়ের মধ্যে কোনটাতে 
বায়ের হার বাড়ে বা কোনটা বেশী লাভ- 
জনক তা উপেক্ষা করতে পারেনা | এই 
যুক্তি অনুযায়ী, আমাদের দেশে প্রচুর 
জনসম্পর্দ অলস পড়ে থাকলেও শিল্পের 
সমস্ত ক্ষেত্রে শমিক ভিন্তিক পদ্ধতি গ্রহণ 
কর] যায়নি । কয়েকটি শিল্পে কায়িক 
শূমের পরিবর্তে, স্বয়ংক্রিয় মন্ত্রাদি চালু করা 
হচ্ছে । শিল্পগুলিতে কম্পিউটার ব্যবহার 
সুর হয়েছে । নিয়োগকাবীর দিক খেকে 
অবশ্য শৃমিকের তুলনায় মেসিন অপেক্ষা- 
কৃত ভালো | কারণ মেসিনের গৃহ সমস, 
চিকিৎসা, বেতন, মজরি, ধর্মঘট সমস্য 
নেই। 

মিশু অর্থনীতিতে সরকার জাইনের 
সাহায্যে মজুরি নিয়ন» করতে পারেন 
কিন্ত কর্মসংস্থান নিযস্্রণ করতে পারেননা | 


করণ কর্মসংস্থান, নিয়োগকারীর ইচ্ছানুযায়ী 
হয এবং সেই ইচ্ছা কাজের চাপ, দক্ষতা 
এবং যজবির হার ইত্যাদি নানা জিনিসের 
৫এপৰ নিতর ক'রে। 


সেইদিক খেকে সবকারি সংস্বাগলি 
শমিক ভিছিক কব! বার, কারণ এগুলিতে 
কেবল লাভেব দিকেই নজর রাখা হযন।] | 
কিশ্ব এখানেও অখনৈতিক পনিকর্পনার 
হপরেই জনশক্তির প্রয়োগ পরিকল্পনা নিতর 
করে। উপযুক্ত অনৈতিক পবিকঙ্পনা- 
বিহীন জনশঙক্তির প্রয়োগ পরিকল্পনা সফল 
হবেনা | কাজেই বর্তমানের অলস জদশক্তি 
সমস্যা সমাধান করতে হলে অর্থনৈতিক 
পবিকল্পনার সঙ্গে একটা সংহত জনশক্তি 
পরিকল্পনাও প্রয়োজন । 


গান্গীজীর আদর্শের রাষ্ট্র 


( ৫ পৃহ্ঠাব পৰ ) 


৪পর মিভরশীল ছোট ছোট উৎপাদক এবং 


তাবা তারতের ৫ লক্ষ গ্রামে ছড়িয়ে 
আছেন । এই বিশেষ ভারতীয় সমস্যার 
একটা ভারতীয় সমাধানই প্রয়োজন। 


পান্ধীজণ বাব বার বলেছেন যে সবকাবা বা 
বেসরকারী ক্ষেত্রে বড বড় শিল্পগুলিৰ যত 
উন্নথনই করা হোক না কেন, এহ লক্ষ 
লক্ষ ভারতবাসীর অর্থনৈতিক কল])1ণের জন্য 
তা বিশেষ কিছু অবদান জোগাতে পারৰে 
না। জনকল্যাণকামী পাশ্চাতা বাৰস্থাও 
ভাবতীয়গণের কল্যাণ করার পক্ষে যথে 
নয়। তারা বেতনভোগীদের মতো সভয- 
বদ্ধ নন অথব! দর কষাকঘি করতে পাবেন 
এমন ক্ষমতাও নেই । এই বিপুল সংখাক 
অধিবাসীর কল্যাণ প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদন 
ও আয়মূলক নতুন আথিক স্বযোগ স্বিষে 
স্থ্টি করার, ওপরেই নির্ভর করে। যে 
অর্থনৈতিক আদর্শ তাদের আধিক 
সমস্যার সমাধান করবে তা তাদের কল্যাণ 
সমস/ারও সমাধান করবে । 


বৰ্তমান পরিস্থিতিতে গান্বীজীর কধ- 
সচী হয়তো যথেষ্ট নয়। এমন কি 
যুগোপযোগী নয়। কিন্ত গান্ধীজী কোর্টি 
কোটি ভারতীয়ের আথিক ও কল্যাণ 
সমস্যার যে প্রকতি নির্ণয় করে গেছেন 
তা বর্তমান পরিস্থিতিতেও সত্য । 
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কষি পণ্ডিত 


অন্ধপ্রদেশের যেব্রিগানূর গ্রামের চাষী 
পি-গণগন্লা ১৯৬৭-৬৮ সালের খারিফ 
নরস্থমে সব্ব তারতীষ-শস্য-উতপাদন প্রতি- 
যোগীতাষ প্রথম স্বান অধিকার করেছেন । 
অথাৎ গণনা কষি-প্ডিত উপাধি পাবার 
সন্মান অভ্ভন করলেন। 

সফল প্রতিযোগীদেন মধ্যে প্রথম তিন- 
জন হেক্টার প্রতি যে ধান কলিয়েছেন তার 
পরিমাণ চমকপ্রদ | যথা গগনা--১০,৫১৭ 
কে. জি., কেরালার কোডুতায়ুর গ্রামের 
কে. ডি. সুকমারন ৮.২৭৯ কে. জি. ; 
এবং গুজরাটের পীপ্যলগ্যভান্‌ গ্রামের 
ডি. পি. প্যাটেল ৬,৬১২ কে. জি. । 

১১৬৮-৬৯ সালের খারিফ মরসুমের 
কষি-পঞিত নিব্বাচিত হযেছেন মহারাষ্ট্রের 
সাগনের এন্‌. এ. পাতিল । তাঁর উত- 
পাদনের পরিমাণ হ'ল হেক্টরপ্রতি ৯,০৯৫ 
কে.জি. | দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধি- 
কাবী মহারার্রেরই মহালাসোয়াদে-র আর. 
ডি. পাতিল এবং গুজরাটেব দাতজে-এর 
এব. এস. প্যাটেল ফলিয়েছেন যথাক্রমে 
৮.২১০ কে. জি. ৫ ৮.১১১ কে.জি, | 

১৯৬৭-৬৮ সালের রবি মরস্ুমে 
জোবঘার উতপাদশ প্রতিখোগীতায় প্রথম 
হয়েছেন মহারার্ের কৌথালী খ্রামের এস. 
কে. ধুমাল। এর উৎপাদন হ'ল এক 
হেক্টরে ৭,৬০০ কে. জি. | এই পর্যযায়ে 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন 
তামিলনাডুর সিংহলান্দপূরম গ্রামের দুইজন 
চাষা কে.আর. গোগ্ডার (৬,৪৫১ কে.জি.) 
ও এ.পি.এস. গৌগ্ার (৫,১২৫ কে.জি.) 

প্রথম পুরস্কারের মূল্য হ'ল ৩০০০ 
টাক।, দ্বিতীয় ১,২০০ টাকা ও তৃতীয় 
৮০০ টাকা । 


নিরক্ষর বনাম সাক্ষর 


আমাদের দেশে প্রতি বছরে নিরক্ষরের 
সংখ্যা বাড়ে ১,৬৬৫ কোটির যত । গত 
১৮ বছরে যদিও সাক্ষরের সংখ্যা দ্বিগুণ 
হয়েছে, অপরদিকে নিরক্ষরের সংখ্য। 
১৯৫১ সালে ২৯.৬ কোরি থেকে বেড়ে 
১৯৬৯ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৯.৯ কোটী । 


শি ৩৪০১ সর 





খুব কম ক'রে ধরলেও সমগ্র বিশে এক ___- ---- ---; 


কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ব্যক্তি দৃষ্টিহীন। প্রি 
বছর এ'দের সংখ্যা ৫০0 লক্ষ ক'রে বাড়ছে। 
দ্টিহীনের সংখ্যা যি এই রকম গতিতে 
বাড়তে থাকে তাহলে এই শতাব্দির শেষে 
অন্ধদের সংখ্যা ৩ কোটিতে 


এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমে- 
রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই বেশীরভাগ 





জন্ধগণও যাতে সমাজের সমস্ত 
কর্মপ্রচে্ীয়, উৎপাদনে ও 
সাংস্কৃতিক জীবনে সম্পূর্ণভাবে 
যোগ দিতে পারেন সেজন্য, 

অন্ধগণের কল্যাণ সম্পকিত 


বিশ্ব পরিষদ সর্বতোভাবে 
চে৪1 করছেন। 
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০ শপ চ্য্ড 


একটা আনুমানিক হিসেবে 
বলা হয়েছে যে বিশ্বে মোট অন্ধগণের 
মধ্যে শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগই 
ভারতীয় | এদের মধ্যে বেশীর ভাগই 
আবার শিশু, যারা নিয়মিত কোন শিক্ষার 
সুযোগ পায়না | তাছাড়া, বয়স বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য লোক এমন একট। 
অবস্থায পৌছান যখন ছানি, গুকোম। 
অথবা কোন রোগ বীজাণুর বিলম্বিত 


প্রতিক্রিয়ার ফলে এ'দের অন্ধ হয়ে পড়ার 
সম্তাৰন। থাকে । 


সারা বিশ বৈজ্ঞানিকগণ যে চেষ্টা 


অন্ধের বাস। 


করছেন তার ফলে দব তবিধাতে হয়তো 
দৃষ্টিহীনবা তাদের দৃ্টিএক্তি ফিরে পাবেন । 
বিশের দৃর্টিহীনদেন মধ্যে এমন হাজার 
হাজার অন্ধ আছেন যাঁরা সামান্য একটু 
অস্ত্রোপচাব করিয়ে নিলে দৃষ্টিশক্তি ফিরে 
পেতে পারেন । বন্ধমানে এমন কতক- 
গুলি ইলেকট্টোনিক ও অন্যান্য সাজসর- 
গাম উদ্ভাবিত হযেছে যেগুলির সাহায্যে 
দৃষ্টিতীণবা ভাদেব পবিবেশ পধাবেক্ষণ 
করতে পারেন । 


অন্ধগণ ও যাতে স্বাভাবিক মতে। চলতে 
পারেশ সেই লক্ষ্য পূরণ কবা এখন আর 
অসন্ভরবের পয্যাযে নেই | কারণ দৃষ্টিশক্তি 
বিকল্প হিশেবে কাজ করতে পারে এই রকম 
জিনিস বিজ্ঞানীদের প্রায় হাতের কাছে 
এসে গেছে বল যাব । 





সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে অন্ধ সম্প- 
কিত বিশু পরিষদের যে অধিবেশন হয়ে 
গেল তাতে, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে অন্ধর। 
কি রকমভাবে পূর্ণ তব জীবন উপভোগ 
করতে পারেন এবং বিজ্ঞান, দৃষ্টিহীনদের 
কতটুক সেবা করতে পারে, তাই ছিল 
প্রধান আলোচনার বিষয় । বিজ্ঞানের এই 
যুগে অন্ধদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান 
ও আমোদ প্রমোদের মোটামুটি বিষয়গুলি 
নিয়ে আলোচন৷ কর! হয় | 

বিশ্রে দৃষ্টিহীনদের পক্ষে তাদের 
মুখপাত্র বলেন যে তার। চক্ষপ্থানদের কাছে 
কপা বা দয় চাননা। তারা আশ 
করেন যে চক্ষম্লানরাও তাদের স্বাভাবিক 


একজন অন্ধ শিক্ষার্থী পুষ্টিকের জিনিস তৈরির 
মেসিনে কাজ শিখছেন । 
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মানুষ হিপেবে গ্রহণ করবেন এবং সুলায় 
স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার 
দেবেন। 


বিশ সংস্থা, নিরাময়যোগ্য অন্বত্বকে 
বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে একটা বিসদ্‌শ 
ব্যাপার বলে বর্ণনা করেন । এই সম্পকে 
আলোচনার সময় জানা যায় যে “দৃ্টি- 
শক্তির বিকল্প! ব্যবস্থ। উত্তাবনে গবেষকগণ, 
অতি আধুনিক কারিগরি বিজ্ঞান প্রয়োগ 
করে সাফলা লাভ করতে পারবেন বলে 
আশ। করছেন | কিন্তু এখনও এমন অনেক 
দেশ রয়েছে, যেখানকার অন্ধরা অর্থাভাবে, 
বহু পৰের্ব উদ্ভাবিত মৌলিক সাজ সরঞ্জাম- 
গুলিও কাজে লাগাতে পারেন না| অন্ধরাও 
যাতে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের 
স্থান পেতে পারেন এবং তাদের যাতে 
ব্যক্তি এবং নাগরিক হিসেবে শারীরিক, 
মানসিক বা পাংস্কতিক ক্ষেত্রে কোন 
বাধার সম্মুখীন হতে না হয় তার জন্য বিশু 
পরিষদ সব্বতোভাবে চেষ্টা করবেন। 
পরিষদ এবং এর সহযোগী অন্যান্য 
আন্তভ্ঞাতিক সংস্বাগুলি আরও বলেছেন 
যে, অন্ধদের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য মৌলিক 
সাজ সরঞ্জামগুলিব দাম কমানোর জন্য এবং 
দারিদ্র্য বা আথিকশক্তির সীমাবদ্ধতার জন্য 
যে সব দেশের অন্ধরা এইসব মৌলিক 
সাজ সরগ্তাম ব্যবহারের আুযোগ পাচ্ছেন 


২ ্ 2৬ 
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না সেখানে এগুলি বন্টনের সুফোগ সুবিধে 
বাড়ানোর জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা 
করবেন । 

সংক্রামক চক্ষুরোগ নিয়ন্ত্রণ করার 
সুযোগ সুবিধে যথেষ্ট বাড়া স্বত্বেও 
আফ্রিকা, এশিয়া, মধা ও দক্ষিণ আমে- 
রিকষার দেশগুলিতে যেখানে এখনই অন্ধের 
সংখ্যা বিপুল, সেখানেও জনসংখ্যা বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে অন্ধের সংখ্যাও বাড়ছে । মানুঘ 
দীর্ধায়্‌, হওয়ার ফলে এবং শিশুমৃত্যুর সংখ্যা 
কমে যাওয়াতেও হয়তো অন্ধ শিশু ও 
বৃদ্ধের সংখ্যা বিপুল হাবে বেড়ে চলেছে । 
যে সৰ দেশে আধুনিক টিকিৎগাল সুযোগ 
স্ববিধে সহজপ্রাপ্য সেখানেও 'অন্ধেব সংখা 
বাড়ছে । 


নূতন দিল্লীর এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ- 
কারীগণ এই সব তথ্য পেয়ে বেশ চিত্তিত 
হয়ে পড়েন এবং বুঝতে পারেন যে সারা 
বিশু ক্রমশঃই একটা বিপুল সামাজিক ও 
চিকিৎসামূলক সমস্যাব সন্মুখীন হচ্ছে এব” এই 
সম্পকে জাতীয় ও আন্তজাতিক ভিত্তিতে 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যন্ত জকবী হয়ে 
পড়ছে । এর জন্যে কন্দী ও সম্পদ সংহত 
করারও প্রয়োজন রয়েছে । বিশু পবিষদ 
স্থির করেছেন যে তাঁরা অবিলম্বে এই 
সম্পর্কে বিশ স্বাস্থ্য পরিষদের সঙ্গে পবামর্শ 
করবেন এবং নিরাময়যোগা দষ্টিহীনতা 
দূর করার জন্য তার! যে সব্ব প্রকারে বিশু 
স্বাস্থ্য পরিষদের সঙ্গে সহযোগিতা কবতে 
প্রস্তুত ত৷ জানিয়ে দেবেন । 


বর্তমানের এই বিজ্ঞানের যগে অন্ধদের 
সাধারণ শিক্ষা দেওয়া ও কোন ধরনের হাতের 
কাজ শেখানে। যে বিশেষ প্রয়োজন, সম্মেলন 
তা স্বীকার করে নেয়। একটি প্রস্তাবে 
বল। হয়েছে যে অন্ধদেরও একট মৌলিক 
কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার রয়েছে 
এবং এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের পথে তীর! 
হয়তে। দৃষ্টিহীনতার বাধা অতিক্রম কবার 
মতো। জ্ঞান ও কৃশলতা অজ্ঞ ন করতে 


পারবেন । অন্ধদেরও পর্ণতম ব্যক্তি 
স্বাধীনতা এবং সম্ভবপর স্বাতন্তা দিতে 
হবে। 


সম্মেলনে আরও বল হয়েছে যে 
অন্ধদের রক্ষণাবেক্ষণের জনা পারিবারিক 
ও সামাজিক সাহাযা হিসেবে যে ব্যয় হয় 
তা, অন্ধদের প্রশিক্ষণ, পুনবর্বাসন ও 
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দেবাদনে অবস্থিত, তাখতেৰ প্রাপ্তবয়স্ক অন্ধগণেব প্রশিক্ষণ কেলে, টাইপ রাইটিং শেখার ক্রাশ 


কর্মসংস্থান সম্পাকিত কর্মসূচীর ব্যয়ের 
তুলনায অনেক বেশী । কিন্তু এই কর্ম" 
সূচী অন্যাশী অন্গবা। উপযৃক্ত প্রশিক্ষণ 
পেলে তীবা সমাজেব ওপব নির্ভরশীল ন৷ 
হযে বরং আন কবতে পাবেন । অন্য আর 
একটা সমস্য) হল প্রায় সব দেশেই কর্ধ- 
সংস্বাশের ক্ষেত্রে অন্ধ্দের প্রা অপাংক্ষেয 
ক'রে বাথা হয়। দেজন্য পরিষদ বলেছেন 
যে, যে সব অন্ধদের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ 
দেওয়া সম্ভব তাদের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ 
দিয়ে, কর্মসংস্থানেব স্রযোগ দিয়ে স্বাধীন" 
ভাবে বাস কবাব অধিকাৰ দেওয়ার জনা 
সব দেশ গুলিকে অনবোধ করা হবে। 
পরিষদ আরও স্ুপাবিশ করেছেন যে 
'অন্ধদের সংবক্ষণ করা সম্পর্কে এখন পধ্য্ত 
যে সব দেশে উপয,স্ত আইন কানুন তৈকী 
হযনি সেই মব দেশের পালিয়ামেন্ট গুলিকে 
অন্ধদের সংরশ্গনমূলক আইন তৈরী করতে 
অনুবোধ করা হবে | অন্ধরা" যাতে (১) 
বিনামলো শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পনবর্বাসন 
(২) একটা ভাত) পান এবং (৩) বয়স 
বা বাদ্ধকোর জনা আয়বিহ্বীন অন্ধ ব্যক্জিগণ 
যাতে একট। ভাতা পান, এই বিষযগুলি 
সম্পকে আইন প্রণীত হলেই ভালো হয । 


বৈজ্ঞানিক সাজসরগ্তাম 


এই সম্মেলনে, অন্ধদের জন্য বর্তমানে 
নানাধরনের যে সব বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম 


ধনধান্যে ২৩শে নভেম্বর ১৯৬৯ পুষ্ঠা ১১. 


উদ্ভাবিত হয়েছে তা আলোচনা করা হয়। 
কম্পটার, লেক্সিফোন, টেপরেকর্ড, ইত্যাদি 
সাজসরঞ্জাম নিযে আলোচনা করা হয়। 
লেক্সিফোনে, চাপানে। বইয়ের পাতা শব্দে 
বপাস্তরিত হয় । টেপরেকর্ড সাধারণত: 
শিশুদেব শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। 


ভারতের প্রচে্া 

স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই 
ভারত সয়কার জঅন্ধগণের কল্যাণের জন্য 
যথাসাধা চেষ্টা করছেন । ১৯৪৭ লালের 
এপ্রিল মাসেই শিক্ষা মন্ত্রক অগ্ধগণের 
সমস্যাগুলি বিবেচনা ক'রে দেখার জনা 
একাটি সংস্থা গঠন করেন। পরে এই 
সংস্থার কাছ্ছ প্রায় সব রকমের বিকলাঙ্ষ 
ব্ক্তিগণের ক্ষেত্র পর্যাম্ত সম্প্রসারিত কর৷ 
হয় । 

ভারতের অনুরোধে ইউনেস্কো, অধ" 
এাণের জন; এক অভিন্ন বিশু বেইল পদ্ধতি 
উদ্ভাবনের সম্ভাবন। পরীক্ষা ক'রে দেখেন। 
তারত, কয়েকটি আস্তভ্জাতিক সম্মেলনের 
ব্যবস্থা করে এবং তাতে বিশু বেইল 
পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক নীতিগুলি স্থির 
করা হয়। এই সব নীতি অনুযায়ী ভারতী 
বেইল পদ্ধতি বর্তমানে সমগ্ধ দেশেই 
ব্যবহৃত হচ্ছে । 

সরকারি পরিচালনায় দেরাদূনে অন্ধদের 

১৪ পৃ্ঠায় দেখন 





ভারত ৪ থাইল্যাণডের মধ্যে 


অর্থনৈতিক মন্গর্ক 


থাইলাের সব্বব্র ছড়িয়ে থাক। 
বৌদ্ধ প্যাগোডাগুলি যদিও ভারত ও 
থাইল্যাণ্ের মধ্যে একসময়ে যে সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ ছিলো সেকথা মনে করিয়ে 
দেষ তবও অর্থনৈতিক সম্পকেব ক্ষেত্রে 
মাএ চাবৰ বছর পৃক্র্বেও লেনদেনের পরি- 
মাণ তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিলনা | 
বর্তমান দশকেৰ গোড়ান দিকেও এই দি 
দেশেপ মব্যে বাণিজ্যেন পরিমাণ ছিল ২ 
"খেকে সাড়ে চার কোটি টাকার মধ্যে । 


তৰে ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে বাণিজ্যের 
পরিমাণ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। টাকার 
মূলামান ত্রাস করার আগে ১৯৬৪-৬৫ সালে 
আমব! থাইলাও থেকে ৪.৯ কোটি 
শিকার জিনিসপত্র আমদানি করি । সেই 
তুলঘাধ ১৯৬৮-৬৯ পালে ৩৫.১২ কোটি 
টাকার জিনিসপত্র আমদানি কবা হয়। 
১৯৬৪-৬৫ সালে খাইন্যাণে আমাদের 
রথ্ডানির পরিমাণ ছিল 8.৫ কোটি টাকা, 
গত বছরে ত। দাঁড়ায় ৭.৪৪ কোটি 
টাকায়। এই কয়েক বছর ধরে রপ্তানির 
তুলনায় আমদানির পরিমাণ বেশী চলছে । 


তবে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের 
পরিমাণ বাড়ানোর কোন বিশেষ প্রচেষ্টার 
ফলে আমদানির পরিমাণ বাড়েনি। 
আমাদেৰ দেশে তৈরি কিছু কিছু ইপ্সি- 
নিয়ারীং দ্রব্যাদি ও কিছু নতুন জিনিস 
থাইল্যাণ্ডের বাজারে চলছে বটে, কিন্তু 
ভারত ও থাইল্যা্ডেব মধ্যে যুগ যুগ ধরে 
বাণিজ্যের যে ধারা চলে আনছে তা 
প্রকৃতপক্ষে অপরিবন্তিতই থেকে গেছে। 
আমর। এব' ও থাইন্যাণ্ড খেকে তিনটি প্রধান 
জিনিস অখাৎ চাউল, কাঁচ পাট এবং 
কাচ চামড়া আমদানি করি । খরা এবং 
১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান বিরো- 
ধেন ফলে দেশে এগুলির অভাব হওয়াতেই 
খাইল্যাণ্ড থেকে এগুলির আমদানি বাড়ার 


প্রধান কারণ । তাছাড়া দক্ষিণ পশ্চিম 
এশিয়ার প্রধান সরবরাহকারী দেশ জাপানের 
সঙ্গে বাণিজ্যে বিপুল ঘাটতি খাকায়, 
অন্যদিকে স্ুয়েজখাল বন্ধ থাকাতেই হয়তো 
খাইল্যাগডকে আমাদের দেশ থেকে, লোহা, 
ইম্পাত, পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী, টায়ার 
টিউব, ইঞ্জিনিয়ারীং সামগ্রী ইত্যাদি নান। 
ধবণেব উত্পাদিত জিনিস কিনতে হয় । 


রপ্তানি 


থাইল্যাণ্ড এবং আমাদের দেশের মধ্যে 
বাবস। বাণিজ্য কিরকমভাবে বাড়তে পাবে 
সে সম্পকে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাও 
রয়েছে । কাজেই আরও দ্ধত গতিতে 
এই ব্যবসা বাণিজ্য কি করে আরও 
বাড়ানো যার সে সম্পর্কে আমাদের বিশেষ- 
ভাবে চেটা করা উচিত। গত আগষ্ট 
মাসে থাইল্যাও্ড থেকে যে বাণিজ্য প্রতি- 
নিধিদল এসেছিলেন তারফলে অবশ্য ভারত 
ও থাইল্যান্ডের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
যে নতুন একটা অধ্যায় সুরু হবে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই । থাইল্যাণ্ডে আমাদের 
বপ্সানি বাড়ানোর যথেই সম্ভাবনা রয়েছে । 
এদের আথিক শক্তি ভ্রতগতিতে বাড়ছে । 
থাইল্যাণ্ড এখন তাঁদের দ্বিতীয় উন্নয়ন 
পরিকল্পনার মাঝামাঝিতে পৌচেছে। 
প্রথম উন্নয়ন পরিকল্পনায় এদের জাতীয় 
উত্পাদন শতকর। ৮ ভাগ বেড়ে যায়। 


বত্তমান পরিকল্পনায় শিল্লোব্নয়ন এবং 
এর সঙ্গে সম্পফিত বিষয়গুলির উন্নয়নের 
ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে । কাজেই 
রেলওয়ে, পরিবহন, যোগাযোগ, বিদু্যৎ- 
শক্তি উত্পাদন ও পরিবহন সম্পকিত 
যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম থাইল্যাণ্ডে, বপ্তানি 
করার যথেছঈ সুযোগ রয়েছে । থাইল/াণ্ডের 
অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল 
আমাদের দেশে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে 


ধনধান্যে ২৩শে নভেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১২ 


আলোচনার সময়ে প্রকৃতপক্ষে এই সব 
রপ্তানি করার সম্ভাবনা স্বীকৃত হয়। 


থাইল্যাণ্ডের অধিবাসীদের জনপ্রতি 
আয় খুব তাড়াতাড়ি ৰেড়ে যাচ্ছে বলে, 
বৈদুযতিক জিনিসপত্র, বস্ত্র, কৃত্রিম সূতো, 
কৌটা বা প্যাকেটজাত খাদ্য, অঙ্গ সঙ্জার 
সামগ্রী, ওষ্ধপত্র ইত্যাদির মতো গৃহ- 
পোকরণ থাইল্যাণ্ডে রপ্তানি করার 
সম্ভাবনাও বাড়া উচিত । তাছাড়া থাই- 
ল্যাণ্ডের আমদানির তালিক। দেখলে বুঝতে 
পার! যায যে, এ্যালুমিনিয়াম, টায়ার টিউব, 
কাগজ এবং কাগজের বোর্ডজাত জিনিস- 
পত্র, তামাকপাতা, বাইনাইকেন এব 
বাইসাইকেলের অংশ ইত্যাদি আমর] 
পৃবের্বর তুলনা এখন অনেক বেশী পরি- 
মাণে রপ্তানি কবতে পারি । এই প্রসঙ্গে 
উল্লেধ করা যান যে থাইল্যাণ্ডের বাজারকে 
প্রায় অবাধ রপ্তানির বাজার বলা যায়| 
সেখানে স্থানীয় কয়েকটি শিল্লের স্বার্থ 
রক্ষাব জন্য কয়েকটি মাত্র জিনিস সম্পর্কে 
আমদানি নিয়ন্ত্রণ আইন প্রষুক্ত হয়। 
কাজেই আমাদের শিল্পজাত জিনিসপত্রের 
সেখানে, উন্নত দেশগুলির শিল্পজাত সামগ্রীর 
সঙ্গে তীব্‌ প্রতিযোগিতা করতে হবে। 
সুতরাং খইল্যাণ্ডে রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্য 
অজ্ঞজন করতে হলে আমাদের দেশের 
শিল্পজাত জিনিসগুলিরও গুণ ও মুল্যের 
দিক থেকে প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে। 


আমর থাইল্যাণ্ড থেকে যে সব জিনিস 
আমদানি করি, সেখানেও কিছুটা পরিবর্তন 
প্রয়োজন বলে মনে হয় | কাঁচা পাট বা 
চাউলের মতে! জিনিস সব সময়ে সম 
পরিমাণে পাওয়! সম্ভব নয়। কাজেই 
ভারত ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য 
বাড়াতে হলে এই সব জিনিস আমদানির 
ক্ষেত্রেও একট। স্থিতিশীলতা প্রয়োজন । 


থাইল্যাও এবং আমাদের দেশের মধ্যে 
আরও ব্যাপক আঘথিক সহযোগিতার 
সম্ভাবনার কথ। বলতে গেলে বল! যায় যে 
যুক্ত প্রচেষ্টা গড়ে তেলার ভালে। সুযোগ 
রয়েছে । আমাদের দেশের একটি শিল্প 
সংস্থার সহযোগিতায় থাইল্যাণ্ডে একটি 
ইস্পাত রিরোলিং মিল স্থাপন করার চুক্তিটি 
ইতিমধ্যেই অনুমোদিত হয়ে গেছে । আর 


(১৮ পঙ্ঠায় দেখুন ) 


ডি. ছি. সি এবং বিদ্যুতশতি 


এন. এন. ঘোষ 


ডাঃ ভাবা বুঝতে পেরেছিলেন যে, 
বিদ্যৎশক্তি এবং তার উপযৃক্ত ব্যবহ1নই 
উন্নত দেশগুলিকে উন্নত করেছে। 
ভারতের মতো একটা উন্নয়নকামী দেশকে 
যদি উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তাল মিলিযে 
চলতে হয় তাহলে তার, বিদ্যৎ্শক্তি উৎ- 
পাদন 'ও ব্যবহার সম্পর্কে একটা সুচিন্তিত 


পরিকল্পনা তৈরি করে নিতে হবে। 
আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জ9হব- 


লাল নেহরু, জাতীর জীবনে বিদাত্শক্তির 
গুরুত্ব সম্পকে সচেতন ছিলেশ। এসে 
ভন্যই তার নেতৃত্বে গঠিত প্রথম জাতীগ 
সবকার বিদ্যুৎশক্তি উ২পাদনেন €পবেই 
বেশী গুকহ আরোপ করেন । ভিশি 
জানতেন যে ভারতের সাড়ে পাচ লক্ষ 
থামের ৩৬ কোটি অধিবাসী জীবন 
ধানশেব মান উন্নত কনা সহদর কাভ নয় । 
সদ্রন্যই তিনি বিদ্যুংশক্ভি উৎপাদনের 
সমস্ত উৎস তেমন, আল, তাপ, ন্বাসাবনিক, 
পবমানবিক এবং মন্তব হলে €সীব শক্তি 
ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন । 


দেশের প্রধান প্রয়োজন উপলব্ধি করে, 
প্রধানতঃ দামোদর অববাহিকাব সবাঙ্গীন 
উন্নরনের জন্য গঠিত দামোদর উপত্াক। 
কপোরেশনকে বিদৃযৎ উৎপাদনের কাজ 
হাতে নিতে হয়। কপোরেশন অবশ্য 
ভালে। করেই জানতেন যে, বু উদ্দোশা- 
মূলক কোন প্রকল্পে জলসেচের স্থান অন্তত: 
পক্ষে কয়েক দশকের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদ- 
নের ওপরে থাকা উচিত। তবে 
কর্পোরেশন পরে স্থির করে যে এই দূই 
কত্রের কাজই এক সঙ্গে কৰতে হবে। 


জলবিদূযুৎ উৎপাদন এবং বন্যা নিয়- 
প্রণের জন্য করপোরেশন, জলাধারে জল 
হষিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে চারটি বাধ তৈরি 
কবে । তিলাইয়।, পাঞ্চেৎ এবং মাইথনে 
অলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করা হয । 


এই অঞ্চলে কৃষি-শিল্পের ভ্রুত উন্নতি 


হতে পাবে এবং তাব ফলে বিদ্যৎশভিব 
চাহিদা বাড়তে পারে তা উপরন্ধি কনে 
কপোরেশন, এই উপত্যকার সম্ভাব্য সম্পদ 
সম্পকে সতর্ক অন্সন্ধান সুরু করেন। 
অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল যে, এই 
উপত্যকায় যথেষ্ট কমল। পাওয়া যায় এবং 
তাপের সাহায্যে বিদ্যুত্খন্তি উৎপীদনেন 
যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে । 


১৯৫৩ সালে কপোরেশন, বোকারোতে 
তাদের প্রথম তাপ বিদ্যুৎ উত্পাদন কেন্ছু 
স্থাপন কবেগ। ১৯৫৫ সালে বোকারো 
এবং নতন আন একটি জাযগ] দূগাপুবে 
২২৫ এম ডবিউ ইউনিট স্থাপন করবেন 
বলে স্থির কবেন। 


স্বাবীনতা আছজন কবান পন থেকে 
শিল্পেন ক্ষেত্রে ভাবত বিপুল উন্নতি কনেচে 
আব ভান ফলে বিদ্যৎ শক্তিন ঢাহিদা এ 
ভীঘণ বেডে চলেছে । উপভাপা অদ্লে 
বিদ7ৎশক্তিন ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেনানোল 
উদ্দেশ্যে ডি. ভি. সি চন্দ্রপুরায় আন একাণি 
বড় তাপ বিদ্যৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন 
কবাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবে । এব প্রথম 
তিনটি ১৯০ এম ডৰিউ ইউনিট যথাক্রমে 


১৯৬৪. ১১৯৬৫ এব: ১৯৬৮ সালে ঢাল 
হন । 'আবও তিনটি ইউনিট তৈরি কব! 
হবে। বতষ্বানে ডি. ভি. সিতে থে 


বিদ্যাৎ শজি উৎপাদিত হয় তা দেশের 
মোট উত্পাদনের শতকরা ১১ ভাগ । 
১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ৯৯৬৮-৬৯ 
গালে ডি. ভি. সি. যথাক্রমে ৩৭১ কোটি 
৭০0 লক্ষ, ৪৭১ কোটি ৬০ লক্ষ এবং ৩৬৮ 
কোটি ৯০ লক্ষ ইউনিট বিদ্যৎশক্তি বিক্রী 
কবে, এবং তা খেকে মোট ২১ কোটি, 
২২.৬৫ কোটি এবং ২৩.২৫ কোটি টাক। 
পায় | 

ভারতে আনুমানিক ৬২০০ কোটি টন 
কষল।! আছে কিন্তু এর সবটাই ওপরে 
তভোল। সম্ভব নয়। অন্যদিকে একমাত্র 


ধনধান্যে ২৩শে নভেম্বর ১৯৬৯ টা 


ডি. ভি. সির তাপ বিদাৎ কেন্ত্রগুলিতেই, 


প্রতি বছর ২৩ লক্ষ টন কয়লা লাগে । 
এ চাড়া দেশে এই বকম আরও অনেক 


তাপকেন্ত্র রয়েছে । যে কেন্্গুলি চালু 
বথেছে 'আর যেগুলি তৈরি হচ্ছে সেগুলির 
যদি এই হারে কয়লার প্রয়োজন হয় তাহলে 
ভুগভে যত কয়লাই থাকক না কেন তা 
একদিন নিংশেঘিত হবে । ভবিষ্যতে যদি 
বিকল্প কোন বাবস্থা উদ্তাবন করা সম্ভব ন। 
হর, তাহলে জটিল সমস্যার কটি হবে। 
স্তবাং বিদ্যতশক্তি উৎপাদনের জন্য জন্য 
কোন বাবস্থার কথা চিতা করার সময় 
এসে গেছে । 


ভলবিদ্যুৎ সম্পূণভাবে বৃষ্টির ওপর 
নিভরশীল | এই প্রসঙ্গে বল যেতে পাবে 
বে, ১৯৬৭ সালে যথেষ্ট পরিমাণে জল না 
খাকান হীবাকুদ জলাধার থেকে বিদ্যুৎশক্তি 
খ্পাদন করা সম্ভব হয়নি | বোম্বাইর 
ট৷ জলবিদাং কেন্র5 মধ্যে মধ্যে এই 
অস্থবিবে ভোগ কবে । কাজেই ভারতে 
যে গব ককাচাসাল পাওবা যায় তার ভিত্তিতে 
পাবমাশবিক কেজ্দ স্থাপনের সময় এসে 
গেচছে। এই দিক দিমে চিস্ত। করাটাই বোধ 
হয় নুদ্ধিমানেপ কাছ হবে। কেরালাব 
৬পক্লে এবং নাটিব মালভূমিতে যে 
খোবিধাম আছে তাৰ পধিষাণ হ'ল আনু- 
মানিক ১০ লক্ষ টন | বিহার, রাজস্থান 
« তামিলনাডুতেও যথেইঈ পরিমাণ আকরিক 
ইউরেনিয়ামেব সন্ধান পাওরা গেছে। 
বিহ|রে আনুমানিক ২০ লক্ষ ৮০ হাজার 
টিন মিশিত ইউবেনিঘাম আছে বলে অনু- 
মান কলা হয। 


1! 


ঞ 


বতমানে দেশে পরমানু শক্তিচালিত 
তিনটি বিদ্যুৎশক্তি উত্পাদন কেন্জরে আছে। 
এগপির মধ, বোম্বাইর কাছে তারাপুরের 
কেন্দ্রটি বিদ্যৎশক্তি উত্পাদন করছে । অন্য 
যে দুটি কেন্দ্র তৈরি কবা হচ্ছে তার একটি 
হ'ল তামিলনাড়ুর কাল1পপকাযে, অন্যটি 
বাজশ্কানের বাণাপ্রুতাপ সাগরে । তারা- 
পূরেব কেন্দ্রটিব উৎপাদন ক্ষমতা হ'ল ৩৮ 
কোটি ওয়াট আর অন্য দুটির হল 8০ 
কোটি ওয়াট | বিদেশ থেকে আমদানি 
কর] ইউরেনিয়াম দিযে তারাপূরের কেন্দ্রটি 
চালানো হু আর প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি 
উৎপাদনে ব্যয় পড়ে ৩ পয়সা | 


আমদেব দেখে 
বিদ্যুৎ উত্পাদন £কন্দ্র এক বকম তেই 
বললেই হর মান লশক্তি তে অশিশন্চিত। 
সেই নবস্বাব তাঁপশক্দিন পরিবতে পারমাশ- 
নিক শক্তি 0ানিঠ বিদযৎ উৎপাদন কেন্দ্র 
এআবও বেশা করে তরি করা উচিত শম 
কি” করলার উন্তাপে চালিত বিদ্যুৎ্শন্তি 
উত্পাদন কোন্দ্রেব তুলনানি, পরমাণু কেন 
তৈরি করাটা এপন আব তেমন বেশী কঠিন 
নয়। পরমাণু কেক্ছ্রের চাহিদ। বাডবে বলে 
চতুথ পঙ্কবাধিক পরিকণাব ওারতের 
বিভিন অঞ্চলে আাবও বেশা পারমাণবিক 
কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্থাব ববেছে। 

ডি. ভি. নিতে 'একটী বেশ সুসজিজত 
ডিজাইন অধিস এবং হতিঙ্জ ইঞ্চিনীয়ার ও 
যম্রকশলী ববেছেন । পারমাণবিক শক্তি- 
কেন্দ্র স্রষ্ঠ ভাবে পর্রিচালন। করাৰ জনা 
আধুনিক তাপশক্তিচালিত বিদ্যাৎ উৎপাদন 
কেন্দ্র সম্পকে অভিঙ্ঞতা থাকা টাই । 
কাভেই দাযোদল উপতাকা অঞ্চলে পবমাণু 
শক্তি কেন্দ্র স্থাপন করাটা ডি. তি. সিন 


পক্ষে খুব কঠিন হবে না । জ্ড্গোডায় 
যে ইরেনিয়াম কারখানা স্থাপন কর! 


হবেছে সেখান থেকে এই কেন্দে ইউবে- 
নিয়াম সরবরাহ কৰা যেতে পারে । এই 
কারখানায় প্রতিদিন প্রায় ১০09০ টন 
ইউরেনিয়াম উত্পাদন করা বার । ১৯৬৬ 
সালে টেনেসি উপতাকা কত পক্ষ ১১০ 
কোটি ইউনিটের একটি পারমানবিক শক্তি 
কেন্দ্রের বরাত দেয় । এতে, কয়লার 
উত্তাপে চালিত বিদ্যংশক্তি উত্পাদনের 
তুলনায় শতকরা ২2 ভাগ কম ব্যমে 
বিদাৎশক্তি উৎপাদন করা যাবে বলে 
আশ। কর। হয় । আর এটি এষন জার়- 
গায় তৈরি কর! হয় যেখানে কমলা অতান্ত 
সম্তা | 


পাপ শা 


ডি.ভি.সি. সমাচারের সৌজনো 





অন্ধাজনে দেহ আলে! 


(১১ প্ঘ্ঠাৰ পন ) 


বে দাতীয় কেন্দ্রটি রয়েছে তাৰ জন্য 
বামিক বাজেটের পরিমাণ হ'ল ১২ লক্ষ 
বাকা | এখানে অন্ধ শিশুদের ভন একটি 
মডেল গুল, প্রাপ্তবরক্ক ও ববঙ্কা অন্গদের 
জনা একটি প্রশিক্ষণ কেন্ছ, বেইল সাজ 
সরগ্চাম তৈরীন একটি কারখানা, একটি 
কেন্দরীম বেইল প্রেম এবং অঞ্ধদের জন্য 
একটি জাতীয় প্রস্থাগার রয়েছে । পশ্থগাৰে 
একটি মবাক পৃস্তক বিভাগ ও খোলা হবে| 
আংশিকতাবে দৃষ্টিহীন শিশুদের জন্যও 
একটি স্কল তৈরি করা হচ্ছে | 

সরকার অগ্ধছাত্রদের, সাধাবণ শিক্ষা 
ও কারিগমি এবং বৃক্তিষুলক শিল্পান জন্য 
বড দেন। গত পাঁচ বছরে অন্ধদের জন্য 
প্রাব ২০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেএম। 
হব। বিকলাক্গপণেন জনা ১টি কমসপস্থান 
কেন্দ্রও বরেছে । 


অন্ধদের পূনক্ব সনেব ক্ষেখ্ডে অন্যান 
দেশের মতে ভারতেও স্বেচ্ছাসেবী প্রতি- 
ঠানগুলি একটা গুরুত্বপুণ অংশ গ্রহণ কৰে 
তবে সমস্যার বিপুলতায় তা খবই কম । 

শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং কন্র- 
সংশ্থানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান অন্ধদের সাছাষা 
করে। কিন্তু অন্ধরা কেবলমাত্র বৈগানিক 
সাজ সরঞ্জামের সাহায্য নিষে বেচে থাকতে 
পারেন না। তাদের ও একটা সামাজিক 
জীবন প্ররোজন । 


ভারত তিন কোটা টাকার 
বরাত পেয়েছে 


সাম্প্রতিক জাকাত্বীমলায় অংশ গ্রহণ 
করার পর ভারত প্রয় তিন কোনি টাকার 
জিনিসপত্র সরবরাহ করার বরাত পেয়েছে। 
রপ্তানী করতে হবে বাইলাইকেল, মেশিন 
টলস্‌, বস্ত্র শিপ্পের যন্ত্ররপ্রাম্, পরিবহনের 
উপযোগী বাস ও অন্যানা জিনিঘ। 
৮.৫ কোটা টক! যূল্যের আরও নান। 
ধরণের সাষত্রী রপ্তানীর বিষয়ে মালোচন। 
চলছে ব'লে জানা গেছে। 
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প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয়-সদস্য- 
কমিটির বৈঠকে চতুর্থ 
পরিকণ্পন! নিয়ে 
আলোচনা 


প্রধানমন্ত্রীর, পরিকল্পনা সংক্রান্ত সংসদ- 
সদ্সা-কমিটির বৈঠকে, চতুথ পঞ্চ বাষিক 
পরিকপ্পনাব খসড়ার বন বিষম শিয়ে আলো- 
চলনা হয়েছে । বৈঠকে শীমতা গান্মী 
সভাপতিত্ব করেন । 

আলোচিত বিষয়ের মধো ছিল ভূষি- 
সংক্কাব বাবস্থা ও তা'র বপায়ণ, আঞ্চলিক 


বৈষম্য দন করার ব্যবস্থা এবং উন্নয়নেব 
বাপাষে কেন্দ্র-রাজা-সম্পক | তাছাড়। 


আব গেসব বিষয় নিযে আলোচনা কর। 
হঘ, তব মধেো ছিল সনকারী তরফের 
ভুনিক। ও পবিচালন ব্যবস্থা, মধ্যবর্তী- 
কাঁশান প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ এবং দেশে 
বিজ্ঞানী ও কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের কাজে লাগানো | সরকারী 
পরিচালনাধীন ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকা, খণ 
সংক্রান্ত নীতি, স্থসংহত লগ্গী-ব্যবস্থার 
সঙ্গে মৃল্যযান স্থিতিশীল রাখার বিষয় 
নিরে5 আলোচনা হম | 


আলোচনার পাবম্পয্যের মধ্যে সামা 
ভিক অসামা ও বৈষরিক তারতম্যের হ্রাস 
ঘটানো, অনগ্রসর এলাকাগুলির উন্নতি- 
বিধানের সঙ্গে তপশীলা জাতি ও উপজাতি 
প্রভৃতি বিশেষ কয়টি গোষ্ঠীর জীবন ধারণের 
মান উন্নত করা এবং কর্মসংস্থান, বিশেষ 
ক'রে চতুখ পরিকল্পনাকালে বেকার ইগ্রি- 
নিরারদের জন্যে কন্পক্ষেত্রের সম্প্রসারণ 
প্রভৃতি বিষয় ওঠে। তাছাড়া চতুর্থ 
পরিকল্পনাকালে কৃষি ও শিল্পোৎপাদন এবং 
রপ্তানীর লক্ষ্যমাব্র। খুঁটিয়ে বিচার বিশেষণ 
কর! হয়। 





চিনি শিপ্প কি রাষ্্রায়ত্ব কর! 





একজন শিল্পপতি এবং বিজ্তান সভালনু একজন সদস্য 
এই সম্গর্কে সম্পূর্ণ পন্পক্সমর বিরোধী অভিমত প্রকাশ 


ক (সঙ্ছেণ 


াষঠীয়করণ ব্যবস্থ। পচ্ঠ এক বাধা হয়ে দাডাবে 


ভাবত সরকারের প্রকাশো ঘোষিত 
শীতি হল এই যে তারতের অর্থনীতি হবে 
মিশিত যেখানে সরকারী ও বেসরকাবী 
উভয় ক্ষেও্রই সমৃদ্ধি অভ্ভন করতে 
পারবে । কাজেই চিনি শিল্পকে যদি 
বাট্টায়ফ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হষ 
তাহলে তা নীতিবহির্ভতি কাজ হবে। 
চিনিশিল্প হ'ল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প 
এবং তা রাষ্্রায়নহ্ব করা হলে, বেসরকারী 
শিল্লোত্মাহীদের সরকারের প্রতি আস্থা কমে 
যাবে এবং শিল্লোন্নয়নের পথে তা প্রচণ্ড 
বাধ হয়ে দাড়াবে । উত্তরপ্রদেশ এখনই 
শিল্পের ক্ষেত্রে অনুন্নত একটি রাজ্য এবং 
বা্ীকরণ সম্পর্কে এইসব আলোচন। রাজা- 
টর পক্ষে মঙ্গলজনক হবেনা | 


অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমর! জানি 
যে সরকারী সংস্থাগুলির কাজ, সাবারণ- 
ভাবে বলতে গেলে সন্তোষজনক নয়। 
বেসরকারী ক্ষেত্রের কাজে কোন ক্রটি “নই 
এ কথা আমি বলতে চাইনা তবে লগ্রীর 
ক্ষেত্রে এগুলি ভালে কাজ করে। 
সরকারী ক্ষেত্রে প্রায় ৩০০০ কোটি টাক। 
বিনিয়োগ কর! হয়েছে কিন্ত লাভ বিশেষ 
কিছু হয়নি, অপরপক্ষে বেসরকারী ক্ষেত্রে 
নাভের পবিমাণ হ'ল শতকরা ১৯ ভাগ । 
1»নি শিল্প রাষ্টীয়ত্ব করা হলে, আরও 


কাপা বাজারের স্্টি হবে এবং দেশের 


কষে তা মোটেই মঙ্গরজনক হবে না । 


অতাতেও চিনির কারখানা বিশেষ 
করে উত্তর প্রদেশে, চিনির কারখান। 
সরকারী পরিচালনায় আনা হয়েছে । 


প্রন তপক্ষে প্রা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সরকার 
ক্ষতিব পরিষাণ বাড়িবেছেন এবং পরে 
সেগুলি আবার বেসরকারী পরিচালনার 
ফিবিয়ে দিয়েছেন | সরকারের পরিচালনার 
এাকার সময এগুলির অবস্থা যে নাৰও 
খাবাপ হয়েছে ভা বলাই বাছলা । বেসবর- 
কাবী ক্ষেত্রে প্রা ১৬০টি কারখানা আছে, 
আর সরকার যদি কয়েকটা কারখান। 
চালাতেই অক্ষম থাকেন তাহলে, 
আমার মনে হম, তারা ১৬০টি কারখান। 
চালাতে পারবেন না । 


প্রদীপ নান্নাং 
শিল্পপতি 


হয় 





প্রতিযোগিতা এবং ক্ষতির ফলে 
কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে*বেসরকারী 
পরিচালকদের সব সময় সতর্ক থাকতে হয়, 
ফলে তারা সব সময়েই সব দিক ভেবে 
চিন্তে কাজ করেন । সরকারী তরফেব 
ইস্পাত শিল্পগুলির অবস্থা দেখলে দুঃখ হর । 
প্রতি বছর এগুলিতে ক্ষতি. হচ্ছে এবং 
সরকার টাকার জোগান দিয়ে এগুলিকে 
বাঁচিয়ে রাখছেন এবং তাঁদের লগ্ী থেকে 
কেন লাত পাচ্ছেন না। এই শিল্পগুলি 
যদি বেসরকারী পরিচালনায় থাকতো 
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তাহলে হয় সেগুলি থেকে লাভ হতো 
নয়তো বন্ধ হয়ে ষেতো আর ব্যবহার 
কারাদের ক্ষতি বাড়তে না। 

ভারতকে যদি শিল্পের দিক থেকে 
উন্নতি করতে হয় তাহলে সরকারকে, এই 
বাচিয়ে রাখার নীতি পরিতাগ করতে 
হনে । সরকারী এবং বেসরকারী তরফের 
সমস্ত সংস্থাুলির মধ্যে যাতে তীৰ 
প্রতিযোগিতা খানকে সেই রকম অবস্থ। 
স্ষ্টিতে উৎসাহ দিতে হবে । আমি অবশ্য 
স্বীকার করি যে দেশের অনেক জায়গায় 
বিশেষ করে উত্তর প্রদেশে এমন অনেক 
চিনির কারখানা আছে যেগুলির অবস্থা 
ভালো নয় এবং চিনি শিল্প যদি রাষ্ট্রায়ত্ব 
করা তয় তাহলেও সেগুলির অবস্থা তাই 
থাকবে । নানা কারণে এই বাজে 
কয়েকটি কারখানার অবস্থা খারাপ হয়ে 
পড়েছে । অনেক অঞ্চলে ভালো জলসেচের 
বাবস্থা নেই এবং বহু পরিমাণ আখে, গুড় 


ইত্যাদি তৈরী করা হয়। তাছাড়। 
পোকাতেও অনেক সময় আখের চাষের 


ক্ষতি কবে । এই সব অসুবিধে দূর করতে 
না পারলে সরকারও এগুলিকে লাভজনক 
সংস্থা পরিণত করতে পারবেননা | আখের 
উৎপাদন যাতে বাড়ে তা দেখাই হল 
সরকারের প্রধান কাজ । আখের উত্পাদন 
বাড়লে চাষীরাও আখের. চাষ বাড়াতে 
উৎসাহী! হবেন । 'কারখানাগুলি যদি 


সুতি 


পর 0০ এ 
নি আখের সরবরাহ পায় তাহলে 
চিনিশিল্পেরও উন্নত্ডি হবে । আখের 
উৎপাদন বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা! গ্রহণ ন! 
করবে রাফ্ীয়করণ সম্পর্কে বাবস্থা গ্রহণ 
করার মানে নেই 1 রার্ায়ত্ব করা হাক 
বানা হোক, যণে পরিমাণে কীচামালের 
সবববাহ না থাকলে কোন শিল্পই সমৃদ্ধ 
হতে পারেনা | 

গত কয়েক বছন যাবৎ চিনি শিল্প 
এত কঠোর সরকাবী নিয়ন্ত্রণে বয়েছে যে, 
এটি রাষ্্রায়হ্ব করার কোন প্রয়োজন আছে 
বলে আমি মনে করি না। রাস্্ীয়কনণ 
হল নিয়ন্ত্রণের চাইতেও এক বাপ ওপরে 
আর সেই বাবস্থা! শিল্পটির সক্বনাশ ডেকে 
আনবে । ভারাত্তে 'ডিনি শিল্পের যে অবস্থা 
তাতে আমার মনে হয় যে এটি রাঙা 
করা হলে সরক!ব ইচ্ডে কবে আর একটি 
শিরঃপীড়। ডেকে আনবেন | 


লক্ষ লক্ষ চাষী এই চিনিশিরের ওপর 
নির্ভরশীল এবং অবিবেচনামূলক কোন 
ব্যবস্থা আমাদেব দেশের, বিশেষ করে, 
উন্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারা, অন্ধ. মাদ্রাজ 
3 মহীশুরের মতো! রাজ্যে কৃষি অর্খ- 
নীতিকে বিরাট বিপদের সন্দুপীন করবে । 
উৎ্পাদকর! যত অযৌক্তিক দাবিই করুকমা 
কেন, তা প্রত্যাখ্যান করার দায়িহ এখন 
শিক্পপতিগণের | কিন্ত এটি যদি রার্্ায়ত্র 
করা হর তাহলে সরকারকে সোজাস্তজি 
উৎপাদকদের সন্্পীনল হতে হদবে | শিল্প- 
পতিরা সরকার ও উত্পাদকদেব মাধ 
একটা চাপারোধক শন্তি চিসেবে কাছ 
করেন । 


এমন আরও অনেক * গুরুত্বপূর্ণ বিষন 


আছে যেগুলির প্রতি সরকাবের মনযোগ 
দেওয়া উচিত । আমার মনে হন যে 
অন্যান্য অনেক গুব্হ্রপণ ক্ষেত্রেৰ বিফলতা। 


থেকে জনগণের দ্‌টি অন্যদিকে 'সরিরে 


নেওয়ার উদ্দেশ্যে, চিনি শিক্প রায় 
করার কথ! বল। হচ্ছে । দুর্ভাগ্যের কথা 
হল, সরকারের প্রত্যেকটি কাজের পেছনেই 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে । সরকার 
যদি রাজনীতিকে, অর্থনীতি থেকে পৃথক 
ক'নলতে না পারেন তাহলে কোন দেশই 
এগিরে যেতে পারেনা | শিল্পায়নের 
মাধ্যমে সামাজিক লক্ষ্যগুলি পূরণ করা 
হবে বলে বত্তমানে অনেক কখা শোনা 
বার । আমি তার বিরোধী নই | তবে 
অর্থটনতিক লক্ষ্যগুলিকে বলি দিয়ে সামা- 
জিক বক্ষাগুলি অভ্ভ্ঞন করার চেষ্টা করা 


উচিত নয়। কিস্ত বর্তমানে তাই করা 
হাচ্ছে। অর্থনীতির পেপ্রে রাঙঈীয়করণের 


কোন স্বান নেই। 


াষ্ীকরণ নতুন ভীবনের আঞ্চার করবে 


আমি প্রায়ই দেখেছি যে আমার উত্তর 
প্রদেশের শিল্পপতি বন্ধুরা, রাস্ত্রীয়করণের 
দাবির বিরুদ্ধে তিনটি খুব জোবালো যুক্তি 
দেখান । 
। তাদের প্রধান যুক্তিটি হল, সরকার 
বদি কোন শিল্প তাদের আয়ত্বে আনেন 
তাহলে সেটির অগ্রগতি রুদ্ধ হতে বাধ্য । 
এর কারণ £ এর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ 
নেই। একমাত্র কারণ হ'ল সকলেই 
ধরে নেন যে, সরকার হ'ল নিক্বর্মা এবং 
দুর্ীতিপূর্ণ । সুতরাং তাঁরা যুক্তি দেখান 
বে, রাস্ত্বীয়করণ, শিল্পের উন্নতিতে বাধ। 
দেবে। তাঁদের দ্বিতীয় যুক্তি হ'ল-_ 
চিনি শিল্প হ'ল দেশের দ্বিতীয় বৃহন্তষ 
শিল্প- উত্তর প্রদেশে অবশ্য এট! হল 
বৃহত্তম শিল্প | কাজেই এই শিল্পটি বাষ্্রীয়ত্ব 
করা হলে অন্যান্য শিল্পগুলির উৎসাহে 


জি. সিং 


বিধান সভা সদস্য 


ভাট পড়বে এবং তা দেশের ন্ব্ঘনীতিকে 
ভীষণ বিপদে ফেলবে । তাদের অনুকূলে 
তৃতীয় যুক্তি হ'ল, সরকার যদি সত্যিই 
শিল্পটি বাষ্্রায়ত্ করেন তাহলে তাঁদের 
বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। 
জনসাধারণের এখন ষে কর ভার রয়েছে 
তার ওপরে আরও কর চাপিয়ে সরকারকে 
খই ক্ষতিপূরণের অখ সংগ্রহ করতে হবে। 

এবারে এই যুক্তিগুলি একে একে 
পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক । 

এই শিল্পের উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধির! 
যখন বলেন যে সরকারি নিয়ন্বণে এলে 
শিল্পগুলি তাদের দক্ষতা হারাবে তখন 
সত্যিকথ! বলতে গেলে আমার অতাম্য 
হাঁসি পায় | উত্তর প্রদেশে সেখানে শতকরা 
৯ ভাগ চিনি নিক্ষাশিত হয় যেখানে 
মহারার্টে হয় শতকরা ১১ ভাগ । 
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ভাগ হল 
শ্ে্রের 


মহারাপ্রের এই শতকরা ১১।। 
মোটামূটি হিমেব | সমবায় 
কারখানাগুলিতে এর চাইতেও বেশী 
উৎপাদিত হয়। শতকরা ২ ভাগেব 
পার্থকা তেযন কিছু নয় এ কথা মনে কর৷ 
উচিত নয় । কিন্তু এবস্বায় উত্তর প্রদেশের 
প্রতিনিধিরা কি শিল্পের দক্ষতা লিয়ে 
বড়াই করতে পারেন । চিনির উৎকর্ষ তার 
ক্ষেত্র সম্পর্কেও বলা যায় যে চিনির 
মধ্যে চিনির পরিমাণেও যদি শতকরা! 
মাত্র ৫ ভাগের পার্থক্য থাকে, তাহলেও 
চিনির উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে যখে্ট 
পার্খক্য ঘটানো যায়। এর অর্থ হ'ল 
আখ থেকে যদি শতকর। ২ ভাগ কম চিনি 
নিফাশন করা হয় তাহলে লাভের পবিমাণ 
অনেক বেড়ে যায়। কাজেই .উত্তর 
প্রদেশের যে শিল্পগুলির অবস্থা. এতো 


চমতলার, সেখানে এলি বদি ঙারী : 
নিয়খে চলে: যাঁর ভাহদে, এগুলির : 
উৎপাদন বযাহত হরে, এই “ধুয়1” তোল 
তাদের পক্ষে উচিত নয় । +" 

উত্তর প্রদেশের ১২টির চাইতেও বেলী 
চিন্দিযন কারখানার মালিক জানিয়েছেগ যে 
এগুলি ভালে। চলছে না৷ এবং পৰঝকাবরের 
কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য না 
পেলে তাঁর। এগুলি গাল রাখতে পারবেন 
না। সরকার সেগুলির পান্পিচালনাভার 
নিয়ে নেন। সম়কারের তথাকথিত অদক্ষ 
হাতে এমন যাদুমল্প ছিলো যে এগুলি 
সরকারের সেবা-শুধ্যঘায় আবার দ্দাস্থ্য 
ফিরে পেলো । তখন আধার মালিকর। 
সেগুলি ফিল্মে পাওয়ার জন্য আকাশ 
পাতাল তোলপাড় করতে স্বর করলেন । 
তারপর তারা যখন সত্যিই সেগুলির 
মালিকানা জবার ফিরে পেলেন তখন 
কিহ'ল? বেশীরভাগ কারখানাই আবার 
প্রায় অচল হয়ে পড়লো | এই অবস্থ। 
কি প্রমাণ করে যে, রাধ্ীযত্ব করা হলে 
শিল্প্টির ক্ষতি হবে ? 


রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের 
সাফল্য 


গত বছরে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের 
রপ্তানী শতকয্পা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 
আগে যেখানে রপ্তানীর মুলা ছিল ২৩.৬ 
কোচী টাকা, ত৷ পরে গিয়ে দাড়ায়, ৪৮.৫ 
কোটীতে । ফলে ব্যবসায়িক লেনদেমের 
পরিমাণ ১৯৬৭-৬৮-র ১৪১.২ কোটি টাক। 
থেকে বেড়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে দাড়ায় 
১৬৭.২ কোচীতে। 


মুনাফার পরিমাণ ১৯৬৭-৬৮তে 
হয়েছিল ২.৩ কোটী টাকা আর ১৯৬৮-৬৯ 
সালে ৪ কোটী । ফলে লভ্যাংশের পরিমাণ 
গত বছরের শতকরা ১৫ টাকার চেয়ে 
বেশী দ্বঁড়িয়েছে ॥ এখন থেকে লভ্যাংশ 
দেওয়া হবে ব্রৈমাসিক ভিতিতে। 


“থযয় ও ব্যবসায়িক প্রয়ো- 
অনে, পররচ, খরচার পরিমাণ গতবছরের 
2৮. কোটী টাফা খেকে ৩,৯, কোটিতে 

1 বরা :9 খিজামর আনুপাতিক 


দিলে পুরস্কৃত করেছে ।. 


চে 


? চিনি লিয় নী করা, হলে দেশের: পুশ 
উল শিগুলিব -উপসাঁহ ফিতম যাবে 
বাটি যুভির উঠ (এই রায়েছে। 


আমর! 
আর্ট দেখলাম :,যে, রাষট্ায়ত্ব করা হলে 
চিনি শিল্পের উপ্নাতি হওয়ার সন্তাবনাই 
বরং বেশী আর : তদের মুক্তি অনুসারেই 
বল। যায় চিনি নিয়েন উন্নতি হলে অন্যান্য 
শিল্পেরও উন্নতি হবে । 

রাষ্ট্ায়ঘ করা! ছলে ক্ষতিপূরণের টাক। 
৫দওয়ার জন্য লঞ়কারকে আরও কর 
বসাতে হবে তাদের এই তৃতীয় যুক্তি 
এবারে বিবেচনা ক'রে দেখা যাক | এই 
যুক্তির একট। হাস্যকর দিকও রয়েছে । 
যখন তার। বিপুল "পরিমাণ সাহায্যের জন্য 
বা নান। ধরণের সংয়ক্ষণের জন্য সরকারের 
ক।ছে আসেন তন তাঁরা এই শিল্পটির 
বিপদের গুরুত্ব খাড়াতে ইতস্তত: করেন 
না, কিন্তু তাঁরা যখন ক্ষতিপূরণের কথা 
বলেন তখন তীর নিজেদের বিশ্বের সমৃদ্ধ- 
তম ব্যক্জি বলে মনে করেন । প্রকৃতপক্ষে 
সব কিছু উপযুক্তভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখ! 
হলে, সরকারকে হয়তে। খুব বেশী ক্ষতি- 


হিসেব ২.৭ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে 
২.৩ শতাংশ হয়েছে। 

কর্পোরেশন হিসেবপত্র রাখ, তথ্য 
যোগান ও পরিচালনের ক্ষেত্রে অনেক 
আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে, যার 
কয়েকটি, ভারতীয় ব্যবসাক্ষেত্রে এখনও 
পুরোপুরি চালু হয়নি.। 


বর্তমানে বিদেশে রাস্ট্রীয় বাণিজ্য কপো- 
রেশনের ১৩টি অফিস আছে। এগুলি আছে 
মক্ষো, পৃৰর্ব বালিন, বুডাপেশৎ, প্রাগ, 
রটারভ্যাম, মন্ট্রীলঃ ব্যাঙ্ক, কলদ্ছে।, 
সিড়নী, বেইরুট, তেহবান, নাইরোবি ও 


খলেগসন্খ্ | 


এ বছরের শ্রেষ্ঠ ধাতু বিশেষজ্ঞ 


কেন্দরীর় ইম্পাত ও ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং 
ক থাতুতহ্হ গবেষণায় উল্লেখযোগ্য 


'ভুমিকার জন্যে দেশেপ্-৬জনকে, এ বছরের 


১৪ই লভেম্বর, সপ্ন জাতীয় ধাতু. বিশেষত 
প্রত্যেকাটি 
প্রস্ছানের মূল্য হ 'ল নগদ ৩,০০০ টাকা । 


 ধনধানো ২৩শে নভেমর. ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৭ 


আবার 2১৭] 


চিতে বড় কথা হল (জেশেয় রক্ষা) 
আখ চাষীর স্থার্থ: আর উপেক্ষা কা 
যায়না । আসাদের কাছে এখন দুটি 
খোল। কাছে । 'শিলপটি শিপ 

হয় তেমমি চলতে দিতে হট ।লঙ্তো| 
শলটাকে পুনরুজ্জীবিত কনার জন্য এবং 
কয়েকজনের টাকায় থলে ভারি করতে নাং 
দিয়ে, সংশিষ্ট লক্ষ লক্ষ বাত্তির নজরে 
জন্য এটিকে সরকারী রা সঙবায় ক্ষেত 
জধীনে আনতে হবে।, 


চিনিশিয় রাষ্ট্রারত্ব করার গেছামে যে 
কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই তা আমি 
দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ কর্পতে চাই । ' প্রকৃতপক্ষে 
ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ব করার বছ প্ৃ্্য 
দেশে, চিনি শিল্পার রাষ্্রায়ত্ব করার টি 
জানানে। হচ্ছে। 


(আ।কাশবাণীর নিউজ সাভিসেস 
ডিভিসনের সৌজন্যে) 


এর] হলেন-_ 

শী তি.কে. ভাগুারী-কলকাতার ৫ 
এ্যাণ্ড ওরস কোম্পানীর, গু« 
উৎকর্ষতা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন 1 
প্রধান । 

শী পি. কে, জেন বারানসীর 
হিন্দু বিশ্‌্বিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক । 

শী বি. কে. মজুমদার--ধানবাদের সেন্টু? 
ফ্যয়েল রিসার্চ হ 
্যাসিস্টেন্টু ডিরেক্টার | 

ডাঃ জি. মুখাড্জা-_দূর্গাপুরের 
স্টাল লিমিটেডের [মশু 
কারখানার চীফ্‌ মেটালাছিই। 

শী বলবস্ত সিং--জামসেদপূরের টাটা 
রন গ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীর 
সুপারিম্টেগ্ডেনটু | 

শী এস. পি. প্রোথিয়া--ভিলাই-এ, 
স্বান -জ্টীন, লিমিটেডের 
ইস্পাত কারখানার 
জেনারেল ফোরনম্যান । 


আবহাওয়া [িয়ত্র 


সব প্রাণীই তাদের, পারিপাশ্িক 
অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পাবে । 
প্রারীজগতের মধ্যে মানুষ আবার পবর্ষ- 
শৃষ্ঠ বলে তারা আরএ সহজে নিজেদের 
খাপ খাওয়াতে পাবে । 


গত দশ বছবে মানঘ আবহাওয়াকেও 
অনেকখানি নিমন্ত্রণে আনতে সক্ষম 
হয়েছে । এই ক্ষেত্রে দূটি সাফল্যের 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় । একটি 
হ'ল বিষান বন্দরের আকাশ খেকে শীতের 
কূয়াশা সরিয়ে দেওয়া অন্যটি হ'ল, 
বর্ষণের সশন্ভতাবন! আছে এই রকষ যেঘ 
থেকে বৃষ্টিপাত করানে।। এখন বেশ 
সুনিশ্চিত ভাবেই বল। যায় যে আগামী 
দশ বছরের মধ্যে মাঝারি ধরণের 
আবহাওয়। ব্যবস্থা কার্যকরী হবে। 


তবে দূতাগোর কথা হ'ল এই ষে 
,আবহাওয়াকে এই রকম স্ববশে নিয়ে এলে 
জীবনগুলের ওপর তার কি প্রতিক্রিয়া হতে 
পারে তার এখনও হিসেব নেওয়। হয়নি । 


জলচক্র অর্থাৎ জল থেকে বাশ, ধনী- 
ভূত বাপ থেকে মেধ ৰা কুয়াশা আবার 
মেষ থেকে জল, জলের এই চক্রাকার 
আবর্তনের দিকেই এখন লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। 
ভীষণ ঝড়কে নিয়ন্ত্রণ করা, জলের 
দম্পাপ্যত। হাস করা এবং মরন্ুষের সময় 
ছাড়াও বৃষ্টিপাত করানো এইগুলিই হ'ল 
বর্তমানের লক্ষ্য | এগুলি আবার জলচক্রের 
সঙ্গে সংহ্ষ্ট তিনটি সমস্যার স্যরি 
করেছে। 

প্রথমটি হল, কোন একটি অঞ্চলে 
ব্টপাতের পরিমাণ বাড়ালে তার অপর 
দিকের অন্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
যথেষ্ট কমে বায়। 


স্থিতীয়টি হল, যোট বৃষ্টিপাতের 





বর্ষণের সম্ভাবনাপূর্ণ মেধে বিমানযোগে রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে 
_ দেওয়। হচ্ছে। 


পার্থক্য | মান যদ্দি ভীষণ ঝঁড়কে 
নিয়নত্রণ করতে শেখে--তাহলে তাকে এর 
প্রতিক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলও 
শিখতে হবে । এই রকম ঝড় ক্ষতিকর 
হলেও, সেগুলিই আবার মরম্থুম অনুযায়ী 
বাষিক বৃষ্টিপাতের মূলে রয়েছে । 


তৃতীয় সমস্যাটি হ'ল, বৃষ্টিপাত 
কর।নোর জন্য যে রাপায়লিক দ্রব্যাদি 
ব্যবহার কর! হয় সেগুলির খানিকটা বিষ- 
ক্রিয়া আছে (সিলভার আইওডিনের মতো)। 
কাজেই বহুদিন ধরে ব্যবহার কর। হলে 
জীবমণ্ডলে বহু পরিয়াণ বিষময় পদার্থ 
জমে যাবে । কাজেই প্রকৃতিকে আয়ত্বে 
আনার জন্য মানুষের হাতে এটা একটা 
অস্ত্র হলেও, আবহাওয়া নিয়ন্রণ বাবস্থ'টাই 


হয়ত্বো মানবজাতির পক্ষে একটা বিপ- 
'জ্নক ব্যবস্থা হয়ে দড়ীতে- পারে । 
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ভারত-থাই বাণিজ্য সম্পক 


( ১২ প্যঠার পর ) 


একটি যুক্ত প্রচেষ্ট। কৃত্রিম তন্ত উৎপাদন 
করবে । এগুলি ছাড়াও, সিমেন্ট, কঁচি, 
রাবার, রং, কাগজ, চিনি এবং বস্্রশিল্পনে 
অদূর ভবিষ্যতে ভারত ও থাইল্যাণ্ডের যুক্ত 
প্রচেষ্টা সফন হয়ে উঠতে পারে। আমাদের 
দেশ এবং থাইল্যাও হ'ল বিশে প্রধান 
লাক্ষা ও গালা উৎপাদনকারী দেশ। 
এগুলির পরিবর্ত হিসেবে অন্যান্য জিলিস 
ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বিশের বাজারে এওলির 
চাহিদা কমছে। কাজেই. এই দুটি ছিনিসের 
মূল্য বৃদ্ধিতেও দেশ. দুটি পরস্পরের সহ- 
যোগিত। করতে পারে । পরস্পরের, যাতে 


| লাত হতে পারে এই ধরণের একটা! বা 


করার 'উদ্দেপো দুই দেশের বিশেধারাণ 
শিগগীর়ই এরাটি বৈঠকে ফিলিত: হাখেন।। 





টাটা তৈরি ন্িবৃড বান । 
নং তান] 


ওপরে 2 
শীচে 2 


হচ্ছে | 


_-* শা শিশাশীীশী 





এই প্রথম, টাটা, এক্সপোহিস্‌ লিমিটেড 
যঞ্ডরাদ্র আমেরিকার 'বিবড বীইনুফো সিং 
বাব (1২1179৩410101010170 041) 
বপ্াণী কবেছে। সে আজকের কথা 
নয় । ৬১ বছর আগে, ভামসেদপূবে 
ভারতের প্রথম ইম্পাত কারখান। 
'টিসকো।' (77৯০০) প্রতিষ্ঠায় মাকিন 
ইঞ্সিনিয়ারর। 
এসেছিলেন । তা'রপর থেকে এটিসকো। 
উন্নতির পথে এণিয়ে গেছে । আর ৬১ 


রঃ চি 


+1স১ 
হ্‌ 
বং 


কক 4 





ভারতকে সাহায্য করতে 





22৯ 


82 


বে পে 


৯ “সটান সপ্ত ১৫০ ঠ হত 


চা 


সপ 


(1৮ 


নরপ্তানীতে প্রশংসনীয় সাফল্য টটর রুতিৎ 


টিসকোব ইস্পাত 
পলো 


বছুব পর, মামেবিকান 
বঞ্ানীর সঙ্গে সঙ্গে প্রগতির চালা 
থরল | 
'টিসকো-র 
বরাত দিয়েছে 
মেটালুস্‌ কোম্পানী | 
৭৫ে লম্দ শকা ; যোগানের 
১৭.৫০০ টিন | অদব ভবিষ্যতে এই 
জিনিষের জনমো আরও বড় বরাত পাবার 
আশা আছে । এই বার তৈরী হয়েছে 


ইস্পাতের বার-এর ছন্যে 
টেকসাসেন কনাসিরাণ 
বরাতের মূল্য হ'ল 
পরিমাণ 


মি, * 

্ 

এক ৮ ছি সী 
এ রা 
৯ ১ সপ ৭ নিন 


টিটান মার্চেনাঃ লিল্ু-এ | সমরমত 
বরাতের যোগান পলো করায় মিল-এর 
কল্মখদেন অনলস পলিশন প্রশংসনীর | 


মাঞ্িন যুক্তরার্দে, বডরে, ১০ কো? 
টিন ইস্পাত তৈরী হব | এই গড় হিসেব 


অন্যারী . যুক্তরা্, সাবা বিশ্ব ইস্পাত 


উৎপাদনকারী দেশ গুলিব মধ্যে প্রথম | 
সেই কারণে সুক্তবার্দে ইস্পাতের তৈরী 


জিনিষ পাঠাবার বরাত পাওষা আরও বেশী 


গুকনহপশ | 








৪০ টাক। থেকে 
১৫০০ টীকা! 


সামান্য এক টকবো জমি আব কিছুটা 
পরিশম অসামান্য ফল দিতে পাবে। 
ব্রিপুবাব একজন ক্ণক যে সাকলাযল। 5 
ননবেছেন তা শেকেই এন বখে? প্রমাণ 
পাওয়া যান । 

হাঞ্যাইবাড়ী খামের বাবাটপশ পাল, মাএ 

০.৪ একর জমিতে সম্থিন চাষক বে ১৫77 
টাকা উপার্জন কবেন। ভিনি এই 
প্রথমবার কপিব চাম কলব, সন্দি উৎপাদন 
প্রতিযোগিতা বাপাকপিতে প্রথম প্রবঙ্গান 
ও কুলকপিতে হৃতান পূরস্কাৰ পান। 
প্রথন প্রস্কাবটিন সঙ্গে, জাপানে তিনি 
আগাঁভ। পরিসঙ্কান কবান একটি বন্ত্রও দেওবা 
হযেছে । 

শীপালের ছমিন পরিমাণ বেশী আব । 
তাব যে দই 'একব ছমি গাছে তা পেকে 
কি ক'রে বেশী মান করা নায় তাই 
চিল তার সমস্যা । িলিনামডা বুকের 
সম্প্রসারণ অফিসার তাকে বাধাকপি এ 
ফলকপির চাষ কবতে বালেন এবং এগুলিব 
চাষে তাকে সাহায্য করেন | 


পরীক্ষামলক বাবস্থা হিসেবে শীপাগ 
0.১ একর জমিতে বাধাকপি ও ফুলকপি 
লাগাবেন বলে স্থিব করলেন । 

ত্রিপরার ক্‌ষি বিতাগ শীপালকে 
উন্নতধরনের বীজ সরবরাহ কবলেন | 


প্রচুর গোববম!ন. কাগেব ছাহ এবং 
২ কেজি স্ুপারফসফেট মাটিতে তালো 
ক'রে মিশিয়ে তিনি চারা তৈরি করলেন । 
সারি সারি ক'রে বীজ পুঁতে তিনি তার 
ওপর মিভি সাটি ছড়িরে দেন। পনের 
দিন পর চারাগুলির এপর 'কান সার 
ছ্বড়িরে দিযে জল দিয়ে দেন। তিনি 
দইবার আগাছ। পরিস্কার কবে দেন এবং 
দইবার জল দেশ । 


তিনি প্রধান ক্ষেতে ৬০ মশ পঢা সাব 
দিয়ে জমি তৈরী কবেন । তাবপর ৬% 
পেঃ মী; দূরে দূরে, (১৫ সেঃ নী: ১৫ 
গেঃ মীঃ) লাকারের গন্ধ পুড়ে নেন | এই 
গন পর্তের প্রতোকটিতে তারপর পচামার, 


এক আউন্ম করে স্থপান কসকেদ এবং 
7.৫ গ্রাম স্পারগিন দিনে ভালো করে 


মাটির সঙ্ছে মিশিষে দেন। 


ওদিকে চারাগুলি বেশ সতেজ হে 
উঠছিল 1 সেগুলিৰ লঘস মখন ২৫ দিন 
হ'ল, তখন সেগুলিকে এই মন গন্জে 
লাগিবে দেওয়া হল । এই রকমভাবে 
শীপাল হাব জমিতে ১777 ফুলকপির 
চান লাগিবে দেন । 


সম 


১০।১২ দিন পর পর তিনি জমিতে 
ভলসেচ দেন । শীপাল প্রখমবাণে 89 
দিন পর এব: দ্বিভীগণ বাবে ৫৫ দিন পৰ 
চাবাগুনির গোডাব যাটি আলগা কনে 
দেন | মাটি খঁডে দেওয়ার পব প্রতোক- 
বারই জল দেওযা ভব এবং সবশেষে এই 
দহ বকমের কপি খেকে শীপাল ১079 
শাক! লাভি কবেন। 


কথায় কম কাজে দড 


নর্দাযা জেলাণ, বাণাঘাটেৰ কানে 
পাটলীতে 'সার পাঁচজন চাষীর মধ্যে জগৎ 
দাস হ'লেন একজন । ন্বভাবে লাক, 
ভদ্র 9 নম্‌, গৎ কা বলেন কম কিন্ত 
কারে অনেকের চাইতে পোক্ত । যেমন 
বন্চন গ্রামের কাছে ভারত-জাপান, কৃষি- 
থামাব আছে, সেখানকার কাজকর্ম ভাল 
ক'রে দেখাব জনো যখন তিনি যেতেন, 
তখন তিনি কেন যেতেন, তা" কলিবে 
পাঁচজনের কাছে বলেননি | এ খামারে 
ধানচাষের যে পদ্ধতি তিনি দেখে আসেন, 
স্থানীয় এক্সটেনশান অফিসারদের সহায়তাষ 
সেই পদ্ধতি "অনুযায়ী তিনি নিজের ক্ষেতে 
নামেব চাষ করেন । তাঁর ১২ বিঘা 
জমির মধ্যে এক বিধায় তিনি আই .আর-৮ 
বোনেন এবং গত মরস্জমে ২০ মণ ধান 
তোলেন । এ এলাকায় বিঘাপ্রতি সাধা- 
রণতঃ ৮ থেকে ১০ মণ ধান হয়। শীদাস 


ধনধান্যে ২৩শে নভেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ২০ 


দশ গাঁড়ী গোবর, আধ মণ খইল 'ও দুই 
কিলোগ্রাম বুরিয়া মাগিতে মিশিয়ে দেন 
এবং ধান না৷ পাকা পর্য্যস্ত গাছগুলিকে 
তিন ইঞ্চি জলে ডুবিয়ে রাখেন । 

দাসের পরিবারে সবশুদ্ধ ন'জন লোক। 
উনিই একমাত্র বড ও উপাভ্জনক্ষম। 
কিন্থ ঘরে-বাইরের দায়িত্ব তিনি সমান 
যোগ্যতার সঙ্গে পালন ক বে যাচ্ছেন । 


শিক্ষকের আবিষ্কার 


মানাঠা ওয়াড়। বিশৃবিদ্যালয়ের পদা- 
বিদ্যার লেকচারার ডা: ভি. ভি. ইটাগী 
কাব্ব ন-ডায়োক্সাইড ইনক্রা-রেডু লেজাবি 
বশি] (1/586 ) তৈবী করতে এবং 
না।ববেটারীব যন্ত্রপাতির সাহায্যে লেজার 
বীম বার করতে সফল হবেছেন | সম্প্রতি 
ডাঃ ইটাগী বিশৃবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে দর্শক- 
দেব উপস্থিতিতে তার আবিষ্কারের সাফল; 
প্রমাণ করেছেন | 

বিকীরণেব মাধামে আলোর তেজ 
বৃদ্ধি কনার একটা প্রক্রিয়াকে লেজার বলা 
ভয় এবং এই প্রক্রিবার সাহায্যে হীরের 
মহ শক্ত 9 নিবেট ছিনিষে এ সৃষ্সু ছিদ্র 
করা যাঁন। 


ফোটো৷ কনডাকটিভ সেল্‌ 


পুণার জাতীয় রাসায়নিক গবেষণাগারে 
কোটো সেনসিটিভ্‌ ক্যাডমিয়াম্‌ ফ্রীস্ট্যাব্‌ 
প্রমোগ ক'রে চার রকমেব সেল্‌ তৈরী করা 
হয়েছে, যা' ফোটো তোলার উপযুক্ত । 
ফোটো সেনসিটিভ সেল, স্বয়ংক্রিয় তাপ- 
নিয়স্বক যন্ত্রে, এক্স-রে-বিশ্েষেণে, স্বয়ংক্রিয 
রাস্তার আলোর সুইচ-এ, কলকারখানায় 
নিরাপভামূলক যদ্বে ও অন্যান্য ক্ষে্রে 
বযবহত হয়। 








৮ ভারতীয তৈল কর্পোরেশন হলদিয়া 
খেকে সিংহলে মোটব ম্পিরিটের প্রথম 
কিস্তী হিসেবে ৩,৫০০ টন স্পিরিট জাহাজে 


চ।লান দিষেছে 1 ভারত ৫৩,০০০ টন 
মোটর স্পিরিট ও ৬১,০০০ টন হাই স্পীড 
ডীজেল রপ্তানী করবে ব'লে সিংহলের 
সঙ্গে যে চুক্তি করেছে এই চালান তারই 
অন্তর্ভুক্ত! এতে বৈদেশিক মদ্রায় আয 
হবে ১.৮০ কোটি টাকাব মত। 


১ পশ্চিম জান্বানী ১৯৬৯-৭০ সালের 
জন্যে ভারতকে জান্নান মুদ্রায় »৬.৮৮ 
কোটি টাকার সমান আখিক সাহায্য দিচ্ছে। 
এই সাহায্যের মধো পরিকল্পনার জন্যে, 
পবিকল্পন৷ বহিভূত কাধ্যসূচীর জন্যে এবং 
গণ পরিশোধের জন্যে অর্থ আছে । 


»₹ রাজস্বানে, ঝালওয়ার জেলার সুনেল 
শহরে জল ফিলটার করার একটা যন্ত্র চালু 
হয়েছে । এটির জন্যে খরচ হরেছে 
৭৫,00০ টাক। | এর সাহায্যে দৈনিক 
দূ লক্ষ গ্যালন জল পরিশুদ্ধ করা৷ যাবে 
যার থেকে আন্দাজ ৮,০০০ লোক উপকৃত 
হবেন । 


2 অন্ধ প্রদেশের নাগার্জন সাগর 
প্রকল্লের ডানদিক ও বাঁদিকের খালে জল 
ছাড় হয়েছে । এতে প্রায় ৬ হাজার লক্ষ 
একর জমিতে জলসেচ দেওয়। যাবে । 


%₹ গোয়ায় নতুন ধরণের ট্রলার (১৭.৫ 
মীটার লম্বা), নাম-মৎস্যগন্ধ৷' তৈরী হয়েছে 
ও সেটিকে জলে ভাপালে হয়েছে। কেন্দ্রীয় 
খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রক যে ২০টি ট্রলারের 
বরাত দিয়েছে এটি তারই একটি । 


কিলো ওয়াট বিদ্যুৎ-এর লাইনের উদ্বোধন 
কর! হয়েছে! ২৬০ কিবে। মীটার লম্ব৷ 
এই লাইন বসাতে খরচ হয়েছে ৫ কোটি 
টাকা । এখন রাজস্থান, এই লাইনের 


-'£ মাধ্যমে, ভাকরা-নামাল খেকে বিদ্যৎশক্তি 


পাবে। 


» চলতি বছরে কেরালায় চাউল উৎপন্ন 
হয়েছে ১৬ লক্ষ টন। গত বছরের 
তুলনায় উত্পাদনের পরিমাণ দৃ' লক্ষ টন 
বেশী । 


3৮ একটি ভারতীর ফার্ম, এই প্রথম, 
পশ্চিম জার্মানীতে ১২ লক্ষ টাকার 
১,০0০0টি মোটর বপ্তানী করেছে। 


৫ গত দূ বছরে ভারতে ট্র্যাটরের 
উত্পাদন ধিঞণ হয়েছে । ১৯৬৯ সালে 
মোট উত্পাদনের পরিমাণ ১৪ থেকে ১৫ 
হাজার হ'বে বলে আশ! কর! যায়। 


১₹ ভারত, এ বরে ৭০ কোটী টাকার 
হস্তশিল্পলজাত জিনিষ রপ্তানী কবেছে। 


১₹ জাতীয কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশন 
১৯৬৮-৬৯ সালে ১.২২ কোটি টাকা নীট 
মুনাফা করেছে । ১৯৬৭-৬৮ সালে কিস্ত 
৭৩ লক্ষ টাকার মত ক্ষতি হয । 


৫ পারমাণবিক বিন্যুৎ কেন্দ্রের জন্যে 
ছেভি ওয়াটার তৈরী করার উদ্দেশ্যে ভারত 
একটি ফরাসী ইগুাট্রিমাল কনসোর্টিয়ামের 
সঙ্গে চুক্তি করেছে। এই কারখানায় বছরে 
৬৭ টন হেভি ওয়াটার তৈরী হ'বে। 


৮ গত রবি মরন্পমে উত্তর প্রদেশে যে 
গম হয়েছে, তা গতবছরের রেকর্ড উৎ- 
পাদনের চেয়েও তিন লক্ষ টন বেশী । 


৫ সরকারী প্রতিরক্ষা সংস্থার উত্পাদন 
বেশ বেড়ে গিয়েছে এবং গত দু' বছরে 
রেকর্ড পরিমাণ মুনাফা হয়েছে । 


%₹ ক্যানাডা, ভারতের ১৪টি উন্নয়ন- 
মূলক প্রকল্প রূপায়ণে অর্থসাহায্য দিতে 
সম্মত হয়েছে । কেরাল।র ইড্ীকি বিদ্যুৎ 
প্রকল্প এবং কাঁঘ ও পরিবহনের জন্য এ 
অর্থ দেওয়া হবে। 


3৮ কলকাতায় আকাশ বাণীর প্রথম 
স্থপার মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমীটার স্থাপন 
কর হয়েছে । সোভিয়েট সহযোগীতায় 
এবং তিন কোগি টাকারও বেশী ব্যয়ে 
স্বাপিত এই ট্রান্পমীটারটির দরুণ দিনে 
৫০০-_-৬০০ কিলো মীটার ও রাত্রে 
২,০০০-_-২,৫০০ কিলে৷ মীটার দূরত্বেও 
বেতার অনুষ্ঠান পরিস্কার শোনা যাবে । 
দক্ষিণপৃকর্ব এশিয়। ও প্রতিবেশী দেশগুলির 
দিকে লক্ষ্য বেশে এটি স্থাপন করা 
হয়েছে । 


৮ ভারত কাম্বোডিয়াকে, তার 'প্রেক 
নট' প্রকল্পের জন্যে ১৫ লক্ষ টাক মূল্যের 
৫টি ফিক্সড হুইল যোগাতে সম্মত হয়েছে। 


৮ ভারত স্দানকে এক কোগি টাক 
মূল্যের ২০০টি রেলওয়ে ওয়্যাগন সরবরাহ 
করবে 


৮ সরকারী তরকফের পঞ্চম শোধনা- 
গারটির উদ্বোধন করা হয়েছে । মাদ্রাজের 
কাছে মানালীতে ইরাণী ও মাকিন সহ- 
যোগীতায় স্বাপিত এই শোধনাগারটি হ'ল 
দেশের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক । 


৫ হিন্দস্থান টেলিপ্রিন্টার সংস্থা বিশের 
অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগীতা ক'রে 
আরব দেশের টেলিপ্রিন্টার ব্যবস্থার জন্য 
১৭ লক্ষ টাকার যম্বপাতি ও সরঞ্জাম সর- 
বরাহের একটা বরাত যোগাড করেছে । 


5 নেইভেলী খনি থেকে লিগনাইট 
সংগ্রহের পরিমাণ ১৯৬৭-৬৮ সালের ৩৪ 
লক্ষ টন থেকে বেড়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে 
দাঁড়িয়েছে 8০ লক্ষ টনে। 


১ বোশ্বাই-এর আর্ট সিন্ধ রিসাচ 
গ্যাসোসিয়েশান প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্যে 
একটা নতুন ধরণের নাইলন কাপড় 
উত্তাবন করেছে । এর একপিঠ সাদ। 
আর অন্য পিঠ সবুজ । এই কাপড় 
সহজে ছেড়ে না অথচ হালকা এবং এতে 
জল বসে না বলে অতি উচ্চতায় ব্যৰ- 
হারের পক্ষে এই কাপড় খুব উপযোগী 
হ'বে। | নু 


সি 


শাল জগ 


্ শু 


৮:০৯ 
চা চর 





ইজিনিয়ারিং-এর টুকিটাকি খবর 


ডীজেল 
ফোর্ক লিফট টাক 


ভোলটাস ( ৬০013 ) সম্প্রতি একটা 
নতুন ধরণের ডীজেল ফোর্ক লিফৃট্‌ ট্রাক্‌ 
তৈরী করতে শুরু করেছে । তোলটার 
তৈরী বিদযৎচালিত ফোর্ক লিফ্টু ট্রাক্‌ 
ইতিপৃব্রেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 
ঈটন ইয়েল এাগু টাউন ইনকর্পোরেটেড্‌ 
সংস্থার সহযোগীতায় এবং বহু গবেষণা- 
প্রসূত ইয়েল নক্লানুযায়ী, ভোলটার কার- 
থানায় এই ট্রাক তৈরী হচ্ছে। 


ডিজেল ট্রাকগুলি খুব ভ্রুত চলে এবং 
বিশেষ ক'রে, এবডে৷ খেবড়ো বা কাচা 
রাস্তায় কিংব৷ দূর ভ্রমণে ও চড়াই-রাস্তায় 
বাবার পক্ষে খব উপযোগী । ইয়েল- 
'(ভালটা ডিজেল ট্রাক এবং ব্যাটারী চালিত 
ফফার্ক লিফ্‌ট্‌ ট্রাকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও 
টপযোগীতা আছে। ক্রেতার৷ নিজেদের 
পছন্দ ও প্রয়োজন অন্যায়ী এর যে 
কানোট। কিনতে পারেন । 
ভাল্টার তৈরি নতুন ফোকলিফ্ট ট্রাক। 
গুলির বহন ক্ষমতা হল ১৫০০ থেকে ৩৫০০ 
কলোগ্র।ম। 








2. টি পাবনিকেশল ভিতি 


রা 


দিলী “সি' এলাকার জন্যে 
টার্বাইন 

রাষ্ট্রায়্ব হেতী ইলেকটি.ক্যাল্স্‌ 
থেকে ঘোষণ। করা হয়েছে, যে, তাদের 
তৈরী ৬০,900 কিলো ওয়াট শক্তির বাণ- 
চালিত টার্বাইন, পরীক্ষায়, উৎরে গেছে। 
দিল্লী 'সি'-তে যে ইন্দপ্রস্থ থার্মাল স্টেশন 
আছে তা'র জনো দিল্লী বিদ্যুৎ পর্যৎ এ 
টার্বাইনের বরাত দেয় । হছেতী ইলেকটি, 


ক্যার্স্‌-এর হায়দ্রাবাদ শখি। রেকর্ড লময়ে, 
বরাতমত, টার্বাইনটি তৈরী ক'রে দিয়েছে। 










শন, পাতিয়াল। হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিষ্টার্স কোণ্অপারেটিভ 
ইও্ডারিয়েল সোসাইটি লিঃ--কারালবাগ, 


[317007). 0, 1)0-233 


শুন ধানে, 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং 
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত 
হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দূ টিভঙ্গীই 
প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উন্নয়নস্চী অনুযায়ী কতট। অগ্র- 
গতি হচ্ভে তার খবর দেওয়াই হ'ল 
ধনধাতনব লঙ্গা। 

'ধনধান্যে' প্রতি ছ্বিতীয় রবিবারে 
প্রকাশিত হয় । 'ধনধান্যে'র লেখকদের 
মতামত তাদের নিজস্ব | 


নিয়মাবলা 


দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্ন তৎ" 
পরত সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক 
রচন। প্রকাশ করা হয়। 

অন্যত্র প্রকাশিত বচন! প্‌ নঃ প্রকাশ" 
কারে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার 
করা হয় । 

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক 
দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। 
মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর 
অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়| 
তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা 
করা মন্তব নয় । কোনোও রচনার 
পরাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফত জানানো 
হয় না। 

নাম ঠিকানা লেখ ডাকটিকিট লাগানো 
থাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা 
ফেরৎ দেওয়। হয় না। 

কোনে রচনা তিন মাসের বেশী 
রাখা হয়না | 

শুধু রচনাদিই' গল্পাদৃকীয় কার্ধালয়ের 
ঠিকানায় পাঠাবেন। 

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিানেস 
ম্যানেজার, .. পাবুকেশন ডিভিশন, |. 
পাতিয়াল৷ হাউস, নুতন দিল্লী-১। এই । 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন । 
ধনধান্যেগ পড়ুন 
জানুন 


রঙ রঙ 






দি্লী-৫ কত ক মুজিত। 


মাত 


) ৯ 197১৭1 
মা ন্‌ 


তি নি রা তি: ডি 


য়, চি নক ২ নি ঠা ৬ ৬ 
সং টেন নী 
॥ 


টু ? 


& 


রথ 
5৭ ২ 
ত্র মা 
১১১৮ 
্ঃ ২ ৭ 
যা 


2১258258৮৮৯ 











শন ধানে, 


পরিকল্পন। 
প!ক্ষিক পত্রিকা 'যোঞজনার বাংল। সংস্করণ 





চতুর্দশ সংখ্যা! 


১৬ই অগ্রহায়ণ ১৮৯১ 
৩ 14 : 10600111007, 1969 


প্রথম বর্ষ 


৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ £ 
৬০1.] £ 

এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দুর্টিভঙ্গীই 
প্রকাশ করা হয় না। 


প্রধান সম্পাদক 
শরদিন্দু সান্যাল 
সহ সম্পাদক 
নীরদ মুখোপাধ্যায় 


পহকারিণী ( সম্পাদন) ) 
গায়ত্রী দেবী 


সংবাদদ'ত। ( কলিকাত। ) 
বিবেকানন্দ রায় 


সংবাদদাত। ( মাদ্রা ) 
এস. ভি রাঘবন 


সংৰাদদ'ত। ( দিল ) 
পৃস্করনাথ কৌল 


সংবাদদাত। ( শিলং ) 
ধীরেক্র নাথ চক্রবর্তী 


ফোটে অফিসার 
টি.এস নাগরাক্তন 


প্রচ্ছদপট শিল্পী 
আর. সারক্রন 


সম্পদকীর কাযালয় £ যোজন। ভবন, পাল।মেন্ট 
স্বীট, [নউ দিল্লী-১ 


৩৮৩৬৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
নিউ দিলী 
চাদ) প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকান। £ বিজনেস 


ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিগাল। 
হাউস, নিউ দিল্লী-১ 


টেলিফোন £ 
টেলিগ্রথফের ঠিক'ন।-_যোজনা, 


চদার হার £ বাঘিক ৫ টাক, ত্বিবার্থিক ৯ 
টাক, ভ্রিবাঘিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পয়সা । 





কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 








“বিজ্ঞান যদি সার্বজনীন কল্যাণের উপাদান হয়ে 
উঠতে পারে, তাহলে আমি তার যে কোন আবিষ্কারকে 


শেয় বলে. স্বীকার করে নেব ।” 
_ গান্ধী 


এ সংখ্যা 





সম্পাদকীয় ঙ 
পরিকল্পনা ও সমীক্ষা ২ 


ভূমি সত্ব সংস্কার ও তার সমস্যা 
লিখেছেন £-- 
হয়েকঞ্জ কোঙার 
ডি. বন্দোপাধ্যায় ৬ 
ভবানী সেন ৮ 
এস. কে. দে ১০ 
এম. এল, দাস্ত্‌ ওয়াল। ১৩ 
দণ্ডকারণ্য-বিবরণী ১৬ 


ভারতে চিকিৎসা বিদ্যা ১৯ 


ঘনথান্যে 
পরিকরনার তুমিক] ও সার্থকতা সন্ধে মৌলিক রচনা 


€ অনধিক ১৫০০ শব্দ ) 

চাদার হার ৫ প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাঘিক ৫ টাকা, দ্বিবাধিক ৯ টাকা, 
ত্রিবাধিক ১২ টাকা । 

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন £-_ 


ধিজনেস্‌ ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিলী-১ 


পল্লীভারতের ছবি ত্রুত পরিবন্তিত হচ্ছে । কৃষকর! তাঁদের 
অনাসক্তির মনোভাব পরিত্যাগ করে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে 
উঠেছেন এবং সব্ব ধুনিক কষি পদ্ধতি সম্পর্কে খুব ওৎসুক্যের 
সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন । প্রাক স্বাধীনতার যুগে 
যে কূঘি অর্থনীতিকে অত্যন্ত অবহেল৷ করা হ'ত, বিজ্ঞান এবং 
আধুনিক কৃষি পদ্ধতি তাকে একট। অর্থকরী বৃত্তিতে পরিণত 
করেছে । কৃষকদের যে কেবল সার, উন্নত বীজ এবং জলের 
মতে। কৃষি সরঞ্জামের প্রয়োজন তাই নয়, উৎসাহজনক আরও 
কতকগুলি র্যবস্থারও প্রয়োজন । সন্তোষজনক একটা ভূমিস্বর 
ব্যবস্থা তার মধ্যে অন্যতম | বছ পূর্ব থেকেই ভূমি স্বত্ব 
সংস্কারকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা 
হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। কোন রকম অসস্তোষজনক কৃষি 
কাঠামো বিশেষ করে ভূমি স্বত্ব, এই উন্নয়নের পথে বাঁধা হয়ে 
দাঁড়াবে বলে মনে করা হ'ত। 


প্রাক স্বাধীনতাকালে ভূমি স্বত্ব সংস্কার সম্পর্কে বেশ কিছু 
আইন তৈরি হয় এবং দেশে সেগুলি অংশতঃ প্রয়োগও করা হয় 
কিন্ত এখনও অনেক কিছু করার আছে। মধ্যস্বত্বভোগীদের 
উচ্ছেদ করার জন্যই রাজ্য গুলিতে আইন প্রণয়ন ক'রে সেগুলি 
সাধারণভাবে প্রয়োগ করা হয়। এতে প্রায় ২ কোটি প্রজা 
জমির মালিক হতে পেরেছেন এবং সোজাসুজি রাজের সঙ্গে 
তাদের সম্পর্ক স্বাপিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে প্রজাস্বত্ব সম্পূর্ণ 
নিরাপদ করা হয়েছে সেখানে জমিদার কোন জমি 
অধিকার করতে পারেন না। কেন্দ্রশানিত দিল্লীতেও অন্রূপ 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে বর্গাদার ছাড়া 
বায়তি স্বত্ব সুনিশ্চিত করা হয়েছে । রাজস্থানে যাদের সবর্ব- 
নিমু পরিমাণ জনি 'আছে অর্থীৎ মোট ১২০০ টাকা আয় হয় 
এই রকম জমির প্রজাদের স্থায়ী এবং উত্তরাধিকার স্বত্ব দেওয়৷ 
হয়েছে। গুজরাট, কেরালা, জন্ম ও কাশ্ীর, মধ্যপ্রদেশ, 
নহারাধীঁ, মহীশুর, ওড়িষা।, হিমাচল প্রদেশ এবং ব্রিপূরায় 
বিশেষ ক্ষেত্রে জমিদারের খাস চাষের সাপেক্ষে ভূমিম্বত্ের 
নিরাপত্তা নির্ভর করে। খাসচাষে নিয়ে আসার জন্য যে সময় 
নিদ্দিষ্ট করে দেওয়। হয়েছিল বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তা উত্তীণ 
হয়ে গেছে । মণিপুর এবং গোয়ায় উচ্ছেদকরণ সাময়িকভাবে 
রহিত করা হয়েছে। আসামে (আধিয়ারের ক্ষেত্রে), হরিয়ানা, 
পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গে ( বর্ণ।দারদের ক্ষেত্রে ) জমিদারদের 
খাসচাষে নিয়ে আসার অধিকার চলতে থাকার সাপেক্ষে তৃমি- 
্বত্বের নিষ়াপত্ত) নির্ভরশীল । অন্তু, বিহার, তামিলনাডু, কেন্তর 
শাসিত অঞ্চল দাদরা, নগরহাডের্লী এবং পতিচেরীর করাইকাল 








অঞ্চলে, জমিদারদের জমি খাস করার অধিকার নিয়ন্ত্রিত করা 
হয়েছে । এই সব অঞ্চলের প্রজ্জাদের এবং ভাগচাধীদের এখনও 
যথেষ্ট অধিকার দিতে হবে । প্রায় সব রাজ্যেই চাষী প্রা বা 
ভাগচাষীর দেয় খাজনার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা সম্পর্কে আইন 
তৈরি হয়ে গেছে। তবে এই খাজনার হারে অনেক পার্থক্য 
রয়েছে । সবের্বোচচ কি পরিমাণ জমি রাখা যাবে সেই সম্পর্কে, 
বেশীর ভাগ রাজ্যে আইন প্রণীত হয়েছে, তবে এই পরিমাণেও 


বিভিন্ন রাজ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে তেমনি রাজ্যের মধ্যেও জমির 


গ্ণৌ অনুযায়ী অনেক পার্থক্য রয়েছে । তবে অতিরিক্ত জঙ্গি 
সংহত করার ক্ষেত্রে, হরিয়ানা ও পাঞ্তাবে তার কাজ সম্পূর্ণ কর৷ 
হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে দূই তৃতীয়াংশ ভূমি সংহত করা হয়েছে। 
অন্যান্য রাজ্যগুলি অবশ্য এখনও পেছনে পড়ে আছে। 


কাজেই বিতিয্ রাজ্যে আইনের ব্যবস্থাগুলিতে যেমন বড় বড় 
ফাঁকি আছে তেমনি সেগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও পার্থকা রয়েছে। 
বিভিন্ন রাজ্যে ভূমিস্বত্ব সংস্কার ব্যবস্থা সম্পর্কে এই যে বিপুল 
পার্থক্য রয়েছে সেদিকে অবিলম্বে প্রশাসনের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়ো- 
জন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বল! যায় যে, বিভিন্ন রাজো প্রজাদের 
হাত থেকে জমি খাসে নিয়ে নেওয়া সম্পর্কে জমিদারদের যে 
অধিকার রয়েছে ত৷ প্রত্যাহার কর৷ প্রয়োজন | “*স্বেচ্ছায় 
প্রত্যপ্পণ এই ছদ্] নামে বলপৃবর্বক উৎখাত বন্ধ করতে হবে। 
কোন কোন অঞ্চলে জমিদারের খাজনা অথব। জমিদারকে দেয় 
শস্যের অংশের পরিমাণ এখনও বেশী | ভুমি স্বত্ব সংস্কার ব্যবস্থা- 
গুলি তাড়াতাড়ি রূপায়িত করার পথে আর একট। বাধ! হল, 
জমিদাররা কোন না কোন ছুতায় এগুলির বিরুদ্ধে আদালতের 
আশুয় নেন। পন্লী অঞ্চলের কায়েষি স্বার্ববাদীরা কোন কোন 
সময়ে ভুমি স্বত্ব সংস্কারকে বিলদ্বিত করার!জন্যও এইসব পদ্ধতি 
গ্রহণ কম্পেন। মামলার সংখ্যা হাম করা এবং অন্যানা বাঁধা 
অপসারিত করার জন্য মংবিধানের ধারাগুলি তিনবার সংশোধন 
করার পরও মাল কর!র যথেষ্ট স্থযোগ থেকে গেছে। 


ভূমি হ'ল রাজ্যগুলির অধিকারভূক্ত বিষয় এবং ভূমিসূ্ 
সংস্কার সম্পকিত পরিকল্পনা ও সেগুলির বূপায়নের দায়িত্ব প্রধা- 
নতঃ রাজ্য সরকারগুলির। কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের 
পরিপ্রেক্ষিতে এবং কৃষি উৎপাদনের আধুনিক ধারা অনুযায়ী 
ভূমিসূত্ব সংস্কার কশ্বসূচী, সবর্ব ভারতীয় পর্যযায়ে কৃষি উন্নয়নের 
কর্মসূচীর সঙ্গে সংহত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কাজেই এই 
সমস্যাটি সম্পর্কে একট৷ সংহত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা এখন বিশেষ্ব 
প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে । | 
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৮৫০ 


২8০০০ টাক প্যস্ত হয় । খতকর। ২৫টি 
যুনিটের মূলধনের পরিমাণ এক হাজার 
টাকার কম। তবে এই তথ্যগুলি খুব 
নির্ভরযোগ্য বলা চলে ন! কারণ যনিটের 


'রে্ছুন' হীরে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারে 


একটি সমীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, 
ব্যাঙ্কের সাহায্য নিযে যে সব ছোট ছোট 
শিল্প এমন কি রপ্তানীর মাধ্যমেও, উন্নতি 
করতে পারে, তার মধো অন্যতম হ'ল 
কৃত্রিম হীরা। তিকচিরাপল্লীর সেন্ট 
যোসেফুম কলেজের পুযানণিং ফোরাম 
সম্প্রতি তিকচিরাপল্লী সিনথেটিক জেম- 
কাটার্সু ইগ্ডার্টিয্যাল কো অপাবোটিভ 
সোসাইটির তত্বাবধানে পরিচালিত কৃত্রিম 
হীরা-উৎপাদন শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালায় । 
এই শিল্প প্রথম প্রবর্ন কবেন বমা-প্রবাসী 
ভারতীয বাবসায়ীবা। সেই কারণেই 
বোধ হয় এই হীরের নাম হ'ল 'বেজুন 
হীরা | 

বর্তমান এতকের গোড়ার দিকে এই 
ব্যবগার পন্তন করা হয অতি সামান্য 
'আকারে । তারপর এই বাবমার বিকাশ 
ঘটে দ্রুত ; বিশেষ করে প্রথম বিশুযুদ্ধের 
পর। ভারত উপমহাদেশ থেকে বর্মা 
বিচ্ছিন্ন হওয়ার পব, দ্বিতীয় বিশুযুদ্ধের পবে 
এবং বর্ম থেকে হীরেব আমদানী কমে 
যবার দরুন এ দেশে এই শিল্প প্রসারে 
কিছু উৎসাহ দেখ! যায়। তাই বল৷ চলে, 
এই ব্যবসাটি খুব প্রাচীন নয়। 


শমীক্ষার বিবরণে প্রকাশ যে, যে কটি 
যুনিটের কাজকর্ম সম্বন্ধে অনুসদ্ধান চালানে। 
হয় তার শতকরা ৬০টির নিজস্ব কারখানা 
নেই : ঘড়ভাড়া নিয়ে কাজ চালাতে হয়। 
বাকী 8০টি মুনিটের অবশ্য নিজস্ব বাড়ী 
আছে। এর মধ্যে শতকরা ২৪টির পাক! 
ছাদ, শতকরা ১৮টির টালির ছাদ আর 
শতকরা ৫৮টির খড় প্রভৃতি দিয়ে ছাওয়া 
ছাদ। বিভিন্ন 'মুনিটে, আকার আয়তন 
ও যন্ত্রপাতি অনুযায়ী, মূলধন লগ্ী করা 
হয়েছে । শুধু তিনটি যুনিটে ২০০ টাকার 
মূলধন লগ্ী করা হয়েছে। তা না হলে, 
মূলধনের পরিমাণ, ৫০০ টাঁক। থেকে 


মালিকরাই প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করতে 
অনিচ্ছুক থাকেন । 


এই শিল্পের প্রধান' কাঁচামাল হল 


“ডেলাম' | এটি একটি কৃত্রিম বস্ত য 


কিছুদিন আগে পধ্যন্ত পুরোপুরি স্মাইট- 
জারল্যাণ্ড থেকে আমদানী করতে হত। 
তবে এখন সম্প্রতি সালেম জেলার সেট্টু- 
পালাযাম থেকে এর মোটা অংশটা পাওয়া 
যায়। ডেলাম উৎপাদনের জন্য সুইট- 
জারল্যাণ্ডের সহযোগিতায় একটি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন কর হয়েছে । কাঁচা মালের প্রতি 
৫৬ ক্যারেট থেকে ১২ ক্যারেট অর্থাৎ 
২১,৪৩ শতাংশ হীরে পাওয়া যায় । এ 
থেকে আবার ২০ থেকে ২০০টি হীরে 
কেটে পালিশ কব হয় । অর্থাৎ ডেলা- 
মের শতকরা ৮৮ তাগ নষ হয়| 

এই কৃত্রিম হীরে তৈরির জন্য যে সব 
যন্ত্রপাতি লাগে তার মধ্যে আছে কাটবার 
ও ঘষবা'র যন্ত্র। প্রথম যন্ত্রটি দিয়ে কৃত্রিম 
হীরেগুলি প্রয়োজনীয় আকারে কাটা হয় 
ও দ্বিতীয়টি দিয়ে হীরেগুলি ঘষে ঘষে 


ছু'চোলে। বা চকচকে করা হয়। 
'ডায়মণ্ড-কাটা পালিশ' কথাটা স্যাকরা 


মহলের চলতি শব্দ । 

জানা যায়, যে, কোন যুনিটের 
কাছেই কাট্টার কল নেই। সেগুলি পাই- 
কারী ব্যবসায়ীদের কাছে থাকে । 
মুনিটগুলি নিজেদের কাছে কেবল ঘষবার 
যগ্্ রাখে। শতকর। ৬৪টি মুনিটের কাছে 
হাতে চালানে। যন্ত্র, শতকরা ১৮টির কাছে 
বিদ্যৎ চালিত ও শতকর৷ ১৮টির কাছে 
২ রকমেরই যন্ত্। 

সমীক্ষায় জান! গেছে যে, করী,সংখা। 
যুনিটের আকার ও আথিক সামর্ধ্য অলু. 
যাঁয়ী কোথাও দশ, কোথাও দশ থেকে 
কড়ি আবার কোথাও কুড়ির বেশী। 
কোনোও গ্ুূনিটে স্ত্রীলেংক কর্মী নেই তবে 


ধনধান্যে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠ ২. 


কয়েকটি যুনিট-এ ছেলেদের রাখ। হয়েছে 
চুটকে। ছাটক। কাজের অন্য | 


সমীক্ষাকাররা জানতে পারেন যে, 
তিরুচিরাপন্লী সিনথেটিক জেম কাটার্স্‌ 
ইণ্ড/দ্রিয়াল কেো৷ অপারেটিভ সোসাইটি 
ঠিক সাধারণ কে। অপারোটিভ সোসাইটি ব৷ 
সমবায়িকার মত নয়। কারণ সাধারণত: 
অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠানে সংগঠন ব্যাবস্থা, 
পরিচালন ব্যবস্থা, উৎপাদন ও বিপণন 
প্রভৃতির দায়িত্ব সমবায় সত্যের হাতে 
ন্যস্ত থাকে | কিন্তু এই সমবায়িকায়, 
সদস্যর শুধু উৎপাদনের সঙ্গে সংশিষ্ট 
থাকেন । সমবায় বিভাগের সরকারী 
কর্মচারিরা বাকী কাজগুলি সম্পয় করেন । 


সমীক্ষা থেকে জান যায় এই শিল্পের 
সবচেরে বড় সমস্যা হ'ল মূলধন । 
সাধারণতঃ মহাজনদের কাছ থেকে টাকা 
ধার নিষে কারবার সুরু কর হয়। 
ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন কেউই প্রায় হয় না বলা 
চলে। বাবসায়িক বা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি 
যদি উদার সরতে খণ দেয় তাহলে এই 
ক্ষদ্রারতন শিল্পটির প্রভূত উপকার হবার 
সম্ভাবনা] আছে। এ ছাড়! উৎপাদনের 
আধুনিক পন্থ। পদ্ধতি ও যান্ত্রিক সরঞ্জাম 
ব্যাপকভাবে চাল কর। হলে কৃত্রিম হীরের' 
রপ্তানী যে সবিশেষ বৃদ্ধি পাবে এ বিষয়ে 
আঁদেৌ কোনোও সন্দেহ নেই । 


যন্ষন। হামপাতাল ও শয্যা 
সংখ্যা 


পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৬টি সরকারী ও১১টি 
বেসরকারী যক্ষী হাসপাতাল খ্বয়েছে। অর- 
কারী হাসপাতালগুলিতে মোট শয্যা সংখ্যা 
১১৯৫৪ । সরকারী যক্ষা হাসপাতাল ও 
বেসরকারী হাসপাতানগুলিতে মোট- শয্যা 
সংখ্যা ২,২৫৬। লরকারী যক্ষা হাস- 
পাতান ও বেসরকারী হাসপাতালের সরকার 
সংরক্ষিত শয্যায় সিলেকসন কমিটির মারফৎ 
যক্ষাারোর্গীদের ভতি কর! হয়। ভততির 
আগে যক্ষা রোগীদের এক্সরে করা। রজ, 
থুতু ইত্যাদি পরীক্ষা করা ও বিনামুল্যে 
ওষুধ স্গবরাহের ব্যবস্থা আছে 1... 


পপি সী ৮৮ শপে পি আ পণ  পিস তি পপ 


স্পা 


দেশে ভূমিন্বত্র সংস্কার সম্পর্কে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে সে 
সম্পকে" পর্যযালোচন। করার জন্য গত ২৮শে এবং ২৯শে নভেম্বর 
নৃতনদিল্লীতে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীগণের 
একটি সম্মেলন হয়। বর্তমীন ক্লষি উৎপাদন নীতির পরিপ্রেক্ষিতে 
সরকারী নীতির লক্ষ্য এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রকৃত সাফল্যের মধ্যে 
কতথানি পার্থক্য আছে সেই প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 
এই সংখ্যায়, আইনটির সাফল্য এবং এটি রূপায়িত করার ক্ষেত্রে 


সমস্তাগুলি সম্পকে" কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল। 


ভ্িন্বত্ব মংঘ্ধার মামাজিক ন্যায়ব্চাবের ভিত্তি 


গত কুড়ি বছরে, প্রাক-ম্বাধীন 
ভারতের অর্ধ সামস্ততান্ত্রিক রুষি 
কাঠামো ক্রমশঃ অনেকট। ক্লষক 
অর্থনীতিতে পরিবত্তিত হয়েছে। 
তবে কতকগুলি রাজ্যে তূমিস্বত্ব 
সম্পকিত আইন এখনও প্রণীত 
হয়নি এবং যে সব রাজ্যে আইন 
পাশ হয়েছে সেখানেও অনেক 
ক্ষেত্রে তা! কার্যকরী করা হয়নি । 


ভূমি সৃত্ব সংস্কার সম্পর্কে আমাদের 
দেশে যত বাগ্তা ও বক্তৃতা করা হয়েছে 
এখয কোন দেশে সন্ভবতং তা করা হয়নি 
খা এমন নৈরাশ্যজনক ফলও . বোধ হয় 
খাধ কোন দেশে হয়নি।.. তুমির শৃত্ব 
1স্কার সম্পর্কে এই বিফলতার গুরুত্ব যদি 
অধ্থ।কার করার ঝা হাস:করার চেষ্ট) করা 





হরেকষ্ণচ কোঙার 


ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ 


হয় তাহলে তার একমাত্র অর্থ হবে, একটা 
বিস্বাদ বাস্তবকে চোখ বে অস্বীকার করা 
এবং ভবিষ্যত ইতিহাস তার জন্য কাউ- 
কেই ক্ষমা করবেনা | ভূমি সৃত্ব সংস্কারের 
মাতা একট৷ জটিল সমস্যাকে যে রকম 
তুচ্ছ বিষয় বলে মনে করা হচ্ছে তা 
আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চলের কৃষি 
সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় নিয়ে 
এসেছে । কষি জমি ও মুলধন কয়েক 
জনের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এবং নিঃস্ব 
চাষীর সংখ্যা] বিপূল সংখ্যায় বাড়তে থাকায় 
আমাদের দেশে কৃষি অর্থনীতি সন্কটপূর্ণ 
হ'য়ে উঠছে। কি উৎপাদনের প্রায় 
স্বিতিশীল অবস্থা, বিপুল সংখ্যক চাষীর 
ক্রমবর্ধমান নিঃস্বতা, ভূমিহীন কৃষি শমি- 
কের সংখ্যা বৃদ্ধি, মূল্যে অসমত। এবং 
মজজতদারীর বিপদ এগুলি সবই সেই 
সঙ্কটের পরিচায়ক | 


প্রধানতঃ সামাজিক ন্যায়বিচারের 
জন্যই ভূষি স্বত্বের সংস্কার প্রয়োজন, কৃষি 


ধমধামো ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৩ 





উৎপাদনের সঙ্গে এর বিশেষ কোন সম্পর্ক 
নেই, এই কথ প্রায় সব সময়েই প্রচার কর! 
হয়। কিছু অর্থনীতিবিদ 'ও রাজনৈতিক 
নেতা এমন একটা মনোভাব তৈরি করারও 
চেষ্টট করেন যে, কৃষি উৎপাদনের সমস্যাটা 
হ'ল পাধারণ কারিগরী সমস্যা এবং উন্নত 
ধরনের বীজ ও সার প্রয়োগ করে কষি 
উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অবশ্য বলতে পারি 
যে, উন্নত ধরনের বীজ ও সার ব্যবহার 
করলে উৎপাদন বাড়ে এবং এটাও সত্যি 
কথা যে কিছু ধনী চাষী এবং ধনী ব্যক্তি 
এগুলি ব্যবহার ক'রে কষি উৎপাদন 
বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন । 

কিন্তু বর্তমান ভূমিসূত্ষ ব্যবস্থায়, 
যেখানে কয়েকজনের হাতে বেশীর ভাগ 
জনি কেন্দ্রীভূত এবং বিপুল সংখ্যক চাখী 
প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় এসে পৌচেছেণ, 
সেখানে এই রকম অবস্থা হতে বাধ্য। 
বেশী ফলনের বীঙ্ব ব্যবহার করতে হলে 
বেশী জল, বেশী সার এবং বেশী টাকা, 


স্যর 
স্কিপ 


সা িসিি 


লাগে । একমাত্র বড় বড় জমিঙগ!র এবং 
ধনী চার্ষীরাই প্রয়োজনীয় মূলধন লগ 
করতে পারেন । কিন্তু এদের বেশী 
মূলধন নিয়োগ করার ইচ্ছাও সীমাবদ্ধ হতে 
বাধা, কারণ তার! নিঃস্ব চাষীঙ্গের শোষণ 
ক'রে, বেশী সুদে টাকা ধার দিয়ে, 
মজতদারী ও চোরাবাজারীর মাঁধামে 
সহজে বেশী টাক। আয় করতে পারেন । 
ছোট চাষী অথব। প্রজ। চাষী যাদের সংখা 
আমাদের দেশে সব চাইতে বেশী তারা 
কোন মূলধন নিয়োগ কবতে পারেন না। 


উৎপাদন বাড়েনি 


সরকার এবং ব্যাঙ্কগুলি যে খণ মণ্ুর 
করেন তার বেশীর ভাগই নিয়ে নেন বড 
বড় জমিদার ও ধনী চাষীরা | কাজেই 
কৃষির উৎপাদন বেড়েছে কম, প্রায় বাড়োন 
বল্লেই হয় । ১৯৬৪-৬৫ সালে যেখানে 
পধাদাশস্র উত্পাদন ছিল ৮৮,৯৯৬,০০০ 
মেটিক টন খানে ১৯৬৮-৬৯ সালে তা 
ছিল ৯৪.০০৪,০০০ মেটি,ক টন | এক- 
মাত্র গমের উৎপাদন বেড়েছে ১২,২৯০, 
000 থেকে ১৮,৬৫২,০০০ টন । অন্যান্য 
গাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রার একই থেকে 
গেছে । তাছাড়া এই রকম সীমাবদ্ধ 
উন্নয়ন, পল্লী অর্থনীতির বড় বড় মালিক- 
দেরই মুটটি শক্ত করে। 


এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপারও 
উন্লখ কর। প্রয়োজন । কয়েকটি ক্ষেত্রেবর' 
সানন্ততান্ত্রিক শোষণ আবার সুর হয়েছে । 
প্রদ্াবিলির পরিবর্তে ভাগচাষ প্রথাটা 
উল্লেখযোগ্য । উন্নতধরনের মুলধনমূলক 
পদ্ধতির মাধ্যমে লাভ করার পরিবর্তে ভাগ 
ঢাঘ এবং চুক্তিবদ্ধ শূমিকের মাধ্যমে বেশী 
লাভ কর। যায় । কাজেই আমরা কিছুট। 
মূলধনমূলক উন্নয়ন এবং তার সক্ষে পৃবেরে র 
তুলন।তেও কঠোর সামস্ততাস্ত্রিক সম্পর্কের 
একট। অন্তত মংযোগ দেখতে পাই । এর 
ফলে গরীৰ চাষী শমিকদের অবস্থা আরও 
শোচনীয় হয়ে উঠেছে। 


কেবলমাত্র চাষীদের খ্বার্ধের অনুকূলে 
যদি তুমি সৃত্েঘ্ষ গংস্কার কর। হয় তাহলেই 
শুধু কৃষি বাবস্থ। পুনরুজ্জীবিত হতে পার 
এবং বিনা বাধায় কৃষির উন্নতি হতে 
পারে । জমি কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রী- 
ভূত হওয়ার ব্যবস্থা বিলুপ্ত হলে, বিপুল 


সংখ্যক চাধীর অবস্থ। উন্নত হতে পারে । 
এর ফলে অনেক ভূমিহীন চাষীও জমি 
পেয়ে ফেত্ত পারেন । এর ফলে হয়তো 
বভ সংগ্যক কঘক, কঘিতে বেশী লগ 
করতে সক্ষম হবেন, মজতদারী প্রতিরোধ 
করা যাবে এবং শিল্পজাত সামগ্রীর বাজার 
বাড়বে । এই ধরনের ভূমিসুত্ব সংস্কারই 
শুধু জনগণের আিধন্মী উদ্য্সকে মুক্তি 
দিতে পারে । পশ্চিমবঙ্গে আমর। এর 
পরিচর পেয়েছি । যুক্তত্রন্ট সরকারের 
অধীনে গত আট মাসে ২ লক্ষ একরের ও 
বেশী জমি ভূষ্নিহীন এবং এক টুকরো 
জমির জন্য লালায়িত চাষীর মধ্যে বন্টন 
করা হয়েছে । এঁর কি দিয়ে বীজ, সার 
ইত্যাদি কিনবে সে সম্পর্কে আমরা দুর্ভাৰ- 
নায় পড়েছিলাম | কিন্তু ঢাষীব। নিজেরাই 
নিজেদের সমপাার সমাধান করে নেন। 
সমস্ত জমিতে চাষ কর। হয়| এই রকম্ন 
সীমাবদ্ধ প্রচে্টা থেকেই আমাদেব শিক্ষা 
লাভ করা উচিত। 

তৃষিসূত্ব সংস্কারের অন্তত:পন্ষে সীমিত 
কর্মসূচীর ও এইটুকু লক্ষ্য হওয়া উচিত মে 
কৃষিজমির কেন্দ্রীভূত হওয়াটা ভেঙ্গে দিতে 
হবে, বিনামুলো জমি বন্টন করতে হবে 
এবং প্রজাদের সৃত্বের নিরাপত্তা স্তনিথ্চিত 
কনতে হবে । £কন্থ বছ আইন এবং বন্ধ 
বক্ততা সত্বেও এই লক্ষ্টি পূরণ কর। 
গম্ভব হয়নি । 


আংশিক সাফল্যসমূহ 


পশ্চিমবঙের যৃক্তক্রন্ট সরকাব ১৯৬৭ 
সালে এবং বর্তমানে ১৯৬৯ সালে যে 
সামান্য মময়টুকু পেয়েছেন তার মধ্যেই, 
ভূমি সত্ব সংস্কার সম্পকিত বর্তমান 
আইনটির সামাবদ্ধ পরিসীমার মধ্োই 
এগুলি ,কার্য।করী করার প্রশ্টি বিশেষ 
উৎসাছের সঙ্গে বিবেচনা করেন। 
আংশিকভাবে হলে এতে কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য সাফলা অদ্ভিত হয়েছে এবং 
আমরা মূল/বান অভিজ্ঞতা অভ্ঞ্ঘ নকরেছি। 


১৯৬৭ সালে প্রায় ২.৩২ লক্ষ একর 
ঘমি ২.৩৮ লক্ষ চাষীর মধ্যে ৰাৎ- 
সরিক লাইসেন্সের ভিত্তিতে বন্টন করা 
হয় । কোন জমি অন্যায়ভাবে বেনামী 
হস্তান্তর কর! হয়েছে কিন তা বের করার 
জন্য যে অভিযান চালানো হয় তাতে 


ধনধানো ৭ই ডিলেস্বর ১৯৬৯ পু্ঠা ৪ . 


আরও ২.৭৫ লক্ষ একর ভমি উদ্ধার করা 
হয়। এর মধ্যে প্রায় ১.২৫ লক্ষ একর অমি 
গত আট মাসে উদ্ধার কর হয়েছে । এর 
জনা সমগ্র প্রশীসন ব্যবস্থাকে এই উদ্দেশ 
নিয়োগ করা হয়। জমির মালিকদের 
যোগ সাজস ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সংহত 
কষক সংস্বাগুলির সহযোগিতা নেওয়া 
হয়। অফিসারগণকে, কৃষক সংস্থাগুলির 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচন। করে কাজ 
করার নির্দেশে দেওয়া হয় । জমিদারগণ 
যাতে তদের অন্যায়ভাবে সংগৃহীত জমি 
রক্ষা করার জন্য পুলিশের অপব্যবহার না 
করতে পারেন তারও বাবস্থা কর। হয় । 


এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে ক 
পক্ষে ২। লক্ষ একর জমি জমিদাবদের 
হাত থেকে, মত্যিকারের গরীব চাষীন 
হাতে চলে গেছে । এতে গ্রামের দরিদ্র- 
দের মধো এক অভূতপ্বর্ব উৎসাহের কটি 
হয়েছে । এই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে এবং 
সরকারের সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে তীাবা 
জমিদর ও ধনী চাষীদের খরার সময়ে 
শস]াদি ধার দিতে বাধা করে। এ 
মজতদারী প্রভিরোধ করতেও সাহাযা 
কবেতে । 

গত হ৫ বছবের মধো এইবারই প্রথম 
চাউলের দাম প্রায় সময়েই প্রকৃতপক্ষে 
স্থিতিশীল ছিল । সীমিত ভূমি সৃত্ব সংস্কার 
্যবস্থাতেও যদি এই রকম ফল পাওয়া 
যায় তাহলে ভূনি স্ত্ব আইন পুরোপুরি 
প্রযুক্ত হলে কি ফল পাওয়া যেতে পাবে 
ত। আমর! ভেবে নিতে পারি । এই রকম 
সংস্কার এখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হবে 


পড়েছে 
বিফলতার কারণ 


অন্যানা দেশের খ্রতিহাসিক অভিজ্ঞত। 
এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা 
থেকে আনি, ভূমি সূত্ব সংস্কারের বিফলতার 
কয়েকটি প্রধান কারণ উল্লেখ করতে পাবি। 
বেশীর ভাগ রাজ্যেই ভূমি আইন পাশ 
কর। হয়েছে । এই আইনগুলিতে 
ধানিকটা পার্থক্য থাকলেও সেগুলির ধারা 
এবং ক্রটিসমূহ এক । এই. ক্রুটিওনি 
অপমারিত করতে হবে এবং ভূমি ও চারীর 


রি 


মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি করতে হলে মি 


সন্ব' সংস্কার ব্যবস্থাগুলি কাধ্যকরী করার 





জন্য আন্তরিকভাবে সবর্ষপ্রকারে চে 
করতে হবে! 


সর্বোচ্চ পরিমাণ জমি 


 সবের্বাচচ পরিমাণ জমি সম্পর্কে ষে 
সব ব্যধস্থা রয়েছে তা ক্রটিপূর্ণ এবং তাতে 
অনেক ফাঁক আছে। মাছ চাষের পুকুর, 
ফলের বাগান, স্ুদক্ষতাবে পরিচালিত 
গামার এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে আইনের 
ধারাগুলির বাইরে রাখা হয়েছে । জমি 
ভাগ করে, অন্যায়ভাবে হস্তাস্তর করে 
এবং ভুয়া দলিল বানিয়ে জমিদাররা, 
সবের্বাচচ পরিমাণ জমির ধারাগুলিকে ফাক 
দেওয়ার জন্য এগুলি নিজেদের ইচ্ছেমত 
কাজে লাগাচ্ছেন । তাদের নিরুৎসাহিত 
করার জনা কোন ব্যবস্থা অবলঘ্বন করা 


হযনি। বাজে দলিল পরীক্ষা ক'রে 
সেগুলি নাকচ করার ব্যবস্থা করা হয়নি। 
ফলে যা অবশ্যন্তাবী তাই হয়েছে । ধনী- 


দের হাতে বেশীরভাগ চাষের জমি থেকে 
গেছে এবং তার সঙ্গে একচেটিয়৷ শক্তির 
সমস্ত পাঁপগুলিও থেকে গেছে । এর 
প্রতিবিধান করতে হলে সবেবাচচ পরিমাণ 
জমির ধারাগুলি এমনভাবে সংশোধন করতে 
হবে যাতে কোন ফাঁকি না থাকে । 
সবেবাচচ পরিমাণ জমি কম করা উচিত 
এবং কোন রকম রেহাই না দিয়ে পরি- 
ব।রেব ভিত্তিতে স্থির কর উচিত । বহু 
পরিমাণ জমির মালিকরা, জমি হস্তান্তর 
করে যে সব দলিল তৈরি করেছেন তার 
মধ্যে যেগুলি বেআইনি" হয়েছে সেগুলি 
বাতিল করে, এই রকম হস্তাস্তরের জন্য 
মালিকদের শাস্তি দেওয়৷ উচিত। ক্ষতি- 
পৃবণ এবং দখল করা সম্পর্কে সংবিধানের 
ধারাগুলি সংশোধন কর উচিত কিনা তাও 
বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। 
৩১ (২) এবং ৩১ (খ) ধারাগুলি বিশেষ- 
তাবে পরীক্ষা করে দেখ প্রয়োজন । 


প্রজাদের নিরাপত্তা 


নিরাপত্তার ব্যবস্থাগুলি উল্লজ্যন করেই 
নেগুলি জ্ূপায়িত করা হয়েছে । লক্ষ লক্ষ 
প্রভাকে খুসিমত উচ্ছেদ করা হয়েছে। 
এগুলির সংশোধন হওয়া উচিত এবং তথা- 
কত স্বেচছামুযাক প্রত্র্পণসহ উচেইদের 
ধটনাগুলি পুগকায় পরী ক'রে প্রয়োজন 





অনুযায়ী: শান্তির ব্যবস্থা করা উচিত. 
ভাঁগচাষীদের অবস্থা অত্যন্ত করণ এধং 
এদের অবস্থা বিশেষভাবে পৰীক্ষা করা 
প্রয়োজন । অনেক রাজ্যে তাদের প্রজা 
বলেই গণ্য করা, হয়ন৷ | অনেক ছোট 
ছোট জমির গরীব মালিকদের সমস্যা এর 
সচ্গ সংশিষ্ট বলে সমস্যাটি আরও জটিল 
করে তোলা হয়েছে | তাদের অন্য কোম 
বৃত্তিতে নিয়োগ করারও আশু সম্ভাবন। 
নেই । কাজেই বিভিন্ন রাজ্যের বিশেষ 
সমস্যা অনুযায়ী কাধ্যকরী ব্যবস্থাতেও 
বিভিনতা থাকতে বাধ্য । কিস্ত ভাগচাধী- 
দেবও চাষ এবং ফসলকাটা সম্পরকে স্থায়ী 
বংশানক্রমিক অধিকার থাকা উচিত। 
ভূমিসুত্ব সংস্কার আইন রূপাধিত করার 
সময় কৃষক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের 
সহযোগিত৷ অবশ্যই নেওয়।৷ উচিত । 


অতিরিক্ত জমি এবং জমি বণ্টন 


অতিরিক্ত জমি অধিকার এবং এই 
ধরণের জমি ও পতিত জমি ভূমিহীন 
চাষীদের মধ্যে বন্টন করার কাজ ভীষণ- 
ভাবে অবহেলিত হয়েছে । যেটুকু 
অতিরিক্ত 'জমি সরকারের হাতে এসেছে 
অনেক ক্ষেত্রেই তা পৃূরানে। জমিদারের 
হাতেই রাখা হরেছে। অতিরিক্ত জমি 
বন্টন কর] দরে থাকুক, এমন কি সবর- 
কারের হাতে যে পতিত জমি পড়ে আছে 
তাও বিনামূল্যে তাড়াতাড়ি বন্টদ করা 
হচ্ছেন | এই সব ক্রাট তাড়াতাড়ি 
সংশোধন করা প্রয়োজন । 


আইনের অপব্যবহার প্রতিরোধ 


ভূমি স্বত্বের সংস্কার সম্পর্কে যে কোন 
চেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য জমিদারর। 
খুপিমত আইনটির অপব্যবহার করেছেন 
এবং ভবিষ্যতে আরও করবেন *" যখনই 
কোন অতিরিক্ত জমির অনুসন্ধান করার 
জনা আইনসঙ্গত কোন চেষ্টা করা হয়, 
জমিদাররা তখনই আদালতের শরণাপন্ন 
হন এবং একদিকের বক্তব্যের ভিত্তিতে 
ইনজাংশন নিয়ে নেন তারী এই ইন 
জাংশনের আড়ালে বছরের পর বছর 
কাটিয়ে দেন। পশ্চিমবঙ্গে এই রকম 
দেওয়ানী আইন ও মামলা অনুযায়ী ২ লক্ষ 
একরেরও বেশী, অতিরিত্ত জমি আটকে 
আছে। কাজেই রাজ্যের আইনে ভূমি 
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পশ্চিমবজের অভিক্তী: 
থেকে দেখা যায় যে, দেওয়ানী আইন ও 
মামলার অন্তর্ভুক্ত বেশীরভাগ জমি সং- 
বিধানের ২২৬ ধারার সঙ্গে: সংশিষ্ট। 
জমিদারর। তাদের বেআইনী কার্ধাকলাপ 
চালাবার জন্য এই ধারাটির অপব্যবহার 


তাই যথেউ নয়। 


করতে ইতস্তত: করেননা । এই অপ- 
ব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য সংবিধান 
যথোপযুক্ততাবে সংশোধন কর। উচিত। 


দ্রুত রূপায়ণ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
এবং জনসাধারণের সহযোগিতা 


জযমিদারর৷ যাতে কোন অসাধ্তার 
আশৃয় না নিতে পারে সেজন্য ভূমি স্বত্ব 
সংস্কার আইন খুব তাড়াতাড়ি কার্যাকরী 
করা উচিত ছিল । কিন্ত তার উল্টোটাই 
কর] হয়েছে । আমি এমন কোন দেশের 
কথা জানিনা যেখানে ১৫-২০ বছর ধরে 
ভূমি স্বত্বের সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা 
চালানো হয়েছে । জমিদাররা যাতে যা 
খুসি তাই করতে পারেন সেজন্য সবর্বাধিক 
স্থযোগ দেওয়া হচ্ছে ফলে আইনের ক্রটি- 
পূর্ণ ধারাগুলি থেকেও যেটুক, সুফল পাওয়া 
যেতো তাও হারাতে হয়েছে । 


নতুন দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন প্রশাসন 


দ্বিতীয়তঃ প্রশাসন ব্যবস্থাও জমিদারদের 
পক্ষেই কাজ করেছেন। এটা এজে 
প্রকাশ্য যে কারুরই দৃষ্টি এড়াতে পারেনি । 
এই ক্ষেত্রে অস্ততঃপক্ষে কিছুটা পরিবর্তন 
আনার জন্যও কিছু কর। হয়নি । . ফলে 
সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে । প্রশাসন ব্যবস্থা 
যদি প্রয়োজনের পক্ষে উপযুক্ত না হয় এবং 
তাঁরা যদি একট। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
কাজন। করতে পারেন তাহলে কেবলমাত্র 
ভালে ভালে৷ আইন, অবস্থার উন্নতি করতে 
পারেনা | বহু যুগের পূরানে। প্রশাসনিক 
বাবস্থা, কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে যাদের 
বিশেষ যোগ রয়েছে এবং দেশের বর্তমান 
সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোর মৌর্ধিক 
সীমাবদ্ধতার কথা যদি বিবেচনা কর] যায় 
তাহলে বাঞ্চনীয় সব কিছুই সফল করে 
তোলা যাবে এমন অলীক আঁশ) করা 


১২ পচ্ঠায় দেখুন 


ভুমিত্বত্ব মংঘ্কার আইনটি কার্যকরী কৰতে বাধা কোথায়? 


একটি পরিবারের সবের্বাচচ পরিমাণ 
কতটুক জাম থাকতে পারবে এই ব্যবস্থা 
গুলি কার্যকরী করাই হ'ল ভূমি স্বত্ব 
সংস্কার আইনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
বিভিন্ন রাজ্যে এই ক্ষেত্রের অবস্থা বিভিন্ন 
হলেও, সবেরাচচ পবিমাণ জমি সম্পকিত 
ধারাগ্ডলি কোথাও উপযুক্তভাবে কাধ্যকরী 


করা হচ্ছেনা বলে যে একটা সাধারণ 
মনোভাব বয়েছে তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। 


পশ্চিমবঙ্গ ভূমি অধিকার আইন অনু- 
যায়ী গত দই বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে, 
সবেবাঢচচ পরিমাণ জমি সম্পকিত বারা গুলি 
কাধ্যকরী কর। অম্পর্কে আন্তরিকভাবে 
চেষ্টা কর৷ হচ্ছে । এর ফলে কতকগুলি 
বড় বড় প্রশ্র উত্তব হয়েছে যা সাধারণ. 
ভাবে দেশের অন্যান্য স্ানেও প্রযোজ্য 
হতে পারে। 


সার ফ্রান্সিস ফাউডের সভাপতিহ্থে 
ভূমি রাজস্ব কমিশনের বিবরণী প্রকাশিত 
হওয়ার পর খেকে, বিশেষ করে, স্বাধীনত। 
লাভ করার পর সমগ্র দেশে যখন ভূমি 
স্বত্বের সংস্কারের জন্য সরব দাবি জানানো 
হচ্ছিল, তখন আশা কর] গিয়েছিল যে 
পশ্চিম বঙ্গে প্রজা স্বত্ব সম্পর্কে ক্রত কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে । ভবিষ্যতে 
কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে সে 
সম্পর্কে সংশিষ্ট পক্ষগুলি যে বেশ ধারণ। 
করতে পেরেছিলেন তা পরিস্কার বোঝা 
যায়। পৃবর্বাহ্নেই সতর্ক হয়ে তাঁরা, 
আইনটি পাশ হওয়ার আগেই, সেটিকে 
ফাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে থাকেন । 
ধনী এবং শক্তিশালী এই পক্ষের, তাদের 
স্বাথ নিরাপদ করার জন্য সবচাইতে তালে৷ 
আইনজ্ঞদের সাহায্য নেওয়৷ খুবই সহজ 
ছিল। 

বু পরিমাণ জমির মালিকরা আইনটির 
অচি পেয়েই তদের হাতের অতিরিজ 
জমি, বন্ধু বা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে, 
অর্থ দিয়ে বশীভূত ক'রে অন্যের নামে 


ভি. নন্দ্যাপাধ্যায় 


ডাইরেক্টর অব ল্যাণড রেকডস্‌ এ্যাও 
সাভেস পশ্চিম বঙ্গ 


কি ভূয়া নামে ব্যাপকভাগে হস্তাত্তর করতে 
সুক্কু করেন । আইনটি জারি হওয়ার 
পৃবের্বই তার। অনেক দলিল রেজেষ্ট্রী করে 
ফেলেন । যাঁরা অতটা সতর্ক ছিলেনন৷ 
তাঁরা, অনেক আগের তারিখ দিয়ে অত্যন্ত 
পূরানে। কাগজে হস্তান্তরের দলিল তৈরী 
করতে সুরু করেন । দলিলগুলির চেহার৷ 
এত পূরানে। হ'ল যাতে মনে হয় যে এই- 
সব হস্তান্তর বহু বছর পৃবেব করা হয়েছে। 
এই রাজ্যে অরেজেস্ত্রীকৃত এইসব দলিলকে 
তখনকার মত স্বীকৃতি দেওযা হয় ফলে 
হস্তান্তরগুলিও খাঁটি এবং বৈধ বলে পাশ 
হবে যায়। 


প্রধান বৈশিশ্ট্যসমূহ 


পশ্চিমবঙ্গ ভূমি অধিকার আইনে বলা 
হয়েছে যে একজন ব্যক্তি ২৫ একর কৃষি 
মি, বাড়ী, বাগানসহ ২০ একর জমি এবং 
মাছ চাষের জন্য যতগুলি খুসি পুক্‌র 
রাখতে পারেন । একমাত্র দাতব্য এবং 
ধন্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ন্যাসগুলি যে কোন 
পরিমাণ খাস জমি রাখতে পারে । কোন 
একজন ব্যক্তি কোন বনভূমি নিজের অধি- 
কারে রাখতে পারবেননা । আইনে আরও 
বলা হয়েছে যে কলিকাত। গেজেটে যে 
তারিখে আইনের খসরাটি প্রকাশিত হয় 
এবং যে তারিখে এটি জারি কর] হয় তার 
মধ্যে যদি কোন জমি হস্তান্তরিত হয়ে 
থাকে তাহলে কয়েক ধরণের হস্তান্তর 
পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থাও আইনটিতে 
রয়েছে । 

পশ্চিমৰঙ্গে প্রতি ব্যক্তি হিসেবে জমির 
সবেবাচচ পরিমাণ ধরা হয়েছে, প্রতি 
পরিবার হিসেবে নয় । কাজেই সবের্বাচ্চ 
পরিমাণ জমির ধারাগুলি কার্য্যকর্ীভাঁবে 
প্রয়োগ করতে হলে, একজন ব্যজির এই 
রাজো কতখানি জমি আছে তা জানতে 
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হবে । এখানেই প্রথম সমস্যার উদ্ভব হয়। 
পশ্চিমবঙ্গে মৌজা অন্যায়ী জমির নরথীপত্র 
করা হয়। একজন জযির মালিকের সমগ্র 
রাজ্যে মোট কি পরিমাণ জমি আছে তার 
কোন রেজিষ্টার নেই । এই অস্মুবিধে দূর 
করার জন্য আইনে ব্যবস্থা রয়েছে যে, 
কোন ব্যজির সমগ্র রাজ্যে কি পরিমাণ 
জমি রয়েছে তার বিস্তারিত হিসেব দাখিল 
করার জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া যাবে। 
কিন্ত কেউ যদি ইচ্ছে করে খবর চেপে যায় 
তাহলে হগ্াৎ কোন কারণে ছাড়া তার 
সেই হিসেব ঠিক কিনা তা রী করার 
প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যবস্থা নেই . "বিভিন্ন 
মৌজার এমন কি বিভিন্ন জেনসায় জমি 
থাকাটা পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত সাধারণ আর 
তা কেবল বিখ্যাত বড় বড় জমিদারদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় | 
সত্যিকারের বুদ্ধিমান বেশী পরিমাণ 
জমির মালিকরা অবশ্য এইসব ব্যাপারে 
কোন ক্রটি রাখেননি | তীর তাদের 
সম্পত্তি, সবদিক হিসেব করে এমনভাবে 
ছড়িয়ে দিয়েছেন যে আইন তাঁদের কিছুই 
করতে পারবেনা । বাংলার প্রজজাম্বত্ব 
আইন অনুযায়ী প্রজাবিলি বা খাজনাবিলির 
দলিল রেজেস্ট্রী করতে হয়না । মৌখিক 
ঘোষণার ভিত্তিতে একজন রায়ত ব৷ 
প্রজাকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সমস্ত অধি- 
কার দেওয়া, বাংলার প্রজাস্বত্ব আইনের 
একটা মস্তবড় প্রগতিশীল ব্যবস্থা । আর 
এই জন্যই বৃটিশ শাসনের সময় অমিদার- 
দের বিরোধিতা সুত্বেও সেটন্ুষেন্টের 
আমলে বছ প্রজা, জমির ওপর রি 
অধিকার পেয়ে যান। | 
কি পরিমাণ কৃষি জমি খালে 
যাবে তার একটা সীমা থাকবে বলে, 
অতিরিক্ত জমি, নিকট আত্মীয়ের নাষে; 
ভুয়া নামে ব। অধীনস্ব কোন ব্যক্তির নানে 
প্রজজাবিলি করা কেবলমাত্র অুবিধেঞ্জনক 
নয় তা লাতজনকও হয়ে দাঁড়ায় | পশ্চিষ- 
বঙ্গ প্রজাস্বত্ব আইন অনুযারী এর সোজা- 
স্থজি সরকারের প্র্জ। হয়ে যান.। . কাজেই 


এর আগে যে জমিদারয়া তাদের অধীনে 
প্রজা স্যার্টির বিরোধিতা করেছিলেন তীঁরাছি, 
পশ্চিমবঙ্গ ভুমি অধিকার আইন অনুযায়ী 
বর্তমানের সেটেলুমেমেটর কাজ স্ুক্ হলে 
তুয়। , দলিলের সাহায্যেও প্রজা স্া্টি 
করার জনা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এর 
ফলে বহু পরিমাণ খাস, অমি বেনামীতে 
হস্াস্তরিত হয় আর জমির মালিকর৷ 
পৃবের্বর যতোই সেগুলির মালিক থাকলেন 
আর সেগুলি ভোগ করতে লাগলেন । 


রেহাই 


সবের্বাচচ পরিমাণ জমির ক্ষেত্রে 
আইনে কয়েক রকমের রেহাইয়ের ব্যবস্থা 
আছে । ফলের বাগান এবং মাছের চাষের 
পুকুরের কোন সীম। নিদ্দি্ করে দেওয়া 
হয়নি। কেউ যদি ভালো কৃঘি জমির 
এখানে ওখানে দূটো চারটে ফলের গাছ 
লাগিয়ে দিয়ে সমস্ত জমিটা ফলের বাগান 
হিসেবে নথিভুক্ত করিয়ে রেখে থাকেন 
তাহলে পুয়ো জমিটাই সবের্বাচচ পরিমাণ 
জমির ধারাগুলির বাইরে চলে গেল। 
তেমনি, খানিকটা নীচু জমি যেখানে 
বর্ষায় বা বৃষ্টিতে কিছুটা জল জমে, সেটাও 
মাছ চাষের পুকুর বলে নথিভুক্ত করিয়ে 
গিয়ে নিজের অধিকারে রেখে সাধারণ কৃষি 
জমির মতো ব্যবহার করা যায়। প্রকৃত- 
পক্ষে এই রকম অনেক পুকুর, বাগান ধর৷ 
হয়েছে এবং সেগুলিকে কৃষি জমি বলে 
ধৰা হয়েছে । 


আইনে বল! হয়েছে, কেবলমাত্র ধর্মীয় 
« দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি ষে কোন পরিমাপ 
জমি ব্াখতে পারে। যে কেউ একট৷ 
দতব্য বা ধন্বীয় ন্যাস গঠন করে অতিরিক্ত 
মি সেটির নামে হস্তান্তরিত করতে 
পারে । এতে কেউ বাধা দিতে পারেন৷ । 
দাম্ঘতিক সেটব্মেন্টের সময় দেবোত্তর ও 
পারোত্তর জমিক় সংখ্য। যথেষ্ট পরিমাণে 
বেড়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের 
এায় ১,৪৫,০০০ সম্পত্তি আছে। এতো 
বেশী সংখ্যক দেবোত্তর সম্পত্তি পাকার 
রণ হল আইনে এর জন্য কোন সীমা 
শিদ্দিট কর হয়নি, তাছাড়া এইসঘ জমি 
£য নিক্ষর |. .. 

এই রেহাইর যখন এই রকম ব্যাপক 
অপবাবহার হচ্ছে তখন-এই রকন.সম্পন্তির 


ক্ষেত্রেও লবের্বাচচ শীষ) বেঁধে দেওয়া 
বাঞ্ছনীয় । উপযুক্ত পদ্ধতিতে প্রতিঠিত 
দেবতার পূজায় কেউ আপত্তি করবেন। 
কিন্ত তার জন্য কোন খাস জষি রাখার 
প্রয়োজন নেই । পশ্চিমবঙ্গে এন অনেক 
দেঘোত্তর সম্পত্তি আছে যেগুলি থেকে 


“কৃষিজত শস্যাদি বিক্রী করে লক্ষ লক্ষ 


টাক আয় হয় কিন্ত বছরে সেখানে দৃটে! 
চারটে পৃজায় কয়েক হাজার টাকার বেশী 
খরচ করা হয়ন৷ | 


সর্বোচ্চ সীম। ফাকি দেওয়া 

কৌশলী নধ্যস্ববভোগীরা, দেওয়ানী 
আদালতের স্থযোগ কি রকমভাবে নিচ্ছেন 
এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা যেতে 
পারে। সংশিষ্ট পক্ষগুলি, হস্তান্তর, শেণী 
পরিবর্তন এৰং অন্যানা নান ব্যাপারে 
আইনের অনুমোদন সংগ্রহ করার জন্য 
আদালতগুলিকে ব্যবহার করেছেন। 
সবেবাচচ পরিমাণ জমির বিধিগুলি এড়াবার 
পক্ষে একমাত্র দেওয়ানী আদালতের রায়ই 
যথে্ট নয় তবে এ বিধিগুলি এড়াবার 
উদ্দেশে; প্রাতাকটি ক্ষেত্রে এগুলির স্থুবিধে 
নেওয়। হচ্ছে । ষধ্যন্বত্বভোগী এবং রাষ্ট্রের 
মধ্যে যে সব সোজাস্্জি মাষলা হচ্ছে, 
সেগুলির প্রত্যেকাট ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকেই 
অন্গবিধে ভোগ করতে হচ্ছে । অন্যপক্ষ 
টাক। দিয়ে, খাপ্পা দিয়ে এবং অন্যান্য 
উপায়ে যে সব সাক্ষী যোগাড় করেছেন 
সেগুলির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের পক্ষে মামলা 
তদন্তকারী অফিসাররা নিজেদের অসহায় 
বোধ করেন। রার্ এবং বেসরকারী 
কোন ব্যজির মধ্যে বখন কোন মামলা হয় 
তখন সাধারণের অধ্যে প্রায় কেউই সত্য 
সাক্ষ্য দেওয়াটা তাদের কর্তবা বলে মনে 
করেনন৷ | এর ফলে রা অনেক ভালো 
ভালে। ক্ষেত্রে মালায় হেরে গেছেন । 


সংবিধানের অপব্যবহার 

বছ পরিমাণ জমির কৌশলী যালিকদের 
শেষ আশুয় হচ্ছে দেওয়ানী মামল। এবং 
যোগ পাঙ্ছসে সাজানো বামল। | রাজন্ব 
আদাপতে যখন ফাঁকি দেওয়ার সৰ চেষ্টা 
ব্যর্থ হয় তখন তাঁর দেওয়ানী আদালতের 
শরপাপর হন এবং সেখানে প্রায় লব সময়েই 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়। 


ভূমি স্বত্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
ধদধান্যগ&-ভিসক্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা 





কৌশনী পক্ষগুলি, সংবিধানে ২২৬ ধানা- 
টিরও যথেষ্ট অপব্যবহার করছেন । 
সংবিধানের এই ব্যবস্াটির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ 
কর! সম্ভব কিনা তা বিশেষভাবে ভেবে 
দেখার সময় এসে গেছে । 


বর্তমান ভূষিত্বত্ব সংস্কার আইনের 


একটি ধারায় বল। হয়েছে যে, এই আইন- 


টির বিল গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর 
থেকে জারি করার সময়ের মধ্যে যত জমি 
হস্তান্তরিত করা হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে 
তদন্ত করা যাবে। কিন্তু বেশীর ভাগ 
সন্দেহজনক হস্তাস্তরেই দেখ যায় যে 
সেগুলি যেন রেজেস্রী না করেই এই আইন 
ভারি হওয়ার বহুপৃবের্বই হস্তাস্তব্িত কর 
হয়েছে । কাজেই দেশে যেরীতি ব৷ 
নিয়মই প্রচলিত থাকৃক না কেন, সবের্বাচচ 
পরিমাণ জমির ধারাগুলিকে ফাঁকি দেওয়ার 
জন্য কোন দলিল তৈরী কর। হয়েছে বলে 
যদি যনে হয় এবং সেগুলি যদি রেজেইী 
করা ন। হয় তাহলে সেগুলি বাতিল করে 
দেওয়। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে । 


সমস্ত বেনামী জমি বে-আইনী বলে 
ঘোষণ। করাও বিশেষ প্রয়োজন । মাছ 
চাষের পুকর, ফলের বাগান, খন ন্যাস 
ইত্যাদি ব্যবস্থবাগুলির মাধ্যষে সবের্বাচচ 
পরিমাণ জমির ধারাগুলিকে কাকি দেওয়ার 
যে চেষ্ট) কর! হচ্ছে, সেই ব্বস্বাগুলিরও 
সংশোধন কর! প্রয়োজন । এই প্রশুটি 
মীমাংস৷ করার দ্বন্য উচচ শির প্রশাসনিক 
ট্রাইবন্যাল গঠন করাও প্রয়োজন | 


ওপরের এইসব ব্যাপার থেকে কেউ 
যেন মনে করেন না যে পশ্চিমবঙ্গ জঙগিদায়ী 
অধিকার আইন অনুারী লবের্বাচ্চ ফাষির 
ধারাগুলি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কিছুই ধরী 
হয়নি | প্রকতপক্ষে ঘাট দশকের প্রথম 
ভাগ পর্যন্ত ৫ লক্ষ একরেরও বেশী জি 
(বনভূমি ছাড়।) বারের অধিকারে এসেছে । 
সবের্বাচচ পরিমাণ অধর ধারাগুলি কেউ 
কাকি দায়ছেল কিন। ত। বের করার জন্য 
১৯৬৭ সালের মাঝানাবি বখন জোর 


১২ পঙহঠার় দেখ ন 


কিন্তু ছোট ্রনথাদের গ্রতিুনে 


স্বাধীনতা লাভি করার পর ভূমি স্বত্ব 
সংস্কার সম্পর্কে যতগুলি ব্যবস্থা! অবলম্বন 
কর! হয়েছে সেগুলির ফলের মূল্যায়ণ না 
করে জমি এবং কৃষি সম্পর্ক সম্বন্ধে সকর্বধু- 
নিক পরিস্থিতির যথে!চিত হিসেব নিকেশ 
করা যায়না । ১৯৫৫ সালের পর থেকে 
কোন গুরুত্বপূর্ণ নতুন আইন জারি করা 
হয়নি বলে ত্র বছরের পর থেকে কৃষি 
সম্পর্কের পরিবর্তনগুলির মূল্যায়ণ করলেই 
যথেষ্ট হবে। কিন্তকার কতটক জমি 
আছে সে সম্পর্কে ১৯৫৩-৫৪ সালের পর 
থেকে কোন পরিসংখ্যান কর। হয়নি বলে, 
ভূমি স্বত্ব সংস্কারমূলক আইনগুলি জারি 
হওয়ার পর তার ফল কি হয়েছে অথব। 


'কৃষি সম্পর্কের অবস্থা কিসে সম্বন্ধে প্রায় 


সঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
অসম্ভব । সকলেই বুঝতে পারেন যে এই 
রকম একটা সঠিক সিদ্ধান্ত ছাড়৷ কৃষি 
উন্নয়ন সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা তৈরী 
কর অসম্ভব । যত তাড়াতাড়ি এই সম্পর্কে 
পরিসংখ্যান কর] হবে, তত ভালো ক্ষি 
পরিকল্পন। তৈরি কর যাবে । 


ভূমি স্বত্ব সংস্কারের একট প্রধান লক্ষ্য 
ছিল প্রজা স্বত্ব ব্যবস্থার পরিবর্তে, যাঁরা 
জমি চাষ করে ফসল উৎপাদন করছেন 
তাদেরই হাতে জমির মালিকান। স্বত্ব 
হস্তান্তরিত করা । কৃষি শৃমিকদের কথা 


'অবশা আলাদ। কারণ তর হলেন একটা 
(বিশেষ শেেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের 


প্রয়োজন ও চাহিদাও অন্য ধরণের । উপরে 
যে প্রজাদের কথ যল৷ হ'ল তাদের মধ্যে 
ভাগচ্রাধীরাও অন্তর্ভুক্ত । তারাও তার- 
তের সবর্বত্র তিন্ন ভিন্ন নামে চাষীদের 
মধোই একট গুরত্বপূর্ণ শেণী হিসেবে 
রয়েছেন । সমগ্র দেশে ভাগচাষের ভিত্তিতে 
কত জমি চাষ করা হয়, দুঃখের বিষয় 
তার কোন নিভরযোগ্য সরকারী তথ্য 
মেই|। তবে কতকগুলি রাজ্যে, যেমন 


ভবানী সেন 


পশ্চিমবঙ্গে, বড় বড় জমির মালিকরা ভাগ 
চাষের ভিত্তিতে যত জমি বিলি করেন 
তা, মোট চাষের জমির শতকরা ২৫ 
ভাগের কম নয় | 

ক ফিজমি সম্পর্কে নবমবার যে অনু- 
সন্ধান চালানে। হয় তাতে দেখা যায় যে 
সমগ্র ভারতের "মাট কঘি জমির শতকর৷ 
২০.৩৪ ভাগ তখন প্রজাবিলি কর ছিল | 
এর মধ্যে অর্ধেক ভাগে গরীব চাষীরা 
ভাগে চাষ করতেন। তার অর্থ হ'ল 
১৯৫৩-৫৪ সালেও চাষের জমির শতকর। 
প্রায় ১০ ভাগ ভাগচাষে দেওয়। হত। 
অর্থাৎ তাঁদেরই উৎপাদনের সব ব্যয় বহন 
করতে হত আর জমির মালিকরা কোন 
রকম অর্থব্যয় না ক'রে, উৎপাদিত শম্যের 
একট বড় ভাগ কম পক্ষে অঙ্দেক, নিয়ে 
নিতেন। আমাদের দেশের ভাগ চাষে 
এইটেই হ'ল প্রধান পদ্ধতি তবে স্থান 
বিশেষে ব্যতিক্রমও থাকতে পারে । 

ভূমি স্বত্ব সংস্কার আইন জারি হওয়ার 
পর সরকার পাছে অতিরিক্ত জমি অধিকার 
করে ভূমিহীন চাষীদের মধ তা বন্টন 
করে দেন সেই ভয়ে, এবং খাজনার 
ভিত্তিতে যে সব জমি চাধীদের দেওয়া 
হয়েছে পাছে তারাই 'সেগুলির মালিকান। 
পেয়ে 'ষায় সেই ভয়ে অনেক অমিদার 
প্রজাস্ব গোপন করে ভাগচাষের চুক্তি 
করতে বাধ্য হন ফলে বেআইনী বা 
বেসরকারী তাগচাষের পরিমাণ হয়তো 
অনেক বেড়ে গেছে । এই রকম বিভিন্ন 
উদ্দেশাযযূলক জটিল অবস্থা, জমি ও চাষীর 
মধ্যে সম্পর্কের মূল্যায়ন করা কঠিন করে 
তুলেছে। উৎখাত করার তয় দেখিয়েই 
যে অনেকক্ষেত্রে প্রজান্বত্বের পরিবর্তে ভাগ 
চাষের চুক্তি করা হয়েছে তাতে কোন 
সন্দেহ নেই । 
ধদধানে? এই ডিসে ১৯৩৪ পুর্ঠা ৮ 


কতকগুলি বেসরকারী বিবরণ থেকে 
উপরের এই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছে। 
“হায়দরাবাদে জাগিরদ!রী উচ্ছেদের ফলে 
আথিক ও সামাজিক অবস্থ)”' সম্পর্কে তার 
বিবরণীতে ডঃ এ. এম. খুস্‌্রো৷ বলেন যে 
১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্য শতকর। 
৪২ ভাগ প্রজাকে উচ্ছেদ করা হয়। ডং 
ভি. এম. ডাণ্ডেকার তার “বোম্বাই প্রজা 
আইনের কার্ধাকারিতা” নামক পুস্তকে 
বলেছেন যে, ১৯৫৩ সালে মহারাষ্ট্রের 
কয়েকটি জেলায় শতকরা ৫৭ জন প্রজা, 
১৯৪৯ সালে যে জমি চাষ করতেন 
সেগুলি তাদের অধিকারে রেখেছিলেন । 
ভূমি স্বত্ব সংস্কার সম্পকিত কমির্টি বলে- 
ছিলেন যে ১৯৪৮ এবং ১৯৫১ সালে 
মধ্যে প্রজাস্বত্বের অধিকারীদের মোট সংখ্য। 
শতকর। ২০ ভাগ কমে যায় এবং হায়- 
দবাবারদে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ সালের 
মধ্যে তা শতকরা! ৫৭ ভাগ কমে যায়। যে 
প্রজাদের উচ্ছেদ করা হয় তারা৷ কৃষি 
শৃমিক বা ভাগচাধী হয়ে যান। পশ্চিম- 
বঙ্গে বু সংখ্যক তথাকধিত কষি শ্মিক 
আসলে ভাগচাষী, কারণ জযির মালিকরা 
“বর্গাদার আইন” এড়ানোর জন্য তাদের 
কৃষি শমিক হিসেবে উল্লেখ করান । 


ব্যবস্থাগুলি ক্ষার্য্যক্ষপ্রী নয় 
এই রকম অবস্থার আথিক ফলাফল 
কি হচ্ছে? যদি ধরে নেওয়া! যায় যে 
শতকরা ২৫ ভাগ জমি তাগ-চাষীরা চাষ 
করছেন এবং জমির মালিকরা চাধের জনা 
একার্টি পয়সাও খরচ না৷ করে উৎপাদিত 
ফসলের অর্ধেক অথবা চাষের জনা সামান্য 


কিছু টাকা দিয়ে উৎপাদিত শল্যের অর্ধে 


কেরও বেশী নিয়ে নেন তাহলে ফল কি 
দাড়ায়? যে প্রকৃতপক্ষে জমি'চাষ ক'রে 
ফসল ফলাঁচ্ছে সে ভাগচাধী ব। প্র্জা যাই 


'ছোক না'কেন, আইনত: ঝা বেআইনী” ; 


ভাবে তাঁকে যে খাজন। দিতে হচ্ছে তাতে 


স্ব 


5ষিতে লগ্গি করার মতে। টাক। থেকে: সে 
বঞ্চিত হচ্ছে বিস্তু জঙির মালিকর। সেই 
টাকাটা অতিরিজ পেয়ে যাচ্ছেন । 
কাজেই কষি উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারী 
প্রচেষ্টাও সেই পরিমাণে কার্যকরী 
হচ্ছেন) |, সবর্বভারতীয় ভিত্তিতে এই 
ধরণের জমির পরিমাণ শতকরা ২০ ব৷ 
১০ ভাগ যাই ছোক না কেন অস্ততঃ- 
পন্ষে পৃবর্ব ভারতে সমগ্রভাবে, এই ধরণের 
ডয়্ির পরিমাণ খুব বেশী এবং কৃষি 
উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার অর্থও অনেকখানি । 
এই ধরণের অমিবিলি ব্যবস্থা কৃষি উন্নয়- 
নের পথে বাধা স্বরূপ এবং খাদ্যশস্যের 
ঢোরাবাজারীতে তা৷ উৎসাহ জোগায় । 


এই ধরণের ভূমি স্বত্ব জাতীয় অর্থ- 
শীতিতেও একট! বড় চাপের স্য্টী করে। 
এই ধরণের কৃষি ব্যবস্থায় অল্প সংখ্যক, 
জমির মালিক অতিরিক্ত খাদ্যশসা যজত 
করে চোরাবাজারের শক্তি বৃদ্ধি করতে 
পারে এবং ভূমিম্বত্ব সংগ্কার সমস্যাকে 
দটিলতর করে তোলে । 


সবের্বাচ্চ পরিমাণ জমি আইনের 
অনেক ফাঁক, নিজেদের তদারকিতে চাষ 
করানোর ব্যবস্থার পুনংপ্রবর্তন এবং অন্যান্য 
রও মৌলিক কারণে এই অবস্থার স্বষ্টি 
হয়েছে। ভূমি স্বত্ব সংস্কারের লক্ষ্যগুলি 
এই সব ব্যবস্থা ও আইন প্রকৃতপক্ষে নষ্ট 
করে দিয়েছে। 


জটিল সমস্য! 


এই সমস্যার সমাধান আপাতঃ দৃষ্টিতে 
সহজ মনে হলেও কাধ্যতং বেশ জটিল। 
এমনিতে হয়তে। বল! যায় যে, ভাগচাষী 
যে জমি চাষ করছেন তিনিই সেই অমির 
মালিক এই মর্মে সোজা একটি আইন 
জার করলেই এই ব্যবস্থা লোপ পাবে। 
কিন্ত এই রকম অতি সহজ দৃষ্টিভঙ্গী অনেক 
নতুন সমস্যার সি করবে | জমির যে 
মালিকরা ভাগ চাষে জযি চাষ করান 
তাদের আধার দৃটি শেণীতে ভাগ করা 
যায়। এক হ'ল বড়বড় অমির মালিক 
যারা শস্যের হ্যবসায়ের মাধ্যমে একচেটিয়। 
লাত করেন। দ্বিতীয় হল, স্কুলের শিক্ষক) 
ছোট ছোট. জঙগিয, মাধিক, বিখব! এবং 
পিত্যাতৃহীন শিশু-যারা ছোট ছোট আমির 


টুকরো ভাগচায়ে বিলি করেপ, এবং সেই 
চাষে উৎপাদিত শস্যের ওপরেই ভীষন 
ধারণ করেন । এই দৃই শেণীর মালিক 
ছাড়াও, ভাগচাধীদের মধোও দটি শেণী 
রয়েছে অর্থাৎ যার। বহু বছর ধরে কোন 
জমি চাষ করছেন এবং যারা মধ্যে মধ্যে 
কারুর জমি ভাগে চাষ করেন। এ 
ছাড়াও এমন কিছু ধনী চাষী আছেন যাঁরা 
তাগচাষের ভিত্তিতে দরিদ্র চাষীদের জমিও 
চাষ করেন। 


কিন্ত এত জটিলতা থাকলেও, ভাগ 
চাষীদের যধ্যে বেশীর ভাগই যে দরিদ্র 
চাষী এবং জমিদার বা ধনী চাষীদের জমি 
প্রায় স্বায়ীভাবেই চাষ করেন, এই কথাটা 
উপেক্ষা করা যায়না । এই ভাগচাষীদের 
অবিলঘ্ধে জমির মালিকানা স্বত্ব অথব। 
অস্ততঃপক্ষে বংশান্ক্রমিক দখলী স্বত্ব দিতে 
হবে। ভাগচাধীদের জমির দখল সম্পর্কে 
কোন দলিল না থাকায় এবং আদালতে 
তাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করার উপায় ন৷ 
থাকায়, জমির মালিকরা ইচ্ছে করলে 
তাদের উচ্ছেদ করে আইনকে ফাঁকি দিতে 
পারেন । এই রকম ফাকি কি করে 
প্রতিরোধ করা যায় তার উপায়, প্রশাসন 
এবং কৃষক সংস্থাগুলিকে যুক্তভাবে ভেবে 
দেখতে হবে । 


আইনেন্ন ফাকগুলি বন্ধ কনা 


“নিজের তদারকিতে চাষের পুন: 
প্রবর্তন' সম্পর্কে সে সব ধারা আছে 
সেগুলির ফাক বন্ধ করে কষি সম্পকিত 
আইনগুলি এড়ানোর উপায় বন্ধ করা যেতে 
পারে । খাস চাষের সূত্রাটই এমন 
ক্রুটিপূর্ণ যে, ভাগ চাষ ইত্যাদির পরিবস্তে 
মালিকরা তাদের জমি খাসে নিয়ে এলেও 
ভূমিহ্ীনের সংখ্যা! কমেনি । প্রথমত: 
নিজের তদারকিতে চাষ বা খাস চাষের 
অর্থ যদি এই হয় যে, জমির যালিক এবং 
তার পরিবারই যে শুধু চাষ করবেন তাই 
নয় ম্জর রেখেও জমি চাষ করানো! যাবে 
তাহলে, ধনতাষ্িক ধাচে চাষ বাবস্থা গড়ে 
তোলার জন্য তা হবে ব্যাপকভ!বে প্রজা 
উৎখাত করার একটা অস্ত্র। কাজেই 
ভাগচাষী ব! প্রজাদের স্বার্থের জনাই এই 
সুত্রাটর সংশোধন প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ 
ভিন্ন ভিন্ন নামে জমি না রেখে, খাস চাষে 
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কতখানি জনি থাকবে তা সম 


লে 
চা 
রঃ 


মালিক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তা৷ 
এমন ভাবে ভাগ ক'য়ে দিতে পারেন যে 
খুব কম জমিই অভিরিভ্ত থাকবে । তৃর্তী- 
যতঃ কোন কোন জমি মালিক নিজে 
চাষ করবেন তা পছন্দ করে নেওয়ার 
অধিকার তার রয়েছে । এর ফলে তিনি 
বন্টনের জনা অতিরিক্ত অমি হিসেধে 
খারাপ জমিগুলিই দেওয়ার সুবিধে পান। 
চতুর্থতঃ বেনামীতে এতো ব্যাপকভাবে 
জমি হস্তাস্তর করা হয়েছে যে, ভূমিহীন- 
দের মধ্যে বন্টনের জন্য অতিরিক্ত অমি 
প্রায় নেই বল্লেই হয় । এই সমস্ত সমস্যা 
কেবলমাত্র ভাগচাষী ইত্যাদিদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নয় লমগ্রভাবে অমির ইালি- 
কান এবং জমি বন্টনের সমস্যাগুলিও 
এগুলির মধো সংশিষ্ট । 


ভূমিস্বত্ব সংস্কারের ধারাগুলি, খাস 
চাষের সূত্র এবং খাস চাষ ও বন্টনের জন্য 
অতিরিক্ত জমি সম্পকিত ধারাগুলি একটু 
ভালে! করে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পার৷ 
যাবে যে এগুলি মালিকদেরই বেশী অনু- 
কূলে এবং ভাগচাধী ইত্যাদিদের বিরোধী । 
ধারা ধনীকশেণীর অনুকূলে উন্নয়ন চান 
তাদের পক্ষে এই ধরণের পক্ষপাতিত্ব 
স্বাভাবিক । আইনসভ।, প্রশাসন ব্যবস্থ। 
এবং বিচারবিভাগগুলি থেকে যদি এই 
পক্ষপাতিত্ব দূর করা ন৷ বায় তাহলে ভূমি 
সম্পফিত আঁইনগুলিকে সব সময়েই ফাঁকি 
দেওয়া যাবে । 





হিসেবে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। কারণ 
ভিন্ন ভিন্ন নামে জযি থাকলে জমির 
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মানুষ ও ভূমির মধ্যে... 
হৃযম সম্পর্ক থাকা উচিত 


বিশ্বে বিভিন্ন ম্বানের যে সব যানঘ 
সমাজ এখনও সভা হয়ে উঠতে পারেনি, 
সেখানে, যার। জমিতে কাজ কয়ে, তারাই 
ধেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জমিতে চাষ করবার 
এবং ফসল ভোগ করবার অধিকারী | কিন্ত 
যে সব সমাজ তাদের সভাতা ও সংস্কৃতি 
নিষে গ্রব্ব করে, সেখানে, যাদের হাতে 
এক কণা ধূলে! লাগেনা তাকাই হলেন 
জমির মালিক । যে সভ্যতা সংস্কৃতি বত 
প্রাচীন সেখানেই এই অদ্ভুত অবস্থাটা বেশী 
ধ্যাপক ও দৃঢ়যূল। কাছেই ভারতেও 
মানুষ ও ভূমির মধ্যে শত শত শতাব্দির 
সম্পর্ক একটা, অস্মাভাবিক স্তরে স্থায়ী 
হওয়াটা অবশান্তাবী ছিল। 


বখন জীবনের প্রয়ো্ধন ছিল স্বল্প এবং 
লোকসংখ্যার তুলনায় জমি ছ্থিল বেশী 
তখন জমির সঙ্গে সম্পর্ক ন। রেখে জমিদারী 
করলেও বিশেষ কোন সমস্যার উত্তৰ হতো 
মা। কিন্ত লোকসংখ্যা এবং জমির যধ্যে 
অনুপাত যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখনই 
সত্যিকারের সমস্য। দেখা দিতে লাগলো । 
ভারতীয় স্বাধীনত। আন্দোলনের নেতাগণ 
পৃরর্ব হেই ৰৃঝতে পেরেছিলেন যে, স্বাধী- 
নত লাভ করার পর জনসাধারণের হাতে 
ক্ষমত৷ দিয়ে সত্যিকারের গণতন্ত্র স্বাপনই 
যদি রাজনৈতিক লক্ষ্য হয় তাহলে যে জমি 
চাঘ করবে তারই জমির মালিক হওয়। 
উচিত, না হলে ল'মন্ততান্ত্রিক শকিগুলি, 
গণতান্ত্রিক জীবনধার, গঠনেয় প্রচেষ্টা 
বানচাজ করে দেবে। 


স্বাধীদত।৷ আভ করার পৃবেৰ চাষীকে 
ভরমি দেওয়া সম্পর্কে বে প্রতিশ্ণতি 
দেওয়া ছরেছিলে।, স্বাধীনতা লাভ করার 
গয় ত। রক্ষা করার অন্য একটা অভিযান 
ছু কনা হয়। সাহাজিক ন্যায়বিচারই 
শুধু এর লক্ষা ছিলন।, অর্থনীতির সবর্াজীন 


এস' কে' দে 


উন্নয়নের জন্য মূলধন গঠনও ছিল অন্যতম 
লক্ষ | অনুম্নত সমাজকে পুনর্গঠিত করতে 
হলে কৃষিকে ভিত্তি করেই তা করতে 
হবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি 
ভান কৃষির উন্নতির পক্ষে নতুন একট। 
একটা পথ খুলে দিয়েছে তাতে সন্দেহ 
নেই, কিন্তু ভূমি উন্নয়নের জন্য লগ্গিরও 
প্রয়োফন । কাজেই জাতীয় পরিকল্্রনায় 
ভূমি স্বত্ব সংস্কার অপরিহার্য হযে পড়েছে। 


কায়েমি দ্বার্থ 


বড় বড় জমিদারদের কোন পৃষ্ঠপোষক 
ছিলনা বলে একদিনের মধ্যেই তাঁদের 
অধিকার হরণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু 
ভূমি স্বত্ব সংস্কারের দ্বিতীয় পর্য্যায়াটিই 
ভীষণ জটিল সমস্যার স্যটি করে । রাজোর 
আইন সভাগুলিতে এৰং সংসদে ধারা 
নিবর্বাচিত হয়ে এলেন তাদের মধ্যে 
বেশীরভাগেরই জমির গ্লালিকানায় প্রতাক্ষ 
এবং অপ্রত্যক্ষ কায়েমি স্বার্থ ছিল। তীর! 
তাঁদেরই বিরুদ্ধে ভোট দেবেন, স্বভাবতঃই 
আশা করা যায়না | আইন সভাগুলিতে 
যারা ভূমিহীন এবং ছোট জমির চাষীদের 
প্রতিনিধি ছিলেন তাদেরও সহজেই দলে 
টানা সম্ভব ছিল। 

ওড়িষ্য, বধ্যপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিষ- 
বঙ্গ ও রাব্বস্বানের বতো। রাত্যগলিতে 
ভষিস্বত্ব সংস্কারের আইনগুলি বাইকে থেকে 
খব কঠোর দেখালেও ভেতয়ে ছিল কাপা। 
কেরাল।, তামিলনাড়ু, বহীশূর, গুজরাট 
এবং মহারাষ্ট্রের মতে। রাজাগুলিতে এই 
আইন অনেকখানি প্রগতিশীল হলেও তা 
পালন করার পরিবর্থে ভজ করেই, আইন” 
টিকে সম্মান দেখানে। হয়। আধারণতঃ 
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রাজন্ব বিভাগের কর্মচারীদের ওপরেই এই 
আইনটি প্রয়োগ করার ভার দেওয়া হয় 
কিন্ত তাঁদের নিজেদের কায়েমি স্বার্থও এর 
সে সংশিষ্ট ছিল, তাছাড়। বড় বড় জমির 
মালিকদের প্রতি তাদের একট মানসিক 
আন্ক্ল্য ছিল। জমির যালিকয়াও 
অবস্থাকে আরও জটিল করে তুললেন। 
কারণ কেন্দ্রে ও রাজ্যে যার ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদের সঙ্গে এদের 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল, কাজেই যে সর- 
কারী কর্মচারী আইনসঙ্গত কাজ করতে 
উদ্যত হতেন তার ওপরেই অপ্রত্যক্ষ চাপ 
দিতে পারতেন । সুতরাং প্রধানতঃ অর্থ- 
নৈতিক এবং দ্বিতীরতঃ রাজনৈতিক ও 
সামাজিক সংস্কারের জন্য বে ব্যবস্থা কর! 
হল, তা ব্যর্থ হ'ল। 


এমন কি যেখানে, যেমন উত্তরপ্রদেশে 
ভূমিস্বত্ব সংস্কার সম্পর্কে আন্তরিকভাবে 
চেষ্টা করা হয় সেখানেও মুল উদ্দেশ্যটি 
পর্ণ হলোনা । কারণ যে প্রজা এবং 
অন্যান্যর! জমি পেলেন তাদের এখন অধ, 
বীর, সার ইত্যাদির জন্য একজন অমি- 
দারের কাছে দাড়ানোর পরিবর্তে, বহু 
সরকারী কর্মচারীর কাছে সাহায্যের জন্য 
যেতে হল । জযিদার অবশ্য তাঁর নিজের 
স্বার্থেই খানিকট। সাহায্য করতেন । 
সরকারী কৃষিবিভাগের বিভিন্ন দণ্ডরের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু উদ্ধার করা- 
টাইতো৷ একট জটিল ব্যাপার, তার ওপরে 
অমিতে কি হ'ল অথবা যারা জমি চা 
করে তাদেরই বা কি হল, নে সম্পর্কে 
সরকারী কর্মচারী সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে . 
পারেন, কিন্তু জমির যালিককা। তা 


পারেনন। | 


সরকারের দিক থেকে ভালো কোন 
কাজ পাগয়া সম্পকে জলগণ এবকাক যখন 


কোন স্বানেই গ্রাশেন প্রশাশন ব্যবস্বা এবং 
অর্থনৈতিক সংস্কারের অন্য বিশেষভাবে 
ফোন চেষ্টা করা হয়নি, ষ। অন্য গ্রামগুলির 
পষ্ফে আপ হিসেবে কাছ করতে পারে 
অখধ। বিভিন্ন আইনগুলি জপায়িত কক্স! 
সম্পর্কে কোন চাপেষ্ষও শ্টি কষা হমনি । 


নতুন একটি পরিস্ফিতি 


ইতিমধ্যে দেশের অভ্যস্তরের অনেকে 
এবং বিদেশেরও কিছু কিছু ব্যক্তি ““সবুঙ্জ 
বিপুবকে'” অভিনন্দন জানাতে স্সুক্ক করেন । 
সবুজ বিপুব হ'ল কষি সাজসনভ্তান্য ব্যব- 
হারের এবং উত্পাদনের পরিমাণের বিপুব । 
এখানেও বড় বড় জমির মালিক, যাদের 
তেচের স্্বিধে ছিল, তারাই, সরকারী 
অন্যান্য ক্ষেত্রের হুক্ত প্রচেষ্টায় বতটুক্‌ কষি 
সরঞ্জাম সত্গ্রহ কর। যায় তার বেশীর ভাগই 
সংগ্রহ করেন । অমির দাম খুব কেড়ে 
গেছে এবং বড় বড় জমির মালিক এবং 
ছোট ছোট অমির মালিক ও কঘির আয়ে 
কোন রকমে আজীবন ধারণ করেন এই 
ধন্সণের মালিকদের মধ্যে পার্থক্য অনেক 
বেড়ে গেছে । এখন এমন একটা নতুন 
পরিস্থিতি গড়ে উঠছে যাতে ছেোট চাষীর 
বেশ দামে তাদের জমি এই সব বড় 
মালিকদের কাছে বিত্রী করে দিতে উৎ- 
পাঁহিত হচ্ছেন । সবেবাচচ পরিমাণ 
ভমির আইন আর্রি হওয়ার পর যে বেনাষী 
হ্তাস্তর একটা সংক্রামক সাকার নেয় তা 
এখন সবুজ বিপুবের উপজাত পদার্থ 
হিসেবে নতুন নভুনল পথে প্রবাহিত 
হচ্ছে । 


অমির ওপর ক্রমশঃ ফাদের শক্তি এই- 
রকমভাবে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তাদের হাত 
থেকে জনসাধারণকে রক্ষা ক'রে তাঁদের 
অর্থনৈতিক উল্নম্সন করতে হর্লে সহিংস 
পদ্ধতি প্রয়োজন বলে ফাঁরা বিশাস করেন 
তার। নতুন অবস্থাকে স্বাগত আনাচেছেন । 
তাদের মতে এই পরিস্থিতি শেণী সংগ্রামকে 
'ঘাক্সও শক্তিশালী করে তুলবে । অমির 
আয়ে হারা নতুন খনী হয়েছেন তীর? 
ভাদের অত্যত্ড তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠ 
আয়ের ওপর সরকারকে কোন কর দিতে 
চালনা | তাদের মাথার ওপর ডেযোকি- 
সের যে শাড়। ঝুলছে তার জন্যই হন্সতে। 

আবিতে আন বেশী টাকা লগ্নি 
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নাশ 2, 
ইতি: 
শি 


কবে বধ? শবখা। খরচ করে তা এ 
অন্তিন্রিক্ত আর ব্যয় করছেন | এমন কি 
সংসদ ৩ বিধান সভাক্স সঙ্গস্যক্সাও তাঁদের 
দলগত শৃঙ্খলা ব! বৃত্তিকে উদ্পেক্ষা করে 
কৃষি থেকে অভিজ্ত করবিহশীন আয়ৈর 
ওপর সীমানির্দেশসুলক কোল খ্যখস্ব?, 
সমর্থন করতে অনিচ্ছুক । কয়েক বছয্ক _ 
প্বেব লেডেজেনক্ষি, আমাদের দেশে 
বিভি্ন অঞ্চলেন্ ভুমিস্বত্ব সংস্কারনুলক 
আইনগুলির এই সব ব্যর্থতার কথথ। উল্লেখ 
কনেন । কিত্ত আনমনা কঠোর সত্যেক 
সম্ধুীন হতে রাজি নই । 


কয়েকটি পরামর্শ 


মান্ষ ও ভূমির সম্পর্কের মধ্যে 
প্রু্দনবিহীন একটা বিপুব আনার জন্য গত 
২২ বছর ধরে যে ব্যর্থ চেষ্টা হচ্ছে, তারপর 
যে রক্তক্ষয়ী বিপ্ুবকে একই সঙ্গে স্বাগত 
জানানো হম আবার ভয়ও করা হয় ত। 
যাতে প্রকাশের ফেটে পড়ে পলী অঞ্চলেও 
বিরাট বিশ্জ্খলা না নিয়ে আসতে পানে 
সেজন্য এখন কি কক্স! উচিত তা ভেবে 
দেখার সময় এলে গেছে। বর্তমানে 
সব্বাচচ পরিমাণ অমি এবং প্রজ্ঞা আইন 
সম্পর্কে যে সব আইন বরেছে েতডলির 
ক্ষমতা, যত সীমাবদ্ধই হোক তেগুলিকে 
দঢ় মনোভাব নিয়ে কঠোব্রভাবে প্রয়োগ 
করতে হবে । জমিগুলিকে সংহত করার 
একটা দেশব্যাপি কম্ষ্রসূচী তৈরি 
করতে হবে । নতুন যে সব জ্বি পুন- 
বুদ্ধার করা হবে এবং সবকানবের হাতত 
অতিরিক্ত যে জমি আসবে, যেগুলি সক্রকারীশী 
অংশীদাপ্িত্বে সযবায়ের ভিত্তিতে চাষ কর। 
উচিত । যাঁদের অনির পক্জিষাণ সামান্য 
অথব। ধারা ভূমিহীন তারা এতেত স্থায়ী ও 
অর্থকরী বৃত্তি পাবেন । 


গ্রামেন্ন ভূমিহীন এবং অর্থবেকার 
জনশক্তিকে কাব্জ দেওয়ার প্রাতিশ্শতভি দিয়ে, 
ভুমি উন্নয়ন, যোগাযোগ এবং খ্রাস্হদন্রপ্ক। 
ব্যবস্থা) সম্পর্ক স্বানীয় কাব্মের একতা বড় 
ধরণের ক্সূচী* নিতে কান্দি শুর করা 
উচিত । ক্লাজনৈ তিক দলঞ্লির' কায়েমি 
স্বার্থের বিবোধিতী স্বস্ফেও কষিশ্রিক গণের 
জন্য একটা নিসুততম অজরি শ্বির তির দিয়ে 
তা। কঠোরভাবে প্রয়োশী কক্সতে হবে । 


গ্রামের অতিরিক্ত জনশক্তির বর্শব- 
সংস্থানের জন্য, কষি উৎপাদনের উন্নততর 
বাজ!র ও সুযোগ সুবিধে স্থষ্টির জন্য কষি 
শিল্পগুলিকে সুষমতাৰে দেশের চতু্দিকে 
ছড়িয়ে দিতে হবে। ভূমিহীন এবং 
জমির আয়ে কোন রকমে বেঁচে আছে এই 
রকম চাষীর বর্তমানে যে নিরাপত্তাবিহশীন 
পরন্নান্বত্বে, মহজদাহ্য কড়ে ঘরে বাস 
করছেন তাদের জমিদারদের শোষধনের হাত 
থেকে রক্ষা করার জন্য বাড়ী তৈরি করার 
জায়গ৷ দিতে হবে । সহরাঞ্চলের আয়ের 
ওপর যদি কোন সীম। প্রয়োগ ন৷ করা বায় 
তাহলে গ্রামের আয় সম্পর্কেও কোন সীমা 
থাকা উচিত নয়। দুটি অর্থনৈতিক 
আইন অনুযায়ী দেশকে সহুরে এবং গ্রামা 
এই দ.টি শেণীতে ভাগ কর! যায়না | 


যে ভুমি থেকে আমাদের দেহ পষ্টি- 
লা'ত করে দেই ভূমির সঙ্গে যদি স্ঘম 
সম্পক রাখতে হয় তাহলে উপরে উল্লিখিত 
মূল ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে হবে। 
একবার যদি কাজ সরু হয় তাহলে সময়ের 
গঙ্গে তাল রাখার জন্য বন্তমান আইন- 
গুলিতে কি সংশোধন করা প্রয়োজন তা 
তখন করে নেওয়৷ যাবে । যে সব রাজ্য 
এই আইনগুলি প্রয়োগ করতে উৎসাহী 
সেখ!নে, একদিকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যপরকার 
অনাদিকে পঞ্চায়েতি রাজ ও সমবায় 
প্রতিষ্ঠানগুলির সমর্থনের ভিত্তিতে এইদিক 
দিয়ে কাজ নুরু করা যায় । এই রকম 
কোন কর্মসূচী বূপায়িত করতে হলে, “যে 


জমি চাষ করে সেই জমির মালিক” এবং 


“জনগণের হাতেই ক্ষমতা থাক। উচিত” 
এই আদর্শে ধারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী 
এই ধরণের সমাজকল্যাণ কর্মীদের একটা 
তৃতীক্র শক্তিরও প্ররোজন | তবে প্রচেষ্টা 
যর্দি আন্তরিক ও সাধ হয় তাহলে তা 
অল্প সময়ের মধ্যেই এক নতুন অভিযানে 
পরিণত হয়ে সমগ্র পল্লা এলাকাতে ব্যাণ্ত 
হয়ে পড়বে । 


০ 





ভূমিসত্ব সংস্কার 


৫ পৃছঠার পয় 


যায়না | কেন্দ্রীয় এবং বাঞ্যসরকারগুলি 
যদি বিশেষভাবে চেষ্টা করেন তাহলেও 
খানিকটা পরিবর্তন আনা যেতে পারে। 
কিন্ত তারই অভাব রয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের 
অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে আন্তরিক- 
ভাবে চেষ্টা করলে কিছুট৷ কাজ করা যায়। 


তৃতীয়তঃ, কৃষক ও কষি শুমিকগণের 
সংস্বাগুলির সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়। 
কেবলমাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জমিদারদের 
যোগসাজস ভাঙ্গা সম্ভব নয়। প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা কতটক পর্য্যস্ত কার্যোপযোগী 
করে তোল যাবে তাও অবণা খানিকটা 
কষক সংস্থ/গুলিন সহযোগিতার ওপরেই 
নির্ভর করে । জনিদারদের সঙ্গে আলো- 
চন! করে ভূমি স্বর সংস্কার ব্যবস্থা রূপায়িত 
করা যায়না । কিন্তু সব সময়েই কৃষক 
সংস্থাগুলির সহযোগিতার বিরোধিতা করা 
হয়েছে। ভূমি স্বত্তের সংস্কারের শ্েত্রে 
কোন অগ্রগতি করতে হলে এই মনো- 
ভাবের পরিবন্ঠন করতে হবে । পশ্চিম- 
বঙ্গে যতটুকু ফল পাওয়া গেছে তার 
বেশীর ভাগই এই বকম সহযোগিতার 
জনাই পাওব! গেছে । 


উপরেষে প্রধান ক্রটিগুলির উল্লেখ কর 
হ'ল সেগুলি যদি ভালে। করে তেবে 
দেখা ন৷ হয় এবং প্রতিবিধানগুলি সময়- 
মতো বূপায়িত করা না হয তাহলে 
আমার মনে হয় ভূমি স্বন্থ সংস্কার সম্পর্কে 
কথাবার্তা কেবলমাত্র একটা শুভ ইচ্ছা 
হয়েই থাকবে। 


ক্রটি স্বীকার 


আমাদের ৯ই নতেগ্বর সংখ্যায় “'ধাতুশিল্লে 
প্রগতি'' প্রবন্ধটিতে ধাতু সম্বন্ধে বিশেষ 
তথ্যে (চাঠে ) মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ 
সোণা রূপার যে হিসেব হাজার টনে দেওয়া 
হয়েছে, তা কিলোগ্রামে হবে । 


ধনধান্যে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ প্রা ২২ 


পশ্চিম বাংলায় ১৯৫৩ সালের 
ভূমিসত্ব সুংক্কার সংক্রান্ত বিধিতে 
৬৯: কিউ বিলোপ 
সম্পূর্ণ হয়েছে। মধ্যসত্বভোগী- 
দের হাতে অবশ্য কিছু কিছু 
জমি রাখা হয়েছে। রাজ্যসর- 
কার সম্প্রতি বর্গাদার সম্পর্কে 
সুসংহত বিধি প্রণয়নের সঙ্বন্প 
করেন। সেই বিধি বলবৎ ন! 
হওয়া! পর্য্যন্ত জমি থেকে উচ্ছে- 
দের যাবতীয় প্রচেগ স্থগিত রেখে 
একটি অডিন্যা জারী কর 
হয়েছে । ১৯৫৩-র বিধিতে 
কোনোও ব্যক্তির মালিকানাধীন 
জমির (তা সে যে কোনোও 
শ্রেণীরই হ”ক ) সর্বোচ্চ পরিমাণ 
ধার্য্য করার বিষয়েও একটি 
ব্যবস্থা আছে। 


ভূমি সংস্কার আইন 


৭ পুহঠার পর 


অভিযান চালানো হয় তখন ধরে নেওয়া 
হয় রাষ্ট্রের জমি অধিকারের কাজ প্রায় 
সম্পূর্ণ হয়ে গেছে । যাইহোক এই অভি- 
যানের ফলে, ওপরে উল্লিখিত বাধাগুলি 
স্বত্বেও ২.৭৫ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমি 
রা্রের অধিকারে এসেছে । এই অভিযানে 
যে অভিজ্ঞতা অজ্জিত হয়েছে তাতে 
পরিষ্ষারভাবে বোঝা যায় যে এ বাধাগুলি 
যদি অপসারিত কর! যেতো এবং পুৃবের্ব- 
কার সিদ্ধান্তগুলি পূনরায় পরীক্ষা করতে 
পারা ষেতে। তাহলে আরও অনেক অমি 
রাষ্রের অধিকারে আনা যেতো এবং. এক 
টুকরেো। জমি পাওয়ার জন্য উদত্রীষ এই 
রকম চাধীদের মধ্যে তা বন্টন .কর। 
যেতো | এতে থ্রাষাঞ্চলের বর্তমান 
উত্তেজন। খানিকটা প্রশমিত হতো! |... 


এম. এল, দাশ্ত ওয়ালা 





এখনই কার্যকরী করা প্রয়োজন 


*  ভূমিস্বত্ব সংস্কার সম্পকিত আইনগুলি 
প্রবন্তিত হওয়ার পৃব্র্বে শতকরা ৪8০ 
ভাগেরও বেশী যে জমি জমিদার, জায়- 
গীরদার ইত্যাদি মধ্যস্ব্বভোগীদের 
আয়ত্বে ছিল তা তাঁদের হাত থেকে 
নিয়ে নেওয়া] হয়েছে, ফলে পৃব্বের 
মধ্যস্বত্বতোগীদের অধীনে যে ২ কোটি 
প্রজ্না ছিলেন, তারা তাঁদের জমির 
মালিক হয়েছেন । 


* প্রজাম্বত্ব সম্পর্কে নিরাপত্তার ব্যবস্থ। 
করায় প্রায় ৩০ লক্ষ প্রজা ও ভাগচাধী 
৭0 লক্ষ একর জমির মালিকানা 
পেয়েছেন । 


* শ্রস্যের ভাগের নানা রকম সাময়িক 
ব্যবস্বার মাধ্যমে এই আইনগুলিকে 
ফাকি দেওয়। হচ্ছে । 


কৃষিকে নিব্বচারে য্ত্রসত্জিত করার 
বিকদ্ধে আমাদের সচেতন থাকতে 
হবে কারণ তা বৃহত্তর আবাদের পথ 
তৈরি করতে পারে । 


যে সব অঞ্চলে ভূমিস্বত্ব সম্পকিত 
'আইনগুলি প্রগতিশীল নয় সেখামেও কৃষির 
উত্পাদন যথেষ্ট বেড়েছে । 


আগামী :১৫1২০ বছরের মধ্যে ৬ 
থেকে ৯ কোটি অতিরির্তী ব্যাজ ক্‌ষি 
শ্সিকে পরিণত হবেন । 


১৯৪০ সালে, ভূমিস্থর সংস্কার সম্পর্কে 
বাপক আইন প্রয়োগ করার পুবের 
আমাদেয মধ্যে বেশীর ভাগই আন্তরিক" 
তাবে ধিশবস করতেন যে; তৃমি শ্বত্ব সংস্কার 
ব্যবস্থা যে শুধুমাত্র কৃষি সম্পর্কের -উষ্নতি 


করে সামাজিক নায়বিচার প্রতিঠিত করবে 
তাই নয়, কৃষি উত্পাদন এবং উৎপাদন 
ক্ষমতা বাড়াবে । এ পরধ্যস্ত অবশ্য সব 
রাজ্যেই ভূমি সত্বের সব ক্ষেত্রেই যেমন 
জমিদারী, ভূমি স্বত্ব, সবেনাচচ পরিমাণ 
জমি ইত্যাদি সম্পর্কে আইন জারি কর৷ 
হয়েছে । তবে অনেকেই ক্রমশঃ বিশাস 
করছেন যে ভূমিস্বত্ব সংস্কার কন্মসূচী 
বিফলতায় পর্যবসিত হয়েছে । কিন্ত 
নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হলে এর 
কয়েকট। সাফল্যের কথাও উল্লেখ করতে 
হয়| 

ভুমি স্বত্ব সংস্কারমূলক আইনগুলি জারি 
হওয়ার পৃবের্ব জমিদার, বর্গাদার ইত্যাদি 
মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীনে শতকর। যে 8০ 
ভাগ জমি ছিল, প্রকৃতপক্ষে সারা দেশেই 
এই 8০ ভাগ জমির মধ্যস্বত্ব বিলোপ কর৷ 
হয়েছে । এর ফলে পৃবের্কার মব্যস্বত্ব- 
ভোগীদের অধীনস্থ প্রায় ২ কোর্টি প্রজ। 
সোজা স্থুজি রাষ্ট্রের অধীনে এসেছেন এবং 
লিজেরাই নিজের জমির মালিক হয়েছেন । 
প্রজান্বত্ব এবং রায়তি স্বত্বের নিরাপত্তা 
সম্পর্কে বিশেষ উন্নতি হয়েছে । *. অনুমান 
কর। হয় যে প্রায় ৩০ লক্ষ প্রজা ও ভাগ- 
চাষী ৭০ লক্ষ একরেরও বেশী জমির 
মালিকানা পেয়েছেন | 

তবে "এটাও অবশ্য স্বীকার করতে 
হবে যে. দেশের অনেক, জায়গাতেই ভূমি 
স্বত্ব এখনও নিরাপদ নয় | সবের্বাচচ কি 
পরিমাণ কৃষিজমি রাখা যেতে পারে সে 
সম্পর্কে :সধ'রাজ্েই আইন গৃহীত হয়েছে 
'পরঙুলি রে অত্যন্ত শুখগতিতে দ্ধপায়িত করা 
সছেছ:।তাত্তেং সঙ্গেছ নেই । তা স্বত্বেও 


“হযখোরলা ই ভিবেহর ১৯৬৬, পৃ. ১৩ 


পারেনি? 


সবের্বাচচ পরিমাণের বাইরে অতিরিজ্ঞ ২০ 
লক্ষ একর জণি রাঙ্গা সরকারগুলি নিজে- 
দের হাতে নিয়ে নিয়েছেন । 

চাষীকে অমি দেওয়ার এই আইন 
কার্যকরী করার ক্ষেত্রে যদিও অনেক ভূল 
ক্রটি রয়েছে তবুও শ্রজ। স্বত্বের জমির 
পরিমাণ অনেক কমে গেছে। ১৯৬১ 
সালের পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী প্রতি ১০০ 
জন কৃষকের মধ্যে ৭৬ জন নিজেদের জমি 
চাষ করেন, ১৫ জন হলেন সতাকারের 
প্রজা চাষী । শস্যের ভাগ সম্পর্কে কতক- 
গুলি অলিখিত বাবস্বার মাধ্যমে আইনকে 
ফাঁকি দেওয়। হচ্ছে । নানা রকম উপায়ে 
যেমন, স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণের মাধ্যমে প্রর্মা- 
দের উচ্ছেদ করা হয়েছে। 


অসাম্য এখনও রয়েছে 

এইসব সাফল্যের বিচার করলে আমরা 
দেখতে পাই যে কৃষি সম্পর্কের কতকগুলি 
মূল অন্য।য় দূর কর। হলেও দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে এখনও অনেক অসাম্া থেকে 
গেছে। তবে ভূমি স্বত্ব সংস্কারের ফলে 
কৃষি উৎপাদন কতখানি বেড়েছে সে 
সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য যথেষ্ট তথ্যাদি পাওয়। 
যায়নি | 

তবে সাধারণভাবে দেখতে গেলে মনে 
হয় যে তুমি স্বত্ব সংস্কার, উৎপাদনের 
ওপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে 
প্রক তপক্ষে তথাকথিত সবুজ 
বিপূব যেখানে ঘটেছে অর্থাৎ পাঞ্জাব, 
তামিলাডু এবং অন্থুপ্রদেশ। এই এলাকাগুলি 
অবশ্য ভূমিত্বত্ব . সংস্কার সম্পক্ষিত আইন 
সম্বন্ধে খুব প্রগতিশীল নয় । অন্যদিকে, 


মহারাষ্ট্র ও গুজরাট, যেখানে অস্ততঃপক্ষে 
প্রজাস্বত্ব সম্পকিত ধারাগুলি বেশ প্রগতি- 
শীল, সেখানে কষি উৎপাদন খুষ বেশী 
বাড়েনি । ১৯৫২-৫৩ সাল খেকে 
১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে সব রকম লানা- 
শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার পাগ্তাবে ছিল 
৪.১৬, তামিলনাভুতে ৩.৫৬, অন্ধ ২.৯১ 
এবং মহারাষ্ট্রে ছিল ১.২৮ আর গুজরাটে 
১.৩৩। কাজেই ভূমিস্বত্ব সংস্কারের সঙ্গে 
কৃষি উৎপাদন বাড়ার কোন সম্পর্ক আছে 
কিনা তা বলা কঠিন। তবে কঘি 
উৎপাদন বাড়াবার জন্য যে সব সরত্রাম 
দরকার, যেমন সার, সেচ, কীটনাশক 
ইত্যাদির জন্য বেশী মূলধনের প্রয়াজন, 
কাজেই বল! যেতে পারে যে কেবলমাত্র 
ধনী চাষীরাই কৃষি উৎপাদন বাড়াবার 
নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন। 
স্থতরাং একথাও বলা যেতে পারে যে 
সবের্বাচচ জমির পরিমাণ বেঁধে দিলে 
অথবা কঠোরভাবে এই আইন প্রয়োগ 
করলে ত৷ বড় চাষীদের আঘাত করবে 
এবং সবুজ বিপুবের ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়ার 
স্থ্টি করবে । 

কাজেই ওপরের আলোচনা অনুযায়ী, 
ভূমিস্বত্ব সংস্কার সম্পর্কে দ্বিতীয়বার ভেবে 
দেখার প্রয়োজন আছে কিন। তা বিবেচন। 
করা যেতে পাযে। কৃষি উন্নয়ন যে 
পয্যায়েই থাকৃকম। কেন, এমন কোন 
ভূমিস্বত্ব সংস্কার ব্যবস্থ। প্রবন্তিত হওয়। 
উচিত নুয় যা কষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্থা্টি করতে পারে। 
কেউ যদি বেশী জমির মালিক হন 
তাহ'লেই যেমন উৎপাদন বাড়েন।৷ তেঙ্ননি 
আবাদের পরিমাণ বাড়ালেই উৎপাদন 
বাড়েনা । কৃষককে যর্দি নতুন কঘি 
পদ্ধতিতে উৎপাদন বাড়াতে হয় স্ভাহলে 
তার মূলধন প্রয়োজন । সুতরাং সুসংহত 
একট। খণদান ব্যবস্থারও প্রয়োজন | কিন্ত 
কষকেরও আবার খণ পরিশোধ করার 
ক্ষমত। থাকা উচিত । এই পরিপ্রেক্ষিতে 
জমির পুনর্বন্টন কর্খরুচী এমন হওয়া 
উচিত বাতে এই পরিশোধ ক্ষমন্ডা, কৃষি 
লগ্গির পরিমাণের মধ্যে থাকে । 

শিগপীরই হয়তো এষন একট 
অবস্থার উত্তব হবে যখন শমিকের উৎপাদন 
ক্ষমতা, ভূমির উৎপাদিক। শিব তুলনায় 


বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে । তার অর্থ 
দাড়াৰে প্রতি জন শুমিকের জন্য আযও 
বেশী মুলধনের প্রয়োজন হবে আর তার 
ফলে কষিতে ব্যাপকতানে কষি যন্ত্রপাতির 
প্রয়োগ বাড়বে । কূষিতে বিশেষ যস্ত্রের 
ব্যবহার হয়তো হাস পাবেনা আর তাতে 
সমগ্র বছরে কর্মসংস্থানের পরিমাণ হয়তো 
বাড়তে পারে কিন্ত কষিকে নিবিবচারে 
যন্ত্রপহ্জিত করার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক 
থাকন্তে হঘে কারণ তাতে বড় ৰড় আবাদ 
গঠমেব সম্ভাবন। থাকবে । 


উৎপাদন বৃদ্ধি যেমন ভ্মিস্বত্ব সংস্কারের 
একট। গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য তেমমি কৃষি 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা সামাজিক 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজ থেকেই 
যে তুমি ম্বত্ব সংস্কারের দাষি জানানো 
হচ্ছিলে। এটাণ্ড মনে রাখা উচিত। 
সামাজিক ন্যায়ৰিচারের স্বার্থে, দেশের 
পক্ষে যদি সম্ভৰ হয় তাহলে উৎপাদনের 
দিক থেকে খানিকট। ক্ষতি স্বীকারও 
যুজিসঙ্গত হবে | এটা একদিকে যেষন 
মানবিক সমস্যা অন্যদিকে জ্কেমনি রাজ- 
নৈতিক স্থায়ীত্বেরও সমস্যা । অর্থনৈতিক 
সংজ্ঞার দিক থেকে এটা আবার আয় 
বন্টনের সমস! | 


সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সাম্যের 
ক্ষেত্রে তঙগি স্বত্ব সংস্কার সমস্যাটা, সামা- 
জিক ও প্াজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত 
কঠোর একটা সমস্যা । আপাত: দষ্টিতে 
প্রগত্তিশীল, একটা তৃমিস্বত্ব সংস্কারমূলক 
আইন প্রয়োগ কবে এই সমস্যা সমাধান 
করার একট। সহজ উপায় বেছে নেওয়া 
এবং ত। বূপায়িত করার সময় আন্তরিকতার 
অতাব বেশ স্পট হয়ে উঠেছে। পল্লী 
অঞ্চলের দারিদ্র্য সমস্য। দূর করার পক্ষে 
ভুমি স্ব সংস্কার যে বথেষ্ট নয় সেটা 
স্বীকার করাই যোধ হয় ত'লো উপায়। 
শোঘণ একট। সম্পূর্ণ আলাদ। ঘিষয় এবং 
অর্থনৈষ্তিক ও রাজনৈতিক ফলাফল যাই 
হোক ল। ফেন, ভূমি স্বত্ব সংস্কার ব্যবস্থার 
মাধান্ত্র আমাদের তা কঠ্ঠোধতাৰে প্রতি- 
কোধ করতে হবে। 


রুষি শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেন্তে পারে 
যে ১৫।২০ বহুরের মধোই কৃষি শুমিকের 


খনধানো ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৪. 


সংখ্যা আরও প্রায় ৬ থেকে ৯কোর্টি 
বাড়বে । যে কৃষিতে এখনই প্রয়োজনের 
তুলনায় বেশী লোক রয়েছে সেখানে এই 
বিপুল সংখ্যক শৃমিকের স্বান করে  দেওয়। 
আর একট। জটিল সমস্যা হয়ে দীড়াবে। 
অথনৈতিক দক্ষত৷ ব৷ সামার্জিক ন্যায়- 
বিচারের আদর্শ অনুসারে জনমত একদিকে 
বা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়। যেতে পারে। 
তবে কম উত্পাদন, কম আয় এবং অসাম্য 
ইত্যার্দির মতো সমস্ত সমস্যারই সমাধান 
কৃষির মধ্যে পাওয়। যাবে, তা বিশ্বাস 
করাট। অত্যন্ত অযৌক্তিক হবে । সব- 
দিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা 
কাঠামোর মধ্যেই ভূমি ব্যবস্থার একট 
সার্থক এবং ন্যায়সঙ্গত পরিকল্পনা তৈরি 
করা যেতে পারে । 


কিন্তু এখনই যে কিছু কর! প্রয়োজন 
তাতে কোন সন্দেহ নেই । আমার মতে 
অৰিলঘ্ে. যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত 
তা এখানে উল্লেখ করছি । 


প্রতি বছর মাপিকান৷ এবং প্রজাস্বত্বের 
অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ 
করা৷ উচিত; যে সব রাজ্যে নর্ধীপত্র 
সম্পূর্ণ কর! হয়নি অথব। সম্পূর্ণ করার পথে 
সেখানে অন্যায় প্রভাৰ প্রতিরোধ করার 
উদ্দেশ্যে স্থানীয় জনসেবী অথব। মালিক ও 
প্রজাদের প্রতিনিধিদের সহযোগিতা নেওয়। 
যেতে পারে । সম্প্রতি গত পাচ বছরে 
স্বত্ব যে লব পরিবর্তন হয়েছে সেগুলি 
বিশেষভাবে পরীক্ষা করা উচিত। 


দলিল ইত্যার্দি সম্পূণ করার পৃবের, 
যে সব ব্যক্তি বা পরিবার যুজ্জভাবে, 
রাজ্যের আইন ব৷ অনা বাবস্থা অনুযায়ী 
সবের্বাচচ পরিমাণের বেশী জমি ভোগ- 
দখল করছেন তাঁর। ছয় মাসের মধ্যে 
রাজস্ব বিভাগে তা জানাতে বাধ্য 
থাকবেন । 


খাস ব৷ বাজিমত চাষের সংজ্ঞ। অতি 
স্পষ্টভাবে করে দেওর। উচিত । ১৯৪৮ 
সালের বোশ্বাইর প্রন্থ। এবং কৃঘি জমি 
আইনটি (সংশোধিত আকারে) এই ক্ষেত্রে 
আদর্শ হিসেবে কা করতে পারে । 


অধিকান্েের নখীপত্র সম্পূর্ণ না হুওযা 
পর্য্যন্ত সব রকম হস্তান্তর বা বহি 
নিষিদ্ধ করা উচিত। 


ূ 


যে সব রাজ্যে প্রদ্ধাদের রক্ষা করা 
“ম্পর্কে এবং নীজের জমি বিক্রী করা 
“মিদারদের . পক্ষে বাধ্যতামূলক কর 
গম্পর্কে আইন প্রণীত হয়নি, সেই রাজয- 
গাল যাতে এই ধরণের আইন প্রণয়নে 
বাধ্য হৃন সেজন্য জনমত গঠন কর! 
উচিত | 


তুমি স্বত্ব সংস্কার আইন অনুযারী যে 
সব প্রজাবিলি অনুমোদন করা হয়েছে 
সেগুলি মধ্যে মধ্যে পরীক্ষ। করে নতুন- 
তাবে অনুমোদন করা উচিত। কোন 
স্বকারী সংস্বার মাধ্যমে খাজনা আদায় 
কনা এবং জমিদারের পক্ষে প্রঞ্জাবিলি করা 
স্ব কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। 


জমি খাসে নেওয়ার যে অধিকার গত 
[তন বছর যাবৎ অকার্ধযাকরী করে রাখ। 
হযেছে সেই অধিকার তুলে নেওয়া 
উচিত | 

ছোট চাষীর উপযক্ত সংজ্ঞা দিয়ে, 
এাদেব জমি বিক্রয়, রাজস্ব বিভাগের কোন 
'চপদস্থ কর্মচারি ব। পঞ্চায়েতের পরীক্ষা 
৫ অনুমোদন সাপেক্ষ করা উচিত। 
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সেচ্ছায় জমি প্রত্যর্পণ অথবা অকার্ধ্য- 
করী ক্রয়ের মাধামে সংগৃহীত অযির মধ্যে, 
আইন অনুযায়ী জমিদারের ধতটুক, পাওয়া! 
উচিত তার বেশী তিনি রাখতে পারবেন 
না। 


বর্তমানের সবের্বচিচ পরিমাণ জমির 
ধারাগুলি কাধ্যকরীভাবে প্রয়োগ করা 
উচিত এবং এই আইনকে ফাঁকি দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে কিন। তা 
পরীক্ষা করে দেখা উচিত এবং বেআইনী 
হস্তান্তর সম্পর্কে মাল দায়ের কর! 
উচিত। পরিবারের সকলে মিলে মোট 
যে জমি তোগ করছে তার ওপরেই 
সবের্বাচচ পরিমাণ স্থির করা উচিত । 


নতুন কৃষি পদ্ধতি অনুযায়ী জমির 
মালিকানার মতো! জলের, মানিকানাও 
সমান গুরুত্বপূর্ণ । কাজেই জলের উৎস- 
গুলির ওপরেও সামাজিক আইন প্রযুক্ত 
হওয়া উচিত। 


এগুলি হল মোটামুটি কতকগুনি 
পরামর্শ এবং এর মধ্যে যদি কোন ফাঁক 


থাকে তাও বন্ধ করতে হবে। 
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পশ্চিমবঙ্গে ষোট কাপড়ের কল ৮ 
চালু কাপড়ের কল মোট ৮৭টি; এর 
জন্য বছরে আনুমানিক ৫৫ লক্ষ গীট তুলার 
প্রয়োজন হয়, এগুলির জন্য বিদেশ থেকে 
যে তুলা আমদানী করতে হয় তার পরিমাপ 
১৯৬৭ সালের হিসেবে- শতকরা ৭ ভাগের 
কিছু বেশি। 


নতুন ধরনের নরষে দানা 


গুজরাটের পাটানের তৈলবীজ গবেষণা 
কেন্দ্রে একট। নতুন জাতের সরষের চাষ 
কর] হয়েছে, যার ফলনও হয় বেশী এবং 
যার থেকে তেলও বেশী পরিমাণে পাওয়। 
যাঁয়। 


এই নতুন সরষে বীজের নাম হ'ল 
পাটান পরঘে-৬৭ | স্থানীয় সরষের তুল- 
নায় এর ফলন শতকরা ১৯ ভাগ বেশী এবং 
তেলের পরিম!ণ শতকর৷ দ. ভাগ বেশী। 


শত য পারুমাণ জমি ব্বাথা যায 
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এই জজ সা চলাই নর জা চুক 


পৌৰাণিক অবণ্যেও দৌচেছে আ্বাধুনিকভার স্্ 


প্রাচীন ও পবিত্র অরণ্যানী দণ্ডকারণ্য, 
পিতুসত্য রক্ষা করার জন্য রাম যেখানে 
স্বেচ্ছায় বনবাস দণ্ড যাপন করেছিলেন 
সেই অরণ্যভূমি আস্তে আস্তে তার যুগ 
যগব্যাপি বিচ্ছিন্নতার খোলস থেকে বেরিয়ে 
আসছে । এই অঞ্চলটি ক্রমশঃ আমাদের 
জাতীয় জীবন প্রবাহের সঙ্গে যক্ত হচ্ছে। 


দেশবিভাগের পর যে বিপুল সংখ্যক হিন্দু 


উদ্বাস্ত, দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে 
আসতে থাকেন তা একটা ভয়ানক সমস্যার 
স্টিকরে। এই উদ্বাস্দের ভ্রতগতিতে 





এবং সফলভাবে পুনবর্বাসন দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৫৮ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থা 


দণ্কারণ্য উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে 
একটি বিবরণী 


গঠন করেন। ওড়িষ্যার কোরাপট জেল৷ 
এবং মধাপ্রদেশের বস্তার জেলার ৬৫০০০ 
বর্গ কিঃ মী: জুড়ে এই দগকারণ্য মহাবন। 


শী পিক পতি 


রি 
শি পিপি বেসিন ও, পি লিল 
হক ্ 


ধনখান্যে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬% পণ্ঠী ১৬. 


ওপরে £ 


গত দশ বছরে পূৃব্ব বঙ্গের হাজার হাজার 
উদ্বাত্ত, এখানকার মনোরম বনভূমিতে, 
চতুদ্দিকে পাহাড় বোষ্টিত ঢেউয়ের মতে। 
ছড়িয়ে থাকা সমতলভূমিতে নতুন জীবন 
ফিরে পেয়েছেন । 

গহহীন আদিবাসী এবং ভূমিহীন 
আদিবাসীদের পনবর্বাসন দেওয়ার জন্য, 
গত মে মাস পর্য্যস্ত ওড়িষ্যা সরকার 
৫৮৭৯২.৫ হেক্টার এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার 
৩৫৮৫৮ হেক্টীর মোট প্রায় ৯৪৬৫০.৫ 
হেক্টার জমি দিয়েছেন | এই অঞ্চলটিকে 
_উমরকোট, মালকানগিরি, কোগাগাও 
এবং পারালকোট এই চরিটি এলাকায় ভাগ 
করা হয়েছে। প্রথমোক্ত এলাক৷ দুটি 
হ'ল কোরাপুট জেলার, শেষোজ দু'টি বস্তার 
জেলার । দওকারণ্য কর্তৃপক্ষ এখানে 
২৬০টি গ্রামের পত্তন করেছেন । এই 
দটি রাজ্যাসরকার আদিবাসীদের পুনবর্ব |" 
নের জন্য আরও ৬১টি গ্রামের পত্তন 
করেছেন । এই দটি রাজ্য যতখানি জাযগা 
দিয়েছেন তার মধ্যে ৫৫২৫৪,৫ হেক্টার 
ভমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে বা জঙ্গল কেটে 
পরিক্ষার করা হয়েছে । এর মধ্যে 8৭৪৬৪ 
হেক্টারেরও বেশী জমি থেকে আগাছা ” 


দণকারণ্যের উময়কোট জলাধার | 
নীচে £ অস্বাগুড়ার শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিঘঠানের 
ছাত্রর। হাতে কলমে কাছ শিখছে । আদিঘাসী 
ছেলেরাও এখানে কাঙ্ছ শেখে । 








হ্ 


ত্যাদি পরিষ্কার করে, চাষে উ্যুদ্ত কর 


বাসীদের পুনবর্ষা সনের জন্য দিয়ে দেওয়া 
হয়েছে অর্থাৎ ওড়িষাকে ৭৭৬৫ হেক্টার 
এবং মধাপ্রদেশকে ২৫৮২ হেক্টার জমি 
দওয়া হয়েছে। এই জমগিতেই ৬১টি আদি- 
বাসী গ্রামের পত্তন করা হয়েছে । বর্তমান 
বছরের মে মাপ পর্যন্ত ১৩ হাজারটিরও 
বেশী উদ্বাস্ত পন্ধিবারকে এই চারটি অঞ্চলে 
পুনবর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং আরও 
৫৫টি পরিবারকে এখানে পনব্বাসন 
(দওয়। হবে । 





১৭ ৪: হা 2: নন 3১০৭ ৬ 
১ বিদাত ডে টে 
ৃ না, 


ঠ রঃ মু কা, ৰা 





এ 
ক 


দণ্ডকারণোর প্রতিটি গ্রাম বিশেষ 
গতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পিত এবং প্রতোক 
থামে মোটামুটি 8০ থেকে ৬০টি পদ্মিবারের 
বাস। পৃনব্বাসনের জনা প্রয়োজনীয় 
গব রকম সুযোগ আুবিধে এই গ্রাষগুলিতে 
সহজেই পাওয়। বায়। প্রত্যেকা্ট গ্রামে 
একটি পুকুর, গভীর -কুয়ো, অন্ততংপক্ষে 


হয়েছে ।' যতখানি ভ্বমি পুনরুদ্ধা করা 
হয়েছে তার এক চতুর্থাংশ জঙ্গি ভুমিহীদ আদি- 


বিনামুলো চিকিৎসা কর হয়। 


দুটি ন্রকৃপ, প্নাস্তাঘাট, একটি প্রাথষিক 
চ্চুল, সাধায়ণত: একটি সমষ্টী কেন্্র আাছে। 
প্রতিটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রত্যেকটির কাছা- 
কাছি একটি চিকিৎসালয় আছে যেখানে 
তাছাড়৷ 
আছে ভ্রাম্যমান একটি গ্রস্থাগার-তথ। প্রচার 
সংস্থা, যারা উদ্বাস্ত ও আদিবাসীদের 
লিনেমাও দেখান । দুই তিনটি গ্রামের 
অন্য একজন করে গ্রামসেবক আছেন এবং 
কয়েকটি গ্রামের জন্য একটি ওধধালয় 
আছে। কর্তৃপক্ষের উৎসাহে খেলাধুলা, 
আমোদ-প্রমোদ গ্রাযবাসীদের জীবনের একটা 
অঙ্গ হয়ে গেছে একং কয়েক ধরণের খেলা- 


৭ 
২৫৭ ৩ ৬9 


নং 


সে ন্‌ 
৮ টা | . জি 


ত 
এ এ এ ॥ রা 
০১ ডা ক বু 

বটি মটু নিন € 
৪৬ এ ৩ শু ৫ 

গ্ঃশ বকে 


ধু) নি টি 
১ চা ২৮১০৩ 
॥ ৬. । 

রব মু 


উদ্থান্তদের উৎসাহ ও পন্গিশ্ম এবং দণ্ুকাক্ষণা 
কর্তৃপক্ষের নিব্ষ)চিত বীজ ও সার গমের 
চাথকে সফল করে তুলেছে । 


ধলার সরঞ্জাম ও বাদাযস্ত্র বিনাষূল্যে সর- 
বরাহ কর! হয়। 

বাড়ী, তৈরি করায় জন্য ৬৭০ বর্গ 
মীটার জারগা ছাড়াও চাষী পরিবারকে 
প্রায় ২:৪৩ হেষ্টার ক্ষি জমি দেওয়া 


'ধনধাদো, ই ডিসেখর-১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৭ 






হয়েছে। এ ছাড়াও ৃনব্বপ 8], ধর বৃ 
পরিবারকে! নিজেদের হাতে তৈরি: কটি 

বাড়ী, ১০১৫ টাঁকা কৃষি ধীঁণ, ১৫০ কী: 
সেচ খণ, প্রত্যেক কৃষি মরন্ুমে ক্রমশ: কা: 
হারে, ভরনপোষণ সাহাযধা এবং কঘি যর- 
স্থমের ঠিক পরেই আথিক সাহাবা দেওয়া 
হয়| যে সব অক্ষক পরিবারকে এখানে 
পুনবর্বাসন দেওয়। হয়েছে, তাদের ০.৮১ 
হেক্টার কৃষি জমি, বাড়ী তৈরির জন্য প্রায় 
৬৭০ বগ মীটার অমি, বাড়ী তৈরির জন্য 
২০০০ টাক পধ্যস্ত ধণ, ছেট যাবলার 
জন্য ১০০০ টাক। থণ, ৩০০ টাকা কৃষি 
খণ এবং ব্যবসার জন্য যে খণ মঞ্ুর কর 





০ 


২ টু রা 


হয তা পরিশোধ করার পর ৩ মাস 
পধ্যন্ত ৩০ থেকে ৭০ টাক। মাসিক সাহাধ্য 
দেওয়া হয়। যাঁদের সহর বা আধাসহর 
অঞ্চলে পুনব্্বাসন দেওয়া হয়. তীদের 
বাড়ীর জন্য প্রায় ৬৭০ বর্গমীটার তি, 
বাড়ী তৈরির জলা ২০০০ টাক পরাস্ত 
( বিশেষ ক্ষেত্রে আরও ৫০০ টাকা, ) ধণ 
এবং ব্যবসার. জন্য ধণ দেওয়ার পর্ন ভিন 


মাস পর্য্যস্ত ভরনপোষণের জন্য মাসিক 
৩০ থেকে ৭০ টাকা আধথিক সাহায্য 
দেওয়া হয়। 


আদিবাসী কল্যাণ 


সমগ্র ভারতে আদিবাসীর জনসংখা)। 
হ'ল শতকরা ৬.৮ কিন্ত দণ্ডকারণ্যে তা 
হল শতকরা ৬৬ এবং কোরাপুটের সমগ্র 
জনসংখ্যার শতকর। ৬১ ভাগ আর বস্তার 
জেলায় শতকরা ৬২ ভাগ । সংশিষ্ট দুটি 
রাজা অর্থাৎ ওড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ সরকার 
এ কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যে বোঝাপড়া 
হয়েছে সেই অনুযায়ী, দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ 
যতখানি জায়গ। পৃনরুদ্ধার করেছেন তার 
এক চতুর্থাংশ আদিবাসীদের পুনবর্বাসন 
করানোর জন্য রাজ্য সয়কার দুটির হাতে 
দিয়ে দিয়েছেন । ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য 
যেবায় হয়েছে তা বহন করেছেন দণ্ড- 
কারণা কর্তৃপক্ষ, কিন্তু আদিবাসীদের 
পুনবর্বাসন দেওয়ার বায় বহন করার দায়িত্ব 
রাজ্য সরকার দুটির । ওড়িষ্যা সরকারকে 
যে জমি দেওয়া হয়েছে তার মধো ৪৮৬০ 
হেক্টারের বেশী জমি, ৪৫টি গ্রামে ১৯৩৬টি 
আদিবাসী পরিবারের মধ্যে বন্টন কর 
হয়েছে । মধ্যপ্রদেশ সরকার এ পর্য্যস্ত 
৫8০টিরও বেশী আদিবাসী পরিবারের 
মধ্যে ২২৭০ হেক্টার জমি বন্টন করেছেন 
এবং এই বছরের কাজের মরস্থমে আরও 
২৭৫৪ হেক্টার ভূমি পনরুদ্ধার করা হবে। 
প্রতিটি আদিবাসী পরিবারকে পুনবর্বাসন 
দেওয়ার জন্য দণ্ডকারণা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ 
দৃটি রাজ্য সরকারকে ২৬০০ টাকা করে 
দেন তাছাড়া কাছাকাছি যি জল না থাকে 
তাহলে, কমপক্ষে 8০টি পরিবারের আদি- 
বাসী গ্রামে একটি করে পুকুর কাটিয়ে 
দেন। উদ্বাস্তদের যেমন বিভিন্ন উদ্দেশ্যে 
পৃথক পৃথক সাহায্য দেওয়া হয়, এদের 
কিন্ত সেই রকমভাবে ন। দিয়ে এক সঙ্গে 
পুরো৷ টাকাট। অনুদান দেওয়া হয়। 
দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষ ১৯৬১ লালের মাচ্ঠ 
মাস পর্যযস্ত ওড়িষ্যা সরকারকে ৩৬ লক্ষ 
টাক। এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারকে ১১.৯১ 
লক্ষ টাক। অগ্রিম হিসেবে দিয়েছে তার 
মধ্যে ১৯৬৮ সালের মাচর্চ মাস পধ্যস্ত 
8.৮৪ লক্ষ টাক! ব্যবহার করা হয়নি বলে 
ফিরিয়ে দেওয়া! হয়েছে । ১৯৬৮ সালের 
জন মাস পর্যাস্ত আরও ২০০,০০০ টাক। 





দণ্কফারণ্যের মাধিল বৃকের রোগের হাসপাতাল এ অঞ্চলে একমাত্র আধুনিক চিকিৎস। প্রতিষ্ঠান : 


অগ্রিম দেওয়া যয়েছে | আদিবাসীগণের 
পুনবর্বাসনের উদ্দেশ্যে দণ্ডকারণ্য কতৃপক্ষ 
এ পর্যন্ত জযি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের জন্য 
১২২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। 
কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত কোরাপুটে ১৩৭ 
কিলোমীটার এবং বস্তারে ১০৭.৮ কি: 
মীটার রাস্তা তৈরি করেছেন এবং আদি- 
বাসীদের জন্য এই দূটি জেলায় পুকুর, 
কয়ে, নলকুপ তৈরি করার জ্বন্য ১৫ লক্ষ 
টাকারও বেশী ব্যয় করেছেন । আদি- 
বসীরাও উদ্বান্তদের মঙে)। সমস্ত রকম 
স্থযোগ সুবিধে পান। কর্তৃপক্ষের অধীনে 
যে ৭টি হাসপাতাল, ৬টি প্রাথমিক স্যাস্থ্য- 
কেন্দ্র, ৬টি ্রাম্যমাম চিকিৎসা সংস্বা এবং 
বহু সংখ্যক ডিস্পেন্সারি রয়েছে, উদ্বাস্ত 
আদিবাসী সকলেই এগুলির সুবিধে পান 
এবং আদিবাসীরাই সম্ভবতঃ এগুলি থেকে 
বেশী উপক.ত হচ্ছেন । উচ্বাত্তদের ছেলে- 
মেয়েদের মতো আদিবাসী ছেলেমেয়েরা 
খুব উৎসাহের সঙ্গে গ্কুলে লেখাপড়া করে । 
স্কুলে সবাইকে বিনামূল্যে বই, শ্রেট ইত্যাদি 
দেওয়। হয় । মধ্য এৰং উচচ বিদ্যালয়ের 
এবং শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের হোষ্টেলে 
থেকে যে সব আদিবাপী ছেলেমেয়ে পড়া- 
শুনা করে তাদের বৃত্তি দেওয়া হয়। 
উদ্ধান্তদের কল্যাণের জন্য যেখানে ১৭.১৬ 
কোটি টাকা বায় করা হয়েছে সেখানে 


আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য ব্যয় কর। 
হয়েছে ৪.৬৬ কোটি টাক। । অন্য একট। 


ধনধান্যে ৭ই ডিলেম্বর ১৯৬৯ পুষ্ঠ। ১৮ 


বড় উপকার যা হয়েছে তা হ'ল আদি- 
বাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সব বাধ৷ ছিন 
ত৷ খুব ত্রত অপসারিত হচ্ছে এবং একে 
অপরের উৎসব, অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ 
দিচ্ছেন। সংশ্ষ্ট রাজ্য সরকার দুটি 
কেবলমাত্র ভূমিহীন আদিবাসীদের বস- 
বাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং অবশিষ্ট 
উন্নয়নমূলক কাজগুলি করেছেন দণুকারণ্য 


কর্তৃপক্ষ । 
রুষি ও জলসেচ 


এখানে যাদের পুনবর্বাসন দেওয়। 
হয়েছে, তারা এখানকার জমি বা আব- 
হাওয়া! সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলে, 
প্রথম দিকে জমি থেকে ফসল পেতে তাদের 
যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। পরিকল্পন। 
কর্তৃপক্ষ বহু পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষ- 
ণের পর একটি প্রধান শস্যের ফলন ভালো 
ন। হলেও যাতে সে ক্ষতি সামলানো যায় 
সেজন্য আবহাওয়। অনুযায়ী পর্ধ্যায়ক্রমিক 
একটা চাষ ও শস্য উৎপাদন ব্যবস্। 
উদ্ভাবন করেন । ১৯৬৮ সালে যে বছর 
শেষ হয়েছে তার প্ুবের্বর চার বছরে ধাশের 
উত্পাদন চারগুণ বেড়েছে তাছাড়া অন্যান্য 
শস্যের উৎপাদনও বেড়েছে । কয়েক 
ধরণের বেশী ফলনের ধানের চাষেও ডালে। 
ফল পাওয়া গেছে। আঝারি আকারের 


২০ পৃ্চার দেখুন 


শি ৬ 
শখ আর্ট স্পাহাসপিসহঠিবুি 9৮ 


ভাব্ততে চিকিৎখাবিদ্য। শিক 


ভি. পি. 


্নকল্যাণকামী রাষ্ট্রের একটা মৌলিক 
দাঘিহ এবং জনগণের উৎপাদন ক্ষমতা 
বাড়ানোর অন্যতম ব্যবস্থা হিসেবে চিকিৎসা 
মেবার উন্নয়ন, ভারতের পরিকল্পনাসুচীর 
৪কত্বপূর্ণ বিষয় । দেশের স্বাস্থ্য সমস্য 
যেমন বিপুল তেমনি জটিল। কাজেই 
আপাত দুষ্টিতে যে সব অস্থুবিবে দেখতে 
1৫ন৷ যার কেবলমাত্র সেগুলির কথা ন] 
হবে সমগ্রভাবে সামাজিক অর্থনৈতিক 
অপ্ছান দিকে লক্ষ্য রেখে এই সমস্যা 
'্াাধানেব একটা উপায় বের করতে হবে। 


এট৷ প্রায় সকলেই জানেন যে কেবল- 
এ গ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে 
"শি ত ডাক্তারের সাহায্যে সুষ্ঠভাবে পল্লী 
|ন্দণলে চিকিৎসকের অভাব অর ভবি- 
ও মেটানো অসম্ভব । কাজেই কোন্‌ 
কোণ ক্ষেত্রে দেশীয় চিকিৎসক 
'কাণ ক্ষেত্রে শিক্ষিত চিকিৎসক এবং 
*নন্প শিক্ষিত চিকিৎসক কাজ করতে 
পারবেন তার একটা সংহত পরিকল্পনা 
'তবী করা প্রয়োজন। এই দুটি ক্ষেত্রে 
কিসখ্যক চিকিৎসকের প্রয়োজন তা স্থির 
কণাদ পরই শুধু এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার 
সববনাছের পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে 
গাবে। 
হামাদের জনশক্তি সম্পকিত যে পরি- 
[বরন ডাক্তার ও জনসংখ্যার আনুপাতিক 
ভিত্িতে কর! হয়েছে তা অত্যন্ত অবাস্তব 
ধব' তার ফলও উৎসাহজনক নয়। তবেষে 
কোন দেশের তুলনায় ভারতে চিকিৎসা- 
বদি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ 
বব চমকপ্রদ | 


মেডিকেল 'কলেজের সংখা। ৪ গণ 
বং ছাত্রতত্তির সংখ্যা ৭ গুণ বাড়লেও 
মান পরিকল্পনা অনুধায়ী ডাক্তার জন- 
খ্যাব অনুপাত বাড়বে ১৯৪৬ সালের 
| ৬০০০ অনুপাত... খেকে- ১৯৭৩ ৭৪ 
পালে মাত্র ১: 8৩০৭ - এপিয়াতেও 


নায়ার 


গড়পরত। অনুপাত হ'ল ১ £ ৩৮০০। 
আমেরিকায় তা হ'ল ১: ১১০০, ইউ- 
রোপে ১৮৫০ আর সোভিয়েট রাশিয়ায় 
১ 2৫৮০। 


তাছাড়া রাজ্য এবং একই রাজ্যের 
বিভিন্ন অঞ্চল অনুযায়ী এ্যালোপ্যাথিক 
চিকিৎসা এবং চিকিতসা বিদ্যা শিক্ষার 
স্যোগ স্থবিবে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও 
অত্যন্ত অসমতা রয়েছে । পল্লী এবং 
সহরঅঞ্চলের মধ্যে এই অসমতা আরও 
বেশী স্পষ্ট | দিল্লীতে যেখানে ডাক্তার ও 


আমাদের দেশে ডাক্তার জনসংখ্যার অনুপাত হ'ল 





রাজ্যগুলির আগিক সম্পদ, অগ্রাধিকার - 


এবং অন্যান্য নানা অবস্থা এতো বিভিন্ন 
যে কেবলমাত্র কেন্ত্রীয় লাহাব্য ও নির্দেশে 
কতখানি ফল পাওয়া যাবে তা বল! কঠিন। 
তাছাড়া চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যবস্থাট৷ রাজাগুলির অর্ধীন বলে দীর্ঘ- 
কালীন কোন পর্যায়ক্রমিক কর্দসূচী গ্রহণ 
করেই শুধু এই পার্থকা দূর করা যেতে 
পারে | 


চিকিৎসা সেবাকে তিনটি পর্য্যায়ের 
একট ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করলে পল্লী ও 
সহর অঞ্চলের মধ্যে যে অসমত রয়েছে তা 
থানিকট৷ দূর করা যেতে পারে । প্রথম 
পর্য্যায়াটি হবে স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি শিক্ষা 
সম্পর্কে একটা ব্যাপক ব্যবস্থা । এর 
সঙ্গে থাকবে একটা গবেষণা বিভাগ । 
বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যে যে পুষ্টির অভাব 
রয়েছে তা কি করে স্থানীয় জিনিস দিয়েই 
কম মূল্যে মটানো যায় তা বের করতে 


2৬০৩ 


অন্যদিকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এই অনুপাত ১ 2 ১১* এবং সোভিয়েট 


রাশিয়ায় ১2 ৫৮৭। 


মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, আমাদের 


দেশের পল্লী অঞ্চলে, যেখানে জনসংখ্যার শতকরা ৮* ভাগ বাস 
করেন সেখানে শতকরা মাত্র ৩৪ জন চিকিৎসক রয়েছেন। 
তিনটি পর্য্যায়ে ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পকে” শিক্ষা, দেশীয় 
এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস। ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং জটিল 
রোগের চিকিৎসার জন্য কেন্দ্রীয় হাসপাতাল স্থাপনের ভিত্তিতে 
চিকিৎস! সেবা সম্প্রসারিত করে পলী ও সহর অঞ্চলের মধ্যে 


পার্থক্য খানিকটা হ্রাস কর। যায়। 


জনসংখ্যার অনুপাত হল ১:৬৮৮, 
হিমাচল প্রদেশে তা ১১ ১৩০০৮ | 
সমগ্রভাবে দেশে, জনসংখ্যার শতকরা ৮০ 
ভাগ যেখানে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী 
সেই পল্লী অঞ্চলে শতকরা ৩৪ জন ডাক্তার 
চিকিৎসায় নিযুক্ত আছেন। তেমনি 
আবার জনসংখ্যার অনুপাতে মেডিকেল 
কলেজের সংখ্যাও বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন 
রকমের | দিল্লীতে যেখানে জনসংখ্যার 
প্রতি ১৩ লক্ষে একাটি মেডিকেল কলেজ, 
বিহারে সেখানে প্রতি ১ কোটি ৩৮ লক্ষে 
এরুটি | 


ধন্ধান্যে, ৭ই..ডিলেন্বর ১৯৬৯, পৃষ্ঠা :১৯ 


চেষ্টা করাই হবে এই গবেষণা বিভাগের 
কাজ । গ্বিতীয় পর্যযায়টি হবে সাধারণ 
রোগ নিরাময় করার জন্য দেশীয় ও হোমিও- 
প্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার 
এবং মেডিকেল স্কুল বা! অনুরূপ প্রতিষ্ঠান 
থেকে শিক্ষিত চিকিংসকের সংখ] 
বাড়ানো | তৃতীয় পর্য্যায়টি হবে কেন্ত্রীয় 
হাসপাতাল ( গ্যালোপ্যাথিক ব৷ দেশায় 
চিকিৎসার )। এই হাসপাতালগুলিতে 
জটিল রোগের চিকি€সার ব্যবস্থা থাকবে। 
এইরকম ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত অন্ন সময়ে, 
দেশের সমগ্র অধিবাসীদের, জন্য চিকিৎসার 


সুযোগ স্বিধের ব্যবস্থা কর! যেতে পারে। 
চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা) অত্যন্ত 
দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হওয়ায় অধ্যাপক, 
সাজসরঞ্জাম এবং পাঠস্চীর সমস্যাও 
বাড়িরেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
এতে৷ ভ্রত পরিবর্তন ঘটেছে যে, এই সব 
সমস্যা সব সময়েই থাকবে | কারণ বলা 
হয় যে কোন শিক্ষার্থী যখন চিকিতসা বিদ্যা 
শিক্ষা সম্পূণণ ক'রে কলেজ থেকে বেরিয়ে 
আসেন তখন তিনি যা শিখে আসেন তার 
অনেকটাই ইতিমধ্যে অচল হয়ে যায় । 


গুণগত সমস্য 

উপযুক্ততাবে শিখিত যথেষ্ট সংখ্যক 
অধ্যাপক যাতে পাওয়। যায় সেজন্য স্নাত- 
কোত্তর শিক্ষ। সম্প্রসারিত করা উচিত এবং 
অধ্যাপকগণের বেতন হার চাকরির সর্তা- 
দির উন্নয়ন করা উচিত। নতুন মেডিকেল 
কলেজের জন্য অধ্যাপক শেণী তৈরি 
করার উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণের সঙ্গে 
জুনিয়ার লেকচারার সংযুক্ত করা উচিত। 
ল্লাতকোত্তর পড়াশুনায় এবং গবেষণায় 
নিযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের অধ্য/পনার কাজে 
সাহায্য করতে উৎসাহ দেওয়া উচিত । 
ইও্ডিয়া মেডিকেল এবং হেলথ সাভিসে 
অধ্যাপকদের জন্য একটি প্‌থক শাখ৷ 
খোল) উচিত | অধ্যাপকগণ যাতে তাদের 
সমগ্র চাকুরির সময়ে পড়াশুনা করেন এবং 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে 
পিছিগে ন৷ পড়েন সে সম্পর্কে তাদের সব 
রকম সুযোগ সুবিধে ও উৎসাহ দেওয়া 
উচিত। 

চিকি€স! বিজ্ঞানে গবেষণার ক্ষেত্রটির 
উন্নয়নের জন্য, গবেষণা করার সুযোগ 
সুবিধে বাড়ানো, বিশেষ করে যাদের গবে- 
ষঘণ সম্পকে বিশেষ দক্ষতা আছে তাদের 
যথাসম্ভব এক জায়গাতেই রাখ উচিত। 
অধ্যাপকদের, বাইরে চিকিতসা করতে 
দেওয়া উচিত নয় কারণ তাতেও গবেষণ। 
ব্যাহত হয়। 

বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মতে। 
চিকিস! বিজ্ঞানেও ক্রত অগ্রগতি হচ্ছে 
বলে চিকিৎসকদের সার! জীবনই পড়াশুন। 
কর। উচিত। অধ্যাপক, পরিচালক, এবং 
ব্যবসায়ী প্রতোকেই যাতে আধুনিক 
আবিক্ষার বা উদ্ভাবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল 
থাকতে পারেন, তার ব্যবস্থা করার ভার 
রাষ্ট্রেরইে নেওয়া উচিত। 


দণ্ডকারণ্যে আধুনিকতার স্পর্শ 


১৮ পৃহ্ঠার পর 


তাঙ্কাল বাধ এবং পাখানজোর বাঁধ কৃষি 
ভিত্তিক পল্লী অর্থনীতিকে অনেকখানি 
উন্নত করেছে। পারালকোট এবং সতী- 
গুড়া বাঁব দুটিও সম্পূর্ণপ্রায় এবং এই দুটি 
বাধ এখানকার কষিকে আরও উন্নত করে 
তুলবে । সার এবং কীটনাশক ব্যবহার 
সম্পর্কে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের যে 
কৃঠা ছিল তা চলে গেছে এবং ১৯৬৪ সালে 
যেখানে মাত্র ২০ মেটি.ক টন সার ব্যবহৃত 
হয় এখন তার একশোগুণ বেশী ব্যবহৃত 
হচ্ছে । তাস্কাল এবং পাখানজ্োর প্রকল্প 
দূটির জন্য রবি শস্যের চাষ সম্ভবপর 
হয়েছে এবং দূটি ফসল ফলাতে পারায় কৃষি 
থেকে আয়ও অনেক বেড়ে গেছে । কষি 
থেকে ১৯৬৫ সালে যেখানে জনপ্রতি আয় 
ছিল ৪২৪ টাকা, ১৯৬৮ সালে তা বেড়ে 
হয়েছে ২০০০ টাকারও বেশী । দণ্কারণ্য 
এখন খাদ্যশস্য শ্বয়ন্তর হয়ে গেছে। 


স্বাস্থ্য 


দণওকারণ্য কর্তৃ পক্ষ, উন্নয়নের অন্যান্য 
ক্ষেত্রের মতো, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং 
পুষ্টিহীনত৷ দূর করা সম্পর্কেও বিশেষ 
ব্যবস্থা অবলঘ্বন করেছেন। পুবেখ যে 
ম্যালেরিয়ায় বু লোক মার৷ যেতো সেই 
ম্যালেরিয়া এখন সম্পূর্ণভাবে দূর করা 
হয়েছে এবং ম্যালেরিয়া নিরোধ ব্যবস্থাগুলি 
নিয়মিতভাবে গ্রহণ করা হয়। প্রতি 
তিনমাসে উন্বাস্ত এবং আদিবাসীদের স্বাস্থ 
পরীক্ষা করা হয় এবং ব্যাপকভাবে টিকা 


দওয়া হয়। 
, শিক্ষা 


দণ্ডকারণ্যের প্রতিটি গ্রামে একটি 
প্রাথমিক স্কুল আছে এবং এগুলির সংখ্যা 
বত্তমানে ২১২। এ ছাড়া ১৩টি মধ্য এবং 
৩টি উচচ বিদ্যালয় আছে। শিল্প প্রশিক্ষণ 
প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্য্যন্ত ২০০ জন ছাত্র 
পাশ করে গেছে। 


যোগাযোগ ব্যবস্বারও যথেষ্ট উন্নতি 
হয়েছে এবং এ পর্যাস্ত প্রায় ১১৭৫ কিঃ 
মীট/র পথ তৈরি করা হয়েছে। 


১৯৬৯ সালের মে যাস পর্যান্ত এই 


ধনধান্যে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠ ২০ 


প্রাচীন অরণ্যানীর উন্নয়মের জন্য দও- 
কারণ্য কর্তৃপক্ষ মোট ৩৫,২৪ কোট 
টাকা ব্যয় করেছেন । এর মধ্যে ১২.৭৭ 
কোটি টাক ব্যয় হয়েছে সাধারণ উন্নয়নের 
জন্য এবং উদ্বাস্তদের পুনবর্বাসন দেওয়ার 


অন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৭.১৬ কোটি. 


টাকা, এর থেকে অবশ্য উদ্বাস্তদের ২.২৩ 
কোটি টাক] খণ হিসেবেও দেওয়া হয়েছে। 

সবচাইতে বড় কথা হল পুনরুজ্জীবিত 
দণ্ডকারণ্যের অধিবাসীরা দেশের মূল 
জীবন প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । এখান- 
কার অধিবাসী প্রায় ১৩০০০ ভোটার গত 
সাধারণ নিবর্বাচনে তাদের ভোটাধিকার 
প্রয়োগ করেন । 


নতুন প্রক্রিয়ায় ধানের 
জমি তৈরি 


উত্তর প্রদেশের পগ্থ নগরের কষি 
বিশুবিদ্য!লয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে 


যে, ধান চাষের জন্যে কাদা মাটির বদলে. 


আধ শুকনো চাপ মাটি ভালো । 


নতুন প্রক্রিয়া অনুযায়ী জমিতে ভাল 
করে লাউল চালিয়ে মই দিয়ে নিতে হয় এবং 
হালের গায়ে মাটি লাগবেনা, এমন আর্্র 
তায় জমিতে রাসায়নিক সার মিশিয়ে দিতে 
হয়। তারপর টন দুই ওত্রনের একটা 
ভারী রোলার টেনে জমি সমান করতে হব। 
অবশ্য এই কাজ ট্রাক্টরের সাহায্যেও কর৷ 
চলে, শুধু ট্র্যাক্টরের কিছু ভারী ওজনের 
মাল থাক দরকার । 
জমি তৈরি হয়ে গেল ধানের চারা তুলে 
এনে নতুন মাটিতে বসিয়ে দিতে হয়, 
প্রয়োজন হলে তীক্ষমুখ কোনোও হাতিয়ার 
দিয়ে জমিতে গভীর গর্ত করেও চার 
বসাতে পারা যায়। 

এক ক্ষেত থেকে ধানের চারা তুলে 
এনে কাদা জমিতে বসাতে বেশ সময় 


যাই হে।ক এইভাবে" 


শু ইসস 


লাগে। নতুন পদ্ধতিতে সময় ও পরিশুম 


দুই-ই বাচে। 








%€. দিলী, বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজে 
বর্তমানের তুলনায় তিনগুণ বেশী দুধ 
দববরাহ করার একট! বৃহৎ প্রকল্প বিশ্‌ 
খাদাসূচী সংক্রান্ত আন্তঃসরকার কমিটির 


অনুমোদন লাভ করেছে। প্রকল্প অনুযায়ী 
এক লক্ষ ২৬ হাজার মেটিক টন শুকনে। 
দুধ (মাখন তোল) ও ৪২ হাজার মেটিক 
টন ঘী পাঁচ বছর ধরে এই শহরগুলির 
| মবকারী দুগ্ধ প্রকল্পে যোগানো হবে। এই 
দূধ বিক্রী করে ৯৫ কোটি টাক। পাওয়া 
যাবে। 


৮ জন্নু ও কাশ্মীরে খাদ্যশস্োর উৎ- 
পাদন ১৯৬৬-৬৭ সালের ৮৫.৪৬ লক্ষ 
ক্ইন্টাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৯২.৩১ 
লক্ষ কৃইন্ট্যালে দাড়িয়েছে । 


& সম্প্রতি নতুন দিল্লীতে স্বাক্ষরিত 
একটি চুক্তি অনুসারে মাকিন যুক্তরা্ 
ভারতকে ২ কোটি ডলার খণ দিয়েছে। 


*্ ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
দীবন বীমা কর্পোরেশন মোট ৬৯.৬$ 
কোট টাকার ১০৫৮৬৬টি পলিসি দেয়। 
এর মধ্যে বিদেশের কারবারের পরিমাণ 
ছিল ৮৬ লক্ষ টাকা 


॥ মাস পর্যন্ত, তিন বছরে ৮১ লক্ষ টাকার 
কত্রিম 


তন্তবন্ত্র রপ্তানী করেছে । এই 
পরিমাণ হ'ল ১৯৬৫-৬৬ সালের ( যখন 
এই বস্তর উৎপাদন সুরু হয় ) তুলনায় 
শতকরা 8০০ ভাগ বেশী | 


৮ এ বছরের প্রথন ছ' মাসে ২৩.৬০ 
কোটি টাকার কাঁচা ও পাক? চামড়া রপ্তানী 
কর! হয়। গত বছরের এ সময়ের 
তুলনায় এই পরিমাণ 8.8০ কোটি টাকা 
বেশী। র 


ভারত থেকে ২১ কোটি 
টাক'রও বেশী মূল্যের দামী পাথর ও 
গহনা রপ্তানী করা হয়েছে । ১৯৬৫-৬৬ 
সালের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি টাকা । 


5৫ এ বছরে 


৫ তারতের সার কপোরেশনের নাঙ্গাল 
ইউনিটে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৭৭,৩১০ টন 
নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়েছে । এই পরি- 
মাণ হ'ল এর ইউনিটের পূণ উৎপাদন 
ক্ষমতার শতকরা ৯৬.৬ ভাগ । 


3. সেপ্টেম্বর মাসে মশলা 


কোটি টাকা । আগষ্টে রখ্চানী কর! 
হয়েছে ১.০৬ কোটি টাকা মূল্যের ১.৮৪৫ 
টন মশল! | 


১ ভিলাই ইম্পাত কারখানা ১৯৬৯ 
সালের সেপ্টেম্বরে ২.৩৭ কোটি ট$কার 
লৌহ পিণ্ড ও ইম্পাতের জিনিষ চালান 


দিয়েছে । 


অমনোনীত বচনা ফেরৎ পেতে হ'লে, টিকিট লাগানো খামে 
নিজের নাম ঠিকানা লিখে, রচনার সঙ্গে পাঠাতে হ'বে। 


এই সংখ্যাটি ভালো লেগে থাকলে, ধনধান্যে-র গ্রাহক 


হয়ে যান। 
সম্পাদকের কাছে লিখুন | 


নিয়মাবলী দেখুন । কোনোও জিতস্য থাকলে 


রপ্তানীর 
পরিমাণ দাঁড়ায় 8,৪৬৮ টন এবং মূল্য ২.৫ 


ঘন ঘ্রান্যে 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে এবং 
তথ্য ও বেতার মগ্ত্রক কর্তক প্রকাশিত 
হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দ টিতঙগীই 
প্রকাশ করে না। পরিকল্পনার বাণী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উন্নয়নস্চী অনুযায়ী কতট। অগ্র 
গতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 
'ধনধানো'র লক্ষা। 

'ধনধান্যে' প্রতি হিতীয় রবিবারে 
প্রকাশিত হয়। ধনধান্যে'র লেখকদের 
মতামত তাঁদের নিজন্ব | 


নিয়মাবলা 
দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্ন তৎ- 
পরতাপ্সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক 
রচন। প্রকাশ করা হয়। 
অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পনঃ প্রকাশ- 
কালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার 
কর! হয় । 
রচনা মনোনয়নের অনো আনুমানিক 
দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয় । 
মনোনীত রচনা সম্পাদক মওলীর 
অনুমোদনব্রমে প্রকাশ কর! হয়। 
তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা 
করা সম্ভব নয় । কোনোও রচনার 
প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানে। 
হয় না। 
নাম ঠিকানা লেখ! ডাকটিকিট লাগানো 
খাম না পাঠালে অমনোনীত রচন। 
ফেরৎ দেওয়া হয় না । 
কোনো রচনা তিন মাসের বেশী 


রাখা হয়না | 
শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের 


ঠিকানায় পাঠাবেন | 
গ্রাহক ব! বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেন 
ম্যানেজার, পাবিকেশন ডিভিশন, 
পাতিয়াল৷ হাউস, নূতন দিল্লী-১। এই 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। 
“ধনধান্যে” পড়ুন 

দেশকে জানুন 










কাবাইড টিপ ৫ফম্‌ বিলকাটার' 
র ৃ আর বর্ষণের যন্ত্রাংশ থাকে । এটি চলে 
ঠা? 2 ্যুতিক মোটরের সাহায্যে | যন্ত্রটি, 
স২৩এ৮০পর্প একটি লম্বা লোহার 'ট' ([) আকারের 
বড-এ আটকানো | | 
বস ফানেসের চুল্লীর চারিধার কিংব। 
টিকরো৷ টুকরো অংশ ছুড়ে মেঝে তৈরি 
করাব মময়ে কীভাবে অসমান অংশগুলি 
সমান করা যায় তাই ছিলি অমগ্যা। এই. 














ইজিশিয়ারিংুর টুকিটাকি খবর 


লিমিটেডের গ্রোখ শপাএ ইট ঘষে সমান 
করবার যন্ব তৈরি হবেছে। হাত দিযে 
ঘষে ঘষে ইটের মেঝে সমান করতে সমন 
লাগে, যন্ত্রে তার চেয়ে লাগে অনেক কম। 


তা চাড়া কাঁজ4 এতে অনেক ভাল হ; 
৫ সিন ধরনের একটি যন্ত্র তৈরি করার জন্য “গ্রোথ 
পালিশও হয় ভালে । ও ্ 
রিকি নানি শপ-কে নির্দেশ দেওয়া হল তখন 
টার রি রর পালি রে 596 ০ টিসকোর প্রবীন ও সুদক্ষ কর্মী-_শীলখবীর 
পাত ও 28018 ্র সিং এ ভার নেন। "গ্রোথ শপ-এ এ 
27895 ধারায 'এই পর্যন্ত চারটি এ ধরনের মেসিন তৈরি 
যন্ত্রটি তিনি তৈরি করেছেন । শুধু, 
পালিশ যন্ত্রের সামনের চাকার জায়গায় 





হয়েছে । 


শিস 
৮7 কাশী পাশ শশা সপ শ্পীশাপিশিপাজ। পপি রশি 


রর ওপরে : যন্তরটির উদ্ভাবক শীলখবীর সিং। 
নীচে : টাটার গ্রোথ শপে যন্ত্রটি চালিয়ে 
দেখানো হচ্ছে। 


জুতোর ফিতের নতুন মান 


ভারতীয় মানক সংস্থা জুতোর 
কি রকম হওয়া উচিত তা স্থির করে 
দিয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে ৫ 
জরতোর ফিতে তৈরির জন্যে দু'ধারী সত 
নিতে হবে। সেই সুতোয় ঠাসবোদ 
ফিতের দৃটি প্রান্ত টিন ব। পুাগ্টিকের পা 
দিয়ে ভুড়ে দিতে হবে । ফিতের রঙে 
,সক্ষে প্রা্তের রং এক হওয়া দরকার |. 


পোপারোটিত 











/ & 
স্ রর ৬28 ২ 
এ এ টস সপ টিতে 


নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন 
₹-করোববাগ, দিল্লী-৫ কত রু মঞ্রিত। ; 


পাপে আল লে আক পালিশ শপ সপ পা | শপ পাস 


ভিরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়াল। হাউস! 
ইপ্তাই্িয়েল সোলাইচি? 





টা 
শপ সিডি জা নি এ পি তিন নী 


€₹১৮৯, টি 
৭ রাযি 
চে 


এতে কত 


এ তিক্ত স্পিি 


খলিল 


- ২ ০ ৮টি 
-পস্৮২ পপ৪ সদ পি টিনজডিিলিগটিত, সিল কর 


১১৪ ৪ টি ০ 
সপ ০টি তি টাকি শিস 
৯7 কাশি ্ ্ | 


স্ব বি 


রর 





শন ধানে, 


পরিকল্পন। কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
প1ক্ষক পত্রিক। 'যোজনা'ব বাংল? সংস্করণ 





প্রথম বর্ষ পঞ্চদশ সংখ্যা 


২১শেডিসেম্বর ১৯৬৯:৩০শেঅগ্রহায়ণ ১৮৯১ 
৬০1. 1] : ৩ 15 : 709০০710021, 1969 


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশ, তবে, "শুধু সরকারী দু্টিভঙগীই 
প্রকাশ করা হয না। 


প্রধ্ন সম্পাদক 
শলদিন্দ সান্যাল 
সহ সম্পাদক 
নীরদ মুখোপাধাযায 


সহুকাবিণী ( সম্পাদনা ) 
গায়ত্রী দেবী 


সংবাদদাত। ( কলিকাতা ) 
বিবেকানন্দ নায় 


সংবাদদাতা ( সাদ্রাজ ) 
এস. ভি. বাঘবন 


গংবাদদ?ভ। ( দিত্র ) 
পৃক্ষলণাখ কৌল 
সংবাদদাত। ( শিলং ) 
প্ীবেন্দ নাথ চক্রবন্তী 
ফোটে। আফসার 
টি.এস নাগবাজ্ন 


প্রন্তদপট শিল্পী 
আনব. সারক্গন 


সম্পাদকীয় কামাল £ যোজনা ভবন, পালাষেনট 
ছাট, নিউ দলল-১ 
টেলিফোন £ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টেলিগ্রাফেব ঠিক'না- যোজন, নিউ দিল্লী 
৯।দ। প্রভাত পাঠাবার ঠিকান। $ ধিঅনেপ 
ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিমাল। 
হাউস, 1নউ দিলী-১ 


চদার হার £ বাঘিক ৫ টাকা, দ্বিবাষিক ৯ 
টাক', ত্রিবাঘিক, ১২ টাকা, প্রতি স'খা ২৫ 
পয়সা | 





অন্যের বিচার করা উচিত নয়। নিজের সত্যকার 
বিচার করতে পারলে তবেই প্রত সুখ পাওয়া সম্ভব । 





সম্পাদকীয় 
পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পরিকল্পন। 


৯: সপ এ পির 


অধিক ফলনশীল ধানচাষে অন্তরায় 


স্তভাষ রায় চৌধরী 


যোজনা ভবন থেকে 


জেলা পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কর্মাচারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ৭ 





০পাশ্পিশশপ্পা শট শী শ্পশাীাশীশাশিশিশীশী ৮ শ্াশ্াশীশশশাশী টি িশ 


-মোহনদাস করমচটাদ গান্ব 


রুষিতে স্বয়স্তরতা এবং চাষী ও ভদ্রলোকের মধ্যে পার্থক্য ৯ 


পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 
রজন্ুশিল্পের বিবর্তন ও সমস্যা 


সঞ্গীব চটোপাধ্যায় 


পরিকন্পনা ও সমাজমন 


স্রখরঞ্চন চক্রবত্তী 


অগ্রগতির পথে সৌদী আরব 


* ভিনসেন্ট শিয়ান 


১ 


১৪ 
১৬ 


১৮ 


থনথান্যে 


রি রে রদ কাদা রজার খন 


€ অনধিক ১৫০০ শব্দ ) 


চাদার হার ? প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়স।, বাঘিক ৫ টাকা, দ্বিবাধিক ৯ টাকা, 


ব্রিবাধিক ১২ টাকা । 


গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :-- 
ধিজনেস্‌ ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়াল। হাউস, নিউ দি্লী-১ 


প্তানা বৃদ্ধি 


ভারত যখন ১৯৫১-৫২ সালে প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা 
নিয়ে কাজ জুরু করে তখন দ্বিতীয় বিশুযুদ্ধের সময়ে সঞ্চিত বিপুল 
পরিমাণ ট্রালিং তার হাতে ছিল । কাজেই বৈদেশিক থণ পরি- 
শোধের কোন সমসা। ছিলনা । প্রকতপক্ষে বৈদেশিক সাহাযোর 
মাধ্যমে খাদ্যশস্য আমদানির প্রয়োজন হতে পাবে বলে পরিকল্প- 
নায় খণ পরিশোধের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল তা শেষ পর্য্যন্ত 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে পড়ে । কয়েক বছর পর্যন্ত দেশে 
খাদ্যশস্যের উৎপাদন পুব তালে হওয়ায় খাদ্যশস্য আমদানি 
করার প্রয়োজন হয়নি । তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে অবস্থাব 
পরিবর্তন হয়ে যায় এবং ১৯৫৭ সালে দেশ, বৈদেশিক ধণ 
পরিশোধের একটা বড় সমস্যার সন্তুখীন হয় । তৃতীয় পরিকল্প- 
নাতেও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নিওরশীলতা চলতে থাকে । 
বৈদেশিক সাহাযোর মাত্রা সাম্প্রতিক কালে কমের দিকে চলতে 
থাকে এবং সর্তাদিও কঠোরতর হতে থাকে । পূর্বের খণ 
সমস্যা দেশের পরিশোধ ক্ষমতাকে ক্ষীণতব করে তুলতে থাকে । 
এই পরিপ্রেক্ষিতেই, বৈদেশিক খণের পরিমাণ হাস ক'রে 
বৈদেশিক মূদ্রা অঙ্জন করার প্রঞোজনীয়তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
হবে ওঠে । 

বৈদেশিক এখণের মাত্র। যাতে কম থাকে সেই উদ্দেশ্যে 
তারত সরকার প্রথম পরিকল্পনার সময় থেকেই, বিদেশ থেকে থে 
মব জিনিস আমদ[নি করতে হুয় সেগুলি দেশেই উৎপাদন করার 
শীতি গ্রহণ করেন এবং তারপর থেকে এই ব্যবস্থা আরও 
শক্তিশালী করা হয়। উন্নয়নশীল একটা দেশ যখন ক্রুত শিল্পায়নের 
পদ্ধতি গ্রহণ করে তখন বিভিন্ন শিল্পসামগ্রী দেশেই উৎপাদন করাট! 
আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে । তাছাড়া বৈদেশিক খণ পরিশোধের 
ক্ষেত্রে এর ফলাফল প্রত্যক্ষ হয়ে পড়ে এবং সহজেই তার পরি- 
্রাপ কর যায় । এতে আমদানির পরিমাণ যেমন যথেষ্ট হাস 
পায় এবং বৈদেশিক যদ্রা সঞ্চয় কর! যায় তেমনি দেশের শিল্প- 
গুলিতে উৎপাদনও বাড়ে । কিস্ত একদিকে শিল্পজাত সামগ্রীর 
আমদানি কমে গেলেও অন্যদিকে আবার সেগুলি উৎপাদনের 
জনা মেসিন ইত্যাদির আমদানি বেড়ে যায়। কাজেই যে সব 
জিনিস বিদেশ থেকে আমদানি কর! হ'ত সেগুলি দেশেই উৎ- 
পাদিত হলে উপকারগুলি সহজেই ব্ঝতে পার যায় বলে যে 
একট। সাধারণ ধারণা আছে তা একেবারে ঠিক নয়, । 


কাজেই বিকল্প ব্যষস্থা হিসেবে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়ে 
বৈদেশিক খণের পরিমাণ হাস করতে হয় । এটা যে উৎপাদক 
'ও ব্যবপায়ীগণের দায়িত্ব তা সহজেই বোঝ। যায় । এখানেও 
সরবরাহ বাড়াবার. অন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্ত 
রপ্তানী বাঁড়।নোর উদ্দেশ্যে বিদেশৈর চাহিদা প্রভাবিত করা 
হয়তে। সম্ভবপর নয়। | 

রথানী বাড়ানোর জন্য সরকার যে নীতি গ্রহণ করেন তার 





ফলে, বিশেষ ক'রে তৃতীার পৰিকল্পনার সময়ে রপ্তানী অভিযান 
তীবতর করার ফলে, সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। এতে 
রপ্তানীর পরিমাণ প্রথম দটি পরিকল্পনার সময়ে যেখানে বছরে 
মোটামুটি ৬০০ কোটি টাকার কিছু বেশী ছিল, তৃতীয় পরিকল্প- 
নার সময়ে তা বেড়ে ৭৬০ কোটি টাকারও বেশী হয়ে যায়। 
কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনা এবং পর পর দূই বছর খরার ফলে 
আবার বিপধ্যর দেখা! দে । ১৯৬৬ সালের জন মাসে টাকার 
মূল্যমান হাস করার ফলে ত। আবার চরমে ওঠে এবং রপ্তানী 
উন্নয়ন সম্পকে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ কর৷ প্রয়োজনীয় 
হয়ে পড়ে । 

বিদেশেব বাজার বাড়াবার উদ্দেশ্যে রপ্তানীকারককে সাহাব্য 
করার জন্য সরকার নতুন একটা রপ্তানী নীতি উত্তাবন করেন। 
সরলতা, অভিন্নতা, স্থায়িত্ব এবং নমনীয়তা হ'ল এই নীতির 
বৈশিষ্ট্য । এসব ছাড়াও সরকার বিদেশের বাজার সম্পর্কে বিভিন্ন 
তথ্যাদি সরবরাহ ক'রে, বাজারজাত করা সম্পর্কে সাহায্য 
ইত্যাদি দিয়ে নানাভাবে রপ্তানী বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন। 
১৯৬৮-৬৯ সালে তার পৃবর্ব বছরের তুলনায় রপ্তানীর পরিমাণ 
শতকরা ১৩.৬ ভাগ বেড়ে যাওয়ায় এই নতুন নীতির সাফল্য 
পরিস্ট হয়ে ওঠে | 

এই সন্তোষজনক অবস্থা স্থষ্টির জন্য রপ্তানীকারকর। যে 
ভূমিকা অভিনয় করেন তার স্বীক্‌তি হিশেবে সরকার, “রপ্তানী 
বৃদ্ধিতে বিশেষ নৈপুণ্য'” সম্পর্কে একটি জাতীয় পুরস্কার ঘোষণা 
করেন এবং এ বছরেই সব্্ব প্রথম সেই পুরস্কার দেওয়া হয়। চতুর্থ 
পরিকল্পনার সময়ে বপ্তানীর পরিমাণ শতকর। ৭ ভাগ বাড়ানোর 
যে লক্ষ্য রাখা হয়েছে এই পূরস্কাব তাতেও সাহায্য করবে । 
সরকার এবং জনসাধারণের সহযোগিতার মাধ্যমেই শুধু এই লক্ষ্য 
পূরণ কর৷ সম্ভব । 

এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের কর্তব্য হ'ল ভবিষ্যত অর্থনৈতিক 
সম্দ্ধির ভিত্তি স্বাপনের জন্য তাঁদের আরও বেশী উৎপাদন 
করতে হবে, কম খরচ করতে হবে এবং দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ 
করতে হবে। 

কোন দেশই, বিশেষ করে উন্নয়নশীল কোন দেশ লেনদেনের 
ক্ষেত্রে একট! প্রতিকূল অবস্থা সহজে বরদাস্ত করতে পারেনা । 
এই বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে দূর করার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে 
যেতে হয়। যে সব জিনিস আমদানি করতে হয় সেগুলি 
দেশেই তৈরি করা অবশ্য এই বৈষম্য দূর করার একট। উপায় 
তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্ত রপ্তানী বৃদ্ধি করাট। হ'ল আরও বেশী 
সক্রিয় একটা ব্যবস্থা । বিশে বর্তমান প্রতিযোগিতার বাজারে 
এট অবশ্য সহজ নয় কিন্ত আস্তরিকভাবে চেষ্টা করলে চতুর্থ 
পরিকল্পনায় উন্নয়নের যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা৷ কেন বাস্তবে 
পরিণত কর। যাবেন তার কোন কারণ নেই। 


গশ্িমবনগে 
গৰিবার গৰিকল্পনা 


পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ পবৰিবার 
পরিকল্পনা সম্পর্কে যথেই খবর রাখেন । 
পরিবারের আকার সীমিত রাখার জন্য 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি সতিয সত্যি গ্রহণ 
করা এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে 
শুধুমাত্র অবগতির মধ্য যে ফাক রয়েছে 
ত৷ পূরণ করার উদ্দেশ্যে রাজোর পরিবার 
পরিকল্পনা সংস্থা কয়েকটি দূরপ্রসারী 
ব্যবস্থার কথ। ভাবছেন । 


১৯৬১৯ সালের মাচর্চ মাস পধন্ত 
পশ্চিমবঙ্গে সন্তান জন্ম নিরোধমুলক 
8,8৭,0০০টি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। 
এই রাজ্যে সন্তান-উৎ্পাদনক্ষম আনুমানিক 
যে ৭৬ লক্ষ দম্পতি আছেন তার মধ্য 
শতকরা প্রায় ৬ ভাগ এই অস্রোপচার 
করিয়ে নিয়েছেন এবং আরও শতকর প্রায় 
৩.৭ ভাগ (২৮১,০০০ হাজারের ও বেশী) 
লুপ বাবহ!র করছেন । এ ছাড়া। সরকারী 
প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির মাব্য- 
মেও এই রাজ্যে ব্যাপকভাবে নিরোধ 
বন্টন করা হয়েছে । এইসব ব্যবস্থার 
ফলে জনের হার কমের দিকে চলেছে । 


পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে জনবসতির 
হার হ'ল প্রতি বর্গমাইলে ১,০৮২ জন এবং 
সহরাঞ্চলে ৯,৫০০ । এই রাজে;র সহর- 
গুলি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ, তাছাড়া ঘন- 
বসতির বন্তিও রয়েছে । রাজ্যটিতে নদীর 
সংখ্য। খুব বেশী এবং নান। রকম নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্বা থাকলেও বন্যা ইত্যাদির সমস্য 
প্রায়ই দেখ! দেয় । উত্তরবঙ্গকে ভৌগোলিক 
দিক থেকে প্রায় বিচ্ছিমই বল। যায়। 
কাজেই পরিবার পরিকল্পন। সম্পর্কে কোন 
কর্মসূচী ব্যাপক আকারে রূপায়িত করার 
পথে এই সব অসুবিধের সন্মখীন হতে 
হয়। 


পরিবার পরিকল্পন৷ কর্ম সূচী রূপায়িত 
কর! শম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের সংহত প্রচেষ্ট। 


বেশীদিন পৃবের্ব সুরু হয়নি । প্রথম পঞ্চ- 
বাঘিক পরিকল্পনার সময়ে সাধারণতঃ 
চিকি€সালয়ে, সন্তানজনয নিরোধমূলক 
সাধারণ পদ্ধতি অনুসন্নণ করা হত। পরে 
পরিবর পরিকল্পনা সম্পর্কে সহবরাঞ্চলে মাত্র 
দুটি কেন্দ্রে, গ্রামাঞ্চলে ৭টি কেন্দ্রে এবং 
৯টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে কাজ সুর করা 
হয়। 


দ্বিতীর পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনার সময়ে 
অবস্থা প্রায় একই থাকে, তবে সহর ও 
গ্রামাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পন। কেন্দ্রগুলির 
সংখ্য। বাড়ে এবং পরিবার পরিকল্পনাকে 
মাতৃষঙ্গল ও শিশুকল্যাণের কাজের সঙ্গে 
যুক্ত করা হয়। খ্রী সময়ে একটি পল্লী 
পরিবার পরিকল্পন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও খোলা 
হয়। 


তৃতীয় পরিকল্পনার সময়েই কর্ম- 
স্চীটি অত্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ১৯৬৫ 
সালের মধ্যই নাজ্যের সদর থেকে বুক 
পধ্যায় পর্য্যন্ত একটা সংহত সংগঠন 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে বায় । এর ফলে হুগলী 
জেলায় যখন পরীক্ষামূলক লুপ প্রকপ্প নিয়ে 
কাছ সুক্ক কর। হয় তখন বাজ্য সরকার এট। 
শুধু জনপ্রিয় করে তুলতেই মমর্খ হননি 
সমগ্র রাজ্যব চাহিদা মেগাতেও সক্ষম 
হন | 


১৯৬৬-৬৭ সালে অবশ্য বন্ধ্যাকরণটাই 
বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে এবং 
১৯৬৭-৬৮ পালের জন্য যে লক্ষ্য স্থির কর! 
হয় তার শতকরা ১৩৭ ভাগ পর্ণ হয়। 
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এই অস্ত্রোপচার কর্ম সুচী নিয়ে ১৯৬৮-৬৯ 


সালেও কাজ চলতে থাকে এবং এই 
বছরের জনা লক্ষ/ও অনেক বেশী রাখা 
হয়। 


নতান জন প্রতিরোধ করার অন্যতম 
উপায় হিসেবে সেব্য পিল জনগণের পক্ষে 
গ্রহণযোগা হবে কিনা তা পরীক্ষা করে 
দেখার জনা ১৯৬৮ সালে কয়েকটি কেন্দ্র 
খোলা হয় এবং বর্তমানে 8৪টি বিডিনন 
কোক্দরি এই পব্াক্ষা খিলানো হচ্ডে । 


বাজা সরকার ইতিমধ্যেই পর্িবান 
পরিকল্পনা-কম্টীদের প্রশিক্ণ দেওয়ার জনা 
কলিকাতা ও কল্যাণীতে দুটি প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র স্বাপন করেছেন । বর্তমান হছরেই 
উত্তর বঙ্গে তৃতীর আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ 
দেওয়ার কাজ সক করা হবে। 


পহ্চিমবজে উচচতর শিক্ষান যথেষ্ট 
ম্ুযোগ-সুবিধে রয়েছে । সুপ্রতিষ্ঠিত মেডি- 
কেল কলেজ ও ন্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠান 
সমূহ ছাড়াও বহু সংগঠিত ও স্বাস্ছা- 
সেবী প্রতিষ্ঠান, পরিবার পৰিকল্পনা 
কন্্স্চীকে সফল করে তোলার উদ্দেশো 
সহযোগিতা করছে । বু শিক্ষিত 
চিকিতসক রয়েছেন এবং অনেক প্রাথমিক 
স্বাস্থযকেন্দ্র রষেছে। 


কাজেই রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা 
সংস্থা আশা করেন যে, উপযুক্ত পরিমাণে 
জিনিসপত্র পাওয়া গেলে এই ক্ষেত্রে 
আরও বেশী সাফল্য অর্জন কর। সম্ভব । 


গভীর জলে ধান-চাষের পরীক্ষ। সাফল্যের পথে 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার অঞ্চল বিশেষে নীচু জমিতে জলের গভীরতার 


জন্য কোন চাষ হতে পারে না। 
গিয়ে ভা পচে নষ্ট হয়ে যায়। 


অনেক সময় চাষ করলেও বন্যার জলে ডুবে 
এ ধরনের ক্ষতির হাত থেকে চাধীকে রক্ষা কর 


এবং ধানের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেদিনীপুর জেলার ময়না, 
তমলুক, পটাশপুর প্রভৃতি বুকের কয়েকটি নীচু জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে ধানের 


চাষ করেন । 


কৃষি বিভাগের উদ্যোগেই এই চাষ হচ্ছে। 


এ ধরনের পরীক্ষামূলক চাষ পশ্চিমবঙ্গে নতুন । 


রাজ্য সরকারের 
পরীক্ষামূলক এই চাষ সফল হলে 


আগামী বছরে রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগ নীচু অঞ্চলগুলিতে গভীর জলে ধাঁ 


চাষের জন্য বিভিন্ন জাতের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন । 


সাধারণভাবে বৈশাখ 


ও জ্যৈ্ঠ মাসের মধ্যে জমিতে ধান বুনতে হয়, ক।তিক মাসে ধান পেকে যায় এবং 
অধ্াণের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তা কেটে তুলতে হয়। ধান গাছগুলি ১৩১৪ ফুট 


পর্ষস্ত লম্বা হয়। 
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এই ধানের ফলন বেশী হয় । 





কয়েকদিন আগে বর্ধমান জেলার 
কালনার ১নং বুকের কয়েকজন কৃষকের 
সঙ্গে সাম্ধাৎ করার সুযোগ হয়েছিল । 
তাদের মধ্যে একজন তরুণ কৃষক প্রশূ 
করেছিলেন, কৃষি কর্মচারী ও রেডিও 
মারফত অধিক ফলনশীল ধানচাষের যে 
সাফল্যের কথ। তার শুনে থাকেন, তীর 
নিজের জমিতে সেই পরিমাণ ধান ফলছে না 
কেন। তার অভিযোগ ছিল জয়া-পদা। 
প্রভৃতি ধান সম্বন্ধে। সেই তরুণ কৃষকের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাত্র তিন দিন আগে 
রেডিওতে কূষি কথার আসরে একট। 
সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে বেলুড় মঠে জয়া ও 
পদৃ। ধানের ফলনের কথ প্রচারিত হয়। 
তার নিজের জমিতে সেই পরিমাণ ফসল 
না ফলায় তরুণ কৃঘকটি একটু বিরক্ত 
হয়েছেন | অবশ্য এ রকম কৃষকের সংখ্য। 
কম নয়,_্যারা অধিক ফলনশীল ধান চাষ 
করতে গিয়ে সাফল্য লাভ করতে না পেরে 
হতাশ হয়ে পড়ছেন । এর কারণ কি? 
কেন তার। উপযুক্ত ফলন পাচ্ছেন না ? 


পশ্চিমবাংলায় মোট এক কোটি পয়- 
ত্রিশ লক্ষ একর অমির ভেতর ধাঁনচাঁঘ হয় 
প্রায় এক কোটি পনের লক্ষ একর জমিতে। 
এ বছর পশ্চিম বাংলায় কুড়ি লক্ষ একর 
জমিতে অধিক ফলনশীল খানচাষের লক্ষা- 
সীম। ধার্য করা হয়েছিল। কিন্ত. সেই 
লক্ষ্যসীমায় পৌছানো... সম্ভব হয়নি । 
যে সব কৃষক, সম্্রসার়ণ কর্মী, রেডিও ও 


অধিক ফানমীল ধান-াষে অন্তরা 


সুভাষ ল্লায়চৌধুরী 


বিভিন্ন পত্রপত্রিকা মারফৎ প্রচার শুনে চাষ 
করেছেন তাদের মধ্যেও কম সংখ্যক কৃষক 
এই চাষে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করতে 
সক্ষম হয়েছেন । 


অধিক ফলনশীল জাতের ধানচাষ 
করতে হলে যা একান্ত প্রয়োজনীয় তা 
হচ্ছে 

(১) সেচ ও জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত, 

(২) উন্নত মানের বীজ র্যবহার, 

(৩) উপযুক্ত পরিমাণ জৈব সারের সঙ্গে 
নিদিষ্ট পরিমাণে রাসায়নিক সারের 
ব্যবহার, 

(8) চাষের কাজে আধনিক মন্ত্রপাতির 
ব্যবহার, 

(৫) শস্য সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত প্রতি- 
ঘেধক ব্বস্থ। গ্রহণ, 

(৬) বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি ও ন্যায্য 
ম্‌ল্য, 

(৭) আধ্িক সহায়তা এবং 

(৮) শিক্ষা । 


অধিক ফলনশীল শসোর চাষে 
জলসেচ ও" নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকা 
একান্ত প্রয়োজন । বর্তমানে সেচের 
সুযোগ যা আছে প্রয়োজনের তুলনায় তা৷ 
অত্যন্ত কম। বড় বড় প্রকল্পগুলে৷ থেকে 
যা সেচের জল পাওয়৷ যায় তাতে সাধারণ 
ধান চাষ করা যেতে পারে । অধিক 
ফলনশীল জাতের ধানচাষ খুব কম জমি- 
তেই কর যেতে পারে । কারণ এ সব 
জাতের ধানচাষে নিয়মিত সেচ ব্যবস্থার 
সুযোগ থাকা চাই । গভীর নলকপ, 
অগতীর নলকপ, নদীসেচ প্রকল্প প্রভৃতির 
সাহাযো নিয়মিত সেচ বাবস্বার আুযোগ 
পাওয়া যায় । সে ব্যবস্থা এত অপ্রতুল 
যে ধর্তবোর মধ্যে পড়ে না| আর জল 
নিকাশের বাবস্বার কথা উল্লেখ করা 
নিপ্রয়োজন । উচু ও মাঝারি জমি- 
তেই অধিক ফলনশীল শস্যের চাষ 
করা হয়ে থাকে । 
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কিন্ত দেখা যায় সেচের ব্যবস্থা যাঁর 
আছে সেই ক্‌ষকের হয়তে। জলনিকাশের 
ব্যবস্থা নেই | তিনি হয়তো উল্লত মানের 
বীজ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু উপযুক্ত 
পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন 
নি। আবার কোথায়ও দেখা যাচ্ছে এ 
সব বাবস্থা গ্রহণ করেও নিয়মিত প্রতি- 
ষেধক ব্যবস্বা গ্রহণ না করার ফলে 
আশানুরূপ ফলন পাচ্ছেন না। সেই সব 
কৃষক সাধারণতঃ ফসলের রোগ বা পোকার 
আক্রমণ চাক্ষয না দেখা পর্যন্ত কোনে। 
রকম ওষুধ ব্যবহার করতে ইতস্তত: 
করেন । ফলে, রোগ ও পোকার আক্রমণে 
অনেকট। ফসল নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে 
আবার পরিমিত ওঘুধ ব্যবহার না করার 
ফলে পধাপ্ত পরিমাণ ফসল ঘরে তুলতে 
সক্ষম হন না এবং ওষুধের কার্কারিত। 
সন্বদ্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েন । 


একটি মানব শিশুর জন্য যতখানি যত্ব 
পরিচর্যা দরকার, একটি চার গছের জন্যও 
প্রায় অনুপ যত্বু পরির্যার আবশ্যক । 
ধারা নিজের হাতে বা তদারকীতে চাষ 
আবাদ করেন না, তাঁরা যে প্রচুর পরিমাণে 
ফসল ঘরে তুনবেন সেটা আশা কর! বৃথ! 
কালনা ১নং বুকের সেই কৃষকটির কথাই 
ধর] যাক | তিনি প্রয়োজন মতো রাসায়- 
নিক সার জমিতে ব্যবহার করতে পারেন 
নি। মাত্র চাপান সার ব্যবহার করে 
তিনি যদি সর্বাধিক ফসল কাটতে সক্ষম 
হতেন তাহলে সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার 
হতো | 


আগেই উল্লেখ করেছি যে, অধিক 
ফলনশীল ধানচাষে প্রচুর পরিমাণে জৈব 
ও স্সষম রাসায়নিক সার ব্যবহার কর। 
দরকার । সঙ্গতিপন্ন অভিজ্ঞ কঘক এবং 
লেখাপড়া জানা তরুণ কমষক রাসায়নিক 
সার প্রয়োগে যতট। বেশী আগ্রহী, সাধারণ 
কৃষক ততোটা আগ্রহী নন। এমন কি 
সার প্রয়োগের সাফলা চোখে দেখা সস্বেও 


অনেকে ভরসা করে অমিতে সার দিতে 
চান না। অনেকে আবার শুধুমাত্র 
নাইট্রোজেন ঘটিত সার জমিতে প্রয়োগ 
করে মনে করেন এতেই প্রচুর ফলন 
পাওয়। যাবে । আজকাল অনেকে 
নাইট্রোজেন ও ফসফেট ঘটিত সার ব্যবহার 
করছেন | কিন্তু সুঘম রাসায়নিক সার 
বলতে নাইট্রোজেন ফসফেট ও পটাশ 
সারের সংমিশণকে বোঝায় । এই তিনটি 
সার উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার না করলে 
আশানুরূপ ফসল ফলানে। সম্ভব নয় এ কথা 
অধিকাংশ ক্ষক বঝতে চান না। 
যাই হোক কালনা ১নং বুকের সেই তরুণ 
কষককে বেশ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়তে 
দেখা গেল । কারণ, তার জমিতে চারা 
রোয়। হয়েছিল আট দশ ইঞ্চি দূরে দূরে । 
অথচ অধিক ফলনশীল জাতের চার! রোয়া 
উচিত ৬" ১৬ অথবা ৯১৫৪ দূরে । 
তা ন। হলে চারার সংখ্যা কমে যাবার ফলে 
ফলনও কমে যেতে বাধ্য । হামেশাই 
দেখা যায় যাঁরা সব কিছু নিয়ম কানুন 
মেনে চাষ করেছেন বলে দাবী করেন 
তারাও শুধু চারার সংখ্যা কম হওয়ার 


ফলে সধাধিক ফলন হতে বঞ্চিত! হচ্ছে। 
অনেক কৃষককেই দেখ! যায় তীরা সাধারণ 
আমন ধানের মতো করে অধিক ফলনশীল 
জাতের ধানের চারা বনেছেন। এও 
একটা অন্যতম কারণ যার দরুণ ফলন কম 
হচ্ছে | 


অধিক ফলনশীল শস্যের চাষে 
যে পরিমাণ টাকা খরচ হয় সাধারণ আমন 
ধানে তার তুলনায় খরচ অনেক কম। 
যাদের আথিক সঙ্গতি নেই তাঁদের এ চাষে 
উৎসাহিত করতে হলে প্রয়োজনের সময় 
আধিক সাহায্য দেওয়া দরকার | কিন্তু 
বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় খণ হিসাবে 
আথিক সাহায্য পেতে হলে কৃষককে 
যথেষ্ট হয়রাণ হতে হয় | অথচ কৃষিকাজে 
থণ পাবার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে 
পারে না। এমনও দেখা যায় যে, ফসলের 
জন্য ক্‌ষক, খণের আবেদন করেন, সে 
খাণ মণ্ুরও হয়, তবে সেটা হয় তার 
পরের ফসল ঘরে তোলবার সময় | এটাও 
অন্যতম কারণ যার জন্য অনেকে ঠিকমতে। 
চাষ করতে সক্ষম হন না । 


এ ফথা ঠিক চাষের ফসল ধরে আটকে 
রাখার সামর্থ্য খুব কম কৃষকের আছে। 
ফসল বিক্রীর ব্যাপারটাও বেশ জটিল। 
কৃষককে ফসলের অন্য ন্যায্য দাম দিয়ে 
তার ফসল তুলে নেবার জন্য দরকার সৎ 
ও দরদী কর্মীর । এ বছর বর্গষান জেলার 
কোনো এক সময় ধান কেনার কোনে। 
বাবস্থাই ছিল না। যাঁদের উপর সে 
দারিত্ব ন্যস্ত তাঁদের আরও সক্রিয় হতে 
হবে এবং ধানের দাম সঙ্গে সঙ্গেই মিটিয়ে 
দেবার ব্যবস্থা করতে হবে । 


বর্তমানে সেচের ব্যবস্থ। বাড়াবার জন্য 
চেষ্টা চলছে । চেষ্টা! চলছে নিবিড় চাষের 
কার্যক্রম অনুযায়ী কৃষককে সব রকমে 
সাহায্য করার । আজকাল বিজ্ঞান ভিত্তিক 
চাষের যে সুযোগ কষকদের সামনে 
এসেছে ব্যাপকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ন৷ 
করলে সাধারণ কৃষকদের পক্ষে সে সুযোগ 
গ্রহণ করে পুরে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব 
কি? 


নোনা মাছ প্রভৃতির রগ্ডানী-সম্ভাবন! 


দেশের কয়েকটি অঞ্চলে কিছুকাল ধরে 
মাছধরার নৌকোগুলি যন্ত্রসভ্জিত কর 
হচ্ছে । এর ফলে বিদেশে চালান দেওয়ার 
জনা সমুদ্র থেকে ধরা মাছ সংরক্ষিত 
করার শিল্পের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। 
মাছ ধরার পরিষাণ বেড়ে যাবার ফলে 
এখন আধুনিক পদ্ধতিতে ঠাণ্ডায় জমিয়ে 
সেগুলিকে সংরক্ষিত রাখ! সম্ভব হয়েছে। 
ফলে এই বস্তির রপগ্ডানীর পরিমাণ গত 
দুই দশকে প্রচুর বেড়েছে । এখন দেশের 
নিয়মিত রপ্তানী পণ্য-তালিকার এটির আসন 
স্বায়ী হয়ে গেছে । ১৯৬১-৬২ সালে 
মোট রপ্তানীর মূল্য ছিল ৩.৯ কোটি টকা।। 
এই পরিমাণ ১৯৬৮-৬৯ সালে বেড়ে গিয়ে 
দাড়িয়েছে ২৪.৭ কোটি টাকায় । রপ্তানী 
বৃদ্ধির অধিকাংশ কৃতিত্ব দাবী করতে পারে 
পশ্চিম উপকূল অঞ্চল । এ যাবৎ ভারত, 
সিংহল বার্মায় নূণে জড়ানো শুটকী মাছ 
রপ্তানী করেছে । কিন্তু এখন অল্প সময়ে 


ঠাণ্ডায় জমিয়ে টিনে সীল করার সুযোগ 
থাকাতে, ব্যাড ও ছোট চিঙড়ীও পাশ্চাত্য 
দেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। কেরালা, 
মহারাহী ও মহীশৃর উপকৃলের ছোট চিংড়ীর 
খুব ভালো বাজার আছে যুক্তরাষ্টে। 
সুখের বিষয় এই যে, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
এই শিল্পে উৎকর্ধতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও 
ক্রমশ: চালু করা হচ্ছে। মহীশূরে 
সেন্ট্রাল ,ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্ট 
ইনস্টিটিউট এবং ম্যাঙ্গালোরে জাপানী 
সহযোগিতার স্থাপিত প্রোসেসিং ট্রেনিং 
মেন্টার এ ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। 
নিতে পারে । যেমন, পশ্চিম উপকলে, 
নোণ! মাছ প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্যে এক 
এক করে যে সব শিল্প গড়ে উঠছে, 
সেগুলির স্ুপরিচালনার জনা করখদের 
যে প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার এবং নিত্য 
নিয়মিত গবেষণার মাধ্যমে এই শিল্পের যে 
ক্রম প্রসার ও উন্নতি দরকার তার জন্য এ 


ধনধান্যে ২১শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৪ 


দুটি প্রতিষ্ঠান শিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থ। 
করতে পারে । পশ্চিম উপকূলের এই 
শিল্পের বিকাশের জন্য মাছ ধরার যাস্রিক 
সরঞ্তামে সভ্জিত নৌকার ব্যবস্থা করা ও 
মাছ প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য ঠাণ্ডায় জমা- 
বার ও টিনজাত করার যগ্ত্রেরে যথোপধুক্ত 
প্রচলনের জন্য প্রচুর অর্ধব্যয়ের প্রয়োজন। 
কিন্ত সে ব্যয় অযথ ব্যয় গণ্য করার কথা 
নয়। কারণ শুধু এ অঞ্চলটিই নয়; 
আন্দামান স্বীপপুপ্ত এলাকায় এই শিল্প 
প্রসারের সম্ভাবনা এত উজ্জল যে এক্ষেত্রে 
অর্থলগী সবিশেষ লাভদায়ক হওয়ারই 
কথা । বঙ্গোপলাগরের আহার যোগ্য 
মাছ প্রভৃতির পরিমাণ সম্বন্ধে এখনও 
ভালোভাবে অনুসন্ধান করা হয়নি বটে 
তবে পশ্চিম উপক্লে এই শিল্পের যে রকম 
অনুকূল অবস্থা পাওয়া গেছে, আন্দামানে 
তার ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয় । ' 


(যাজন! ভধন থেকে 


বেশী ফলনের কশ্বত্চী 


১৯৬৮-৬৯ সালের বি মন্নসুমে উত্সাহজনক সাফল্য 


১৯৬৮-৬৯ সালেব রবি মরন্ৃমে বেশী 
«ননেব গম, ধান ও জওয়ার থেকে ভালো 
“মল পাওয়। গেলেও, বিশেষ করে 
সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা বাড়িয়ে গুণের ক্ষেত্রে 
এ|ব্ুও ভালো ফল পাওয়ার যখেই জুরযোগ 
৭ বলে মনে হয় । গম চাষের জমির 
এধিমাণ খুব বাড়লেও, যে পরিমাণ 
ইতাছি প্রয়োগ করা উচিত টিল তা কর। 
হঘনি | ১৯৬৮-৬৯ সালের রবি মরস্গুমের 
1ম, ধান ও জওয়ান সম্পকিত কর্মসূচীর 
নন্যা়ণ করে, পরিকল্পনা কমিশনের, 
কন্পসৃচী মূল্যায়ণকারী সংস্থা উপরোক্ত 
মণ্বা করেছেন । এই সংস্থা ৩২টি 
উন্নঘন বুকের ৯৬টি গ্রামে গিয়ে এই 
ন্পকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন । এতে 
যাদের প্রশাদি করা হয় তাদের মধ্যে ৮৭৬ 
গন কৃষক বেশী ফলনের কন্মসূচীর অন্তর্গত 
ছিলেন এবং ১৬০ জন ছিলেন এই বশ্ব- 
মটাব বাইরের কৃষক । 


কর্মসূচী মূল্যায়ণকারী মংস্থা বলেছেন 
'ম, বেশী ফলনের বীজের জন্য যে 
পশিমাণ সার ইত্যাদি ব্যবহার কর! প্রয়ো- 
ডন সেই সম্পর্কে প্রচার ও পরামর্শের মাত্র 
আঁবও বেশী বাড়ানে। উচিত । 


পাত তিন চার বছরে দেশে কৃষি 
ধ'পকে গবেষণায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে 
তবুও যে সব অঞ্চলে কৃষি প্রধানত; 
ন্্টপাতের ওপর নির্ভরশীল, সেখানকার 
শনা সম্পর্কে গবেষণার গতি আরও 
নডানে। উচিত । 

মুল্যায়ণকারী সংস্থা তাঁদের অনুসন্ধানে 
নলেছেন যে, পৃবের্বকার পরীক্ষায় যে সব 
নতবা করা হয় এই বছরের রবি মবসসুমেও 
৩1 মত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে । যেমন 
আই আর-৮ ও টিএন-১ ধান এবং সি এস 
এইচ-১ ও সি এম এইচ-২ : গমের ফপল 
পাবিফের তুলনায় ররি নরসুমেই, ভালে! 


হর। সালের রবি নরন্দ্রমে 
কয়েকাটি নতুন পরণেব পানের বীজ যেমন 
জয়া, পদ] ও হামসা এব" সিআঁব ২৮-২৫ 
থেকে কেমন কসল পাগয! যায় তা পরীক্ষা 
করে দেখার ভন) এগুলি তামিলনাডূ, 
এন্ধপ্রদেশ ও ওডিমা।ম টাম করা হয । 

শার এচাটি নভশ পরণের জওযান বীজ 
“স্বণ 9৪ পরীক্ষা কলে দেখা হর । এই 
মরনুমে গম উৎপাদনকারী সমস্থ বাজোই 
এস-২২৭ এবং 'এম-২৮ আঅতান্ত ছনপ্রিন 
ছিল। এর আগে মেক্সিকোর বে গমের 
বীজ ব্যবহৃত হতে ত৷ প্রকৃতপক্ষে কেউই 
এব'বে বাবহান পেল নি। মানার 
অবশ্য মেক্সিকোর গমের বীজ বাবহার কব 
হয়নি | স্থানীভাবে যে গমের বীজে ফলন 
বেশী হয় সেগুলি এবং অন্যান) লীক্জ 
ব্যবহাব কব হয | 

অন্সঙ্গালে আরও জানতে পারা খাণ 
যে ১৯৬৮-৬১ স।লে গয ও ধানের চাষে 
যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে । যেমব রাজে; 
অন্সন্ধান চালানে! হন শেগুলিতে গমের 
উৎপাদন সম্পর্কে যে বক্ষ্যস্থির করা হয 
তা গত বছরের ( ১৯৬৭-৬৮ ) রবি মর- 
সুমের যতোই, ছাড়িরে যাব । বানের 
উত্পাদন সম্পর্কে বে লক্ষা শ্বির করা হয়, 
একমাত্র অন্ধপ্রদেশ ছাড়া আর সব রাজ্যেই 
তা প্রায় অজ্জিত হণ কিন্ছ জওয়ারের 
ক্ষেত্রে লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভবপব হয়নি । 


খণের সুযোগ স্ষবিথ 


ঝণের সুযোগ স্ুবিবে সম্পর্কে অন- 
সন্ধানে বলা তয়েছে ত্য, নিব্বা।চিত 
বুকগুলিতে গত বছরের রবি মরন্তমের 
তুলনার ১৯৬৮-৬৯ সালের রবি মরল্পসনে 
থণদানের পরিমাণ শতকরা ১২.৮ তা 
বাড়ে। আলোচা বছরের রবি মবন্থুমে 
প্রায় ৫৩০ লক্ষ টিকা থাণ দেওয়া হর তাগ 
মধ্যে সমবায়ের মাবামৈ শতকরা ৮৮.৬ 


১১১৬৮-৬ট' 


ধনধানে; ২১শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠ ৫ 


ভাগ বন্টন করা হয়। সরকীরী হিডাগ 
ও সষধার়গুলির 'মাধামে বরা; টাকা 
ব্টনেক্রও উন্নতি হয়। প্রধানত: খপ, 
গ্রহীতার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পঙবায় 
খেকে জনপ্রতি খণ বন্টনের পরিমাণ কমে 
মায়, বে সরকারী বিভাগ ৫েকে গ্বেণ 
নন্ীনের মোটামুটি পরিমাণ খানিকট। বেড়ে 
বাব । অনুসন্ধানে আরও জানা গেছেষে, 
গমের তুলনায় ধান ও জওয়ার শসোর 
আনাই বেশী সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
কণা হয়েছে । তবে যেসব গমের চাষ 
করা হয় গেখলিতে সহজে রোগ ও 
পোকার আক্রমণ হয়না ! এই তিনটি 
এসোর জনাই সব রকম সংরক্ষণমূলক 
বাব] মবলশ্বন কর। হয় এবং তার ফলও 
তলো হবেছে | প্রধানত: খাল, নলকপ 
এবং কয়ো খেকে সেচের জল দেওয়া হয়। 
মাবা বেশী ফলনেব শসোর চাষ করেন 
তদের মবো শতকরা ২ ভাগের কম 
নূশক জাশিয়েছেন যে তার। সেচের জন্য 
যখেঈ জল পাননি | 


মাটামুটি ফলন ও হ্যয় 


অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, নিবর্বাচিত 
বৃকগুলিতে গমের মোটামুটি উৎপাদন 
হরেছে প্রতি হেক্টারে ২৪.৬৩ কইন্ট্যাল-_ 
৬ ববি যবস্তমের উৎপাদনের তুলনায় 
( ২৬ ৫৬ কুইন্ট্যাল ) এট। অবশ্য কিছুটা 
নম | ধানের উৎপাদন অবশ্য এই 
মরস্মে তালো হয়েছে অর্ধাৎ প্রতি হেক্টারে 
4.৩৬ কইনটাল ধান | গত ববি মর- 
স্বমে হয়েছিল প্রতি হেক্টারে ৪২.১৮ 
কুইনটাাল। অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় 
নিবিড় কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনস্ব 
অঞ্চলগুলিতেই অবশ্য এই দূটি শস্যের 
উত্পাদন ভালো হয়েছে । 

বেশী ফলনের এই চাষে সার ইত্যাদির 
জন্য খরচ জওয়ারের ক্ষেত্রেই সব চাইতে 
বেশী হয়েছে । প্রতি হেক্টারে যেখানে 
ধানেব জনা খবচ হয়েছে ১১৮৭ টাকা 
এন" গমের অন্য ৫৮০ টাকা, সেখানে 
ভঃয়ারের জন্য খরচ হয়েছে ১১৪৪৫ 
টাকা । এই তিনটি শস্যের জন্য রাসায়নিক 
গার ও শুমিকের মজরির জন্যই খরচ 
বেশ হয়েছে। 







অংগদ মদস্যগাগের উপদে্। কমিটির আধিবেখন 


পরিকল্পনা কমিখন সম্পকিত সংসদ 
সদস্যগণের উপদেঃা কমিটি গত ৯৯শে 
নভেম্বর নৃতন দিল্লীতে একাটি গধিবেশনে 
মিনিত হয়ে, চতুর্থ পরিকল্পনার ( ১৯৬৯- 
৭৪) নীতি, সম্পদ '9 বরাদ্দ সঙ্গদ্ধে আলে।- 
চন] করেন । সংসদের বস্তমান অধিবেশন 
চলতে খাকার সময়ে এটা হ'ল তাদের 
দ্বিতীয় সন্মেলন | 

সম]জতান্স্রিক ধাঢের মমাড বাবস্থ!র 
পরিপ্রেক্ষিতে কি ল্য হওয়া উচিত, 
সম্পদ সংহতিকরণ, বিশেষ কবে সরকাপী 
তরফের প্রতিষ্ঠানগুলি খেকে এবং অশ্রতান' 
করের মাধামে আম্পদ মহন্ত করবা, 
কর্মসংস্থানের স্রযোগ শ্রবিবে, ভনগাপা- 
রণের ন্যুনতম প্ররোদণ বিনেষ কবে 
অনুমত অঞ্চল গুলিতে পানীয় জলেব মব- 
বরাহের আশ প্রনোজম মোগনে। এব 
শিল্পের অবাবহ 5 মতা কাছে লাগানো 
সম্পকেই প্রধানত: আলোচনা কবা হথ। 
উন্নয়নের গঞ্পদেণ বেশীর ভাগ 
অঁ্শ বাজ্যগুলিব পাবা উচিত 


০5] 


প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কষকর।, বাজস্থানের 
কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের 
যেগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন | বর্তমানে 
এদের সংখ্যা হল প্রায় ৩050 এবং 
ক্ষকদের শিক্ষা ৪ প্রশিক্ষণ কন্পমূচী 
অনুযায়ী এর! উদয়পুর বিশুবিদা'লয় থেকে 
শিক্ষালাভ করেছেন । 

উদয়পুর “থকে ছুয় মাইল দূরে 
বালগাওতে, বাজ উত্পাদনের জন্য থে 
খামার আছে, সেখানে এই প্রশিক্ণেব 
উপকার বুঝতে পারা যাচ্ছে । এখানে 
উদয়পুর বিশবিদালয়ের ৬০ একর ছমি 
৩০ জন কষকের একটি দলকে দেওয়। 
হয়| এরা এ বিশুবিদ]ালযেই বীজ 
উৎপাদনের আনুনিক পদ্ধতি সম্পকে শিক্ষা। 
গ্রহণ করেন । 

বীজ উৎপাদন সম্পকিত কর্মসূচী নিয়ে 
কাজ আরম্ভ কবার আগে এই ৬০ একর 
জায়গাকে খামার বলেই মনে হতোনা । 


বলে আলোচনাষ জোর দেওয়া হয়। 
বেতনে বৈধমা হাস করা, শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
গুলির পরিচালন! বানস্বার কঙ্দীগণেব অংশ 
থভন এবং উন্নথন বশ্বাসূটী সম্পর্কে জন- 
গণের সহযোগিত। অন্রনের প্রয়োজনীরত। 
সম্পরকে ও উাল্লখ কবা হয়। 

পলিকল্পনা কমিশনেব পক্ষ খেকে 
উপদেষ্টা কমিটিকে জ।নানে। *ঘ যে “মাট 
কি পন্রিমাণ সম্পদ সংহত করা মাবে তা 
নাস্তবত। ও বুক্তিশঙ্গত আশান ওপর ভিন্ডি 
করে করা হয়েছে । বাদ্দাগুনিব সঙ্গে 
আালোচন। কবে দেশ। গেছে যে, সম্পদ 
সভত করার কেত্রে তাদের কাছু খেকে 
অন্ক্ল খাড়া পাওমা যাবে । আশা করা 
মান যে চতুগ পরিকক্রনাব জনা প্রনোনীম 
সম্পদ সংগ্রহে লেক্রীয সবকাবের কাছ 
“একে € অনুপ মাডা পাখা যাবে। 

ঈনদেশিক সাহায সম্পর্কে বলা হথখ, 
চতুর্থ পবিকল্পনাব মোট বিশিবেণেন শত 
করবা ১০ ভাগের এ কম বৈদেশিক মাহাম্োের 


প্ুয়াডন হবে। পুনের পরিবন্ননা 


প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষক 


খাশিকট। জায়গার ছিল ফলের বাগান, বা 
থেকে কোন আম হতোনা | এই জমি- 
টাকে সমতল করে সেচ 'দ9যাব ব্যবস্থা 
কর। হয় । + 


১৯৬৬ সালে প্রশমত: তারা মাত্র ৮ 
একব জমিতে ভূটার চাষ করেন । পরে 


ত!রা বছনের পর বছর চাষের জমির পরি- 
মাণ বাড়িয়ে যেতে থাকেন এবং গত 
বছরে খারিফ মরস্ুমে তারা 8০ একর 
জমিতে মন্কর ভূটব চাষ করেন এবং রবি 
মরন্ুমে ৬০ একর জমিতে সঙ্ধর গমের চাষ 
করেন । এই জমি খেকে ১.৮ লক্ষ 
টাকাব শসা উৎপাদিত হয়। 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কষকরা তারপর এটিকে 
একটি লাভজনক বীজ খামারে পরিণত 
করেন । তারা এখন গঙ্গা ৩ সন্কর ভূ! 
এবং কলাণ সোণ ও এগ-২২৭ গমের 
বীজ উৎপাদন করছেন । কষি বিভাগ 
তাঁদের সম্পর্ণ বীজ কিনে নেন। 


ধনধানো হ৩শে ডিমেন্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠ ৬ 


উলিতে এই পরিমাণ ছিল শতক! ৩০ 
ভাগ । ধবৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই কাজ 
চালানো, যদিও একেবারে এখনই সম্ভব 
"য় তবে বর্তমানের অবস্থ। দেখে বল। বাম 
যে ১৯৭৪ সালের মধ্যে মোট বৈদেশিক 
সাহাযেোর ওপর নিভরতী আমরা আব৪ 
কমাতে পারবে | 


চতু পরিকপ্পনার জন্য ঘটিতি বাছে- 
টের আনমানিক পরিমাণ দাড়াবে প্রা 
৮৫) কোটি টাকা এবং অর্থনীতিলে 
সঙ্গীব করে তোলান জন্য এটা অত্যান্ত 
প্রয়োজন বলে বলা হয়েছে । যে জাকারেব 
উন্নয়ন প্রচেপ্লার ওপর ভিভ্তি কবে 
আনুমানিক ঘাটতি হিসেব কনা হয়েছে 
তা ফাঁপা নাজারের স্যটটি কববে বলে মনে 
হনন। | ঘাটতি মেটানোর জনা মজদ 
য খাদাশনা খাকবে তা এবং পাট, তুলো, 
চিনি এ মবকাবী বন্টন বাবস্থা, দ্রবা মুলোল 
স্থিভিশালতা স্রনিশ্চিত কববে। 


কেবলমাত্র 'পুর্রষ কৃষকরাই শিক্ষা 
গ্রহণ করেননা | নারীরাও শিক্ষা গ্রহণ 
কবেন। 

ই গ্রামেরই একপ্রন নারী শিক্ষা 
দর্গ/বাই বলেন যে “আমাদের দেশে চাম- 
আবাদে নারীরাই বরং পকুষদের তুলন!ঘ 
বেশী কাজ করেন। কাজেই তারাও কি 
শিক্ষালাভ করার অধিকারী নন 2? 


দ্রগাবাই এবং তার উৎসাহী মেয়ে 
হেমলতা, উদয়পুর বিশুবিদ্যালয়ে ক্‌ঘি 
সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন আর তার ফলে 
তাদের 8 একরের জমি এ এলাকায় একটি 
লাভল্নক আদর্শ আবাদে পরিণত হয়েছে। 


কৃষকদের এই শিক্ষা ও প্রশিক্গণ 
কম্মসূচীটির কাজ বছদিন ধরে চলবে 'এবং 
আরও অনেক নারী ও পুরুঘ কষক তবি- 
ষ।তে এই কর্খরসূচীটি থেকে লাতবান হতে 
পারবেন । 





কর্মসুচী-মূল্যায়ণ সংস্থার পরামর্শ 


অনেকে মনে করেন যে পল্লী প্রশাসনের 
ক্ষেত্রে কর্মচারীর সংখ্য। খুব বেশী এবং 
সেখানে সংহতি ও শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে । 
পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশে কর্শসূচী 
মূল্যায়ন সংস্থা এই পরিপ্রেক্ষিতে, জেলা” 
গুলির উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সংশিষ্ট 
কর্মচারীদের সংগঠন সম্পর্কে একটা সঠিক 
তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা 
সূুক করেন । পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান 
এবং অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা যেমন খাদি 
এবং গ্রামীন শিল্প কমিশন, হস্তচালিত তাঁত 
বোর্ড ইত্যার্দিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক 
বিভাগগুলিতে জেলা, বুক এবং গ্রাম পর্ধ্যায়ে 
কি সংখাক কর্মচারী বর্তমানে রয়েছেন 
তার হিসেৰ নেওয়াটাই ছিল এই অনু- 
সন্ধানের প্রধান লক্ষ্য । সমনুয়ের সমস্য। 
এবং একই বিভাগ অথব! বিভিন্ন বিভাগের 
একই ধরণের কাজের সমস্যাও তার 
অশুসন্ধান করেন। প্রত্যেক জেলার 
উন্নয়ন অফিসের উন্নয়নমূলক বাছ্জেট এবং 
তার বাবহারও পরীক্ষ। করে দেখ! হয় ! 


১৬টি রাজ্যে এবং কেন্দ্রশীসিত একটি 
অঞ্চলে, ৪২টি জেলায় এবং প্রত্যেক 
জেলায় একটি ক'রে ৪২টি বুকে অনুসন্ধান 
টালানে। হয় । রাজ্যগুলি হ'ল অন্ধপ্রদেশ, 
আসাম, বিহার, গুজরাট, জন্মু ও কাশ্মীর, 
কেরালা, যধ্াপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশুর, 
উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, 
উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল 
হিমাচল প্রদেশ | 


অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে অনুসন্ধানের 
অন্তর্ভূক্ত জেলাগুলিতে বর্তমানে, গঠনমূলক 
কাজে নিয়োজিত কর্মচারীর সংখ্যায় বিপুল 
গাথক্য রয়েছে । দৃষ্টান্ত হিসেষে বল! 
যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গের চবিবশপর- 
গণায় যেখানে বর্ধচারীর সংখ্য। হ'ল 
১০৬৪ সেখানে রাজস্বানের যোধপুর এবং 
হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর জেলার এই 


সংখ্যা হ'ল যথাক্রমে মাত্র ৫২২ এবং 
৪২৩। 


এমন কি কোন কোন রাজ্যে জেলায় 
জেলায় পর্য্যন্ত কারিগরী কর্মচারীর সংখ্যায় 
পার্থক্য রয়েছে। দৃষ্টান্ত ছিসেবে বলা 
যেতে পারে যে উত্তর প্রদেশের মীরাট ও 
বারানসী জেলায় নিবিড় কৃষি কর্মসূচী 
অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। অনুসন্ধানের 
অন্তর্ভুক্ত অন্য তিনটি জেলার তুলনায় এ 
জেলাদুটিতে প্রায় তিনগুণ বেশী কর্মচারী 
রয়েছেন । মধ্যপ্রদেশে অনুসন্ধানের অন্ত- 
তঁজ অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় নিবিড় 
কৃষি কর্মসূচীর অধীন বিলাসপূর জেলায় 
দ্বিগুণ কপ্মচারী রয়েছেন | এই পার্থক্য 
হয়তো! জনসংখ্যা, জেলার বিস্তুতি এবং 
অংশতঃ উন্নয়নমূলক কর্মপ্রচেষ্টার ওপর 
নির্ভরশীল । 

কর্মচারীগণের ঘেতন থেকেও বিভিন্ন 
উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে কারিগরী কর্মচারীর 
সংগঠনের কাঠামে। খানিকট। বুঝতে পারা 
যায়। কর্মচারীদের বেশীর ভাগ অর্থাৎ 
শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ সব্্বনিমূ বেতন 
স্তরের মধ্যে পড়েন । এদের দুর্টি শেণীর 
মধ্যে সমস্ত সত্্রসারণ অফিসার, এবং 
গ্রামসেবক ও ক্ষেব্রকম্মী ইত্যাদিরাও 
অন্তর্তৃজজ। বিতাগগুলির জেলা প্রধান 
অথবা বিশেষ কর্ধরসূচীর প্রধানর। সাধারণতঃ 
উচ্চতম বেতন পান আর এদের চাইতেও 
বেশী বেতন পান বিশেষ বিষয়ের বিশেষভ্ত- 
গণ এবং অতিরিজ্ত জেলা বা মহুকুম। 
অফিসারগণ । 


পরিদর্শনকারী কর্ধমচারী ও ক্ষেত্র 
কর্মচারীদের মধ্যে অনুপাতও এক এক 
রাতে এক এক রকম। অনুসন্ধানের 
অন্তর্ভুজ মহারাষ্ট্র ও বিহারের জেল1ওলিতে 
এই অনপাত ছিল ১ £ ২০ এবং অন্ধ- 
প্রদেশ, কেরালা ও আসামের জেলাগুলিতে 


হনধাপ্যে ২১শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠ! ৭ 


অন্যান্য বাজেট এই অনুপাত 
ছিল এই দৃ'টির মাঝামাঝি । 

বেশীরভাগ জেলায় মোট বাছেটের 
দই তৃতীয়াংশ উন্নয়নমূলক বিষয়গুলির জন্য 
ব্যয় করা হয়েছে। 


কৃষি প্রকল্প 


১০৫। 


উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর অবস্থা বিশেষণ 
ক'রে অনুসন্ধানে বল হয়েছে যে কুধিতে, 
কর্মচারী তথ৷ কৃষকের অনুপাত হ'ল ৪২টি 
জেলার মধ্যে ২১টিতে ১১৫০ এবং 
অবশিষ্ট জেলাগুলিতে এই জন্‌ পাত ১২০০ 
থেকে ১৫০০ পর্য্যস্ত। রাঘস্থানে 
অনসদ্ধানের অন্তর্ভূক্ত জেলাগুলিতে এই 
অন পাত ছিল ১ £ ১০০০। | 

একজন কর্ধচারীর পরিদর্শপাধীনে 
চাষের জমির মোটামুটি পরিমাণ ছিল 
২০০০ একর | তবে মহীশুরের নিবিড় 
কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীন মাও্য জেলায় 
এই পরিমাণ ছিল ৬৭৫ একর আবার 
রাজস্থানের আজমেঢ এবং যোধপুর জেলায় 
এবং অন্ধপ্রদেশের অনস্তপুর জেলায় এই 
পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫০০০ একর । 


বর্্রচারী-কৃষক এবং কর্মচার'-চাষের 
জমির অনুপাত, নিবিড় কৃষি কর্মসূচীর 
জেলাগুলিতে অনুকল ছিল । 


স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকঙ্পন। 


অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে সমাজ 
সেব। কর্শসূচী অনুযায়ী, দেশের জনগণের 
চিকিৎস। ও স্বাস্থরক্ষার সুযোগ সুবিধে- 
গুলি পাওয়। বিশেষ প্রয়োজন । তিনটি 


পরিকল্পনার সময়ে অবশ্য এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট 


অগ্রগতি হয়েছে কিন্ত তবুও অনেক কিছু 
করার রয়েছে । 

চিকিৎনা! এবং স্বাস্থারক্ষা সম্পর্কে 
জেলাগুলিতে বত সংখ্যক কর্্চারী এখন 
রয়েছেন এবং এই সেবার জন্য বছরে যে 
অর্থ ব্যয় কর। হয় ত। উৎসাহজনক নয়। 
প্রতি ৩০০০ জনের জন্য একজন চিকি€-. 
সক ব। চিকিৎসার সঙ্গে সম্পকিত ব্যকি 


( নার্স, ধাত্রী এবং কল্পাউণ্ডার সহ) 
আছেন। অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত জেলা- 
গুলির মধ্যে শতকর! প্রায় ৩০টিতে চার 
হাজারেরও বেশী ব্যক্তির জন্য একজন 
চিকিৎসক ছিলেন। 

এইসব সেবার অন্য প্রতি হাজার 
লোকসংখ্যার বন্য কত অর্থ ব্যয় করা 
হয়েছে তা দিয়েও উন্নয়নের পধ্যায় স্থির 
কর যায় । পধ্যালোচনায় বল হয়েছে 
যে, শতকরা ৩০টি জেলায় প্রতি হাজার 
ব্যক্তির জন্য যে অর্থ বায় করা হয়েছে ত৷ 
১০০০ টাকার চাইতেও অনেক কম, আর 
শতকরা ৫০ ভাগ জেলায় এই ব্যয়ের 
পরিমাণ হ'ল প্রায় ২০০০ টাকা | পাঁচটি 
জেলায় প্রতি এক হাজার ব্যক্তির জন্য 
8০90০ টাক] ব্যয় কর! হয়েছে । 

পরিবার পরিকল্পন। কর্মসূচী, বূপায়ণের 
ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাচ্ছে । দেখা গেছে 
যে দশ হাজার ব্যক্তির অন! জেলা পরিবার 
পরিকল্পনা! অফিসে একজন করে কর্মচারী 
আছেন | এই সংখ্যাতেও রাজ্য অনুযায়ী 
পার্থক্য রয়েছে । যেমন পাঞ্জাব ও হরি- 
য়ানায় অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলিতে 
এই অনুপাত হ'ল ছয় হাজারে একজন, 
বিহারের জেলাগুলিতে তা হ'ল ১৪ 
হাক্জারে একজন | এই কর্মসূচী বূপায়িত 
করার অন্য পাঞ্জাব হরিয়ানার জেলাগুলিতে 
সবচাইতে বেশী ব্যয় করা হয়েছে আর 
বিহারে সব চাইতে কম । অর্থাৎ পাঞ্জাব 
হরিয়ানায় প্রতি এক হাজার জনসংখ্যায় 
যেখানে খরচ কর। হয়েছে ৫০০ টাক।, 
বিহারে তা হ'ল ১০০ টাকা । 

চিকিসক ও অন্যান্য কর্মচারী এবং 
টাকার দিক থেকে, পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় 
এই কর্মসূচীটি সংহততাবে রূপায়িত করা 
হয়েছে বলে মনে হয়। তবে বিহারের 
জেলাগুলিতে উপরে লিখিত দুটি বিষয় 
সম্পর্কেই যে কাজ হয়েছে ত৷ উতসাহজনক 
নয় | 


ব্লকগুলিতে উন্নয়ন কম্মা 

সমষ্টি উন্নয়ন কর্খ্সূচীগুলি পরীক্ষা 
করে দেখা যায় যে, উন্নয়নের দ্বিতীয় 
পর্যায়ে পৌছুলেও কোন রাজ্যেরই বুকের 
কর্মচারী কাঠামোতে কোন পরিবর্তন 


হয়নি যদিও সব জারগাযতেই বরাদ্দের টাকা: 


যথেচ্ছভাবে ব্যয় কর হয়েছে। 
তবে কেরাল। ও মাদ্রাজে, হ্বিতীয় 


পধ্যায়ে সংগঠনষূলক কাঠামোতে অন্যান্য. 


রাজ্যের তুলনায় খানিকট! পরিবর্তন আন 
হয়েছে । কেরালায় মৃখ্যসেবিকার পদ 
তলে দিয়ে গ্রাম পর্য্যায়ের কন্দ্রীর সংখ্যা 
১০ থেকে কমিয়ে পাঁচে এনে কর্মচারীর 
কাঠামো সংশোধন করা হয়েছে। পশ্ু- 
পালন এবং শিল্প সম্পকিত সম্প্রসারণ 
অফিসারের পদগুলি তুলে নেওয়া হয়েছে 
এবং জনিয়ার ইঞ্জিনীয়ারের পরিবর্তে 
ওভারসিয়ার নিযক্ত কর! হয়েছে। মাদ্রাজে, 
উভয় পর্যায়েই, কর্মচারী, অর্থের বরাদ্দ 
এবং বিভান্ীয় বরাদ্দগুলির ক্ষেত্রে সমস্ত বুক 
একই রকম সুযোগ সুবিধে পেয়েছে । 


অন্ধপ্রদেশে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী 
অনুযায়ী কাজগুলিতে একটু বৈশিষ্ট্য 
ছিল। দেশের অন্যান্য জায়গায় যেমন 
বৃুকগুলিকে শেণীৰিতজ্ত করা হয়েছে এখানে 
তা না করে কর্মচারীর সংখ্যা হাস এবং 
অন্যানা ব্যয় হাস করার উদ্দেশ্যে বড় বড 
বুক করা হয়েছে । সেগুলিকে আবার 
তাদের সাফল্যের পধয।য় ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য 
অনুযায়ী প্রগতিশীল, সাধারণ, অনুন্নত 
এবং উপজাতি ৰৃূক হিসেবে শেণীবিভক্ত 
করা হয়েছে । 


মধ্যপ্রদেশে বুক উন্নয়ন অফিসারের 
পদগুলি ১৯৬৫ সাল থেকেই লোপ কর! 
হয়েছে এবং সংশিষ্ট জেল। অফিমারগণের 
পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে জেলা 
কালেক্টার, মহকুমা অফিসার ও তহশীল- 
দারদের ওপর উন্নয়নমূলক কাজগুলির 
দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । মহুকুম। অফি- 
সাররা 'াস্বের কাজ নিয়ে সাধারণত: 
ব্যস্ত থাকেন বলে, বুকের কাজকর্ম 
দেখবার সময় খুব কম পান, ফলে কাজের 
গতি অনেকখানি কমে যায়। 


গত দুই বরে আথিক বরাদ কম 
হয়ে যাওয়ায় কতকগুলি রাজ্যে বকের 
কর্মচারীর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়৷ হয়েছে। 
মৃহীশৃর, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্বান এবং পশ্চিম- 
বঙ্গে সমাজ কল্যাণ শিক্ষার এবং পাগ্তাব, 
উত্তরপ্রদেশ, রাজস্বান এবং পশ্চিষবঙে 


ধনধান্যে ২১শে ডিসৈঙ্থর ' ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৮ 


পললীপিয়ের কর্ণচারী সংখ্য। 'বাস: 'করা 
হয়েছে। | | 

সমষ্টি উন্নয়নের ব্যয় বরাদা হাস কর। 
হলেও কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় একই থেকে 
গেছে। এই কর্মসূচীর অন্তর উন্নয়ন- 
মূলক কাজও ভীষপতাবে কমিয়ে দেওয়া 
হয়েছে । কাজেই বরাদ্দের সমগ্র অর্থই 
এখন কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদির জন্য 
ব্যয় কর। হচ্ছে। 

সৎহত কর্ম প্রচে্ঠ। 

অনুসন্ধানের পর কমিটি জোর দিয়ে 
বলেছেন যে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সফল 
রূপায়ণের জন্য জেলার সংশ্রিষ্ট বিভাগ ও 
সংস্থাগুলির কাজের মধ্যে উপযুক্ত সমনুয় 
প্রয়োজন । কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীর অস্ত- 
ভূঁ্ত জলশজি এবং ছোট ছোট জললেচের 
বিভাগের মধ্যে সমনূয় আনাটা একটা 
সত্যিকারের সমস্যা হয়ে দীড়িয়েছে। 
পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে বীজ 
বোনার মরন্গুমে প্রায়ই নলক্পগুলি চালা- 
নোর জন্য বিদুযুৎশক্তি সরবরাহ করতে 
ভয়ানক দেরী কর। কর! হয় অথব৷ প্রায়ই 
ত৷ পাওয়! যায়না । 


কৃষি বিভাগেও বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে 
সমনুয়ের অভাব ছিল। ভূমি সংরক্ষণ, 
ছোট ছোট জলসেচ, বৃক্ষাদি সংরক্ষণ 
সম্পকিত প্রতিটি কৃষি কর্্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে 
একই কাজের জন্য বছ অফিস থাকলেও 
অনেক ক্ষেত্রে সেগুলির কাজের মধ্যে 
সমনুয়ের অভাব ছিল। বিভিন্ন বিভাগ 
একই ধরণের প্রকল্প নিয়ে কাজ করছিলেন 
ফলে একই কাজ দুবার ক'রে হচ্ছিল। 
পশ্চিমবঙ্গে, কৃষি, বন এবং সেচ বিভাগ 
সকলেই ভূমি সংরক্ষণের কাজ করছ্িলেন। 
কান্জেই উপযুক্ত সমনুয় না৷ থাকায় একই 
এলাকায় একাধিক বিভাগ একই কাছ 
করেছেন । 


পল্লী এবং খাদি শিল্প, পশুপালন, প্ঁ 
উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিতুকক্স সুচীতে 
একই কাজ দুবার করার এবং বেশীর ভাগ 
রাজ্যে একই বিভাগে বিভিন্ন প্রকয়ের জন্য 
তির ভিন্ন কর্মচারী 'নিয়োগের দৃষ্টান্ত : 
রয়েছে। 4 
২০ পৃ্ঠার় দেখুন 





সবয়তুৰত। এবং 


চাষী & ভদ্রলোকের মধ্যে গার্থক্য 


বাংলাদেশে ক.ষি উন্নয়নের পথে নানা 
নকম সমসা। রয়েছে। সেচের জল, সার ইত্যা- 
দি কষি সাজ-সরপ্তামের অভাব ছাড়াও 
কৃমিকে অপেক্ষাকৃত হীনবৃত্তি বলে মনে কর! 
হয ভদ্রলোকদের চোখে চাষার] হেয় । 
কিস্ক ভদ্রলোক ও অশিক্ষিত চাঁধান মধ্যে এই 
'ঘ বিভেদ রয়েছে তা যদি ভেঙ্গে দেওয়: 
যেতে পারে তাহলে শিক্ষিত ছেলেরাও 
মাঠে গিয়ে চাষীদেব সঙ্গে কাজ করতে 
ইতস্তত; করবেনা । কূঘিকে তখন ঘৃণার 
চোপে দেখা হবেনা এবং একে একযাত্র 
চাষার বস্তি বলেও মনে করা হবেনা । 


এই বিভেদটা যদি অপসারিত কব৷ 
বাশ তাহলে বর্তমানের যে সব অন্যায় 
কৃষকের মনকে পঙ্গু করে রেখেছে তা দূর 
হবে। কষির উন্নয়ন করতে হ'লে 
ন্মকদের সবর্ব প্রকারে উৎসাহিত করতে 
হবে. তাদের পথের সব বাধা দূর করতে 
হবে। নানা আকারে সমাজের তথা- 
কথিত উচচশ্ণণীর যে শোঘণ এখনও চলছে 
সেগুলি এবং আরও নান। রকম সামাজিক 
অণ্যায় অপসারিত করতে হবে । আমার 
মণে হয় যে নবীন কৃষকদের জন্য নতুন 
ধরণের শিক্ষ। দেওয়ার উদ্দেশ্যে যথোপ- 
যুক্ত একট। শিক্ষাসূচী তৈরী করা এবং 
মধাবিত্ত শ্রেণীর পরিবারের যুবকরা যাতে 
কৃমিকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে উৎ- 
মাহিত হন সেজন্য মাঝারি আকারের 
আবাদ গড়ে তোলাটা খুব কঠিন নয়। 
মামার বয়স এখন যর্দিও ৮০ বছর তৰও 
হানি এই সম্পর্কে হতাশ হইনি। 


ছোট ছোট আবাদ 


. নধাবিত্ত শেপীর ছেলেরাও যাতে কির 
দিকে যনোনিবেশ করতে পাবেন সে সমন্ধে 
বাসি একটা সোটামুটি খসড়া এখানে 


দিচিছ | মধ্যবিত্ত খেণীর যে সব ছেলে 
কিছুটা লেখাপড়া শিখেছেন তাদেন কষিকে 
বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করার জনা উৎসাহিত 
কব উচিত । এদের কষিব দিকে আকর্ষণ 
কবর উদ্দেশ্যে ১০১৫ একরের ছোট 
ছোট সাবাদ গড়ে তোলা উচিত। এই 
জমিতে স্থানীয় পরিস্থিতি অন্যানী উন্নত 
ধরণের পদ্ধতিতে উন্নত ধরণেন শএমাদি 
উৎপাদন করা হবে । এই পবণের ছোট 
ছোট আবাদের আব থেকে যে ছোট একটি 


নায় বাহাছুদ্ধ ডি. এন. মিত্র 


বাংলার অবসরপ্রাপ্ত সহকারী কমি উন্নয়ন কমিশনান 


পরিবারের জীবন ধারণের প্রয়োজন মেটানে। 
যায় তা দেখানোর জনা ৫৬ গ্রামের 
জন্য এই রকম এক একটি আবাদ গড়ে 
তোল। উচিত | 


এ সব অঞ্চলের যুবকদের একটা 
যুক্তিসঙ্গত মাপিক ভাতায় শিক্ষানবীশ 
হিসেবে এ সৰ আবাদে কাজ করতে উৎ- 
সাহিত কর। উচিত । আবাদের আয়, ব্যায়, 
লাঁত, ক্ষতি ইত্যাদি সব কিছু সন্বদ্ধে তারা 
যাতে ওয়াকিবহাল হতে পারেন প্সেজন্য 
তাঁদের এই আবাপগুলিতে শিজেদের হাতে 
কাজ করতে হবে । 


তিন বছর এই রকম শিল্গানবীশ 
থাকার পর তাঁরা যদি দখতে পান থে 
আবাদাট থেকে লাভ হচ্ছে তাহলে তারা 
নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে কষিও 
একট! অর্থকরী বৃত্তি। তারপর সেই 
আবাদি তীদের নিজেদের ব্যয়ে চালাবার 
জমা ওগের হাততিই দিযে দেও) যেতে 


প্লনবান্যে ২১শৈ ডিযেম্বন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ৯ 


পারে। জমি ও সাদ সরঞ্জামের একটা উপ- টু 
যুক্ত মূলা স্থির করে তাদের দেওয়৷ যেতে 
পারে । একটা সহজ কিস্তিতে তারা, এই 
মূল্য পরিশোধ করতে পাবেন ঘথব। মাসিক, 
ভাড়াতে9 তাদের সেগুলি গেওয়া বেত 
পাবে। 


প্রদর্শনীমুূলকফ আবাদ 

গ্রামাঞ্চলে যদি এই রকম আবাদ গলে 
তোলা যাঁঘ তাহলে সেগুলি ছোট ছোট, 
প্রদর্শনীমূলক আবাদের কাজ করবে এবং 
সেখানকার যুবসমাজকে, কৃষিকে জীবন 
ধারণের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে উৎ- 
সাহিত করবে । ছোট ছোট জমিতে চাখ 
করেও যে আয় কর! যায় সেই রকম কোন 
দৃষ্টান্ত বর্তমানে গ্রামাঞ্চলগুলিতে নেই । 

ভদ্রলোক ও চাষীদের মধো যে বিভেদ 
আছে তা না৷ ভাগ পর্যন্ত, খাদ্যশসো 
স্বয়ন্তরত। সম্পর্কে যত কথাই বলা হোকনা 
কেন সেগুলি কোন কাছে আসবেনা । 
বর্তমানের তথাকথিত ভদ্রলোকের সঙ্গে 
সমান মর্ষযাদায় যদি চাষীদের শিক্ষিত 
ছেলেরাও গ্রামে থেকে তাদের ন্যায়সঙ্গত 
ও উপযুক্ত অংশ গ্রহণ না করেন তাহলে 
খাদো স্বয়ন্তরতা অজ্জঞজন কর! যাবেনা | 


(প্যাল্টার্স জার্ণালের সৌজন্যে) 


ভ্রম সংশোধন 

আমাদের ২৩শে নভেম্বর সংখ্যায়, লেডি 

ব্যাবোণ কলেজের ভূতীয় বাঘিক শেণীর 

ছাত্রী মতাবতী সাহু রচিত “আমার 

চোখে গান্ধী: প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে 
গান্ধী শতবাধিকী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের আয়োজিত একটি রচনা 

প্রতিযোগিতার এচিথথম পুরক্কাগ্ পাড়ি 1: 
অসবশতঃ এই 7 তারি, পলির 

রচনায় সড়ে দেওয়া-হরলি |: 


শপ পপ পপ সপ ০৯ জপ স্পা পা খা ও তা আস এপ পা বর ও 


থামে ব্যাঙ্কের কাজকারবার চালানোর 
ব্যাপারটা খুব সহভসাধা নয় বিশেষ ক'রে 
ভারতের মত দেশে ! আথিক লেনদেনেন 
নিগুঢ পন্থা পদ্ধতির জাটলতম অঙ্গ, ব্যাঙ্কিৎ 
বাবসাকে গ্রামাঞ্চলে এতাবৎকাল একটা 
'অজান] শহুরে কারবার বলে বোধ হয় গণা 
করে আসা হ'ত। 'ডিপজিট' “ক্রেডিট' 
“ব্যাঙ্ক ড্রাফট ও. চক আব 
'আমানত', জামানত, 'লগ্ী' 'বিনি- 
যোগ , ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে নিত্যব্যবহার্য এই 
শব্দগুলি এখনও পধ্যস্ত শহরের অনেকেরই 
কাছে বিশেষ দূবৌধ্য তো খামে । এই 
শব্দগুলির মধ্যে দিয়ে ব্যাঙ্ক বাবস।র কাদ 
কারবারের সঙ্গে নিরক্ষর গ্রামবাসীদেন 
পরিচিত করানো অতি কঠিন ব্যাপার । 
সেই ব্যাপারগুলি অতি সাধারণ চাষী শমি- 
কের বোঝব।র পর্যারে নিয়ে আসাই বেশ 
বন্ধি বিবেচনা ও পরিখম সাপেক্ষ | নে 


পলীঅঞ্চলে ব্যাঙ্ক বাবসায়ের নূতন ভূমিক৷ 








টাও | সিন 
ৃ 
(যাজন] বিবরনা 
৬০ রে ৮ ভাষা--হামীছুদ্দীন মাহমুদ 
১১ 3 . ন্‌ 
) ১৪ উন রং ঠা ১৭ ২ ১. ২৯৯: 
সা রা, রঃ ডে উন ট জা রে ডা ১7১,২১৩) 1৮১ তি $ সত রা এ ৬ ২০ টি 
) এ ০০৪০০১০৪০০০ সর 1১এ পপ নাগরাজন 
২8১৭ রর ৮ রঃ 2: রি . রি 


খ 


চাষী নিভের এশ্চধ্য মাটার নীচে ঢের 
রাখতে কিংবা তা" গহনায় বপাস্তরিত ক 

নিজের তত্বাবধানে রাখতে অভ্যস্ত, সে রি 
করে বিশবাম করবে, যে, চোখের আড়ানে 
দূরে কোথাও, ব্যাঙ্ক নায়ে অপরিচিত 
কোনোও জায়গায় তা'র এ্রশ্ধ্য নিরাপদ 
খাকবে 1? ব্যাঙ্কের পক্ষে খণ দেওবার 
ব্যাপারটার সমধিক গুরুত্ব আছে। সেই 
থণ দেওয়া হয় থাণ গ্রহীতার পরিশোধ 
ক্ষমতার অনুপাতে । সেইদিক থেকে 
বার খামখেয়ালী ও মহাজনদের অনুগ্রহ ও 


এ ৮৯৯৮৮ পাপী 


নে 





৬ বিত্ত 


ওপরে £ ব্যান্ধের কাউন্টারে সৰ পঙগুন মুখ : 

কিলা রায়প্‌রে ব্যাঙ্থের শাখা খালায় এর] এ “দেব ১ 
আন্িক সমস্যা সমাধানে সাহায্যের জন্য এসেছেন 
নীচে £ ম।লাউবে ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার তম শাখা 
অফিসে একজন কৃষক টাকা জমা দেওয়ানি জা 


গ।ড়ী খোকণনামছেন 1. ৯ 





ধনধান্যে ২১শে ডিসৈম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠ, ১০ 


অনুফল্পার ওপর নির্ভরশীল কৃষকদের ' বণ 
দেওয়ার যোগা বলে 'গণা করার কথ' 
ভাবতে পারাই কঠিন। সেই কারণেই 
বোধহয় গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের প্রসার গোড়ায় 
ঘটেনি । তবে আজ নতুন যুগের বাতা- 
বষণে ঠিক এই কারণগুলির জনাই 
ব্যান্কগুলি গ্রামে কারবার বাড়াতে উদ্যোগী 
হয়েছে । এখন খণ পরিশোধের ক্ষমতা 
ব্যাঙ্ধথাণ নেবার মাপকাঠি নয় । এখন 
কৃষকদের প্রয়োজনই হ'ল সবাণ্ে বিবেচ্য | 
এই দৃষ্টিতঙ্গী নিয়ে ব্যাঙ্কগুলি গ্রামাঞ্চলে 
কারবার স্থুরূ করেছে এবং গ্রামবাসীরাও 
ব্যাঙ্কে যেঙে স্রকু করেছেন। গ্রাযে 
বাংস্কের ভূমিকা কত কার্কর হতে পারে 
এবং হয়েছে তার একট। পুরে ছবি পেলাম 
আমব। কয়েকটি গ্রাম সফর করার সময়ে | 





€ চি, ং , £ 7৯7৭ চা হা নে রি 1 
৯8৭88 ১8 «৯৮৫৪০ তত স্টিক, এ € টব 
কিলা রাধপ্র শাখায়, সর্দার দীহাইী সিং 11২17 
স্ + ফ্রারালর, তি 
সেভিং খাক্ছের হিসেব খোলার না টিলসইবতেন। 


॥ চিএ] 


কাছে হবে; এবং (গ) যানধাছব্রে 
পর্যাপ্ত সুবিধা আছে কি ন? সেইদিক.: 
থেকে দেখতে গেলে, প্রথমতঃ, লুধিয়ানা- 
হোশিয়ারপূর লাইনের একটা অংশ শেষ 
হয়েছে কিল। রায়পুর গায়ে । এ ছাড়া 
এঁ তন্লাটে নিয়মিত বাপ চলে ।. একটা 
ডাকঘর আছে, একটা সমবায় 'ব্যাঞ্চও 
আছে । তবে কোনো'ও থান। নেই 1 এ 
ছাড়াও আর একটি বিষয় বিবেচনা ক'রে 
এখানে ব্যাঙ্কের শাখা খোল।' হয় ।' সেটা 
হ'ল এখানকার মণ্তী' ব। হাট। আঁশ- 
পাশের ১২টি গ্রামের (৬০.০০০ অধিবাসী) 
সমস্ত ফসল কেনাবেচা হয়' এখানকার 
বাজারে । ব্যাঙ্কের শাখা খোলার ছ্‌'মাসের 


ামাঞ্চলে ব্যবসায়ী বান্কের খাবা স্বাপন কৃষকদের হতাশ জীবনে যেন 


আশার স্পন্দন, যেন অন্ধকারে আলোর ইশার। | 
সঞ্চার করেছে আশা ও বলভরসা | 
জীবনে কালে ছায়৷ ফেলবে না । 


এই আলোকশিখা কষকমনে 
মহাজনের কবলে পড়ার আতঙ্ক আর তার 
নিজের পরিশ্মের সফল নিজে ভোগ করার 


আশায় আজ চাষীতাইরা আস্থা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিরে দপ্রনে কাজ 


করতে পারেন। 


লৃধিয়ানা খেকে ২১ কি. মি. দূরে কিল! 
বারপুর গ্রামটি হচ্ছে ২০০ বছরের পুরোনো 
একটি বসতি । এখানে প্রতি বছরে গরুর 
গাড়ীর দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। তারই 
জল্য বোধ হয় এই গ্রামটির নাম ডাক আছে 
আশপাশের অঞ্চলে । এই গ্রামটিতে ২/ম 
জন ছাড়া সকলেই কৃষিজীবী । অন্য ২/৪ 
জনের কলকাতায় গাড়ীর ব্যবস৷ আছে 
আর তার থেকে মাসে ৫0,00০ টাকার 
মত আয় হয়। গ্রামে বাসিন্দার সংখ্য। 
৮০০০ । ব্যান্কগুলির ওপর সামাক্তিক 
নিয়গরণ আরোপ করার সময়ে ১৯৬৮ 
সালের ২৭শে জন ব্যাঙ্ক অফ ইও্ডয়। এই 
থামে একটি শাখা খোলে । ব্যাঙ্ছের 
নিজিওনাল বা আঞ্চলিক ম্যানেজারের মতে 
থামে শাখা খোলার পৃবের্ব তিনটি বিবেচ্য 
আছে £-- (ক) ব্যবসায়ের সম্ভাবনা ; 
(খ) ব্যাঙ্কের বড় কোনোও শাখার কত 
খাযে বা!ক্জের শাখা ্াপিত হওয়ায় নিঙের ব/খস! 
' কমে যাওয়ার সম্ভাবনা. থাকলেও মালউিধের 
মহাজন বানারলী দাস আঁনন্প প্রকাশ করছেম । 
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শধোই আমানতের পরিনাণ লক্ষামাও্রার 
শতকরা ৮৫.৭ ভাগে দাড়ায় । 

এামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের কাজ কারবার শহ- 
বরের মত নয়। এখানে ব্যাঙ্কের কাজ 
চিলে একটা ঘরোয়। আবহাওয়ায় প্রায় 
একটা আত্মীয়তার পরিবেশে | ' যেমন 
দেখলাম কিলারায়পুরে ব্যাক্ষের, 'বঞ্চ 
এজেন্ট ভগবান শিং প্রত্যেক আমানত- 
কারীকে বাজিগততাবে জানেন । দিনে 
হয়তো একট। কি দুটো নতুন গ্যার্ফাউন্ট 
খোলা হয়, তাই নিয়ে মোট হয়তো ৩৫টি 
তাউচরি কাটা হয় । এই কারণে ভগধান' 
সিং প্রতোক জমাকারীর সঙ্গে সুপরিচিত | 

বাঞ্চ এজেন্টের সঙ্গে সকলেরই আর্পন 
জনের সম্পক | যেমন এ গ্রামের বা 
আশপাশের গ্রামের কেউ ( অধিকাংশই 
কৃষক) ব্যাঙ্কে এসে জুতে। খুলে ঢোকেন। 
কেউ কেউ কাউন্টারে একবার মাথ৷ 
গ্যাকান্‌ ( লক্ষ্মীর আসন তো )।. কেউ 
বা ৫ টাকার নোর্ট হাতে নিয়ে ঢুকে বলেন 
'তোমার ব্যাঞ্ষের' সড্য' কষে নাও ।? 


অর্থাৎ তাঁদের কাছে সমবায় প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে ব্যাক্ষের কোনোও তফাৎ নেই ; ৫ 
টাক। দিলেই সদস্য হওয়! যায় । 


পল্লী ব্যাঙ্কের আর একটি ব্যাপার বেশ 
মজার । কৃষকর! সাধারণতঃ ভোর বেল৷ 
ক্ষেতে চলে 'যান, অধিকাংশ সময়ে জল 
খাবারও ন। খেয়ে । বাড়ী ফেরেন সূর্যা- 
স্তরে সময়ে ষখন শহরে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীর। 
কখন কারবার গুটিয়ে ফেলেছেন । কিন্তু 
কিলারায়পুর অন্যরকম । কর্মকান্ত কৃষক 
পরে ফেরার পণে ব্যাঙ্কের দরজায় উকি 
মারেন, জিজ্ঞেম করেন এখন এ্যাকাউন্ট 
খোল যাবে কিনা । ভগবান সিং হয়তে। 
পাগড়ী খুলে তখন আরাম করছেন, উঠে 
হাসিমুখে তাঁকে ডেকে বলেন “আসন্ন? 
'আজ্সুন' | 

ভগবান সিং গ্রামে যান মাসে অন্তত: 
দূবার। গ্রামে পঞ্চায়েতের মোড়লের সঙ্গে 
দেখা করেন। তীর মাধ্যমে ভগবান 
সেখানেই গ্রামের লোকদের সঙ্গে একত্রে 
বা পৃথকভাবে কথ। বলেন। রাম গ্রামাঞ্চলে 
আসা যাওয়া করার জন্য ভগবানসিংকে 
ব্যাঙ্কের তরফ থেকে একটি মোটর বাইক 
দেওয়া হয়েছে । সেটির জালানী, মেরা- 
মতী সবই চলে ব্যাঙ্কের টাকায় । 


তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ব্যাক 
জাতীয়করণের ফলে সুবিধা হয়েছে কিছু । 
ভগবান মাথ! নেড়ে জবাব দিলেন 
“নিশ্চয়ই” । আমি বলি আমর। সরকারের 
লোক । বাস তাতেই তার খুশী। 
অবান্তর প্রশ্রে জবাব দিতে হয় না। 
্াতীয়করণের ফলে এইটে মস্তবড় সুবিধা 
হয়েছে।' 

ব্যাঙ্কের গ্রাহক বাড়াবার জন্য এবং 
ব্যাঞ্ষের প্রধান কাজ জমা ও আগাম দেও- 
য়ার মাধ্যমে কারবার চালু রাখার উদ্দেশ্যে 
অক্টোবরের গোড়ার দিকে একটি খামার 
মেলার ব্যবস্থা করা হয়৷ দূর দূরের গ্রাম 
থেকেও লোক এসেছিলেন। সেই সময়ে 
ব্যাঙ্কের অধীনম্থ এলাকার ২০ জনকে 
আগ্নাম দেওয়া হয়। তা ছাড়া আরও ১০ 
জনকে ঝণ দেওয়া হয় | মেলায়, 
জালদ্ধার, পাতিয়াল।, চণ্তীগড় ও পাঠান- 
কোট থেকেও অনেকে এসেছিলেন । 
এ"দের নিজ নিজ এলাকায় ব্যান্কের শাখা- 
দপ্তদ্নে যাবার পরামর্শ দেওয়া হয় | 


আমরা সেখানে থাকতে থাকতে 
অমবসিং নামে এক বৃধক কৃষক এলেন 
তিনি বললেন, সবার ৬০ বিঘা জমিতে সেচ 
দেওয়ার জন্য পাম্প সেট খরিদ করতে 
৫00০ টাকার দরকার এবং তিনি সেই 
টাকাটা ধার নিতে চান। অন্য কোথাও 
না গিয়ে তিনি ব্যাঙ্কে এলেন কেন? 
কারণ তার ভাই এর আগে নিজের দরকারে 
এই ব্যাঙ্ক থেকেই খার নিয়েছেন, দ্বিতীয়ত: 
পঞ্চায়েৎও তাঁকে ব্যাঙ্কে আসতে বলে। 
তৃতীয়তঃ, ব্যান্কে না এলে মহার্জনের কাছ 
থেকে মাসে শতকর। ২.৫ টাক। হার সুদে 
কিংবা বছরে, ২৪.৪০ টাক। সুদে টাকা 
ধার নিতে হ'ত সে ক্ষেত্রে ব্যাক্কে সুদের 
হার বছরে সাড়ে ৮ টাকা, সময়ে ধার শোৰ 
করলে শতকর। ১/২ ভাগ রেহাই পাওয়। 
যায়। তা ছাড়া মহাজনদের সঙ্গে 
কারবার মুখে মুখে । তার 'ওপর পুরো 
জমিট। বন্ধক দিলে হয়তো তার কাছ থেকে 
টাক! ধার পাওয়া যাবে এবং সুদ শোধ 
করতে হয়তে। জমির পুরো৷ ফপলটাই মহা- 
জনের ঘরে তুলে দিতে হবে । চতুর্থত 
কো-অপারেটিভের কাছ থেকে অত টাক। 
ধার পাওয়া কঠিন। পাঁওয়৷ গেলেও 
ধারের ব্যবস্থা করতে দ্‌. আড়াই মাস সময় 
লেগে যাবে । অথচ গম বোনার সময় 
এসে গেছে, অমর সিং-এর টাকার দরকার 
এক সপ্ত।হের মধ্যে । সুতরাং ব্যাক্ক ছাড় 
এত সুবিধ। আর কোথায় পাওয়া যাবে ? 

ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিতে অমর সিংকে 
শুধু জমির আয়ের একটা হিমেব দাখিল 
করতে হবে, পাটোয়ারী ও ল্যা্ড মর্টগেজ 
ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এই শার্টিফিকেট নিতে 
হবে যে জমি বন্ধক দিয়ে এ সূত্রে সে টাক। 
ধার নেয়নি । তৃতীয়ত: ১০০০ টাকা 
বিধ৷ দরের ভিত্তিতে দূ'একর জমি ব্যাঙ্কের 
কাছে বাধা দিতে হবে । ৪8/৫ দিনের 
মধ্যেই সৰ কাজ শেষ হয়ে যায়। এতে 
দুটি সুবিধা আছে । প্রথমতঃ ধারের. টাক। 


অপব্যয় কর৷ যায় না এবং দ্বিতীয়তঃ কৃষি 


সামগ্রী ও সরঞ্রায বিক্রেতার। গ্রাম ও গ্রাম- 
বাসীদের সঙ্গে সরাসরি কারবার কর 
লাভজনক মনে করেনা ফলে কষঘকদেরও 
এসবের জন্য শহর পর্যাস্ত যেতে হয় না। 
কিল! রায়পূর থেকে ২৮ কিলো্ষীটার 
ছাড়িয়ে আমর গেলাম যালাউধ-এ। 
এখানেও ব্যান্কের একটি শাখা আছে। 
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মালাউৰ কিল রায়পুরে তুলনায় আয়তানে. 
ছোট কি ব্যাঙ্কের কাজ কারবারের দিক 
থেকে আরও চালু । গ্রামে ৩৫,০০০ 
লেকের বাস এবং গ্রামটি প্রাচীর দিয়ে 
ঘেব৷ | গ্রামে বিদ্যুৎ আছে কিস্ত টেলি- 
ফোন বা টেলিগ্রাফের সুবিধা নেই। 
আন্দাজ সাড়ে ৬ কি. মীটার দূরে রেল 
স্টেশন, থানা ১০ কি. মীটার দৃরে। 
একটা পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক আছে এবং 
লুধিয়ানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের 
শাখা আছে এবং একটা হাই স্কুল, একটি 
প্রাইমারী স্কল ও একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য 
কেন্দ্র আছে । টাক!র লেনদেনের ব্যাপারে 
আরও দুজন আছেন চিরাচরিত মহাজন 'ও 
মধ্যস্বত্বভোগী | 

মালাউধে আশপাশের ২৬টি গ্রামের 
কমল কেনাবেচা হয়। এইটিই ছিল ব্যাঙ্কের 
কারবার খোলার অন্যতম প্রধান বিবেচ্য 
বিষয় । ইতিমধ্যে সারা গ্রামের চার 
ভাগের এক ভাগ লোক এর ব্যাঙ্কে এ্যাকা- 
উন্ট খুলেছেন । ব্যবসার সম্ভাবনা কত 
উজ্জল তা এতেই বোঝা যাবে যে, যালাউধ 
শাখা খোলার তিন মাসের মধ্যে আমানতের 
পরিমাণ দাড়িয়েছে ২,৪৯,২২০.৯০ টাক। 
সেভিংস এ্যাকাউন্টের সংখ্যা! ২২২, ফিক্সড 
ডিপজিট এ্যাকাউন্ট ১৯টি । ব্যাঙ্ক আগাম 
স্বরূপ মোট দিয়েছে ১,১০,৪১৯.৯০। 
১১ জনকে ধার দেওয়। হয়েছে | পি. সি. 
মিত্তাল একাবারে ক্যাশিয়ার ও কর্ক, 
তুখোড় কাজের লোক । একবার রামগড় 
সরদারন গ্রামে গিয়ে এক বেলার মধ্যে 
তিনি 8৪ জনকে এ্্যাকাউন্ট খোলাতে 
রাজী করান । 

ব্যাঙ্ক ও পল্লী অর্থনীতির পারস্পরিক 
প্রভাৰ প্রতিক্রিয়ার এক অপর্ষ নিদর্শন হ'ল 
মালাউধ | পল্লী প্রাঙ্গনে ব্যাঙ্কের আবি- 
ভাবের পর মহাজনের ব্যবসাও অর্ধেক 
পড়ে গেছে । সুদের হারও দারুন কমাতে 
হয়েছে । ওদিকে জোতদারের অবস্থাও 
শোচনীয় । আগে চাষীর ফসল জলের 
দরে কিনে চড়া দামে বেচে লাভের টাকা 
তার। আগাম দিয়ে খাটাত । কিন্তু এখন 
সে দিন গিয়েছে । সুদের হার মাসে 
শতকরা 8/৫ টাকা থেকে কষে ২/১ টাকা 
হয়েছে । তার কাছে টাক। ধান নিতে 
কেউ কানে ভদ্রে আলে, তাও বিরে 
খাওয়ার নত ফোনোও ব্যাপারে টাকার 


ক, ৪ [খল নি 4 ১] 


চি না ঁ নিব বা রি 
1 ৯8 ৭৯, 


দরকার পড়লে । কারণ এসব কায়ণে 
ব্যান্কের কাছ থেকে ধার পাওয়া যাবে না । 


১৯ ঘন্টায় ঝড়ের মত কয়েকট। জায়গা, 


ঘুরে আসার পর যখন লুধিয়ান৷ ত্যাগ 
করলাম তখন মাঝরাত। আদতে আসতে 
য৷ দেখলাঙ, মনে মনে তা গুছিয়ে নিয়ে 
বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম । যে 
মানুষগুলিকে দেখে এলাম তাদের মুখ এক 
এক করে তেসে উঠল । ভেসে উঠল 
চোখের সামনে গম, ভুট্টা, সরষে ও আখের 
ক্ষেত! দিগস্তবিস্তত প্রাম্তরের মাঝে 
মাথ৷ তুলে এফ পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা 
টেলিগ্রাম লাইনের থামগুলোফে দেখে মনে 
ল গ্রামের অপরিবর্তনীয় পরিবেশে আধু- 
নিকতার প্রতীক ব্যাঙ্কের দ্বিধাগ্রস্ত 


প্রচুর ফসলের নিদর্শণ, মালাউধের গমের ধাজার | 


পদক্ষেপ । একদিন গ্রাস গ্রণসাঞ্চলের কত 
অমর সিংএর মুখে ফুটে উঠবে প্রাপ্তির ও 
সাফল্যের হাসি, আস্ব। ও ভরসার স্বস্তি যা 
দেখে এলাম কিল! রায়পুরের অমর সিং-এর 
মুখে । দেখতে দেখতে সপ্তাহ কেটে 
যাবে । অমর সিং ব্যান্কের গুণের :টাকায় 
পাম্প সেট কিনবে, ক্ষেতে সেচ দেবে ঘর 
ভরা ফসল তুলবে । 

ভাবতে ভাবতে মনে ,.হ'ল পল্লী অঞ্চনে 
ব্যাঙ্ক ব্যবসার আনুসঙ্গিক সমস্যার কথা । 
গ্রামে কাজ করার জন্য যে দরাজ ও পঙ্ত্ী 
প্রেমী মন দরকার তা কতঙজনের আছে ? 
চাকরীতে আখেরের স্ববিধার কথা ভেবে 
যার। ব্যাঞ্ষের গ্রামের শাখায় আসবে তাদের 
ক্ষেত্রে গ্রামের অভিজ্ঞতা কি শহরে, কাজে 


০২ 


মু খল শী 


৪ 


॥ 
৭০৭ ১৮5 


৮০৯ 





স্টলে 
লোক বেখাদে টাকা. অয বিতেআলে কা 
সেখানে যে ঘকম সৎ ও বিবেকধুদ্ধি'সম্ধার 
কমী দরকার সে বুকম কি অনায়াসে পাওয়। 
যাবে? কারণ গ্রামের নিরক্ষর লোক 
যেখানে অকৃঠ বিশ্বাসে টাকা তুলে দিচ্ছে 
সেখানে সহজে মোট৷ কিছু হাতিয়ে মে*” 
যার প্রলোভন থাকবেই | এই প্রসঙ্গে 
মনে পড়ল কিল রায়পূরের জমাফানীরা 
অধিকাংশই দস্তথত করতে জানেন 'না এবং 
চেক বই রাখতে চান না। ব্যাঞ্থ-ও তাই 
চেকবুক রাখায় উৎসাহ দিতেঅনিচ্ছক। তাই 
ব্যাঙ্ক একটি অভিনৰ পন্থা চাল করেছে । 


২০ পৃহঠায় দেখুন ৫2 
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্ুশিল্পের বিবর্ধন সমস্যা 


সজীব 5ট্োপাধ্যায় 


দড়ি শিল্প ভারতবর্ষের প্রাচীনতম 
শিল্পগুলির অন্যতম | তাত, তসর, মসলীন 
প্রভৃতি যে সমস্ত শিল্প একদা বিশ্বের প্রায় 
প্রতিট প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল- দড়িশিল্প 
তাদেরই অনুগামী । মানুষের ব্যবহারিক 
জীবনে দড়ির চাহিদা বিভিন্ন এবং বিচিত্র 
রকমের | এই শিল্পের ইতিহাস সঠিক 
অনুসন্ধান করতে হলে, আমাদের পিছিয়ে 
যেতে হবে ১৭৮০ সালে । ডবু.. এইচ. 
হার্টন এ্যাণড কোম্পানী ১৭৮০ সালে 
কলকাতায় প্রথম দড়ি তৈরির কারখান। 
স্থাপন করেন । উদ্দেশ্য কলকাতার 
বাণিজ্যিক প্রাণ কেন্দ্রে বসে, বিশ্বে 
বাজারে বিভিন্ন মাপের বিভিন্ন ধরনের 
দড়ির চাহিদা পূরণ করা । অষ্টাদশ শত- 
কের শেষপাদে কলকাতায় যে শিল্পের প্রথম 
প্রতিষ্ঠা, সেই শিল্প পরবর্তাকালে কব্রমবর্ধ- 
মান চাহিদার মুক্ত পথে, ভারতের বিভিন্ন 
প্রান্তে প্রসারিত, প্রতিষ্ঠিত এবং পরিবধিত 
হয়েছে । শিল্প তার এই সুদীর্ঘ যাব্রা- 
পথে একটি এঁতিহ্য স্থাষ্ট করেছে, বিদেশী 
মুদ্রা উপার্জনের মাধ্যমে শিল্পের অর্নৈতিক 
গুরুত্ব স্সপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ 
অর্থলগ্রীর পথটিকেও করেছে অুপ্রশস্ত। 
কারখানার সংখ্যা ক্রমশই বেড়েছে। 
স্বাধীনোত্তর যুগে ১৯৬৩ সালে রপ্চানী 
পৌচেচ্ছিল শীর্ঘ মাত্রায় ৯ কোটি টাকার 
সীমারেখায় | এই শিল্প মূলতঃ রপ্তানী 
নির্ভর। উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগই 
বিদেশে চলে যায় । শুধু তাই নয় কর্ম 
সংস্বানের পরিপ্রেক্ষিতে এই শিল্প একটি 
আদর্শ জুদ্রশিল্প | 


অগ্রগতি 


_ পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকারের নথীভুজ্ 
প্রতিষ্ঠানের তালিকায় যদিও রজ্জ-শিল্পের 
মাত্র বারোটি ক্ষদ্র প্রতিষ্ঠান স্বান পেয়েছে, 
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বব অনধীভুদ্ত ক্ষুদ্র 
সংস্বা কাজ করে চলেছে। যেখানে 


ছোবড়া সহজলভা, দক্ষ কারিগরের যেখানে 
অভাব নেই সেখানেই দড়ি শিল্প প্রকৃতির 
এই সম্পদকে মানুষের প্রয়োজনে রূপাস্ত- 
রিত করে কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করেছে 
এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেছে। যন্ত্র 
চালিত শিল্পের ক্ষেত্রে রয়েছে মোট ১৩টি 
সংস্থা | 

শিল্প প্রসারের আঞ্চলিকরূপ পধবেক্ষণ 
করলে দেখা যাবে যে, অত্যন্ত স্বাভাবিক 
কারণেই দড়িশিল্প বিশেষ বিশেষ কয়েকটি 
অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ । নারকেল গাছ এবং 
ছোবড়া যেখানে পাওয়! যায় ন সেই সমস্ত 
অঞ্চলে এই শিল্প স্বাপন অর্থনৈতিক 
কারণেই সম্ভবপর নয় । এ ছাড়া আমরা 
আগেই উল্লেখ করেছি-_-এই শিল্পের আধু- 
নিকীকরণের সঙ্গে বিভিন্ন নীতিগত প্রশু 
জড়িত রয়েছে । সরকারী সমস্ত নীতির 
মূল লক্ষ্য ছিল এই শিল্পের মাধ্যমে-_বেশী 
সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান! বাংলা 
দেশের যে সমস্ত অঞ্চলে ছোবড়া পাওয়। 
যায় সেইখানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্বাপন করে, 
প্রস্তত প্রণালীর মহড়া দিয়ে স্বানীয় কর্মহীন 
মানুষদের এই প্রয়োজনীয় শিল্পে আকৃষ্ট 
করাই ছিল সমস্ত পরিকল্পনার লক্ষ্য | এ 
ছাঁড়।৷ সরকার উৎপাদিত সামগ্রীর বিপূণনের 
দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি দড়ি 
ও ছোবড়া জাত সামগ্রী তৈরির তীর্থস্থান 
মহীশৃরের অনুকরণে উৎপাদনের বিকেন্ত্রী- 
করণ এবং বিক্রয়কে কেন্দ্রীভূত করার 
স্ুচিস্তিত পরিকল্পন। গ্রহণ করা হয়েছে। 
শিল্পের এই পুনবিন্যাসের প্রথম পরীক্ষা 
হবে--বাঙলা দেশে ছোবড়া শিল্পের অন্যতম 
প্রাণ কেন্দ্র হাওড়ায়। 

শতর কলকাতায় রয়েছে মোট ছয়টি 
সংস্বা | শিল্পের সর্বাধিক প্রসারের লময়, 
অর্থাৎ ১৯৬৩-৬৪ সালে এই সংস্বাগুলির 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১২,৭০০ টন। 

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই 
বয়েছে ২৪ পরগণা এবং হাওড়ার | 


ধমধান্যে ২৩শে ডিসেম্বস় ১৯৬৯ পুষ্ঠ। ১৪ 


জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহায়েও এই 
শিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং এই অঞ্চলের 
বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানই পাট এবং সেস্তার 
আঁশ ব্যবহার করছে। সেদিনীপুর এবং 
হুগলী অঞ্চলেও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে শণ, 
মেস্তা এবং বাবুই ধাসের আশ সাফলোর 
সঙ্গে দড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করা 
হয়েছে । 

রাজের পরিসংখ্যান শাখার এক 
অনুসন্ধানে প্রকাশ মেদিনীপুরে ছোট ছোট 
১৩০টি প্রতিষ্ঠান এবং হছুগলীতে ১৫৮টি 
প্রতিষ্ঠান কর্সনিরত | এগুলির মধ্যে 
হুগলীর সংস্বাগুলিই অধিকতর অগ্রবর্তী 
এবং পুরোপুরি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সং- 
গঠিত । সেই কারণেই বোধ হয় শিল্পা 
পরিবারের গণ্ডীর বাইরেও বেশ কিছু 
ব্যক্তির কর্ম সংস্থানে সক্ষম হয়েছে। 
হুগলী জেলার মোট উৎপাদনের শতকরা 
৮৭ ভাগ শণের দড়ি ও টোয়াইন এবং 
বাকি ১৩ ভাগ পাটের পাকানো অতো | 
হুগলী জেলার একক সংস্বাগুলির দড়ি ও 
টোয়াইনের মোট বাৎসরিক উৎপাদনের 
পরিমাণ টাকার অঙ্কে ১০,২৪৬ টাকার 
মত। দেশের বাজারে এবং বিদেশের 
বাজারে উত্পাদিত দ্রবোর চাহিদা এখনও 
স্তিমিত হয়নি । মেদিনীপুরে যে সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধো শতকরা 
৯৮টিই কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার করছে 
বাবুই ধাস এবং বাকি প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি 
করছে শণ এবং পাটের দড়ি । বাৎসরিক 
উৎপাদনের পরিমাণ গড়ে, টাকার অন্কে 
২,৪৭০ টাকা। সমস্ত দড়িই স্থানীয় 
বাজারে বিক্রয় হয়ে যায় । 


এশিয়ায় প্রতিকূল পরিস্থিতি 


ভারতবর্ষের দড়ির বাজার ছিলি থাই- 
ল্যা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে । সম্প্রতি 
থাইল্যাণ্ড ভারত থেকে দড়ি আমদানী বন্ধ 
করে নিজেরাই নিজেদের দেশে আধুনিক 
কারখান। স্বাপন করে দেশের চাহিদ। পূরণ 
করছেন । 

সিঙ্গাপূরেও ভারতীয় পণা জাপানের 
কাছে সার খেয়ে সরে আসছে. দামের 
দিক থেকে জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
ভারত হেরে যাচ্ছে । 


এ ছাড়াও নতুন নতুন আবিষ্কার, 
ছাবড়াজাত দড়ি শিল্পের সামনে হতাশার 
চবি একে চলেছে । নাইলন জাত বিভিন্ন 
নাপের বিভিন্ন ধরনের দড়ি বিশ্র বাজারে 
শাজ স্ত্প্রতিষ্ঠিত। জৈব আঁশ থেকে 
পৃস্বত« দড়ির তুলনায় এই জাতীয় দড়ি 
জার গুণে ভাল, দেখতে ভাল, টে কসই, 


ছুঁড়ে না সুতরাং ছোবড়া জাত দড়ি 
শরকে পথ খুঁজে নিতে হবে । প্রতিবেশী 


মহল অনেক আগেই ইউরোপে পাকাছো। 
দড়ি বপ্ানী করে সাফলা লাভ করেছে । 
ম্বান্থর্জাতিক বাজারে উৎপাদিত পণোর 
নান স্বীক(তি লাভ করেছে। 


আপব্ক্কালীন ব্যবস্থা ও 
অর্থনৈতিক দিক 


কাছি অখব। দড়ির রপ্তানী হ্রাস পাচ্ছে 
দখল শিল্পের সঙ্কট মোচনে ভারত 
বকার আয্ববক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছেন | মোটা কাছচির অ!মদানী বন্ধ 
+/ব ভাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশীষ পশা 
বাধা করা হচ্ছে | এই ব্যবস্থ। 
'দতান্ত সামরিক | এই শ্ল্লনে অবকষেদ 
5 থেকে বাঁচাতে হলে দীর্ঘ মেয়াদী ও 
ঘখাান্য পরিকল্পন। চিন্তা করে দেখতে 
হাশ। অখনৈতিক দিক খোকেহ এই 
এগেব গুরুতর কমসংস্থানের কেরে সমধিক । 
বাঙ্গ্যের ক্ষদ্র শিল্পগুলির প্রত্যেকটিতে 
'মাটামুটি ১০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়। 
এই ১০ জনের মধ্যে ২ জন দক্ষ কারিগর 
বাকি ৮ জন সাধারণ শুমিক | যখন 
পুবোদমে কাজ চলে তখন একজন শুমিকের 
ডে মাসিক উপার্জন ১০০ টাকা থেকে 
১৫০ টাকা | এই শিল্পের ছোট ইউনিট- 
এলি যদি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সংগঠিত 
পব। যায় তাহলে কর্ম সংস্থানের পরিসর 
দ্ধি অসন্তব প্রতিপরন হবে না । বরং 
হাতে-কলমে কাজ করার অবকাশে শিক্ষণ 
“ আতিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সুদক্ষ কারিগর, শিল্প 
সারে সক্কিয় ভূমিক! নিতে পারবেন । 
কাচামালের মধো শিসল বাজারে 
পাওয়া যায় নাস্প্রা পব সময়েই ঘাটতি 
গেগে আছে । - শি। পর আমদানী নীতি 
"বলমাত্র ষীর। দড়ি চ্রথানলী করেন 
তদের ক্ষেত্রেই প্রযোজা] রধীনীতে 
৬২মাহ দেওয়ার জমা দড়ির 'রগানীধ 
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'উপর--শতক্র। 8৫ ভাগ কর য়েহাই 


দেওয়। হয় । যে সব ক্ষদ্র প্রতিষ্ঠান এখনও 
রগ্তানীর ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারেনি 
মেগুলির সমস্যার শেষ নেই। এই সব প্রাতি- 
টান আমদানী লাইসেন্স লা পাওয়ার 
খোল] বাজার থেকে চড়া দামে শিমল 
কিনে খাকে | শিসলের আমদানী মূলা 
হ টাকা কিলে। অথচ খোলা বাজারে দর 
দ্বি€ণ-_-এক কিগো ও টাকা । 


সহ-অবস্থান 


ক্চদ্র এবং ঝ্হত প্রতিষ্ঠানের সুন্দর সভ- 
অবস্থান এই শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য 





কনো আশ মেশিনে দেন 


২ 


8 


আর 


*% ৮৯ 


দিক'।'' 'যৃহং প্রতিষ্ঠান তার 

বৃহত্তর পুঁজি নিয়ে যেষন স্থানীয় এবং 
আঁতর্জাতিক চাহিদা 
তেমনি আবার ক্ষপ্র শিপ্ন এবং তার পাশেই 
একেবারে গ্রামীণ শিল্প তার নিজস্ব ভুমিকায় 
পন্চাদপদ মর। এর কারণ দড়ির 
প্রকারভেদ রয়েছে, রয়েছে বিভিন্ন বিচিত্র 
প্ররোগ । বহত প্রতিষ্ঠান যখন উন্নততর, 
উচ্চ পধ্যারেব জিনিস তৈরিতে ব্যস্ত, ক্ষুদ্র 
এবং গ্রামীণ শি তখন প্রয়োজনের অন্তর 


১৭ পৃহঠায় দেখন 
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হচেছ | 





পাকানো দড়ি মেসিন থেকে বরিতয় আছে 1" 


ধনধাম্যে ২তশে ভিসৈষ্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠ। ১৫ 


ডি 


যন্ত্রপাতি, উন্নত প্রয়োগ নৈপুণ্য; “আহ 


মেটাতে পারছে 


কত 


পরিকল্পনা ও সমাজমন 


আথিক কল্যা।ণেব উত্তরোন্বর বছি 
সাধণই হ'ল পরিকরনাল উদ্দেশ্য | কাম্য 
ভোগ্য দ্রব্য উত্পাদন, জাতীবৰ আয়ের 
স্বযম বন্টন, অথনৈতিক অবস্থার সংরক্ষণ, 
উত্পাদন বৃদ্ধির মাধ)মে অর্থ ব্যবস্থার সম্প্র- 
সার ইত্যাদি সব কিচ্ুই এব লনা | কিন্ছ 
পরিকল্পনার আুফল যদি গোটা সমাজের 
নাগালের বাইরে খাকে এবং কেবল মৃষ্টি- 
মেয়ের স্বার্থ সিদ্ধি করতে থাকে তবে পবি- 
কল্পনার মূল উদ্দেশ্য বাধ হয়ে যার । সমস্ত 
দেহকে উপেক্ষা করে কেবল মখেই রক্ত 
সঞ্চারকে যেমন সাস্থ্য বল! যায় না তেমশি 
কোন পরিকল্পনান ফলে যদি সমাজেব সকল 
স্জরের মানূষের উঠ্নঘন না ঘটে তবে সে 
পর্িকর্পনাকেও চিন্ত। ও আংলেদনশীল মন 
কোনদিন স্গত জানাতে পারে না। 
গমাভের সকল স্তরের মানুষের জীবন 
ধারণের মান উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং 
সকলের জন্য কম্সংস্থান ক'রে দেওয়াই, 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার স্বায়ী এবং সঞ্চারী- 
ভাৰ হওয়া উচিত । অর্থাৎ সমাজের 
প্রত্যেকটি মান্‌ষের পরাপ্ত অমন বস্ত্রপহ 


শিক্ষা ও অবসর বিনোদনের ন্যনতম 
প্রয়োজন মেটাবাৰ মৌলিক অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া । বাক্তিগত লাভের 


ম্পৃহাকে নিরুৎসাহিত ক'রে সমাদ্ের সকল 
স্তরের লোকের জন্য সকল প্রকারের 
সুযোগ সুবিধা দানের দিকে সম্পণ দৃষ্টি 
দিলে পরিকল্পনার কাজ ঠিক পথে অগ্রসর 
হতে থাকে । ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
সুযোগ স্ুবিধ! প্রধনতঃ সমাজের অপেক্ষা- 
কৃত সুন্প সুযোগ ভোগী দরিদ্র জনগণের 
ওপরেই বর্তাবে । দেশের সহায় সম্পদ 
ও আথিক ক্ষমতা যাতে মুষ্টিমেয়ের কৃক্ষিগত 
না হয় সেদিকে কড়া নজর ন৷ রাখলে 
সমষ্টির কল্যাণে নিয়েজিত সমস্ত প্রচেষ্টা 
অকার্কর হয়ে পড়বে । 

মোটামুটিভাবে বল! যেতে পারে 
পরিকল্পনার উদ্দেশা হবে--(১) গড়পড়ত। 
ৰাজিগত আয় বৃদ্ধি এবং তার মধ্যে দিয়ে 
উন্নত বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে 


সুখরঞজন চক্রবতা 


উত্তরণ, (২) ভারী শিল্পের উন্নতিমুখী দ্রুত 
শিল্পায়ন, (৩) কষি কর্মে আবুনিক পাবা 
প্রবতন এব; (৪) সামাছিক 'ও আথিক 
বৈষম্য দূরীকরণ । 

পরিকল্পনার ইতিহাস আঁমাদেব এই 
কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে গুরুত্বপূণ শিল্প 
যখা-যান বাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা 
অর্থনৈতিক বাবস্থা এবং ব্যাঞ্চ বাবস্থা যদি 
জনগণের হাতে না আসে, গণতাস্ত্রিক 
আদর্শে সমাজ ব্যবস্থা গঠিত না হয, 
ভূমি মংস্কাবের মাধানে যদি ভরি 
শেকে মহাজনী প্রথার উদ্ডেদ সম্ভব না৷ 
হয় তবে পরিকল্পনা কোন দিনই 
বাস্তব রূপ লাভ করে না এবং সমাজমনের 
নাগাল পায় না। যে পরিকল্পনা সমগ্র 
সমাজকে সাবিক প্ররাসের ফলভোগের 
স্রযোগ দিতে পারবেনা সে পরিকল্পন। 
হবে আত্মঘাতী, সমগ্র রাষ্ট্রযন্্র বিকল কবার 
হাতিয়ার । আমাদের মত যে সব দেশে, 
যুক্তরা্্রীর শাসন ব্যবস্থ। প্রতিষ্ঠিত, সে সৰ 
দেশে পরিকল্পনার ফলাফল যর্দি জনগণ ও 
সমাজ মনের চিত্তপ্রান্তে পৌছে দিতে হয় 
তবে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্কের সূত্রটিকে 
দৃঢ় করতে হবে, সার। দেশের জন্য রচিত 
সুপরিকল্পিত আথিক বুনিয়াদের উপর। 
লক্ষ্য রাখতে হবে দেশ থেকে দারিদ্র, 
অজ্ঞতা এবং মান্ধাতার আমলের সামাজিক 
ধারাবাহিকতা য) সমাজমনকে এতদিন জড় 
ও পঙ্গু করে রেখেছে তা.দূর হচ্ছে কি 
না ভুমিসত্ব সংক্রান্ত যে সব অবস্থার 
ফলে সামাজিক ন্যায় বিচার বিড়ঘিত, 
সাধারণ মান্ষের জীবন বিপর্যস্ত, তার 
সংস্কার হচ্ছে কি না। দেখতে হবে, 
অজ্ঞতা দূর করাই নয়, শুধু সাক্ষরতার 
পরিসংখ্যান বৃদ্ধিই নয়, সত্যকার শিক্ষা, 
যার মাধ্যমে শিক্ষা-বঞ্জিত কোট কোটি 
নরনারী দেশোন্নয়নের প্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ 
গ্রছণ ক'রে নিজেদের হাতে নিজেদের 
ভাগ্য গড়ে তুলতে পারে তার পথ প্রশস্ত 
হচ্ছে কি না। 


ধনধান্যে ২১শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ প্ঠা ১৬ 


এ কখা বল। বাছলা যে আমাদেব 
দেশে যুগ তালিকার অন্তরুস্ত পরিকল্পনা 
সংক্রান্ত বিষয়গুলির অধিকাংশই যথার্থ ভাবে 
বাস্তবে নপায়িত করা যায় নি। শিক্ষা, 
শূম এবং ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত কাবসূচী- 
গুলির দিকে তাকালেই বোঝ! যাবে যে 
এই সব ন্সেত্রে ব্যর্থতার পৰিমাণ কা 
ভয়ঙ্কর |  উদাহরণসূরূপ ভূমি সন্থ সংক্রা্থ 
অবস্থার উল্লেখ করা যায় । আজও ভূঙি 
খেকে জোতদার ও মহাজনের উচ্ছে? 
ঘটেনি। ক্ষকের মৌলিক অধিকার 'ও তুর 
গন্ধ সংরক্ষিত হয়নি, দরিদ্র এবং মধ্যবি 
কৃুষকেব অধিকার সুরক্ষিত করা হয়নি, 
পতিত জমি উদ্ধার করা হরনি | সমবার 
প্রখায় চাষ প্রথাও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় চাল 
করা যায় নি। কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার € 
উন্নতির জন্য বহু প্রকল্প রচনা কর! হয়েছে 
বটে কিন্তু একটি স্থুসমন্থিত পরিকপ্পনার 
অভাবে তার কোনোটাই দীর্ঘকালের জন্য, 
বিস্ত ততর ক্ষেত্রের জন্য এবং অচিরে বছন 
সাথ পূণ করার জন্য ফলদায়ক হতে 
পারছে না। আর এই সব অসাফল্োব 
দকূনই আমাদের খাদ্যের জন্য, স্বাধীনতার 
দই দশক পরেও, পরমুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে, 
উচ্ছেদ কর! যাচ্ছে ন দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি ও 
মুদ্রাস্ীতির কারণ । খেদের বিষয় যে 
আজও গণতন্ত্রের বিকাশ পুরোপুরি সম্ভব 
হয়নি । 

ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় যে. 
প্রায়ই মানুষের মনে পুঞ্রীভূত তীবু অস 
স্তোষের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে নান। 
প্রকারের সমাজবিরোধী ক্রিয়কিলাপে। 
এ দেশে তার ব্যতিক্রম ঘটবে এই আশা 
নিয়ে আমরা দিনের পর দিন দেখছি, 
সমাজবিরোধী কার্ধকলাপ কীভাবে বেডে 
চলেছে যে সমাজে একদল লোক চিরকালই 
সুবিধা পেয়ে থা এবং আরেকদল , 
সুবিধা থেকে বঞ্চিত "য় সেখানে কোন 
দিনই স্স্থ সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা 
যায় না। অথচ আমাদের দেশে ত। 
হওয়। উচিত নয় । | 


কারণ এই দেশ গণতন্ের আদশ ও 
কল্যাণবৃতী রাহী ব্যবস্বার নীতি গ্রহণ 
করেছে) এখন করণীয় কী? পরিকল্প- 
নার সাহায্যে সমাজের প্রতিটি মানুষকে 
অভাব অনটনের হ'ত থেকে. মুক্ত করতে 
হবে|" মাথা পিছু আয় বাড়িয়ে দিতে 
হবে। কিস্তমাথা পিছু আয় বাড়ালেই 
যে সমাজের প্রতিটি মানুষের অভাব দর 
হবে, জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে--এমন 
কোন নিশ্চয়তা নেই ।* যেমন, দেশের 
লোকের মাথাপিছু আয় বেড়ে গেলেও 
বৈষম্যমূলক বন্টন ব্যবস্থার ফলে এবং 
মূল্যমানের উধগতি অনিয়ন্ত্রিত থাকলে 
বধিত আয়ের বেশীট! ধনীদের হাতে চলে 
যেতে পারে । এক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের 
মধ্য ব্যবধান আরও বেড়ে যাবে, ফলে দরিদ্র 
শেণীর অভাব অনটনের মাত্র। বেড়ে যাবে। 
জাতীয় উন্নয়ন, জাতীয় উৎপাদন ও আয় 
বৃদ্ধির পবিসংখ্যান প্রক.ত 'জাতীয়' বৈষ- 
যিক অবস্থার পঞ্জী নয়। পরিসংখ্যানের 
ঘণাঁতে প্রকত অবস্থা দৃষ্টি গোচর হয় না। 
বেমন, উত্পাদন বৃদ্ধি পেলেও বধিত 
উৎপন্ন দ্রব্যাদি সাধারণ লোকের ভোগে 
নাও লাগতে পারে । আবার যৃদ্ধের সাজ 
সরঞ্তাম বৃদ্ধির দরুণ যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধি 
গায় তৰে মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও 
পাধারণ লোকের জীবন যাত্রার মানে কোন 
উন্নতি ঘটে না । আবার মাথা পিছু আয় 
বদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি বেকারের সংখ্য 
বাদ্ধ পায় তবে অভাবগ্রস্ত লোকের মংখ্যাও 
বৃদ্ধ পেতে থাকবে । গড়পড়তা হিসেবে, 
গড়পড়ত। অংশ কী হওয়৷ উচিত' তার 
নির্দেশ দেয় মাত্র । 


অতএব দেখা যাচ্ছে যে মাথাপিছু 
আয়বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে দেশের 
লোকের জীবন যাত্রার মান উন্নত হচ্ছে 
কিনা, বেকার সমস্যার সমাধান হচ্ছে 
কিনা, কার্ষের সর্তাবলী উন্নততর হচ্ছে 
কিনা ইত্যাদিও দেখা প্রয়োজন । অর্থাৎ 
দেশে ছোট বড়, প্রতিক্ষেত্রে, প্রতি স্তরে, 
পরিকল্পনা কতট৷ কার্যকর হচ্ছে তার 
 ইসমপ্রস যুল্যায়ণ প্রয়োজন | যখন দেশের 
অধিকাংশ লোকেরই সাধারণ জীবনের 
উপকরণটুক, পর্যন্ত করতলগত হয়নি,_ 
অগণিত শিক্ষিত, অর্থশিক্ষিত নাগরিকের 
ওপব বেকারীর অভিশাপ: চেপে আছে 


সর্বত্র অনড় জগদ্দলের মতন, তখন পরি- 
কল্পনার উদ্দেশ্য এমনই' হওয়া উচিত যাতে 
সমাজের সঠিক উন্নতি লাভ হয় । 


এ অবস্থায় দূরলক্ষ্যস্থায়ী পরিকল্পনা- 
গুলিতে অধিক উৎসাহ না! দিয়ে আশু 
প্রয়োজনের উপযুক্ত কাজে গুরুত্ব দিতে 
হবে। এমনই ভোগ্যপণ্য উৎপন্ন করতে 
হবে যা সমাজের অধিকাংশ লোকের ক্রয় 
ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। কিংবা বিলাস 
পণ্যের উৎপাদন যদি বাড়াতেই হয় তার 
উপরে নিদিষ্ট শুন্ক ধার্য ক'রে দিতে হবে। 
এর সঙ্গে বৃহদায়তন শিল্প পরিকল্পনার দিকে 
অবশ্যই দ্টি দিতে হবে কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষত্র শিল্পকে উৎসাহিত ক'রে এবং কৃটির 
শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে সমগ্র অর্থ- 
নীতিকে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করতে হবে। হতাশজ্জর দরিদ্র জন- 


সাধারণ.যেন. বিশ্বাস করতে . পারেদ খে 


তীরাও দেশের. এই - বৃহৎ বৃহ হোছাসী- 


গুলির ফলতোগী ভীরাও এই: 
কর্মযজ্ডের আংশীদার | এর ফলে তাদের 
জীবন যাত্রা সুম্পর হবে, সার্থক হবে ও 
অর্থবহ হবে। শুভকামী' রাষ্ট্রের সম 
অভিব্যক্তি তাদের জীবনকে আধার করে 
পরিপূর্ণ ত। লাভ করবে। এই পরিপূর্ণ তার 
আসাদ সবাধিক অনুন্নত স্তরের নাগা- 
লেও পৌছুবে। ূ 

এ কথা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় নাঃ 
যে, পরিকল্পনার উদ্েশ্য কোন বিশেষ পল 
ব৷ গোষীর উন্নয়ন নয়, নয় তা কোন 
বিশেষ শেণীর স্রপ্ঘন পোষণ ও আতম্মাধি- 
কারের কিংবা ব্যক্তিগত উন্নতির সোপান, 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো গোট। দেশ ও 
সমাজেরই সাবিক উন্নয়ন । 


রজজু শিল্পের রপ্তানী সম্ভাবনা 


১৫ পৃষ্ঠার পর 


ক্ষেত্রে নিযুক্ত । তবে উভয় শিল্পই সমস্য 
মুক্ত নয়। ব্হত্বর শিল্পের ক্ষেত্রে রয়েছে 
প্রযুক্তি বিদ্যার ভরত আধুনিকীকরণ জনিত 
সমস্যা । কাঁচামালের দিক থেকে ভারত 
যেহেতু প্রকৃতির করুণাধন্য সেই হেতু এ 
যাবৎ বিশে বাজারে তার প্রতিষ্ঠা ছিল 
একচেটে । সম্প্রতি ভারতবর্ষ তার 
সম্মান হারিয়েছে । ইউরোপের বিভিন্ন 
প্রান্তে অতি আধুনিক “ভার্টিকাল টাইপ 
মেশিন স্থাপিত হয়েছে এবং আফ্রিকা 
প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ছোবড়া প্রভৃতি জৈব 
আশ আমদানী করে দড়ি তৈত্বি করা 
হচ্ছে । সুতরাং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
ভারতবর্ষ স্বভাবতই তার প্রাচীনতর 
প্রয়োগ পদ্ধতির বলি হয়েছে । অন্যদিকে 
ক্ষুদ্র এবং গ্রামীণ শিল্পে পুরোপুবি, যন্ত্রে 
প্রয়োগ নীতিগত দিক থেকে, পরিহার কর 
হয়েছে । 


আধুনিক্কীকরণের সমর্ধনে 


অতএব এই শিল্পের আধুনিকীকরণই 
বোধ হয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। 
রপ্তানী বাড়াতে হলে দর কমাতে হবে, 
সেই সঙ্গে মান বাড়াতে হবে । যন্ত্রনির্তর 
শিল্প ছাড়া এই দুটি চাহিদা পুরণ কর! 
সম্ভবপর হবে না। সুতরাং ভক্রুত আধু- 


ধমধাম্যে ২১শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠ ১৭ 


নিকীকরণ, সমস্যা সমাধানের একটি দিক । 
এ ছাড়া সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই 
শিল্পকে বিচার করার প্রয়োজন দেখ৷ 
দিয়েছে । এক একটি এলাকার শিল্পের 
জন্য সীমিতভাঁবে এক এক ব্যবস্থা শিল্পের 
সমস্যা সমাধানে কোন সাহায্য করতে 
পরবে বলে মনে হয় না। বৃহত্বর শিষ্লের 
ক্ষেত্রে নতুন লাইসেন্স মণ্তুর করার আগে 
কার্য নিরত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে 
তাদের পর্ণক্ষমতা কাজে লাগাতে পারে 
সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ভারত- 
বর্ষের দড়ি এক সময় ইউরোপের প্রায় 
প্রতিটি বাজারেই আদরণীয় ছিল । পর- 
বর্তীকালে শুধ মাত্র এশিয়ার বাজারেই 
এই চাহিদ। সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে--বত্তমানে 
সে বাজারও আমর হারাতে এসেছি। 
আতরাং রপ্তানী বাড়াবার জন্য উপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণের দ[বী খুবই ন্যায়সঙ্গত | 





গ্রগাতিৰ গথে ঘৌনি ছা 


ভিনসেণট শিয়ান 


আয়তনের দিক থেকে সৌদি আরব 
একট। বিরাট দেশ, অথাত স্পেন ও পর্ত- 
গাল বাদ দিয়ে সমগ্র ইউরোপের সমান । 
কিন্তু এর বেশীর ভাগই হ'ল বালি ধু 
বালি। পর্ব ও পশ্িম দিকে পারশ্য 
উপসাগর ও লোহিত সাগরের উপক্ল 
বরাবর শুফ এবং প্রায় শুফ মরুভূমির 
মধোও কিছুট। উবর্বর স্থান আছে। এইসব 
মরুভূমির মধ্যে অবশ্য সরুদ্যানও রয়েছে। 
যেখানে জল পাওয়ার কথ ভাব৷ যাঁয়ন। 
সেখানেও কয়ে! খুঁড়লে অনেকসময় জল 
পাওয়া যায়। পুরোপুরি বালির দেশে 
এগুলি অবশ্য আশার চিহ্ন | যুগ যুগ 
ধ'রে এই দেশটির বেশীর ভাগ জায়গ। 
সূষ্যের প্রচণ্ড উত্তাপে পুড়ছে আর মরু- 
ভূমির আয়তন বাড়ছে । 


সৌদি আরবের দক্ষিণ পশ্চিষভাগে 
এখন জিজান বাঁধ তৈরির কাজ চলেছে। 
এই বাঁধের কাছাকাছি অঞ্চলে একটি কৃষি 
পরীক্ষা কেন্জ এবং আদর্শ আবাদও গড়ে 
তোল। হবে । আরবদেশের মধ্যে এটাই 
হবে সবধবৃহত বাঁধ এবং সম্ভবতঃ ১৯৭০ 
গালের ফেব্্য়রি মাসে বাধটি থেকে 
জলসেচ দেওয! সুর হবে। 


এখানে কোন ছোট পাহাড়ের ওপর 
দাঁড়িয়ে যদি দক্ষিণ আরবের এই অঞ্চলটির 
দিকে তাকানে। যায় ভাহলে চারিদিকে 
দিগন্তব্যাপি মরুভূমির মধ্যে অবশ্য দুটো 
চারটে শুকনো নদীর খাত দেখতে পাওয়। 
যায়। কিন্তু তখনই মনে সন্দেহ জাগে 
যে, বৃষ্টির মরনমে এই খাতগুলিতে যেটুক 
জল জমে কয়েক্দনের মধ্যেই শুকিয়ে 
যায় তাতে বাধে যথে£ জল পাওয়া যাবে 
কি? এই ্রিজান অঞ্চলের আগ্য়েগিরি 
এলাকার পোড়। পাথরের একটা পাহাড়ের 
ওপর পাড়ালে জিজান নদীর খাত দেখতে 
পাওয়৷ ষায়। খুষ তালে। করে দেখলে 
দেখতে পাওয়) যায় যে অত্যন্ত সরু একটা 
জলের ধারা যেন পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে 


এ'কে বেঁকে যাচ্ছে। কাছাকাছি আরও ৪টে 
নদীর খাতও এখান থেকে দেখতে পাওয়া 
যায় এবং স্বানীয় ইঞ্জিনীয়ারদের মতে 
এগুলিতে নাকি মধ্যে মধ্যে জল দেখ৷ 
যায়। বালি আর আগ্য়েগিরির এই 
রাজের বেশীরভাগই মরুভূমি এবং শীত- 
কালে কোথাও কোথাও খানিকটা কাঁটা 
ঘাস হয়। তখন যাযাবর আরবর] এখানে 
এসে তাব ফেলে আর তাদের উট, ভেড়। 
এই কীট ঘাস খেয়েই আবার পুষ্ট হয়ে 
ওঠে । বধটির কাছাকাছি চতুর্দিকের 
অবস্থা হ'ল এই । নীচে লোহিত সাগরের 
দিকে বালি ছাড়া আর কিছু নেই। 
এখানকার বালিতে আবার লবণ মেশানো, 
ফলে ঘাস, গাছপাল৷ কিছুই জন্মায়ন।, 
সবৃজের কোন চিহ্ৃই নেই। ভেড়া ব৷ 
ছাগল এক টুকরে। ঘাসও খুঁজে পাবেন! | 


জিজান নদার ক্ষণ জাগন্নণ 


এই বালির রাজ্যে জুলাই আগ 
মাসে বরধার সময় ইয়েমেনেব পাববত্য 
এল।কার উৎস থেকে জিজান নদীটি বিপুল 
বেগে লোহিত সাগরের দিকে নেমে আসে, 
কিন্ত প্রায় কোন সময়েই লোহিত সাগর 
পর্য্যন্ত পৌছুতে পারেনা | আসার পথে 
পাহাড় পবৰতের গুহা গহ্বর জলে তরে 
দেয়, কিন্ত একদিন অর্থাত বারে ঘন্টার 
বেশী সেই জল থাকেনা | বর্ষার সেই 
জলস্োতি সীমাহীন বালির মধ্যে পথ 
হারিয়ে ফেলে! তখন কিছু কিছু জায়গা! 
জপ্প সময়ের জন্য অঙ্গতুঙ্ক থাকে তার- 
পরেই, আধার ধূ ধূবালি। চতুদ্দিকের 
বালি যেন হা করে জলটুক শুষে নিতে 
থাকে, ফলে নোনাবালি পেরিয়ে জলের 
ধারাগুলির সমুদ্র পর্য্যস্ত পৌছুবার শক্তি 
থাকেনা । কাজেই আগষ্ট মাসের বন্যা 
যদিও প্রায়ই বেশ জোরালো বলে মনে হয় 
তৰও ত৷ সমুদ্র পরাস্ত গিয়ে তার যাত্র। 
সম্পূর্ণ করতে পারেনা | এখন এই নদীতে 
বাঁধ দিয়ে বালির হাত থেকে জলকে রক্ষা 
করাই হবে এই যগের ইঞ্জিনীয়ারদের 
কাজ । 


ধনধান্যে ২১শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ পৃষ্ঠ। ১৮ 


' বা নির্দেশে নয়। 


যে বীঁধটির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হতে 
চলেছে তা তেমন বিরাট কিছু নয় । তবে 
এই বাধে ৭ কোর্টি ১০ লক্ষ কিউবিক.. 
সীটারের মত জল ধরে রাখা যাবে এবং তা 
থেকে স্বায়ীভাবে সেচের ডল সরবরাহ 
করা যাবে । এই বাধে যেজল থাকবে 
এতো! জল বোধ হয় আরব দেশের কোথাও, 
গত হাজার হাজার বছরের মধ্যে কেউ 
দেখেনি । 


আরব দেশ (জেগে উঠছে 


আস্তে আস্তে, এখানে সেখানে একটু 
একটু করে যেন আরব দেশের ঘুম ভাঙ্গছে। 
যেন দূর থেকে বয়ে আসা একট! হাওয়ায় 
বছদিনের এই সুপ্তি ভাঙছে, কারুর ডাকে 
বর্তমানে তার বনু 
লক্ষণ ঙেখতে পাওয়] যয়। গ্রামের স্কুল- 
গুলিতে সমস্ত ছেলে ও বেশীর ভাগ মেয়ে 
অবৈতনিক শিক্ষালাভ করছে । মেয়েদের 
লেখাপড়া শেখানোটা একটা আশ্চর্যজনক 
ব্যাপার এবং আরব দেশের পক্ষে তো৷ এট। 
একটা বৈপুবিক ঘটনা । কয়েক বছর 
পবেবও আরবের ছোট ছোট সহরগুলিতে 
ব। গ্রামে সরকারের পঙ্গ থেকে মেয়েদের 
জন্য প্রাথমিক স্কুল খোলাট। পাগলামী বলে 
মনে করা হতো । প্রাচীনপন্থী কিছু 
আরবীয়ের কাছে এটা এখনও পাগলামী 
বলেই মনে হয় । আসল কথা হ'লরাজ। 
ফয়জল আট বছর পৃবের্ব যখন পুরোপুরি 
সাবর্বভৌমত্ব ছাড়াও পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ 
ক'রে প্রতি বছর ১০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় 
খোলার নির্দেশ দেন--সেই নির্দেশ মানা 
হয় এবং ক্রমেই স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে। 
অন্যানা আরবী ভাষাভাষী দেশ থেকে এবং 
আরব থেকেই শিক্ষক সংগ্রহ করার সমসা 
ইত্যাদি নান। অসুবিধে স্বস্থেও শিক্ষাপ্রসার 
কন্মসূচী এগিয়ে চলেছে। 


নানা ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা আর 
একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার | এমন কি 
১৯৬০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যাস্ত যে 
পরিবর্তন এসেছে, পৃথিবীর অন্য কোন 
দেশে ত হয়েছে কিনা সঙোহ । ১৯৬০ 
সালে কায়রো থেকে একজন আমেরিকান 
পাইলট মালবাহী ডগলাস বিষান নিয়ে 
এখানে যাতায়াত্ত করতেন এবং ধাত্রীদেরও 
তাতেই আসতে হ'ত। ত্তীকে যে গব 


নিদেশ দেওয়া হত তা তিনি বুঝতেন 


কিনা সন্দেহ । যাত্রীরাও তেসলি বিমান 
লমণ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং যে 
বিমানে ভার! যাওয়া আপ] করতেন সেটির 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তাদের কোন 
হান ছিলনা | এখন সৌদী এয়ারলাইনের 
বড় বড় বোয়িং বিমানগুলি, বিশের শেষ্ঠতম 
বিমানগুলির সমকক্ষ, নিরাপত্তা ও সময়ানু- 
বন্তিতা সম্পর্কে যে কোন এয়ারলাইনের 
গঙ্গে তুলনীয় । প্রন্তি বছর, বিশেষ করে, 
হজের মরম্থমে এদের কাজ আরও বেড়ে 
যায । 


জেদ্দা, মক এবং মদিনার আশেপাশে 
ছাড়া অন্যত্র, ১৯৬০ সাল পধ্যন্তও ভালে। 
বাস্তাঘাট ছিলনা । এখন সবর্ধব্রই ভালে 
ভালো রাস্তা হয়ে গেছে । বর্তমানে 
আরবের প্রায় সবর্বত্রই বিমান যোগে 
যাত|য়াত কর] যায়, এবং অনেক আরব 
বন্তমানে উটের পরিবর্তে বিমানিই যাতা- 
সাত করেন। দেশের প্রধান প্রধান 
দ্ার়গাগুলির সঙ্গে মোটর বাসেরও যোগা- 
যোগ রয়েছে । হাসপাতালের সংখ্যা ও 
সা্ছ অরপাম বেড়েছে, প্রাচ্য ও মধাপ্রথচোল 
গব জায়গা থেকেই চিকিৎসক এসেছেন | 
নস সংগ্রহ করা নিয়েও একটা সমস্যা 
ছি তবে সামাজিক অবস্থা অনুযাবী যতটা 
»ব ততটাই মেটানো হচ্ছে । হজের 
সনম মক্কায় যখন বিশ্র চতুদ্দিক থেকে 
লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয় তখন 
চিকিৎসা ইত্যাদির সুযোগ সুবিধে 
বাড়ানো হয়। বিশু স্বাস্থ্য সংস্থার 
উদ্যোগে ও সাহায্যে বিশে্র নানাপ্রাস্তের 
চিকিৎসকর। তখন এখানে কাজ করেন। 
বিশের নানা স্থান থেকে তখন এখানে 
এতো তীর্ঘযাত্রীর সমাগম হলেও সাধারণতঃ 
»ংক্রামক আকারে কোন রোগ দেখ! 
পয়লা । ১৯২৪ সালে যখন থেকে 
লোহিত সাগরের উপক্লভাগ সৌদি 
পরিবারের অধীনে আসে এবং ১৯৩২ সাল 
খেকে এই অঞ্চলটিকে লৌদি সামাজ্য বলে 
ঘোষণ। করার পর থেকে, হজের সময়ে 
এখানে চুরি, ডাকাতি, রোগ ও মৃত্যুর 
সংখ্যা অনেক কমে গেছে এবং বর্তমানে 
ইজযাত্র। অনেক নিরাপদ হয়েছে । রাস্তা- 
ঘাট পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন থাকে, রোগের 
আক্রমণ কম । তবে- এই সময়টুকুকে অবশ্য 


আরব দেশের ইতিছালের অর্থ মুহা বলা 


যায়| 


বিপুল অর্থ 

সকলেই জানেন যে বর্তমান শতকের 
ত্রিশ দশকে সৌদি আরবে বিপূল পরিমাণ 
পেট্রোলের সন্ধাম পাওয়া যায় । যুদ্ধের 
জন্য ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যযস্ত 
পেট্রোল তোলার কাজ বন্ধ থাকে কিন্ত 
১৯৫০ সাল থেকে এর কাজ পর্ণগতিতে 
চলতে থাকে | তারপর থেকে তেল 
থেকে প্রাপা করের মাত্র বেড়েছে বে 
কমেনি । তাছাড়া সৌদি আরবের প্রকত- 


' পক্ষে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস 


নেই। গুরুত্বপূর্ণ করের মধ্যে হল 
আমদানি, রপ্তানী শুষ্ক এবং দরিদ্রের 
সাহায্যের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির ওপর দেয় 
কোরাণসন্মত শতকরা ৯1 ভাগ কর। 
এখানে কোন আয়কর নেই | লাভ কর, 
সম্পদ কর নেই। বর্তমান বছরে তেল 
থেকে প্রাপ্য করের পরিমাণ দাড়াৰে ১০০ 
কোটি ডলার এবং মোট বাধিক বাজেটের 
পরিমাণ দাড়াবে ১২০ কোটি ডলার। 
এই আয় থেকে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য 
ব্যয় প্রতি বছরেই বাড়ছে । ১৯৬৪ সালে 
ফয়জল যখন রাজ! হন সেই সময়ের তুল- 
নায় বর্তমানে উন্নয়নমূলক বায়ের পরিমাণ 
আটগুণ বেড়েছে। 


কোন পরিসংখ্যাণ নেই 


আরব দেশের (মোট লোকসংখ্য। 
সম্পর্কে সঠিক হিসেব পাওয়া কঠিন । 
তবে সৌর্দি আরবে মোটামুটি 8৫ লক্ষ 
লোকের বাস বলে ধরে নেওয়া যায় । এর 
এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা ২০ ভাগই 
হ'ল যাযাবর । এই যাখাবরদের স্থায়ীভাবে 
বসবাস করানোর জন্য সব রকমভাবে চেষ্টা 
কথা হচ্ছে । তবে যার! ফগ যুগ ধরে 
যাযাবর জীবন যাপন করে আসছে তাদের 
স্বায়ীভাবে বসবাস করানো বেশ কঠিন। 
পরলোকগত রাজা আব্দূল আজিজ যখন 
মরুভূমির মধ্যে বেদূুইনের মতে৷ থাকতেন 
তখনই তিনি সবচাইতে আনন্দ পেতেন । 
তবে এখনও অনেকে অঙ্গ যাঁবাবরের 
জীবনই ভালোবাসেন | বছরের মধ্যে 
কয়েকমাস হয়তো৷ কোন গ্রামে ব। গ্রামের 
কাছাকাছি বাস করেন বাকি কয়েকমাসের 
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জন্য আবার তাবু আর : উট" ভে ধন 
মরুভূমিতে চলে বান ৷ রি ; 


ডি ও 


প্রকৃতি এবং ভাগা যেন ফোগসাজসে | 
আরবদের সাহায্য করেছে । আরবে. 
যখন তেলের সন্ধান পাওয়া গেল প্রান 
তখনই রাজ। আবদুল আজিজের নেতৃত্বে 
আরবদেশের দক্ষিণাংশের বেশীব্রভাগ 
এঁক্যবদ্ধ হযে গেল । সৌদি বংশ লোহিত 
সাগরের উপকূলের দিকে আসার আগে 
পূৰ্ব ও মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত 
ছিল । পাশ্চাত্যে ইবন €শীদ নামে 
পরিচিত আবদল আজিজ নিজে এক 
ধরণের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের 
অধিকারী ছিলেন । দেশের সম্পদ যখন 
হাতছানি দিচ্ছিল ঠিক সেই পময়েই তিনি, 
হজরত মোহান্নদের পর প্রথম, দেশকৈ 
এঁক্যবদ্ধ করলেন | রাজনৈতিক স্থায়ি- 
ত্বের সঙ্গে সঙ্গে আইন ও শক্খলার উন্নতি 
হ'ল, যাঁষাবর উপজাভিগুলি স্বায়ী বসবাস 
গড়ে তুললো৷ এবং যুবকসম্প্রদায় বিশ্বের 
অন্যানা অংশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এশিয়ে 
যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হলেন । 


সমস্ত অসুবিধে স্বত্বেও সৌদি আরব 
এগিয়ে চলেছে । হাজার হাজার যুবক 
বিদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে নিজের 
দেশে ফিরে এসে নান। কাজের ভার 
নিচ্ছেন। কাজেই একদিন এই আরব 
দেশও বিশের দরবারে নিজেদের স্থান করে 
নেবে | অবিলঘ্ধে না হলেও শিঘই হয়তো 
সেই দিন এসে যাবে। 


৫ ভারতের সঞ্চিত সোনা ও বৈদেশিক- 
সুদ্রার পরিমাণ দাড়িয়েছে ৬৪৫.২১ কোটা 
টাক অর্থাৎ এযাবৎকালের মধ্যে সবেবাচচ- 


মাত্রায় দাড়িয়েছে । 


3 'স্টেট্‌ ট্রেডিং কর্পোরেশন ১০ কোটী 
টাকা মূল্যের ৩,০০০ থেকে 8,0০০ বেলের 
ওয়্যাগণ সরবরাহের জনা প্বর্জজার্মানী 
থেকে বরাত পেয়েছে । 


৫ পাঞ্জাবে শিল্প সমবায়িকার সংখ্যা 
১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে 
৩,৭৩১ থেকে ৩,১৯৩-এ দাড়িয়েছে । 


জানঘান্ন ক্ষথ। £-- 

ত্রিপুরায় মধ্যন্বত্বভোগী-শ্রেণার 
বিলোপ ঘটেছে । সরকারের 
সঙ্গে প্রজা ও রায়তদের প্রতাক্ষ 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে । মোট 
জমির মোটামুটি অর্দেক খাসজমি 
হিসেবে রেখে বাকী জমিতে 
প্রজান্বত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
ক'রে ব্যাপক বিধি পেণয়ন কর! 
হয়েছে। বর্তমানে যার কাছে 
যেসব জমি আছে তা, কিংবা 
ভবিষ্যতের জন্যেও জমির সর্বোচ্চ 
পরিমাণ নিন্দি ক'রে দেওয়া 
হয়েছে। 


মণিপুরে মধ্যন্বত্রভোগী নামে 
কোনোও শ্রেণী নেই। মোট 
জমির অর্দেক খাস জমি হিসেবে 
রাখবার অধিকার দিয়ে অবশি 
জমিতে প্রজাস্বত্ব অধিকার রক্ষা 
ক'রে ব্যাপক বিধি প্রণয়ন করা 
হয়েছে । তবে প্রজার হাতে 
ন্যুনতম পরিমাণ জমি থাকবেই 
এবং সেই জমি থেকে প্রজাকে 
উচ্ছেদ করা চলবে না। ভূ- 
সম্পত্তির সর্ধোচ্চ পরিমাণ সম্বন্ধে 
অবশ্য আইনে কোঁনোও সংস্থান 


নেই। 


ধনধান্যেতে কেবল অপ্রকাশিত ও 
মৌলিক রচনা প্রকাশ করা হয়। 
প্রবন্ধাদি অনধিক পনের শত শব্দের 
হওয়াই বাস্কনীয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
স্পষ্ট ও গোটা গোটা অক্ষরে লিখলে 
ভালো । 


গ্রামে ব্যাঙ্কের ভূমিকা! 
১৩ পৃথ্ঠাৰ পর 


প্রত্যেক জমাকারীর নামে একটা করে 
এযাকাউন্ট কার্ড খোলা হয়েছে । সেই 
কার্ডের ওপর সংশিষ্ট জমাকারীর ছবি 
( ব্যাঙ্কের খরচে তোল। ) আটকে দেওয়। 
হয়েছে এবং এ ছবির নীচে তার বৃদ্ধাঙ্গষ্ঠের 
ছাপ নেওয়। হয়েছে । জমাকারীরা ন' 
মাসে ছ' মাসে টাকা তোলেন । যখন 
টাকা তুলতে আমেন তখন ক্যাশিয়ার 
ছবির সঙ্গে মানুষটিকে মিলিয়ে নেন । 


যাঁর ব্যান্কের পল্লী শাখয় কাজ করতে 
যান, তাদের নানা রকম অনস্ুুবিধা ভোগ 
করতে হয়। শহুরে জীবনের মণবিনো- 
দনের উপকরণ এখানে খাকে না । শহ- 
রের সমাজ নেই যে,কথা করে আরাম হবে, 
নেই সিনেম! থিয়েটারের হাতছানি | কিন্তু 
তার চেরেও বড় সমস্যা হ'ল গ্রামের মক- 
লেই চাষবাস করে, অতএব চাকর নেই, 
নিদের হাতে সব ক'রে নিতে হয়। 
যেমন কিলারায়পূরের বাঞ্চ এজেন্ট ভগবান 
সিং। নানা অসুবিধার জন্য স্ত্রীও ছেলেমেয়ে 
তিনাটকে লুধিয়ানায় রাখতে হয়েছে । 


কিন্ত এসব সত্বেও মনে হ'ল ভারত 
এম্সোচ্ছে । এক সময়ে কোনোঁও মন্দিরের 
জন্য কোনো গ্রাম খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্য 
অর্জন করত। তারপর এলো স্কুল, ডাক- 
ষর ও রেলপথের যুগ সে যুগও গততপ্রায়। 
এখন ব্যাঙ্কের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের 
গুরুত্ব অন্যরকমে বাড়ছে । এখন বড় 
গ্রাম বলতে বোঝাবে যে গ্রামে ব্যাঙ্ক 
আছে। 
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উপরূত জমির পরিমা 


কার্যকরী নলক্পগুলির লাহায্যে 
পশ্চিমবঙ্গে মোট ২,১৮,৮০০ একর জমি 
সেচের আওতায় এসেছে । এ রাজ্যে 
এযাবৎ মোট ১,৫৪৩টি গতীর নলকপ 
খনন কর। হয়েছে । তার মধ্যে চালু *' 
হয়েও অকেজে। অবস্থায় রয়েছে ১০টি। 
অকেজে। হওয়ার কারণ নলকপ থেকে 
জলের সঙ্গে প্রচুর নুড়ি ও বালি বেরুবাপ 
ফলে এবং যান্ত্রিক গোলযোগের দরুন 
এগুলি অকেজো হয়ে গেছে । ক্ষতিগ্রস্ত 
পাম্পগুলি গ্রেভেল টি.টমেন্ট গ্বার৷ পৃৰা- * 
বস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে--যাম্বি” 
গোলযে!গও দূর করার চেষ্টা চলছে । 


বর্ষায় বাড়ন্ত তুলোর ক্ষেত 

বধার আগে আবহাওয়া শুকনো 
খাকতে খাকতে তুলোর বীজ বুনলে, তান 
ফলন টের তাল হয় । মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন 
জারগায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এই 
সিদ্ধান্তে পৌছনে। গিয়েছে | 

তুলোর চাষীরা সাধারণতঃ বর্ধার মুখে 
তুলোর বীজ বুনতেন। ফলে কোনোও 
বছরে বর্ষ। দেরীতে নামলে, তুলোর চাষও 
সুরু করতেন দেরীতে । কিন্ত নতুন 
পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, বর্ধান 
সুকুতে রোয়া৷ কিংবা মরম্ুমের যথাঁসমযে 
বীজ ন। বুনে দেরীতে বোনার ফলে তুলোর 
ফলন মোটেও ভাল হয় না। 

বধ। নামবার বেশ আগে হাওর 
শুকনে। থাকতে থাকতে বীজ বুনলে অনেক 
ভাল ও বেশী ফলন হয়। 


জেল। পর্যায়ে কর্মচারী 
৮ পৃথ্ঠার পর 

যে কর্মচারীকে যে কাজের জনা 
নিযুক্ত কর৷ হয়েছে তাকে দিয়ে অন্য কা্গ 
কর।নোর দৃষ্টান্তও রয়েছে । 

নির্ঘারিত কাজ এবং প্রকত কাজের 
মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ হল কারিগরী 
কর্মচারীদের ওপর ন্যস্ত বিশেষ কাজের 
দায়িত্ব পালিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা 
করার এবং উচ্চতর কক্চারীদের ও 
পরিদর্শন করার ব্যবস্থা ছিলন। | 





ধানের নতুন বীজ 


শজর থাকলে এবং খেয়াল ক'রে 
কোনোও কাজ করার চেষ্টা করলে কখনও 
কখনও অপ্রত্যাশিত ফল পাওষা যায । 
কেবালার আলাভাড় বৰকেব শী এ্যান্টনী 
মামবালান হচ্ছেন একজন তরুণ 
চাষী, বয়স মাত্র ২৪। ১৯৬৬ সালে 
যশ প্রচুর ফলমের তাইনান্‌ ৩-এর চাষ 
প্রবন্তন করা হ'ল মানবালানও এ বীজ 
বুমলেন | মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন 
ফমলের পরিমাণ যতটা বাড়ানো সন্ভব 
বাড়াই । তিনি তাঁর সাড়ে চার একন 
ধানী জমিব আধ একর জমিতে তাইনান 
এর চাধ করলেন । মানবালানের তীক্ষ 
দুিতে এড়াল না, যে, সারা দ্মিতে গোটা 
২৫ ধানের চারা অন্য চারার থেকে একট 
পৃথক | চারাগুলি বড় হ'লে তিনি নজর 
ঈ্রলেন, এ ২৫টি গাছ অন্যগুলির তুলনায় 
পাটো কিন্ত এগুলিতে বীজের সংখ্য। 
অনেক বেশী । তাছাড়া এ বীজগুলি 
অশা বীজের তুলনার ১৫ দিন আগে 
পাক । মানবালাম্‌ এ ২৫টি গাছের ধান 
খালাদা ক'রে রাখলেন বীজধান হিসেবে । 
পাণের পরিমাণ হ'ল আধ কিলোগ্রাস। 
এবারে তিনি আড়াই একরের একটা 
ভমিতে এর ধানগুলি বুনে বীজধানের 
পবিমাণ বাড়াতে মনস্থ করলেন । এইভাবে 
পরপর তিনবার বুনে "৬৮ সালে তিনি 
করে মোট ধান পেলেন ২,০০০ কিলো- 
থাম। পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই সময়টুকতে 
[ইনি কড়া মজর রাখলেন চারাগুলির 
ধকুতি ও গুণাগুণ নিরীক্ষণের দ্লিকে । 


শীমানবাল।নের মতে এই নতুন বীজের 
( এখনও নামকরণ হয়নি) কতকগুলি 
ল'ফাণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। ব্মন-_ 


১| ফসল আনুপাতিক হিসেবে কষ 
দিনে পাকে। 

২। সার কমলাগে। 

৩। সমস্ত বীজ একসঙ্গে পাকে । 

8৪ | ঝাঁড়াই 'ও মাড়াই করতে সুবিধা 

হয়| 

গব রকম মাচীতে ফলে এবং 

বছরের তিনটি মরসুমেই এর চাঁষ 

করা যায়। 


শীমানবালান এই বীজ ব্যাপকভাবে 
প্রয়োগ করার জন্যে জোর নুপারিশ 
করেছেন। তিনি দাবী করেন তার 
আবিফত এই বীজ আই-আর-৮ ও 
কালচার-২৮কেও হারিয়ে দিয়েছে । 
কেরালায় তে৷ এ দি বীজ তাইনানৃ-৩-এর 
জায়গ৷ সম্পূর্ণ দখল ক'রে নিয়েছে । এখন 
অন্য দুটির জায়গা'ও গেল ॥ এই নতুন 
ধানের গাছে পোকাও পরে কম । পোক। 
ধবলেও কিন্ত কীটনাশক দিয়ে সহজেই 
তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । এই নতুন 
বীজের আর একটা বৈশিষ্টা হল একই 
পলিমাণের আই-মার-৮ 3 এই নভূন 
বীজের ওজন নিয়ে দেখা গেছে এই নতুন 
বীজেব ওজন বেশী । তাছাড়া ধানেব 


৫ 


অন্য বাছের ক্েত্রে বানের একটা 
শীযে যেখাণে ৫০টি দানা থাকে, এই 
নতুন জাতের চারায খাকে ৬০ খেকে 
৭০] 


শীমানবালানকে দেখে অন্যাণ্য চাশী- 
রাও এই বীজ খন্বদন্ধে আগ্রহী হযেছেন 
এবং এখন আশপাশের এলাকায় ১০ ছণ 
চাষীর ২০ একর জমিতে এই ধানের চাষ 
হচ্ভে | 


ধারাবাহিক চেষ্টা ও 
অধ্যবসায়ের পুরস্কার 


ভারত-পাক-সীমান্তের গায়ে লাগোয়া, 
কাছাড় জেলার স্তুপ্রাকা্ডি গ্রাম । সেই 
গ্রামের চাধীভাইর! ক্ষতখামারের উৎপাদন 
বাড়াবার উদ্দেশ্যে নিয়মবদ্ধভাবে চেষ্টা 
চালিয়ে যাবার জন্যে একটি খামার 
পরিচলিন-কমিটি স্থাপন করেছেন । সেই 
হ'ল তাঁদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার সুত্রপাত। 
কমিটি তৈরী হয়েছিল ১৯৬৮ সানের 


ডিসেম্বর মাসে । ১০০ বিষা জঙ্গিত্ে 
আই.-আর-৮এর চাষ দিয়ে মেই সমবেত 
শহযোগিতার প্রথম পদক্ষেপ । গ্রামের 
চাধীভাইরা এক্সটেনশন অফিসারদের 
নির্দেশে, পর্যাপ্ত পরিমাণ রাসারনিক সার 
প্রয়োগ ক'রে একর প্রতি উৎপাদন ১২ মণ 
বাড়াতে পারলেন । অর্থাৎ আগে যেখানে 
একরে ১০ মণ ধান হত এখন সেখানে 
৩২ মণ ধান হল। প্রথম 'অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে তার! তারপর থেকে যে চেষ্টা 
চালিয়ে গেছেন তা'র সার্থক ফলশ্বগতি 
হ'ল এবছরের উৎপাদন-_-একরে প্রায় 
৯৮ মণ। প্রথম বছরে তাঁরা দটি ধান 
বুনেছিলেন, শালী আর আউশ | এবছরে 
কমিটি কোরে ধানেব চাষ প্রবর্তন করেছে। 


কেতের পাশ দিয়ে যে লোঙ্গই নদী 
বয়ে যাচ্চে, তা'রই জলে সেচ দেওয়! হয় 
জমিতে । এর জনো কমিটি নিজেদের 
তত্বাবধানে ৫ অশু শক্তির একটি পাম্প 
চাল রেখেছে । এখন কমিটি একট' 
কৃবুটি ট্যাটর ও একটা ঝাড়াই-এর যন্ত্র 
( খ্যাশাব ) কেনাব জঙ্লন। কল্পন। করছে । 


উপজাতীয়দের চেষ্টা ও 
কুতিত্ 
আসামে, গৌহামি জেকসার উদল।গরি 
উপজাতি উ্নযন বুকের চাষীদের, প্রচুর 


ফলনের বীজ গ্রহণ করতে রাজী করানোর 


পেছনে আছে স্থানীয় একাটেনশন অফিসার- 
দেব নিরলস চেনা । এ বছরে তাই এ 
বৃকের চাষীর প্রথম আই আর-৮ বৃুনেছেন। 
২,০৭০ বিধা জমিতে এ বীজ বোন! হয়। 
চাধীভাইদের মবো যাঁরা এই বীঙের চাষে 
আগ্রহ দেশিয়ে এগিরে আসেন তাদের 


অন্যতম হলেন শী মোহম্মদ মনিরুদীন 
আহমেদ | তিনি তাৰ ৩০ বিঘ! জমিতে 


আই আর-৮এর চাষ করেন । '৬৯ সালের 
আগছে ধান কাটার পর দেপা গেল বিধা 
প্রতি ১,০৯০ কিলোথাম ধান হয়েছে। 
এই খবর ছড়িয়ে যাওয়ায় এ এলাকায় 
চাষীদের মধো এমন উৎসাহের সঞ্চার 
হয়েছে যে, সেখানে, চাষীরা সকলেই এ 
বীজ জোগাড় করতে ব্য হয়ে উঠেছেন । 


রঃ 





১৮ ভারতের মার কপৌোবেশনের গোরখ- 
পূর শাখা যুরিয়া উৎপাদনের লক্ষামাত্রা 
অতিক্রম করেছে। 


১ কৃষিপন্ধতির উন্নয়ন ও কীটদমন 
সংক্রান্ত গবেষণায় সাহায্য করার জন্যে 
ভাব র্িসাচ সেন্টারের আইসোটোপৃষ্‌ 
ডিভিশানে সার উৎপাদন শুরু হয়েছে। 
সঙ্গে বিদেশে তেজধিক্রয় আইসোটোপুস্‌ 
রপ্তানী অব্যাহত আছে। 


গ্ী 
৮ পাঞ্জাবের ভাটিগায় ৪২ কোটী টাকা 
বায়ে ২২০ মেগাওয়াট শক্তিবিশিট যে 
তাপ-বিদ্যৎ-কেন্দ্র বসানো হ'বে তা'র 
ভিত্তিপ্রস্তর স্বাপন কর! হয়েছে। 


৮ আলিয়াবেটের কাছে. উপকলবস্তাঁ 
স্থানে ড্রিলিং সংক্রান্ত কার্ধাসূচীর প্রথম 
পর্য্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে । কানে 
উপস।গরের উপক্লবর্তী স্থানে ড্রিলিংএর 
জন্য কিকু প্যাটফঙ্কে-এর প্রথম ইস্পাতের 
ব্কটি ভবনগরের কাছে জলে ভাসানে। 
হয়েছে] এটির ওজন হ'বে ৯০ টন। 


এ বছরের প্রথম ৯ মাসে ভারত থেকে 
৬*১২ লক্ষ টন পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী 
চালান দেওয়া হয়েছে । এই বাবদ যে 
বৈদেশিক-বিনিহয়-মুদ্রা আয় হয়েছে তা 
দাড়াবে ৮.৪২ কোটী টাকার সমান । 
১৯৬৮ সালে ৮.১৬ কোটী টাকার মাল 
(৫.৫৭ লক্ষ টন) রপ্তানী কর! হয়েছে । 


৮ লৌহযুক্ত ও লৌহবজ্জিত ধাতু 


পিন কেন্দ্রীয় নক্সা কেজ্দের উন্নয়নে 


ঘা 48 


সহযোগীতা করা সম্পর্কে ভারত ও 
সোভিয়েট মুনিয়ন একটি চক্জিতে সই 


করেছে। 


২৮ মাকিণ কষি-বিভাগের দুটি পৃথক 
অনুমোদনক্রমে ভারত ২.১ কোটি ডলার 
মুল্যের চাঁর লক্ষ টন মাকিণ গম কিনবে । 
এই গম ১৪ই নভেম্বর ১৯৬৯ থেকে ৩১শে 
মার্চ ১৯৭০ সালের মধো চালান দেওয়া 
হ'বে। 

5 রাজস্বান সরকার চুরু জেলার গো- 
চারণ ভূমির উন্নয়নের জনো ১.২৪ লক্ষ 
টাকা মঞ্চর করেছেন। 


১ ভারতসরকার কন্যাকমারী জেলায়, 
মিংহল প্রত্যাগত ভারতীয়দের জন্য সং- 
রক্ষিত রবার বাগিচার উন্নয়নের জন্যে 
তামিলনাড্‌ সরকারকে ৩.৭ লক্ষ টাকার 
ওপর থণ দেবার প্রস্তাব মঞ্জুর করেছেন । 


+% ভারতীয় খনিগুলির ক্ষেত্রে ( প্রাক- 
তিক গ্যাস ও প্রেসক্রাইব্ড্‌ সাবস্ট্যান্য্‌ 
তালিকায় ঘোধিত খনিজপদাথ বাদ দিয়ে ) 
১৯৬৮ সালে জাতীয় আয়ের মাত্র! ( বর্ত- 
মান মূল্যমানের অন্পাতে ) ছিল ৩৩০ 
কোটী টাক । আগের বছরের তুল' য় 
আয়ের মাত্র! ছিল শতকর! ১২ তাগ 
বেশী । 


৮ রাজস্থান খাল এলাকার নোন। জমি 
(খাল) পুনরুদ্ধার করার জনো যে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা চলছিল তাঁর ফলাফল উৎসাহজনক 
প্রতিপন হয়েছে । 


₹ ব্যাঙ্গালোরের সরকারী সংস্থা ইণ্ডি- 
য়ান্‌ টেলিফোন ইগ্াস্ট্রিজ লিমিটেড ১৯৬৬ 
সালের অক্টোবর 'থেকে ১৯৬৮ সালের 
মার্চ মানের মধ্ো টেলি কমিউনিকেশানের 
(দূর সংযোগ বাবস্থা ) যন্ত্র সরঞ্রামের 
বপ্তানীবৃদ্ধিতে সবিশেষ সাফলা দেখিয়ে 
প্রশংসাপত্র অজ্জজন করেছে । 

এই সংস্ব! শুধু উন্নতশীল দেশগুলিতেই 
নয়, যুক্তরাজ্য ( 10... ), বেলগ্িয়াম ও 
বাজিলের মত শ্রিষ্লোন্নত দেশেও . এসব 
যন্ত্রপাতি রানী ধরেছে। 


৩ বিহারে, হাঁজারীবাগ জেলায় ভারতের 
সবর্ব বৃহৎ তাঁপরিদ্যুৎ্প্রক্ন __“পত্রাতু 


২.0). তি, 10-235 


তাপবিদ্যুৎ কেন্্রাটর ৫০ মেগাওয়াট শক্তি- 
বিশিষ্ট চতুর্থ মুনিটটি চালু হয়েছে । : 


৭ গুজরাটে মেহসানার কাছাকাছি।- 
গবাদি পশুর খাদা তৈরীর ছিতীয় ফায়- 
খানাটি চাল হয়ে গেছে । সমবায়ক্ষেত্রে 
স্থাপিত এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা 
হ'ল ঘন্টায় ৫ টন। 


%₹ নৌবাহিনীর জন্যে গার্ডেন রীচ 
কারখানায় তৈরী জলযান-_-আই-এন 'এস্‌ 
“অতুল''-কলকাতায় জলে ভাসানে৷ 
হয়েছে। 


৮ চলতি আথিক বছরের প্রথম ৬ মাসে 
রেলওয়ের মোট আয়, গত বছরের এ 
সময়ের তুলনায়, ২৭.৮২ কোটা টাকার 
মত বেশী হয়েছে । 


৬ ভিলাই ইস্পাত কারখানায় এবছরের 
অক্টোবর মাসে ১৬২,৫০০ টন ইস্পাত 
তৈরী হয়েছে । ১৯৬৮ সালের উৎপাদন 
ছিল ১,৩০,৮০০ টন। ভিলাই থেকে 
বিক্রয়যোগ্য যে ইম্পাত চালান দেওয়। 
হয়েছে, অক্টোবর মাসে তা'র পরিমাণ 
হয়েছিল ১,১৬,৯৯৬ টন অর্থাৎ আগের 
মাসের তুলনায় ৫,৬০০ টন বেশী । 


৫ ১৯৬৮-৬৯ সালে ইওিয়ান এয়ার- 
লাইন্স মোট যে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা 
আয় করেছে, তার পরিমাণ হয়েছে এক 
কোটী টাকা অর্থাৎ তার আগের বছরের 
তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ বেশী । 


%₹ এ বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবর 
মাসের মধো ভারত থেকে মশলা বগ্তানী 
ক'রে ১৩.৩ কোটী টাকার সমান বৈদেশিক 
বিনিময় মুদ্রা অভ্জন করা গিয়েছে ।. 
১৯৬৮ সালের এ সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার 
আয় ছিল ১২.৮ কোটী টাকা । এ 
বছরের অক্টোবর মাসেই শুধু ৩.৩৩ কোটী 
টাকার মশল! রপ্তানী হয়েছে । 


3৫ ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সী 
ও মাছ মেশানো অন্যান্য আহার্ধ্য রপ্তানীর 
পরিমাণ ছিল ২,২০৯ টন ( ২.৭৫ কোটী 
)। গত বছরে, এ মাসে,: ৯-৬৫- 

কাটি টাকার ১,৬৩৯ টন স্‌ ছা 
রানী করা৷ হয়। হা 


টা ডিরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়াল। হাউস, নিষ্ট দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারো্িত 
চে ইণ্ডাই্রিয়েল সোসাইটি লিং-কক্োলযাগ, দিল্লী-৫ কতৃ ক বজ্দিত।  . প্র 
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শান ধান, 


পারকলপন। কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক পত্রিক। 'যোজনা'র বাংল। সংস্করণ 








প্রথম বর্ষ ষষ্ঠদশ সংখ্যা 


৪ঠ। জানুয়ারী ১৯৭০ £ ১৪ই পৌষ ১৮৯১ 
৬০1. | : 916 : 79110979 4, 1970 


এই পত্ত্িকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশা, তবে, "শুধু সরকারী দুষ্টিতলীই 
প্রকাশ করা হয না। 












প্রধান সম্পাদক 
শবদিন্দ সান্যাল 
সহ সম্পাদক 
নীবদ মুখোপাধ্যায 
সহকরিণী ( সম্পার্ন। ) 
গায়ত্রী দেবী 
সংবাদদাত। ( কলিকাত। ) 
বিবেকানন্দ বাষ 
গসংবাদদাত। ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি. বাঘবন 
গংবাদদ।ত। ( দিল্লী ) 
প্রতিম। ঘোষ 
গংবাদদাত। ( শিলং ) 
ধীবেন্দ্র নাথ চক্রবন্তী 
ফেটে। আফসার 
টি.এস নাগরাক্তন 
প্রচ্ছদপট শিল্পী 
জীবন আডালজ। 































সম্পাদকীয় কাখ(লয £ যোজম। ভবন, পাল1মেনট 
পীট, ।নউ দল্লী-১ 


৩৮৩৬৫৫, ৩০৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 










টেলিফোন : 





টেলিগ্রাফেব ঠিক'না-যোজন।, নিউ দিলী 









৮”দ। প্রভাত পাঠাখ/র ঠিক]ন। $ বিঅনেগ 
মা।নেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিম্নাল। 
হাউস, |নউ (দললী-১ 







চদার হার ; বাধিক ৫ টাকা, [বাঘিক ৯ 
ট!ক।, ব্রিবাঁষক ১২ টকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
। 








প৮সা! 












কোন গণতন্ত্র, অভাব, দারিদ্র্য ও অসাম্যের মধ্যে 
বেশী দিন টিকে থাকতে পারে ন1। 


-জওহবলাল নেহক 








সম্পাদকীয় 
নিমীয়মান হলদিয়া বন্দর ২ 
 দ্বীপেশচন্দ্র ভোমিক, . টরা্রা ররর রা রারিরেরা 
পরিকক্পন! রূপায়ণ সমস্যা ৩ 
ডি. আর. গাডগিল 
পৃশ্চিবজে 6 মেয়েদের কারিগরী শিক্ষা 8 
অপর্ণ। মৈত্র 
শিল্পে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থ। ৬ 
বাংলার গ্রামে অধিক ফলনের শস্তের চণম ৮ 
শিক্ষিত বেকার সমস্য! ১৭ 
সুরেন্দ্র কুমার 
মাদ্রাজ মান-মন্দিরের ইতিহাস ১৩ 
চর্মশিল্ ১৩ 
দিলীপ রায় 
পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে সয়াবীন 5৪ 
জাতীয় উন্নয়নে কয়লা শিল্প . ১৫ 


৯ মখোপাধ্যায় 


ধনধান্যে 


পরিকল্পনার ভূমিক1 ও সার্থকতা সম্বন্ধে মৌলিক রচনা 
পাঠান । 


€ অনধিক ১৫০9 ৬ ) 

টাদার হার 2 প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাঘিক ৫ টাকা, দ্বিবাঘিক ৯ টাক, 
ত্রিবাধষিক ১২ টাক । 

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ₹__ 

বিজনেস্‌ ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়াল৷ হাউস, নিউ দির্লী-১ 


পযঢন ভন্নয়ন 


মানুষের দূর ও দগমকে জয় করার নেশ! সুপ্রাচীন । অনা- 
দেশের অধিবাসীদের জীবন যাঁপনের ধারা, সেই সব দেশের 
প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য, শূর্ধয, সম্পদ ইত্যাদি জানবার জন্য অতীতে 
নাভা মহারাজারা নানা দেশে দত পাঠাতেন। দূরের জিনিসকে 
জানার এই ইচ্ছ! যগ যুগ ধরে বেড়েছে বই কমেনি! এই 
উৎসুক্যই বর্তমানে বিভিন্ন দেশে পর্যটকের যাতায়াতের পরিমাণ 
বাড়িয়েছে । ফলে বর্তমানে পর্যযটনটা কেবলমাত্র একটা সখ বা 
অভিযানের মধোই সীমাবদ্ধ নেই, এটা এখন একটা গুরুত্বপর্ণ 
শিল্পে পবিণত হয়েছে-_আর শুধ তাইবা কেন একে প্রকতপক্ষে 
এখন বৃহত্তম আন্তজ্জ1তিক শিল্প বলা যাঁয়। অনমান কবা হয় 
যে, ১৯৬৭ সালে সারা বিশে ১ কোটি লোক বিভিন্ন দেশ 
পর্যাটন করেন এবং এই আন্তড্জ1তিক পর্যটনে ফলে আবের 
পরিমাণ হ'ল ১১০০০ কোটি টাকারও বেশী । আন্তচ্ভ তিক 
পর্যটনে এই বিপুল উন্নতি হলেও তাতে আমাদের উল্লসিত 
হওয়ার বিশেষ কোন কারণ নেই! তার কারণ হ'ল এই 
পধ্যটটকদের মধ্যে যারা আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছেন তাদের 
সংখ্যা দুই লক্ষেরও কম আর এতে আমাদের দেশের আয় হয়েছে 
মাত্র ২৫ কোটি টাকা | 


প্রকৃতিদেবী তার সমস্ত সম্পদ উজাড় করে দিয়ে আমাদের 
দেশকে সাজিয়েছেন আর আমরা হাজার হাজার বছরের প্রাচীন 
সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকারী । আমাদের দেশের দর্শণ ও বিজ্ঞান 
সমগ্র বিশের চিস্তানায়কদের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। এই 
দেশের এ্রশর্ধয সম্পদের খ্যাতি বহু অভিযানকারীকে এখানে 
আকর্ষণ করেছে, এখানকার বর্ণাঢ্য উৎসব ইত্যাদি বু বিদেশী 
পর্যটককে মোহিত করেছে। ব্রতিহাসিক সৌধ, মন্দির, সমাধি, 
ভাঙ্কর্ষ্য, যাদ্ঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন যুগের শিল্পকলার নিদর্শন 
ইত্যাদি পণ্ডিতদের যেমন চিন্তার খোরাক জ্গিয়েছে তেমনি 
সাধারণ দর্শককে আনন্দ দিয়েছে । বিশ্বের বৃহত্তম গণতত্্র আমা- 
দের এই দেশ বর্তমান যুগে নানা উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে 
নিজেদের গড়ে তোলার যে কাজে ব্যাপ্ত রয়েছে, সে সম্পর্কে 
প্ত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করার জন্য বছ বিদেশী এদেশে আসেন। 
কাজেই স্বাভাবিকভাবেই পর্যটন এবং পর্যটকদের যথোপবুক্জ 
গুরুত্ব দিতেই হবে । 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৬৯ সালে 
আমাদের দেশে বিদেশ থেকে যত পর্যটক এসেছেন তাদের সংখ্যা 
প্ৰর্ব বছরের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ বেশী । ১৯৬৮ সালে 
আমেরিকা), আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশগুলি 
থেকে প্রায় দুই লক্ষ পর্যাটক আমাদের দেশে আসেন এবং ১৯৬৭ 
সালের তুলনায় এঁ বছরে, বৈদেশিক মুদ্রায় শতকরা ৬ ভাগ বেশী 
আয় হয়। ১৯৬৮ সালের আয় ছিলি ২৬.৫৪ কোটি টাক! । 
সরকারীতাবে' নানা রকম উল্নয়নমুতরক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় আয় 


মদ্রা আয় হবে। 


কিছুটা বাঁড়ে। পর্যটকরা সাধারণতঃ যে সব জায়গায় বেড়াতে 
ফান সেখানে বর্তমানে যে সব সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলি 
আরও উন্নত করে, সংহত তিত্তিতে নতুন পর্ধযটন কেন্দ্র যেমন 
কোবালম, খুলমার্গ, গোয়।৷ ইত্যাদির স্থুযোগ-সুবিধে বাড়িয়ে, 
বিমান বন্দরগুলিতে আরও বেশী সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, 
মোটরপথে ভ্রমণ করার জন্য পরিবহন ইত্যাদির বাবস্থা ক'রে, 
এবং হোটেলে থাকবার স্থুযোগ-স্ুবিধে বাড়িয়ে পর্যাটনকে অনেক- 
খানি আরামপ্রদ করা৷ হয়েছে । ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যযস্ত বছরে 
যাতে অস্ততঃপক্ষে ৬ লক্ষ পর্যাটক আমাদের দেশে আসেন তাই 
হল এর লক্ষা। তখন তাহলে ১০৯ কোটি টাক বৈদেশিক 
চতুর্থ খসড়া পরিকল্পনায় ( ১৯৬৯-৭৪ ) পর্যয- 
টকদের স্থযোগ স্ুবিধের উন্নয়নের জনা ৩৪ কোটি টাক 
বিনিয়োগের প্রস্তাব রমেছে। এই টাকার মধ্যে ২৫ কোটি হ'ল 
কেন্দ্রীয় কর্মসসূচীগুলির জন্য এবং ৯ কোটি টাক। হল কেন্দ্র শালিত 
অঞ্চল ও রাজাগুলির জন্য | কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর জন্য যে টাকা 
বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে ১৪ কোটি টাকা হ'ল কেন্দ্রীয় 
পর্যযটক বিভাগের জন্য এবং ১১ কোটি টাকা ভারতীয় পর্যটন 
উন্নয়ন কর্পোরেশনের কন্সূচীগুলির জন্য । কর্পোরেশন বর্তমানে 
কয়েকটি হোটেল তৈরি করছেন এবং পর্যাটকদের থ।কবার 
বাংলোগুলির পরিচালনাতাঁর নিজেদের হাতে নিচ্ছেন । 


পর্যযটন উন্নয়ন কর্ধুসূচীতে, আরণ্য জীবন এৰং শিকারের 
স্রযোগ-সুবিধে বাড়ানোরও প্রস্তাব রয়েছে । এই উদ্দেশ্যে 
পর্যটন বিভাগে অরণ্যের জীবজন্ত সম্পরকে একটি বিশেষ শাখা 
খোলা হচ্ছে । প্রধান প্রধান স্বানগুলিতে যুব হষ্টেল তৈরি করা 
হবে| পর্যটকদের সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল 
কন্মীও গড়ে তোল হবে। নতুন হোটেল তৈরি করার অন্য 
হোটেল উন্নয়ন খণ তহবিল থেকে ১.৮৬ কোটি টাকা দেওয়া 
হয়েছে । খণ দেওয়ার রীতি পদ্ধতিগুনিও সরল করা হচ্ছে। 
বিদেশী পধ্যটকদের জন্য, পুলিশে নাম রেজেন্রী করানো, মুদ্রা, 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, শুদ্ধ, মদ এবং অবতরণ অনুমতি ইত্যাদি 
সম্পকিত আইনকান্‌নগুলি শিথিল কর হয়েছে। 


আন্তভ্জ1তিক পর্যটন যেমন অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে আদান 
প্রদান ও সংযোগ বাড়ায় এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অ্্ঞন 
কর! ছাড়াও পারম্পরিক শুভেচ্ছা বাড়ায়, দেশের আভ্যন্তরীন 
পর্যযটনেরও তেমনি নিজস্ব একটা গুরুত্ব আছে। পর্যটন হ'ল 
জাতীয় এঁক্য গড়ে তোলার একট। সুন্দর ও সক্রিয় ব্যবস্থা | 
যাইহোক পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যে সব কর্পুসূচী গ্রহণ 
কর! হয়েছে তাতে যূজিসক্তততাবেই আশা করা যায় যে, ১৯৭৩- 
৭৪ সালের মধ্যে বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা তিনগুণ বাড়ানে। 


সম্ভব হবে। 


নির্মীয়মান হলদিয়া বন্দর 


পশ চক্জ্র ভীমিক 


বাতা সম্পাদক, আকাশবাণী, কলিকাতা 


মেদিনীপুর জেলার তমলুকে হুগলী 
আর হলদ্দী নদীর সঙ্গম স্থলে গড়ে উঠছে 
আমাদের দেশের আরও একটি নূতন বন্দর 
-হলদিয়া | সেই নিষীয়মান হলদিয়ার 
শিলান্যাস দেখতে দেখতে বার বাব চোখের 
সামনে ভেসে উঠল কলকাতা বন্দরের 
ছবি । 

আজকের যগে, প্রতিযোগিতার 
বাজারে যে বন্দর বড় বড় জাহাজ ভেডাবার 
সবচেরে বেশী সুযোগ স্বিধা দিতে 
পারবে, যে বন্দরে পশা পরিবহন দ্রততর 
এবং কম বায় সাধ্য হবে-_সেই সব বন্দরই 
টিকে থাকবে | বন্দরে লাখটনী জাহাজ 
ভেড়াবার আর যাস্ত্িক পদ্ধতিতে মাল 
খালাসের দাবী বিশ্ের বছ দেশই মেনে 
নিয়েছে । এই 'অবস্থাব বর্তমানে কল- 
কাতার স্বাণ কোথায সেটা পধালোচন৷ 
কর! সমীচীন | 

স্বাধীনতার সময় পষদ্তও কলকাতা, 
ভারতের এমন কি বিশের অন্যতম বিশিষ্ট 
বন্দর ছিল । কিন্তু ভাগীরখীর জলধারা 
অংশতঃ বয়ে যেতে লাগল পদ দিয়ে 
ফলে হুগলীর নাবাতা। কমে গেল । সেই 
সঙ্গে আরও অনেক কার্য কারণের ফলে 
কলকাতা বন্দরের পুরানো খ্যাতি বিড়প্বনায় 
পরিণত হয়| অখচ এট ঠিক কলকাতা 
টিকে ন৷ থাকলে শুধু পশ্চিম বাংলাই নয় 
সমস্ত পুবভারতের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে 
পড়বে । এদিকে কলকাত৷ বন্দরে বানি- 
জ্যের পরিমাণ কিন্ত উত্তরোন্তর বেড়েই 
চলছিল । তাই ভাগীরখীর পারেই 
কলকাতার জন্যে একটি গভীর জলের 
পরিপূরক বন্দরের প্রয়োজনীয়তা দেখ! 


দিল | চলল অনেক সমীক্ষা নিরীক্ষা | 
তারপর স্থান নির্বাচন করা হ'ল--এই 


হলদিয়ায় | 

হলদিয়া বন্দর প্রকল্প যাঁরা রচন। 
করেছেন তারা কিন্ত শুধু বর্তমানের প্রয়ো- 
জন নয়, ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথাও 


মনে রেখে বন্দরের কাঠামো নির্মাণ 


করেছেন । 

প্রথমেই ধরা যাক জাহাজের কথা । 
ইদানীং কালে কলকাতা বন্দরে সবচেয়ে 
বড যে জাহাজটি এসেছিল--তার গভীরতা 
ছিল মাত্র ৮.৫ মিটার । তাও এটি 
এসেছিল বর্ধাকালে ভরা জোয়ারের জলে, 
নদীর জল যখন কানা কানায় উপচে 
পড়ছে । এটি বন্দর ছেড়েও গিয়েছিল 
ঠিক এ রকমই একটি মুহূর্তে । হলদিয়। 
বন্দরে কিন্তু এখনও ১০.৩০ মিটার গভীর 
জাহাজ সারা বছরে যে কেন সময়ে আসা 
যাওয়া করতে পারে ! তারপর ১৯৭৫-৭৬ 
সাল নাগাদ, করাক্কাব কাজ শেষ হলে-- 
ভাগীরখীর জল যখন আবার হুগলী দিয়ে 
সাগরের দিকে বরে আসবে এবং হলদিয়। 
বন্দর যখন পুরোপূরী চালু হয়ে যাবে 
তখন ১৩.৪১ মিটার গভার জাহাজগুলিও 
বন্দরে আগতে পারবে অতি সহজেই । 
বন্দর কর্তৃপক্ষের একটি ছিসেবে দেখলাম 
বছরের মধ্যে তিন মাস ১৩.৯১ মিটার 
গভীর জাহাজগুলি সহজেই এখানে চলাচল 
করতে পারবে | প্রায় ৭ মাস পধস্ত ১২.৮ 
মিটার গতীব জাহাজ অনায়াসে চলবে । 
আর সারা বছর ধরে ১২.১৮ মিটার গভীর 
জাহাজগুলি বন্দরে আনাগোনা করবে 
অনায়াসে । কলকাতার পরিপূরক বন্দর 
হিসেবে হলদিয়া যখন কাজ করতে সুরু 
করবে- তখন ৮০ হাজার মেটিক টনের 
জাহাজ অনায়াসে হলদিয়ায় ভীড়বে, পণ্য 
তুলবে, পণ্য নামাবে । তখন মাল তেলি। 
নামানোর জন্য এখানে কুলীদের লাইন 
বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে না। 
এই কাজ সম্পয় হবে বিপূলায়তন ক্রেনের 
সাহায্যে । কয়েক মিনিটে নামিয়ে দেবে 
কয়েক হাজার টন জিনিস, আবার ফিরত্তী 
পথে তুলে নিয়ে আসবে কয়েক হাঞ্জার 
টন। অর্থাৎ চালু হয়ে গেলে এই বন্দরে 
মাল পরিবহন হবে খুবই কষ ব্যয় সাধ্য। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর। যায় পাহাজে. এক 
সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পণ্য তোলার যে সব 
ব্যবস্থ৷ রয়েছে তার মধ্যে একটি পুরো 
ওয়াগন উপরে তুলে, উপূড় করে জাহাজের 
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খোলে মাল ঢেলে দেওয়ার ব্যবস্থায় মৃতনন্ব 
আছে । 

এরপর ধর) যাক তেলের জেটির কথা। 
মাঝ নদী বরাবর রয়েছে তেলের জাহাজের 
জেটি । দেখে মনে হয় সেটি যেন নদী 
থেকেই মাথা চাড়। দিয়ে উঠেছে । পাশেই 
ডক্‌ তৈরির কাজ চলছে । বিরাটকায় 
মেশিনগুলি অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে-_ 
ধোয়া আর শুড়কির গুঁড়ো মিশে যাচ্ছে 
আকাশে বাতাসে । শুমিকদের আনা- 
গোনার গুঞ্তনে জায়গাট। মুখর । আরও 
একট, দূরে তেলের বিরাট বিরাট দুটি 
ট্যাঙ্ক | সোজা পাইপের মধ্যে দিয়ে 
হাজার হাজার টন অপরিশোধিত তেল 
বেরিয়ে আসবে জাহাজের ট্যাঙ্ক থেকে । 
আবর ট্যাঙ্ক ভি করা হবে ডিজেল 
প্রভৃতি দিয়ে। জেটি যদিও বর্তমানে 
মাত্র একটি-কিস্ত ভবিষ্যতের জন্যে 
ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । আরেকটি জেটির 
প্রয়োজন হবে হলদিয়া তৈল শোধনাগার 
পুরোপুরি চালু হয়ে গেলে । 

এর পর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
হ'ল পণ্য রক্ষণাবেক্ষণ | বপ্তানীর জিনিস 
বা আমদানী করা ভিনিস যাতে বেশীদিন 
জাহাজে না রাখতে হয় তার জন্য বন্দরের 
গাযে বড় বড় গুদাম ঘর তৈরির ব্যবস্থা 
হচ্ছে । 

সবচেয়ে বড় কখা হল শুধু এখন 
নয় আরও পরে যদি বন্দরের সব রকম 
ব্যবস্থার সম্প্রসারণের দরকার দেখা দেয়-_ 
তখন যাতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে 
না হয় তার জন্য পরিকল্পন৷ প্রণেতারা 
উপযূজ্ ব্যবস্থা রেখেছেন । 


পরোনো জেটিতে নেমেই চোখে 
পড়ল স্থানীয় জনগণের চোখে মুখে তৃপ্তি 
ও আশার আলো । তৈল শোধনাগার 
স্বাপিত হচ্ছে । ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলার 
বিরাট শিল্প জগৎ হয়তে। গড়ে উঠবে এই 
হলদিয়ায়। গোড়ায় একটা সন্দেহ বার 
বার জনগণকে নৈরাশোর দিকে টেনে নিয়ে 
যাচ্ছিল । এই বিরাট কর্মযভ্তে তাদের 
ংশ কি শু, ত্যাগের, আগামী দিন কি 
শুধু হতাশ! আর বিফলতায় ভর! থাকবে? 
না। সরকার এবং শিল্প কর্তৃপক্ষ এদের 
অগ্রাধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন । 


১৯ পৃহ্ঠায় পেখুন . 


পরিকল্পন। রূপায়ণ সমস্য 
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আকারে প্রকাশিত হ'ল। 
কতকগুলি সমস্যার উল্লেখ করেছেন । 


ভি. আন্ব, গাডগিল 


চতুর্থ পঞ্চঘাঘিক পরিকল্পনার কাজ, 
একদিক দিয়ে বলতে গেলে ইতিমধ্যেই 
মুর হয়ে গেছে। চতুর্থ পঞ্চবাঘিক 
পরিকল্পনার প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ 
সালের বাধিক পরিকল্পনার বাজেট, কেন্দ্র 
ও বাজ্যগুলির বাজেটের অন্তর্ভক্ত কর৷ 
হয়েছে । তবেএই বাঘিক পরিকল্পনার 
সঙ্গে সংশিষ্ট কতকগুলি খুঁটিনাটি ব্যাপার 
এখনও ঠিক করা হয়নি, কাজেই সেই 
হিসেবে এটি এখনও সম্পূর্ণ নয় এ কথা 
বল। যায়। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, অর্থকমিশনের স্পারিশগুলি 
পাওয়। গেলেই, আমাদের রাজ্য পরিকল্পনা- 
গুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখতে 
হবে এবং সেগুলি কি পরিমাণে বাড়ানে। 
যায় বা পূর্ণতর কর। যায় তা ভেবে 
দেখতে হবে। পরিকল্পন। কমিশন 
সেই কাজট। অবিলম্বে হাতে নেন। 
আশ। কর] যাচ্ছে যে অন্যানা সাধারণ 
সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাওয়ার পর 
অল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় উন্নয়ন পি- 
ধদের কাছে পরিকল্পনার চূড়ান্ত কর্মসূচী 
পেশ করা যাবে। ৃ 

তবে এটা সত্যি কথা যে, অর্থকমি- 
এনের জুপারিশগুলি আমাদের সম্পদ 
বাড়াবেন। | তাঁর! প্রকৃতপক্ষে কেক্র ও 
নাজ্যগুলির মধ্যে সম্পদের সামঞ্জসা বিধান 
করা ছাড়া আর কিছু করেন মা। বাছ্য- 
গুলিকে বত বেশী পরিমাণে বর্ধসপ্পদ 


এই সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক গাডগিল, পরিকল্পনার 


দেওয়৷ হবে, কেন্দ্রের অংশ সেই পরিমাণে 
কমে যাবে । আমাদের প্রকৃতপক্ষে যা 
করতে হবে তা হ'ল, বাঙ্জাগুলিকে যে 
পরিমাণ সম্পদ বেশী দেওয়৷ হ'ল, তার 
কতটা অংশ সেই বরাজ্যগুলি পরিকল্পনার 
জনা বিনিয়োগ করতে পারবে তা দেখা । 
কয়েকটি রাজ্যকে যে অতিরিক্ত বরাদ 
দেওয়া হবে তা সেই বাজাগুলির পরিকল্পন। 
বহির্ভূত ঘাটতি কতটা মেটাতে পারবে 
এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নিয়োগ বাড়াবার 
উদ্দেশ্যে অথবা এর ভিত্তি দৃঢ় করার 
উদ্দেশ্যে কর বসিয়ে ব অন্যান্য ব্যবস্থার 
মাধ্যমে তাদের অতিরিক্ত সম্পদ সংহত কর। 
সম্ভবপর কিনা ত৷ দেখাও আমাদের একট 
কাজ । কোন রাজ্য যদিমনে করে যে 
অর্থকমিশনের বরাদ্দ তাদের সম্পূর্ণ প্রয়ো- 
জন মেটাতে পারবেন। তাহলে অন্য কোন 
উপায়ে যেমন খণের তালিকা ইত্যাদি 
পরিবর্তন ক'রে, তা পারা যায় কিন! তাও 
আমাদের দেখতে হয় । এই সমস্ত সংশো- 
ধন পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং বাজ্যগুলির 
নিজেদের চেষ্টায় আরও সম্পদ সংহত 
কর। সম্ভবপর কিন তা দেখাটাই হয় 
পরিকল্পন। কমিশনের সাধারণ চেষ্ট। | 

এর ফলে রাজ্যগুলির পরিকল্পনার 
মৌলিক কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়না 
কারণ আমর। মনে করি যে, রাজ্যগুলি 
তাদের পরিকল্পনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে 
অগ্রাধিকার স্থির করে দেম। যথেষ্ট 
সম্পদের অভাবে রাজ্যগুলির যে সব কর্ম- 
সূচী বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, 
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আথিক সঙ্গতি যদি কিছুট৷ বাড়ে তাহলে 
সেগুলি বাদ দেওয়ার প্রয়োজন পাও হতে 
পারে । পরিকল্পন।! কমিশন নিজেরাই 
ভেবেছিলেন যে বরাজ্যগুলির পরিকল্পনার 
মেট বিনিয়োগের পরিমাণ সাড়ে ছয় 
হাজার কোটি টাকার মত হওয়। উচিত । 
খসড়া পরিকল্পনাতে এর পরিমাণ রাখা, 
হয়েছে ছয় হাজার দূশেো কোটি টাকার 
কিছু কম। সংশোধন পরিবর্তন করে, 
পরিকল্পন1গুলির মোট বিনিয়োগের পরি-। 
মাণ, আমর প্রথমে যা! ভেবে বেখেছিলাম 
তা কর! যায় কিনা তার জন্য চেষ্টা করাই 
হবে আমাদের কাজ । 


ব্যাঙ্কের সম্পদ 


অতিরিক্ত সম্পদের কথ! চিন্ত) করার 
সময়, ১৪টি প্রধান প্রধান ব্যাক্ক রাষ্ট্ায়ত্ব 
করার ফলে যে সম্পদ পাওয়া যেতে পারে 
সে কথাও বিবেচনা কর। যেতে পারে। 
তবে এটা বেশ কঠিন পরশু | কারণ, এই 
ব্যাঙ্কগুলির পরিচালম।৷ সম্পর্কে সরকারী 
নীতি কি হবে এবং ব্যাঙ্কের কাধ্যপদ্ধতি 
কি রকমভাবে বদলাবে অথবা এই পরি- 
বর্তন অবিলঘ্বেই হবে কিনা ভা এখনও 
পরিস্কারভাবে বোঝা যাচ্ছেনা । তবে এক 
দিক দিয়ে কিছুট। সঙ্কেত যে পাওয়া যাচ্ছে 
তাতে সন্দেহ নেই। কয়েকটি রাজ্যের 
মৃখ্যমন্ত্রীগণের সঙ্গে আলোচন!র সময় জান! 
গেছে যে, ব্যাঙ্কগুলি যখন সামাজিক দিয়- 
শ্বণাধীনে ছিল তখনই তার।, তাদের রাজ্যের 
কতকগুলি ব্যাঙ্ছের ম্যানেজারদের, ব্যক্তি- 
বিশেষের, সংস্থার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের 
উন্নয়নমূলক পরিকপ্পনাগুলিতে বেশী অর্থ 
বিনিয়োগ করতে অনরোধ করেন এবং 
ব্যাঞ্কগুলি সেই পব পরিকল্পনায় সাহায্য 
করতে স্বীকৃত হয়। এই প্রচেষ্টাকে অবশ্য 
আরও একট, সংহত কর যায়| 


রাষ্্ায়ত্ব ব্যাঙ্ক গুলির সম্পদ এখন সর- 
কার উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করতে 
পারবেন, সাধারণের এই ধারণাটা, ব্যান্ক 
রাষীয়করণ প্রশ্টির ভুল বোঝাবুঝির ফলেই 


স্থট্ট হয়েছে । ব্যাঙ্কের সম্পদ প্রধানতঃ 
জমাকারীদেরই সম্পদ | এই সম্পদের 
১২ পৃগ্চাক্স দেখুন 





বর্তমান যুগে এমন কোন কমক্ষেত্র 
খুঁজে পাওয়া কঠিন যেখানে মেয়েরা €নেই 
বা তাদের পদার্পণ ঘটেনি । বতমানে 
আমরা মহিলাদের ডাক্তার, ইগ্রিনীয়ার, 
পাইলট, আই'ন ব্যবসায়ী, শিক্ষয়িত্রী, নার্স, 
কা্যানভামার এবং এমন আরও অপু 
ক্ষেত্রে দেখতে অত্যন্ত হয়েছি যেখানে 
পূর্বে এদের দেখা যেতো না। এই 
দিকগুলি ছাড়াও, মেয়েদের উৎসাহ, আগ্রহ 
এবং সবোপরি কর্মদক্ষতা আরও অনেক 
নতুন কর্ষের পথ খুলে দিচ্ছে । মেয়েদের 
ভন্য এখন একটি নতুন কর্মক্ষেত্র হচ্ছে 
কারিগরী বিষয় । আমরা ইতিপৃবে 
মহিল। ইগ্জরিনীয়ারের সঙ্গে পরিচিত হলেও 
সম্পূর্ণভাবে কারিগরী ক্ষেত্রে মেয়েদের 
আমতে দেখিনি । কারণ এ ধরণের 
কারিগরী শিক্ষা পুরুষদের অধিকারভুক্ত 
বলে বারণ ছিল । সেই ধারণাকে ভ্রান্ত 
প্রমাণিত করে এখন মেয়েরা কেবলমাত্র 
কারিগরী শিক্ষাই গ্রহণ করছে ন।, বাস্তবে 
সেটি প্রয়োগও করছে । 

ভারতবর্ষে মেয়েদের মধ্যে কারিগরী 
শিক্ষার প্রচলন খুব বেশীদিন হয়নি । দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধঘিক, পরিকল্পনার সময়ে মেয়েদের 
মধো ব্যাপকভাবে কারিগরী শিক্ষ। প্রসারের 
জন্য ভারত সরকার আঞ্চলিক ভিত্তিতে 
কারিগরী বিষয়ক শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারই ফলে 
বিভিন্ন প্রদেশে নারীদের জন্য পলিটেক- 
নিক খোলা হয়। পূর্বাঞ্চলে সর্বপ্রথম 
১৯৬৩ সালে কলকাতায় ২১, কনভেন্ট 
রোডে মেয়েদের একটি কারিগরী শিক্ষায়তন 
স্থাপন কর। হয়| বর্তমানে সমগ্র পশ্চিম- 
বঙে এটিই মেয়েদের একমাত্র পলি- 
টেকনিক । 


পণ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রতি- 
টিত এই কেন্দ্রে বর্তমানে পাঠ্য বিষয় হ'ল 
ইলেকৃট্রোনিকস্‌ ও আকিটেকচার | 
প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগা যে নারীদের জন্য 
প্রতিষ্ঠিত ভারতের সব কর্টি কারিগরী 
বিদ্যায়তনের মধো এই প্রতিষ্ঠানটিতেই 


গশিমবন্ধে মেয়েদের কাৰিগবী শিক্ষা 


অপর্ণা (ম্ত্ 


সবপ্রথম ইগ্জিনীয়ারীং বিষয় পাঠ্য হিস!বে 
নেওয়া হয় । এই দুটি বিষয়ই তিন বং- 
সরের ডিপোমা কোর্স এবং কারিগরী শিক্ষা 
সম্পকিত রাজ্য পরিষদ, কৃতী ছাত্রীদের 
এই ডিপ্রোম। বিতরণ করেন । 


ইলেক্ট্রোনিকস বিষয়ে পড়াশুনা করা 
ছাড়। হাতে-কলমে কাজ শিখতে হয়। 
রেডিও মেরামত, টেলিফোন, টেলিগ্রাফে 
সংবাদ আদান-প্রদানের কাজও শিখতে হয়। 
স্বাপত্য বিদ্যায় শিক্ষণীয় বিষয় হ'ল বাস্তব. 
গঠন শিল্প ও তার রূপায়ণ। প্রতিটির 
পাঠ্য বিষয় ছাড়াও হাতে কলমে যাতে 
বিশেষ শিক্ষা পায সেদিকে দৃষ্টি রেখে 
পাঠ্যক্রম রচিত হয়েছে । সেইজন্য 
ছাত্রীর! প্রত্যেকটি বিষয়ের পুথিগত জ্ঞানের 
সঙ্গে সেট তৈরি করতেও শেখে । তার 





ফলে নীরস ও কঠিন বিষয়ও তাদের কাছে 
আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে । ছাত্রীরা শুধ 
কাজই শেখেনা নিজেরা হাতে করে 
টান্সসিস্টার সেট, আভ্যস্তরীন যোগা- 
যোগের সেট তৈরিও করে । সেইভাবে 
স্বাপতা বিদ্যার ছাত্রীদের একই সঙ্গে 
পুরাতন ও আধুনিক উভয় যুগের স্থাপত্যের 
সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়৷ হয়। কোন 
বিশেষ যুগের স্বাপত্যর সঙ্গে সেই সময়ের 
ইতিহাস কিছুটা যেমন জানতে হয়, তেমনি 
শেষ বর্ষের ছাত্রীদের একটি প্রেক্ষাগৃহ ব৷ 
কলেজ গৃহের সম্পূর্ণ পরিকল্পন। করে ব্‌. 
প্রিন্ট তৈরি করে দিতে হয়। এইভাবে 
কাজ শেখার ফলে ছাত্রীদের বাস্তব কর্ম- 
ক্ষেত্রে গিয়ে মোটেই অস্ত্ৃবিধায় পড়তে 
হয় না। আজ পর্যস্ত তিনটি দলে প্রায় 
৫০ জন ছাত্রী এখান থেকে পাশ করে- 
ছেন। এর মধ্যে ইলেকট্ট্রোনিক বিষয়ে 
যার! উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের ২০ জন এবং 
স্বাপত্যের ১৫ জন কাজ পেয়েছেন। তার! 





কলিকাতার পলিটেকমিকেয পরীক্ষাগারে কর্ধরত শিক্ষািণীগণ 
ধনধান্যে 851 জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৪. 


দুটি 
, ইংরেজী, 


যোগ্যতার সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে, 
মিউজিয়ামে, পালেটোরিয়ামে, পি. ডব্লিউ, 
ডি এবং কলিকাতা ইম্প্র-তষেন্ট ট্রাস্টে 
ক'দও করছেন । 
ইলেকৃট্রেনিকস এবং আকফিটেকচার 
প্রথম বৎসরে পড়ালো হয় 
স্থাপত্য, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা ও 
গাযন শাস্ত্র এবং মূল দটি বিষয়ের সঙ্গে 
রিনি পরিচয় করিরে দেওয়া হয়। 
প্রথম বৎসরে পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত 
হবার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে শিক্ষা- 
থিশী যে বিষয়টি নিয়েছেন সেটি পড়ানে। 
হয। তা ছাড়। প্রথম দূই বছর প্রত্যেক 
চ1এীকে পলিটেকনিকের কারখানায় কাঠ 
« চামড়ার কাজ শিখতে হয় । 


স্কল ফাইনাল বা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ 
ববে ছাত্রীরা এখানে ভতি হয়। অবশ্য 
এই প্রতিষ্ঠানে বি. এস. সি পাশ ছাত্রীও 
আডে। ভন্তি হওয়ার পরীক্ষার মান বেশ 
উচ় | অঙ্ক ও ড্রইং পরীক্ষা নেওয়া হয়। 
কাবণ এই ধরণের কারিগরী শিক্ষায় এ 
দট বিষয়ে জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য | 
শেষ পরীক্ষা হয় আগষ্ট মাসে । যাতে 
মধ্যবিত্ত শেণীর অসুবিধা! না হয় সেজন্য 
বেতন সামান্য, মাসে চার টাকা । তা 
ছাড়া পলিটেকনিক থেকে ছাত্রীদের 
প্রযোজনীয় পুস্তক ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি 
সববরাহ করার জন্য দরিদ্র ফাণ্ডের ব্যবস্থা 
কবা হয়েছে । অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং 
কলেজের মতো এই নারী কারিগরী 
বিদ্যার়তনটির জন্যও কয়েকটি সরকারী 


বৃত্তি নিদিষ্ট আছে। 


পলিটেকনিকের ডিপো প্রাপ্ত ছাত্রী- 
দের উচচ শিক্ষার স্ুযোগ-স্াবধা দেওয়ার 
এনয কলেজ কর্তৃপক্ষ যাদবপুর বিশুবিদ্যা- 
শধে টেলি কমিউনিকেশন শাখা খোলার 
চেষ্টা] করছেন । বর্তমানে ছাত্রীর 
এ. এম. ই. আই পরীক্ষা দিতে পারেন। 
এখানকার কৃতী ছাত্রীরা ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে ও বিদেশে কর্মে নিযুক্ত আছেন । 


পশ্চিমবজের এই কারিগরী প্রতিষ্ঠন- 
টিব শিক্ষক মগুলীতে আছেন ১৭ জন 
অধ্যাপক । প্রতিটি বিষয় 'পড়ানো ও 
শেখানোর অন্য আছেন সেই সেই বিষয়ে 


উচ্চ শিক্ষিত-ও কৃতী, অধ্যাপক ও" অধ্যা- 
পিক । এই প্রতিঠানের ' অধাক্ষা' শুমতী 


ইলা ধোষকে ভারতের মছিল! ইঞ্জিনীয়ার- 
দের পথিকৃত বল! যায় ।' 


সুষ্ঠ, পরিচালনা, যোগ্য শিক্ষকমণ্ডল' 
এবং উৎসাহী ছাত্রীরা থাকা সত্বেও 
কলিকাতা নারী কারিগরী শিক্ষায়তনটির 
আশান্‌রূপ উন্নতি ঘটেনি । তার কারণ 
হ'ল পলিটেকনিকটির কাজের সময় ও 
স্বানাভাব এবং অন্যটি হ'ল ছাত্রী সংখ্যার 
স্বল্পতা | মেয়েদের ক্লাস হয় সকাল ৬-৩০ 
থেকে ১০-৪৫ পযন্ত । এরপরে ছেলেদের 
বিভাগের ক্লাস সুরু হয় । এর ফলে 
মেয়েদের জন্য সময় থাকে মাত্র ৬টি 
পিরিয়ড | এই ধরণের কারিগরী শিক্ষার 
জন্য যতটা সময় বা সেমিনার ইত্যাদির 
ব্যবস্থা করা দরকার তা সম্ভব হয় না। 
পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যতে 
আভ্যন্তরীন সাজ সভ্ভা] ও বস্তি অলক্করণ 
বিষয়ে কোর্স খোলার ইচ্ছে আছে। ওরা 
মনে করেন এ দুটি কোর্সে বহু সংখ্যক 
মেয়েকে আকৃষ্ট করা যাবে এবং তাদের 
ভবিষ্যৎ কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি 
করবে । কিন্তু স্বানাভাবের জন্য তা 
সম্ভব হচ্ছে না । কলেজ ভবন, হোস্টেল 
ও প্রয়োজনীয় খরচ বাবদ সরকারী বরাদ 
আছে ২১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, কিন্ত 
সরকারী কর্তৃপক্ষের যথে্ প্রচেষ্টার 
অভাবে নির্দিষ্ট জমি থাক। সন্েও পলিটেক- 
নিকের নিজস্ব ভবন তৈরি হচ্ছে না । 


কলেজটির উন্নতির পথে আর একটি 
অন্তরায় হোল যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রীর 
অভাব । বর্তমানে পলিটেকনিকের ছাত্রী 
সংখ্যা হ'ল মাত্র ৫৮ জন। যথেষ্ট 
প্রচারের অভাবে আশানুরূপ ছাত্রী কারি- 
গরী শিক্ষায়তনে আসে না। কারিগরী 
শিক্ষা সন্ধন্ধে যথাযথ তথ্য ন। জানার ফলে 
বহু ছাত্রী ইচ্ছে থাকলেও পড়তে আসতে 
পারেনা । দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের 
অভিভাবকের। মেয়েদের টেকনিক্যাল শিক্ষা 
দেওয়া সম্পর্কে এখনও প্রস্বত নন। 


কিন্ত মনোভাবের পরিবর্তন হওয়! 
দরকার | ভারতবর্ষের মতো ক্রমোন্নতি- 
শীল দেশে এই ধরণের মনোভাব দেশের 
উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ । তা ছাড়া 
“দশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, 
যেখানে বেকার সমসা! খ্শেষ জটিল 
সেখানে 'ফিছু সংখ্যক মেয়ে যদি কারিগরী 
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পায় তাহলে তায় থেকে আশার কথ! আর. 


কি হতে পারে ?. 


শনধান্ে 


বিশেষ সংখ্যা 
প্রকাশিত হচ্ছে 
সংখ্যাটির উপপাদ্য বিষয় হবে 
“পরিকণ্পনার সাফল্য 
ও ব্যর্থতা” 
৩২ পৃষ্ঠা ২৫ পয়সা 


প্রথম পরিকল্পনার পর থেকে 
এ পর্য্যন্ত যেটুকু কাজ হয়েছে 
সাফল্য ও বিফলতা সম্পর্কে 
খোলাখুলি আলোচনাই হবে এই 
সংখ্যার বিশেষত্ব। সংসদের 
বিশি& সদস্য, সামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ এবং 
সাংবাদিকগণ আমাদের পরি- 
কল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
সফলতা ও ব্যর্থতার মূল্যায়ণ 
করবেন এবং পরিকল্পন। ব্যবস্থার 
পরিবর্তন বা সংশোধন সম্পর্কে 
নিজেদের মতামত ব্যক্ত করবেন। 


সংখ্যাটি যথা সময়ে পাওয়ান্ 
জন্য এখনই টিঠি লিখুন 


বিজ্ঞাপহনর জন্য নিমু ঠিকানায় লিখুন 
বিজিনেস্‌ ম্যানেজার 
পাবলিকেশনস্‌ ডিভিসন 


পাতিয়াল৷ হাউস 
নূতন দিলী-১ 


আগামী ২৬শে জানুয়ারি (১৯৭০) 





করেক বছর পবের্বও সরকার এবং 
শমিক উভয় পক্ষই, পরিচালন। ব্যবস্থায় 
কঙ্ষার্দের অংশ গ্রহণের কথা খুব বলতেন। 
কিন্ত সম্প্রতি এই কথাটা বিশেষ শোন 
যায়না । এব একটা কারণ হ'ল, এই 
রকম একট। গুরুত্বপূর্ণ প্রশূ সম্পর্কে সমগ্র- 
ইউনিয়নগুলি এবং পবিচালক্বর্গ, 


তাবে 
অনুকল একটা পরিবেশ স্া্ট করতে 
পারেনি | বন্তমানে যখন শিল্প সম্পর্ক 


। সন্তোষজনক এবং উৎ্পার্দনও কমের দিকে 
তখন, পরিচালন! ব্যবস্থায় কনম্মণদের অংশ 
গ্রহণের প্রণুটি বেশীদিন উপেক্ষা করা 
যায়না | সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক 
থেকে বিচার করলে, শিল্পে নিষুক্ত ব ্রীদের 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সক্রিয় সহযোগিত। ছাড়া 
শিল্পে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা 
সম্ভব নয়। কতকগুলি প্রতিষ্ঠান এই 

' সমস্যাটিকে অত্যন্ত লধূভাৰে গ্রহণ করছেন 

এবং এটাকে একটা আনুগ্তানিক বাবস্থা 

. হিসেবে মেনে নিয়েছেন । 


।.. ভারতের সংবিধানে বল হয়েছে যে 
৷ শ্রমিক আইনগুলিকে ক্রমশ: শুখিকদের 
অনুকূল করে তুলতে হবে। কাজেই 
! পরিশলকদের যদি বেঁচে থাকতে হয় এবং 
৷ সাফল্য লাভ করতে হয় তাহলে তার! 
' শুমিকদের আর, মেসিনের চাকার একটা 
'স্কু, বলে মনে করতে পারেন না । আমরা 
' যখন পরিচালন। ব্যবস্থায় শমিকদের অংশ 
। গ্রহণের কথা বলি তখন তার মানে শুধু এই 
' নয় যে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াকস্‌ কমিটি 
' বা যুক্ত পরিচালন! পরিষদ গঠন করলেই 
' কাজ শেষ হয়ে গেল। প্রবান কথা হল, 
কর্মীরা পরিচালনা ব্যবস্থার প্রকৃত অংশীদার 

হবেন, প্রতিষ্ঠানের প্রধান কল্প প্রচেষ্টাগুলির 
৷ পরিকল্পনা রচনায়, সংহতি করণে ও সিদ্ধান্ত 
' গ্রহণের ক্ষেত্রে কমীদের প্রতিনিধিদের 

মতামত দেওয়ার অধিকার থাকবে । তবে 
' পরিচালন। ব্যবস্থায় কর্মীদের পূর্ণ তর অংশ- 
। গ্রহণ অবশা, ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থা, 
৷ কমীদের শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ের ক্রমোর্নয়ন 
৷ অনুযায়ী পর্য্যায়ক্রমিক হওয়৷ উচিত। 


পরিচালক ও কর্মীদের মধ্যে বিশ্বাসের 
' অভাব, সন্দেহ ও ভুলবোঝাবুঝির কথ! 


শট শপ ৮ স্পা পিসি 


, উচিত। 


আমর] বনে খাকি এবং এগুলিকেই শিল্প 
বিরোধের কারণ বলে থাকি ; কিন্তু যত- 
দিন পধ্যন্ত না কমীদের শিল্প ব্যবস্থার 
অংশীদার করে তোল। যাবে ততদিন পধ্যস্ত 
এগুলি থাকবেই । কমীরাও এখন নিজে- 
দের সুবিবে-অস্ুবিধে, অভাব-অভিযোগ 
জানাতে চান এবং স্বীকৃতি চন । কোন 
শক্তিই এই ইচ্ছাকে দমন করতে পারবেন। 
এবং তা বাঞ্চনীয় নয় । আম্ব অভিব্যক্তির 
ও স্বীকৃতি পাওয়ার এই ইচ্ছাকে যদি 
উপধযজ্ঞপথে পরিচালিত কৰা যায তাহলে 


পরিচালনায় 
কর্মীদের 
অংশগ্রহণ 


ত। গঠনমূলক হয়ে উঠতে পারে। কিন্ত 
একে যদি দমন কর। হয় তাহলে ধূংসমূলক 
আকার গ্রহণ করতে এবং শিল্পের শাস্তি 
নষ্ট করতে পারে । 


পরিকল্পনার প্রথম দিকে পরিকল্পনা 
কমিশন এই নীতির গুরুত্ব স্বীকার করে 
(নন। ১৯৫৫ সালে কমিশনের শিল্প 
কমী সম্পকিত একটি কষিটি, কমীঁদের 


' পবিচাঁদন। ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার ওপর 


বিশেষ জোর দেন। কমিটি বলেন “পরি- 
কল্পনার সফল বূপায়ণের জন্য পরিচালন 
ব্যবস্থাঘ করমীদের সংশিষ্ট করা বিশেষ 
প্রয়োজন | এতে শিল্প সম্পর্ক উন্নততর 
হবে এবং উৎপাদনও বাড়বে । কাজেই 
প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কর্মী ও পরিচালন। 


ব্যবস্থার সমান সংখ্যক প্রতিনিনিধি নিয়ে 


একটি করে পরিচালনা পরিধদ থাক। 
পরিচালনা পরিধদকে সব বিষয় 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্যাদি সরবরাহ করার 
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শিলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা 


দায়িত্ থাকবে পরিচালকদের । এই 

পরিষদের একমাত্র আথিক ব্যাপার ছাড়া, 

প্রতিষ্ঠ'নের সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা 

করার অধিকার থাকবে । শুমিক কল/ণ 
সম্পকিত বিষয়গুলি প্রথমে ওয়াকস্‌ কষি- 

টিতে আলোচিত হওয়ার পর প্রয়োজন 

হ'লে পরিঢালন। পরিষদে আলোচিত হতে 

পারে |” 


তুলন। বিভ্রান্তি স্থষ্টি করে 


কেউ যখন অন্য দেশের সঙ্গে আমা- 
দের দেশের ব্যবস্থার তুলনা করেন, তখনই 
ভীষণ বিভ্রান্তির স্থাষ্ট হয় । যীার। কমীদের 
পরিচালনা ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার 
পক্ষপাতি তারা যুগো!শ্োভিয়া ও. পশ্চিম 
জার্মানীর দণ্টান্ত দেখান। এ দুটি দেখে 
পরিচালনার ক্ষেত্রে কমীদের অংশগ্রহণ 
এখন একট কাধ্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে 
স্্প্রতিষ্ঠিত হয়েছ । অন্যদিকে পরি-' 
চালকদের মধ্যে কেউ কেউ আযেরিকাৰ 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন । সেখানকার ইউ- 
নিয়নগুলি সাধারণতঃ চাকুরির নিরাপত্তা, 
ভালে পারিশমিক এবং স্থযোগ সুবিধে- 
গুলির নিশ্চয়তার ওপর জোর দেন এবং 
কমীরা শিল্পের মালিক নন বলে অন্য সৰ 
ব্যাপারে পরিচালকগণের স্বাধীনতা থাক৷ 
উচিত বলে তার! মনে করেন। পরিচালনা 
বাবস্থায় কর্মীদের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে 
অন্যান্য দেশের 'তথ্যাদি জানা ভালো, " 
কিন্ত আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থাট। কি 
রূপ গ্রহণ করবে তা এখানকার পরিস্থিতির 
ওপর নির্ভরশীল । আমর! সকলেই জানি ' 
যে কাজের সর্তাদি, পারিশৃমিকের হার 
বোনাস, আধুনিকীকরণ ও .যন্ত্রসভ্ভা, : 
কাজের মাত্র! এবং শুম আইনগুলি কার্য 
করীকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়েই 
সাধারণতঃ পরিচালনা ব্যবস্থ৷ ও শুমিকের 
মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ধর্মঘট বা.। 
মামল! করে যে এই লমস্যাগ্ডলির সমাধান 
সম্ভব নয় তাও আমরা জানি । দুই পক্ষ: 
দি পরস্পরের মধ্যে একটা গুভেচ্ছা ও 
বিশ্বাসের তাব গড়ে তুলতে নয পারে 
তাহলে অনুক্ল পন্গিবেশ গড়ে -ভঠা সম্ভব 


নয়। এই বিশ্বাস ও সদিচ্ছা গড়ে তোলার 
একমাত্র কার্যকরী উপায় হ'ল কর্মীদের 
অংশগ্রহণের একট! বাবস্থ] উন্তাবন করতে 
হবে। অনেকে মনে করেন, (কর্মীদের 
ভাগ্য সম্পর্ক যদি উপেক্ষার মনোভাব 
গ্রহ করা হয় তাহলে তাঁরাও চাকরি 
রাখার অন্য যতটুকু কাজ কর! প্রয়োজন 
তার বেশী কাজ করবেন না | ফলে তাঁদের 
মধ্যে দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠেনা এবং 
প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তাঁরা যথাশক্তি 
কাজ করেন না । 


উৎপত্তি 


১৯৫৫ সালের ডিসেঙ্গব মাসেন শেগ 
সপ্তাহে কোন সময়ে নাগপুরে যখন শুমিক 
কল্যাণ অফিসারগণের সব্ব তারতীয় 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখনই উপযুক্ত 
পর্যযায়ে কমীগণের পরিচালন ব্যবস্থায় 
অংশগ্রহণ বা! তাদের সংশিষ্ট কর!র প্রশ্টি 
প্রথম পরীক্ষা কর হয। এই আলো- 
চনায় বেশ কিছু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতা এবং পরিচ.লকগণের প্রতিনিধি যোগ 
দেন। যাইহোক, দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিক 
পরিকল্পনার সময়েই এই ব্যবস্থার 'ওপর 
বিশেষ জোর দেওয়। হয় এবং কয়েকজন 
অর্থনীতিবিদ, প্রত্যেক সংস্থায়, পরিচালন৷ 
পরিষদ গঠন করার পরামর্শ দেন। ১৯৫৭ 
সালের জুলাই মাসে ণূতন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 
পঞ্চমদশ ভারতীয় শুমিক সম্মেলনে স্থির 
হয় যে, দুই বছরের জন্য এই সম্পর্কে কোন 
আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেন। বরং 
নিযোগকা রীগণেরই কয়েকটি শিল্পে স্বেচ্ছায় 
এই ব্যবস্থা চাল ক'রে পরীক্ষা করে 
দেখতে রাজি হওয়৷ উচিত। 

১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি ও 
উল! ফেব্ম্মারিতে শমিক-পরিচালক 
সহযোগিতা সম্পর্কে একটি আলোচন। 
সভার ব্যবস্থ! করা হয়! এই সম্মেলন, 
যুক্ত পরিচালন। পরিষদের আকার, পৰি- 
ধদে প্রতিনিধিত্ব, পরিষদের গঠনতন্ত্র, 
কর্মচারি নিয়োগ, সভার তালিক।, কমীঁদের 
তথ্যাদি সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে কতক- 
গুলি সুপারিশ করেন। পরিচালন৷ পরিঘদ 
গঠন সম্পর্কে একটি চুজির খসড়াও গৃহীত 
হর়। ১৯৬৭ সালের শেষ পর্ধ্যস্ত সরকারী 
তরফে ৪৭টি এবং বেসরকারী তরফে ৮৫টি 


মেট ১৩২টি যুক্ত পরিচালন! . পরিষদ 
গঠিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শিল্প- 
সংস্থাগুলির পরিচালকরা তাঁদের ক্ষমতার 
কিছুট। অংশ পরিচালন। পরিষদে দিতে 
অনিচ্ছুক হওয়ায় এইদিকে কাজ বিশেষ 
অএসর হয়নি | | 


বর্তমান অবস্থ। 


পরিচালনায় কমীদের অংশগ্রহণ ব।৷ 


তাদের পরিচালনার সজে সংশিষ্ করা 


সম্পর্কে বর্তমান অবস্থ] হল : ওয়।কস 
কমিটি, যুজ পরিচলন। পরিষদ, গঠম, পরা- 
মর্শদান পরিকল্পনা, এবং সামান্য কয়েকটি 
ক্ষেত্রে পরিচালক বোর্ডে, ট্রেড ইউনিয়নের 
একজন প্রতিনিধিকে নিয়োগের মাধ্যমে 
তা সাফল্য বা অসাফলোোের সঙ্গে পরীক্ষা 
ক'রে দেখা হচ্ছে । শুম সম্পকিত জাতীয় 
কমিশন, শৃমিক-পরিচালক সম্পর্ক সন্বন্ধে 
যে অনুসন্ধানকারী কমিটি নিয়োগ করেন 
তারা বলেছেন যে কয়েকাটি ক্ষেত্রে 
ওয়ার্কস কমিটি বা যুক্ত পরিচালনা পরিষদ 
ভালে কাজ করেছে এবং শিল্লে শাস্তি 
স্বাপনে সাহায্য করেছে, তবে সমগ্রভাবে 
এগুলি বিশেষ কার্যকরী হয়নি । জাতীয 
শূম কমিশন উত্তরাঞ্চলের জন্য যে কমিটি 
নিয়োগ করেন, তারা বলেছেন যে, খুমিক- 
পরিচালকের মধ্যে সম্পর্ক যথোপযুক্ত 
ছিলনা বলে ওয়ার্কব কমিটি এবং যুক্ত 
পরিচালনা পরিষদ বিফল হয়েছে। 
দক্ষিণাঞ্চল সম্পকিত অনুসন্ধানকারী কমিটি 
স্বীকার করেছেন এ অঞ্চলে ওয়ার্কম কমিটি 
সম্পূর্ণভাবে বিফল হয়েছে । তারা অন্ধ- 
প্রদেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন যে 
সেখানে ইউনিয়নগুলি ওয়াকস কমিটি- 
গুলিকে সমন পর্য্যন্ত করেনি । 


মৌলিক এবং পরিচালনা সম্পকিত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলি, পরিষদের আলোচনার 
বহির্ভূীত রেখে পরিচালকদের তয় দৃর 
করে সরকারী পক্ষ থেকে আন্তরিকতার 
পৰিচয় দেওয়া সত্বেও, পরিচালকপক্ষ 
কমিটিগুলিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেননি । 
এমন কি সরকারী সংস্থাগুলির গরিচালক- 
পক্ষও কমিটিগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে 
পারেন নি। 


বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা বিভিন্ন বলে 
এবং প্রতযকাটি রাজোর শুমিক আইন 
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বিভিন ঝলে এই সব পরিষদের কাকের 
পর্যালোচনা করা বেশ কঠিন । তবে এই 
সম্পর্কে পরিচালক পক্ষের ভূল দৃষ্টিভজী, 
বিফলতার অন্যতম কারণ | তবে কতক- 
গুলি ট্রেড ইউনিয়নের মনোভাব আরও 
বেশী আশ্চর্যজনক | কতকগুলি ইউনিয়ন 
মনে করে যে, যুস্ত পরিচালন! পরিঘদ 
স্বাপিত হনে ইউনিয়নের নেতাদের অধি” 
কার এবং তাদের গুরুত্ব খবর্ব হয়ে যাবে। 
ট্রেড ইউনিরনগুলির মনোভাব দেখে মনে 
হয় যে কমীর। যর্দি সোজাসুজি পরিচালনার 
সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে কমীদের ওপর 
তাদের প্রভাব কমে যাবে এবং ভবিষাতে 
হয়তে। ইউনিয়নই থাকবেনা । তাছাড়। 
ইউনিয়নগুলির মধ্ো প্রতিহ্বদ্দিতাও এই 
কমিটিগুলির বিফলতার আর একটা কারণ। 
যখন কোন কারখানায় একটির বেশী 
ইউনিয়ন থাকে তখন পরিচালকপক্ষ প্রায়ই 
বলেন যে, এদের মধ্যে কোন একটিকে 
বেছে নেওয়া মঙ্কষিল। যাই হোক ইচ্ছ। 
যদি আন্তরিক হয তাহলে নানা অন্ভুধিধে 
সন্বেও একটা উপায় বার কর যাঁয়। 
কর্মীদের উপযুক্ত প্রাপ্য দেওয়া, উত্পাদনের 
ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া, 
তাদের কল্যাণ ও নিরাপত্ত। সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় বাবস্থা! করা অত্যন্ত প্রয়োজন । 


এ পধ্যন্ত যে অভিজ্ঞত। অভ্জিত 
হরেছে তাতে দেখা যায় এই পরিধদ ও 
কমিটিগলি ভালো একটা যোগাযোগ 
ব্যবস্থ। গড়ে তুলতে পারেনি । দৃই 
পক্ষের মধ্যে আন্তবিক সহযোগিতা ও 
বিশ্বাসের মনোভাব স্থ্টি করাটাই হল 
প্রকত সমস্যা, আইন কানুন বা অন্যান্য 
রীতি পদ্ধতির সমস্যা, নয়। ধার! কাজ 
করছেন তার। যদি স্বেচ্ছায় সহযোগিত। 
না] করেন, পারম্পরিক বিশুবীস যি না থাকে 
তাহলে কোন সংস্থার পক্ষেই কাজ কর৷ 
সম্ভব নয়। সমাজতন্বের পথে এগিয়ে 
যেতে হলে শিল্পে গণতস্ত্রের প্রতিষ্ঠা বিশেষ 
প্রয়োজন । 





পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন 
বকে যে একট৷ পবিবর্তন আসছে তা বেশ 
বুঝতে পার৷ যায়। এই বুকের গ্রামগ্ডলি 
বিশেষ করে ধাঙ্গম-জয়পূর, জাম্ষেদিয়া ও 
চাবক। এই তিনটি গ্রাম, নিঃসংশয়ে এই 
পরিবর্তনে গতি সঞ্চার করছে। এর! 
প্রাচীন রীতি, সেকেলে চাষপদ্ধতি ছেড়ে 
দিয়ে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করে নতুন পখে 
যাত্রা স্বর করেছে । এর! বেশী ফলনের 
ধান ও গম চাষ করে কষিতে সাফল্য 
অর্জন করতে চাইছে । 
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বাংলার গ্রামে আধক বানর র ধসের টি 


এই নতুনের আহ্বান সুদূরের গ্রাম- 
গুলিতেও গিয়ে পৌচেছে। কতকগুলি 
গ্রামের সমগ্র জনসাধারণ উৎসাহিত হয়ে 
উঠেছেন। সমস্ত রকম কা ও সংশয় 
পরিত্যাগ ক'রে কষকর৷ ক্রমেই বেশী 
সংখ্যায় বেশী ফলনের নতুন বীজ ব্যবহার 
করছেন । 


নতুন পথের দিশারী 


ধাজম-জয়পূব হল এই দিক দিয়ে 
একটি আদর্শ গ্রাম । জমি থেকে তিন 
চর গুণ তেশী শসা পাওবরার জন্য গ্রামটি, 
বেশী ফলনের বীজ ব্যবহার করতে সুরু 
করেছে । তিন বছর পৃব্বেও যেখানে 
প্রতি একরে মাত্র দশ থেকে কড়ি মণ ধান 
পাওয়া যেত সেখানে এখন প্রতি একরে 
৫৫ থেকে ৬০ মণ ধান কলছে। আই 
আর-৮ বীজ খেকে পাওয়া যাচ্ছে ৬০1৬৫ 
মণ আর এনসি ৬৭৮ থেকে ৫01৫৫ মণ 


অনেকখানি জায়গ। জড়ে ঘন জঙ্গল 
এই গ্রামটিকে অন্যান্য গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে রেখেছে । গ্রামের ১৫০টি চাষী 
পরিবার, প্রকৃতির খাযখেয়ালীর বিরুদ্ধে 


লড়াই করার জনা বদ্ধপরিকর হন। 
কাছাকাছি ছোট নদীটাতে যে ৰাঁধ ছিল, 
সেই বাধের জলটুকুই ছিল তাদের সম্বল । 
১৯৫৭ সালে সেই বাঁধটি ভেঙ্গে যায়। 
তখন থেকেই এই চাষীদের দুঃখের দিন 
সুরু হয়। 
বাঁচার জনাই সংগ্রাম করছেন । ১৯৬৭ 
সালের খরা এবং সেই বছরে আমনের 
ফসল প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাদের অবস্থ। 
সঙ্গীন হয়ে পড়ে । এরপর বেঁচে থাকার 
জন্য তাঁর! যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তা 
ছিল একটা অতি উপযুক্ত ব্যবস্থ। | 

এ খরায় ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরই 
তাঁদের সাহাযা করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ 
কর] হয় তাতে গ্রামের সবাই যোগ দেন 
এবং কাছাকাছি রঙ্গী নর্দীতে ২৯৮ ফিট 
লম্বা বেশ টেকসই একট। মাটির বাধ তৈরি 
করেন । এতদিন পর্য্যন্ত এ? নদীর জল 
বৃথাই কংসাবতীতে বয়ে যেত। এরপর 
গ্রামৰাসীর। তাঁদের ধানের ক্ষেতগুলিতে জল 
নিয়ে যাওয়ার জন বাধ থেকে এক মাইল 
লম্বা একটি খাল কেটে নিয়েছেন । 


এইবারে সেচের জল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত 


ধনধান্যে 8ঠ। জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৮ 


১০ বছর থেকে তারা৷ সুধু 


হয়ে, ধাজম-জয়পুরের কৃষকরা ১৯৬৮ সালের 
গোড়ার দিক থেকেই বেশী ফলনের বীজ 
দিয়ে চাষ সুর করেন । ৬০ একর জমিতে 
তাইনান ৩ এবং আই আর-৮ বোরে। 
ধানের চাধ করা হয়| সঙ্গে সঙ্গে তাব৷ 
সোনারা ৬৪ এবং লালমারোজে বীজ নিয়ে 
গমের চাষও স্তুক করেন । 

১৯৬৮-৬৯ সালের আমন চাষের সময 
তাঁরা সমগ্র ২০০ একর জমিতেই আই 
আর ৮ ছাড়াও এন সি-৬৭৮ বীজ ব্যবহার 
করেন। বেশী ফলনের বীজের চাষে 
বেশী পরিমাণে বাসায়নিক সার দিতে হয় 
আর তার ফলে অনেক সময়ে ফলন ভালো 
হয়না এই রকম একটা ধারণ যে দেশের 
কৃষকদের রয়েছে, তাঁরা তাতে ভয় পাননি । 
তারা পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করে যে 
ফল পেলেন ত বেশ উতৎসাহজনক | ফলে 
এই বছরের প্রথম ভাগে শীতের মর্মে 
একই পদ্ধতিতে ধান ও গমের চাষ করলেন 
এবং পরে আমন ধানেরও চাষ করলেন । 
এই আমনের ফসল এখন কাট। হচ্ছে । 


যে বীজগুলি ব্যবহার করে ভালো 
ফল পাওয়া গেছে. তা ছাড়াও নুতনতর 


বীজ জয়া ও পরঁ। জাতীয় খামের বীও 
চাষ করা হয় এবং পৃথ্র্বে কার চাষে যে সব 
অভিজ্ঞতা অজিত হয়েছে, অধিকতর 
সাফলোর জন্য সেই অভিজ্ঞতাগুলিও কাজে 
লাগানে। হয় । 


অন্যদূটি গ্রামও পদাক্ক অনুসরণ 
করলো! 


সমবেত চেষ্টায় কি ফল পাওয়া যায় 
এবং বেশী ফলনের বীজ বাবহারে ফলন 
কতখানি বাড়ে সে সম্পর্কে জান্বেদিয়া 
গ্রাটির কাহিনীও একই রকম । ১৯৬৮ 
সালের প্রথম দিকে শীতকালে, মাত্র ১০ 
একব জমিতে আই আর ৮ ধানের চাষ 
কবে এই গ্রামটি বেশী ফলনের বীজ নিয়ে 
পরীক্ষা সুর করে । তারপর থেকে গ্রাম- 
টিব ১৯টি চাষী পরিবার সমস্ত কসংস্কার 
উপেক্ষা করে গ্রামের সমস্ত চাষের জমিতে 
অর্থাৎ ১২০ একর জমিতে বেশী ফলনের 
বাছের ব্যবহার সরু করেন । এই বছরের 
মামন ফসল তারা৷ তুলছেন আই আর-৮ 
চাড়াও, অঞ্জনা, জয়, পদ] এবং এনসি 
৬৭৮ ধানের বীজ থেকে । 

এবারে ফগল খুব ভালে। পাওয়' যাবে 
এই আশায় তাঁরা এখন থেকেই আরও 
নতুন নতুন চাষের পরিকল্পনা করছেন । 
আমন ফপল কাটার সঙ্গে সঙ্গেই তীরা বেশী 
ফলনের সোনালিক] ও কল্যাণসোন। গমেব 
চাষ করবেন বলে স্থির করেছেন | সেচের 
প্রয়োজন মেটানোর অন্য তারা চম্পা নদীতে 
একট। বাধ দিয়েছেন এবং জমির খাল- 
লিতে জল আনার জনা একট। পাম্পসেট 
' সংগ্রহ করেছেন । 


তৃতীয় গ্রঃম চাবকাও বেশী পেছনে 
পড়ে নেই । এ গ্রামের শতকরা ৭৫ জন 
কষক ইতিমধ্যেই সজাগ হয়ে উঠেছেন 
এবং তাদের ধানের জষিগুলিতে এখন বেশী 
ফলনের বীজ ব্যবহার করছেন । 


বেশী ফলনের ধানের মধ্যে আই 
আর-৮ এবং এন পি ৬৭৮ই অন্যগুলির 
তুলনায় বেশী জনপ্রিয় । তবে পদ ধানও 
'ক্রযশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । বছ কৃষক 
এই ধান চাষ করে লাভবান হয়েছেন । 
আই আর-৮ এবং পদ] ধানেয় ফসল পেতে 
মাত্র ১০৫ দিনেক় মন্তে সময় লাগে। 
এতে তিনবার ধানের চাষ করা সম্ভবপর 


হয়েছে । তাছাড়। প্রাচীন জাতের ধানের 
তুলনায় এগুলিতে তুঘের পরিমাণ কম হয় 
বলে ওজনে চাউলের পরিযাণ বেশী হয়। 


ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন বকের অন্যান্য গ্রাম- 
গুলিতে কয়েকজন কৃষক যে সাফল্য অর্জন 
করেছেন তা সত্যিই উল্লেখযোগা ৷ এই 
বকে ক্রমেই বেশী পরিমাণ জমিতে বেশী 
ফলনের ধানের চাষ কর। হচ্ছে । ১৯৬৭- 
৬৮ সালে সম্পূর্ণ বুকে যেখানে মাত্র 8০০ 
একর জমিতে বেশী ফলনের আমন ধানের 
চাষ করা হয় সেখানে ১৯৬৮-৬৯ সালে 
এই রকম ধানের জমির পরিমাণ দাড়ায় 
২৯০০ একর । এ বছরে তা ৮০০০ 
একরে দাড়াবে বলে মনে হচ্ছে । 


পশ্চিমবঙ্গে নিবিড় ধান চাষের অস্ত- 
ভক্ত ৯টি জেলার অন্যতর্ম পশ্চিম মেদিনী- 
পুরে, উচ্‌ পতিত জমিতে ধান চাষ সুর 
করা হয়েছে । কংসাবতী নদী থেকে 
প্রয়োজন অন্যায়ী জল পাওয়া গেলে এই 
পরীক্ষা সফল হয়ে উঠবে বলে আশা কর৷ 
যায়। 


পশ্চিমবঙ্গে তৈলবীজ উৎপাদন 
ও আমদানী 


পশ্চিমবঙ্গে তৈলবীজের বাৎসরিক 
আমদানীর পরিমাণ আশ্মানিক তিন লক্ষ 
মেটিক টন। চতুর্থ বাধষিক পরিকল্পনায় 
এই রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজের 
উৎপাদন ৫৫ হাজায় মেটিক টন থেকে 
বাড়িয়ে ৯৪ হাজার মেটিক টনের লক্ষ্য 
মাত্রায় নিয়ে আসতে মনস্থ কর হয়েছে । 
প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে সরিষ। চাষের 
প্যাকেজ কার্যসূচীর প্রবতন, সরিষা চাষকে 
বহু ফসলী চাষ কার্যসূচীর অস্তরতুত্ত করা, 
তিলসহ দে৷ ফসলী চাষের ব্যবস্থ।, ব্যাপক- 
ভাবে বাদাম চাষের প্রবতন ইত্যাদি । 


সৃতাকল শ্রমিকের সংখ্যা 


১৯৬৮ সালের ১ল৷ জানুয়ারীর হিসেব 
অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সুতাকল শৃমিকের 
মোট সংখ্য। হ'ল ৫০,৮০৬ জন । স্তা- 
কল শ্যিকদের সবোচচ বেতনের হার 
৪৩১.০১ টাক এবং পর্বনিম বেতন হার 
১৩৮ ,৯০ টাকা | 


ধনবান্যে ৪ঠ। জানুয়াবী ১৯৭০ পৃষ্ঠা। ৯ 
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নেইভেলি এ বহরে লাঙ্তি ্‌ 

॥ ন্‌ 172 
ও বো 


নেইভেলি লিগনাইট কর্পোরেশন হ'ল 
সরকারী তরফের একমাত্র ' সংস্থ! যেখানে 
খনি থেকে লিগনাইট উত্তোলন, বিদ্যৎশক্তি 
উৎপাদন, সার ও লেকে। উৎপাদন ইত্যাদি 
নান। ধরণের কাজ হয়। বর্তমান বছরে 
এটি অনেকখানি অগ্রগতি করতে পারবে 
বলে আশ! কর! যায়। গত আথিক 
বছরে কপোরেশন যথেষ্ট উন্নতি করে এবং 
তা বেশ উল্লেখযোগ্য | অর্থাৎ গত বছরে 
কাজ এতে। ভালে' হয় যে পূর্ব বছরের 
তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ তিন কোটি টাকা 
কম হয়। কর্পোরেশনের এই চমৎকার 
গাফলোর পেছনে রয়েছে এর কর্খ্প্রচে্টার 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে অধিকতর উৎপাদন | 

কর্পে!রেশনের এই লিগনাইট খনির 
মতো। এত বড় খনি প্রাচ্যে আর নেই এবং 
নানারকম অন্ুবিধে স্বত্বেও এটির অগ্রগতি 
অব্যাহত রয়েছে । অক্ট্রেলিয়।, জার্মানীর 
মত লিগনাইট উৎপাদনকারী দেশগুলি 
সাধারণতঃ যে সব অস্থবিধের সন্দুখীন হয়, 
নেইভেলির যদি কেবলমাত্র সেই অস্সবিধে- 
গুলিই থাকতে তাহলে এখানে উৎপাদনের 
পরিমাণ আরও অনেক বেশী হতো । কিন্তু 
নেইভেলির সমস্যাগুলি অনা রকমের । 
যাই হাক, ডিজাইনে, গবেষণায়, উৎ- 
পাদনে অবিরামভাবে উন্নতিসাধন ক'রে 
নেইতভেলির উৎপাদন বাড়ানে৷ হচ্ছে । 


কর্পোরেশনের যে তাপ বিদ্যৎকেন্ত্র 
রয়েছে তা দেশের মধ্যে সবচাইতে বড 
এবং তারা তাপবিদ্যৎ কেন্দ্র স্থাপন ও 
পরিচালন! সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতা 
অভজর্গন করেছেন । অন্যান্য তাপ বিদ্যুৎ" 
কেন্দ্র সচল করার জনয মধ্যে মধ্যে এই 
কর্পোরেশনের সাহায্য চাওয়। হয়। উন্নতি 
এবং ব্যয়হ্রাসের জন্য সব সময় চেষ্। করার 
ফলে গত বছরে যেখানে কপোরেশনের 
বিদ্যৎশক্তি উৎপাদন প্রকল্পের ৯১ লক্ষ 
টাক। ক্ষতি হয় সেই তুলনায় বর্তমান 
বছরে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা লাভ 
হয়েছে । আশ! করা যাচ্ছে ১৯৬৯-৭০ 
সালের মধ্যে কর্পোরেশনের বিদ্যাৎশক্তি 
উৎপাদনের ক্ষমত। ৬০ কোর্টি ওয়াটে 
দাড়াবে । 


শিক্ষিত-বেকার সমস্য 


স্নেক্জ কুমান্স 


কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিতে রা কাজের 
জন্য নাম রেজেগ্টী করান এবং কর্মপ্রার্থীর 
সংখ্যার অনুপাতে যতজনকে কাণ্জব সন্ধান 
দেওয়া হয় তা তুলনা করলে হতাশ হতে 
হয়। তাছাড়া ধার নাম বেজেগ্টী কবান 
তাঁদের তুলনায় কমপ্রাখীর প্রকৃত সংখ্যা 
অনেক বেশী | বহুদিন কর্নহীন হযে 
থেকে অনেকে হতাশ হযে পড়েন । গত 
দই বছরে এই সমস্যা বরং তীবৃতর হয়েছে। 
এটা শুধ একটা অর্থনৈতিক সমস্যা নয 
এর একটা সামাজিক-_রাজনৈতিক দিক ও 
রয়েছে । 

বিশবিদ্যালয়গুলি থেকে পাশের সংখ্য। 
এবং শিক্ষার স্থুযোগ-স্মুবিধে বেডে যাও- 
য়াটা, শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা 
বাড়ার অনাতম প্রধান কারণ । একটি 
হিসেব অন্যায়ী দেশে ১৯৮৬ সালের মধ্যে 
8০ লক্ষ “প্রয়োজনাতিরিক'' ম্যাটি,কূলেট 
এবং ১৫ লক্ষ “প্ররোজনাতিরিক্ত'' গ্র্যাজে- 
য়েটে হয়ে যাবে। লগ্তন স্কুল অব 
ইকনমিক্সের একদল বিশেষজ্ঞের সহযোগি" 
তায় ভারতীয় পরিসংখ্যাণ প্রতিষ্ঠান এই 
সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে একই অভিমত 
প্রকাশ করেছেন । 

মেকলে যে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার 
উদ্ভাবন কবেন তা তার উদ্দেশ্য পূরণ 
স্বাবীনত। লাভ করার পরও 


করেছে । 
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পকে আমাদের 
দৃষ্টিতঙ্গী বদলায়নি । আমরা শিক্ষাকে 


জাতীয় বিনিয়োগ বা লগ বলে মনে 
করিনা | কলেজের কোন ছাও্র যদি ভবি- 
ফ্যত জীবনে একজন বৈজ্ঞানিক বা পণ্ডিত 
ব্যজি হন তাহলে তার তৃুননার যদি কোন 
ছাত্র উচচ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হলে 
কলেজগুলি বেশী গব্ব অনুভব করে । 
আমাদের পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনা গুলিতে 
এই সমস্যার কথ বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে কিন্ত এর সমাধান করা সম্ভবপর 
হয়নি । তৃতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি 
সময়ে এই বিফলতার কথা স্বীকার ক'রে 
বল! হয় যে, “মোটামুটিভাবে বিচার করলে 


দেখা যায় যে, দেশে বেকার সমস্য নিয়ন্ত্রণ 
কর] সম্ভব হয়নি |” সরকার কেবলমাত্র 
সাম্প্রতিক কালেই এই সমসার ব্যাপকতা 
স্বীকার কবে নিয়েছেন । এই সমস্য 
সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৪ দফার একটি 
পরিকল্পনা তৈরি কর! হয় এবং রাজাগুলিকে 
তা ৰপািত করতে অনুরোধ কর৷ হয়। 
কিন্ত রাজ্যগুলি থেকে যে সব উত্তর পাওয়া 
বাচ্জে তাতে মনে হয় যে তারা এই সমস্যা- 
গিকে তেমন জটিল মনে করছেন না। 
কয়েকটি ব্লাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ 
থেকে এর জন্য আথিক সাহায্য চেয়েছে, 
কতকগুলি রাজ্য আবার তাদের এলাকায় 
এই সমস্যার অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন | 
এই পরিপ্রেক্ষিতে খসড়। চতুর্ণ পরিকল্পনার 
বেকার সমস্য! সমাবান করা সম্পর্কে তেমন 
কিছু ব্যবস্থা কর! হয়নি ; এতে শুধু এই 
সমস্য। সম্বন্ধে কি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হবে 
তা সাধারণভাবে বণনা করা হয়েছে। 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকার 
সমসা। সম্পকে পরীক্ষা করার জন্য বর্তব- 
মানে একটি উচচ পর্যযায়ের কমিটি নিযুক্ত 
হরেছে। 


কয়েকটি পরামর্শ 


এই সমস্যাটি সমাধান করা সম্পর্কে 
এখানে কয়েকটি পরামশ দেরা হচ্ছে। 
প্রথমত; লোকসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ 
করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, [বিশ- 
বিদ্যালয়ের দ্বার সকলের জন্যই খোল। 
থাক উচিত নয় । যারা পড়াশুনায় খুব 
তালো এবং শিক্ষালাভের জন্য সত্যিই 
উদগ্রীব তাদেরই শুধু উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ 
করতে দেওয়া উচিত । অন্যদের, কারি- 
গরী শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় পাঠানো উচিত। 
উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর 
অন্য কোন পথ না থাকাতেই কলেজ ও 
বিশুবিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা 
ভীষণ বাড়ছে | এই প্রসঙ্গে আরও একটা 
কথ! বল যায় যে, উচচতর মাধ্যয়িক শিক্ষা 
শেষ করে যার বেরুবে তাদের মধ্য থেকেই 
কেন্দ্রীয় ও বাজ্যসরকারগুলির, তাঁদের কমী 
বাছাই করে নেওয়া উচিত এবং ইচ্ছে 


ধনধান্যে 8ঠ জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১০ 


করলে পরে তাদেত প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে 
নেওয় যেতে পারে। 


তৃতীয়ত: আঘধিক উন্নয়নের গতি 
ভ্রুততর করতে হবে । উন্নয়নের শৃখ গতি 
বেকার সমস্য। বৃদ্ধির একট প্রধান কারণ । 
সরকারের আরও অনেক প্রকল্প হাতে 
নেওয়া উচিত এবং বেসরকারী লগ্ীতে 
উৎসাহ দেওয়া উচিত। চতুর্থতঃ জন- 
শক্তির উপযুক্ত পরিকল্পনা তৈরি করা 
উচিত। এইরকম পরিকল্পনার অভাবে যে 
দশে এতো করার আছে সেই দেশেই 
ইঞ্জিনীয়াররা পর্যন্ত বেকার রয়েছেন । 


কাজেই আমাদের শিক্ষাসূচীও নতুন কারে 
তৈরী কর উচিত। 


তাছাড়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেওয়া 
উচিত। প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করার পর 
বেকার ব'সে না থেকে নিজের চেষ্টায 
একটা কিছু গড়ে তোলায় উৎসাহিত করতে 
হবে। বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়াররা যাতে 
নিজেরাই আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, সেই 
জন্যে কেবলমাত্র অস্থবিধেগুলি দূর কবে 
নর সক্রিরভাবে উৎসাহ দিয়ে একটা অনু- 
কল পরিবেশ স্ষ্টি করা সরকারের কর্তব্য। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে, গুজরাট শিল্পোন্নযন 
কর্পোরেশন যে দৃষ্টান্ত স্বাপন করেছেন, 
ত৷ প্রশংসার যোগ্য । পেট্রোল পাম্পের 
কাজ এবং পেট্রোলজাত অন্যান্য জিনিসের 
খুচরা কারবার সমবায় সমিতিগুলিকে এবং 
বেকার ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য ক্াতকগণের 
অংশীদারমূলক সংস্থাগুলিকে দেওয়া হবে 
বলে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন তাও একট৷ ভালে! ব্যবস্থা বলা 
যায় । 

শিক্ষার অপচয় হচ্ছে এই কথা না 
বলে, বন্কুভাবাপন্ন দেশগুলিতে আমাদের 
ইঞ্সিনীয়ার ও চিকিৎসকদের পাঠানোর 
সম্ভাবনা বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত। 
বিদেশে ভারতীয় ইঞ্রিনীয়ার ও চিকিং 
সকদের সম্ভাবনা কতটুকু ত৷ পরীক্ষা করে 
দেখার জন্য স্বরান্ী মন্ত্রকে একটি বিশেষ 
শাখা খোলা যেতে পারে | তবে শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃত কম বেতন গ্রহণে 
প্রস্তুত থাকতে হবে। বৃটেনে শিক্ষিত 
বেকারদের যে সব সর্ভে কর্মের সংস্থাণ 
করে দেওয়। হচ্ছে এটা হ'ল সেগুলির মধ্যে 
অন্যতম সর্ত | 
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মাদ্রাজ মানমন্দিরের বন্রমান কপ 


নি মান-মন্দিবের ইতিহাস 


বিবরণ এস. ভি. ন্নাঘবন 


( মাদ্রাজের সংবাদদাত। ) 


নাদ্রাজের আঞ্চলিক আবহ দপ্তর ১৭৭ 
বছরের প্রাচীন। ১৭৯২ সালে ইস্ট ইগ্ডিয়। 
কোম্পানী মাদ্রাজ শহরের মুক্জামবাককামে 
এই কেন্দ্রটি স্থাপন করে । উদ্দেশ্য ছিল 
তাঁরতে জ্যোতিবিদ্যা, ভূগোল ও নাব্য 
বিদ্যার বিকাশে সাহায্য করা । এই প্রকল্প 
সপ্বন্ধে তৎকালীন গতর্ণর সার চার্লস্‌ 
'ওকলের অসীম উৎসাহের ফলে মাদ্রাজ মান- 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় । এই প্রকল্পে তৎ- 
কালীন মাদ্রাজ সরকারের সদস্য মিঃ 
উইলিয়াম পেটি-র সহযোগিতাও প্রচুর 
পাওয়া গেল । মিঃ পেটি. নিজের টাক 
খরচ করে এর ৫ বছর আগেই একটি 
মানম-ম্দির তৈরি করিয়েছিলেন 


গ্রযানাইটের তৈরি যে স্তন্তের ওপর 
প্রথম ট্রানজিট যঞ্তর বসানো ছিল সেটি 
আজও লযত্বে রক্ষিত আছে। স্তপ্তের 
গায়ে স্থপতি মাইকেল টপিং আর্চ-এর নাম) 
ত৷ ছাড়া তাসিল ও €তলুতেও এই নাম 
খোদাই কয়া আছে। : 


প্রথম জ্যোতিবিদ যিনি এই মান- 
মন্দিরে কাজ স্তন করেন, তিনি হলেন, 
মিঃ জে-গেল্ডিংহ্যাম এফ. আর. এস. | 
১৭৯০ সালে তিনি যে সব পরীক্ষা শিরীক্ষা 
করেন সেগুলির 5 তার অনান্য পধনেক্দণেন 
রেকড়ের একটি এণ্ড আজও রাখা আছে। 
পাগুলিপি আকারে ১৮১২ থেকে ১৮২৫ 
সাল পর্যন্ত দূটি খণ্ডে, তর পর্যবেক্ষণের 
সমস্ত বিববণ রয়েছে । এ ছাড়া বিষুব 
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রেখায় কাছে এবং মাপ্রাজে, (তিনি গ্ীনক 
( পেগুলাম ) নিয়ে যে মূল্যবান পূরীক্ষী.. 


চালিয়েছিলেন তার বিবরণও রয়েছে আর ' 
তারতের বিভিন্ন, 


একটি খণ্ডে । তিনি 
জায়গার ও অন্যানা জায়গার লঘিমার .দৃরত্ব 
স্বির করেন এবং ফোটি ও মাউল টাইম 
গানের সাহায্যে শব্দের গতি নিরূপণের 
পরীক্ষা চালান । ইগিই হলেন এ দেশে 
আবহ বার্তার থারাক্রমিক বিবরণ রক্ষার 
পথিকত- ইনিই প্রথম ১৭৯৬ সালে আঁব- 
হাওয়ার পূর্বাভাষ সংক্রান্ত রেজিস্টার 
খোলেন । 

তার উত্তরস্রী নিং গ্র্যানভিল টেলর. 
এফ. আব. এস ( ১৮৩০-১৮৪৮ ) মান- 
মন্দিরে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আনালেন 
এবং নক্ষত্র রেজিস্টার তৈরির জন্যে তথ্য 
সংগ্রহ করতে সক করলেন। 'খই 
রেজিস্টারটি ১৮৪২ স।লে ছাপানো হয়। 
এই রেজিস্টাৰে ১১,০০০ নক্ষত্রের অবস্থান 


রেকর্ড করা আছে । ১৮৪০ সালে 
কা!প্টেন এস. মি. ই. লুডলেো প্রহরে 
প্রহরে আবহবার্তী সংগ্রহ ও চৌম্বক গতি 


প্রকৃতি পর্বেক্ষণেব বাবা সুক করেন। 
১৮৭৯ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে 
মাদাজ মান মন্দিবে তিণজন জেোাতিবিদ 
নিষৃক্ত হন | এবপৰ আসেন মিঃ এন. 
গার. পগসন । পরে তীর স্ত্রী'ও কন্যাও 
তার কাজে সাহায্য করেন। ইনি ৩০ 
বছর পরে ১৮৯১ সালে মারা গেলে ওর 
স্ত্রী বত বৎসর মাদ্রাঞছ সরকারের আবহ- 
বার্তার প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করেন। 


চর রে রঃ ॥ কা 
০০০০ স্পা প্পিশ সিকি ও পা 


ৃ .. মানমলিপ্ের অতাত জপ 


খনরান্যে ৪ঠা জানুয়ারী ১৭৭০ পষ্ঠা। ১১ 
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শের 4 ৬? বে 


১৮৬১ সালের পর এই মানমন্দিরে 
আরও বছ আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও 
সাজসরঞ্জাম আনানে। হয়| এর মধ্যে 
প্রধান ছিল একটি টানসিক সার্কল ও একাটি 
৮ ইঞ্চি পরিধির ইকইটোরিয়েল। মিঃ 
পগসনেৰব আমলে টানসিক সার্কল দিয়ে 
00০০টি নক্ষত্রের পঞ্জী তৈরি হয়| এই 
নক্ষত্র গুলির প্রতোকটিকে ৫ বার লক্ষ্যপথে 
ধর] হয় । ইকইটোরিয়েলের সাহায্যে মিঃ 
পগসন ৬টি ছোট উপথ্রহ ও ৭টি স্বান 
পরিবর্তনকারী নক্ষত্র আবিকধার করেন। 
স্বান পরিবর্তনকারী নক্ষত্রের তালিকা 
সম্পূর্ণ হবার আগেই পগসন মার। যাঁন। 
তার সুযোগ্য উন্তবাধিকারী মি: মিচিসিিগ 
এ কাজ শেষ করেন। মিঃ পগমনেৰ 
নামও একটা কারণে সবিশেষ স্মরণীয় | 


তিনি নক্ষত্রের উজ্জলতার পরিমাপ 
নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ ছিলেন । এমন কি 


আজকের দিনেও নক্ষব্রলোকের উজ্ভ,ল- 
তার পরিসীম! নিপ্নারণ পদ্ধতি বোঝানে। 
হয় পগসন স্কেল দিয়ে | 

১৮৯৫ সালে, কোডাইকানালে সৌর 
মান-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। 
১৮৯৯-এর এপ্রিন মাগে ভারতীয় মান- 
মন্দিরগুলির পনবিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্পটি 
কার্ধকরী হয়| সেই সময় মাদ্রাজ মান- 
মন্দির, মাদ্রাদ সরকারের কাছ থেকে ভারত 
সরকারের হাতে চলে যায় এবং মাদ্রাজের 
সরকারী জ্যোতিবিদ কোডাইকানাল ও 
মাদ্রাজ মান-মদ্দিরের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। 


১৯৩১ সাল পযন্ত মাদ্রাজ মান মন্দির 
তেমনি থাকে । ইতিমধ্যে কমচারী 
ছঁটাই-এর ফলে মান-সন্দিরটি কোনোও 
প্রকারে টিকে থাকে । তখনও অবশ্য 
মাদ্রাজ মান-মন্দির ভারতীয় টেলিগ্রাফ 
ব্যবস্থার জন্যে সময় সঙ্কেত পাঠাত। 
ত৷ ছাড় মাদ্রাজে দৈনিক আবহবার্ত। প্রকাশ 
করত । এই আবহবাতার সূত্রপাত কর। হয় 
১৮৯৩ পানের অক্টোবর মাসে । 


১৯৪৫ সালে হ্বিতীয় বিশুযুছের পর 
ভারতীয় আবহ দগুরগুলির পৃনবিন্যাস 
ঘটে এবং সেই সময় দেশে ৫টি আঞ্চলিক 
আবহকেন্দ্র স্বাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়। হয় । 

মাদ্রাজের কেন্ত্রটিতে কা সুর হয় 
১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল। মাড্রাব্ম 
কেন্্র তার পরবর্তী জায়গাতেই আছে তবে 


আধুনিক যগ্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ও 
অন্যান্য ব্যবস্থায় সজ্জিত. ভবনটি নতুন | 
এই ভবনের নাম নক্ষত্র বাংল! । 

আঞ্চলিক কেন্দ্রের কার্যক্রমের মধ্যে 
মান-মন্দিরগুলির পরিচালনা, আঁবহযন্ত্ 
সরঞ্জাম বসানে।, যোগানো। ও তার মান 
নি্পণ এবং বিভিন্ন আবহ মান-মন্দির 
থেকে সংগৃহীত তথ্য পরীক্ষা ও পৃথকী- 
করণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস দপ্তরের 
কাজকর্ম তদারকী, আবহাওয়া সংক্রান্ত 
অনুসন্ধানের প্রত্যুত্তরগুলি ক্রটি মুক্ত করা 
এবং রাজ্য সরকারগণ ও অন্যান্য সংশিষ্ট 
সূত্রের সঙ্গে যোগস্ত্র রক্ষা করা অন্তর্ক্। 


সম্প্রতিকালে এই কেন্ত্রের অনাতম .গুদ্ষত্ব- 
পূর্ণ দায়ি হচ্ছে কৃষকদের আবহবার্তা 
দেবার একট সুসংহত কাধসূচী । এর 
মধ্যে আছে,আবহা ওয়ার পূর্বাভাস, প্রতিকূল 
আবহাওয়া সম্বন্ধে সাবধানী সংকেত ও 
কৃষি মরন্গমের আবহাওয়া সংক্রান্ত খবরা- 
খবর জোগানো । কেক বছর আগে 
বায়ুর গতি প্রকৃতি ও শক্তির অন্‌ সন্ধান 
এবং ক্ত্রিম উপায়ে বৃষ্টি তৈরির পরীক্ষা 
ঢালানে!র ব্যাপারে রাজা সরকারকে 
কারিগরী সাহায্য দেওয়। হয় । এই কেন্দ্রে 
আবহ সংক্রাস্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণ। 
চলতেই থাকে ॥ 


পনিকল্মেনা রূপায়ণ সমস্য! 


৩ পৃষ্ঠার পর 


বেশীর ভাগই, উত্পাদন বাবস্থাগুলিব 
কার্যকরী তহবিলে লগ করা৷ হয় অর্থাৎ 
শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং কিছু পরিমাণে 
কষকদের কাধ্যকরী মূলধন হিসেবে দেওয়। 
হয়। কাজেই ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের এই 
কত্বব্য সম্পাদন করতেই হবে । তবে 
যেটুকু হতে পারে তা হল খুব সতর্কভাবে 
পরীক্ষা করে কেউ হয়তো বলতে পারেন 
যে বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প 
অগ্রাধিকারমূলক কাজের জন্য যেটাকা 
দিচ্ছে, সেটা অপেক্ষাকৃত বেশী অগ্রাধি- 
কারসম্পন্ন কাজে দেওয়া উচিত । ব্যাঙ্কের 
কার্যাপদ্ধতিতে খানিকট। পরিবস্তন, সংশো- 
ধন করে সমস্ত বাবস্বায় একট সংহতি 
এনে, কিছুটা অর্থ সঞ্চয় করা৷ যেতে পারে, 
অথবা সরকারী সংস্থাগুলিতে লগিরি পরি- 
মাণ বাড়তে পারে অথব। পর্বের তুলনায় 
সরকারী তরফের খণের পরিমাণ বাড়তে 
পারে। তবে এগুলিও খুব সতর্কতার 
সঙ্গে সামান্য সংশোধন পরিবত্তনের ফলেই 
সম্ভবপর হতে পারে, ব্যাঙ্কগুলি থেকে 
মোট টাক অন্যত্র লগ্গি করা যাবে, সে 
রকম আশা না করাই ভালো । 

সাধারণ ব্যবসায়ী ব্যান্কগুলি প্রকত- 
পক্ষে লগি ব্যাঙ্ক নয়, কেবলমাত্র সাময়িক 
প্রয়োজনের জন্য এগুলি থেকে স্বয় সময়ের 
জন্য খণ দেওয়। হয়। ব্যবসায়ী ব্যাক্কগুলি 
কাজ চালাবার জন্য মূলধন সরবরাহ করে 
দীর্ঘ মেয়াদী লগ্ির জন্য মলংন সরবরাহ 
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করেনা | সমস্ত বেসরকারী উৎপাদক এবং 
বাবসায়ীর কজ চালাবার জন্য মূলধনের 
দরকার হয় এবং যতদিন পর্যন্ত আমাদের 
মিশিত অর্থনীতি থাকবে, ততদিন পর্য্যন্ত 
এদের প্রয়োজন মেটাবার একটা ব্যবস্থাও 
রাখতে হবে| বর্তমানে, অর্থের বৃহত্তর 
ব্যবহারের অংশটা আমরা উপেক্ষা করতে 
পারিনা, সে কথাট। আমাদের মনে রাখতে 
হবে। তাছ'ড়। এট। অবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে 
বদলানো সম্ভব ও নয় | 


উচ্চ ফলনের ধান-চাষে সাফল্য 


তমলুক কেন্দ্রের 'নাইকড়ি গ্রামে শেখ 
আবুল রেজার জমি মাত্র দেড় বিঘে। 
আগে এ জমি থেকে ১০১৫ মণ ধান 
তিনি পেতেন । এবার জেলার কৃষি 
দপ্তরের সহায়তায় দেড় বিধে জমিতে 
পর্যায়ক্রমে তিনটে ধানের চাষ করেছেন । 
এতে ফলনের পরিমাণ ৬০1৬৫ মণ ধান। 
সংসারে ত।র দশজন মানুষ । তার মুখে 
হাসি ফুটে উঠেছে । তিনি বলেছেন, 
'আগের বছরের মতো এবার কষ্ট হবে 
না ।' 


এই কারণে উচচ ফলনের ধানের 
বীজের চাহিদ! দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। 


শিল্প 


শ্রীদিলীপ রায় 


থাদি ও গ্রামশিল্পের, বাণী হ'ল স্বয়ং 
সম্পূর্ণত৷ ও আত্বমনির্ভরশীলতার বাণী । 
প্রাচীনকালে গ্রামগুলি প্রায় শ্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল 
গর্থাৎ গ্রামের প্রয়োজনগুলি গ্রাম থেকেই 


মেটানো হত । গ্রামের তাতি, কমার, 
কামার, তখনকার গ্রাষগুলির সীমিত 
প্রয়োজন মেটাতো | অর্থ শতাব্দির 


কিছু পৃৰের্ব গান্ধীজী যে কুটির শিল্প এবং 
ঢচরক। প্রবর্তনের দিকে জোর দিয়েছিলেন 
তর অন্যতম উদ্দেশা ছিল পঙল্লীসমাজকে 
৫ বিলুপ্তপ্রায় কৃটির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত 
ক'রে গ্রামগ্ডলিকে স্বনির্ভর করে তোলা । 
অংদর্শ পল্লীসমাজ বলতে গান্ধীজী বুঝতেন 
“য, গ্রামেই তাতি, কুমার, ছুতার, কামার, 
চামার থাকবে এবং এরাও সসন্মানে গ্রামে 
বাস ক'রে গ্রামের প্রয়োজন মেটাবে । 
পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে একে 
অপরের প্রয়োজন মেটাবে, সুখে দুঃখে 
পরম্পরের পাশাপাশি থাকবে । এর! যদি 
গ্রামের সাধারণ প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারে 
তাহলে পল্লীবাপীদের সামান্য প্রয়োজনের 
জনা সহরে ছুটাছুটি করতে হবেন, সহরের 
অধিবাসীরাই বরং তাদের নিজেদের প্রয়ো- 
জনে গ্রামে আসবেন। 
জিনিস চামড়ার কথাই ধরা যাক। চামড়া 
যে বর্তমান সভ্যজজগতে অতি প্রয়োজনীয় 
একটা জিনিস তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন 
হয়না । গ্রালগুলি থেকে হাজার হাজার 
মণ কাঁচা ও পাকা চামড়। সহরে যায়| 
এখানে গ্রামের চর্মশিল্প সম্পর্কেই দূই একটি 
কথ! বলছি । গ্রামের তথাকথিত হরি- 
বণরা ভারতকে বছরে ,লক্ষ লক্ষ টাকা 
বেদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করছে । 


মৃত সছিষ ব! গরুর প্রতিটি দ্রিনিসই 
কোন ন। কোন কাজে লু!গে। পশুর মৃতদেছ 
যদি বৈজ্ঞানিক পদ্গতিতে উপসুক্তভাবে 


অতি সামান্য 


কাজে লাগানো বায় তাছলে একদিকে 


যের্মন সার পাওয়। যায় অন্যদিকে আরও 
নানারকম রাসায়নিক বন্তও পাওয়া যেতে 
পারে । একটি পশুর স্বাভাবিক মৃত্যর 
পর যে দশ্য আমাদের চোখে পড়ে তা 
নিঃসংশয়ে করুণ । যে পশুটি সারাজীবন 
মামুষের জন্য খাটলো তার প্রতিদানে 
সে কিছুই পেলনা | কিন্তু মরে গিয়েও 
এই সব গরু, মহিষ আমাদের উপকার করে, 
আমাদের প্রয়োজন মেটায় । 


যাই হোক প্রায় সব ক্ষেত্রেই মৃত 
পশুর চামড়াটা কাজে লাগানো হয়। 
চামড়ার বাবহার সহজেই অনমেয় অবশিষ্ট 
অংশগুলি যেমন--হাড়, মাংস, চবি এগুলির 
রক্ষণও বিশেষ প্রয়োজনীয় । হাড় থেকে 
সাধারণতঃ যে সব জিনিস তৈরি হয় তা 
হল- বোন চারকোল ( রিফাইনারীতে 
ব্যবহারের জন্য ), বোন চায়ন' (ক্রকারির 
জন্য ), বোন অয়েল ( কেমিক্যাল 
রিএজেন্ট ), বোন এ্যাস ( ফারমাসিউটি- 
ক্যালস ), বোন গু. ( কাপেন্টির জন/ ), 
বোন মিল ( পশুপক্ষীর খাদ্য )। হাড়ের 
মধ্যে যে ওসিন থাকে তা থেকে খব উচ্‌ 
ধরনের জিলাটিন তৈরী হয়। এ ছাড় 
হাড় থেকে ফসফেটযুক্ত সার পাওয়া যায়। 
মাংস থেকে নাইট্টোজেনযুক্ত সার, হাঁস- 
মুরগীর খাদ্য ও গু. তৈরি হতে পারে। 
চবিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্েণ 
করলে পাওয়া যাঁয় (সাবান শিল্পের জন্য ) 


ষিয়ারিক এগিড, পামিটিক এসিড, ওলিক 
এসিড । এ ছাড়া ১০% গ্রিমারিনও 
পাওয়া যায় । এমন কি চবি থেকে 


মোমবাতি শিল্পের অনেকখানি প্রয়োজন 
মেটানে যায় । রক্ত থেকে তৈরি করা 
যায় হাঁস মুরগীর খাদ্য। এরপর শিং 
থেকে নানা রকম গৃহসজ্জার, দ্রব্যাদি, 
অস্ত্রাদি থেকে সসেজ কেসিং তৈরি হয়। 
গরু মহিষের আর একটি প্রয়োজনীয় অংশ 
হল ক্ষর। ক্র থেকে এক রকম তেল 
নিফাসন কর! হয় য। সৃ্থ যন্ত্রপাতি যেমন 
খড়ি, বন্দুক, সেলাইর কল, মেগার ইত্যা- 
দির জন্য অপরিহার্য । মৃত পশুর কান 
ও গলার নলীও অপচয়যোগা নয় । এগুলি 
থেকে উচু ধরনের আঠা প্রস্তত হয়। 
লেজের চল €থকে বাশ, তুলি ইত্যাদি 
তৈরী হয়। তধে বর্তমানে নানা ধরনের 
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কৃতি আশ এগুলির চাহিদা; বিন রা. 
দিয়েছে। শিরপীঁড়ার ঠিক 'পাশাটিতত, যে. 
তাত থাকে ত৷ দিয়েও নিতান্ত কম জিনিষ 
তৈরী হয়না । বিশেষ করে ধুনুরিদের 
হাতে তুলে ধোনার যে যন্ত্রটি থাকে তার. 
টঙাস্‌ টঙাস্‌ শব্দ এ অবহেলিত বস্তির, 
কথ৷ স্মরণ করিয়ে দেয় | গোড়াত্ই বল! . 
উচিত ছিল যে, গরু মহিষের গোবর 
আমাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় নয়। সার 
ছাড়াও এ থেকে আতব্রকাল গ্যাস তৈরী 
হচ্ছে। 

আবহমান কাল থেকেই আম্র।৷ জানি 
যে, চামড়ার কাজটা, একটা বিশিষ্ট শেণীর 
লোকেরাই করে থাকে । সোজ। কথায় 
তাদের চামার বলা হয়| এরা আমাদের. 
সমাজে চিরকালই অস্পৃশ্য ছিল। শতাব্দির 
পর শতাব্দির একট। সামাজিক ব্যবধান 
এদের দরে রেখেছে । এদের অস্পৃশ্যতার 
গানি থেকে মুক্ত করার জন্য গাম্ীজী 
জীবনব্যাপি সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন | 
তখাকথিত হরিজনদের সামাজিক বাধার 
অক্টোপাস থেকে মুক্ত করার মন্ত্রগরু 
গান্ধীজীর আত্মাহিতি আমাদের চোখের 
সামনে থেকে একটা কালো পর্দা সন্িয়ে 
দিয়েছে । অস্পৃশ্যতার পাপ যখন দেশ 
থেকে দূর কর! হয়েছে, কাউকে অস্পৃশ্য 
করে রাখা যখন আইনতঃ অপরাধ ৰলে 
ঘোষিত হয়েছে তখন চামার বলে কাউকে 
দূরে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং 
চর্মশিল্পকে রাজ্য জুড়ে এমন কি সার দেশ 
জড়ে এক ব্যাপক কন্মসূচীর অধীনে এনে 
একে উন্নততর করে তোল। প্রয়োজন । 
বিশেষজ্ঞদের হিসেবে ভারতে প্রতি বছর 
প্রায় তিন কোটি গরু মহিষ ইত্যাদি মার। 
যায়। কাজেই এই মৃতদেহগুলি থেকে 
যে বিপুল পরিমাণ চামড়া ও অন্যান্য 
জিনিস সংগৃহীত হয় তা সুষ্ঠভাবে কাজে 
লাগানোর জন্য একটা ব্যাপক কর্মসূচীর 
প্রয়োজন । চমশিল্লে কাচ।-মালের অভাব 
আছে বলে মনে হয়না । স্ুতরাং যথাযথ 
একটা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে লক্ষ হাতে 
কাজ দেওয়৷। যেতে পারে । গ্রামগুলি 
হ'ল অনাবিল জীবনযাত্রার প্রতীক । 
ন্ৃতরাং গ্রামীণ ব। পল্লীভিত্তিক শিল্প গড়ে 
তুলতেই উৎসাহ দেওয়। উচিত। 


 সয়াধীনের চাষ করা হতোনা । 





প্রোটিন সম্‌.দ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে 
সয়াধীন বহুক!ল থেকেই পরিচিত এবং 
ভারতের কতকগুলি অঞ্চলে সহজেই 
সয়াবীনের চাষ করা যায়। তবে কিছুদিন 
পূৰ পর্যযস্তও আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে 
আমাদের 
দেশে সয়াবীনের চাষ সম্ভব কিনা সে 
সম্পর্কে বর্তমান শতাব্দির গোড়ার দিকে 
যখন পরীক্ষা নিরীক্ষ। কব। হয তখন দেখ! 
যায় যে এখানেও সয়াবীনের চাঘ সম্ভব । 
তবে পরিকল্পনা সম্মত পদ্ধতিতে সয়াবীনেব 
চাষ গত তিন বছর থেকে স্ুুক হয়েছে 
বল। যায়| ১৯৭০৭-১ সালের জনা যে 
কষি উন্নয়ন সূচী তৈরি করা হয়েছে তাতে 
প্রায় ৫9,00০ মেটি,ক টন সযাবীন উৎ- 
পাদনের কর্মসূচী রয়েছে । আশা কর! 
যাচ্ছে যে আগামী পাঁচ বছরে এর উত্পাদন 
অনেকগুণ বেড়ে যাবে । তবে এগুলির 
উৎপাদন অবশা শেষ পধ্যশ্ত চাহিদার 
ওপরেই নির্ভর করবে । 

আমাদের দেশে অবশা প্রধানত: 
এ্যার্দিবায়ে!টিক শিল্লেই সয়াবীন বাবহত 
হয়। খাদাশিল্লে এগুলিব ব্যবহার এখনও 
স্থরু হয়নি | সযাবীনের মযদাকে অন্যতম 
প্রধান উপাদান হিসেবে বাবহাব কনে 
স্তন্যপায়ী শিশুদের খাদা উৎপাদন কর 
সম্পকে কেন্দ্রীয় সবকারের খাদ্য বিভাগ, 
কায়রা জেল! সমবায় দগ্ধ উৎপাদনকারী 
ইউনিয়নেব ( আনন্দ ) সঙ্গে একটি চৃক্তি 
করছেন । এই শিল্পটির বাৎসরিক উৎপাদন 
ক্ষমতা হল ৬০০০ মেঠিক টন । সয়াবীন 
থেকে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন করার 
উদ্দেশ্যে দূটি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স মঞ্জর 
কর হয়েছে । বনম্পতি উত্পাদনের জন্য 
যে সয়াবীন তেল বাবহৃত হয় তা বর্তমানে 
বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। 

সয়াবীনের চাষে ভূমির উর্বরতা বরং 
বাড়ে । অন্যান্য শস্য যেখানে মাটি থেকে 
নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে, সেই জায়গায় 
সয়াবীন বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নেয় 
এবং মাটিকে উবর্র করে। যেকোন 
রকম মাটিতে সয়াবীনের চাষ করা যায়। 
এগুলির পক্ষে নাতিশীতোষ্ আবহাওয়াই 
ভালে! ।! 


মগনবাড়ী আশমের (ওয়ার) আশু- 
মিকরা যখন সয়ারীন নিয়ে পরীক্ষ। 
করছিলেন তখন গান্গীজী লিখেছিলেন যে, 
“যার! দরিদ্রদের দৃষ্টিভলীতে খাদ্য সংস্কার 
করতে উৎসাহী তাঁদের ময়াবীন নিয়ে 
পরীক্ষ। কর। উচিত। সয়াবীন যে অত্যন্ত 
পুষ্টিকর একট খাদ্য তাতে কোন সন্দেহ 
নেই।' এতে কার্বোহাইড্রেটের অংশ খুব 
কম ব'লে এবং লবণ, প্রোটিন 'ও চবিবর 
অংশ বেশী বলে একে খাদা হিসেবে সবর্ব - 
শষ্ঠ বল। যায় । এর শক্তিমূল্য হল প্রতি 
পাউণ্ডে ২১০০ ক্যালব্রি, অপরপক্ষে গম 
ও ছোলার হল যথাক্রমে ১৭৫০ ও ১৫৩০ 
কা।লরি । এতে শতকরা 8০ ভাগ প্রোটিন 
এবং শতকরা ২০.৩ ভাগ চবিব আছে। 
অপরপক্ষে ছোল। ও ডিমে আছে যথাক্রনে 
১৯ এবং ৪.১ ভাগ আর ১৪.৮ ও ১০.৫ 
ভাগ । কাজেই প্রোটিন এবং চৰ্বিযুক্ত 
খাদা হিসেবে সাধারণতঃ যা! গ্রহণ কর! হয় 
তার ওপরে সয়াবীনের কোন খাদ্য গ্রহণ 
কব। উচিত নয় । কাজেই খাদ্যহিসেবে 
সযাঁবীন গ্রহণ করলে গম ও ঘীর পরিমাণ 
কমানো! উচিত এবং চব্বষক্ত খাদ্য একে- 
বারেই গ্রহণ কর উচিত নয় । 

গরুর দূধে পুষ্টিকব যে সব গুণ আছে 
সয়াবীনের দুধেও তাই রয়েছে | চীন, 
কোরিয়া! এবং জাপানে যুগ যুগ ধরে সয়া- 
বনের দূধব্যবহৃত যচ্ছে। তাছাড়া শিল্পে, 
কষিতে ও ওষুধ প্রস্তরতের ক্ষেত্রে নানাভাবে 
গয়াবীন ব্যবহৃত হয়। 

চীন ও জাপ|নে সয়াবীনের তেল দিয়ে 
রান্না কর! হয় । মেমিনে দেওয়!র জন্যও 
এই তেল ব্যৰহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে 
সয়াবীনেব প্রতিটি অংশ কাজে লাগে। 
এগুলির পাত। পচিয়ে সার হয়। শুকনো 
পাতা গরু মহিষের খাদ্য হিসেবে বাবহার 
কর৷ যায় এবং তাতে দুধের পরিমাণ বাড়ে। 
আমেরিকায় দেখ। গেছে যে, শুকরকে 
সয়াবীন খাদ্য দিলে সেগুলির ওজন বাড়ে। 

সয়াবীনের তেল বের করে নেওয়ার 
পর যে খইল থাকে তাতে যথেষ্ট, প্রোটিন 
ও খনিজ পদার্থ থাকে এবং সার হিসেবে, 


গরু মহিষের খাদ্য হিসেবে এমন কি এগুলি 
থেকে তৈরি ময়দ। মানুষের খাদ হিসেবেও 
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গু্টিকর খাদ্য হিমেবে ময়াবীনের মস্তাবনা 


বাবহার কর। যায়। 

উধবী হিসেবেও সরাবীন বিশেষ 
গুরুত্বপর্ণ | কারণ মাংস, মাছ, ডিম, 
ডশল, রজ্ে যে এ্যাসিড স্য্টি কৰে, সয়ারীন 
বরং তা প্রতিরোধ করে । বহছমূত্রের 
রে।গীদের পক্ষে সয়াবীনের ময়দা একটি 
বিশেষ গুরুত্বপ্ণ খাদ্য । এতে যথেষ্ট 
ফসফেট থাকে বলে নাভের দর্বলতাজনিত 
রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার কৰা যায়। 
মাংসের প্রোটিন শরীরে ইউরিক এসিডের 
পরিমাণ বাড়ায় ফলে বাত, কিডনীর দোঘ 
হয়, কিন্তু সয়াবীনের প্রোটিন ইউরিক 
এ্যাসিডের প্রতিক্রিয়। নষ্ট করে এবং কোন 
রোগ স্য্টি করেন৷ । বল! হয় যে চীনে 
সয়াবীন ব্যবহৃত হয় বলে সেখানে বাত 
রোগই নেই । 

সয়াবীন সাধারণত: প্রধান খাদ্য 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়না তবে অন্যান্য 
খাদ্যের সঙ্গে অতিরিক্ত খাদ্য হিষ়েবে 
গ্রহণ কর! যায়। সেই ক্ষেত্রে তখন 
খাদ্যে যথেষ্ট প্রোটিন, চবিব ও লবণ খাকে 
এবং নিরামিষাশীদের পক্ষে ত৷ উপধুক্ত 
খাদা হয়। 

ভারতে কাশ্শীর থেকে নাগাভূমি 
পর্যান্ত উত্তরাঞ্চলের পাবর্ব ত্য এলাকাগুলিতে 
সাধারণতঃ স্বানীয় চাহিদা মেটানোর গন্য 
সয়াবীনের চাষ করা হয়| ১৯৫৮ সালে 
গৃহীত তথ্যে দেখ! যায় যে প্রায় ৪৩,০০০ 
একর জমিতে প্রায় ৬০০০ মেটিক টন 
সয়াবীন উৎপাদিত হয়। সয়াবীন সম্পর্কে 
একটি সংহত গবেষণাসুচী অনুযায়ী ভার- 
তীয় কৃঘি গবেষণ। পরিষদে নান ধরণের 
দেশী বিদেশী সরাবীন নিয়ে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করা হয়। জবলপুরের জওহর- 
লাল নেহরু কৃষি বিশ্বিদ্যালয় এবং 
আমেরিকার ইলিনয় বিশুবিদ্যালয়ের 
সহযোগিতায় পন্থনগরে উত্তর প্রদেশ কৃষি 
বিশুবিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রে, সয়ার্বীনের 
উন্নয়ন সম্পর্কে একটি বিশেষ কেন্র খোল৷ 
হয়েছে । এই'সব পরীক্ষণ নিরীক্ষারি ফল ." 
হিসেবে, কার্ক, ব্যাগ, লী এবং হিল' 
জাতীয় বীজ নিয়ে ব্যাপকভাবে সয়্াবীন 
উৎপাদনের কর্মসূচী গ্রহণ কর। হচ্ছে । 


কয়লার খাবহার দিয়ে দেশের শিল্পো- 


প্য়নের মার্র। স্থির কর।.যাম। . ভাঁরতবর্থে, 
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'ফাঁছে কমলার_.প্রয়োন ছাড়া কাজ চলতে পারে না। কয়ল। 


সর্বোচচ, ভাসে বিছুনখ উৎপাদপের অন্য. থেকৈ শতাধিক রাসায়নিক এবং ভেষজ 
হোক, বাশচালিত “ইপ্রিন হোক, অথবা ড্রব! তৈরি করা হয়ে থাকে, যা মানুষের 


বাড়ী রামার জন্যই হোক ৷ এ ছাড়। 


রি 


দৈনলিন. কাছে অপরিহার্য । করল! 
তৈরি নানা পদার্থ নতুন লতুল 


॥ 
৮ ন্‌ 


বরহৃত হতে ..সুক্ করেছে 


থেকে কৃষি সার, পেট্রোল এবং ডিজেল 
উৎপাদনের সম্ভাবন। সম্পর্কে. অনুসন্ধান 
চলছে, এবং আশ! কর! যাচ্ছে.অদ্র  ভ্গি- 
্যতে, এগুলির অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গুড়ে 
উঠবে । | 
কয়লা উৎপাদনের কাজ আরম হয় 
বাংলার বীরভম _ ফেলায়, . ১৭৮৪ সালে, 


৮ 





ওয়াবেণ হেস্টিংসের আমলে । তারপর 
প্রায় ১০০ বছর ধরে কয়ল৷ খুব একটা 
ব্যবহারে আসেনি । ১৮৫৩ সালে বা্প- 
চালিত ইঞ্জিনের ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার 
পর কয়লার প্রয়োজন বাড়তে থাকে এবং 
১৮৮২ সালে প্রায় ১০ লক্ষ টন কয়ল৷ 
উৎপাদন করা হয়। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকে বাধষিক উত্পাদন ছিল ৬০ 
লক্ষ টন। ১৮৮০ থেকে ১৯১৯ পর্যস্ত 
প্রতি দশকে কয়লার উৎপাদন দ্বিগুণ হতে 
থাকে, যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে 
দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি 
হওয়ায় কয়লার উৎপাদনও কমে যায়। 
১৯৪২ সালে উৎপাদন হয়েছিল ২৯০ লক্ষ 
টন এবং প্রথম পঞ্চবাধষিক পরিকন্ননার 
প্রাক্কালে কয়লার উৎপাদন হয়েছিল ৩২০ 
লক্ষ টন। কয়লা শিল্পের এই ইতিহাসে 
দেখ। যার উৎপাদন ক্ষমত। ৩২০ লক্ষ টনে 
আনতে ১৬৭ বছর সময় লেগেছে। 


প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পন। 
€(১৯৫১-৫৬) 


প্রথম পঞ্চবাষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন 
শৃমশিল্লের উন্নযনের সংস্থান রাখা হয়। 
এগুলির সঙ্গে কয়ল। শিল্পের প্রগতি অঙ্গাজি- 
ভাবে জড়িত। ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫- 
৫৬ এই পাঁচ বছরে কয়লার উৎপাদন 
বাঘধিক ৩২০ লক্ষ টন থেকে ৩৮০ লক্ষ 
টনে আনা যাবে বলে আশা “করা হয়। 
এই বাড়তি ৬০ লক্ষ টন প্রয়োজন ছিল 
ইঞ্সিনীয়ারিং, শুম শিল্প (৪০ লক্ষ টন), 
রেলওয়ে ( ১০ লক্ষ টন ) এবং তাপজাত 
বিদ্‌্যৎ এবং অন্যান্য প্রয়োজনে (১০ লক্ষ 
টন )। প্রথম পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনার 
আশ অনুযায়ী ১৯৫৫-৫৬ সালে কয়লার 
উৎপাদন হয়েছিল ৩৮২ লক্ষ টন। 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পন। 
€১৯৫৬-৬১) 


দ্বিতীয় পরিকল্পনা মুখ্যত: শুম শিল্পের 
উন্নতির পরিকল্পনা | তার পরিপ্রেক্ষিতে 
অনুমান কর! হয়েছিল যে ১৯৬০-৬১ সালে 
কয়লার চাহিদা ৬০০ লক্ষ টন হবে। এই 
গুরু দায়িত্ব প্রণের জন্য সরকারী প্রতি- 
ঞান “ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট 
রূপোরেশন' স্য্টি করা হয়। সরকারী 


উদ্যোগে কয়লা আহরণ করার পরিমাণ 
১৬৫ লক্ষ টন ধর! হয়েছিল এবং বেসর- 
কারী খনিগুলির উৎপাদন ধর! হয়েছিল 
৪৩৫ লক্ষ টন। সরকারী তরফে বিহার, 
উড়িষা। এবং মধ্যপ্রদেশে কতকগুলি নতুন 
কয়লাখনি খননের কাজ আরন্ত কর হয়। 
তাছাড়া ধাতৃুশিলে ব্যবহারের জন্য যে 
“কোকিং' কয়লার প্রয়োজন তার চাহিদ। 
মেটানোর জন্য চারটি কেন্দ্রীয় ওয়াসারি 
এবং দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানার সঙ্গে 
আর একটি ওয়াসারি তৈরি করার ব্যবস্থা 
কর। হয়। এই ওয়াসারিতে উত্পয্ন মধ্যম 
শেণীর কয়ল। ব্যবহারের জন্য বিহার-বাংল৷ 
কয়লা ক্ষেত্রে তাপ বিদ্যৎ উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করা হর । 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রত্যাশানূষায়ী, 
কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সাফল্য অর্জন 
কর! গিয়েছিল । ১৯৬০-৬১ সালে মোট 
উৎপাদন হয় ৫৫৫ লক্ষ টন, এর মধ্যে 
বেসরকারী এবং সরকারী খনিগুলিতে 
যথাক্রমে 8৪৮ এবং ১০৭ লক্ষ টন উৎপন্ন 
হয়েছিল | 


তৃতীয় পঞ্চবাষ্ধিক পরিকল্পন। 
(১৯৬১-৬৬) 


তৃতীয় পরিকল্পনাকালে লোহা, ইস্পাত, 
অন্যান্য ধাতু এৰং ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি 


শৃম শিল্পগুলি সম্প্রসারণে এবং তাপ বিদুৎ 
শক্তি উৎপাদন এবং রেল ইঞ্রিনের প্রয়ো- 
জনে কয়লার চাহিদা বাড়বে বলে অনুমান 
করা হয়। এই ধারণ! অনুযায়ী ১৯৬৫- 
৬৬ সালে ৯৭০ লক্ষ টন কয়ল প্রয়োজন 
হবে বলে ধর হয় ( যার মধ সরকারী 
এবং বেসরকারী খনিগুলির অংশ ধরা হয় 
যথাক্রমে ৩৬৫ এবং ৬০৫ লক্ষ টন )। 
নতুন কয়ল ওয়াসারি স্থাপনের সংস্বানও 
রাখা হয়। ইস্পাত কারখানা, ব্রেলওয়ে এবং 
তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে কয়লা সরবরাহ 
করার জন্য কিন্তু তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরি- 
কল্পনাকালে দেখা গেল কয়লার চাহিদ। 
সেভাবে বাড়ছে না, কারণ শমশিল্পগুলির 
কাজ বিভিন্ন কারণে ব্যাহত হচ্ছিল। 
কয়েকবার বিভিন্ন সমিতি এই বিষয়ে 
পধালেচিনা করে। বিশব্যান্ক ভারতে 
কয়লা উৎপাদন এবং সরবরাহ সম্বন্ধে 
বিশেষ অনুসন্ধান করে এবং প্রায় ১৬ কোটি 
টাকার বিদেশী মদ্রা খণ হিসেবে দিতে 
স্বীকৃত হয় যাতে তৃতীয় পরিকল্পনায় কয়লা 
উত্পাদনের কাজ অব্যাহত থাকে । এই 
খাণের বহুলাংশ ব্যয় হয় বেসরকারী খনি- 
গুলির জন্য, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আনদানী 
করায় এবং উত্পাদন বাড়াবার কাজে । 
দূাগ্যবশতঃ পরিকল্পনার কাজগুলি সুসম্পনন 
হতে পারেনি এবং ১৯৬৪-৬৬ সালে মোট 
উৎপাদন হয় ৭০৩ লক্ষ টন। এর মধ্যে 








বোকারো; কয়ল। ওয়াসার 


ধনধান্যে 8ঠ৷ জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ। ৬ 


খা 


বেমরকারী এবং সরকারী, কয়ন। খনিগুলির 


অংশ দাড়ায় যথাক্রমে ৫৪১ এবং ১৬২ 
লক্ষ টন | এই পরিকল্পনাকালের একটি 
বিশেষ সাফলা হচ্ছে তামিলনাড়ু রাজ্যের 
নেইভেলীতে লিগনাইট ( ধুসর কয়ল। ) 
খনির কাজ সুর হওয়৷ । ১৯৬৫-৬৬ 
গালে ' সরকারী “নেইভেলী লিগনাইট 
কর্পোরেশন" ২৫,৬৩,০০০ টন লিগনাইট 
উৎপাদন করে । লিগনাইট ব্যবহার করা 
হচ্ছে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কৃষি সার 
উৎপাদনের জন্য এবং ধূম়ু বিহীন আলানী 
হিসাবে । 


অন্তবতীঁকালীন বান্ধিক পরিকল্পনা 


(১৯৬৬-৬৯) 


তৃতীয় পরিকল্পনার পর তিন বছর 
অন্তবতীকালীন বাধিক পরিকল্পন। গ্রহণ 
কর! হয়। এই তিন বছর মৃখ্যতঃ উদ্দেশা 
ছিল চালু কাজগুলি সম্পন্ন করা এবং 
খনিগুলি থেকে পর্যাপ্ত কয়লা উত্পাদন 
কর! । শ্মশিল্লে সাময়িক যে অবনতির 
ভাব দেখা গিয়েছিল মেটা এই তিন বছবে 
কাটিয়ে উঠ। গন্তভব হয়। শ্মশিল্ে আবার 
প্রগতির ফলে কয়লার চাহিদাও বাড়তে 
থাকে । ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ 
সালের প্রতি বছরই প্রায় ৭১০ লক্ষ টন 
কয়লা উত্পাদন করা হয়। যার মধ্যে 
'বনরকারী এবং সরকারী খনিগুলির অংশ 
দাড়ায় যথাক্রমে ৫৪৫ এবং ১৬৫ লক্ষ টন। 
১৯৬৮-৬৯ সালে প্রায় ৭৫০ লক্ষ টন 
কল] উৎপন্ন হয় এবং সরকারী খনিগুলির 
উৎপাদনের অংশ দাড়ায় আনুমানিক ২০৫ 
লক্ষ টন। 


চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পন। 
(১৯৬৯-৭৪) 


চতুর্থ পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনা গ্রহণ 
করার পূর্বে বিভিন্ন শ্মশিল্পে কয়লার 
চাহিদা, খনিগুলির উৎপাদন ক্ষমতা, অর্থ 
বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে 
বিশেষ অধ্যয়ন করার জন্য পরিকল্পন। 
কমিশনের নির্দেশে খনি এবং ধাতু মগ্্রক 
একটি কয়ল। পরিকল্পনা সমীক্ষা সহিতি 
গঠন করে। এই সমিতি আবার ৮টি 
বিভিন্ন গো্টী গঠন করে এই ধিশেষ 
সশীক্ষাগুলিতে শুধু স্রুকারী প্রতিষ্ঠানগুলিই 


অংশ গ্রহণ করেনি, বিভিন্ন বেসরকারী 
খনিমালিক, তদের সংস্থা, বাবহারকানী 
সংস্ব! ইত্যাদি তাদের মতামত ব্যস্ত করেন 
এবং পরিকল্পনা কার্যে পরামর্শ দিয়ে 
সাহায্য করেন । 


চতুর্থ পরিকল্পনার সর্বশেষ বৎসর 
অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালে কয়লার চাহিদা 
মোট ৯৩৫ লক্ষ টন হবে বলে আশা করা 
যাচ্ছে । এর মধ্যে লোহ) এবং ইস্পাত 
কারখানাগুলির চাহিদা ২৫৪ লক্ষ টন 
(কোকিং কয়লা) | রেলের চাহিদা ১৯৬৯- 
৭0 সালে ১৬২ লক্ষ টন থেকে কমে 
১৯৭৩-৭৪ সালে ১৩৪ লক্ষ টন হবে। 
অধিক বৈদ্যতিক এবং ডিজেল ইঞ্জিন ব্যব- 
হারের ফলে বাম্পীয় ইঞ্জিনে কয়লার 
চাহিদা কমে যাবে। তাপ বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হবে ১৮০ লক্ষ 
টন ( মধ্যম কয়লা ছাড়! )। 

আশ। কর! যাচ্ছে ১৯৭৩-৭৪ সালে 
সরকারী এবং বেসরকারী খনিগুলি যথা- 
ক্রমে ২৭০ এবং ৬৬৫ লক্ষ টন কয়ল৷ 
উত্পাদন করবে । এর মধো বাংল। বিহার 
কয়ল। ক্ষেত্র থেকে মোট প্রায় ৫৮৮ লক্ষ 
টন পাওয়া যাবে । এ ছাড়া নেইভেলীতে 
প্রায় ৬০ লক্ষ টন লিগনাইট উৎপাদন করা 
যাবে। 

কয়ল। পরিকল্পন৷ সমিতির হিসেব মত 
চতুর্থ পরিকল্পনার সময়ে কয়লার চাহিদ। 
যেটাতে যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সরঞ্জামে 
প্রায় ১১৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ 
করতে হবে। 


সরকারী খিগুলির সম্প্রসারণ এবং 
নতুন কয়লাখনি খোলার জন্য পরিকল্পন৷ 
কমিশন যে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন তা 


হল 


চালু কাজ | 
নাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
(লক্ষ টাকায়) 


কোকিং কয়লাখানি 


কয়লা ওয়াসারি ২৯০০ 
সাধারণ কয়লাখনি | 
নেইভেলী লিগনাইট কর্পোরেশন ২৪৫ 
কোল বোর্ডেক্র তৃতীয় পরিকল্পনায় 
রোপওয়ে ব্যবস্থ। ২৭৮ 


. ধনধান্যে 8ঠ আনূয়ারী- ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১৭ 


প্র নি 2 ৪8 দ ৯ ছা 
রে ৰা ছক স্শ্ র্‌ 
নি] চি 
৪ রথ বু 
২ ৯5৪ ৮৯৬- ক +৯। 


ন্যাশনাল কোলি ডেভেলপষেন্ট কর্দোরশ, 


কোকিং কয়লাখনি--মনিডিহ | ১৫০০ 
কয়ল৷ ওয়ালারি 
অন্যান্য পরিকল্পনা] --- 


কোল বোর্ড 


চতর্থ পরিকল্পনায় কয়লা পরিবহন -.. 
বাবস্থা ১০০০ 


মোট ৬৪২৩ 


৫0০9 





ক্যা 


এ ছাড়া আশা কর] যাচ্ছে আদর 
ভবিষাতে কয়লা! থেকে কৃষি সার উৎ-. 
পাদনের জন্য ৩টি কারখান। হয়তো চতুর 
পরিকল্পনাকালে শ্বাপন করা সম্ভব হতে 
পারে। 


কয়লা থেকে পেট্রোল বা ডিজেল 
তৈরি কর সম্ভব। কিন্ত ভারতের 
বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
এই কৃত্রিম পেট্রোল তৈরি সম্ভব কিনা সে 
ব্যাপারে পরীক্ষ।-নিরীক্ার প্রয়োজন । 
দেশে খনির্জ তেলের একান্ত অভাব এবং 
বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার বিদেশী 
মুদ্রা ব্যয় করে খনিজ তেল আমদানী 
করতে হচ্ছে। কয়লা থেকে কৃত্রিম 
পেট্রোল তৈরি সম্ভব হলে প্রভূত বিদেশী 
মুদ্রাৰ সাশুয় হবে এবং কয়লার উৎপাদনও 
বহুগুণ বেড়ে যাবে । 


পশ্চিমবাংলার চতুর্থ পরিকল্পন 


পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শীঅজয় কুমার 
মুখার্জী ও রাজ্যের উন্নয়নমন্ত্রী শীসে!মনাথ 
লাহিড়ী পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি 
চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি. আর. গাডগিলের 
সঙ্গে রাজে]র চতুর্থ পঞ্চবাঘিক পরিকল্পন। 
ও বাধঘিক পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আলাপ 
আলোচনা করেন। সভায় রাজ্যের 
সম্পদ এবং সম্পদ সংগ্রহের সন্ত।বন। নিয়ে 
পর্যালোচন৷ করা হয়। 


উন্নয়নমন্ত্রী শীলাহিড়ী কলকাতা মহা- 
নগরীর উন্নয়ন কর্মসূচী ও দ্বিতীয় হগলী 
সেতু নির্মাণের জন্য অর্থের প্রয়োজনের 
কথ1ও তোলেন |. 


সি 


৯ 























১৯৬৮ সালে সমগ্ধ বিশে মোট 
৬৪,০০0০0,0০০ মেটিক টন মাছ ধরা 
হয়েছে। পৃব্্ব বছরে এর পরিমাণ ছিল 
৬০,৭০9০0,0০০ মেটিক টন। খাদ) ও 
কৃষি সংস্থার একটি বিবরণীতে বল! হয়েছে 
যে ১৯৬৮ সালে যত মাছ ধর] হয়েছে 
তার মধ্যে নর্দী, পুকুর, হদ ইত্যাদি থেকে 
৭,800,00০ মেটি.ক টন এবং সমুদ্র থেকে 
৫৬,৬০০,০০০ মেটিক টন থেকে ধরা 
হয়েছে। 


এর মধ্যে ভারতে ধরা হয়েছে 
১,৫২৬,০০০ মেটি,ক টন এবং বিশ্বে 
মৎস্য শিকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতের 
স্বন হ'ল নবম। 


পেরু ১০,৫২০,৩০০ মেটি,ক টন ধরে 
আবারও প্রথম স্বান অধিকার করেছে। 
জাপান ৮,৬৬৯,৮০০ টন মাছ ধরে দ্বিতীয় 
স্বান অধিকার করে । সোভিয়েট ইউনিয়ন 
ধরেছে ৬,০৮২,১০০ টন এবং তৃতীয় স্বান 


রাজ্য অনুসারে কয়ল! উৎপাদন 

(হাজার টন) 

7১৯৬০ ১৯৬৫ ১৯৬৭ ৬১৯৬৮ 
বিহার ২৫০০০ ৩১০০০ ৩১০০০ ৩০০০০ ৩২০০০ 
বাংল। ১৬৫০০ ২০০০০ ১৯৮০০ ২০০০০ ২০0০0 
মধ্যপ্রদেশ ৬৩০০ ৯১০০ ৯৮০০ ১০৮০০ ১১৬০০ 
অন্ধপ্রদেশ ২৫০০ 80০০0 ৪১০০ ৪১০০ 800০ 
উড়িষা। ৮০০ ১২০০ ১২০০ ১২০০ ১৩০০ 
আসাম ৭00 ৬০০ ৫০0০ ৫00 ৫00 
রাজস্বান ৪২. ১১ ৭ ২ ৫ 
মহারা্ট ৮০০ ১১০০ ১২০০ ১৩০০ ১৬০০ 
কাণ্মীর ২৮ রহ ৬ ৯) ১৫ 
তামিলনাড - ২৩০০ ২৬০০ ২৯০০ ৪১০০ 
মোট ৫২৬৭০ ৬৯৩১৪ ৭০১১৩ ৭০৯১১ ৭৫১২০ 
সাছ অধিকার করেছে । ৫,৮০০,9০9০ টন 
মাছ ধরে চীন চতুর্থ স্থাণ অধিকার করেছে। 
পূর্ব বছরের তুলনায় ১৯৬৮ সালে চীন সম্পর্কে সাম্প্রতিক কোন তথা পাওয়া 
বেশী মাছ ধরা হয়েছে যায়নি তবে ১৯৬০ সালের পরিমাণের 


ওপর ভিত্তি করে এই পরিমাণ দেওয়। 
হয়েছে। 


২,৮০০,১০০ টন মাছ ধরে নরওয়ে 
পঞ্চম স্থান অধিকার করে এবং মাকিণ 
যুক্তরাহী ২,৪৪২,০০০ টন মাছ ধরে মন্ঠ 
স্বান অধিকার করে! এর পরের স্থান 
হ'ল দক্ষিণ আফ্রিকার এবং মাছ ধরার 
পরিমাণ ২,০০০,090০ টন | অন্যান্য যে 
সব দেশে ২০ লক্ষ মেটিক টনের কম মাছ 
ধর] হয়েছে সেগুলি হ'ল ডেনমাক, ভারত, 
স্পেন, “ক্যানাডা, চিলি, ইন্দোনেশিয়।, 
থাইল্যাও এবং বুটেন। 


সৃতাকল শ্রমিকের সংখ্যা 


১৯৬৮ সালের ১ল৷ জানুয়ারীর 
হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সৃতাকল 
শৃমিকের মোট সংখ্যা হ'ল ৫০,৮০৬ জন। 
সুতাকল শৃমিকদের সর্বোচ্চ বেতনের হার 
৩১.০১ টাক। এবং সর্বনিম বেতন হার 
১৩৮.৯০ টাক । 
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গভীর জলে ধানের চাষ সম্ভব 


পশ্চিমবঙ্গে গভীর জলে ধানচাষের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাফল্যের পথে । এ 
সম্পর্কে গত সংখ্যায় কিছু খবর দেওয়। 
হয়েছে। নীচু জমিতে জল জমাঞ্জনিত 
সমস্য শুধু বাঙলারই সমস্য) নয় | অত- 
এব দেশের অন্যত্র এই সমস্যা আছে কি 
না এবং থাকলে সে সম্পর্কে কীকর৷ 
হয়েছে ও কোনোও বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত 
আছে কিন। তা' জানা লাভজনক হ'তে 
পারে। 


এই প্রসঙ্গে তামিলনাড়ুর তাগ্রাউর 
জেলার কথা উল্লেখ কর! যেতে পারে। 
ধানপ্রধান অঞ্চল হলেও জেলার সর্বত্র ধান 
চাষের পদ্ধতি এক নয় । যেমন তিরুরাই- 
পু্ডি তালুকে বিশেষ করে, তালাইনায়ার 
মুখপেট বুকে সহজেই বর্ষার জল জমে 
যায় ; প্রবল বর্ধার সময় জলের গভীরত৷ 
দাড়ায় ৫ ফুট পযস্ত। অতএব এ সব 
জমিতে ধান বুনলে গাছের উচচত। ৫ ফুটের 
ওপর না৷ হলে, ফসল ঘরে তোল৷ যায় না, 
পচে নষ্ট হয়। সম্প্রতি কৃষিবিভাগ 
সেখানে তালাইনায়ার ১ ও ২ নামের দুটি 
বীজ বিলি করেছে । ধানের বীজ বনে, 
চার! বেরোলে। সেগুলি সেপ্টেম্বর মাসের 
গোড়ায় নীচু জমিতে বসিয়ে দেওয়া হয়। 
তারপর যেমন যেমন জল বাড়ে, চারাগুলিও 
জলের ওপর মাথ! তুলে পাড়ায় এবং ধান 
পাকে ডিসে্বর-জান যারীতে । ধান কাটার 
সময় হলে চাষীরা ছোট ছোট ডিডা 
নৌকোতে চড়ে ধান কাটেন। ধানের 
আঅঁটিগুলি দড়ি দিয়ে বেঁধে জলের মধ্যে 
দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়। হয় উঁচু জযিতে। 
এই বীজের ধানের পরিমাণ নাকি একব 
প্রতি ৯০০ কিলোগ্রাম । মোট প্রায় 
৩০,০০০ একর জমিতে, এই পদ্ধতিতে 
ধানের চাষ কর। হয়। এ ছাড়াও যে সব 
জমিতে জল জমে দু'ফুট পর্যস্ত যেসব 
জমিতে ভ্রত ফলন ও দীর্ধমেয়।দী--এই 
দুটি জাতের বীজ একত্রে বোনা হয়। 
ক্রুত ফলনের গাছে ফসল পাকতে পাকতে . 
অন্য জাতের চারাগুলি মাথা তোলে । 
ফলে, এই জমিতে অল্প আয়াসে পর পর 
দুটি ফলন একই সময়ে পাওয়া বায়। 


ঙং 


__ ডলার উপার্জনে_ 
ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী 


মাকিন যুজরাষ্ট্রে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং 
পামগ্রীর চাহিদা ক্রমশ: বাড়ছে । ১৯৬৮- 
»৯ সালে ৩৬৩.৩২ লক্ষ টাক মূল্যের 
প্লরিনীয়ারিং দ্রব্যাদি মাকিন যুজরা্টে 
প্রানী কর। হয়। পুর্ব বছরে এই 
প্তানীর পরিমাণ ছিল ২৫৩.৯৭ লক্ষ 
নাক | 


ভারতের মোট রপ্তানীর তুলনায় এই 
কাটা খব সামান্য মনে হলেও, মাকিন 
[ক্তরাষ্ট্রের মতো অত্যন্ত উন্নত দেশেও যে 
ভাবর্তীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী অনুপ্রবেশ 
্বতে পেরেছে এইটেই হ'ল অত্যন্ত 
সাণচচয্যর কথা । ১৯৬৮-৬৯ সালে 
হারত প্রায় 8০9 রকমের ইঞ্জিনীয়ারিং 
নামগ্রী মাকিন যুক্তরার্ে রপ্তানী করে। 
এগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রধান দ্রব্য হল-- 
এম. এস. পাইপ ও টিউব, ইম্পাতের 
ঠাকৃচারেল ইঞ্জিন, বিদ্যুত্বাহী তারের 
নার, ঢালাই লোহার দ্রব্যাদি, মেসিন 
'শ, মোটরগাড়ীর অংশাদি, বাই-সাইকেলের 


নংখ!দি, জিনিসপত্র ওপরে ওঠানোর 
মান, লিফটু, ক্রেণ, পিতলের 
ছন্সিপত্র | 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর যায় যে, 


বাই-সাইকেল এবং এর অংশাদির রপ্ডানীর 
পরিমাণ ১৯৬৭-৬৮ সালের ৭.৪০ লক্ষ 
1কার তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে তা দাঁড়ায় 
'৯.১৬ লক্ষ টাকায়; মেসিন টুলের 
[এাণীর পরিমাণ ৬.৮৮ লক্ষ টাকা থেকে 
১২.৯০ লক্ষ টাকায় এবং স্ক্রুর রপ্ডানীর 
পরিমাণ ২.৭৯ লক্ষ টাকা খেকে ১৬.৮০ 
ক টাকায় দীড়ায়। আগামী কয়েক 
হুরেও এগুলির রপ্তানীর পরিমাণ বাড়বে 
শে আশা করা যায়। অন্যান্য ইপ্রি- 
[য়ারিং সামগ্রীর রপ্তানীও বাড়বে বলে 
নুমান করা হচ্ছে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র গত বছরে আমাদের 
শ থেকে যেমন নান! ধরণের ইঞ্জিনীয়ারিং 
মী আমদানি করেছে, তেমনি এই 
মদানির পরিমাণ ক্রমশ: বাড়বে বলে 


মনে হয় | অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতা 
বেড়ে যাওয়ায় এবং ক্রিম পদ্ধতিতে নান৷ 
রকম জিনিস তৈরী হচ্ছে বলে, ভারত 
চিরকাল যে সব জিনিস রপ্তানী করেছে 
সেগুলির পরিমাণ কমে যেতে পারে। 
সেইজন্যই ভারতের এখন অন্যানা জিনিস 
রপ্তানী করার দিকে বেশী মনযোগ দিতে 
হবে এবং সেইদিক দিয়ে ইঞ্জিনীয়।রিং 
সামগ্রীর রপ্তানী বাড়বার যথেষ্ট সন্তাবনা 
রয়েছে । তবে এই দিক থেকে প্রধান 
বাধা হ'ল জাহাজ ভাড়া । কিন্তু ত৷ 
সন্বেও ইগ্রিনীরারিং সামগ্রীর রপ্ানী 
বাড়বার এই সম্ভাবনার দিকে আরও বেশী 
মনযোগ দেওয়া উচিত | 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ইঞ্চিনীয়ারিং সামগ্রীর 
রপ্লানী বাড়ানোর জন্য ভারত সরকার অবশ্য 
বিশেষ ব্যবস্থ। অবলদ্বন করছেন । ইস্পাত 
ও ইঞ্জিনীরাবিং সামগ্রীর রপ্তানী বৃদ্ধির 
উদ্দেশ্যে সরকার বোনে একটি বিখ্যাত 
প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দাতা হিসেবে নিষক্ত 
করেছেন । ব্যবসা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে 
প্রচারকাধা, বাজার পর্যালোচন।, ব্যবসায়ী- 
দের এদেশে আসতে আরও বেশী 
উৎসাহদ]ন এবং আরও নানাভাবে ব্যবস। 
বৃদ্ধিতে উতসাহদান ইত্যাদি নানা বকম 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে । 


ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলি যাতে তাদের 
ক্ষমতা সম্পূর্ণ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন 
যথেষ্ট বাড়িযে উৎপাদিত সামথীর মূল্য 
হাস করতে পারে তা স্থনিশ্চিত করাও 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কিছুদিন পৃকের্বেও 
বেশীর ভাগ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প সম্পূর্ণ উৎ- 
পাদন ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারছিল না, 
অনেক ক্ষেত্রে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ 
ভাগ মেসিন অলস প'ড়েছিল। কিন্ত 
সম্প্রতি কাঁচামালের সরবরাহে উন্নতি 
হওয়ায় অবস্থারও উন্নতি হয়েছে এবং 
ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পও তাদের উৎপাদন 
বাড়াতে সক্ষম হয়েছে । উৎপাদন বৃদ্ধি 
ও তা বিভিন্নমুখীন করার উদ্দেশ্যে এই 
শিল্পকে আথিক সাহাব্য ও অন্যান্য স্বযোগ 
সুবিধে দেওয়াও এখন বিশেষ প্রয়োজনীয় 
হয়ে পড়েছে । মাকিন ফুক্ঞরার্রে, ভার- 
তীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রীর প্রধান 
প্রতিযোগী দেশগলি হ'ল জাপান, পশ্চিম 
জার্মানী এবং বৃটেন । এই সব দেশের 
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মতো ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং পিয়াকেও' 
সমান দক্ষ ও আধুনিক করা প্রয়োজন । 
বপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সরকার 
উভয়েই যদি উভয়ের সহযোগিতায় আরও 
বেশী সচেষ্ট হন তাহলে ইগ্রিনীয়ারিং 
সামগ্রী থেকে ভারত আরও বেশী ডলার 
উপাজ্জজন করতে সক্ষম হবে। 





হলদিয়। বন্দর 


২ প্হ্ঠার পন 


তমলুক হ'ল--ইতিহাস প্রসিদ্ধ তাষ- 
লিপ্ত বন্দরের আধুনিক রূপ । এককালে 
ভারতীয় পণ্য নিয়ে পালতোল! ভারতীয় 
জাহাজ এই তায়ুলিপ্ত বন্দর থেকে ভেসে 
যেত দেশ বিদেশের বন্দরে. বাজারে । 
কালসোতে একদা তামলিপ্ত ইতিহাসে 
পরিণত হয় | কিন্ত কালের চক্র অবিরত 
চলছে । হলদিরা আবার গড়ে উঠছে-_ 
পুরানে। তামূলিপ্তের উত্তর সাধক হিসেবে। 


হলদিয়া! বন্দর ধিরে যে সব নুতন 
নৃতন শিল্প গড়ে উঠবে তৈল শোধনাগার 
স্াপন তার প্রথম পদক্ষেপ। শোধনাগারের 
পর বসবে সারের কারখানা | এ ছাড়। 
সরকারী ৪ বেসরকারী উদ্যোগে বহু কল 


কারখানা গড়ে ওঠার সুযোগ রাখ। 
হয়েছে । এই শিল্পগুলি কেন্দ করে গড়ে 
উঠবে জনবসতি । ধীরে ধীরে নূতন শিল্প 


নগরীর পত্তন হবে হলদিয়ার মাটিতে । 
চারপাশ থেকে নান রকমের পণ আসবে 
রেল, সড়ক, নদী পথে। কিছু লাগবে 
এখানকার শিল্পের কাজে বাকী চলে যাবে 
বিদেশের বাজারে, বন্দর থেকে জাহাজে 
করে। এই নৃতন তামুলিপ্ত বন্দর থেকেই 
আবার সেই বিস্মৃত প্রার যুগের মত, 
ভারতীয় জাহাজ, ভারতের পণ্য নিয়ে 
বিদেশের বন্দরে বাক্জাবে ভিড়বে-ভারতীয় 
জনগণের শ্রভে চ্ছার প্রতীক হিপেবে । 





ম্যাঙ্গালোর বন্দর 


মহীশ্র রাজ্যের ১৯টি বন্দরের অন্য- 
তম ম্যাঙ্গালোর বন্দর দিয়ে ১৯৫৭ ৫৮ 
সালে মাল চলাচল করে প্রায় ২৯৯,০০০ 
টন এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে ত৷ দাঁড়ায় 
৪,৮৮,২৪৮ টনে। এ বন্দর মারফৎ 
লৌহ আকবর পাঠাবার ব্যবস্থা স্মর্ূ করার 
পরে মাল পরিবহনের পরিমাণ বেড়ে যায়। 
পানাম্বুৰে ( ম্যাঙ্গালোরে ) বড় বন্দরটির 
সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ছোট খাটো 
বন্দরে অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা বিধানের 
প্রয়োজনীয়তা নেই বলে গণ্য করা হয়। 


বিগত পরিকল্পনাগুলির সময়েও এই 
কারণেই ছোট বন্দরগুলির প্রতি বেশী 
মনোযোগ দেওয়া হয়নি । অবশ্য এখন 


জাহাজ স্টামার ও মাছধরা নৌক। প্রভৃতির 
জন্য এই বন্দরটি খুলে রাখা বাঞ্চনীয় হবে 
বলে যনে করা হচ্ছে । 

উপস্থিত এই বন্দর দিযে বছরে প্রায় 
১০ লক্ষ টন মাল চলাচল করে । পাঁনাঁ- 
ঘুরের বড় বন্দরটির সম্প্রসারণের ভার 
নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার | প্রথম পর্যায়ে 
ব্যয়ের পরিমাণ ধর। হয় ২৪ কোটি টাক।। 
এ পর্যস্ত এই কার্ধসূচীর রূপায়ণে বায় 
হয়েছে মোট ৬ কোটি টাকা | 







নাম 


রাজা ... 


রকেট প্রপেলেন্ট 


কেরালার থুশ্বায় রকেট প্রপেলেন্ট 
তৈরির কারখান। সাউ্ডিং রফেটের জন্য 
কম্পোজিট শেণীর সলিড রকেট তৈরি 
সুর করেছে । ভাব পারমাণবিক 
কেন্দ্রের রাসায়নিক ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের 
অধীনে এই কারখানাটি চাল হয়েছে। 
ভাবা আণবিক গবেষণ৷ কেন্দ্র ফ্রান্সের 
একটি সংস্থার কারিগরী জ্ঞান ও অভি- 
জ্তার স্বিধা নিয়ে এটি তৈরির কাজ 
স্বর করার উদ্যোগ আয়োজন করছে । 
এ ছাড়া থৃশ্বায় মহাকাশ বিজ্ঞান ও কারি- 
গরী কেন্দের নক্সানুযায়ী তৈরি রকেটের 
জন্য দেশেই প্রয়োজনীয় প্রপেলেনী ততরির 
কাজ সুরু করার সঙ্কল্পও রয়েছে । 


ইত্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন ১৯৬৮- 
৬৯-এ আবার আশাতিরিক্ত আয় করেছে। 
আয়েব পরিমাণ হবে ৫২৬ কোটি টাকা । 
মোট মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২.৪১ 
কোটি টাকা | সুদ ও বায় বাদ দিলে 
নীট মুনাফার পরিমাণ দাড়া ১৮.৪৬ 
কোটী টাকা । 


লি 


পাতিয়াল! হাউস, নিউ দিললী-১ 


প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাৎসরিক ডাঁদা ৫ টাকা, দ্বিবাঘিক ৯ টাকা, ব্রিবাধিক ১২ টাক। 
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সার বিতরণ ব্যবস্থা সহজীকরণ 


চাষীদের মধ্যে সার বিতরণের ব্যব- 
স্বায় সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 
তারত পরকার সার-_বিক্রয়- সংক্রান্ত 
আইনগত নিরমকানুন যথেষ্ট শিথিল করে- 
ছেন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী যে কোন 
ব্যবসায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে নাম 
রেজিট্রি করে সার বিক্রী করতে পারেন। 
অসাধু ব্যবসায়ীর৷ যাতে এই উদার নীতির 
অপবাবহার না করতে পারে সেজন্য রাজ্য 
সরকারদের সঙ্জাগ ও সচেষ্ট থাকতে হবে। 


গত ৯ বছরে দেশের প্রতিরক্ষ। সরঞ্জাম 
তৈরির কারখানাগুলিতে ১০০ কোটি টাকা 
মূল্যের ট্রাক ও ভ্যান তৈরি হয়েছে। 
কারখানাগুলির অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতাব 
স্্প্রয়োগের জন্য অতিরিক্ত মূলধন হিসেবে 
মাত্র ৫ কোটি টাকা লগ্ী করা হয়। 
কারখানাগুলিতে ৩ টনী শক্তিমান টাক, 
১ টনী নিশান টাক ও নিশান যান তৈবি 
হয়। এ পর্যন্ত প্রায় 8০,9০০ গাড়ী 


তৈরি হয়েছে । 





আপনার এই সংখ্যাটি ভালে৷ লেগেছে কি? 


আপনি কি এই পত্রটি নিয়মিতভাবে পড়তে ইচ্ছক ? 
ঠিকানা লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, আমরা আপনাকে আমাদের গ্রাহক করে 
নেব । আপনার চাদ। অনুগ্তহ করে ক্রসূড্‌ পোর্টাল অর্ডারে/চেকে, এই ঠিকানায় পাঠন : 


তাহলে আপনার নাম 


( স্বাক্ষর ) 








হলদির। তৈলশোধনাগারের নির্্বাণ- 
কাধা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবেছে। 
ফান্স 'ও রুমানিয়ার সহযোগিতায় ৫৫ 
কোটা টাকায নিম্মীয়মান এই শোধনাগারের 
নিদ্ধারিত শোধন ক্ষমতা হ'ল ৩৫ লক্ষ 
টন। 


র্‌ 


৮ কানপুবে, পাবৃকিতে, ইণ্ডিয়ান 
এক্সপোসিভস্‌ লিমিটেডের কানপুর-সার- 
কারখানায় কাজ ওরু হয়েছে । কাবখানার 
জন্য বাব হয়েছে ৬২ কোগি টাক। | 


3. চেকোসুাভাকিযার সহযোগিতায, 
৮.২৯ কোটি টাক। ব্যযে আজমীরে তৈরী 
থাইাওং মেশিন টুল প্রানে পরীক্ষামূলক- 
ভাবে উত্পাদনের কাজ শুর কর! হয়েছে । 
এ পধ্যন্ত ৮৫ লক্ষ টাকার মাল উৎপন্ন 
হয়েছে । 


5 তামিলনাডুতে যান্ত্রিক সরথামের 
একটি কারখান।, নলকপ খননের উপযোগী 
একটি ড্রিল তৈরী করেছে । দিশী ডিিল- 
টিব দাম আমদ|নী-করা ড্রিলের দামের 
অদ্ধেক। 


3₹ একটি ভাবতীর শিল্প প্রতিষ্ঠান 
বাতমত সংযুক্ত-আরব-সাধারণতত্ত্রে একটি 
ডিমিনারেলাইজিং পুান্ট সরবরাহ করেছে । 
এটির দাম হচ্ছে ২০ লক্ষ টাকা | শিল্প 
প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় 
জয়ী হয়ে এ বরাত আদায় করে। 


স্তান টেলিপ্রিন্টার সংস্থা আরবীক ভাষায় 
টেলিপ্রিন্টার রপ্তানী করার জন্যে কয়ায়েৎ- 


৮। এর কাছ থেকে বরাত পেয়েছে। 


৭৫ তামিলনাড়ুতে, সালেম থেকে ১৩ 
কিলোমীটার দূরে কাঞ্জামালাই-তে একটি 
নতুন খনি কাটার প্রাথমিক কাজ শুক 
হয়েছে । কাঞামালাই-এর পাহাড়ের 
ঢালুগুলির গভীরে লোহার স্তরের সঙ্গে 
যুক্ত অবস্থায় যে চৌথ্বক পাথর আছে 
সেগুলিকে পৃথকভাবে কেটে বার করার 
সবচেয়ে তালে। পদ্ধতি উদ্ভাবনই হল এই 
নতুন খনি খোলার উদ্দেশ্য | 


১ জাপানের ইম্পাতের কারখানাগুনি 
আসছে বছুবে প্রায় ৬০ কোনি টাকা মূল্যের 
৯০ লক্ষ টন ভারতী লৌহ আকর খরিদ 
করতে সন্ত হনেছে। 


শে 


কোনি টাকা | গত বছরের অক্টোবরের 
তুলনার এই পরিমাণ প্রা ৭.৫৯ কোটা 
টাকা বেশী । 


9 ১৯৬৯-৭০ সালে গুজরাট, কেরাল। 
ও মধাগ্রদেশে গৃহমিন্মাণসূচী রূপায়ণের 
ব্যৰ হিসেবে কেন্দ্রীয় পূর্ত, গৃহনিম্মীণ ও 
নগর উন্নঘন বিতাগ এ রাজ্যণ্ডলিকে ১.৮০ 
কোটী টাক। বরাদ করেছে। 


৮ ভারতগরকাব কলকাতার রিহ্যাৰি- 
টেশান ইগ্ডাস্ট্রিজ কপোরেশন লিমিটেড্কে, 
কাধ্যকরী মূলধন বাবদ ১৫ লক্ষ টাকার 
খণ মগ্তর করেছেন। | 


১৮ পালি-সিরোহী রাজপথের মধ্যে 
(পালি থেকে 8০ মাইল দূরে) মিঠরী নদীর 
ওপর একটি সেতু তৈরীর জন্যে শিলান্যাস 
কর৷ হয়েছে । ৫৬৮ ফট দীর্ঘ এই সেতুর 
জন্যে ৮ লক্ষ টাক খরচ হবে। এই 
সেতু শেষ হতে ৮ মাস সময় লাগবে। 
এটির নির্াণকালে ৭০০ জনের কর্মসংস্থান 
হবে। 


১৯৬১৯ পানের অক্টোবর মাসে ভার- 
তীম রেলবাবস্থ|৷ মোট আয় করে ৭৮.২৫ : 


3 বিদেশে, ভারতীয় রেশমী বস্ত্রের রপ্তানী 
খুব বেড়ে গেছে । বর্তমান বছরের প্রথম 
আট মাসে, ভারত ৭.২৫ কোটি টাকার 
রেশমী বিদেশে রপ্তানী করে। এই 
তুলনায় ১৯৬৮ সালের মোট বণানীর 
পরিমাণ ছিলে। ৫.৫০ কোটি টাকা । 


পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ফিসারী 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মোট 
সরকারী ফিসারী ৩২টি । তা ছাড়া 
মেদিনীপুর জেলার আলমপুরের আরও 
১৪টি সরকার-পরিচালিত পুষ্করিণী স্টেট 
ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
লিমিটেডকে, উন্নয়নের জন্য, ১৯৬৮ সালের 
আগস্ট মাসে হস্তান্তবরিত কর! হয়েছে। 
১৯৬৮-৬৯ সালে সরকারী ফিপারীগুলে। 
থেকে বাজারে ৭৮৩৩৫ কে. জি. মাছ 
সরবরাহ কর। হয়েছিল | 


রক্ষণের কাজ আর্ত 


সমগ্র পশ্চিম বাংলায় মোট কত মন্দির, 
মসজিদ এবং অন্যান্য 'ঈতিহাসিক স্মৃতি 
মৌধ আছে তার তালিক৷ প্রস্তত করবার 
জন্য রাজ্যের পূর্ত দপ্তর কাজ আরম্ভ করে- 
ছেন। এই সম্পর্কে কোন তালিক৷ গন্ত বিশ 
বছরে প্রস্তত হয় নি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে 
গণগ্ুদশ শতাব্দীকালের যে সমস্ত মন্দির, 
মসজিদ ও অন্যান্য স্মৃতিসৌধ পশ্চিমবঙ্গে 


বয়েছে সেগুলির সংরক্ষণের জন্য রাজ্য- 
সরকারের পূর্ত দণ্তর এক পরিকল্পনা প্রস্তত 


। 
| 
| 
1 


করেছেন । 


সেই পরিকল্পনা অনুযারী 


। আগামী ১৯৭০ সালের মধ্যেই কড়ি থেকে 


ব্রিশটি মন্দির, মসজিদ প্রভৃতি সংরক্ষণের 
কাজ শেষ হবে। 


ধনধান্যেতে কেবল অপ্রকাশিত ও 
মৌলিক রচন। প্রকাশ করা হয়। 
প্রবন্ধাদি অনধিক পনের শত শব্দের 
হওয়াই বাঞ্চনীয় । কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
স্পট ও গোট। গোটা অক্ষরে লিখলে 
ভালো | 


ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি 


পা 


১1 





মাদ্রাজে পোি ট্রাস্ট নিজেদের কার- 
খানায় তৈরি একটি পাইলট লঞ্চ জলে 
ভাসিয়েছে। সম্প্ণ দেশীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে 
তৈরি এই লঞ্চট অগ্রগতির পথে ভ্রত 
গতিশীল, মাদ্রাজ বন্দরের একটি বিশেষ 
সম্পদ । 


ইঞ্জিনীয়ার ও কাবিগরদের দক্ষতার 
ওপর পোি ট্রাস্টের শক্ত বনিয়াদ খাড়া 
রয়েছে । এই মব কৃখলী যন্ত্র বিজ্ঞানীদের 
নৈপৃণ্যের স্বাক্ষর বহন করছে এই লঞ্চটি । 
দেশের জলপথে চলাচলের উপযোগী 
্রতগতিশীল যান তৈরির যে এতিহ্য আমা- 
দের দেশে চলে আগছে তাতে আধুনিকতার 
স্পর্শ এনেছে এই নতুন নির্মাণকৃতিত্ব । 

একদ। বোত্বাই-এন একটি লঞ্চ তৈরি 
প্রতিষ্ঠানকে একটি লঞ্চ তৈরির বরাত 





অশোক লেল)ও ইঞ্জিন 


প্রতিষ্ঠানটি বরাত নিলেও 
পরে জলযান তৈরির কাজ কোনোও 


দেওয়া হয়। 


কারণে বন্ধ করেদেয়। তখনই এই 
কাজের ভার দেওয়। হয় পোর্ট ট্রাস্টকে। 
প্রায় গোল আকারের এই লঞ্চটির দৈর্ঘ্য 
১৫ মিটার, প্রস্থ ৩.৭৫ মিটার এবং ১.৭২৫ 


ডিরেক্টার, পাৰালকেশল্স ডিভিশন, পাতিয়াল। হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং 
ইঞ্ডা্ির়েল সোসাইটি 'লিং--কারোলবাগ, দিল্লী-৫ কতৃক 


মিটার গভীর | এর ড্রাফট ১.২৭৫ মিটার 
এবং গতি ১২ নট। 


লঞ্চটির পুরে কাঠামো শক্ত ইম্পাতের। 
জোড়গুলে৷ ঝালাই করা । লঞ্চ-এর 
হালটির সম্পূর্ণ অংশে জিঙ্ক-এর আস্তরণ 
দেওয়। হয়েছে ধাতে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে ন! 
যায়| লঞ্চটির ওপরে চারধার [গক। 
একটা ইঞ্চিন ঘর | এটি পূরোপরি 
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সস শত শা শি পর শিট শী 


টার্বোসেট 


চিনিকলগুলির জন্যে প্রয়োজনীয় 


যন্ত্রপাতির প্রস্ততকারকদের ক্ছ থেকে 
ভারত হেতী ইলেকটি.ক্যালস (হায়দ্রাবাদ) 
সংস্থ! ১৫০০ কিলোওয়াট .শজির ১হটি 
ব্যাক প্রেশার টাবোসেট তৈরির বরাত 
পেয়েছে । এর আগে আরও ' চারটির 
বরাত দেওয়৷ হয়েছে। 





মাদ্রাজ বন্দর কর্তৃপক্ষে তৈবি পাইট লঞ্চ 


যালুমিনিয়ামের, ভেতরের দিক প্লাস্টিকের 
পাতে মোড়। | প্টার্ন গীয়ারটি একটি 
প্রসিদ্ধ জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নক্মার 
আধারে দেশীয় জিনিস দিরে তৈরি । 


লঞ্চএ দুটি নাব্য ডিজেল ইঞ্রিন 
আছে। এই মডেলটি অশোক লে-ল্যা্ 
প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রদ্চিক একটি উদ্ভাবন । 
লঞ্চটির ইঞ্ভিন ৬ ভোলৃট শাতির বাাটারী 
দিয়ে চালু করা হয়। আগে লঞ্চ চালা- 
বার জন্য ব্যাটারীর ব্যবহার ছিল না, 
হাওয়ায় চাপ স্যষ্টি করে লঞ্চ স্টার্ট কর! 
হতো । 
' বাজোর বিদ্যাৎ পর্যৎ-এর পাওয়ার 


স্টেশনগুলির জন্য যন্ত্র, সরঞ্জাম সরবরাহই 
হ'ল হায়দ্রাবাদ শাখার প্রধান কাজ। এই 
সঙ্গে এই কারথান৷ এখন চিনি, কাগজ, 


পেট্রোলিয়াম ও সিমেন্ট বসাবার জন্য 
সেট. 
হায়ড্রাবাদেকর ' 


প্রয়োজনীয় স্বল্প ক্ষমতার টার্বকে। 
তৈরি করছে। এ ছাড়। 


কারখানায় সার ও ইম্পাত শিল্লের জনা 


প্রয়োজনীয় 
তৈরি হয় । 


'বোয়ার' 


অর্থাৎ এখন ১.৫ মেগাওয়াট থেকে 


নিয়ে ১১০ মেগাওয়াট শির সব রকম ৰা 


টার্বোসেটের চাহিদা মেটানোতে এই”: 
কারখানা সাহায্য করতে পারবে । 


ইউনিয়ন প্রিন্টা কো-অপারেরী 
মক্রিত। 
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মিটার গভীর | এর ড্রাফট ১.২৭৫ 
এবং গতি ১২ নট। 


ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি 





তন্ত্রই, অভাব, দারিদ্র্য ও অসাম্যের মধো 


লঞ্চটির পূরে। কাঠামে। শক্ত ইস্ 


| ॥ 


প্রথম বর্ষ যষ্ঠদশ সংখ্য। 


৪ঠ। জানুয়ারী ১৯৭০ £ ১৪ই পৌষ ১৮৯১ 
৬০1, 1: 916 : 10110120194, 1970 


এই পত্রিকায় দেশেব সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনাব ভূযিক৷ দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশ্য, তবে, ধু সবকারী দুষ্টিতঙ্দীই 
প্রকাশ কবা হম না। 


প্রধান সম্পাদক 
শবদিন্দু সান্যাল 


সহ সম্পাদক 
নীবদ মুখোপাধা 
সহুক|[রণী ( সম্পাদন) ) 
গায়ব্রী দেবী 
সংবাদদ'ত। ( কলিকাতা ) 
বিবেকানন্দ বাম 
গংবাদদাভ। ( মাদ্রাজ) 
এম. ভি. বাঘবন 
গংবদদ15। ( দিদী ) 
প্রতিম৷ ঘোষ 
গংবাদদাতা ( শিলং ) 
ধীরেজ্দ নাথ চক্রবন্তী 
ফে।টে। অফিসার 
টি.এস নাগরাক্তন 


প্রচ্দপট শিল্পী 
জীবন আডাঁলজ। 


সম্পাদকীয় কয।ল॥ £ যোজন। তবন, পল!মে*ট 
সীট, ।নউ দির্লী-১ 


টেলিফোন £ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টেলিগ্রাফের ঠিক'না-যোঞন।, নিউ দিল্লী 


ঈদ প্রভাতি পাঠাঝ!র ঠিকান। £ বিজনেদ 
ম্যানেজার, পাবালকেশনম ডিভিশন, প।তিয়ান। 
হাউ, [নউ [দলী-১ 


চদার হা ; বাধিক ৫ টাক।, ছ্বিঝাঘিক ৯ 
ট।1, ব্রিবাঁঘিক ১২ টাকা, প্রতি সংখা। ২৫ 
পলা | | 


ূ জোড়গুলে। 





ঝালাই করা। + থাকতে পারে না। 


--জওহরলাল নেহরু 





৪ সংখ্যা 


সম্পাদকীয় ৩ 
নিমীয়মান হলদিয়] বন্দর ২ 
দ্বীপেশচন্দ্র ভৌমিক টিরারযারাররারারা রা র্যা ররর 
পরিকল্পন৷ রপায়ণ সমস্যা ৩ 
ডি. আর. গাডগিল 

পশ্চিবঙ্গে মেয়েদের কারিগরী শিক্ষা 8 
অপণা মৈত্র 

শিল্পে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ৬ 
বাংলার গ্রামে অধিক ফলনের শস্তের চাষ ৮ 


শিক্ষিত বেকার সমস্যা ১৭ 
সুরেন্দ্র কুমাৰ 


মাদ্রাজ মান-মন্দিরের ইতিহাস ১ 


আপস উস 








চর্মশিল্ল ১৩ 


দিলীপ রায় 


শপস্পিপাসিপিসিলিপিসি পিপিপি 


পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে সয়াবীন ১৪ 
জাতীয় উন্নয়নে কয়লা শিল্প ৫ 


অনিলকমার মুখোপাধ্যায় 
পরিকল্পনার ভূমিকা ও সার্থকতা সম্বন্ধে মৌলিক রচন! 


€( অনধিক ১৫০০ শব্দ ) পাঠান। 

ঠাদার হার 2 প্রতি সংখা। ২৫ পয়স।, বাঘিক ৫ টাকা, দ্বিবাষিক ৯ টাকা, 
ত্রিবাঘিক ১২ টাকা । 

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন £-_ 

বিজনেস্‌ ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়াল| হাউস, নিউ দিষ্লী-১ 


পযন উনয়ন 


মানুষের দূর ও দগমকে জয় করার শেশ। সুপ্রাচীন । অন্য- 
দেশের অধিবাসীদের জীবন যাপনের ধারা, সেই সব দেশের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ধশূর্ষা, সম্পদ ইত্যাদি জানবার জন্য অতীতে 
নাঁভা মহারাজার] নান। দেশে দত পাঠাতেন। দূরের জিনিসকে 
গানার এই ইচ্ছা যগ যুগ ধরে বেড়েছে বই কমেনি । এই 
টংস্ুকাই বর্তমানে বিভিন্ন দেশে পর্যাটকের যাতায়াতের পরিম/ণ 
বাড়িয়েছে । ফলে বর্তমানে পর্যাটনটা কেবলমাত্র একা সখ বা 
অভিযানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, এটা এখন একটা গুকত্বপর্ণ 
শিল্পে পরিণত হরেছে---আর শুধ তাইবা কেন একে প্রকৃতপক্ষে 
এখন বৃহত্তম আন্তভ্জ।তিক শিল্প বল! যায় । অনমান কবা হণ 
“ঘ, ১৯৬৭ সালে সারা বিশে ১৭ কোটি লোক বিভিন্ন দেশ 
পর্যাটন করেন এবং 'এই আন্তজ্জীতিক পর্যাটমের ফলে আঁবের 
পরিমাণ হ'ল ১১০০০ কোটি টাকারও বেশী । আন্তর্|তিক 
পর্যাদনে এই বিপৃল উন্নতি হলেও তাতে আমাদেন উল্লসিত 
5৫যার বিশেষ কোন কারণ নেই । তার কারণ হ'ল এই 
পয্যটকদের মধ্যে যারা আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছেন তাদের 
সংখ্যা দুই লক্ষেরও কম আর এতে আমাদের দেশেব আব হয়েছে 
মাত্র ২৫ কোটি টাকা । 


প্রকৃতিদেবী তার সমস্ত সম্পদ উজাড় করে দিয়ে আমাদের 
দেশকে সাজিয়েছেন আর আমরা হাজার হাজার বছরের প্রাচীন 
সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকারী । আমাদের দেশের দর্শণ ও বিজ্ঞান 
সমগ্র বিশের চিন্তানায়কদের চিন্তার খোরাক জুগিযেছে। এই 
দেশের এরশূর্ধয সম্পদের খ্যাতি বু অভিযানকারীকে এখানে 
আকর্ষণ করেছে, এখানকার বর্ণাঢ্য উৎসব ইত্যাদি বহু বিদেশী 
পর্মযটটককে মোহিত করেছে । এরতিহাসিক সৌধ, মন্দির, সমাধি, 
ভাস্কর্যা, যাদ্ঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন যুগের শিল্পকলার নিদর্শন 
ইত্যাদি পঞ্ডিতদের যেমন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে তেমনি 
সাধারণ দর্শককে আনন্দ দিয়েছে । বিশ্বে বৃহত্তম গণতপ্র আমা- 
দের এই দেশ বর্তমান যুগে নানা উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে 
নিজেদের গড়ে তোলার যে কাজে ব্যাপৃত রয়েছে, সে সম্পকে 
প্রত্যক্ষ স্তান আহরণ করার জন্য বহু বিদেশী এদেশে আসেন । 
কাজেই স্বাভাবিকভাবেই পর্যটন এবং পধ্যটকদের যথোপযুক্ত 
গুরুত্ব দিতেই হবে। ূ 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৬৯ সালে 
আমাদের দেশে বিদেশ থেকে যত পর্যটক এসেছেন তাঁদের সংখ্য। 
প্ৰর্ব বছরের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ বেশী । ১৯৬৮ সালে 
আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশগুলি 
থেকে প্রায় দৃই লক্ষ পর্যযটক আমাদের দেশে আসেন এবং ১৯৬৭ 
সালের তুলনায় এ বছরে, বৈদেশিক মুদ্রায় শতকরা ৬ ভাগ বেশী 
আয় হয়। ১৯৬৮ সালের আয় ছিল ২৬.৫৪ কোটি টাকা । 
সরকার'ভাবে নামা রকম উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় আয় 





কিছুটা বাড়ে । পর্যাটকরা সাধারণতঃ যে সব জায়গায় বেড়াতে 
যাঁন সেখানে বর্তমানে যে সব সুযোগ সুবিধ। আছে সেগুলি 
আরও উন্নত করে, সংহত ভিত্তিতে নতুন পর্ধযটন কেন্দ্র যেষন 
কোবালম, গুলমার্গ, গোয়া ইত্যাদির সুযোগ-স্ুবিধে বাড়িয়ে, 
বিমান বন্দরগুলিতে আরও বেশী সন্তোষজনক ব্যাবস্থা গ্রহণ কবে, 
মোটরপথে ভ্রমণ করার জন্য পরিবহন ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে, 
এবং হোটেলে খাকবার সুযোগ-স্ুবিধে বাড়িয়ে প্যাটনকে অনেক- 
খানি আরামপ্রদ কর] হয়েছে । ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যযস্ত বছরে 
যাতে অন্ততঃপক্ষে ৬ লক্ষ পর্যাটক আমাদের দেশে আসেন তাই 
হল এর লক্ষ্য । তখন তাহলে ১০৯ কেটি টাক। বৈদেশিক 
মদ্রা আয় হবে। চতুথ খসডা পরিকল্পনায় (১৯৬৯-৭৪ ) পর্যয- 


টকদের সুযোগ সুবিষের উন্নয়নের জনা ৩৪ কোটি টাক। 


বিনিয়োগের প্রস্তাব রবেছে | এই টাকার মধ্যে ২৫ কোটি হ'স 
কেন্দ্রীয় কন্ধবসূচীগুলির জন্য এবং ৯ কোটি টাক। হল কেন্দ্র শাসিত 
অঞ্চল ও রাজ্যগুলির ভন্য | কেন্জ্রীয় কশ্মসূচীর জন্য যে টাকা 
বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্য ১৪ কোটি টাকা হ'ল কেন্দ্রীয় 
পর্যটক বিভাগের জন্য এবং ১১ কোটি টাকা ভারতায় পর্যটন 
উন্নয়ন কর্পোরেশনের কন্পসূচীগুলিব জন্য। কপোরেশন বর্তমানে 
কয়েকটি হোটেন তৈরি করছেন এবং পর্াটকদের থকবার 
বাংলোগুলির পরিচালনাভার নিজেদের হাতে নিচ্ছেন। 


পর্যটন উন্নয়ন কর্ধসূচীতে, আরণ্য জীবন এৰং শিকারের 
আুযোগ-স্ুবিধে বাঁড়ানোবও প্রস্তাব রয়েছে । এই উদ্দেশ্যে 
পর্যটন বিভাগে অরণ্যের জীবজস্ত সম্পকে একটি বিশেষ শাখা 
খোল। হচ্ছে । প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে যুব হষ্টেল তৈরি করা 
হবে। পধ্যটকদের সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল 
কন্মীও গড়ে তোল হবে। নতুন হোটেল তৈরি করার জন্য 
হোটেল উন্নয়ন খাণ তহবিল থেকে ১৮৬ কোটি টাকা দেওয়া 
হয়েছে। খণ দেওয়ার রীতি পদ্ধতিগুলিও সরল করা হচ্ছে। 
বিদেশী পধ্যটকদের জনা, পুলিশে নাম রেজেপ্রা করানো, মুদ্রা 
বিনিময়, নিষস্ত্রণ, শুস্ক, মদ এবং অবতরণ অনুমতি ইত্যাদি 
সম্পকিত আইনকানূনগুলি শিথিল কর! হযেছে। 


আন্তভজ্1তিক পর্যটন যেমন অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে আদান 
প্রদান ও সংযোগ বাড়ায় এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন 
কর! ছাড়াও পারম্পরিক ওভেচ্ছা বাড়ায়, দেশের আভ্যন্তরীন 
পর্যাটনেরও তেমনি নিদস্ব একট গুরুত্ব আছে | পর্যটন হ'ল 
জাতীয় 'এক্য গড়ে তোলার একট! সুন্দর ও সক্রিয় ব্যবস্থা । 
যাইহোক পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যে সব কর্মসূচী গ্রহণ, 
করা হয়েছে তাতে যুক্তিসঙ্গতভাবেই আশ! কর! যায় যে, ১৯৭৩- 
৭৪ সালের মধ্যে বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা তিনগুণ বাড়ানো 
সম্ভব হবে। 


নির্মীয়মান হলদিয়া বন্দর 


শ্রী্বীপেশ চন্দ্র ভীমিক 


বাতা সম্পাদক, আকাশবাণী, কলিকাতা 


মেদিনীপুর জেলার তমলুকে হুগলী 
আর হলদী নদীর সঙ্গম স্থলে গড়ে উঠছে 
আমাদের দেশের আরও একটি নৃতন বন্দর 
-হলদিয়। |: সেই নিমীরমান হলদিযার 
শিলান্যাস দেশতে দেখতে বার বার চোখের 
সামনে ভেসে উঠল কলকাতা বন্দরের 
ছবি । 

আজকের যূগে, প্রতিযোগিতার 
বাজারে যে বন্দর বড় বড় জাহাজ ভেডাবাব 
সবচেয়ে বেশী স্রযোগ সুবিধা দিতে 
পারবে, যে বন্দরে পণ্য পধিবহন ভ্রততর 
এবং কম ব্যয় সাধ্য হবে--৫সই সব বন্দরই 
টিকে থাকবে । বন্দরে লাখটনী জাহাজ 
ভেড়াবার আর যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মাল 
খালাসের দাবী বিশের বছ দেশই মেনে 


নিয়েছে । এই 'অবস্থাব বতমানে কল- 
কাতার স্বানণ কোথাব সেটা পধালোচন। 
কর। সমীচীন । 


স্বাধীনতার মময পবস্তগও কলকাতা, 
ভারতের এমন কি বিশ্র অনাতম বিশিষ্ট 
বন্দর ছিল | কিন্তু ভাগীরখীর ভলবার! 
অংশতঃ বয়ে যেতে লাগল পদা। দিয়ে 
ফলে হুগলীর নাবাতা কমে গেল । সেই 
সঙ্গে আরও অনেক কার্য কারণের ফলে 
কলকাতা বন্দরের পুরানো খ্যাতি বিড়ম্বনায় 
পরিণত হয়। অথচ এট ঠিক কলকাতা 
টিকে না থাকলে শুধু পশ্চিম বাংলাই নয় 
সমস্ত পূবভারতের অর্থনীতি বিপযস্ত হয়ে 
পড়বে । এদিকে কলকাতা বন্দরে বানি- 
জ্যের পরিমাণ কিন্তু উত্তরোত্তর বেড়েই 
চলছিল । তাই ভাগীরখীর পারেই 
কলকাতার জনো একটি গভীর জলের 
পরিপূরক বন্দরের প্রয়োজনীয়তা দেখ! 
দিল। চলল অনেক সমীক্ষা নিরীক্ষা | 
তারপর স্থান নির্বাচন কর। হ'ল--এই 
হলদিয়ায় । 

হলদিয়া বন্দর প্রকল্প যার রচন! 
করেছেন তারা কিন্ত শুধু বতমানের প্রয়ো- 
জ্ধন নয়, ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথাও 


মনে রেখে বন্দরের কাঠামে। নির্মাণ 


করেছেন । 

প্রথমেই ধর যাক জাহাজের কথা | 
ইদানীং কালে কলকাতা বন্দরে সবচেয়ে 
বড় যে জাহাজটি এসেছিল--তাব গভীরতা 
ছিল মাত্র ৮.৫ মিটার । তাও এটি 
এসেছিল বর্ধাকালে ভরা জোয়ারের জলে, 
নদীর জল যখন কানায় কানায় উপচে 
পড়ছে । এটি বন্দর ছেড়েও গিয়েছিল 
ঠিক এ রকমই একটি মুহূর্তে । হলদিয়। 
বন্দরে কিন্তু এখনও ১০.৩০ মিটার গভীর 
জাহাদ্ড সারা বছবে যেকোন সময়ে আসা 
যাওয়া করতে পারে । তারপর ১৯৭৫-৭৬ 
মাল নাগাদ, ফরাঞ্চাব কাজ শেষ হলে-- 
ভাগীরখীর জল বখন আবার হুগলী দিযে 
সাগবের দিকে বরে আসবে এবং হলদিয়। 
বন্দব যখন পূবোপুরী চালু হয়ে যাবে 
তখন ১৩.৪১ মিটাবন গভীব জাহাজ গুণিও 
বন্দরে আদতে পারবে অতি সহজেই । 
বন্দর কর্তৃপক্ষের একটি হিসেবে ''দখলাম 
বছরের মধ্যে তিন মাস ১৩.৪১ মিটার 
গভীর জাহাজগুলি সহজেই এখানে চলাচল 
করতে পাববে | প্রায় ৭ মাস পর্ন্ত ১২.৮ 
মিটার গভীর জাহ।জ অনায়াসে চলবে । 
আর সারা বছব ধরে ১২.১৮ মিটার গভীর 
পাহাজগুলি বন্দরে আনাগোনা করবে 
অনায়াসে । কলকাতার পরিপূরক বন্দর 
হিসেবে হলদিয়া যখন কাজ করতে সুর 
করবে-_ তখন ৮০ হাজার মেটিক টনের 
জাহাজ অনায়াসে হলদিয়ায় ভীড়বে, পণ্য 
তুলবে, পণ্য নামাবে । তখন মাল তোল৷ 
নামানোর জন্য এখানে কলীদের লাইন 
বেঁধে দীড়িবে থাকতে দেখা যাবে না। 
এই কাজ সম্পন্ন হবে বিপুলায়তন ক্রেনের 
সাহায্যে । কয়েক মিনিটে নামিয়ে দেবে 
কয়েক হাজার টন জিনিস, আবার ফিরতী 
পথে তুলে নিরে আসবে কয়েক হাজার 
টন। অর্থাৎ চালু হয়ে গেলে এই বন্দরে 
মাল পরিবহন হবে খুবই কম ব্যয় সাধ্য। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর। যায় জাহাজে এক 
সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পণ্য তোলার যে সব 
ব্যবস্বা রয়েছে তার মধ্যে একটি পূরে। 
ওয়াগন উপরে তুলে, উপূড় করে জাহাজের 
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খোলে মাল ঢেলে দেওয়ার ব্যবস্থায় মৃতনত্ব 
আছে । 

এরপর ধর যাক তেলের জেটির কথা। 
মাঝ নদী বরাবর রয়েছে তেলের জাহাজের 
জেটি । দেখে মনে হয় সেটি যেন নদী 
থেকেই মাথ। চাড়া দিয়ে উঠেছে । পাশেই 
ডক্‌ তৈরির কাজ চলছে। বিরাটকায় 
মেশিনগুলি অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে-__ 
ধোঁয়া আর শুড়কির গুঁড়ো মিশে যাচ্ছে 
আকাশে বাতাসে । শমিকদের আনা- 
গোনার গুঞ্তনে জায়গাটা মৃখর | আরও 
একট, দূরে তেলের বিরাট বিরাট দুটি 
ট্যাঙ্ক | সোজ। পাইপের মধ্যে দিয়ে 
হাজার হাজার টন অপরিশোধিত তেল 
বেরিয়ে আসবে জাহাজের ট্যাঙ্ক থেকে । 
আবর ট্যাঙ্ক ততি করা হবে ডিজেল 
প্রভৃতি দিয়ে। জেটি যদিও বতঁমানে 
মাত্র একটি-_কিস্তু ভবিয্যতের জন্যে 
ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । আরেকটি জেটির 
প্রয়োজন হবে হলদিয়া তৈল শোধনাগার 
পুরোপুরি চালু হয়ে গেলে । 

এর পর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষর 
হ'ল পশ্য রক্গণাবেকষণ | রথ্চানীর জিনিস 
ব| আমদানী কর! জিনিস যাতে বেশীদিন 
জাহাজে না রাখতে হয় তাঁৰ জন্য বন্দরের 
গাষে বড় বড় গুদাম ঘর তৈরিব ব্যবস্থা 
হচ্ছে । 

সবচেরে বড় কখা হল শুধু এখন 
নয় আরও পরে যদি বন্দরের সব রকম 
ব্যবস্থার সম্প্রসারণের দরকার দেখা দেয়-_ 
তখন যাতে কোন অন্ুুবিধার সন্মুখীন হতে 
না হর তাঁর জন্য পরিকল্পনা প্রণেতারা 
উপযৃক্ত ব্যবস্থা রেখেছেন । 


পুরোনো জেটিতে নেমেই চোখে 
পড়ল স্থানীয় জনগণের চোখে মূখে তৃষ্ডি 
ও আশার আলো । তৈল শোধনাগার 
স্বাপিত হচ্ছে । ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলার 
বিরাট শিল্প জগৎ হয়তো! গড়ে উঠবে এই 
হলদিয়ায়। গোড়ায় একটা সন্দেহ বার 
বার জনগণকে নৈরাশোর দিকে টেনে নিয়ে 
যাচ্ছিল। এই বিরাট কর্মযজ্ঞে তাদের 
অংশ কি শুধ, ত্যাগের, আগামী দিন কি 
শুধু হতাশ। আর বিফনতায় ভর থাকবে? 
না। সরকার এবং শিল্প কর্তৃপক্ষ এদের 
অগ্রাধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন । 


১৯ পৃহঠায় দেখুন 








পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি. আর. গার্ডগিল, 
শীনগরে একটি বেতার সাক্ষাৎকারে থে ভাঘণ দেন এখানে তা সংক্ষিপ্ত 


আকারে প্রকাশিত হ'ল। 
কতকগুলি সমস্যার উল্লেখ করেছেন । 


ডি. আল্প. গাডগিল 


চতর্থ পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনার কাজ, 
একদিক দিয়ে বলতে গেলে ইতিমধ্যেই 
ক্র হয়ে গেছে। চতুর্থ পঞ্চবাধিক 
পরিকরপনার প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৬৯-৭০ 
সালের বাঘিক পরিকল্পনার বাজেট, কেন্দ্র 
ও বাজ্যগুলির বাজেটের অন্তরতুক্ত কর৷ 
হয়েছে । তবে এই বাঘিক পরিকল্পনার 
সঙ্গে সংশিষ্ট কতকগুলি খুঁটিনাটি ব্যাপার 
এখনও ঠিক করা হয়নি, কাজেই সেই 
হিসেবে এটি এখনও সম্পূর্ণ নয় এ কথ। 
বল৷ যায় । জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, অর্থকমিশনের সুপারিশগুলি 
পাওয়া! গেলেই, আমাদের রাজা পরিকল্পনা- 
গুলি বিশেষতাবে পরীক্ষা করে দেখতে 
হবে এবং সেগুলি কি পরিষাণে বাড়ানে। 
যায় বা পূর্ণ তর কর যায় তা ভেবে 
দেখতে হবে। পরিকল্পন। কমিশন 
সেই কাজটা অবিলম্বে হাতে নেন। 
আশ। করা যাচ্ছে যে অন্যানা সাধারণ 
সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাওয়ার পর 
অল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় উন্নয়ন পরি- 
ধদের কাছে পরিকল্পনার চুড়ান্ত কর্মসূচী 
পেশ করা যাবে। 

তবে এট। সত্যি কথ। যে, অর্থকমি- 
শনের আুপারিশগুলি আমাদের সম্পদ 
বাড়াবেনা | তীপ্ প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্র ও 
বাজ্যগুলির মধ্যে সম্পদের সামঞ্জস্য বিধান 
কর! ছাড়া আর কিছু করেন না। . রাজা- 
গুলিকে যত বেশী পরিমাণে. অর্থসম্পদ 


এই সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক গাডগিল, পরিকল্পনার 


দেওয়া হবে, কেজ্রের অংশ সেই পরিমাণে 
কমে যাবে । আমাদের প্রকৃতপক্ষে যা 
করতে হবে তা হ'ল, রাজ্যগুলিকে যে 
পরিমাণ সম্পদ বেশী দেওয়। হ'ল, তার 
কতটা অংশ সেই রাজ্যগুলি পরিকল্পনার 
জনা বিনিয়োগ করতে পারবে তা দেখা । 
কয়েকটি রাজ্যকে যে অতিরিক্ত বরাদ্দ 
দেওয়া হবে ত৷ সেই রাজ্য গুলির পরিকল্পুন৷ 
বহির্ভূত ঘাটতি কতটা মেটাতে পারবে 
এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নিয়োগ বাড়াবার 
উদ্দেশ অথবা এর ভিত্তি দূঢ় করার 
উদ্দেশ্যে কর বসিয়ে বা অন্যান্য ব্যবস্থার 
মাধমে তাদের অতিরিক্ত সম্পদ সংহত করা 
সম্ভবপর কিন! তা দেখাও আমাদের একা 
কাজ । কোন রাজ্য যদিষমনে করে যে 
অর্থকমিশনের বরা তাদের সম্পূর্ণ প্রয়ো- 
জন মেটাতে পারবেনা তাহলে অন্য কোন 
উপায়ে যেমন খণের তালিকা ইত্যাদি 
পরিবর্তন ক'রে, ত৷ পারা যায় কিনা তাও 
আমাদের দেখতে হয় । এই সমস্ত সংশো- 
ধন পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং রাজ্যগুলির 
নিজেদের চেষ্টায় আরও সম্পদ সংহত 
কর। সম্ভবপর কিনা তা দেখাটাই হয় 
পরিকল্পন। কমিশনের সাধারণ চেষ্ট। । 

এর ফলে রাজ্যগুলির পরিকল্পনার 
মৌলিক কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ন। 
কারণ আমরা মনে করি যে, রাজ্যগুলি 
তাদের পরিকল্পনাসমূছহের পরিপ্রেক্ষিতে 
অগ্রাধিকার স্থির করে দেম। যথেষ্ট 
সম্পদের অভাবে রাজাগুলির যে সব কর্ণ 
সূচী বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, 
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আধথিক সঙ্গতি যদি কিছুট। বাড়ে তাহলে - 
সেগুলি বাঁদ দেওয়ার প্রয়োজন নাও হতে 
পারে। পরিকল্পনা কমিশন নিজেরাই 
ভেবেছিলেন যে রাঙ্যগুলির পরিকল্পনার 
মোট বিনিয়োগের পরিমাণ সাড়ে ছয় 
হাজার কোটি টাকার মত হওয়। উচিত । 
খসড়া পরিকল্পনাতে এর পরিমাণ রাখ! 
হয়েছে ছয় হাজার দূশে। কোটি টাকার 
কিছু কম। সংশোধন পরিবর্তন করে, 
পরিকল্পন।গুলির মোট বিনিয়োগের পক্জি- 
মাণ, আমর। প্রথমে যা তেবে রেখেছিলাম 
তা করা যায় কিনা তার জন্য চেষ্টা করাই 
হবে আমাদের কাজ । 


ব্যাঙ্কের সম্পদ 


অতিরিক্ত সম্পদের কথ! চিন্তা করার 
সময়, ১৪টি প্রধান প্রধান ব্যাক্ক রাষ্ট্া় 
করার ফলে যে সম্পদ পাওয়া যেতে পারে 
সে কথাও বিবেচন। করা যেতে পারে । 
তবে এটা বেশ কঠিন প্রশূ | কারণ, এই 
ব্যাঞ্ষগুলির পরিচালমা সম্পর্কে সরকারী 
নীতি কি হবে এবং ব্যাঞ্গের কার্ধ্যপদ্ধতি 
কি রকমভাবে বদলাবে অথবা এই পরি- 
বর্তন অবিলঘ্েই হবে কিনা তা এখনও 
পরিস্ক/রভাবে বোঝ যাচ্ছেনা । তবে এক 
দিক দিয়ে কিছুটা সঙ্কেত যে পাওয়া যাচ্ছে 
তাতে সন্দেহ নেই। কয়েকটি রাজ্যের 
মধ্যমন্ত্রীগণের সঙ্গে আলোচন!র সময় জান। 
গেছে যে, ব্যাঙ্ক গুলি যখন সামাজিক দিয়- 
স্রণাধীনে ছিল তখনই তাঁরা, তাদের রাজের 
কতকগুলি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারদের, বাকি- 
বিশেষের, সংস্থার এবং স্থানীয় কর্তৃ পক্ষের 
উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলিতে বেশী অর্থ 
বিনিয়োগ করতে অন্বরোধ করেন এবং 
বাঞ্গুলি সেই সব পরিকল্পনায় সাহায্য 
করতে স্বীকৃত হয় । এই প্রচেষ্টাকে অবশ্য 
আরও একট, সংহত কর! যায়। 


রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাক্ষগুলির সম্পদ এখন সর- 
কার উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করতে 
পারবেন, সাধারণের এই ধারণাটা, ব্যান 
রাষ্্ীয়করণ প্রশুটির ভুল বোঝাবুঝির ফলেই 


সৃষ্ট হয়েছে । ব্যাঙ্কের সম্পদ প্রধানত: 
জমাকারীদেরই সম্পদ | এই সম্পদের 
১২ প্হঠায় দেখুন 


গণ্চিমবঙ্গে মেয়েদের কাৰিগাৰী শিক্ষা 


বর্তমান যুগে এমন কোন কর্মক্ষেত্র 
খুঁত্ধে পাওয়া কঠিন যেখানে মেয়েরা নেই 
বা তাদের পদার্পণ ঘটেনি । বর্তমানে 
আমর। মহিলাদের ডাক্তার, ইঞ্জিশীয়ার, 
পাইলট, আইন ব্যবসায়ী, শিক্ষয়িত্রী, নাস, 
ক্যানভামার এবং এমন আরও অজস্ু 
ক্ষেত্রে দেখতে অভ্যন্ত হয়েছি যেখানে 
পূর্বে এদের দেখা যেতো না। এই 
দিকগুলি ছাড়াও, মেয়েদের উৎসাহ, আগ্রহ 
এবং সর্বোপরি কর্মদক্ষতা আরও অনেক 
নতুন কর্মের পথ খুলে দিচ্ছে । মেয়েদের 
জন্য এখন একটি নতুন কর্মক্ষেত্র হচ্ছে 
কারিগরী বিষয় । আমরা ইতিপবে 
মহিল। ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে পরিচিত হলেও 
সম্পূর্ণভাবে কারিগরী ক্ষেত্রে মেয়েদের 
আসতে দেখিনি । কারণ এ ধবণেন 
কারিগরী শিক্ষা পুরুষদের অধিকারতুক্ত 
বলে ধারণ। ছিল । সেই ধারণ।কে ত্রান্ত 
প্রমাণিত করে এখন মেয়েরা কেবলমাত্র 
কারিগরী শিক্ষাই গ্রহণ করছে না, বাস্তবে 
সেটি প্রয়োগও করছে । 

তারতবর্ধে মেয়েদের মধ্যে কারিগরী 
শিক্ষার প্রচলন খুব বেশীদিন হয়নি । দ্বিতীয় 
পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনার সময়ে মেয়েদের 
মধ্যে ব্যাপকভাবে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের 
জন্য তারত সরকার আঞ্চলিক ভিত্তিতে 
কারিগরী বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । তারই ফলে 
বিভিন্ন প্রদেশে নারীদের জন্য পলিটেক- 
নিক খেল। হয়। পূ্বাঞ্চলে সর্বপ্রথম 
১৯৬৩ সালে কলকাতায় ২১, কনভেন্ট 
রোডে মেয়েদের একটি কারিগরী শিক্ষায়তন 
স্বাপন করা হয় । বর্তমানে সমগ্র পশ্চিষ- 
বঙছে এটিই মেয়েদের একমাত্র পলি- 
টেকনিক । 


পশ্িচমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রতি- 
চিত এই কেন্দ্রে বর্তমানে পাঠ্য বিষয় হ'ল 
ইলেকট্রোনিকম্‌ ও আকিটেকচার । 
প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে নারীদের জন্য 
প্রতিষ্ঠিত ভারতের সব কটি কারিগরী 
বিদ্যায়তনের মধো, এই. প্রতিষ্ঠানটিতেই 


অপর্ণা মনন 


সর্বপ্রথম ইঞ্জিনীয়ারীং বিষয় পাঠ্য হিসাবে 
নেওয়া হয় । এই দুটি বিষয়ই তিন বৎ- 
সরের ডিপ্রোম। কোর্স এবং কারিগরী শিক্ষা 
সম্পকিত রাজ্য পরিষদ, কৃতী ছাত্রীদের 
এই ডিপ্রোম৷ বিতরণ করেন । 


ইলেকট্রনিকস বিষয়ে পড়াশুনা করা 
ছাড়। হাতে-কলমে কাজ শিখতে হয়। 
রেডিও মেরামত, টেলিফোন, টেলিগ্রাফে 
গংবাদ আদান-প্রদানের কাজও শিখতে হয়। 
স্থাপত্য বিদ্যায় শিক্গণীয় বিষয় হ'ল বাস্ত 
গঠন শিল্প ও তার বরূপায়ণ। প্রতিটির 
পাঠ্য বিষয় ছাড়াও হাতে কলমে যাতে 
বিশেষ শিক্ষা পায় সেদিকে দৃষ্টি রেখে 
পাঠ্যক্রম রচিত হয়েছে । সেইজন্য 
ছাত্রীর। প্রত্যেকটি বিষয়ের পখিগত জ্ঞানের 
সঙ্গে সোট তৈরি করতেও শেখে । তার 
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ফলে নীরস ও কঠিন বিষয়ও তাদের কাছে 
আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে । ছাত্রীর শুধ 
কাজই শেখেনা নিজেরা হাতে করে 
ট্রান্সসিস্টার সেট, আভ্যন্তরীন যোগা- 
যোগের সেট তৈরিও করে।' সেইভাবে 
স্বাপত্য বিদ্যার ছাত্রীদের একই সঙ্গে 
পুরাতন ও আধুনিক উভয় যুগের স্থাপত্যের 
সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া! হয়। কোন 
বিশেষ যুগের স্বাপত্যর সঙ্গে সেই সময়ের 
ইতিহাস কিছুট। যেমন জানতে হয়, তেমনি 
শেষ বর্ষের ছাত্রীদের একটি প্রেক্ষাগৃহ বা 
কলেজ গৃহের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করে বু. 
প্রিন্ট তৈরি করে দিতে হয়। এইভাবে 
ক!জ শেখার ফলে ছাত্রীদের বাস্তব কর্ম- 
ক্ষেত্রে গিয়ে মোটেই অন্ুবিধায় 'পড়তে 
হয়না । আজ পর্ধস্ত তিনটি দলে প্রায় 
৫০ জন ছাত্রী এখান থেকে পাশ করে- 
ছেন। এর মধ্যে ইলেকট্রোনিক বিষয়ে 
যার! উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের ২০ জন এবং 
স্বাপত্যের ১৫ জন কাজ পেয়েছেন। তারা 


15 রি %৮ল, এ 08 % পি তে, 
“কী 44 দি তি রী সঃ 4০০. 809 
৮ গা (1 ০০7০4 
৮১০ /। 
4 ৪ 1511 ১ 
রি / 
1 9 & রা রঃ পথ 8+11 হু 
॥ 





কলিকাতার পলিটেকনিকের পরীক্ষাগারে কর্মরত শিক্ষাথিণীগণ 
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যোগ্যতার সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবগায় প্রতিষ্ঠানে, 
নিউজিয়াষে, পাীনেটোরিয়ামে. পি. ডৰ্রিউ. 
ডি এবং কলিকাত৷ ইন্প্র,.ভমেন্ট ট্রাস্ট 
কাও করছেন । 

ইলেকৃট্রেনিকস এবং আঁকিটেকচার 
দিতেই প্রথম বৎসরে পড়ানো হয় 
ইংরেজী, স্থাপত্য, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা ও 
বমায়ন শাস্ত্র এবং মূল দটি বিষয়ের সঙ্গে 
প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেওয়! হয়। 
প্রথম বৎসরে পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত 
হবার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে শিক্ষা- 
গিণী যে বিষয়টি নিয়েছেন সেটি পড়ানে। 
হব । ত। ছাড়। প্রথম দুই বছর প্রত্যেক 
ঠারীকে পলিটেকনিকের কারখানায় কাঠ 
« চামড়ার কাজ শিখতে হর । 


স্কল ফাইনাল ব৷ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ 
বপে ছাত্রীরা এখানে ভতি হয়। অবশ্য 
এ£ প্রতিষ্ঠানে বি: এস. সি পাশ ছাত্রীও 
আছে। ভন্তি হওয়ার পরীক্ষার মান বেশ 
উচ | অঙ্ক ও ড্রইং পরীক্ষা নেওয়া হয়। 
কারণ এই ধরণের কারিগরী শিক্ষায় এ 
দটি বিষয়ে জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য 
শেষ পরীক্ষা হয় আগষ্ট মাসে । যাতে 
নধাবিত্ত শেণীর অন্গুবিধ! না৷ হয় সেজন্য 
বেতন সামান্য, মাসে চার টাকা । ত৷ 
ছাড়া পলিটেকনিক থেকে ছাত্রীদের 
প্রয়োজনীয় পুস্তক ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি 
সরবরাহ করার জন্য দরিদ্র ফাণ্ডের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে । অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং 
কলেজের মতো এই নারী কারিগরী 
বিদ্যায়তনটির জন্যও কয়েকটি সরকারী 
বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে। 

পলিটেকনিকের ডিপ্োম। প্রাপ্ত ছাত্রী- 
দের উচ্চ শিক্ষার স্থুযোগ-স্থাবধা দেওয়ার 
জন্য কলেজ কতৃপক্ষ যাদবপুর বিশৃবিদ্যা- 
লয়ে টেলি কমিউনিকেশন শাখা খোলার 
চেষ্টা করছেন । বর্তমানে ছাত্রীরা 
এ. এষ. ই. আই পরীক্ষা দিতে পারেন । 
এখানকার কৃতী ছাত্রীরা ভারতের বিভিন্ন 
ধদেশে ও বিদেশে কর্মে নিযুক্ত আছেন। 


পশ্চিমবজের এই কারিগরী প্রতিষ্ঠান- 
টির শিক্ষক মণ্ডলীতে আছেন ১৭ জন 
অধ্যাপক | প্রতিটি বিষয় পড়ানো ও 
শেখানোর জন্য আছেন সেই সেই বিষয়ে 
উচচ শিক্ষিত ও কৃত্তী অধ্যাপক ও অধ্যা- 
পিকা। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষা শমী 


ইল! যোষরে ভারতের মহিল। ইঞ্রিনীয়ার- 
দের পথিক্ত বলা যায়। 


সুষ্ঠ পরিচালনা, যোগ্য খিক্ষকমণ্ডল' 
এবং উৎসাহী ছাত্রীরা থাকা সেও 


কলিকাত। নারী কারিগরী শিক্ষায়তনটির 
আশান্রূপ উন্নতি ঘটেনি । তার কারণ আ 


হ'ল পলিটেকনিকটির কাজের সময় ও 
স্বানাভাব এবং অন্যটি হ'ল ছাত্রী সংখ্যার 
স্বল্পতা | মেয়েদের ক্লাস হয় সকাল ৬-৩০ 
থেকে ১০-৪৫ পযন্ত । এরপরে ছেলেদের 
বিভাগের ক্লাস সুরু হয়। এর ফলে 
মেয়েদের জন্য সময় থাকে মাত্র ৬টি 
পিরিয়ড । এই ধরণের কারিগরী শিক্ষার 
জন্য যতটা সময় ব৷ সেমিনার ইত্যাদির 
ব্যবস্থা করা৷ দরকার তা সম্ভব হয় না। 
পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যতে 
আভ্যন্তরীন সাজ সঙ্জা ও বস্ত্রাদি অলঙ্করণ 
বিঘয়ে কোর্স খোলার ইচ্ছে আছে। ওরা 
মনে করেন এ দুটি কোর্সে বহু সংখ্যক 
মেয়েকে আকৃষ্ু করা যাবে এবং তাদের 
তবিষ্যৎ কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি 
করবে । কিন্তু স্বানাতাবের জন্য তা৷ 
সম্ভব হচ্ছে না । কলেজ ভবন, হোস্টেল 
ও প্রয়োজনীয় খরচ বাবদ সরকারী বরাদা 
আছে ২১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, কিন্ত 
সরকারী কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট প্রচেষ্টার 
অভাবে নিদিষ্ট জমি থাক। সাস্বও পলিটেক- 
নিকের নিজস্ব ভবন তৈরি হচ্ছে না। 


কলেজটির উন্নতির পথে আর একটি 
অন্তরায় হোল যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রীর 
অভাব । বর্তমানে পলিটেকনিকের ছাত্রী 
সংখ্যা হ'ল মাত্র ৫৮ জন। যথেষ্ট 
প্রচারের অভাবে আশানুরূপ ছাত্রী কারি- 
গরী শিক্ষায়তনে আসে না| কারিগরী 
শিক্ষা সন্ধন্ধে যথাযথ তথ্য ন৷ জানার ফলে 
বছ ছাত্রী ইচ্ছে থাকলেও পড়তে আসতে 
পারে না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের «দশের 
অভিভাবকের৷ মেয়েদের টেকনিক্যাল শিক্ষা 
দেওয়। সম্পর্কে এখনও প্রস্তত নন। 


কিন্ত মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া 
দরকার । ভারতবর্ষের মতো ক্রমোন্নতি- 
শীল দেশে এই ধরণের মনোভাব দেশের 
উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ । ত৷ ছাড়া 
এদশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে, 
যেখানে বেকার সমসা! বিশেষ জটিল 
সেখানে কিছু সংখ্যক মেয়ে যদি কারিগরী 
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শিক্ষা গ্রহণ করে কর্ম সংস্থগর্ রি 
পায় তাহলে তার থেকে আশার কা পার 
কি হতে পারে ? 


গামী ২৬শে জানুয়ারি (১৯৭০) 


শ্রনধান্যে 


বিশেষ সংখ্য। 
প্রকাশিত হচ্ছে 
সতখ্যাটির উপপা্ঠ বিষয় হবে 
“পরিকপ্পনার সাফল্য 
ও ব্যর্থতা” 


৩২ পৃষ্ঠা ২৫ পয়সা 


প্রথম পরিকল্পনার পর থেকে 
এ পর্য্যস্ত যেটুকু কাজ হয়েছে 
তার পরিপ্রেক্ষিতে, পরিকল্পনার 
সাফল্য ও বিফলত! সম্পর্কে 
খোলাখ,লি আলোচনাই হবে এই 
স্যার বিশেষত্ব । সংসদের 
বিশিঃ সদস্য, সামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ এবং 
সাংবাদিকগণ আমাদের পরি- 
করিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
সফলতা ও ব্যর্থতার মূল্যায়ণ 
করবেন এবং পরিকল্পনা ব্যবস্থার 
পরিবর্তন বা সংশোধন সম্পর্কে 
নিজেদের মতামত ব্যক্ত করবেন। 


সংখ্যাটি যথা সময়ে পাওয়ার 
জন্য এখনই চিঠি লিখুন 
বিজ্ঞাপতনর জন্য নিমু ঠিকানায় লিখুন 


বিজিনেস্‌ ম্যানেজার 
পাবলিকেশনস্‌ ডিভিসন 
পাতিয়াল৷ হাউস 
নূতন দিল্লী-১ 


বি রি রত 
নও জু 


শিল্ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থ 


কয়েক বছর পৃব্রেও সরকার এবং 
শৃমিক উভয় পক্ষই, পরিচালন। ব্যবস্থায় 
কমাঁদের অংশ গ্রহণের কথা খুব বলতেন। 
কিন্তু সম্প্রতি এই কথাটা বিশেষ শোন। 
যায়না । এর একট! কারণ হ'ল, এই 
রকম একট। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্‌ সম্পরকে জমগ্র- 
ভাবে ইউনিয়নগুলি এবং পরিচাল কবর্গ, 
অনুকল একট! পরিবেশ স্থা্টি করতে 
পারেনি । বন্তমানে যখন শিল্প সম্পর্ক 
সন্তোষজনক এনং উৎপাঁদনও কমের দিকে 
তখন, পরিচ!লন। ব্যবস্থায় কন্দীদের অংশ 
গ্রহণের প্রশৃটি বেশীদিন উপেক্ষা করা 
যায়না । সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক 
থেকে বিচার করলে, শিল্পে নিযুক্ত ক্মীদের 
স্থেচ্ত্বাপ্রণোদিত সন্ক্রিয় সহযোগিত। ছাড়। 
শিলে গণতাস্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা 
সম্ভব নয়। কতকগুলি প্রতিষ্ঠান এই 
সমস্যাটিকে অত্যন্ত লধূভাবে গ্রহণ করছেন 
এবং এটাকে একটা আনু্নানিক বাবস্থা 
হিসেবে মেনে নিয়েছেন | 


ভারতের সংবিধানে বল। হয়েছে যে 
শ্মিক আইনগুলিকে ক্রমশঃ শুমিকদের 
অন্ুকল করে তুলতে হবে । ক।জেই 
পরিশালকদের যদি বেঁচে থাকতে হয় এবং 
সাফল্য লাভ করতে হয় তাহলে তারা 
শৃমিকদের আর, মেসিনের চাকার একট! 
স্ক. বলে মনে করতে পারেন না। আমরা 
যখন পরিচালন। ব্যবস্থায় শমিকদের অংশ 
গ্রহণের কথা বলি তখন তার মানে শুধ এই 
নয় যে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতাদম্পন্ন ওয়াকস্‌ কমিটি 
ব৷ যুক্ত পরিচালন। পরিষদ গঠন করলেই 
কাজ শেষ হয়ে গেল। প্রধান কথা হল, 
কমীর৷ পরিচালন ব্যবস্থার প্রকৃত অংশীদার 
হবেন, প্রতিষ্ঠানের প্রধান কন্প প্রচেষ্টাগুলির 
পরিকল্পন৷ রচনায়, সংহতি করণে ও সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণের ক্ষেত্রে কমীদের প্রতিনিধিদের 
মতামত দেওয়ার অধিকার থাকবে । তবে 
পরিচালনা ব্যবস্থায় কমীদের পূর্ণ তর অংশ- 


গ্রহণ অবশ্য, টেড ইউনিয়ন ব্যবস্থা, : 


কমীদের শিক্ষাও অন্যান্য বিষয়ের ক্রমোল্নয়ন 

অনুযায়ী পর্য্যায়ক্রমিক হওয়৷ উচিত। 
পরিচালক ও কমীদের মধ্যে বিশ্বাসের 

ভাব, সন্দেহ ও ভুলবোঝাৰুঝির কথা 


, একটি করে পরিচালন! 


আমরা বনে খাকি এবং এগুলিকেই শিল্প 
বিরোধের কারণ বলে থাকি : কিন্তু যত- 
দিন পধ্যস্ত না কমাঁদের শিল্প ব্যবস্থার 
অংশীদার করে তোল! যাবে ততদিন পধ্যস্ত 
এগুলি থাকবেই । কমীরাও এখন নিজে- 
দের স্মবিধে-অন্ুবিধে, অতাব-অভিযোগ 
জানাতে চান এবং স্বীকৃতি চন। কোন 
শক্তিই এই ইচ্ছাকে দমন করতে পারবেনা 
এবং তা বাঞ্চনীয় নয়। আত্ম অভিব্যক্তির 
ও স্বীকৃতি পাওয়ার এই ইচ্ছাকে যদি 
উপধক্তপথে পরিচালিত করা যায় তাহলে 


পরিচালনায় 
কমীদের 
অংশগ্রহণ 


তা গঠনমূলক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু 
একে যদি দমন কর হয় তাহলে ধুংসমূলক 
আকার গ্রহণ করতে এবং শিল্পের শাস্তি 
নষ্ট করতে পারে । 


পরিকল্পনার প্রথম দিকে পরিকল্পন৷ 
কমিশন এই নীতির গুরুত্ব স্বীকার করে 
(নন । ১৯৫৫ সালে কমিশনের শিল্প 
কর্মী সম্পকিত একটি কমিটি, কমীদের 
পরিচালন! ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার ওপর 
বিশেষ জোর দেন। কমিটি বলেন “পরি- 
কল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য পরিচালন 
ব্যবস্থার কমাদের সংশিষ্ট করা বিশেষ 
প্রয়োজন । এতে শিল্প সম্পর্ক উন্নততর 
হবে এবং উত্পাদনও বাড়বে । কাজেই 
প্রতোক প্রতিষ্ঠানে কী ও পরিচালনা 
বাবস্থার সান সংখ্যক প্রতিনিনিধি নিয়ে 
পরিষদ থাকা 
পরিচালন। পরিষদকে সব বিষয় 








উচিত । 


সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্যাদি সরবরাহ করার 


ধনধানো ৪ঠ জানুয়াী ১৯৭০ পঞ্ঠা ৬ 


দায়িত থাকবে পরিচালকদের | এই 
পরিষদের একমাত্র আথিক ব্যাপার ছাড়া, 
প্রতিষ্ঠঠনের সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা 
করার অধিকার থাকবে । শুমিক কলযাণ 
সম্পকিত বিষয়গুলি প্রথমে ওয়ার্কস্‌ কমি- 
টিতে আলোচিত হওয়ার ম্পর প্রয়োজন 
হ'লে পরিচালন পরিষদে আলোচিত হতে 
পারে।” 


তুলন। বিভ্রান্তি স্ষ্টি করে 


কেউ যখন অন্য দেশের সঙ্গে আমা- 
দের দেশের ব্যবস্থার তুলন। করেন, তখনই 
ভীষণ বিভ্রান্তির স্যট্টি হয়| যাঁরা কমীদের 
পরিচালনা ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার 
পক্ষপাতি তার) যুগোশ্োভিয়া ও পণ্চিম 
জার্মানীর দষ্টান্ত দেখান | এ দুটি দেশে 
পরিচালনার ক্ষেত্রে কমীঁদের অংশগ্রহণ 
এখন একটা কার্যাকরী বাবস্থা হিসেবে 
স্্প্রতিষ্ঠিত হয়েছ । অন্যদিকে পরি-' 
চালকদের মধ্যে কেউ কেউ আমেরিকাব 
দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করেন | সেখানকার ইউ- 
নিয়নগুলি সাধারণতঃ চাকরির নিরাপত্তা, 
ভালে। পারিশমিক এবং সুযোগ স্মুবিধে- 
গুলির নিম্চয়তাঁর ওপর জোর দেন এবং 
কমীরা শিল্পের মালিক নন বলে অন্য সব 
ব্যাপারে পরিচালকগণের স্বাধীনতা থাকা 
উচিত বলে তারা মনে করেন। পরিচালনা 
বাবস্থায় কমীদের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে 
অন্যান্য দেশের তথ্যার্দি জানা ভালো।, 
কিন্তু আমাদের “দশে সেই ব্যবস্থাট। কি 
রূপ গ্রহণ করবে তা এখানকার পরিস্থিতির 
ওপর নির্ভরশীল । আমর সকলেই জানি 
যে কাজের শর্তাদি, পারিশৃষিক্ষের হার, 
বোনাস, আধুনিকীকরণ ও যস্ত্রসজ্জা, 
কাজের মাত্র। এবং শূম আইনগুলি কাঁ্য- 
করীকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়েই 
সাধারণতঃ পরিচালন। ব্যবস্থা ও শমিকের 
মধ্যে বিরোধ দেখ! দেয়। ধর্মঘট বা 
মামলা করে যে এই সমস্যাগুলির সমাধান 
সম্ভব নয় তাও আমরা জানি । দুই পক্ষ 
যদি পরস্পরের মধ্যে একটা! শুভেচ্ছা ও 
বিশ্বাসের ভাব গড়ে তুলতে না৷ পারে 
তাহলে অনুকূল পরিবেশ গড়ে €ঠা সন্তব 


নয়। এই বিশ্বাস ও সদিচ্ছা গড়ে তোলার 
একমাত্র কার্যকরী উপায় হ'ল কর্মীদের 
অংশগ্রহণের একট! ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে 
হবে। অনেকে মনে করেন, [কমীদের 
তাগ্য সম্পর্ক যদি উপেক্ষার যনোত।ব 
গ্রহণ করা হয় তাহলে তারাও চাকরি 
বাখার জন্য যতটুক্‌ কাজ কর! প্রয়োজন 
তার বেশী কাজ করবেন না | ফলে তাঁদের 
মধ্যে দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠেনা এবং 
প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জনা তাঁরা যথাশক্তি 
কাজ করেন ন।। 


উৎপত্তি 


১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসেল শেশ 
সত্াহে কোন সময়ে নাগপুরে যখন শৃমিক 
কল্যাণ অফিসারগণের সবর্বতারতীয় 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখনই উপযুক্ত 
পর্ষযাষে কর্মীগণের পরিচালন! ব্যবস্থায় 
অংশগ্রহণ ব৷ তাদের সংশিষ্ট করার প্রশৃটি 
প্রথম পরীক্ষা কর হয়। এই আলো- 
চনায বেশ কিছু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতা এবং পরিচ'লকগণের প্রতিনিধি যোগ 
দেন। যাইহোক, দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনার সময়েই এই ব্যবস্থার ওপর 
বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং কয়েকজন 
অর্থনীতিবিদ, প্রত্যেক সংস্থায়, পবিচালনা 
পরিষদ গঠন করার পরামর্শ দেন। ১৯৫৭ 
মালের জুলাই মাসে নূতন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 
পঞ্চমদশ ভারতীয় শমিক সম্মেলনে স্থির 
হয যে,দুই বছরের জন্য এই সম্পর্কে কোন 
আইনসঙ্গত ব্যবস্ব। গ্রহণ করা হবেন। বরং 
নিয়োগকারীগণেরই কয়েকটি শিল্পে স্বেচ্ছায় 
এই ব্যবস্থা চাল ক'রে পরীক্ষা করে 
দেখতে বাজি হওয়। উচিত। 


১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি ও 


১লা ফেব্য়ারিতে শৃমিক-পরিচালক 
সহযোগিত। সম্পর্কে একটি আলে'চন। 
সভার ব্যবস্থা কর হয়। এই সন্মেলন, 


যুক্ত পরিচালনা পরিষদের আকার, পরি- 
ষদে প্রতিনিধিত্ব, পরিষদের গঠনতন্ত্র, 
কর্মচারি নিয়োগ, সভার তালিকা, কর্মীদের 
তথ্যাদি সবয়াহ ইত্যাদি সম্পর্কে কণতক- 
গুলি সুপারিশ করেন । পরিচালন। পরিষদ 
গঠন সম্পর্কে একটি চুজির খসডাও গৃহীত 
চয়। ১৯৬৭ সালের শেষ পর্ধ্যস্ত সরকারী 
তরফে ৪৭টি এবং বেসরকারী তরফে ৮৫টি 


মোট ১৩২টি যূক্ত পরিচালনা পরিষদ 
গঠিত হওয়া উচিত ছিলি । কিন্ত শিল্প- 
সংস্থাগুলির পরিচালকরা তীদের ক্ষমতার 
কিছুট। অংশ পরিচালনা পরিধদকে দিতে 
আনচ্ছুক হওয়ায় এইদিকে কাজ বিশেষ 
অএসর হয়নি | 


বর্তমান অবস্থ। 


পরিচালনায় কমীদের অংশগ্রহণ বা 
তাদের পরিচালনার সে সংশিষ্ট করা 
সম্পর্কে বর্তমান অবস্থা হল £ ওয়াকস 
কমিটি, যুক্ত পরিচালন পরিষদ, গঠম, পরা- 
মর্শদান পরিকল্পন!, এবং সামান্য কয়েকটি 
ক্ষেত্রে পরিচালক বোর্ডে, ট্রেড ইউনিয়নের 
একজন প্রতিনাধিকে নিয়োগের মাধ্যমে 
তা সাফল্য বা অসাফলোর সঙ্গে পরীক্ষা 
ক'রে দেখ হচ্ছে | শুম সম্পকিত জাতীথ 
কমিশন, শুমিক-পবিচালক সম্পর্ক সম্বন্ধে 
যে অনুসন্ধানকারী কমিটি নিয়োগ করেল 
তার বলেছেন যে কয়েকটি ক্ষেত্রে 
ওয়ার্কস কমিটি বা যুক্ত পরিচালনা পরিষদ 
ভালে৷ কাজ করেছে এবং শিল্পে শাস্থি 
স্থাপনে সাহায্য করেছে, তবে সমগ্রভাবে 
এগুলি বিশেষ কাধ্যকরী হয়নি । জাতীয় 
শম কমিখন উত্তরাঞ্চলের জন্য যে কমিটি 
নিয়োগ করেন, তারা বলেছেন যে, শমিক- 
পরিচালকের মধ্যে সম্পর্ক যথোপযুক্ত 
ছিলনা বলে ওয়ার্ক কমিটি এবং যৃক্ত 
পরিচালনা পরিষদ বিফল হয়েছে। 
দক্ষিণাঞ্চল সম্পকিত অনুসন্ধানকারী কমিটি 
স্বীকার করেছেন এ অঞ্চলে ওয়ার্ক কমিটি 
সম্পূর্ণভাবে বিফল হয়েছে । তাঁর অন্ধু- 
প্রদেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন যে 
সেখানে ইউনিয়নগুলি ওয়ার্কস কমিটি- 
গুলিকে সমর্থন পর্যাস্ত করেনি । 


মৌলিক এবং পরিচালনা সম্পকিত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি, পরিষদের আলোচনার 
বহির্তত রেখে পরিচালকদের ভয দূর 
করে সরকারী পক্ষ থেকে আন্তরিকতার 
পরিচয় দেওয়! সত্বেও, পরিচালকপক্ষ 
কমিটিগুলিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেননি । 
এমন কি সরকারী সংস্বাগুলির গরিচালক- 
পক্ষও কমিটিগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে 
পারেন নি। 


বিভিন্ন শিল্পের অবস্বা বিভিন্ন বলে 
এবং প্রত্যেকটি রাঁজোর শূনিক আইন 


ধনধানে গ্রঠা জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ। « 


এ 
রিভিয় বললে .এই স্ব পরিষণের দাগ ৃ হত 
পর্যালোচনা কর! বেশ কঠিন । শে ধা 








সম্পর্কে পরিচলিফ পক্ষের ভুল দূরীতষী, 
তবে কতক" 


বিফলতার অন্যতম কারণ । ৃ 
গুলি ট্রেড ইউনিয়নের মনোভাব আরও 
বেশী আশ্চর্যজনক | কতকগুলি ইউনিয়ন 
মনে করে যে, ফুজ পরিচালনা পরিষদ 
স্থাপিত হনে ইউনিয়নের নেতাদের অধি- 
কার এবং তাদের গুরুত্ব খবর্ব হয়ে যাধে। 
ট্রেড ইউনিরনগুলির মনোভাব দেখে মনে 
হয় যে কর্মীর যদি সোজাসুজি পরিচালনার 
সঙ্গে যজ্ঞ হয় তাহলে কমীদের ওপর 
তাদের প্রভাব কমে যাবে এবং ভবিষ্যতে 
হয়তো ইউনিয়নই থাকবেনা । তাছাড়া 
ইউনিয়নগুলির মধ্যে প্রতিম্বন্দিতাও এই 
কমিটিগুলির বিফলতার আর একটা কারণ। 
যখন কোন কারখানায় একটির বেশী 
ইউনিয়ন থাকে তখন পরিচালকপক্ষ প্রায়ই 
বলেন যে, এদের মধ্যে কোন একটিকে 
বেছে নেওয়া মদ্ষিল। 'যাই হোক ইচ্ছ। 
যদি আন্তরিক হয় তাহলে নানা অন্ুঘিধে 
সত্বেও একট! উপায় বার কর! যায়। 
কম্মীদের উপযক্ত প্রাপ্য দেওয়া, উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়।, 
তাদের কল্যাণ ও নিরাপত্ত। সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন । 


এ পধ্যন্ত যে অভিজ্ঞত। অজ্জিত 
হয়েছে তাতে দেখা যায় এই পরিষদ ও 
কমিটিগুলি ভালে একটা যোগাযোগ 
ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি । দই 
পক্ষের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা ও 
বিশ্বাসের মনোভাব স্যি করাটাই হল 
প্রকৃত সমস্যা, আইন কানুন ব৷ অন্যান্য 
রীতি পদ্ধতির সমস্যা নয়। খারা কাজ 
করছেন তার। যদি স্বেচ্ছায় সহযোগিত। 
ন। করেন, পারম্পরিক বিশ্বাস যদি না থ!কে 
তাহলে কোন সংস্থার পক্ষেই কা কর৷ 
সম্ভব নয়। সমাজতগ্ের পথে এগিয়ে 
যেতে হলে শিল্পে গণতগ্ত্রের প্রতিষ্ঠা বিশেষ 
প্রয়োজন । 








র্‌ 2 ধু য় 
নি 


পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন 
বকে যে একট। পরিবস্তীন আসছে তা বেশ 
বুঝতে পার! যায়। এই বুকের গ্রামগুলি 
বিশেষ করে ধাক্গম-জয়পূর, জান্বেদিয়া ও 
চাবক] এই তিনটি গ্রাম, নিঃসংশয়ে এই 
পরিবর্তনে গতি সঞ্চাব করছে। এর। 
প্রাচীন রীতি, সেকেলে চাষপদ্ধতি ছেড়ে 
দিয়ে নতুন পদ্ধতি ত গ্রহণ করে নতুন পখে 
যাত্র। সুর করেছে । এরা বেশী ফলনেৰ 
ধান ও গম চাষ করে কষিতে সাফল্য 
অর্জন করতে চাইছে । 
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বাংলার গ্রামে আধিক ফলনের যে ঠা 


এই নতুনের আহ্বান সুরের গ্রাম- 
গুলিতেও গিয়ে পৌচেছে। কতকগুলি 
গ্রামের সমগ্র জনসাধারণ উতদাহিত হয়ে 
উঠেছেন । সমস্ত রকম কঠা ও সংশয় 
পরিত্যাগ ক'বে কষকরা ক্রমেই বেশী 
সংখ্যায় বেশী ফলনের নতুন বীজ ব্যবহার 
করছেন । 


নতুন পথের দিশারী 


ধাজগম-ভয়পুন হল এই দিক দিয়ে 
একটি আদর্শ গ্রাম । জমি থেকে তিন 
চার গুণ বেশী শস্য পাওরার জন্য গ্রামটি, 
বেশী ফলনের বীজ ব্যবহার করতে সুরু 
করেছে। তিন বছর পৃব্ধেও যেখানে 
প্রতি একরে মাত্র দখ থেকে কড়ি মণ ধান 
পাওয়। যেত সেখানে এখন প্রতি একরে 
৫৫ থেকে ৬০ মণ ধান ফলছে। আই 
আর-৮ বীজ খেকে প1ওয়া যাচ্ছে ৬০1৬৫ 
মণ আর এনসি ৬৭৮ থেকে ৫01৫৫ মণ। 


অনেকখানি জায়গা জড়ে ঘন জঙ্গল 
এই গ্রামটিকে অন্যান্য গ্রাম থেকে বিচ্ছিল্ন 
করে রেখেছে। গ্রামের ১৫০টি চাষী 
পরিবার, প্রকৃতির খামখেয়ালীর বিরুদ্ধে 


লড়াই করার জনা বদ্ধপরিকর হন। 
কাছাকাছি ছোট নদদীটাতে যে বাঁধ ছিল, 
সেই বাঁধের জলটুকুই ছিল তাদের সম্বল । 
১৯৫৭ সালে সেই বাঁধটি ভেঙ্গে যায়। 
তখন থেকেই এই চাষীদের দূঃখের দিন 
সুরু হয়| ১০ বছর থেকে তারা সুধু 
বাচার জনাই সংগ্াম করছেন। ১৯৬৭ 
সালের খরা! এবং সেই বছরে আমনের 
ফমল প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাদের অবস্থা 
সঙ্গীন হয়ে পড়ে । এরপর বেঁচে থাকার 
জন্য তাঁর! যে বাবস্থা অবলম্বন করেন তা 
ছিল একটা অতি উপযুক্ত ব্যাবস্থা | 

এঁ খরায় ফমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরই 
তাদের সাহাযা করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ 
কর! হয় তাতে গ্রামের সবাই যোগ দেন 
এবং কাছাকাছি রঙ্গী নদীতে ২৯৮ ফিট 
লম্বা বেশ টেকসই একট। মাটির বাধ তৈরি 
করেন । এতদিন পর্যাস্ত এ- নদীর জল 
বৃথাই কংসাবততীতে বয়ে যেত। এরপর 
গ্রামবাসীর তাঁদের ধানের ক্ষেতগুদিতে জল 
নিয়ে যাওয়ার জন বাঁধ থেকে এক মাইল 
লম্ব। একটি খাল কেটে নিয়েছেন । 

এইবারে সেচের জল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত 


ধদধানোো ৪ঠ 'জানুয়ারী ১৯৭০ পৃ্ঠ। ৮ 


হয়ে, ধাজম-জয়পুরের কৃষকরা ১৯৬৮ সালের 
গোড়ার দিক থেকেই বেশী ফলনের বীজ 
দিয়ে চাষ সুক করেন । ৬০ একর জমিতে 
তাইনান ৩ এবং আই আর”৮ বোরো 
ধানের চাষ কর! হয় । সঙ্গে সঙ্গে তার! 
সোনারা ৬৪ এবং লালমারোজে বীজ নিয়ে 
গমের চাষও স্বর করেন । 

১৯৬৮-৬৯ সালের আমন চাষের সময় 
তাঁরা সমগ্র ২০০ একর জমিতেই আই 
আর ৮ ছাড়।ও এন সি-৬৭৮ বীজ ব্যবহার 
করেন। বেশী ফলনের বীজের চাষে 
বেশী পরিমাণে রাসায়নিক সার দিতে হয় 
আর তার ফলে অনেক সময়ে ফলন ভালে 
হয়না এই রকম একট! ধারণ। যে দেশের 
কৃষকদের রয়েছে, তাঁরা তাতে তয় পাননি। 
তাঁরা পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করে যে 
ফল 'পেলেন তা বেশ উতৎসাহজবক.| ফলে 
এই বরের প্রথম ভাগে শীতের মরস্গুমে 
একই পদ্ধতিতে ধান ও গমের চাষ করলেন 
এবং পরে আমন ধানেরও চাষ করলেন। 
এই আমনের ফসল এখন কাটা, হচ্ছে ।. 


যে বীজগুলি ব্যবহাগ্স করে ভাল! 
ফসল পায় গেছে তা ছাড়াও -নৃতিলতর 


বী্গ জয়া ও পা জাতীয় ধানের বীগও 


চাষ কর। হয় এবং পৃবের্ব কার চাষে যে সব 
অভিজ্ঞতা অজিত হয়েছে, অধিকতর 
ঈাকফলোযর জন্য সেই অভিজ্ঞতাগুলিও কাজে 
লাগানো হয় । 


অন্যুটি গ্রামও পদাঙ্ক অনুসরণ 
করলো 


সমবেত চেষ্টায় কি ফল পাওয়। যায় 
এবং বেশী ফলনের বাজ ব্যবহারে ফলন 
কতখানি বাড়ে সে সম্পর্কে জান্বেদিয়া 
থামটির কাহিনীও একই রকম । ১৯৬৮ 
সালের প্রথম দিকে শীতকালে, মাত্র ১০ 
একব জমিতে আই আর ৮ ধানের চাষ 
কবে এই গ্রামটি বেশী ফলনের বীজ নিয়ে 
পরীক্ষা আক করে । তারপর থেক গ্রাম- 
টিৰ ১৯টি চাষী পরিবার সমস্ত কৃসংস্কার 
উপেঞ্চ। করে গ্রামের সমস্ত চাষের জমিতে 
অর্থাৎ ১২০ একর জমিতে বেশী ফলনের 
বাজেব ব্যবহার স্রকক করেন । এই বছরের 
আমন ফসল তারা তুলছেন আই আর-৮ 
ছাড়াও, অগ্তনা, জয়া, পদ্না এবং এনসি 
৬৭৮ ধানের বীজ থেকে । 

এবারে ফসল খুব ভালো পাওয়' যাবে 
এই আশায় তাঁরা এখন থেকেই আরও 
নতুন নতুন চাষের পরিকল্পনা করছেন । 
আমন ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গেই তার বেশী 
ফলনের সোনালিকা ও কল্যাণসোন। গমেব 
চাষ করবেন বলে স্থির করেছেন । সেচের 
প্রয়োজন মেটানোর অন্য তারা চম্প। নদীতে 
একট৷ বাঁধ দিয়েছেন এবং জমির খাল- 
গুলিতে জল আনার জন্য একট। পাম্পসেট 
সংগ্রহ করেছেন! 


তৃতীয় গ্রথম চাবকাও বেশী পেছনে 
পড়ে নেই। গর গ্রামের শতকর। ৭৫ জন 
কমক ইতিমধ্যেই সজাগ হয়ে উঠেছেন 
এবং তাঁদের ধানের জমিগুলিতে এখন বেশী 
'কলনের বীজ ব্যবহার করছেন । 


বেশী ফলনের ধানের মধ্যে আই 
আর-৮ এবং এন সি ৬৭৮ই অন্যগুলির 
তুলনায় বেশী জনপ্রিয় । তবে পদা। ধানও 
|” কমশ: জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । বহু কৃষক 
এই ধান চাষ করে লাভবান হয়েছেন । 
আই আর.৮ এবং পদ্] ধানের ফসল পেতে 
মাত্র ১০৬ দিনের মতো সময় লাগে। 
এতে তিনৰার, ধানের চাষ করা সম্কবপর 


হয়েছে। তাছাড়া প্রীত আাতৈর ধানের 
তুলনায় এগুলিতে তুঘের পরিমাণ কষ হয় 
বলে ওজনে চাউলের পরিমাণ বেশী হয়। 


ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন বুকের অন্যান্য গ্রাম- 
গুলিতে কয়েকজন কৃষক যে সাফল্য অর্জন 
করেছেন তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য | এই 
বৃকে ক্রমেই বেশী পরিমাণ জমিতে বেশী 
ফলনের ধানের চাষ কর! হচ্ছে । ১৯৬৭- 
৬৮ সালে সম্পর্ণ 'বকে যেখানে মাত্র 8০9০ 
একর জমিতে বেশী ফলনের আমন ধানের 
চাষ করা হয় সেখানে ১৯৬৮-৬৯ সালে 
এই রকম ধানের জমির পরিমাণ পড়ায় 
২৯০০ একর । এ বছরে তা ৮০০০ 
একরে দাড়াবে বলে মনে হচ্ছে । 


পশ্চিমবঙ্গে নিবিড় ধান ঢাষের অন্ত- 
ভূঁক্ত ৯টি জেলার অনাতম পশ্চিম মেদিনী- 
পূরে, উচ পতিত জমিতে ধান চাষ সুরু 
করা হয়েছে! কংসাবতী নদী থেকে 
প্রয়োজন অনুযায়ী জল পাওয়৷ গেলে এই 
পরীক্ষা সফল হয়ে উঠবে বলে আশা কর! 
যায়। 


পশ্চিমবঙ্গে তৈলবীজ উৎপাদন 
ও আমদানী 


পশ্চিমবঙ্গে তৈলকীজের বাৎসরিক 
আমদানীর পরিমাণ আণ্মানিক তিন লক্ষ 
মেটিক টন। চতুর্থ বাঁধষিক পরিকল্পনায় 
এই রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজের 
উৎপাদন ৫৫ হাজায় মেটিক টন থেকে 
বাড়িয়ে ৯৪ হাজার মোটিক টনের লক্ষ্য 
মাত্রায় নিয়ে আসতে মনস্থ করা হয়েছে । 
প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে সরিষা চাষের 
প্যাকেজ কার্যস্চীর প্রবর্তন, সরিষা চাষকে 
বহু ফসলী চাষ কার্ষসূচীর অস্তরুজু করা, 
তিলসহ দে! ফসলী চাষের ব্যবস্থা, ব্যাপক- 
ভাবে বাদাম চাষের প্রবতন ইত্যাদি । 


সৃতাঁকল শ্রমিকের সংখ্যা 


১৯৬৮ সালের ১ল! জানুয়ারীর হিসেব 
অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সুতাকল শৃমিকের 
মোট সংখ্য) হ'ল ৫০,৮০৬ জন। সূতা- 
কল শুমিকদেকর সবোচচ বেতনের হার 
৪৩১.০১ টাক এবং সর্নিমূ বেতন হার 
১৩৮.৯০ টাকা | 


ধসধানো ৪ঠ1 জানুয়াৰী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৯ 





নেইভেলি লিগনাইট কর্পোরেশন হ'ল 
সরকারী তরফের একমাত্র 'সংগ্থা যেখানে 
খনি থেকে লিগনাইট উত্তোলন, বিদ্যাৎশজ্জি 
উৎপাদন, সাব ও লেকে উৎপাদন ইভা্ি 


নানা ধরণের কাজ হয়। বর্তমান বছরে 
এটি অনেকখানি অগ্থগতি ' করতে পারবে 
বলে আশ! করা যায়। গত আথিক 
বছরে কপোরেশন যথেষ্ট উন্নতি করে এবং 
তা বেশ উল্লেখযোগ্য । অধাৎ গত বছরে 
কাজ এতে। ভালে' হয় যে পৃবর্ব বছরের 
তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ'তিন কোর্টি টাকা 
কম হয়! কর্পোরেশনের এই চষৎকার 
সাফল্যের পেছুনে রয়েছে এর কর্ধপ্রচেষ্টার 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অধিকতর উত্পাদন । 
কর্পোরেশনের এই লিগনাইট খনির 
মতে। এত বড় খনি প্রাচো আর নেই এবং 
নানারকম অস্বিধে স্বত্বেও এটির অগ্রগতি 
অব্যাহভ রয়েছে । অষ্টেলিয়া, জার্মানীর 
মত লিগনাইট উৎপাদনকারী দেশগুলি 
সাধারণতঃ যে সব অন্থবিধের সন্দুখীন হয়, 
নেইভেলির যর্দি কেবলমাত্র সেই অস্ভুবিখে- 
গুলিই থাকতো তাহলে এখানে উৎপাদনের 
পরিমাণ আরও অনেক বেশী হতো । কিন্ত 
নেইভেলির সমস্যাগুলি অনা রকমের । 
যাই হোক, ডিজাইনে, গবেষণায়, উৎ* 
পাদনে অবিরামভাবে উন্নতিসপাধন ক'রে 
নেইভেলির উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে । 


কর্পোরেশনের যে তাপ বিদ্যৎকেন্জ্র 
রয়েছে তা দেশের মধ্যে সবচাইতে বড় 
এবং তাঁর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও 
পরিচালনা সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতা 
অজ্জ্জন করেছেন। অন্যান্য তাপ বিদৃুৎ- 
কেন্দ্র সচল করার জন; মধ্যে মধ্যে এই 
কর্পোরেশনের সাহ।য্য চাওয়া হয়। উন্নতি 
এবং বায়হাসের জন্য সব সময় চেষ্টা করার 
ফলে গত বছরে যেখানে কর্পোরেশনের 
বিদ্যৎশক্তি উৎপাদন প্রকল্পের ৯১ লক্ষ 
টাকা ক্ষতি হয় সেই তুলনায় বর্তমান 
বছরে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাঁক। লাড 
হয়েছে । আশ। কর! যাচ্ছে ১৯৬৯-৭০ 
সালের মধ্যে কর্পোরেশনের বিদ্যাৎশক্তি 
উত্পাদনের ক্ষমতা ৬০ কোটি ওয়াটে 
দাড়াবে । 


শিক্ষিত-বেকার সমস্যা 


স্ুনেঞ্প কুমার 


কর্মসংস্থান কেন্দগুলিতে যাঁরা কাজের 
জন্য নাম রেজেপ্ট্রী করান এবং কর্নপ্রাথীর 
সংখ্যার অনুপাতে যতজনকে কাস্জর সন্ধান 
দেওয়া হয় তা তুলনা করলে হতাশ হতে 
হয় । তাছাড। মার! নাম বেজেদ্ী করান 
তাঁদের তুলনায় কমপ্রার্থীর প্রকত সংখ্যা 
অনেক বেশী | বনুদিন কর্মহীন হয়ে 
থেকে অনেকে হতাশ হয়ে পড়েন । গত 
দই বছরে এই সমস্যা বরং তীৰ্তর হয়েছে। 
এটা শুধ একটা অর্থনৈতিক সমস্যা নয় 
এর একটা সামাজিক--রাজনৈতিক দিকও 
রয়েছে । 

বিশৃবিদ্যালয়গুলি থেকে পাশের সংখ্যা 
এবং শিক্ষার স্রযোগ-স্ুবিধে বেড়ে যাও- 
য়াটা, শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের সংখ্য। 
বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ । একটি 
হিসেব অনুযায়ী দেশে ১৯৮৬ সালেব মধ্যে 
8০ লক্ষ “প্রয়োজনাতিরিক্ত'" য্যাটি,কুলেট 
এবং ১৫ লক্ষ “প্রয়োজনাতিরিক্ত'? গ্র্যাজে- 
য়েটে হয়ে যাবে। লগ্ডন স্কুল অব 
ইকনযিকোর একদল বিশেষজ্রেব সহযোগি- 
তায় ভারতীয় পরিসংখ্যাণ প্রতিষ্ঠান এই 
সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে একই অভিমত 
প্রকাশ করেছেন । 

মেকলে যে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার 
উদ্ভাবন করেন তা তার উদ্দেশ্য পৃবণ 
করেছে । স্বাধীনতা লাভ করার পরও 
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পকে আমাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়নি । আমরা শিক্ষাকে 
জাতীয় বিনিয়েগ বা লগ্গি বলে মনে 
করিনা । কলেজের কোন ছাত্র যদি ভবি- 
ষ্যত জীবনে একজন বৈজ্ঞ/নিক ব। পণ্ডিত 
ব্যক্তি হন তাহলে তার তুলনায় যদি কোন 
ছাত্র উচচ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হলে 
কলেক্গুলি বেশী গবর্ব অনুভব করে। 

আমাদের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা গুলিতে 
এই সমস্যার কগ! বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে কিন্তু এর সমাধান করা সম্ভবপর 
হয়নি । তৃতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি 
সময়ে এই বিফলতার কথা স্বীকার ক'রে 
বল! হয় যে, “মোটামুটিভাবে বিচার করলে 


দেখা যায় যে, দেশে বেকার সমস্য নিয়ন্ত্রণ 
কর! সম্ভব হয়নি | সরকার কেবলমাত্র 
সাম্প্রতিক কালেই এই সমস্যার ব্যাপকতা 
স্বীকার করে নিয়েছেন। এই জমস্য 
সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৪ দফার একটি 
পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং রাজ্যগুলিকে 
তা রূপামিত করতে অনুরোধ করা হয়। 
কিন্ত রাজ্যগুলি থেকে যে সব উত্তর পাওয়া 
যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে তারা এই সমস্যা- 
টিকে তেমন জটিল মনে করছেন না । 
করেকট রাজ্য কেন্দ্র সরকারের কাছ 
থেকে এর জন্য আথিক সাহায্য চেয়েছে, 
কতকগুদল রাজ্য আবার তাদের এলাকায় 
এই সমস্যার অস্তিত্বই অর্থীকার করেছেন । 
এই পরিপ্রেক্ষিতে খসড়া চতুর্খ পরিকল্পনায় 
বেকার সমস্যা সমাধান করা সম্পকে তেমন 
কিছু ব্যবস্থা কর! হয়নি , এতে শুধু এই 
সমস্য। সম্বন্ধে কি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ কর! হবে 
তা সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্লমবরধমান বেকার 
সমসা। সম্পকে. পরীক্ষা করার জন্য বর্ত- 
মানে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি নিযুক্ত 
হয়েছে । 


কয়েকটি পরামর্শ 


এই সমস্যাটি সমাধান করা সম্পর্কে 
এখানে কয়েকটি পরামশ দে€য়া হচ্ছে । 
প্রথমতঃ লোকসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ 
করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ,  বিশ- 
বিদ্যালয়ের দ্বার সকলের জন্যই খোল। 
থাকা উচিত নয | যারা পড়াশুনায় খুব 
ভালো এবং শিক্ষালাভের জন্য সত্যিই 
উদগ্রীব তাদেরই শুধু উচচতর শিক্ষ। গ্রহণ 
করতে'দেওয়া উচিত । অন্যদের, কারি- 
গরী শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় পাঠানো উচিত। 
উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষ। গ্রহণ করার পর 
অন্য কোন পথ ন। থাকতেই কলেজ ও 
বিশুবিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা 
ভীষণ বাড়ছে । এই প্রসঙ্গে আরও একটা 


কথা বলা যায় যে, উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা পু 


শেষ করে যার বেরুবে তাদের মধ থেকেই 


'কেন্দ্রীয় ও রাজাসরকারগুলির, তাদের কর্মী 


বাছাই করে নেওয়া উচিত এবং ইচ্ছে 
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করলে পরে তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে 
নেওয়া যেতে পারে । 


তুতীয়তঃ আথিক উন্নয়নের গতি 
ক্রততর করতে হবে । উন্নয়নের শখ গতি 
বেকার সমস্য। বৃদ্ধির একট প্রধান কারণ । 
সরকারের আরও অনেক প্রকল্প হাতে 
নেওয়া উচিত এবং বেসরকারী লগতে 
উৎসাহ দেওয়া উচিত। 
শক্তির উপয্‌ক্ত পরিকল্পনা তৈরি করা 
উচিত। এইরকম পরিকর্পনার অভাবে থে 
দশে এতো করার আছে সেই দেশেই 
ইঞ্জিনীয়ারর৷ পর্যন্ত বেকার রয়েছেন । 
কাজেই আমাদের শিক্ষাস্চীও নতুন ক'বে 
তৈরী করা উচিত। 


তাছাড়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেওয়া 
উচিত। প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করার পর 
বেকার ব'সে না থেকে নিজের চেষ্টার 
একটা কিছু গড়ে তোলায় উৎসাহিত করতে 
হবে। বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়াররা যাতে 
নিজেরাই আত্তমপ্রতিচিত হতে পারেন, সেই 
জন্যে কেবলমাত্র অস্তরবিধেগুলি দূর করে 
নয় সক্রিয়ভাবে উত্সাহ দিয়ে একটা নদনু- 


কল পরিবেশ স্ষ্টি কর সরকারের কর্তব্য। 


এই পরিপ্রেক্ষিতে, গুজরাট শিল্লোযনযন 
কর্পোরেশন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, 
ত৷ প্রশংসার যোগ্য । পেট্রোল পাম্পে 
কাজ এবং পেক্রোলজাত অন্যান্য জিনিসের 
খচর৷ কারবার সমবায় সমিতিগুলিকে এবং 
বেকার ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যানা স্নাতকগণের 
অংশীদ|রমূলক সংস্বাগুলিকে দেওয়া হবে 
বলে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 


করেছেন তাও একট! ভালো ব্যবস্থা বনা 


যায়| 
শিক্ষার অপচয় হচ্ছে এই কথা না 


বলে, বন্ধুতাবাপন্ধ দেশগুলিতে আমাদের 


ইঞ্জিনীয়ার ও চিকিৎসকদের পাঠানোর 
সম্ভাবনা বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত। 


বিদেশে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার ও চিকিৎ-' 


নকদের সম্ভাবন৷ কতটুকু ত৷ পরীক্ষা করে 
দেখার জন্য স্বরার্ী মন্ত্রকে একটি বিশেষ 
শাখ! খোলা যেতে পারে । তবে শিক্ষিত 


ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃত কম বেতন গ্রহণে : 
ব্টেনে শিক্ষিত 


প্রস্তুত থাকতে ইবে। 
বেকারদের যে সব সর্তে কমের সংস্থান 


করে দেওয়। হচ্ছে এট! হ'ল সেগুপির মব্যে 
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রেখার কাছে এবং মাজে ভিন ক. 
(পেও্লাম ) নিয়ে যে মূল্যধান পনরীক্গ রর 
চালিয়েছিলেন তার বিবরণও রয়েছে আব: 
একটি খণ্ডে। তিনি ভারতের বিভিন্ন: 
জায়গার ও অন্যান্য জায়গার লধিমার দূরত্ব 
স্থির করেন এবং ফোটট ও মাউন্ট টাইম 
গানের সাহাযো শব্দের গতি দিকপণের 
পরীক্ষা চালান । ইনিই হলেন এ দেশে 
আবহ বাতার ধারাক্রমিক ধিবরণ রক্ষার 
পথিকৃত- ইনিই প্রথম ১৭৯৬ পালে আব- 
হাওয়ার পৃবাতাষ সংক্রাস্ত রেজিস্টার 
খোলেন । 

তার উত্তরসূরী মিঃ গ্র্যানভিল টেলর. 
এফ. আর. এস ( ১৮৩০-১৮৪৮ ) মান- 
মন্দিরে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আনালেন 
এবং নক্ষত্র রেজিস্টার তৈরির জন্যে তথ্য 
মাদ্রাজ মানমন্দিরের বর্তমান কপ সংগ্রহ করতে সবক করলেন। শ্রই 
রেজিস্টারটি ১৮৪২ সালে ছাপানো হয়। 
এই রেজিস্টারে ১১,০০০ নক্ষত্রের অবস্বান 


মাদ্রাজ মান-মদ্িবের ইভিহান. 2৮ ১2 
৮৯৫ ন্ট ক্যাপ্টেন এস. গি. ই. লুডলো প্রহরে 
প্রহরে আবহবার্তা সংগ্রহ ও টোম্বক গতি 


বিবলণ--এসং ভি. নাঘনবন প্রথম জ্যে।তিলিদ যিনি এই মানশ প্রকৃতি পধবেক্ষণের বারা মু করেন। 
( মাদ্রাজের সংবাদদাতা ) মশ্দিরে কাজ সু কবেন, নিশি হলেন, ১৮৪৯ থেকে ১৮৬১ মালের মধো 
মিঃ জে-গেলুডিংভ্যাম এক. আর. এস. ॥ মাদ্রাজ মান মন্দিরে তিনজন জোোতিবিদ 
১৭৯০ সালে তিনি যে সব পরীক্ষা নিবীক্ষা নিযূক্ত হন। এরপব আসেন মিঃ এন 
মাদ্রাজের আঞ্চলিক আবহ দণ্ডর ১৭৭ করেন সেগুলির ও তার অন্যান্য পর্বেকণের আর. পগসন | পরে তীর স্ত্রীও কনাও 
বছরের প্রাচীন । ১৭৯২ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেকর্ডের একটি খণ্ড আজও রাখা আছে। তার কাজে সাহায্য করেন। ইনি ৩০ 
কোম্পানী মাদ্রাজ শহরের মঙ্গামবাককামে পাণ্লিপি আকারে ১৮১২ থেকে ১৮২৫ বছর পরে ১৮৯১ সালে মারা গেলে ওর 
এই কেন্দ্রটি স্থাপন করে । উদ্দেশ্য ছিল সাল পর্যাস্ত দ্‌টি খণ্ডে, তীর পর্যবেক্ষণের স্ত্রীবহু বংসর মাদ্রাজ সরকারের আবহ- 
ভারতে জ্যোতিবিদ্যা, ভূগোল ও নাব্য সমস্ত বিববণ রযেছে। এ ছাড় বিধুব বার্তার প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করেন। 


বিদ্যার বিকাশে সাহায্য করা । এই প্রকল্প 
সপ্বন্ধে তৎকালীন গভর্ণর সার চার্লস্‌ 
ওকলের অসীম উৎসাহের ফলে মাদ্রাজ মান- 
মন্দির প্রতিষিত হয় । এই প্রকল্পে তৎ- 
কালীন মাদ্রাজ সরকারের সদস্য মি 
উইলিয়াম পেটি-র সহযোগিতাও প্রচুর 
পাওয়া গেল । মিঃ পোর্ট, নিজের টাক। 
খরচ করে এর ৫ বছর আগেই একাট 
মানম-ন্দির তৈরি করিয়েছিলেন । 


চক্কর 4৫ সনে 








গ্র্যানাইটের তৈরি যে শ্তন্তের ওপর 
প্রথম ট্রানজিট যত্ত্র বসানো ছিন সেটি 
আজও শসযত্বে রক্ষিত আছে। স্তস্তের 
গায়ে স্বপতি মাইকেল টপিং আচ-এর নাম। 


ত৷'ছাড়া তামিল ও.তেলুগডতেও এই নাম 
খোদাই করা আছে। ৃ মানমন্দিরের অতীত বপ 
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১৮৬১ সালের পর এই মানমন্দিরে 
আরও বছ আধুনিক সৃশ্গ যন্ত্রপাতি ও 
সাঁজসরঞ্জাম আনানো। হয় । এর মধ্যে 
প্রধান ছিল একটি টানসিক সাকল ও একা? 
৮ ইঞ্চি পবিধির ইকইটোরিয়েল ! মিঃ 
পগসনের আমলে টানসিক সার্কল দিয়ে 
৫০0০0টি নক্ষত্রের পঞ্জী তৈরি হয়। এই 
নক্ষত্রগুলির প্রত্যেকটিকে ৫ বার লক্ষ্যপথে 
ধরা হয় । ইকইটোরিয়েলের সাহায্যে মিঃ 
পগমন ৬টি ছোট উপগ্রহ 3 ৭টি স্থান 
পরিবর্তনকারী নক্ষত্র আবিষ্ষধার করেন । 
স্বান পরিবর্তনকারী নক্ষত্রের তালিকা 
সম্পূর্ণ হবার আগেই পগমন মারা যান। 
তাঁর সুযোগা উত্তরাধিকারী মিঃ মিচিস্িগ 
এর কাজ শেষ করেন। মিঃ পগসনের 
নামও একটা কারণে সবিশেষ স্মরণীয় । 
তিনি নক্ষত্রের উজ্জ.লতার পরিমাপ 
নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ ছিলেন । এমন কি 
আজকের দিনেও নক্ষব্রলোকের উজ্জ.ল- 
তার পরিসীম] নির্ধারণ পদ্ধতি বোঝানে। 
হয় পগসন স্কেল দিয়ে | 

১৮৯৫ সালে, কোডাইকানালে সৌর 
মান-মন্দিরের তিত্তি স্বাপন কর হয়। 
১৮৯৯-এর এপ্রিল মাসে ভারতীয় মান- 
মন্দিরগুলির প্‌নবিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্পটি 
কার্ধকরী হয় । সেই সময় মাদ্রাজ মান- 
মন্দির, মাদ্রাজ সরকারের কাছ থেকে ভারত 
সরকারের হাতে চলে যায় এবং মাদ্রাজের 
সরকারী জ্যোতিবিদ কোডাইকানাল ও 
মাদ্রাজ মান-মন্দিরের ডিরেক্টর নিযূক্ত হন। 


১৯৩১ সাল পধস্ত মাদ্রাজ মান মন্দির 
তেমনি থাকে । ইতিমধ্যে কমচারী 
ছাঁটাই-এর ফলে মান-ধন্দিরটি কোনোও 
প্রকারে টিকে থাকে । তখনও অবশ্য 
মাদ্রা মানন্মন্দির ভারতীয় টেলিগ্রাফ 
ব্যবস্থার জ্নো সময় সঙ্ষেত পাঠাত। 
ত৷ ছাড়। মাদ্রাজে দৈনিক আবহবাত্তী প্রকাশ 
করত । এই আবহবার্তার সৃত্রপাত কর। হয় 
১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাসে । 


১৯৪৫ সালে স্বিতীয় বিশুযৃদ্ধের পর 
ভারতীয় আবহ দণগুরগুলির পূনবিন্যাস 
ঘটে এবং সেই সময় দেশে ৫টি আঞ্চলিক 
আবহকেন্জ্ স্বাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়। হয় । 

মাদ্রাজের কেন্ত্রটিতে কাজ সুর হয় 
১৯৪৫ সালের ১ল! এপ্রিল। মাদ্রাজ 
কেন্ত্র তার পর্যবর্তী জায়গাতেই আছে তবে 


আধুনিক যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ও 
অন্যান্য ব্যবস্থায় সজ্জিত ভবনটি নতুন । 
এই ভবনের নাম নক্ষত্র বাংল! । 

আঞ্চলিক কেন্দ্রের কার্যক্রমের মধ্যে 
মান-্মন্দিরগুলির পরিচালনা, আবহযন্ত্ 
সরঞ্জাম বসানো, যোগানো। ও তার মান 
নিরূপণ এবং বিভিম্ন আবহ মান-মন্দির 
থেকে সংগৃহীত তথ্য পরীক্ষা ও পৃথকী- 
করণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাম দপ্তরের 
কাজকর্ম তদারকী, আবহাওয়া সংক্রান্ত 
অনুসন্ধানের প্রত্াত্তরগুলি ক্রটি মুক্ত করা 
এবং রাজ্য সরকারগণ ও অন্যানা সংশিষ্ট 
সূত্রের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করা অন্তর্ভক্ত। 


সম্প্রতিকালে এই কেন্দ্রের অনাতম সুরাদ্ব- 
পূর্ণ দারিত্ব হচ্ছে কৃষকদের আবহবার্তা 
দেবার একটা সুসংহত কার্ষসূচী । এর 
মধ্যে আছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস, প্রতিকল 
আবহাওয়৷ সম্বন্ধে সাবধানী সংকেত ও 
কৃষি মরন্মমের আবহাওয়া সংক্রান্ত খবরা- 
খবর জোগানো । কমেক বছর আগে 
বায়ুর গতি প্রকৃতি ও শক্তির অন্‌ সন্ধান 
এবং ক্ব্রিম উপায়ে বৃষ্টি তৈরির পরীক্ষা 
চালানোর ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে 
কারিগরী সাহায্য দেওয়া হয়। এই কেন্দ্রে 
আবহ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণ। 
চলতেই থাকে । 


পরিকল্মনা রূপায়ণ সমস্যা 


৩ পৃষ্ঠার পর 


বেশীর ভাগই, উৎপাদন বাবস্থাগুলির 
কাধ্যকরী তহবিলে লগ কর। হয় অর্থাৎ 
শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং কিছু পরিমাণে 
কষকদের কার্যকরী মূলধন হিসেবে দেওয়া 
হয়। কাজেই ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের এই 
কত্বব্য সম্পাদন করতেই হবে। তবে 
যেটুক হতে পারে তা হল খুব সতর্কতাবে 
পরীক্ষা করে কেউ হয়তো বলতে পারেন 
যে বর্তমানে ব্যান্কগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প 
অগ্রাধিকারমূলক কাজের জন্য যেটাকা 
দিচ্ছে, সেটা অপেক্ষাকৃত বেশী অগ্রাধি- 
কারসম্পর কাজে দেওয়৷ উচিত । ব্যাঙ্কের 
কার্য পদ্ধতিতে খানিকট। পরিবত্তন, সংশো- 
ধন করে সমস্ত ব্যবস্থায় একট। সংহতি 
এনে, কিছুট। অর্থ সঞ্চয় কর! যেতে পারে, 
অথবা সরকারী সংস্থাগুলিতে লগির পরি- 
মাণ বাড়তে পারে অথব। পৃব্রের তুলনায় 
সরকারী তরফের থণের পরিমাণ বাড়তে 
পারে। তবে এগুলিও খুব সতর্কতার 
সঙ্গে সামান্য সংশোধন পরিবত্তনের ফলেই 
সম্ভবপর হতে পারে, ব্যাঙ্কগুলি থেকে 
মোটা টাক।- অন্যত্র লগ্গি করা যাবে, সে 
রকম আশ। না করাই ভালে । 

সাধারণ ব্যবসায়ী ব্যাক্ষগুলি প্রকৃত- 
পক্ষে লগি ব্যাঞ্ক নয়, কেবলমাত্র সাময়িক 
প্রয়ো্ূনের জন্য এগুলি থেকে স্বল্প সময়ের 
জন্য খণ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ী ব্যাক্কগুলি 
কাজ চালাবার জন্য মুলধন সরবরাহ করে 
দীর্ঘ মেয়াদী লগির জন্য সলধন সরবরাহ 
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করেনা | সমস্ত বেসরকারী উৎপাদক এবং 
ব্যবসায়ীর কাজ চালাবার জনা মুলধনেন 
দরকার হয় এবং যতদিন পধ্যন্ত আমাদের 
মিথিত অর্থনীতি থাকবে, ততদিন পর্ধ্যস্ত 
এদের প্রয়োজন মেটাবার একটা ব্যবস্থাও 
রাখতে হবে । বর্তমানে, অর্থের বৃহত্তর 
ব্যবহারের অংশটা আমরা উপেক্ষা করতে 
পারিনা, সে কথাটা আমাদের মনে রাখতে 
হবে। তাছা'ড়। এট৷ অবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে 
বদলানে। সম্ভব ও নয় | 


উচ্চ ফলনের ধান-চাষে সাফল্য 


তমলুক কেন্দ্রের “নাইকুড়ি গ্রামে শেখ 
আবুল রেজার জমি মাত্র দেড় বিঘে। 
আগে এ জমি থেকে ১০1১৫ মণ ধান 
তিনি পেতেন । এবার জেলার কৃষি 
দণ্তরের সহায়তায় দেড় বিঘে জমিতে 
পর্যায়ক্রমে তিনটে ধানের চাঘ করেছেন । 
এতে ফলনের পরিমাণ ৬০1৬৫ মণ ধান। 
সংসারে তার দশজন মানুষ । তাঁর মুখে 
হাসি কুটে উঠেছে । তিনি বলেছেন, 
আগের বছরের মতো এবার কষ্ট হবে 
না।? 


এই কারণে উচ্চ ফলনের ধানের 
বীজের চাছিদ। দিলে দিনে বেড়ে চলেছে। 





শিল্প 


শ্রীদিলীপ রায় 





খাদি ও গ্রামশিল্পের বাণী হ'ল স্বয়ং. 
সম্পূর্ণতা ও আত্বনির্ভরশীলতার বাণী । 
প্রাচীনকালে গ্রামগুলি প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল 
অর্থাৎ গ্রামের প্রয়োজনগুলি গ্রাম থেকেই 


মোটানো হত । গ্রামের তাঁতি, কমার, 
কামার, তখনকার গ্রামগুলির সীমিত 
প্রগোজন মেটাতে | অর্থ শতাব্দির 


কিছু পুর্বে গান্বীজী যে কুটির শিল্প এবং 
ঢচরক! প্রবর্তনের দিকে জোর দিয়েছিলেন 
অর অন্যতম উদ্দেশা ছিল পঙল্লীসমাজকে 
ও বিলুপ্তপ্রায় কটির শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত 
ক'রে গ্রামগ্ুনিকে স্বনির্ভর করে তোলা । 
অদর্শ পল্লীসমাদ বলতে গান্ধীজী বুঝতেন 
যে, গ্রামেই তাতি, কুমার, ছুতার, কামার, 
চামার থাকবে এবং এরাও সসম্মানে গ্রামে 
বাগ করে গ্রামের প্রয়োজন যেটাবে। 
পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে একে 
অপরের প্রয়োজন মেটাবে, সুখে দুঃখে 
পরস্পরের পাশাপাশি থাকবে । এর! যদি 
খামের সাধারণ প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারে 
আহলে পল্লীবাশীদের সামান্য প্রয়োজনের 
ভন্য সহরে ছুটাছুটি করতে হবেনা, সহরের 
অধিবাসীরাই বরং তাদের নিজেদের প্রয়ো- 
জনে গ্রামে আসবেন । অতি সামান্য 
জনিস চাষড়ার কথাই ধর! যাক । চামড়। 
যে বর্তমান সভ্যজগতে অতি প্রয়োজনীয় 
একট! জিনিস তা বুঝিয়ে ধল!র প্রয়োক্জন 
হয়না.। গ্রালগুলি থেকে হাজার হাজার 
মণ কাচা ও পাকা চামড়া সহরে যায়| 
এখানে গ্রামের চর্মশিল্প সম্পর্কেই দুই একটি 
কথ বলছি । গ্রাষের তথাকথিত হরি- 
ভনরা ভারতকে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা 
বৈদেশিক, মুন্্র। অর্জনে সাহাযা করছে 


মৃত মহিষ বা গরুর প্রতিটি জিনিসই 


কোন ম। কোন কাঞ্জে লাগে। পণ্ডর মুতদেহ 
যদি বৈজ্ঞানিক. পক্াতিতে উপযুক্তভাবে 


কাজে লাগানো যায় তাহদে একদিকে : 


যেষন সার পাওয়। যায় অন্যদিকে আরও 
নানারকম রাসায়নিক বস্তও পাওয়া যেতে 


পারে! একটি পশুর স্বাভাবিক ম্ত্যুর 
পর যে দ্‌শ্য আমাদের চোখে পড়ে তা 
নিঃসংশয়ে করণ । যে পশুটি সারাজীবন 
মামুঘের জন্য খাটলে৷ তার প্রতিদানে 
সে কিছুই পেলনা | কিন্ত মরে গিয়েও 
এই সব গরু, মহিষ আমাদের উপকার করে, 
আমাদের প্রয়োজন মেটায় । 


যাই হোক প্রায় গব ক্ষেত্রেই মৃত 
পশ্ডর চামড়াটা কাজে লাগালো হয়। 
চামড়ার ব্যবহার সহজেই অন্‌মেয় অবশিষ্ট 
অংশগুলি যেমন--হাড়, মাংস, চবি এগুলির 
রক্ষণও বিশেষ প্রয়োজনীয় । হাড় থেকে 
সাধারণতঃ যে সব জিনিস তৈরি হয় তা 
হল- বোন চারকোল ( রিফাইনারীতে 
ব্যবহারের জন্য ), বোন চায়ন' (ক্রকারির 
জন্য ), বোন অয়েল ( কেমিক্যাল 
রিএজেন্ট ), ৰোন এযাস ( ফারমাসিউটি- 
ক্যালস ), বোন গু. ( কাপেন্ট্ির জন/ ), 
বোন মিল ( পশুপক্ষীর খাদ্য )। হাড়ের 
মধ্যে যে ওসিন থাকে তা থেকে খুব উচু 
ধরনের জিলাটিন তৈরী হয়। এ ছাড়া 
হাড় থেকে ফসফেটযুক্ত সার পাওয়। যায়। 
মাংস থেকে নাইট্রোজেনযুক্ত সার, হাস- 
মুরগীর খাদা ও গু. তৈরি হতে পারে। 
চবিকে বিজ্ঞানসম্মত উপাযে বিশ্ষেণ 
করলে পাওয়া যায় ( সাবান শিল্পের জন্য ) 
টিয়ারিক এসিড, পামিটিক এসিড, ওলিক 
এসিড । এ ছাড়া ১০% গ্রিসারিনও 
পাওয়া যায়। এমন কি চবি থেকে 
মোমবাতি শিল্পের অনেকখানি প্রয়োজন 
মেটানো যায় । রক্ত খেকে তৈরি করা 
যায় হাস মুরগীর খাদ্য । এরপর শিং 
থেকে নান রকম গৃহসভ্জার দ্রব্যাদি, 
অস্ত্রাদি থেকে সসেজ কেসিং তৈরি হয়। 
গরু মহিষের আর একটি প্রয়োজনীয় অংশ 
হল.ক্ষুর। ক্ষুর থেকে এক রকম তেল 
নিঞফফাসন কর! হয় য! স্ক্ষা যন্ত্রপাতি যেমন 
খড়ি, বন্দুক, সেলাইর কল, মেগার ইত্যা- 
দির জন্য অপরিহার্য্য । সত পশুর কান 
ও গলার নঙগীও অপচয়যোগ্য নয় । এগুলি 
থেকে উঁচু ধরনের আঠা প্রস্তত' হয়। 
লেজের চুল থেকে বাশ, তুলি ইতা।দি 
তৈরী হয়। তবে. বর্তমানে নানা ধরনের 
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কৃতি আঁশ এলি চাহিধা নর: 
দিয়েছে। শিরঙ্গীড়ার ঠিক পাটি: রী 
তাত থাকে তা দিয়েও নিতান্ত কম, জিরিল: 
তৈরী হয়না | বিশেষ করে, 'ধুসুরিদের.. 
হাতে তুলো ধোনার যে যি, থাকে তর 
টঙাস্‌ টঙাস্‌ শব্দ এর অবহেলিত, বির 
কথ! সারণ করিয়ে দেয়। গোড়াতেই হ্ল ৃ 
উচিত ছিল যে, গরু মহিষের, গোন্রও 
আমাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় নয় । সার 
ছাড়াও এ থেকে আকাল গ্যাস তৈরী 
হচ্ছে । 

আবহমান কল থেকেই আমর! জমি 
যে, চামড়ার কাকছ্টা, একটা বিশিষ্ট শেখীয় 
লোকেরাই করে থাকে | সোজ। কথায় 
তাদের চামার বল! হয়। এরা আমাদের 
সমাজে চিরকালই অস্পৃশ্য ছিল। শতাব্দির 
পর শতাব্দির একট। সামাজিক ব্যবধান 
এদের দরে রেখেছে । এদের অস্পৃশাতার 
গ্রানি থেকে মুক্ত করার জন্য গা্ধীজী 
জীবনব্যাপি সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন । 
তখাকথিত হরিজনদের সামাজিক বাধার 
অক্টোপাস থেকে মুক্ত করার মন্ত্রগুর 
গান্ধীজীর আত্বাছতি আমাদের চোখের 
সামনে থেকে একটা কালে। পর্দ) সরিয়ে 
দিয়েছে । অস্পৃশ্াতার পাপ যখন দেশ 
থেকে দর কর। হয়েছে, কাউকে অস্পৃশ্য 
করে রাখা যখন আইনতঃ অপরাধ বলে 
ঘোধিত হয়েছে তখন চামার বলে কাউকে 
দূরে ঠেলে দেওয়। উচিত নয়। স্মৃতরাং 
চর্মশিল্পকে রাজ্য জড়ে এমন কি সার দেশ 
জড়ে এক ব্যাপক কশ্বসূচীর অধীনে এনে 
একে উন্নততর করে তোল প্রয়োজন । 
বিশেষজ্ঞদের হিসেবে ভারতে প্রতি ৰছুর 
প্রায় তিন কোটি গরু মহিষ ইত্যাদি মার। 
যায় । কাজেই এই মৃতদেহগুলি থেকে 
যে বিপুল পরিমাথ চামড়া ও অন্যান্য 
জিনিস সংগৃহীত হয় ত৷ সুষ্ঠভাবে কাজে 
লাগানোর জন্য একট! ব্যাপক কর্ণস্চীর 
প্রয়োজন | চমশিল্লে কাচ।-মালের অভাব 
আছে বলে মনে হয়না । ম্ুতরাং যথাযথ 
একটা শিক্ষা ব্যবস্বার মাধামে লক্ষ হাতে 
কাজ দেওয়া যেতে পারে ।. গ্রামগুলে 
হ'ল অনাবিল জীবনযাত্রার প্রতীক । 
সুতরাং গ্রামীণ বা পল্লীভিত্তিক শিল্প গড়ে 
তুলতেই উৎসাহ দেওয্। উচিত। :- 





প্রোটিন সম্‌দ্ধ পৃষ্টিকর খাদ্য হিসেবে 
সয়াবীন বছক|ল থেকেই পরিচিত এবং 
ভারতের কতকগুলি অঞ্চলে সহজেই 
সয়াবীনের চাষ করা যায়| তবে কিছুদিন 
পূর্ব পর্য্যস্তও আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে 
সয়াবীনের চাষ কর! হতোনা | 'আমাদের 
দেশে সয়াবীনের চাষ সম্ভব কিন! সে 
সম্পর্কে বন্তরুমান শতাব্দির গোড়ার দিকে 
যখন পরীক্ষা নিরীক্ষ। করা হয় তখন দেখা 
যায় যে এখানেও সযাবীনের চাষ সম্ভব । 
তবে পরিকল্পন৷ সম্মত পদ্ধতিতে সয়াবীনের 
চাষ গত তিন বছর থেকে স্ুক হয়েছে 
বল! যায় | ১৯৭০৭-১ সালেব জনা যে 
কৃষি উন্নয়ন সূচী তৈরি করা হয়েছে তাতে 
প্রায় ৫০9,0০০ মেটিক টন সয়াবীন উৎ- 
পাদনের কর্মসুচী রয়েছে । আশা কৰা 
যাচ্ছে যে আগামী পাঁচ বছরে এর উৎপাদন 
অনেকগুণ বেড়ে যাবে । তবে এগুলির 
উৎপাদন অবশা শেষ পর্যান্ত চাহিদার 
ওপরেই নির্ভর করবে। 

আমাদের দেশে অবশ্য প্রধানত: 
এার্টিবায়ে!টিক শিল্লেই সয়াবীন ব্যবহৃত 
হয়। খাদাশিল্পে এগুলিব বাবহার এখনও 
সুরু হযনি | শয়াবীনের মযদ।কে অন্যতম 
প্রধান উপাদান হিসেবে বাবহার করে 
স্তন্যপায়ী শিশুদের খাদ্য উৎপাদন কর! 
সম্পকে কেন্দ্রীয় সরক!রের খাদ্য বিভাগ, 
কায়র৷ জেলা সমবার দগ্ধ উত্পাদনকারী 
ইউনিয়নের ( আনন্দ ) সঙ্গে একটি চুক্তি 
করছেন । এই শিল্পটির বাৎসরিক উৎপাদন 
ক্ষমতা হল ৬০০০ মেটিক টন | সরাবীন 
থেকে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন করার 
উদ্দেশো দৃটি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স মঞ্জুর 
কর হয়েছে । বনম্পতি উৎপাদনের জন্য 
যে সয়াবীন তেল ব্যবহৃত হয় তা বর্তমানে 
বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। 

সয়াবীনের চাষে ভূমির উর্বরতা বরং 
বাড়ে । অন্যান্য খস্য যেখানে মাটি থেকে 
নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে, সেই জায়গায় 
সয়াবীন বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নেয় 
এবং মাটিকে উর্বর করে। যেকোন 
রকম মাটিতে সয়াবীনের চাষ কর যাঁয়। 
এগুলির পক্ষে নাতিশীতোঞ্চ আবহাওয়াই 
তালে! । 


মগনবাড়ী আশৃমের (ওয়ার্ছা) আশ্‌- 
মিকরা যখন সয়াখীন নিয়ে পরীক্ষা 
করছিলেন তখন গান্ধীজী লিখেছিহলেন যে, 
“যার দরিদ্রদের দৃষ্টিতঙ্গীতে খাদা সংস্কার 
করতে উৎসাহী তাঁদের সয়াবীন নিয়ে 
পরীক্ষ। করা উচিত । সয়াবীন যে অত্যন্ত 
পুষ্টিকর একটা খাদ্য তাতে কোন সন্দেহ 
নেই |” এতে কার্বোহাইডেটের অংশ খুব 
কম ব'লে এবং লবণ, প্রোটিন 'ও চবিবর 
ংশ বেশী বলে একে খাদা হিসেবে সবর্ব - 
শ্ষ্ঠ বলা যায়| এর শক্তিমূল্য হল প্রতি 
পাউণ্ডে ২১০০ ক্যালরি, অপরপক্ষে গম 
'ও ছোলার হল যথাক্রমে ১৭৫০ ও ১৫৩০ 
কালবি । এতে শতকর। 8০ ভাগ প্রোটিন 
এবং শতকরা ২০.৩ ভাগ চবিব আছে। 
অপরপক্ষে ছোলা ও ডিমে আছে যথাক্রনে 
১৯ এবং ৪.৩ ভাগ আর ১৪.৮ ও ১০. 
তাগ। কাজেই প্রোটন এবং চবিবযুজ 
খাদা হিসেবে সাধারণতঃ য৷ গ্রহণ কর! হয় 
তার ওপবে সয়াবীনের কোন খাদা গ্রহণ 
কর। উচিত নয় । কাজেই খাদাহিসেবে 
সয়াবীন গ্রহণ করলে গম ও ঘীর পরিমাণ 
কমানো। উচিত এবং চব্বযক্ত খাদা একে- 
বারেই গ্রহণ কর! উচিত নয়। 
গরুর দৃধে পুষ্টিকর যে মব গুণ আছে 
সয়াবীনের দুধেও তাই রয়েছে । চীন, 
কোরিয়া এবং জাপানে যুগ যুগ ধরে সয়া- 
বীণের দূধব্যবহৃত বচ্ছে। তাছাড়। শিল্পে, 
কৃষিতে ও ওষুধ প্রস্তরতেব ক্ষেত্রে নানাভাবে 
সয়াবীন ব্যবহৃত হয় । 
চীন ও জাপ!নে সয়াবীনের তেল দিয়ে 
রাম্না কর হয়| মেসিনে দেওয়র জনাও 
এই তেল ব্যৰহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে 
শয়াবীনের প্রতিটি অংশ কাজে লাগে। 
এগুলির*'পাতা৷ পচিয়ে সার হয় । শুকনে। 
পাতা গরু মহিষের খাদ্য হিসেবে বাবহার 
করা যায় এবং তাতে দুধের পরিমাণ বাড়ে। 
আমেরিকায় দেখ গেছে যে, শৃকরকে 
সয়াবীন খাদ্য দিলে সেগুলির ওজন বাড়ে। 
সয়াবীনের তেল বের করে নেওয়ার 
পর যে খইল থাকে তাতে যথেষ্ট প্রো্টিণ 
ও খনিজ পদার্থ থাকে এবং সার হিয়েবে, 


গরু মহিষের খাদ্য হিসেৰে এমন কি এগুলি 


থেকে তৈরি ময়দ। মানুষের খাদা হিসেবেও 
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গু্িকৰ খাদ্য হিমেবে ঘয়াবানেৰ মন্তাবণা 


ব্যবহার কর। যায়। 

ওষধী হিসেষেও সয়াবীন বিশেষ 
গুরত্বপূর্ণ । কারণ মাংস, মাছ, ডিম, 
ডাল, রজে যে এযাসিড স্্টি করে, সয়াবীন 
বরং তা প্রতিরোধ করে। বছমৃত্রের 
রে।গীদের পক্ষে সয়াবীনের ময়দ। একটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য । এতে যথেষ্ট 
ফসফেট থাকে বলে নাভের দূরবলতাজ্জনিত 
রোগের চিকিৎসায় বাবহার কর! যায়। 
মাংসের প্রোটিন শরীরে ইউরিক এসিডের 
পরিমাণ বাড়ায় ফলে বাত, কিডনীর দোষ 
হয়, কিন্তু সম়াবীনের প্রোটিন ইউরিক 
এ্যাসিডের প্রতিক্রিয়। নষ্ট করে এবং কোন 
রোগ স্যটটি করেন৷ । বল হয় যে চীনে 
সয়াবীন ব্যবহৃত হয় বলে সেখানে বাত 
রোগই নেই । 

সয়াবীন সাধারণত: প্রধান খাদ্য 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়না তবে অন্যান্য 
খাদ্যের সঙ্গে অতিরিক্ত খাদ্য হিসেবে 
গ্রহণ করা যায় । সেই ক্ষেত্রে তখন 
খাদ্যে যথেষ্ট প্রোটিন, চবিব ও লবণ থাকে 
এবং নিরামিঘাশীদের পক্ষে তা উপযূক্ত 
খাদ্য হয় । 

ভারতে কাশ্টীবর থেকে নাগাভূমি 
পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের পাবর্ব ত্য এলাকাগুলিতে 
সাধারণতঃ স্বানীয় চাহিদ। মেটানোর পন্য 
সয়াবীনের চাষ কর। হয় । ১৯৫৮ সালে 
গৃহীত তথ্যে দেখ! যায় যে প্রায় 8৩,0০০ 
একর জমিতে প্রায় ৬০০০ মের্টিক টন 
সয়াবীন উৎপার্দিত হয় । সয়াবীন সম্পর্কে 
একটি সংহত গবেষণাসুচী অনুধায়ী ভার- 
তীয় কৃষি গবেষণ। পরিষদে নানা ধরণের 
দেশী বিদেশী সয়াবীন নিয়ে: পরীক্ষা 


নিরীক্ষা কর হয়। জবলপুরের জওহব- 
লাল নেহরু কৃঘি বিশুবিদ্যালয় এবং 
আমেরিকার ইলিনয় বিশুবিদ্যালয়ের 


সহযোগিতায় পঞ্ধনগরে উত্তর প্রদেশ কৃষি 
বিশুবিদ্যালয়ের পরীক্ষা! কেন্দ্রে, সয়াৰীনের 
উন্নয়ন সম্পর্কে একটি বিশেষ কেন্রে খোলা 
হয়েছে । এই সব পরীক্ষ। নিরীক্ষার ফল. 
ছিসেবে, কার্ক, ব্যাগ, লী এরখখং হিল 
জার্তীয় বীজ নিয়ে ব্যাপকভাবে" সয়াবীন 
উৎপাদনের কর্মসূচী গ্রহণ কর! হচ্ছে। 
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জাতীয় উন্নয়নে কয়ল৷ শিল্পের অবদান 


কয়লার ব্যবহার দিয়ে দেশের শিল্পো- 
নয়নের যাত্রা স্থির করা যায়। ভারতবর্ষে 
শক্তি উৎপাঁদদের কাজে কয়লার প্রয়োজন 
সর্বোচ্চ, তা €স বিদ্যুৎ উৎপাদনের ছনা 
হোক, বাশপচালিত গ্রিন হোক অথবা 
বাড়ীতে রাল্লার জাই হোক । এ ছাড়! 
বিভিন্ন ধাতু লিফাশনেয় জন্য, লোহা, তামা 
এবং. অন্যানা ইঞ্রিনীয়ারিং . শিয়ে, কয়ল। 


অনিল কুমার মুখোপাব্যায় 


ছাড়। কাজ চধতে পানে না! কয়লা 
থেকে শতাধিক রাসায়নিক এবং ভেষজ 
দ্রব তৈরি করা হয়ে থাকে, য। মানুষের 
দৈনন্দিন কারে অপরিহার্য | কয়ল৷ 
থেকে তৈরি নানা পদার্থ নতুন নতুন 
ক্ষেত্রে বাবহৃত্ত হতে সুরু করেছে। 


ভারতে বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে কয়লা 
থেকে কৃষি সার, পেট্রোল এবং ডিজেল 
উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান 
চলছে, এবং আশ করা৷ যাচ্ছে অদূর ভবি- 
ঘ্াতে এগুলির জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে 
উঠবে । 

কয়লা উৎপাদনের কাজ -আরম্ত হয় 
বাংলার বীরভষ দ্েলায়, ১৭৮৪ লালে 





ওয়ারেণ হেজ্টিংসের আমলে । তারপর 
প্রায় ১০০ বছর ধরে কয়ল৷ খুব একটা 
বাবহারে আসেনি । ১৮৫৩ সালে বাপ্প- 
চালিত ইঞ্জিনের ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার 
পর কয়লার প্রয়োজন বাড়তে থাকে এবং 
১৮৮২ সালে প্রায় ১০ লক্ষ টন কয়ল৷ 
উৎপাদন করা হয়। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকে বাঘিক উৎপাদন ছিল ৬০ 
লক্ষ টন। ১৮৮০ থেকে ১৯১৯ পযন্ত 
প্রতি দশকে কয়লার উৎপাদন দ্বিগুণ হতে 
থাকে, যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে 
দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি 
হওয়ায় কয়লার উৎপাদনও কমে যায়। 
১৯৪২ সালে উত্পাদন হয়েছিল ২৯০ লক্ষ 
টন এবং প্রথম পঞ্চবাধষিক পবিকল্পন।র 
প্রাক্কালে কয়লার উৎপাদন হয়েছিল ৩২০ 
লক্ষ টন। কয়ল। শিল্পের এই ইতিহাসে 
দেখ! যায় উৎপাদন ক্ষমত। ৩২০ লক্ষ টনে 
আনতে ১৬৭ বছর সময় লেগেছে। 


প্রথম পঞ্চবাধষিক পরিকল্পন। 
€১৯৫১-৫৬) 


প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় বিভিন 
শৃমশিল্পের উন্নয়নের সংস্থান রাখা হয়। 
এগুলির সঙ্গে কয়ল। শিল্পের প্রগতি অঙ্গাজি- 
ভাবে জড়িত। ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫- 
৫৬ এই পাঁচ বছরে কয়লার উৎপাদন 
বাধিক ৩২০ লক্ষ টন থেকে ৩৮০ লক্ষ 
টনে আনা যাবে বলে আশ] করা হয়। 
এই বাড়তি ৬০ লক্ষ টন প্রয়োজন ছিল 
ইঞ্জিলীয়ারিং, শ্ম শিল্প (8০ লক্ষ টন), 
রেলওয়ে ( ১০ লক্ষ টন) এবং তাপজাত 
বিদযৎ এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ( ১০ লক্ষ 
টন )। প্রথম পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনার 
আশ অনুযায়ী ১৯৫৫-৫৬ সালে কয়লার 
উৎপাদন হয়েছিল ৩৮২ লক্ষ টন। 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধ্ধিক পরিকল্পনা 
(১৯৫৬-৬৩) 


দ্বিতীয় পরিকল্পনা মুখ্যত: শুম শিল্পের 
উন্নতির পরিকল্পন। । তার পরিপ্রেক্ষিতে 
অনুমান করা হয়েছিল যে ১৯৬০-৬১ সালে 
কয়লার চাহিদা ৬০০ লক্ষ টনহবে। এই 
গরু দায়িত্ব পূরণের জন্য সরকারী প্রতি- 
টান “ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট 
কপোরেশন' স্য্টি করা হয়। সরকারী 


উদ্যোগে কয়লা আহরণ করার পরিষাণ 
১৬৫ লক্ষ টন ধর! হয়েছিল এবং বেসর- 
কারী খনিগুলির উৎপাদন ধর। হয়েছিল 
8৩৫ লক্ষ টন। সরকারী তরফে বিহার, 
উড়িষ্য। এবং মধ্যপ্রদেশে কতকগুলি নতৃন 
কয়লাখনি খননের কাঞ্জ আরম্ভ করা হয়। 
তাছাড়া ধাতশিল্পে ব্যবহারের জন্য যে 
“কোকিং" কয়লার প্রয়োজন তার চাহিদ। 
মেটানোর জন্য চারটি কেন্দ্রীয় ওয়াসাঁরি 
এবং দূগগাপূর ইম্পাত কারখানার সঙ্গে 
আর একটি ওয়াসারি তৈরি করার ব্যবস্থ। 
কর] হয়। এই ওয়াসারিতে উৎপন্ন মধাম 
শেণীর কয়ল ব্যবহারের জন্য বিহার-বাংল৷ 
কয়লা ক্ষেত্রে তাপ বিদ্যৎ উত্পাদনের 
ব্যবস্থ৷ করা হর । 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রত্যাশানুযায়ী, 
কয়ল৷ উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সাফল্য অর্জন 
কর! গিয়েছিল । ১৯৬০-৬১ সালে মোট 
উৎপাদন হয় ৫ে৫েটে লক্ষ টন, এর মধ্যে 
বেসরকারী এবং সরকারী খনিগুলিতে 
যথাক্রমে 8৪৮ এবং ১০৭ লক্ষ টন উৎপন্ন 
হয়েছিল । 


তৃতীয় পঞ্চবাষিক পরিকল্পন। 
€ ১৯৬১-৬৬) 


তৃতীয় পরিকল্পনাকালে লোহ।, ইস্পাত, 
অন্যান্য ধাতু এৰং ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি 


শ্ম শিল্পগুলি সম্প্রসারণে'এবং তাপ বিদ্যুৎ 
শজি উৎপাদন এবং রেল ইঞ্জিনের প্রয়ো- 
জনে কয়লার চাহিদা বাড়বে বনে অনুমান 
কর! হয়। এই ধারণ। অনুযায়ী ১৯৬৫- 
৬৬ সালে ৯৭০ লক্ষ টন কয়ল৷ প্রয়োজন 
হবে বলে ধর। হয় ( যার মধ্যে সরকারী 
এবং বেসরকারী খনিগুলির.অংশ ধর হয় 
যথাক্রমে ৩৬৫ এবং ৬০৫ লক্ষ টন)। 
নতুন কয়ল। ওয়াসারি স্থাপনের সংস্বান'ও 
রাখা হয়। ইম্পাত কারখানা, রেলওয়ে এবং 
তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে কয়ল৷ সরবরাহ 
কর।র জন্য কিন্তু তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরি- 
কল্পনাকালে দেখা গেল কয়লার চাহিদা 
সেতাবে বাড়ছে না, কারণ শ্মশিল্পগুলির 
কাজ বিভিন্ন কারণে ব্যাহত হচ্ছিল। 
কয়েকবার বিভিন্ন সমিতি এই বিষয়ে 
পষাঁলোচনা করে । বিশৃব্যান্ক ভারতে 
কয়লা উৎপাদন এবং সরবরাহ সম্বন্ধে 
বিশেষ অনুসন্ধান করে এবং প্রায় ১৬ কোটি 
টাকাব বিদেশী মূদ্রা খণ হিসেবে দিতে 
স্বীকৃত হয় যাতে তৃতীয় পরিকল্পনায় কয়ল। 
উত্পাদনের কাজ অব্যাহত থাকে । এই 
থখণের বছুলাংশ ব্যয় হয় বেসরকারী খনি- 
গুলির জন্য, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমদানী 
করায় এবং উৎপাদন বাড়াবার কাজে । 
দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিকল্পনার কাজগুলি সুসম্পন্ন 
হতে পারেনি এবং ১৯৬৪-৬৬ সালে মোট 
উৎপাদন হয় ৭০৩ লক্ষ টন। এর মধ্যে 





বোকারেো কক্পল। ওয়াধারি 


ধনধানে) ৪ঠ1 জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ ৬. 


বেসরকারী এবং সরকারী. কয়লা খনিগুলির 
অংশ পড়ায় যথাক্রমে ৫৪১ এবং ১৬২ 
লক্ষ টন | এই পরিকল্পনাকালের একটি 
বিশেষ সাফলা হচ্ছে তামিলনাড়ু রাজ্োর 
নেইভেলীতে লিগনাইট ( ধূসর কয়লা ) 
খনির কাজ স্রু হওয়া | 
গলে সরকারী 'নেইভেলী লিগনাইট 
কর্পোরেশন" ২৫,৬৩,০০০ টন লিগনাইট 
উত্পাদন করে । লিগনাইট ব্যবহার করা 
হচ্ছে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কৃষি সার 
উৎপাদনের জন্য এবং ধূমু বিহীন আলানী 
হিসাবে । 


অন্তবতাঁকালীন বাধিক পরিকল্পন! 


(১৯৬৬-৬৯) 


তৃতীয় পরিকল্পনার পর তিন বছর 
গস্তবতাঁকালীন বাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হয়। এই তিন বছর মৃখ্যতঃ উদ্দেশ 
ছিন চালু কাজগুলি সম্পর্ন করা এবং 
খণিগুলি থেকে পর্যাপ্ত কয়লা উৎপাদন 
করা। শৃমশিল্লে সাময়িক যে অবনতির 
ভাব দেখা গিতণছিন সেটা এই তিন বছরে 
কাটিয়ে উঠ। মণ্তব হয়। শ্মশিল্লে আবার 
প্রগতির ফলে কয়লার চাহিদাও বাড়তে 
থাকে । ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ 
সালের প্রতি বছরই প্রায় ৭১০ লক্ষ টন 
ক্ৰল। উৎপাদন কর হয়| যার মধ্যে 
.বমবকারী এবং সরকারী খনিগুলির অংশ 
দাড়ায় যথাক্রমে ৫৪৫ এবং ১৬৫ লক্ষ টন। 
১৯৬৮-৬৯ সালে প্রায় ৭৫০ লক্ষ টন 
কয়ল৷ উৎপন্ন হয় এবং সরকারী খনিগুলির 
উৎপাদনের অংশ দড়ায় আনুমানিক ২০৫ 


* পক্ষ টন। 


চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পন' 
(১৯৬৯-৭৪) 


চতুর্থ পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনা গ্রহণ 
করার পূর্বে বিভিন্ন শ্মশিল্পে কয়লার 
চাহিদা, খনিগুলির উৎপাদন ক্ষমতা, অর্থ 
বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে 
বিশেষ অধ্যয়ন করার জন্য পরিকল্পনা! 
কমিশনের নির্দেশে খনি এবং ধাতু মগ্তরক 
একটি কয়লা পরিকল্পনা সমীক্ষা সমিতি 
গঠন করে। এই যমিতি জাবার ৮টি 
বিভিন্ন গোষ্ঠী গঠন করে। এই বিশেষ 
সশীক্ষাগুলিতে গুধু সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিই 


১৯৬৫-৬৬ 


অংশ গ্রহণ করেনি, বিভিন্ন বেসরকারী 
খনিমালিক, তাঁদের সংস্থা, ব্যবহারকারী 
সংস্বা ইত্যাদি তাদের মতামত ব্যক্ত করেন 
এবং পরিকল্পনা কার্যে পরামর্শ দিয়ে 
সাহাযা করেন । 


চতুর্ধ পরিকল্পনার সর্বশেষ বৎসর 
অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালে কয়লার চাহিদা 
মোট ৯৩৫ লক্ষ টন হবে বলে আশ। কর! 
যাচ্ছে । এর মধ্যে লোহা এবং ইম্পাত 
কারখানাগুলির চাহিদা ২৫৪ লক্ষ টন 
(কোকিং কয়লা) | রেলের চাহিদ। ১৯৬৯- 
৭0 সালে ১৬২ লক্ষ টন থেকে কমে 
১৯৭৩-৭৪ সালে ১৩৪ লক্ষ টন হবে। 
অধিক বৈদ্যৃতিক এবং ডিজেল ইঞ্জিন ব্যব- 
হারের ফলে বাণ্পীয় ইঞ্জিনে কয়লার 
চাহিদা কমে যাবে। তাপ বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হবে ১৮০ লক্ষ 
টন ( মধ্যম কয়ল৷ ছাড়। )। 


আশ। করা যাচ্ছে ১৯৭৩-৭৪ সালে 
সরকারী এবং বেসরকারী খনিগুলি যথা- 
ক্রমে ২৭০ এবং ৬৬৫ লক্ষ টন কয়ল। 
উৎপাদন করবে | এর মধ্যে বাংল। বিহার 
কয়ল! ক্ষেত্র থেকে মোট প্রায় ৫৮৮ লক্ষ 
টন পাওয়। যাবে । এ ছাড়া নেইভেলীতে 
প্রায় ৬০ লক্ষ টন লিগনাইট উৎপাদন কর! 
যাবে। 

কয়লা পরিকল্পন। সমিতির হিসেব মত 
চতুর্থ পরিকল্পনার সময়ে কয়লার চাহিদা 
মেটাতে যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সরঞ্জামে 
প্রায় ১১৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ 
করতে হবে। 

সরকারী খনিগুলির সম্প্রসারণ এবং 
নতুন কয়লাখনি খোলার জন্য পরিকল্পন। 
কমিশন যে বায় বরাদ করেছেন ত। 
হল -- 


চালু কাজ | 
ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
(লক্ষ টাকায়) 
কোকিং কয়লাখনি | 
কয়ল! ওয়াসারি ৰ ২৯০০ 
সাধারণ কয়লাখনি | 
নেইভেলী লিগনাইট কর্পোরেশন ২৪৫ 
কোল বোর্ডের তৃতীয় পরিকল্পনায় 
রোপওয়ে ব্যবস্থা ২৭৮ 


ধনধানো ৪ঠ। জান্‌য়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১৭ 


নতুন কাজ 


ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট .কঢ 


৮ 


কোকিং কয়লাখনি-মনিডিহা ১৫০০ 
কয়ল৷ ওয়াসারি 
অন্যান্য পরিকল্পনা -- ৫00 
কোল বোর্ড 
চতর্থ পৰিকল্পনায় কয়ল। পরিবহন 
বাবস্বা ১০০০. 
মোট ৬৪২৩ 





এ ছাড়া আশা করা যাচ্ছে অদ্র 
ভবিষ্যতে কয়লা থেকে কৃষি সার উৎ- 
পাদনের জন্য ৩টি কারখান। হয়তো চতুর্থ 
পরিকল্পনাকালে স্বাপন কর! সম্ভব হতে 
পারে । | 


কয়ল। থেকে পেট্রোল বা ডিজেল 
তৈরি করা সম্ভব। কিস্তু ভারতের 
বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
এই কৃত্রিম পেট্রোল তৈরি সম্ভব কিন সে 
ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন । 
দেশে খনিজ তেলের একান্ত অভাব এবং 
বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার বিদেশী 
মুদ্রা 'বায় করে খনিজ তেল আমদানী 
করতে হচ্ছে। কয়লা থেকে কৃত্রিম 
পেন্টোল তৈরি সম্ভব হলে প্রভূত বিদেশী 
মুদ্রার সাশুয় হবে এবং কয়লার উৎপাদনও 
বহুগুণ বেড়ে যাবে । 


পশ্চিমবাৎলার চতুর্থ পরিকল্গন। 


পশ্চিমবাংলার মুখামন্ত্রী শীঅজয় কৃষার 
মুখারজী ও রাজ্যের উন্নয়নমন্ত্রী শ্বীসোমনাথ 
লাহিড়ী পরিকল্পন। কমিশনের ডেপুটি 
চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডি. আর. গাডগিলের 
সঙ্গে রাজ্যের চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পন। 
ও বাঘিক পরিকল্পন৷ প্রসঙ্গে আলাপ 
আলোচনা করেন। সভায় রাজ্যের 
সম্পদ এবং সম্পদ সংগ্রহের সন্তাবন। নিয়ে 
পর্যালোচনা কর! হয় । 


উন্নয়নমন্ত্রী শীলাহিড়ী কলকাতা মহা- 
নগরীর উন্নয়ন কর্মসূচী ও দ্বিতীয় হুগলী 
সেতু নির্মাণের অন্য অর্থের প্রয়োজনের 
কথ1ও তোলেন | : 


25৮ 


বি 
[খু 
৮ 





০০ 











৬৪,9090,0900০ মেটিক টন মাছ ধর! 
হয়েছে । পূৃক্ব বছরে এর পরিমাণ ছিল 
৬০,৭০০0,00০ মেটিক টন। খাদ) ও 
কৃষি সংস্থার একটি বিবরণীতে বল৷ হয়েছে 
যে ১৯৬৮ সালে যত মাছ ধরা হয়েছে 
তার মধ্ো নর্দী, পুকুর, শ্রদ ইতা'দি থেকে 
৭,800,00০0 মেটি,ক টন এবং সমুদ্র থেকে 
৫৬,৬০০,09০০ মেটিক টন থেকে ধর! 
হয়েছে। 


এর মধ্যে ভারতে ধর হয়েছে 
১,৫২৬,০০০ মেটিক টন এবং বিশ্বের 
মৎস্য শিকারী দেশগুলির মধ্যে তারতের 
স্থান হ'ল নবম। 


পেরু ১০.৫ ২০,৩০০ মেটি,ক টন ধরে 
আবারও প্রথম স্বান অধিকার করেছে। 
জাপান ৮,৬৬৯,৮০০ টন মাছ ধরে দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করে । সোভিয়েট ইউনিয়ন 
ধরেছে,৬,০৮২,১০০ টন এবং তৃতীয় স্থান 











রাজ্য অনুসারে কয়ল। উৎপাদন 

(হাজার টন) 
১৯৬০৭ ১৯৬৫ ১৯৬৭ ১৯৬৮ 
বিহার ২৫000 ৩১০০০ ৩১০০০ ৩০০০০ ৩২০০০ 
বাংল। ১৬৫০০ ২০9০০ ১৯৮০০ ২০০০০ ২০০০০ 
মধ্াপ্রদেশ ৬৩০০ ৯১০০ ৯৮০০ ১০৮০০ ১১৬০০ 
অন্ধপ্রদেশ ২৫০০ 800০0 ৪১০০ ৪8১০০ 890০0 
উড়িষ্য ৮০০ ১২০০ ১২০০ ১২০০ ১৩০০ 
আসাম ৭00 ৬০০ ৫00 ৫00 ৫00 
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তামিলনাড় - ২৩০০ ২৬০০ ২৯০০ ৪১০০ 
মোট ৫২৬৭০ ৬৯৩১৪ ৭০১১৩ ৭০৯১১ ৭৫১২০ 
মাছ অধিকান করেছে | ৫১৮০90,000 টন 
মাছ ধরে চীন চতুর্থ স্বাণ অধিকার করেছে। 
পূর্ব বছরের তুলনায় ১৯৬৮ সালে চীন সম্পকে সাম্প্রতিক কোন তথা পাওয়া 
বেশী মাছ ধর] হয়েছে যায়নি তবে ১৯৬০ সালের পরিমাণের 
ওপর ভিত্তি করে এই পরিমাণ দেওয! 
১৯৬৮ সালে সমগ্র বিশে মোট হযেছে। 


২,৮০০,১০০ টন মানু ধরে নরওযে 
পঞ্চম স্থান অধিকার করে এবং মাকিণ 
যুক্তরা্র ২,৪৮২,০০০ টান মাছ ধরে ষ্ঠ 
স্থান অধিকার করে । এর পরের স্থান 
হ'ল দক্ষিণ আফ্রিকার এবং মাছ ধরার 
পরিমাণ ২,0০0০0,00০ টন | অন্যান্য যে 
সব দেশে ২০ লক্ষ মেটিক টনের কম মাছ 
ধর] হয়েছে সেগুলি হ'ল ডেনমার্ক, ভারত, 
স্পেন, *ক্যানাডা, চিলি, ইন্দোনেশিয়া, 
থাইল্যাণ্ড এবং বৃটেন । 


সৃতাকল শ্রমিকের সতথ্যা 


১৯৬৮ সালের ১ল৷ জানুয়ারীর 
হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সৃতাকল 
ণৃমিকের মোট সংখ্যা হ'ল ৫০,৮০৬ জন। 
সৃতাকল শৃমিকদের সর্বেচচ বেতনের হার 
৪৩১.০১ টাক! এবং পর্বনিম বেতন হার 
১৩৮-৯০ টাকা | 
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পশ্চিমবঙ্গে গভীর জলে ধানচাষের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাফল্যের পথে। এ 
সম্পর্কে গত সংখায় কিছু খবর দেওয়। 
হয়েছে। নীচু জমিতে জল অমাজনিত 
সমস্য। ওধু বাঙলারই সমস্যা নয় । অত- 
এব দেশের অন্যত্র এই সমস্যা আছে কি 
না এবং থাকলে সে সম্পর্কে কী করা 
হয়েছে ও কোনোও বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত 
আছে কিন। তা' জান। লাভজনক হ'তে 
পারে । 


এই প্রসঙ্গে তামিলনাড়ুর তাঞ্জাউব 
জেলার কথা উল্লেখ কর! যেতে পাবে। 
ধানপ্রধান অঞ্চল হলেও জেলার সর্বত্র ধান 
ঢাঁঘের পদ্ধতি এক নয় | যেমন তিকরাই- 
পৃণ্ডি তালুকে বিশেষ করে, তালাইনায়ার 
মুখুপেট বুকে সহজেই বর্ষার জল জমে 
যায ; প্রবল বধার সময় জলের গভীরত। 
দাড়ায় ৫ ফট পর্যন্ত। অতএব এ সব 
জমিতে ধান বূনলে গাছের উচচত। ৫ ফটের 
ওপর না হলে, ফসল ঘরে তোলা যায় ন।, 
পচে মট্ট হয়। 
সেখানে তালাইনায়ার ১ ও ২ নামের দুটি 
বীজ বিলি করেছে । ধানের বীজ বনে, 
চারা বেরোলো সেগুলি সেপ্টেম্বর মাসেব 
গোড়ায় নীচু জমিতে বসিয়ে দেওয়া হয | 
তারপর যেমন যেমন জল বাড়ে, চারাগুলিও 
জলের ওপর মাথ। তুলে দীড়ায় এবং ধান 
পাকে ডিসেম্বর-জান্‌ য়ারীতে। ধান কাটার 
সময় হলে চাষীর ছোট ছোট ডিও! 
শৌোকোতে চড়ে ধান কাটেন । ধানের 
আটিগুলি দড়ি দিয়ে বেঁধে জলের মধ্যে 
দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়৷ হয় উঁচু জমিতে। 
এই বীজের ধানের পরিমাণ নাকি একর 
প্রতি ৯০০ কিলোগ্রাম । যোট প্রায় 
৩০,০০০ একর জমিতে, এই পদ্ধতিতে 
ধানের চাষ কর! হয়। এ ছাড়াও যে সব 
জমিতে জল জষে দু'ফুট পর্যস্ত যে সব 
জমিতে ত্রত ফলন ও দীর্ঘমেয়াদী--এই 
দুটি জাতের বীজ একত্রে বোনা হয়। 
দ্রুত ফলনের গাছে ফসল পাকতে পাকতে 
অন্য জাতের চারাগুলি মাথা তোলে। 
ফলে, এই জমিতে অল্ন আয়াসে পর পর 
দুটি ফলন একই সময়ে পাওয়। ধায় । 
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ডলার উপাঞজ্জনে 
ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী 


মঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং 
গামগ্রীর চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে । ১৯৬৮- 
" ৬৯ সালে ৩৬৩.৩২ লক্ষ টাকা মুল্যের 
ইঞ্চিনীযারিং দ্রব্যাদি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
রপ্তানী কর হয়। প্বর্ব বছরে এই 
বগ্চাার পরিমাণ ছিল ২৫৩.৯৭ লক্ষ 
টাক] | 


ভারতের মোট রন্তানীর তুলনায় এই 
টাকাটা খ.ব সামান্য মনে হলেও, মাকিন 
যর্ভরাষ্রের মতো অত্যন্ত উন্নত দেশেও যে 
ভাবতায ইঞ্সিনীয়ারিং সামগ্রী অনুপ্রবেশ 
করণে পেরেছে এইটেই হ'ল অত্যন্ত 
আন্চয্যের কথা । ১৯৬৮-৬৯ সালে 
ভাবত প্রযর়ি 8০ রকমের ইঞ্জিলীয়ারিং 
মামগ্রী মাকিন যুক্তরার্্রে রপ্তানী করে। 
এগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রধান দ্রব্য হল-- 
,এম এস. পাইপ ও টিভব, ইম্পাতের 
ঘাকৃচারেল ইঞ্জিন, বিদ্যুত্বাহা তারের 
টাও্ঘর, ঢালাই লোহার দ্রব্যাদি, মেসিন 
টন, মোটরগাড়ীব অংখাদি, বাই-সাইকেলের 


হংশাদি, জিনিসপত্র ওপরে ওঠানোর 
মেশিন, লিফটু, ক্রেণ, পিতলের 
জিনিস্পত্র | 

এই প্রসঙ্ষে উল্লেখ করা যায় যে, 


বাই-সমাইকেল এবং এর অংশাদির রপ্তানীর 
পরিমাণ ১৯৬৭-৬৮ সালের ৭.8৪০ লক্ষ 
"টাকার তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে তা দাঁড়ায় 
১৯.১৬ লক্ষ টাকায়; মেসিন টুলের 
রপ্তাণীর পরিমাণ ৬.৮৮ লক্ষ টাকা থেকে 
১২ ৯০ লক্ষ টাকায় এবং স্ক্রু,র বপ্তাণীর 
পরিমাণ ২.৭৯ লক্ষ টাক থেকে ১৬.৮০ 
ব্* টাকায় দীড়ায়। আগামী কয়েক 
বহবেও এগুলির রপ্তানীর পরিমাণ বাড়বে 
খলে আশা করা যায়। অন্যান্য ইপ্জি- 
শারারিং সামগ্রীর রপ্তানীও বাড়বে ৰলে 
অনুমান কর হচ্ছে। 

মাকিন যুজরাষ্ী গত বছরে আমাদের 
পশ থেকে যেমন নান! ধরণের ইঞ্জিনীয়ারিং 
সামী আমদানি করেছে, তেমনি এই 
ঘামদানির পরিমাণ ক্রমশ$ বাড়বে বলে 


যনে হয়। অন্যান্য দেশের প্রতিযোগিতা 
বেড়ে যাওয়ায় এবং কত্রিম পদ্ধতিতে নানা 
রকম জিনিস তৈরী হচ্ছে বলে, ভারত 
চিরকাল যে সব জিনিস রপ্তানী করেছে 
সেগুলির পরিমাণ কমে যেতে পারে। 
সেইজন্যই ভারতের এখন অন্যানা জিনিস 
রপ্তানী করার দিকে বেশী মনযোগ দিতে 
হবে এবং সেইদিক দিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং 
সামগ্রীর রপ্তানী বাড়বার যথেষ্ট অস্তাবন। 
রয়েছে । তবে এই দিক থেকে প্রধান 
বাধা হ'ল জাহাজ ভাড়া । কিন্ত ত৷ 
সন্ত্বেত ইঞ্জিনীয়।রিং সামগ্রীর রপ্তানী 
বাড়বার এই সম্ভাবনার দিকে আরও বেশী 
মনযোগ দেওয়া উচিত। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ই্সিনীয়ারিং সামগ্রীব 
রপ্থানী বাডানোব জন্য ভারত সব্নক্কার অবশা 
বিশেষ ব্যবস্থা অবলঘ্বন কনছেন । ইস্পাত 
ও ইঞ্চিনীবারিং সামগ্রীর রপ্তানী বৃদ্ধির 
উদ্দেশ্যে সরকার বোষ্টনে একটি বিখাত 
প্রতিষ্ঠানকে পরামশদাতা হিসেনে নিযুক্ত 
কবেছেন। ব্যবসা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে 
প্রচারকার্মা, বাজার পধ্যালোচন।, ব্যবগায়ী- 
দের এদেশে আসতে আরও বেশী 
উৎ্সাহদান এবং আরও নানাভাবে ব্যবসা 
বৃদ্ধিতে উতসাহদান ইত্যাদি নানা রকম 
ব্যবস্থ] অবলম্বন করা হট্তে | 

ইঞ্চিনীয়ারিং শিপ্পগুলি যাতে তাদের 
ক্ষমতা সম্পূণ কাজে লাগিরে উৎপাদন 
যথেষ্ট বাড়িয়ে উত্পাদিত সামগ্রীর মূল্য 
হ্রাস করতে পারে তা সুনিশ্চিত করাও 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কিছুদিন পৃবের্ব ও 
বেশীর ভাগ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প সম্পুূণণ উৎ- 
পাদন ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারছিল না, 
অনেক ক্ষেত্রে খতকরা 8০ থেকে ৫০ 
ভাগ মেসিন অলস পড়েছিল। কিন্তু 
সম্প্রতি কাঁচামালের সরবরাহে উমতি 
হওয়ায় অবস্থারও উন্নতি হয়েছে ; এবং 
ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প ও তাদের উৎপাদন 
বাড়াতে সক্ষম হয়েছে । উৎপাদন বৃদ্ধি 
ও তা ৰিভিন্নমুখীন করার উদ্দেশ্যে এই 
শিল্পকে আথিক সাহাব্য ও অন্যান্য স্থবযোগ 
স্ববিধে দেওয়াও এখন বিশেষ প্রয়োজনীয় 
হয়ে পড়েছে । মাকিন যৃক্তরার্ে, ভার- 
তীয় ইঞ্জিনীয়!রিং সামগ্রীর প্রধান 
প্রতিযোগী দেশগুলি হ'ল জাপান, পশ্চিম 
জার্ধানী এবং বুটেন। এই সব দেশের 
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মতে ভারাতের ইঞ্রিলীয়ারিং দিয়েও: 
সমান দক্ষ ও আধুনিক কর। প্রয়োজন । 
রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সরকার 
উভয়েই যদি উভয়ের সহযোগিতায় আরও 
বেশী সচেষ্ট হন তাহলে ইঞ্জিনীয়াবিং 
সামগ্রী থেকে ভারত আরও বেশী ডলার 
উপাজ্জন করতে সক্ষম হবে| 





হলদিয়৷ বন্দর 


* প্ঘঠার পয় 


তমলুক হ ল--ইতিহাস প্রসিদ্ধ তাম- 
লিপ্ত বন্দরের আধুনিক বূপ। এককালে 
ভারতীয় পণা নিয়ে পালতোলা ভারতীয় 
জাহাজ এই তাম্লিপ্ু বন্দর থেকে ভেসে 
যেত দেশ বিদেশের বন্দরে, বাজারে | 
কালসোতে একদ! তামৃলিশ্র ইতিহাসে 
পরিণত হয়। কিন্তু কালের চক্র অবিরত 
চলছে । হলদিয়া আবার গড়ে উঠছে-- 
পরানো তামূলিপ্বের উত্তর সাধক হিসেবে। 


হলদিয়া বন্দর ধিরে যে সব নূৃতগ 
নৃতন শির গড়ে উঠবে তৈল শোধনাগার 
স্বাপন তার প্রথম পদক্ষেপ। শোধনাগারের 
পর বসবে সারের কানখানা | এ ছাড়। 
সরকারী ৪ বেসরকারী উদো।গে বহু কল 
কারখানা গড়ে ওঠান্র আুযোগ রাখ। 
হয়েছে । এই শিল্পগুলি কেছ্ছ করে গড়ে 
উঠবে জনবসতি | বীরে ধীরে নৃতন শিল্প 
নগরীর পত্তন হবে হলদিয়ার মাটিতে। 
চারপাশ থেকে নানা রকমের পণ।? আসবে 
রেল, সড়ক, নদী পথে । কিছু লাগবে 
এখানকার শিল্পের কাজে বাকী চলে যাবে 
বিদেশের বাজারে, বন্দর খেকে জাহাজে 
করে। এই নৃতন তামুলিপ্ত বন্দর থেকেই 
আবার সেই বিস্মৃত প্রায় যুগের মত, 
ভারতীয় জাহাজ, ভারতের, পণা নিয়ে 
বিদেশের বন্দরে বাজাবে ভিডবে-ভারতীয় 
জনগণের গুভেন্ছার প্রতীক হিপেবে | 





ম্যাঙ্জগালোর বন্দর 


মহীশ্র রাজ্যের ১৯টি বন্দরের অনা- 
তম ম্যাঙ্গালোর বন্দর দিয়ে ১৯৫৭ ৫৮ 
গালে মাল চলাচল করে প্রায় ২৯৯,০০০ 
টন এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে ত দাড়ায় 
৪,৮৮,২৪৮ টনে। এ বন্দ মারফত 
লৌহ আকর পাঠাবার বাবস্থা সুরু করার 
পরে মাল পরিবহনের পরিমাণ বেড়ে যায়। 
পানান্থুরে ( ম্যাঙ্গালোরে ) বড় বন্দরটির 
সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ছোট খাটে! 
বন্দরে অনুপ সুযোগ-সুবিধা বিধানের 
প্রয়োজনীয়তা নেই বলে পণ্য করা হয়। 
বিগত পরিকল্পনাগুলির সময়েও এই 
কারণেই ছোট বন্দরগুলির প্রতি বেশী 
মনোযোগ দেওয়া হয়নি । অবশা এখন 
জাহাজ স্টামার ও মাছধরা নৌক। প্রভৃতির 
জন্য এই বন্দরটি খুলে রাখা বাঞ্চনীয় হবে 
বালে যনে করা হচ্ছে । 

উপস্থিত এই বন্দর দিয়ে বছরে প্রায় 
১০ লক্ষ টন মাল চলাচল করে । পানা- 
সবরের বড় বন্দরটির সম্প্রসারণের ভার 
নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকাব | প্রথম পর্যায়ে 
বায়ের পরিমাণ ধরা হয় ২৪ কোটি টাকা। 
এ পর্যন্ত এই কার্ধসূচীর রূপায়ণে বায় 
হয়েছে মোট ৬ কোট টাকা । 


রকেট প্রপেলেণ্ট 


কেরালাব থুম্বায় রকেট প্রপেলেন্ট 
তৈরির কারখানা সাউণ্তিং রকেটের জন্য 
কম্পোজিট শেণীর সলিড রকেট তৈরি 
সুর করেছে । ভাবা পারমাণবিক 
কেন্দ্রের রাসায়নিক ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের 
অধীনে এই কারখানাটি চাল হয়েছে। 
ভাবা আণবিক গবেষণ। কেন্দ্র ফ্রান্সের 
একটি সংস্থার কারিগরী জ্ঞান ও অভি- 
জুতার সুবিধা নিয়ে এটি তৈরির কাজ 
স্ুরূু করার উদ্যোগ আয়োজন করছে । 
এ ছাড়া থুশ্বায মহাকাশ বিজ্ঞান ও কারি- 
চারী কেন্দ্রের নক্সান্যানী তৈরি রকেটের 
জন্য দেশেই প্রয়োজনীয় প্রপেলেশ ভরি 
কাজ সুরু করার সক্কল্প ও বয়েছে । 


ইঙ্ডয়ান অয়েল কর্পোরেশন ১৯৬৮- 
৬৯-এ আবার আশাতিরিক্ত আয় করেছে । 
আয়ের পরিমাণ হবে ৫২৬ কোটি টাকা । 
মোট মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২.৪১ 
কোটি টাকা | সুদ ও বায় বাদ দিলে 
নীট মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ান ১৮.৪৬ 
কোণি টাকা | 


গং 


সার বিতরণ ব্যবস্থা সহজীকরণ 


চাষীদের মধ্যে সার বিতরণের ব্যৰ- 
স্বায় সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 
ভারত সরকার সার--বিক্রয় সংক্রান্ত 
আইনগত নিরমকানুন যথেষ্ট শিথিল করে- 
ছেন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী যে কোন 
ব্যবসায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে নাম: 
রেজিষ্রি করে সার বিক্রী করতে পারেন । 
অনাধু ব্যবসায়ীরা যাতে এই উদার নীতির 
অপবাবহার ন] করতে পারে সেজন্য বায 
সরকারদের সজাগ ও সচেষ্ট থাকতে হবে। 


গত ৯ বছরে দেশের প্রতিরক্ষা সরা 
তৈরির কারখানাগুলিতে ১০০ কোটি টাকা 
মূল্যের ট্রাক ও ভ্যান তৈরি হযেছে। 
কারখানাগুলির অতিরিক্ত উত্পাদন ক্ষমমতাৰ 
স্লপ্রযোগেন জনা অতিরিক্ত মূলধন হিসেবে 
মাত্র ৫ কোটি টাকা লগ্গী করা হঘ। 
কারখানাগুলিতে ৩ টনী শক্তিমান টাক, 
১ টন্দী নিশান ট্রাক ও নিশান যান তৈকি, 
হব। এ পর্বস্ত প্রায় 8০,০০০ গাড়ী 
তৈরি হয়েছে । 





আপনার এই সংখ্যাটি ভালো লেগেছে কি ? 


আপনি কি এই পত্রটি নিয়মিতভাবে পড়তে ইচ্ছক ? 
ঠিকানা লিখে আমাদের কাছে পাঠিরে দিন, আমরা আপনাকে আমাদের গ্রাহক করে 
নেব । আপনার চাঁদা অনুগ্রহ করে ক্রসৃড্‌ পোর্টাল অর্ডারে/চেকে, এই ঠিকানার পান £ 


পাতিয়াল। হাউস, নিউ দিলী-ও 


তাহলে আপনার নাম 


( স্বাক্ষর ) 


প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা, বাৎসরিক চাঁদা ৫ টাকা, স্বিবার্ধিক ৯ টাকা, ব্রিবাষিক ১২ টাকা 
পরগনার 


ধনধান্যে ৪ঠ৷ জানুয়ারী ১৯৭০ পৃন্ঠা ২০ 





ও হলদিয়। তৈলশোধনাগারের নিশ্মীণ- 
কাধ্য আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। 
ক্রান্ম ও রুমানিয়ার সহযেগিতায় ৫৫ 
কোটা টাকায় নিশ্বীয়মান এই শোধনাগারের 
নিদ্ধারিত শোধন ক্ষমতা হ'ল ৩৫ লক্ষ 
টন। 


5 কানপুরে, পান্কিতে, ইও্ডয়ান 
এক্সপোসিভস্‌ লিমিটেডের কানপুর-সার- 
বশরখানায় কাজ শুর হরেছে। কারখানার 
জন্য ব্যয় হয়েছে ৬২ কোটা টাকা । 


₹ চেকোস্াভাকিয়ার সহযোগিতায়, 
৮.২৯ কোটী টাকা ব্যয়ে আজমীরে তৈরী 
গ্রাইগুং মেশিন টুল পুন্টে পর্ীক্ষামূলক- 
ভাবে উৎপাদনের কাজ শুরু কর হয়েছে । 
এ পধ্যস্ত ৮৫ লক্ষ টাকার মাল উৎপন্ন 
হয়েছে। 


»₹ তামিলনাডুতে যান্টিক্ক সরঞ্চামের 
একটি কারখানা, মলকৃপ খননের উপযোগী 
একটি ড্রিল তৈরী করেছে । দিশী ডিল- 
টির দাম আমদানী-কর! ডরিলের দামের 
অর্ধেক। 


॥₹ একটি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান 
বর(তমত সংমুক্ত-আরব-সাধারণতস্ত্রে একটি 
ডিমিনারেলাইজিং পু'ন্ট সরবরাহ করেছে। 
এটির দাম হচ্ছে ২০ লক্ষ টাকা । শিল্প 
প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক প্রতিযেগিতায় 
জয়ী হয়ে এ বরাত আদায় করে। 


2৫ মাদ্রাজে, সরকার পরিচালিত হিন্দু- 
স্তান টেলিপ্রিন্টার সংস্থা আরবীক ভাষায় 
টেলিপ্রিন্টার রপ্তানী করার জন্যে কয়ায়েৎ- 
এর কাছ থেকে বরাত পেয়েছে । 


5€  তামিলনাডুতে, সালেম থেকে ১৩ 
কিলোমীটার দূরে কাঞ্জামালাই-তে একটি 
নভুন খনি কাটার প্রাথমিক কাজ শুরু 
হয়েছে । কাগামালাই-এর পাহাড়ের 
ঢালুগুলির গভীরে লোহার স্তরের সঙ্গে 
যুক্ত অবস্থায় যে চৌদ্ক পাথর আছে 
সেগুলিকে পৃথকভাবে কেটে বার করার 
সবচেয়ে ভালে পদ্ধতি উদ্ভতাবনই হ'ল এই 
নতুন খনি খোলার উদ্দেশ্য | 


3 জাপানের ইম্পাতের কারখানাগুলি 
আসছে বছরে প্রায় ৬০ কোটী টাক৷ মূল্যের 
১০ লক্গ টন ভারতীর লৌহ আকর খরিদ 
করতে সন্মত হয়েছে। 


3৮ ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মায়ে ভার- 
তীয় রেলব্যবস্থা মোট আয় করে ৭৮.২৫ 
কোগি টাকা | গত বছরের অক্টোবরের 
তুলনার এই পরিমাণ প্রায় ৭.৫৯ কোটা 
টাকা বেশী । 


৮ ১৯৬৯-৭০ সালে গুজরাট, কেরাল। 
ও মধ্যপ্রদেশে গৃহমিক্নাণসূচী রূপায়ণের 
ব্যয় হিসেবে কেন্দ্রীয় পূর্ত, গৃহনিশ্নাণ ও 
নগর উন্নমন বিতাগ এ রাজ্যগুলিকে ১.৮০ 
“কাটা টাক। বরাদ করেছে। 


3 ভারতসরকার কলকাতার রিহ্যাবি- 
টেশান ইণ্ডাস্টিজ কর্পোরেশন লিমিটেড্‌কে, 
কার্ধযকরী মূলধন বাবদ ১৫ লক্ষ টাকার 
ঝণ মঞ্জুর করেছেন । 


১& পালিসিরোহী রাজপখের মধ্যে 
(পলি থেকে 8০ মাইল দূরে) মিঠরী নদীর 
ওপর একটি সেতু তৈরীর জন্যে শিলান্যাস 
কর! হয়েছে । ৫৬৮ ফুট দীর্ঘ এই সেতুর 
জন্যে ৮ লক্ষ টাক। খরচ হবে। এই 
সেতু শেষ হ'তে ৮ মাস সময়'লাগবে । 
এটির নিন্নাণকালে ৭০০ জনের কর্মসংস্থান 
হবে। 


₹ বিদেশে, ভারতীয় রেশমী বস্ত্ের রগডানী 
খুব বেড়ে গেছে । বর্তমান বছরের প্রথম 
আট মাসে, ভারত ৭.২৫ কোটি টাকার 
রেশমী বিদেশে রপ্তানী করে। এই 
তুলনায় ১৯৬৮ সালের মোট রপ্ানীর 
পরিমাণ ছিলে। ৫.৫০ কোটি টাকা । 


পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ফিসারী 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মোট 
সরকারী ফিসারী ৩২টি । তা ছাড় 
মেদিনীপুর জেলার আলমপুরের আরও 
১৪টি সরকার-পরিচালিত পুষ্করিণী স্টেট 
ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
লিমিটেডকে, উন্নয়নের জন্য, ১৯৬৮ সালের 
আগস্ট মাসে হস্তান্তরিত কর! হয়েছে। 
১৯৬৮-৬৯ সালে সরকারী ফিসারীগুলে। 
থেকে বাজারে ৭৮,৩৩৫ কে. জি. মাছ 
সরবরাহ কর! হয়েছিল | 


ংরক্ষণের কাজ আরস্ত 


সমগ্র পশ্চিম বাংলায় মোট কত মন্দির, 
মসজিদ এবং অন্যান্য এ্রতিহাসিক স্মৃতি 
সৌধ আছে তার তালিক৷ প্রস্তুত করবার 
জন্য রাজ্যের পূর্ত দপ্তর কাজ আরম্ভ করে- 
ছেন। এই সম্পর্কে কোন তালিক। গন্ত বিশ 
বছরে প্রস্তত হয় নি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে 
সপ্তদশ শতাব্দীকালের যে সমস্ত মন্দির, 
মসজিদ ও অন্যান্য স্মৃতিশৌধ পশ্চিমবঙ্গে 
রয়েছে সেগুলির সংরক্ষণের জন্য রাজ্য- 
সরকারের পূর্ত দপ্তর এক পরিকল্পন। প্রস্তুত 
করেছেন । সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী 
আগামী ১৯৭০ মালের মধ্যেই কড়ি থেকে 
ত্রিশটি মন্দির, মসজিদ প্রভৃতি সংরক্ষণের 
কাজ শেষ হবে। 


ধনধান্যেতে কেবল অপ্রকাশিত ও 
মৌলিক রচন। প্রকাশ করা হয়। 
প্রবন্ধাদি অনধিক পনের শত শব্দের 
হওয়াই বাঞ্চনীয় । কাগজের এক পৃষ্ঠায় 
স্পষ্ট ও গোটা গোটা অক্ষরে লিখলে 
ভালো । 


ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টির 


[8 পা 


ভা 
ঠা 





মাদ্রাজে পোর্ট ট্রাস্ট নিজেদের কার- 
খানায় তৈরি একটি পাইলট লঞ্চ জলে 
ভানিয়েছে। সম্পূর্ণ দেশীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে 
তৈরি এই লঞ্চটি অগ্গতির পথে ভ্রুত 
গতিশীল, মাদ্রাজ বন্দরের একটি বিশেষ 
সম্পদ । 


ইঞ্সিনীয়ার ও কারিগরদের দক্ষতার 
ওপর পোর্ট ট্রাস্টের শক বনিয়াদ খাড়। 
রয়েছে । এই সব কশলী যন বিজ্ঞানীদের 
নৈপণ্যের স্বাক্ষর বহন করছে এই লঞ্চাঠি | 
দেশের জলপখে চলাচলের উপযোগী 
ক্রতগতিশীল যান তৈরির যে এতিহ্য আমা- 
দের দেশে চলে আসছে তাতে আধুনিকতার 
স্পর্শ এনেছে এই নতুন নির্মাণকৃতিত্ব | 


একদ] ৰোদ্াই-এর একটি লঞ্ঙ তৈবি 
প্রতিষ্ঠানকে একটি লঞ্চ তৈরির বরাত 





অশোক লেল)গ ইঞ্জিন 


প্রতিষ্ঠানটি বরাত 
পরে জলযান তৈরির কাজ কোনোও 


দেওয়৷ হয়। নিলেও 
কারণে বন্ধ করেদেয়। তখনই এই 
কাজের ভার দেওয়া হয় পোর্ট ট্রাস্টকে। 
প্রায় গোল আকারের এই লঞ্চটির দৈর্ঘ্য 
১৫ মিটার, প্রস্থ ৩.৭ মিটার এবং ১.৭২৫ 


ডিরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়াল। হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃ ক প্রকাশিত এবং 


ইগ্ডাট্রিরেল সোসাইটি 'লিঃ-কারোলবাগ, দিল্লী-৫ কতৃক মহ্িত। 


মিটার গভীর | এর ড্রাফট ১.২৭৫ মিটার 
এবং গতি ১২ নট । 


লঞ্চটির পরে কাঠামো! শক্ত ইম্পাতের। 
জোড়গুলো ঝালাই করা । লঞ্চ-এর 
হালটির সম্পূর্ণ অংশে জিঙ্ক-এর আস্তরণ 
দেওয়। হয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে না 
যায়। লঞ্চাটর ওপরে চারধার ঢাকা 
একটা ইঞ্জিন ঘর। এটি পরোপৰি 





07). 0. 7)0-233 


টার্বোসেট 


চিনিকলগুলির জন্যে প্রয়োগনীয় 
যন্ত্রপাতির প্রস্ততকারকদের কছি থেকে 
ভারত হেভী ইলেকটি-ক্যালস (হায়দ্রাবাদ) 
সংস্থা ১৫০০ কিলোওয়াট শক্তির ১২টি 
ব্যাক প্রেশার টার্বোসেট তৈরির বরাত 
পেয়েছে । এর আগে আরও চারটির 
বরাত দেওয়৷ হয়েছে। 


স্পা 


মাদ্রাজ বন্দর কর্তপক্ষে তৈরি পাইট লঞ্চ 


এ্যানুমিনিয়ামের, ভেতরের দিক প্রাস্টিকের 
পাতে মোড়া | ্টার্ন গীয়ারটি একটি 
প্রসিদ্ধ জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নক্সার 
আধারে দেশীয় জিনিস দিয়ে তৈরি। 


লঞ্চ.এ দুটি নাব্য ডিজেল ইঞ্জিন 
আছে। এই মডেলটি অশোক লে-ল্যাও 
প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক একটি উদ্ভাবন । 
লঞ্চটির ইঞ্জিন ৬ ভোল্ট শক্তির ব্যাটারী 
দিয়ে চালু করা হয়'1| আগে লঞ্চ চালা- 
বার জন্য ব্যাটারীর ব্যবহার ছিল না, 
হাওয়ায় চাপ স্যটি করে লঞ্চ স্টার্ট কর। 
হ'তো। 

রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্যৎ-এর পাওয়ার 


স্টেশনগুলির জন্য যন্ত্র, সরঞ্জাম সরবরাহই 
হ'ল হায়দ্রাবাদ শাখার প্রধান কাজ । এই 
সঙ্গে এই কারখান। এখন চিনি, কাগজ, 
পেট্রোলিয়াম ও সিমেন্ট বসাবার জনা 

প্রয়োজনীয় স্বল্প ক্ষমতার টার্বো সেটও 
তৈরি করছে। এ ছাড়া হায়দ্রাবাদের 
কারখানায় সার ও ইস্পাত শিয়্ের জন্য 
প্রয়োজনীয় 'বোয়ার' ও কমপ্রেসার'ও 
তৈরি হয় । 


অর্থাৎ এখন ১.৫ মেগাওয়াট থেকে 
নিয়ে ১১০ মেগাওয়াট শভির সব রকম 
টার্বোসেটের চাহিদা মেটানোতে এই 
কারখান! সাহায্য করতে পারবে । 


ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপান্েটিত 
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ধনধান্ে 


পরিকল্্ন। কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 


পাক্ষিক পত্রিক। “যোঞজ্না'র বাংল। সংস্করণ . 


প্রথম বর্ষ সপ্তদশ সথখ্য। 


২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ £ ৬ই মাঁঘ ১৮৯১ 
৬০1, | : ০17 : 72770017526, 1970 
এই পত্রিকায় দেশেব সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনাব ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দুর্টিতঙ্গীই 
প্রকাশ কবা হয না। 


প্রধান সম্পাদক 
শরদিন্দু সান্যাল 


সহ সম্পাদক 
নীরদ মুখোপাপ্যায় 


সহুকাবণী ( সম্পাদন। ) 
গায়র্রী দেবী 


সংৰাদদ!তা ( কলিকাতা ) 
বিবেকানন্দ রায় 


সংবাদদত। ( যাদ্রাজ ) 
এস. ভি. বাঘবন 


সংবাদদাতা ( শিলং ) 
ধীরেন্দ নাথ চক্রবর্তী 
পংবাদদাত। ( দিল্লী ) 
প্রতিম] ঘে।ষ 
কফোটে। অফিসার 
টি.এস. নাগরাক্তন 


প্রচন্ছদপট শিল্পী 
জীবন আভালজ। 


সম্পাদকীর কার্যালয় : যোজন। ভবন, পাল!মেন্ট 
সীট, নিউ দিল্ীী-১ 


টেলিফোন £হ ৩৮৩৬৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 


টেলিগ্রথফের ঠিক!না £ যোজন, নিউ দিল্লী 


চাদ) প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকান। £ বিজনেস 
ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাত্তিয়াল। 
হাউস, নউ দিলী-১ 


চদার হার £ বাঘিক ৫. টাকা, দ্বিধান্থিক ৯ 
টাক।, ভ্রিবাদিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পয়স। 








চূড়ান্ত বিশ্লেষণের পর দেখা যাবে, পরিকল্পনা 
রূপায়ণের সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল জনসাধারণের সঙ্গে 
অন্তরের যোগ স্থাপন করা। আর সেই উদ্দেশ্ট সিদ্ধির 
শ্রেন্ঠ উপায় হ'ল শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষণ । 


--জওহরলাল নেহরু 





সম্পাদকীয় ১ 
পরিকল্পনা ও জনসাধারণের সহিষ্ণুতা! ৩ 


হীরেন মখোপাধ্যায় 


ুতরাস্ফাতিঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন € 


কল্পনা ভুলপথে হয়েছে ৭ 
এইচ. ভি. চে 
চতুর্থ পরিকল্পনায় অর্থসংস্থান ৯ 
স্ুবৃত গুপ্ত 
নগ্রাঞ্চলে গৃহ নির্মীণ নীতি ১১ 
আশীষ বস্তু 
পরিকল্পনার সঙ্কট ও তাঁর স্বরূপ ১৩ 
ধীরেশ ভট্টাচার্য 
ভারতে সমাজতান্তিক পরিকক্পনার সাফল্য ১৫ 
বিশুনাথ লাহিড়ী 


ভারতে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ১৫ 


সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 
ভারতে কলুষি পরিকল্পনার খতিয়ান ১৯ 


গৌতম কৃমার সরকার 


পশ্চিমবঙ্গে শিল্লোননয়ন ২১ 


প্রাণকষ্জ ভট্টাচাধ্য 


চতুথ পরিকল্পনায় কৃষি ২৩ 


গায়ত্রী মুখোপাধ্যায় 


২৬ 
অনিল কুমার মুখোপাধ্যায় 


ভারতে পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি ২৯ 


ক্লাস্তিকর দীর্ঘপথ 


পরাধীন একট! জাতির পক্ষে স্বাধীনত৷ হল জীবনের পরম 

দ; কিন্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতাবিহীন রাজনৈতিক স্বাধী- 
নতার বিশেষ কোন মূল্য নেই। যুগ যুগধ'রে দারিদ্র্য ও 
অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারতের জনগণের পক্ষে স্বাধীনতা 
অর্জন করাটা ছিল, স্থখ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌছুবার দীর্ঘ 
যাত্রাপথের প্রথম পর্ধ্যায় মাত্র | নিজেদের মৃক্তির জন্য জনগণ 
তখন থেকেই শুধু কাজ করার সুযোগ পেলেন । তখন থেকে 
সকলেই জানতেন যে শত শত শতাব্দির অনগ্রসরতা কাটিয়ে ওঠার 
জন্য, দারিদ্রা ও প্রশূর্ষযের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য রয়েছে তা৷ 
দূর করার জন্য এবং আমাদের দেশের সব্বাধিক পরিমাণ অধি- 
বাসী যে পল্লী অঞ্চলে বাস করেন, সেই পল্লীবাসীদের জীবন 
উন্নত করার জন্য আমাদের বছরের পর বছর ধ'রে অবিরামভাবে 
বিপুল পরিশুম করতে হবে । 


অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই ভারত, ১৯৫১ 
সালে প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার কাজ সুরু করে । কৃষি ও 
শিল্পে উৎপাদন বাড়ানো এবং সম্পদের সম বন্টনই শুধু এই 
পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিলনা, দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
কাঠামোতে একটা পরিবর্তন এনে শেষ পর্য্যস্ত মানুষের ব্যক্তিত্বের 
উন্নয়নও ছিল এই পরিকল্পনার লক্ষ্য | ক্রত বর্ধমান জনগণের 
প্রয়োজন মেটানো, সমস্যার বিপুলতা এবং আরও নান৷ প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ অপরিহার্ধ্য 
বলে বিবেচিত হয় । সংক্ষেপে বল! যায় যে, প্রথম পরিকল্পনাটি 
ছিল, “দেশের কৃষি, শিল্প, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত বিষয়- 
গুলিকে এ্ক্যবদ্ধ করে ভারতের প্রথম সংহত চিন্তার একটা 
কাঠামো 1” 


প্রথম পঞ্চবাধষিক পরিকর্পনাটি খুব বড় ছিলন।, কিন্তু কাজ 
স্বর করার পথে প্রথম ব্যবস্থ! গ্রহণ করতেই হয়। অর্থ- 
নৈতিক পুনরুজ্জীবনের পথে যাত্রা! করাই ছিল প্রধান কথা এবং 
প্রথম পরিকল্পনা্টি দেশ ও জাতিকে সচল করে তোলে । এটা 
খুব সহজ কাজ ছিলনা । লক্ষ লক্ষ মান্ঘের কল্যাণের জন্য, 
মানব প্রচেষ্টার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে এবং মিশিত অর্থনীতির পরি- 
প্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে একটা মীমাংসা 
করে, গণতপ্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য 
পরিকল্পন! রচয়িভাদের কর্মসূচী তৈরি করতে হয়েছে। 


তারপর কৃঘি ও শিল্পের মহে। একট। সমতা। রাখারও প্রয়ো- 
জন ছিল । আমাদের দেশের যে বিপুল সংখ্যক অধিবাসী দারিদ্র্য 








ও অন্ধকারে বাস করতে বাধা হচ্ছিলেন, তাদের জন্য খাদা, 
আশয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন 
ছিল। এইসব আশু লক্ষ্য ছাড়াও, যে অথনৈতিক কাঠামোর 
ওপর স্থায়ী সমৃদ্ধি গড়ে উঠতে পারে, পরিকল্পনা রচয়িতাদের, 
তার ভিত্তিও তৈরি করতে হয় । দেশে যতটুকু সম্পদ পাওয়া 
যেতে পারে এবং বিদেশ থেকে যতটুকু সাহাযা পাওয়া সম্ভব 
সেই সীমিত সম্পদ দিয়েই এই সব নানা রকমের কাজ করতে 
হয়েছে । 


প্রথম পরিকল্পনার পর দটি পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনা এবং তিনটি 
বাঘিক পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ 
প্রক তপক্ষে গত এপ্রিল মাস থেকে সুরু হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত 
এর চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়নি | পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
সম্পর্কে আমরা ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং এখন 
আমর। আমাদের লাভ ও ক্ষতির হিসেব করতে পারি । ভারতের 
পরিকল্পনার রেকর্ড যে সব ক্ষেত্রেই ভালো নয় একথা সত্যি 
অথবা আমরা যতগুলি লক্ষা স্থির করেছিলাম তার সবগুলিতেই 
যে আমর। সাফলা লাভ করেছি এমন কথাও বলতে পারিনা । 
অর্থনীতির অনেক ক্ষেত্রে আমরা বিফল হয়েছি বা আমাদের 
লক্ষ্য সম্পূর্ণ সফল হয়নি । যে তুর এড়ানো যেতে সেই রকম 
ভুলও হয়েছে সত কথ! এবং তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 
বিরূপ প্রতিক্রিয়। স্থা্টী করেছে । এই সব মানবিক ভুলত্রাস্তি 
ছাড়াও, মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত আরও অনেকগুলি জিনিস, 
আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি কমিয়ে দিয়েছে । যে দেশ, 
সময় এবং ইতিহাসের সীম। অতিক্রম করতে চেয়েছিল তার পক্ষে 
এগুলি সম্ভবতঃ অবশ্যন্তাবী ও নিয়গ্ত্রণ বহির্ভূত ছিল। 


যাই হোক দেশ যে অনেক দিকে বিশেষ করে কৃষিতে, শিল্পে, 
শিক্ষায়, কারিগরী বিদ্যায়, স্বাস্থ্যে ও গ্‌হনিমাণে বিপুল অগ্রগতি 
করেছে ত। অস্বীকার করা যায়না । বেকার সমস্যা এবং নিরক্ষ- 
তার মতে। দুটি বড় সমসা। আমাদের এখনও সামাধান করতে 
হবে| দেশের লক্ষ ল্" অধিবাদীর কাছে অর্থনৈতিক স্বার্থীনতা 
যে এখনও স্বপূ এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। পরি- 
কল্পন৷ রচয়িতাগণ এবং সরকার উভয়েই এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ" 
সচেতন । তাই, ভারতের প্রতিটি নাগরিক যতদিন পর্যন্ত ন৷ 
সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারেন ততদিন পর্য্যস্ত 
অর্থনৈতিক্ষ স্বাধীনত। অর্জনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে 
তীরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । 


যখান চারণ সেখানেই জন্রপাবেন 






ইঞ্জিন পাম্পঙ্গেট ছিয়ে 
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৬ ভিলিয়ার্স ইত্িন পাম্পরসেট সহজেই এক জাকসগা। থেকে অন্যত্র নিযে (4 
যাওয়া যায় । কাজেই চাষীরা যেখানে দরকার হক্ম সেখানেই জজ পেতে (৮ 
পারেন ।৬ ভিলিয়ার্স ইভিন পাম্পে ধু গনি 


কিনতে কম পুঁজি লাগে; অথচ 

বেশ্লী ফসল তুলে অধিক লাভব।ন হওয়া! 
যায় । ও ভিলিয্সার্স ইজিনের গায়োগ 
পাওয্াাদর তেশার্স, অঙ্্রভালিত হাল, 
টিলার্স, জেনারেটার মেট্স ও 

অন্যন্য বন্সরপাতিতে কর। চলে । 


৬সারাতেশ ডুড়ে গুশিভস এর 

বিক্রির পরে সার্ভিসের ব্যবস্থ! 
রয্মেছে। ৬ ভিলিয়ার্স ইজিন স্পেয়ায় 
পণর্টস সর্ধত্র পাওয়া যাল্স | 


মন্ডল ২৫ এস. পি. কে. ৬ ১২ এস. পি. কে। 
পেট্রোল ও কফেরাসিন তেলে চলে। 


বিক্রয় ও দেখাশুন! করেন: 


গ্রীভস কটন এও কোং লিঃ চু 5255 


গরিকল্নীনা এবং জনসাধারণের 


হারেন মুখোপাধ্যায় 


সংসদ সদস্য 





কথায় আছে সাধুতার ভান করান্ন জন্য পাপি কাপট্যের 
প্রায় সেই ্নকমভাবেই বলা যায় যে, ধনতম্ত্র- 
বাদ, বিশুঙ্খলার মধ্যে পথ হারিয়ে অলিদ্ভুকভাবে সমাজতন্ত্র 


আশ্রয় নেয় । 


বাদক্ষে যে সম্মান দেখায় তাই হ'ল পরিকল্মনা | 


অনেকেই জানেন যে ফন মিসেসের 
মতো ধনতন্ত্বাদের সমথক পণ্ডিতেরা বন্ধ 
বছব ধরে বেশ জোর দিয়ে অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার সম্ভাবন৷ সম্পকে সন্দেহ প্রকাশ 
করছিলেন । কিন্তু তারা অবশ্য বেশীদিন 
সামাজিক বিবর্তনের হাওয়ার বিরুদ্ধে 
লড়তে পারেননি । ১৯২৯-৩৩ সালেব, 
বিশ্বে অর্থনৈতিক সঙ্কট যখন ধনতাস্ত্রিক 
ব্যবস্থার মৌলিক দৃক্বলতাগুলি অত্যন্ত 
স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিলো এবং সোভি- 
য়েটে ইউনিয়নের প্রথম পঞ্চ বাঘিক 
পরিকল্পনার সাফল্য সেই পটভূমিতে উজ্জল 
হয়ে উঠলে। তখনই তীর প্রথম ধাক্কা 
খেলেন। এর সময়ে সোভিয়েট বিরোধী 
বিপুল প্রচার চলতে খাকা সত্বেও, অখ- 
নৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া 'দেশ- 
গুলিকে যি এগিয়ে যেতে হয় তাহলে 
তাদের অথনৈতিক পরিকল্পন! তৈরী করতে 
হবে তা না হলে তাদের ধুংস হয়ে যেতে 
হবে, বিশুব্যাপি এই ক্রমবর্ধমান ধারণ।, 
প্রতিরোধ কর গেলনা । তবে, পরিকল্প- 
নাকে তখন অবশ্য একটা সমাজতান্ত্রিক 
বাবস্থা বলে মনে করা হ'ত এবং সেই 
জন্যই আমাদের দেশের অনেকে এখনও.একে 
সহজভাবে নিতে পারেননি এবং তারা৷ 
যখন পরিকল্পনার কথ বলেন তখন তার 
মধ্যে কিছু কাপটা থাকে । 


অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নীতির 
প্রতি সম্পূর্ণ বিশু/ল না হারিয়েও, ভারতে 


পরিকপ্পনা সম্পর্কে গজব টিশ্তাশীশদেন 
অগ্রণাক পরলোকগত ড: বিশেশবায়াও, 
মোভিয়েট পরিকল্পনার সাফল্যের মুলে 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাকে স্বীকার 
করে নিয়েছিলেন । তবে হরিপুর। অধি- 
বেশনের পর (জানুরারি ১৯৩৮) তখনকার 
কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ চগ্জ্র বসু যখন 
জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন ক'রে 
জওহবলাল নেহেরুকে তার নেতৃত্ব গ্রহণ 
করতে বলেন তখনই সোভিয়োট পরি- 
কল্পনার সাফল্যকে প্রকৃতভাবে প্রশংসা 
জানানে। হয়| 


আদর্শবিহীন পর্িকল্সন! 


আমাদের পরিকল্পন। নান। রকম ঘত 


প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছে। 


কিছুদিন পূর্ব পধ্যন্ত “'পরিকল্পন৷ 
দেরাজের মধ্যে ছিল । একে দেবাজ 
থেকে মধ্যে মধ্যে নামিয়ে, ঝেড়ে, 
মুছে আমাদের অথনীতির উপযোগী করে 
তোলার চেষ্টা করা হর | কিন্তু জন- 
সাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী কোন মময়েই 
এর প্রকৃত সংশোধন করা হয়নি। পঞ্চায়েত 
থেকে সংসদ পর্যন্ত জনসাধারাণেব প্রতি- 
নিধিদের সঙ্গেও প্রকৃত আলোচনা করা 
হয়নি ( কর্তব্যের খাতিরে কেবলমাত্র 
দ্বিতীয় পঞ্চবাঘিক পরিকল্পন। রচনার মময় 
সংসদে আলোঢন৷ কর হয়)। যে 
কর্মচারিতস্ত্রের হাতে রূপায়ণের কর্তব্য 


ধনগালো ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৩ 


প্রধানতঃ নাস্ত বয়েছে, তারা এবং জল- 
শেতাগণও এই মতবাদে বিশ্বাসী যে, কোন 
চিন্তাধারার প্রতি অনুগত না থেকেও 
পরিকল্পনার কাজ কর! যায় এবং তাই করা 
উচিত । আর এই জন্যই এই সব ব্যাপার 
ঘটেছে । তবে আমরা যদি এই সম্পর্কে 
একটু ভালে করে চিন্তা করি তাহলে 
অবশ্য সহজেই বোঝা যায় যে কোন 
আদর্শবিহীন পরিকল্পনা হাস্যকর । ই. 
এম. এস নাধুদ্রীপাদ ১৯৬৮ সালে বলে- 
ছিলেন যে “যারা কোন রকম মতবাদ 
থেকে মুক্তির পক্ষে ওকালতি করেন 
তাদেরও নিজস্ব মতবাদ রয়েছে । বড় 
বড় জমিদারের জমিদারি রক্ষ। করাটা 
মতব!দ নয় কিন্তু তাঁদের জমিদারি বাছে- 
যাপ্ত করাট। ( ব। ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিলোপ 
সাধন ) হল মতবাদ | বিদেশী একচেটিয়া 
ব্যবসায়ীদের মালিকানায় কারখানা, ব্যাঙ্ক, 
চাবাগান ইত্যাদি রক্ষা করাটা মতবাদ 
নয় কিন্থ সেগুলি রাষ্্রায়ত্ব করাটা হ'ল 
মতবাদ ।' এ কথাটা মনে বাখ। বিশেষ 
দরকার বে, বিশুব্যাপি বিভিন্ন মতবাদের 
মধ্যে সংগ্রামের সময়ে, সমাজতন্ববাদ অয়ী 
হয়, পরিকল্পনার ধারণা তখনই ক্রমশঃ 
সুস্পষ্ট হতে থাকে । 


দুঃখজনক কাহিনা 
জনগণের সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের 
দেশে স্বাধীনতা আসেনি । পারস্পরিক 


আলোচন।৷ এবং দেশবিভাগের বিপুল 
মূন্যের মাধ্যমে স্বাধীনতা এসেছে । বৃটিশ 
সরকার অত্যন্ত কৌশলে এই মূল্য আদায় 
করেছেন । আমর সামাজাবাদ থেকে 
ক্ষমতা হস্তগত করিনি ; বরং আজামাদের 
বিহ্বল জনসাধারণ যে রক্ত ও অশ্ব পাত 
করেছেন তা লুকিয়ে রেখে একটা নাটকীয় 
অভিনয়ের নাধ্যমে--অত্যস্ত ফলাও করে 
প্রচারিত, তারতীরদের হাতে ক্ষমতা হস্তা- 
স্তরের নাটকীয় অভিনয়ের মাধ্যমে, সাধী- 
নতা লাভ করি । এই ঘটনাটি পরেব 
সমস্ত ইতিহাস বগ্রিত করেছে । যে 
স্বাধীনতার আলোর কথা জওহরলাল 
নেহেরু প্রায়ই বলতেন ( ১৯৪৫- 
8৭) সেই 'আালো ১৯৯৭ সালের আগষ্ট 
যাসের পর খেকে এ পধ্যন্ত খুব কম 
ভারতীয়েব হৃদয়েই দ্বলেছে। খুন অঙ্প 
কখায় এতেই আমাদের পরিকল্পনাগুলির 
দঃখজনক কাহিনী এবং আমাদের এন- 
গণের ইচ্ডা ও স্বপর সঙ্গে সেগুলির 
মৌলিক অপামঞ্জস্য বঝতে পারা যায় । 
দার্ধীনতার পর খেকে আমাদের 
অথনৈতিক উন্নয়নের জন] যে সব কাজ 
কর হয়েছে তা ছোট কবে দেখানোর 
উদোশ্যে এই কখাগুলি বলা হলোনা । 
বরং একদিক দিয়ে বল! যায় যে প্র 
যা ধারণা করা যায়নি তাই এখন বাস্তবে 
রূপায়িত কর! হয়েছে । ভারতের নান। 
জায়গায় এখন রয়েছে জওহরলাল বণিত 
“নতুন মন্দিরসমূহ অর্থাৎ ভাকরা বা 
বোকারো, দুর্গাপুর বা বাঙ্জালোর বা 
তারাপুর বা ভিলাই অথবা বারাউনি 
ইত্যাদি । অনেক উন্নয়ন হয়েছে এট 
সত্যি কথা--যেমন সাধারণ মানুঘের আয়ু 
, বেড়েছে, শিক্ষার সুযোগ সুবিধে অনেক 
বেড়েছে, যদিও আমাদের প্রয়োজন এবং 
জনগণের আশা অনুসান্ধে তা এখনও 
অনেক কম । এটাও দাবি কর। যেতে 
পারে যে স্বাধীন ভারত খাদাখাটতি এবং 
এমন কি দুভিক্ষ থেকে মুক্তিলাভ করতে 
না পারলেও, ১৯৪৩ সালের বাংলার 
দতিক্ষের মতো৷ অবর্ণনীয় কোন বিপদ 
প্রতিরোধ করতে পারে । এ কথাও 
নিশ্চয়ই বল। যায়, জওহরলাল নেহেরুর 
নেতৃত্বে ভারত, সমাজতম্ত্রী দেশগুলির কাছ 
থেকে পেই ধরণের সাহায্য নিতে ইতস্তত: 
করেনি, যা! সত্যিই সাহায্য করে এবং 


আমাদের দেশের মূল স্বার্থ ব্যাহত করেন । 

এই ক্ষেত্রে আরও অনেক কথ বলা 
ষায় কিন্তু তার প্রয়োজন নেই । কিন্ত 
একথাটা৷ সত্যি যে ভারত বতাটক অগ্র- 


গৃতিই কককনা কেন, সে এখনও 
অত্যন্ত দদশাগ্রস্ব ও বঞ্চিত । ভি. এস. 


নাইপাল দৃঃখের সঙ্গে বলেছেন “আমর! 
শন্ধকাব একটি অগ্লে বাস করি?” | 
তারপৰ একজন কেন্দ্রীঘ মন্ত্রী ডা: চত্দরশেখর 
বলতে বাধ্য হয়েছেন যে “অন্ততপক্ষে ছয় 
কোটি ভারতীয় পেটে ক্ষিদে নিয়ে রাত্রি- 
বেলায় একটু ঘুমুবার চেষ্টা করেন। ' এতেই 
বোঝা যায আমর। কোখার আছি 
আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ে 
উপযৃক্ত পুষ্টিকর আহার পায়না, যে প্রোটিন 
খাদ্যের অভাবে শিশুর বুদ্ধিবত্তির উপযুক্ত 
বিকাশ হরন] শিশুবা মেই প্রোটিন খাদ্য 
পায়না, এতেই বোঝ। যায় আমর। কোথায় 
আছি | ১৯২১ সালে যখন মহত্ব গান্ধী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সতো কাটার জন্য 
এবং নসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওমার 
জনা আহাান করেন তখন বলেছিলেন যে, 
রাপ্রিবেলায় পাখির৷ তাদের পাখায় শক্তি 
সঞ্চয় করতে পাপে বলেই ভোরের আকাশে 
গান গাইতে গাইতে উড্ভতে পারে, কিন্তু 
ভারতের মানম পাখি সবসমবেই এতো 
দূক্বল যে রাত্রি তুলনা দ.বর্বলতর হরে 
তার ভোরের ঘুম ভাঙ্গে । সেই ১৯২১ 
সাল থেকে এই পধ্যন্ত খুব একট পরিবস্ন 
হয়েছে কি? 

আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে যে 
১ কোটি লোকের দৈনিক আয় ২৭ পয়সা, 
এর ঠিক ওপরের শেণীর ৫ কোর্টি লোকের 
দৈনিক আয ৩২ এবং পরবতী শেণীর ৫ 
কোটি লোকের দৈনিক আয় ৪২ পয়সা, সে 
কথাটা বার বার মনে করিয়ে দেওয়ার 
প্রয়োজন হয়না । কলিত অর্থনৈতিক 
গবেষণ। সম্পকিত জাতীয় পরিষদ এই 
সংখ্যাগুলি প্রকাশ করেছেদ । এমন কি 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী খীচাবানও কি কিছুদিন আগে 
অত্যন্ত বিজ্ঞাপিত “সবজ বিপুবের'' বিব- 
রণী সম্পর্কে বলেন নি যে একটু খোঁচাতেই 
তা লাল হয়ে যেতে পারে? তিনি এই 
লাল রঙ্গটিকে খুব ভালোবাসেন বলেই যে 
এ কথ বলেছেন তা নয় । সাধাক্ণভাবে 
দেশের প্রায় সমগ্র কৃষক শ্ণীই যেখানে 
দরিদ্র এবং ভূমিহীন শুমিক, এই সব্জ বিপ- 
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বের ফবে তারা বিশেষ কিছুই পানি ধ্বং 
তারা যদি লিজেদের জন্য জমি দখল করে 
সমগ্র কৃষি ব্যবস্থায় পরিবন্তন না আনতে 
পারেন তাহলে তাদের জীবনেও কোন 
পরিবর্তন আসবেনা, এই কথাটা তিনি 
নিজে বাস্তববাদী বলে ভুলতে পারেননি । 
“আত্মনির্ভরত।' এই কথাটা আমর। 
প্রায়ই শুনে থাকি, এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৫ 
সালেও আমর! শুনেছি যে আমাদের দেশ 
স্বয়ন্তরতা অর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং 
তা অর্জন করতে পারবে । তবুও দেখা 
যার যে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসেও 
তারতে, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের যোট যে টাকা 
জম। রয়েছে (পি. এল 8৮০ এবং অন্যান্য 
দানের দৌলতে ) তা হ'ল ভারতের মোট 
অর্থের শতকর] ৫০ ভাগের কিছু কম এবং 
ভারতে মোট যে টাকার নেট চালু রয়েছে 
তার দই তৃতীয়াংশেরও বেশী | আমাদের 
বিদেশী খণের পরিমাণ হল প্রায় ৬০০০ 
কোটি টাক এবং রপ্তানীতে খানিকট। 
উন্নতি হলেও আমাদের দেনাপা'ওনার 
অবস্থা ভয়াবহ । কাজেই আত্মনির্তরতার 
যদি কিছুটাও অর্জন করতে হয় তাহলেও 
আমাদের পক্ষে তা কবে সম্ভব হবে £ 
আমাদের জীবনে যে অসহনীয় অসাম্য 
ররেছে-মাযাদের দেশের সহবরগুলির 
সামান্য কিছু লোক এশুধ্যের যে জীক- 
জমকপূর্ণ জীবন ভোগ করছেন এবং অন্যত্র 
প্রায় সবখানে যে হতাশ। ও বঞ্চিত জীবনের 
গভীর অন্ধকার রয়েছে এই অসাম্য দূর 
করার এবং তাড়াতাড়ি দূর করার জন্য কি 
ব্যবস্বা অবলম্বন কর। হয়েছে? যাদের 
পরিশূমে দেশ বেচে আছে আমাদের এই 
মহান দেশের সেই জনসাধারণ কবে 
আলোতে বেরিয়ে আসতে মমর্থ হবে এবং 
জীবনে সার্ক হয়ে ওঠবার জন্য প্রকৃত 
সুযোগ সুবিধেগ্ুলি ভোগ করতে পারবে? 
পেকিংএর পিপলস্‌ ডেইলীর সাম্প্র- 
তিক একটি সম্পাদকীয়তে মাও নীতির যে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়| হয়েছে তা থেকে 
শিক্ষ। গ্রহণ করতে কারুরই ইতস্ততঃ করা 
উচিত নয়। তা হল--“নদী পার হওয়াই 
যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তাহলে নৌক। বা 
সেতু ছাড়া আমর! ত৷ পার হতে পারিন! । 
কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেতু ব। নৌকার 
সমস্যার সমাধান কর হচ্ছে ততক্ষণ 
১৬ পৃহ্ঠায় দেখুন 





বন্তমানে ভারতীয় অর্থনীতিতে এমন 
কতকগুলি সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে যাতে 
নামি মনে করি যে আগামী কয়েক বছর 
ধনে 'গামরা উন্নয়নের উচচ হার বজায় 
বাখতে পারবো । আমি যে যে কারণে 
এই আশা পোষণ করছি সেগুলি হল £ 
(ক) কষিতে সাফল্য, (খ) মূলধনী এবং 
নিত ব্যবহাষা সামগ্রা এই উভয় ক্ষেত্রেই 
রর মতা নৃদ্ধি, (গ) কারি- 
রী, পরিচালনা এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে 
উদ্যম ও কৌশলেব ক্রমোননতি, (ঘ) রপ্তা- 
শীতে যথেঞ&ু উন্নতি । 
তবে মূলোর স্থিতিশীলতা নষ্ট না করে 
তে উন্নয়নের উচচ হার অজন করা যায় 
হা সুনিশ্চিত করাটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ । 
মাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে মূল্যের গতি 
হগাৎ যে রকম উপরের দিকে উঠতে থাকে 
সেই রকম উদ্গতি দেশের পক্ষে সহ্য 
কর৷ সম্ভব নয়। কিন্তু মূল্যের স্থিতি- 
শীলত৷ কি ক'রে অর্জন করা যায় সেইটেই 
হল প্রশূ। 
উচচ উন্নয়নহার সম্পশ্ল অনেক শিল্পো- 
এত এবং উন্নরনশীল দেশ, মূলোর উদ্ধ- 
গতির সমস্যার সন্মুখীন হয়েছে, ফলে তার৷ 
বেদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা 
করতে পারেণি এবং তাতে বৈদেশিক 
মুদ্রার ক্ষেত্রে ও সংরক্ষিত স্বর্ণের ক্ষেত্রে 
ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। 
কাজ চলার সময়ে যদি দেশের সঞ্চয়ের 
তুলনায় লগ্গির হার বেড়ে যার তাহলে 
কাঁপ। বাজারের স্যটি হয়। ভারতের মত 
দেশে যেখানে সঞ্চয়ের হার কম, সেখানে 
যদি লগ্ির উদ্দেশ্যে দেশের সম্পদ সংহত 
করার পরিবর্তে, স্ষ্ট অর্থের ওপর বেশী 
নির্ভর কযা হয় সেখানে এই রকম একট! 
অবস্থার হ্ট্টি হাতে পারে। এর অথ 
অবশা এই নয় য়ে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ 
বাঁলেই মৃদ্রাপ্তীতির স্বাটি হবে | উন্নয়নের 


উন্নয়নের * 


এল. কে'ব্ম। 


রিজার্ভ ব্যক্কের গভর্ণর 


জনা ঘাটতি বাজেট বা অন্যান্য বাবস্থার 
মাধামে কিছুটা আথিক সন্প্রসারণ প্রয়ো- 
জন এবং তাতে স্থিতিশীলতা ও বজায় রাখ! 
যায। উৎপাদিত সামগ্রীর ক্মবর্ধমান হার 
বজায় রাখাব জন্য উত্পাদন যখন বাড়ে, 
তখন অগের সরববাহও বাড়তে থাকে । 
'অএ সববরাছের এই উন্নয়নের জনা উন্নয়ন- 
শীল অর্থনীতিতে কিছুটা ঘাটতি বাজেটের 
প্রবোভন | এব প্রতিক্রিবাটা আলশ্য, 
বিভিন্ন সামগ্রার বদ্ধিত সরবরাহ এব' 
জনগাধারণের অঞসঞ্চরেব প্রবশতাৰ ফলে 
নষ্ট হয়ে যাওখার মন্তাবন! থাকে । অখের 
এই সরবরাহ যর্দি না বাড়ে তাহলে সুডা 
সঙ্কোচের অবস্থা কষ্ট হতে পারে এব; 
উন্নঃনের পক্ষে তা মুদ্রান্ষীতিন মতোই 
বিপজ্জনক হয়ে পড়তে পারে । 

কাজেই বিভিন্ন সামগ্রী ৪ সেবা পা" 
যার হার যে পরিমাণে বাড়বে অথন। প্রকৃত 
আয় যে হারে বাড়বে, অধের সবববাহ 
যাতে সেই তুলনায় খুব বেশী শা বাড়ে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । দেশের 
অর্থনীতি অনুসারে যে আর্থিক সম্প্রসারণ 
হয় তার ওপরেও আবার ব্যাঙ্কের খণের 
মাধামে অর্থিক সম্প্রসারণ ঘটে। কর্তৃ- 
পক্ষ হিসেবে রিজাভ ব্যাঙ্ক অবশ্য ব্যাহ্ক- 
গুলি নিয়ন্ত্রণ করে । ফাঁপা বা মন্দ 
উভয় বাজারকেই এড়াতে হলে উপরে 
আলোচিত সব ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে বিশেষ 
দৃটি রেখে অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থ। উপযুক্তভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । 

উন্নয়নের জন্য যদি অর্থনৈতিক সম্প্র- 
সারণকে অন্যতম উৎস হিসেবে ব্যবহার 
করতে হয়, তাহলে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
যে সব জিনিসের চাহিদা বাড়ে, সেগুলির 
সরবরাহ তাড়াতাড়ি যাতে বাড়ে সেন্ন 
সেগুলির উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে, বেশী অর্থ 
নিয়োগ করা.উচিত ৷ ভারতে সেই প্রধান 
চাহিদাটি যে খাদ্যশস্য তাতে কোন সন্দেহ 
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নেই 1. াঞারদর্ভীবে কায়িক পরিশূমকারী 


শেণীযে সব জিনিস কেনেন সেগুলির 
যখেষ্ট সরবরাহ থাকা বিশেষ প্রয়োজন । 
ভারতায় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে চাউল, 
গম, এবং তৈলবীজ্প, তুলো ইত্যাদির মতো 
কৃষিজ।ত সামগ্রীর উৎপাদন ষখেষ্ট বাড়ানে। 
উচিত। 

১৯৬২-৬৩ সাল পর্ষস্ত ভারতে 
গিশিসপত্রের দাম তেমন কিছু বাড়েনি 
১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬২-৬৩ সাল পর্ষাস্ত 
সমগ্র সমধে প্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির হার বাষিক 
শতকনা মোটামুটি ২ থেকে ৩ ভাগ 
ছিল। তবে ১৯৬২-৬৩ সালের পর 
শবগ্থার দ্রত পরিবর্তন হয়। প্রতিরক্ষা 
এবং উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রেই সরকারি ব্যয় 
খুব বেড়ে যায় । আয় অনুযায়ী করের 
শনুপাত বাড়ানে। হয় কিন্ত ত। প্রয়োজনের 
অনুপাতে বাড়েনি । তাছাড়া খাদ্যশস্যের 
সবলবাহে ঘাটতি চলতে থাকে এবং বছ 
পলিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করে সেই 
ঘাটতি কিছুটা মোটানেো হয়। জীবন 
ধারণের ব্যয়ের সঙ্গে বেতন ও পারি- 
শমিকের হার বাড়তে খাকায শিল্লোৎ 
পাদনের ব্যয়ও বাড়তে থকে । জাতীয় 
আয়ের হার পব্রের বছরগুলিতে ষে 
অন্পাতে বেড়েছে ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্য্যস্ত 
কেবল সেইটুকই রক্ষা করা হয় কিন্ত 
১৯৬৬-৬৭ সালে সেই হার বজায় বাখ! 
সম্ভব হয়নি । এর "ফলে মূল্য বৃদ্ধির গতি 
ভ্রততর হয় । ১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৫৯, 
৬৬ সাল পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য শতকর। প্রায় 
৩০ ভাগ বেড়েছে । ১৯৬৬-৬৭ এবং 
১৯৬৭-৬৮ সালে তা যথাক্রমে শতকন। 
আরও ১৬ ভাগ ও ১১ তাগ বাড়ে । 


এই অবস্থাটা আয়ত্বে আনার জন্য 
১৯৬৫-৬৬ সালে সরকারি লগগির পরিষাণ 
হাস করা হয় এবং তার পর থেকে তা 


কমই আছে । বেসরকারি তরফের লগ 
তেও এর প্রভাব পড়ে এবং শিল্পগুলিতে 
উৎপাদন হাস পায়। উৎপাদন ক্ষমতার 
সম্প্ণ ব্যবহার ক্রমশঃ কমে যেতে থাকার 
কর্মসংস্থানের অবস্থা খাণেপ হয়ে পড়ে এবং 


লগ্ির অবস্থাও খারাপ হয় । তার গ€পর, 
খাদ্যশস্যের উত্পাদন কমতে থাঁকান 
১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে 
ফাঁপা বাজাব অব্যাহত এাকে। 
কেবলমাত্র ১৯৬৮ সালে এবং 


তার পরের বছর কসল ভালো হ। এবার 
এবং বেশী পরিমাণে খাদ্যশস/ আমদানি 
হওয়ায় মূল্যের এই উদ্ঘগতি কিছুটা স্তাস 
পায়। সম্প্রতি অবশ্য খাদ্যশস্যের মূল্য 
খানিকটা স্থিতিশীলতা এসেছে | মন্দার 
তাব খানিকটা কমেছে । আথিক অবস্থা 
পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ঞণদান 
নীতি উদার কর। হয়েছে এবং কৃষি, ক্ষদ্র- 
শিল্প ও রপ্তানী বৃদ্ধির মত অগ্রাধিকার 
সম্পন্ন ক্ষেত্রগুলির প্রয়োজন মেটাবাব ওপন 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । কিন্ছ ত 
সত্বেও একটা যেন 'অভাববোধ রয়োনে | 
লগ্ির হার অপেক্ষাকৃত কম। শিল্পক্ষেত্রে 
উৎপাদন ক্ষমত। এখন পধাস্ত সম্পূণভাবে 
ব্যবহ ত হচ্ছেন । 

সঞ্চয়ের তুলনায় লগ বেশী হওয়ায় 
এবং বৈদেশিক সাহায্য আসতে থাকা 
১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সাল পধ্যস্ত 
মুদ্রানীতি চলতে থাকে | কিন্ত খাদ্য- 
শস্যের সরবরাহ হাস না পেলে এই 
অতিরিক্ত চাহিদ) কাপ বাজারে পর্যবসিত 
হতোনা । তাছাড়া বৈদেশিক বিনিময় 
মুদ্রায় যদি ঘাটতি না থাকতে। তাহলে 
আমদানি দিয়ে এই অতিরিক্ত চাহিদা 
খানিকটা মেটানে। যেতে। এবং মূলাবৃদ্ধি 
রোধ করা৷ যেতো | দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি 
যেমন রপ্তানীকে প্রভাবিত করে তেমনি 
আমদানির জন্য চাহিদাও বাড়ার । বৈদে- 
শিক মুদ্রার ধাটতি যেমন বাড়তে থাকে 
তেমনি আমদানি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করতে হয় এবং কাঁচামাল ও অন্যান্য 
জিনিসের আমদানির ওপরেও তার প্রতি" 
ক্রিরা দেখা দেয়। এর ফলে শিল্পের 
উৎপাদন হাস পায়, দ্রব্যমূল্য আরও 
বাড়ে। 

এইসব থেকে আমর! মোটামুটি একট 
সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি যে আমাদের 


দেশের অবস্থার পত্রিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট পরি- 
মাণ খাদ্যশসা ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্ষয 
সামঘ্ীর সরবরাহ যদি প্রচুর পরিমাণে 
থাকে তাহলে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ছাড়াও 
অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ সম্ভবপর | অন্য 
কথায বলতে গেলে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিসের বর্দি অভাব থাকে তাহলে কোন 
রকম আথিক নিয়ন্ত্রণই মূল্যবৃদ্ধি রোধ 
করতে পারবেনা । আমাদের এট। স্বীকার 
কবতেই হবে যে, মূল ভোগা দ্রবোর যদি 
হঠাৎ ঘাটিতি দেখ! দেয় সেই ঘাটতি অথবা 
পর] ব! বনা। অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতি- 
ক্রিয়া স্পটি করতে পারে, লগ্ির অগ্রাধি- 
কারে কোন ভুলের জন্য নয | তেমনি 
উন্নয়নেন সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কতকগুলি 
ব্যাপার যেমন, বৈদেশিক সাহায্য হঠাৎ 
লন্ধ হবে যাওয়া, কোন আক্রমণ আশঙ্কায় 
হঠাৎ যদি প্রতিরক্ষামূলক ব্যয় হঠাৎ 
অত্যন্ত বেড়ে মায় অথব। এই রকম অন্য 
কোন কারণেও ফাঁপা বাজারের স্পটটি হতে 
পারে। 

সাময়িক ঘাটতি দেখ। দিলে অজুপারি- 
কল্পিত একট মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় অবশ্য 
স্রফল পাওয়। যেতে পারে । তবে একই 
সঙ্গে মূলা, বন্টনব্যবস্থা এনং চাহিদাপূরণ 
নিমন্ত্রণ করা কঠিন । এই জন্যেই সম্ভবতঃ 
মূল্যনিয়প্রণ আরোপ করার সময় নির্দিষ্ট 
পধ্যায় বেছে নেওয়া হয় । এই ধরণের 
নিয়ন্ত্রণ প্রায়ই উতৎপাদকের পধ্যায়ে কাধ্য- 
করী হয় বলে, সাধু উৎপাদক শাস্তি পান, 
কালোবাজারী পুরস্কৃত হন, দালাল বা 
মধ্যবন্তীরা বেশী আয় করেন এবং দবিদ্র 
ক্রেতা কোন উপকারই পাননা | 

মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দ্বিতীয় বিবেচ্য 
বিষয় হ'ল, যে পর্যায়ে মলা নিয়ন্ত্রিত হয় 
তা অযৌক্তিকভাবে নিমুস্তরে হওয়। 
উচিত নয়'। মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে 
অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য বেশী লাভ 
না করতে দেওয়ার এবং অপেক্ষাকৃত অল্প 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উত্পাদন মুক্ত রাখার 
যে প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায় তা অল্প 


প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন শিল্পে, অর্থ 


বিনিয়োগে উৎসাহিত করে । মুল শিল্প- 
গুলি যদি ভালো লাভ করতে পারে 
তাহলে তাতে লগ্গির পরিমাণ যেমন 
বাড়বে তেমনি ঘাটতিও চলে যাবে । গত 
কয়েক বছরে আমর দেখেছি যে কৃষিজাত 
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সামগ্রীর মূল্য কম না রেখে উৎপাদককে 
লাভজনক মূল্য দেওয়ায়, কৃষিতে যেমন 
লগ্গি বেড়েছে তেমনি উৎপাদনও বেড়েছে । 
শিল্পের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি। তবে এ 
কথাটাও মনে রাখতে হবে যে উৎপাদন 
বৃদ্ধির মাপ্যমেই প্রকৃতি আয় বাড়ে আর 
মূলা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একট্রা আঁনপাতিক 
ফল পাওয়া যাঁর । 


নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও খোলা বাজারের 
ব্যবস্থা অনেকখানি সাহায্য করতে পাবে । 
মরন্ুমের সময় যে সব জিনিসের সরবরাহ 
খুব বাড়ে বিশেষ করে তখন সেগুলি মজদ 
করে ঘাটতির সময়ে তা ছাড়া যায়। 
খাদ্যখশোর ক্ষেপে অবশ্য এটা করা 
হচ্ছে । 

তৰে মছদ ভাঙার গড়ে তোলার ব্যয় 
খুব বেশী । এতে টাকা আটকে যায়, 
সংরক্ষণ ব্যর থাকে কিন্তু কোন লাভ নেই। 
মজুদ করার জন্য যথেষ্ট জায়গার প্রয়োজন 
এবং বেশী সময়ের জন্য মদদ কৰে 
রাখতে হলে ক্ষতিরও সন্তাবন। খাকে। 
এই ক্ষতি এডানোর একটা সন্ভাবা বিকল্প 
ব্যবস্থা হল মজুদ অতিরিক্ত সামগ্রী রপ্তানী 
করে, হঠাৎ সাময়িক কোন ঘাটতি মেটা- 
নোর উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রার আকারে 
একটা নজ্ত ভাণ্ডার গড়ে তোলা । প্রায়ই 
দেখ৷ যায় যে, আমাদের দেশে যখন কোন 
জিনিসের ধাটিতি দেখ! দেয় তা সে খাদ্য- 
শস্য, ইস্পাত বা অন্য যে কোন কিছুরই 
ঘাটতি হোক, বৈদেশিক যুদ্রার অভাবে 
আমাদের সেগুলির আমদানি নিয়ন্ত্রিত 
করতে হয়। অবস্থ৷ যখন সত্যিই খারাপ 
হয়ে ওঠে তখনই শুধু বৈদেশিক মুদ্রা 
দে'ওয়। হতে থাকে । ইত্যবসরে দাম 
বেড়ে যায় এবং তখন মুল্য নামিয়ে আন! 
কঠিন হয়ে পড়ে । যে বৈদেশিক মুদ্রা 


"শেষ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় তা যদি সময় মতো! 


দেওয়৷ হত তাহলে ক্ষতিটা এড়ানো 
যেতো | এই রকম ক্ষেত্রে বৈদেশিক 
মুদ্রার একটা জাতীয় ভাণ্ডার সাহায্য 
করতে পারে । 


মূল্য যত বেশীই হোক না কেন, 
দেশেই শিপ প্রতিষ্ঠা ক'য়ে দেশেই পব 
জিনিস উত্পাদন করার অন্য উৎসাহ 


১২ পুহঠায় দেখুন 


পরিকল্পন৷ ভূলপথে গিয়েছে 


এইচ. ভি. কামাথ 


প্রশাসন সৎস্কার কমিশনের সদস্য 


আমাদের দেশের জন্য কি ধরণের 
পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং সেগুলি কি 
রকমতাবে রূপাহিত করতে হবে তা, 
স্বাধীনত। সংগ্রাম চলতে থাকার সময়েই 
ভাবা হয়েছিল । কংগ্রেসের সভাপতি 
হিসেবে ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে 
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বিশেষভাবে পরি- 
কল্পনা কমিটি গঠন করেন । এর পূর্যে 
ফেব্রুয়ারি মাসে কংগ্রেমের হরিপুরা অধি- 
বেশনে সভাপতির ভাষণ দেওয়ার সময় 
তিনি বলেন যে “একটি পরিকল্পনা কমি- 
শনের পরামর্শ অন্যায়ী, উৎপাদন ও 
বন্টনের ক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র কৃষি ও 
শিল্প ব্যবস্থাকে আস্তে আস্তে সমাজতান্ত্রিক 
নীতির অন্তর্ভুক্ত কর! সম্পর্কে রাষ্রকে 
বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে| 


কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষ বাবু, 
১৯৩৮ সালের ২রা অক্টোবর দিল্লীতে 
কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলির শিল্প মন্ত্রীগণের 
একটি সভা আহ্বান করেন। জাতীয় 
পুনর্গঠন এবং সামাজিক পরিকল্পনার জন্য 
কোন কর্মস্চী গ্রহণ করতে হলে জরুরী ও 
প্রয়োজনীয় যে বিষয়গুলির সমাধান প্রয়ো- 
অন, সেগুলি আলোচন। করাই এই সভার 
উদ্দেশ ছিল। এই সম্মেলন উদ্বোধন 
করতে গিয়ে স্থভাষ বন স্বাধীন ভারতের 
জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় 
বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ ক'রে 
দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে “কষির যতই 
উন্নয়ন করা হোকনা কেন, দারিদ্র্য ও 
বেকার সমস্যা সমাধানের প্রক,ত উপায় হল 
পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়ন । একমাত্র শিল্পো- 
নয়নের মাধামেই, উন্নততর আধিক অবস্থ। 
এবং জীবন ধারণের উচচতর মান অর্জন 
করা যেতে পারে । শিল্প বিপুব হয়তে। 
দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা 
অন্যয়ি--কিন্ত এট প্রয়োজনীয় অন্যায় 
এবং অন্যান্য গপশের অভিজ্ঞতা থেকে এই 
অন্যায় আমাধেন্. ষেনে নিতে হবে ।” 


লেখকের মতে নেতাজীই হলেন আমাদের দেশের পরিকষ্ননার 
জনক । কিন্তু পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলিতে জাতীয় সম্পদ মে 
কিছুটা বাড়লেও সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের মান বাড়েনি 
অথবা তাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যও আসেনি । 


জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি পরিস্কার- 
তাবে কতকগুলি নীতি স্থির করে দেন । 
সেগুলি ছিল *-_ 


১। আমাদের" প্রধান প্রয়োজন গুলির 
শেত্রে রাস্ত্রীয় কর্তৃত্ব, 

২। আমাদের বিদ্‌/ৎ সরবরাহ ব্যব- 
স্থার, ধাতু উৎপাদন, মেসিন ও যন্ত্রপাতি, 
অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি, 
যোগাযোগ ও পরিবহণ শিল্প ইত্যাদির 
উন্নয়ন, 

৩। কারিগরী শিক্ষা! ও কারিগরী 
গবেষণা, 

৪8 | একটি স্থায়ী জাতীয় গবেষণ। 
পরিষদ, 

৫ বর্তমান শিল্প পরিস্থিতির আথিক 
পর্য)বেক্ষণ | 

এইসব মূল নীতিগুলির ভিত্তিতে 
তিনি সংক্ষিগুভাবে কর্মসূচী ও কর্ম 
পরিচালনারও উল্লেখ করেন। 

১। প্রত্যেকটি প্রদেশের আঘথিক 
অবস্থ৷ পরীক্ষা করে দেখতে হবে, 

২। দুই তরফেই যাতে একই রকম 
কাজ না হয় তা প্রাতিরোধ করার জন্য 
কটির শিল্প ও বুহদায়তন শিল্পের মধ্যে 
উপধক্ত সমনুয় রাখতে হবে ; 

৩। শিল্পগুলিকে আঞ্চলিক তিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে । 

& | ভারতে এবং বিদেশে পাঠিয়ে 
ছাত্রদের কারিগরী শিক্ষা দিতে হবে। 
.&। কারিগরী গবেষণার ব্যবস্থ। 
করতে হবে। 

৬। 'শিল্নায়ণের সমস্যা সম্পর্কে পরা- 
মর্শ দেওয়ার, জনা বিশেষজ্ঞগণের একাটি 


-. ধবান্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃ ৭ 


কমিটি গঠন করতে হবে ।, 

স্ৃতরাং সুভাষ চন্দ্র বন্জকেই প্রক্ত- 
পক্ষে ভারতের পরিকল্পনার জনক লা 
উচিত । শিগগীরই পরিকল্পনা কমিশনের 
সদসাদের নাম ঘোষণা কর হয় এবং 
জওহর লাল নেহেরুকে এর সভাপতি 
হওয়ার জন্য আহ্বান জানানে। হয় । সেই 
আমন্ত্রণ তিনি সাদরে গ্রহণ করেন । আনি 


কয়েক মাসের জন্য এই কমিশ.নর সেক্রে 


টারি হিসেবে কা করি কিন্ত পরের বছর 
অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে পদত্যাগ করি । 


এর পরে পরলো কগত অধ্যাপক কে, 
টি. শাহ ছয় বছরের বেশী সময় ধরে 
পরিকল্পনা কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে 
কাজ করেন । ২০টি ব৷ তার বেশী গ্রন্থে, 
অবিভক্ত ভারতের জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন 
বিভাগ সম্পর্কে তিনি যে সব বিবরণী 
তৈরী করে গেছেন ত। সকলেই জানেন । 
এই সব বিবরণী দিয়ে অবশ্য জাতীয় 
পরিকল্পন। কমিটির এতিহাসিক গুরুত্ব এবং 
তাৎপর্য্য পরিমাপ কর! যায়না । তবে 
জীবন ধারণের মান জ্ত উন্নতির পথে 
নিয়ে যেতে, দেশের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন 
কর! যে অত্যান্ত প্রয়োজন এবং পরিকল্পনার 
মাধ্যমে তাতে কৃতকার্য হওয়। যে সম্ভব, 
সে সম্পর্কে এই বিবরণীগুলি সমগ্র দেশে, 
ব্যাপক উৎসাহ ও ওৎসুকোর স্থ্টি করে 1. 


কাজেই স্বাধীনত। অর্জনের পর নেহয়ু . 
সরকার যে পরিকল্পন। কমিশন গঠন করেন, 
জাতীয় পরিকল্পন। কমিটিকে তার পূর্বমূরী, 
বল যায়। এখানে হরতে। এ কথাটাও 
উল্লেখ কর। যেতে পারে যে ৯৯৩৮ সাথে 
জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন এবং ১৯৪০ 


সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠনের মধ্যে, 


বৃটিশ সরকারের অধীনস্থ ভারত সরকার, 
১৯৪৪ সালের জন মাসে, বড়ল!টের কার্যয- 
নিবাহক পরিষদের একজন পৃথক সদস্যের 
অধীনে পরিকল্পনা! ও উন্নয়ন বিভাগের 
ত্যঠি করেন । ১৯৪৬ সালের অক্টোবর 
মাসে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নেতৃত্বে, 
তারত সরকার, ( অন্তবন্তীকালীন যে সর- 
কারে জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেম 
প্রতিনিধিগণ এবং মুসলীম লীগ যোগ দেন) 
একটি পরামশদাতা পৰিকল্পনা বোর্ড নি নযুক্ত 
করেন। কিন্ত কংখ্খেস ও মূনদীম লীগ 
এই দুটি দলই মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে 
অত্যন্ত পরস্পর বিরোধী মনোভাব অবলম্বন 
করায়, পরামর্শদাত। বোড বিশেম কিছু 
কাজ করতে পারেনি । 


দেশের মম্পদ উপয-ক্তভাবে ব্যবহার 
ক'রে, উৎপাদন বাড়িয়ে এবং সমাজের 
কল)াণের উদ্েশ্যে সকলকে কর্মসংস্থানের 
স্থযোগ দিয়ে জনগণের জীবন বারণের 
মান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উন্নততর কর৷ 
সম্পর্কে ভারতের সাবারণতান্বিক সংবিধান 
গ্রহণ করার পর, সরকার ঘোষিত লক্ষ্য 
পূরণ করার উদ্দেশো, দুই মাস পরেই 
ভারত সরকারের একটি প্রস্তাব অন্যায়ী 
১৯৫০ সালের ১৫ই মার্চ পরিকর্পন। কমি- 
শন গঠিত হয় । 


সাধারণ মানুষের ওপর বিপুল বোঝা 
চাপিয়ে, পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলি বরূপা- 
গিত করার পর জাতির মোটামুটি সম্পদ 
কিছুটা পরিমাণে বেড়েছে । কিন্ত খেটে 
খাওয়া বিপূল জনসংখ্যার জীবন ধারণের 
যান হয়েছে নিমাভিমুখীন এবং তাদের 
জীবনে রয়েছে নিরাপত্তাবোধের অভাব । 
পরিকল্পনার আকার বড় হতে থাকলেও, 
সাধারণ মানুষ সেই অনুযায়ী লাভবান 
হননি। প্রথম পরিকল্পনায় জনপ্রতি আয় 
বেড়েছে শতকর৷ ২ ভাগ, দ্বিতীয় পরিকল্প- 
নায় শতকরা ১1] ভাগ এবং তৃতীয় 
পরিকল্পনার সময়ে তাই থেকে গেছে। 


ভূমি স্বত্ব সংস্কার সম্পকিত আই'নগুলি 
একদিকে যেমন অস্পষ্ট তেমনি বূপায়ণেও 


ফাকি খাকায় গ্রাযের দরিদ্র অধিবাসীরা 


সামান্য ন্যায়বিচার পেয়েছে । জমি যে 
চাষ করবে তারই জয়ির মালিক হওয়া 


উচিত, এই উদ্দেশ্যে যে প্রজাস্বত্ব আইন- 
গুলি প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলি বাঞ্চিত 
লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি । তেমনি 
ভূমির সমবন্টণের উদ্দেশ্য নিয়ে সবৌচচ 
পরিমাণ জমির যে আইন তৈরি করা হর 
তাও লক্ষ পূরণ করতে পারেনি । সম্পত্তি 
ও মর্যাদার ওপর জোর দিয়ে যেসাহায্য 
কর্মসূী গ্রহণ করা হয় সেগুলি ধনী 
শেণীরই বেশী উপকারে এসেছে তেমনি 
প্রশাসনিক বিলম্ব ও জটিলতা, সমাজের 
উচচশেণীবই স্থযোগ বাড়িয়েছে । 


তৃতীয় পরিকল্পনাব সময়ে অতা1বশ্য- 
কীয় সামগ্রীর ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি এবং 
সরকারের আশাাম সন্বেও টাকার মূল্যমান 
হাস করার পর এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় 
সাধারণ মানুষে মেরুদণ্ড ভেজে গিয়েছে । 
কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ সারানোর 
পরিবর্তে উপশমের মতো ছিটেফৌটা, 
আংশিক নিয়প্রণ ব্যবস্থা এবং কয়েকটি বড় 
বড় সহরে সুপার বাজার স্থাপন, সরকারের 
দূর্বল নীতি প্রকাশ করে দিয়েছে । একট 
সংহত মূল্য নীতির অভাবেব প্রত্যক্ষ ফল 
হ'ল মূল্যের এই উদ্ঘগতি। অত্যাবশ্যকীয় 
জিনিস, বিশেষ করে শিল্পজাত জিনিস- 
গুলিব বাজার দরের সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ের 
কোন সম্পর্ক নেই । ব্যবসারীদের বিপুল 
লাভ এবং অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলির 
ওপর বিপুল কর অবস্থাকে আরও খারাপ 
করে তৃলেছে। 


কমসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ স্থাষ্ট, 
পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হলেও কাধ্য- 
ক্ষেত্রে, সর ও গ্রামাঞ্চলে বেকারের সংখ] 
ভরত গতিতে বেড়েছে । 


যদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই সমাজ- 
তাস্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা স্বাপনের উপায় বলে 
ধরে নেওয়া হয় তাহলে পরিকল্পনায় 
শীর্ষের পরিবর্তে প্রধানতঃ মূলে জোর 
দিতে হয়। যে জেল। প্রশাসন জনসাধা- 
রণের খুব কাছাকাছি থাকে এবং যার 
একটা গণতান্ত্রিক ভিত্তি আছে, তাকেই 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল সংস্থা! হিসেবে 
ধরতে হবে । এদের নির্দেশ অনুধায়ী," 
নিগ্ারিত সময়ের মধো ভূমি স্বত্ব সংস্কার 
সম্পকিত কর্মসূচীগুলি রূপায়িত - কর! 
উচিত। উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে এর 


ধনধান্যে ২৬খে গ্রানুয়ার্ী.১৯৭০ পৃষ্ঠা ৮ 


নিকট সম্পর্ক থাকা উচিত যাতে ভু স্ব 
সংস্কারের সে পুনর্গঠনের কাজের কার্ধয- 
করী সমনূয় থাকে । খণ ও কারিগরী 
সাহায্য একই সঙ্গে চলা উচিত । মর্ধযাদ। 
ও সম্পত্তির মাপকাঠির পরিবর্তে প্রয়োজন 
এবং সম্প্রসারিত ব্যবহার ক্ষমতার মাপকাঠি 
অনুযায়ী খণ দেওয়া উচিত। সাহায্য 
দেওয়ার সময় অবহেলিত ও নিপীড়িত 
খেণীগুলির পুনবর্বাসনের প্রশ্টিই প্রধান 
বিবেচা বিষয় হওয়া উচিত । উন্নয়ন- 
মূলক কর্প্রচেষ্টায় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির 
একট। তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিক। থাকা উচিত 
এবং সেগুলির ওপরেই সেবা ও কর্তৃহ্থের 
ভার দেওয়া উচিত । 


অশ্য আর একটি ক্ষেত্র, যেটি সম্পর্কে 
চতুর্থ পরিকপ্ননাম বিশেষ মনোযে!গ 


দেওয়া উচিত তাহ'ল শরকাবি তরফ । 
সামান্য কয়েকটি মংস্থা ছাড় সরকারি 
তরফের শিল্পগুলির পরিচাজনা সম্পর্কে 


এতে। বদনাষ রয়েছে যে তা, রাক্ীয়করণের 
বারণকেই উপহাসাম্পদ করে তুলেছে। 
সরকারি তরফ বলতে অনেকে সেগুলিকে 
দূনীতি, স্বজনতোষণ, করদাতাদের অর্থের 
অপব্য়, অযোগাতা ও বিশৃঙ্খলার কেন্দ্র 
বলে মনে করেন। রাস্ট্রায়করণের অর্থ 
যদি সরকারিকরণ ও কর্মচারীতন্ত্ব হয় 
তাহলে তা মমাজতগ্র্রের প্রহসন হয়ে 
দাড়াবে । 


বর্তমানে দেশে যে সামাজিক অর্থ- 
নৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা রয়েছে 
তাতে সরকারি তরফের সংস্থাগুলির 
সংশোধন কষ্টসাধ্য একথা, জনগণের ওপর 
বিশাস রেখে, অসঙ্কোচে প্রকাশ করা বা 
না কর৷ পরিকল্পনা রচয়িতাদের ওপরেই 
নির্ভর করছে । তার। যদি মনে করেন 
যে ক্ষতি পূরণ কর৷। সম্ভব নয় অথবা অদূর 
তবিষ্যতে অবস্থার পরিবর্তন হওয়রি 
সম্ভাবনা নেই তাহলে জাতির স্বার্থেই 
পরিকল্পনা কমিশনের, সরকারি তরফের 
ভবিষ্যত সম্প্রসারণ, বন্ধ করে দেওয়া 
উচিত। এতে. বিনিয়োগের পিরিরাণ 
অত্যত্ত বিপুল বলে: সন্মান রক্ষার খাতিরে 
শুধু এগুলোন্ সম্খমারণ করা উচিত মর 
তবে সংশোধনের জন্য আন্তরিকভাবে ০] 


১১ ৯৬ পুর: দেখুন, 11. 
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স্রন্রত শুস্ত 


অধ্যাপক, কলিকা'ত। বিশ্ববিদ্যালয় 


চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থ সংস্থা- 
নেরজন্য কর ব্যবস্থার পুন- 
বিন্যাস ও বিভিনন করের 
স্বসংহত ও সুসমঞ্জস প্রয়োগ 
প্রয়োজন । যাতে বিত্বহীন এবং 
নিয়মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর করের 
বেশী বোঝ না চাপিয়েও 
রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানে। 
সম্ভব হয়। 

খসড়া চতুর্থ পঞ্চবাঁয় পরিকল্পনায় 
সরকারী ক্ষেত্রে মোট ১৪,৩৯৮ কোটি 
টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট ১০, 
0০০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ করা 
হয়েছে । আঘথিক ভারসাম্য না থাকলে 
কোনোও পরিকল্পনার সাফল্য স্মুনিহিচিত 
হয় না। পরিকল্পন৷ কমিশনের ডেপুটি 
চেয়ারম্যান অধ্যাপক গাডগিল চতুর্থ পরি- 
কল্পনার যে খসড়া প্রস্তুত করেন তাতে 
সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সুষ্ঠ, কাজকর্ম, 
ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ( বিশেষ করে 
গ্রামাঞ্চলে ), অতিরিক্ত কর ধার্য ( বিশেষ 
করে গ্রামীণ আয় এবং শহরাঞ্চলের সম্পত্তির 
উপর) প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়। চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন করার 
পরস্ততিপর্বেই বৈদেশিক সাহাযোর প্রাপ্তি 
যোগ্যতা এবং ধাটতি অর্থসংস্বাননর গুরুত্বের 
প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়| প্রকৃত- 
পক্ষে বৈদেশিক মুলধন সম্পর্কে অনিশ্চয়ত। 
বিশেষভাবে অনুভব করা গিয়েছিল তৃতীয় 
পঞ্চবর্ধীয পরিকল্পনার শেষ বছরে। তৃতীর 
পরিকল্পনার ,পর চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম 
খসড়াটি যে পরিত্যক্ত হয়েছিল তান্রও 


অন্যতম কারণ ছিল বৈদেশিক সাহাষ্য 


সম্পর্কে অনিশ্চয়তা । এই অনিশ্চয়ত। 
থাকা সত্বেও চতুর্থ পরিকল্পনায় ২,৫১৪ 
কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়। 
যাবে বলে ধর হয়েছে । রেলওয়ে সমেত 
সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ১,৭৩০ কোটি 
টাকা, চলতি কর ব্যবস্থা থেকে ২,৪৫৫ 
কেটি টাক। বাজারে রণপর্র ছেড়ে ১,১৬৬ 
কোটি টাকা, ক্ষদ্র সঞ্চয় বাবদ ৮০০ কোটি 
টাক এবং অন্যান্য নীট মুলধনী আয় বাবদ 
১,১৩০ কোটি টাকা পাওয়। যাবে বলে 
ধরা হয়েছে । এই বাবস্বাগুলি পর্যাপ্ত 
বিবেচিত না হওয়ান অতিরিক্ত রাজস্বের 
মাধ্যমে ২,৭০৯ কোটি টাক। সংগ্রহ করার 
কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে এবং তার পরেও 
৮৫০ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থসংস্থান ধর। 
হয়েছে । 

প্রথমেই অতিরিক্ত কর ধার্য করে 
আরও কতট।, রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব, 
দেখা যাক । ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকার সূত্রে সম্গগ্রতাবে +র ব্যবস্থা থেকে 
যে রাজস্ব আদায় হয় তার শতকরা ৭৫ 
ভাগই আসে পরোক্ষ কর থেকে | এদিকে 
প্রত/ক্ষ কর ব্যবস্থায় এখনও অনেক পরি- 
বর্তনের অবকাশ আছে। বিশেষ করে 
গ্রামাঞ্চলে আরও রাজস্ব আদায় করার যে 
যথেষ্ট স্রযোগ আছে সে সম্পর্কে কোন 
দ্বিমত থাক৷ উচিত নয়। বর্তমানে অমা- 
দের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কষিগত আয় 
শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি । কিন্ত মোট 
রাজস্বে কৃষির অংশ মাত্র শতকরা ২৭ 
ভাগ । ভারতে কৃষিক্ষেত্রে এবং অ-কৃষি 
ক্ষেত্রে করের বোঝা সমান নয় । জনপ্রতি 
পরোক্ষ করের বোঝ! কৃষি ক্ষেত্রের তুল- 
নায় অ-কৃষিক্ষেত্রে অনেক বেশি । ভূমি 
রাজত্ব সম্পর্কে বিস্তর আলোচন। সাম্প্রতিক- 
কাঝে হয়েছে। ১৯৬৯৭০ লালের 
বাজেটে সম্পদ কর কিছু পরিমাণে কৃষিগত 


ধনধামো ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৯ 


বন্পদের ক্ষেত্রেও সন্্সারিত£ | 


তু থর আপার ও 
চে ্ ণ4 হক ্ 






তবুও এ কথা নিঃসন্দেছে ধলা ছয়ে পরম 
ভুমি রাজস্ব বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত কযা: 


উচিত ছিব, অথব। গ্রামীণ আয়ের যতটা 


করের যাধ্যমে, সংগ্রহ করা উচিত ছিলি 
ততটা করা জন্তব হয়নি! ১৯৬৭-৬৮ 
সালে ভারতের জাতীয় আয় যে শতধর। 
৯ ভাগ বেড়েছিল, তার মধো শতকরা ৭: 
ভাগ ছিল কৃষিস্ত্রে। গ্রামাঞ্চলে এমন 
সঙ্গতিসম্পযরন জোতদার এখনও আছেন 
ধাদের উপর যতট। কর ধার্য কর উচিত 
ছিল ততটা কর। হয়নি | আমাদের দেশে 
কৃষিগত আয় কর ভালোভাবে কাধকর 
হয়নি এবং এ ব্যবস্থার ক্রি দূর করার 
জন্যই প্রগতিশীল হারে ভূমি কর ধার্য কর৷ 
উচিত। পক্ষান্তরে বল। চলে সম্পদ কর 
আরও লম্প্রপারিত ক'রে ভূমি রাজন্ব 
ব্যবস্থাটি তার অন্তর্ভস্ত করা৷ উচিত। 
যেমন বাণিজ্যিক বা অর্থকরী শস্য উৎপাদন 
কর! হয় এই জাতীয় জমি যদি কেউ পাচ 
একরের বেশি হাতে রাখেন তবে তার জন্য 


অতিরিজ্ঞ কর ( “সারচার্জ' ) ধার্য করেও 


কিছু রাজন্ব আদায় কর। যেতে পারে । 
কষিক্ষেত্রে বেশি করে কর ধার্য করার 
রাজনৈতিক দিকটি অনেকেই উপেক্ষা 
তে পারেন না । কোন কোন রাজ্যে 
দেখা গেছে দলীয় স্বার্থে ভূমি রাদ্িত্বের 
পরিমাণ বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা 
চালানো হয়নি। কিন্ত দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের এবং আথিক ভারসাম্য বজায় 
রাখার প্রয়োজনীয়তা দলীয় স্বার্থ বজায় 
রাখার চেয়ে অনেক বেশি গুরত্বপূর্ণ, তা৷ 
উপেক্ষা করলে দেশের অর্থনৈতিক অগ্র- 
গতির হার হ্রুত হবে না। 

মোট কথা চতুর্থ পরিকল্পনায় ২,৭০৯ 
কোটি টাকার অতিরিক্ত রাস্ব সংগ্রহ করা 
অসম্ভব নয়। কিস্ত সেজন্য চাই একটি 
বলিষ্ঠ কর নীতি । কালে টাকা জমানো 
এবং কর ফাঁকি বন্ধ করে রাজস্বের পরিমাণ 
আরও বাড়ানোর জন্য কর ব্যবস্থার 
পৃনবিন্যাস এবং বিভিম্ন করের সুসংহত ও 
আসমগ্তস প্রয়োগ প্রয়োজন । বিতৃহীন 
এবং নিমুমধাবিত্ত শ্ণীর ওপর বেশি বোঝ! 
না চাপিয়েও রাজস্বের পরিষাণ বাড়ানে। 
সম্ভব | গ্রামাঞ্চলে কঘকর৷ 
একেবারে দৃঃদ্ব তা নয়; এবং শহরাঞ্চলে 


করদাতাদের মধ্যে বীর। চাকুরীজীবী তাদের 


সবাই যে 


তুলনায় গ্রামের সঙ্গতিসম্পর কষকদের 
আনুপাতিক কর প্রদান-ক্ষমতা (গড়পড়তা) 
অপেক্ষাকৃত বেশি বলেই অনেকে মনে 
করেন । শহরাঞ্চলে ধার। প্রচুর সম্পত্তির 
অধিকারী তাদের উপরে আরও কব ধার্য 
করা যায় কিনা তাও বিচার্য | 


সরকাবী প্রতিষ্ঠানগুলির 'না লাভ না 
গতির নীতি' এখন পরিতাক্ত হয়েছে । 
আশা করা যায সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির 
উদ্বত্তেব পরিমাণ চতুর্থ পবিকল্পনাকালে 
বাড়বে । বেল চখাচল ব্যবস্থার পৃন- 
বিশ্যাগের কাজ বছুদূব এগিয়ে গেছে। 
এখন রেল কত পক্ষের দেখ। উচিত অনুং- 
পাদনমূলক বায়ের পরিমাণ যতদব সম্ভব 
কমিয়ে উদ্বত্তের পরিমাণ বাড়ানো | গত 
তিন বছর ধবে ভারতাষ বেল ব্যবন্ধাব 
আথিক অবপ্ঞ। মোটেই ভাল যাখ নি। 
চতুথ পরিকল্পনা উ্নবনমূলক কর্মসূচীর 
জন্য বরাদ রেখেও যাতে বেণও বশ 
উদ্ন_স্ডের পরিমাণ বাড়ানো যান তাৰ জনা 
সর্ষাত্বক প্রচেছ। চালিয়ে বেতে হবে। 
জীবনবীম। কপোরেশনেৰ মুনাফার পরিমাণ 
বেড়েছে এটাও নিঃসন্দেহে আশাব কথা | 
কিন্ত জীবনবীমা কপোরেশনের মুনাফা 
যাতে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে এবং কম শং- 
স্থানের স্থুযোগ বৃদ্ধিকারী প্রকল্প গুলিতে 
আরও বেশী ক'বে বিনিয়োজিত হয়, 
মেজনা বিনিয়োগ নীতির প্রয়োজনীব 
পুনবিন্যাস প্রয়োজন | ভাতীয়কবণের পৰ 
সংশিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির আমানত বেড়েছে । 
চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থসংস্বানে এই বাব- 
সায়ী ব্যাঙ্কগুলি থেকে ১৫০০ কোটি টা।ক। 
পাওয়া যাবে বলে বরা হয়েছে এবং তার 
মধ্যে ৫090 কোটি টাক। ক্ষির উন্নতির 
জন্য বিনিয়োগ করা হবে বলে স্থির 
হয়েছে । স্টেট ব্যাঙ্কের ভূমিকাও এ 
ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্রক | “সবুজ বিপুবের' 
পরিপ্রেক্ষিতে কঘিক্ষেত্রে, বিশেষ করে 
খাণো স্বন্তরত। অর্জন করার পথে এগিয়ে 
চনতে গেলে গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিরাদ 
আরও স্ুদূঢ করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রীয়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির দায়ি অপবিসীম | 
এই ব্যাঙ্ক গুলির পক্ষে থাষাঞ্চলে আথিক 
লেনদেন ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণের 
মাধামে গ্রামীণ সঞ্চয় স্ুপংহত কবা সম্ভব । 


বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তা 


সম্পর্কে আগেই উল্লেখ কর। হয়েছে। 
আমর বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরণের মূলধন 
পেষে খাকি । খণ ('লোন') এবং মঞ্জুরী 
সাহাযা (গ্রান্ট') এক জিনিস নয়। আবার 
এক ধরণের বৈদেশিক ধণ আছে যা শোধ 
করতে হবে ভারতীয় মূদ্রা ( যেমন পি. 
এল. 8৮০ অনুযায়ী পাওষা বৈদেশিক 
ঝণ) | আবার অনেক ণ আছে যেগুলি 
বিশেষ বিশেষ প্রকল্পের জনা (প্রজেক্ট 
লোন ) স্থনিদিছট কব খাকে | বৈদেশিক 
সাহাযোর ক্ষেত্রে আমাদের সমস্য) হচ্ছে 
একাধিক | প্রথম সমপা। হচ্ছে, যে খণ 
অথব। সাহায্য গ্রহণ কর। হচ্ছে তার 
সন্ধাবহার করা । দ্বিতীষ পরিকল্পনার শেষ 
পযন্ত খণ, সাহাবা, পি. এল ৪৮০ 
অনুযায়া গাণ সব মিলিয়ে বিদেশ থেকে 
মোট ৬,১১৯ মিলিরন ডলার পাবার অনু- 
মোদন পাওয়। গিয়েছিল, কিন্ঠ তার মধো 
ভাবত মাত্র ৩,৪২৮ মিলিয়ন ডলাব গ্রহণ 
'এবং বাবহার করতে পেরেছিল । তৃতীয 
পরিকল্পনা অনুরূপ ৬১৬৮ মিলিয়ন ডলাব 
অনুমোদিত হয়েছিল এবং তার মধ্যে 
৬০২৪ মিলিয়ন ডলার ব/বহৃত হয়েছিল। 
১৯৬৬-৬৭ মালে মোট বৈদেশিক সাহায্য 
ও খাণ অনুমোদিত হয়েছিল ২,১৩২ 
মিলিয়ন ডলার, তাব মধ্যে গৃহীত এবং 
বাবহ.ত হবেছিল ১৫০৬ মিলিয়ন ডলার । 
অবশ্য ১৯৬৬-৬৭ সালের অনুমোদিত মুল- 
ধনের কিছুটা ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবহ ত 
হয়েছিল, তাই ১৯৬৭-৬৮ সালে ৯৪৮ 
মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহয্য ও খণ 
বাবদ অনুমোদিত হলেও বাবহত খাণের 
পরিমাণ ছিল ১৫৪৮ মিলিয়ন ডলার | 


চতুর্থ পবিকল্পনাফ দীট বৈদেশিক 
সাহায্য এবং খণের পরিমাণ ২,৫১৪ কোটি 
ট|ক! হবে, কিন এখনই বলা সম্ভব নয়। 
হযত বা তা সম্ভবও হতে পারে। 
সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ার, সদস্য 
দেশগুলিকে বৈদেশিক মূদ্রা তুলে নেওয়ার 
বিশেষ অধিকার ( 9960181 7)78/1)8 
1২18111৭ ) দেবার যে নীতি গ্রহণ করেছে 
সেই অন্যায়ী আন্তর্জাতিক অথভাগ্ডারে 
ভারতের কোটার পরিমাণ শতকর! ২৫ 
ভাগ বেড়ে গেছে । এই বিশেষ অধিকার 
অনুযায়ী সম্প্রতি ভারতের জন্য অতিরিক্ত 
১২৬ মিলিয়ন ডলার (৯৪.৫ কোর্টি টাকা) 


ধনধান্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১০ 


বরাদ্দ কর৷ হয়েছে। ভারতকে সাহায্য 
প্রদানকারী সংস্বাও ( ইড্‌ ইওডয়। ক্লাৰ ) 
চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সঠিক কতট! সাহায্য 
দিতে পারবে সে সম্পর্কে এখনও কোন 
স্থনিশ্চিত আশ্বাস পাওয়। যায় নি। তবুও 
আশা কঘ। যায় শেষ পর্যন্ত হয়ত আড়াই 
হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য 
চতুথ পবিকল্পনার জন্য পাঁওয়। যাঙব। 
বৈদেশিক থণ গ্রহণ করার দ্বিতীয় সমস্য 
হচ্ছে সেই খণ পরিশোধ করা সম্পকে 
উপযুজ্ঞ পরিমাণ রপ্তানি না বাড়াতে পারলে 
বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করার প্রচেষ্টা সফল 
হতে পারৰে ন। 1 হাতে উপযুক্ত পরিমাণে 
বৈদেশিক যুদ্রাব সঞ্চিত তহবিল না. খাকলে 
বৈদেশিক থণ পরিশোধ কর সন্তব হবে 
না। তা ছাড়া পি. এল. ৪৮০ অনবায়ী 
ভারত, ম।কিন যুজ্তরাষ্্রী থেকে যে সাহাধা 
পেয়ে থাকে তা ভারতীয় মুদ্রায় শোধ 
করতে হয় এবং সেই মুদ্রা মাক্িন যুত্ত- 
রাষ্ট্রের তরফে তারতেই বায় করার সংস্থান 
আছে। ফলে মুদ্রাস্টীতিন সম্ভাবন। 
উড়িয়ে দেওয়া যাঘ না। সম্পৃতি খুসর 
কমিটিও অনুরূপ আশঙ্ক। প্রকাশ করেছেন। 
তাই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নিতর- 
শীলতা, কমিয়ে দিয়ে আভ্যন্তবীণ সঞ্চ 
বৃদ্ধির উপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ 
কর। সমীচীন । 


চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুযায়ী 
জাতীয় আয়ের শতকর। ১২ ভাগ সঞ্চ 
কর আমাদের পক্ষে এখনও সম্্বব হয়নি । 
জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ থেকে ৯ 
ভাগ সঞ্চয় করেই আমাদের সন্তট খাকতে 
হচ্ছে । কর ব্যবস্থা থেকে যে রাজস্ব 
পাওয়। যাচ্ছে এবং বিদেশ থেকে যে খণ 
ও সাহায্য পাওয়। যাচ্ছে তাও পরিকল্পনা 
সার্থক রূপায়ণের পক্ষে পর্যাপ্ত নয় । তাই 
শেষ পর্যন্ত ঘাটতি অর্থ সংস্বানের আশয় 
গ্রহণ কর। ছাড়া পরিকল্পন৷ কর্তৃপক্ষের 
কাছে বিকল্প পগ্ঠ। ছিল না। 

প্রথম পরিকল্পনার প্রথম আড়াই বছর 
ঘাটতি অর্থসংস্বানের আশুয় নেওয়া হয়নি। 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত প্রথম পরিকল্পনায় মুদ্রার 
পরিমাণ বেড়েছিল শতকর। ১৪ ভাগ। 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট 
মুদ্রার পরিমাণ বেড়েছিল যথাক্রমে শতকর। 


৩১ পৃঠায় দেখন 


নগরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ নীতি 


একটি জাতীয় সমীক্ষ। অনুযায়ী, 
ভারতে, শহরবাসী জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ 
জন তাদের মোট আয়ের ৭০ শতাংশ বায 
করেন আহারের সংস্বানে। অতএব 
শাবাসের ব্যবস্থা করতে হয় আয়ের অব- 
শিষ্ট ৩০ শঙচ্াংশ থেকে । উদাহরণস্বরূপ 
বল। যায়, দিল্লী নগরীতে যে ব্যক্তির মাসিক 
উপার্জন ২০০ টাকা, তাকে আহার ও 
বাসস্থান বাবদ ব্যয় করতে হয় ১৪০ টাকা । 
অর্থাৎ বায়ের লাগাম টানতে হয় বাড়ীর 
সাপারে, যার অবশ্যন্তাবী পরিণাষস্বরূপ, 
সেই ব্যক্তিকে অননুমোদত কলোনীর 
শাজেবাজে বাড়ী ব৷ বস্তীতে আশষ নিতে 
হয়। 


১৯৬৪-৬৫ সালের মিউনিসিপ্যাল 
বেকর্ড আধার ক'রে ১৯৬৭ সালে দিল্লীতে 
বাড়ীভাড়ার হার সম্পর্কে এক সনীক্ষা 
নেওয়। হয়। তার থেকে যে তথ্য পাওয়। 
যায তা হল-্দিল্লী এককালে ছিল মধ্য- 
বিস্ত শেণীর শহর আর এই শেণী আজ 
বিলৃপ্তপ্রায়। গত ১৫ বছরে প্রাসাদ ও 
বস্তীর ব্যবধান ক্রমশ; প্রশস্ত হয়ে উঠেছে । 
তবিষ্যৎ নৈরাশ্যময়। কারণ বিলাসগুহ 
বুল কলোনী ও ক্রমশঃ বিস্তারশীল অননু- 
মোদিত কলোনী, আবাস গুহের মধ্যবতী 
পর্যায়টি, নির্মূল ক'রে বৈষম্য আরও 
বাড়িয়ে তুলবে । তবে, তারই মধ্যে, 
আমাদের “সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার" 
সমাধিস্বলটুকু. অবশাই “'সংরক্ষিত' 
থাকবে ।' 


এই সমীক্ষায় আর একটি তথ্য লক্ষ- 
ণীয়। ( নগর ভারতের প্রতীক হিসেবে 
দিলীর উদাহরণ দিচ্ছি ) দিল্লীর সমৃদ্ধ 
কলোনীগুলির বিলাস গৃহগুলির গড়পড়ত। 
তাড়। হ'ল মাসে এক হাজার টাকার ওপর । 
এই সব আবাসগুহের অধিকাংশ বখন অর্থ- 
বান ভাড়াটিয়ার প্রতীক্ষার তালাবন্ধ, তখন 
লক্ষ লক্ষ লোক ছোট ব৷ মাঝান্সি, নানান 
বেসরকাম্বী কলোনীর অস্বাস্থ্যকর বাড়ীর 
কোনোও এক অংশে-সাথা গৌছবার ঠাই 
পেলেই ভুগ্ত। এই লব কলোনীতে বাড়ী 


ঘন 
ইনা্টিউট অফ ইকনমিক গ্রোথ, নৃতন দিল্লী 


তৈরি করার সময়ে পৌরকৃর্তপক্ষের অনু- 
মোদন নেওয়। দূরের কথা, বহক্ষেত্রে, 
বাড়ী তৈরির সময়ে পৌরগুহনির্মাণের 
নীতিনিয়ম ব। নিদিষ্ট মানও অগ্রাহা কর! 
হয়। 

মোট কথা, পরিকল্পনা প্রণেতার৷ 
মধ্যবিত্ত ও নিমূ আয়ভোগী জনগণের 
গৃহমমস্যার দৃষ্টিকোণ পেকে বিচার বিবেচন। 
করেন নি, যদিও প্রথম পঞ্চবাঘিক পরি- 
কল্পন। 4৫ পরবর্তী পরিকল্পনা গুলিতে 
গৃহনিমাণ সমস্যার বিষয়টি বিবেচনা করা 
হয়েছে । পরিকল্পনাগুলির মূলে যে মনোভাব 
আছে তা হ'ল, "জনসাধারণের নিজস্ব বাড়ী 
থাকা দরকার এবং নিমুআয়ভোগীদের 
স্বগৃহ নির্মাণে সরকারী অর্থসাহায্যের 
সংস্থান রাখ! দরকার |' নিমুবিত্তদের কাছে 
বাড়ীর জন্য জমি বা ( কম খরচে তৈরি) 
বাড়ী বিক্রী করে গৃহসমস্যার সমাধান 
সম্ভব, এটা অবাস্তব কথ।। গুহনিমমাণ 
সমস্যার সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক পরি- 
প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট, যে, বর্তমান অবস্থায় 
নিম্আয়সম্পন্ধ জনগণের কাছে জমি ব৷ 
বাড়ী বিক্রীর প্রস্তাব কাধকর হতে পারে 
না। যেটা কাত; সম্ভব এবং বাস্তবানুগ, 
তা হ'ল সরকারী তরফে গুহ নির্মাণ ব্যব- 
সার স্ত্রপাত কর। এবং এক কামরা ব৷ 
দই কামরা বিশিষ্ট বছুতুল ৰাড়ী তৈরি 
করে সেগুলি নিযুবিত্তদের, কম ভাড়ায় 
দেওয়া । 

চতুর্থ পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনার খসড়ায় 
বল। হয়েছে যে, “সরকারী তরফে গৃহ- 
নির্মাণ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এ যাবৎ যেটুক 
অভিজ্ঞতা অর্জন করা গিয়েছে তা হ'ল 
এককভাবে, প্রত্যেকটি গৃহনির্মাণেয় জন্য, 
যেব্যয় হয় তার পরিমাণ অত্যধিক এবং 
সরকারী প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ সমস্যার অংশ 
মাব্রের সমাধানও সাধ্য নয়। তা ছাড়া 
আরও বল হয়েছে যে, 'গুহ নির্মাণের 
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উপকরণগুলি নির্দিষ্ট নক্সা ছকে ফেলে, 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পেগুলির উৎপাদনে 
বেপরকারী তরফের . উদ্যোগী হওয় 
উচিত। আমি এ প্রস্তাব অনুমোদন 
করি না । শরকার যদি হোটেল ব্যবসা 
খলতে পারেন কিংব। কেক বিস্কুট রুটি 
তৈরির ব্যবসায়ে নামতে পারেন, তাহলে 
সাধারণ নরনারীর গ্‌হসমস্যার মত একট 
মৌল প্রয়োজন উপেক্ষা ক'রে বেসরকাবী 
তরফের অনুকম্প৷ ব৷ দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশায় 
তাদের ফেলে রাখবেন এটা অযৌক্তিক । 
নগরবাসীর আয়ের পর্বোচচ লীমা বেঁধে 
দেওয়ার প্রস্তাব সঙ্গত হতে পারে, যদি, 
(ক) সরকার ব্যাপক-গৃহ-নির্াণ-প্রকল্স 
রূপায়ণে প্রবৃত্ত হন, (খ) আৰাসিক বিলাস 
গৃহ নির্মাণ নিষিদ্ধ ক'রে দেন, (গ) 
মধ্যবিত্ত ও নিমুবিত্তদের স্থুণভ ভাড়ায় ঝুড়ী 
দেবার উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যায় সাধারণ বাড়ী 
তৈরি করেন এবং (ঘ) ইম্পত, সিমেন্ট, 
কাঠ, কাচ ও ইট প্রভৃতি সম্পদের সবকটি 
উপকরণ তৃতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য 
সদ্ব্যবহার করেন । এই প্রস্তাবের বাস্তব- 
তার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে হংকং, সিঙ্গা- 
পুর ও অন্যান] শহরে । অর্থাৎ সাদা 
কথায় বলতে গেলে, সর্বাথে সরকারী 
দ'টিভঙ্গীর পুনবিন্যাস প্রয়োজন । 

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরি- 
কল্পনাগুলিতে মধ্যবিত্ত ও নিমু, আয়ভোগী- 
দের জন্য গুহনির্মাণ নীতির যে উদ্দেশ্য 
বর্ণন। কর! হয়েছে ত। সংক্ষেপে বিবেচন! 
করে দেখা যাক। ১৯৪৯ স।লে শিল্প- 
শ্মিক গৃহনির্মাণ সূচী প্রণয়ন করা হয়। 
তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রাকা 
সরকারগণকে অথব রাজ্য পরকারগণের 
অনুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারী নিয়োগ- 
কারী ৰা মালিকদের আুদবিহীন খণ দেওয়ার 
প্রস্তাব রাখ! হয়। বেসরকারী হাতে খণ 
দেওয়ার প্রাক সর্তে বলা হয়েছে' যে, 
খণের অর্থ দিয়ে তৈরি বাড়ীর তাড়া, 
সূলধনী ব্যয়ের শতকর। সাড়ে বারে) ভাগের 
বেশী হওয়া চলবে ন। অর্থাৎ শুষিকের 
মজ্রীর দশ শতাংশের বেশী হওয়া, চলবে 


না এবং সে ক্ষেত্রে বাড়ী তৈরির মোট 
ব্যয়ে মালিকের অংশ হবে তিন শতাংশ । 
১৯৫২ সালে, একট] নতুন নীতি ঘোষণ। 
করা হয় তাতে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় 
সরকার শুমিকদের জন্য গৃহ নির্মাণসুচী 
রূপায়ণে জমির দাম সমেত বাড়ী তৈরির 
পুরো খরচের শতকরা ২০ ভাগের সমান 
অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তত, যদি, মালিকরা 
খরচের বাকিটা বহন করেন এবং পৃৰবত। 
প্রকল্পে, প্রস্তাবিত হারে, প্রকৃত শৃমিকদের 
কাছে এ বাড়ীগুলি ভাড়া দেন। 


প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্রপা- 
রিশ কর! হর যে, এ ধরনের প্রকল্পের জন্য 
জমির দাম লমেত বাড়ী তৈরির পুরো 
খরচের অর্ধেক কেন্দ্রীয় তরফ থেকে মর- 
কারকে দেওয়া উচিত। পরিকপ্রনায় এ 
কথাও স্বীকার কর! হয় যে, এখনও 
বহুকাল গুহনির্মাণের অধিকাংশ দায়িত্ব 
বেসরকারী তরফের ওপর ন্যস্ত থাকবে । 
১৯৫৪ সালে নিমু-আয়ভোগীদের গুহনির্মাণ 
প্রকল্পের অবতারণা করা হর, যাতে, 
বছরের মোট উপার্জণ ফাদেব ৬ হাভার 
টাকার মধ্যে, তাদের নাম সঙ্ত সুদে 
দীর্ঘমেয়াদী গৃহনির্মীাণ থণ দেবার সংস্থান 
রাখা হয় । 


দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, বাড়ী 
তৈরিতে আগ্রহী নিমুবিত্রদের বিক্রীবাবদ 
জমি তৈরি করার জন্য রাজা সরকার ও 
স্বানীয় কর্তৃপক্ষদেব অর্থ সাহায্য দেবার 
নীতি গ্রহণ কর। হয়| দ্বিতীয় পরি কল্পনা- 
কালে জীবন বীম] কর্পোরেশন নিজের! 
থাকবার বাড়ী তৈরির জন্য মধ্যবিত্ুদের 
এবং অগ্প বেতনভোগী কর্মচারীদের ভাড়া 
দেবার উপযোগী বাড়ী তৈরির জন্য রাজ্য 
সরকারদের থণ দিতে সুর করে। 


তৃতীয় পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনায়, নগরা- 
থলে জমির দাম নিয়ন্ত্রণের সমস্যার প্রতি 
সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়| অন্যান্য 
বিষয়ের মধো মৌরসীসম্ব জমি হস্তান্তরের 
ক্ষেত্রে 'ক্যাপিট্যাল ট্যাক্স” আরোপ, 
নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে (জল ও বিদ্যুৎ এর 
ব্যবস্থা আছে এমন তৈরি জমিতে ) বাড়ী 
না করলে খালি জমির জন্য খাজন] আদায় 
এবং প্রতোক জমি বা পুটের সর্বোচচ 
আয়তন স্থির করা এবং কোনোও এক 


ব্যক্তি বা পক্ষকে সর্বাধিক কটি 'প্রট' 
দেওয়। যেতে পারে তার সংখ্যা নির্দিষ্ট 
করার কথ! উল্লেখ কর। হয়। 


সমাজ তন্ত্বাদের আদর্শ হিসেবে কিংব। 
অন্য কথায় সমাজতান্ত্রিক ভাবনার চরম 
লক্ষা হ'ল শহরে আয় ও সম্পদের সবোচচ 
সীম। বেঁধে দেওয়া । 


যদি জমির দাম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তৃতীয় 
পঞ্চবার্ধি ক পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলি যথা- 
যথভাবে কাজে পরিণত করা হত তাহলে 
গৃহসমস্যা আজকের দিনের মত উতকট 
হয়ে উঠত না। 


বর্তমানে জমি সংক্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে 
সবচেয়ে বড অভিযোগ হ'ল বাড়ীর জন্য 
জমি তৈরি করলেই উদ্দেশা পূণ হবে এই 


ভাবটা । বাড়ী তৈরির প্রশ্টা তেলাই 
বইল । উদাহরণতঃ উল্লেখ করা যায় 
ডি. ডি. এ. ( দিল্লী ডেভেলাপমেন্ট 


অথরিটি ) অর্থাৎ দিল্লী উন্নয়ণ কর্তৃপক্ষ 
সংস্থার কথা । এদের গহ নিম্াণ পরি- 
কল্পনাটি বাজধানীর প্রয়োজনোপযোগী 
বাস্তবসম্মত গৃহনির্মাণ স্চীর ধাবে কাছ্ছে 
আসে না। অবশ্য তর্কের খাতিরে বল। 
যায যে, ডি. ডি. এ. বাড়ীর জন্য জমি 
তৈরি করার দায়িত্ব নেয়। বাড়ী তৈরি 
করার নয়। কিন্ত এই নীতিটাই তে৷ 
ভুল। অনুসন্ধান করে দেখ। গেছে যে, 
বাড়ীতে ভাড়। খাটানোর তুলনায় জমিতে 
টাকা লগী করা ঢের লাভজনক । 
কারণ ইট, সিমেন্ট প্রভৃতি যে সব উপ- 
করণের পরিমাণ সীমিত, সেইগুলি 
বড়লোকের 'প্রাসাদ' তৈরিতে লাগে বলে 
গুহনিমাণ উপকরণের দর ক্রমশঃ 
উর্ধমুখী হয়েছে । তাছাড়াও ডি. ডি. এ. 
উচ্চ মূল্যে জমি নীলাম করে দিল্লীতে 
বিলাসবছুল গৃহ নির্মাণের সুযোগ বাড়ি- 
য়েছে। বস্ততঃপক্ষে এ কথা পুনরাব্ত্তির 
অপেক্ষ। রাখে ন। যে সাধারণের অন্য 
আবাস গৃহের স্বানই যদি প্রকৃত লক্ষা হয়, 
তাহলে অমির দাম, বাড়ী তৈরির খরচ, 
জমি থেকে আয় এবং বাড়ী থেকে তাড়া 
আদায়ের প্রশুগুলি, এখনকার - মত, পৃথক- 
ভাবে, না ধরে, একত্রে বিচার বিবেচন। 
করা উচিত। 


ধনধালো হ৬শে জানয়ায়ী ১৯৭০ পঠ্ঠা ১২ 


এল. কেনা 
৬ পৃথ্ঠার পক্গ 


দেওয়াই যদি শিল্লোম্নয়নের নীতি বলে গ্রহণ 
কর! যায় তাহলে মূল্যস্তর অনেকদিন পর্যন্ত 
ওপরের দিকেই চলতে থাকে । আমদানি 
করার পরিবর্তে দেশেই সব জিনিস তৈরি 
করার চরম নীতি গ্রহণ কর। উচিত নয়। 
রপ্তানীযোগ্য সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্প- 
গুলি মুলোর স্থিতিশীলত। স্থাপনে অত্যন্ত 
সাহায্য করে। অন্য দেশের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করার জন্য তাদের, উৎ- 
পার্দিত সামগ্রীর মুল্য কম রাখতে হয় এবং 
তারা যে বৈদেশিক মৃদ্রা অন করে তা 
দেশের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন জিনিস 
আমদানি করার প্রয়োজনে ব্যবহার করা 
যায । 


সংক্ষেপে বলা যায যে; উন্নয়নের 
প্রতিক্রিয়। মূলতঃ ম.দ্রাস্কীতির বা ফাঁপা- 
বাজারের বিরোধী । তবে উন্নয়নের ফলে 
কোন কোন অবস্থায় ফাপাবাজারের স্যটটি 
হতে পারে। প্রকৃত উন্নয়নের মে 
অর্থনৈতিক সম্প্রসারণও প্রয়োজন এবং 
মূল্যের স্থিতিশীলতার জন্য তা আবশ্যক । 
স্থষ্ট অর্থের ফলে যদি ম্ল্যবৃদ্ধির প্রবণতা 
দেখা যায় তাহলে ত৷ প্রতিরোধ করাব 
উপায় হ'ল যথেষ্ট পরিমাণ মূল ভোগা 
দ্রব্য উৎপাদন। যে সব প্রকল্প থেকে 
অগ্প সময়ের মধ্যে ফল পাওয়৷ যেতে পারে, 
যে কোন পরিকল্পনায় সেই ধরণের যথেষ্ট 
সংখ্যক প্রকল্প থাক। উচিত। কাজেই 
বিনিয়োগের সমগ্র কাঠামোটাই সতর্ক তার 
সঙ্গে তৈরি করতে হয়। মুল্য নিয়গ্রণ 
একট! প্রয়োজনীয় ব্যবস্ব। হতে পারে, 
কিন্ত নিম মূল্যস্তর নতুন লগ্গি আকর্ষণ 
করেনা । মজদ ভাণ্ডার অন্যতম একটা 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বটে, কিন্তু তার 
স্নযোগ সুবিধেও সীমিত । যথেষ্ট পরি- 
মাণ সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্থাৎ 
সাধারণ একট। মজদ অর্থ ভাণ্ডার অনেক- 
দিক দিয়ে দ্ুবিধেজনক | এই পরি- 
প্রেক্ষিতে অবশ্য রপ্তানী: যথাসম্ভব 
বাড়ীনোই যে অধিকতর দির তাতে 
কোন সন্দেহ নেই । | 
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সেগুলির মূলোচ্ছেদ প্রথম কর্তব্য 


এ বিষয়ে বোধহয় কোনে! দ্বিমত নেই 
যে যে-ধরণের আথিক ও সামাজিক বাবস্থ। 
গড়ে তোলবার জন্যে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা 
গুলির স্ব্রপাত হয়েছিল তার চেয়ে 
অনেকাংশে ভিন্ন ধরণের একটা পরিমগ্ডল 
এখন এদেশে গড়ে উঠেছে । উৎপাদন 
ও বন্টনের ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের 
উদ্দেশ্য নিয়েই আথিক পরিকল্পনার উদ্তব | 
বাস্তবে উৎপাদনের দায়িত্ব যার হাতেই 
খাক না কেন, চাষী, জর, শিল্পপতি, 
বাট্ায়ত্ব কারখানার পরিচালক, এরা সক- 
লেই নিজের নিজের সামাজিক দায়িত্বের 
কখা মনে রেখে আথিক ব্যবস্থাকে শুধ 
সীমিত লাভের উদ্দেশ্যে নয়, সামাজিক 
শীবৃদ্ধির স্বার্থে পরিচালিত করবেন এই 


গারকন্ 


ছিল পরিকল্পনার মুল কথা । চারদিকে 
তাকিয়ে দেখলে কিন্তু এখন মনে হবে যে 
সমাজিক প্রয়োজনের তাগিদ প্রায় কোনো 
স্তরে কোনে অনুভূতি জাগায় না। বৃহত্তর 
উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে পরিকল্পনার অংশবিশেষে 
নিজেদের ভাগ দাবি করাই এখন সব 
শেণীর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাড়িয়েছে । 
পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যে যে এক্য- 
বোধের প্রয়োজন তার বদলে বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর আত্মপরতাই এখনও সমাজজীবনকে 
নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় আথিক ব্যব- 
স্কার কেন্দ্রবিন্দুগুলিকে রাস্ত্রীয় অধিকারে 
আনবার চেষ্টা কর। হয়েছে । বৃহৎ শিল্পের 
উপর ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিভূরা যাতে 
প্রভৃত্ব করতে না পারে, তার জন্যে নানা- 
রকমের বিধিনিষেধ আরোপ ক'রে শিল্পে 
মূলধন বিনিয়োগের অবাধ অধিকার খর্ব 
করা হয়েছে ।' কিন্ত এই ধরণের আইন- 





কানুনের ফলে শিল্পের শজ্জিকেন্দ্র সম্পূর্ণ- 
ভাবে রাষ্রের অধিকারে চলে এসেছে এমন 
দাবি করা শক্ত। ব্যক্তিগত মালিকানার 
শত্ত ধাটিগুলি যে এখনও আগের তই 
শক্ত, এমন কি কোনে। কোনে ক্ষেত্রে 
আগের চেয়েও বেশি ক্ষমতাসম্পল্ন, নানা- 
ভাবে অন্সন্ধানের ফলে, তা' এখন 
সুস্পষ্ট | শিল্পের জন্য লাইসেন্স দেবার 
ব্যবস্থা যে ঘোষিত নীতি ও উদ্দেশ্য থেকে 
অনেকাংশে বিচ্যুত, -শিক্পক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষমতা বছ মব্যবিভ্ত শিল্পমালিকের হাতে 
ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা যে বড় বড় কয়েকটি 
শিল্পগো্ঠীর ছুলাকলায় সম্পূর্ণ পর্য্যদুস্ত 
হয়েছে, এই তথ্য এখন অবিসংবাদিত | 
একদিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যদিকে 


সেই নিয়ন্ত্রণের বেড়া নানাভাবে এড়িয়ে 
যাবার প্রয়স-এই টানাপোড়েনের মধ্যে 
দেশের শিক্পব্যবস্থা সামাজিক স্বার্থের 'অভি- 
মুখী হয়ে গড়ে উঠবে এমন আশা করা 
নিরর্থক । সুতরাং গোষ্ঠাগত স্বার্থের 


স্পা পপ, পা শান পতি 


প্বারেশ ভট্টাহাধ্য 


প্রেরণায় শিল্পব্যবস্থা যে-দিকে এবং যে- 
গতিতে অগ্রসর হচ্ছে তাই নিয়েই আমাদের 
আপাতত: সন্তষ্ট থাকতে হচ্ছে । 

শুধ শিল্পকে রাষ্ট্রায়স্ত করেও এই 
সমস্যার সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না । গত 
দূই দশকে যে-সব শিল্প রাষ্ট্রের মালিকানায় 
মাথা তুলে দাড়িয়েছে সেগুলির কর্মী ও 
পরিচালকদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই 
বোঝাপড়ার় একান্ত অভাব । রাষ্রীয়ত্ত 
প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 


ধনধালো ২৬শে জীন্য়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১৩ 


প্রতিষ্ঠানের মত নয়, একথ। জেনেও কর্মী- 
দের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের . স্ষ্ট' হতে 
দেখা যায় না। নূতন কোনে ভাবাদর্শের 
প্রেরণা তাদের মধ্যে যে. উৎসাহ সঞ্চার 
করে না এর নিশ্চয়ই বিশেষ তাৎপর্য 
রয়েছে । পরিচালকদের দক্ষতা ও সততার 
প্রতি কমীদের আস্বার অভাব, পরিচালনার 
নীতিনিদ্ধারণে কমীদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব- 
হীনতা, এবং সাধারণভাবে আথিক বৈষম্যের 
জনো ক্রমশঃ পৃপ্তীভূত ক্ষোভ প্রভৃতি কারণে 
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও সামাজিক 
শীবৃদ্ধির আদশটি গিকভাবে প্রতিফলিত 
হতে দেখা যাচ্ছে না । পরিকল্পনাপর্বের 
গোড়ার দিকে মনে করা হয়েছিল রাস্্রীয় 
সংস্বাগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তথা সমাজ- 


র সঙ্কট ৫ তার স্বরণ 


জীবনে এক নূতন গতিবেগ স্থা্টি করবে 
এবং গোষ্ীগত ব৷ ক্ষদ্র স্বার্থের প্রতি দৃক- 
পাত না করে সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্যে কাজ করবে । কিন্তু নানা স্বার্থের 
সংঘাতে এই রাস্ত্রীয় সংস্বাগুলিতে আশানু- 
রূপ অগ্রগতি হতে দেখা যাচ্ছে না। 
এর মধ্যে শুধু রাষ্্রীয়ন্ত কারখানার কমী ও 


ও পরিচালকদের বিরোধই ত্তধূ নয়, কার- 


খানার স্থানীয় কর্ণধার এবং কেন্দ্রের 
আমলাতম্ত্রের বিরোধও জড়িত । সুতরাং 
দেখা যাচ্ছে নিদিছ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে 
শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে চলার পখে নানা, 
বাধার উদ্তব হচ্ছে । অন্যান্য দেশে 
শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তার 
পরিচালন-বাবস্বা মজবূত করার চেষ্টা হয়ে 
থাকে ; আমাদের দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের 
পরিচালনার ধরণধারণ অন্যান্য শিল্পের 
তুলনায় প্রায় কোনে। অংশেই পুথক্‌ ন্র। 
এগুলি পরিকল্পনার সঙ্কট । 


এই সন্কটের জন্যে অনেকসময়েই দায়ী 
কর! হয়ে থাকে এর বিভিন স্তরে নিযুক্ত 
নান। শেণীর লর়কারী আষলাদেদের | বলা 
হয়ে থাকে যে পরিফল্পনাব রূপায়শে যে- 
সমস্ত ক্ররটি দেখা যাচ্ছে তা এই আমলা- 
তম্ত্রেরে গাফিনতির জন্যে : পৰিকল্পনার 
মূল নীতির কোনে। দৃবর্ধলত। এর জনো 
দারী নয়। কিস্ত যদি আমলাতান্িক 
রীতিলীতির জন্যেই পরিকল্পনার আদর্শচুযৃতি 
ঘটতে থাকে, তাছলে সব্্বাগ্রে সেই 
রবীতিনীতির গলদগুলিকেই পরীক্ষ। করে 
তার সংস্কার করবার চে্টা কি গোড়ার 
কথ। হওয়া উচিত নয়? অমুপঘুক্ত 
শাসনমন্ত্র নিয়ে কিছু গালভরা আদর্শে 
প্রশন্তি গেয়ে পরিকল্পন। বূপায়ণে ব্রতী 
হওয়া কি পরিকল্পনা-বিশারদদের প্গে 
সমীচীন হচ্ছে? বস্ত্রতঃপক্ষে শাসনযস্ত্রেব 
যে ক্রটি আজ পধ্যন্ত একেবারেই শোধবা- 
বার চে করা হয়নি তা হল উচচবগের 
প্রশসকগোষ্ঠি এবং শাসনবিভাগীয় সাধাবণ 
কর্মীর মধ্যে ব্যাবধানকে কমিয়ে আনা । 
অথচ এই সাধারণ কমীর দায়িত্ববোধকে 
জাগাতে না পারলে পৰ্ধিকল্পনার অনেক 
ক্ষেত্রেই সাফল্যের নাগাল পাওয়া অসম্ভৰ 
হয়ে উঠবে! সাধারণ কষীর ভাল-মন্দ 
বোধকে একেবারে অবহেল! করে বোধহয 
এই অবস্থার অবসান ঘটানো যায় ন)। 
পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তবের কাজকর্মে যারাই 
অংশগ্রহণ করবেন, তাদেব স্ুুচিজ্তিত 
মতামত, তাঁদের ন্যাযা স্ুবিধা-অস্ুবিধার 
কথ! যাতে উচচবর্গের শাসকগোষ্ঠীর বিচার- 
বিবেচন। ও সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে পারে 
তার ব্যবস্থা! পবিকল্পনাযস্ত্রের মধোই থাক। 
দরকার । তেমন ধরুন, পরিকল্পনাকে যদি 
কনিষ্ট কমচারীরা, উপরের স্তবের কর্তৃ- 
পক্ষের কল্পনা-বিলাস বলে মনে করতে 
অভ্যস্ত হয়ে যান, তবে পরিকল্পনার সাফ- 
ল্য জনো কোনে দায়িত্বের অংশীদার 
হতে তার। স্বতাবতঃ অস্বীকত হবেন । 
তখন তাঁদের গাফিলতিকে দোষ দিয়ে 
কারও কোনে লাভ হবে কি? 

অতএব দেখা যাচ্ছে, পৰিকল্পনাৰ 
সার্ক বপায়ণের জন্যে দরকার সব শেণীর 
সরকারী কমীর যধ্যে পরিকগ্পনার প্রতি 
বিশ্বাস ও আন্গতা জাগিয়ে তোল। । 
প্রধানতঃ দূটি পরিবর্তন আনা এর জন্যে 
একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। প্রথমত: 





পরিকল্পন। যাতে কোনে সরকারী স্তরেই 
সম্পূর্ণ উপরওয়ালার আদেশ বলে গণ্য না৷ 
হয়, তার জন্যে প্রতাক স্তরে পরিকল্পন।- 
কেন্দ্র (পৃ্যানিং সেল) থাক। বাঞ্ছনীয় যাতে 
এই কেন্ত্রগুলিতে সংশ্রিষ্ট সকলেই যাতে 
নিজেদের ধারণাকে রূপ দেবার চেষ্ট। 
করতে পারেন তার ব্যবস্থ। করতে পারে । 
দ্বিতীয়ত সরকারী কর্মীদের বেতন ও 
মধ্যাদার বৈষম্যের পু্ণমূল্যায়ন ও পুণ- 
টিন্যাগ দরকার | যোগ্যত। ও দায়িত্বের 
তারতম্য অনযায়ী স্তরবিন্যাস নিশ্চয়ই 
খাকবে, কিন্তু নীচের স্তরে যার থাকবেন 
তাঁরা নিজেদের মত প্রকাশে সম্পূণ বিরত 
থাকবেন এবং মুখ বুজে সমাজগঠনের কাজ 
করে যাবেন এমন আশা কব অনুচিত । 
স্থতরাং শসনবাবস্বার নীচের স্তরেও যাতে 
দায়িত্ববোধের সঞ্চার হয় তার জন্যেই 
মতামত প্রকাশের সুনিদিষ্ট কতকগুলি পথ 
খুলে দিয়ে দেখতে হবে প্রশাসনব্যবস্থাৰ 


উপর ও নীচের স্তরের মধো ব্যবধান 
ঘোচানে। সম্ভব কিন। | 
আম্িক ব্যবধান গত দুই দশকে 


বেড়েছে কি কমেছে তাৰ নিঃসংশয়ে 
খতিয়ান করা সহজ নয়। কিন্তু পরিকল্প- 
নাৰ সঙ্কটকালে এ প্রশূ সব মানুষের মনেই 
জাগবে যে বর্তমানে বিভিম্ন শেণীর 
লোকের মধ্যে শাহাৰ বিহারের যে 
তারতমা বযষেছে দুই দশক আগে কেউ 
কি ভেবেছিল যে তিনটি পঞ্চবাঘিকী 
যোজনার পরও অবস্থ। ঠিক এই থাকবে ? 
আমর। ধনীকে উচ্ছেদ করার কথ। কখ- 
নোই ভাবি নি, কিন্তু স্বপ্পবিস্ত ও দুস্থদের 
অশন-বসন কিছুটা উন্নত হবে এমন আশা 
নিশচযই করেছিলাম । আজও আমর! 
ভিক্ষাকে উপজীবিক হিসাবে বাতিল 
করার কল্পনাও করতে পারি না, সবচেয়ে 
দুর্দশাগ্রস্ত বেকারদের আথিক সহায়ত! 
করব।র কোনে। বাবস্বাও আমাদের নেই, 
সামান্য কিছু ভাত দিয়ে নিঃসম্বল ব্‌দ্ধদের 
পোষণ করার শক্তি আমর] আজও অর্জন 
করতে পারি নি। সেই অবস্থাতেও দেশে 
নানা ধরণের বিলাসদ্রব্য কেনাবেচ। হতে 
বিন্দ্মাত্র বাধ। নেই, যা কিছু বাধানিষেধ 
শুধু বাইরের আমদ!নির উপর | অবস্থার 
পরিবর্তনে সাধারণ মধাবিস্তের জীবিকার 
উপরও আঘাত পড়েছে, শুধু মুষ্টিমেয় কিছু 
লোকের ভোগলিপ্সা আইনসঙ্গত কিংবা 
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আইনবিরদ্ধ নান উপায়ে প্রশবয় গাচ্ছে। 
যেকোনো পরিকল্পিত আথিক ব্যবস্থায় 
এই অসঙ্গতি নিতান্তই দৃষ্টিকটু! পরি- 
কল্পনার গোড়ার দিকে বাড়তি জায়, সঞ্চয়ের 
পথে পরিচালিত করার কথ। বিশদভাষে 
আলোচন। কর। হয়েছিল, অথচ সেই বাড়তি 
আয় যে ভোগের জন্যে ব্যয়িত হচ্ছে তার 
বছ নিদর্শন থাক। সত্বেও ভোগাদ্রবোর 
উৎপাদন নিয়পত্রি করার সামান্যই চেষ্টা 
হয়েছে । ভোগের এই তারতম্য সাধারণ 
লোকের মধ্যেও উত্তেজন। স্ঠা্টি করেছে 
এবং সকলেই নিজের নিজের ভোগের 
মংশ বাড়াবার জন্যে চেষ্টা করে চলেছে 
বলে বৃহত্তর কল্যাণসাধনের সামগ্রিক লক্ষ্য 
সিদ্ধির প্রতি কারো তেমন দৃষ্টি পড়ছে না। 

দেশের দারিদ্র এই অল্প সময়ের মধ্যে 
সম্পূণণ দূরীভূত হবে কিংবা বেকারত্বের 
উচ্ছেদ ঘটবে, এমন আশা কেউ কখনও 
করেছেন কিনা জানি না। পরিকল্পনাব 
উদ্যোক্তারা অবশ্যই জানতেন যে. তিন- 
চারটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে 
দেশের সব সমস্যা মোচন হবে না। 
দাৰিদ্রা কিংৰা বেকারত্ব ঘুচে যাবে. এমন 
আশাও কাউকে তারা দেন নি। স্রতরাং 
আমাদের আথিক উন্নতি অন্যান্য দেশের 
মত হয় নি কিংব৷ বেকারের সংখ্যা এখনও 
বেড়ে চলেছে, এই সযস্যাগুলি, আমাদের 
পরিকল্পনার সঙ্কটের কারণ নয় । সঙ্কটে 
প্রকৃত কারণ হল এই যে আমাদের ব্যজতি- 
গত, গোর্টীগত ক্ষুদ্র ক্ষ,দ্ স্বার্থবৃদ্ধি বিপরীত 
মুখে চলেছে অর্থাৎ পরিকল্পনার সঙ্গে 
আমর। সাযুজ্য লাভ করতে পারিনি। 
আমর সামাজিক স্বার্থকে দলিত কবে 
বাক্তিত্বার্থকে মাথা চাড়। দিয়ে উঠতে 
দিয়েছি, ভোগকে সংযত করার আন্তরিক 
প্রয়াস করিনি, শাসনব্যবস্থাকে পরিকল্পনার 
স্বার্থে সংস্কার করতে উদ্যোগী হই নি। 
ফলে পরিকল্পনার ছারা আমাদের স্থার্থ- 
বোধের কোনে। সংস্কার হয় নি- আমর। 
নিজেদের ভোগতৃপ্তির জন্যে নানা জিনিষ 
চাইতে শিখেছি কিন্তু কোন পথে গেলে 
দেশের ভবিষ্যতের বনিয়াদ শক্ত কবে 
গড়া যেতে পারে সেই ভাবনার অংশীদার 
হতে শিখি নি। এমন কি শিক্ষাবিস্তারের 
ফলও হয়েছে আমাদের দেশে বিপরীত | 
শিক্ষিত শেণীর মধ্যে স্বনির্ভরত। স্টি 

শেখাংশ ৩১ পঙ্ঠায় 


ভারতে সমাজতান্ত্রিক 


বিশ্বনাথ লাহিড়ী 
নধ্যাপক, কাশী হিন্দু বিশুবিদ্যালয় 


শী শিপ" সা আরা শা পা এ 


লেখকের মতে সমাজতান্ত্রিক 
পরিকল্পনা সাধারণের সর্বনিয় 
আবশ্যকতা পূর্ণ করতে পারেনি 
অথব। সামাজিক ন্যায়ও প্রতি- 
ষ্িত হয়নি। সমাজের ধনী 
শ্রেণীই আরও বেশী ধনশালী 
হয়েছেন। 


প্রফেসার ববিন্সের মতে প্রত্যেক 
অথনৈতিক ক।ধসূচীর মূলে থাকে একটি 
ন্চিস্তিত পরিকল্পনা : ভাষান্তবে বলতে 
খেলে একটি পরিকল্পনাকে আধার কবে যে 
কোনো অথনৈতিক কর্মসূচী সুসম্পন্ন 
হতে পাবে। বর্তমান যুগে প্রত্যেক 
দেশেব অর্থটনতিক বিকাশ বূপায়িত হব 
পরিকল্পনার আধাবে | স্বাধীনোন্তর ভারতে 
পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে, সমাজ- 
তাস্ত্রিক লক্গা পরণের আদশ নিষে.ছণ- 
তাপ্িক ধারায অর্থনৈতিক উন্নয়নেব জনা, 
একট। সবাত্বক প্রচেছ&ছা চলেছে । দেশ 
সমাজতন্বের যে আদশ গ্রহণ করেছে তা 
বাস্থবে বাপাধিত করার সোপান হুল এই 
পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনাগুলি। শুধু তাই 
শব, এই আদর্শ, দেশোযনযনের কর্মযজের 
প্রতি ক্ত্রে ব্যাপ্ত বলে সমাজতান্িক 
সমান বাবস্থ। প্রতিষ্ঠার উচচাশ। পূর্ণ হওয়া 
সম্ভব । এই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় প্রতি 
মানুষের নৈতিক ও সামাজিক মধাদ। ও 
মূল্য অক্ষয় থাকবে । আমাদের পঞ্চ- 
বাষিক পরিকল্পনাগুলির মূখ্য উদ্দেশা হ'ল 
অথনৈতিক ক্ষেত্রে সত। প্রতিষ্ঠার মাধ্যষে 
সামাজিক ও আথিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন 
এনে সমাজতান্ত্রিক পমাজ ব্যবস্থার পথ 
প্রশস্ত কর৷ | প্রথম পরিকল্পনার ভুমিকায় 
'কল্যাণকামী রাষ্ট্র স্বাপনের, আদর্শের 
উল্লেখ কর। হয়েছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
বল। হয়েছে যে, আমাদের সনাজতাঙ্ত্িক 


বাবস্বার নীতি “ব্যক্তিগত লাভের' জন্য 
নঘ পরম্থ “সামাজিক লাভের জনয। 
যেখানে সম্পদ, শায ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা 
মুষ্টিমেয়র হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার সম্ভাবনা 
রোধ কর হবে। তৃতীয় পরিকল্পনাব 
ভূমিকায়, লক্ষ্য বর্ণন। প্রসঙ্গে এমন একটি 
সমাজ ব্যবস্থা প্রবতনের সঙ্কর্ল গ্রহণ কর৷ 
হয়েছে যে সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের প্রতি 
শেণীর কল্যাণ বিধান এব: জাতীয় আয় 
ও সম্পদ বন্টনে সমত। প্রতিষ্ঠর প্রতিশর্পতি 
দেওয়। হয়েছে । এ অবধি তিনটি পঞ্চ- 
বঘিক পরিকল্পন! শেষ হয়েছে এবং বর্ত- 
মানে আমর। চতুর্খ পরিকণ্রনাব জনা প্রস্তত 
হচ্ছি । এই অবস্থায বিচার কর। যাক 
আমাদেব পঞ্চকবাধিক পরিকল্পনাগুলির 
ঘোধিত উদ্দেশ্যগুলিৰ কতট। পূর্ণ হযেছে 
এবং সমাজতান্তিক নীতিব আধাবে বাঞ্চিত 
অর্থনৈতিক বপাস্তর ঘটানোর প্রচে্ট। 
কতটা ফলপ্রসূ হযেছে । অথাৎ দেশের 
সাবজনীন উন্নবন প্রয়াসের একটা মূল্যায়ন 
কবা দরকাব । শমাজতান্ত্রিক সমাছ 
বাবস্থান অখানিতিক কেত্রে অথাৎ কৃষি ও 


শিল্পক্ষেত্রে মশ্রগতিৰ মাত্রা ভ্রত হওব। 
শ্রযোজন । এ যাবৎ আথিক ক্ষেত্রে 
প্রগতি আশানবপ হয়নি । একশো 


জনেব মণ প্রতি ৭০ জনের জীবিকা 
নির্বাহের মূল ক্ষেত্র হ'ল কমি এবং জাতীর 
আযের এতকরা ৫০ ভাগ আসে কৃষি 
সৃত্রে। এই ক্ষেত্রে উন্নতি পধষাপ্ত ও 
আশান্রূপ হয়নি । বস্বতঃ পক্ষে ১৯৪৯- 
৫০ থেকে ১৯৬৪-৬৫ পর্যন্ত কষি উৎপাদন 
শতকর৷ ৩.৯ হারে বৃদ্ধি পেয়েছ । কৃমি 
উৎপাদন কম হওয়ার জনাই বিদেশ থেকে 
খাদ্য সামগ্রী আমদানি করতে হয়েছে । 
১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে 
থাদ্য সামগ্রীর আমদানি & ওুণ বৃদ্ধি 
পেয়েছে । কৃষি উত্পাদনের ক্ষেত্রে স্থিতি- 
শীলতার অতাবের দরুণ ম্ল্যস্তরে তীব 
প্রতিক্রিয়৷ দেখা দেয় । উচচমূল্যের বিৰপ 
প্রতিক্রিয়া সর্বসাধারণ বিশেষ করে মধ্য- 
বিত্ত ও স্বপ্পবিত্ত শেণীকে বিপর্যস্ত করে। 
পরিকল্পনার আওতায় ১৫ বছরের উন্নয়ন 
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প্রয়াসের পরও দ্রবামূলা শতকর। ৫৩ ভাগ 
বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পক্ষেত্রেও উরি 
পরিমাণ, পরিকল্পনার বছরগলিতে খুব 
একট। উৎসাহজনক হয়নি । এই ক্ষেত্রে 
কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুল্য 
বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্পাতিক হিগেষে 
দেখতে গেলে প্রথম পরিকল্পনাকালে শিল্প- 
ক্ষেত্রে উত্পাদন ৬.৩ শতাংশ হারে, 
বেড়েছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৮.৩ 
শত/ংশ হারে এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে 
৮.৬ শতাংশ হারে বেড়েছে । শিল্পক্ষেত্রে 
উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পৰি- 
মাণও দ্বিগুণতাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে ফলে 
মূল্যেব উর্ধগতি অব্যাহত থাকে । আয় 
9 সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে অবস্থা আশাপ্রদ 
নঘ। পরিকল্পনার বছরগুলিতে আয় ও 
সম্পদ বন্টনে বৈষমা ব্যাপকভাবে বেড়েছে 
এবং সম্পদ কিছু সংখ্যকের হাতে কেন্দ্রী- 
ভূত হওয়!র প্রবণতা ও বেড়েছে । মহলা" 
নবীশ কমিটির ১৯৬৪ সালের বিপোর্টে 
বল হয়েছে যে উচচ আয় সম্পন গোঠীর 
শতকবা ১০ জন ও নিমুবিত্ত শেণীর 
শতকর। ১০ জনের মধ্যে বৈষয়িক অবস্থার 
ব্যবধান বহত্তর হচ্ছে । উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, দেশের আথিক ক্ষমতা কেন্ত্রী- 
ভূত হওয়ার মাত্রাও বেড়েছে । ফলিত 
নগগনৈতিক গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় 
পরিষদের ( ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ 
এ্যাপাইড ইকনমিক রিসাচ ) এক সমীক্ষায় 
( ১৯৬১-৬২ ) বলা হয়েছে যে, দেশের 
পরিকল্পনার এগার বছর জতিবাহিত হবার 
পরেও সম্পদ ও আয়ের ব্যবধান সম্কচিত 
হরনি এবং আমেরিক। ও ইংল্যাণ্ডের 
তুলনায় এই ব্যবধান অনেক বেশী । এই 
সমীক্ষায় আরও বল হয়েছে যে, দেশের 
শতকরা ১৫টি পরিবার জাতীয় আরের 
শতকরা 8 ভাগ ভোগ করেন।'. অর্থাৎ 
স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, পৰিকল্পনা বছ্র- 
গুলিতে উচচ আয়ভোগী শ্রেণী, নিজেদের 
অর্থনৈতিক শক্তি ৰদ্ধি করেছে এবং জাতীয় 
আয়ের অধিকাংশ ভোগ করেছে ।, 

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজতান্ত্রিক 


নীতির আওতার মধ্যে আসেনি, ফলে 
সেগুলি স্বাধীনভাবে দেশের অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্র নিজেদের স্থান মজবুত করে 
নিয়েছে । একটি সমীক্ষ। অনুসারে, ভার- 
তের প্রথম শ্রেণীর ১০০টি কোম্পানীকে 
ভারতের অর্থনীতির প্রাণ কেন্দ্র বলা চলে। 
এর মধ্যে ১৯টি সরকারী ক্ষেত্রে ও বাকী 
৮৯টি বাক্তিগত মালিকানায় আছে। 
অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থার 
মতে দেশের প্রধান ২০০টি কোম্পানীর 
মধ্যে প্রথম ১০টি, দেশের উৎপাদনের ২০ 
শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে । পরিকল্পনা কমি- 
শনের অন্য একটি পসীক্ষায় উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, ১৯৬২-৬৩তেও দেশের মোট 
উৎপাদনের মধ্যে সরকারী তরফের অংশ 
ছিল ১৮,৪০০ কোটি টাকার এবং বেসর- 
কারী তরফের অংশ ছিল ১৫৪,৮০০ কোটি 
টাকার সমান। অন্য কথায় বেসরকারী 
ক্ষেত্রে আথিক শক্তির এই বৃদ্ধিকে সাব- 
জনীন উন্নাতি বলে গণ্য কর! যায় না| 
ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সম্পদ বদ্ধি ও শক্তির 
কেন্দ্রীকরণ দেশের সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
ব্যবস্থার পরিপন্থী হয়ে পড়বে । তা ছাড়। 
কৃষি জমি এবং সহরাঞ্চলের সম্পত্তি কয়েক- 
জনের হাতে কেন্দ্রীভূত হলে সামাজিক 


বৈষম্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 

দেশে বেকার সমপা। উত্তরোত্তর জর্টিল 
হয়ে উঠছে । প্রথম পরিকল্পনার শেষ 
পর্যস্ত বেকারের আনুমানিক সংখ্যা ছিল 
৫৩ লক্ষ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে 
সেই সংখ্যা এক কোটিরও বেশী হয়ে 
দাড়িয়েছে । 

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় 
যে তিনটি পরিকল্পনার শেষেও দেশে সমাজ- 
তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা স্বাপনের চেষ্ট৷ 
সম্পূর্ণ সফল হয়নি । দেশ কৃষি ও শিল্পে 
কিছু অগ্রগতি করেছে ৰটে কিন্ত দ্রব্য 
মূল্যের বৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে বিহ্বল করে 
তুলেছে। সর্বোপরি বিভিন্ন পরিকল্পনা 
রচনাকাঁলে সামাজিক যে সব লক্ষ্যের কথ 
বর্ণন। কর। হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে নিচ্ষল 
হয়েছে । এ পর্যস্ত সাধারণ মানুষ সর্বনিমু 
শাবশ্যকত। পূর্ণ করতে পারে নি অথব। 
সামাজিক ন্যায়ও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। 
অপরপশ্দে সমাজে প্রতিষ্ঠিত শেণী তাদের 
প্রতিপত্তি আরও বাড়াতে সক্ষম হয়েছে । 
অতএব ভারতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পন। 
এ পর্যন্ত বাস্তব হয়ে ওঠেনি এবং কতদিনে 
সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে 
তা বলা কঠিন । 


হীরেন মুখোপাধ্যায় 


৩ প্হ্চার পর 


পরাস্ত নদী পার হওয়ার কথা বলে কোন 
লাভ হয়ন। | পদ্ধতির সমসা। যতক্ষণ 
পরাস্ত না সমাধান করা হচ্ছে, ততক্ষণ 


কাজের কথ বলার কোন মানে হয়ন। |" 
আমাদের দেশকে মনস্থির করতে হবে 
এবং তাড়াতাড়ি স্থির করতে হবে। 
পরিকল্পনাগুলি যাতে অর্থ প্রয়াসের ব্যর্থ 
প্রচেষ্টায় পরিণত না হয় সেজন্য সেগুলিকে 
জনগণের প্রয়োজনের সঙ্গে সংশিষ্ট করতে 
হবে এবং সেগুলি রূপায়িত করার উপযুক্ত 
ব্যবস্থা করতে হবে। সৈনিকোচিত 
শৃঙ্খল। অনেকে হয়তো পছন্দ করেনন৷, 
সেই ক্ষেত্রে আমাদের অস্ততঃপক্ষে সাযা- 
জিক শৃঙ্খল। প্রয়োজন । কিন্তু এট। 
অর্ডায়মাফিক হয়না । তাছাড়া আমাদের 


দেশে কোন বিপুব হয়নি বলে, ধরুন গত 
দশকে কিউবায় জনগণের মধ্যে যে ধরণের 
আনল্দোল্লাস দেখ গেছে তা আমাদের 
দেশে আশ। কর! যায়না । তবে বর্তমানে 
সমাজতাক্ট্রিক কথায় যাকে “অধনতস্ত্রী পথ 
বল। হয় আমরা অস্ততঃপক্ষে সেই সম্পর্কে 
আমাদের মন:ঃম্বির করে নিতে পারি। 
আমর। যদি তাড়াতাড়ি সেই পথ অবলম্বন 
করতে ন। পারি এবং তার জনা সব রকম 
রাজনৈতিক, অথনৈতিক ও সামাজিক 
প্রস্ততি সম্পূর্ণ করতে ন৷ পারি তাহলে 
আমাদের দেশের সহিষঝ জনগণ যে 
আক্রোশ এখনও চেপে রেখেছেন, যেধ 
গর্জনের মতো সেই আক্রোশের সন্ুখীন 
হওয়ার জন্য আসাদের প্রস্তত হতে হবে। 


ধনধান্যে ২৬শে জানুয়ারী- ১৯৭০ পৃষ্ঠ ১৬ 


৮ পৃ্ঠার পর. 


না৷ করে হঠাৎ এই রকম ভীষণ একটা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। উচিত নয় । উচচপদ- 
গুলির জন্য যদি উপযুক্ত ধরণের ব্যজিদের 
নিব্ধাচিত কর। হয়, তাদের যদি যথেষ্ট 
ক্ষমতা দেওয়। হয় এবং মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপ 
থেকে মস্ত কর! হয় এবং তাঁদের অধীনস্থ 
কোন প্রকল্পের বিফলতার জবাবদিহি 
তাদেরই দিতে হয় তাহলে আমি এখনও 
আশ। করি যে সরক!রি সংস্বাগুলি আবার 
কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে | প্রশাসনিক সংস্কার 
কমিশন তাঁদের বিবরণীতে সরকারি 
তরফের সংস্থাগুলি সম্পর্কে যে সব পরামর্শ 
দিয়েছিলেন সেগুলির কয়েকটি প্রধান 
পরামর্ণ সরকার গ্রহণ করেননি অথবা এ 
পর্যান্ত সংসদেও তা আলোচিত হয়নি, 
এট! দূংখের কথা । 


তাছাড়া প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনেব 
সুপারিশ অনুযায়ী, পরিকল্পনা কমিশনের, 
পরিকল্পনার কাজ কর্ম সম্পর্কে বাঘিক 
অগ্রগতি এবং তাদের মূল্যায়ণ বিবরণীগুলি 
সংসদে পেশ করা উচিত । সংসদ এগুলি 
আলোচন। করতে নিশ্চয়ই আগ্রহী হবে। 


সর্বশেষে, অত্যন্ত সদিচ্ছাপ্ণ এব 
কাগজে কলমে দেখতে অতি চমৎকার 
পরিকল্পনার মূলে যদি সৎ, নিংস্বাথ ও দক্ষ 
প্রশামণ ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ত৷ 
বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। প্রায় দশ 
বছর পূর্ব থেকে বিশেষ করে ১৯৬৭ 
সাল থেকে নেতৃত্বের ও প্রশাসনের মান ও 
নীতিভ্ঞানের ভ্রত অবনতি ঘটেছে । এই 
নীতিজ্ঞানের মূল্যমান হাস, টাকার মূলামাণ 
হাসের চাইতেও বেশী বিপজ্জনক । 
কাজেই প্রশাসন বাবস্থা যদি পরিশোধিত 
ও সহঞ্জ সরল না করা যায় এবং সম 
দশকের সামাজিক অর্থনৈতিক প্রয়োজন 
অনুযায়ী তাদের উপযুক্ত করে না তোলা 
যায় তাহলে ১৯৮০ সালে পরিকল্পনাও 
থাকবেন! ব। গণতান্ত্রিক সসাজতগ্রও 
প্রতিষ্ঠিত হবেনা, তার পরিবর্তে আসবে 
বিশৃঙ্খল বা এক নায়কত্ব। এই ক্নকম 
একট সম্কটকে প্রতিরোধ করার জন্য আমা- 
দের সফলেরই আন্তরিকভাবে চেষ্টা কর। 
উচিত। 





ভারতে অর্থনৈতিক 





সাধারণ মানু কতটুকু লাভবান হয়েছেন 


সঞ্ভীব চটোপাধ্যায় 


গত তিন পরিকল্পন। দেশের যে 


অংশকে ম্পর্শ করতে পারেনি সেই অংশ 


ক 


সম্পর্কে তলিয়ে ভাববার সময় অনেকদিন 
হযেছে । আমাদের পরিকল্পনার লক্ষ্যই 
ছিল ভারতবর্ষের বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে 
সমাজতান্ত্রিক ধাচে ঢেলে সাঁজানে। | 


পরিকল্পনার পথে ভারত তার অভীষ্টে 
পেঁ।ছুতে পেরেছে কিন প্রতিটি মানুষ এই 
দেশে সমান অধিকার, সমান সুযোগ এবং 
এীবন ধারণের ন্যুনতম প্রয়োজন মেটাতে 
পারছে কিনা এ সম্পর্কে আজ সারা দেশে 
একট। প্রচণ্ড সংশয় দেখ! দিয়েছে । 


এই সংশয়ের পটভূমিকার চতুর্থ পরি- 
ক্ননার যবনিক। উত্তোলিত হতে চলেছে । 
চতুর্থ পরিকল্পনার অভীষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে 
দেশের সাধারণ মানুষের, জন্য যে সব সুন্দর 
প্রতিশর্তি রয়েছে, কষি শিল্প, স্থাস্থয, 
শিক্ষার জন্য যে সমস্ত লক্ষ্য মাত্রা নিদিট 
হয়েছে, সেই প্রতিশর্ণতি পূর্ণ হবে কিন৷ 
অথবা ইপ্সিত লক্ষ্য মাত্রায় আমরা 
পৌছুতে পারবে৷ কিনা অথবা কোন 
অভাবনীয় ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ লক্ষ মানুঘের 
ভাগাকে অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দেবে 
কি না, তা এখনই বল। কঠিন . 


তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতেই প্রাকৃতিক 
দূর্যোগসমেত অনেক বাধাবিঘের উত্তব 
হয়েছে। প্রচণ্ড খরায় কৃষি উৎপাদন 
ব্যাহত হয়েছে । এর পর শত্রুর আক্রমণে 
অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছে। এ কথ। 
আরও নিঃসন্দেহে বল! চলে যে আমাদের 
দেশে কৃষি এখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর । 
এ কথা৷ প্রধাণিত হয়েছে বৈদেশিক সাহাব্য 
নির্ভর পরিকনা, বিদেশী শত্রুর আক্রমণে 


সহজেই পধুদস্ত হতে পারে । সুতরাং 
চতুর্থ পরিকল্পন৷ রচনাকালে, রচয়িতার। 
স্বভাবতই পরিকল্পনার দুটি দূর্বলতা সম্পর্কে 
সম্পূণ মচেতন ছিলেন .যখা--(১) কৃষি 
নির্ভর অর্থনীতি কৃষিব ব্যর্থতায় বিপর্যস্ত 
হতে পারে এবং (২) বিদেশী সাহায্যের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল পরিকর্ন৷ সাধারণ 
মানুষের কল্যাণের সূত্র সুনিশ্চিত ন। করে 
এক অনিবার্য অর্থনৈতিক দাসন্ের পথ 
উন্মুক্ত করতে পাবে। 


এই. পর়িষাণ ্বভীবতই আর: য়ে. 
এই খণ পরিশোধের জন্য প্রত্যেক ভার 
তীয়কে দিতে হবে ১০৯. টাকা করে, 

স্থতরাং সমস্ত প্রকার অনিশ্চয়তার ঝুঁকি 

এড়ানোই প্রথম লক্ষ্য । তাই চতুর 

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হবে বিদেশী সাহাযোর 

কম ব্যবহার এবং ১৯৭০-৭১ সালের মধ্য 
পি. এল. ৪৮০ অনুসারে আমদানী সম্পূর্ণ 

বন্ধকর।, অন্যান্য আমদানীও যথাসম্ভব 
হাস কব। এবং রপ্তানী বাথিক সাত শতীং- 

শের হারে বাড়ানো । 

পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা সমাজ 

জীবনের প্রতিটি স্তরে দেশের প্রতিটি প্রান্তে 

প্রাণের সাড়া জাগাতে চেয়েছিলাম । 

আমাদের লক্ষ্য ছিল ১৯৭৭-৭৮ সালের 

মধ্যে মানুষের মাথা পিছু আয় স্থিুণ করা। 

অর্থাৎ জাতীয় আয় সর্বদিক থেকে বেড়ে 

'এমন এক পর্যায়ে পৌছুবে যার ফলে 

ভারতের কল কারখানায়, ক্ষেত খামাঝে, 

যে সমস্ত মানুষ দীর্ঘকাল ধরে কায়ক্লেশে 

বেঁচে থাকার সঙ্গে আপোস কবে চলছিলেন 

সেই সমস্ত মানুষ স্বাস্থ্যে প্রাচূর্যে, কর্ষো- 

দ্যমে দেশকে জোর কদমে এগিয়ে নিয়ে 





'দেশেব যে অতিক্ষদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা, ধনমান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ 
লোকের সঙ্গে পঁচানক্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসযুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে 


বেশী | 


প্রথম পরিকল্পনা যে অর্থ বিনিয়ো- 
জিত হয়েছিল তার শতকর৷ ৬ ভাগ ছিল 
বৈদেশিক সাহায্য । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 
পরিকল্পনাকালে এই হাব বৃদ্ধি পেয়ে 
দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে শতকর। ২১ এবং 
২৮ তাগে। ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ 
সালে বাধিক পরিকল্পনাকালে সমগ্র ব্যয়ের 
শতকরা ৩৮ ভাগ এবং ৩৬ ভাগ ছিল 
বৈদেশিক সাহায্য | অর্থাৎ চতুর্থ পরিকনা- 
কালে সুদে এবং আসলে আমাদের 
খণদাতাদের দিতে হবে আনুমানিক ২০৮০ 
কোটি টাকা । ১৯৬৯-৭০ সালে বপ্তানীর 
মাধ্যমে অজিত বিদেশী মুদ্রার আন্মানিক 
শতকরা ২৯ তাগ খণ পরিশোধেই ব্যয় 
হবে। ১৯৬৮ পালের মার্চ মাসের শেষে 
আমাদের থণের পরিষাপ দীড়িয়েছে ৫,৭৫১ 
কোটি টাকা । টাকার মুল্য হাসের ফলে 


ধদধান্য. ২৬শে জানুয়ান্মী ১৯৭০ পৃষ্ঠ। ১৭ 


আমর এক দেশে আছি, অথচ আমাদেব এক দেশ নয় |" 


- রবীন্দ্রনাথ ঠাকর 


চলবে । কিন্ত সেই লক্ষ্য পর্ণ হয়নি, 
আমরা য। চেয়েছিলাম তা হয়নি । বৃটিশ 
শোষণের প্রখর মধ্যাহ্ে রবীন্দ্রনাথ একই 
দেশে দূই শেণীর দূটি দেশ প্রত্যক্ষ করে- 
ছিলেন । একটির গাঢ় ছায়া! অন্যটটিকে 
অন্ধকার করে তুলেছিল । ১৯৩৩ সালের 
জন স্থাস্থ। সংক্রান্ত এক সমীক্ষায় বল। 
হয়েছিল, সেই সময় দেশের শতকরা ৩৯ 
জন মানুষ ছিলেন হৃ.ষ্টপুষ্ট, শতকর। ৪১ 
ভাগ কৃশ এবং ২০ ভাগ কক্কালসার ' 
অর্থাৎ তৎকালীন জনসংখ্যার তিন এর দূ. 
অংশে ছিল অনাহার, ক্ষীণ স্বাস্থ্য আর 
ব্যাধিগ্রস্ততা | এর পর দীর্ঘ সময়ের মত 
পেরিয়ে এসেছি আমর) । অথচ এগিয়ে 
চলার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে' আমর! 
যেখানে ছিলাম প্রায় সেইখানেই দাড়িয়ে 
আছি। অচল রেলগাড়ীর বদ্ধ কামরায় 


বসে ওধু দেখছি বিশ্বের রভীন চিত্তচঞ্চল- 
কারী দ্রুত ধাবমান ছবি । ভারতবর্ষ যেন 
সময়ের সাক্ষী, অতীতকে যেন এখানে 
সষত্ষে সাজিয়ে রাখ হয়েছে । 


আজ দেশের সব পেয়েছি ও “সব- 
হারাদের' দটি জগৎ মুখোমুখী থমকে 
দাড়িয়েছে । একদিকে সেই স্বল্প সংখ্যক 
মামুষ যাদের সব আছে 'আর এক দিকে 
সেই বিপুল জনসমঠি যাদের কিছুই নেই । 
কৃষি নিতর অর্থনীতিতে এত চেষ্টা সন্ধেও 
অমর বিপর্যয় এড়াতে পারিনি । ১১৬৮ 
সাল--যে বছরকে আমর| সবুজ বিপুবের 
বছর বলে চিহ্নিত করেছি সেই খছবেও 
আমর! প্রতিটি মান্ষকে ১৬৬.৬ কিলোব 
বেশী আহার যোগাতে পাধিনি, এই 
পরিমাণ ১৯৬৫ সালের চেয়ে শতকরা ৩.৭ 
ভাগ কম। 
ছিল ১৭৩.০ কিলো | সাধারণ মানুষের 
ক্রয় ক্ষমতা দিন দিন কমে আসছে, তার 
প্রমাণ কাপড়ের বাবহার কমেছে শতকর৷। 
১১ ভাগ, খাবার তেলের কমেছে শতকরা 
১৪ ভাগ আর চিনির ব্যবহার কমেছে 
শতকরা ১৭ ভাগ । ১৯৬৭-৬৮ সাল 
আব ১৯৬৪-৬৫ সালের এই হল তুলনা- 
মূলক ছবি । 


উপরের ছবিটি হ'ল সেই অন্ধকাৰ 
জগতের ছবি, পবিকপ্পনার ঢেউ যেখানে 
এখনও দাগ কাটতে পারেনি । অনার্দিকে 
আলোকিত জগতের আপ্যায়নে রয়েছে 
মহার্থ বিলাস সামগ্রীব ছড়াছড়ি । ১৯৬১ 
সাল থকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে মোটর 
গাড়ীৰব উৎপাদন বেড়েছে শতকবা ২৭ 
ভাগ, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের উত্পাদন 
বেড়েছে শতকরা ৪8৪ ভাগ, রেফিজারেটার 
শতকরা ২৯২ ভাগ, নান। জাতীয় সুস্বাদ, 
মিষ্টানম শতকর। ৫২ ভাগ, আ সিক্ শতকর। 
৫১ তাগ। 

এর পাশে দেখা যাক ভোগা পশোর 
উর্ধমূখী বাজার দর। দৈনন্দিন জীবনে 
ব্যবহার্য পণোর দর বেড়েছে । সাধরণ 
বৃত্তিলীবী মানষের সীমিত আয় এই বাজার 
দরের উর্গতির পিছনে ছুটতে গিয়ে 
বিপধস্ত। অস্বাভাবিক মুদ্রাম্মীতিতে 
১৯৬০-৬১ আর ১৯৬৭-৬৮ সালেব মধ 
বাজার দর বেড়ে গেছে শতকরা ৫৮ ভাগ, 
ফলে টাকর প্রকৃত মূসা কমে গেছে শত- 


১৯৬৫ সালে এই পরিমাণ. 


করা ৩৭ ভাগ । সমাজের যে অংশে 
এসেছে প্রাচ্র্ষের স্কীতি তার ভারে সমাজের 
কাঠামোর বুনিয়াদ ভেঙে পড়তে চাইছে। 
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসন্তোষ মাথ৷ 
তুলেছে । এই সত্য আজ এতপ্রকট যে 
সমীক্ষার অবতারণা ক'রে, বক্তব্যের 
সতাত। প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। 
কোথায যেন একটা গোলমাল দান। 
বেধে উঠেছে । ভারতবর্ষ মুলত: ছিল 
ক্ষুদ্র কৃষি প্রকরপ এবং ক্ষ্র শিল্প প্রকল্পের 
দেশ। ভোট ছোট ভূখণ্ডে চিরাচরিত 
প্রথায় কৃষক ফসল ফলাতো৷ আর নানা বৃত্তি 
জীবি মানুষ গ্রামে গ্রামে তার নিজন্ব শিল্প 
সংস্থায় আপন খেয়ালে উৎপাদন করতে। 
জনপদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের নান। দ্রব্য 
সামগ্রী | শিল্প নগবীগুলির বিশাল চিমনীর 
আকধণে সানষ তখন গ্রাম ছেড়ে জীবি- 
কার সন্ধানে ছুটে আসত না। গ্রামগুলি 
ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, গ্রামীণ অরথনীতির উপর 
স্্প্রতিষ্টিত। কিন্তু আজ তপোবনের 
সভ্যতাকে শিল্প জাগরণের চড়া, চোখ 
ধাধানো আলে। থেকে দূরে রাখ। সম্ভব 
নয়। জীবনযাত্রায় আধুনিকতাৰ অনু- 
প্রবেশ ঘটবেই | আর পরিবর্তনে মুখে 
একট! 'ওলট পালট একটা তছনছ হবেই । 
এই সত্য স্বীকার 'করে পরিকল্পনায় আমর। 
দত শিল্পায়ণের মাধ্যমে অগ্রগতির দিকে 
এগিবে যেতে চাইলাম। মিশিত অর্থনীতিকে 
মেনে নিলাম । কৃষির উপর জোর দেওয়। 
হল। আঙ্জকে পখিবীর সমস্ত উমত দেশ 
একটি সত্য উপলব্ধি করেছে--কষি এবং 
শিল্প গাটছড়ায় বাধ! | জায়গায় জায়গায় ছোট 
ছোট প্রাচুষের জলাশয় নয় দেশজোড়। পাব- 
নই যদি প্রকৃত লক্ষ্য হয় তাহলে শিল্প আর 
কঘিকে শুমিক ও কষককে এগোতে হবে 
পা মিলিয়ে । রাশিয়ার উদাহরণই অনু- 
ধাবন করে দেখা যেতে পাবে । ১৯২০ 
সাল থেকে সে দেশে শিল্প, বিশেষত তারী 
শিল্পের অগ্রগতি হয়েছে কঘিকে উপেক্ষা 
কষে। ফলে স্থটি হয়েছে খাদা সন্কট। 
১৯৫৩ সালে কঘির উপর অধিকতর গুরুত্ব 
আরোপিত হলেও খাদা সন্কট এখনও 
কাটেনি । কির বার্তা শিল্লেও নন্কট 
এনেছিল--কাচামালের অতাবে উৎপাদন 
যন্ত্র অলস হয়ে পড়েছিল । তুলে। প্রভৃতি 
অন্যান্য কৃষি জাত কাঁচামালের অভাবে 
শিল্লোৎ্পাদন হ্রাস পেয়েছিল। চীন 
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(প্রধান ভূখণ্ড), আর্জেনটিন। প্রভৃতি দেশেও 
সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 


ভারতবর্ষের জাতীয় আয়ের অর্ধাংশ 
সংগৃহীত হয় কৃষিপণ্য থেকে । ১৯৬০- 
৬১ সাল থেকে কৃষি উৎপাদনের মাত্র! 
প্রায় একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। 
১৯৪৯-৫০ সালের ভিত্তিতে এই মান মাত্র 
১৪৫। স্বভাবতই শিল্পের ক্ষেত্রেও সুর 
হল এর প্রতিক্রিয়। । ১৯৬৫-৬৭ সালের 
মধ্যে শিল্প উৎপাদ্দনের মার্র। ( ১৯৬০- 
সালের ভিত্তিতে ) ১৫১-৫৪-র মধ্য ওঠ৷ 
নামা করল । কোর্টি কোটি টাকার বিনি- 
ময়ে আমর! পেলাম স্বপু ভঙ্গের ব্যথত।, 
ক্রমবধমান বেকার সমস্যা ও দিকে দিকে 
বিস্ফোরিত অসস্তোষ। 


তিনটি পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল কশন- 
যক্জের বিভিন্ন অংশে দেশের কষক্ষম 
মানুষকে যুক্ত করা। কিস্ত সে লক্ষ 
সুদূরই রয়ে গেছে। কর্মহীন মানুষের 
সংখ্যা স্ীত হয়েছে। বতমানে এই 
সংখ্যা। দাড়িয়েছে ১৬০ লক্ষের মত। 
অভিজ্ঞ মহলের ধারণ। ঘটন। স্োত যে 
থাতে প্রবাহিত হচ্ছে সেই খাতেই প্রবা- 
হিত হলে এই সংখা চতুর্থ পরিকপ্পনাব 
শেষে দাড়াবে ২ কোটির মাত্রায়, শিক্ষিত 
কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ১৯৬৭ সলেব, 
জন মাসের শেষে ছিল ১০ লক্ষ। ১৯৬৮ 
সালের শেষে দেশের মোট ৩,২২,০০০ 
গ্রাজয়েট ও ডিপোম। প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারদের 
১৭.১ শতাংশই কর্মহীন ছিলেন। এই 
কর্মহীন সক্ষম কশলী মানুষরাই পরিকল্পনার 
ব্যর্ধতার সাক্ষ্য বহন করছেন । অর্থনীতি- 
বিদগণ বলছেন-_-আ।মর। বছ সঙ্ষল্প গ্রহণ 
করেছি কিন্তু কোনোও পর্যায়েই কর্ম স্থষ্টি 
ও কর্ম সংস্থানের সূত্রগুলি উন্মুক্ত করার 
লক্ষ্য নিয়ে, পরিকল্পনা রচন। করিনি । 

অথচ পরিকল্পনায় ক্ষদ্র শিল্পের উপর 
যথেষ্ট জোর দেওয়। হয়েছিল। ক্ষুত্র 
শিল্পের প্রসারেই কর্মহীন মানুষ বৃত্তির 
সন্ধান পাবেন। তারি শিল্পে একটি মানু- 
ষের কর্মসংস্থানের জন্য যেবায় হবে ত। 
পর্যালোচন। করে দেখ! হয়েছে । ইস্পাত 
কারখানায় লাগবে ১,৬০,০০০ টাকা, 
কয়লার খনিতে ৬০,০০০ টাকা, পার 
তৈরির কারখানায় 8০,০০০ টাক, যষ্্- 
পাতি তৈরির কারখালায় ২৫,০০০ টাক। | 


এর পর ৩১ পৃষ্ঠায় 


(গাোতম কৃমার পরকার 


নামাদের দেশে পরিকল্পনার মাধ্যমে 
এক নতুন যুগের সূচনাকালে কষিতে 
পাফল্যের মাত্রা যে ইপ্সিত পধায়ে 
পাঁছোয়নি এটা প্রমাণ করার জনা অঙ্ক 
কমে দেখার প্রয়োজন হয় না| প্রথম দৃটি 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাকালে খাদ্যশসোর 
জমপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ উর্ধমুরখখী ছিল 
[কত্ম তুতীয় পরিকল্পনাকালে এই উর্গতি 
একেবারে বন্ধ হয়ে যায । আশবশা পর- 
বতীকালে সে 'অবস্থার কিছুট। উন্নতি 
হয়েছে । . অনুপ সময়সীমাব মধো 
গাইওযান ও মেক্সিকোর মত স্বল্পোপনভ 
দশ কৃষিরক্ষেত্রে যে এগ্রগত্তি করতে 
(পরেছে তার সঙ্গে তুলনা করলে অবশা 
শাবতের ভূমিক। প্রশংনীয় বল। চলে না। 
আমাদের দেশে অভাবিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
ঘটেছে এ কখ| অস্বীকার কবার নর কিন্তু 
বিকাশবাদী অর্থনীতিকদের কাছে এ অবস্থ। 
অপত্যাশিতও নয । কারণ উন্নয়নে 
খাথমিক পধায়ে এ অবস্থার সঙ্গে অনেক 
দশকেই মোকাবিল। করতে হয়েছে । 


উদাহরণ হিপেৰে বল। চলে ল্যাটিন 
গামেরিকার দেশগুলির কথা, যেখানে 
জনসংখা। বুদ্ধির বার্ষিক হার হ'ল শতকরা 
/, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের 
গুলনায় অনেক বেশী । তাইওয়ানেও 
বছবে জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩.৫ 
হারে। 


যাই হোক তাইওয়ান কিংব৷ মেক্ষিকে। 
৫ তেনেজুয়েলার মত ল্যাটিন আমেরিকার 
নয়েকটি দেশে কৃষি উৎপাদনের হার 
মামাদের দেশের তুলনায় অনেক ত্রুত বৃদ্ধি 
পেয়েছে । মোট কথা হল ভারতে কৃষি 
৩ৎপাঁদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা রচনার সময় 
জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি সঙস্যাটিকে যথাযথ 
'একম্ব দিয়ে তবেই নীতি নিরধারণ করতে 
“বে। | 

তবিষ্যতে 'খাদোয়, সন্তাব্য চাহিদ। 
বদ্ধির মাত্র) নিক্পর্ণ করার সময়ে চাহিদ। 


ও যোগানের পারস্পরিক ধর্স, আয়, বন্টন 
ব্যবস্থার প্রত্যাশিত পূনর্বিন্যাস 'ও জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধির হার সংক্রান্ত বিষয়গুলি 
অনুধাবন করতে হবে । সষগ্রভাবে সাব! 
দেশে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির যে, হিসেব 
কর। হয় তার মাত্রা ০.8 শতাংশ থেকে 
একের মধো ওঠানামা কবে | নুযুনতম 
উত্পাদনের মাত্র) নির্ধারণের জনও ক্ষেত 
পামারের উৎপাদনের বছল বৃদ্ধি অত্যা- 
বশ্াক | বস্ত্রতঃপক্ষে চতুর্থ পরিকল্পনার 
পাক পধাযে বচিত পরিকল্পনা কমিশনের 
এক সমীক্ষায় কষি উৎপাদনের যে বার্ষিক 
হার বৃদ্ধির উল্লেখ কব। হয়েছে তার মার 
৫ শতাংশের এক্ষে স্থিতিশীল বাপার 
বাঞ্চনীয়ত। কেউই অস্থীকার করবেন না। 
অবশ্য পরিকল্পন। কষিশনের এ সমীক্ষায় 
কঘি উৎপাদন বৃদ্ধির হার সুনিশ্চিত করার 
জনা এমন কোনোও নির্দি ্ প্রকল্পের উল্লেগ 
নেই যার খেকে আভাধ পাওয়া যেতে 
পাবে কোন পখে গেলে ইপ্সিত কল লাভ 
কব। যেতে পাবে। 

আমাদের পবিকরন। যন্ত্রের একাটা মস্ত 
ঞ্রুটি হ'ল এই বে, অথ বিনিয়োগের যে 
আদখ পদ্ধতিগুলি গ্রহণ কবা হচ্ছে তাতে 
কৃষি ব্যবস্থার সামধিক কপ ধারণ। কবার 
উপযোগী খুঁটিনাটি তখোর মভাৰ রয়েছে। 
নতএব অন্যানা ক্ষেত্রের চাহিদার স্বরূপ 
নির্ধারণ করার পর প্রতোকটি প্রযোজনের 
মাত্র! বিস্তারিতভাবে স্থির করে সামগ্রিক 
ভিত্তিতে একটা সুসমনূত পরিকরনার 
কাঠামে। প্রস্তত কর! সবাথে প্রয়োজন । 

কৃষি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কারিগরী 
প্রগতি কৃষি বিপুবের পথ প্রশস্ত করেছে। 
কিন্তু এই প্রগতি লক্ষা মাত্রার কিনারায় 
সুনিশ্চিতভাবে পৌছে দেবে কিনা কিংব। 
উৎপাদনের মাত্রা আশানুরূপ পধায়ে স্থিতি- 
শীল করতে পারৰে কিনা এ কথা 
নিঃসংশয়ে বলা শক্ত । বছ আলোচিত 
“সবুজ বিপুবের' দুটি অপরিহার্য অঙ্গ 
হ'ল--(১) প্রচুর ফলনশীল বীজ ও নিবিড় 
কৃষি সুচীর আধারে উন্নত কৃষি পদ্ধতি 
প্রয়োগ । এই দৃট়ির সাফল্য, ব্যাপক 


ধমবান্যে ২৬শে আমুরারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ ১৯ 





স্থযোগ-স্বিধার অভাবে এবং আমাদের 
কঘকগোষ্ঠীর আগ্রহ ও 'গ্রহণযোগ্যতায় 
প্রশে বিষিত ও সীমাবহ্ধ হ'তে পারে । 


তাইওয়!নে কৃষি ভূমির আয়তস বৃদ্ধির 
পরিবর্তে একর প্রতি ভূমির উৎপাদিক। শক্তি 
বাড়িয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাফল্য বছ 
অর্থনীতিকদের দুটি আকর্ষণ করেছে। 
কিন্ত এ কথাও সত্য যে, ভারতে রাসায়- 
নিক সার প্রয়োগের মাত্রা একরে ৩ পাউও 
থেকে চট করে ১৭৫ পাউও করে কিংবা 
কীট নাশকের ব্যবহার একর প্রতি মাত্র 
0.৫ পাউঞ গেকে ১৫ পাউও করে অদ্র 
ভবিষ্যতেই তাইওয়নের মত সাফল্য অর্জন 
কৃবা সম্ভব হবে এই রকম ধারণ পোষণ 
কব। ভুল। জলের পরিমাণ কম দিয়েও 
যদি ভাবতে ধান উৎপাদনের যাত্রা 
তাইওয়ানের উৎপাদন মাত্রার অর্ধেক হতে 
পাবে তাহলে আমাদের দেশে তাইওয়ানে 
অন্স্তত কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করার পক্ষে 
বথেষ্ট জোবালে। যুক্তি আছে। তা ছাড়া 
বর্ম, কাদ্বোডিয়। 'ও ফিলিপাইন প্রভৃতি 
দেশে, সেচযুক্ত ভুমির পরিমাণ অথব৷ 
বাসায়নিক সার প্রয়োগেব পরিমাণ ভারতের 
তুলনায় কম হওয। সব্বেও উৎপাদনের 
পরিমাণ যদি বেশী হয় তাহলে এ সব 
প্রতিবেশী রাষ্্রের কৃষি পদ্ধতিগুলি আমা- 
দেব অনুধাবন করে দেখা দরকার | 

শ্নেকের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হল 
অন্যান্য দেশেব তুলনায় ভারতের ন্যুনতম 
উত্পাদনের মান অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ার 
ফলে কঘি বিপুব সফল হবার সম্তা্থন! 
অনেক বেশী । কিন্ছ তাইওয়ান বা 
সমকতিত্বের অধিকারী অন্য দব দেশে 
গত দই দশকে যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে 
সেই সব দেশে শ্যুনতম উত্পাদনের মাত্রা ' 
ভারতেব তুলনার অনেক বেশী ছিল। 
স্গতরাং সেই সব দেশের ন্যুনতম মা্র। 
ভারতের ন্যূনতম মাত্রাব চেয়ে বেশী হওয়। 
ন্ধেও যদি সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির গতি 
একটা নির্ধারিত মাত্রায় এগিয়ে খাকে 
তাহলে ভারতের ন্যনতম উৎপাদন না৷ 
আশাতীতের পর্যায়ে পৌছবে এমন আশ 


নিরর্থক | অতএব. পরিকল্পনার প্রণেতা- 
গণ এবং প্রশাসন বিভাগ- উভয় ক্ষেত্রেই 
যারা অযথা উঢচ আশা পোষণ করেন 
তাদের বিষয়টি দ্বিতীয়বার চিন্তা করে দেখা 
উচিত। 


এর পত্বিপ্রেক্ষিতে বনু বিঘোমিত 
উৎ্পাহবধক মূল্য প্রদান নীতিব গুণাগুণ 
বিচার করে দেখা যাক | কঘি পণ্যে 
মূল্য বাড়ালে উৎপাদন খানিকটা বাড়বে 
সন্দেহ নেই, ফলে সঞ্চয়ের পবিমাণ এবং 
কষিক্ষেত্রে অর্থবিনিয়োগের পরিমাণ 
স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। 
কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই মূলত: কৃষি 
প্রধান একটা দেশে এই ধরশেব প্রতিক্রিয়। 
হবে সীমিত | তা চাড়ি। খাদ্যদ্রবোন উচচ 
মুল্য, ভূমিহীন কষি শমিক বা ছোট ভোট 
চাষীদের আমের কেব্রে বিবপ প্রতিক্রিয়া 


হি করবে, কারণ নিজের ক্ষেতেব কশল 
না থাকায় এদেন খাদ্যশনা কিনে খেতে 


হয়| সেইজন্য ভাবতের মত দেশে কঘির 
বিকাশ এবং কৃষি ক্েত্রে বিনিযোগের 
সম্ভবনা বৃদ্ধি করতে হালে কষি পণোর 
মূল্য বৃদ্ধি না করে কারিগবী উন্নতিব 


সুনিদিষ্ট মাগাজিক কল্যাণেৰ লক্ষা- 
বিন্দুতে উপনীত হওয়ার জন্য সহায 
সম্পদের সবাধিক সন্বাবহারই হ'ল অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনার আর একটি নাম । 
ভারতে প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাব সূচনা 
হয় ১৯৫১ সালে: লক্ষ্য ছিল দেশের 
জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নত 
করা । 


প্রথম পরিকল্পনার লক্ষা ছিল (১৯৫১-৫৬) 
(ক) মুদ্রাম্মীতির প্রতিক্রিয়া স্াস ও 
খাদ্যাভাব দূব কর! । 


_ (খ) উৎপাদনবৃদ্ধির মাধ্যমে সাধারণের 
সীবনধারণের মান উন্নীত করা | 


(গ) কর্নসংস্বানের ক্ষেত্র বিস্তার কর! । 


(ঘ) আয় ও সম্পদেব ব্যবধান হাস 
করা ও অর্থটনতিক ক্ষমতার স্রসম বন্টনে 
প্রয়ধসী হওয়া । 


সুযোগ নিয়ে অযথা বায় এড়িয়ে ষাওয়াই 
যুক্তিযুক্ত । 

দ্বিতীয়ত: এ কথ স্বীকার করা কঠিন 
যে ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থার ওপর কৃষির বিকাশ 
সামান্যমাত্র নির্ভরশীল । কৃষি ক্ষেত্রে 
অনগ্রসর দেশে সার প্রভৃতির ব্যবহার বৃদ্ধির 
পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টির গুরুত্য অপরি- 
সীম | বস্ত্রতঃপক্ষে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থ। 
সংস্কারের মাধামে তাইওয়ান ও দক্ষিণ 
কোরিযা যে অগ্রগতি করেছে তা অভুতপৃব 
বল। চলে । আর এই ভূমিস্বত্ব সংস্কারের 
মব্যে উদ্বন্ত জমি প্রকৃত চাষীর হাতে 
আস, প্রজাস্বত্ব অধিকার সংরক্ষণ খাজনার 
হার কমানে। এবং ভূমি একীকরণ প্রভৃতি 
সব কটি ব্যবস্থাই গুরুত্বপূণ | 

অবশেষে আরও একটা কথা বলার 
আছে। বিনিয়োগ যোগ্য সম্পদের অভাবে 
কষি ক্ষপ্ত্র অগ্রগতি হচ্ছে না, এ কথ। 
ঠিক নয় । কারণ বিনিয়োগের পরিমাণ 
বৃদ্ধির সঙ্গে খামারে উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্রার 
আনপাতিক হিসেব মেলে না। অর্থাৎ 
এক কথায় বলতে গেলে ক্ষিক্ষেত্রে 
আশান্বরূপ অগ্রগতি না হওয়ার জন্য 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষায ছিন (১৯৫৬-৬১) 


(ক) জাতীয় অর্থনীতির ভ্রত বিকাশ- 
সাধন । 


(খ) মূল ও ভারী শিল্পের ওপর 
বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শিল্পায়ণের গতি বৃদ্ধি 
করা । 


তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল (১৯৬১-৬৬) 


(ক) জাতীয় আয়ের মাত্রা বছরে ৫ 
শতাংশেব বেশী পধ্যন্ত বাড়ানো। 
(পরবত্তা পরিকল্পনাগুলির বূপায়ণকালে 
উন্নতির এই মাত্রা বজায় রাখার জন্য ল্গীর 
রীতিপদ্ধতিগুলি পূর্্বাহেই স্থির করা হয়ে 
গিয়েছে )। 


(খ) খাদো স্বয়ন্তর হওয়া ও কৃষি 
উৎপাদনবৃদ্ধি করা । 


(গ) মৌল শিল্পগুলি সম্প্রসারিত করা 
এবং মেসিন-তৈষীর ক্ষমতা অর্জন করা  -: 


“ ধদধান্যে ২৬শে-জানুরাবদি ১৯৭০ পঞ্ভী ৭০ 


টাফার অভাব কফোনোও কারণ নয়। 
উপধক্ত সময়ে একটা সবল সিদ্ধান্ত না 
নেওয়ার জন্য এবং প্রশাসন ব্যবস্থার 
দর্বলতা এর জন্য দায়ী। 

সর্বশেষে, বলাই বাহুল্য যে, আত্মত্্টির 
অবকাশ আমাদের আদৌ নেই । কিন্তু 
তারই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখ দরকার 
যে, অতীতের বার্ধতা সত্বেও কৃষিগত 
অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয়পোষ- 


ণেরও কোনে। কারণ নেই। কারণ 
অতীতে যে সব ক্ষেত্রে আমরা 
এগোতে পারিনি, সেই সব ব্যর্থত। 


আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আরও ক্রর্টিহীন 
করতে পারবে । এমন কি, ক.ধিরক্ষে৫্র 
বৈপৃবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা যে আসন্ন 
এ কথা জোর করে বলাও অসঙ্গত নয়। 
অর্থাৎ বছরেব উত্পাদনের হার শতকরা ৫ 
ভাগ পর্ষন্ত বাড়ানো কার্ধতঃ অসম্ভব নব. 
বরং এই হারকে ন্যনতম মাত্রা গণ্য কবে 
নিষ্ঠাভবে এই লক্ষ্য সিদ্ধি জন্য কাজ করা 
উচিত। কারণ এ ছাড়া আমাদের 
কোনোও গত্যন্তর নেই । 


ঢারটি পরিকল্মনার কষসুঢার ছক 


(ঘ) কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা যথা; 
সাধ্য বৃদ্ধি করা । 

(ড) সমান সুযোগ-স্থবিধ! লাভের 
ক্ষেত্র প্রসারিত করা এবং আয়ের বৈধষমা 
হাস করা । 
চতর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য £ 

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
অব্যাহতি রাখ | 

(খ) অধিকতর আনমনির্ভরশীলতা 
অর্জন | 

(গ) অনিশ্চয়তার সমস্ত সম্ভাব্য পথ 
রুদ্ধ করা! | 

(ঘ) সমাজের দুবর্বলতর শ্রেণীর প্রতি 
ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা এবং অর্থ- 
নৈতিক ক্ষমত। করায়ত্ব করার প্রবণতা রুদ্ধ 
করা । 

"(উ) কর্মসংস্থানের চা 
স্যাটি করা 1 ' 


গতি 





ইউরোপের শিল্প বিপুবের প্রথম ঢেউ 
যেদিন ্কে সমুদ্র পেরিয়ে গঙ্গার তটে 
এসে লাগলো সেদিন থেকেই পশ্চিমবন্চ ভার- 
তর অর্থনৈতিক মানচিত্রে একট। প্রধান স্থান 
অধিক।র করে রয়েছে । লোহ। ও কয়ল। 
অঞ্চলগুলি কাছাকাছি থাকায়, রেলপথে 
যাতায়াতের সুবিধে বেড়ে যাওয়ায়, কলি- 
কাতা বন্দরের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরভাগের 
গঞ্জে ব্যাপক যোগাযোগ খাকায় বাংলাদেশ, 
বন্ধমানের পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের মধ্যে সবর্ব- 
ধরধান শিল্পসম্‌দ্ধ র'জ্যে পরিণত হয়েছে। 
বে এই ক্ষেত্রে বিশেষতাবে উল্লেখযোগ্য 
ব্যাপার হ'ল, পশ্চিমবলের শিল্লোমষন, 
কলিকাতা-হাওড়ার চতুদ্দিকে, আসানসোল, 
ণাণীগঞ্জ, দুর্গাপুরের কয়লাখনি অঞ্চলে 
এবং উত্তরবঙ্গে চা-বাগান অঞ্চলেই কেন্দ্রী- 


তত হয়। 
কল 


এই রাজ্যের প্রধান শিল্পগুলি হল £ 
পা, তুলা, বস্ত্র, চা, লোহা-ইস্পাত, কয়ল।, 


বাখায়নিক পদার্থ মোটরগাড়ী এবং 
ইঞ্জিনায়ারিং। পশ্চিমবঙ্গ, সমগ্র দেশের 


পণ্য শতকরা 8০ ভাগেরও বেশী বৈদেশিক 
মরা অর্জন করে এবং কলিকাত। বন্দর 
থেকে, ভারতের মোট রপ্তানীর শতকরা 
5 ভাগ চালান দেওয়। হয়। পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে প্রধানতঃ চ।, পাট এবং ইঞ্জিনীয়ারিং 
গামগ্রা রপ্তানী কর। হয় । 


পাটজাত জিনিস রপ্তানী ক'রে ভারত 
১৯৬৮ সালে ২১২ কেটি টাকার বৈদেশিক 
মুদ্রা অর্জন করে এবং এর প্রায় সম্পূর্ণটাই 
পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়। এই রাজ্যে 
ধায় ১০০টি পাটকল আছে এবং এগুলি 
খেকে বছরে ১০ লক্ষ মেটিক টনেরও 
বেশী পাটজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়। 


এ ছাড়া আমাদের দেশ থেকে যে 
পরিমাণ চ] রপ্তানী কর! হয় তার শতকর। 
৩০ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ থেকে যায় । এখান- 
কার ২৯৯টি চা বাগান ৮৩৬১৫৪৯ হেক্টার 
জমিতে চায়ের চাষ করে। পশ্চিমবজে 


পশ্চিযবঙ্গে শিলোনয়ন 


প্রাণন্কৃ্ণ ভাটাচার্ষ 


পশ্চিমবঙ্গ দ্রুতগতিতে শিল্পায়ণের পখে এগিয়ে চলেছে। সমগ্র দেশে 


পশ্চিমবঙ্গেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে 


দ্ুতগতিতে শিল্পোময়নের চেষ্টা করা হচ্ছে । 


প্রতি বছব প্রায় ৯ কোটি ৫০ লক্ষ কি: 
গ্রাম চ৷ উত্পাদিত হয়--দাঞিলিং চা তাৰ 
চমৎকার স্গন্ধের জন্য সমগ্র বিশে বিখ্যাত। 


এই বাজ যে সব ইঞ্জিনীয়াবিং সামণী 
তৈরী হয় সেগুলির মধ্যে প্রধান কযেকটি 
হ'ল রেলের ওয়াগন, বন্ত্রশিল্পেব যন্ত্রপাতি, 
পাটাশিল্পের যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ী, চা-শিল্পেব 
যন্ত্রপাতি, বাই-সাইকেল, বড, বৈদ্যতিক 
সাজসরঞ্জ।ম, ইম্পাত, এ্যালুমিনিয়াম ও 
রাসায়নিক দ্রব্যাপি | 


এই রাজ্যের প্রধান খনিজ পদার্থ হল 
কয়ন৷ এবং এই করল। রাজোর শিল্পোননয়নে 
প্রধান স্বান অধিকার করে আছে । ১০৮৮ 
বর্গ কিলোমীটার বাপি বাণীগঞ্জ-আসান- 
সোল কয়লাখনি অঞ্চল থেকে প্রতি বছর 
২ কোটি টন কয়ল! উৎপাদিত হয়। কি 
পরিমাণ কয়ল। উত্পাদিত হবে তার ওপরে 
ভিত্তি করেই রাজোর নতুন শিল্পনীতি স্থির 
কর। হয়। ] 


স্বাধীনতা লাত করার ফলে বাংলাদেশ 
ভাগ হয়ে যাওয়ায়, প্রথম দিকে পশ্চিমবলের 
আর্থিক বাবস্বায় যে ভীঘণ একট! ধাক্কা 
লাগে তাতে সন্দেহ নেই এবং শিল্পক্ষেত্রেও 
তার প্রতিক্রিয়া দেখ। দেয় । কিন্তু পঞ্চ- 
বাধিক পরিকল্পনাগুলিতে শিল্পোন্নয়নের যে 
কর্মসূচী গ্রহণ কর! হয় তাতে রাজ্যের শিল্প 
কমপ্রচেষ্টা আস্তে আন্তে উল্লত হতে থাকে। 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলির সময়ে রাজ্যে 
সরকারী ও বেসরকারী তঙফে নান। ধরণের 


থনধান্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২১ 


ছোট বড় শিল্প গড়ে ওঠে । তবে উল্লেখ- 
যোগা যে পরিবর্তন হয়েছে তা হ'ল, 
মৌলিক এ ভারি শিক্পগুলিয় ওপর গুরাত্ব 
দিয়ে শিল্পায়নে বৈচিত্র আনা হয়েছে | 


স্বাধীনোত্তর যুগে দূর্গাপুর-আসানসোল 
এলাকাতেই প্রধানত: শিল্পগুলি কেন্দ্রোীভূত 
হয। সবকারী তরফে পশ্চিমবঙ্গে বড় 
আকারে প্রথম যে দুটি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় 
ত' হল, চিত্তরগ্রনের রেলইঞ্জিন তৈরির 
কারখান। আর রূপনারায়ণপুরের হিন্দুস্তান 
কেবলুস কারখান। । 


দুর্গাপুর শিল্পকেন্জ 


বধমান জেলার জঙ্গলে ঘেরা অন্ধ সুপ্ত 
দূর্গাপূৰ গ্রাম্টির, একটি প্রধান শিল্পসহরে 
ব৷ ভারতের “রুরে" পরিণতি, গত কড়ি 
বছরে এই রাজ্োর শিল্পোন্পয়নের কাহিনী 
বিবৃতকরে । ১৯৫৫ সালে ডি. ভি. সি. 
যখন জলসেচের জন্য দামোদরে বাধ তৈরি 
করে তখন থেকেই এই অভূতপুৰ পরিবর্ত- 
নের সুচনা হয। পশ্চিমবঙ্গের তখনকার 
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, দামোদরের 
বাধের ধাবে রাণীগঞ্জ এলাকার বিপুল কয়ল। 
সম্পদের কাছে শিল্পকেন্্র গঠন করার যে 
স্বপু দেখতেন, তাঁরই চেষ্টায় সেই ন্বপু 
বাস্তবে রূপ নেয়। 


পশ্চিমবঙ্গ সবকারেকর় কোক. ওভেন 
কারখান। এবং তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পকে, 
শিল্পোল্লয়নের ভবিষ্যত ভিত্তির প্রথম লগ 


বল যেতে পারে। তারপর যখন পর- 
কারী তরফের একটি ইস্পাত কারখান। 
এখানে স্বপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। 
হয় তখনই দূর্গাপুব ভাবতের শিল্প মানচিত্রে 
স্বান পেয়ে গেল | ডি. ভি. সি. দুর্গাপুরে 
আর একটি তাপ বিদ্যুৎ কারখান। স্বাপন 
করলেন । এই এলাকায় ভুল ও বিদৃযুৎ- 
শক্তি সহজলভ্য হওয়ায় সরকারী ও 
বেসরকারী তরফে অনেক বড় বড় শিল্প 
স্বাপিত হয় । 


দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা স্থাপিত 
হওয়ার পর আরও দ্‌.টি ভারি শিল্প অর্থাৎ 
একটি হ'ল প্রেষার ভেসেল, বয়লার ও 
সিমেন্ট কারখাণার যন্পাতি তৈরির কার- 
খান। এবং অন্যটি খনির কাদ সম্পকিত 
যন্্পাতি তৈখ্র কারখানা শ্ব।(পিত হখ। 
পরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অন্যান্য যে 
সব বড় শিল্প সংস্থা স্থাপন করেন সেগুলি 
হ'ল--মিশিত ইস্পাত কারখানা, চশমার 
কাচ তৈরির কারখান।, দুর্গাপুর রাসায়নিক 
কারখানা | আর একটি বড় শিল্প__দর্গাপূর 
সার কারখানা স্বাপনেৰ কাজও সমাপ্রিব 
দিগে এগিয়ে চলেছে । 


এই সব বড় বড় শিল্প ' [ডাও, কাবন 
বাক মোটরের চাকা, গ্র্যাফাইট ইলেক- 
ট্রোড, এনামেলের আবরণ দেওয়া তামাব 
তার, রিজক্র্যাক্টরি ইতাদি নানা রকমেৰ 
জিনিস তৈরী করাব জনা ১২।১৯টির ও 
বেশী মাঝারি আকারের শিল্প স্থাপিত 
হয়েছে । হালকা ইগ্রিনীয়ারিং সাষগ্রী 
তৈরি করার জন্যও অনেক ক্ষদ্রায়তন শিল্প 
গড়ে উঠেছে । 


সমগ্রতাবে এই শিল্পগুলিতে মোট 
বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল প্রায় ৭০০ কোটি 
টাক1--আর দৃর্গাপুরের চতুদিকে ছোট 
একটি জায়গায় সামান্য ১৫1২০ বছরের 
মধো এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ 
করা হয়েছে । সমগ্র দেশে অনা আর 
কোথাও এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিপুল 
পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে এতো জ্রুত 
শিল্পোন্নতি হয়েছে কিনা সন্দেহ । 


কলিকাতার শিল্পাঞ্চল থেকে প্রায় ৭৫ 
মাইল দূরে হলদিয়াতেও আর একাটি শিল্প- 
কেন্দ্র গড়ে উঠছে। সম্প্রতি ৫৫ কোটি 
টাকার হলদিয়া তৈল পরিশোধন প্রকল্প 


এবং হলদিয়ার পেট্রো“রসায়ন শিল্পের ভিত্তি 
প্রস্তর স্বাপন ক'রে, পেট্রোলিয়াম ও রসায়- 
নের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণ। সেন এই 
প্রকল্পকে “বিপুল শিল্পসমষ্টির কেন্দ্রবিন্দু 
এৰং রাজ্যের কৃষি ও শিল্পসহ সমন ক্ষেত্রে 
দ্রুত উন্নয়নের অগ্রদত বলে বর্ণনা করেন'। 
হলদিয়াতে সার তৈরি করার জন্যও একটি 
নতুন কারখানা স্বাপনের সম্ভাবনা আছে। 
হলদিয!র গভীর সমুদ্রের ডক প্রকল্প, সমৃদ্ধির 
নতুন নতুন পথ গলে দেবে। 


ফারাক্কা বাধের কাজও প্রায় সম্পূণ 
হয়ে আসছে । এই বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ 
হ'লে শুধমাব্র গঙ্গায় জলপ্রবাহের পরিমাণই 
বাড়বেন।, উত্তরবক্ে যাওয়ার পখে বর্তমানে 
যে সব অসুবিধে আছে তাও দর হবে। 
এতে পশ্চিমবঙের শিল্প বাণিজে1র'এ উন্নতি 
হবে । 


কটির শিল্প এবং ক্ষদ্রায়তন শিল্পের 
ক্ষেত্রেও পশ্চিমবলের স্থান, বিশেষ গুরুত্ব- 
পূর্ণ । এখানকার প্রায় 8 লক্ষ সংস্থায় 
প্রার ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে 
এবং প্রতি বছর এগুলি থেকে ১৩০ 
কোটি টাক। মূল্যের জিনিস উত্পাদিত 
হচ্ছে । এগুলির মধ্যে প্রধান কুটির শিল্প 
হল-_হাতের তাত এবং বুহত্তর কলিকাতায় 
কেন্দ্রীভূত ইঞ্রিনীয়ারিং সংস্বাগুলি দ্বিতীয় 
স্বান অধিকার করে আছে। 


ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতি সাধনের 
জন্য রাজা সরকার বারুইপুর, কল্যাণী, 
শক্তিগড়, হাওড়া এবং শিলিগুড়ীতে শিল্লা- 
ঞ্চল স্থাপন করেছেন । মানিকতলায় আর 
একটি শিল্পাঞ্চল গঠনের কাজও শিগৃগীরই 
সম্পূর্ণ হবে । হাতের তাত শিল্প, লাক্ষার 
জিনিস তৈরির শিল্প, ছোবড়াশিল্প ইত্যাদি 
অন্যানা পল্লীশিক্পগুলির উন্নয়ন সম্পর্কে 
রাজ্য সরকার কর্মসূচী তৈরি করেছেন । 


রাজ্যে শিল্প সমৃদ্ধির এই রকম উজ্জল 
পটভূমি সন্বেও শিল্পগুনি নানা সমস্যার 
সন্মখীন হচ্ছে তবে সেই সমস্যাগুলি 
প্রধানত: অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নয় | 
গত তিন বছরের মল্পার ফলে রাজের 
ইঞ্জিনীয়ারিং ভিত্তিক শিল্পগুলি অত্যন্য 
সঙ্কটের সন্তুখীন হয়। শিল্পগুলির উৎপাদন 
ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বাবহার না করা সন্বেও 
উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে অসমত বেড়ে 
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মশার) 


1417 হি লিন ? রর ৭ 
দিত টি দিল ১ চর হাটি, 


যেতে থাকায়, মজদ জিনিসের পরিষাণ বেড়ে 
যেতে থাকে । উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদন ও 
বাজাক্ের চাহিদার মধ্যে এই ক্রবর্ধমান 
অসম্তা শিল্পগুলিতে একট৷ সন্কটের স্থি 
করে। মন্দার প্রতিক্রিয় যদিও আস্তে 
আস্তে কমছে, তা সত্বেও বিশেষ করে 
দেশী ও বিদেশী কাঁচ। মালের সরবরাহ না 
থাকায় ইঞ্রিনীয়ারিং সংস্বাগুলির অসুবিধে 
এখনও দূর হয়নি | 


রাজোর ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলির আর 
একটা অন্তর1য় হ'ল, এগুলি বহুকাল পূর্বে 
স্বাপিত হওয়ায় এগুলির যন্ত্রপাতি অত্যন্ত 
পরাণে। হয়ে গেছে এবং এখনকার যুগে 
সেগুলি প্রায় অচল |] অন্যান্য জায়গায় 
স্থাপিত ক্ষদ্রা়তন আধুনিক সংস্বাগুলির 
সঙ্গে এগুলি প্রতিযোগিতায় পেরে উঠ- 
ছেনা। এগুলির অবস্থা ভালো কবে 
তুলতে হলে, এই ইগ্সিনীয়ারিং শিল্পগুলির 
যন্ত্রপাতির আধুনিকিকরণ অত্যন্ত প্রয়ো- 
জন্নীয়। 


রাজ্যসরকার অবশ্য এই পবিস্থিতি 
সম্পর্কে সচেতন এবং রাজ্যের শিল্পগুলির 
সমস্য। সমাধান করার জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করছেন । কেউ কেউ মনে করেন যে, 
রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন হওয়া 


শমিক অযস্তোষের জন্য পশ্চিমবঙ্গের 


শিল্পগুলিতে উৎপাদন কমে গেছে । কিন্ত 
এ্যাসোসিয়েটেদ চেগ্বার্সের প্রেসিডেন্ট 
শী জে. এম. পারসন্স এই ধারণ ভূল 
বলে ব্যক্ত করেছেন । সম্প্রতি দিল্লীতে 
একটি সাংবাদিক সন্মেলনে তিনি বলেন 
যে, কতকগুলি শিল্পের উন্নয়ন প্রতিরুদ্দ 
হওয়ার মুলে রয়েছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে 
অর্থনৈতিক কারণ, রাজনৈতিক কারণ নয়। 
তথাকথিত রাজনৈতিক গোলমাল সত্বেও 
রাজ্যের কতকগুলি শিল্প ক্রমোন্নতি করে 


যাচ্ছে । 





চ্থ গাৰকক্পনায় কি 


গায়ত্রী মুখোপাধ্যায় 


ক্লঘি হ'ল ভারতের সুপ্রাচীন শিল্প এবং 
শাতীয় আয়েব শতকর। ৫০ ভাগ এই কৃষি 
খেকে আগে । কাছেই প্রথম ও তৃতীয় 
পরকপ্পনাষ যে কষিব ওপব বেশী গুরু 
দ্যা হয়েছিল তাতে আশ্চধ্যের কিছু 
'নই | কৃষির উন্নযনের জন্য চিবাচৰিত 
পদ্ধতি এবং সার ইত্যাদির ওপরেই জোব 
[এন হয় ফলে খাদাশসোর উত্পাদন 
ড় । ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে ৬৯০.২২ 
এ টিন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয ১৯৫৫-৫৬ 
গানে সেই পবিমণ দডায ৮২০.০২ লক্ষ 
|* " 5। | 


১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৬৫-৬৬ 
গ|1 পধ্যন্ত কষি উত্পাদন মোটামুটি বাডে 
এএতকবা ৭.৮ ভাগ | এর মধ্যে খাদা- 
শগোব উত্পাদন বাড়ে শতকবা ২.১ 
ঠাপ | এই ১৫ বছবে কৃষির কেত্রে 
না বাধিক উন্নয়নের হার হ'ল শতকর। 
- ৫ এবং খাদ্যশসা উত্পাদনের ক্ষেত্রে 
উন্নমনের হার হ'ল শতকরা ২.৬ ভাগ। 
এশাকে অবশ খুব চমকপ্রদ অগ্রগতি বল। 
ঘাষন], তবুও এই উন্নয়ন ক্রমবর্ধমান 
শাকসংখা। ও কৃষি উৎপাদনেৰ খধ্যে 
মোটামুটি একটা ভারসামা বজায় বাধতে 
সামা করেছে । কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ এবং 
১১৬৬-৬৭ সালে কি উৎপাদনের গতি 
বান ন। থাকায় খাদ্যশস্যের দাম বাড়তে 
খাক, ফাঁপা বাজারের স্যটি হয় এবং 
৮গাধ।রণের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে 
পযে আমদানি ও বৈদেশিক সাহাযোর 
ওপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই 
মন্থতঃপক্ষে খাদ্যশস্যের দিক থেকে তৃতীয 
1বিকল্পীনা, একট। হতাশার ভাব স্থাষ্টি করে 
ম্প্ণ হয়। 

এই রকম একট! হতাশার পরিবেশের 
বে? ১৯৬৬ সালে বেশী ফলনের শস্যের 
নিসচা গৃহীত হয়। তিনটি বাধিক 
বিকল্পনার পর এখন অবস্থাটা আবার অন্য 
কম | বৈদেশিক বিশেষজ্ত এখন আবি. 
গব কবেছেন যে ভাবক্রতের মাটি তার। 


যতট। অনুব্বর তেবেছিলেন ততটা নয় 
এবং ভারতের কষকদের যতটা ভাগোর 
ওপর নির্ভরশীল ব৷ পরিবত্তনবিমুখ ভেবে- 
ছিলেন তাব তা নন। যে কৃষকর৷ 
১৯৬৪ মালে শস্যের বীজ কেনায় এতটুকু 
উৎসাহ দেখামনি তাঁর৷ এখন বেশী ফলনের 
বীর কেনার জন্য বেশী দাম দিতেও রাজী 
আছেন । শস্যের ফলন বেশী হয় বলে 
এবং খাদাশসোব চাষ থেকে যথেষ্ট, আষ 
কর। বায বলে কষঘকরা একেবারে এক 
নতুন ধরণের কৃষি পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত 
হণ। শিল্পে যদি শতকরা ১০ বা ২০ 
ভাগ উৎপাদন বাড়তো তালে শিল্পেৰ 
পক্ষে তা অত্যন্ত গুকত্বপৃণ হলেও কৃষকর। 
তাতে উৎসাহিত হতেন না । কাজেই 
নতুন ধরণেব বদ উৎপাদন করাব সমথ 
আঁশ কব! হচ্ছিল যে পূর্বের বীজের তুল- 
নাষ শতকরা ১০০ ভাগের বেশী ফলনেৰ 
বীজ উৎপাদন কবতে পারলে ক্ষকদেব 
মধ্যে বিপুন উৎসাহে স্ষষ্টি কবা যাবে এবং 
কি পদ্ধতিতে বিবাট একটা পরিবর্ধন 
আনা যাবে। পাক্ছাব, হবিষানা ও তামিল- 
নাড়তে তাই ঘটেছে | একই জমিতে 
কয়েকটি ধসল উৎপাদন, গেচের জল 
সম্পকে নিশ্চযতা। ইত্যাদিপ ওপব ভিত্তি 
করে এখন নতুন কষি উন্নযন কর্মসূচী 
'তবি করা হয়েছে । 


চতুর্থ পরিকল্সনার সম্ভাবনা 


পরিবন্তীনের জনা খ্রয়োজনীয ভিন্তি 
তৈরি করার পর, 'আামবা যেটুকু সাফল্য 
লাভ করেছি তার পবিপ্রেক্ষিতে আমাদের 
এখন প্রত এগিয়ে যেতে হবে। চতুখ 
পৰিকল্পনা গবেষণার ভ্রন্য একট দূ 
ভিত্তি স্থাপন, প্রশিক্ষণ, সার ইত্যাদি উৎ- 
পাদন এবং সরবরাহের ওপর বেশী গুকৃত্ব 
দিতে হবে। সেচবিহীন ভূমি থেকেও 
যাতে যথেষ্ট শন্য উৎপাদন করা বায় 
সেম্বন্য নতুন কৃষি পদ্ধতি উত্তাবন কব৷ 
প্রয়োজন । অর্থাৎ মেচযুক্ত জমির কৃষক 
এবং পেচবিহীন জমির কষকের মধ্যে 
আয়ের পার্থক্যটা কমিয়ে আনা উচিত। 
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“নিবিড় কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীর” পরিবর্তে 
যদি “সংহত কমি উদ্নায়ন কষসুচী” গ্রহণ 
কর। যায় তাহলেই শুধু এতে সাফল্য 
অর্জন করা সম্ভব । এতে কৃষক, তার 
পশুসম্পদ, শস্য সব কিছু একটা নতুন 
তারসাম্যে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে 
পারবে । সবকার যে সব যন্ত্রসভ্জিত কি 
আবাদ গঠন করছেন সেগুলিতে সম্প্রসারণ 
কর্মী ও কঘকদের প্রশিক্ষণ দেওয়৷ যেতে 
পাবরে। যে সম্প্রসারণ কর্মী নিজে প্রতি 
হেক্টারে ২ টন গম উৎপাদন করেলনি 
তিনি, কৃষককে কি করে শেখাবেন যে 
প্রতি হেক্টারে ২ টন গম উৎপাদন করা৷ 
মায় । 


গেচ, জলনিকাশ এবং শস্যোৎপাদন 
এগুলির উন্নয়ন পৃথক প্‌থকভাবে কর। 
সম্ভব নয় | তাছাড়। নানা ধরণের আধু- 
নিক কাবিগরী সাহাযোর মধ্যেও একটা 
গমতী। আন। প্রয়োজন যাতে একের অভাবে 
অন্যটার কাজ বন্ধ না থাকে অথব। ক্ষাতি- 
গ্রস্থ হয় । ১৯৬৯ সালে দেখা গেল যে 
থারিফ মবসুমে সারেব চাহিদ। বাড়লেও 
বছরেব শেষেব দিকে এই চাহিপ। অমু- 
মানের চাইতেও কমে গেল । প্রধানত: 
তামিলনাডূতে এবং কিছুট। মহ্থীশুরে এই 
চাহিদা কমে যায । আমামে একমাত্র চা 
বাণানগুলি ছাড়। অনাত্র সারের কোন 
চাহিদাই ছিলনা, পশ্চিমবঙ্গে চাহিদার 
পবিষমাণ শতকরা ৫০ ভাগ কমে যায়। 
পবিকল্পনা কমিশন স্থির কবেছেন যে, 
১৯৭৩-৭৯ সান পধান্ত ১২ কোটি ৯০ লক্ষ 
টন খাদশসা উৎপাদনের যে লঙ্গা স্থির 
করা হযেছে তা বজাম রেখে চতুণ পরি- 
কল্পনায় সাবের চাহিদার লক্ষ্য শতকরা ১৭ 
ভাগ হাস করা হবে। কেউ কেউ মনে 
করেন যে সার শিল্পের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন 
প্রকল্প সম্পকে সরকারের স্থির সিদ্ধান্তের 
অভাবেই এগুলি ধটছে। 

আমাদের দেশের জলসম্পদের শতকর। 
৪৫ ভাগই ধান চাষের জনা ব্যয় করা হয 
কাজেই এই শসোর উৎপাদন বাড়ানোর 
জনা চতুর পরিকল্পনায় বিশেষ অগ্রাধিকার 
দেওযা উচিত । জাপান বা তাইওয়ানে 
মোটামুটি যে পরিমাণ ধান উৎপাদিত হয় 
আঙর] এখন পরাস্ত তার শতকরা ৩০' ভাগ 
পর্্যস্ত পৌছুতে পারিনি | 


ছোট কৃষক 


ভারতের কষকদের মধ্যে বেশীর 
ভাগই হলেন ছোট ছোট জমির মালিক 
কিস্ত তারা এখন পর্যন্ত নিজেদের ভাগ্য 
ফেরাতে পারেননি । বেশী ফলনের বীজের 
চাষ এবং কৃমি উৎপাদন বাড়াতে ধনী 
ক.ষকর। বেশী ধনী হয়েছেন, গরীব চাষীরা 
আরও গরীৰ হয়েছেন । চতুর্থ পরিকল্প- 
নাঁয় এই সম্পর্কে যে দুটি প্রধান কর্মসূচী 
গ্রথণ করা হয়েছে তা শুধু সমস্যাটির 
কিনার! ছুয়ে যাবে, সমস্যার কোন সমা- 
ধান হবেনা | ছোট কৃষকের উন্নয়ন সংস্থা 
নামক প্রধান কর্মসূচী অন্যায়ী আগামী 
৫ বছরে ৩০টি জেলার সাড়ে দশ লক্ষ 
কৃষক উপকৃত হতে পারেন । 


চতুর্থ পরিকল্পনায় অন্য যে কর্মস্চীটির 


পরিকল্পনা কি রকমভাবে বূপায়িত 
করা হবে ত। স্থনিদিষ্টতাবে স্থির করার 
জনা পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে 
প্রত্যেক বছরেই একট বিস্তারিত কর্মসূচী 
তৈরি করতে হয়। এই বাধিক পরি- 
কল্পনার প্রধান উদ্দেশ; হবে, পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনায় শিদ্ধারিত নীতি অনুসারে সেই 
বছরের উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা । 
বিনিয়োগের আকার, গুরুত্ব ও আধিক 
পরিস্থিতি অনুসারে এই বাঘিক পরিকল্পনা 
প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন ও পরিবর্তন 
করা যেতে পারে । যে সব কার কর! 
হয়েছে তার ফল, আথিক সম্পদ এবং 
অন্যান্য যে সম্পদ হাতে রয়েছে সেই 
অনুসারে সেই বছরের জন্য বিশদ কমস্চী 
তৈরি কর। যায়। 


প্রত্যেক রাজ্যকে বিভিন্ন স্তরে আথিক 
এবং পরিচ।লনামলক নীতি, প্রশাসনীয় 
সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো বিশ্েণ 
ক'রে দেখতে হয় । এর জন্য রাজ্যের 
পরিকল্পন৷ সম্পকিত সংগঠনগুলিকে শতি- 
শালী কর। বিশেষ গুরত্বপূর্ণ | 


নিম্ন থেকে পরিকল্পনা 


কাজেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিম 
থেকে পরিকল্পন। তৈরি করার অর্থ হ'ল 


কথা উল্লেখ কর। হয়েছে, তাতে পুকুর 
কাট। নলকৃপ বসানো এবং নদী থেকে 
জল তোলার পাম্প বসানোর জন্য রাজ্য- 
গুলি ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করবে । 
কিন্ত প্রয়োজনের অনুপাতে এই প্রচেষ্টা 
এতই ক্ষুদ্র যে দেখে মনে হয় ছোট কৃষকর৷ 
সংখ্যায় গরিষ্ঠ নন, বরং অতি সংখ্যালঘু 
একটি শেণী বিশেষ । দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
এই কৃষকদের বছ সমস্যা । এদের জমির 
পরিমাণ অল্প বলে অতিরিক্ত আয় করতে 
পারেন না, বেশীর ভাগকে খাজনার 
জমির ওপর নির্ভর করতে হয়, ছোট জল- 
সেচ প্রকল্প এবং ভূমির উন্নয়নমূলক অন্যান্য 
প্রকল্পের জন্য ভূমি উন্নয়ন খণ সংগ্রহে 
অধিকারী হতে পারেন না $ সমবায় থেকে 
উচচতর খণ সীম। লাভজনক উপায়ে ব্যৰ- 
হার করতে পারেন না ; আধুনিক কৃষি 


গৰিকল্পন। রূগায়। 


এট! বাইরে থেকে বা ওপর থেকে আসে- 
না। প্রত্যেকর্ট রাজ্য, জেলা, স্থানীয় 
অঞ্চল এবং জনসমষ্টি নিজেদের সম্পদ ও 
সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ 
করে তাই হ'ল পরিকল্পনা । এর অর্থ 
হল, কর্মপ্রচেষ্টা, উত্সাহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
এবং অংশ গ্রহণকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে 
দেওয়া । অন্য অর্থে বল! যায় যে, 
সকলকেই দায়িত্ব বহন করতে হবে। 


প্রশাসনিক দক্ষতা 

উন্নততর সংগঠন এবং সাধারণ প্রশা- 
সনিক ব্যবস্থার কর্মদক্ষতা, পরিকল্পনা 
বূপায়ণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় | 
পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য দুটি বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল--(১) সরকারি তর- 
ফের সংস্থাগুলি সহ প্রশামনিক ব্যবস্থায়, 
উপযুক্ত পদ্ধতিতে কারিগরী বিষয়ে শিক্ষিত 
কমা ও বিশেষজ্ঞদের সংশিষ্ট কর] প্রয়োজন 
এবং (২) তার। যে সব কাজ করছেন 
সেগুলি সম্পর্কে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক 
দিকগুলি যাতে তাঁরা উপযুজ্জতাবৰে বিবেচনা 
করতে পারেন ত৷ দেখ! প্রয়োজন । 

সরকারি তরফের সংস্বাগুলি সাধারণ 


ধদখান্যে ২৬শে ভানুরাস্ধী ১৯৭০ প্ঠা- ২৪ 


পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে . পাষেন 
না৷ বলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হারও অল্প 
এবং যদিও কিছুটা আয় বাড়ে তাকে 
যৎসামান্য বলা যায় । ক্ষিকে আধুনিকী- 
করণের ক্ষেত্রে এই সমস্ত সমস্য। সাধারণ 
ক্‌ষককে সব সময়েই পেছনে টেনে রাখে। 

বিক্রী এবং বাজারজাত করার উপযক্ত 
আুযোগ-ম্থবিধে না থাকলে, নতুন ধরণের 
বেশী ফলনের শস্যের চাষ ক'রে কষকর৷ 
প্রায়ই হতাশ হয়ে পড়েন । অন্ধপ্রদেশ ও 
কেরালায় যথাক্রমে আই আর-৮ ও তাইচুং 
নেটিত-১ ধানের চাষে তা প্রমাণিত 
হয়েছে । সবুজ বিপুবকে যদি সতাই 
সবুজ ও .বৈপুবিক রাখতে হয় তাহলে 
গুদামজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও মূল্য 
এই তিনটির প্রতিই সমান মনোযোগ দিতে 
হবে। 


যে সব নীতি অনুসরণ করছে সেগুনি 
জাতীয় লক্ষ্য এবং ঘোষিত নীতির অনুক্ন 
হচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করা যেমন 
সরকারের কর্তব্য তেমনি সংস্থাগুলির 
পরিচালকগণ যাতে ব্যবসাক্লিক পদ্ধতিতে 
সংস্থাগুলির কাজ চালাতে পারেন সেইজশা 
তাদের দৈনন্দিন কাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা 
দেওয়াও প্রয়োজন | এট। তাদের দক্ষত 
এবং লাতজনক উপায়ে কাজ করার ক্ষমতা 
বাড়াতে সাহায্য করে। 


কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে যে পব কমা 
বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনা রচনা, বপায়ণ 
এবং মূল্যায়ণের কাজ করছেন তদের 
দক্ষতা বাড়ানোর জনা, প্রশিক্ষণ কর্মমূচীও 
উপধুক্তভাবে শক্তিশালী, উন্নত ও সংহত 
করতে হয় । কমীঁদের মধ্যে প্রয়োজনীয় 
দক্ষত। ও উপযৃক্ত দৃষ্টিতঙ্গী গড়ে তোলা, 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোল! 
এবং বিচারশজির উন্ন,নই, হল এই রকম 
প্রশিক্ষণের লক্ষ্য। পরিকল্পনা রচনার 
বিভিন্ন স্তরে যাঁরা কাজি করছেন কেবলমাগ্র 
তারাই নন, কর্মসূচী ও প্রকল্পগুলি বূপায়- 
ণের কাজে যার। নিযুক্ত রয়েছেন, সমস্ত 
স্তরের পরিচালক, কারিগরী বিশেষজ্ঞ ও 
প্রশাসনিক কম্ীদেরও এই প্রশিক্ষণ সুচ্ীর 
অন্ততুন্ধ করতে .হয়। : 
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৪ ৪৪০ ৬৯০ ৪৯৫ তত চার ৬০৩৪ 
৮৬৪০৩৩৯৪০৪৭ খিক চল ৪৯৫ ৯৪০৪৪ 
সত ডিও ৬০০৪ এস উত্তর ৬৮৩৪ ৫৪৬ 
কত ৪৫ ৩০ জডচ কতই ৬ ৫১66 


ও র৮৫০৬০৭৪ ৪৬ ৬ ৯৬ ৪৪ জর ৪6 
এ ৯৮৩৫৬০৬৬৩৪১ ও উড ৯৩৫৪৬ ও ৬৪ 
৬৪১৫ ৯৪ ৮৪ জভ ৪5 4 ৪ 
৪৬০১৭ ১৫৪ চও জিনা 6১০৪ ৪৪ ওত 
৪৮৬৬ ৪০ ৮৩ ওত এড উড ৪৩ ঞত 
৮ ৪ ভর ৩ ৫? রগ জজ ৯৬৫৬ ৪৩ ৮৩৫১7 
ওকি ও ৪৭৩ এত ও ৪ ও কও ৪৬ 
৬ ঙ 
৪১০৮ ৮০% ৫০৬ ৬৭৬৫ 
ঞ 


দূ 
৬ জ 

৬ ৪ 
৪৪ এত ৪৪ 





চি 


চোকান, ওহধর €দাকা 


ফ্রোকা। ন, সাধারণ তি 
চে পু মম আর 


ই 
সিগারেটের 


পঞ্চবাষিকী পরিকল্সনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে 
পশ্চিমবঙ্গের শরমশিল্ম 


শিল্প স্বাপনের জন্য কাঁচামাল এবং 
অন্যান্য আরও যে সব উপকরণের প্রয়ো- 
জন, পশ্চিমবঙ্গে এবং তার নিকটবর্তী 
এলাকায় এ সবের কোন অভাব নেই । 
শমশিল্প-বিকাশের বিষয়টি অনুধাবন করার 
অন্য পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিশ তথ্য 
জানা! দরকার । পশ্চিমবলের আয়তন 
৮৮.৫২ লক্ষ হেক্টার ( ফনকাতার আয়তন 
১০ হেক্টর ) এবং এর ১৫টি জেলার মধ্যে, 
আয়তনে ২৪ পরগণা বৃহত্তম এবং হাওড়া 
ক্ষদ্রতম | ১৯৬১ সালের আদম স্থমারীতে 
রাজ্যের লোক সংখ্যা ছিল ৩৪৯.৩ লক্ষ, 
যার মধ্যে পরুষ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্য। 
যখাক্রমে ১৮৫.৯৯ এবং ১৬৩.২৭ লক্ষ । 
অনমান কর হয় যে, এই জনসংখ্য। বেড়ে 
১৯৭১,৭৬ এবং ১৯৮১ সালে যথাক্রমে 
৪৫৮.০১, ৫২২.৫১ এবং ৫৮৩.২৪ লক্ষ 


হবে| এর মধ্যে শমজীবীর সংখ্যা ১৯৬১ 


সালের ১১৯.৫৭ লক্ষ থেকে বেড়ে ১৯৭৪ 
সালে ১৫১.৬১ লক্ষে দাড়াবে । নীচে 
১৯৫১-৫২ সালের মূল্যমানের ভিত্তিতে 
পশ্চিমবঙ্গ এবং সার। ভারতের আয়ের 
তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হল । 


৩ ৩ াপিীশশিস আজ 


বছর পশ্চিমবঙ্গের আয় 
কোটি টাকায় 
১৯৫১-৫২ ৭৩১ 
১৯৫৫-৫৬ ৮৪৮ 
১৯৬০-৬১ ১১০৭ 
১৯৬৫-৬৬ ১২৮৭ 


অনিল কুমার মুখোপাধ্যায় 


পশ্চিমবক্গ এবং সারা ভারতে মাথা- 
পিছু আয় প্রা সমান সমানই বেড়েছে। 
আয় বৃদ্ধির মাত্র।, জনসংখ্য। বেড়ে যাওয়ার 
ফলে. অর্থনৈতিক জীবনে খুব একটা ছাপ 
ফেলতে পারে নি। শিল্পের একটি বিশেষ 
উপকরণ হচ্ছে বিদূযৎ্শক্জি। পশ্চিমবঙ্গে 
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৫১ সালে ৫৪৬ 
মেগাওয়াট থেকে বেড়ে ১৯৬৮ সালে 
১১২৩ মেগাওয়াট হয়েছে । এর মধ্যে 
দটি ( ময়ূরাক্ষী এবং জলঢাকা ) জলবিদূ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা 
হচ্ছে মাত্র ২২ মেগাওয়াট । অবশ্য 
উপরের হিসাবে ভি. ভি. সি এবং বেসর- 
কারী ছোট ছোট বিদ্যৎ উত্পাদন প্রকল্প- 
গুলি ধরা হয়নি । পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন 
পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎ্শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি 
পেয়েছে শতকর। মাত্র ১২১ ভাগ এবং 
বিভিন্ন রাজ্যগুলির তুলনায় এটা প্রায় 
সর্বনিমূ । সেই ক্ষেত্রে রাজ্যে মাথাপিছু 
বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার কিন্ত খুবই বেশী । 

শমশিল্প পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের 
তুলনায় প্রাক পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালেই 
অনেক এগিয়ে ছিল, বিশেষ করে চটকল, 





পশ্চিমবঙ্গে সার। ভারতে 

মাথাপিছু আয় মাথাপিছু আয় 
২৮৯ ২৭৪ 
২৯৬ ২৯৪ 
৩২১ ৩২১ 
৩৩২ ৮ 





ধনধান্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ ২৬ 


লোহা এবং ইত্রিনীয়ারিং, চা বাগান, 
জাহাজী কারবার বনম্পতি, ধানকল 
ইত্যাদিতে । বিতিন্ন পঞ্চবাধিকী পরি. 
কল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে শমশিল্লের উঠ্নযনেন, 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এব' 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট অর্থ। 
বিনিয়োগ করে। প্রত্যেকটি শমশিরেই 
লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হর । এর আভাঘ 
পাওয়৷ যাবে নীচে দেওয়] তথ্য থেকে । 


পশ্চিমবঙ্গ ৃ 
কোটি টাকার ৃ 

১৯৫৯ ১৯৬৩ ১৯৬৫ 

উতৎ্পাদনমলক মূলধন ৩৭৭ ৮৭১ যায 


উৎপাদনের দ্বারা 


বধিত আয়ের মাত্রা ১৮৮ ২৯৬ ৩৬৫] 


সারাতারত 
কোটি টাকার 
১৯৫৯ ১৯৬২ ১৯৬৫ 


উতৎ্পাদনমূলক মূলধন ১৭৩৭ 8০৭৫ ৬৩০০ 
৮১৩ ১২৯৬ ১৬৮৭ 


রাজ্যে লোহা এবং ইম্পাত, ইব্রিণী 
য়ারিং, পরিবহন ইত্যাদির মত শিক 
উৎপাদনের তুলনায় মূলধনের পরিমাণ 
অনেক বেশী দীঁড়িয়েছে। ফলে শৃমশি্প 
থেকে রাজ্যের মোট আয় তুলনামুলক ভাবে 
অন্যান্য অনেক রাজা থেকে কম। 
এই সব শুষশিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা যদি 
পুপ্নোপূ রি কার্যকর হ'ত তাহলে পণ্চিন 
বজের অর্থনৈতিক অবস্থা অন) রকম হ ত। 







তবে আানলদের কথা যেরাজো আন বছ 
ধমণির গড়ে উঠেছে এবং এরজন্য আর 
গ্রানাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে 
হবে না । অবশ্য নানাবিধ কারণে সমস্ত 
শর প্রতিষ্ঠানই সেগুলির বর্তমান উৎপাদন 
মলা পূরোপ্‌রি ব্যবহার করতে পারছে 
গা | 

“বে দুঃখের বিষয় যে, পশ্চিমবঙ্গে কৃটির 
“বেস প্রগতি সে রকম হতে পারেনি । 
'ন কারণ হয়তে। বা বিক্রয় €কন্দ্রের অভাব 
এবং পুরোনো: কর্মপদ্ধতি | অন্যান্য 
₹যেকটি রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম 
টলিতে এখনও বিদ্যুৎশজি পৌছয়নি। 
দিব শিপ্পের বিকাশের জন্য কার্যকর 
[বা গ্রহশ কর! জরুরী হয়ে পড়েছে 
গবণ কৃটির শিল্পের প্রগতির সঙ্গে জড়িয়ে 
গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিবর্তন । 


দা 


রাজ্যে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে যে শিল্পগুলি 


স্বাপন করা হয়েছে সেগুলির তালিকা নীচে 
দেওয়া হ'ল * 


এ ছাড়! হলদিয়াতে কেন্দ্রীয় বায়ে 
বর্তম/নে একটি বিরাট শিল্প সমষ্টি ( কমপ্- 
কৃস ) গডে উঠছে যেখানে পেট্রোলিয়ম 
শোধনাগার এবং কৃষি সার কারখানা! তৈরি 
হবে । 


বাজ্যসরকার তৃতীয় পঞ্চবাঘিকী 
পরিকল্পনাকালে শ্মশিন্নের সম্প্রসারণে মোট 
২৭২৮.৯৬ লক্ষ টাক! খরচ করেছেন । 


চতুর্থ পঞ্চবাঘিকী পরিকগ্ননায় আশা করা 
হচ্ছে রাজ্যসরকার এর জন্য আরও প্রায় 


১৯৭০ লক্ষ টাক! খরচ কববেন । 


কেন্দ্রীর খাতে, পশ্চিমবঙ্গের শম- 


শিল্পের জনা ৮তরখ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা- 


কালে যে ব্যযধরাদ্দ ধা হয়েছে তা হ'ল, 
নিষজপ £ 4 


চি 


লক্ষ টাকায় 
দর্গাপুর সম্প্রসারণ ৪২৯ 
দূর্গাপুর মিশ ধাতুর কারখান। ২১১ 
দূর্গাপুর মাইনিং এঞ এলায়েড ২৪৯ 
মেশিনারী 


হিন্দুস্তান কেবলস্-বূপনারায়ণপুর ৬০৫ .২৫ 
ন্যাশনাল ইনস্ট্র মেন্টস-যাদবপূর ৫৫ 
দর্গাপূর কৃষি সার কারখানা ২২৩২ 
দূর্গাপুর অপথ্যালমিক গ্রাস ৪৫.৩৮ 
পেট্রোলিয়ম শোধনাগার-হলদিয়া৷ ৫৫০০ 


তা সা এ (রর টিন রর 


মোট ৯৩১৮.৬৩ 


৮ 


রাজো কেন্দ্রীয় উচ্ভোগে স্থাপিত শিপ্প 


( বায়-কোটি টাকায়*) 


স্থান প্রথম দ্বিতীর তৃতীয় ১৯৬৬-৬৮ মোট 
পরিকল্পনা পৰিকল্পনা পরিকল্পন। (আনুমানিক) ১৯৫ ১-৬৮ 

পাহ এবং ইম্পাত দগাপুর ১৭৮,৭ ১৮,০ ১.৯ ১৯৮.৬ 
নাহ সম্প্রসারণ দূর্গাপুর ৫0.0 ১৯.৭ ৬৯.৭ 
শাখণাল ইন্সট্র,মেন্ট যাদবপুর ১০ 0.8 ১.৮ ২.৭ ০ 
পখালমিক গ্রাস দর্গাপুর 
াকোমোটিভ চিত্তরঞ্জন ৩.৬ ১.৮ াঁ ৫.৪ 
€দ্স্তান কেবল্স রূপনারায়ণপূর ১.৩ ০.৮ ৩.৩ ১.৯ ৭.৩ 
শিং এণ্ড এলায়েড দুগাপূর ১.২ ২৮.০ ১৫.৮ ৪৫.০ 
নশিনারী প্রোজেক্ট 
নয স্টীল র্গাপুর ও: উত্ি ৬৬.৬ 
'মি সার দূর্গাপুর ০.৬ ৯.৭ 

যোট ৫.৯ ১৮২.৯ ১৩৫.০ ৮৪.৪ 8০0৮.২ 


- পরিষহন খাতে যা দেখানো হয়েছে 


ধনধান্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২৭ 




























গত চাষ বছয়ে 30 লক্ষে চেয়েও বেশী হলো আপ, নিম্নেছেন । ভারী 
জানেন (যে জপ, ও ঞ 

ফলপ্রদ- 'জম বিরোধের সবচেয়ে বেশী নির্ভরমযোগা ঘে সমস্ত উপন 
বায়েছে, তার মধ্যে একটি । 


সরল--কয়েক মিনিটের দধ্যে ডাজারবানু শপ, লাগিষে দিতে পারের । 


পরিবর্তনসাধ্য--আপনার ঘখনই আল একটি সম্তানেল প্রশোজন হবে, 
আপনি সহঙ্ষেই এটিকে শের কলে আগেব অবস্থা ফিরিষে আনতে 
পাবেন | 


স্ববিধাজলক- ভগ, বেওষার পধে সেটি বর্দি গ্রহণযোগ্য বলে মনে ভষ, 
তবে অন্য কোনও উপাম্ আপনাকে খুজতে হবে না। দাম্পত) সুখেন 
কে জুপ, বাধা সি কলে না। 


ক্ষতিকারক নয়--ন্ুপ নিলে কোনও রোগ হয় ন। বর্দি ্লোনও উপসর্গ 
দেখা দের, সে সবে সহজেই চিক্রিৎসা হতে পাণে। 


অনেক পলীদ্বণ-নিরীক্ষাল পরে ডাক্তারেরা মত দিলেছেন যে অধিক্লাশে 
ীলোকের জন্যে তুপ, একাস্ত উপযুক্ত । লুপ যাদেল সহ) হম না, ভাবা 
সমধষের লাবধানে সপ্তান জন্ম ও সন্তান সংখা সীঘিত রণন'ল জন্যে 
অন্যান্য উপামেল আশ্রম দে 
পালেন । বাডীল সবচেসে কাছে 
পলিলায় পল্লিষ্পন। লেশ্রে 'গমে 
পরামর্শ কল্ন । পণিবাপ্র নিমজণ 
সংক্রান্তীপ নিদেশ ও যাবঠাশ 
সেব।-সভযোগ বিল'মূলে) €দওসা 
হন) 


এ 


আপনার ঢাভারবাবুর 


কথা বিশ্াপ কবল 





বে. ১63 
গু 


১ 
খে ঞ 


রিল শিযাশে 

8 8 আহা 
এটি তিতির 725175-2ন্- 
২, 8 সব উট এ উঠত, 





পরিকল্পনার পথ গ্রহণ করার ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেসব রূপাস্তর ঘটেছে, অক্ষের হিসেব থেকেই কেবল তার আভা 
. পাওয়া যায়, তা নয়। পরিকল্পনার নির্ধারিত মেয়াদের কোনোও স্তরে সাফল্যের মাত্রা যদি লক্ষ্য থেকে দরে গেকে থাকে তা'র 
হলে রয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, উন্নয়নের সাময়িক মগ্থরগতি ও অনদানা কারণ | 


কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে রূপান্তর 

পরিকল্পনার বছরগওসিতে অর্থনৈতিক অশ্রতির প্রসার শুধু আনতনের দিকেই ঘটেনি, অর্থনীতিন ক্ষেত্রেও অনেক 
সম্প্রসারিত হয়েছে । এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কৃষির কেত্রে ৷ প্রচুর ফলননীল বীজ ও উন্নত কষিপদ্ধতি হাতিয়ার 
করে আমর। এই প্রথষ্, উৎপাদন বছলাংশে বৃদ্ধি করতে সফল হয়েছি । আমাদের ক্ষকগোষ্ঠী যেরকম উৎসাহের সঙ্গে নতুন 
“তুশ কুঘিপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং কৃত্রিম সার 'ও কীটনাশক প্রভৃতি কৃষির আধুনিক উপকরণ প্রষ্বোগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন 
হাতে তাদের অজ্ঞতা, অনগ্রসরতা ও আবুনিকীকরণে বিমুখতার অপবাদ মিথা। প্রতিপন্ন হয়েছে । এমন কি কষি ব্যবস্থার 
ধপাণ্তৰ অন্যবৃত্তিধারীদেরও কৃষিতে ও কৃষিব্ভি গ্রহণে উৎসাহিত কবেছে। 

সামাজিক 'মূলধন' কৃষ্টি, বুদ্ধি ও সংহত করার ব্যাপারে ভানত এখন অনেক অগ্রসর | এই মূলধনেন তালিকার শিক্ষা, 
'পিবহন, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয়গুলি পড়ে । পরিকল্পনার প্রভাবেই দেশে শিল্লোন্নয়নের শক্ত বনিয়াদ তৈরী 
₹থেছে | পাট, তৃলো, চর প্রভূতি চিরাচরিত পণ্য শস্যের উৎপাদনই যে ওধূ বৃদ্ধি পেরেছে তাই নয়, কতকগুলি নতুন শিল্প যেমন 
হস্পাত, মৌলিক ধাতু, মেশিন টুল, ভারী যন্ত্র তৈরীব সাজসরগাম, রেলের কোচ ; বিদ্যৎ, ডিজেল ও বাম্প চালিত রেল 
£গিনের উৎপাদনও উদ্ধমূর্খী হয়েছে । ভারী ও হালকা বিদাত সবগ্চাম উৎপাদনে দেশ স্ববস্তর হয়েছে । মৌলিক ও ভারী 
বাঁসাযনিক উপাদান, ওষৃধ, কৃত্রিম সুতো 'ও প্রাস্টিক শিপ্পে ভাবতে অপ্রণতি প্রশংসনীয় | 


বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে দেশ যখেষ্ অগ্রসর হয়েছে । কেবল তাই নর, দেশে কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যাও 
মাথেছি বেড়েছে। 

বৈদেশিক গণপরিশোধের সমস্য সত্বেও আমদানী ও রপ্তানী পণ্য তালিকার পুনবিন্যাস করা হয়েছে । অতীতে ভারত 
বেখানে শুধু কীাচামাল রপ্তানী করতো, এখন সেখানে, এ দেশ থেকে, নতুন নতুন তৈরী মাল এবং ইঞ্রিনিয়াবিং সামগী বিদেশে 
চালান যাচ্ছে । 


প্রথম পরিকল্পনার দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতায় পরিকল্পনার 


শেষে শেষে শেষে 

১৯৫০-৫১ ১৯৫৫-৫৬ ১৯৬০-৬১ ১ ১৯৬৫-৬৬ . ১৯৬৭-৬৮ 
১৯৬০-৬১ সালের 
মূলামানে মাথাপিছু আয় ২৬৯ টাক ২৯১ টাকা ৩০৯ টাক। ৩১৫ টাক ৩৩৬ টাকা 
খাদ্য ( লক্ষ টনে ) ৫০৮ ৬৬৮ ৮২০ ৭২০ ৯৮০ 

(১৯৬৮-৬৯) 
'সচযুক্ত এলাকা ৫0৭ ৬৩৩ ৭৩৭ ৮৮৭ ৯৮৩ 
শিল্পোৎ্পাদনের মাত্রা 
১৯৫১ ১৯৫৫ ১৯৬৫ ১৯৬৭ 

১৯৬০ সালের ভিত্তিতে 


'ধনধান্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২৯ 


সামাজিক মূলধন 


সাল সাধারণ শিক্ষা হাসপাতালে শয্যাসংখ্য। পরিবহন 
(স্কুলের ছার্রছাত্রী) (হাজাবে) 
১৯৫০-৫১ ২৪৩৫ কোটী ১১৩ ৬,৬৫ কোটী প্যাসেগ্তার কি. মী 
১৯৬৮-৬১ ৭,৫২ ২৫৫ .৫৪ ১,০৬৩ 


কনেকটি প্রধান শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক জ্পান্তরেব প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাৰে নীচের তালিকায় 


মেশিনটল টাব্বে। বিদ্যুৎ ধাতব ভারী 
ছেনাবেটল সরঞ্জাম 


নাইক্রোজেনযুক্ত 
সার ব্যবহারের য। এ 


গাল সূতা বস্ব সিমেন্ট ইম্প।ত 


কোটি ীটাবে কোটীটনে কোবিটনে কোটি তাকায় কিলোওয়াট কিলোওয়াট হাঁভাবটনে হাজার টনে 


১১৫০-৫১ ১২১,০ *২৭. ১১৫ এ £ - ৭৮০ কোশি -" ৫৫ 
১৯৬৭-৬৮ ৭8০.) ১,১৫ ৬৪ শ৫ ১৯০ ভান্দার 8৩০০ ১৫ ১১০০ 
(১১৬৮-৬৯) 


১৭ বছবের পনিকল্পনানন কলশ্নতি হিসেবে অর্নীতির প্রধান ক্ষেগ্রগুলিতে কঠ 
সাফল্য অর্জন করা গিষেছে তার সামগ্রিক ধারণা দেবার জন্যে উল্লেখ করা যায়, যে, 
১৯৫০-৫১ স!ল থেকে ১৯৬৭-৬৮-র মধ্যে জাতীয় আয় শতকর) ৮০ ভাগ, শন্যোং 
পাদনের মাব্রা শতকবা ৭০ ভাগ এবং শিল্পোৎ্পাদনের পরিমাণ শতকরা ১৭০ ভাগ বৃদ্ধি 
পেয়েছে | 


পরিকণ্পনাগুলির জন্য অর্থসংস্থান 


( বর্তমান মূলামান অন্যাধী লক্ষ টাকার ) 


প্রথম পরিকল্পনা দ্বিতীয় পরিকল্পনা তৃতীর পরিকল্পনা বৰাষিক (তিনচি) চতুথ পরিকপ্রন। 


পরিকল্পন। 
বন্তমান প্রকল্পগুলি “খেকে ৬৩,৯০০ ১০৬,৩০০ ২২৪,0০০ ১১২,৫০০ ৫০২.১০%) 
'অবশি 
সরকারী সংস্থাগুলিন উদ্বন্ত ১১,৫০9 ১৬,৭০0 ৬৭,0০০ ৩৮,৯০০ ৯৩,৫০০ 
দেশে সংগৃহীত গশ ১০১,৭০০ ২৩৯,৩০০ ৩৩০,২০০ ২৪৬,৬০০ 
মোট আভ্যন্তরীন সম্পদ ১৭৭,১০০ ৩৬২,৩০০ ৬২১,২০০ ৩৯৭,৪০০ ২৮৯,২০০ 
ঘাটতি 
বহিসাহায্য ১৮,৯০০ ১০৪,৯০০ ২৪১,৬০০ ২৮১১৮০০ ২৪২,৩০০ 
ঘাটতি অর্থসংস্থানের ৫৩,২০০ ৯৪,৮০০ ১১,৩৩০ ৮৫,০০০ 


ধার্য পরিমাণ 


সক 


ধনধান্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৩০ 





সুব্রত গুপ্ত 


১০ পৃহ্ঠাৰ পর 


ভাগ এবং শতকরা ৬০ ভাগ । দ্বিতীয় 
কল্পনায় যদিও ১২০০ কোটি টাকার 
ঠি অর্থসংস্বানের কর্মসূচী গৃহীত হয়ে- 
, নতুন মুদ্রার পরিমাণ শেষ পর্যন্ত 
£য়েছিল ৯৪৮ কোটি টাক। | তৃতীয় 
কল্পনায় যেখানে ঘাটতি অর্থসংস্থানের 
মাণ ধরা হয়েছিল ৫৫০ কোটি টাকা, 
|ণে প্রকৃত ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরি- 
হয়েছিল ১১৫০ কোটি টাকা । গত 
বছরের ঘাটতি অর্থসংস্থানের ধার। 
এ বল। চলে চতুর্থ পরিকর্পনায় ঘাটতি 
গংস্থানের পরিমাণ ৮৫০ কোটি টাকায় 
মত খাকবে না। নতুন মুদ্রার পরিমাণ 
১ বাড়বে মুদ্রাম্ফীতির তীবতা ততই 
পে যদি না বধিত মুদ্রা, উত্পাদন 
[বার ক্ষেত্রে যখোপযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত 
£য | নতুন মুদ্রার সবটাই যে উৎপাদন 
মে দেবে এমন কোন স্থনিশ্চিত ধারণ। 
করা সম্ভব নয় বলেই অনেকের 
|| দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টাব মূদ্‌ 
তি অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক হয় । 
মুদ্রান্মীতির তীবৰ্তা বেড়ে গেলে 
| অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় 
সেই অবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক 
[তির হারও ব্যাহত হয়। চতুর্থ 
দল্লনার প্রথম বছবের অভিজ্ঞতা থেকে 
মায় কোন কোন খাদ্য সামগ্রীর দাম 
কমের দিকে গেলেও অধিকাংশ ভোগ্য 
৭ দাম এখন উর্ধমুখী। কেন কোন 
গামগ্রীর দাম কমের দিকে যাবার 

1 কারণ হচ্ছে “সবুজ বিপুব ব৷ কৃষি 
দশের অভাবনীয় বৃদ্ধি। চতুর্থ 
ননাকালে ঘাটতি অর্থসংস্বানের পরি- 
যদি শেষ পর্যস্ত ৮৫০ কোটি টাকার 
বেশী হয় তবে মদ্রাস্ফীতি হয়ত 
পর্যস্ত আর 'মৃদূ' থাকবে না। যদি 
শীতি চরমে উঠে তবে অর্থনৈতিক 
ধ অগ্রগতি হবে বিধিত, মন্থর | কিন্ত 
"দর বর্তমান আধিক অবস্থার পরি- 
'তে বল! চলে যে ঘাটতি অর্থসংস্বানের 
নির্ভর না করে চতুর্ঘ পরিকল্পনার 
ক আথিক প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব! 
হু ধাটতি অর্থসংস্বানের উপর আমা- 
নর্ভর করতেই হবে সেক্গন্য আমাদের 


একটি স্ুনিদ্দিষ্ট মূল্য অমসরণ কর৷ উচিত। 
ত৷ ছাড়৷ বধিত মুদ্রা যাতে করত উৎপাদন 
বৃদ্ধিকারী প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করা হয় 
সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। 

ভারতকে যদি অর্থনৈতিক স্বয়ন্তরতার 
পথে ভ্রত অগ্রসর হতে হয় তবে সঞ্চয়ের 
পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় 
আয়ের শতকর। ১২ ভাগ যাতে সঞ্চয় কর। 
সম্ভব হয় সেজন্য সম্ভাবা সব ব্যবস্থাই 
গ্রহণ কর উচিত। আমাদের জাতীয় 
আয়ের প্রায় শতকরা ১৪ ভাগ, কর হিসাবে 
আদায় কর। হয়। শল্প বিভ্দের উপর 
আরও বোঝ] না চাপিযে এবং কালে। টাক। 
সঞ্চয়ের প্রবণতা রোধ করার কঠোর ব্যবস্ব। 
গ্রথণ করে জাতীয় আযেব আরও বেশী 
অংশ বাজস্ব হিসাবে আদায় করাব (অন্তত: 
শতকর। আঠারো ভাগ ) চেষ্টা চালানো 
উচিত। কালে টাক। খুঁজে বেন কবার 
ব্যবস্থা যদি খুব কঠোব হব এবং কর ফাঁকি 
বন্ধ করার ব্যবস্থ। যদি ফলপ্রসূ হয় তবে 
এই লক্ষ্যে পৌছনো অসম্ভব লয়। 


শ্রীরেশ ভট্টাঢাধ্য 


১৪ পুহঠার পর 

হবে, তার। সমাজে নেতৃষ্ধ দেবে, এই 
যেখানে শ্বাভাবিক প্রত্যাশ।, আমর! সেখানে 
আগের চেয়েও বেশি পরনির্ভর এক বিপুল 
আশাহত যুবকশ্ণী স্ষ্টি ক'রে চলেছি । 

পরিকল্পনাকে' এই সঙ্কট থেকে মুজ্ 
করার জন্যে যে সবল দৃরদৃষ্টিসম্পনন নেতৃ- 
ত্বের প্রয়োজন তার প্রধান কর্তবা হবে 
পরিকল্পনার লক্ষ্য নিদিট করে দিয়ে সব 
শেণীর মানুষের মনকে সেই লক্ষ্যের 
অনুবন্তী কর। | এর জন্যে যে বাদানুবাদ, 
যে ঘাত-প্রতিঘাতই প্রয়োজন হ'ক তা' 
যত দিন ধরেই চলুক না কেন, পরিকণ্প- 
নার প্রতি আস্ব৷ ও অনুরক্তি জাগিয়ে র!বার 
জন্যে যে-সব সংস্কারের প্রয়োজন তার 
দিকে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে। পরি- 
কল্পনার আদর্শবাদ ও রূপায়ণের চাবিকাঠি 
সাধারণ মানুষের ধরাছৌয়ার বাইরে রেখে 
দিলে কিংবা তাদের আশা-আকাঙক্ষার 
দিকে সদাজাগ্রত দি রাখতে অবহেল। 
করলে সাধারণ মানুষও পরিকল্পনা থেকে 
শুধু পাওয়ার হিসাব কষতেই শিখবে, 
পরিকল্পনার সামগ্রিক সার্থকতার দিকে 
তাঁদের মন ফেরানে। আর সম্ভব হবে না। 


০৯০০ সস আসি 


ধনধাদ্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ। ৩১ 


সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 
১৮ পৃহ্ঠার পর 

অথচ ৫০০০ টাকার বিনিময়ে ক্ষদ্রশিল্নে 
একটি মান্ষ তার কর্মসংস্থান করে নিতে 
পারে। গ্রামীণ শিল্প ও কারু শিল্পে এই 
বিনিয়েগ আরো কম ১ হাজার থেকে দেড় 
হাজারের মধ্যে | বৃহৎ শিল্পের প্রপার 
স্তিমিত নান। কারণে, ক্ষুদ্র শিল্পেও বিভিন্ন 
সন্কট সমস্যাপীড়িত মান্ষকে একেবারে 
এক অন্তহীন প্রাচীরের সামনে দাড় কবিয়ে 
দিয়েছে। 

পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগের প্রশূ 
মুখ্য হলেও মানবিক দুষ্টিভঙ্গীর গুরুত্বও 
অস্বীকার করার নয়। পরিকল্পনার সবস্তরে 
সাফলা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক 
শরীকের মূল্যবোধ এবং পরিকল্পনার সাধ- 
কতায় আন্তরিক আস্থা রাখা আজ জরুরী 
বলে গণা কবতে হবে । প্রতিটি মানুষকে 
যদি জায়গ৷ করে দিতে হয় এই সমাজতন্ত্ে, 
তা হলে কথার জাল কেটে বেরিয়ে আসতে 
হবে বাস্তবের রৌদ্রো্জল জগতে, 
যেখানে আঁজ অপ্রাচূর্য অপুষ্টি, অশিক্ষা, 
কসংস্কার আর ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যার 
চাপে মানুষের জীবনের সমস্ত মুল্যবোধ 
শুকিষে আসছে। কৃষিতে স্গয়স্তর হওয়াই 
যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে আধুনিক কৃষি 
বিজ্ঞানের আশ্ুয় নিতে হবে পুরোপুরি । 
কনহীন মানুষের মুখে যদি সেই কৃষির 
উৎপাদন তুলে দিতে হয় তাহলে শিল্প, 
বিশেষত ক্ষদ্র শিল্পের সঙ্গে তার গাঁট ছড়। 
বাধতে হবে । অপুষ্টির হাত থেকে মানুষকে 
যদি কর্নচঞ্চলতায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয় 
তাহলে জনসংখ্যার ক্ষত বৃদ্ধি যেমন করেই 
হোক রোধ করতে হবে। 

পরিশেষে এই কথাই বল যেতে পারে 
তারতবর্ধ যুগ যুগ ধরে যে বাণী বিশে 
প্রচার করেছে তা হল-_আত্মার এশুর্ষে 
প্রতিটি মানুষের প্রতিষ্ঠা । অর্থনৈতিক 
প্রশর্ব দৈনন্দিন চাওয়। পাওয়ার স্থূল 
চাহিদাকে স্পর্শ করে যায় মাত্র এবং 
দারিদ্র্য থেকে মুজির মাধ্যমেই ফিরে আসে 
মানুষের প্রকৃত মূল্যবোধ । আমাদের 
পরিকল্পনা সেই দিনই সার্থক হবে যেদিন 
প্রতিটি মানষ আরও সচেতন হয়ে উঠবে 
তার মূল্যবোধ নিয়ে | মানব-সংসারের 
এই বিরাট পঙ্তিভোজ্জে কোন মানুষই 
যেন নিজেকে অপাঙ্তেয় মনে না করেন। 












* 10 বছর মেয়াদী 



















চছিজিদা প্র 10 বছর মেয়াদী 
: সঞ্চয় এর 
১. সার্টিফিকেট 
শি: মেয়াদী ছ. 100 টাকায় বছরে 4.5% 4 | সার্টিফিকেট 
প্রতিরক্ষা ্‌ টপ ঠিকই ৮৮ ণ লাস 
য়।ব 
সার্টিফিকেট &% মেয়াদ ফুরোলে 100 টাকায় | ১৯৮৯ ম্ 
100টাকা 190 টাকাতে 5 টাকা অতিরিক্ত || সৃদ 6.5% 
এসে ফাড়ায়। করমুক্ত 6845 থুব ক্রম হারে | 
সুদ । মেয়াদ ফুরোলে রসিভাবেই, মেয়াদ 1 করদিতে ! 
বছরে 6.66% সরল সুদ রী সাতে এহন 2 হয়। 
কিন্বা ৮ 
বছরে চাড়া কর্ন 
5% চক্রনৃদ্ধি সুদ. 







নিরাপদে সঞ্চয় করুন 
বেশ ভালে লাভ আছে । আর এই 
লাভ কর-মুক্ত 


আলও বেশী জানতে হলে দয়া করে 
সবচেয়ে ক্রাছের ডাকঘন্সে 


০. খোজধবর নিন্‌ 


1 ০, 
৫) ভারতীয় সঞ্চয় সংস্থ! 
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পরিকপ্পনাগুলিতে প্রতিফলিত দেশের আনন্দ ও বোনা 


রিকল্মনাগুলির লক্ষ্য ও উন্নয়ন সমস্যা 


প্রথম পারকল্পনাটির লক্ষ্য ছিল পরিমিত ; গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল কষি এবং 
সেচের ওপরেই বেশী। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অর্থনীতির মূলধনী তিত্তিকে 
(তর করাই ছিল লক্ষ্য । তাছাড়া কর্মসংস্থানের স্থযোগ-সুবিধে বাড়ানো এবং 
ফাযতন ও তারি শিল্পগুলির উন্নয়নের ওপরেও জোর দেওয়া হয়। তৃতীয় 
বিকন্পনায় কৃষি ও শিল্প উভয়ের উন্নয়নের ওপরেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। 
তব পরিকল্পনার পর তিনটি বাঘিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল, পূর্ব পরিকল্পনা- 
নিতে অজিত সাফল্যগুলিকে সংহত কর । চতুর্থ পরিকল্পনার খগড়ায় আত্ম- 
তবতার প্রয়োজনের ওপরে জোর দেওয়। হযেছে এবং বল! হয়েছে যে উপকার- 
্ন যাতে সমতাবে বট্টিত হয় তাই হবে এই পরিকল্পনার লক্ষা। চতুর্থ 
বকল্লনায কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত কর্ণসূচীগুলির জন্য 
ধব সংস্থান, বূপায়ণের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা এবং জনগণের আন্তরিক সহমোগি- 
ব ওপরেই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে । 


পরিকল্পিত উন্নয়নের আদর্শ নিয়ে সমাজ কল্যাণে বৰ 
হওয়রি সমস্যা অনেক, একথ! বললে আশ্চর্যয হওয়ার ক 
কিন্ত কথাট। মিথ্যা নয়। মৃত্যুর হার হাস, আয়ুর সীমাবৃ 
ব্যাধি-মছামারী শাসনের ফলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্না্ি 
দরুণ যে সুন্দর পরিমণ্ল স্ট হ'তে পারত জনসংখ্যার অভাধন 
বৃদ্ধিতে ত1' বিপর্য্যত্ত হয়ে গেছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্য 
পরিকল্পনার সব স্বুফলকে অকিঞ্কিংকর ক'রে দিচ্ছে 
১৯৫০-৫১-র মোট জনসংখ্যা ৩৫.৯ কোটা থেকে ৬০-৭০*, 
দাড়িয়েছে ৫৩ কোটাতে। 

তবু, পরিকল্পনার সুফল মাথাপিছু আয়ের আকারে এ 
তভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের মাত্রাব্দ্ধিচ 
প্রতিফলিত হবে, এইটাই পরিকল্পন৷ প্রণেতাদের লক্ষ্য | সমাং 
তন্ত্রের আদর্শের ওপর পূনরায় গুরুত্ব আরোপ ক রে, এ লক্ষ্যকে 
স্বীকতি দেওয়া হয়েছে। 


পরিকল্পনায় বিনিয়োগ এবং সরকারি তরফের লগ্নি 


( বর্তমান মূল্যমান অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকায় ) 


প্রথম পরিকল্পন। দ্বিতীয় পরিকল্পনা তৃতীয় পরিকল্পনা তিনটি বাধিক পরিকল্পনা চতুর্থ পরিকল্পনা 


(১৯৬৬-৬৯) 

প্রথমে প্রস্তাবিত ২০৯০ 8৮০00০0 ৭৫000 ৬৭৫৬০ ১৪৩৯৮০ 
বিনিয়োগের পরিমাণ 
সরকারি তরফে পরিকল্পনায় ১৯৬০০ ৪৬৭২০ ৮৬২৮২ ৬৭৯১৯ ১৪৩৯০ 
মোট বিনিয়োগ ডা 
লগ (মোট) নব 
সরকারি তরফ £ ১৯৬০০ ৩৪৫০০ ৭১৮০০ ৫৮১৭০ 
বেসরকারি তরফ £ ১৯০০০ ৩৩০০০ ৪১৯০০ ৩৬৪০০ 
কৃষি ও সেচ ৭২৪০ ৯৭৯০ ১৭৬০৫ ১৪৮০৬ ২২১৭৫ 

4৯৬৩৮ 
বিদ্যুৎ শ্তি ১৪৮৮ 8৫২০ ১২৬২৯ ১১২৬৬ ২০৮৪৫ 
খনি এবং উৎপাদন ৯৬৮ ১১২৫০ ১৯৫৯০ ১৭২১৯ ৩০৮৯৯ 
পরিবহণ এবং যোগাযোগ ৫১৭৮ ১২৬১০ ২১১২৯ ১৩০২৫ ৩১৭৩১ 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য ৪৭৭২ ৮৫৫০ ১৫৩৩৯ ১১৬০৩ ২৩৯১৩ 


সমাজকল্যাণ সেব। 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে 
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত 
হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু সরকারী দ'ট্িভজীই 
ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাণী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক? শিক্ষা ও কারিগনী 





ক্ষেত্রে উন়্য়নূিলযাধী কতটা অগ্র- 
গতি হচ্ছে তীঁর""খবর দেওয়াই হ'ল 


ধিনধানো'র লক্ষা । 

“ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে 
প্রকাশিত হয় । 'ধনধান্যে'র লেখকদের 
মতামত তাঁদের নিজস্ব । 


নিয়মাবলী 


দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্নতৎ- 
পরতাচুসম্বক্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক 
রচন৷ প্রকাশ করা হয় । 

অন্যত্র প্রকাশিত রচন৷ প.নঃ প্রকাশ- 
কালে লেখকের নাম ও সুত্র স্বীকার 
করা হয়। 

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক 
দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয় । 
মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর 
অনুমোদনক্রমে প্রকাশ কর। হয় । 
তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনরোধ রক্ষা 
করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার 
প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফত জানানে। 
হয় না। 

নাম ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানো, 
খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা 
ফেরৎ দেওয়। হয় না। 
কোনো রচনা তিন 
রাখা হয়না । 

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীম কাধালয়ের 
ঠিকানায় পাঠাবেন । 

গ্রাহক ব! বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস 
ম্যানেজার, পাবিকেশন্স্‌ ডিভিশন, 
পাঁতিয়াল৷ হাউস, নূতন দিল্লী-১ এই 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন । 


প্ধনধান্ে্ পড়ুন 


মাসের বেশী 





কিরন হাডিনি ০:০১) কিলািী 


1:01). 1৭০. 7)-233 





%€ ট্দ্বের ভাব। পারমাণবিক গবেষণ। 
কেন্দ্রে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য রেডিও» 
গ্রাফিক ক্যামের। তৈরী হয়েছে । ফলে, 
ভারত এখন, আইসোটোপ রেডিওগ্রাফির 
সাহায্যে বোয়িং জেটের ইঞ্জিন পরীক্ষা 
করতে পারবে | রেডিওগ্রাফি পদ্ধতিতে 
যন্ত্রের নিম্মানক্রটী ধরা পড়ে। এই 
পদ্ধতিতে জান্বে জেটের ইঞ্জিনও পরীক্ষা 
করা যাবে । এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার 
যখেই সাশয় হবে । 


%₹ হরিদ্বারে ভারত হেভী ইলেকটি.- 
ক্যানৃস কারখানায় ১০০ মেগাওয়াটের 
বাষ্পীয় টাবাইন তৈরী হয়েছে । সম্পূর্ণ 
দেশীয় উপকরণ দিয়ে, ভারতীয় ইঞ্জিনয়াররা 
সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় অতি 
অগ্প সময়ের মধ্যে এ টাবর্বাইন তৈরী 
করতে মমর্ধ হয়েছেন | টাবর্বাইনটি 
উত্তরপ্রদেশের ওবরা থার্মাল পাওয়ার 
স্টেশনকে দেওয়া হবে। 


১৫ মহারার্রের বিদরভ বিভাগে অমরা- 
বতীতে, দানাদার কৃত্রিম মিশু সারের 
কারখানা চালু হয়েছে। কারখানার 
নিশ্মাতা হ'ল বিদর্ভ-সমবায়-বিক্রয়কারী 
সমিতি । এই কারখানায় বছরে ৬০,০০০ 
টন দানাদার সার তৈরী হতে পারে। 


১ কাগল৷ বন্দর ও পাশ বর্তী অঞ্চল- 
গুলির মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী ২৩০ কি. 
মী. দীর্ঘ বড গেজ রেলপখ যাত্রী চলা- 
চলের জুন্য খুলে দেওয়া হয়েছে । রেলপথ 
নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৬ কোটী টাক। | 


২৫ কোয়েঘ্বাটর থেকে 8০ কি. মী. 
দরে সিরামুগাই নামক একটি জায়গায় 
কাঠের মণ্ড তৈরীর একটি কারখান৷ চালু 
করা হয়েছে । এটি তৈরী করতে ব্যয় 
হয়েছে ১২.৫ কোটী টাকা । 


৫ পোল্যাও ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত 
একটি বাণিজ্য-চক্তি অনুযায়ী ১৯৭০ সালে 


দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন হ'বে 
৮০ কোটী টাকার মত। চিরাচব্রিত 
রপ্তানী পণ্য ছাড়াও ভারত পোল্যাণ্ডে 
রেলের ওয়্যাগণ ,সজুতী বস্ত্র, জুতো ও 
ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী রপ্তানী করবে এবং 
আমদানি করবে গন্ধক, যুরিয়।, কৃষির 
জন্য ট্যাক্টার, জাহাজ, জাহাঁজী সরঞ্জাম, 
জৈব ও অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য, জিঙ্ক, 
নিউজপ্রিন্ট প্রভৃতি । 


5 মিশু ইস্পাতের অন্যতম উপাদান 
গিলিকো ক্রোম এই প্রথম আমাদের রপ্তানী 
তালিকায় স্থান পেল । মহারাষ্ট্রের একাটি 
কারখানা জাপানে রপ্তানীর প্রথম কিস্তী 
হিসেবে সাড়ে ছয় লক্ষ ট'কা মুল্যের 
সিলিকে। ক্রোম পাঠিয়েছে | 


5. তারত ও সোভিয়েট যুনিয়ন ১৯৭০ 
সালে ৩০০ কোটা টাকার জিনিস লেনর্দেন 
করার জন্যে একটি চুক্তিতে সই করেছে। 
ভারত, চিরাচরিত জিনিস ছাড়াও, 
চামড়ার জুতো। এবং জাম।কাপড়ের মতো 
একান্ত প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য রপ্তানী 
করবে । ১৯৭০ সালে ভারত মোট ২০০ 
কোটা টাকার জিনিষ রপ্তানী করতে পারবে 
ব'লে আশা করে। 


»%₹ চিতোরগড় জেলায় বিজ্ঞাইপুর নদীর 
ওপর ১৬৫ ফুট লম্বা ও ২৪ ফুট চওড়া 
সেতুর শিলান্যাস করা হয়েছে । সেতু 
নির্মাণের আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ হবে 
এক লক্ষ টাক। | 


%₹ গত তিন বছরে উত্তর প্রদেশে, বন্য 
নিয়ন্ত্রণের অঙ্গ হিসেবে, প্রায় ৬৭,০০০ 
একর জমি পূৃনরুদ্ধার কর। হয়েছে। 


৮ এবছর পাঞ্জাবে ৯৭২টি গ্রামে বিদ্যুৎ 
শক্তি পৌঁচেছে। সারা বছরের জন্য নিষ্ধা- 
রিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫0০টি গ্রামের 
বৈদ্যতিকীকরণ | 


ডিরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়াল। হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃ ক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-জপারোটিত 
| ই্তাই্রয়েল সোসাইটি 'লি:--করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত। 
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সি 7 [ক প্ছ রর ছু ৯ কা 
৩:০৫ চি, 517 88 ৮৯055 20%9 সি ৮১017 ঢা ৪ 
২১৮ পবন পিএ 24 সি, পুরি রং 


(নত ০ 


চা রি শি রি ক সে 
রি চপ? বো - 

১১৮, 

2 ৭৬৭১৭ 


1. 


রণ 





শন শানে 


পরিকলপন। কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পাপ্ষিক পত্রিক। 'যফোজনা'র বাংল। সংস্করণ 


প্রথম বর্ষ সপ্তদশ সহখ্যা 


২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ £ ৬ই মাঘ ১৮৯১ 
৬০1. 1 : 017 : 78110121526, 1970 


এই পত্রিকায় দেশের সামহিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশা, তবে, 'শুপু সরকাবী দুর্টিভঙ্গীই 
পাশ কনা হয না। 


প্রধান সম্পাদক 
শরদিন্দু সান্যাল 
সত সম্পাদক 
নীরদ মুখোপাধ্যায 
লহক!ারণী ( সম্পাদনা ) 
গায়ত্রী দেবী 
সংবাদদাতা ( কলিকাতা ) 
বিবেকানন্দ রায় 
সংবাদদ]ত। ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি. বাঘবন 
গসংবাদদাত। ( শিলং ) 
ধীবেন্দর নাথ চক্রবস্তী 
সংৰাদদত। ( দিলী ) 
প্রতিমা ঘোষ 
ফোটে। অফিসার 
টি.এস নাগরাজন 
প্রান্ছদপট শিল্পী 
জীবন আডালজ। 


সম্পাদকীয় কাযালয় : যোজন। ভবন, পাল!মেন্ট 


সত্ব, নিউ দিল্লীী-১ 
টেলিফোন £$ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 


টেলিগ্রথফের ঠিক!না। £ যোজনা, নিউ দিল্লী 


চ'।দ। প্রভৃতি পাঠাব'র ঠিকান। ; বিজনেস 
ম্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়াল। 
হাউস, নিউ দিল্লী-১ 


চদার হর £ বাঘিক ৫ টাকা, দ্বিবাঘিক ৯ 
টাক।, ভ্রিযাঘিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা! ২৫ 
পয়স। 








চূড়ান্ত বিশ্লেষণের পর দেখা যাবে, পরিকল্গন! 
রূপায়ণের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল জনসাধারণের সঙ্গে 
অন্তরের ষোগ স্থাপন করা। আর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির 


শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল শিক্ষ। ও বিশেষ শিক্ষণ । 





সম্পাদকীয় 
পরিকল্পনা ও জনসাধারণের সহিষ্ণুতা 


হীরেন মখোপাধ্যায় 


দ্রাস্ফাতিঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


এল. কে. 


কল্পনা ভূলপথে হয়েছে 
এইচ. ভি. 1 


চতুর্থ পরিকল্পনায় অর্থসংস্থান 


সুবৃত গুপ্ত 


নগ্রাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ নীতি 
আশীষ বস্তু 


পরিকল্পনার সঙ্কট ও তার স্বরূপ 
ধীরেশ ভট্টাচাধ্য 


ভারতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্য 
বিশনাথ লাহিড়ী 


ভারতে অর্থনৈতিক পরিকক্পন। 


'সঞ্ত্রীব চট্টোপাধ্যায় 


ভারতে কৃষি পরিকল্পনার খতিয়ান 


গৌতম কমার সরকার 


পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোননয়ন 


প্রাণকঞ্চ ভট্টাচার্য 


চতুথ পরিকল্পনায় 
গায়ত্রী মুখোপাধ্যায় 


»- স্ছ 


অনিল কুমার সুখোপাধ্যায় 


আচল পপ ৮ শালা শীট 


ও ্‌ | রী 


জওহরলাল নেহরু 


পৃন্ঠ। 





১১ 


১৩ 


১৫ 


১৫ 


১৯ 


ক্লান্তিকর দীথপথ 


পরাধীন একট জাতির পক্ষে স্বাধীনত। হল জীবনের পরম 
সম্পদ ; কিন্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতাবিহীন রাজনৈতিক স্থাধী- 
নতার বিশেষ কোন মূল্য নেই। যুগ যুগধরে দারিদ্র্য ও 
অক্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারতের জনগণের পক্ষে স্বাধীনতা 
অর্জন করাটা! ছিল, স্বুখ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌচছুবার দীর্ঘ 
যাত্রাপথের প্রথম পধ্যায় মাত্র | নিজেদের মৃক্তির জন্য জনগণ 
তখন থেকেই শুধু কাজ করার সুযোগ পেলেন । তখন থেকে 
সকলেই জানতেন যে শত শত শতাব্দির অনগ্রসরতা৷ কাটিয়ে ওঠার 
জনা, দারিদ্রা ও এশূর্যোর মধ্যে যে বিপুল পার্থকা বয়েছে তা 
দূর করার জন্য এবং আমাদের দেশের সব্বাধিক পরিমাণ অধি- 
বাসী যে পল্লী অঞ্চলে বাস করেন, সেই পল্লীবাসীদের জীবন 
উন্নত করার জন্য আমাদের বছরের পর বছর ধ'রে অবিরামভাবে 
বিপুল পরিশ্‌ম করতে হবে । 


অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই ভারত, ১৯৫১ 
সালে প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার কাজ সুরু করে। কৃষি ও 
শিল্পে উত্পাদন বাড়ানো! এবং সম্পদের সম বন্টনই শুধু এই 
পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিলনা, দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
কাঠামোতে একট৷ পরিবর্তন এনে শেষ পর্য্যন্ত মানুষের ব্যক্তিত্বের 
উন্নয়নও ছিল এই পরিকল্পনার লক্ষ্য | কজ্রত বর্ধমান জনগণের 
প্রয়োজন মেটানো, সমস্যার বিপুলতা এবং আরও নান প্রয়োজন 
মেটানোর জনা পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ অপরিহার্য 
বলে বিবেচিত হয় । সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রথম পরিকল্পনাটি 
ছিল, “দেশের কষি, শিল্প, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত বিষয়- 
গুলিকে শ্রক্যবদ্ধ করে ভারতের প্রথম সংহত চিন্তার একট৷ 
কাঠামো |" 


প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাটি খুব বড় ছিলনা, কিন্ত কাজ 
সবক করার পথে প্রথম ব্যবস্থ। গ্রহণ করতেই হয়। অর্থ- 
নৈতিক পুনরুজ্জীবনের পথে 'যাত্র। করাই ছিল প্রধান কথা এবং 
প্রথম পরিকল্পনাটি দেশ ও জাতিকে সচল করে তোলে । এটা 
খুব সহজ কাজ ছিলনা | লক্ষ লক্ষ মান্ষের কল্যাণের জনা, 
মানব প্রচেষ্টার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে এবং মিশিত অর্থনীতির পরি- 
প্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের যধ্যে একটা মীমাংস। 
করে, গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই অনৈতিক উন্নয়নের জন্য 
পরিকল্পনা রচয়ি তাদের কর্মসূচী তৈরি করতে হয়েছে | 


_ তারপর কঘি ও শিল্পের মধে/ একটা সমতা রাখারও প্রয়ো- 
ঘন ছিল। আমাদের দেশের যে বিপুল সংখ্যক অধিবাসী দারিদ্রা 





এদ্দাদূ্ীযর 


ও অন্ধকারে বাস করতে বাধ্য হচ্ছিলেন, তাদের অন্য খাদা, 
আশয়, শিক্ষা! ও স্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন 
ছিল। এইসব আশু লক্ষ্য ছাড়াও, যে অথনৈতিক কাঠামোর 
ওপর স্থায়ী সমৃদ্ধি গড়ে উঠতে পারে, পরিকল্পনা রচয়িতাদের, 
তার ভিত্তিও তৈরি করতে হয় । দেশে যতটুকু সম্পদ পাওয়া 


' যেতে পারে এবং বিদেশ থেকে যতটুকু সাহায্য পাওয়া সম্ভব 


সেই সীমিত সম্পদ দিয়েই এই সব নান! রকমের কাজ করতে 
হয়েছে। 


প্রথম পরিকল্পনার পর দু'টি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা এবং তিনটি 
বাষিক পরিকপ্পনার কাজ শেষ হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ 
প্রকতপক্ষে গত এপ্রিল মাস থেকে সুরু হয়েছে এবং এখন পর্য্যন্ত 
এর চূড়ান্ত রূপ দেওয়৷ হয়নি । পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
সম্পর্কে আমরা ১৮ বছরের অভিজ্ঞত৷ অর্জন করেছি এবং এখন 
আমরা আমাদের লাভ ও ক্ষতির হিসেব করতে পারি । ভারতের 
পরিকল্পনার রেকর্ড যে সব ক্ষেত্রেই ভালো নয় একথা সত্যি 
অথবা আমরা যতগুলি লক্ষ্য স্থির করেছিলাম তার সবগুলিতেই 
যে আমর সাফলা লাভ করেছি এমন কথাও বলতে পারিনা | 
অর্থলীতিব অনেক ক্ষেত্রে আমর। বিফল হয়েছি বা আমাদের 
লক্ষ্য সম্পূর্ণ সফল হয়নি । যে ভুল এড়ানো যেতো সেই রকম 
তুলও হয়েছে সতা কথা এবং তা৷ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই সব যানবিক ভুলভ্রাস্তি 
ছাড়ীও, মান্ষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত আরও অনেকগুলি জিনিস, 
আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি কমিয়ে দিয়েছে । যে দেশ, 
সময় এবং ইতিহাসের সীম। অতিক্রম করতে চেয়েছিল তার পক্ষে 
এগুলি সম্ভবতঃ অবশ্যন্তাবী ও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ছিল । 


যাই হোক দেশ যে অনেক দিকে বিশেষ করে কৃষিতে, শিল্পে, 
শিক্ষায়, কারিগরী বিদ্যায়, স্বাস্থ্যে ও গৃহনিমাণে বিপুল অগ্রগতি 
করেছে তা অস্বীকার করা যায়না | বেকার সমস্যা এবং নিরক্ষ- 
তার মতে। দুটি বড় সমস্যা আমাদের এখনও সামাধান করতে 
হবে। দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর কাছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
যে এখনও স্বপূ এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। পরি- 
কল্পনা রচয়িতাগণ এবং সরকার উভয়েই এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
সচেতন। তাই, ভারতের প্রতিটি নাগরিক বতিন পর্য্যন্ত না 
সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারেন ততদিন পর্যযস্ত 
অর্থনৈতিক স্বাধীনত। অর্জনের জনা সংগ্বাম চানিয়ে যেতে 


তারাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ | 


যখান ঢাট্রণ লখানেই জন্র পাবেন 






(22ড) ইঞ্জিন পাম্পন্সেট ছিয়ে 


৬ ভিলিক়ণর্স ইজিন পাম্পসেট সহজেই এক জাক্সগণ খেত অন্জ নলিষ্সে 
যাওয়া যায়। কাজেই চাষীরা যেখানে দরকার কক্স সেখাজেই জজ পেতে 
পারেম। ৬ ভিলিয়ার্স ইঞ্জিন পণল্পসেট 
কিনতে কন পুঁজি লাগে; অথচ 

বেনী ফসল তুলে অধিক লাভবান হওয়া! 
খায্স। ৬ ভিলিয়ার্স ইঞ্জিনের প্রক্মোগ 
পাওযস্সার ৫েশার্স, বন্ত্রচালিত হাল, 
টিজার্স, জেনারেটার মেটস ও 

অন্যন্য মন্ত্রপাঁতিতে করা চলে । 


সারাদেশ জুড়ে গুশিভিস এর 
পরে সার্ভিসের ব্যবস্থা? র ছু জুটি ৯ বি, এ 
রষ্মেছছে। ৬ ভিলিয়ার্স ইঞ্জিন স্পেয়ায় টি রা 
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মডেল ২৫ এস. পি, ক ১২ এস" পি. বে, চ ০০27 নই ্ ৩ এ | ূ 
পেট্রোল ও কেরালিন তেলে চলে । ১: ২ ই ১৪৯ 


বিজয় ও দেখাগুন! করেনঃ 


গ্রীভস কটন এও কোং লিঃ হা ূ 


গরিকল্ীনা এবং জনসাধারণের সহি 


সপ্ত শি 


হান্নেন মুখোপাধ্যায় 


সংসদ গদস্য 





কথায় আছে সাধুতার ভান করার জন্য পাপি কাপটোর 


আশ্রয় নেয়। প্রায় সেই ন্নকমভাবেই বলা যায় যে, ধনতন্ত্র- 
বাদ, ঘিশৃ্খলার মধ্যে পথ হারিয়ে অলিষ্ুকভাবে সমাজতন্ত্র 


বাদে যে সম্মান দেখায় তাই হ'ল পর্িকল্মনা | 


এনেকেই জানেন যে কন মিসেসের 
না ধনতন্ত্রবাদেব সমথক পগ্ডিতেরা বনু 
বড ধ'রে বেশ জোর দিযে অণ্থনৈতিক 
'পপিকল্পনার সম্ভাবনা সম্পকে সন্দেহ প্রকাশ 
কবুছিলেন । কিন্তু তীরা অবশ্য বেশীদিন 
সামাজিক বিবর্তনের হাওয়ার বিরুদ্ধে 
পড়তে পারেননি | ১৯২৯-৩৩ সালের, 
বিশর অধনৈতিক সঙ্কট যখন ধনতান্ত্রিক 
বাবস্থা মৌলিক দুবর্বলতাগুলি অত্যন্ত 
'পষ্টভাৰে প্রকাশ করে দিলে৷ এবং তসোভি- 
যো, ইউনিয়নের প্রথম পঞ্চ বাধষিক 
পনিকল্পনার সাফল্য সেই পটভূমিতে উজ্জল 
হয়ে উঠলে। তখনই তারা প্রথম ধাক্। 
খেলেন। এর সময়ে সোভিয়োট বিরোধী 
বিপুল প্রচার চলতে থাকা সত্বেও, অর্থ- 
তিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশ- 
গুলিকে যদি এগিয়ে যেতে হয় তাহলে 
ভাদের অথনৈতিক পরিকল্পনন! তৈরী করতে 
হবে তা না হলে তাদের ধুংস হয়ে যেতে 
হবে, বিশ্ব্যাপি এই ক্রমবর্ধমান ধারণা, 
প্রত্তিবোধ করা গেলনা । তবে, পরিকল্প- 
শাকে তখন অবশা একটা সমাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা কলে মনে করা হ'ত এবং সেই 
জন্যই আমাদের দেশের অনেকে এখনও একে 
সহজভাবে নিতে পারেননি এবং তার। 
খখন পরিকল্পনার কথ! বলেন তখন তার 
মধ্যে কিছু কাপট্য থাকে । 


অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নীতির 
প্রতি সম্পূর্ণ বিশাস না হারিয়েও, ভারতে 


পরিকল্পনা সম্পর্কে গভীব চিন্তাশীলদেন 
অগ্রণাধক পরলোকগত ডঃ: বিশেশেরাসাও, 
সোভিরেট পরিকল্পনার সাফল্যের মূলে 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাকে স্বীকার 
করে নিয়েছিলেন । তবে হরিপুর। অধি- 
বেশনের পর (জানুযারি ১৯৩৮) তখনকাব 
কংগ্রেস সভাপতি স্ুভাষ চন্দ্র বস্তু যখন 
জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন ক'রে 
জওহরলাল নেহেরুকে তার নেতৃত্ব গ্রহণ 
করতে বলেন তখনই সোভিয়েট পরি- 
কল্পনার সাফল্যকে প্রকতভাবে প্রশংসা 
জানানে। হয় । 


আদর্শবিহীন পরিকল্সন। 


আমাদের পরিকল্পন। নান৷ রকম ঘাত 
প্রতিধাতের মধ্য দিযে এগিয়ে এসেছে। 
কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত “'পরিকল্পন।'' 
দেরাজের মধ্যে ছিল । একে দেবাক্ত 
থেকে মধ্যে মধ্যে নামিয়ে, ঝেড়ে, 
মুছে আমাদের অথ নীতির উপযোগী করে 
তোলার চেষ্টা করা হর। কিস্তু জন- 
সাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী কোন সময়েই 
এর প্রকৃত সংশোধন কর। হয়নি। পঞ্চায়েত 
থেকে সংসদ পরাস্ত জনসাধারণের প্রতি- 
নিধিদের সঙ্গেও প্রকৃত আলোচন। কর 
হয়নি (কর্তবোর খাতিরে কেবলমাত্র 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পন। রচনার লময় 
সংসদে আলোচনা করা হয়)। যে 
কর্মচারিতন্তরের হাতে রূপায়ণের কর্তব্য 


ধনধানো ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ! ৩ 


পরবানতঃ ন্যস্ত ব্রয়েছে, তারা এবং জন- 
নেতাগণও এই মতবাদে বিশ্বাসী যে, কোন 
চিন্তাধারার প্রতি অনগত না থেকেও 
পর্রিকল্পনার কাজ কর যায় এবং তাই কর! 
উচিত । আর এই জন্যই এই সব ব্যাপার 
ঘটেছে । তবে আমরা যদি এই সম্পর্কে 
একটু ভালো। করে চিন্ত করি তাহলে 
অবশ্য সহজেই বোঝ যায় যে কোন 
আদর্শবিহীন পরিকল্পনা হাস্যকর | ই. 
এম. এস নাগ্ুদ্রীপাদ ১৯৬৮ সালে বলে- 
ছিলেন যে “ধারা কোন রকম মতবাদ 
থেকে মুক্তির পক্ষে ওকালতি করেন 
তাদেরও নিজস্ব মতবাদ রয়েছে। বড় 
বড জমিদারের জমিদারি রক্ষ। করাটা 
মতন!দ নয় কিন্তু তাদের জমিদারি বাছে- 
যাপ্ত করাটা ( ব! ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিলোপ 
সাধন ) হল মতবাদ | বিদেশী একচেটিয়। 
ব্যবসায়ীদের মালিকানায় কারখানা, ব্যাঙ্ক, 
চাবাগান ইত্যাদি রক্ষা করাটা মতবাদ 
নয় কি্ত সেগুলি রাষ্ট্রায়ত্ করাটা হল 
মতবাদ | এ কথাটা মনে রাখ! বিশেষ 
দরকার যে, বিশুব্যাপি বিভিম্ন মতবাদের 
মধো সংগ্রামের সময়ে, সমাজতগ্ববাদ জয়ী 
হয়, পরিকগ্পনার ধারণা তখনই ক্রমশ: 
স্ম্পষ্ট হতে খাকে। 


দুঃখজনক কাহিনী 
জনগণের সংগ্রামের মাধমে আমাদের 
দেশে শ্বাধীনত। আসেনি । পারস্পরিক 


আলোচনা এবং দেশবিতাগের বিপুল 
মূল্যের মাধ্যমে স্বাধীনতা এসেছে । বৃটিখ 
সরকার অত্যন্ত কৌশলে এই মূল্য আদায় 
করেছেন । আমরা সামাজ্যবাদ থেকে 
ক্ষমতা হস্তগত করিনি : বরং আমাদের 
বিহ্বল জনসাধারণ যে রক্ত ও অশদ পাত 
করেছেন তা লুকিয়ে রেখে একটা নাটকীয় 
অভিনয়ের মাধামে- শত্যস্ত ফলাও করে 
প্রচারিত, ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তা- 
শ্তরের নাটকীয় অভিনয়ের মাধ্যমে, স্বাধী- 
নতা লাভ করি । এই ঘটনাটি পরের 
সমস্ত ইতিহাস রঞ্ভিত করেছে। যে 
স্বাধীনতার আলোর কখা জওহরলাল 
নেহেরু প্রায়ই বলতেন ( ১৯৪৫- 
8৭) সেই 'আলো ১৯৪৭ সালের আগষ্ট 
মাসের পর থেকে এ পধান্ত খুব কম 
ভারতীয়ের হৃদয়েই ত্বলেছে । খুব অগ্প 
কথায় এতেই আমাদের পরিকরনাগুলির 
দ:খজনক কাহিনী এবং আমাদের অন- 
গণের ইচচা ও স্বপ্রে সঙ্গে সেগুলির 
মৌলিক অলামগুস্ বুঝতে পার। যায় । 
স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের 
অথনৈতিক উন্নয়নের জনয যে সব কাজ 
করা হয়েছে তা ছোট করে দেখানোর 
উদ্দেশো এই কথাগুলি বলা হলোনা । 
বরং একদিক দিয়ে বলা যায় যে পূর্ত 
যা ধারণ কর! যানি তাই এখন বাস্তবে 
রূপায়িত কর হয়েছে । ভারতের নান৷ 
জায়গায় এখন রয়েছে জওহরলাল বণিত 
“নতুন মন্দিরসমূহ অর্থাৎ ভাকর। বা 
বোকারে।, দুর্গাপুর বা বাল্গালোর ব৷ 
তারাপুর বা ভিলাই অথবা বারাউনি 
ইত্যাদি । অনেক উন্নয়ন হয়েছে এটা 
সত্যি কথা-_যেমন সাধারণ মানুষের আয়ু 
বেড়েছে, শিক্ষার সুযোগ সুবিধে অনেক 
বেড়েছে, যদিও আমাদের প্রয়োজন এবং 
জনগণের আশ অনুসারে তা এখনও 
অনেক কম। এটাও দাবি কর। যেতে 
পারে যে স্বাধীন ভারত খাদ্যখাটতি এবং 
এমন কি দুভিক্ষ থেকে মুক্তিলাত করতে 
না পারলেও, ১৯৪৩ সালের বাংলার 
দতিক্ষের মতো অবর্ণনীয় কোন বিপদ 
প্রতিরোধ করতে পারে । এ কথাও 
নিশ্চয়ই বল। যায়, জওহরলাল নেহেরুর 
নেতৃত্বে ভারত, সমাজতন্ত্রী দেশগুলির কাছ 
থেকে সেই ধরণের সাহায্য নিতে ইতস্তত: 
করেনি, যা সতাই সাহায্য করে এবং 


আমাদের দেশের মুল স্বাখ ব্যাহত কবেনা | 

এই ক্ষেত্রে আরও অনেক কথ! বলা 
যায় কিন্তু তার প্রয়োজন “নেই । কিন্তু 
একথাটা সত্যি যে ভারত যতট্ক অগ্র- 


গতিই করুকনা কেন, সে এখনও 
অত্যান্ত দদাশাগ্রস্থ ও বঞ্চিত। ভি. এস. 


নাইপাল দূঃখের সঙ্গে বলেছেন “আমর। 
অন্ধকার একটি অঞ্চলে বাস করি? | 
তারপব একজন কেন্দ্রীয মন্ত্রী ডাঃ চক্রশেখর 
বলতে বাধা হয়েছেন যে “অন্ততপক্ষে ছয় 
কোটি ভারতীর পেটে ক্ষিদে নিষে রাত্রি- 
বেলায় একটু ঘুমুবার চেষ্টা করেন। ' এতেই 
বোঝ। যার মআামর। কোখার আছি। 
আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ছেলেমেনে 
উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার পায়না, যে প্রোটিন 
খাদ্যের অভাবে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির উপযাক্ত 
বিকাশ হয়ন। শিওর! সেই প্রোটিন খাদা 
পায়না, এতেই বোঝা বায় আমরা কোখায় 
আছি । ১৯২১ সালে যখন মহান্্। গান্ধী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাক্রকে সৃতো কাটার জন্য 
এবং অসহযোগ আন্দেলনে যোগ দেওয়ার 
অনা আহাম করেন তখন বলেছিলেন যে, 
রাত্রিবেলায় পাখির। তাদের পাখাম শক্তি 
সঞ্চয় করতে পারে বলেই ভোরের আকাশে 
গান গাইতে গাইতে উডতে পারে, কিস্থ 
স্ারতের মান্য পাখি সবসমবেই এতে 
দৃকর্বল যেরাত্রির তুলনার দপর্বলতর হরে 
তার তোরের ঘুম ভাঙ্গে । সেই ১৯২১ 
সাল থেকে এই পধ্যন্ত খুব একটা পরিবস্তন 
হয়েছে কি? 

আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে যে 
১ কোটি লোকের দৈনিক আয় ২৭ পরসা, 
এর ঠিক ওপরের শেণীর ৫ কোটি লোকের 
দৈনিক আঘ ৩২ এবং পরবস্তী শেশীর ৫ 
কোটি লোকের দেনিক আয় ৪২ পয়স।, সে 
কথাটা বার বার মনে করিয়ে দেওয়ার 
প্রয়োজন, হয়না | ফলিত অথনৈতিক 
গবেষণা সম্পকিত জাতীয় পরিষদ এই 
সংখ্যাগুলি প্রকাশ করেছেদ। এমন কি 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শীচাবানও কি কিছুদিন আগে 
অত্যন্ত বিজ্ঞাপিত “সবৃজ বিপুবের'' বিব- 
রণী সম্পর্কে বলেন নি যে একটু খেোচাতেই 
তা লাল হয়ে যেতে পারে ? তিনি এই 
লাল রঙ্ষটিকে খুব ভালোবাসেন বলেই যে 
এ কথা বলেছেন তা নয় । সাধারণভাবে 
দেশের প্রায় সমগ্ধ কৃষক শরেণীই যেখানে 
দরিদ্র এবং ভূমিহীন শুমিক, এই সবজ বিপ- 
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বের ফলে তারা বিশেষ কিছুই পাননি এব! 
তারা যদি নিজেদের জন্য জমি দখল কলে 
সমগ্র কষি ব্যবস্থায় পরিবর্তন না জানছে 
পারেন তাহলে তাঁদের জীবনেও কোন 
পরিবর্তন আসবেনা, এই কথাটা তিছি 
নিজে বাস্তববাদী বলে ভুলতে পারেননি । 
“আক্রনিরভরতা” এই কথাটা আমর 
প্রায়ই শুনে থাকি, এবং ১৯৬২ ৪ ১৯৬৫ 
সালেও আমর] শুনেছি যে আমাদের দেখ 
স্বয়ন্তরতা অর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং 
তা অর্জন করতে পারবে । তবুও দেখা 
বার যে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে 
তারতে, মাকিন যুক্তরাঙ্্রের মোট যে টাকা 
ভম। রয়েছে (পি. এল 8৮০ এবং অন্যান্য 
দানের দৌলতে ) তা হ'ল ভারতের মোট 
অর্থের শতকরা ৫72 ভাগের কিছু কম এবং 
ভারতে মোট যে টাকার নোট চাল রয়েছে 
তার দই তৃতীয়াংশেরও বেশী | আমাদের 
বিদেশী খণের পরিমাণ হল প্রা ৬০০০ 
কোটি টাক এবং রপ্তানীতে খানিকঢা 
উন্নতি হলেও আমাদের দেনাপ!ওনার 
অবস্থা ভয়াবহ | কাজেই আত্মনির্ভরতার 
বদি কিছুটাও এর্জন করতে হয় তাহলেও 
আমাদের পক্ষে তা কবে সম্ভব হবে? 
আমাদের জীবনে যে অসহনীয় অসামা 
রয়েছে-শামাদের দেশের সহরগুলির 
সামান্য কিছু লোক এশুধ্যের যে জীক- 
জমকপূর্ণ জীবন ভোগ করছেন এবং অন্যত্র 
প্রায় সবখানে যে হতাশ। ও বঞ্চিত জীবনের 
এভীর অন্ধকার রয়েছে এই অসামা দূর 
করার এবং তাড়াতাড়ি দূর করার জন্য কি 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর হয়েছে ? যাদের 
পরিশুমে দেশ বেঁচে আছে আমাদের এই 
মহান দেশের সেই জনসাধারণ কবে 
আলোতে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হবে এবং 
জীবনে সার্থক হয়ে ওঠবার জন্য প্রকৃত 
স্থযোগ সুবিধেগুলি ভোগ করতে পারবে ? 
পেকিংএর পিপলস্‌ ডেইলীর সাশম্প্- 
তিক একটি সম্পাদকীয়তে মাও নীতির যে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়! হয়েছে ত। থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করতে কারুরই ইতস্ততঃ করা 
উচিত নয়। তা হল--“নদী পার হওয়াই 
যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তাহলে নৌক। বা 
সেতু ছাড়। আমর। তা৷ পার হতে পারিন৷ । 
কাজেই যতক্ষণ পথ্যস্ত না সেতু ব। নৌকার 
পমস্যার সমাধান করা হচ্ছে ততক্ষণ 
১৬ পৃঠায় দেখুন 





বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতিতে এমন 
লতকগুলি স্রলক্ষণ দেখা যাচ্ছে যাতে 
মামি মনে করি যে আগামী কয়েক বছর 
শবে আমরা উ্নয়নের উচচ হার বজায় 
বাখতে পারবো | আমি যে যে কারণে 
এই "আশা পোষণ করছি মেগুলি হল £ 
(ক) ক্‌ষিতে সাকল্য, (খ) মূলধনী এবং 
শিত্য ব্যবহাধায সামী এই উভয় ক্ষেত্রেই 
শিপ্পো্পাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, (গ) কারি- 
পনী, পরিচালনা এবং নতুন নতুন কেও্রে 
৬দ[ম 'ও কৌশলেব প্রমোন্নতি, (ঘ) বণ্া- 
নাতে যথেষ্ট উন্নতি । 

তবে মূল্যের স্থিতিশীলতা নষ্ট না করে 
মাতে উন্নয়নের উচচ হার অর্জন করা যাঁয 
তা সুনিশ্চিত করাটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ । 
খাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে মূল্যের গতি 
5ঠৎ যে রকম উপরের দিকে উঠতে খাকে 
সই রকম উদ্ধগতি দেশের পক্ষে সহ্য 
কর সম্ভব নয়। কিন্তু মূল্যের স্থিতি- 
শীলতা কি ক'রে অর্জন করা যাষ সেইটেই 
হল প্রশু। 

উচচ উন্নয়নহার সম্পন্ন অনেক শিল্লো- 
এত এবং উন্নরনশীল দেশ, মূল্যের উদ্ধ- 
গতির সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, ফলে তারা 
বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা 
করতে পারেনি এবং তাতে বৈদেশিক 
মপ্রার ক্ষেত্রে ও সংরক্ষিত স্বণের ক্ষেত্রে 
কৃতি স্বীকার করতে হয়েছে । উন্নযনের 
কাজ চলার সময়ে যদি দেশের সঞ্চয়ের 
তুলনায় লগর হার বেড়ে যায় তাহলে 
কাপ। বাজারের স্থ্টি হয় । ভারতের মত 
দেশে যেখানে সঞ্চয়ের হার কন, সেখানে 
যি লগ্ির উদ্দেশ্যে দেশের সম্পদ সংহত 
করার পরিবর্তে, স্ষ্ট অর্থের ওপর বেশী 
নির্ভর করা হয় সেখানে এই রকম একটা 
অবস্থার হ্যটি হতে পারে। এর অথ 
অবশ্য এই নয় ষে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ 
ঘটলেই মুদ্রাস্্ীতির শ্িটি হবে| উন্নয়নের 


এল. হে. ন্বা 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভণর 


ভন্য ঘাটতি বাজেট বা অন্যান। বাবস্থার 
মাধামে কিছুটা! আথিক সম্প্রসারণ প্রয়ো- 
জন এবং তাতে স্থিতিশীলতাও বজায় রাখ! 
যান | উৎপাদিত সামগীর ক্লমবধমান হার 
বজাধ রাখার জন্য উৎপাদন যখন বাড়ে, 
তখন অথেব সবববাহ'ও বাড়তে থাকে । 
আখ মনবরাহেধ 'খই উন্নয়নের জন্য উন্নরন- 
শীল অর্থনীতিতে কিছুটা ঘাটতি বাজেটে 
প্রয়োজন । এব প্রতিক্রিয়াটা অবশা, 
বিভিন্ন সামগ্রীর বদ্ধিত সরববাহ এব 
ভগসাধারণের অথসঞ্চয়ের প্রবণতরি ফলে 
নষ্ট হয়ে যাওয়ার সন্তাবনা থাকে । অর্ধের 
এই সরবরাহ যদি না বাড়ে তাহলে মুদ্রা 
সঙ্ষোচের অবস্থা কষ্ট হতে পারে এবং 
উন্নয়নের পক্ষে তা মৃদ্রান্ধীতির মতোই 
বিপড্জনক হয়ে পড়তে পারে । 

কাজেই বিভিন্ন সামগ্রী ও সেবা পাও- 
যাব হার যে পরিমাণে বাড়বে অখবা প্রকৃত 
আম্ব যে হারে বাড়বে, অর্থের মরবরাহ 
যাঁতে সেই তুলনায় খুব বেশী না বাড়ে 
সেদিকে লক্ষা রাখতে হবে । দেশের 
অর্থনীতি অনুসারে যে আর্থিক সম্প্রসারণ 
হয় তার ওপরেও আবাব ব্যাঙ্কের ঝণের 
মাধামে অর্খিক সম্প্রসারণ ঘটে। কর্ত- 
পক্ষ হিসেবে রিজাভ ব্যাঙ্ক অবশ্য ব্যাঙ্ক- 
গলি নিয়ন্বণ করে। ফাঁপা বা মন্দা 
উভয় বাজারকেই এড়াতে হলে উপরে 
আলোচিত সব ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে বিশেষ 
দৃষ্টি রেখে অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থ। উপযুক্তভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । 

উন্নয়নের জন্য বদি অর্থনৈতিক সম্প্র- 
সারণকে অন্যতম উৎস হিসেবে ব্যবহার 
করতে হয়, তাহলে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
যে সব জিনিসের চাহিদা বাড়ে, সেগুলির 
সরবরাহ তাড়াতাড়ি যাতে বাড়ে সেজন্য 
সেগুলির উৎপাদন ক্ষেব্রগুলিতে, বেশী অর্থ 
নিয়োগ কর! উচিত । ভারতে সেই প্রধান 
চাহিদাটি যে খাদ্যশস্য তাতে কোন সন্দেহ 
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মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


নেই । সাধারণভাবে কায়িক পরিশ্মকারী 
শেণী যে সব জিনিস কেনেন সেগুলির 
যথেষ্ট সরবরাহ থাকা বিশেষ প্রয়োজন ॥ 
তাবতীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে চাউল, 
গম, এবং তৈলবীজ, তুলো ইত্যাদির মতে 
কষিজাত সামগ্রীব উত্পাদন যথেষ্ট বাড়ানে। 
উচিত। 


১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত ভারতে 
ছিনিসপত্রের দাম তেমন কিছু বাড়েনি । 
১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যাস্ত 
গন সময়ে দ্রব্যমুল্যের বৃদ্ধির হার বাঘিক 
শতকরা মোটামুটি ২ থেকে ৩ ভাগ 
ছিল। তবে ১৯৬২-৬৩ সালের পর 
অবস্থার ভ্রত পরিবর্তন হয়। প্রতিরক্ষা 
এবং উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রেই সরকারি ব্যয় 
খুব বেড়ে যায়। আয় অনুযায়ী করের 
অনুপাত বাড়ানো হয় কিন্ত ত৷ প্রয়োজনের 
অনুপাতে বাড়েনি । তাছাড়। খাদ্যশসোর 
মরবরাহে ঘাটতি চলতে থাকে এবং বহু 
পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করে সেই 
ধাটতি কিছুট। মোটানো৷ হয়। জীবন 
ধারণের বায়ের সঙ্গে বেতন ও পারি- 
শমিকের হার বাড়তে থাকায় শিল্পোথ- 
পাদনের ব্যয়ও বাড়তে থাকে | জাতীয় 
আয়ের হার পৃব্র্র বছরগুলিতে যে 
অনুপাতে বেড়েছে ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত 
কেবল সেইটুকুই রক্ষা করা হয় কিন্ত 
১৯৬৬-৬৭ সালে সেই হার বজায় রাখ! 
সম্ভব হয়নি । এর ফলে মূল্য বৃদ্ধির গতি 
দ্রুততর হয়। ১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৫- 
৬৬ সাল পধ্যস্ত দ্রব্যমূল্য শতকর৷ প্রায় 
৩০ ভাগ বেড়েছে । ১৯৬৬-৬৭ এৰং 
১৯৬৭-৬৮ সালে তা যথান্রমে শতকর৷ 
আরও ১৬ ভাগ ও ১১ ভাগ বাড়ে। 


এই অবস্থাট] আয়তবে আনার জন্য 
১৯৬৫-৬৬ সালে সরকারি লগ্গির পরিমাণ 
হ্রাস করা হয় এবং তার পর থেকে তা 


কমই আছে । বেসরকারি তরফের লগ্ি- 
তেও এর প্রভাব পড়ে এবং শিল্পগুলিতে 
উৎপাদন হাস পায় | উত্পাদন ক্ষমতাব 
সম্পর্ণ ব্যবহার ক্রমশ: কমে যেতে থাকায় 
কর্মসংস্বানের অবস্থা খাণেপ হযে পড়ে এবং 
লগ্ির অবস্থাও খারাপ হয় । তার ওপর, 


খাদ্যশস্যের উদত্পাদণ কমতে খাকান 
১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে 
ফাপা বাজার অব্যাহত খাকে। 
কেবলমাত্র ১৯৬৮ সালে এবং 


তার পরের বছর ফসল ভালে হ। 9য়ান 
এবং বেশী পরিমাণে খাদাশস/ আমদানি 
হওয়ায় মূল্যের এই উদ্ধগতি কিছুটা হাঁস 
পায়। সম্প্রতি অবশ্য খাদাশশ্যের মুল্যে 
খানিকটা স্থিতিশীলতা এসেছে । মন্দার 
ভাব খানিকটা কমেছে । আথিক অবস্থা 
পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে খণদান 
নীতি উদার করা হয়েছে এবং কৃষি, ক্ষদ্র- 
শিল্প ও বপ্তানী বৃদ্ধির মত অগ্রাধিকাব 
সম্পন্ন ক্ষেত্রগুলির প্রয়োজন মেটাবার গপর 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়৷ হয়েছে । কিন্ত তা 
সত্বেও একটা যেন অভাববোধ রয়েছে | 
লগ হার অপেক্ষাকৃত কম । শিল্পক্ষেত্রে 
উৎপাদন ক্ষমতা এখন পধাস্ত সম্পূর্ণভাবে 
ব্যবহ ত হচ্ছেনা | 

সঞ্চয়ের তুলনায় লগ বেশী হওয়ায় 
এবং বৈদেশিক সাহায্য আসতে খাকার 
১৯৬২৬৩ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সাল পধ্যস্ত 
মুদ্রানীতি চলতে থাকে । কিন্তু খাদ্য- 
শস্যের সরবরাহ হাস না পেলে এই 
অতিরিক্ত চাহিদ। ফাঁপা বাজারে পর্যাবসিত 
হতোনা । তাছাড়া বৈদেশিক বিনিময় 
মুদ্রায় যদি ঘাটতি না থাকতো তাহলে 
আমদানি দিয়ে এই অতিরিক্ত চাহিদ। 
খানিকট। মেটানো যেতো এবং মূল্যবৃদ্ধি 
রোধ করা যেতো । দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি 
যেমন রপ্তানীকে প্রভাবিত করে তেমনি 
আমদানির জন্য চাহিদাও বাড়ার | বৈদে- 
শিক মুদ্রার ঘাটতি যেমন বাড়তে খাকে 
তেমনি আমদানি কঠোরভাণ্ব নিয়ন্ত্রণ 
করতে হয় এবং কাচামাল ও অন্যান্য 
জিনিসের আমদানির ওপরেও তার প্রতি- 
ক্রিরা দেখা দেয়। এর ফলে শিল্পের 
উৎপাদন হাস পায়, দ্রব্যমূল্য আরও 
বাড়ে। 

এইসব থেকে আমরা মোটামুটি একটা 
সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি যে আমাদের 


দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট পরি- 
মাণ খাদ্যশসা ও অন্যান্য নিতাব্যবহার্ধয 
মামগ্রীর সরবরাহ যদি প্রচর পরিমাণে 
খাকে তাহলে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ছাড়াও 


অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ সম্ভবপর | অনা 
কথায় বলতে গেলে নিতভাপ্রধোছলীয় 


দ্িনিসের যদি অভাব খাকে তাহলে কোন 
নকম আথিক নিয়ন্্রণই মূলাবৃদ্ধি রোধ 
করতে পারবেনা | আমাদের এটা স্বীকার 
করতেই হবে যে. মূল তোগা দ্রবোর যদি 
হঠাৎ ঘাটতি দেখ! দেয় সেই ঘাটতি সখব। 


খরা বা বন্যা অথনীতিতে বিরাপ প্রতি- 
ক্রিয়া কাট কবতে পারে, লগ্ির অগ্রাধি- 
কারে কোন ভুলের জনা নয । তেমনি 
উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কতক গুলি 
ব্যাপার যেমন, বৈদেশিক সাহান্য হঠাৎ 
বন্ধ হরে যাওয়া, কোন আক্রমণ আাশঙ্কায় 


হঠাৎ যদি প্রতিরক্ষানূলক বায হঠাৎ 
অত্যন্ত বেডে যার অথবা এই বকম "এনা 
কোন কারণেও ফাপা বাজারের কা? হতে 
পারে। 

সাময়িক ঘাটতি দেখ। দিলে স্পরি- 
করিত একটা মুল্য নিরন্ত্রণ ব্যবস্থা অবশা 
সফল পাওয়া যেতে পারে । তবে একই 
সঙ্গে মূলা, বন্টনব্যবস্থা৷ এবং ঢাহিদাপুরণ 
নিষস্ত্রণ করা কিন | এই জনই সম্ভব তঃ 
মূল্যনিযন্ত্রণ আরোপ কবার সমঘ নির্দিট 
পয্যায় বেছে নেওয়া হর । এই ধরণের 
নিয়ন্ত্রণ প্রায়ই উৎপাদকের পধ্যায়ে কাধ্য- 
করী হয় বলে, সাধু উৎপাদক শাস্তি পান, 
কালোবাজারী পুরস্কৃত হন, দালাল বা 
মধ্যবস্তীরা বেশী আর করেন এবং দরিদ্র 
ক্রেতা কোন উপকারই পানন। । 

মূল্য নিমন্ত্রণ সম্পর্কে দ্বিতীয় বিবেচ্য 
বিষয় হ'ল, যে পধ্যায়ে মল) শিয়ন্ত্রিত হয় 
তা অযৌক্তিকভাবে নিমুস্তরে হওয়) 
উচিত নর। মুল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে 
অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য বেশী লাভ 
ন। করতে দেওয়ার এবং অপেক্ষাকৃত অল্প 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উত্পাদন মুস্ত রাখার 
যে প্রবণতা দেখতে পাওয়। যায় তা অল্ল 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন শিল্পে, অর্থ 
বিনিয়োগে উৎসাহিত করে । মূল শিল্প- 
গুলি যদি ভালো লাভ করতে পারে 
তাহলে তাতে লগ্গির পরিমাণ যেমন 
বাড়বে তেমনি যাটতিও চলে যাবে । গত 
কয়েক বছরে আমর। দেখেছি যে কৃষিজাত 


ধনধানে) ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৬ 


সামগ্রীর মূল্য কম না রেখে উৎপাদককে 
লাভজনক মূল্য দেওয়ায়, কৃষিতে যেমন 
লগি বেড়েছে তেমনি উৎপাদনও বেডেছে। 
শিল্পের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি । তবে এ 
কথাটাও মনে রাখতে হবে যে উৎপাদন 
বৃদ্ধির মাধ্যমেই প্রকৃতি আয় বাঁড়ে আব 
মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটা আঁন্পাতিক 
কল পাওয়া যাঁন। 


নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও খোলা বাছারের 
ব্যবস্থা অনেকখানি সাহায্য করতে পারে । 
মরস্সমের সময় যে সব জিনিসের সরবরাহ 
খুব বাড়ে বিশেষ করে তখন সেগুলি মজদ 
করে ঘাটতির সময়ে তা চাড়া যাম। 
খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে অবশ্য এটা কলা 
ভাচে | 


তবে মদ ভাগাৰ গড়ে তোলান বায় 
খুব বেশী । এতে টাকা আটকে যায়, 
সংরক্ষণ ব্যয় খাকে কিচ্ছ কোন লাভ নেই। 
মজুদ কবার জনা যথেষ্ট জায়গাৰ প্রয়োজন 
এবং বেশী সময়ের জন্য মজুদ কারে 
রাখতে হলে ক্ষতিরও সন্ভতাবনা থাকে । 
এই ক্ষতি এড়ানোর একটা সম্ভাবা বিকন্প 
বাবস্থা হল মজুদ অতিরিক্ত সামগ্রী বপ্তানী 
করে, হঠাৎ সাষয়িক কোন ঘাটতি মেটা- 
নোর উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রার আকারে 
একটা মভ্ভত ভাণ্ডার গড়ে তোলা । প্রায়ই 
দেখ। যায় যে, আমাদের দেশে যখন কোন 
ভ্িনিসের ঘাটতি দেখ দেয় তা সে খাদ্য- 
শস্য, ইস্পাত বা অন্য ষে কোন কিছুরই 
ঘাটতি হোক, বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে 
আমাদের সেগুলির আমদানি নিয়ন্ত্রিত 
করতে হর। অবস্থ। যখন সতাই খারাপ 
হয়ে ওঠে তখনই শুধ বৈদেশিক মুদ্রা 
দেওয়া হতে থাকে । ইত্যবসরে দাম 
বেড়ে যায় এবং তখন মুল্য নামিয়ে আন 
কঠিন হয়ে পড়ে । যে বৈদেশিক মুদ্রা 
শেষ পধ্যন্ত দেওয়া হয় তা যদি সময় মতে। 
দেওয়া হত তাহলে ক্ষাতিটা এড়ানে। 
বেতো । এই রকম ক্ষেত্রে বৈদেশিক 
মুদ্রার একটা জাতীয় ভাণ্ডার সাহায্য 
করতে পারে । 


মূল্য যত বেশীই হোক না কেন, 
দেশেই শিল্প প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশেই সব 
জিনিস উৎপাদন করার জন্য উৎসাহ 


১২ পৃথঠায় দেখুন 





এইচ. ভি কামাথ 


প্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য 


আমাদের দেশের জন্য কি ধরণের 
পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং সেগুলি কি 
রকমতাবে রূপাহিত করতে হবে তা, 
স্বাবধীনত। সংগ্রাম চলতে থাকার সময়েই 
ভাবা হয়েছিল | কংগ্রেসের সভাপতি 
হিসেবে ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে 
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বস্থু বিশেধভাবে পরি- 
করন৷ কমিটি গঠন করেন । এর পূর্বে 
ফেব্ম়ারি মাসে কংগ্রেসের হুরিপুরা অধি- 
বেশনে সভাপতির ভাষণ দেওয়ার সমর 
তিনি বনেন যে “একটি পরিকল্পনা কমি" 
ণনের পরামর্শ অনযায়ী, উৎপাদন ও 
বন্টনের ক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র কৃষি ও 
শিগ্প ব্যবস্থাকে আস্তে আস্তে সমাজতান্ত্রিক 
নীতির অন্তর্ভুক্ত করা এম্পর্কে রাষ্কে 
বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে ।'' 


কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষ বাবু, 
১৯৩৮ সালের ২রা অক্টোবর [দিল্লীতে 
কংখেস শাসিত প্রদেশগুলির শিল্প মন্ত্রীগণের 
একটি সভা আহ্বান করেন। জাতীয় 
পৃনর্গঠন এবং সামাজিক পরিকল্পনার জনা 
কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হলে জরুরী ও 
প্রয়োজনীয় যে বিষয়গুলির সমাধান প্রয়ো- 
জন, সেগুলি আলোচনা করাই এই সভার 
উদ্দেশ্য ছিল । এই' সম্মেলন উদ্বোধন 
করতে গিয়ে সুভাষ বস্তু স্বাধীন ভারতের 
জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজনীর 
বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কে 
দঢতাবে ঘোষণা করেন যে “কষির যতই 
উন্নয়ন কর। হোকনা কেন, দারিদ্র্য ও 
বেকার সমস্যা সমাধানের প্রক,ত উপায় হল 
পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়ন | একমাত্র শিল্পো- 
নয়নের মাধ্যমেই, উন্নততর আধিক অবস্থা 
এবং জীবন ধারণের উচ্চতর মান অর্জন 
কর যেতে পারে । শিল্প বিপুব হয়তো 
দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে একটা 
অন্যায়--কিস্তু এট প্রয়োজনীয় অন্যায় 
এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এই 
অন্যায় আমাদের ম্বেনে নিতে হবে|”? 


পরিকল্পন৷ ভূলপথে গিয়েছে 


লেখকের মতে নেতাঁজীই হলেন আমাদের দেশের পরিকপ্ননার 
জনক । কিন্ত পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলিতে জাতীয় সম্পদ মোটা ঘুটি 
কিছুট! বাড়লেও সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের মান বাড়েনি 
অথবা তাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যও আসেনি । 


জাতীয় পরিকল্পন) সম্পর্কে তিনি পরিস্কার- 
ভাবে কতকগুলি নীতি স্থির করে দেন । 
সেগুলি ছিল 2-_ 

১। আমাদের প্রধান প্রয়োজনগুলির 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব, 

২। আমাদের বিদ্‌/২ সরবরাহ ব্যব- 
স্থার, ধাতু উৎপাদন, মেদ্িন ও যন্ত্রপাতি, 
অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি, 
যোগাযোগ ও পরিবহণ শিল্প ইত্যাদির 
উন্নয়ন, 

৩। কারিগরী 
গবেষণা, 

8 | একটি স্থায়ী জাতীয় গবেষণ! 
পরিষদ, 

৫ | বর্তমান শিক্প পরিস্থিতির আথিক 
পর্য)বেক্ষণ । 

এইসব মূল নীতিগুলির ভিত্তিতে 
তিনি সংক্ষিপ্রভাবে কমসূচী ও কম 
পরিচালনার'ও উল্লেখ করেন। 

১। প্রত্যেকটি প্রদেশের আথিক 
অবস্থা পরীক্ষ। করে দেখতে হবে, 

২। দুই তরফেই যাতে একই রকম 
কাজ না হয় তা প্রতিরোধ করার জন্য 
কটির শিল্প ও ব্হদায়তন শিল্পের মধ্যে 
উপষক্ত সমনুয় রাখতে হবে ; 

৩। শিল্পগুলিকে আঞ্চলিক তিভিতে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 

৪ | ভারতে এবং বিদেশে পাঠিয়ে 
ছাত্রদের কারিগরী শিক্ষা দিতে হবে । 

৫ | কারিগরী গবেষণার ব্যবস্থ) 
করতে হবে । 

৬। শিল্পায়ণের সমসা। সম্পর্কে পরা- 
মর্শ দেওয়ার জন্য বিশেষগ্ঞগণের একটি 


শিক্ষা ও কারিগরী 
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কমিটি গগন করতে হবে। 

স্বতরাং সুভাষ চন্দ্র বস্গকেই প্রকত- 
পক্ষে ভারতের পরিকল্পনার জনক বল। 
উচিত। শিগগীরই পরিকল্পনা কমিশনের 
সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং 
ডজাওহল লাল ঘেহেরুকে এর সভাপতি 
হওয়ার জন্য আহবান জানালে হয় । সেই 
আমগ্ধণ তিনি সাদরে গ্রহণ করেন । আমি 
কয়েক মাসের জন্য এই কমিশ.নর সেক্রে 
টরি হিসেবে কাজ করি কিস্ত পরের বছর 
অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে পদত্যাগ করি । 


এর পরে পরলোকগত অধ্যাপক কে. 
টি. শাহ ছয় বছরের বেশী সময় ধরে 
পরিকল্পনা! কমিটির সেক্রেটারি হিসেধে 
কাজ করেন । ২০টি ব৷ তার বেশী গ্রন্থে, 
অবিভক্ত ভারতের জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন 
বিভাগ সম্পর্কে তিনি যে সব বিবরণী 
তৈরী করে গেছেন তা সকলেই জানেন । 
এই সব বিবরণী দিরে অবশ্য জাতীয় 
পরিকল্পন। কমিটির এতিহাসিক গুরুত্ব এবং 
তাত্পধ্য পরিমাপ কর যায়না । তবে 
জীবন ধারণের মান দ্রুত উন্নতির পথে 
নিয়ে যেতে, দেশের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন 
করা যে অতান্ত প্রয়োজন এবং পরিকল্পনার 
মাধ্যমে তাতে কৃতকার্ধ্য হওয়। যে সম্ভব, 
সে সম্পর্কে এই বিবরপণীগুলি সমগ্র দেশে 
ব্যাপক উৎসাহ ও ওৎস্ুকোোর সৃষ্টি করে।।, 


কাজেই স্বাধীনত। অর্জনের পর নেহরু 
সরকার যে পরিকল্পন। কমিশন গঠন করেন, . 
জাতীয় পরিকল্পন। কমিটিকে তার পূর্বসূরী 
বল। যায়। এখানে হয়তে। এ কথাটাও 
উল্লেধ করা যেতে পারে ষে ১৯৩৮ লালে 
জাতীয় পরিকল্পন। কমিটি গঠন এবং ১৯৪০ 


সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠনের মধ্যে, 
বৃটিশ সরকারের অধীনস্ব ভারত সরকার, 
১৯৪৪ সালের জন মাসে, বড়লাটের কার্ধয- 
নিধাহক পরিষদের একজন পৃথক সদস্যের 
অধীনে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের 
স্যটি করেন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর 
মাসে বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নেতৃত্বে, 
ভারত সরকার, ( অস্তবন্তীকালীন যে সর- 
কারে জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংখেস 
প্রতিনিধিগণ এবং মুসলীম লীগ যোগ দেন) 
একটি পরামর্শদাতা পরিকল্পন৷ বোর্ড নিযুক্ত 
করেন । কিন্ত কংখ্েম ও মুসলীম লীগ 
এই দটি দলই মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে 
অত্যন্ত পরস্পর বিরোবী মনোভাব অবলম্বন 
করায়, পরামশদাতা বোড বিশেষ কিছু 
কাজ করতে পারেনি । 


দেশের সম্পদ উপয-ক্তভাবে বানহার 
ক'রে, উত্পাদন বাড়িয়ে এবং সমাজের 
কল্যাণের উদ্দেশ্যে সকলকে !কমসংশ্বানের 
সুযোগ দিয়ে জনগণের জীবন ধারণের 
মান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উন্নততর কর৷। 
সম্পর্কে ভারতের সাধাবণতান্ত্রিক মংবিধান 
গ্রহণ করার পর, সরকার ঘোঘিত লক্ষ্য 
পূরণ করার উদ্দেশ্যে, দূই মাস পরেই 
ভারত সরকারের একটি প্রস্তাব অন্যায়ী 
১৯৫০ সালের ১৫ই মার্চ পরিকল্পনা কমি- 
শন গঠিত হয়। 


সাধারণ মানুষের 'ওপর বিপুল বোঝা 
চাপিয়ে, পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনাগুলি রূপা- 
রিত করার পর জাতির মোটামুটি সম্পদ 
কিছুটা পরিমাণে বেড়েছে । কিন্তু খেটে 
খাওয়৷ বিপুল জনসংখ্যার জীবন ধারণের 
মান হয়েছে নিমাভিযুখীন এবং তাদের 
জীবনে রয়েছে নিরাপত্তাবোধের অভাব । 
পরিকল্পনার আকার বড় হতে থাকলেও, 
সাধারণ মান্ষ সেই অনুযায়ী লাতবান 
হননি । প্রথম পরিকল্পনায় জনপ্রতি আয় 
বেড়েছে শতকর৷ ২ ভাগ, দ্বিতীয় পরিকল্প- 
নায় শতকরা ১।| ভাগ এবং তৃতীয় 
পরিকল্পনার সময়ে তাই থেকে গেছে। 


ভূমি স্বত্ব সংস্কার সম্পকিত আইনগুলি 
একদিকে যেমন অস্পষ্ট তেমনি বূপায়ণেও 
ফাঁকি থাকায় গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীর। 
সামান্য ন্যায়বিচার পেয়েছে । জমি যে 
চাষ করবে তারই জমির মালিক হওয়া 


উচিত, এই উদ্দেশ্যে যে. প্রজাশ্বত্ব আইন- 
গুলি প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলি বাঞ্চিত 
লক্ষ্য অজন করতে পারেনি । তেমনি 
ভূষির সমবন্টণের উদ্দেশা নিয়ে সর্বোচচ 
পরিমাণ জমির যে আইন তৈরি করা হয় 
তাও লক্ষা পূরণ করতে পারেনি । সম্পন্তি 
'৪ মাদার ওপর জোর দিয়ে যে সাহায্য 
কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় সেগুলি ধনী 
শেঁণীরই বেশী উপকারে এসেছে তেমনি 
প্রশাসনিক বিলম্ব 'ও জটিলতা, সমাজের 
উচ্চশেণীরই স্থবোগ বাড়িয়েছে | 


হুতীয় পরিকল্পনার সময়ে অত্যাবশ্য- 
কীয় সামগ্রীর ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি এবং 
সরকারেব আশ্াস সন্বেও টাকার মল্যমান 
হাস করার পর এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায 
সাধারণ মানুষেব মেকদ্ত ভেঙ্গে গিয়েছে । 
কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ সারানোর 
পরিবন্তে উপশমেন মতো ভিটেফৌটা, 
আংশিক নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা এবং কয়েকটি বড় 
বড় সহরে সুপার বাজার স্থাপন, সরকারের 
দর্বল শাঁতি প্রকাশ করে দিয়েছে । একটা 
সংহত মূল্য নীতির অভাবেব প্রত্যন্ ফল 
হ'ল মুল্যের এই উদ্ধগতি। অত্যাবশ্যকীয় 
জিনিস, বিশেষ করে শিল্পগাত জিনিস- 
'গুলিব বাজার দরের সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ের 
কোন সম্পর্ক নেই । ব্যবসায়ীদের বিপুল 
লাভ এবং অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলির 
ওপর বিপুল কর অবস্থাকে আরও খারাপ 
করে তুলেছে। 


কমসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ ' ত্য, 
পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হলেও কাধ্য- 
ক্ষেত্রে, সর ও গ্রামাঞ্চলে বেকারের সংখ।। 
দ্রুত গতিতে বেড়েছে । 


যদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই সমাজ- 
তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থ। স্থাপনের উপায় বলে 
ধরে নেওয়া হয় তাহলে পরিকল্পনায় 
শীর্ষের পরিবর্তে প্রধানতঃ মূলে জোর 
দিতে হয়। যে জেল৷ প্রশাসন অনসাধা- 
রণের খুব কাছাকাছি থাকে এবং যার 
একটা গণতান্ত্রিক ভিত্তি আছে, তাকেই 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল সংস্থা হিসেবে 
ধরতে হবে । এদের নির্দেশ অনুযায়ী, 
নি্ঘা1রিত সময়ের মধ্যে ভূমি স্বত্ব সংস্কার 
সম্পকিত কর্মস্চীগুলি রূপায়িত করা 
উচিত। উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে এর 
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নিকট সম্পর্ক থাক উচিত যাতে ভূমি স্বত্ব 
সংস্কারের সঙ্গে পুনগগঠনের কাজের কারধ্য- 
করী সমনূয় থাকে । খণ ও কারিগরী 
সাহায্য একই সঙ্গে চল উচিত । যর্ধ্যাদা 
ও সম্পত্তির মাপকাঠির পরিবর্তে প্রয়োজন 
এবং সম্প্রসারিত ব্যবহার ক্ষমতার মাপকাঠি 
অনুযায়ী খণ দেওয়া উচিত। সাহায্য 
দেওয়ার সময় অবহেলিত ও নিপীড়িত 
শ্ণীগুলির পুনবর্বাসনের প্রশুটিই প্রধান 
বিবেচ) বিষয় হওয়া উচিত । উন্নয়ন- 
মূলক কর্মপ্রচেষ্টায় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির 
একট। তাৎপধ্যপূর্ণ ভূমিক। থাকা উচিত 
এবং সেগুলির ওপরেই সেবা 'ও কর্তৃত্বের 
ভার দেওয়৷ উচিত । 


নণা আব একটি ক্ষেত্র, যেটি সম্পর্কে 
চতুর্থ পবিকল্পনায় বিশেষ মনোযোগ 
দেওয়া উচিত তাহল সরকারি তরফ । 
সামানা কয়েকটি সংস্থা ছাড়া সরকারি 
ভরফের শিল্পগুলির পরিচালন সম্পকে 
এতো বদনাম রয়েছে যে তা, রাগ্বীয়করণের 
পারণাকেই উপহাসাম্পদ করে তুলেছে। 
সরকারি তরক বলতে অনেকে সেগুলিকে 
দর্নীতি, স্বজনতোষণ, করদাতাদের অর্থের 
অপব্যর, অযোগ্যতা ও বিশৃঙ্খলার কেন্দ্র 
বলে মনে করেন । রাস্রীয়করণের অথ 
যদি সবকারিকরণ ও কর্মচারীতন্ত্র হয় 
তাহলে তা মমাজতস্ত্রের প্রহসন হয়ে 
দাড়াবে । 


বর্তমানে দেশে যে সামাজিক অথ- 
নৈতিক ও . প্রশাসনিক ব্যবস্থা রয়েছে 
তাতে সরকারি তরফের সংস্থাগুলির 
সংশোধন কষ্টসাধ্য একথ!, জনগণের ওপর 
বিশাস রেখে, অসঙ্কোচে প্রকাশ কর! ব৷ 
ন৷ করা পরিকল্পনা রচয়িতাদের ওপরেই 
নির্ভর করছে । তার। যদি মনে করেন 
যে ক্ষতি পূরণ কর। সম্ভব নয় অথব। অপর 
ভবিষ্যতে অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার 
সম্ভাবনা নেই তাহলে জাতির স্বার্থেই 
পরিকল্পনা কমিশনের, সরকারি তরফের 
তবিষ্যত সম্প্রসারণ বন্ধ করে দেওয়৷ 
উচিত। এতে বিনিয়েগের পরিমাণ 
অত্যন্ত বিপুল বলে সম্মান রক্ষার খাতিরেই 
শুধু এগুলোর সম্প্রসারণ করা উচিত নয় | 
তৰে সংশোধনের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা 


১৬ পৃ্ঠার গেখুন 


চতুর্থ পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনায় 
অর্থসংস্থানের কয়েকটি দিক 


সুব্রত শস্ত 


অধ্যাপক, কলিকাতা বিশুবিদ্যালয় 


চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থ সংস্থা 
নের জন্য কর ব্যবস্থার পুন- 
বিন্যাস ও বিভিন্ন করের 
সবসংহত ও স্থসমঞ্জস প্রয়োগ 
প্রয়োজন । যাতে বিত্বহীন এবং 
নিয়মধ্যবিত্ব শ্রেণীর ওপর করের 
বেশী বোঝা না চাপিয়েও 
রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো 
সম্ভব হয়। 
খসড়া চতুর্থ পঞ্চবধীয় পরিকল্পনায় 
সরকারী ক্ষেত্রে মোট ১৪,৩৯৮ কোটি 
টাক এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট ১০, 
0209 কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ কর! 
£য়েছে। আথিক ভারসাম্য না থাকলে 
কোনোও পরিকল্পনার সাফল্য সুনিশ্চিত 
হয না। পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি 
চেধারম্যান অধ্যাপক গাডগিল চতুর্থ পরি- 
কল্পনার তে খসড়া প্রস্তত করেন তাতে 
সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সুষ্ঠ কাজকর্ম, 
কু সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ( বিশেষ করে 
থাশাঞ্চলে ), অতিরিক্ত কর ধার্য ( বিশেষ 
করে গ্রামীণ আয় এবং শহরাঞ্চলের সম্পত্তির 
উপর) প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আক্বোপ কর 
হয। চতুর্থ পরিকল্পন৷ প্রণয়ন করার 
প্র্ততিপর্বেই বৈদেশিক সাহায্র প্রাপ্তি 
যোগ্যতা এবং ঘাটতি অর্থসংস্বানের গুরুত্বের 
ধতি সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়। হয়। প্রকৃত- 
পক্ষে বৈদেশিক মুলধন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা 
দিশেষতাবে অনুভব করা গিয়েছিল ত্তীয় 
পঞ্বষাঁয় পরিকল্পনার শেষ বছরে । তৃতীয় 
পরিকল্পনার পর চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম 
ধমডা্টি যে পরিত্যক্ত “হয়েছিল তারও 


অনাতম কারণ ছিল বৈদেশিক সাহায্য 
সম্পর্কে অনিশ্চয়তা | এই অনিশ্চয়তা 
থাক। সত্বেও চতুর্থ পরিকল্পনায় ২,৫১৪ 
কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া 
যাবে বলে ধরা হয়েছে । রেলওয়ে সমেত 
সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ১,৭৩০ কোটি 
টাকা, চলতি কর বাবস্থা থেকে ২,৪৫৫ 
কোটি টাকা বাজারে খণপত্র ছেড়ে ১,১৬৬ 
কোটি টাক।, ক্ষুদ্র সঞ্চয় বাবদ ৮০০ কোটি 
টাক এবং অন্যান্য নীট মুলধনী আয় বাবদ 
১,১৩০ কোটি টাকা পাওয়৷ যাবে বলে 
ধরা হয়েছে । এই বাবস্থাগুলি পর্যাপ্ত 
বিবেচিত না হওয়া অতিরিজ রাজস্বের 
মাধ্যমে ২,৭০৯ কোটি টাক! সংগ্রহ করার 
কার্ষসূচী গৃহীত হয়েছে এবং তার পরেও 
৮৫০ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থসংস্থান ধর। 
হয়েছে । 

প্রথমেই অতিরিক্ত কর ধার্য করে 
আরও কতট। রাজস্ব সংগ্রহ কর সম্ভব, 
দেখা যাক। ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরক।র সূত্রে সমগ্রভাবে নর ব্যবস্ব। থেকে 
যে রাজস্ব আদায় হয় তার শতকরা ৭৫ 
ভাগই আসে পরোক্ষ কর থেকে ৷ এদিকে 
প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় এখনও অনেক পরি- 
বর্তনের অবকাশ আছে। বিশেষ করে 
গ্রামাঞ্চলে আরও রাজস্ব আদায় করার্প যে 
যথেষ্ট স্রযোগ আছে সে সম্পর্কে কোন 
দ্বিমত থাক উচিত নয়। বর্তমানে আমা- 
দের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কষিগতত আয় 
শতকর। ৫০ ভাগেরও বেশি । কিন্ত মেটি 
রাজস্বে কৃষির অংশ মাত্র শতকর ২৭ 
ভাগ। ভারতে কৃষিক্ষেত্রে এবং অ-কৃষি 
ক্ষেত্রে করের বোঝা সমান নয় । জনপ্রতি 
পরোক্ষ করের বোঝা কৃষি ক্ষেত্রের তুল- 
নায় অ-কৃষিক্ষেত্রে অনেক বেশি । ভূমি 
রাজস্ব সম্পর্কে বিস্তর আলোচন। সাম্প্রতিক- 
কালে হয়েছে । ১৯৬৯-৭০ সালের 
বাজেটে সম্পদ কর কিছু পরিমাণে কৃষিগত 
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হু 


তবুও এ কথ গ্রিঃসদ্দেহে বলা চলে. প্র. 
ভূমি রাজস্ব বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হওয়া, 
উচিত ছিল, অথব। গ্রামীণ আয়ের যতুট? , 
করের মাধ্যমে, সংগ্রহ কর! উচিত ছিল 
ততটা কর সম্ভব হয়নি | ১৯৬৭-৬৮ 
পালে ভারতের জাতীয় আয় যে শতকর। 
৯ ভাগ বেড়েছিল, তার মধো শতকরা ৭ 
তাগ ছিল কৃষিস্ত্রে। থ্রামাঞ্চলে এমন 
সঙ্গতিসম্পন্ন জোতদার এখনও আছেল 
ধাদের উপর যতটা কর ধার্য করা উচিত 
ছিল ততটা কর। হয়নি | আমাদের দেশে 
কৃষিগত আয় কর ভালোভাবে কাধকর 
হয়নি এবং গ্র ব্যবস্থার ক্রাটি দূর করার 
জন্যই প্রগতিশীল হারে ভূমি কর ধার্য কর 
উচিত। পক্ষান্তরে বল চলে সম্পদ কর 
আরও সম্প্রসারিত ক'রে ভূমি রাজস্ব 
ব্যবস্থাটি তার অন্তর্ভন্ত করা উচিত। 
যেমন বাণিজ্যিক ব! অর্থকরী শস্য উৎপাদন 
কর] হয় এই জাতীয় জমি যদি কেউর্পাচ 
একরের বেশি হাতে রাখেন তবে তার জন্য 
অতিরিক্ত কর ( 'সারচার্জ' ) ধার্য করেও 
কিছু রাজস্ব আদায় কর। যেতে পারে। 
কিক্ষেত্রে বেশি করে করধার্য কবার 
র/জনৈতিক দিকটি অনেকেই উপেক্ষা 
করতে পারেন না। কোন কোন রাজ্যে 
দেখা গেছে দলীয় স্বার্থে ভূমি রাজস্মের 
পরিমাণ বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা 
চালানে। হয়নি। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের এবং আথিক ভারপামা বজায় 
রাখার প্রয়োজনীয়তা দলীয় স্বার্থ বজায় 
রাখার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা 
উপেক্ষা করনে দেশের অর্থনৈতিক অগ্র- 
গতির হার ত্রুত হবে না। 

মোট কথা চতুর্থ পরিকল্পনায় ২,৭০৯ 
কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ কর! 
অসম্ভব নয়। কিন্ত সেজন্য চাই একটি 
বলিষ্ঠ কর নীতি । কালে টাকা জমানো 
এবং কর ফাঁকি বন্ধ করে রাজস্বের পরিমাণ 
আরও বাড়ানোর জন্য কর ব্যবস্বার 
পৃনবিন্যাস এবং বিভিন্ন করের সুসংহত ও 
স্ুসমঞ্জস প্রয়োগ প্রয়োজন । বিস্তহীন 
এবং নিম্মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর বেশি বোঝ 
না চাপিয়েও রাজস্থের পরিমাণ বাড়ানো 
সম্ভব । গ্রামাঞ্চলে কষকর৷ সবাই যে 
একেবারে দূঃম্ব তা নয়; এবং শহরাঞ্চলে 
করদাতাদের মধ্যে বার! চাক্রীজীবী তাদের 


তূলনায় গ্রামের সঙ্গতিসম্পয কষকদের 
আনুপাতিক কর প্রদান-ক্ষমতা (গড়পড়তা) 
অপেক্ষাকৃত বেশি বলেই অনেকে মনে 
করেন । শহরাঞ্চলে ধাঁর। প্রচুব সম্পত্তির 
অধিকারী তাদের উপরে আর'ও কব ধার্য 
কর! যায কিনা তাও বিচার্য | 


মরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির 'না লাভ ণ। 
নাতির শীতি' এখন পরিতাক্ত হয়েছে । 
মাখা কর। যায সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির 
উদ্বত্তেব পরিমাণ চতুণ পবিকল্পনাক।লে 
বাড়বে । রেল চণ[চল ব্যবস্থাব পূথ. 
বিন্যাসের কাজ বছদ্‌র এগিয়ে গেছে । 
এখন বেল কর্ত পক্ষের দেখা উচিত শশুৎ- 
পাদনমূলক বাযের পরিমাণ যতদূর সম্ভব 
কমিমে উদ্বন্ডের পবিমাণ বাড়ানো | গত 
তিন বছর পবে ভারতায় “বল বাবস্থার 
আথিক অবধা। মোটেই ভাল যাথ নি। 
টতুথ পরিকল্পনায় উন্নঘণমুলক কমসূচীর 
না ববাদা রেখেও মাতে বেল৪ বব 
উদ্ব.স্তের পরিমাণ বাড়ানো মান তাব জনা 
সবাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। 
জীবনবীমা কপো।বরেশনের সুনাফাব পরিমাণ 
"বড়েছে এটাও নি১মশেহে আশাব কথ। | 
কিন্ত জীবনবীমা কপোবেখনের মুনাক। 
যাতে ক্ষুদ্র শিল্পের উ্নঘনে এবং কন স*- 
স্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকারী প্রকল্প গুলিতে 
আরও বেশী ক'রে বিনিয়োভিত হয, 
সেজনা বিনিয়োগ নীতিব প্রয়োজনীব 
পুনবিন্যাস প্রযোজন । জাতীয়কবণের পর 
সংশিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির আমানত বেড়েছে। 
৮তুখ পরিকল্পনার অথসংস্বানে এই বাব- 
সায়ী ব্যা্কগুলি থেকে ১৫০০ কোটি টাক। 
পাওয়া যবে বলে ধবা হনেছে এবং তার 
মধে? ৫০9০ কোটি টাকা কৃষির উন্নতিব 


হানা বিনিয়োগ কব হবে বলে স্থির 
হয়েছে । স্টেট বাঙ্কের ভূমিকাও এ 


ক্ষেত্রে উৎসাহবাঞ্ক । “সবুজ বিপুবের' 
পরিপ্রেক্ষিতে ক্ধিক্ষেত্রে, বিশেষ কবে 
খাদ্যে স্বয়ন্তরতা অজন করার পখে এগিযে 
চলতে গেলে গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিবদ 
আরও স্ুূঢ করতে হবে এবং মে ক্ষেত্রে 
রাষ্্ায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির দায়ি অপরিসীম । 
এই বাঙ্ক গুলির পক্ষে খ্রামাঞ্চলে আঘথিক 
লেনদেন ব্যবন্থাধ ব্যাপক সম্প্রসারণের 
মাধামে গ্রামীণ সঞ্চয স্রসংহত কব সম্ভব । 


বৈদেশিক সাহায্যের অনিম্চয়ত। 


সম্পর্কে আগেই উল্লেখ কর হয়েছে। 
আমরা বিদেশ থেকে বিভিয্ন ধরণের মূলধন 
পেষে থাকি । গণ ('লোন') এবং মঞ্জুরী 
সাহায্য (গ্রান্ট') এক জিনিস নয । আবার 
এক ধরণের বৈদেশিক থণ আছে য। শোধ 
করতে হবে ভারতীয় মুদ্রাম ( যেমন পি. 
এল. 8৮০ অনুযায়ী পাওয়া বৈদেশিক 
গণ) | আবার অনেক খণ আছে যেগুলি 
বিশেষ বিশেষ প্রকল্পের জন্য ( প্রজেক্ট 
লোন ) স্গনিদিঃ কবা থাকে । বৈদেশিক 
মাহাযোর ক্ষেত্রে আমাদেব সমস্যা হচ্ছে 
একাধিক | প্রথম সমস্যা হচ্ছে, যে খণ 
অথব। সাহাযা গ্রহণ করা হচ্ছে তার 
সগ্ধ্যবহাব করা | দ্বিতীর পরিকরনার শেষ 
পযন্ত গণ, সাহায্য, পি এল. 8৮০ 
অনুযায়া খণ সব মিলিবে বিদেশ থেকে 
মেট ৬,১১৯ মিলিয়ন ডলার পাবার অন- 
মোদন পাওষ] গিষেছিল, কিন্ধ তার মধ্ো 
ভাবত মাত্র ৩,৪২৮ মিলিযম ডলার গ্রহণ 
এবং বাবহাব করতে পেরেছিল । তৃতীর 
পবিকল্পন!ম অনুরূপ ৬১৬৮ মিলিষন ডলাব 
অনুমোদিত হবেছিল এবং তান মধ্যে 
৬০২ মিলিযন ডলাব ব।বহত হয়েছিল । 
১৯৬৬-৬৭ সালে মোট বৈদেশিক মাহাষা 
ও খধখ এনুমোদিত হয়েছিল ২,১৩২ 
মিলিরন ডলার, তাব মধো গৃহীত এবং 
ব্যবহত হয়েছিল ১৫০৬ মিলিয়ন ডলাব । 
মবশা ১৯৬৬-৬৭ সালেৰ অনুমোদিত মূল- 
ধনেব কিছুটা ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবহ ত 
হথেছিনল, তাই ১৯৬৭-৬৮ সালে ৯৪৮ 
মিলিবন ডলাব বৈদেশিক দাহ|যা ও খন 
বাবদ অনুমোদিত হলেও বাবহৃত খণেৰ 
পরিমাণ ছিল ১৫৪৮ মিলিবন ডলাব । * 


চতুথ পৰিকল্পনা শীট বৈদেশিক 
গাহাযা এবং খণের পরিমাণ ২,৫১৪ কোটি 
টিক হবে কিনা এখনই বল সম্ভব নয়। 
হযত ব। তা সন্ভবও হতে পারে। 
সম্প্রতি আন্তর্ভাতিক অখথভাগ্ার, সদস্য 
দেশ গুলিকে বৈদেশিক মুদ্রা তুলে নেওয়ার 
বিশেষ অধিকার ( ৯৩০12113171 
[২112111৭ ) দেবার যে নীতি গ্রহণ করেছে 
সেই অন্যাধী আন্তর্জাতিক অথভাগ্ডরে 
তাবতের কোটার পরিমাণ শরততকর। ২৫ 
ভাগ বেড়ে গেছে । এই বিশেষ অধিকার 
অনুযায়ী সম্প্রতি ভারতের জন্য অতিরিজ্ঞ 
১২৬ মিলিয়ন ডলার (৯৪.৫ কোটি টাক) 


ধনধান্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১০ 


বরাদ্দ করা হয়েছে । ভারতকে সাছাব্য 
প্রদানকারী সংস্বাও ( ইছ্‌ ইণ্ডিয়। ক্লাব) 
চতুর্থ পরিকপ্ননাকালে সঠিক কতটা সাহাযা 
দিতে পারবে সে সম্পর্কে এখনও কোন 
স্থনিশ্চিত আশ্াস পা1ওয়। যায় নি। তবুও 
আশ! কম! যায় শেষ পধন্ত হয়ত 'আড়াই 
হাজাব কোটি টাকার বৈদেশিক সাহা] 
চতুর্থ পবিকল্পনার জনা পাওয়৷ যাষে। 
বৈদেশিক ঝণ গ্রহণ করার দ্বিতীয় সমস্যা 
স্চ্ছে সেই খণ পরিশোধ করা সম্পকে 
উপযুক্ত পরিমাণ রপ্তানি ন৷ বাড়াতে পারনে 
বৈদেশিক মুদ্র। সঞ্চয় করার প্রচেষ্টা সফল 
হতে পারবে না । হাতে উপযুক্ত পরিমাণে 
বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল ন। থাকলে 
বৈদেশিক খণ পবিশোধ করা সম্ভব হবে 
না| তা ছাড়। পি. এল. ৪৮০ অনযায়ী 
ভারত, মাকিন যুক্তবাষ্টী থেকে যে সাহায্য 
পেষে থাকে তা ভারতীয় মুদ্রায় শোধ 
করতে হয় এব" সেই মুদ্র। মাকিন যুত্ত- 
বাষ্ট্রের তরফে ভারতেই বায় করাব সংস্বান 
আছে। ফলে মুদ্দ্রান্ীতিন সম্ভাবনা 
উড়িয়ে দেওয়া যাম না। সম্পূতি খুসর 
কমিটিও অনুবূপ আশঙ্ক। প্রকাশ করেছেন। 
তাই বৈদেশিক সাহাযোর উপর নিভর- 
শীলতা কমিষে দিয়ে আত্যন্তবাণ সঞ্চধ 
বৃদ্ধির উপর আর বেশি গুরুত্ব আরোপ 
কর] সমীচীন । 


চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুযায়ী 
জাতীয় আয়ের শতকর। ১২ ভাগ সঞ্চর 
করা আমাদের পক্ষে এখনও সম্ভব হয়নি । 
জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ থেকে ৯ 
তাগ সঞ্চয় করেই আমাদের সন্তু থাকতে 
হচ্ছে । কর ব্যবস্থা থেকে যে রাজন্ব 
পাওয়।৷ যাচ্ছে এবং বিদেশ থেকে যে ণ 
ও সাহাষ্য পাওয়৷ যাচ্ছে তাও পরিকল্পনাব 
সাথক রূপায়ণের পক্ষে পর্যাগ্ড নয় । তাই 
শেষ পর্যন্ত ঘাটতি অর্থ সংস্থানের আশুয় 
গ্রহণ করা ছাড়া পরিকল্পনা কর্তপক্ষের 
কাছে বিকল্প পন্থ। ছিঙ্ল না। 

প্রথম পরিকল্পনার প্রথম আড়াই .বছব 
ঘাটতি অথসংস্বানের আশয় নেওয়। হয়নি। 
কিন্ত শেষ পরন্ত প্রথণ পরিকল্পনায় মুদ্রার 
পরিমাণ বেড়েছিল ধতকর। ১৪ ভাগ। 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট 
মুদ্রার পরিমাণ বেড়েছিল যথাক্রমে শতকর। 


৩১ পৃষ্ঠায় দেখন 


নগরাধলে গৃহ নির্যাণ নীতি 


একটি জাতীয় সমীক্ষা অনুযায়ী, 
ভারতে, শহরবাসী জনসংখ্যার শতকর৷ ৮৫ 
ছন তাদের মোট আয়ের ৭০ শতাংশ বায় 
করেন আহারের সংস্বানে । অতএব 
"বাসের ব্যবস্থা করতে হয় আয়ের অব- 
শিট ৩০ শল্তাংশ থেকে | উদাহরণস্বব্প 
বল। যায়, দিল্লী নগরীতে যে ব্যক্তির মাসিক 
উপার্জন ২০০ টাকা, তাঁকে আহার ও 
বাসস্থান বাবদ ব্যয় করতে হয় ১৪০ টাকা । 
অথাৎ ব্যয়ের লাগাম টানতে হয় বাড়ীর 
প্যাপারে, যার অবশ্যন্তাবী পরিণামস্বরূপ, 
মেই বাজ্িকে অননুমোদিত কলোনীর 
গাঁজেবাজে বাড়ী বা বস্তীতে আশম় নিতে 
হয় | 


১৯৬৪-৬৫ সালের মিউনিসিপ্যাল 
ণেক আধার ক'রে ১৯৬৭ সালে দিল্লীতে 
বাড়ীভাড়ার হার সম্পর্কে এক সবীক্ষা 
শেওয় হয়। তার থেকে যে তথ্য পাওয়। 
যায় তা হল---দিল্লী এককালে ছিল মধা- 
বিন্ত শেণীর শহর আর এই শেণী আজ 
বিল্প্রপ্রায়। গত ১৫ বছরে প্রাসাদ ও 
বস্তীর ব্যবধান ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। 
ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যময় । কারণ বিলাসগৃহ 
বছল কলোনী ও ক্রমশ: বিস্তারশীল অননু- 
মোদিত কলোনী, আবাস গুহের মধ্যবর্তী 
প্যাযটি, নির্মূল ক'রে বৈষমা আরও 
বাড়িয়ে ভুলবে । তবে, তারই মধ্যে, 
মামাদের “সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার"? 
গশাধিস্বলটুকু. অবশাই “সংরক্ষিত 
থাকবে ।' ৮ 


এই সমীক্ষায় আর একটি তথ্য লক্ষ- 
ণায়। ( নগর ভাবতের প্রতীক হিসেবে 
দিল্লীর উদাহরণ দিচ্ছি ) দিল্লীর সমৃদ্ধ 
কলোনীগুলির বিলাস গৃহগুলির গড়পড়ত। 
তাড়া হল মাসে এক হাজারটাকার ওপর | 
এই সব আবাসগৃহের অধিকাংশ যখন অর্থ- 
বান ভাড়াটিয়ার প্রতীক্ষায় তালাবন্ধ, তখন 
লক্ষ লক্ষ লোক ছোট বা মাঝারি, নান!ন 
বেসরকারী কলোনীর অস্বাস্থ্যকর বাড়ীর 
কোনোও এক অংশে মাথা গৌছবার ঠাই 
পেলেই তৃপ্ত । এই সব কলোনীতে বাড়ী 


বসু 
ইনষ্টিউট অফ ইকনমিক খোথ, নূতন দিলী 


তৈরি করার সময়ে পৌরকৃর্তপক্ষের অনু- 
মোদন নেওয়। দূরের কথা, বহছক্ষেত্রে, 
বাড়ী তৈরির সমযে পোরগৃহনির্মাণের 
নীতিনিয়ম ব। নিদিষ্ট মানও অগ্রাহ্য কর। 
হয়। 

মোট কথা, পরিকল্পনা প্রণেতার। 
মধ্যবিস্ত ও নিমু আয়ভোগী জনগণের 
গৃহসমস্যার দৃষ্টিকোণ খেকে বিচার বিবেচন। 
করেন নি, যদিও প্রথম পঞ্চবাঘিক পরি- 
কল্পনা ও পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে 
গুহনিমাণ সমস্যার বিষয়টি বিবেচনা কর 
হয়েছে । পরিকল্পনাগুলির মূলে যে মনোভাব 
আছে তা হ'ল, 'জনসাধারণের নিজস্ব বাড়ী 
থাকা দবকার এবং নিমুআয়তোগীদের 
স্বগৃহ নিমাণে সরকারী অর্থসাহাযোর 
সংস্থান রাখ দরকার |' নিমুবিস্ভদের কাছে 
বাড়ীর জন্য জমি বা ( কম খরচে তৈরি ) 
বাড়ী বিক্রী ক'রে গৃহসমস্যার সমাধান 
সম্ভব, এটা অবাস্তব কথা । গৃহনির্মণ 
সমস্যার সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক পরি- 
প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট, যে, বর্তমান অবস্থায় 
নিমুআয়সম্পন্ন জনগণের কাছে জমি ব৷ 
বাড়ী বিক্রীব প্রস্তাব কার্ধকর হতে পারে 
না। যেটা কার্যত: সম্ভব এবং বাস্তবানূগ, 
তা হ'ল সরকারী তরফে গৃহ নির্মাণ ব্যব- 
সার স্ত্রপাত কর। এবং এক কামরা ব। 
দই কামরা বিশিষ্ট বহুতল ৰোড়ী তৈরি 
করে সেগুলি নিমুবিস্তদের, কম ভাড়ায় 
দেওয়া । * 

চতুর্থ পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনার খসড়ায 
বল। হয়েছে যে, 'সরকারী তরফে গৃহ- 
নির্মাণ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এ যাব যেটুকু 
অভিজ্ঞতা অর্জন করা গিয়েছে তা হ'ল 
এককভাবে, প্রত্যেকটি গৃহনির্সীণেয় জন্য, 
যেব্য় হয় তার পরিমাণ অত্যধিক এবং 
সরকারী প্রচেষ্টার মাধামে এ সমস্যার অংশ 
মাত্রের সমাধানও সাধ্য নয় । তা ছাড়া 
আরও বলা হয়েছে যে, 'গৃহ নির্মাণের 


ধনধান্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পঙ্জী ১১ 


উপকরণগুলি নির্দিষ্ট নক্সার ছকে ফেলে, 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সেগুলির উৎপাদনে 
বেমরকারী তরফের উদ্যোগী হওয়। 
উচিত ।' আমি এ প্রস্তাব অনুমোদন 
করি না। সরকার যদি হোটেল ব্যবসা! 
খুলতে পারেন কিংবা কেক বিস্কুট রুটি 
তৈরির ব্যবসায়ে নামতে পারেন, তাহলে 
সাধারণ নরনারীর গ্‌হসমস্যার মত একটা 
মৌল প্রয়োজন উপেক্ষা ক'রে বেসরকারী 
তরফের অনুকম্প। ব৷ দাক্ষিণোর প্রত্যাশায় 
তাঁদের ফেলে রাখবেন এটা অযৌজিক | 
নগরবাসীর আয়ের পর্বোচ্চ সীমা বেঁধে 
দেওয়ার প্রস্তাব সঙ্গত হতে পারে, যদি, 
(ক) সরকার ব্যাপক-গৃহ-নিাণ-প্রক্ 
রূপায়ণে প্রবৃত্ত হন, (খ) আবাসিক বিলাস 
গৃহ নির্মাণ নিষিদ্ধ ক'রে দেন, (গ) 
মধ্যবিত্ত ও নিমুবিত্বদের সুলভ ভাড়ায় বুড়ী 
দেবার উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যায় সাধারণ বাড়ী 
তৈরি করেন এবং (ঘ) ইম্প।ত, সিষেন্ট, 
কাঠ, কাচ ও ইট প্রভৃতি সম্পদের সবকটি 
উপকরণ তৃতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধিক্স জন্য 
সন্ধযবহার করেন | এই প্রস্তাবের বাস্তব- 
তার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে হংকং, পিঙ্গা- 
পুর ও অন্যান/ শহরে । অর্থাৎ সাদা 
কথার বলতে গেলে, সর্বাথে সরকারী 
দটিভঙ্গীর পুনবিন্যাস প্রয়োজন । 

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরি- 
কল্পনাগুলিতে মবাবিত্ত ও নিমু আয্ভোগী- 
দের জনা গুহনির্মাণ নীতির যে উদ্দেশ্য 
বর্ণন কর হয়েছে ত। সংক্ষেপে বিবেচনা 
করে দেখা যাক। ১৯৪৯ সালে শিল্প- 
শৃমিক গৃহনির্াণ সুচী প্রণয়ন করা হয়। 
তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্য 
সরকারগণকে অথব৷ রাজা সরকারগণের 
অনুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারী নিয়োগ- 
কারী বা মালিকদের সুদবিহীন খণ গেওয়ার 
প্রস্তাব রাখা হয়। বেসরকারী হাতে খণ 
দেওয়ার প্রাক সর্তে বলা হয়েছে' যে, 
ঝণের অর্থ দিয়ে তৈরি বাড়ীর ভাড়া, 
সূলধনী ব্যয়ের শতকরা সাড়ে বারে) ভাগের 
বেশী হওয়া চলবে ন। অর্থাৎ শ্ষিকের 
মজুরীর দশ শতাংশের বেশী হওয়' চলবে 


ন। এবং সে শ্েত্রে বাড়ী তৈরির মোট 
ব্যয়ে মালিকের অংশ হবে তিন শতাংশ। 
১৯৫২ সালে, একটা নতুন নীতি ঘোষণ। 
কর। হয় তাতে বল হয় যে, কেন্দ্রীয় 
সরকার শমিকদের জন্য গৃহ নির্মাণসূচী 
ঝপাযণে জমির দাম সমেত বাড়ী তৈরির 
পূরে৷ খরচের শতকর। ২০ ভাগের সমান 
অর্থ সাহায্য দিতে প্রস্তত, যদি, মালিকরা 
খরচের বাকিট। বহন করেন এবং প্ৰবর্তী 
প্রকল্পে, প্রস্তাবিত হারে, প্রকৃত শ্মিকদের 
কাছে এ বাড়ীগুলি ভাড়া দেন । 


প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্পা- 
রিশ কর! হর যে. এ ধরনের প্রকল্পের জন্য 
জমির দাম সমেত বাড়ী তৈরিন পুরো 
খরচের অধেক কেন্দ্রীয় তরফ থেকে সব- 
কারকে দেওয়া উচিত । পবৰিকর্পনায় এ 
কথাও স্বীকার করা হয যে, এখনও 
বহুকাল গৃহনিমাণেব অধিকাংশ দারিও 
বেসরকারী তরফের ওপর ন্যস্ত খাকবে। 
১৯৫৪ সালে নিম্-আয়ভোগীদেব গৃহনির্ম'ণ 
প্রকল্েব অবতারণা করা হয়, মাতে, 
বছরেব মোট উপাঞ্জণ যাদব ৬ ভাজার 
টাকার মধ্যে, তাদের নায সঙ্গত স্তদে 
দীধমেয়াদ। গৃহনির্মাণ গণ দেবার স্থান 
রাখা হয়। 


দ্বিতীয় পঞ্চবর্মিক পবিকর্পনায়, বাড়ী 
তৈরিতে আগ্রহী নিমুবিভ্তদের বিক্রীবাবদ 
অমি তৈরি করান জন্য রাজ্য সরকান ও 
স্বানীয় কর্তৃপক্ষদের অর্থ সাহায্য দেবার 
নীতি গ্রহণ কর হয় । দ্বিতীষয পরিকল্পনা 
কালে জীবন বাম কর্পোরেশন নিজেরা 
খাকবার বাড়া তৈরির জন্য মধাবিতদের 
এবং অন্ন বেতনভোগী কশ্নচারীদের ভাড়া 
দেবার উপযোগী বাড়ী তৈরির জন্য বাজা 
সরকারদের খণ দিতে সুরু করে। 


তৃতীয় পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনায়, নগরা- 
ধ্লে জমির দাম নিয়গ্তরণের সমস্যার প্রতি 
সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়| অন্যান্য 
বিষয়ের মধ্যে মৌরসীসত্ব জমি হস্তান্তরের 
ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল ট্যাক্স” আরোপ, 
নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে (জল ও বিদ্যৎ এর 
ব্যবস্ব৷ আছে এমন তৈরি জমিতে ) বাড়ী 
না করলে খালি জমির জন্য খাজন৷ আদায় 
এবং প্রত্যেক, জমি বা পুটের সর্বোচচ 
আয়তন স্থির কর এবং কোনোও এক 


ব্যক্তি বা পক্ষকে সর্বাধিক কটি 'পুট 
দেওয়। যেতে পারে তার সংখ্যা নির্দি 
করার কথা উল্লেখ করা হয়। 


সমাজতম্ত্রবাদের আদর্শ হিসেবে কিংব! 
অন্য কথায় সমাজতাস্ত্রিক ভাবনার চরম 
লক্ষ্য হ'ল শহরে আয় ও সম্পদের সবোচচ 
সীম। বেঁধে দেওয়া । 


যদি জমির দাম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তৃতীয় 
পঞ্চবার্ধিক পবিকল্পনার প্রস্তাবগুলি যথা- 
যথভাবে কাজে পবিশত কর হত তাহলে 
গৃহসমস্যা আভকের দিনের মত উ€তকট 
হয়ে উঠত না। 

বতম।নে জমি সংক্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে 


সবচেয়ে বড় অভিযোগ হ'ল বাড়ীর জন্য 
জমি তৈরি করলেই উদ্দেশ্য পূণ হবে এই 


ভাবটা । বাড়ী তৈরির প্রশুটা তোলাই 
নইল | উদাহবণতঃ উল্লেখ করা যায় 
ডি. ডি. এ. ( দিলীী ডেভেলাপমেন্ট 


অখবিটি ) অখাং দিল্লী উন্নয়ণ কতুপক্ষ 
স্থার কখা । এদের গহ নির্মাণ পরি- 
কল্পনাটি বাজধানীর প্রয়োজনোপযোগী 
ব।ন্তবসম্মত গৃহনিমাণ স্চীর ধারে কাছে 
আসে না। অবশা তর্কের খাতিরে বল। 
যাম যে, ডি. ডি. এ. বাড়ীর জন্য জমি 
তৈনি করার দাযিত্ব নেয। বাড়ী তৈরি 


করার নম । কিন্তু এই নীতিটাই তো 
ভূল । অনসন্ধান করে দেখা গেছে যে, 


বাড়ীতে ভাড়া খাটানোর তুলনায় জমিতে 
টাকা লগী করা ঢের লাভজনক । 
কারণ ইট, সিমেন্ট প্রভৃতি যে সব উপ- 
করণের পরিমাণ সীমিত, সেইগুলি 
বড়লোকের প্রাসাদ" তৈরিতে লাগে বলে 
গহনিম়াণ উপকরণের দর ক্রমশঃ 
উর্ধমুখী হয়েছে । তাছাড়াও ভি. ডি. এ. 
উচচ মূল্যে জমি নীলাম করে দিল্লীতে 
বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণের সুযোগ বাড়ি- 
য়েছে। বস্তত:পক্ষে এ কথা পুনরাব্‌ত্তির 
অপেক্ষা রাখে না যে সাধারণের জন্য 
আবাস গৃহের স্বানই যদি প্রকৃত লক্ষ্য হয়, 
তাহলে জমির দাম, বাড়ী তৈবির খরচ, 
জমি থেকে আয় এবং বাড়ী থেকে ভাড়া 
আদায়ের প্রশুগুলি, এখনকার মত পৃথক- 
ভাবে না ধরে, একব্রে বিচার বিবেচন। 
ফর উচিত । 


ধনধানো ২৬শে জানয়্ারী ১৯৭০ পষ্ঠা ১২ 
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৬ পৃহ্ঠার পক্গ 


দেওয়াই যি শিল্লোন্নয়নের নীতি ৰলে গ্রহণ 
করা যায় তাহলে ম্ল্যস্তর অনেকদিন পর্যযস্থ 
ওপরের দিকেই চলতে থাকে । আমদানি 
করার পরিবর্তে দেশেই সব জিনিস টতিরি 
করার চরম নীতি গ্রহণ কর উচিত নয়। 
রপ্তানীযোগা সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্প- 
গুলি মুন্যের স্থিতিশীলতা স্থাপনে অত্যন্ত 
সাহাযা করে । অন্য দেশের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করার জন্য তাদের, উৎ- 
পাদিত সামগ্রীর মূলা কম রাখতে হয় এবং 
তাঁরা যে বৈদেশিক মৃদ্রা অর্জন করে তা 
দেশের জনা প্রয়োজনীয় যে কোন জিনিস 
আমদানি করার প্রয়োজনে ব্যবহার কৰা 
যাষ । 


সংক্ষেপে বলা বাম যে; উন্নয়ানেব 
প্রতিক্রিয়া মূলত: মূড্রাম্ীতিব বা ফাপা- 
বাজারের বিবোধা | তবে উন্নয়নের ফলে 
কোন কোন অবস্থায় ফাঁপাবাজারের সি 
হতে পারে। প্রকৃতি উন্নয়নের শছে 
অর্থনৈতিক সম্প্রসারণও প্রয়োডশ এব" 
মূল্যের স্থিতিশীলতার জন্য তা আঁবশ্যক । 
স্থষ্ট অর্থের ফলে যদি মূল্যবৃদ্ধির প্রবণণা 
দেখ যায় তাহলে তা প্রতিরোধ করা? 
উপার হ'ল যথেষ্ট পরিমাণ মুল ভোগা 
দ্রব্য উৎপাদন । যে সব প্রকল্প থেকে 
অল্প সময়ের মধ্যে ফল পাওয়া যেতে পাবে, 
যেকোন পরিকল্পনায় সেই ধরণেব যথেঃ 
সংখ্যক প্রকল্প থাক। উচিত। কাজেই 
বিনিয়োগের সমগ্র কাঠামোটাই সতর্কতার 
সঙ্গে তৈরি করতে হয়। মুল্য নিয়গ্র 
একট৷ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হতে পারে, 
কিন্ত নিমু মূল্যস্তর নতুন লগ্গি আকধণ 
করেন। | মজদ ভাণ্ডার অন্যতম একটা 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বটে, কিন্তু তাৰ 
ন্বযোগ স্ুবিধেও সীমিত | যথেষ্ট পবি- 
যাণ সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্থাৎ 
সাধারণ একট। মজদ অর্থ ভাণ্ডার অনেক- 
দিক দিয়ে সুবিধেজনক | এই পরি- 
প্রেক্ষিতে অবশ্য রপ্তানী যথাসম্ভব 
বাড়ানোই যে অধিকতন্র গুরুত্বপূর্ণ তাতে 
কোন সন্দেহ নেই | 
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পরিকল্পনার আদর্শঢ্যতি ঘটার পথ যেসব কারণ রয়েছে 
(গুলির মুলোছ্ছেদ প্রথম কর্তব্য 


এ বিষয়ে বোধহয় কোনো ছ্বিমত নেই 
যে যে-ধরণের আথিক ও সামাজিক ব্যবস্থা 
গড়ে তোলবার জন্যে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা- 
গুলির স্ত্রপাত হয়েছিল তার চেয়ে 
অনেকাংশে ভিন্ন ধরণের একটা পরিষগুল 
এখন এ-দেশে গড়ে উঠেছে । উৎপাদন 
ও বন্টনের ক্ষেত্রে সামাজিক দিয়ন্ত্রণের 
উদ্দেশ্য নিয়েই আথিক পরিকল্পনার উত্তব | 
বাস্তবে উত্পাদনের দায়িত্ব যাব হাতেই 
খাক না কেন, চাষী, মজর, শিল্পপতি, 
বাষ্রায়ত্ব কাবখানার পরিচালক, এরা সক- 
লেই নিজের নিজের সামাজিক দায়িত্বের 
কথ] মনে রেখে আথিক ব্যবস্থাকে ওধ, 
সীমিত লাভের উদ্দেশো নয়, সামাজিক 
শীবৃদ্ধির স্বার্থে পরিচালিত করবেন এই 


গারিকল্ 


ছিল পরিকল্পনার মূল কথা । চারদিকে 
তাকিয়ে দেখলে কিন্তু এখন মনে হবে যে 
সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদ প্রায় কোনে 
স্তরে কোনে অনুভূতি জাগায় না । বৃহত্তর 
উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে পরিকল্পনার অংশবিশেষে 
নিজেদের ভাগ দাবি করাই এখন সব 
শেণীর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দীড়িয়েছে। 
পরিকল্পনার সাফলোর জন্যে যে এঁক্য- 
বোধের প্রয়োজন তাব বদলে বিভিন্ন 
গোঠীর আত্মপরতাই এখনও সমাজজীবনকে 
নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে । 

পঞ্চবাঘিকী পরিকল্পনায় আধিক ব্যব- 
স্বার কেন্দ্রবিন্দুগুলিকে রাস্ত্রীয় অধিকারে 
আনবার চেষ্টা কর। হয়েছে । বৃহৎ শিল্পের 
উপর ব্যক্িগত স্বার্থের প্রতিভূরা যাতে 
প্রভৃত্ব করতে ন৷ পারে, তার জন্যে নানা- 
রকমের বিধিনিষেধ আরোপ ক'রে শিল্পে 
মূলধন বিনিয়োগের অবাধ অধিকার খর্ব 
কর হয়েছে । কিন্ত এই ধরণের আইন- 
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কানুনের ফলে শিল্পের শক্তিকেন্দ্র সম্পূর্ণ- 
ভাবে রাষ্ট্রের অধিকারে চলে এসেছে এমন 
দাবি করা শক্ত। ব্যক্তিগত মালিকানার 
শক্ত ধাটিগুলি যে এখনও আগের মতই 
শক্ত, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
আগের চেয়েও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন, নানা- 
ভাবে অনুসন্ধানের ফলে, তা" এখন 
সুস্পষ্ট | শিল্পের জন্য লাইসেন্স দেবার 
ব্যবস্থা যে ঘোধিত নীতি ও উদ্দেশ্য থেকে 
অশেকাংশে বিচ্যুত, শিল্পক্ষেত্র নিয়গ্রণের 
ক্ষমতা বভ মব্যবিত্ত শিল্পমালিকের হাতে 
ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা যে বড় বড় কয়েকটি 
শিল্পগোর্ঠীর ছলাকলায় সম্পূর্ণ পর্বযদৃস্ত 
হয়েছে, এই তথা এখন অবিসংবাদিত | 
একদিকে রাঙ্ীর নিয়স্্রণ এবং অন্যদিকে 


সেই নিয়ন্রণেব বেড়া নানাভাবে এড়িয়ে 
যাবার প্ররাস-এই টানাপোড়েনের মধ্যে 
দেশের শিল্পব্যবস্থা সামাজিক স্বার্থের অভি- 
মুখী হয়ে গড়ে উঠবে এমন আশা করা 
নিরর্থক । সুতরাং গোষ্ঠীগত স্বার্থের 


প্ৰারেশ ভট্টাাধ্্য 


এ শপ স্পা সপ 


প্রেরণায় শিল্পব্যবস্থা যে-দিকে এবং যে- 
গতিতে অগ্রসর হচ্ছে তাই নিয়েই আমাদের 
আপাততঃ সন্তষ্ঠ থাকতে হচ্ছে । 

শুধু শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেও এই 
সমস্যার সমাধান পাওয়া যাচ্ভে না| গত 
দই দশকে যে-সব শিল্প রাষ্ট্রের মালিকানায় 
মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সেগুলির কমী ও 
পরিচালকদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই 
বোঝাপড়ার একান্ত ' অভাব। বাহীয়ত্ত 
প্রতিষ্ঠানখুলি বাঞ্জিগত মালিকানাধীন 
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প্রতিষ্ঠানের মত নয়, একথা জেনেও কর্মী- 
দের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের স্যষ্টি হতে 
দেখা যায় না। নৃতন কোনে ভাবাদর্শের 
প্রেরণ তাদের মধ্যে যে উৎসাহ সঞ্চার 
করে না এর নিশ্চয়ই বিশেষ তাথ্প্য 
রয়েছে । পরিচালকদের দক্ষত। ও সততার 
প্রতি কমীদেন আস্থার অভাব, পরিচালনার 
নীতিনিদ্ধারণে কমদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব- 
হীনতা, এবং সাধারণভাবে আথিক বৈঘম্যের 
কনো ক্রমশঃ পৃর্তীভূত ক্ষোভ প্রভৃতি কারণে 
রা&টায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও সামাজিক 
শীবৃদ্দির আদশটি ঠিকভাবে প্রতিফলিত 
হতে দেখা যাচ্ছে না। পরিকপ্পনাপর্বের 
গাড়ান দিকে যনে কবা হরেছিল রাস্্ীয় 
গংস্থাগুলি অথনৈতিক ক্ষেত্রে তথা সমাজ- 


র মঞ্কট & তার স্বরণ 


জীবনে এক নূতন গতিবেগ স্থষ্টি করবে 
এবং গোঠিগত ব৷ ক্ষদ্র স্বার্থের প্রতি দৃক- 
পাত না করে সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্যে কাজ করবে । কিন্তু নানা স্বার্থের 
সংঘাতে এই রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে আশান- 
রূপ অগ্রগতি হতে দেখ যাচ্ছে না। 
এর মধ্যে শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার কমা ও 
পরিচালকদের বিরোধই শুধু নয়, কার- 


খানার স্থানীয় কর্ণধার এবং কেন্দ্রের 
আমলা তস্বের বিরোধও জড়িত। সুতরাং 


দেখা যাচ্ছে নিদিছ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে 
শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে চলার পথে নান! 
বাধার উদ্ভব হচ্ছে । অন্যান্য দেশে 
শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তার 
পরিচালন-বাবস্থা মজবুত করার চেষ্টা হয়ে 
থাকে ; আমাদের দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের 
পরিচালনার ধরণধারণ অনানা শিল্পের 
তুলনায় প্রায় কোনো অংশেই পৃথক ন্য়। 
এগুলি পরিকল্পনার সঙ্কট । 


এই সন্কটের জন্যে অনেকসময়েই পায়া 
কর। হয়ে থাকে এর বিভিয় স্তরে নিযুক্ত 
নান। শেণীর সরকারী আমলাদের | বল৷ 
হয়ে থাকে যে পরিকল্পনার বূপায়ণে যে- 
সমস্ত ত্রটি দেখা যাচ্ছে তা এই আমলা- 
তথ্বেব গাফিলতির জন্যে : পবিকল্পমার 
মূল নীতির কোনে। দৃক্বলতা, এর জনো 
দায়ী শয। কিস্ত যদি মামলাতানত্রিক 
রীতিনীতির জন্যেই পরিকগ্পনার আদর্শচ্যুতি 
ঘটতে খাকে, তাহলে সব্বাগ্ধে সেই 
রীতিনীতির গলদগুলিকেই পবীক্ষ। করে 
তার সংস্কার করবার চেষ্ঠা! কি গোড়ার 
কথ হওয়া উচিত নয? অনুপযুক্ত 
শাসনযন্ত্র নিয়ে কিছু গালতরা আদর্শে 
প্রশন্তি গেয়ে পরিকল্পন। বপায়ণে বতী 
হওয়৷ কি পৰিকল্পন।-বিশারদদের পশ্ে 
সমীচীন হচ্ছে? বস্তত:পক্ষে শাসনযন্ত্রেব 
যে ক্রটি আজ পর্যন্ত একেবারেই শোধবা- 
বার চেষ্টা কর। হয নি তা হল উচচবগের 
প্রশ[সকগোষ্ঠি এবং শাসনবিভাগীয় সাধাবণ 
কর্মীর মধ্যে ব্যবধানকে কমিয়ে আনা । 
অথচ এই সাধারণ কমীর দায়িতবোধকে 
জাগাতে ন৷ পাবলে পবিকল্পনাৰ নেক 
ক্ষেত্রেই সাফলোর নাগাল পাওয়।৷ অসম্ভব 
হয়ে উঠবে । সাধারণ কর্মীর ভাল-মন্দ 
বোধাকে একেবাবে অবহেলা ক'রে বোধহষ 
এই অবস্থার অবয়ান ঘটানো যায় না । 
পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তবের কাজকর্মে যারাই 
অংশগ্রহণ করবেন, তাঁদের ন্ুচিস্তিত 
মতামত, তাদের ন্যাযা সুবিধা-অস্ুবিধাব 
কথ যাতে উচচবর্গের শাসকগোগির বিচাব- 
বিবেচন৷ ও সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে পাৰে 
তার ব্যবস্ব। পরিকল্পনা যস্ত্রের মধ্যেই থাক। 
দরকার | যেমন ধরুন, পরিকল্পনাকে বদি 
কনিষ্ঠ কমচারীরা. উপরের স্তরের কর্তৃ- 
পক্ষের কল্পনা-বিলাস বলে মনে কবতে 
অত্যন্ত হয়ে যান, তবে পবিকল্পনার সাফ- 
ল্যের জনো কোনো দায়িত্বের অংশীদার 
হতে তার] স্বভাবত: অস্বীকৃত হবেন । 
তখন তাদের গাফিলতিকে দোষ দিয়ে 
কারও কোনে লাত হবেকি ? 

অতএব দেখা যাচ্ছে, পরিকল্পনার 
সার্থক বপায়ণের হন্যে দরকার সব শেণীর 
সরকারী কর্মীর মধ্যে পরিকল্পনাব প্রতি 
বিশাস ও আনুগতা জাগিয়ে তোলা | 
প্রধানত; দুটি পরিবর্তন আনা এব জন্যে 
একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় । প্রথমত: 


পরিকল্পন৷ যাতে কোনে। সরকারী স্তরেই 
সম্পূর্ণ উপরওয়ালার আদেশ বলে গণ্য ন৷ 
হয়, তার জনো প্রত্যেক স্তরে পরিকল্পনা- 
কেন্দ্র (পুযানিং সেল) থাক। বাঞ্চনীয় যাতে 
এই কেন্দ্রগুলিতে সংশিষ্ট সকলেই যাতে 
নিজেদের ধারণাকে রূপ দেবার চেষ্ট। 
করতে পারেণ তার ব্যবস্ব। করতে পারে । 
দ্বিতীয়তঃ সরকারী কর্মীদের বেতন ও 
মর্যাদার বৈষমোব পূর্ণমূল্যায়ন ও পুণ- 
বিন্যাস দরকার । যোগ্যত। ও দায়িত্বের 
তারতম্য অনুযায়ী স্তববিন্যাস নিশ্চয়ই 
থাকবে, কিন্তু নীচের স্তরে ফার৷ থাকবেন 
তাঁরা নিজেদের মত প্রকাশে সম্পূণ বিরত 
থাকবেন এবং মুখ বুজে সমাজগঠনের কাজ 
করে যাবেন এমন মাশ। কর] অনুচিত। 
সুতরাং শাসনব্যবস্থ(র নীচের স্তরেও যাতে 
দায়িতবোধের সঞ্চার হয় তার হন্যেই 
মতামত প্রকাশের সুনিদিট কতকগুলি পথ 
খুলে দিয়ে দেখতে হবে প্রশাসনব্যবস্থার 
উপর ও নীচের স্তরের মধ্যে ব্যবধান 
ঘোচানে! সম্ভব কিনা | 

আথিক ব্যবধান গত দূই দশকে 
বেড়েছে কি কমেছে তার নিঃসংশয়ে 
খতিয়ান করা সহজ নয়। কিন্তু পরিকল্প- 
নাৰ সঙ্কটকালে এ প্রশু সব মান্ষের মনেই 
জাগবে মে বর্তমানে বিভিন্ন শেণীর 
লোকের মধো 'মাহাব বিহারের যে 
তারতমা বযেছে দুই দশক আগে কেউ 
কি ভেবেছিল যে তিনটি পঞ্চবাঘিকী 
যোজনার পরও অবস্বথ। ঠিক এই থাকবে? 
আমবা ধনীকে উচ্ছেদ করার কথা কখ- 
নেই ভাবি নি, কিন্ত স্বশ্পবিত্ত ও দৃস্বদের 
অশন-বসন কিছুটা উন্নত হবে এমন আশ। 
নিশ্চমই করেছিলাম । 'মাজও আমর 
ভিক্ষাকে উপজীৰিক। হিসাবে বাতিল 
করার কল্পনাও করতে পারি না, সবচেয়ে 
দুর্দশাগ্রস্ত 'বৰেকারদের আঘিক সহায়ত৷ 
করব!র কোনে! ব্যবস্থাও আমাদের নেই, 
সামান্য কিছু ভাত। দিয়ে নিঃসম্বল বদ্ধদের 
পোষণ করর শক্তি আমর আব্মও অর্জন 
করতে পারি নি। সেই অবস্বাতেও দেশে 
নান ধরণের বিলাসদ্রব্য কেনাবেচ। হতে 
বিন্দ্মাত্র বাধা নেই, য৷ কিছু বাধানিষেধ 
শুধু বাইরের আমদানির উপর । অবস্থার 
পরিবর্তনে সাধারণ মধাবিত্বের জীবিকার 
উপরও আঘাত পড়েছে, শুধু মুষ্টিমেয় কিছু 
লোকের ভোগলি”্সা আইমসঙ্গত কিংব! 
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আইনবিরুদ্ধ নানা উপায়ে প্রশয় পাচ্ছে। 
যে কোনে। পরিকল্পিত আধিক বাবস্থায় 
এই অসঙ্গতি নিতান্তই দৃষ্টিকটু । পরি- 
কল্পনার গোড়ার দিকে বাড়তি আয়, সঞ্চয়ের 
পথে পৰিচালিত করার কথ। বিশদভাবে 
আলোচন। কর! হয়েছিল, অথচ সেই বাড়তি 
আয় যে ভোগের জন্যে ব্যয়িত হচ্ছে তার 
বছ নিদর্শন থাক সত্বেও ভোগ্যদ্রষে)র 
উত্পাদন নিয়স্ত্রি্ভ করার সামান্যই চেষ্টা 
হয়েছে । ভোগের এই তারতম্য সাধারণ 
লোকের মধ্যেও উত্তেজনা স্য্টি করেছে 
এবং সকলেই নিজের নিজের ভোগের 
অংশ বাড়াবার জন্যে চেষ্টা করে চলেছে 
বলে বৃহত্তর কল্যাণসাধনের সামগ্রিক লক্ষ 
সিদ্ধির প্রতি কারো তেমন দৃ্টি পড়ছে না। 

দেশের দাবিদ্র্য এই শল্প সময়ের মধ্যে 
সম্পূণ দূরীভূত হবে কিংবা বেকারত্বের 
উচ্ছেদ ঘটবে, এমন আশা কেউ কখনও 
করেছেন কিনা জানি না| পরিকল্পনার 
উদ্যোক্তার। অবশাই জানতেন যে, তিন- 
চারটি পঞ্চবাঘিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে 
দেশের সব সমসা। মোচন হ'বে না। 
দারিদ্র্য কিংব। বেকারত্ব ধুচে যাবে, এমন 
আশাও কাউকে তাঁরা দেন নি। সুতরা: 
আমাদের আথিক উন্নতি অন্যান্য দেশের 
মত হয় নি কিংব! বেকারের সংখ্যা এখনও 
বেড়ে চলেছে, এই সযস্যাগুলি, আমাদেব 
পরিকল্পনার সঙ্কটের কারণ নয় । সঙ্কটেব 
প্রকৃত কারণ হল এই যে আমাদের ব্যক্তি- 
গত, গোষ্ঠীগত ক্ষুদ্র ক্ষ স্বার্থবদ্ধি বিপরীত 
মুখে চলেছে অর্থাৎ পরিকল্পনার সঙ্গে 
আমর সাযূজা লাভ করতে পারিনি। 
আমর সামাজিক স্বার্থকে দলিত ক'রে 
ব্যক্তিম্বার্কে মাথ। চাড়া! দিয়ে উঠতে 
দিয়েছি, ভোগকে সংযত করার আস্তরিক 
প্রয়াস করিনি, শাসনব্যবস্থাকে পরিকল্পনার 
স্বার্থে সংস্কার করতে উদ্যোগী হই নি। 
ফলে পরিকল্পনার দ্বারা আমাদের স্বার্থ" 
বোধের কোনে সংস্কার হয় নি--আমর। 
নিজেদের ভোগতৃপ্তির জন্যে নানা জিনিষ 
চাইতে শিখেছি কিস্ত কোন পথে গেলে 
দেশের ভবিষ্যতের বনিয়াদ শক্ত ক'রে 
গড়। যেতে পারে সেই ভাবনার অংশীদার 
হতে শিখি নি। এমন কিশিক্ষাবিস্তারের 
ফলও হয়েছে আমাদের দেশে বিপরীত । 
শিক্ষিত শেণীর মধ্যে স্বনিভরতা স্্টি 

শেঘাংশ ৩১ পঞঠায় 


বিশ্বনাথ 


' অধ্যাপক, কাশী হিন্দু বিশৃবিদ্যালয় 


লেখকের মতে সমাজতান্ত্রিক 
পরিকল্পন। সাধারণের সর্বনিয় 
আবশ্যকতা পূর্ণ করতে পারেনি 
অথব। সামাজিক ন্যায়ও প্রতি- 
ঠিত হয়নি। সমাজের ধনী 
শ্রেণীই আরও বেশী ধনশালী 


হয়েছেন। 


প্রফেসার রবিন্সের মতে প্রত্যেক 
অর্থনৈতিক কার্যসূচীর মূলে থাকে একটি 
সুচিন্তিত পরিকর্পন। ; ভাষান্তত্বে বলতে 
গেলে একটি পরিকল্পনাকে আধার কবে যে 
কোনোও অর্থনৈতিক কর্মসূচী স্ুসম্পন্ন 
হ'তে পারে। বর্তমান যুগে প্রত্যেক 
দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ বূপায়িত হয় 
পরিকল্পনার আধারে । স্বাধীনোত্তর তারতে 
পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে, সমাজ- 
তাস্ত্রিক লক্ষ্য পূরণের আদর্শ নিয়ে গণ- 
তান্ত্রিক ধারায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য, 
একট। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলেছে । দেশ 
গমাজতস্ত্রের যে আদর্শ গ্রহণ করেছে তা 
বাস্তবে বপায়িত করার সোপান হ'ল এই 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলি | শুধু তাই 
নয়, এই আদর্শ, দেশোন্নয়নের কর্মযজ্জের 
প্রতি ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত বলে সঙ্গাজতান্ত্রিক 
সমাজ ব্যবস্ব। প্রতিষ্ঠার উচচাশ। পূর্ণ হওয়া 
সম্ভব । এই আদর্শ সসাজ ব্যবস্থায় প্রতি 
মনুঘের নৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা ও 
মূল্য অক্ষম থাকবে । আমাদের পঞ্চ- 
বাধিক পরিকল্পনাগুলির মূখ্য উদ্দেশ্য হ'ল 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমত। প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
সামাজিক ও আথিক ব্যবস্বায় পরিবর্তন 
এনে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পথ 
প্রশস্জ করা | প্রথম পরিকল্পনার - ভূমিকায় 
'কল্যাণকামী রাষ্ট্র স্থাপনের আদর্শের 
উল্লেখ কর! হয়েছে । ছিতীয় পরিকল্পনায় 
বল হয়েছে যে, আমাদের সমাজতাহিক 


বাবস্বার দীতি 'বাক্তিগত লাডের' ভ্বন্য 
নয় পরস্ত “সামাদ্িক লাভের' জন্য। 
যেখানে সম্পদ, আয় ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা 
মুষ্টিমেয়র হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার সমন্তাবন! 
যোধ করা হবে। তৃতীয় পরিকল্পনার 
ভূমিকায়, লক্ষা বর্ণন। প্রসঙ্গে এমন একটি 
সমাজ ব্যবস্বা প্রবতনের স্বপ্ন গ্রহণ করা 
হয়েছে যে সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের প্রতি 
শেণীর কল্যাণ বিধান এবং জাতীয় আয় 
ও সম্পদ বম্টনে সমত। প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্মতি 
দেওয়৷ হয়েছে । এ অবধি তিনটি পঞ্চ- 
বাঘিক পৰিকল্পনা শেষ.হয়েছে এবং বর্ত- 
মানে আমর। চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য প্রস্তত 
হচিছু | এই অবস্থায় বিচার কর। যাক 
আমাদের পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনাগুলির 
ঘোধিত উদ্দেশ্যগুলির কতট। পূর্ণ হয়েছে 
এবং সমাজতাস্ত্রিক নীতির আধারে বাঞ্ছিত 
অথনৈতিক রূপান্তর ঘটানোর প্রচেষ্ট। 
কতট। ফলপ্রসূ হয়েছে । অর্থাৎ দেশের 
সাবজনীন উন্নয়ন প্রয়াসের একট মূল্যায়ন 
করা দরকার | সমাজতান্িক সমাজ 
ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃমি ও 
শিল্পক্ষেত্রে 'অগ্রগতিষ মাত্র। ক্রত হওয়। 
প্রয়োজন । এ যাবৎ আথিক ক্ষেত্রে 
প্রগতি আশানরূপ হয়নি। একশো 
জনের মধ্যে প্রতি ৭০ জনের জীবিক। 
নির্বাহের মূল ক্ষেত্র হ'ল কৃষি এবং জাতীর 
আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ আসে কৃষি 
সৃত্রে। এই ক্ষেত্রে উন্নতি পর্যাপ্ত ও 
আশানুরূপ হয়নি । বস্ততঃ পক্ষে ১৯৪৯- 
৫০ থেকে ১৯৬৪-৬৫ পর্যস্ত কষি উৎপাদন 
শতকরা ৩.৯ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । কৃষি 
উৎপাদন কম হওয়ার জন্যই বিদেশ থেকে 
খাদ্য সামগ্রী আমদানি করতে হয়েছে। 
১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে 
থাদ্য সামগ্রীর আমদানি 8 গুণ বৃদ্ধি 
পেয়েছে । কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থিতি- 
শীলতার অভাবের দরুণ মূল্যস্তরে তীৰ 
প্রতিক্রিয়।৷ দেখ৷ দেয় । উচ্চমূল্যের বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া সর্বসাধারণ বিশেষ করে মধা- 
বিত্ত ও স্বল্পবিত্ত শেণীকে বিপর্যস্ত করে। 
পরিকল্পনার আওতায় ১৫ বছরের উন্নয়ন 


ধমধানো ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১৫ 





প্রয়াসের পরও ড্রধামুলা শতকন্পা ৫৩ ভাগ 
বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পক্ষেত্রেও উন্নতি 
পরিমাণ, পরিকল্পনার বছরগুলিতে খুধ- 
একট। উৎ্সাহজনক হয়নি । এই ক্ষেত্রে 
কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুল্যও 
বদ্ধি পেয়েছে। আনুপাতিক হিসেবে 
দেখতে গেলে প্রথম পরিকল্পনাকালে শিল্প" 
কেত্রে উৎপাদন ৬.৩ শতাংশ হারে, 
বেড়েছে, ছিতীয় পরিকল্পনাকালে ৮.৩ 
শত।ংশ হরে এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে 
৮.৬ শতাংশ হারে বেড়েছে । শিল্পক্ষেত্রে 
উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরি- 
মাণও দ্বিগুণভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে ফলে 
মূল্যের উর্ধগতি অব্যাহত থাকে | আর 
ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে অবস্থা আশাপ্রদ 
নয়। পরিকল্পনার বছরগুলিতে আয় ও 
সম্পদ বন্টনে বৈষম্য ব্যাপকভাবে ঘেড়েছে 
এবং সম্পদ কিছু সংখ্যকের হাতে ফেব্ররী- 
ভূত হওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে । মহলা- 
নবীশ কমিটির ১৯৬৪ সালের রিপোর্টে 
বল। হয়েছে যে উচ্চ আয় সম্পন্ন গোঠীয় 
শতকর৷ ১০ জন ও নিমুবিত্ত শেণীর 
শতকর। ১০ জনের মধ্যে বৈষয়িক অবস্থার 
ব্যবধান ব্হত্তর হচ্ছে । উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, দেশের আঘিক ক্ষমত৷ কেন্ত্রী- 
ভূত হওয়ার মাত্রাও বেড়েছে । ফলিত 
অর্থনৈতিক গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় 
পরিষদের ( ন্যাশানান কাউন্সিল অফ 
এ্যাপাইড ইকনমিক রিসার্চ ) এক সমীক্ষায় 
( ১৯৬১-৬২ ) বল! হয়েছে যে, দেশের 
পরিক্পনার এগার বছর অতিবাহিত হবার 
পরেও *নম্পদ ও আয়ের ব্যবধান সন্কচিত 
হয়নি এবং আমেরিক। ও ইংল্যাণ্ডের 
তুলনায় এই ব্যবধান অনেক বেশী | এই 
সমীক্ষায় আরও বল! হয়েছে যে, দেশের 
শতকরা! ১৫টি পরিবার জাতীয় আমের 
শতকর৷ ৪ ভাগ ভোগ করেন। অর্থাৎ 
স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, পরিকল্পনার বহুয়- 
গুলিতে উচচ আয়ভোগী শেণী, নিজেদেক 
অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং আতীয় 
আয়ের অধিকাংশ ভোগ করেছে। 

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সঙাজতাষিক 


নীতির আওতার মধ্যে আসেনি, ফলে 
সেগুলি স্বাধীনভাবে দেশের অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে নিজেদের স্থান মজবুত করে 
নিয়েছে । একটি সমীক্ষা অনুসারে, ভার- 
তের প্রথম শেণীর ১০০টি কোম্পানীকে 
ভারতের অধথনীতির প্রাণ কেন্দ্র বলা চলে। 
এর মধ্যে ১৯টি সরকারী ক্ষেত্রে ও বাকী 
৮৯টি ব্যক্তিগত মালিকানায় আছে। 
অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণ। সংস্থার 
মতে দেশের প্রধান ২০০টি কোম্পানীর 
মধ্য প্রথম ১০টি, দেশের উত্পাদনের ২০ 
শতাংশ শিয়শ্বণ করে । পরিকল্পনা কমি- 
শনের অন্য একটি সমীক্ষা উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, ১৯৬২-৬৩তেও দেশের মোট 
উৎপাদনের মধ্যে সরকারী তবফের অংশ 
ছিল ১৮,৪০০ কোটি টাকার এবং বেসর- 
কারী তরফের অংশ ছিল ১৫৪,৮০০ কোটি 
টাকাব সমান | অন্য খায় বেসরকাবী 
ক্ষেত্রে আখিক শক্তির এই বদ্ধিকে সাব- 
জনীন উন্নতি বলে গণা করা যায না। 
ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সম্পদ বৃদ্ধি ও শক্তির 
কেন্দ্রীকরণ দেশের মমাতাগ্ত্রিক সমাজ 
ব্যবস্থার পরিপন্থী হযে পড়বে । তা ছাড়া 
কৃষি জমি এবং সহরাঞ্চলের সম্পত্তি কয়েক- 
জশের হাতে কেক্দ্ীভিত হলে মামাজিক 


বৈষম্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 

দেশে বেকার সমপ্য৷ উত্তরোত্তর জটিল 
হয়ে উঠছে। প্রথম পরিকল্পনার শেষ 
পর্যস্ত বেকারের আনুমানিক সংখা। ছিল 
৫৩ লক্ষ এবং তৃতীয় পরিকগ্পনার শেষে 
সেই সংখা! এক কোটিরও বেশী হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । 

উপরের আলোচন থেকে বোঝা যায় 
যে তিনটি পরিকপ্পনার শেষেও দেশে সমাজ- 
তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্ট। 
সম্পূর্ণ সফল হয়নি । দেশ কৃষি ও শিলে 
কিছু অগ্রগতি করেছে বটে কিন্তু দ্রব্য 
মূল্যের বৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে বিহ্বল করে 
তুলেছে । সর্বোপরি বিভিন্ন পরিকল্পনা 
রচনাকালে সামাজিক যে সব লক্ষোর কথ। 
বর্ণনা করা হযেছে তা সম্পূর্ণভাবে নিক্ষল 
হয়েছে । এ পর্প্ত সাধারণ মানুষ সর্বনিম 
আবশ্যকতা পূণ করতে পারে নি অথব৷ 
সামাজিক ন্যামও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। 
অপরপক্ষে সমাে প্রতিষ্ঠিত শেণী তাদের 
প্রতিপত্তি আরও বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। 
অতএব ভারতে সমাজতান্িক পরিকল্পন। 
এ পর্যন্ত বাস্তব হয়ে ওঠেনি এবং কতদিনে 
সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে 
তা বল কঠিন। 


হীপ্সেন মুখোপাধ্যায় 


৩ পৃহঞ।র পব 


পর্যান্ত নপী পার হওরার কথা বলে কোন 
লাভ হয়ন। | পদ্ধতির সমস্যা যতক্ষণ 
পধ্যস্ত না৷ সমাধান করা হচ্চে, ততক্ষণ 
কাজের কথা বলার কোন মানে হয়না |"? 
আমাদের দেশকে মনস্থির করতে হবে 
এবং তাড়াতাড়ি স্থির করতে হবে। 
পরিকল্পনাগুলি যাতে অঙ্ধ প্রয়াসের বাথ 
প্রচেষ্টায় পরিণত ন৷ হয় সেনা সেগুলিকে 
জনগণের প্রয়োজনের সঙ্গে সংশিষ্ট করতে 
হবে এবং সেগুলি রূপায়িত করার উপযুক্ত 
বাবস্থা করতে হবে। সৈনিকোচিত 
শৃঙ্খল। অনেকে হয়তো পছন্দ করেনন।, 
সেই ক্ষেত্রে আমাদের অস্ততঃপক্ষে সামা- 
জিক শৃঙ্খল প্রয়োজন । কিন্তু এট! 
অর্ডারমাফিক হয়না । তাছাড়া আমাদের 


দেশে কোন বিপূব হয়নি বলে, ধকন গত 


দশকে কিউবায় জনগণের মধ্যে যে ধরণের 
আনন্দোল্লাস দেখা গেছে তা আমাদের 
দেশে আশ! করা যায়না । তবে বর্তমানে 
সমাজতান্ত্রিক কথায় যাকে “অধনতত্ত্রী পথ"? 
বল৷ হয়'আমর। অন্ততঃপক্ষে সেই সম্পর্কে 
আমাদের মনংস্বির করে নিতে পারি। 
আমর যদি তাড়াতাড়ি সেই পথ অবলম্বন 
করতে ন৷ পারি এবং তার জনা সব রকম 
রাজনৈতিক, অথনৈতিক ও সামাজিক 
প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে ন। পারি তাহলে 
আমাদের দেশের সহিষ্ণু অনগণ যে 
আক্োশ এখনও চেপে বেখেছেণ, মেধ 
গর্জনের মতো সেই আক্রোশের সন্বুখীন 
হওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তত হতে হবে। 


ধনধান্যে ২৬শে জালুয়ারী ১৯৭০ পষ্ঠা ১৬ 


এইঢ. ভি. কামাথ 
৮ পৃহ্ঠার পর 


না৷ করে হঠাৎ এই রকম ভীষণ একা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। উচিত নয় । উচচপদ- 
গুলির জন্য যদি উপযুক্ত ধরণের ব্যক্তিদেন 
নিবর্বাচিত কর! হয়, তাদের যদি যথেষ্ট 
ক্ষমত। দেওয়। হয় এবং মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপ 
খেকে মস্ত করা হয় এবং তাদের অধীনস্থ 
কোন প্রকল্পের বিফলতার জবাবদিহি 
তাদেরই দিতে হয় তাহলে আমি এখন 
আশ করি যে সরকারি সংস্থাগুলি আবার 
কমচঞ্চল হয়ে উঠবে । প্রশাসনিক সংক্কার 
কমিশন ওতীঁদের বিবরণীতে সরকারি 
তরফের শংস্থাগুলি সম্পর্কে যে সব পরামণ 
দিয়েছিলেন সেগুলির কয়েকটি প্রধান 
পরামর্শ সরকার গ্রহণ করেনণি অখবা এ 
পর্যযস্ত সংসদেও তা আলোচিত হয়শি, 
এটা দূংখেব কথা | 

তাছাড়া প্রশাসনিক সংস্কার কমিশমেশ 
সুপারিশ অন্যাষী, পরিকল্পনা কমিশনেন, 
পরিকল্পনার কাছ কর্ম সম্পকে বাঘিক 
অগ্রগতি এবং তাদের মূল্যাষণ বিবরণীগুশি 
সংসদে পেশ করা উচিত । সংসদ এগুলি 
আলোচনা করতে নিশ্চয়ই আগ্রহী হবে। 

সর্বশেষে, অত্যন্ত সদিচ্ছাপূ্ণ এব 
কাগজে কলমে দেখতে অতি চমৎকাণ 
পরিকল্পনার মূলে যদি সৎ, নিঃস্বার্থ ও দক্দ 
প্রশাসণ ব্যবস্থা না থাকে তা হলেতা 
বিফলতায় পধ্যবদিত 'হয়। প্রায় দশ 
বছর পর্ব থেকে বিশেষ করে ১৯৬৭ 
সাল থেকে নেতৃত্বের ও প্রশীসনেব মান ও 
নীতিজ্ঞানের দ্রুত অবনতি ঘটেছে । এই 
নীতিজ্ঞানের মূল্যমান হ্রাস, টাকার মূল্যমান 
ব্লাসের চাইতেও বেশী বিপজ্জনক । 
কাজেই প্রশাপন ব্যবস্থা যদি পরিশোধিত 
ও সহজ সরল না করা যায় এবং সপ্তম 
দশকের সামাজিক অথনৈতিক প্রয়োজন 
অনুযায়ী তাদের উপযুক্ত করে না তোলা 
যায় তাহলে ১৯৮০ সালে পরিকল্পনাও 
থাকবেনা বা গণতাস্ত্িক সম্বাজতম্ত্রও 
প্রতিষ্ঠিত হবেন।, তার পরিবন্তে আসবে 
বিশ্‌ঙ্বল৷ বা এক নায়কত্ব। এই রকল 
একটা সম্কটকে প্রতিরোধ করার জন্য আমা- 
দের সকলেরই আসন্তরিকভাবে চেষ্টা কর৷ 
উচিত। 


ভাবতে অর্থনৈতিক গরিবল্ননা 








সপ গু ারাগারা যারা, এরর, 


সাধারণ মানুষ কতটুকু লাভবান হয়েছেন 


সম্তীব চট্টোপাধ্যায় 


গত তিনটি পরিকল্পনা দেশের যে 
ঘংখকে স্পর্শ করতে পারেনি সেই অংশ 
গম্পর্কে তলিয়ে ভাববার সময় অনেকদিন 
হযেছে । আমাদের পরিকল্পনার লক্ষাই 
চিল ভারতবষের বিপর্যল্ত অথনীতিকে 
সনাদ্বতান্থিক ধাচে দেলে মাজানে। | 

পরিকল্পনার পথে ভারত তার অভা্টে 
পেৌ।ছুতে পেরেছে কিন প্রতিটি মানুষ এই 
দেশে সমান অধিকার, সমান স্রযোগ এবং 
গবন ধারণের ন্যনতম প্রয়োজন মেটাতে 
পাবছে কিনা এ সম্পর্কে আজ সারা দেশে 
একট। প্রচণ্ড সংশয় দেখা দিয়েছে । 


এই সংশয়ের পটভূমিকায় চতুর্থ পনি- 
কপ্পনার যবনিক। উতন্ভোলিত হতে চলেছে । 
চতুর পরিকল্পনার অভী& বন প্রসঙ্গে 
দেশের সাধারণ মানুষের জন্য যে সব সুন্দর 
প্রতিশ্তি রয়েছে, কষি শিল্প, স্বাস্থ্য, 
শিক্ষার জন্য যে সমস্ত লক্ষ্য মাত্র নিদিট 
হয়েছে, সেই প্রতিশর্ঘতি পূণ হবে কিনা 
শথবা ইপ্িসিত লক্ষা মাত্রায় আমর। 
পৌচুতে পারবো কিনা অথবা কোন 
অভাবনীয় ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ লক্ষ মানুষের 
ভাগাকে অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দেবে 
কিনা, তা এখনই বল। কঠিন । 

তূতীয় পরিকল্পনার স্বুরুতেই প্রাকৃতিক 
দূর্যোগসমেত অনেক বাধাবিঘের উত্তব 
হয়েছে। প্রচণ্ড খরায় কৃষি উৎপাদন 
ব্যাহত হয়েছে । এর পর শত্রর আক্রমণে 
অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছে। এ কথ! 
আরও নিঃসন্দেহে বল! চলে যে আমাদের 
দেশে কৃষি এখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর । 
এ কথ! প্রমাণিত হয়েছে বৈদেশিক সাহাষ্য 
নির্ভর পরিকল্পনা, বিদেশী শত্রুর আক্রমণে 


মহজেই পধুদস্ত হতে পারে। সুতরাং 
চতুর্খ পরিকল্পনা! বচনাকালে, বচয়িতার। 
স্বভাবতই পরিকল্পনার দুটিদূর্বলতা সম্পকে 
শম্পূণ সচেতন ছিলেন যখা--(১) কমি 
নিভর অর্থনীতি কষিব বার্খতায় বিপর্যস্ত 
হতে পান্নে এবং (২) বিদেশী সাহাযোর 
উপর সম্পণ নিভবশীল পরিকল্পনা সাধানণ 
মানের কল্যাণের সত্র স্ুনি্চিতনা করে 
এক 'অনিবার্য অর্থনৈতিক দাসজেব পথ 
উদ্মক্ত করতে পাবে। 


এই পরিমাণ স্বভাবতই আরো যো, 
এই খণ পন্ষিশোধের জন্য প্রত্যেক তার, 
তীয়কে দিতে হবে ১০৯ টাক। করে, 
সুতর1ং সমস্ত প্রকার ' অনিশ্চয়তার ঝুঁকি 
এড়ানোই শ্রথম লক্ষা। তাই চতুথ 
পরিকল্পনার উদদোশ্য হবে বিদেশী সাহায্যের 
কম ব্যবহার এবং ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে 
পি. এল. 8৮০ অন্সারে আমদানী সম্পূর্ণ 
বন্ধ কর, জন্যান্য আমদানীও যখাসম্ভব 
স্বাস কর! এবং রপ্তানী বাঘিক পাত শতাং- 
শের হারে বাড়ানো | 

পরিকল্পনার মাপামে আমরা পমা 
জীবনের প্রচিটি স্তরে দেশের প্রতিটি প্রান্তে 
প্রাণের সাড়। জাগাতে চেয়েছিলাম | 
আমাদের লক্ষ্য ছিল ১৯৭৭-৭৮ সালের 
মধো মানুষের মাখা পিছু আয় দ্বিগুণ কর।। 
'অর্থীৎ জাতীয় আয় সর্বদিক থেকে বেড়ে 
এমন এক পর্যায়ে পৌছুবে যার ফলে 
ভারতেব কল কারখানায়, ক্ষেত খামারে, 
যে সমস্ত মানুষ দীর্ধকাল ধরে কায়ক্রেশে 
বেঁচে থাকার সঙ্গে আপোস করে চলছিলেন 
সেই সমস্ত মানুষ স্থাস্ত্বযে প্রাচূর্যে, কর্মো- 
দামে দেশকে জোর কণযে এগিয়ে নিয়ে 


“দ্রেশেন যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা, ধননান, সেই শতকরা পাচ পরিমাণ 
লোকের সঙ্গে পঁচানববই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধ।নের চেয়ে 


বেশী | 


প্রথম পরিকল্পনা যে অথ বিনিয়ো- 
জিত হয়েছিল তার শতকরা ৬ ভাগ ছিল 
বৈদেশিক সাহায্য । দ্বিতীয় এবং তৃত্তীর 
পরিকল্পনাকালে এই হার বৃদ্ধি পেখে 
দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে শতকরা ২১ এবং 
২৮ ভাগে । ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ 
সালে বাধিক পরিকল্পনাকালে সমগ্র ব্যযের 
শতকরা ৩৮ তাগ এবং ৩৬: ভাগ ছিল 
বৈদেশিক সাহায্য । অর্থাৎ চতুর্থ পরিকনা- 
কালে সুদে এবং আসলে আমাদের 
খণদাতাদের দিতে হবে আনুমানিক ২০৮০ 
কোটি টাক। । ১৯৬৯-৭০ সালে রপ্তানীর 
মাধ্যমে অভ্িত বিদেশী মুদ্রার আনুমানিক 
শতকরা ২৯ ভাগ খণ পরিশোধেই ব্যয় 
হবে। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসের শেষে 
আমাদের থণের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৫,৭৫১ 
কোটি টাকা | টাকার মূলা হাসের ফলে 


ধমধানযে ২৬শে জানুয়াম্মী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১৭ 


নার এক দেশে আছি, অখচ আমাদের এক দেশ নয় | 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকর 


চলবে । কিন্তু সেই লক্ষ্য পূর্ণ হয়নি, 
আমর! যা চেয়েছিলাম তা হয়নি । বৃটিশ 
শোমণের প্রথর মধ্যাহ্ে রবীন্দ্রনাথ একই 
দেশে দুই শেণীর দূরি দেশ প্রতাক্ষ করে- 
ছিলেশ। একটির গাঢ় ছায়া অন্যটিকে 
অন্ধকার করে তুলেছিল । ১৯৩১ সালের 
জন স্থান্থা সতক্রান্ত এক সমীক্ষায় বলা 
হয়েছিল, সেই সময় দেশের শতকরা ৩) 
জন মানুষ ছিলেন হ.&পুষ্ঠ, শতকর) ৪১ 
ভাগ কশ এবং ২০ ভাগ কক্কালসার | 
অর্পাৎ তৎকালীন জশগংখ্যার তিন এর দূ 
অংশে ছিল অনাহার, ক্সীণ স্বাস্থ্য আর 
ব্যাধিগ্রস্ততা | এর পর দী সময়ের সত 
পেরিয়ে এসেছি আমরা । অথচ এগিয়ে 
চলার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে আমর! 
যেখানে ছিলাম প্রায় সেইখানেই দাড়িয়ে 
আছি । অচল রেলগাড়ীর বদ্ধ কানগ্লায় 


বসে শুধু দেখছি ৰিশ্রে রডীন চিত্তচঞ্চল- 
কারী ক্রুত ধাবমান ছবি । ভারতবর্থ যেন 
সময়ের সাক্ষী, অতীতকে যেন এখানে 
সযত্বে সা্িয়ে বাথ! হয়েছে। 


আজ দেশের সব পেয়েছি ও 'সব- 
হারাদের' দুটি জগৎ মুখোমুখী থমকে 
দাঁড়িয়েছে । একদিকে সেই স্বল্প সংখ্যক 
মানুধ যাদের সব আছে আর এক দিকে 
সেই বিপুল জনসমষ্টি যাদের কিছুই নেই। 
কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে এত চেষ্টা সন্বেও 
আমর। বিপর্যয় এড়াতে পারিনি । ১৯৬৮ 
সাল--যে বছরকে আসর। সবুজ বিপুষের 
বছর যনে চিহ্নিত করেছি সেই বছরেও 
আমর! প্রতিটি মানুষকে ১৬৬.৬ কিলোর 
বেশী আহার্য যোগাতে পারিনি, এই 
পরিমাণ ১৯৬৫ সালেক চেয়ে শতকরা ৩.৭ 
ভাগ কম। ১৯৬৫ সালে এই পরিমাণ 
ছিল ১৭৩.০ কিলো ৷ সাধারণ মানুষের 
ক্রয় ক্ষমতা দিন দিন কমে আসছে, তার 
প্রমাণ কাপড়ের ব/বহার কমেছে শতকর৷ 
১১ ভাগ, খাবার তেলের কমেছে শতকরা 
১৪ ভাগ আর চিনির ব্যবহার কমেছে 
শতকর! ১৭ ভাগ । ১৯৬৭-৬৮ সাল 
আর ১৯৬৪-৬৫ সালের এই হল তুলনা- 
মূলক ছবি । 


উপরের ছবিটি হ'ল সেই অন্ধকার 
জগতের ছবি, পরিকল্পনার ঢেউ যেখানে 
এখনও দাগ কাটতে পারেনি । অন্যদিকে 
আলোকিত জগতের আপ্যায়নে রয়েছে 
মহার্ধ বিলাস সামগ্রীর ছড়াছড়ি । ১৯৬১ 
সান থেকে ১৯৬৬ লালের মধ্যে মোটর 
গাড়ীর উত্পাদন বেড়েছে শতকর। ২৭ 
ভাগ, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের উৎপাদন 
বেড়েছে শতকর। 8৪ ভাগ, রেফ্রিজারেটর 
শতকরা ২৯২ ভাগ, নান। জাতীয় সুস্বাদ, 
মিষ্টা্র শতকর। ৫২ ভাগ, আর্ট সিক্রু শতকর। 
৫১ ভাগ। 

এর পাশে দেখ যাক ভোগা পণ্যের 
উর্ধমূখী বাজার দর। দৈনন্দিন জীবনে 
বাবহার্য পণ্যের দর বেড়েছে । সাধারণ 
বৃত্তিজীবী মানুষের সীমিত আয় এই বাজার 
দরের উর্গতির পিছনে ছুটতে গিয়ে 
বিপর্ধস্ত । অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ীতিতে 
১৯৬০-৬১ আর ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে 
বাজার দর বেড়ে গেছে শতকর। ৫৮ ভাগ, 
ফলে টাকার প্রকৃত মুল্য কমে গেছে শত- 


করা ৩৭ ভাগ । সমাজের যে অংশে 
এসেছে প্রাচূর্যের স্কীতি তার ভারে সমাজের 
কাঠাসোর বুনিয়াদ ভেঙে পড়তে চাইছে। 
দেশের বিডির প্রান্তে অসন্তোষ মাথা 
তুলেছে। এই সত্য আজ এত প্রকট যে 


সমীক্ষার অবতারণা ক'রে, বক্তযোর 
সত্যত। প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। 


ফোথায় যেন একটা গোলমাল দান। 
বেঁধে উঠেছে । ভারতবর্ষ মুলতঃ ছিল 
ক্ষুদ্র কৃষি প্রকল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প প্রকয়ের 
দেশ। ছোট ছোট ভ্খণ্ডে চিরাচরিত 
প্রথায় কৃষক ফসল ফলাতো৷ আর নান। বৃত্তি 
জীবি মানুষ গ্রামে গ্রামে তার নিজন্ব শিল্প 
সংস্বায় আপন খেয়ালে উৎপাদন করতো 
জনপদের দৈনল্িন প্রয়োজনের নান! দ্রব্য 
সামগ্রী । শিল্প নগরীগুলির বিশাল চিমনীর 
আকর্ণে সানষ তখন গ্রাম ছেড়ে জীবি- 
কার সন্ধানে ছুটে আসত না। গ্রামগুলি 
ছিলি স্বয়ংসম্পূর্ণ, গ্রামীণ অর্থনীতিয় উপর 
স্্প্রতিষ্ঠিত। কিস্ত আজ তপোবনের 
সভ্যতাকে শিল্প জাগরণেয় চড়া, চোখ 
ধাধানে আলো থেকে দূরে রাখ। সম্ভব 
নয়। জীবনযাত্রা আধুনিকতার অনৃ- 
প্রবেশ ঘটবেই | আয় পরিবর্তনের মুখে 
একটা ওলট পালট একট। তছনছ হবেই। 
এই ত্য স্বীকার করে পরিকল্পনায় আমর! 
ত্ুত শিল্পায়ণের মাধ্যমে অগ্রগতির দিকে 
এগিয়ে ষেতে চাইলাম । মিশিত অর্থনীতিকে 
মেনে নিলাম । কৃষির উপর জোর দেওয়। 
হল। আজকে পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশ 
একটি সত্য উপদন্ধি করেছে--কষি এবং 
শিল্প গাটছড়ায় বাধ। | জায়গায় জায়গায় ছোট 
ছোট প্রাচুষের জলাশয় নয় দেশজোড়া প্র! ব- 
নই যদি প্রকৃত লক্ষ্য হয় তাহলে শিল্প আর 
কষধিকে শুমিক ও ক্ষককে এগোতে হবে 
পা মিলিয়ে । রাশিয়ার উদাহরণই অনু- 
ধাবন করে দেখা যেতে পাযে। ১৯২০ 
সাল থেকে সে দেশে শিল্প, বিশেষত ভায়ী 
শিল্পের অগ্রগতি হয়েছে কৃষিকে উপেক্ষ। 
করে। ফলে স্যটটি হয়েছে খাদ্য সম্কট। 
১৯৫৩ সালে কৃষির উপর অধিকতর গুরুত্ব 
আরোপিত হলেও খাদ্য সঙ্কট এখনও 
কাটেনি । কঘির ব্যর্থতা শিল্পেও সঙ্কট 
এনেছিল--কীচামালের অভাবে উৎপাদন 
যন্ত্র অলস হয়ে পড়েছিল। তুলে। প্রসৃতি 
অন্যান্য কৃষি জাত কাঁচামালের অভাবে 
শিল্পোৎপাদন হাস পেয়েছিল । চীন 
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(প্রধান ভূখণ্ড), জার্জেন্টিন। প্রভৃতি দেশেও 
সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 

ভারতবর্ষের জাতীয় আয়ের অর্ধাংশ 
সংগৃহীত হয় কষিপণা থেকে । ১৯৬০. 
৬১ সাল থেকে কৃষি উৎপাদনের মাত্র। 
প্রা একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। 
১৯৪৯-৫০ সালের ভিত্তিতে এই মান মাত্র 
১৪৫। স্বভাবতই শিল্পের ক্ষেত্রেও সুর 
হল এর প্রতিক্রিয়া । ১৯৬৫-৬৭ সালের 
মধ্যে শিল্প উৎপাদনের মাত্রা ( ১৯৬০- 
সালের ভিত্তিতে ) ১৫১-৫৪-র মধ্যে ওঠ! 
নামা করল । কোটি কোটি টাকার বিনি- 
ময়ে আমর পেলাম স্বপু ভঙ্গের ব্যত৷, 
ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা ও দিকে দিকে 
যিল্ফোরিত অসস্তোষ । 


তিনটি পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল কর্ন- 
যজের বিভিন্ন অংশে দেশের কর্পক্ষম 


মানুষকে যুক্ত করা । কিন্ত সে লক্ষা 
স্ূরই রয়ে গেছে । কর্মহীন মানুষের 
সংখ্য)। স্বীত হয়েছে। বর্তমানে এই 


সংখ্যা দীড়িয়েছে ১৬০ লক্ষের মত। 
অভিজ্ঞ মহলের ধারণ। ঘটনা সত যে 
খাতে প্রবাহিত হচ্ছে সেই খাতেই প্রবা- 
হিত হলে এই সংখ্যা চতুর্থ পরিকল্পনার 
শেষে দাড়াবে ২ কোটির মাত্রায়, শিক্ষিত 
কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ১৯৬৭ সালেব 
জুন মাসের শেষে ছিল ১০ লক্ষ । ১৯৬৮ 
সালের শেষে দেশের মোট ৩,২২,০০০ 
গ্রাঞজজয়েট ও ডিপ্োম। প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ারদের 
১৭.১ শতাংশই কর্মহীন ছিলেন। এই 
কর্মহীন সক্ষম কৃশলী মানুষরাই পরিকল্পনার 
ব্যর্থতার সাক্ষ্য বহন করছেন । অর্থনীতি- 
বিদগণ বলছেন--আমর। বছ সঙ্কল্প গ্রহণ 
করেছি কিন্ত কোনোও পর্যায়েই কর্ম স্যষ্টি 
ও কর্ম সংস্থানের সুত্রগুলি উম্মুক্ত করার 
লক্ষ্য নিয়ে, পরিকল্পন৷ রচন। করিনি । 
অথচ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র শিল্পের উপর 
যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছিল । ক্ষুদ্র 
শিল্পের প্রসারেই কর্ণহীন মানুষ বৃত্তির 
সন্ধান পাবেন। ভারি শিল্পে একটি মানু- 
ষের কর্মসংস্বানের জন্য যে বায় হবে তা 
পর্যালোচনা! করে দেখা হয়েছে । ইস্পাত 
কারখানায় লাগবে ১,৬০,০০০ টাকা, 
কয়লার খনিতে ৬০,০০০ টাকা, পার 
তৈরির,কারখানায় 8০,000 টাকা, বশর 
পাতি তৈরির কারখানায় ২৫,০০০ টাক। | 


এর পর ৩১ পুষ্ঠায় 


ভারতে কৃষি পরিকল্পনার খতিয়ান 


 শোতম কুমাল সরকার 


'মামাদের দেশে পরিকল্পনার মাধ্যমে 
এর নতুন যুগের স্ূচনাকালে কমিতে 
সাধণল্যের মাত্র। যে ইপ্সিত পধায়ে 
পাঁছোয়নি এট প্রমাণ কবার জনা অঙ্ক 
কথে দেখার প্রয়োজন হয় না। প্রথম দৃটি 
পঞ্গবাঘিক পরিকল্পনাকালে খাদ্যখস্োর 
ভমতি উৎপাদনেব পবিমাণ উর্ধমুখী ছিল 
|কন্দ তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই উধগতি 
একেবারে বন্ধ হয়ে যায । অবশা পর- 
বহতীকালে সে 'অবস্থার কিছু উন্নতি 
হ'বছে | অনুপ সময়সীমার মধ্যে 
খইএযান 4 মেক্সিকোর মত স্বলেোনত 
দেশ কৃষিরক্ষেত্রে যে অগ্রগতি করতে 
পেরেছে তার সঙ্গে তুলন করলে অবশা 
হাবতের ভূমিক! প্রশংনীয় বল। চলে না। 
আনাদেব দেশে অভাবিত জনসংখা৷ বৃদ্ধি 
খটছে এ কথা অস্বীকার করার নয় কিন্ত 
বিকাশবাদী অর্থনীতিকদের কাছে এ অবস্থ। 
এপত্যাশিতও নয়! কারণ উন্নয়নের 
পাথমিক পর্যায়ে এ অবস্থার সঙ্গে অনেক 
দশকেই মোকাবিল। করতে হয়েছে । 


উদাহরণ হিসেৰে বলা চলে ল্যাটিন 
আমেরিকার দেশগুলিব কথা, যেখানে 
নসংখ্য। বৃদ্ধির বার্ধিক হাব হ'ল শতকর। 
“. ভারতের জনসংখ্য। বৃদ্ধির হারের 
তুলনায় অনেক বেশী । তাইওয়ানেও 
বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩.৫ 
হাবে। 


যাই হোক তাইওয়ান কিংবা মেসিকে 
€ ভেনেজুয়েলার মত ল্যার্টিন আমেরিকার 
কয়েকটি দেশে কৃষি উৎপাদনের হার 
মামাদের দেশের ভুলনায় অনেক দ্রুত বৃদ্ধি 
পেয়েছে । মোট কথ হ'ল ভারতে কৃষি 
উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পন। রচনার সময় 
ছনপংখ্যার ত্রত বৃদ্ধি সমস্যাটিকে যথাযথ 
ওকত্ব দিয়ে তবেই নীতি নির্ধারণ করতে 
:বে। 

ভবিষ্যতে খাদ্যের সম্ভাব্য চাহিদা 
বৃদ্ধির মাত্রা নির্বপণ করার সময়ে চাছিদ। 


ও যোগানের পারস্পরিক ধর্ম, আয়, বনীন 
ব্যবস্থার প্রত্যাশিত পুনর্বিন্যাস ও ছন- 
সংখ্যা বৃদ্ধির হাব সংক্রান্ত বিষয়গুলি 
অনুধাবন করতে হবে । সন্গগ্রভাবে সার৷ 
দেশে খারদ্োর চাহিদা বৃদ্ধির যে হিসেব 
করা হয় তার মাত্র। ০.8 শতাংশ থেকে 
একের মধ্যে ওঠানাম। করে । ন্যনতম 
উত্পাদনের মাত্র। নিধারণেব জন্যও ক্ষেত 
খামারেব উৎপাদনের বুল বৃদ্ধি 'অত্যা- 
বশ্যক। বস্তঃপক্ষে চতুথ পরিকল্পনার 
প্রাক পধাযে বচিত পরিকল্পন৷ কমিশনের 
এক সমীক্ষায় কষি উৎপাদনের বে বার্ষিক 
হাব বৃদ্ধিব উল্লেখ কব! হয়েছে তাব মারা 
৫ শতাংশের অশঙ্ষে স্থিতিশীল বাপাব 
বাপ্তনীযতা কেউই অস্বীকার করবেন না। 
অবশ্য পরিকল্পনা কমিশনের এ সমীক্ষায় 
কি উৎপাদন বৃদ্ধির হার সুনিশ্চিত কবার 
জনা এমন কোনোও নির্দি ঈ প্রকল্পের উল্লেণ 
নেই যাব থেকে আভাধ পাওয়। যেতে 
পারে কোন পখে গেলে ইপ্সিত কল লাভ 
কব! যেতে পারে । 

আমাদের পৰিকল্পন। যন্ত্রের একটা মস্ত 
ক্রাটি হ'ল এই মে, অর্ধ বিনিয়োগের যে 
আদর্শ পদ্ধতিগুলি গ্রহণ কব! হচ্ছ্ধ তাতে 
কৃষি বাবস্থার সামথিক বপ বারণ। কবার 
উপযোগী খুটিনাটি তথোর ভাব রয়েছে। 
পতএব অনানা ক্ষেতের চাচিদাৰ স্বরূপ 
নিধারণ করার পব প্রতোকটি প্রয়োজনের 
মাত্র। বিস্তাবিতভাবে ছিব করে সামগ্রিক 
ভিত্তিতে একা সুসমনিত পরিকল্পনার 
কাঠামো প্রস্তৃত কর! মবাগ্রে প্রয়োজন । 

কৃষি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কারিগরী 
প্রতি কৃষি বিপুবের পথ প্রশস্ত করেছে। 
কিন্তু এই প্রগতি লক্ষ্য মাত্রার কিনারাস 
সুনিশ্চিতভাবে পৌছে দেবে কিন। কিং! 
উৎপাদনের মারা আশানুবূপ পধীমে স্থিতি- 
শীল করতে পারবে কিনা এ কথ 
নিঃসংশয়ে বলা শক্ত । বন আলোচিত 
“সবুজ বিপুবের' দুটি অপরিহার্য অঙ্গ 
হ'ল--(১) প্রচুর ফলনশীল বীজ ও নিবিড় 
কৃষি সূচীর আধারে উন্নত কৃঘি পদ্ধতি 
প্রয়োগ । এই দির সাফল্য, ব্যাপক 
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সযোগ-সুবিধার অভাবে এবং আমাদের . 
কষকগোষ্ঠীর আগ্রহ ও 'গ্রহণযোগাতার 
প্রশে বিঘিত ও সীমাবদ্ধ হ'তে পারে। 
তাইওয়নে কৃষি ভূমির আয়তন বৃদ্ধির 
পরিবর্তে একর প্রতি ভূমির উৎপাদিক। শক্জি 
বাড়িয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাফল্য বছু 
অর্থনীতিকদের দৃর্ঠি আকর্ষণ করেছে। 
কিন্ত এ কথাও সত্য যে, তারতে রাসায়- 
নিক সাব প্রয়োগের মাত্রা একরে ৩ পাউও 
খেকে চট করে ১৭৫ পাউও করে কিংৰ। 
কীট নাশকের বাবার একব প্রতি মাত্র। 
09,.৫ পাউও থেকে ১৫ পাউও করে অদ্বর 
ভবিষ্যতেই তাইওয়ানের মত সাফল্য অর্জন 
করা সম্ভব হবে এই রকম ধারণ। পোষণ 
কর! ভুল। জলের পরিমাণ কম দিয়েও 
যর্দি ভাবতে ধান উৎপাদনের মাত্র। 
তাইওয়।নের উত্পাদন মাত্রার অর্ধেক হতে 
পারে তাহলে আমাদের দেশে তাইওয়ানে 
অনস্যত কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করার পক্ষে 
মণেট্ট জোর।লে। যুক্তি আছে । তা ছাড়। 
বর্ম।, কাণ্থোডিয়া ও ফিলিপাইন প্রভৃতি 
দেশে, সেচযুক্ত ভূমির পরিমাণ অথব। 
বাসাঘনিক সার প্রয়োগের পরিমাণ ভারতের 
তুলনাঘ কম হওয়। সত্বেও উৎপাদনের 
পরিমাণ যদি বেশী হয় তাহলে এ সব 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কৃঘি পদ্ধতিগুলি আমা- 
দের অনুধাবন করে দেখ দরকার | 
শ্নেকের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল 
অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের ন্যুনতম 
উৎপাদনের মান অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ার 
ফলে কৃষি বিপুব মফল হবার সম্ভাবন৷ 
অনেক বেশী । কিন্ত তাইওয়ান বা 
সমকৃতিত্বের অধিকারী অন্য সব দেশে 
গত দই দশকে যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে 
সেই সব দেশে ন্যুনতম উত্পাদনের মাত্র! 
ভাবতের তুলনাঘ শ্গনেক বেশী ছিল। 
সুতবাং সেই সব দেশের ন্যুনতম মা 
ভাবতের ন্যনতম মাত্রার চেয়ে বেশী হওয়। 
সন্থেও যদি সেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির গতি 
একটা নির্ধারিত মাত্রায় এগিয়ে থাকে 
তাহলে ভারতের নানতম উৎপাদন সাস্রে। 
আঁশাতীতের পর্যায়ে পৌছবে এমন আশ! 


নিরর্ধক | অতএব পরিকল্পনার প্রণেতা- 
গণ এবং প্রশাসন বিভাগ--উভয় ক্ষেত্রেই 
যারা অযথা উচ্চ আশা পোষণ করেন 
তাদের বিষয়টি দ্বিতীয়বার চিন্তা করে দেখ৷ 
উচিত । 


এর পরিপ্রেক্ষিতে বহু বিধোষিত 
উৎ্সাহবর্ধক মূল্য প্রদান নীতির গুণাগুণ 
বিচার করে দেখা যাক । কৃষিজ পণ্যে 
মূল্য বাড়ালে উৎপাদন খানিকটা বাড়বে 
সন্দেহ নেই, ফলে শঞ্চয়ের পরিমাণ এবং 
কৃষিক্ষেত্রে অর্দবিনিযোগের পরিমাণ 
স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। 
কিন্ত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই মূলতঃ কৃষি 
প্রধান একটা দেশে 'এই ববণেব প্রতিক্িয়। 
হবে সীমিত । ত৷ ছাড়া খাদাদ্রবোব উচচ 
মূল্য, ভূমিহীন কৃষি শুমিক বা ছোট ছোট 
চাষীদের আয়ের ক্ষেত্রে বিবপ প্রতিক্রিয়া 
স্্টি করবে, কারণ নিজের ক্ষেতের ফসল 
না থাকায় এদেব খাদাশস্য কিনে খেতে 
হয়। সেইজন্য তাবতের মত দেশে কষির 
বিকাশ এবং কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের 
সম্ভ/বন] বৃদ্ধি করতে হলে কৃষি পণ্যের 
মূল্য বৃদ্ধি না করে কাবিগরী উন্নতির 


আুনিদিট মামাজিক কল্যাণের লক্ষ্য- 
বিন্দুতে উপনীত হওয়ার জন্য সহায় 
সম্পদের সবাধিক সম্বাবহারই হ'ল অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনার আর একটি নাম। 
ভারতে প্রথম পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনার সূচনা 
হয় ১৯৫১ সালে; লক্ষ্য ছিল দেশের 
জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নত 
করা । 


প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল (১৯৫১-৫৬) 
(ক) মৃদ্রাস্ফীতির প্রতিক্রিয়। হাস ও 
খাদ্যাভাব দব করা । 


(খ) উৎপাদনবৃদ্ধির মাধামে সাধারণের 
্বীবনধারণের মান উন্নীত করা । 


(গ) কর্মসংস্বানের ক্ষেত্র বিস্তার কর]। 


(ঘ) আয় ও সম্পদেব ব্যবধান হাস 
করা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুসম বন্টনে 
প্রয়াসী হওয়া | 


আযোগ নিয়ে অযথা বায় এড়িয়ে যাওয়াই 
যৃক্তিযৃক্ত। 

দ্বিতীয়তঃ এ কথ৷ স্বীকার কর। কঠিন 
যে ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থার ওপর কৃষির বিকাশ 
সামান্যমাত্র নির্ভরশীল | কৃষি ক্ষেত্রে 
অনগ্রসর দেশে সার প্রভৃতির ব্যবহার বৃদ্ধির 
পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টির গুরুত্ব অপরি- 
সীম । বস্ততঃপক্ষে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থ। 
সংস্কারের মাধ্যমে তাইওয়ান ও দক্ষিণ 
কোরিয়া যে অগ্রগতি করেছে তা অভ্তপূর্ব 
বল। চলে । আর এই ভূমিস্বত্ব সংস্কারের 
মধো উদ্ধন্ত্র জমি প্রকৃত চাষীর হাতে 
আপস।, প্রঙাস্বত্ব অধিকার সংরক্ষণ খাজনার 
হার কমানো এবং ভূমি একীকরণ প্রভৃতি 
সব কটি ব্যবস্থাই গুরুত্বপূর্ণ । 

অবশেষে আরও একটা কথা বলার 
আছে । বিনিয়োগ যোগ্য সম্পদের অভাবে 
কষি ক্ষেত্র অগ্রগতি হচ্ছে না, এ কথা 
ঠিক নয । কারণ বিনিয়োগেব পরিমাণ 
বৃদ্ধির সঙ্গে খামারে উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্রার 
আনুপাতিক হিসেব মেলে না । অর্থাৎ 
এক কথায় বলতে গেলে কৃষিক্ষেত্রে 
আশান্রূপ অগ্রগতি না হওয়ার জন্য 


দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল (১৯৫৬-৬১) 


(ক) জাতীয় অর্থনীতির ভ্রুত বিকাশ- 
সাধন । 


(খ) মুল ও ভারী শিল্পের ওপর 
বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শিল্পায়ণের গতি বৃদ্ধি 
করা । 


তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল (১৯৬১-৬৬) 


(ক) জাতীয় আয়ের মাত্রা বছরে ৫ 
শতাংশের বেশী পরাস্ত বাড়ানো। 
(পরবত্তাঁ পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণকালে 
উন্নতির এই মাত্রা বজায় রাখার জন্য লগীর 
রীতিপদ্ধতিগুলি পৃৰর্বাহেই স্থির করা হয়ে 
গিয়েছে )। 


(খ) খাদো স্বয়স্তর হওয়া ও কৃষি 
উৎপাদনবৃদ্ধি কর] | 


(গ) মৌল শিল্পগুলি সম্প্রসারিত করা 
এবং মেসিন-তৈরীর ক্ষমতা অর্জন করা! 


ধমধান্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭৩-পৃষ্্রী ২০ 


টাকার অভাব কোনোও কারণ নয়। 
উপয্‌ক্ত সময়ে একটা সবল সিদ্ধান্ত না 
নেওয়ার জন্য এবং প্রশাসন ব্যবস্থার 
দূর্বলতা এর জন্য দায়ী। 

সর্বশেষে, বলাই বাছল্য যে, আত্মতুষ্টির 
অবকাশ আমাদের আদৌ নেই। কিন্তু 
তারই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখ দরকার 
যে, অতীতের ব্যর্থতা সত্বেও কষিগত 
অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয়পোষ- 


ণেরও কোনে। কারণ নেই। কারণ 
অতীতে যে সব ক্ষেত্রে আমরা 
এগোতে পারিনি, সেই সব ব্র্থত। 


আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আরও ক্রুটিহীন 
করতে পারবে । এমন কি. কষিরক্ষেরে 
বৈপৃবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা যে আসন 
এ কথা জোর করে বলাও অসঙ্গত নয়। 
অর্থাৎ বছরের উৎপাদনের হার শতকরা! ৫ 
ভাগ পর্ষস্ত বাড়ানো! কার্ধতঃ অসম্ভব নয়, 
বরং এই হারকে ন্যনতম মাত্র। গণ্য কবে 
নিষ্ঠাভরে এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য কাজ কব৷ 
উচিত। কারণ এ ছাড়া আমাদেন 
কোনোও গত্যন্তর নেই । 


চারটি পরিকল্মনার করম্মসূচার ছক 


(ঘ) কর্মসংস্বানের সুযোগ-স্থবিধা মথ।- 
সাধ্য বৃদ্ধি করা । 

(উ) সমান সুযোগ-সুবিধা লাতের 
ক্ষেত্র প্রসারিত করা এবং আয়ের বৈষমা 
হাস করা । 
চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য : 

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি 
অব্যাহতি রাখা! । 

(খ) অধিকতর আত্মনির্ভরশীলত 


(গ) অনিশ্চয়তার সমস্ত সম্ভাব্য পথ 
রুদ্ধ করা । 

(ঘ) সমাজের দৃক্বলতর শ্ণীর প্রতি 
ন্যারবিচার স্ুুমিশ্চিত করা এবং অর্থ- 
নৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ব করার প্রবণতা রুদ্ধ 
করা। 

(ঙ) কর্ষসংস্বানের সুযোগ-সুবিধা 
ত্য্টি করা | রি 





ইউরোপের শিল্প বিপুবের প্রথম ঢেউ 
যেদিন «কে সমুদ্র পেরিয়ে গঙ্গার তটে 
এসে লাগলে সেদিন থেকেই পশ্িচমবঙ্গ ভার- 
তের অর্থনৈতিক মানচিত্রে একট প্রধান স্থান 
এধিক।র করে রয়েছে । লোহ। ও কয়ল৷ 
গঞ্চলগুলি কাছাকাছি থাকায়, রেলপথে 
ণাতায়াতের সুবিধে বেড়ে যাওয়ায়, কলি- 
কাতা বন্দরের সঙ্গে দেশের অভ্যস্তরভাগের 
ঙ্গে ব্যাপক যোগাযোগ থাকায় বাংলাদেশ, 
পণ্উমানের পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের মধ্যে সব্ব- 
পরান শিল্পসম্‌দ্ধ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। 
হবে এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
শ্যাপার হ'ল, পশ্চিমবঙজের শিল্পোহায়ন, 
+লিকাতা-হাওড়ার চতুদ্দিকে, আসানসোল, 
বাণীগঞ্জ, দুর্গাপূরের কয়লাখনি অঞ্চলে 
এবং উত্তরবঙ্গে চা-বাগান অঞ্চলেই কেন্ট্রী- 


শুতহয়। 
লে 


এই রাজ্যের প্রধাণ শিল্পগুলি হল : 
এ, তুল, বস্ত্র, চ1, লোহা-ইম্পাত, কয়ল।, 


1াখায়নিক পদা মোটরগাড়ী এষং 
-ঞ্িনীযারিং | পশ্চিমবঙ্গ, সমগ্র দেশের 


“থয শতকরা 8০ ভাগেরও বেশী বৈদেশিক 
মা অর্জন করে এবং কলি+%তা বন্দর 
খেকে, ভারতের মোট রশ্তানীর শতকরা 
৮9 ভাগ চালান দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ 
“একে প্রধানতঃ চা, পাট এবং ইঞ্জিনীয়ারিং 
শামী রশ্ানী কর! হয়। 


পাটজাত জিনিস রপ্তানী ক'রে ভারত 
১৯৬৮ সালে ২১২ কোটি টাকার বৈদ্দেশিক 
মু অর্জন করে এবং এর প্রায় সম্পূর্ণটাই 
পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়। এই রাজ্যে 
এায় ১০০টি পাটকল আছে এবং এগুলি 
খেকে বছরে ১০ লক্ষ টিক টনেরও 
"বশী পাটজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়। 


এ ছাড়া আমাদের দেশ থেকে যে 
পরিমাণ চা রপ্তানী কর হয় তার শতকর। 
৩০ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ থেকে যায় | এখান- 
কার ২৯৯টি চা বাগান ৮৩৬১৫৪৯ হেক্টার 
জমিতে চায়ের চাষ করে। পশ্চিষবঙে 


প্রাণন্কৃষণ ভট্টাচার্য 





পশ্চিমবঙ্গ ভ্রুতগভিতে শিল্পায়নের পথে এগিয়ে চলেছে। সমগ্র দেশে 





পশ্চিমবঙ্গেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ ক'রে 





প্রতগতিতে শিল্পোনয়নের চে্টা কবা হচ্ছে | 


প্রতি বছর প্রায় ৯ কোটি ৫০ লর্দ কি: 
গ্রাম চা উত্পাদিত হয়-দাজিলিং চা তাৰ 
চমৎকার স্্রগক্ধের জনা সমগ্র বিশে বিখ্যাত। 


এই রাজ্যে যে শব ইঞ্জিবীয়াবিং সামগ্রী 
তৈরী হয় সেগুলির মধ্যে প্রধান কষেকটি 
হ'ল রেদ্র ওমাগম) বস্ত্রশিলের যন্ত্রপাতি, 
পাঈশিল্পের যন্ত্রপাতি, মোটবগাড়ী, চা-শিগ্পেব 
যন্ত্রপাতি, বাই-সাইকেল, বেড, বৈদাতিক 
সাজসরঞর।ম, ইম্পাত, '্যাল্মিনিয়াম ও 
রাসায়নিক দ্রবাপ | 


এই রাজ্যের প্রধান খনিজ পদাখ হল 
কন এবং এই কবলা রাজোর শিপ্পোনয়নে 
প্রধান স্থান সধিকাব করে আছে । ১০৮৮ 
বর্গ কিলোজীটার বাপি বাশী9%-আমান- 
সোল কয়লাখনি অঞ্চল খেকে প্রতি বছর 
২ কোটি টন ক্ষল। উত্পাদিন হয়। কি 
পরিমাণ কয়ল। উৎপাদিত হবে তান ওপবে 
ভিত্তি করেই রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি স্থিন 
কর। হয়| 


স্বাধীনতা লাভ করার ফলে বাংলাদেশ 
ভাগ হয়ে যাওয়ায়, প্রথম দিকে পশ্চিষবাছেব 
নার্ঁধিক ব্যবস্থায় যে ভীঘণ একটা ধাক্কা 
লাগে তাতে সন্দেহ নেই এবং শিল্পক্ষেত্রেও 
তার প্রতিক্রিয়৷ দেখা দেয়। কিন্তু পঞ্চ- 
বাধিক পরিকরনাগুলিতে শিল্পোয্নয়নের যে 
কর্মসূচী গ্রহণ কর হয় তাতে রাজ্যের শিল্প 
কমপ্রচেষ্টা আস্তে আস্তে উন্নত হতে থাকে। 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলির সময়ে রাঙ্জো 
সরকারী ও বেধরকারী তরফে নান। ধরণের 


ধনখান্যে-২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২১ 


ছোট বড় শিল্প গড়ে ওঠে । তবে উল্লেখ 
যোগা যে পরিবর্তন হয়েছে তা ছল, 
মৌলিক ৫ ভারি শিল্পগুলির '9পর গুরুত্ব 
দিয়ে শিল্পায়ণে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে । 


স্বাধীনোত্তর যুণে দ্র্গাপুর-অ।স।নসোল 
এলাকাতেই প্রধানতঃ শিল্পগুলি কেন্দ্রীত্ত 
ভয় । সনকারী তরফে পশ্চিমবজে বড় 
আকাবে প্রথম যে দাটি শিল্প প্রতিচিত, হয়__ 
ত। হল, চিত্তরঞ্চনের বেলইঞ্জিন তৈরির 
কারখান। আর নূপণারায়ণপুরের হিন্দুস্তান 
কেবলৃস কারখানা | 


দুর্গাপুর শিল্পকেন্দ্ 


বধমান জেলার জঙ্গলে ঘের! অর্থ সুপ 
দূর্গাপূব গ্রামটির, একটি প্রধান শিল্পসহরে 
বা ভারতের “'করুরে" পরিণতি, গত কড়ি 
বছরে এই রাজোর শিল্লোন্নয়নের কাহিনী 
বিবৃতকরে । ১৯৫৫ সালে ভি. তি. সি. 
যখন জলসেচের জন্য দামোদরে বাধ তৈরি 
করে তখন থেকেই এই অভূতপূর্ব পরিবর্ত- 
নের সৃচন। হয | পশ্চিষবঙ্গের তখনকার 
মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধান চন্দ্র রায়, দামোদরের 
বাধের ধাবে রাণীগঞ্জ এল!কার বিপুল করলা 
সম্পদের কাছে শিল্পকেন্্র গন করার যে 
স্বপু দেখতেন, তারই চেষ্টায় সেই স্বপু 
বাস্তবে রূপ নেয়। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোক ওতেন 
কারখানা এবং তাপ বিদ্যৎ প্রক্পকে, 
শিল্লোন্নয়নের ভবিষ্যত ভিত্তির প্রথম লগ 


বলা যেতে পারে। তারপর যখন সর- 
কারী তরফের একটি ইম্পাত কারখান। 
এখানে স্বাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর৷ 
হয় তখনই দুর্গাপুবৰ তাখতের শিল্প মানচিত্রে 
স্বান পেয়ে গেল । ডি. ভি. সি. দুর্গাপুরে 
আর একটি তাপ বিদ্যৎ কারখান৷ স্বাপন 
করলেন । এই এলাকায় ভুল ও বিদুৎ" 
শক্তি সহজলভ্য হওয়ায় সরকারী ও 
বেসরকারী তরফে অনেক বড় বড় শিল্প 
স্বাপিত হয়। 


দুর্গাপুর ইম্পাত কারখান৷ স্থাপিত 
হওয়ার পর আরও দ.টি ভারি শিল্প অর্থাৎ 
একটি হ'ল প্রেসার ভেসেল, বয়লার ও 
সিষেন্ট কারখানার যন্ত্রপাতি তৈরির কার- 
খানা এবং অন্যটি খনিব কাজ সম্পকিত 
যন্ত্রপাতি তৈখির কারখানা স্থাপিত হয। 
পরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অন্যানা যে 
সব বড় শিল্প সংস্ব। স্বাপন করেন সেগুলি 
হ'ল- মিশিত ইস্পাত কারখানা, চশমার 
কাচ তৈরির কারখানা, দুর্গাপুর রাসায়নিক 
কারখান। | আর একটি বড় শিল্প-দর্গাপূর 
সার কাবখানা স্থাপনের কাজও সমাপ্তির 
দিগে এগিয়ে চলেছে । 


এই সব বড় বড় শিল্প “[ড়াও, কাবন 
বা!ক মোটরের চাকা, খ্র্যাফাইট ইলেক- 
ট্রোড, এনামেলের আবরণ দেমা তামাব 
তার, রিক্র্যাক্টরি ইতাদি নান! রকমের 
জিনিস তৈরী করার জন্য ১২।১৪টির 'ও 
বেশী মাঝারি আকারের শিল্প স্থাপিত 
হয়েছে | হালক। ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী 
তৈরি করার জন্যও অনেক ক্ষদ্রায়তন শিল্প 
গড়ে উঠেছে। 


সমগ্রভাবে এই শিল্পগুলিতে যোট 
বিনিয়োগের পরিমাণ হ'ল প্রায় ৭0০ কোটি 
টাক।--আর দুর্গাপুরের চতুদিকে ছোট 
একটি আয়গায় সামান্য ১৫২০ বছরের 
মধো এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ 
কর। হয়েছে । সমগ্র দেশে অন্য আর 
কোথাও এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিপুল 


পরিষাণ অর্থ বিনিয়োগ করে এতো ত্রত 


শিল্পোমতি হয়েছে কিন সন্দেহ | 


কলিকাতার শিল্পাঞ্চল থেকে প্রায় ৭৫ 
মাইল দূরে হলদিয়াতেও আর একটি শিল্প- 
কেন্দ্র গড়ে উঠছে । সম্প্রতি ৫৫ কোটি 
টাকার হলদিয়া তৈল পরিশোধন প্রকল্প 


এবং হলদিয়ার পেট্রো-রসায়ন শিল্পের ভিত্তি 
প্রস্তর স্বাপন ক'রে, পেট্রোলিয়াম ও রসায়- 
নের কেন্ত্রীয় মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন এই 
প্রকল্পকে “বিপুল শিল্পসমষ্টির কেন্দ্রবিন্দু 
এবং রাজ্যের কৃষি ও শিল্পসহ সমস্ত ক্ষেত্রে 
ক্রুত উন্নয়নের অগ্রদ্‌ত বলে বর্ণনা করেন । 
হলদিয়াতে সার তৈরি করার জন্যও একটি 
নতুন কারখান। স্থাপনের সম্ভাবনা আছে। 
হলদিঘার গভীর সমুদ্রের ডক প্রকল্প, সমৃদ্ধির 
নতুন নতুন পথ গলে দেবে । 


ফারাঞ্ক। বাধের কাজও প্রায় সম্পূর্ণ 
হয়ে আসছে । এই বাঁধের কাজ সম্পূর্ণ 
হ'লে শুধুমাত্র গঙ্গায় অলপ্রবাহের পরিমাণই 
বাড়বেন।, উত্তরবঙ্গে যাওয়ার পথে বর্তমানে 
যে সব অস্থুবিধে আছে তাও দূর হবে। 
এতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বাণিজোরও উন্নতি 
হবে। 

কটির শিল্প এবং ক্ষদ্রায়তন শিল্পের 
ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙের স্বান, বিশেষ গুকুত্ব- 
পূর্ণ । এখানকার প্রায় & লক্ষ সংস্থায় 
প্রায় ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্বান হচ্ছে 
এবং প্রতি বছর এগুলি থেকে ১৩০ 
কোটি টাক। মূল্যের জিনিস উৎপাদিত 
হচ্ছে । এগুলির মধ্যে প্রধান কুটির শিল্প 
হল-_হাতের তাত এবং বৃহত্তর কলিকাতায় 
কেন্দ্রীভূত ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাগুলি দ্বিতীয় 
সীম অধিকার করে আছে। 


ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নতি সাধনের 
জন্য রাজ্য সরকার বারুইপুর, কল্যাণী, 
শক্তিগড়, হাওড়। এবং শিলিগুড়ীতে শিল্পা- 
ঞ্চল স্বাপন করেছেন | মানিকতলায় আর 
একটি শিল্পাঞ্চল গঠনের কাজও শ্িগৃগীরই 
সম্পূর্ণ হবে । হাতের তাত শিল্প, লাক্ষার 
জিনিস তৈরির শিল্প, ছোবড়াশিল্প ইত্যাদি 
অন্যানা পল্লীশিল্পগুলির উন্নয়ন সম্পর্কে 
রাজা সরকাকু কর্মসূচী তৈরি করেছেন । 


রাজ্যে শিল্প সমৃদ্ধির এই রকম উজ্জল 


পটভূমি সত্বেও শিল্পগুলি নান। সমস্যার ' 


সন্্খীন হচ্ছে তবে সেই সমস্যাগুলি 
প্রধানত: অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নয় । 
গত তিন বছরের মন্দার ফলে রাজোর 
ইঞ্জিনীয়ারিং ভিত্তিক শিল্পগুলি অতান্ত 
সন্টের সন্ুখীন হয়। শিল্পগুলির উৎপাদন 
ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বাবহার না করা সত্বেও 
উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে অসমতা বেড়ে 
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যেতে থাকায়, মজঙদ জিনিসের পরিষাপ বেড়ে 
যেতে থাকে । উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদন ও 
বাজারের চাহিদার মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান 
অসমত শিল্পগুল্িতে একটা সম্কটের স্যটি 
করে। মন্দার প্রতিক্রিয়া যদিও আস্ডে 
আস্তে কমছে, তা সম্বেও বিশেষ করে 
দেশী ও বিদেশী কাঁচা মালের সরবরাহ ন৷ 
থাকায় ইঞ্রিনীয়ারিং সংস্বাগুলির অসুবিধে 
এখনও দূর হয়নি । 


রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলির আর 
একট। অন্তরায় হ'ল, এগুলি বহুকাল পূর্বে 
স্থাপিত হওয়ায় এগুলির যন্ত্রপাতি অত্যন্ত 
পুরাঁণে। হয়ে গেছে এবং এখনকার যুগে 
সেগুলি প্রায় অচল | অন্যান্য জায়গায় 
স্বাপিত ক্ষদ্রায়তন আধুনিক সংস্বাগুলির 
সঙ্গে এগুলি প্রতিযোগিতায় পেরে উঠ- 
ছেনা । এগুলির অবস্থা ভালে ক'রে 
তুলতে হলে, এই ইঠ্রিনীয়ারিং শিল্পগুলির 
যন্ত্রপাতির আধুনিকিকরণ অত্যন্ত প্রয়ো- 
জনীয়। 


রাজযসরকার অবশ্য এই পরিস্থিতি 
সম্পর্কে সচেতন এবং রাজ্যের শিল্পগুলির 
সমস্য। সমাধান করার জন্য বিশেষ চেষ্ট। 
করছেন । কেউ কেউ মনে করেন যে, 
রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন হওয়ায় 
শমিক অসস্তোঘষের জন্য পশ্চিমবঙ্গের 
শিল্পগুলিতে উৎপাদন কমে গেছে । কিন্তু 
এ্যাসোসিয়েটে 5 চেম্বার্সের প্রেসিডেন্ট 
শী জে. এম. পারসন্স এই ধারণ। ভূল 
বলে ব্যক্ত করেছেন। সম্প্রতি দিল্লীতে 
একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন 
যে, কতকগুলি শিল্পের উন্নয়ন প্রতিরুদ্ধ 
হওযার মুলে রয়েছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে 
অর্থনৈতিক কারণ, রাজনৈতিক কারণ নয়। 
তর্থাকিত রাজনৈতিক গোলমাল সত্বেও 
রাজের কতকগুলি শিল্প ব্রমোননতি করে 


যাচ্ছে । 





চতুর্ঘ পৰিকল্পনা কৃষি 


গায়শ্ী মুখোপাধ্যায় 


ক্লুঘি হ'ল ভারতের সুপ্রাচীন শিল্প এবং 
গর্তীয় আবেব শতকর। ৫০ ভাগ এই কি 
একে আসে । কাজেই প্রথম ও তৃতীয় 
পরিকল্পনায় যে কির ওপর বেশী গুরুত্ত 
প$যা হয়েছিল তাতে আম্চধ্যের কিছু 
নেই | কৃষির উন্নয়নের জনা চিবাচরিত 
পদ্ধতি এবং সার ইত্যাদিব ওপরেই জোর 
পেওযা হয় ফলে খাদাশমোর উত্পাদন 
পডে। ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে ৬৯০.২২ 
নন্দ ঈন খাদাশস্য উৎপাদিত হয ১৯৫৫-৫৬ 
গালে সেই পবিমাখ দীড়ায় ৮২০.০হ লঙ্খ' 
| 


১৯১৫১-৫২ সাল খেকে ১১৯৬-৬৬ 
গান পধ্যন্ত কৃষি উত্পাদন মোটামুটি বাড়ে 
শহঙকবা। ৩৭.৮ ভাগ | এর মধো খাদা- 
শম্যের উৎপাদন বাড়ে শতকরা ২৯ ১ 
ভাগ | এই ১৫ বছরে কষির ক্ষেত্রে 
"মাটি বাঘিক উন্নযনের হাব হ'ল শতকরা 
২৫ 'এবং খদাশগা উত্পাদনের ক্ষেত্রে 
৬যনযনের হার হল শতকব। 
এগকে অবশ্য খুব চমকপ্রদ অগ্রগতি বল৷ 
খাযনা, তবুও এই উন্নয়ন প্ুমবধমাণ। 
লোকমংবা। 19 কৃষি উৎপাদনের মধ্যে 
মোটামুটি একটা তারসামা বজায় রাখতে 
সাহায্য করেছে । কিন্ত ১৯৬৫-৬৬ এবং 
১১৬৬-৬৭ সালে কৃষি উত্পাদনের গতি 
খায় ন। খাকায় খাদাশসোর দাম বাডতে 
খাকে, ফাঁপ। বাজারের সৃষ্টি হয় এবং 
৮খসাধারণের জনা খাপ্োের ব্যবস্থা করতে 
ঢিযে আমদানি ও বৈদেশিক সাহাযোর 
পর নিতবৰ করতে হয়। কাজেই 
নন্ততঃপক্ষে খাদ্যশস্যের দিক থেকে তৃতীয় 
গবিকল্পন।, একট। হতাশার তাব সৃষ্টি কবে 
সম্পূর্ণ হয। 

এই রকম একট হতাশার পরিবেশের 
ধ্যে ১৯৬৬ সালে বেশী ফলনের শস্যের 
কর্মসুচী গৃহীত হয়। তিনটি বামিক 
পরিকল্পনার পর এখন অবস্বাট। আবার অন্য 
বকম। বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ এখন আবি- 
কার করেছেন যে ভারতের মাটি তারা 


২.৬ ভাগ । 





যতট। অনুধ্বর ভেবেছিলেন ততটা নয 
এবং ভারতের কষকদের যতটা ভাগোব 
ওপব নির্ভরশীল ব। পরিবত্তনবিমুখ তেবে- 
ছিলেন তাঁর। তা নন। যে কষকবা 
১৯৬৪ সালে শসোর বীজ কেনায় এতটুক্‌ 
উত্সাহ দেখাননি তাৰ এখন বেশী ফলনের 
বীজ কেনার জনা বেশী দাম দিতেও রাজী 
আছেন । শসোর ফলন বেশী হয় বলে 
এবং খাদাশগ্যের চাষ থেকে যথেষ্ট আয় 
কৰ। যা বলে কমঘকবা একেবারে এক 
নতুন ববণেব কৃষি পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহি ত 
হন। শিল্পে বদি শতকুরা ১০ বা ২০ 
ভাগ উৎপাদন বাডতো। তাহলে শিল্লেব 
পাকে তা অতান্ত গ্ুকত্বপূণ হলেও কৃষকর। 
তাতে উত্পাহিত হতেন না। কাজেই 
শতুন ধবণের বীর উৎপাদন করার সময 
আশ। কব! হচ্ছিল যে পূর্বের বীজের তুল- 
নায শতকরা ১০০ তাগেব বেশী ফলনের 
বা উৎপাদন কবতে পারলে কষকদেন 
মধো বিপুল উত্সাছেন চষ্টি করা যাবে এব: 
কমি পদ্ধাতিন্ডে বিবাটি 'একট। পরিবর্তন 
আন। নারে । পাঞাব, হবিনানা 'ও তামিল- 
নাড়তে হাই ঘটেছে । একই জমিতে 
কয়েকটি ঞ্খপ উত্পাদন, সেচের জল 
সম্পর্কে নিশচবতা ইত্যাদিব পএপব ভিন্তি 
কবে এখন নতুন কমি উন্নবন কর্মসূচী 
?তবি কব হযেছে । 


চতুর্থ পরিকল্সনার সম্ভাবনা 

পরিবন্রনেব জনা পয়োজনীয ভিন্ভি 
তৈরি করার পব, আমবা যেটুকু সাফল। 
লত করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের 
এখন দ্ধত এগিয়ে যেতে হবে চতুখ 
পরিকল্পনা গবেষণাব ছন্য একটা দঢ 
ভিত্তি স্বাপন, প্রশিক্ষণ, সার ইতযার্দি উৎ- 
পাদন এব. সববরাছেব ওপর বেশী গুরু 
দিতে হবে! সেচবিহীন ভূমি থেকেও 
যাতে যথেষ্ট শলা উত্পাদন করা যায় 
সেজন্য নতুন কৃথি পদ্ধতি উদ্ভাবন কব। 
প্রয়োজন । অর্থাৎ সেচযুক্ত জমির ক্ষক 
এবং সেচবিহীন অমির কষকের মধ্যে 
আয়ের পার্থক্যটা কমিয়ে আনা উচিত। 
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“নিবিড় কুষি উন্নয়ন কর্মসূচীর* পরিবর্ডে: 
যদি “সংহত কৃষি উন্নয়ন কমসুচী”' খছণ 
কর। যায় তাহলেই শুধু এতে সালা 
অর্জন করা সম্ভব । এতে কৃষক, তার 
পশুপম্পদ, শস্য সব কিছু একট নতুন 
ভারসামো উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে 
পারবে । সরকার যে সব যন্তরসঞ্জিত কৃঘি 
আবাদ গঠন করছেন সেগুলিতে সম্প্রসারণ 
কর্মী ও কমকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে 
পারে । যে সম্প্রসারণ কমী নিজে প্রতি 
হেক্টারে ২ টন গম উৎপাদন করেননি 
তিনি, কৃষককে কি করে শেখাবেন যে 
প্রতি হেক্টারে ২ টন গম উৎপাদন করা 
যায়। 


সেচ, জলনিকাশ এবং শস্যোৎপ!দন 
এগুলির উন্নাযষন পথক পৃথকভাবে কর! 
গন্পব নয় | তাছাড। নানা ধরণের আধু- 
(নক কারিগরী সাহাযোর মধ্যেও একট। 
সমতা আন। প্রযোজন যাতে একের অভাবে 
অনাটার কাজ বন্ধ ন। থাকে অথবা ক্ষতি- 
গস্থ হর | ১৯৬৭৯ সালে দেখা গেল যে 
খাবিক মবস্ুমে সারেব ভ্্টাহিদ। বাড়লেও 
বছরের শেষের দিকে এই চাহিদা! অনূ- 
মানের চাইতে কমে গেল । প্রধানত: 
তামিলনাডুতে এবং কিছুটা মহীশৃরে এই 
চাচিদা কমে যায । আসামে একমাত্র চা 
বাগানগুলি ভাড়া অন্যত্র সারের কোন 
চাহিদাই ছিলনা, পশ্চিমবঙে চাহিদার 
পবিমাণ শতকরা ৫) ভাগ কমে যায়। 
পৰিকল্পনা কমিশন স্থির করেছেন যে, 
১৯৭৩-৭ম সাল পধ্যশ্থ ১২ কোটি ৯০ লক্ষ 
টিন খাদশসা উৎপাদনের যে লক্ষা স্থির 
কব। হবেছে ত। বজাম রেখে চত্তগ পরি- 
কল্পনায় মারের চাহিদাব লক্ষা শতকর। ১৭ 
ভাগ ধাস কনা হবে । কেউ কেউ মনে 
করবেন যে মার শিগেব উন্নয়ন এবং বিভিন্ন. 
প্রকল্প সম্পর্কে সরকারের স্থির সিদ্ধান্তের 
অভাবেই এগুলি ঘটছে । 

আমাদের দেশের জলসম্পদের শতকর৷ 
৭৫ ভাগই ধান চাষের জনা বায় করা হয় 
কাজেই এই শমোর উত্পাদন বাড়ানোর 
জন্য চতুর্থ পরিকল্পনার বিশেষ অগ্রাধিকার 
দেওম] উচিত । জাপান বা তাইওয়ানে 
যোটামুটি যে পরিমাণ ধান উৎপাদিত হয় 
আমরা এখন পর্য্যন্ত তার শতকর। ৩০ ভাগ 
পর্য্যস্ত পৌছতে পারিনি । 


ছাট কৃষক 


ভারতের ক্‌ষকদের মধ্যে বেশীর 
ভাগই হলেন ছোট ছোট জমির মালিক 
কিন্তু তারা এখন পর্ধ্যস্ত নিজেদের ভাগ্য 
ফেরাতে পারেননি । বেশী ফলনের বীজের 
চষ এবং কৃষি উৎপাদন বাড়াতে ধনী 
কষকর। বেশী ধনী হয়েছেন, গরীব চাষীরা 
আরও গরীব হয়েছেন । চতুর্থ পরিকল্প- 
নায় এই সম্পর্কে যে দুটি প্রধান কর্মসূচী 
হণ করা হয়েছে তা শুধ সমস্যাটির 
কিনার। ছুয়ে যাবে, সমস্যার কোন সমা- 
ধান হবেনা | ছোট কৃষকের উন্নয়ন সংস্! 
নামক প্রধান কর্মসূচী অন্যারী আগামী 
৫ বছরে ৩০টি জেলার সাড়ে দশ লক্ষ 
কৃষক উপকৃত হতে পারেন । 


চতুর্থ পরিকল্পনায় অন্য যে কর্মস্চীটির 


পরিকল্পনা কি রকমভাবে বূপায়িত 
কর হবে তা স্থন্থিদিটভাবে স্থির করার 
জনা পঞ্চবাঘিক পরিকল্পন।র ভিত্তিতে 
প্রত্যেক বছরেই একট৷ বিস্তারিত কর্মসূচী 
তৈরি করতে হয়। এই বাধ্িক পরি- 
কল্পনরি প্রধান উদ্দেশ্য হবে, পঞ্চবাঘিক 
পরিকল্পনায় নির্ধারিত নীতি অনুসারে সেই 
বছরের উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা | 
বিনিয়োগের আকার, গুরুত্ব ও আথিক 
পরিস্থিতি অনুসারে এই বাঘিক পরিকল্পনা 
প্রয়োজন অনুযাযী সংশোধন ও পরিবর্তন 
কর যেতে পারে । যে সব কাজ করা 
হয়েছে তার ফল, আথিক সম্পদ এবং 
অন্যানা যে সম্পদ হাতে রয়েছে সেই 
অনুসারে সেই বছরের জন্য বিশদ কর্মসূচী 
তৈরি কর। যায়। 


প্রত্যেক রাজ্যকে বিভিন্ন স্তরে আথিক 
এবং পরিচালনামূলক নীতি, প্রশাসনীয় 
গঠন এবং প্রতি্টানগত কাঠাষেো বিশেষণ 
ক'রে দেখতে হয় । এর জন্য রাজ্যের 
পরিকল্পনা সম্পকিত সংগঠনগুলিকে শক্তি- 
শালী করা৷ বিশেষ গুরুত্বপর্ণ । 


নিম্ন থেকে পরিকল্পন। 


কাজেই ৰবোস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিষু 
টাক ক পরিকল্পনা তৈরি কর!র অর্থ হ'ল 


কথা উল্লেখ কর। হয়েছে, তাতে পুকুর 
কাট। নলকপ বসানে। এবং নদী থেকে 
জল তোলার পাম্প বসানোব জন্য রাজ্য- 
গুলি ২৫০ কোটি টাকা বরাদ করবে। 
কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে এই প্রচেষ্টা 
এতই ক্ষুদ্র যে দেখে মনে হয় ছে!ট কৃষকরা 
সংখ্যায় গরিষ্ঠ নন, বরং অতি সংখ্যালঘু 
একটি শেণী বিশেষ । দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
এই কৃষকদের বছ সমস্যা । এদের জমির 
পরিমাণ অল্প বলে অতিরিক্ত আয় করতে 
পারেন না, বেশীর ভাগকে খাজনার 
জমির ওপর নিভর করতে হয়, ছোট জল- 
সেচ প্রকল্প এবং ভূমির উন্নয়নমূলক অন্যান্য 
প্রকল্পের জন্য ভূষি উন্নয়ন খণ সংগ্রহে 
অধিকারী হতে পারেন না ; সমবায় থেকে 
উচচতর খণ পীম। লাভজনক উপায়ে ব্যব- 
হার করতে পারেন না ; আধুনিক কৃষি 


গৰিকল্নুন রূগায়। 


এট। বাইরে থেকে বা ওপর থেকে আসে- 
না। প্রত্যেকটি রাজ্য, জেল।, স্থানীয় 
অঞ্চল এবং জনসমার্ট নিজেদের সম্পদ ও 
সম্তাবন। বাড়ানোর জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ 
করে তাই হ'ল পরিকল্পনা । এর অর্থ 
হল, কর্মপ্রচেষ্টা, উৎসাহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
এবং অংশ গ্রহণকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে 
দেওয়া । অন্য অর্থে বল। যায় যে, 
সকলকেই দায়িত্ব বহন করতে হবে। 


প্রশাসনিক দক্ষতা 

উন্নততর সংগঠন এবং সাধারণ প্রশা- 
সনিক ব্যবস্থার কর্মদক্ষতা, পরিকল্পনা 
রূপায়ণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 
পরিকল্পন। 'বূপায়ণের জন্য দুটি বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল--(১) সরকারি তর- 
ফেব সংস্বাগুলি সহ প্রশাসনিক ব্যবস্থায়, 
উপযুক্ত পদ্ধতিতে কারিগরী বিষয়ে শিক্ষিত 
কমী ও বিশেষজ্ঞদের সংশ্বিষ্ট কর। প্রয়োজন 
এবং (২) তার যে সব কাজ করছেন 
সেগুলি সম্পর্কে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক 
দিকগুলি যাতে তারা উপযুক্তভাবে বিবেচন। 
করতে পারেন ত৷ দেখ প্রয়োজন । 

সরফারি তরফের সংস্থাওলি . সাধারণ 


ধমধাংদো- ২ওলে জাদুর়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ) ২৪: 


পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে পর্জীয়েন, 
না বলে ঝাষি উৎপাদন বৃদ্ধির হারও: অল্প 
এবং যর্দিও কিছুটা আয় বাড়ে তাঁকে 
যৎসামান্য বল যায়। কষিকে আধখুনিকী- 
করণের ক্ষেত্রে এই সমস্ত সমস্যা সাধারণ 
কষককে সব সময়েই পেছনে 'টেনে রাখে। 

বিক্রী এবং বাজারজ।ত করার উপযুক্ত 
স্থযোগ-স্থুবিধে না থাকলে, নতুন ধরণের 
বেশী ফলনের শস্যের চাষ ক'রে ক.ষকরা 
প্রায়ই হতাশ হয়ে পড়েন । অন্ধপ্রদেশ ও 
কেরালায় যথাক্রমে আই আর-৮ ও তাইচুং 
নেটিত-১ ধানের চাষে তা প্রমাণিত 
হয়েছে । লবুজ বিপুবকে যদি সতাই 
সবুজ ও বৈপুবিক রাখতে হয় তাহলে 
গুদামজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও মুল্য 
এই তিনটির প্রতিই সমান মনোযোগ দিতে 
হবে। 


যে সব নীতি অনুসরণ করছে সেগুলি 
জাতীয় লক্ষ্য এবং ঘোষিত নীতির অনুকূল 
হচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত কর৷ যেন 
সরকারের কর্তব্য তেমনি সংস্থাগুলির 
পরিচালকগণ যাতে ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে 
সংস্থাগুলির কাজ চালাতে পারেন সেইজন্য 
তাদের দৈনন্দিন কাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা 
দেওয়াও প্রয়োজন | এটা তাদের দক্ষত) 
এবং লাতজনক উপায়ে কাজ করার ক্ষমতা 
বাড়াতে সাহায্য করে । 


কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে যে সব কমী 
বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনা রচনা, বরূপায়ণ 
এবং মৃল্যায়ণের কাজ করছেন তাঁদের 
দক্ষতা বাড়ানোর জনা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচীও 
উপযুক্ততাবে শক্তিশালী, উন্নত ও সংহত 
করতে হয়| কমাঁদের মধ্যে প্রয়োজলীয় 
দক্ষতা ও উপযূজ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা, 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোল। 
এবং বিচারশক্তির উন্নংনই হল এই রকম 
প্রশিক্ষণের লক্ষ্য । পরিকল্পনা রচনার 
বিভিন্ন স্তরে যার কাজ করছেন কেবলমাত্র 
তারাই নন, কর্মসূচী ও প্রকল্পগুলি রূপায়- 
ণের কাজে যাঁরা নিযুদ্ভ রয়েছেন, সমস্ত 
স্তরের পরিচালক, কারিগরী বিশেষজ্ঞ ও 
প্রশাসনিক কর্মীদেরও এই প্রশিক্ষণ লুচীর 
অস্ততুক্ত করতে হয়। 
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কিজতে পাওষামাহ। 


পরিবার পরিকষ্পনার জন্য 

পুরুষের ব্যবহার উপযোগী 

উন্নত ধরণের রবারের জকমনিরোধক 
» ওষুধের দৌক্ষান, সাধাবণ বিপণা, 


মুপীন্ গোক্তার 





লালের জন্মনিরোধক নিল্লোধ ব্যবহার করন ৪ 
জন্ম প্রতিরোধ করার ক্লুমতা শ্রাপনাদের 
হাতের যুচোয় দরসে গেছে। 


সারা দেশে হাটে-বাজারে এব পাওয়া যাচ্ছে। 
জন্প নিষন্ত্রত কন ও পরিকল্পিত পরিবাদের 


গুকমেল জন্যে, নিরাপদ, সম্মল ও উন্নতধলণেন্ 
আ মন্দ উপভোগ করুন। 






পঞ্চবাধিকী পর্িকল্সনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতি 
পশ্চিমবঙ্গের অমশিল্প 


শিল্প স্থাপনের জন্য কীচামাল এবং 
অন্যানা আরও যে সব উপকরণের প্রয়ো- 
জন, পশ্চিমবঙ্গে এবং তার নিকটবত্তা 
এলাকায় এ সবের কোন অভাৰ নেই। 
শমশিল্প-বিকাশেব বিষয়টি অনুধাবন করার 
জন্য পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিশেষ তথ্য 
জান। দরকার । পশ্চিমবঙ্গের আয়তন 
৮৮.৫২ লক্ষ হেক্টার ( কলকাতার আয়তন 
১০ হেক্টর ) এবং এর ১৫টি জেলার মধ্যে, 
আয়তনে ২৪ পরগণ। বৃহত্তম এবং হাওড়া 
ক্ষদ্রতম । ১৯৬১ সালের আদম স্ুমারীতে 
রাজ্যের লেক সংখ্যা ছিল ৩৪৯.৩ লক্ষ, 
যার মধ্যে পরুষ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা 
যথাক্রমে ১৮৫.৯৯ এবং ১৬৩.২৭ লক্ষ । 
অনমান কর। হয় যে, এই জনলংখ্য। বেড়ে 
১৯৭১,৭৬ এবং ১৯৮১ সালে যথাক্রমে 
8৫৮.০১, ৫২২.৫১ এবং ৫৮৩.২৪ লক্ষ 
হবে। এর মধ্যে শমজীবীর সংখ্যা ১৯৬১ 
সালের ১১৯.৫৭ লক্ষ থেকে বেড়ে ১৯৭৪ 
সালে ১৫১.৬১ লক্ষে দাড়াবে । নীচে 
১৯৫১-৫২ সালের মূল্যমানের ভিত্তিতে 
পশ্চিমবঙ্গ এবং সারা ভারতের আয়ের 
তলনামূলক হিসাব দেওয়৷ হল। 


দি ৮৯ লস সক -জ৫ 


বছর পশ্চিমবঙের আয় 
কোটি টাকায় 
১৯৫১-৫২ ৭৩১ 
১৯৫০৫-৫৬ ৮৪৮ 
১৯৬০-৬১ ১১০৭ 
১৯৬৫-৬৬ ১২৮৭ 


অনিল কুমার মুখোপাধ্যায় 


পশ্চিমবক্দ এবং সারা ভারতে মাথা- 
পিছু আয় প্রায় সমান সমানই বেড়েছে। 
আয় বৃদ্ধির মাত্রা, জনসংখ্য। বেড়ে যাওয়ার 
ফলে. অর্থনৈতিক জীবনে খুব একটা ছাপ 
ফেলতে পারে নি। শিল্পের একটি বিশেষ 
উপকরণ হচ্ছে বিদ্যুত্ক্তি । পম্চিমবঙ্ে 
বিদুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৫১ সালে ৫৪৬ 
মেগাওয়াট থেকে বেডে ১৯৬৮ সালে 
১১২৩ মেগাওয়াট হয়েছে । এর মধ্যে 
দৃটি ( ময়ুরাক্ষী এবং জলঢাকা ) জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা 
হচ্ছে মাত্র ২২ মেগাওয়াট । অবশ্য 
উপরের হিসাবে ডি. ভি. সি এবং বেসর- 
কারী ছোট ছোট বিদ্যৎ উৎপাদন প্রকল্প- 
গুলি ধরা হয়নি | পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন 
পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি 
পেয়েছে শতকরা মাত্র ১২১ ভাগ এবং 
বিভিন্ন রাজ্যগুলির তুলনার এট! প্রায় 
সর্বনিমূ। সেই ক্ষেত্রে রাজ্যে মাথাপিছু 
বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার কিন্তু খুবই বেশী । 

শুমশিল্প পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের 
তুলনায় প্রাক পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালেই 
অনেক এগিয়ে ছিল, বিশেষ করে চটকল, 


৮ পারার 


পশ্চিমবঙ্গে সার। ভারতে 

মাথাপিছু আয় মাথাপিছু আয় 
২৮৯ ২৭৪ 
২৯৬ ২৯৪ 
৩২১ ৩২১ 
৩৩২ - 





ধনধান্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ ২৬ 


লোহা এবং ইগ্রিনীয়ারিং, চা বাগান, 
জাহাজী কারবার বনম্পতি, ধাঁনকল 
ইত্যাদিতে । বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরি- 
কল্পনাকালে পশ্চিমবজে শমশিল্পের উন্নয়নের 
জন্য কেন্দ্রীয় সরক!র, রাজ্য সরকার এব: 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট অর্থ 
বিনিয়োগ করে। প্রত্যেকটি শমশিরেই 
লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়। এর আভীা'গ 
পাওয়৷ যাবে নীচে দেওয়া তথ্য থেকে । 


পশ্চিমব 
কোটি টাকা 
১৯৫১৯ ১৯৬৩ ১৯৬৫ 


উৎপাদনমলক মূলধন ৩৭৭ ৮৭১ ১২১৯ 


উত্পাদনের দ্বার 
বধিত আয়ের মাত্রা ১৮৮ ২৯৬ ৩৬৫ 

সাবাভারত 
কোটি টাকায় 


১৯৫৯ ১৯৬২ ১৯৬৫ 


উৎপাদনমুলক মূলধন ১৭৩৭ ৪০৭৫ ৬৩০০ 
৮১৩ ১২৯৬ ১৬৮৭ 


রাজ্যে লোহা এবং ইম্পাত, ইঞ্জিনী- 
য়ারিং, পরিবহন ইত্যাদির মত শিল্পে 
উৎপাদনের তুলনায় মুলধনের পরিমাণ 
অনেক .ববশী দীঁড়িয়েছে। কলে শুমশিল্প 
থেকে রাজ্যের মোট আয় তুলনামূলকভাবে 
অন্যান্য অনেক রাজ্য থেকে কম। অবশ্য 
এই সব শৃমশিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা যদি 
পুকোপ রি কার্যকর হ'ত তাহলে পশ্চিম- 
বলের অর্থনৈতিক অনস্থা.অন) রকম হ'ত। 


বৰ আনলের কথা যে রাজ্যে আজ বহু 
_ শিল্প গড়ে উঠেছে এবং এরজন্য আর 
হামাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে 
বৰ না| অবশ্য নানাবিধ কারণে সমস্ত 
পিন প্রতিষ্ঠানই সেগুলির বর্তমান উৎপাদন 
শত পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারছে 
1 | 

তবে দূঃখের বিষয় যে, পশ্চিমবঙ্গে কটির 
শশবেব প্রগতি সে রকম হতে পারেনি । 
৭ কারণ হয়তে৷ ব৷ বিক্রয় কেন্দ্রের অভাব 
«সং পুরোনো কর্মপদ্ধাতি। অন্যান্য 
নথেকটি রাজ্যের মত পশ্চিমবঙেের গ্রাম- 
এপিতে এখনও বিদ্যৎশজি পোৌছয়নি। 
টির শিল্পের বিকাশের জন্য কার্যকর 
বাবস্থা গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে 
বাণ কটির শিল্পের প্রগতির সঙ্গে জড়িয়ে 
আছে গ্রামীণ অথনৈতিক পরিবর্তন । 


রাজ্যে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে যে শিল্পগুলি 
স্বাপন কর। হয়েছে সেগুলির তালিক! নীচে 
দেওয়৷ হ'ল £ 

এ ছাড়া হলদিয়াতে কেন্দ্রীয় ব্যয়ে 
বর্তমানে একটি বিরাট শিল্প সমাষ্ট ( কমপো- 
কস) গড়ে উঠছে যেখানে পেট্রোলিয়ম 
শোধনাগার এবং কৃষি সার কারখানা তৈরি 
হবে । 


রাজ্যসরকার তৃতীয পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনাকালে শমশিল্রের সম্প্রসারণে মোট 
২৭২৮.৯৬ লক্ষ টাক। খরচ করেছেন । 
চতুর্ঘ পঞ্চবাঘিকী পরিকল্পনায় আশা কর! 
হচ্ছে রাজাপরকার এর জন্য আবরও প্রায় 
১৯৭০ লক্ষ টাক। খরচ করবেন । 


কেন্দ্রীয় খাতে, পশ্চিমবঙ্গের শুম- 
শিল্পের জন্য »তর্থ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা- 


কালে যে বায়বরাঙ্গ ধরা হয়েছে তা হ'ল 
নিয্কজপ £ 


লক্ষ টাকায় 
দর্গাপুব সম্প্রসারণ ৪২১ 
দর্গাপূর মিশ্‌ ধাতুর কারখান" ২১১ 


দূর্গাপুর মাইনিং এ এলায়েড ২৪৯ 
শিনারী 


হিন্দুস্তান কেবলস্-নপনারায়ণপুর ৬০৫ .২৫ 
ন্যাশনাল ইনৃস্ট,মেন্টস-যাদবপুর ৫৫ 
দূর্গাপুর কৃষি সার কারখানা ২২৩২ 
দূর্গাপুর অপথ্যালমিক গ্রাস 8৫.৩৮ 
পেটোলিয়ম "শাধন।গার-হলদিয়া ৫৫০০ 


এরা ৩০০০০০৯৮৯, ৮৮০০৮ (8৫০০০০০০১ নটি হা 


€মাট ৯৩১৮.৬৩ 


রাজো কেক্দ্রীয় উচ্োগে স্থাপিত শিপ্প 


( বায-কোটি টাকায় ) 


স্থান প্রথম দ্বিতীয় তৃতীর ১৯৬৬-৬৮ মোট 
পলিকপ্পনা  পরিকল্পন। পরিকল্পনা (আনমানিক) ১৯৫ ১-৬৮ 

শাহ এবং ইম্পাত দর্গাপূর -- ১৭৮,.৭ ১৮.০ চা ১৯৮.৬ 
লহ সম্প্রসারণ দূর্গাপুর ৮ হ ৫০0.0 ১৯,৭ ৬৯.৭ 
শ্যাখনাল ইন্সট্র,মেন্ট যাদবপুর ১.০ 0.8 ১.৮ ২.৭ ৫.৯ 
অপথ্যালমিক গস দর্গাপর 
নেকোমোটিভ চিত্তরঞ্জন ৩.৬ টা ৫.৪ 
হিন্দুস্তান কেবনূস রূপনারায়ণপুর ১.৩ ০.৮ ভু ১.১ ৭.৩ 
মাইনিং এও এলায়েড দুগাপূর - টে ২৮.০ ১6৮ ৪৫.0 
মেশিনারী প্রোজেক্ট 
এলয় শীল দূর্গাপুর -- -- ৩৩.৩ ৩৩.৩ ৬৬.৬ 
কৃষি সার দূর্গাপুর -- -- ০.৬ ১.১ ৯.৭ 

যোট ৫.৯ ১৮২৯ ১৩৫০: ৮৪.৪ ৪০৮.২, 


পরিবহন খাতে যা দেখামে হয়েছে 


ওর (গস 58-১0-৩৩০০ আত ৯ ভিত রত 


ধনধান্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২৭ 
























১ খত চাকা বকছে 30 লঙ্গেম্য চেয়েও বেশী জীলোকজ। জুপ, লিমেছেন । টাক 
০ জাযরেন যে জপ, ২ ঞ্ট 


ফলগ্রজ- জন্ম লিক্সোধের সবচেক্কে বেশী নিওলযোগা যে সমন উপাকক 
মরেছে, তাল মধ্যো একটি । 


সরল- কয়েক মিনিটেন্ মধ্যে ভাত্তগারবাশু শপ, লাগিযে দিতে পারেন । 


পরিবর্তনসাধ্য-_-আপবার় বখনই আল একটি সন্তানের প্রয়োজন হবে, 
আপনি সহন্তোই এটিকে বেত করে আগের অবছ। ফিলিযষে আনতে 
পখলেন । 


স্ববিধাজনক- লুপ, অওষার পল সের্টি বদি প্রহণযোণ্য লে মনে হয়, 
তলে অন্য কোনও উতপাশাৰ আপনাকে খুঙ্জতে হবে না। দাম্পত্য সুবেন্ত 
ক্ষেত্রে তুপ, বাধা সংষ্টি করে না)" 


ক্তিকারক্‌ নয়--জ্ুপ নিলে কোনও শ্রোগ তষ না। দি কোনও উপসর্গ 
দেখা দেষ, সে সবেত্র সহজেই চিকিৎসা হতে পালে । 


অলেহ্ পরীক্ষা-নিরীলণার পলো ভাক্কগান্রেরা মত দিযেছেনল যে অধিকাংশ 
জীলোকেল জন্যে শপ. একান্ত উপযুক্ত । জুপ পাদের সহ্য হুম না. ভাবা 
সমমেরর শ্যবধানে সস্তান জন্ম ও সভ্ভান সংখ্যা সীমিত করণান জনে 
জল্যান্য উপায়ে আশ্রম [নতে 
পারেন 1 বাড়ীর পবচেগে কাছের 
পরিবার পবিহ্ৃষ্পমা কেন্দ্রে গিস্বে 
পল্লামর্শ ক্ররুন ॥ পর্রিবার নিমন্ত্রণ 
সংক্রান্তীঘ নিদেশ ও ফ'বতীন 
সেবা-সহষেগ শিনামূলো দেওয্র। 
হয় ॥ 


আগনার ঢাভারবাবুর 


কথ বিশ্বাস করুন 


হি 









ও ৬ 
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০৩৩৩ 





চা চা 
০777 


8৮০৬8 ক 


ভাবতে গৰিক্পিত টময়নেৰ 


পরিকল্পনার পথ গ্রহণ করার ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেসব ব্ূপান্তর ঘটেছে, অঙ্কের হিসেব থেকেই. কেবল তার আভা 
পীওয়৷ যায়, তা নয়। পরিকল্পনার নির্ঘীরিত মেয়াদের কোনোও শুরে সাফল্যের মাত্রা যদি লক্ষা থেকে দূরে থেকে থাকে তার 
মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক বিপধ্যয়, উন্নয়নের সাময়িক মন্থরগতি ও অন্যান্য কারণ । 


কষি ও শিল্প ক্ষেত্রে রূপাস্তর 


পরিকল্পনার বছরওপিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রসার শুধু আয়তনের দিকেই ঘটেনি, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও অনেক 
সম্প্রসারিত হয়েছে । এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কৃষির ক্ষেত্রে । প্রচুর ফলনশীল বীজ ও উন্নত কৃষিপদ্ধতি হাতিয়ার 
করে আমর। এই প্রথষ, উৎপাদন বছলাংশে বৃদ্ধি করতে সফল হয়েছি । হামাদের কৃষকগো্ঠী যেরকম উৎসাহের সঙ্গে' নতুন 
নতুন ক্ষিপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং কৃত্রিম সার ও কীটনাশক প্রভৃতি কৃষির আধুনিক উপকরণ প্রয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন 
তা'তে তাদের অজ্ঞতা, অনগ্রসরত। ও আধুনিকীকরণে বিমুখতার অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হযেছে । এমন কি কষি ব্যবস্থার 
বপান্তব অন্যবৃত্তিধারীদেরও কৃষিতে ও কৃষিবৃত্তি গ্রহণে উৎসাহিত করেছে । 





সামাজিক “মূলধন স্থষ্টি, বৃদ্ধি ও সংহত করার ব্যাপাবে ভারত এখন 'অনেক অথ্সর । এই মূলধনের তালিকায় শিক্ষা, 
পরিবহন, চিকিৎসার স্থুযোগ-স্ুবিধ। প্রভৃতি বিষয়গুলি পড়ে । পরিকল্পনার প্রভাবেই দেশে শিল্পোন্নয়নের শক্ত বনিয়াদ তৈরী 
হরেছে। পাট, তুলো, চ৷ প্রভৃতি চিরাচরিত পণ্য শস্যের উৎপাদনই যে শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, কতকগুলি নতুন শিল্প যেমন 
ইস্পাত, মৌলিক ধাতু, মেশিন টুল, ভারী যন্ত্র তৈরীর সাজসরগ্জাম, রেলের কোচ ; বিদ্যুৎ, ডিজেল ও বাপ্প চালিত রেল 
ইঞ্জিনের উৎপাদনও উদ্ধমূখী হয়েছে । ভারী ও হালক। বিদ্যৎ সরঞ্জাম উৎপাদনে দেশ স্বরস্তর হযেছে। মৌলিক ও ভারী 
বাসায়নিক উপাদান, ওষুধ, কৃত্রিম সুতো ও প্রাস্টিক শিপ্পে ভানতেব অপ্রগতি প্রশংসনীয় 


বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে দেশ যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে । কেবল তাই নয়, দেশে কারিগরী? জ্ঞান মম্পনন বাজির সংখ্যাও 
যথেই বেড়েছে । 

বৈদেশিক ঝণপরিশোধের সমস্য। সত্বেও আমদানী ও রপ্তানী পশ্যতালিকার পুনবিন্যাস করা হয়েছে । অতীতে ভারত 
যেখানে শুধু কাঁচামাল রপ্তানী করতো, এখন সেখানে, এ দেশ থেকে, নতুন নতুন তৈরী মাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সামী বিদেশে 
চালান যাচ্ছে । 


প্রথম পরিকল্পনার দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় পরিকল্পনার 


শেষে শেষে শেষে 
১৯৫০-৫১ ১৯৫৫-৫৬ ১৯৬০-৬১ ১৯৬৫-৬৬ ১৯৬৭-৬৮ 
১৯৬০-৬১ সালের রি 
মলযমানে মাথাপিছু আয় ২৬৯ টাকা ২৯১ টাক। ৩০৯ টাকা ৩১৫ টাকা ৩৩৬ টাৰ। 
খাদ্য ( লক্ষ টনে ) ৫০৮ ৬৬৮ ৮২০ ৭২০ ৯৮০ 
(১৯৬৮-৬৯) 
সেচযুক্ত এলাক। ৫৫৭ ৬৩৩ ৭৩৭ ৮৮৭ ৯৮৩ 
শিল্পোৎপাদনের মাত্র 
১৯৫১ ১৯৫৫ ১৯৬৫ ১৯৬৭ 
১৯৬০ সালের, ভিত্তিতে 
সচক মাত্রা-””১০০ ৫৪. দিই 9. ১৫০৯ ১৫০.৭ 
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সামাজিক মূলধন 


সাল সাধারণ শিক্ষা হাসপাতালে শষ্যাসংখা। পরিবহন 
(স্কুলের ছাত্রছাত্রী) (হাজারে) 
১৯৫০-৫১ ২৪৩৫ কোটি ১১৩ ৬৬৫ কোটী প্যাসেঞ্জার কি. মী. 
১৯৬৮-৬৯ ৭৫২. ২৫৫. ৫৪ ১,০৬৩ "" টি ভ 


কষেকচি প্রধান শিল্পক্ষেত্রে অথনৈতিক রূপান্তরের প্রতিচ্চবি পাওযা যাবে নীচের তালিকায় | 


সাল সূতী বস সিমেন্ট ইস্পাত মেশিনটল টাব্বে। বিদ্যুং ধাতব ভারী নাইট্রোজেনযুক্ত 
জেনারেটর সরঞ্তাম সার বাবহারের মাত্র 
কোনসি মীটারে কোটী টনে কোনিটনে কোনিটাকায় কিলোওয়াট কিলো এযাটি হাজার টনে হাজার টনে 
১৯১৫০-৫১ ১৪২১.৫ ১২৭ »১৫ ৩৪ - ৭৮০ কোশী, ২ ৫৫ 
১৯৬৭-৬৮ ৭৪০.) ১১৫ ৬৪ ২৫ ৯১০ হাভ।রব 8৩০০7 ১৫ ১৪০০ 
(১৯৬৮-৬৯) 


১৭ বছরের পর্িকপ্রনার কলখু-তি হিমেবে অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে কতা 
সাফলা অর্জন করা গিয়েছে তার সামগ্রিক ধারণা দেবার জন্যে উল্লেখ কর। যায়, যে, 
১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৬৭-৬৮-র মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা ৮০ ভাগ, শস্যোৎ- 
পাদনের মাত্রা শতকরা ৭০ ভাগ এবং শিপ্পো্পাদনেব পরিমাণ শতকরা ১৭০ ভাগ বৃদ্ধি 
পেয়েছে । 


পরিকণ্পনাগুলির জন্য অর্থনংস্থান 


( বর্তমান মূল্যমান অনুযায়ী লক্ষ টাকার ) 


প্রথম পবিকণ্পনা দ্বিতীয় পরিকল্পনা তৃতীয় পরিকল্পনা! বৰাষিক (তিনটি) চতুর্থ পরিকল্পন। 


পরিকল্পনা 
বন্তমান প্রকল্পগুলি খেকে ৬৩,৯০০ ১০৬,৩০০ ২২৪,০09 ১১২,৫০০ ৫০২,১০০ 
অৰশিষ্ট 
সরকারী সংস্থাগুলির উচ্বন্ত ১১,৫০০ "১৬,৭০০ ৬৭,0০০ ৩৮,৯০০ ৯৩,৫০০ 
দেশে সংগৃহীত থণ ১০১,৭০০ ২৩৯,৩০০ ৩৩০,২০০ ২৪৬,৬০০ 
মোট আভ্যন্তরীন সম্পদ ১৭৭,১০০ ৩৬২,৩০০ ৬২১,২০০ ৩৯৭,8০০ ২৮৯,২০০ 
ঘাটতি 
বহিসাহাযা ১৮,৯০০ ১০৪,৯০০ ২৪১,৬০০ ২৮১,৮০০ ২৪২,৩০০ 
ঘাটতি অথসংস্থানের ৫৩,২০০ . ৯৪১,৮০০ ৯ ১১৩৩০ ৮৫০০০ 


ধাধ্য পরিমাণ 
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৫৮ ভাজি 


-দাড়িয়েছিল ৯৪৮ কোটি টাকা । 


সুব্রত গুপ্ত 


১০ পৃহঠাৰ পর 


৪8 ভাগ এবং শতকরা ৬০ ভাগ । দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় যদিও ১২০০ কোটি টাকার 
ঘাটতি অর্সংস্বানের কর্মসূচী গৃহীত হয়ে- 
ছিল, নতুন মুদ্রার পরিমাণ শেষ পর্যস্ত 
তৃতীয় 
পরিকল্পনায় যেখানে ঘাটতি অর্থসংস্ঘানের 
পরিমাণ ধয়। হয়েছিল ৫৫০ কোটি টাকা, 
সেখানে প্রকৃত ঘাটতি অর্থসংস্বানের পরি- 
মাণ হয়েছিল ১১৫০ কোটি টাকা । গত 
চার বছরের ধাটতি অর্থসংস্বানের ধার৷ 
দেখে বল! চলে চতুর্থ পরিকল্পনায় ঘাটতি 
অর্থ সংস্থানের পরিমাণ ৮৫০ কোটি টাকায় 
মীমিত থাকবে ন। | নতুন মুদ্রার পরিমাণ 
যতই বাড়বে মুদ্রাস্ীতির তীবৃতা ততই 


বাড়বে যদি না৷ বধিত মুদ্রা, উৎপাদন 


বাড়াবার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত 
গা হয়। নতুন মুদ্রার সবটাই যে উৎপাদন 
বাড়িয়ে দেবে এমন কোন স্থনিশ্চিত ধারণা 
পোষণ করা সম্ভব নয় বলেই অনেকের 
ধারণা । দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় যুদ্‌ 
দ্রান্টীতি অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক হয় । 
কিন্ত মুদ্রাম্মীতির তীব্তা বেড়ে গেলে 
দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় 
এবং সেই অবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির হারও ব্যাহত হয়। চতুর্থ 
পরিকল্পনার প্রথম বছরের অভিজ্ঞতা! থেকে 
বল৷ যায় কোন কোন খাদ্য সামগ্রীর দাম 
কিছু কমের দিকে গেলেও অধিকাংশ ভোগ্য 
পণ্যের দাম এখন উর্ধমুখী। কোন কোন 
খাদ্য সামগ্রীর দাম কমের দিকে যাবার 
প্রধান কারণ হচ্ছে “সবুজ বিপুব ব৷ কৃষি 
উৎপাদনের অভাবনীয় ব্দ্ধি। চতুর্খ 
পণিকল্পনাকালে ঘাটতি অর্থসংস্বানের পরি- 
মাণ যদি শেষ পর্যস্ত ৮৫০ কোটি টাকার 
চেয়ে বেশী হয় তবে মুদ্রান্কীতি হয়ত 

য পর্যস্ত আর 'মুদু' থাকবে না। যদি 
মুডাস্কীতি চরমে উঠে তবে অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে অগ্রগতি হবে বিধ্ত, মন্থর | কিন্ত 
আমাদের বর্তমান আথিক অবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতে বলা চলে যে ধাটতি অর্থসংস্বানের 
উপর নির্ভর না করে চতুর্থ পরিকল্পনার 
সামগ্রিক আধিক প্রয়োজন যেটানো অসম্ভব । 
যেহেতু ঘাটতি অর্থসংস্বানের উপর আমা- 
দের নির্ভর করতেই হবে সেশন্য আমাদের 


একটি সুনির্দিষ্ট মূন্য অনসরণ করা উচিত। 


ত৷ ছাড়৷ বাধিত যুদ্রা যাতে করত উৎপাদন 
বৃদ্ধিকারী প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ কর হয় 
সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। 

ভারতকে যদি অর্থনৈতিক স্বয়ন্তরতার 
পথে ভ্রুত অগ্রসর হতে হয় তবে সঞ্চয়ের 
পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় 
আয়ের শতকর ১২ ভাগ যাতে সঞ্চয় কর 
সম্ভব হয় সেজন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থাই 
গ্রহণ কর] উচিত। আমাদের জাতীয় 
আয়ের প্রায় শতকরা ১৪ ভাগ, কর হিসাবে 
আদায় কর। হয়। অল্প বিত্দের উপর 
আরও বোঝা ন৷ চাপিয়ে এবং কালে। টাক 
সঞ্চয়ের প্রবণতা রোধ করার কঠোর ব্যবস্থ। 
গ্রহণ করে জাতীয় আয়ের আরও বেশী 
অংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করার (অন্ততঃ 
শতকর। আঠারো ভাগ ) চেষ্টা চালানো 
উচিত। কালে টাক। খুঁজে বের করার 
বাবস্থা যদি খুব কঠোর হয় এবং কর ফাঁকি 
বন্ধ করার ব্যবস্থা যদি ফলপ্রসূ হয় তবে 
এই লক্ষ্যে পৌছনে৷ অসম্ভব নয়। 


শ্বীদ্নেশ ভট্টাচার্য 


১৪ পৃহঠার পর 

হবে, তারা সমাজে নেতৃত্ব দেবে, এই 
যেখানে স্বাভাবিক প্রত্যাশ!, আমরা সেখানে 
আগের চেয়েও বেশি পরনির্ভর এক বিপুল 
আশাহত যুবকশ্ণী স্যষ্টি ক'রে চলেছি। 

পরিকল্পনাকে এই সন্কট থেকে মুক্ত 
করার জন্যে যে সবল দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃ- 
ত্বের প্রয়োজন তার প্রধান কর্তব্য হবে 
পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিয়ে সব 
শেণীর মানুষের মনকে সেই লক্ষ্যের 
অনুবর্তা করা | এর জন্যে যে বাদানুবাদ, 
যে ধাত-প্রতিধাতই প্রয়োজন হ'ক তা' 
যত দিন ধরেই চলুক না কেন, পরিকল্প- 
নার প্রতি আস্বা ও অনুরক্তি জাগিয়ে রাখার 
জন্যে যে-সব সংস্কারের প্রয়োজন তার 
দিকে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে । পরি- 
কল্পনার আদর্শবাদ ও রূপায়ণের চাবিকাঠি 
সাধারণ মানুষের ধরাছোৌয়ার বাইরে রেখে 
দিলে কিংবা তাঁদের আশা-আকাঙক্ষার 
দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখতে অবহেল। 
করলে সাধারণ মানুষও পরিকল্পনা থেকে 
শুধু পাওয়ার হিসাব কঘতেই শিখবে, 
পরিকল্পনার সামগ্রিক সার্কতার দিকে 
তাঁদের মন ফেরানে। আর সম্ভব হবে না। 


ধনধান্যে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ। ৩১ 


১৮ গৃমঠার পক্গ ০7 
অথচ ৫০০০ টাকার বিনিময়ে ক্ষদ্রশিয়ে 
একা মানুষ তার কর্মসংস্থান করে নিতে 
পারে। গ্রামীণ শিল্প ও কারু শিল্নে এই 
বিনিয়োগ আরে৷ কম ১ হাজার থেকে দেড় 
হাজারের মধ্যে । বৃহৎ শিল্পের প্রসার 
স্তিমিত নানা কারণে, ক্ষদ্র শিল্পেও বিতিন্ন 
সন্কট সমস্যাপীড়িত যানুষকে একেবারে 
এক অন্তহীন প্রাচীরের সামনে দাড় করিয়ে 
দিয়েছে। 

পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগের প্রশু 
মুখ্য হলেও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্বও 
অস্বীকার করার নয় । পরিকল্পনার সবস্তরে 
সাফলা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক 
শরীকের মূল্যবোধ এবং পরিকল্পনার সাধ- 
কতায় আন্তরিক আম্মা রাখা আজ জরুরী 
বলে গণ্য করতে হবে। প্রতিটি মানুষকে 
যদি জায়গা! করে দিতে হয় এই সমাজতত্বে, 
তা হলে কথার জাল কেটে বেরিয়ে আনতে 
হবে বাস্তবের রৌদ্রোজ্জল জগতে, 
যেখানে আজ অপ্রাচূর্ধয অপুষ্টী, অশিক্ষা, 
কসংস্কার আর ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যার 
চাপে মানুষের জীবনের সমস্ত মূল্যবোধ 
শুকিয়ে আসছে। কষিতে শয়ন্তর হওয়াই 
যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে আধুনিক কৃষি 
বিজ্ঞানের আশুয় নিতে হবে পুরোপুরি । 
কর্মহীন মানুষের মুখে যদি সেই কৃষির 
উৎপাদন ভুলে দিতে হয় তাহলে শিল্প, 
বিশেষত ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে তার গাঁট ছড়। 
বাধতে হবে । অপুষ্টির হাত থেকে মানুঘকে 
যদি কর্মচঞ্চলতায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয় 
তাহলে জনসংখ্যার ভরত বৃদ্ধি যেমন করেই 
হোক রোধ করতে হবে। 

পরিশেষে এই কথাই বল। যেতে পারে 
ভারতবর্ধ যুগ যুগ ধরে যে বাণী বিশে 
প্রচার করেছে তা হল- আত্মার এশূর্যে 
প্রতিটি মানুষের প্রতিষ্ঠ। | অর্থনৈতিক 
্রশর্ব দৈনন্দিন চাওয়া পাওয়ার স্থূল 
চাহিদাকে স্পর্শ করে যায় মাত্র এবং 
দারিদ্র্য থেকে মুক্তির মাধ্যমেই ফিরে আসে 
মানুষের প্রকৃত মূল্যবোধ । আমাদের 
পরিকল্পনা সেই দিনই সার্ক হবে যেদিন 
প্রতিটি মানষ আরও সচেতন হয়ে উঠবে 
তার মূল্যবোধ নিয়ে । মানব-সংসারের 
এই বিরাট পঙ্(তিভোজে কোন যানুষই 
যেন নিদ্েকে অপাঙ্তেয় মনে না করেন। 









«10 বছর মেয়াদী 


. প্রতিরক্ষা ট্রি 10 বছর মেয়াদী 
৪: সঞ্চয় 7 জাতীয় 












&. সার্টিফিকেট সী সয় 
2 বহর মেয়াদী &: 100 টাকায় বছরে 4.5%  ]ু্ট সার্টিফিকেট 
জাতীয় সং কর-মুক্ত সুদ পাবেন। (1100 টাকা 180 টাকা 
প্রতিরক্ষা ৮৮ মূলধন ঠিকই থাকে। টা | 
/ এ হয়৷ বছরে সরল 
সার্টিফিকে মেয়াদ ফুরোলে 100 টাকায়! ৪% ও চক্রবান্ধি 
100 টাকা 180 টাকাতে সূ 5 টাকা ৪৮ 1] সুদ ০.5১% 
সুদ দেওয়া হয়। দঁ খুব কম্‌ হারে 
1280585) এম্সিভাবেই, মেয়াদ ৮ দিতে 
১৫ না রঃ ফুরোজে বছর 2 হয়। 
কিবা চা ও রি সুদ সুদের হাল 1 






দাড়ান 2% 









বছরে 
5% চক্রন্ৃ্ধি সুদ্‌. 


নিরাথদে গঞ্চয় করুন 
বেশ ভালো লাভ আছে । আর এই 
লাভ কর-মুক্ত 


₹. 
সং শ্ 
৪৪৬৪৪ 5হহ 


জরও বেশী জানতে হলে দয়া য়ে 
সবচেয়ে কাছের ডাকঘরে 


ই. খোজখবর নিন্‌ 


ওটি 






৪৪৮ 691169. 


পরিকপ্পনাগুলিতে প্রতিফলিত 


রিকল্সনাগুলির লক্ষ্য ও উন্নয়ন সমস্য 


প্রথম পারকল্পনাটির লক্ষ্য ছিল পরিমিত ; গুরুত্ব দেওয়। হয়েছিল কষি এবং 
রলেচের ওপরেই বেশী । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অর্থনীতির মূলধনী ভিত্তিকে 
চর করাই ছিল লক্ষ্য । তাছাড়া কর্মসংস্থানের স্ুযোগ-সুবিধে বাড়ানো এবং 
দ্রাযতন ও ভারি শিল্পগুলির উন্নয়নের ওপরেও জোর দেওয়া হয়। তৃতীয় 
কল্পনায় কৃষি ও শিল্প উভয়ের উন্নয়নের ওপরেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। 
তথ পরিকল্পনার পর তিনটি বাধিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল, পৃবর্ব পরিকল্পনা- 
নিতে অজিত সাফল্যগুলিকে সংহত করা । চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় আত্ম- 
শরতার প্রয়োজনের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে এবং বল! হয়েছে যে উপকার- 
পি যাতে সমভাবে বন্টিত হয় তাই হবে এই পরিকল্পনার লক্ষা। চতুর্থ 
বিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত কর্ণসূচীগুলির জন্য 
ধের সংস্থান, বূপায়ণের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা এবং জনগণের আন্তরিক সহযোগি- 
র ওপরেই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে। 


দেশের আনন্দ ও বেদনা 


পরিকপ্িত উন্নয়নের আদর্শ নিয়ে সমাজ কল্যাণে বং 
হওয়ার সমস্যা অনেক, একথ। বললে আশ্চর্য্য হওয়ার কথা! 
কিন্ত কথাটা মিথ্যা নয়। মৃত্যুর হার হাস, আমুর 
ব্যাধি-মহামারী শাসনের ফলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের 
দকণ যে সুন্দর পরিমণ্ডল স্থষ্টি হ'তে পারত জনসংখ্যার অভাবনী] 
বৃদ্ধিতে তা' বিপর্য্যত্ত হয়ে গেছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির 
পরিকল্পনার সব স্বকলকে অকিঞ্ধিৎকর ক'রে দিচ্ছে] 
১৯৫০-৫১-র মোট জনসংখ্যা ৩৫.৯ কোটা থেকে '৬০-৭০%4 
দাড়িয়েছে ৫৩ কোটীতে। 

তব, পরিকল্পনার সুফল মাথাপিছু আয়ের আকারে এব 
তোগ্যপণ্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের মাত্রাব্‌ দিত 
প্রতিফলিত হবে, এইটাই পরিকল্পন৷ প্রণেতাদের লক্ষ | সমা 
তন্ত্রের আদর্শের ওপর পনরায় গুরুত্ব আরোপ ক'রে, এ 
স্বীকতি দেওয়া হয়েছে। 


শপ াস্পিসী শী শত সাত জপ আপা উ আপ জপ স্পেস শা 


স্পা 
এ ০ পপ পপ শা পপ ৯ | 


পরিকল্পনায় বিনিয়োগ এবং সরকারি তরফের লগ্নি ৰ 


( বর্তমান মুল্যমান অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকায় ) 


প্রথম পরিকল্পনা দ্বিতীয় পরিকল্পনা তৃতীয় পরিকল্পনা তিনটি বাঘিক পরিকল্পনা চতুর্থ পরিকল্পনা 


(১৯৬৬-৬৯) 

প্রথমে প্রস্তাবিত ২০৯০ 8৮০০০ ৭৫000 ৬৭৫৬০ _১৪৩৯৮০ 
বিনিয়োগের পরিমাণ 
সরকারি তরফে পরিকল্পনায় ১৯৬০০ ৪৬৭২০ ৮৬২৮২ ৬৭৯১৯ ১৪৩৯৮০ 
মোট বিনিয়োগ 
নন (মোট) 
সরকারি তরফ £ ১৯৬০০ ৩৪৫০০ ৭১৮০০ ৫৮১৭০ ৃ 
বেসরকারি তরফ : ১৯০০০. ৩৩০০০ ৪১৯০০ ৩৬৪০০ ৰ 
কৃষি ও সেচ ৭২৪০ ৯৭৯০ ১৭৬০৫ ১৪৮০৬ ২২১৭৫ ৰ 

4৯৬৩৮ | 
বিদ্যুৎ শক্তি ১৪৮৮ ৪৫২০ ১২৬২৯ ১১২৬৬ ২০৮৪৫ ূ 
খনি এবং উৎপাদন ৯৬৮ ১১২৫০ ১৯৫৯০ ১৭২১৯ ৩০৮৯৯ | 
পরিবহণ এবং যোগাযোগ ৫১৭৮ ১২৬১০ ২১১২৯ ১৩০২৫ ৩১৭৩১ 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য 8৭৭২ ৮৫৫০ ১৫৩৩৯ ১১৬০৩ ২৩৯১৩ 


সমাজকল্যাণ সেব। 


শশী পি পপ ক শপ পাজি 


০্শাটাপপাশীপস্পাপাপিশ্পাপশী এ পি পপ 


৮ পাপা পপ লা ৯ 








শন ধানে 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে 
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত 
হ'লেও “ধনধান্যে' শুধু সরকারী দ'ট্িভঙগীই 
ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাণী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উন্নয়নস্চী অনযায়ী কতটা অগ্র- 
গতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 
ধেনধান্যে'র লক্ষ্য | 

'ধনধান্যে' প্রতি ছ্িতীয় রবিবারে 
প্রকাশিত হয় । 'ধনধান্যে'র লেখকদের 
মতাষত তাঁদের নিজস্ব | 


নিয়মাবলা 
দেশগঠনের বিভিষ্ন ক্ষেত্রের কর্ম তৎ- 
পরতাঢুসন্বদ্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক 
রচন! প্রকাশ করা হয়| 
অন্যত্র প্রকাশিত রচন। প.নঃ প্রকাশ- 
কালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার 
করা হয়। 
রচন। মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক 
দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয় । 
মনোনীত রচন। সম্পাদক মণ্ডলীর 
অনুমোদনক্রমে প্রকাশ কর! হয় । 
তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা 
করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার 
প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো 
হয় না। 


নাম ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানো, 


খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা 
ফেরৎ দেওয়া হয় না । 
কোনো রচনা তিন 
রাখা হয়না । 
শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কাধালয়ের 
ঠিকানায় পাঠাবেন । 
গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস 
ম্যানেজার, পাবিকেশন্স্‌ ডিভিশন, 
পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১ এই 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন । 
“ধনধান্যেশ পড়ুন 

দেশকে জানুন 


মাসের বেশী 


২:08). [ব0. 7)-233. 





5 ট্ুম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা 
কেন্দ্রে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য রেডিও- 
গ্রাফিক ক্যামেরা তৈরী হয়েছে । ফলে, 
ভারত এখন, আইসোটোপ রেডিওগ্রাফির 
সাহায্যে বোয়িং জেটের ইগ্রিন পরীক্ষা 
করতে পারবে । রেডিওগ্রাফি পদ্ধতিতে 
যন্ত্রের নির্মানক্রটী ধর। পড়ে । এই 
পদ্ধতিতে জানবে জেটের ইন্জিনও পরীক্ষা 
করা যাবে । এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার 
যথেষ্ট সাশয় হবে । 


₹ হরিছ্বারে ভারত হেভী ইলেকটি.- 
ক্যাল্্‌স্‌ কারখানায় ১০০ মেগাওয়াটের 
বাম্পীয় টার্বাইন তৈরী হয়েছে। সম্পূর্ণ 
দেশীয় উপকরণ দিয়ে, ভারতীয় ইঞ্জিনয়ারর৷ 
পোভিয়ে বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে এ টাবর্বাইন তৈরী 
করতে সমর্থ হয়েছেন । টাবর্বাইনটি 
উত্তরপ্রদেশের ওবরা থার্নীল পাওয়ার 
স্টেশনকে দেওয়! হবে । 


১ মহারাষ্ট্রের বিদর্ত বিভাগে অমরা- 
বতীতে, দানাদার কৃত্রিম মিশু সারের 
কারখানা! চালু হয়েছে । কারখানার 
নিশ্নাতা হ'ল বিদর্ভ-সমবায়-বিক্রয়কারী 
সমিতি | এই কারখানায় বছরে ৬০,০০০ 
টন দানাদার সার তৈরী হ'তে পারে। 


৮ কাগুল। বন্দর ও পার বস্তী অঞ্চল- 
গুলির মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী ২৩০ কি. 
মী. দীর্ঘ বড গেজ রেলপথ যাত্রী চলা- 
চলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ রেলপথ 
নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১৬ কোটী টাকা । 


১৮ কোয়েম্াটর থেকে ৪০ কি. মী. 
দূরে সিরামুগাই নামক একটি জায়গায় 
কাঠের মণ্ড তৈরীর একটি কারখান। চান 
করা হয়েছে । এটি তৈরী করতেব্যয় 
হয়েছে ১২.৫ কোটী টাক । 


» পোল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত 
একটি বাণিজা-চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭০ সালে 


টা পপ 


দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন হ'বে 
৮০ কোটী টাকার মত। চিরাচরিত 
রপ্তানী পণ্য ছাড়াও ভারত পোল্যা্ডে 
রেলের ওয়্যাগণ , সতী বস্ত্র, সুতো ও 
ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী রপ্তানী করবে এবং 
আমদানি করবে গন্ধক, মুরিয়, কৃষির 
জন্য ট্যা্টার, জাহাজ, জাহাজী সরঞ্জাম, 
জৈব ও অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য, জিষ্ক, 
নিউঅপ্রিন্ট প্রভৃতি । 


১৫ মিশু ইস্পাতের অন্যতম উপাদান 
সিলিকো ক্রোম এই প্রথম আমাদের রপ্তানী 
তালিকায় স্থান পেল। মহারাষ্ট্রের. একটি 
কারখানা জাপানে রপ্তানীর প্রথম কিন্তী 
হিসেবে সাড়ে ছয় লক্ষ টকা মূল্যের 
সিলিকে। ক্রোম পাঠিয়েছে । 


5 ভারত ও সোভিয়েট মুনিয়ন ১৯৭০ 
সালে ৩০০ কোটী টাকার জিনিস লেনদেন 
করার জন্যে একটি চুক্তিতে সই করেছে। 
ভারত, চিরাচরিত জিনিস ছাড়াও, 
চামড়ার জতে। এবং জাম।কাপড়ের মতে। 
একান্ত প্রয়োজনীয় তভোগ্য পণ্য রপ্ানী 
করবে । ১৯৭০ সালে ভারত মোট ২০০ 
কোটী টাকার জিনিষ রপ্তানী করতে পারবে 
ব'লে আশ! করে। 


৫ চিতোরগড় জেলায় বিভ্াইপুর নদীর 
ওপর ১৬৫ ফুট লম্বা ও ২৪ ফুট চওড়া 
সেতুর শিলান্যাস করা হয়েছে । সেতু 
নির্মাণের আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ হবে 
এক লক্ষ টাকা | 


৮ গত তিন বছরে উত্তর প্রদেশে, বন্য। 
নিয়ন্ত্রণের অঙ্গ হিসেবে, প্রায় ৬৭,০০০ 
একর জমি পুনরুদ্ধার কর হয়েছে। 


₹ এবছর পাঞ্জাবে ৯৭২টি গ্রামে বিদুৎ 
শক্তি পৌচেছে। সারা বছরের জন্য নির্া- 
রিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০০টি গ্রামের 
বৈদ্যতিকীকরণ | 


ডিরেক্টার, পাবলিকেশনস 1 ডিভিশন, পাতিয়াল। য়াল। হাউস, নিউ দিল্লী কর্ত কি প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স কো-অপারেটিভ, 


& 


ইওা্রিয়েল সোসাইটি লিঃ_-করোলবাগ, দিশ্লী-৫ কর্তৃক মুঙ্জিত। 
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শন শানে 


পঁরিকল্পন। কমিশনেগ পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পক্ষক পত্রিকা 'যোজন।র বাংল সংস্করণ 








প্রথম বষ অগ্াদশ সংখ্যা 
৮ই 'ফ্েব্ন্য়ারী ১৯৭০ £ ১৯শে মাঘ ১৮৯১ 
৬০1. | : ০18: [17610171015 8, 1970 


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উঠ্ায়নে 
পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই অ।মাদের 
উদ্দেশা, তবে, শুধু সরকানী দৃষ্টিভল্গীই 
প্রকাশ কর! হয় না। 


প্রধান সম্পাদক 
শনদিন্দ সান্যাল 


সহ সম্পাদ-" 
লীরদ মুখোপাধ্যায় 
সহক1বিণী ( সম্পাদন। ) 
গায়ত্রী দেবী 
সংবাদদাত। ( কলিকাতা ) 
বিবেকানন্দ রাঁয় 


গংবাদদ[তা ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি. রাঘবন 
গংবাদদ।ত। ( শিলং ) 
ধারেন্দ্র নাখ চক্রবস্তী 
সংবাদদত। ( দিল্লী ) 
প্রতিমা ঘোষ 


ফে!টে। অফিসার 
টি.এস নাগরাজন 


প্রচ্ছদপট শিল্পী 
জীবন আডালজ। 


সম্পাদকীয় কায।লয় £ যোজন। ভবন, পাল।মেট 
স্বীট, নিউ দিললীী-১ 
টেলিফোন £ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টেলিগ্রথফের ঠিক'না £ যোজনা, নিউ দিল্লী 
চ'দ। প্রভৃতি পাঠাবঃর ঠিকানা £ বিজনেস 
ম্যানেজার, পাবলিকেশন্ন ডিভিশন, পাতিয়।ল। 
হাউস, নিউ দিলী-১ 


চদার হার £ বাতিক ৫. টাক, দ্বিবাধিক ৯ 
টাক।, ত্রিবন্িক ১২ টকা, প্রত সংখ্যা ২৫ 
' পর়স। 





নিজেদের বিশ্বাসে অটল থাকা নিজেদের হাতে, কিন্ত 
তাবলে পরের বিশ্বাস নিয়ন্ধণ করার কোন অধিকার 


আমাদের নেই 


সম্পাদকীয় 


পরিকল্পন। ও সমীক্ষা 
পরিকল্পন্! রূপায়ণে বেসরকারী তরফের ভূমিকা 


জে, আর, ডি. টাট। 


পরিকল্পনা কি সমাজতন্ত্রের পথে ? 


প্রতিম। ঘে।ম 


যোজন। ভবনের খবর 
গ্রাহকগণের জন্য সমবায় স্থাপন 
বিশনাথ লাহিড়ী 


ভারতে মোটরগাড়ী শিক্প 


অশোক মখোপাধ্যায় 
গৃহ সমস্যার সমাধানে সমবায়িকার ভূমিকা 


ফে. কে. সরকান 


মৃৎশিল্পীদের সেবায় ব্যাঙ্ক 


৯ ৯০ স্পীশিশী শী পীর শি পিপি আট লা জাপা পাস পপ পা পাপা বাপ আপা পা অপ ০২৮০০ শা স্পা 


অভাব ও অপরাধ-_সামাজিক সমস্া 
বারীন্দ্র কমার ঘোষ 


সাধারণ অসাধারণ 
পল্লী অঞ্চল থেকে উন্নয়নের জন্য সম্পদ 


ভি. করুণাকরণ 


"রবীন্দ্রনাথ 


১৩ 


১১ 


১৩ 


১৪ 


১৫ 


১৬ 


ভারত সোভিয়েট সহযোগিতা 


ভারত € সোভিনোই ইউনিয়নের মধো স্বাক্গরিত প্রথম অথ- 
এাতক সহযোগিতা সন্পকিত চুক্তিটির পঞ্চদশ বাঘিকী গত 
এপাতে পালিত হয়| যে কোন জাতির ইতিহাসে ১৫ বব 
গমন লিশেষ কিছই নম কিল্ট এই অল্প সময়ের মধোই এই দটি 
/৮৮শব মাবো আঅখটৈতিক ৪ কারিগরী সহযোগিতা ক্রমণঃ দঢ 
এক দাতব হণেছে | এই সম্পর্ক অন্যালা শেরে ও দটি দোশেব 
চলার করেছে এব” বিবি শান্তি € পারস্পরিক বোঝাপড়া 
৩:।৩ চ।পানে দটি দেশেব প্রচেষ্টা বিশেষ অবদান জগিয়েছে | 


স্বাধানতা লাত কবার পর খেকেই আমরা ভারতে দারিদ্র। 
দি শ করা এবং স্ববংসম্পণতা অভ্ভঁন করার উদ্দেশো. পরি- 
'ছঘিত উন্নয়নের পথ অনুসরণ ক'রে চলেছি । এব লঙ্ন হাল 
সন।৮ হান্বিক ধাচের সমাজ ব্যবস্থা স্বাপন, যেখানে দীনতম বাক্তিও 
৬%হল ভবিষাতের কথা ভাবতে পারবেন । এই লক্ষ্য পুরণ 
বত হালে দেশকে নিজের জনবল ও সম্পদের ওপরেই নিভর 
পণ হয়| াকন্চ যে দেশ অজ্ঞতা ও দারিদ্র থেকে মুক্তি পেতে 
১৭, তাকে মাহায্যের জন্য বিশ্বেব উন্নততর দেশগুলির মুখা- 
পু্দা হতে হর | আমাদের সৌভাগ্য যে পুনর্গঠনের এই বিপুল 
এভিমানে আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে যথেষ্ট সাছাযা পেয়েছি | 
এাপতেন যদিও প্রাক তিঝ সম্পদ ও জনশক্তির অভাব নেই, তবুও 
£5 দেশ, কারিগরী জ্ঞান ও বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক সপ্ 
পান পাহাষ্যকে স্বাগত জানিয়েছে | অখনৈতিক ও রাজনৈতিক 
“কাত্রে বিভিন্ন মতবাদ এমন কি পরম্পর-বিরোধী আদর্শবাদসম্প 
এ গুলিও, সাম্প্রতিককালে ভারতের নিরপেক্ষ দীতিতে আক 
হবে বন্ধুর মতো! এই দেশকে সাহাযা করার জনা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রয়োজনের সময় যে সব 
দেশ বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেছে পেগুণির মধো সোভিযেন 
উনিয়ন হল অন্যতম | এই সাহায্যের পেছনেও কোন রাজ- 
নৈতিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না| দু'টি দেশই তাদের 
্কত্বের জন্য গবর্ব অনুভব করে এবং পুনরাবৃত্তির মাতো মনে হলেও 
এই বন্ধুত্ব কোন শত্তি গোষ্টির বিরোধী নয় । 
পক্ষে স্থায়ী বন্ধুত্বের নীতির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত । 

আমাদের পক্ষে ভারত-সোভিয়েট সহযোগিত৷ সব সময়েই 
ফলপ্রসূ হয়েছে । আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ 


মস 
৮১ 
শর্ 

৮ 


এটার ভিত্তি প্রকৃত-' 





করে ইস্পাত, তৈন অনুসন্ধান, ভাবি বৈদ্বাতিক সরঞ্জাম এবং যন্ত্র 
পাতি, ওষুধপত্র এবং কৃষিব ক্ষেত্রে এই বন্ধুত্ব যথেষ্ট অবদান 
জরগিয়েছে এবং তাবী শিল্পের ভিন্তি গড়ে ভুলতে সাহাষ্য করেছে । 
ভিলাই ইম্পাত কারখানা, ব্াচিব ভারি মেসিন তৈরীর কারখান।, 
হরিদ্বারের ভারী বৈদ্যতিক মাজ-সনঞ্ধাম তৈব্ির কারখানা এবং 
হমষিকেশের এামিবাযোটিক তৈবীৰ কবিশানা হল সোভিয়েট 
ইউানধনেব সাহাযে প্রতিষ্ঠিত প্রা ৬০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
মঅনাতন। 

ডারতেযে বৈঙ্ঞানিক ৪ কাখিগবা বিশেষজজদের একটি গোঠী 
গড়ে উঠেছে তা হুল ভারত-সোঁভিগেট মহযোগিতার অন্যতম একটি 
গুকত্বপূর্ণ অবদান | ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, উন্নয়নশীল দেশ- 
গুলিন সঙ্গে সোতিবেট ইউনিয়নের যে বাবস-সম্পর্ক গড়ে উঠছে 
সেখানে ভারত একটা প্রধান স্থনি অধিকার ক'বে আছে । সোভিগ়েট 
ইউনিন বর্তমানে ভারতীয় দ্রব্যাদির প্রধান আমদানিকারক | 
আগামী বছর খেকে পাচ বছরের জনা একটি বাণিজ্য চুক্তি 
সম্পাদন সম্পকে যে আলোচনা চলেছে তার প্রথম বৈঠকেই দুটি 
দেশ বাঘিক বাণিজ্যের পবিমাণ শতকরা ৭ ভাগ বাড়াতে স্বীকৃত 
হয়েছে । ভারত তার চিরাচরিত ৪৫ 'অন্যানা সামগ্রী রপ্ানীর 
পারমাণ বাড়াবে | তাছাড়। সোভিরেট ইউনিয়ন থেকে ভারতে 
যেসব জিনিস রপ্তানী কবা হয় তাতেও বৈচিত্র্য আনা হবে | 

ভারতের অথনীতি বছরের পর বছর ধবে নান। সমস্যার জন্য 
বিড়দ্বিত হ'লেও বর্তমানে তা আস্তে আস্তে উন্নতি লাত 
কবছে। এখন চতুর্ঘ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার প্রারস্তে দেশের 
অর্থনীতির ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছে । পরিকল্পনাকে সফল করে 
তোলার জন্য যে জনগণ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন তারাই 
এর জন্য প্রশংস! পাওয়াব যোগা | ভবিযাতেও জনগণের কাছ 
থেকে যখেষ্ট পরিমাণ সাহা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাদ কারণ 
এই সহযোগিতা যদি না থাকে তাহলে, বিশ্বের বৃহত্তম শক্তিও 
যদি সব্বতোভাবে আমাদেস সাহাযা করতে আমে তাহলেও বাঞ্চিত 
উন্নধন সম্ভব হবে না| নান। ছন্দে পরিপূণ এই বিশ্বে আন্ত- 
ড্াতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা কামা হলেও দেশের জনপাধারণই 
প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ভবিষাত গড়ে তুনতে পারেন, বাইরের 
কেউ নন । 





বোটাডের কুষিশ্রমিক 


“সবুজ বিপুব' বা কি উত্পাদন বৃদ্ধি 
অভিযানের অনাতম নেতা হলেন কষি 
শৃমিক | এই অভিযান ব্যাহত রাখার 
জনা কৃষি শ্মিকের আথিক অবস্থার উ্নতি 
অত্যাবশ্যক । কৃষক গোষ্ঠীর মধ্যে এই 
একটি শেণী, ফাদের জীবন ধারণের মান 
উন্নত কররি দিকে তেমনভাবে মনোনিবেশ 
করা হয়নি । শিল্প শুমিকদের মজুরীর 
ন্যানতম হার নিদিষ্ট করেদিয়ে আইন তৈরি 
হয়েছে বটে, কিন্ত কৃষিক্ষেত্রে তাদের 
গমগোত্রীয়দের জন্য তার কিছুই করা 
হয়নি। এ বিষযে গভীরভাবে তেমন 
কোনে! অনুসন্ধানও চালানো হয়নি | 
যাই হোক, কে. বি. আচিপ এ্যাও্ড কমাস 
কলেজের প্ুযানিং ফোরাম, গুদরাটের 
বোট!ড তালু কের, ভূমিহীন কষি শুমিক- 
দের অবস্থ। সম্বন্ধে সমীক্ষা চালান । বিগত 
আঠারো বছরে, পরিকল্পনার আওতায় এবং 
ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার ফলখ্ণতি হিসেবে এই 
গোষ্ঠী অর্থনৈতিক দিক থেকে কতটা 
উপকৃত হয়েছেন এবং তাদের সামাজিক 
জীবন কতটা প্রভাবিত হয়েছে তা নিরূপণ 
করাই ছিল এ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য । 


১৯৬১ সালের আদমস্থুমারি অনুযায়ী 
তালুকে কষিশুমিক গোষ্ঠার জনসংখ্য। ছিল 
৫,০৯৪ যার মধ্যে পুকষের সংখ্যা ছিল 
২,৮৩২ ও স্ত্রীলোকের ২,৭৬২। কৃষি 
শুমিক পারবারের মধ্যে শতকরা ৭২টি 
পরিবার সম্পণভাবে ক্ষেত খামারের 
কাজেই ব্যাপৃত থাকেন; এ তাদের জীবিকা । 
খতকর। ১৮টি পরিবারের ২১ একর জমি 
থাকলেও খরার সময়ে তাদের অন্যের 
জমিতে কাজ করতে হয় । অবশিষ্ট ১০টি 
পরিবার আশপাশের মে বা শহরে ভালে! 
মজরীর তরসায় কাজ করেন। এদের 
শতকর] ৯০ জন নিরক্ষর | অক্ষর পরিচয় 
সম্পম্নদের মধ্যে প্রাথমিক পধায় পর্যন্ত 
পড়েছেন, এমন লোকের সংখ্য। (স্ত্রী পুরুষ 


মিলিয়ে) ২৭৩ এবং “সাক্ষরের' সংখা। 
(স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে) ৪২৩। 


কৃষি শৃমিকদের শতকরা ৯৫ জন 
নিজেদের তৈরি মাটির ঘরেতে থাকেন, 
বাকী ভাড়। কর! বাড়ীতে । প্রায় সব কটি 
পরিবারই আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় 
কবেন খাওযার জন্য । কিন্তু তা সত্বেও 
এরা অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতায় ক্ষীণ এবং 
প্রায়ই সংক্রামক ব্যাধিতে ভোগেন । 

১৯৫১ সাল থেকে এদের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হরেছে 
বলে মনে হয। অংশতঃ ভূমিসংস্কার এবং 
অংশতঃ চাষবাসের চির!চরিত রীতির রদ- 
বদলের ফলে এট। সম্ভব হয়েছে । এই 
তালুকে পণ্যশস্যের চাষ প্রবতনের পর 
থেকে তুলো 'ও চীনা বাদামের উত্পাদন 
শতকর। সাড়ে চার ভাগের মত বেড়েছে। 
এই উন্নতির পর ক্ষেত খামারে কাজ করার 
জন্য নগদ টাকায় মজরীর দেওয়ার প্রথা 
প্রচলিত হয় । ইতিপূর্বে মজুরীব অর্ধেক 
দেওয়া হত শস্য দিয়ে। 

১৯৫১ সালের আগে কষিশুমিকদের 
অর্ধেক দিনের মজরী দেওয়া হত৩৫ পয়স। 
হারে এবং তাদের কাজের মেয়াদ হ'ত 
চার ঘন্টার মত। তারপর এই হাব বেডে 


গেছে । অবশ্য অঞ্চল বিশেষে, মজবীর 
হারে তারতম্য আছে। যেমন পালিয়াদ 
হ'ল একটা জায়গা! যেট। আধা শহর আধা 
গ্রাম! সেখানে কৃষি শুমিকদের মজরীর 
হার পুরুষের ক্ষেত্রে দৈনিক ২ টাকা, 
স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ১ টাকা ৫০ পয়সা এব' 
বালকবালিকার ক্ষেত্রে এক ১টাকা ক'রে। 
আবার রোহিশাল৷ গ্রামে পুরুষের মজীর 
হার দিনে ১ টাকা ৫০ পয়সা, জ্ীলোকের 
ক্ষেত্রে ১ টাক ২৫ ,পয়সা এবং বালক- 
বালিকার ক্ষেত্রে ৭৫ পয়সা 11 


বোটাডের শহর এলাকায় মজূবীর হার 
অপেক্ষাকৃত বেশী । সেখানে পুরুষ-স্ত্রী ও 
বালক-বালিকার মজ্‌রীর হার হ'ল যথা- 
ক্রমে ২ টাকা ৫০ পয়সা, ১ টাকা ৫9 
পয়সা ও ৭৫ পয়সা । এ ছাড়া মরজু 
অনুসারে মভুরীর হার বদলায় | 


এ শহরের আশেপাশে গ্রামাঞ্চল গুলিতে 
সময় বিশেষে শষিকদের অভাব প্রকট হরে 
ওঠে । গ্রীষ্মকালে শমিকদের কাজ থাকে 
না বলে শুমিক পরিবারগুলি জুনাগড় 
তালুকে চলে যায় বেশী মজুরীর আশায়। 
পালিয়াদ, তুর্খা ও সাশ্থালির মত গ্রানগুলিতে 
ফসল কাটার মব্স্থমে কষি শুমিকদের 
চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। 


বন্মায় টায়ার রপ্তানী 


ডানলপ ইগিয়। লিমিটেড বন্মীয় টায়ার 
রপ্তানী করা সম্পর্কে সম্প্রতি যে অর্ডার 
পেয়েছে, ভারতের কোন টায়ার কোম্পানি 
কোনদিন এত বড় অর্ডার পায়নি । বর্ম 
ইউনিয়ন সরকার ৭০ লক্ষ টাকারও বেশী 
মূল্যের, ট্রাকের টায়ার ও টিউবের অডার 
দিয়েছেন। তীৰ আন্তর্জাতিক প্রতি- 
যোগিতার মধ্যে, কোম্পানি এই অর্ডার 
সংগ্রহ করেছেন | 

১৯৬৮ সালে এই কোম্পানির রপ্তানীর 
পরিমাণ ২.৫১ কোটি টাকারও বেশী 
ছিল । ভারতেন্ আর কোন. টায়ার 
কোম্পানি এত টাকার টায়ার রপ্তানী করতে 
পারেনি । ডানলপ কোম্পানি বর্তমানে 
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৭০টিরও বেশী দেশে টায়ার টিউব রপ্তানী 
করে। এই বছরে কোম্পানির তালিকায 
নতুন ১২টি দেশ যুক্ত হয়েছে । সেগুলি 
হল অষ্রয়, জর্ডান, আইসল্যা্ড, সোমালি 
রিপাবিক, উগাণ্ডা, কিউবা, মালোয়াই, 
প্যারাগুয়ে, কোট্টারিকা, নিকারাগুয়া, 
দুবাই এবং ডেনমার্ক। যে সব জিনিস 
রপ্তানী কর হয় তা হল : ট্রাকের টায়ার, | 
সাইকেল ও বিমানের টায়ার, মোটর গাড়ীৰ 
9 ট্র্যাক্টারের টায়ার, মাটি কাটার ট্রাকের 
টায়ার, ব্যারে। টায়ার, রাবার সলিউসন 
এ্যাডহেসিভ, ট্রান্সমিশন বেলটিং, ডেড 
হোজ, ফ্যান ও ভী-বেলট, সাইকেলের রিম, 
শক এযাৰ্সরবার এবং মোটরগাড়ীর চাকা । 


পরিকল্পন! রূপায়ণে 
বেসরকারী তরফের ভূমিকা 


গামবা এখন উন্নখনের ছ্বিতীয দশকের 
পন্ধিগণে এসে পোৌটেছি। বভ্তমানে 
ভাবতেন সরকারী ও বেসরকারী তরফের 
শিপ্পগুলি এক বিপুল কন্তবোব সন্মুখীন 
27 !ছে | তবে বেসবকাবী হবকেন ওপব 
ণর্দি নিধন্ত্রণ বাবস্থা আন ও কঠেন কল্পা হণ 
তাহাল তান পক্ষে এন বিপল কমুবাভাব 
শখ পরা অসন্তব হনে পড়বে । 

৮৩ খ পনিকল্পনাধ, বাংসরিক শতকরা 
৬ ভাগ আথিক উন্নরনের যে লক্ষ্য রাখা 
হনেছে তা পূরণ করতে হলে এই দশকের 
শেষ পধন্ত আমাদের জাতীয় আয় ২৭,০০০ 
পেটি থেকে ৫৮,০০০ কোটি করতে হবে। 
এামাদেব জনসংখ্যা সম্ভাব্য বৃদ্ধির হিসেব 
অনুযায়ী আমাদের জনপ্রতি বাষিক আয় 
এ৩করা প্রাব ৪.৩ ভাগ বাড়া উচিত 
(পূবেবর দশ বছরে এই হার ছিল শতকর৷ 
১ ভাগেরও কম ) এবং এই দশকের শেষে 
নপ্রতি বাষিক আয় ৮৪৪ টাকা হওয়া 
উচিত । বর্তমান মূল্যমান অনুযায়ী এই 
সংখ্যাগুলি হিসেব করা হয়েছে । এই সবের 
অথ হ'ল, পূবেবর দশ বছরের তুলনায় এই 
দখকে, দ্বিগুণ হারে আখিক উন্নয়ন করতে 
হবে। 


আধিক ক্ষেত্রে শিল্পগুলিকে কতখানি 
চেষ্ট। করতে হবে তা এই ক্ষেত্রে বিনিয়ো- 
গের পরিমাণ থেকে খানিকটা আন্দাজ করা 
যায । শিল্পক্ষেত্রে ১২,০০০ কোটি টাক! 
বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা 
হগেছে । এর মধ্যে বেসরকারী তরফের 
অংশ হল প্রায় ৫,0০০ কোটি টাকা । 
শর্ধাৎ বর্তমানের মূলপনা বনিয়োগের তুল- 
শায় & গুণ বেশী মূলধন বিনিয়োগ করতে 
হবে। 


অতীতের কন্মপ্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে, 
অনেকে মনে করতে পারেন যে এটা একটা 


(জে. আর. ডি. টাটা 


স্বপুই খেকে যাবে, কিন্তু তা সান্বেও এটা 
এমন একটা অশন্ব কা নয যা পূরণ কনা 
সানোন বাইবে। 

শানা বলম সমস্যা ও অসুবিধে খাক- 
লেও এই লক্ষা পুনণ কনা সন্ব, ভবে 
যৃদ্ধকালীন শববাঙ্গীন প্রচেষ্টার মতো 
সরকার, সবকাবী এ বেপবকারী তরফেব 
শিল্প, দেশের প্রতোকটি সংস্থা এবং অর্থ- 
পীতির ক্ষেত্রে সামানাভম ভূমিকা শিতে 
পারেন এই বকম প্রতোকটি ব্যক্িব এক্য- 
বদ্ধ সহযোগিতার ভিত্তিতেই শুধু এই কর্তব্য 
পালন কবা সম্ভব | বেশীন ভাগ অশি- 
ক্ষিত লক্ষ লক্ষ কষক প্রথম কযেক বছরে 
যে চমতকাব কাজ দোখনেছেন তাতে বোঝা 
যায় দেশে উন্নমনেৰ যখেষ্ট সম্ভাবনা বমেছে। 
কিন্তু সমগ্র বিশেব শুভোত্ডা নিনেও এবং 
যে পবিমাণ অর্থ, সম্পদ, জনশক্তি ও দৃঢ 
ইচচ্াই আমবা সংহত করতে পারিনা কেন, 
গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনশীল ন্দেত্রগুলিকে উৎ- 
সাহ দেওার পৰিবা্ড যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে 
বিলম্ব হতে থাকে এবং লালফিতার জটীল 
পাকেব বাধ দূন কবা না হর তাহলে এই 
রকম বিপুল একটা কক্মসূচী কিছুতেই 
সফল হতে পারেনা । সোজা কথায় 
বলতে গেলে বন্তমানের নিয়ন্ত্রণ, পধ্যবেকণ, 
নিষেধবিধি ইত্যাদির বন্ধনে যদি বেসরকারী 
তরফকে প্রার অচল ক রে রাখা হর তাহলে, 
চতুথ পরিকল্পনায় দেশের াশল্লোননয়ানের 
শতকরা 8০ ভাগেব যে ভার বেসরকারী 
তরফকে দেওরা হয়েছে তা বহন করা 
তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে । 


স্বাধীনতা প্রাপ্তর পর থেকে ভারতের 
অর্থনৈতিক ইতিহাসের অতান্ত দঃখজনক 
একটা বিষয় হ'ল এই যে, দেশের প্রয়োজন 
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অনুযায়ী, শিল্পোযনযানের ক্ষেত্রে ামশ্‌ 
অথগাতি গ্রহণ করা হলেও, আমাদের 
সন কন্তাগণ এবং আইন পরিষদের 
গদগাগণ বছ়বের পর বছর ধরে, শিল্পের 
দটি বাহুর শবে) একটির সহজ কন্মধারায় 
বারা স্টি করার ভশ্য, সমাজতন্ত্রের নামে 
নন নকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন । 
বেসবকাবী তবফ বন্ঠমানে উন্নয়ন ও অভি- 
জ্ঞতার এমন একটা পযার এসে গেছে 
যে তারা দেশের অধিকতব আথিক উন্নরনে 
বিপুল অবদান যোগাতে পারে | ভাবতের 
ছেটি বড় শিল্প উদ্যোক্তাদের বেশীর ভাগই 
স্বদেশতত্ত, সমাজ লচেতন, তারা বিশেষ 
কোন অনুগ্রহ বা বেশী লাভ চাননা অথবা 
একচেটিয়। অধিকার বা সম্পদ ও ক্ষমতা 
করতলগত করতে চাননা | তারা শুধু, 
দেশের এবং তাদের অংশীদার, শৃমিক ও 
গ্রাহকদের উপকারের জন্য নজেদের 
উৎস্্রহ ও বৃদ্ধি স্বাবীনভাবে প্রয়োগ করার 
সুবিধে চান এবং তার চান তাদের কাজ 
শেষ করার ভার তাদের ওপরেই খাকক । 


তাছাড়! বেসরকাবী তরফ, বিশেষ ক'রে, 
বড় ধরণেব শিল্প গুলি সম্পকে এমন একটা 
অবিশাসেব ভাব বযেছে যা ষষ্ঠ দশকে 
অথনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ বাধার স্থ্টি করে 
এবং বত্তমানে তা বেসরকারী তরফের 
চতুখ পরিকল্পনার লক্ষ্য পরণ করা প্রায় 
অসম্ভব ক'রে তুলতে পানে । 


যাই হোক, আগামী দশকে আমাদের 
বেসনকারী তবফকে যদি যুক্তিসঙ্গত ভূমিকা 
গ্রুচণ কলতে হব ভালে আমি পরিক্ষার- 
ভাবেই বণতে চাই যে, বন্তমামের তুলনায় 
আমাদের কাজে যদি আরও বেশী স্বাধী- 
নতা, স্থুযোগ সুবিধে দেওয়া হয় ত'হলে 
আমরা যে সেগুলির যোগা, তা আমাদের 
সরকারের কাছে, সংসদ ও জনসাধারণের 


কাছে প্রয়াণ কবতে হবে ।  তাছাড়! 
আমর! যে বিশাস ৪ সমর্থনের যোগ্য, 
অতীতে তা আমর। “কেন পাইনি তাৰও 
কাবণ অন্সন্ধান কবতে হবে | 


বেসবকাবরা তরফ সম্পর্কে এই আন্দেহ 
ও বিরূপভানণ প্রধান কাবনগুলি কি? 
যান! মনে কাবেন 'ঘ বেসণকাবা শিল্প গুলি 
বিলোপ কনাই তাপে আদশ. তাদের 
বিরোধিতা গবশা খাকবেউ | তাছাড়া 
ভাবতীম মমাজশুদ্রীনা আণে কবেন যে 
সমাজতগ্র প্রতিষ্ঠিত কপাট মেখানে লঙ্গা, 
গেখানণে বেসবকাবা চরছ শাকতে পাবেনা, 
তাব ওপব তাদেন মতো ভাবতীথ বাবসার্ী 
ও শিল্পপতিগণ এ সব লক্ষে নিশাপী নন 


এখবা প্রমোছখীন শভ্যাগ শ্বীকান ববতে 
চাননা | 
এইসব বাপণা অধোঞ্ডজিক । কাবণ 


বন্তমানে বিভি্ন দেশে যে মমাজতন্ত্র বথেছে 
(সখানে উত্পাদাশেব উপাবগুগি এবং বন্টন 
বাবস্থা প্রাষ্ীৰ মাশিকানাণ নিয়ে আমান 
জলা আদশগত কোণ পীডার্পাডি নেই | 
তাৰ পরিবর্তে ববং সরকারী, বেসরকারী 
এবং সমবায় প্রতিষ্ঠান গুলিন মাপামে উঢচভম 
উৎপাদন এবং উা্চ কন এবং ব্যাপল 
সমাজ কলাণ ব্যবন্বাঞড।নব মাধামে সুষম 
বন্টনের ওপরেই বেশী ভোর দেতথা হয়। 
ভারতের বেসরকারী শিল্পেব মুখপাত্রগণ বাব 
বার সন্দেহাতীতভাবে ভানিখেছেন* যে 
সমাজ কল্যাণ সম্পকিত প্রগতিশীল বাবস্থা- 
গুলি সম্বন্ধে তারা 'একমত | 


গনেকে আবার মানে করেন যে বিমব- 
কারী প্রতিষ্ঠানগুলিব লক্ষ্য লাভের দিকে 
খাকে বলে শৃুমিকরা শোধত হখ এবং 
সরকারী প্রাতষ্ঠানগুলিতে বাবহারকারীদের 


শ্বার্খ উপোক্ষত হন | আামরা শব7লই 
ভান যে এটা সত্যি নন । উন্নন্নের 
জনা অখ আকধণ করার এবং দক্দতা ও 


বম্মকশলতা। বাড়ানোর অনাতম বাবস্থা 
হিসেবে সরকারি ও বেসবকারী উভর 
ক্ষেত্রেই লাভের একটি অতি প্ররোজনীম 
ভূমিকা রয়েছে । তবে, বেসবকারী তরাফের 
একমাত্র লক্ষ্যই হ'ল লাভ, এই ধরণের মে 


একটা সাধারণ হনোভাব আছে, তারও 
হয়তো! একাটা ভিত্তি গাছে | তবে এ 


কথাটা আমাদের স্বীকীন করতেই হবে যে 


বেসবকাবী তরফের বেশীরভাগ ব্যবসা বা 
শিল্প প্রতিষ্ঠান, নিজেদের জিনিস উৎপাদন 
'ও বিক্রী করার সঙ্গে সংশিষ্ট দায়িত্ব ও লক্ষ্য 
চাড়া অনা কোন কর্তবা ও দাণিত্ব আছে 
বলে মনে কবেনা | তাদের মধ্যে বেশীর 
ভাগই মনে করেন বে তাবা যদি ভালো 
জিনিস তৈরি ক'বে উপযুক্ত মূল্যে তা বিক্রী 
কবতে পাবেন, প্রাপা কর এবং ভালো 
পারিশামক দিখে দেন, তাভলেই সমাজের 
প্রতি তাদের কলতবা সম্পণ হবে গেল । 


আখিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হরে পড়বে 
ই ভনে বড় ব্যবসাবও বিবোধিতা কনা 
বন্তমাণে এটা ভাবতেন অনা- 
তম প্রি। খোগান হলেও অতান্ত কঠোন- 
ভাবে নিনপ্বিত অখনীতিতে, সমস্থ আথিক 
মতা প্রকতপক্ষে সনকানের হাতে কেন্দ্রী- 
তাতে আমাদের দেশের কিছু 
কিছু শিল্পপতি বা বাবসাধীন নীতি জ্ঞান, 


4০ 


তথ । 


ত৩। 
০ 


যতখানি উঢচ হণযা উচিত ততখানি 
চিল, ফলে তীাবাউ বেসরকাপী তরফ 


সম্পকে সন্দেত ও অবিশ্বাসের স্ট্টি কৰে- 
চেন । গত ২৫ বছরে কতকগুলি বড় 
বড় বেপবকানা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নাক্তিরা 
আব ও সম্পদশালী এবং আরও লাভ করান 
উদ্দেশো যে শব কাজ কবেগেছেন হাতেই 
বেসরকারী ভরফের ভীষণ ক্ষাত ক'রে 
গেছেন । এইসব সমাজবিরোধী ব্যক্তির! 
কব ফাঁকি, কালো বাজারী, বেআইনী 
বৈদেশিক মুদ্র। বিনিমর, ঘুষ, দূনীতি ও রাজ- 
নৈতিক ষড়যন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তিগত 
লাভ করতে চে(ছেন । 


কারণে দেশে এই সব অসামা- 
ডিক কাজ আমাদেব দেশের 
ব্যাপক দারিদ্র্য, চিরকালীন ঘাটতি, 
ভবিষ্যত" অনি্চয়তা এবং াত্ববক্ষার 
'এতিনিক্ত উদ্যম এগুলি সবই, যে কোন 
উপানে মন্যের ক্ষতি করেও সম্পদ ও 
নিরাপত্তা অঞ্জনের জন্য যে, কিছু লোককে 
যেকোন সুযোগ গ্রহণে উৎসাহিত করে 
তাতে সন্দেহ নেই | উবে এটাও সত্যি 
যে এই স্বাথখপরতা, লোভ, আত্মসববন্ধতা 
একমাত্র প্রকতাশক্ষা ও শাস্তির ভযেই দমিত 
হতে পারে । অন্যের ক্ষতি হতে পারে 
এই বিবেচনা বা সত্যিকারের সপদবদ্ধি 


শান। 
হচ্চে । 


বমধানো। ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পঞ্ঠী ৪ 


এগুলিকে খুব কম ক্ষেত্রেই দমন করতে 
পারে । 

সরকারের আথিক নীতিও এই দূঃখ- 
জনক ব্যাপারের জন্য খানিকটা দায়ী । 
আমাদের দেশে জীবতকালের ব্যক্তিগত 
কর এবং মৃত্যুর পর মুত্যাকর এতো কঠোর 
যে, অসাধ তার জন্যই প্বস্কৃত হওয়া যা 
এবং সাধুতার জনা শান্তি পেতে হয় । 


যাবা কব ফাঁকি দিচ্ছেন তাদের পরা 
সম্পর্কে সরকাবী বাবস্থাগুলি যখেষ্ট নয়। 


তাছাড়া কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য কঠোর 
শান্তির ব্যবস্থা না থাকায, কর ফাঁকি 
দেওবাকেই উতৎসাহিত করা হচ্ছে । 


১ 


সবকারের নিয়ন্ত্রণমূলক হখনীতিই 
অনেক ক্ষেত্রে শমাদেব দেশে মভতদারী 
4 কালোবাজাবার ত্র তৈবি করছে । 
অশ্যদিকে টাকার মূল্যহাস, বিশামের অভাব 
এবং সববগ্রাসী বধ আইনগুলি, বেআইনী- 
ভাবে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ কবে বিদেশে 
যলধন পাচানে উৎসাহিত করছে । 


যানা আন্তরিকভাবে সমাজের সেবা 
কবচছেন এবং যাঁরা সমাজকে শোষণ কন- 
ছেন, সরকান এবং নাজনৈতিক নেতাগণ 
এই দূইয়ের মব্যে পাথক্য মোনে শিতে 
স্বীকৃত হুয়ে তারাই বরং আমাদের কাজকে 
আরও কঠিন রে তুলছেন | এর কলে 
যাদের বদনাম আছে এমন লোক বছরের 
পর ধরে, জাতীর সম্মেলনে এবং সরকার 
নিয়োজিত পরিষদণ্ডালতে স্থান পাচ্ছেন । 
আমরাও তাদের আমাদের সমাজে স্থান 
দিচ্ছি এবং ব্যবসা ও শিল্পের প্রতিনিধিত্ব 
করার অধিকার দিচ্ছি । আমি মনে কার 
যে আমাদের মধো যারা নিষলঙ্ক, সৎ 5 
সমাজ কল্যাণকামী তাদের প্রত্যেকের যে 
কোন স্থযোগে এই সব্প্রবৃত্তিগুলির প্রমাণ 
দেওয়া উচিত এবং অসামাজিক ব্যক্তিদের 
সঙ্গ পরিত্যাগ কর! উচিত | 


শিল্প ও ব্যবস। প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের 
স্বাভাবিক কাজকর্মের ক্ষেত্র ছাড়াও নানা 
উপায়ে জনল্যাণমূলক কাজে অবদান 
যোগাতে পারেন | প্রত্যেক ছোট, বড. 
সহর, নগর ও গ্রামে, সবসময়েই উন্নঞ়নের 
প্রয়োজন থাকে, সাহাযা, নেতৃত্ব ও পরি- 

চালনার প্রয়োজন থাকে ॥ 
১৯ পহ্ঠায় দেখুন 


গৰিকল্পনা কি অমাজভন্ত্েৰ গথে? 


ভাবরতব অর্বনৈতিক পরিকল্পনার 
ডাদেদশা প্রবানভত দি । প্রথমটি হল, 
এব জীবনযাএাস মান উন্নষন | তার 
গন প্রয়োজন কি, শিল্প ৪ পরিবহণ 
প্রভৃতি মামাদিক মূলধানেন উত্পাদন বৃদ্ধির 
এাপানে জাতীর আযবৃদি।, দ্বি হীণতত পরি- 
বপ্পনান মানামে আহখিক সমনা পৃতিষ্ঠা | 
এপনাএ গাভীর আবি হ মাখাপিডু আম 
ণদিহ হখেছ নব, পবিকন্নন।ব ফলে যাতে 
গলারদেন প্রতোক ঞলেব লাক লাভবান 
০ েউদিলে পাটি দেওণা প্রবোজন | 


বৃহভর পাদভমিতে বিচার করলে 
উন্নত দেশগুলি ও উন্নতিকামী অনগ্রসর 
(দশ'গুলির মধ্যে একট বড় যে তফাৎ 
চাখে পড়বে - সেটা হচ্ছে, উন্নত দেশ- 
গুলিতে শিল্প-বিপুব এসে গেছে এক 
শতাব্দী কি দূ শতাব্দী আগে । বৃটেনেৰ 
আমখনশৈতিক উন্নয়ন সুরু হয়েছে ১৭৬০ 
সাল খেকে । উনবিংশ শতাব্দীর মাঝা- 
নাঝি থেকে শিল্লোময়নেল সুচনা হর 
ামেপিক। যুক্তরাষ্ট্রে ও জাপানে | রাশি- 
নার শিল্োনয়ন সুরু হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে | 
দারধকালীন পরাধীনতার দরুণ ভারত ও 
শন্যান্য অর্ধ-উন্নত রাষ্্রগুলি অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের পথে এগোতে পারে নি। 
বিদেশী শাসকের এই দেশের কাঁচামাল ও 
প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেদের কাজে লাগি- 
য়েছে--ফলে উন্নয়নের উপযোগী পরিবেশ 
কষ্ট হতে পারেনি । 


আর একটি বিশেষ তফাৎ হচ্ছে, উন্নত 
'দশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলা 
দিতে হয়েছে বিশেষ একটি শেণীকে-__ 
যেমন বৃটেনে, শমিককে। তাকে শমের উপ- 
যুক্ত মূল্য থেকে বঞ্চিত করে অথনৈতিক 
উন্নয়নের সোপান করা! হয়েছে । তাছাড়া 
বৃটেন, জাপান প্রভৃতি দেশের উপনিবেশ- 
গুলিই ছিল তাদের কাঁচামাল জোগানোর 
ও উৎপাদিত সামগ্রী, খিক্রেয়ের কেন্র স্বরূপ 
মামেরিকা তার : দাসপ্রথার মাধ্যমে 


প্রতিম। ঘোষ 


দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই হ'ল আমাদের পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য । নান। 
প্রতিকূলতা অতিক্রম ক'রে আমরা এই পথে অগ্রসর হতে চেষ্ঠা 
করছি। ভবিষ্যতের ভারত কি ভাবে গড়ে উঠবে তার চিহ্ন আজ 


সর্বক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে । 


প্রথম দিকে কিন বখেইঈট উন্নয়ন কবতে 
সক্ষম হয়- সাম্যবাদী রাশিযান্ডেও পবিকলী- 
নান চাপ প্রধানত বহন করেছে কষিক্ষেত্র 
অর্থাৎ কষক গোগ্ঠা। 

সেইদিক দিযে ভাবতে “াণ বিশেষ 
শেণীর ওপ'র শিরোহযনের মূল্যভার 
চাপানো হয়নি | কেন না স্বানীন ভারতে 
যেমন শিল্প ও কাবিগবী ক্ষেত্রে বিপুব' 
সুর হয়েছে, তেমনি দেশ একই সঙ্গে 
রাজনৈতিক সামাজিক ৪ গণতান্থিব' 
বিপুবকে স্বীকার ক'বে নিয়েছে । অন্যান) 
দেশে গণতান্ত্রিক বিপুব ও শুমিকের 
অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠ অগদনতিক 
বিপুবের অনেক পবে এাগেছে। 

ক।জেই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আমরা 
বিচার করছি গধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাপ 
কাঠি দিয়ে নয়, তার সঙ্গে জড়িত হয়ে 
পড়েছে আরও কতকগুলি মানবিক ও 
সামাজিক মূল্যবোধ । সেইজন্য অর্থ- 
নৈতিক উন্নরনেব একটি মূল লক্ষঃ হিসেবে 
আমরা গ্রহণ করেছি নমাজভান্ত্রিক সমাজ 


ব্যবস্থার নীতি । পণ্ডিত নেহকু এই 
সমাজতান্ত্রিক আদশবাদকে একম'এ 


'বৈদ্তঞানিক পখ' বলে মনে করতেন | এই 
আদর্শ অনুযায়ী দ্বিতীয়, তৃতার ও চতুর্থ 
পঞ্চবাঘিক পরৰিকপ্পনায় বার বার 'সামগ্রিক 
সামাজিক কল্যাণ ও জাতীয় আয় ও সম্পদ 
বন্টনে আধকতর সামা আনার সন্কল্প 


ধনধানো ৮ই কেঝ্নয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৫ 


ঘোষণা করা হযেছে ।' চতুর্থ পরিকল্পনায় 
বিশেষভাবে এই লক্ষ্য্টিকে বিস্তারিতভাবে 
বাখা। করা হযেছে । তাই আমর! 
দেখতে পাই যে সামাজিক ন্যায় ও সাম্য 
প্রতিষ্ঠা, বিভিন অঞ্চলের মধো অপাহ্য দর 
ক'রে সুষম অধথনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত 
করা. সমাজের অধনৈতিক দিক দিয়ে 
দূবলতর সম্প্রদায় ও খণৌগুলিকে অধিক- 
তর স্গুযোগ দানের কথ চতুথ পরিকল্পনার 
মডান নল। হয়েছে । এই প্রসঙ্গে ভূমি- 
হীন কৃষকের সমস্যা ও তাদের জন্য 
ভূমির বাবস্থান কখাও উল্লেখ করা 
হয়েছে । 


এখন এই প্রগঙ্গে একটি! কথ। মনে 
বাখ। প্রয়োজন । "সমাজতন্ত্র কথাটিকে 
আমরা একটি শখুোগান হিসেব ব্যবহার 
করছি না| সমাঙতন্ত্র বলতে বুঝতে হবে 
জনগণের সমগ্র অংশের অথনৈতিক স্থুযোগ 
স্বিধ। লাত, আখিক অনিনচয় তার সনম্ভতাবন। 
রোধ ৪ প্রকত অথনৈতিক গণত্ত্রে 
প্রতিষ্ঠা | এখন দেখ। যাক পরিকল্পনার 
মাধমে সেই লক্ষে আমরা মোটামুটি 
কতদূর পৌছুতে পেরেছি । 

প্রাক পরিকর্পনাকালের ভুলনায ১৯ 
বছরের পরিকল্পনার পর যোট জাতীয় 
আরপহ কৃষি, শিল্প, পরিবহণ প্রভৃতি সমস্ত 
ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য  উৎপাদন-বৃদ্ধি 
হয়েছে । ১৯৫০-৫১ মালের তলনায় 


মোট জাতীয় আয় শতকরা ৬৯ ভাগ 
বেড়েছে । মাখাপিডু জাতীব 'আয় বেডেছে 
শতকর। ২৮ তাগের মত। এখন 
জাতীয় আয় বন্টনেব ক্ষেত্রে কী ঘটেছে 
লক্ষ্য করা যাক | এই সম্পর্কে পরিসংখ্যাণ 
ও উপযুক্ত তখোব অভাব ববঘেছে। যাই 
হোক ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত মহলানবীশ 
কমিটির রিপোটে দেখা যায়, উচ্চ 'আয় 
বিশিষ্ট শেণীর ওপর প্রচুব কব আবোপ 
কর! সত্বেও জাতীয় আয় বন্টনে যখেছ 
অপাম্য রয়েছে । ফলে অনৈতিক 
ক্ষমতাও কেন্দ্রীভত হযেছে মুষ্টিমেয়ের 
হাতে । শিল্পে একচেটিয়া ক্ষমতার প্রসার 
সম্পর্কে অনুসন্ধানকারী কমিটির বিবরর্ণী- 
তেও এই ধারণ) দৃা্মূল হয়। 


অগ্রাধিকার ও বাক্তিগত ভোগেব দিক 
দিয়েও দেখা গেছে যে, উচ্চ আঁষ বিশি? 
শেণীই তুলনায় বেশী লাভবান হযেন্ছেন । 
বি. ভি. কঞ্চমূতিন মতে পরিকল্পনাব 
উপযুক্ত ক্ষেব্রগুলিকে অথাধিকার দেওয়। 
সত্বেও উচচ আয় বিশিই শেণীর আব, 
ভোগ ও বাষের পরিমাণ বদ্ধি পেয়েছে 
এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সীমিত সংস্থানের 
একট। মোটা অংশ অবাঞ্চিত খাতে প্রবাহিত 
হচ্ছে | উদাহরণস্ববপ বল। চলে যেখানে 
সিমেন্ট, ইস্পাত, কারিগরী নৈপণোর 
অধিকতর প্রয়োজন, সেখানে জাতী মুল- 
ধনের একটা অংশ চলে যাচ্ছে উচচ আয় 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভোগের প্রয়োজনে, 
বিলাসদ্রব্যপৃণ্ণ গৃহ 9 আসবাব, রেফ্ি- 
জারেটর ইত্যাদি উত্পাদনে | সেইদিক 
দিয়ে পরিকল্পনার অগ্রাধিকার' নিরধাবণের 
বিষয়টিও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে । 
অন্যান্য-কয়েকজন অনীতিবিদ এই যুক্তি 
প্রতিষ্ঠ॥। করতে চেয়েছেন যে, পরিকল্পনার 
পর জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে শুমিকের 
উপার্জনের আনুপাতিক ভাগ কমে 
গিয়েছে। 


এই সমস্ত দিক দিয়ে বিচার কবলে 
সময় সময় এমন একট। সংশয় মনে আসে 
যে, “ভারত সত্যিই সমাজতত্ত্রের পথে 
চলেছে কি না।' বিষয়টিকে আর একাট, 
তলিয়ে দেখা যাক | এক সময়ে চির!- 
চরিত মনোভ।ব নিয়ে প্রাচীন অর্থনীতি 
বিদরা মনে করতেন অখনৈতিক উন্নয়নের 
ফলে ধনীর আরও ধনবৃদ্ধি ও দরিদ্রের 


দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয়| কাল মাকৃর্প তার 
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-তৈ এই ধারণাটিকেই বিস্ত, তভাবে ব্যাখ্যা 
কবেছেন | কিন্তু সুমপিটার, কৃজনেট্স 
প্রথখ আধুনিক অর্থনীতিবিদরা মনে কবেন 
যে, অগ্নৈতিক উন্নবনের ফল হিসেবে 
আব বন্টনের ক্ষেত্রে আরও বেশী সমতা 
সাপে । কজনেটস দেখিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র 
আমেরিকা, পশ্চিম জামানী প্রভৃতি দেশে 
অথনৈতিক উন্নয়নের ফলে অপেক্ষাকৃত 
দরিদ্র শেশীই বেশী লাভবান হয়েছেন । 
কজনেটসের মতে, অথনৈতিক উন্নয়নের 
প্রথম পর্যায়ে অবশ্য জাতীয় আয় বন্টনে 
অধিকতর অসাম্য দেখা দেওয়৷ স্বাতাবিক 
তথাপি অথনৈতিক উন্নয়ন প্রয়াস যখন 
মোটামুটি একটা পরিণত স্তরে পৌছবে 
তখন আযবন্টনে অধিক তব সমতা আসবে। 
এই ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব৷ 
নাষ্ের আদর্শগত গঠনতন্ত্রেব এই পার্থক্যকে 
অর্থনীতিবিদরা স্বীকাব করতে চান নি। 
বরং বাগপন প্রভৃতি অর্থনীতিবিদদের 
মতে সোভিয়েট যক্তরার্ট্রের তুলনায বুক্ত- 
রা আমেরিকায় মজরীর পার্শকায কম। 
অবশ্য এই আয়ের মধো তার লভ্যা'শেব 
ভিসেবটাকে বাদ দিয়েছেন। 


অতএব ভারতে মায় বন্টশের বতমান 
ছবি অখনৈতিক উন্নয়নের একটি বিশেষ 
স্রেরগ নির্দেশ দেয়। দেশ, উন্নয়নের 
পরিণত স্তরে পৌছুলে, আয়ের পার্থক্য 
কমে আসবে আপনা থেকেই, অনেক 
অর্থনীতিবিদ এই রকম মনে করেন । 


ইতিমধ্যে এ ছাড়াও নানা রকম ব্যবস্থার 
মাধ্যমে অগ্ননৈতিক ক্ষমতার স্মঘম বন্টনের 
ব্যবস্থা কর! হচ্ছে । ভূমি স্বত্ব সংস্কারের 
ক্ষেত্রে জমিদারী প্রথার বিলোপ একটি 
প্রথম স্তর । সম্প্রতি জমির মালিকান। 
সম্পর্কে আরও প্রগতিশীল বাবস্থা গ্রহণ 
কব। হচ্ছে । 


কর নির্ধারণ শীতির মাধ্যমে অর- 
নৈতিক বৈষম্য দূর করার প্রতিও সরকার 
দৃষ্টি দিয়েছেন । ভারতে যে প্রগতিশীল 
হারে আয়কর, লাতকর ও অন্যান) প্রত্যক্ষ 
কর আরোপ কর! হয়, তা সবোঢটচ হার- 
গুলির অন্যতম | বিভিন্ন আইন প্রবর্তনের 
মাধ্যমে একচেটিয়। প্রতিষ্ঠান ও মুষ্টিমেয়ের 


বনখান্যে ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০, পন্ঠা ৬ 


করায় শিল্পক্ষেত্রের অথনৈতিক ক্ষষতা 


হাঁসের চেষ্টা করা হচ্ছে । বিচার করলে 
দখা যাবে, জাপানও 'জাইবাৎসতর নামক 
একচেটিয়া গোষীর ওপর দেশের শিল্পো- 
নয়নের ভার ছেড়ে দিয়েছিল, সেই তুলনা 
ভারতের একচেটিয়। ক্ষমতা প্রসারের ক্ষেত্র 
অনেক সঙ্কচিত। 


শিল্পক্ষেত্রে সরকারী নীতি হচ্ছে 
সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র ক্রমশ আরও 
প্রসারিত ও বিস্তূত করা । এ ক্ষেত্রে 
বাক্তিগত উদ্যোগ ও সরকারী উদ্যোগের 
ভূমিক! প্রতিযোগিতার নয় বরং সহযোগি- 
তার । তবে জাতীয় স্বার্থে, সরকার, শিল্প 
বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ রাষ্টিয় তত্বাবধানে 
আনতে পাবেন । ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ 
তারই একট দৃষ্টান্ত । 


বর্তমানে অখনৈতিক বৈষম্য হাসকলে 
নগবাঞ্চল সম্পদের উচচ সীমা নিধারণের 
কথা চলছে । বিভিমন অঞ্চলের মধ্যে 
আথিক বৈষম্য দর করার জন্য সুষনন 
উন্নয়নমূলক প্রকল্প বূপায়ণের প্রতি সরকাব 
মনোযোগী হচ্ছেন । 


এ ছাড় গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্পের 
মাওতায় ক্ষুদ্র ও কটির শিল্ের প্রসাব 
প্রভৃতিব মাধ্যমে বৃহত্তর জনসাধারণ যাতে 
পরিকল্পনার সকল ভোগ করতে পাবেন 
তার দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে | 


পরিশেষে এটি মনে রাখা দরকার যে 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত সার্বজনীন 
কল্যাণ সম্ভব নয় । জহরলাল নেহরু এই 
সত্য উপলব্ধি করে বলেছিলেন “যদি হঠাৎ 
একটি অনগ্রসর দেশ সমাজতস্ত্রেরে আদশ 
গ্রহণ করে তবে সেট! হবে দরিদ্র ও 
অনগ্রসর দেশের সমাজতন্ত্র ৫স্ইজন্য 
সবচেয়ে আগে দরকার সুষ্ট ও বলি 
অথনৈতিক নীতি নির্ধারণ এবং স্ুপরি- 
কল্পিত কার্যসূচীর সুষ্ঠ রূপায়ণ। এই 
পথে চলতে পারলে আজকের ভারতের 
অর্থনৈতিক গতিই বলে দেবে ভবিষ্যতের 
ভারত কোন পথে যাবে ।? 








“ছোট ছোট আকারের জমির ক্ষেত্রে 
প্রিপের শতকর। হার অনেক কমে গেছে। 
মাঝারি আকারের ক্ষেত্রে এই হাসের 
পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম কিন্ত বড় আকা- 
রের ক্ষেত্রে তার গতি উট্ধাভিমুখী ৷ 
তবে ভুমি সংহতিকরণের ফলে রাজা- 
গুলিতে জমির মোট মালিকের সংখ্যা কমে 
গেছে ।? ভুমি সংহতিকরণ কমসুচীর 
মূল্যায়ণ করে পরিকল্পন। কমিশনের কম্মস্চী 
মূল্যায়ণ সংস্থা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন । গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহা রা, 
মহীশর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও 
উত্তরপ্রদেশ, যেখানে ১০ লক্ষ একরেরও 
বেশী জমি সংহত করা হয়েছে, কমসুচী 
মূল্যায়ণ সংস্থা এই রাজ্যগুলির কয়েকটি 
স্বানেই তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এই 
াজ্যগুলির ১৮টি জেলা, ৩৬টি তহশীল 
ভালুক, ১০৬টি গ্রাম এবং প্রায় ১১০০ জন 
কষক এই অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। 


কর্মসূচী মূল্যায়ণ সংস্থা আরও বলে- 
ছেন যে গ্রামের জরিপ সংখ্যা সমস্ত রাজ্যেই 
ধাস পেয়েছে এবং সংহতিকরণের পূর্বের 
তুলনায় আকার বড় হয়েছে। সংহতি- 
করণের পর ১৯৬৬-৬৭ সালে খণ্ড খণ্ড 
মির সংখ্যাগুলির সঙ্গে তুলনা করে দেখা! 
মায় যে, রাজ্যগুলিতে এই সমস্যা তেমন 
শড় কিছু শয়। পাধঞ্তাবের অমূতসর ও 
ওরুপাসপূর জেলায় এবং উত্তরপ্রদেশের 
এটাওয়া ও বাহারাইচ জেলায় খণ্ড খণ্ড 
দমির মালিকের সংখ্যা কিছুট। বেড়েছে। 


কলষির ওপর পেতিক্রিয়! 


কৃষি-উন্নয়নমূলক জিনিসগুলির ব্যবহার 
সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখ! যায় যে নিক্্যা- 
চিত স্বানগুলিতে সংহতিকরণের পর উন্নত 
ধরণের বীজ, সার ও কীটনাশকের বাবহার, 
বেড়েছে । পাঞ্জাব, হরিয়ালা ও উত্তর- 
প্রদেশে এগুলির ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে 
বেড়েছে । ভূমি সংহতিকরণ, কৃষির 


ভূমির মূল্যায়ণ সতর্কতা প্রয়োঈন 


ভূমি সংহতি কর্ষস্ী 


ওপরে কি প্রতিক্রিয়! স্যটি করেছেতা স্থির 
কর। খুব কঠিন হলেও, অনুসন্ধানের ফলে 
এটুক জান। গেছে যে সংহতিকরণের পর 
উন্নত ধরণের বীজ, সার ₹ত্যাদির বাবহার 
অংশতঃ বেড়েছে এবং উৎপাদনও বেড়েছে। 
অমৃতসর, হিসার, কর্ণাল, গুড়গাও, 
এট1ওয়া৷ এবং বাহারাইচ জেলায় যাদের 
প্রশু করা হয় তাদের মধ্যে শতকরা ৫০ 
জন এবং তারও বেশী বলেন যে সংহতি- 
করণের ফলেই কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে । 


মহীশুরের বিজাপূর এবং গুজরাটের 
আহমেদাবাদ জেলায় যাঁদের প্রশু করা হয় 
তাদের মধ্যে শতকর! ৯৫ এবং ৮০ জন 
বলেন যে সংহতিকরণের কোন প্রযোজ্জন 
ছিলনা | নিব্বাচিত জেলাগুলিতে ধাদের 
প্রশ করা হয় তাদের মধ্যে বেশ কিছু 
সংখ্যক লোক ছিলেন যারা সংহতিকরণেন 
প্রয়োজন অনুভব করেননি | 


দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রচারের 
প্রয়োজনীয়তা 


ছোট কৃষকদের মধ্যে একট। দৃঢ় 
বিশাস রয়েছে যে যাঁদের জমির পরিম!ণ 
বেশী, সেই শেণীর কৃষকর।, সিদ্ধান্ত যাতে 
তাঁদের অনুকূলে হয় সেই সম্পর্কে প্রভাব 
বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন | যে জমি 
বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারীর৷ পেয়ে 
আসছেন তার ওপরে যে আন্ত'ওরক একট 
টান থাকে সেই মাটির টান, সংহতিকরণ 
সম্পকিত দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত করছে। 


সংহতিকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং 
এর সুবিধেগুলি সম্পর্কে কৃষকদের মনো- 
ভাৰ গড়ে তোলার জন্য উত্তর প্রদেশ, 
পাঞ্জাব, হরিয়ান।, মহারাষ্্রী এবং গুজরাটে 
কোন সরকারী ব্যবস্থা নেই । রাজস্থান, 
মহীশুর ও মধ্যপ্রদেশে সভ্ঘবদ্ধ প্রচারে 
ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ 


ধনধান্যে ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পরী ৭ 


গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে যে অভিজ্ঞতা 
অজিত হয়েছে তাতে দেখ! যায় যে ভূমি 
বাবস্থা মংহত কর সম্পকে অনুন্নত অঞ্চল- 
গুলিকে লক্ষ্যস্থবল করায় এই কর্মসূচীর 
ওপর ত৷ বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্ষ্টি করে। 
তার ফলে অপেক্ষাকত উন্নত অঞ্চলে 
অর্ধাৎ বড় এবং মাঝারি সেচ ব্যবস্থার 
অধীন অঞ্চল এবং নিবিড় কৃষি কর্মস্চীর 
অন্তূক্ত অঞ্চলগুলিকে এই কর্মসূচীর 
লক্ষ্যস্থলে পরিবন্তিত করতে হয় । 


রূপায়ণে অসুবিধে 


যে সব অঞ্চলে তথ্য মংগ্রহ কর হয় গে- 
গুলির বেশীর ভাগ কন্ধমা বলেছেন যে জমির 
মালিকানার নখীপত্র অত্যন্ত পুরানো এবং 
সেগুলিকে কালোপযোগী করাটা একটা 
বিপুল কাজ । উত্তরপ্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে 
যে অভিজ্ঞতা অজিত হয়েছে সেই অন্য"? 
বল। যায় যে এই কাজের জন্য যে টাকা 
বরাদ কর হয় তা যথেষ্ট ছ্থিলন। এবং 
কজের বিপুলতার দিক থেকে, এর জন্য 
নির্ঘারিত সময়ও ছিল খুব কম। কাজেই 
এমন সব সংক্ষিপ্ত পন্থা অবলম্বন করা হয় 
মা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয় । 
হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের সমস্যা ছিল 
আবার অন্য ধরণের । ১৯৪৭ সালের 
গণ্ডগোলের সময় সেখানকার কতকগুলি 
উদ্ধাস্ত গ্রামের রাজস্থবের নখীপত্র হয় হারিয়ে 
যায় না হয়তো নষ্ট হয়ে যায়। সেই সব 
নখীপত্র ঠিক করতে বনু সময় লেগে যায়। 


ভূমি সংহতিকরণের এই পরিকল্পনার 
ফলে আরও একটা বড় সমস্য। দেখ। দেয়। 
সাধারণের উদ্দেশ্যে যে জমি দেওয়৷ হয়েছে 
তা বিভিন্ন কাজে লাগানে। হচ্ছে । বাস্তব 
অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে সংহতি- 
করণের পরিকর্পন। তৈরী করার সময় 
গ্রামের ভবিধাত উন্নয়নের প্রয়োজনকে 
ভেবে দেখ৷ হয়নি । দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল 
জমির মূল্যায়ণ। এট। অত্যন্ত জর্টিল 
একটা সমস্যা । কারণ, জমির সঠিক 
মূল্যায়ণের ওপরেই জমির পুনর্বি তাজনের 
যুক্তিযুক্ততা নির্ভর করে । বলা হয়েছে 


৯ পুহ্ঠ।॥ দেখন 


মূল্যের স্থিতিশীলতা আনার অন্যতম উপায় 


সব রকম আথিক ব্যবস্থাতেই এমন 
একটা অনুকূল মূলানীতি থাক উচিত যাতে 
শখনীতি সহজে অগ্গতি করতে পাবে : 
কারণ দ্রুত আথিক উন্নয়ন করতে হ'লে 
শার্থিক স্থিতিশীলতা অতান্ত প্রয়োজন । 
অস্থিরতা বা অসমতাঁর মধ্য, বিশেষ করে 
ভারতের মতো উন্নয়নশীল কোন দেশের 
পক্ষে, যেখানে মিশিত অর্থনীতি ও অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনার মাধামে উন্নয়নের জন্য 
চে করা হচ্ছে সেখানে অস্থির কোন 
অর্থনীতির মব্যে সমৃদ্ধি লাভ করা সম্ভব 
নয। সম্প্রতি কয়েক বছরে জিনিসপত্রের 
দাম এতে। বেড়ে গেছে যে তা অতি 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বন্টন ব্যবস্থাতেও 
বিশৃঙ্খল। স্যট্টি করছে । এই বিরূপ অবস্থ। 
আয়ত্বে আনার জন্য এখন স্থির কৃরা 
হয়েছে যে জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য 
একটা নির্দি& মানে নিয়ে আসার অন্যতম 
উপায় হল বাবহারকারীদের জনা সুসংবদ্ধ 
কতকগুলি সমবার সমিতি স্থাপন । 
উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের গতি ক্রত হতে 
থাকলে জিনিসপত্রের দাম কিছুটা বাড়বেই 
এবং সামানা ফাপ৷ বাজারকে সেই ক্ষেত্রে 
উন্নয়নেরই একটা অঙ্গ বলে ধরা হয়। 
কিন্ত মূল্যকে যদি অবাধগতিতে বাড়তে 
দেওয়। হয় তাহলে তা বিরূপ প্রতিক্কিয়। 
স্ষ্টি করে কাজেই মূল্যের উদ্ধগতি প্রতি- 
রোধ কর। বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। 
অন্যদিকে বন্টন ব্যবস্থাগুলি যদি উপযুক্ত- 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ না কর! যায় তাহলে মূল্যের 
উদ্ধগতি রোধ করার সব প্রচেষ্টা বিফল 
হয়ে যায় । কারণ যে কারণগুলির জন্য 
মূল্য বাড়ে সেগুলি সমস্ত নিত্যব্যবহার্য্য 
জিনিসের দামেও প্রভাব বিস্তার করে । 


অসম্ভব বৃদ্ধি 


গত কয়েক বছরে জিনিসপত্রের দাম 
বিশেষ করে খাদাসামগ্রীর দাম অতান্ত 
বেড়েছে এবং এর ফলে সাধারণ মানঘের 
কটু বেড়েছে এবং আয় বাড়লেও সেই 
হিসেবে তাদের জীবন ধারণের মান উন্নত 
হয়নি | দ্বিতীর পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনার 


গ্াহকগাণের জন) 
ঘমবায স্থাগন 


বিশ্বনাথ লাহিভা 


সমযে খাদ্যসামগ্রীর দাম শতকর৷ প্রায় ৩৯ 
ভাগ বেড়েছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার 
সময়ে বেড়েছে শতকরা ৪১ ভাগ, কিন্দ 
১৯৬৬-৬৭ সালে দাম বেড়েছে তার পৃর্ব 
বছরের চাইতেও শতকর। ১৮ ভাগ বেশা । 
১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে পরের চার বছরে 
খাদ্য সামগ্রীর মূল্য শতকরা ৭৬ ভাগ 
বেড়েছে। এর তুলনায়, অন্যদিকে, খাদ্য- 
শস্যের উৎপাদনের হার পরিকল্পনার সময়ে 
তেমন ভ্রত বাড়েনি আর তার ফলে 
১৯৫১ থেকে ১৯৬৫ সাল পধ্যন্ত খাদা- 
শস্যের আমদানী চারগুণ বেড়েছে। 
কাজেই এই রকম অবস্থায়, ব্যবহারকারী- 
গণের সমবায় স্থাপন করলেই ত৷ যাদৃমন্ত্রের 
মতো সমস্ত রকম আর্িক অসমত৷ দূর 
করবে তেমন কথা মনে কর] উচিত নয় । 
কার্যকারিতা 

গত কয়েক বছরে তারতে, ব্যবহার- 
কারীগণের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে যে 
উন্নতি হয় তা প্রশংসার যোগ । ১৯৬২- 
৬৩ সালে সমবায় ট্টোরের সংখ্য। ছিল 
৮৪০৭, এগুলির সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ 
লক্ষ এবং ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৩৮.২০ 
কোটি টাক। | ১৯৬৬-৬৭ সালে সমবায় 
ষ্টোরের সংখা! দীড়ায় ৯৫৯১তে। এগুলির 
মোট সদস্যের সংখ্যা ছিল ৬৬.৬৭ লক্ষ 
এবং ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৮৮.৩১ কোটি 
টাকা | এতেই বোঝা যায় সমবায় ষ্টোর 
স্থাপনের আন্দোলন কতখানি জমপ্রিয় 
হয়েছে । পহরগুলির মোট সংখ্যার ১৪ 


ধনধান্যে ৮ই ফেব্ায়ারী ১৯৭০ পষ্ঠ। ৮ 


ভাগ অর্থাৎ ২৫ লক্ষ পরিবার এইসব 
ছঠোরের স্ববিধে ভোগ করছে । তাছাড়। 
অন্মান কর! হচ্ছে যে ১৯৬৬-৬৭ সালের 
মধ্যে সহরের খচর! ব্যবসায়ের শতকরা 
অন্ততঃপক্ষে ৭ ভাগ এই সব সমবায় বের 
মাধ্যমে সম্পন্ন হয়| কেন্দ্রীয় ও রাজ্য- 
সরকারগুলির সাহায্যেই এই রকম দ্রত 
উন্নয়ন সম্ভবপর হয় । কিন্তু সমবায় ষ্টোরের 
সংখ্য। বাড়লেও তা বাজারের মুলামানের 
ওপর কোন প্রভাব বিস্তর করতে পারেনি 
বা সাধারণভাবে ব্যবহারকারীদের উপকার 
করতে পারেনি । প্রকৃতপক্ষে এই সমবাম 
আন্দোলনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল । 


মূল্য নীতি 


ব্যবসায়ের অন্যতম একট। বিশেষ 
অঙ্গ হিসেবে সঠিক মৃল্যনীতিই (শুধু 
সমবায় ষ্টোরগুলির দক্ষ পরিচালনায় সাহায্য 
করতে পারে । কিন্তু এই ষ্টোরগুলিও 
নিজেদের জনা একটা মূল্যশীতি স্থির করে 
নিতে পারেনি । ষ্টোরগুলি বেশীরভাগ 
ক্ষেত্রে, প্রধানত: যে সব জিনিসের সরবরাহ 
কম এবং যেগুলি সহজে বিক্রী হয় সে- 
গুলিই কেনাবেচা করে । উচিত মূল্যের 
আকারে হয় সরকার সেগুলির মূল্য বেঁধে 
দেন অথব! বেসরকারি ব্যবসায়ীর৷ যে দরে 
ট্টোরগুলিকে জিনিসপত্র সরবরাহ করতে 
স্বীকৃত হন সেই দরেই বিক্রী কর হয়। 
এই দর পৃবের্ব ই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় 
বলে গ্রোরগুলি সেই দরে বিক্রী করতে 
বাধ্য হয় কাজেই জিনিসপত্রের দাম 
প্রতিযোগিতামূলক ব। কম হয়না বলে 
অথবা] খুব ভালে। জিনিস পাওয়। যায়না 
বলে ক্রেতার৷ এই সব ষ্টোর থেকে জিনিস- 
পত্র কিনতে খুব উৎসাহ পাঁননা | একটি 
বিবরণীতে দেখতে পাওয়া যায় যে ৪৩টি 
স্টোরের ২৫টিতে চাউলের মূল্য এবং ৩৭টি 
ষ্টোরের ১৬টিতে গমের মূল্য বাজার দরের 
তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ কম ছিল, এবং 
এই ষ্টোরগুলির এক চতুর্থাংশের ক্ষেত্রে 
বাজার দরের ত্‌লনায় শতকরা ১০ ভাগেরও 
বেশী, যূল্যের পার্থক্য ছিল। আর একটা 


উল্লেখযোগা বাপার হ'ল ৪৩টি ষ্টোরের 
মধ্যে ২৪টিতে বনম্পতির মূল্য এবং ৪৮টি 
টোরের ২৪টিতে কাপড় কাচার সাবানের 
মূল্য বাজার দরের সমান ছিল। সরকারের 
ন্যাযা মূলা-নীতির জন্য প্রথমে উল্লিখিত 
গিনিসগুলির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম ছিল 
এবং উৎপাদকগণের পূর্ব নির্ঘারিত মূল্য 
অনুযায়ী পরের জিনিসগুলির মূল্য একই 
বকম ছিল। বিবরণীতে আরও বল 
হয়েছে যে প্রোরগুলির সদসাদের মধ্যে 
বেশ বড় একট। অংশ অর্থাৎ শতকরা ৩৪ 
থেকে ৩৯ ভাগ, ষ্টোর থেকে তাদের 
প্রয়োজনীয় খাদাশসা কেনেন নি এবং 
ঠটোর থেকে মদসার। যেসব জিনিস কেনেন 
তার শতকবা ৪১ থেকে ৬৫ ভাগই ছিল 
নিষগ্বণ বহিভূত দ্রবাদি। ক্ষতিব সম্ভাবন। 
শন্বেত বাজার দরেক চাইতে কম মুল্ো 
জিনিসপত্র বিক্রী করাই হ'ল ঠ্টোরগুলির 
মোটামুটি নীতি। একটি বিবরণীতে দেখা 
যায যে ১৯৬৭-৬৮ সালে ৩১৭টি পাই- 
কারি সমবায় ফ্টোরের মধো ১৮৫টির 
লোকসান হয় । তবে এটাও সত্যি কথা 
যে রেশনের জিনিস পাওয়া যায় এবং 
শন্যানা জিনিস সম্তায পাণ্যা যাঁয় বলেই 
বেশীবতাগ লোক সমবায় ্টোরেব সদস্য 
হন 

বাবহারকারীদের সমবায় আন্দোলন 
যে ভারতে দৃঢ় ভিত্তি স্বাপন করতে পারেনি 
ত। পরিস্কার বোঝা যায়। তাছাড়। 
মূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে এগুলি বিশেষ 
কোন মাহায্য কবতে পারছেনা । কিন্তু 
অর্থনীতিতে মূল্যের স্থিতিশীলতা অরজনে 
ইংলযাও 'ও স্বুইডেনের ব্যবহারকারীদের 
সমনায় আন্দোলন প্রশংসনীয় কাজ করেছে। 
এ দূটি দেশে সমবায় আন্দোলনের এই 
সাফল্যের প্রধান কারণ হ'ল, ব্যবহারকারী- 


দের চাহিদার দূই তৃতীয়াংশই পাইকারি: 


ারগুলি উত্পাদন করে| এর ফলে 
তার বাজার দরের তুলনায় কিছুট। কমে 
তাদের মুল্যমান স্থবির করতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ এই দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে 
দেখ! যায় যে মোট খুচর। বাবসায়ের শত- 
কর। ১০ থেকে ২০ ভাগ, সমবায় ঠোর- 
গুলির মাধ্যমে হয় বলে বাবহারকারীদের 
সমবায়গুলি অর্থনীতিতে, বিশেষ ক'রে 
মূলোর স্থায়ীত্ব বিধানে, একটা ভালে! 
ধভাব বিস্তার. করতে এবং করছে। 


ধাবহারকারীদের সমবায় ্োরগুলির 
জন। একট। সঠিক মুলা নীতি স্থির করতে 
কতকগুলি বিষয় বিশেষতাবে বিবেচন৷ 
করতে হয়। এগুলি হল (১) সম্ভাবা 
মেট বায় ( ক্ষয়ঙ্গতি এবং পরিচালন? ব্যয় 
সহ) এবং মুলখনের ওপর সুদ এবং 
লভ্যাংশ বিতরণ করার পরও মূলধনের 
যথেই্ট সংস্থান । বাজার দর অন্যায়ী যদি 
মূল্যনীতি স্থির করা হয় তাহলে ত৷ 
বাবহারকারীদেব ওপর বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করতে পারেনা । সুইডেনের 
অভিজ্ঞত৷ থেকে বলা বায় যে তারা সক্রিষ 
একটা মূল্যনীতি হণ করায়, গৃহস্বালীর 
জনা প্রয়োজনীম তিন চতুর্থ ংশের ও বেশী 
সামগ্রী ষ্টোরগুলির মাধামে বিক্রী করতে 
পারেন । ইংলগ্ডে এর পরিমাণ হল 
শতকরা ৪৫ থেকে ৫৫ ভাগ । ভারতে 
সমবায ট্োরের মংখ্যা কম, এগুনি আথিক 
ক্ষমতার দিক থেকে দব্বল, প্রযেজনীঘ 


জিনিসপত্র উৎপাদনে অক্ষম এবং মোট 
জাতীয় বাবসা বাপিদ্ধের লেনদেমে 
এগুলির অংশ বৎসামান্য | তাছাড়। 
এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত জিনিগপত্রের ওপরেই 
খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করতে হয়| 
কাজেই এই রকম অবস্থায় সমবায় ঠোর- 
গুলির সুদক্ষ পরিচালনার জনা কোন 
মূলানীতি স্থির করার সময় বাজার দরের 
নীতি এবং সক্রিয় মুল্যনীতির মাঝামাঝি 
একটা ব্যবস্থা! বেছে নিতে হয়। যাই 
হোক, অর্থনীতির ওপর একট! শুভ ফলের 
জনা বিশেষ কবে মূল্য স্থিতিশীল করার 
জন্য বাবহারকারীদের সমবায় ষ্টোরগুলিকে 
শেষ পর্যান্ত একট। সক্রিয় মুল্যনীতি স্থির 
করে নিতে হবে । এই রকম মুলানীতির 
মাধ্যমে আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন 
গফল হয়ে উঠতে পারে। 


( ইংবেজী যোজনায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ 
খোকে অন্দিত 1) 


(যাজন। ভবন খেক্কে 


৭ প্হঠাৰ পর 


যে ভূমির বিনিময় করে যাতে লাভবান 
হওয়। যায় সেজনা খারাপ জমির দাম 
বাড়ানোর জন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে ইচ্ছে 
করে চে কর হয়েছে আবার কতকগুলি 
ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা সফলও হয়েছে । আর 
একট। ব্যাপার যা জমির সঠিক মূল্যায়ণে 
বাধার স্য্টি কবেছে তা হল, ভূমির মূল্যায়ণ 
করার সমব ভূমির উব্র্ব রতাও বিবেচন। কর! 
হয় | কিন্ত এই উব্্বরতার মূল্যায়ণ কর! হয় 
কয়েক বছর পূবের্বে এবং তাইই নথীতে 
অন্তর্ভুক্ত করা হয় বলে তৃমির সঠিক 
মূল্যায়ণ সম্ভব হয়নি । যেসব উন্নয়নের 
ফলে ভূমির উৎপাদন সম্ভাবনা বেড়েছে 
সেগুলি সম্পর্কে কোন রকম বিবেচন। কর। 
হয়নি | 


সমগ্র সংহতিকরণ কর্মসূচীর মুলে ছিল 
ভূমির মুল্যায়ণ এবং এই মূল্যায়ণ যাতে 
সঠিক হয় ত৷ সুনিশ্চিত করার জন্য সবর্ব- 
প্রকারে চেষ্টা করতে হবে। তান হলে 
সংহতিকরণ কর্মসূচী সন্তেষজনকতাবে 
সম্পূর্ণ কর] কঠিন হবে। 


বিবরণীতে পরামর্ণ দেওয়। হয়েছে যে 
রাজস্ব বিভাগের অবসরপ্রাথ কোন উচচ- 
পদস্থ কর্মচারি এবং দুই জন জননেতার 
একটি উচচশক্তি-সম্পয কমিটির হাতে এই 
মূল্যায়ণের ভার দেওয়৷ উচিত । 


যে কর্মচারীদের ওপর এই কাজের 
তার দেওয়। হয় £স কাছ ছিল তাদের 
পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, কাজেই সন্য়মতো 
কাজ শেষ করার জন্য তাদের সংক্ষিপ্ত 
পন্থ/ অবলশ্বন কর। ছাড় অনা কোন 
উপায় ছিলন| | স্মতরাং এই কাজের জন্য 
যতখানি পৃঙ্থানুপত্খ পরীক্ষা প্রয়োজন ছিল 
ততটা সন্তব হয়নি । কর্মচারীর সংখ্যার 
ওপরই কেবল কাজের দক্ষতা নির্ভর 
করেনা, সেই কাছের জন্য কর্মচারীৰ। 
কতখানি এবং কী ধরণের প্রশিক্ষণ পেয়ে- 
ছেন তার ওপরেই তা নির্ভর করে । বল 
হয়েছে যে মধ্যপ্রদেশ, মহীশুর ও গুজরাটে 
এই ধরণের কোন ব্যবস্থা কর। হয়নি । 


ভারতে মোটবৰগাড়ী শিল্প 





অশোক মুখোপাধ্যায় 





যে সব প্রগতিশীল কমপ্রচে্টা বিদেশী 
মূলধন ও বিশেষজ্ঞের সহামতাব ক্রমশঃ 
স্বনির্ভর হযে উঠছে, ভারতের মোটর গাড়ী 
শিল্প হ'ল সেগুলির অন্যতম | 


ভারতে মোটর গাড়ী শিল্প সম্প্রতি 
গড়ে উদ্েছে | এই শিল্পে মোটরের বিভিন্ন 
অংশ একত্রীকরণেব আধুনিকতম পঞ্ছ। 
পদ্ধতি অবলম্বন করা হব । তবে ভারতে 
মোটর গাড়ীর যন্ত্রাঃশ উত্পাদনের অনুপাত 
ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে । একজন উৎপাদক 
হিসেব ক'রে দেখেছেন যে, এখন গাড়ী- 
গুলির শতকরা ৯৮ ভাগ অংশ দেশে নিমিত 
হয়। নি:সন্দেহে, এটি উল্লেখযোগ্য 
কতিত্ব, কারণ প্রায় ৬০০০টি অংশ সংযো- 
জিত করে একটি মোটর গাড়ীর সম্প্ণ 
আকার দেওয়া হয় । 


বঙমানে, ভারতে বছরে প্রায় ৩৬,০০০ 
যাত্রীবাহী গাড়ী ও সনসংখ্যক লরি, ট্রাক 
ইত্যাদি তৈরি করা হয, এবং নান! ধরণের 
দশ লক্ষেরও বেশী গাড়ী রাস্তায় চলাচল 
করে। পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে তুলনা 
অবশ্য এই সংখ্যা কম, তব ভারতীয় 
মোটর গাড়ীর বাজার এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় 
অর্থাৎ জাপানের পরেই ভারতের স্থান । 


একটি আধুনিক মোটর গাড়ীর কার- 
খানা, নানা জটিল যাস্ত্রিক উৎপাদন 
প্রক্রিযার মাধ্যমে একটি গাঁড়ী তৈরি কর! 
হয। ্টীলের পাতগুলি প্রযোজনীয় 
বিভিন্ন আকার অনযাধী কেটে নেওরা হর 
৪ সেগুলি গাড়ীর “বডির নানা অংশের 
রূপ নেয় । যেষন ছাদ, মেঝে, দরজা 
“বনোট' 'ফেগার' ইত্যাদি । এই অংশগুলি 
ওয়েলুডিং (বা ঝালাই) করে সংযুক্ত করার 
পৰ সম্পর্ণভাবে গাড়ীর “বডি তৈরি হযে 
যায়। কারখানার একটি অপরিহার্য অঙ্গ 
ইঞ্জিন নির্মাণ বিভাগ । এখানে পিষ্টুন, 
সিলিগার প্রভৃতি ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ 
নিমিত হয় | ইগ্রিনগুলি একেবারে তৈৰি 
হয়ে গেলে পর একটি বিশেষ যগ্তের সাহায্যে 
এটির দোষ ক্রটী পরীক্ষা করে দেখা 
হয়। আর একটি প্রয়োজনীর যষ্তের 
সাহায্যে গাড়ীর পিছনের “আ্যক্সিল' ও 
সামনের 'গিযার বক্স” ও স্টিয়াবিং উৎপাদন 
কর। হয় । যন্ত্রপাতির পরীক্ষা] নিরীক্ষা ও 
উৎপাদিত দ্রবের গুণাগুণ নির্ণরের জন্য 
গবেষণাগার-আধনিক মোটর গাড়ীর 
কারখানার একটি অত্যাবশ্যক বিভাগ । 
ভারতে চারটি আধুনিক মোটর গাড়ীর 
কারখানা আছে। কলকাতার কাছে 


ধনধান্যে ৮ই ফেব্রুম়াঙ্গী ১৯৭০ পুচ ১০.. 


উত্তর পাড়ায়, জামসেদপুর, বোম্বাই ও 
মাদ্রাজে। উত্তরপাড়ায় আমব্যাসাডার ও 
হিন্দুস্তান ট্রাকগুলি তৈরি হয় । 


দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন 
যাত্রার মানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীবাহী 
গাড়ীর চাহিদা এতই বেড়ে গেছে যে, 
উৎপাদনের মাত্রা সেই তালে পা ফেলে 
এগোতে পারছে না । বিদেশী আমদানী 
অথচ এখনও নিয়ন্ত্রিত । প্রায় ১ লক্ষ 
ক্রেতা গাড়ীর প্রত্যাশায় নাম তালিকাভূক্ত 
ক'রে রেখেছেন । অবশ্য ব্যবসামিক গাড়ীর 


হিম্দস্তান মোটিবস এ গাড়ীর বডি তৈবীৰ 
ক সম্পর্ণ কলা হচ্চে | 


ক্ষেত্রে অবস্থা জগ রকম, ভারতীর উৎ- 
পাঁদকরা তো! স্থানীয় চাহিদা মেটাচ্ছেনই, 
উপরস্থ ।কছু সংখ্যক গাড়ী বিদেশেও রপ্তানী 
করছেন | 

ভারতেও বিশালাকার ট্রাক, লরীরর 
চাতিদা বাড়ছে । হিন্দুস্তান মোটর 
আমেরিকার একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ 
হয়ে বেডফোর্ড ট্রাক নির্মাণ সুর করে 
দিয়েছে । নতুন ইঞ্জিন উৎপাদক যষ্্বে 
সাহায্যে একবারেই সাড়ে সাত টন ওজনের 
একটি ট্রাকের ইঞ্চিন তৈরি হযে যায়, এবং 
এই রকম ভারী ইঞ্জিন বছরে ১৫,০০০টি 
তরি করা সম্ভব হবে। 


দেশীয় তেল 


আসাম ও গুজরাটের তৈলক্ষেত্র 
থেকে বর্তমানে প্রায় ৬০.৫ লক্ষ টন 
অশোধিত তেল পাওয়া যাবে বলে আশ! 
করা যায়। প্রায় ১২০.৩৬ লক্ষ টন 
অশোধিত তেল আমদানি করতে হবে। 
এই আমদানির জন্য ব্যয় হবে ১০৯ 


কাটি টাকা | 


চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে দেশের তৈল- 
ক্ষেত্রগুলি থেকে প্রায় ৯০.৮৫ লক্ষ টন 
তেল উৎপাদিত হবে । ১৯৬৯-৭০ সালে 
৭০.১৫ লক্ষ টন হারে তেল উৎপাদিত 
হবে। | 


দহ মমম্যার ঘমাধানে মমবায়িকাৰ ভুমিক। 


গত বিশ্যৃদ্ধের পর জার্মানীতে যখন 
আবার শিল্পায়ণ সুরু হ'ল, তখন গ্রাম থেকে 
বছ লোক কাজের সন্ধানে সহরে আসতে 
শুর করলেন আর তার সঙ্গে দেখা দিল 
গৃহ সমস্যা | যুদ্ধের ফলে বেশীর ভাগ 
বাড়ী নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এদের জন্য 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে সম- 
বায়িকার মাধ্যমে বাসগৃহ তৈরি করতে 
সরু করা হয়। তার পর থেকে সম- 
বায়িকাগুলি এই সমস্যা সমাধানে অনেক- 
খনি অগ্রসর হয়েছে। 


১৮৬২ সালে হামবূর্গে প্রথম গৃহ- 
নির্মাণ সমবায় সমিতি প্রতিষিত হয । 
১৮৮৮ সালের মণ্যে এই ধরণের সমিতিব 
সংখ্য। দাঁড়ায় ২৮টি । কিন্তু ১৮৮৯ সালের 
পর যখন সমবায় আইন অনুযায়ী সীমাবদ্ধ 
দায়িত্ব চাল কর৷ তয় তখন থেকেই এগুলি 
দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলতে থাকে। 
এই শতাব্দির প্রথম দিকে সমবায় গহনির্মাণ 
সমিতির সংখ্যা ৩৮৫তে দীড়ায়। 
সামাজিক বীম! প্রতিষ্ঠানগুলিই এগুলির 
অন্য প্রধান খণদাতা হয়ে দীড়ায়। 
মমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির সংখ্যা 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেগুলি, প্রুশিয়৷ সরকার 
কর্তৃক স্থাপিত গৃহনির্মাণ সাহায্য তহবিল 
থেকে আরও সাহায্য পায়। রেলওয়ে 
বোডগুলিও সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য 
করে। কিন্তু ১৯৩৩ সালের পর নাজি 
শ[সনের সময় সমবায়গুলির উন্নয়নে বাধ! 
পড়ে । কারণ নাজি শাসন, সমবায়ভিত্তিক 
আথিক ব্যবস্থার পক্ষে ছিলন। | 


১৯৩৮ সালের শেষভাগে, বর্তষানের 
জামান ফেডারেল রিপাব্িক এবং পশ্চিম 
বালিনের অধীনস্থ অঞ্চলগুলিতে, সমবায় 
গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি, সদসাদের পক্ষ 
থেকে প্রায় ২৮৫,০০৮টি ফ্যাট নিয়গ্রণ 
করত। ১৯০০ সালের শেষে এই সংখ্য! 
বেড়ে ৩২০,০০০তে দাড়ার | 


১৯৪৭ সালের পর থেকে সমবায় 
গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির সংখ্যা ও এগুলির 
সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে । তবে 
১৯৫৪ সালের পর আবার এগুলির সংখ্য। 
কমে যায় । নানা কারণে এগুলির সংখা! 
কমেছে । আথিক বাজারে মন্দা দেখা 
দেওয়ায় ১৯৫৩ সালে খণ সম্পকে নিয়ন্ত্রণ 
আরোপ কবা হয়। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে 
গৃছনির্মাণের কাজ কমে যায়। তাছাড়া 
১৯৫৬ সাল থেকে ব্ঠক্তিগতভাবে বাড়ী 
তৈরি করার 'ওপর বেশী জোর দেওয়া হতে 
থাকে । ১৯৫৯ সালে শতকর। ৪8৫টি 
গৃহনির্মাণ সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৫০ 
জনেরও কম ছিল । কেবলমাপ্র শতকরা! 
২০টি সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৫১ থেকে 
৫০09০ এবং শতকরা ১৭টি সমিতির সদস্য 
সংখ্যা ৫০০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত ছিল । 
খুব কমসংখ্যক সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতির 
সংখ্য! পাঁচ হাজারের বেশী ছিল । 


লাভবিহীন গৃহনির্মাণ আইন 


এইসব সমবায় গৃহনিশ্নাণ সমিতিগুলির 
প্রধান কাজ ছিল স্বর আয়বিশিট বাক্তিদের 
জন্য গৃহনির্মাণ | এই ক্ষেত্রে সরকার, 
ব্যবস। প্রতিষ্ঠানগুলিকে কব রেহাইয়ের 
মতো কয়েকটি স্থবিবে দেন । সমবায 
গৃহনির্মাণ সমিতিগুলিকেই যে শুধু এই 
সুবিধে দেওয়। হয় তাই নয়, জয়েন্ট টক 
কোম্পানী, সীমাবদ্ধ দায়িত্ব সম্পন্ন কোম্পানী- 
গুলিও যদি লাভবিহীন বাবসা সম্পর্কে 
কতকগুলি আইনকানুন মেনে চলেন 
তাহলে তাদেরও এইসব স্ভবিধে দেওয়া 
হয়| 

১৯৩০ সালে সবব প্রথম লাভবিহীন 
গৃহনির্মাণ সম্পর্কিত দীতিগুলি আইনে 
পরিণত করা হয় । এই আইনে সংশ্বা- 
গুলির লাভবিহীন করশপ্রচেই। জ্রক্ষিত 
করা সম্পর্কে এবং ছোট ছোট ফ্যাট 
বানানে! সম্পর্কে ব্যবস্থা রাখ। হয়। 
আইনের সর্তগুলি হ'ল: (ক) ছোট 
ছোট ফুযাট বানাতে হবে এবং এই কাজ 


, ধনধান্যে ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ ১১ 


বন্ধ রাখ! যাবেন | এর অর্থ হ'ল ক্রমা- 
গত ফুযাট বানিয়ে যেতে হবে এবং এক- 
মাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই শুধু 
এই কাজ বদ্ধ রাখ যেতে পারে। (খ) 
সরকারী নীতি অনুযায়ী এই সৰ ফ্যাট বা 
বাড়ী উপযক্ত মূলো বিক্রী করতে হবে ব৷ 
ভাড়া দিতে হবে । (গ) গৃহ নিমাণ সমি- 
তির যে লাভ হবে বা গেগুলির যে সম্পদ 
গড়ে উঠবে তা বন্টন করারও কয়েকটি 
সর্ব রয়েছে । এই সমিতিগুলি, অংশীদার- 
দের মধ্যে অন্দ্দ শতকরা ৪ ভাগ সম্পদ 
বন্টন করতে পারবে । লাভ বন্টন না 
করার ফলে যে সম্পদ গড়ে উঠবেত৷ 
স্বায়ীভাঁবে প্রতিষ্ঠানেরই থাকবে । কোন 
অংশীদার পদতাগ করলেও তাতে হাত 
(দওয়া যাবেনা] কোন প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে 
দেওয়। হলে তার সম্পদ লাতবিহীন কোন 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে । ফ্যাট- 
গুলির আকার একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
রাখতে হবে যাতে সেগুলির মূল্য সাধা- 
রণের আয়ম্বের মধ্যে থাকে । 

এই সব সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি- 
গুলির কত্রপ্রচেছা থেকে যাতে কেউ 
ব্ক্তিগততাবে লাভবান হতে না পারেন 
আইনে তারও বাবস্থা রাখ হয়েছে । যে 
গব সংস্থা গৃহনির্াণের কাজে ব্যাপৃত 
আছে সেগুলির মণব্যে শতকর। প্রায় ৭৫ 
ভাগই, সমবায় গ.হনির্যাণ সমিতি । কিন্তু 
বিপল মংখ্যক সমবায় সমিতি থাকলেও, 
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের. তুলনায় এগুলির 
নিয়ন্ত্রণাধীন ফুযাটের সংখ্যা কম। তার 
প্রধান কাৰণ হ'ল সমবায় সমিতিগুলি 
সাধারণতঃ স্থানীয় ছোট ছোট অঞ্চলে বা 
পল্লী অঞ্চলে কাজ করে এবং এগুলির 
মূলবনও কম । 

সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির কাজ 
হল £ জমি কিনে পরিকল্পন। তৈরি করা 
এবং বাড়ী তৈরির কাজ পরিদরশশন কর।। 
ফ্যাটগুলি তৈরি হয়ে গেলে সমিতি- 
গুলি সদস্যদের এগুলি ভাড়া দেয়। 


১৪ পৃষ্ঠায় দেখন 








়ী মা 


5টি গয়গা 
খরচ করে 
মাগনার 
গরিবার 
গীমিত রাখুন 


পুফ্ষধের জনো, মি্সাপদ, সরজ ও উতধর গঞ্জ 
অবারের জল্সনিলাধজ নিয়োধ বাবছায় করাম। 
পারা দেশে হাটে-বাজালে এখব্র পাওয়া হাচ্ছে 
জঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করুন ও পরিহাল্পিত পরিধায়ে 
আনল উপভোগ কদ্ুব। 












| গধন দ্শময় 
জব প্রতিরোধ করার ক্লতা শ্াগনাদের পাওয়া যাচ্ছে 
হাতের মুঠোয় ৪সে গেছে। ॥5 পয়গায় ওটি 
রী লরকারী সাহায্যে হাস ফলা 
বাথহাধ কন 

পরিবার গরিকণ্পনার জন্য 

গুরুষের ব্যবহার যোগী 

উন্নত ধরণের রবারের জক্মনিরোধক 

সুদী দোকান, ওযু ধর (দাকান, দ।ধাধণ বিপণী, 

পেখাযেটেজ মোফার - সর্ধত কিতিত পাওয়। হায। ৪914 | 








কলকাতার কুমারটুলি এলাকার মৃৎ- 
শিল্পীরা সার বছরই পূতুল, খেলন। ব৷ 
মৃত্তি প্রভৃতি তৈরীর কাজে ব্যাপৃত থাকেন। 
তবে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে সরস্বতী 
পূজোর সময়ে, আগট-সেপ্টেম্বর নাগাদ 
বিশকর্। পূজো ও সেপ্টেম্বরে-অক্টোবরে 





রয়েছেন, আর তাদের পরিবাভূক্ত কর্মীরা 
ছাড়া আরও প্রায় হাজার খানেক লোক 
মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করেন। ব্যবসার 
মালিক এর! নিজেরাই । এই এলাকায় 
মূর্তিগড়ার ব্যবসা থেকে মোট আয় হয় 
বছরে 8০ লক্ষ টাকার মতো । প্রত্যেক 
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গিয়েছে যে মাটি, ঘাস, তুষ, বাঁশ, দড়ি, 

রঙ, সাজসজ্জ] ইত্যাদি জিনিস কিনতে 

মোট খরচের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ লেগে 
যায়। 

এর জন্য অনেক সময় শতকরা ১ 

তাগ মৃৎশিক্পীর গণের প্রয়োজন হয় এবং 


সুতশিল্সীদের সেবায় ব্যাক 


দর্গাপূজোর মরশুমে এবং অক্টোবর-নভেম্বর 
নাগাদ কালীপূজোর সময়ে এদের হাতে 
কাজ থাকে সবচেয়ে বেশী । কৃমারটুলি 
এলাক। হচ্ছে মতি তৈরির পীঠস্বান। 
কমারটুলিতে তৈরি মৃত্তির সবচেয়ে বউ 
বাজার হ'ল কলকাতা এই সব মূতি শুধু 
বাংল! দেশেই নর, বাংলার বাইরেও বিক্রী 
হয়। একট! সমীক্ষায় জানা গিয়েছে যে, 
কমারটলিতে সবশুদ্ধ ২০০ ধর নূৎশিল্পী 


শিল্পী পরিবার গড়ে বছরে ২০,০০০ টাকার 
মত মূর্তি বিক্রী করে থাকেন। এদের 
মধ্যে অধিকাংশ ভাঁড় বাড়ীতে থেকে 
বাবসা চালান । 

বছরে চারটে বড় বড় পূজোর মরশুমে 
মূ তশিল্নীদের ট/কার দরকার পড়ে সবচেয়ে 
বেশী। প্রত্যেক দিনের খুচরো কেনা- 
কাট৷ ছাড়াও একট। বড় খরচ হ'ল কাঁচা- 
মাল কেনা । যেমন হিসেব করে দেখ) 
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সেই প্রয়োজন মেটাতে হয় মহাজনদের 
কাছ থেকে টাকা ধার করে। স্থাদের হার 
কখনও শতকর! ৩৬ ভাগ কখনও ব! শত- 
করা ৭২ ভাগ। এত চড়া হাবে সুদ দিয়ে 
তাঁদের হাতে লাভ থাকে অতি সামান্য | 
অবশ্য কোন কোন সময় লাভের পরিমাণ 
শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগের মতও 
দাঁড়ায় ( এর মধ্যে কারিগরদের অজরিও 
১৯ পৃ্ঠায় দেখুন 


অভাব ৪ অগবাধ 2 সামাজিক ঘমগ্যা 


অভাব ও অপরাধ একে অপরের সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
অপরাধের মূল কারণ--অভাব | অভাবের 
তাড়নায় মান্ষ বিবেক-বৃদ্ধি হারিয়ে দিনের 
পর দিন নানা অন্যায় কাজে রত হয়ে 
ক্রমশঃ স্বভাব অপরাধীতে পরিণত হয় । 
এমন অনেক মত লোক আছেন যারা হঠাৎ 
কোন কঠিন অভাবের চাপে একান্ত নিরু- 
পায় হয়ে অপরাধে প্রবৃত্ত হয়েছেন । এই 
ধরণের লোকদের জেলে পাঠালে, তারা 
ঘূণ। ও অপমানে মরিয়। হয়ে ওঠে এবং 
জেল থেকে বেরিয়ে যখন দেখে সমাজের 
কেউ আর তাদের সঙ্গে আগেকার মত 
স্বাভাবিক বাবহার করছেনা, তখন ধীরে 
দীরে তার। স্বতাব অপরাধী হয়ে ওঠে । 


অভাবের তাড়নার, খর, বনা। ব। 
দভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে অপরাধ বাপক 
আকার ধারণ করে। আবার আর্ধিক 
অবস্থার ক্রমোমনতির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের 
মংখ্যা কমতে থাকে । এ থেকে বেশ 
বোঝা। যার মানগ স্বভাবতঃ অপবাপ প্রবণ 
নর । 


মানুষ পেটের ্বালায় যদি চুরি ডাকাতি 
করে বা কোন হীন কর্মে রত হয, তখন 
সমাজের কতব্য তার অভাব দূর কবা-_ 
অপরাধটাকে বড় করে না দেখা । কারণ 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় অপরাবীর অনশোচন। 
বন্ভি নই হয়ে গিয়ে সে মরীয়া হযে যায়| 


দেখা যায় সমাজ ব্যবস্থার ক্রটিতেই 
শভাব এবং অভাবজনিত অপরাধের জন] 
হন। পরিবারে একমাত্র উপার্জনশীল 
ব্যক্তির হঠাৎ বেকার অবস্থ। ঘটলে অথবা 
আকস্মিক মৃত্যু হলে_সেই সংসারে 
দারিদ্রের কালে ছায়। নেমে আসে। 
সংসার ছি ভিন্ন হয়ে , কল মাধুর্য ও পবি- 
ব্রত নষ্ট হয়ে যায়। "ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েরা ভিক্ষা করতে শেখে, সমাজে 
পরগাছার সংখা বাড়িয়ে চলে এবং ক্রমে 
সমাজরবিরোধী হয়ে ওঠে । রূপ গুণ নেই 
বলে বিয়ে হন্ডে না এমন অনেক মেয়ে 


বারীজ্ঞনুমার ঘোষ 


অথব। অল্প বয়স্ক বিধবার। অভাবের তাড়নায় 
একট! লোক দেখান শুচিতা রক্ষ। করে 
চলে বটে কিন্তু চক্ষুর অন্তরালে তারা সমাজ 
বিরোধী জীবন যাপনে হয়তে। প্রল্‌দ্ধ হয় 
বা বাধ্য হরে পাপাচারে লিগ হয়। 


অভাব ও অপরাধ সমাধানের মূলসত্র 
নিহিত রয়েছে সুস্থ অর্থনৈতিক এবং সামা- 
জিক কাঠামোর মধো। আজ যেনারী 
গণিক। বলে অবহেলিত, জীবনের সুরূতে 
মে যদি সমাজের সহানুভূতি পেত, তাহলে 
হয়ত গে সমাজে মর্যাদার আসন পেতে 
পারত । অগবা কোন মনীধীর জননীরূপে 
পূজিত হতে পারত । কিস্তু তাই বলে 
নৈতিক দুষ্টিতে পাপকে কখনও সমর্থন করা 
যায় না। 


কোন অপরাধীকে জেলে পাঠাতে হলে 
দেখতে হবে তার উপর নির্ভরশীল পরিবার 
বর্গের কি হবে? বাচাতে তাত্দর হবেই, 
তাণাহলে তাদের ছেলের। হয়ত কেপমারির 
দলে চুকবে আর মেয়েরা অন্যায় বৃত্তি গ্রহণ 
করবে । অর্থাৎ একটি অপরাধীকে শাস্তি 
দিতে গিয়ে আরও দশটি অপরাধীর স্থষ্টি 
যাতে না হর, সেদিকে লক্ষ্য রাখাঁও 
কত্ব্য। অপরাধীর কারাগারে থাকার 
গময়ে তার পরিবারের লোকের যাতে 
পরিখমের বিনিময়ে সততাবে উপার্জনের 
সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা রাগের তরফ 
থেকেই কর দরকার | 


মহাড়। গান্মী বলেছেন--“কয়েদখানাকে 
কয়েদীরা যেন হাসপাতাল বলে মনে 
করেন । জেলখানায় শাস্তি পাচ্ছি' মনে 
ন। ক'রে বিভিন ণিক্ষার মাধ্যমে 'সংশো- 
ধিত হচ্ছি' এই রকম মনে করতে হবে। 
অসুস্ব লোককে যেমন হাসপাতালে 
পাঠালে, সুচিকিৎসার মাধামে সে সম্পূর্ণ 
সমস্থ হয়ে স্বাতাবিকভাবে ধরে ফিরে আসে 
তেমনি অপরাধীর সকল প্রকার 'অপরাধ- 
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জনিত রোগ' ও জেলখানার নিয়ম শৃঙ্খল।, 
শিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধীকে 
নিরাময় করে তুলতে হবে। অপরাধী 
মুক্তি পেয়ে ধরে ফিরে এলে সমাজের 
উচিত তাকে পূর্ণ মর্ধাদায় সমাজে গ্রহণ 
করা এবং তাঁরা যাতে সরকারী চাকৃরিও 
পেতে পারেন তারও সুযোগ দেওয়া 
উচিত। আত্ম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হযে 
আর পাঁচ জনের মত সহজ সরল সামাজিক 
জীবন যাপনের স্থযোগ না দিতে পারলে 


সমাজের এই সব বাক্তিকে স্বাভাবিক কনে 


তোলা শম্ভব নয় । 


সপ ছে 


কে' কে সরকার 


১১ পৃথ্ঠার পর 


বাড়ীগুলি রক্ষনাবেক্ষণ ও এগুলির উন্নয়ন 
ইত্যাদির দায়িত্বও তাদেরই । কেউ যদি 
নিজে বাড়ী তৈরি করতে চান তাহলে 
সমিতি বাড়ীর নক্সা! তৈরি করে নির্মাণ করান 
ভারও নেন । এর সদস্যদের কাছে বিক্রা 
করার জন্য একটি পরিবারের বাঁসোপযোগী 
বাড়ী তৈরি করে দেন। ১৯৫৬ সালে 
এই সমিতিগুলি একটি পরিবারের বামোপ- 
যোগী দশ হাজারেরও বেশী বাড়ী তৈরি 
করেছেন৷ 

সমবায় গ্হনির্মাণ সমিতির সদস্যরা 
নিজেরা সমিতির কাজকর্ম চালান না । 
একটি নির্বাচিত কার্যানিবাহক কমিটি 
এবং একটি নির্বাচিত পরিচালনা- 
কারী কমিটি সমিতির কাজকর্ম দেখেন 
বাড়ী তৈরির কাজ পরিদর্শন করেন । 
সাধারণতঃ সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতির 
কার্ধানির্বাহক কমিটিতে তিন জন সদপা 
থাকেন। সমিতির আইন অনুযায়ী তারা 
নির্বাচিত ও নিযুজ হন। সদস।দের 
সাধারণ সভায় পরিদর্শনকারী বোডের 
অন্ততঃপক্ষে তিনজন সদস্য নির্বাচিত 
হন। 

( ইংরেজী যোজনায় প্রকাশিত মল প্রবন্ধের 


অন্বাদ ) 





বাংলার য়ার 


তারতে ও পাশ্চাত্ত্যে দীর্ধকাল গবেষণ। 
“বার পর ইঞ্জিনীয়ার শীডি,.কে. ব্যানাজশী 
পু!স্টিক ও পলিথিনের সাহায্যে নলকপের 
প্নার ও পাইপ তৈরির এক অভিনব 
কৌশল আবিষ্কার করেছেন । বর্তমানে 
গল্পের জন্য যে পিতলের দ্রেনার ও 
ধাতব শেণীর জি. আই. পাইপ ব্যবহার 
কব৷ হয়, শী ব্যানাজীর আবিঞত ্রেনার 
« পাইপ তার তুলনা 'অনেক বেশী 
এক্িসম্পল ও দীর্ঘস্বায়ী। দ্বিতীয়ত: 
এব্যানাজীর আবিষ্কৃত ট্রেনার ও পাই- 
পের দামও অপেক্ষাকৃত আরও কম। 
খের বিষয় যে, মাকিন যুক্তরা্ সর্বপ্রথম 
ই আবি্ধারকে স্বাগত জানিয়েছে । 
খাব্যানাজীর আবিফৃত পদ্ধতি এদেশে 
এহণও করা হয়েছে। 

বতমানে নলকৃপের জন্য পিতলের 
নার ও জি. আই. পাইপের বাবহার 
প্রচলিত এবং ৭৫ মীটার গভীর নলক্‌প 
বসাবার জনা আনুমানিক ব্যয় হয় ১,৩১৬ 


গাক। | কিন্ত পিতলের গ্রেঁনার দীর্ঘস্থায়ী 
নয় । রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে 


& প্রেনার তাড়াতাড়ি ন্ট হয়ে যায় এবং 
সেগুলি ৫/৬ বছর অস্তর বদলাতে হয়। 
তা ছাড়। ইদানীং ধাতুর দাম উর্ধম্খী 
-ওয়ায়'জি. আই. পাইপের দামও বাড়তির 
দিকে। 


শীব্যানাজী তার পদ্ধতিতে পুস্টিকের 
ধ্নার এবং বেশ টেকসই পুস্টিক 
ও পলিথিনের পাইপ ৰাবহরি করেছেন । 
তার তৈরী গ্রেনারটি জালের আবরণে 
পাকা । ধাতব ন৷ হওয়ার দরুণ কোনোও 
প্রকার রাসায়নিক লংমিশণ ব1 লবণাক্ত 
জলে শ্রী নতুন ট্রেনার বা পাইপের ক্ষতি 
হবে না। এই নতুন আবিষ্কারের একা- 
ধিক গুণ আছে। যথা--পরিকার জল 


উঠবে, জল তোলার জন্য বেশী জোর দিতে 
হবে না। ৫/৬ বছর অন্তর এগুলি 
বদলাবার প্রয়োজন হবে না। ধাতব 
প্রেনার 'ও জি. আই. পাইপের ভলনায় 
প্লাস্টিকের বিকল্প অনেক বেশী শক্তিমম্পনন 
ও দীঘস্বারী। কেল্জীয সরকাবের টেস্ট 
ভাউপের বিপোনদে-৪ এই দানাব মতাতা 
সমখন করা হয়েছে। 


গত ২১শে ডিসেম্বর ২8 পবগণা 
জেলার রাজপূর পৌরসভা এলাকা সর্ব- 
সাধারণের জনা শীব্যানাজশ নিজেব খরচে 
এঁ নতুন ধবনের একটি নলকপ বসিষেছেন। 


শীব্যানারণ জানিয়েছেন যে, তিনি 
তাখ নতুন ধরনের ভ্রেনার ও পাইপ 
তৈরির একটি কারখানা চাল করতে চান । 


আত্মনির্ভরশীলতার 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 


মহারাঙ্ের একটি গঞ্গ্রামের কাছিনী | 
সেখানে পানীর জল সরবরাহের একটি 
প্রকল্পকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষ কেমন 
করে অন্যের সাহাযাপ্রাখী না হযে নিজে- 
দের সমস্যার সুরাহা নিজেরাই করেছেন 
তা'র ইতিবৃত্ত জানলে অনেকেই উৎমাহিত 
বোধ করবেন । 


ধাপেওমাডা-কলেরজল প্রকল্পটিকে 
তাই অধ্যবসায় ও স্বনিতরতার প্রকল্প ব'লে 
অনেকে বণনা করেছেন । 


নাগপুর জেলার প্রায় একশো গ্রামের 
মধ্যে ধাপেওরাড়া হ'ল একটা ছোট গ্রাম : 
মোঁট বাসিন্দার সংখ্য। তিনহাজারের বেশী 
হবেন! । ধাপেওয়াড়ার খাবার জলের 
বড় অনটন ছিল। গ্রামের মানুষগুলির 
দর্দশ! দেখে শিবরামপ্যন্ত টিডকের প্রাণ 
কেঁদে উঠত। অশীতিপর বৃদ্ধ টিডকে 
অবসর নেবার আগে পর্যন্ত শিক্ষকতা ক'রে 
এসেছেন । তাই ছোট ছোট ছেলেষেয়ে- 
দের জলের কষ্ট দেখে তাঁর মনটা অস্থির 
হয়ে উঠত । শেষপর্যন্ত তিনি তার সারা- 
জীবনের সঞ্চয় এদের সেবায় দিতে মনস্থ 
করলেন এবং একটি জল-সরবরাহ প্রকল্পের 
সূত্রপাতি করার জন্যে ১৫,০০০ টাকা দান 


ধনথান্য ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৫ 


করলেন ৷ কাচিরে হারার সরকার শ্রই. 
প্রকল্পের জন্যে সওয়া দৃ' লক্ষ টাকা মঞ্জর 
করলেন | মহৎ কাজ মহত্তর কাজে 
প্রেরণা দেশ; অতএব ধাপেওয়াড়া গ্রা 
পঞ্ধায়েংও ১০,00০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ 
করে এ প্রকল্পে দান করল। প্রকল্প চালু 
হল । এখন, জলের কোনোও কষ্ট নেই । 
থামের প্রভোকে মাথাপিছু দিনে ১৫ 
গযালন পানীর জল পান? তাছাড়া জল 
পেতে দূরেও কোথাও যেতে হয় না। 
শীটিডকে অগ্রণী না হলে এই প্রকল্প 
কাষ্যক্ষেত্রে কপায়িত হত কি ন। 
সন্দেহ | 


মাথার ঘাম ফ্যালো! 
ক্ষেতের ফমল তোল 


এই মন্ত্র হগ সদ্দার তেজ সিংএব 
সাফল্যের চ'বীকাঠি | অমৃতসব জেলার 
ডালিণাপুব ডোগবা্ড আঞ্ধলের বাধিন্দা 
তেজা গিং বলেন, “ফিবোজপুবের গম 
সার গুরদাগপূবের ধান মমখ পাঞ্জাবের 
পক্ষে পব্যাশ্ব | পাঞ্জাবে, এর বাইরে, থে গম 
ও বান কলানো হয ভা'তে দেশের ঝাকী 
রাঁজাগুলির চাহিদা মেটালো যায়|” তবে 
তিনি ছঁশিয়ার ক'রে দিযেছেন, যে, 
নতুন ও উৎকৃষ্ট বীজ এবং আধুনিক 
কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ না৷ করলে এ আশা কাজে 
ফলবে না! আধুনিক কৃষিপদ্ধতি ও 
নবউন্তাবিত বাঁজগুলির প্রচুব সম্ভাবনা সঙ্বদ্ধে 
এর গভীর আস্থা দেখে জাতীয় বীজ 
কগোরেশন দোর্জীখলা ভূ টাবীজ 'গঙ্গা-১০১, 
চাষের জন্যে তেজা সিংকে মনোনীত 
করেন । 


তেজাসিং ১০ একর জমি বেছে নিলেন 
এই বীজের জন্য । বিধিমত চাষ ক'রে 
একর প্রতি তিনি নীট লাভ করলেন ৫২৫ 
টাকা । এট। একট মস্তবড় কৃতিত্ব কারণ 


তুট্টার ফসল তোল হন তিনমাসের মধ্যে; 
বছরও ঘুরতে লাগে না। 


তেজাসিং বছবে তিনটি ফল বে।নেন 
এই ক্রমে-__ভুট্টা-গম-তুষ্টা | 


গলী অঞ্চল থেকে উন্নয়নের জন্য অন্গাদ 


ভি. ককুণাকরণ 


ভারতীন অধশীতিতে পলা অঞ্চল 
অত্যন্থ গুরুহ্রপূর্ণ শ্তান অপিকার ক বে 
আছে । কালণ ভানতেন জাতী আখের 


শতক! প্রা ৫০ ভাগ আমে কৃখি খেকে । 
কাভেই প্রভাক্*ভাবে পল্লাগুলিরই অখ- 
নৈতিক উন্নয়নের একাটা যোতা লায লভন 
কলাতে হয | অনৈতিক উন্নননেন ছানি 
অখেন মংখ্বান করার উদদেশো পলা গুনিকে 
বিশেষ কবভাব বহনে বাধ্য কলে রা শখ) 

উ(তহসে নিশি ০টি 

অপ্যটাপক এম ক্যালডালেন 
খনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর কবার 
ক্ষত্রে কমিকরের একটা বিশেষ গুরুহপূণ 
ভূমিকা রগেছে | কারণ ক্ষির পর 
বাধাতম্লক কব ধায্য করা হলে কেবণ- 
মাত্র সেই ক্ষেত্রেই অনৈতিক উন্নয়নের 
জনা সঞ্চরের পবিমাণ বাড়ে ।?? 


তবে দেখা যায যে, অকৃষি তরফে 
তুলনায় কৃষি তবফটিতে করের পবিমাণ 
খুব কম। ডঃবেদ গার্ধীন হিসেব অনু- 
যায়ী ১৯৫০-৫১ খেকে ১৯৬০-৬১ সাল 
পর্যন্ত সময়ে কৃষি তরফে ১৭১৭ কোটী 
টাকা অতিরিক্ত আয় হয়েছে । কিন্তু 
অতিরিক্ত করের পবিমাণ ছিল মাএ ১৯৮ 
কোটি টাকা । অপরপক্ষে এ একই 
সময়ে অকৃষি ৩রফে অতিরিক্ত আবেন 
পরিমাণ ছিল ২,৪২০ কোটি টাকা, কিন্তু 
অতিগ্রিক্ত করের পরিমাণ ছিল 8৯৯ 
কোটি টাকা । ১৯৫৩ সালে ডঃ জন 
মাথাইর সতাপতিত্বে করব্যবস্থা অনুসন্ধান- 
কারী কমিটি বলেন যে, '“পল্লী অঞ্চলের 
করের তুলনায়, সহর অঞ্চলে আয়ের সমস্ত 
স্তরে করের পরিমাণ মোটামুটি বেশী। 
সহরাঞ্চলে অপ্রতাক্ষ কর গ্রামাঞ্চলের 
তুলনা অপেক্ষাকৃত বেশী । সহরাঞ্চলের 
আয়ের তুলনার পল্লী অঞ্চলের উচচতব 
আয়ের ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধির বেশী স্থযোগ 
রয়েছে 


ও গাপান 
কপোছে | 
মতে, অ 


হানা 


শলিখদের 
০দাশব 
সাঃ 


নর | তান 


অধিবেশানে 
খেকেই প্রনোজ নীখ 
ওপব ছোব দেন | 
নান মতাঁক বাড়ে তাব এ্রপান বড় আশ 
নামগুলি পান এব উন্নঘমলক কম প্রাচেগান 
ফলে প্রগতিশীল থে কমকবা উপকত 
ভাটান্যণ, বিশেষ কবে, ভাদের রানি দ্বত 
পাড়ে । এরই অতিশিভ্ত আন 
কাব কোন ক্রশিদিটি পলিকল্পনা 
না খাকায, এর বেশীৰ ভাগই অঘদা বান 
কণা হর কিংনা তীরা সোনা বূপা কিনে 
টাকাটা আটকে বাখেন ।  মৃলাবান ধাতুর 
চোরা ালান, কলোবাদান, ফাপা বাজার 
ইত্যাদি অসামাজিক কাজকমে€ তারা 
অপ্রত্য্ভাবে উৎসাহ দেন। কাজেই 
বষিকে অধিকতব ভার বহন করতে আহবান 
জানানো উচিত । সুতরা" কৃষকদের 
এই অতিবিজ্ত আযেন কিছুটা 'অতখ কেটে 
দেবার জন্য, পবিকল্পনা কমিশন যে আয়- 
কর বাধা করার পবামশ দিয়েছেন, ত 
একটা সৎ পরামশ । 

পবিকল্পনাকালে নানাধরণের পলা 
অখসাতাযা সমবায সমিতি, সমষ্টি উন্নাঘন, 
জপমেচ প্রকল্প ইত্যাদিতে অখ বিনিয়ে'গেব 
ফলে পল্লীগুলিই মোটামুটিভাবে বেশী 
উপকৃত ২য়েছে। শস্যের উচচযূল্য ও 
কৃষকদেরই অনুক্ল হয়েছে । এর ফলে 
কষি থেকে আয় ক্রমাগত বেড়েছে। 
কৃষিজাত সামগ্রীর পাইকারি দর, ১৯৫১ 
থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে, শতকরা ৯৩ 
ভাগ বেড়েছে অপরপক্ষে শিল্পজাত সাষগ্রীর 
দর বেড়েছে শতকরা ৬২ ভাগ। 


উন্ননন 
প্রবান মন্ত্রী, 
সম্পদ 

প্রা 


৮ 
40717 তা 
ঠা ৬0 ্ 
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১৯৬০-৬১ সালে কৃষি আয়ের পরি- 
মাণ ছিল প্রায় ৬,৯৫৪ কোটি টাকা। 
সাত বছরে কৃষি আয় বেড়ে ১২,০৫১ 
কোটি টাক হলেও, প্রকত কর কমে গিয়ে 
১০১ কোটি টাকায় দাড়িয়েছে । এতেই 


ধনধান্যে ৮ই ফেবান্য়ারী ১৯৭০ পষ্ঠ। $৬ 


বুঝাতে পার। যায় পল্লী অঞ্চলে আয় এতে 
বাড়লেও তার ওপর কোন কর আরোপ 
করা হয়নি | ভারতে যে ৫১০ লক্ষ কমি 
আবাদ আছে সেগুলির শতকরা ২ ভাগের 
ওপরেও যদি কর আদায় করা হয় তাহটে 
তা থেকে বছরে ১৫০ কোটি টাকা আন 
হতে পাবে । দেশের পরিকল্পিত উননয়ানে 
জন্য সরকার এখানে বাজস্বের একটা ভাঁঙে। 
উত্স পেতে পাবেন এবং এত পল্লী গুলি “ 
পবিকপ্পনা সম্পর্কে সচেতঘ হবে । 
রাষ্টপতিব শাসগনাধীন বিভান সরলা” 
কি অ'ঘেব ওপব কন নিদ্ধাবণ সম্পান্‌ 


সবল প্রথম আন্তরিকভাবে চেছা কলেন। 
বাবসা পর সম্পকিত কঙমিশনেল একট 
বিদ্ুপ্রি এন্যানী, কমি থেকে লাঘিব 


৩,700 নিকাব বেশী আমেন পর ধাম 
ধাম; কবাল গন্য সণ্শছ কমচারীদেন 
নির্দেশ দেনা হযেছে |] স্মনিহ্িত 
লাগ সুল্পহা তিন একব, অদ্ধ নিশ্চিত 
জলমেচ সম্পন্ন ১০ একর এবং জলমসেচ- 
বিছ্ীন ১৫ একব পরাস্ত জমি করবহিভ 
রাখা হখেছে। এই সম্পর্কে মূলর্নাতি 
হ'ল, যে কৃষক বেশী ফলনের শসা উত- 
পাদন করেন, তিনি স্বনিশ্চিত জলসেচ- 
সম্পন্ন প্রতি একর জমি থেকে বছনে 
মোগামুটি ২০০০ টাকা আঘ করেন। 
শতকুলা ৫ ভাগ উত্পাদন বাধ ইত্যাদি 
বাবদ বাদ দিলে তাঁর নীট আয থাকবে 
১,০00 টাকা | তবে বিহাব সরকাঁব এই 
কর থেকে প্রকৃতপক্ষে কি পরিনাণ 
অতিরিক্ত আন করতে পারবেণ তার ছিসেব 
করা হয়নি । অদূর ভবিষ,তে হয়াতো 
রাজস্বের পরিমাণ বেশী হবেনা কিন্ত কৃষি 
থেকে বছরের পর বছর যেমন আর বাড়তে 


থাকবে তেমনি রাজস্বের পরিমাণও 
বাড়বে । 
অন্য কয়েকটি রাজ্যও কষিজাত 


আয়ের ওপর কর ধাধ্য করার চেষ্ঠা 
করেছে । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ 
রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে তা খুবই অল্ল। 
বর্তমান আথিক বছরে কৃষি আয়কর থেকে 
আনুমানিক মোট যে রাজস্ব সংগৃহীত হবে 
তা "১২ কোটি টাকার বেশী হবেনা ; 
দেশের মোট রাজস্ব যেখানে ১,৬৯৮ কোটি 
টাক। সেখানে এটা অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ। 


এর পর ২০ পৃষ্ঠায় 


গরিবছন ব্যবস্থার বিকামের সন্তাবনা ৪ ভাত দু একটি দিক 


মাহিত কুমার গাঙ্গুলী 


যে কোন দেশের জাতীর উতপাদশের 
গুধম বন্টন কেবলমাত্র উপযক্ত পরিবহণ 
পবস্থার মাধ্যমেই আুষ্ঠ, ও সুচাকবপে 
পন হতে পারে । তাছাড়া নখটৈতিক 
পাগামে। মজব্ত করে তোলার জন্যও 
চপযুক্ত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা 
গয়োজন 1 কিন্ত পরিবহণ '9 যোগাযোগ 
বাবস্থার উপযুক্ত বিকাশের জনা যখেই 
মনের প্রয়োজন এবং তা বেশ ব্যবসাধ্য | 


কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে বিশেষ 
নবণের পরিবহণের বিকাশ অত্যন্ত জরুরী 
এখচ এমন জায়গাও দেখা যায় যেখানে 
এরোজনের অতিবিক্ত পরিবহণের ব্যবস্থা 
পযেছে। অতএব পরিবহণ ব্যবস্থার 
গন্প্রমারণের ক্ষেত্রে দূরদৃষ্টি প্রয়েজন। 


যানবাহন মলতঃ কমেকটি নিদিষ্ট 
পখেই শবর্বাপেক্ষা বেশী চলাচল করে । 
চিসেব করে দেখা গেছে যে আমাদের 
'দশে যত রাস্ত। এবং রেলপথ আছে তার 
মধ্যে শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ রাস্ত। 
না রেলপথেই শতকর। ৭০ ভাগ মালপত্র 
বাহিত হয়| সুতরাং এতেই বোঝ! যায় 
যে সামান্য ১৫ থেকে ২০ ভাগ রাস্তা ব৷ 
রেলপথ সবচাইতে বেশী ব্যবহত হচ্ছে 
এবং এই ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। 
পরিবহণ বিকাশের খরচ এই সমস্ত পথে 
মাইল অনুপাতে অনেক বেশী । আপাত- 
দৃষ্টিতে অনেক সময় অনেকের কাছে মাত্র 
এই কয়েকটি “রুটে' পরিবহণের পর্যাপ্ত 
বিকাশ নিরর্থক মনে হতে পারে কিন্তু দেশ 
ও দশের চাহিদার সঙ্গে প। মিলিয়ে চলতে 
গেলে এই ধরণের বিকাশের অপরিহাধ্যতা 
অবজ্ঞ। করা চলেনা ব। করা উচিত নয়। 
পরিবহণ বিকাশের সঙ্গে যারা পরিচিত 
তার। অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে 
পরিবহণ-পরিকল্পনায় “'স্বানীয়' প্রয়ো- 
জনের সঙ্গে “জাতীয়” প্রয়োজনের ওপরেও 
যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়। হয় । 


দেশের গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে, এক প্রান্ত থেকে অন্থাপ্রাস্তে, 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সহজ, স্বলভ ও সাধারণের উপযোগী পরি- 
বহুণ ব্যবস্থার প্রসার হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত, জনসাধারণের 
বৃহ একটি অংশ জাতীয় জীবনের কর্মাআোত থেকে অনেক- 
খানি বিচ্ছিন্ন থেকে যাবে। পরিবহণ ও যোগাযোগের 
বিভিন্ন সাধনগুলির মধ্যে সমন্বয় বিধানের দ্বারাই কেবল এই 
বিচ্ছিননতার ব্যবধান দ্র করা সম্ভব । 


উদাহবণ হিপেবে নলা মায় যে একাটি 
বাছা থেকে মালপত্র দূবের অন্য একাটি 
রাজা নিয়ে যেতে হলে হযতো এনা আর 
একটি রাজের ওপর দিবে যেতে হছয়। 
এই রাজ্যটিতে হয়তে। যাত্রী বা মালপত্র 
পরিবহণ করার জন্য উপযূজ্ঞ রাস্তা ঘাট 
নেই | কিন্তু সেই রাজের মধ্য দিরেও 
বাতে অনা রাগোর যাত্রী ও মালপত্র সোজা- 
সুজি চলে যেতে পারে তার জন্য রাস্তাঘাট 
সংরক্ষণ কর! ইত্যাদির দাযিত্ব সেই রাজোর 
ওপরেই থাকে । সেখানে স্থানীয় স্বাথের 
পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থের বিশেষ দাবি 
স্বীকৃত। 


সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণের চাহি- 
দার ূপও বদলে যাচ্ছে। অতীতে বিদেশী 
শাসন দেখের পরিবহণ ব্যবস্থাকে বিশেষ- 
তাবে প্রভাবানিত করেছে । সে সময়ে 
দেশ থেকে কাঁচামাল রপ্তানী হত এবং 
বিদেশ থেকে তৈরি মাল আমদানি করা 
হত । ফলে বিভিন্ন বন্দরকে কেন্দ্র ক'রে 
ব্যবস। বাণিজ্যের পরিসীম। ক্রমশঃ বিস্তত 
হয়েছে। বহির্বাণিজোর প্রাধান্য পরি- 
বহণের ওপর তার ছাপ ফেলবে সেট 
স্বাভাবিক, কারণ সেই সময়ে আন্তর্বাণি- 
জাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার কোন 
জোরালো প্রচেষ্টা ছিলন | উদাহরণ 
হিসেবে বল! যায় যে বিহ্বার ও ওড়িষ্যার 
খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি অনেক 
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শেরেই বাংল ও সমরিকটবন্ত্রী শিল্পাঞ্চল- 
গরিব শঙ্গে যখোপমুক্তভাবে সংযুক্ত নয়। 
এমাবৎ এ অঞ্চলগুলি পথকভাবে কলকাতার 
সঙ্গে যোগাযোগ বেখেই মন্ধঃ ছিল। 
পিস্থ এখন বরে পীরে বাংলা বিহার ও 
এডিষ।| একটা সুসংবদ্ধ ও স্বাধী পরিবহণ 
কাগামোর মধানে পবদ্পরেব সঙ্গে যোগ- 
সুর নুপুট কবে তুলছে । এই রকমভাবে 
দেশের অন্যত্র আস্তবাণিক্ের বিকাশ 
পরিবহণের মানচিত্রে নতুন নতুন শাখ। 
প্রশাখা বিস্তার করছে । পরিবহণের 
এই বিকাশের মাধ্যমে আমরা পরম্পরকে 
চেনবার ভালোভাবে জানবারও সুযোগ 
পাচ্ছি | 


বন্তমানে আরও একা সুলক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে যে একট সামগ্রিক বা সব্ব ভারতীয় 
পরিবহণ ব্যবস্থার চাহিদ। ক্রমশ: সোচচার 
হয়ে উঠছে । উদাহরণ হিসেবে প্রথমে 
বাস্ত। তৈরির কখাই ধরা যাক । কিছুদিন 
প্ব পর্যন্ত বিভিন রাজের সীমান্তবর্তী 
রাস্তাগুলি ঠিকমত সংযুক্ত ছিলন। | একটি 
রাজ্য যদি নিজেদের অংশের রাস্তা 
মজবুত 'ও সুদৃঢভাবে গড়ে তোলে তো 
পাশের বাজ্যটি বোঝাপড়ার অভাবে হয়তো 
নিজেদের অংশ যথোপধৃক্ততাবে তৈরি 
করললনা । বোঝাপড়ার অভাবে অধর 
অপচয়ের দ্িকট। ধীরে ধীরে যত পরিস্কার 
হয়ে উঠতে লাগলো। ততই সামগ্রিক পৰি- 


বহণ পরিকল্পনার দাবী সুদ হতে লাগল । 
যার। কোন বন্দরের বিকাশ পরিকল্পনার 
সঙ্গে যুক্ত তাঁরা অনেকেই জানেন যে এক 
সময়ে ভাবতের প্রায় প্রতিটি বড় বন্দর 
দাবি করেছিল যে তারা প্রত্যেকেই লৌহ 
আকন বপ্টানীর ব্যবস্থা করতে পারে, তলে, 
সেইজন্য বন্দরগুলির পরিবর্ধন ও পরিবর্ধণ 
প্রনেজন । 

আঞ্চলিক প্রয়োজন ছাড়াও যে সবব- 
ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাজটা 
বিচাব কর। প্রয়োজন তা ধীরে ধারে পরি- 
শ্যুট হরে উঠতি ল।গলে। | পরম্পরেব 
দাবিব মপো বোঝাপড়ার প্রয়োজন অনুভূত হল 
এবং ধীরে বীরে একটি স'বভারতীর পরি- 
কল্পনব চাহিদা বাড়তে লাগলো | শুরু 
বন্দরের মধ্যেই এই সমগা। সীমাবদ্ধ এম। 
রেলপখ মোটরপখ, জলপথ মববশেত্রে দৃর- 
দি প্রবোজন | যেমন, যেখ নে রেললাইন 
(তার কর! প্রযোজন গেখানে সড়ক তৈরির 
বড় প্রকল্প অপ্রয়োজনীর । কিংবা! জলপথে 
পরিবহণ যেখানে অল্পবায়সাধ্য সেখানে 
অন্য ব্যবস্থা প্রয়োজনের অতিবিক্ত | 
অনেক জারগায় রেললাইন তুলে নিয়ে, 
ভালে। রাস্তা তৈরি ক'€র দেওয়। যুক্তিযুক্ত 
বলে বিবেচিত হচ্ছে । 


অনেক সময় দেখা গেছে, স্থানীয় স্বাথে, 
একই রাজ্যে পরিবহণ ও যোগাযোগের 
এত কর্মসূচী এক সঙ্গে নেওয়া দয়েছে যে 
কোনটিই আর শেষ হতে চাঁরনা । আমা- 
দের মামর্খা সীমিত এবং সেই সামধাটুকও 
'যদি আমর! অধিকাংশকে খুসি করার জন, 
নিয়োগ করতে ইতস্তত: করি তাহলে তা 
অনুচিত হবে । এই সহজ সত্াটি যত 
তাড়াতাড়ি আমরা মেনে নিতে পারবো, 
দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল । 


একটু অনুধাবন করলে বোঝা যার যে 
স্বাণীনতার অব্যবহিত পরে পাঁ'বহণের 
অভাব ছিল প্রচুর এবং অর্থের সামর্থ্য সে 
তুলনা ছিল খুবই অল্প। অভাব এত 
প্রকট ছিল যে অনেক সমর ওপর ওপর 
মানচিত্র দেখেই বলে দেওয়া যেতে যে 
প্রধান পরিবহণ ব্যৰস্বার কোথায় কোথায় 
বিশেষ রকমের দূর্বলতা ররেছে। অনেক 
সমর এমনও দেখ! গেছে যে, প্রয়োজন 
হলে বড় বড় রাজপথগুলির উপর সেতু 
তৈরি করার মত পব্যার্থ অর্থের সংকূলান 





ছিলনা। তার ফলে তৈরি হয়ে জাছে এমন 
রাস্তা, সেতুর অভাবে ঠিকমত কার্ধকরী 
হতে পারছে না। যোগাযোগের বা 
পরিবহণের কাঠামোর ক্ষেত্রে এক জায়গার 
উদ্বত্ত, অনা জাযগার প্রযোজনে সহজে 
লাগানো যাব না। উদ্বৃত্ত অর্থ জমিবে 
রাখবার ও উপায় শেই। ক্রমশ: অবশ্য 
এই ধরনের শতি প্ররোজনীয় সমস্যাগুলির 
অনেকখানি সমাধান হযেছে । এখন 
সমস্যান জপ অন্যরকম দাঁড়িয়েছে । শব- 
দেশেই পবিবহণেব অথনৈতিক দিকের 
পরিপ্রেক্ষিতে লরী, মালগাড়ী, জাহাজ ও 
বিমানের আকাব বেডে চলেছে । অতএব, 
বন্ধ বছর পূবেব তাখ বন্দব, রাস্তা ইত্যাদি 
সামঞ্গা বাখতে পাবছে শা ।  গেগুলিন 
যথেছ্&ট উন্নতি প্রযোজন হখে পড়ছে । 
এখন প্রশ হান্চ কোন বন্দরাং আনভন 
বড কণা উচিত, কেন দেল হবে লাইন- 
গুলি টবদাতিকাকবণ বা ডিগ্লোকরণ 
জরুণী, কোন রাস্তাগুলি বেশী মভব ত ও 
চওড়। করার বিশেষ প্রবোজন ত। স্থিব 
করতে হবে। অর্ধাৎ 'গাপেশ্িক গুরুত্ব 
বিচার' পরিকল্পনার একটা অঙ্গ হবে 
দাঁড়িনেছে। পৃবেব, না হলেই নদ গোছের 
অনেক দাবা তোল হত যা প্রমাণ করার 
জন্য বিশেষ কোন অনুশীলনের প্রণোজন 
হতে] না। এখন দাবীর দূপ ঠিক সে 
রকম নেই । এখন অর্ের বিশিয়োগের 
সঙ্গে মঙ্ষে বশী ধরনের সুযোগ সুবিধা 
কোন পরিবহণের মাধ্যমে কী ভাবে 
পাওণা যাবে, কী করে সুলভ ও অন্ত 
আযাদে পারবহণের কোন মাধ্যমকে সবা- 
ধিক উপকারে আনা যাবে তা বিচার করে 
দেখতে হচ্ছে । 


পরিবহণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোঢন। 
করতে গেলেই আজকাল একটা বিষয় 
এসে পড়ে- সেটা হল “পরিবহণ প্রতি- 
যোগিত। ।' বিষয়টি জটিল । পরিবহণের 
বিভিন্ন সাধনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং 
সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দেশ ও জাতির 
গেবার সেগুলি নিয়োজিত । সাধারণের 
মনে যে প্রশুট। জাগে সেট। হ'ল দাবী ব 
চাহিদা অনুযারী পরিবহণের বিকাশ সাধন 
হবে সেটাই ত স্বাভাবিক, এতে করার কি 
আছে? মাথা ঘামাবার সতাই হয়ত 
কিছু থাকতো না যদি না বিশেষ কোন 
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পরিবহণের ওপরে কোন রকম বিশেষ 
দারিত্ব না থাকতো । উদাহরণ স্বরূপ বলা 
যেতে পারে যে উপযুজ্ঞ ভড়া দিলে রেল 
কর্তৃপক্ষ মাল বা! যাত্রী নিয়ে যেতে বাধা | 
উপযুক্ত ভাড়ার হারও তীরা সব সাধা- 
রণকে জানাতে বাধ্য | লরির বেলা এ 
ধরণের দায়িত্ব নেই । এই রকম আরও 
দৃটান্ত দেওয়া যেতে পারে, যা থেকে 
সহজেই বোঝা! যায, যে জাতীন স্বার্দে 
আমবা সব কটি মাধামকে ঠিক সমান 
দানিত্ব দিই নি। 'আর এই অসমতাকে 
কেন্দ্র ক'বে পরিবহণের বিভিয় মাধ্যমের 
মবো সমনূব আনাব সমস্যা ক্রমশঃ জগ্লি 
খেকে জশিলতর হচ্ছে । বিভিহন দেখ 
বিভিন্নভাবে এই সমস্যা সমাধানেৰ পখে 
এখিনে চলেছে । কেউ পরিনহণেব বিশেষ 
ক্ষেত্রে গওপব কোন রকম লিশেম দাবিঙের 
(বাঝা চাপাতে চাইছেন না এবং পৰিবহ- 
ণের সন কাট সাধ্নকে সমান পন্যামে এনে 
প্রত্যেকটিকে সামর্খয অনুযাধী কাজ করতে 
দেওয়া যুঞ্জিসঙ্গত মনে করছেন | আবার 
কেউ কেউ নলছেন যে পারিবভণেব সন 
কটি মাধ্যমকে বিশেষ দাবিত্ব থেকে মুক্ত কৰা 
সমীঠাঁন হবে না। তবে সেই অজহাতে 
অন্য পরিবহণগুলির ওপর যে অন্যার বাধা 
নিষেধ আরোগ কবে তান পালাটা শিঠে 
হবে সেটাও যুক্তিযুক্ত নয় । 


ছোট খাটে। দেশগুলিতে এই সমস 
অনেক সময় বেশ জোরালোভাবে দেখা 
দিখেছে। মৌভাগাক্রমে আমাদের দেশ 
বিশাল এবং এখানে পরিবহণের সব্বাঙ্গীন 
বিকাশের সুযোগ সুবিধা এখনও পধষাণ্ু 
পরিমাণে রখেছে। 


পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম সামী 


ভারতে পরিশোধিত পেট্োলিয়াম 
সামগ্রী আমদানি করার জন্য গত তিন বছরে 
যে বায় কর! হয়েছে তা হল £$ ১৯৬৬ £ 
৫১.৩১ কোটি টাকা , ১৯৬৭ : ৩৯.৬৭ 
কোটি টাকা : ১৯৬৮ £ ৪০.৭৩ কোটি 
টাক। এবং ১৯৬৯ ( জানুয়ারি-এপ্রিল ) : 
৯.১৪ কোটি টাকা । | 


বেসরকারী তরফেন্ন ভূমিকা 


৯ পৃষ্ঠার পর 


সংহত শিল্পগুলি, স্বানীব সমাজের 
দগণের জীবন ও সমস্যার সঙ্গে 
নিজেদের যুজ্ করে, তাঁদের সেবা ও 
গাহায্য করার জন্য নিজেদের সম্পদ, 
ঢানবৃদ্ধি যথাসম্ভব নিয়োজিত ক'রে সব 
চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান যোগাতে পারে | 
“মম সব সরকারী বা বেসরকারী কারখানা 
মে স্থাপন করা হয়েছে, সেগুলি, তাদের 
চতুদিকে ছড়ানো গ্রামগুলির অধিবাসীদের 
জীবনযাত্রা উন্নততর করা সম্পর্কে, যেখানে 
দঃখ দুর্দশা আছে তা দুর করাব জন্য, 
বকারদের কল্মসংস্থানের জন্য এবং যাদের 
গাহায্যের প্রধোজন তাদের সাহায্য কবাব 
2শ্য অনেক কিছু কবতে পারে। 
গামাদের দেশে এমন কোন গ্রাম মনেই যাব 
কান না কোন উন্নরনের প্রয়োজন নেই। 
একটা স্কুল, একটা হাসপাতাল, ভালো 
একটা রাস্তা, আরও কয়েকটা কয়ো, 
পাম্প, পাইপ, সিমেন্ট এবং সবেবাপরি 
চা+্রীব সুযোগ, কোন না কোন কিছুর 
প্রযোজন আছেই । একটা কারখানাধ যে 
শুমিক বা কন্মীরা কাজ করেন তাঁদের ও 
তাদের পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
জনিসপত্র বাইরে থেকে না এনে আশ- 
পাশের গ্রাম থেকে সংগ্রহ কর! যায়। 
ঘামের ছুঁতোর, কামার, মিস্রীদের দিয়ে 
তৈরি করিগে নান! রকম জিনিস কার- 
খানায় ব্যবহার করা যায় । গ্রামে যে সব 
শিল্প স্বাপিত হয়েছে সেগুলিই তাদের 
চতুপ্দিকের গ্রামগ্ডালর উন্নয়নের ভার 
নিক | কারখানার ম্যানেজার, ইঞ্রিনীয়ার, 
ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞগণ গ্রামবাসীদের 
সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং 
গ্রামবাসী ও কারখানার মিলিত উদ্যোগে 
যেসব উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া 
হবে সেগুলি পরিদর্শন করার জন্য, তাদের 
কিছুটা সময় ব্যয় করুন। এগুলির 
কোনটাই অবশ্য দান বা! খয়রাত হিসেবে 
বরা উচিত নগ্ন । কোন সময়ে বিনামূল্যের 
সেবা বা আঘথিক সাহায্যের প্রয়োজন 
হলেও এই সব কর্মপ্রচেষ্টা পল্লীবাসী ও 
কারখানার সমবার্মূলক প্রচেষ্টা হিসেবে 
ধর! উচিত এবং তাই হওয়া উচিত । এই 


রকম যুক্ত প্রচেষ্টার প্রাথমিক উপকারগুলি 
পল্লীবাসীরাই ভোগ করবেন সন্দেহ নেই 
কিন্তু চতুদ্দিকের পরিবেশ যদি সুস্থ থাকে, 
পল্লীবাসীরা যদি সুখে ও শান্তিতে থাকেন, 
তারা যদি সমুদ্ধ হন তাহলে তাতে 
কারখাণারই লাভ । 

আমার যৌবানে আমি স্বপৃ দেখতাম 
যে ত্রত উন্নয়নশীল ভারত, আমার ভীবন- 
কালেই দারিদ্র্য, দঃখ 9 অজ্ঞতা থেকে 
ব্যাপক সমৃদ্ধির যুগে পৌছতে পারবে, সেই 
স্বপু ক্রমশঃ মান হয়ে আমছে । তবে 
আমরা যতই হতাশা অনুভব করিনা কেন, 
এমন একদিনানশ্চরই  আগবে যেদিন 
ভারত তার বছ খতাব্দী বাপি পরিশ্ম, 
ধৈষধ 6 তাগের সুফল ভোগ কবতে 
পারনে | | 


(১৯৬৯ খালেৰ ১৫ই ডিসে র, মাদ্রাজ পরিচালন 
সমিতির, ব/বসায়ে নেতৃহমূলক শিক্ষাক্রমেব,প্বক্কাৰ 


বিভরণ উপলক্ষে অনস্তরামক্ষ স্মারক বক্ততা | 
যোজনাম প্রকাশিত মল প্রধঙ্জের অনবাদ 1) 


ঢারটি নতুন ধানের বাজ 


কটকের কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণাসংস্থায় 
১৫০ ধরণের ধান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চলছে । এর মধ্যে কয়েক ধরণের ধান 
প্রচুর ফলনশীল হতে পারে বলে আভাষ 
পাওয়া গেছে। 


এগুলির মধ্যে একটি জাত তাড়াতাড়ি 
পেকে ওঠে । খারিফ মর্মে ৮৫ দিনে 
ফসল পেকে ওঠে এবং রবি মরস্থমে ৯৫ 
দিনে । সেই তুলনায় পদ্মার বীজ পাকতে 
১০০ দিন, তাই নান-১ এর বীজ পাকতে 
১১৫-১২০ দিন এবং আই আৰ-৮ এর 
বীজ পাকতে লাগে ১২৫ দিন । 


এই নতুন জাতের বীজটিতে চট করে 
পোকা লাগে না অথবা কোনোও রোগ 
ধরে না। এই জাতের ধানও সরু, তাই- 
নান-১ বা আই আর-৮ এর মত নয়। তা 
ছাড়া তাই নান-১ এর উৎপাদন হের 
প্রতি ৪ টন হলে নতুন বীজের পরিমাণ 
হেক্টর প্রতি দীড়ায় ৫-৬ টন। 


(আচ রত 


ধন্ধানদয ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পুষ্ঠা ১৯ 


১৮ পৃহঠায় প্র 


ধরা হয়েছে )। শতকরা ২৫ ভাগ মৃত 
শিল্পী একট, সম্পন্ন অবস্থার ; তাঁর ঘার না 
ক'রে নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে 
পারেন । 


ইউনাইটেড বাঙ্ক মৃত্শিললীদের থণের 
প্রয়োজন মেটাবার যে পরিকল্পনা নিয়েছে 
তা৷ আগামী সরস্বতী পূজার মরসুম থেকে 
কার্করী হবে । যে গবমূর্তি এখন গড় 
হবে সেগুলির আনুমানিক মোট বিক্রয়- 
মূল্যের শতকরা ৭৫ ভাগ পরন্ত মৃত্শিল্পী- 
দের ধার দেওয়া হবে। 


গত কয়েক মরস্থুমে কত টাকার মূর্তি 
বিক্রী হয়েছে সে সন্বদ্ধে ন.ৎশিক্পী সংস্কতি 
সমিতির সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে এ বছরের 
মোট সম্ভাব্য বিক্রীর আনমানিক পরিষাণ 
স্থির কব হয়েছে । নতুন পরিকল্পনাতে 
এই সমিতির গ্যার!ন্টি অনুযায়ী এবং কাঁচ 
মাল ও তৈরি যুর্তির মোট মূল্যের অংশ- 
বিশেষ জামীন রেখে তিন মাসের মেয়াদে 
অল্প সুদে মৃৎশি্পীদের টাকা ধার দেওয়া 
হবে 


বাণের তাদি নিরূপণ, অনুমোদন ও 
থণ প্রদানের সমস্ত কাজ তদারক করে 
কমারটলির কাহাক1ছি ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের 
হটিখোলা শাখা । এ পর্ষস্ত এ শাখা এক 
লক্ষ টাকার ৮১টি খাণ প্রস্তাব অনুমোদন 
করেছে । এই পরিকল্পন। সম্বন্ধে মৃৎ্শিল্পী 
সমাজের কাছ থেকে বেশ সাড়া পাওয়। 
যাচ্ছে । 


১৫ দর্গাপুরের সেন্টাল মেক্যানিক্যাল 
ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে একটা নতুন 
বশিট-নাশক স্প্য়োর তৈরী হয়েছে | এটি 
“ন্যাপ স্যাকৃ' শেণীর কিংবা হালকা পেট্রোল 
চালিত স্পের়ার থেকে আলাদা | এটি 
তৈরী করতে খরচ পড়ে ৫০০ টাকার মত । 
এটি পুরোপুার স্বয়ংক্রিয় । এই যন্ত্রটি 
গুদামধরে, নানাপ্রকার খাদ্য উৎপাদনের 
কারখানা+, অফিসে, শাকশব্জীর বাগানে 
এবং চা, তামাক, পাট ও আখের ক্ষেতে 
ভালোভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে । 


ভি. করুণাকরণ 


১৬ পৃহঠার পয় 


তাছাড়। এই রাজস্বেরও বেশীর ভাগই চ৷ 
বাগান ইত্যার্দি যৌথ প্রতিষ্ঠান থেকে 
আসে। আস্তে আস্তে বেশী হারে যদি 
কৃষি আরকর বাড়ানে। যায় তাহলে বাঁজ্য- 
গুলি যে বেশ কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত 
বাজস্ব সংগ্রহ করতে পাববে তাতে সন্দেহ 
নেই | 

চিরাচরিত প্রথ। অন্যায়ী ভূমি রাজন্বই 
হল সব রকম কবের মধ্যে প্রাচীনতম এবং 
কৃষি জমির ওপব তাই ভ'ন সবচাইতে 
একন্বপূণ কন | ১৯৫১-৫২ সালে, লাজা- 
গলির বাছেটে আয়েব কেত্রে ভূমি 
রাদশ্ষেরই পরিমাণ চিল শতকরা ১২ ভাগ। 
তার পব থেকে এই আয় ক্রমানুমে হাস 
পেঘে ১৯৬৮-৬৯ মালে রাড গুলির বাছেটে 
তার পরিমাণ দাড়ায় শতকণ। মাত্র ৪.২ 
ভাগ | বিহাধ এবং কেরালাল মতে। 
কয়েকটি রাজ্য সম্পূর্ণভাবে বা অংশতঃ 
ভূমি রাজস্ব বিলোপ করছে বলে এই 
সূর থেকে আয় আরও কমে যেতে পারে। 
কাজেই কমঘকদের যে জলকর দিতে হয় 
তা সংশোধন করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। 
এই সম্পর্কে নিজলিঙ্গাপ্পা কমাটর জপান্িখ- 
গুলি বিশেষভাবে বিবেচনা কবে দেখার 
যোগায | 

মোটামুট্তাবে দেখতে গেলে কৃষকর। 
প্রত্যক্ষভাবে যে কর দেন সেইটেই শুধু 
কষি কর নয়, তার! অপ্রত্যক্ষভাবে যে সব 
করের ভাব বহন করেন সেগুলিও কৃষি 
কনেন অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। কৃষকদের 
ওপর অপ্রতান্গ যে কর ভার রষেছে 
সেগুলির মধ্যে ্র্যাম্প এবং রেজিগ্রেগণের 
ব্যয়টা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। 
আবগারি কর কেন্দ্রীয় সরকার আরোপ 
করেন এবং তারাই সংগ্রহ করেন । রাজ্য- 
গুলিও কতকগুলি আবগাবি কর সংগ্রহ 
করেন। রাজ্যের অথভাগ্ডারে সাধারণ 
বিক্রয় কর একটা বিশেষ স্থান অধিকার 
করে । আমদানী কর এবং মোটর গাড়ীর 
করও অপ্রত্যক্ষভাবে পল্লীর জনসাধারণকে 
খীনিকট। বহন করতে হয় । 

অনেকেই মনে করেন যে পল্লীবাসীরা 
তাঁদের জঞ্চয়ের বেশীর ভাগই উৎপাদন- 
বিহীন সম্পদে পরিণত করেন। ব্যাঙ্কে 


খুব কম টাকাই রাখা হয়। উপযুক্ত 

বাবস্বাদির মাধ্যমে এই আঞ্চয়া। আকর্ষণ 

করার যথেছঈ সুযোগ ব্যাঙ্কগুলির রয়েছে । 
পল্লীঅঞ্চন থেকে সম্পদ সংগ্রহ করাট। 


অবশ্য কষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপরেই 


নির্ভর করবে। কিছু সংখাক অর্থনীতিক 
অবশ্য বিশ্বাস করেন যে কষি উৎপাদন যে 
হারে বাড়ছে তাতে পল্লী অঞ্চলের সম্পদ 
সংগ্রভ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। 
একখা অবশ্য তা যে বেশী ফলনের 
শরস্যেন চাষ বেডে বাওয়াতে উত্পাদন 


চালকবিহীন ট্যাক্টার 


যুক্তবাভ্য আখাৎ সাধারণের ভাষান 
বলেতেব, কফাণবোরোব এটোটাক মীসটেম 
লিমিটেড বিশের প্রথম চালকবিহীন 
ট্যাকুর উদ্ভাবন করেছে । 


এই ট্যাক্টর চালনার মূলে যে পদ্ধতি 
আছে তা হ'ল এই রকম । একটা সাধারণ 
ট্যাক্টারে একটি বিশেষ ধরনের ইলেকট্নিক 
যন্্ বসানো হয় যেটি ট্যাঈরটিকে ঠিক 
পথে চালাবার জন্য চালক যন্ত্রটিকে নির্দেশ 
দেয়। এই নির্দেশ আসে ভূগভে প্রোখিত 
তারের একটি 'খ্রীড' খেকে । মাটিব 
তলায় পাতা আর একটা তার, সংকেতে 
ট্যাইরের নানান মন্ত্রাশ তোলা ও নামা- 
নোর নিদেশ দেষ। এমন কি ট্যা্টর 
ক্ষেতের মীমানায় পৌচুলে, তারের মাধ্যমে 
“প্রবিত সঙ্কেতে ট্যারটি থেষে যায়। 
তাই কোনোও ব্যক্তিগত তদ।রকি ব্যতি- 
রেকেই ট্যাক্টরের কাজ পুরোপুরি হয়ে 
যায় । 


পাঠক-পাঠিকা সমীপেষ __ 


বেড়েছে । কিন্ততা সত্বেও কৃষি জমির 
বেশীর ভাগই এখনও বর্ধার খামখেয়ালীর 
ওপর নির্ভরশীল । আধনিক কৃষি সরঞ্জাম, 
সার, বীভ ইত্যাদি, কৃষকদের সরবরাহ 
করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। 
বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী অঞ্চল 
থেকে অবিলম্বে যথেষ্ট সম্পদ সংগ্রহ করা 
সম্ভব না হলেও, সরকারী সাহাযো কিছু 
পরিমাণ ধনী কৃষক যে বিপুল আয় কর- 
ছেন উপযক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে তাব কিছু 
অংশ সংগ্রহ করা যেতে পারে । 


শপবশী বাণে 
বিদং 


৮ ১৯৬৯-৭ সালেন 
কেন্দ্রীয় সবকাবেন ভনফে সেচ ও 


দণ্তন দাচমাদন উপভাকা পোবেশনবে 
এক কোটি টাক। মঞ্চ করেছে | এই 


নিয়ে কেন্দ্রার মরকান এ পযন্ত করো, 
বেশনকে মোট ৫৫০৯ কোগি টাকা যঞ্চুব 
কানেডেন | 


₹ রপ্তানী বাড়ানো ও আমদাশ। 
কমানোর ফলে, এ বছরে শুরুতে ভারতের, 
সোনা নিবে, মোট ৬০০ কোটি টাকান 
সমান নৈদেশিক মুদ্রা জমা রয়েছে | গহ 
দশকফেব মাবো এই প্রথম বৈদেশিক যুদ্র। 
ভাগ্ডারে এড অর্থ জমেছে | আস্তজ্ভ তিক 
অখ তহবিল খেকে টাকা তোলার নতুন থে 
প্রকল্প ১লা জানুয়ারী থেকে চালু হরেডে, 
সেই অনুযাধী ভারত তাৰ বৈদেশিক মুদ্রা 
ভাগারে ৯৭৫ কোটী টাকার ময়ান জামা 
দিবেছে | এর শতকরা ৭৫ ভাগ বৈদেশিক 
খণ পরিশোধে বার করা যেতে পারে । 
বাকীটা তুলে নিলে সেটা ফেরৎ দিতে হবে 
জমার খাতায় | 


ধনধান্যে-র উত্তরোত্তর উন্নতির জন্যে আপনাদের সক্রিয় 


সহযোগীতা অপরিহার্য | 


লেখ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে ও 


বন্ধুমহলে ধনধান্যেকে পরিচিত করিয়ে আমাদের উৎসাহিত 


করুন । 


ধনধানো) ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২০ 


ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি 





হাঁইড়লিক প্রেস ব্রেক 


মাজকাল আমাদের দেশে ৫০০ মেটি,ক 
টিন পর্যন্ত শক্তির হাইড্রুলিক প্রেস বেক 
বন পরিমাণে তৈরি হচ্ছে । ভারতে প্রেট 
এনং বার ওমাকিং মেসিনের প্রধান উৎপাদক 
স্কটিশ ইণ্ডিঞান মেসিন টলস্‌ লি: ( সিম- 
টিলস্‌ ) এখন, ৫0০ মেটিক টন পধ্যস্ত 
শান্তর এই বেক সরবরাহ করতে পারে। 
প্রকতপক্ষে এরাই সববপ্রথম এই দেশে 
এই ধরণের বেক উৎপাদন করেছেন । 
গমাঠিলস্‌ বিভিন্ন এক্ির মেকানিক্যাল 
ও হাইড়ুলিক প্রেস বেক তৈরি করেন । 
হারা এই ধরণের প্রেস বৰেকের জন্য 
প্রয়োজনীব যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জামও 
উত্পাদন করেন । 


মেসিনে যাতে বেশী লোড ন। হয়ে 
যাব ত| প্রাতরোধ করার বাবস্বাও এই 
প্রেস বেকে রয়েছে কাজেই কোথাও কোন 
ভুল হলেও এই প্রেস সেই ভুল সংশোধন 
করেনতে পারে । াসলিগারের মধ্যে 
পঞ্জিটিভ ষ্প এমনতাবে তৈরি কর হয়েছে 
যে, বটম্‌ প্রোকেও যাতে বীম. ডেস্কের 
সমান্তরালে থাকে তা সুনিশ্চিত করে। 
বীম যখন নীচের দিকে নামে তখন বীমের 
মমাস্তরাল অবস্থান সঠিক রাখার জন্যও 
একট! হাইড়ুলিক ব্যবস্থা আছে। 


এই বেকগুলি খুব অল্প আয়াসে রক্ষনা- 
বেক্ষণ করা যায়, এগুলি নিরাপদ এবং 
চালাতেও কোন অকস্সবিধে নেই | সিম- 
টুলস নান ধরণের মেসিন তৈরি করে, 
যেমন, মেকানিকাল এবং হাইডরলিক 
গিলোটিন শিয়া, পেট বেশ্ডিং রোলস্‌, 
পাঞ্চিং, ক্রপিং; শিগারিং এবং নচিংএর 
মংযক্ত মেপিন ইত্যাদি । 


টাটার মুমিং দিলের জন 


চে 


প্রথম ভারতীয় কণ্টোল প্যানেল 


সম্প্রাত ভূপালের হেভি ইলেকটি.. 
ক্যালস (ইপ্ডিয়া) লিমিটেডে, টাটা আযরন 
্যাণ্ড ট্িল কোম্পানীর বু.ামং মিলের জন্য 
অত্যন্ত উচচ শক্তির কন্ট্রোল প্যানেল নৈরি 
কর। হয়েছে । এই যন্ত্রটিতে ৩.২ মীটার 
লম্ব। এনং ২.৩ মীটার উঁচু একটি কন্ট্রোল 
প্যানেল আছে এবং দাড়িয়ে কাজ করার 
জন্য চালকের জন্য একা! ডেস্ক বয়েছে। 
এটি দিয়ে চারটি রোলার টেবল্‌ নিষঙ্্রণ 
শর] খায় । 





মোটর কক্ষটি শীতাতপ নিযস্ত্রিত বলে 
প্যানেলটি অনাবৃত রাখা হয়েছে । একটি 
ইম্পাতভের কাঠামোর ভেতরের দিকট।, 
আগ্্রতা উত্তাপ ইত্যার্দীানরোধক বেকে- 
লাইটাদয়োঘরে দেওয়া হবেছে। এর 
মধ্যে কন্টাক্টার, রিলে, টাইমার, সুইচ, 
[ফউজ ইত্যাদি নান। ধরণের নিয়ন্ত্রণকারী 
বাবস্থাগুলি বসানো হয়েছে । ানরাপত্তা 
এবং কাজ করার নুবিধের দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি দিয়ে এগুলি সাঁজনে। হয়েছে। 
পানেলের পেছনের দকে বাপ! হয়েছে, 
রেপিমূটেল্স, তামার তারের সংযোজক 
এবং নিয়ন্ত্রণ করার তারসমূহ | 


এতে যে সব ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক 
কন্টাষ্টার ও রিলে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির 
বেশীর ভাগই বর্তমানে এই কারখানায় 
তৈরি হচ্ছে । কম্টাক্টারগুলি হল, একটি 


পোলের ডি. পির ৩০০ থেকে ৬০০. 


এা।ম্পিরার়ের এবং সঠিক সংযোজনের অন্য 
এতে সাহাযাকারী কতগাল সুইচও রয়েছে। 
কন্ট্যাক্ট সুইচেনর অংশগুলি বেশ শক্ত এবং 
ইস্পাত শিল্পের কাজ চালাবার মত টেকসই। 


এই ক্লোস্ুড লুপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় 
একটি ক'রে মোটব জেনারেটার সেট 
রয়েছে এবং তা প্রতিটি টেবন্‌ ড্রাইভ 
মোটরকে শজি যোগাম। আমাদের 
ইঞ্জিনীর়াররা যে বিশেষ ধরণের স্কাবফার 
ডেস্ক তোর করেছেন তার ওপরে মাষ্টার 
কন্ট্রোলারগুলি বসানে৷ রয়েছে। প্রত্যেকটি 
মোটরের সম্মুখ ও পণচাৎগতি অত্যন্ত করত 
হারে বাড়ানে। বা কমানে। যায় (প্রায়াতন 
সেকেণ্ডে পর্ণ সন্বখ গতি থেকে পৃর্ণ 
পণ্চাৎগতিতে আনা যায় )। প্রতোকটি 
সেটে ৪.২ কি. ওয়া্টের রিভাসিবল্‌- 
থাইষ্টার এযাযৃপ্রিফামার দিবে এই উচচ গতি 
ান। সম্ভব হযেছে। 


3 ভারতের দ্বিতীয় বৃহত ট?তনবাহী 
জাহাজটি (৮৮,০০০ 70.৬.1 ) নুগো- 
সু।'ভিয়ার সৃপ্রিটে জলে ভাসানো৷ হয়েছে। 
স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী ল।ল বাহাদর শাস্ত্রীর নামে 
চিহ্নিত এই জাহাজটিতে ক'রে অশোধিত 
তেল পাঠানো হবে শোধনাগারগুলিতে । 
জাহাজটি পুরোপুরি শীততাপ শিয়প্রিত 
এব: সব্্বাধুনিক যন্ত্পাতিতে সজ্জিত। 
তৈলবাহী জাহাঙটিতে ৫,00০ টন ডেল 
তর যাবে এবং খালাস কর! যাবে ৩,৫০০ 


টন। 


৮ রাদস্থানের সিরোহী 'ও জালোরে 
ত্রাণ-বাবস্থার অঙ্গ হিসেবে ২০.৮২ লক্ষ 
টাক। ব্যয়ে যে চারটি সেতু তৈরী হবে 
সেখলির শিলান্যাস সম্পন্ন হয়ে গেছে। 


3 জন্মংর আঞ্চলিক গবেষণা কেন্ত্রে, 
জন, ও কাশ্ীরে সংরক্ষণের জানো ফল 
টিনে তত্তি করার সুলভ অথচ ভালো পদ্গাত 
উদ্তাবন কর) হয়েছে। 





দৌবালাতে বীছ 


প্রদেশের 
ঝাড়াই ও সাফ প্রভৃতি করার একটি যন্ত্র 


€ উত্তর 


চালু করা হয়েছে । বছলে ১০,99০ 
কইনটাল বীজ ধোবা, শুকোনো বাছাই, ও 
দানা হিসেবে খেণীবদ্ধ কবে বস্তাবন্দী 
কনার সমস্থ কাজ ভালভাবে বর! যায় এই 
যন্ত্রের সাায্যে । এর দ্বান৷ উন্তব প্রদেশের 
মম পশ্চিষাঞ্চলেন কীছেল চাচিদা 
মেটানো সম্পন | 


5€. ১৯৭০ সালে 8০ কোটি টাকান 
পরিবন্তে ৫০ কোটি টাকার ব্যবসাগিক 
লেনদেন সম্পর্কে ভারত ও যুগোন্নাভিয়ার 
মধ্যে একটা চুক্তি হযেছে । এবার ভারত 
চিরাচরিত পণ্য ছাড়াও জীপ, বাস, লবী 
প্রভৃতি, রেলের ওর্যাগন, টাযাব-টিউব, 
ওষুধ তৈবিব উপাদান ও উপকবণ ইত্য।দি 
রানী করবে । ভাবত যুগোস্াভিয়া 
থেকে অন্যানা জিনিসেব সঙ্গে মেশিনে 
দেওয়ার তেল ( লৃুবৃক্বানট ) আমদানী 
কববে | 


শত এ আমরণ এও প্রীল ওয়াক স্‌ 
এর “বার ও 'রড' তৈরীর. বিভাগটি চালু 
হলেছে। ১০ কোণি টাক। বায়ে নিন্মিত 
এই বিভাগে সবেবাচচ ৭৭,০০০ টন মিশু 
ও বিশেষ ধরণের ইম্পাত বাবহৃত হ'তে 
পারে । এই: বিভাগটিকে বিশ্বে 
সব্বাধুনিক রোলিং মিলের সমকক্ষ ব'লে 
দাবী জানানো হম । 


%€₹ উত্তর প্রদেশের বাদাউন জেলার 
দেহামূতে বণম্পতি সমষ্টি শিল্প স্থাপন কব। 
হয়েছে । উত্তর প্রদেশ সমবায় সজ্ঘ ২:৪০ 
কোটি টাকা বাযথে এটি স্থাপন করেছে। 
এ মাসেই উত্পাদনের কাজ শুরু হবার 
কথ। | সমবায় কেত্রে স্থাপিত এই শিল্পাটির 
দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ধর। হয়েছে ২৫ 
টন] আশা করা যাচ্ছে, যে, তৈলমুক্ত 
খইল ' রগ্ডানী, ক'রে আমরা এক রোটী 


পশম 


টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা নঙ্জন করাতে 
পারব । 


৮ হৃষিকেশের সরকারী আর্দিবায়োটিক 
কাবখানাব ১৯৬৯ সালে ৬টি ওষুবেব 
উত্পাদন, বেকড মাত্রার পৌচেছে। 


এতে চিভরঞ্জানেব বিসাচ ডিজাইন এাও 
াাডস্‌ অগ্গানাইজেশান ইন ও 
অন্যানা চালক যন্বের গতি নিরূপণ করার 
উপযোগী এক বিশেষ ধরণেব কাগজ 
তৈরির প্রক্রিয়া উদ্ভাবন কবেছে | এপধাস্থ 
(দাশে এই ছিনিষটি উত্পাদন কব হয়নি 
বলে এই কাগজ কেনার জন্য প্রচর 
বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হত । 


» কানপুরে ভিফেন্স নিসার্ট ল্যাবারে- 
টবাতে ( মেটিনিযাল ) মানযের চুল খেকে 
তৈরীন একটি প্রক্রিমা আবিষ্কৃত 
হয়েছে | প্রক্রিয়াটি সরল । গবেষণার 
জশো লাবারেটরীতে ৮ ঘন্টার শিফট-এ 
এক কে. জি. পধস্ত পশম তৈবী কর! 
যায়। দৈশিক ১০০ কে.জ. পশম তৈরী 
কনান মূলধনী বাষের পরিমাণ দীড়াবে ২৭ 
লক্ষ টাকার মত 1 


৫ নেপালে মঙ্গে এক চুক্তি অনুযাী 
ভাবত নেপালকে, তিন বছর ( চলতি বছর 
নিযে ) ৫৫,0০০ টন কবে নূন যোশ্াবে | 


১ ভিলাই ইস্পাত কারখানান ১৯৬৯ 
মালে, কোকৃ, ইনগটু বোল 9 বিলেট 
প্রভৃতি উত্পাদনের মাপ্রা আগেন সমস্ত 
মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে | 


ও  হানদ্রাবাদের আঞ্চলিক গলেষণ। 
কেন্দ্রে ধূসর ব্যারাইট্‌ খেকে ধবধবে সাদ। 
ব্যারাইট তৈরী করার একটা প্রক্রিয়া 
আবি ত হয়েছে । 


%₹ লুধিয়ানার কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
চীনেবাদামের গাছ উপড়ে ঝেড়ে তোলার 
একটা যপ্ তৈরী কব! হরেছে। এটি ট্যাইটারের 
সঙ্গে জোড়া যার । এই যন্ত্রের মাহায্যে 
দিনে ৬--৮ একর পরিমিত জমির ফসল 
তোল। যান. এবং - তার "জন্য খরচ পড়ে 
একর প্রতি ১৮ টাকা | যন্ত্রটি তৈরী 
করতে খরচ পড়ে আন্দাজ ২,০০০ টাকা 1 


ঢা). 0. 10-2$3 


ঘনান্যে 


পরিকল্পনা কমিশনের থেকে 
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক টু প্রকাশিত 
হ'লেও 'ধনধান্ো' শুধু সরকারী দ.টিভঙগীই 
ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাণী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতটা অগ্র 
গতি হচ্ছে, তার খবর দেওয়াই হ'ল 
ধনধানো'র লক্ষ | 


'ধনধানো' প্রতি দ্বিতীম রবিবারে 
প্রকাশিত হয় | ধেনধানো'র লেখকদের 


মতামত. তাদের নিজস্ব । 


নিয়মাবলা 


দেশগঠনের বিভিহ্ন ক্ষেত্রের কর্নতৎ- 
পরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক 
রচন। প্রকাশ করা হয় । 

অন্যত্র প্রকাশিত রচন। প্‌ নঃ প্রকাশ- 
কালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার 
কর। হয় । 

রচনা মনোনয়নের জনো আনুমানিক 
দেড় মা সময়ের প্রয়োজন হয় | 
মনোনীত রচনা সম্পাদক মওলীর 
অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়। 
তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা! 
কর! সন্ভব নয় । কোনোও রচনার 
প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানে। 
হয় না । 

নাম ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানো, 
খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা 
ফেরৎ দেওয়া হয় না । 
কোনো রচনা তিন মাসের বেশী 
রাখ! হয়ন। | 

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্ধালয়ের 
ঠিকানায় পাঠাবেন । | 
গ্রাহক ব! বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস 
ম্যানেজার, পাৰিকেশন্দ্‌ ডিভিশন, 
পাতিয়াল৷ হাউস, নূতন দিলী-১ এই 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন । 


ৰ “ধনধান্যে” | পড়ুন 
দেশকে জান্গুন 


ভিরেইন পাৰদিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়াল। হাউস, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং.ইউনিরন প্রিন্টার্স কো-অপারোটিভ 


১০ 


. উগাছিয়েল /সাস়াইহি. লিং আরা. দিযটি-? রাত আর আিসিজে । 
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শন ধান, 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পাাক্ষক পত্রিক। 'যাজন!'র বাংল) সংস্করণ 






















প্রথম বর্ষ অগ্াদশ সৎখ্যা 


৮ই ফেব্খনয়াবী ১৯৭০ £ ১৯শে মাঘ ১৮৯১ 
৬০1]. 1 : ০18 : 7019715 8, 1970 


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনার ভূমিক। দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশা, তবে, "ধু সরকারী দুর্টিতঙ্গীই 
পকাশ করা হয না। 


প্রধান সম্পাদক 
শরদিন্দ সান্যাল 


সহ সম্পাদন 
নীরদ মুখোপাধ্যায় 


সহক1বিণী ( সম্পাদদন। ) 
গায়ত্রী দেবী 


সংবাদদাত। ( কলিকাত। ) 
বিবেকানন্দ রায় 


সংবাদদাতা ( মাডাজ ) 
এম. ভি. রাঘবন 


নংবাদদত। ( শিলং ) 

ধীরেন্্র নাথ চক্রবস্তী 

গংবাদদাত। ( দিল্লী ) 
প্রতিমা ঘোষ 


ফোটে অফিসার 
টি.এস নাগরাজন 


প্রন্চদপট শিল্পী 
জীবন আডালজ। 


সম্পাদকীয় কার্ধালয় £ যোজন) ভবন, পালামেন্ট 
ক্বীট, নিউ দিলী-১ 


টেলিফোন £: ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টে(লিগ্রাফের ঠিক'না $যেজন।, নিউ দিল্লী 
চ'দ। প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকান। : বিজনেস 


ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাত্তিয।ল। 
হাউস, নিউ দিলী-১ 


চদার হর  বাধিক ৫ টাক, দ্বিবাঘিক »৯ 
.. টাকা, ত্রিবাদিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্য। ২৫ 
*ফ পয়স। 








নিজেদের বিশ্বাসে অটল থাকা নিজেদের হাতে, কিন্তু 
তা বলে পরের বিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার কোন অধিকার 


আমাদের নেই 





সম্পাদকীয় 
পরিকল্পনা ও সমীক্ষা 


পরিকল্পন1 রূপায়ণে বেসরকারী তরফের ভূমিক! 


জে, আব, ডি. টাটা 


পরিকল্পনা কি সমাজতন্ত্রের পথে? 


প্রতিমা ঘে।ম 
যোজনা ভবনের খবর 


গ্রাহকগণের জন্যা সমবায় স্থাপন 
বিশুনাথ লাহিড়ী 


ভারতে মোটরগাড়ী শিল্প 


অশোক মাধোপাধ্যায় 


গৃহ সমঘ্যার সমাধানে সমবায়িকার ভূমিক! 


ফে. কে. সরকার 
মুৎশিলীদের সেবায় ব্যাঙ্ক 
অভাব ও অপরাধ--সামাজিক সমস্ত! 


বাবীন্দ্র কমার ঘোষ 


সাধারণ অসাধারণ 


পল্লী অঞ্চল থেকে উন্নয়নের জন্য সম্পদ 
ভি. করুণাকরণ 


পরিবহণ ব্যবস্থার বিকাশ 


-_রনীক্্র নাখ 


পৃষ্ঠ 





ভারত সোভিয়োট সহযোগিতা 


চারত € সোভিয়েট ইউনিঘনের মধ স্বাক্গরিত প্রথম অথ- 
(এতিক সহযোগিতা সম্পকিত চুক্তিটির পঞ্চদশ বাধিকী গত 
1প|হ পালিত হয | যে কোন জাতির ইতিভামে ১৫ বছর 
গলপ বিশেষ কিছুই নন কিন্ত এই অল্প মযরের মধোই এই দটি 
দপশব মাধো অথনৈতিক ও কারিগরী সহযোগিতা ক্রমশঃ দঢ় 
“একে দাতব হথেছে | এই সম্পর্ক অন্যান্য ক্ষেত্রেও দটি দেশের 
ভার কবেছে এব" নিব শান্তি 5 পারস্পরিক বোঝাপড়ান 
১৮5 মাধনে দটি দেখেন প্রচেষ্টা বিশেষ্ষ অবদান জ্গিযেছে | 


চা 


দাধানতা লাভ কার পর থেকেই আমরা ভারতে দারিদ্র 
খিল করা এবং স্বরংসম্পণতা অভ্জন করান উদ্দেশ্যে, পরি- 
পঃনত উন্নয়নের পখ অনুসরণ ক'রে চলেছি । এর লক্ষা হ'ল 
॥১।”তান্ত্রিক ধাটের সমাজ ব্যবস্থা স্বাপন, যেখানে দীনতিম বাক্তিও 
উচ্চ ভবিষাতের কথা ভাবতে পারবেন । এই লক্ষ্য পুরণ 
নপতে হলে দেশকে নিজের জনবল ও সম্পদের ওপরেই নিভর 
পুত হম | াকন্ত যে দেশ অজ্ঞতা ও দারিদ্র থেকে মুক্তি পেতে 
১7. তাঁকে সাহাযোর জন্য বিশ্বের উন্নততর দেশগুলির মুখা- 
[পচা হাতে হু | আমাদের সৌভাগ্য যে পুনর্গঠনেব এই বিপুল 
দাভিযানে আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে যথেছি সাহায্য পেষেছি | 
৩'পতের যদিও প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির অভাব নেই, তৰুও 
ধ দেশ, কারিগরী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক 'সঞ 
পিত।ন সাহাষ্যকে স্বাগত জানিয়েছে । অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
নেত্র বিভিন্ন মতবাদ এমন কি পরম্পর-বিরোধী আদশবাদসন্পন্ন 
দেখগুলিও, সাম্প্রতিককালে ভারতের নিরপেক্ষ নীতিতে আক 
রে বন্ধুর মতো এই দেশকে সাহায্য করার জন্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | প্রয়োজনের সময় যে সব 
দেশ বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেছে শ্লেগুলির মধ্যে সোভিয়েট 
ইউনিরন হল অনাতম | এই সাহায্যের পেছনেও কোন রাঁজ- 
নৈতিক বা অর্থনৈতিক” উদ্দেশ্য ছিল না। দু'টি দেশই তাদের 
দ্ুত্বের জন্য গবর্ব অনুভব করে এবং পুনরাবৃত্তির মতে মনে হলেও 
এই বন্ধুত্ব কোন শক্তি গোষ্ঠির বিরোধী নয় । এটার ভিত্তি প্রকৃত- 
পাশ্ছে স্থায়ী বন্ধুত্ের নীতির ওপরেই প্রতিষ্টিত। 


আমাদের পক্ষে ভারত-সোভিয়েট সহযোগিতা ঘব সময়েই 
ফলপ্রসূ হয়েছে । আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ 





ক'রে ইম্পাত, তৈল অনুসন্ধান, ভাবি বৈদাতিক সরপ্তাম এবং যত্র- 
পাতি, ওষ্ধপত্র 'এবং কৃষিব ক্ষোয&রে এই বন্ধত্ধ যথেষ্ট অধদান 
জগিয়েছে এবং ভারী শিল্পে ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহাযা করেছে | 
তিলাই ইম্পাত কারখানা. বাটি ভাবি মেসিন তৈরীর কারথান।, 
হরিগ্বানের ভারী বৈদ্যাতিক সাজ-সরঞ্ধাম তৈরির কারখানা এবং 
হযিকোশের এাধিবারোটিক তৈপ্ীন কারখানা হল সোভিয়েট 
ইউনিরনের সাহাযষো প্রতিষিত প্রা ৬০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
মমাতয | 

ভারতে যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগনী বিশেষজ্ঞদের একটি গোষ্ঠা 
গড়ে উঠেছে তা হল ভারত-সোভিগেট শহযোগিতার অন্যতম একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান | বাবসা-লাণিজ্যেপ ক্ষেত্রে, উন্নয়নশীল দেশ- 
গুশিন সঙ্গে সোভিরেট ইউনিয়নের যে ব্যবসা-সম্পর্ক গড়ে উঠছে 
সেখানে ভাবত একটা প্রধান স্বান অধিকার ক'রে আছে । সোতিরেট 
ইউনিয়ন বর্তমানে ভারতীয় দ্রব্যাদির প্রধান আমদানিকারক | 
আগামী বছর থেকে পাচ বছবের জন্য একটি বাণিজ্য চুক্তি 
সম্পাদন সম্পর্কে যে আলোচনা চলেছে তার প্রথম বৈঠকেই দু'টি 
দেশ বাষিক বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৭ ভাগ বাড়াতে স্বীকৃত 
হয়েছে । ভারত তার চিন্নাচিত ও অন্যান্য সামগ্রী রপ্তানীর 
পরিমাণ বাড়াবে | তাছাড়। সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে ভারতে 
যে সব জিনিস রপ্তানী করা হয় তাতেও বৈচিত্র্য আন হবে। 

ভারতের অথনীতি বছরেব পর বছর ধরে নানা সমস্যার জন্য 
বিড়স্বিত হ'লেও বর্তমানে তা আস্তে আস্তে উন্নতি লাভ 
করছে । এখন চতুখ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার প্রারস্তে দেশের 
অঞ্থনীতির ভিত্তি দৃঢতর হয়েছে । পরিকল্পনাকে সফল করে 
তোলার জন্য যে জনগণ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন তারাই 
এর জনা প্রশংসা পাওয়ার যোগা | ভবিধাতেও জনগণের কাছ 
থেকে যথেষ্ট পরিমাণ সাহাযা পাগরা যাবে বলে আশা করা যাগ কারণ 
এই সহযোগিতা যদি না থাকে তাহলে, বিশ্বের বৃহত্তম শক্তিও 
যদি সব্বতোভাবে আমাদের সাহাযা করতে আমে তাহলেও বাঞ্ছিত 
উন্নয়ন সম্ভব হবে না | নানা হ্বদ্দে পরিপূর্ণ এই বিশ্বে আস্ত- 
জ্জতিক ক্েত্রে সযোগিতা কামা হলেও দেশের জনসাধারণই 
প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারেন, বাইরের 


কেউ নর। 


নারিকেল ও অসাক্ষি 





বোটাডের রুষিশ্রমিক 


'সবূজ বিপুব' বা কঘি উৎপাদন বৃদ্ধি 
অভিযানের অন্যতম নেতা হলেন কষি 
শমিক। এই অভিযান অব্যাহত রাখার 
জন্য কৃষি শুমিকের আথিক অবস্থার উন্নতি 
অত্যাবশ্যক | কষক গোঠির মধ্যে এই 
একটি শ্রী, যাদের জীবন ধারণের মান 
উন্নত করার দিকে তেমনভাবে মনোনিবেশ 
করা হয়নি । শিল্প শুমিকদের মজুরীর 
ন্যমতম হার নিিষ্ট ক'রেদিযে আইন তৈরি 
হয়েছে বটে, কিন্তু ক্ষিক্ষেত্রে তাদের 
সমগোত্রীয়দের জনা তার কিছুই কর! 
হয়নি । এ বিষয়ে গভীরভাবে তেমন 
কোনো অনুসন্ধান চালানো হয়নি । 
যাই হোক, কে. বি. আটিস এ্যাও কমার্স 
কলেজের প্যানিং €ফারাম, গুজরাটের 
বোটাড তাল কের, ভূমিহখন কষি শুমিক- 
দের অবস্থা সম্বন্ধে সমীক্ষা চালান । বিগত 
আঠারো বছরে, পরিকল্পনার আওতায় এবং 
ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার ফলশুনতি হিসেবে এই 
গোষ্তী অর্থনৈতিক দিক থেকে কতটা 
উপকৃত হয়েছেন এবং তাদের সামাজিক 
জীবন কতট। প্রভাবিত হয়েছে তা নিরূপণ 
করাই ছিল এ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য । 


১৯৬১ সালের আদমন্মারি অনুযায়ী 
তালুকে কষিশুমিক গোষ্ঠীর জনমংখ্য। ছিল 
৫,৫৯৪ যাঁর মধ্যে পুরুষের সংখ্য। ছিল 
২,৮৩২ ও স্ত্রীলোকের ২,৭৬২ 1 কৃষি 
শুমিক পারবারের মধ্যে শতকরা ৭২টি 
পরিবার সম্পণভাবে ক্ষেত খামারের 
কাজেই ব্যাপৃত থাকেন; এ তাদের জীবিকা । 
শতকরা ১৮টি পরিবারের ২১ একর জহি 
খাকলেও খরার সময়ে তাদের অন্যের 
জমিতে কাজ করতে হয় । অবশিষ্ট ১০টি 
পরিবার আশপাশের গ্রামে বা শহরে ভালে 
মজবীর ভরসায় কাজ করেন। এদের 
শতকর] ৯০ জন নিরক্ষর । অক্ষর পরিচয় 
সম্পন্নদের ষধ্যে প্রাথমিক পধায় পর্যস্ত 
পড়েছেন, এমন লোকের সংখ্য। (স্ত্রী পুরুষ 


মিলিয়ে) ২৭৩ এবং “সাক্ষরের' সংখ্যা 
(স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে) ৪২৩। 


কৃষি শুমিকদের শতকরা ৯৫ জন 
নিজেদের তৈরি মাটির ঘরেতে থাকেন, 
বাকী ভাড়া কর! বাড়ীতে । প্রায় সব কটি 
পরিবারই আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় 
করেন খাওয়ার জন্য । কিন্তু তা সন্বেও 
এ র৷ অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতায় ক্ষীণ এবং 
প্রায়ই সংক্রামক ব্যাধিতে ভোগেন । 


১৯৫১ সাল থেকে এদের সামাজিক ও 
অথনৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে 
বলে মনে হর । অংশতঃ ভূমিসংস্কার এবং 
অংশত: চাষবাসের চির।চরিত রীতির রদ- 
বদলের ফলে এট। সম্ভব হয়েছে । এই 
তালুকে পণ্যশস্যের চাঘ প্রবতনের পর 
থেকে তুলো৷ ও চীনা বাদামের উৎপাদন 
শতকরা সাড়ে চার ভাগের মত বেড়েছে। 
এই উন্নতির পর ক্ষেত খামারে কাজ কর।র 
জন্য নগদ টাকায় মজ্রীর দেওয়ার প্রথ৷ 
প্রচলিত হয় ॥ ইতিপৃৰে মজুরীর অর্ধেক 
দেওয়া হত শম্য দিয়ে। 

১৯৫১ সালের আগে ক্ষিশূমিকদের 
অর্ধেক দিনের মজুরী দেওয়া হত ৩৫ পয়স। 
হারে এবং তাদের কাজের মেয়াদ হ'ত 
চার ঘন্টার মত। তারপর এই হার বেডে 


গেছে । অবশ্য অঞ্চল বিশেষে, যজরীর 
হারে তারতম্য আছে । যেমন পালিয়াদ 
হ'ল একটা জায়গা যেট। আধা শহর আধা 
গ্রাম । সেখানে কৃষি শুমিকদের মঞ্জরীর 
হার পুরুষের ক্ষেত্রে দৈনিক ২ টাকা, 
সীলোকের ক্ষেত্রে ১ টাকা ৫০ পয়সা এবং 
বালকবালিকার ক্ষেত্রে এক ১টাকা ক'রে । 
আবার রোহিশাল। গ্রামে পুরুষের মজরীর 
হার দিনে ১ টাকা ৫০ পয়সা, স্ত্রীলোকের 
ক্ষেত্রে ১টাক ২৫ পয়সা এবং বালক- 
বালিকার ক্ষেত্রে ৭৫ পয়সা |! 


বোটাডের শহর এলাকায় মজ্রীর হার 
অপেক্ষাকৃত বেশী । সেখানে পুরুষ-স্ত্রী ও 
বালক-বালিকার মজরীর হার হ'ল যথা- 
ক্রমে ২ টাকা ৫০ পয়সা, ১ টাকা ৫9 
পয়সা ও ৭৫ পয়সা | এ ছাড়া মবঙ্গুম 
অনসারে মজ্রীর হার বদলায় | 


এ শহরের আশেপাশে গ্রামাঞ্চল গুলিতে 
সময় বিশেষে শমিকদের অভাব প্রকট হয়ে 
ওঠে । গ্রীষ্মকালে শুমিকদের কাজ থাকে 
না বলে শৃমিক পরিবারগুলি জুনাগড 
তালুকে চলে যায় বেশী মজ্রীর আশায় । 
পালিয়াদ, তুর্ধা ও সাগ্থালির মত গ্রামগুলিতে 
ফসল কাটার মবস্থমে ক্‌ষি শুমিকদের 
চাহিদা অনেক বেড়ে যায় । 


বন্মায় টায়ার রপ্তানী 


ডানলপ ইও্ডিয়। লিমিটেড বন্মায় টায়াব 
রপ্তানী করা সম্পর্কে সম্প্রতি যে অর্ডর 
পেয়েছে, ভারতের কোন টায়ার কোম্পানি 
কোনদিন এত বড় অর্ডার পায়নি । বর্থা 
ইউনিয়ন সরকার ৭০ লক্ষ টাকারও বেশী 
মূল্যের, ট্রাকের টায়ার ও টিউবের অডার 
দিয়েছেন । তীৰব আন্তর্জাতিক প্রতি- 
যোগিতার মধ, কোম্পানি এই অর্ডার 
সংগ্রহ করেছেন । 

১৯৬৮ সালে এই কোম্পানির রপ্তানীর 
পরিমাণ ২.৫১ কোটি টাকারও বেশী 
ছিল। ভারতের আর কোন টায়ার 
কোম্পানি এত টাকার টায়ার রপ্তানী করতে 
পারেনি । ডানলপ . কোম্পানি বর্তমানে 
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৭০টিরও বেশী দেশে টায়ার টিউব রপ্তানী 
করে। এই বছরে কোম্পানির তালিকায় 
নতুন ১২টি দেশ যুক্ত হয়েছে । সেগুলি 
হল অস্টিয়া, জর্ডান, আইসল্যাও, সোমালি 
রিপাবিক, উগাণ্ডা, কিউবা, মালোয়াই, 
প্যারাগুয়ে, কোষ্টারিকা, নিকার্বাগুয়৷, 
দুবাই এবং ডেনমার্ক। - যে সব জিনিগ 
রপ্তানী কর৷ হয় তা হল; ট্রাকের টায়ার, 
সাইকেল ও বিমানের টায়ার, মোটর গাড়ীর 
ও ট্্যাক্টারের টায়ার, মাটি কাটার ট্রাকের 
টায়ার, ব্যারে। টায়ার, রাবার সলিউসন ও 


এ্যাডছেসিত, ট্রান্সমিশন বেলটিং, বেডেড- 


হোজ, ফ্যান ও তী-বেবৃট, সাইকেলের রিম, 
শক এযাব্সরবার এবং মোটরগাড়ীর চাকা । 


এআ 


হস 


| 








গামবা এখন উন্নরনের দ্বিতীয় দশকেল 
গঙ্গিলণে এসে পৌচেছি | বর্তমানে 
হারতেব সরকারী ও বেগরকারী তরফেব 
শল্পগুলি এক বিপুল কন্তবোব সম্মুখীন 
তবে বেপবকাবী তনকেন ওপর 
মদি শিখন্তরণ বাবস্থা ভআনও কছোন করা হন 
শাতলে তাব পক্ষে এই বিপল কতবাভাব 
বশম বা অসম্ভব হরে পড়বে । 
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»তখ পবিকল্পনাষ, বাখপরিক শতকরা 
৬ ভাগ আথিক উন্নধনের যে লক্ষ্য রাখা 
হয়োছে তা পূরণ করতে হলে এই দশকের 
শেষ পধন্ত আমাদের জাতীয় আয় ২৭,০০০ 
(কক1]টি থেকে ৫৮,0০0 কোটি করতে হবে। 
আমাদের ভনমংখ্যার সন্তাব্য বৃদ্ধির হিসেব 
অনুযাধী আমাদের জনপ্রতি বাষিক আয় 
এতকরা প্রা 8.৩ ভাগ বাড়া উচিত 
(পূবেবর দশ বছরে এই হার ছিল শতকর৷ 
১ ভাগেরও কম ) এবং এই দশকের শেষে 
জনপ্রতি বাষিক আর ৮৪৪ টাকা হওয়া 
উচিত । বর্তমান মূল্যমান অনুযায়ী এই 
সংখ্যাগুলি হিসেব কর! হয়েছে । এই সবের 
ঘখ হল, পৃবেবর দশ বছরের তুলনায় এই 
দশকে, দ্বিগুণ হারে আথিক উন্নয়ন করতে 
হবে। 


আথিক ক্ষেত্রে শিল্পগুলিকে কতখানি 
চেষ্টা করতে হবে তা এই ক্ষেত্রে বিনিয়ো- 
গের পরিমাণ থেকে খানিকটা আন্দাজ করা 
নায় । শিল্পক্ষেত্রে ১২,০০০ কোটি টাকা 
বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা 
হরেছে। এর মধ্যে বেসরকারী তরফের 
মংশ হল প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা । 
অর্থাৎ বর্তমানের যলধনা বনিগ়োগের তুল- 
শায় ৪ গুণ বেশী মূলধন বিনিয়োগ করতে 
হবে। 


অতীতের বর্ধপ্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে, 
বনেকে মনে করতে পারেন যে এটা একটা 


(জে. আর. ভি. টাট। 


স্বপুই খেকে যাবে, কিন্তু তা সন্বেও এটা 
এমন একটা অসম্ভব কাভ নয় যা পূবণ কব! 
সাব্যেন বাইনে । | 

নানা রকম সনসা। ও অসুবিবে খাক" 
লেও এই লক্ষা পূরণ করা সন্ভব, তবে 
যদ্ধকাশীন সব্বাঙ্গান প্রচে্টাব মতো 
সরকার, সরকারা ও বেসরকাবী তবফেব 
শিল্প, দেশের প্রত্যেকটি সংস্থা এবং অর্থ- 
নীতির ক্ষেত্রে সামান্যতম ভূমিকা নিতে 
পারেন এই রকম প্রতোকটি ব্যক্তিব এঁক্য- 
বদ্ধ সহযোগিতার ভিত্তিতেই শুধু এই কর্তব্য 
পালন করা সম্ভব । বেশীর ভাগ আশ- 
ক্ষিত লক্ষ লক্ষ কঘক প্রথম করেক বছরে 
যে চমৎকার কাজ দোখবেছেন তাতে বোঝ। 
যায দেশে উন্নয়নের যখেষ্ট সম্তাবন। বয়েছে। 
কিন্ত সম বিশের শুভেচ্ছা নিবেও এবং 
যে পরিমাণ অথ, সম্পদ, জনশক্তি ও দৃঢ 
ইচ্ছাই আমরা সংহত করতে পান্িনা কেন, 
গুরুত্বপণ উৎপাদনশীল লেত্রগুলিকে উৎ্- 
সাহ দেওখার পরিবন্তে যদি সিদ্ধান্ত গ্রভণে 
বিলম্ব হতে থাকে এবং লালফিতাব ভান 
পাকের বাধা দূৰ কবা না হর তাহলে এই 
রকম বিপূল একটা কশ্সূচী কিছুতেই 
সফল হতে পাবেনা | মসোজ! কখান 
বলতে গেলে বন্তমানের নিয়ন্ত্রণ, পধাবেক্ণ, 
নিষেধবিধি ইত্যাপির বন্ধনে যদি বেসরকারী 
তবককে প্রায় অচল ক'রে রাখা হয় তাহলে, 
চতুর্থ পরিকল্পনায় দেশের [শল্লোযনরনেব 
শতকরা 8০ ভাগের যে ভার বেসরকারী 
তরফকে দেওয়া হযেছে তা বহন করা 
তার পক্ষে অসম্ভব হরে পড়বে । 


স্বার্থীনত৷ প্রাপ্তর পর থেকে ভারতের 
অর্থনৈতিক ইতিহাসের অত্যন্ত দুঃখজনক 
একট বিষধর হ'ল এই যে, দেশেন প্রয়োজন 
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পরিকল্পন৷ রূপায়ণে 
বেসরকারী তরফের ভূমিকা 





অনযারী, শিপ্পোলয়নের 
অথশীতি গ্রতশ করা হলেও, আমাদের 
শাসন কনাগণ এবং আইন পরিষদের 
মদসাগণ বাবেন পর বছর ধরে, শিল্পের 
দুটি বান্ভর এধে। একটিব মহজ কক্মধারায় 
বাধা স্থট্টি কবান জনা, সমাজতন্ত্রের নামে 
নানা বকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন । 
বেসবকারী তনফ বন্তমানে উন্নয়ন ও অভি- 
জ্ঞতার এমন একট। পধ্যার এসে গেছে 
যে তারা দেশেব অধিকতর আথিক উন্নয়নে 
বিপুল অবদান যোগাতে পারে । ভারতের 
ছে বড় শিল্প উদ্যোক্তাদের বেশীর ভাগই 
স্বাদেশতক্ত, সমাজ সচেতন, তাঁরা বিশেষ 
কোন অনুগ্রহ বা বেশী লাভ চাননা অথবা 
একচেটিযা অধিকাৰ বা সম্পদ ও ক্ষমতা 
করতলগত করতে চাননা । তার! শুধু, 
দেশেব এবং তাদের অংশীদার, শমিক ও 
গ্রাহকদের উপকারের জন্যা নজেদের 
উৎসাহ ও বৃদ্ধি স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করার 
স্তরবিধে চান এবং তারা চান তাদের কাজ 
শেষ করার তার তাঁদের ওপরেই থাকৃক । 


ক্ষোত্রে ামশ্‌ 


তাছাড়া বেসরকারী তরফ, বিশেষ করে, 
বড় বরণের শিল্পগুলি সম্পর্কে এমন একটা 
অবিশ্বাসের ভাব রয়েছে যা ষ্ঠ দশকে 
অধ্ণৈতিক উন্নননে বিশেষ বাধার স্য্টি করে 
এবং বর্তমানে তা বেসরকারী তরফের 
চতুধ পরিকরনার লক্ষা পরণ করা প্রায় 
অপন্তভব কবে তুলতে পারে । 


যাই হোক, আগামী দশকে আমাদের 
বেসরকারী তরফকে যদি যুক্তিসঙ্গত ভূমিকা 
গ্রণ করতে হর তাহলে আমি পরিক্ষার" 
ভাবেই বলতে চাই যে, বর্ধমানের তুলনায় 
আমাদের কাজে ঘি আরও বেশী স্বাধী- 
নতা, জযোগ সুবিধে দেওয়া হর তাহলে 
আমরা যে সেগুলির যোগ্য, তা আমাদের 
সরকারের কাছে, সংসদ ও জনসাধারণের 


কাছে প্রমাণ কবাতি হবে|! ভাচ্াডা 
আমরা যে বিশাস ও সমধনের ধোগা, 
অতীতে তা আমবা কেন পাইনি তারও 
কারণ অনুসন্ধান কবতে হবে । 


বেসরকাবী তনফ সম্পর্কে এই সান্দেহ 
ও বিন্বপতার প্রবান কারণগুলি কি? 
ধারা মনে করেণ ব বেসবকালী শিল্প গুলি 
বিলোপ কবাই হাদেব নাদশ, তাদেল 
বিরোধিতা এবশা খাকবেই । তাচাড। 
ভারতীয় অমাভগগ্রাবা মনে কনেন যে 
সমাজতন্ত্র প্রতিছিত কপাই যেখানে লক্ষন, 
সেখানে বেসরকাবী হরফ খাকতে পারেনা, 
তার ওপর তাদের মাতে ভাবতান বাবসানা 
ও শিল্পপতিগণ এ সব লো বিশাগী শন 


অথবা প্রয়োজণীত ভাগ শ্বাকাব কলতে 
চাননা | 
এইসব ধাপশ। আযোর্জিক | পাবণ 


বন্তমানে বিভিহা দেখে এয সমাজতম্থ নবোষ্ডে 
সেখানে উৎপাদনেৰ উপাণ গুলি এনং বননিন- 
ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মাল্িকান।ণ নিণে আসাল 
ভান্য আদশগত কোশ পাডাপাডি নেই । 
তার পরিবর্তে বরং মনবকালী, রেসবকারা 
এবং সমবায় প্রতিছাণ গুণির মাধ।ম উাশ্চতম 
উৎপাদন এবং উা্চ কন এবং লাপশ 
সমাজ কল্যাণ বাবশ্থাগু।লন মাধামে সুমম 
বন্টনের ওপরেই বেশী জোন দেতযা হয়| 
ভারতের বেসরকারী শিল্পেব মুগপাত্রণণ নার 
বার সন্দেহাতীতভাবে জানিয়েছেশ যে 
সমাজ কল্যাণ সম্পকিত প্রগতিশীল বাবক্কা- 
গুলি সন্বন্ধে ভারা একমত । 


অনেকে আবাব মণে করেন হযে পেনব- 
কারী প্রতিষ্ঠানগুলিব লক্ষা নাভেব দিকে 
থাকে বলে এমিকবা শোধিত হগ এব" 
সরকারী প্রাতষ্ঠান গুলিতে বাবহ।রকাবীদেব 
স্বার্থ উপোক্ষত হব । আামবা সকলেই 
জান যে এটা গতিযি শম। উন্নখনেন 
জন্য অর্থ আকধণ বরা এবং দক্ষতা ও 
কর্মকশলতা বাড়ানোন আন্যহন লীবস্থা 


হিসেবে সরকারি ও বেসরকারী উভর 
ক্ষেত্রেই লাভের একা” অতি প্রয়োজনীয় 


ভূমিকা রয়েছে | নে, বেনবকারী তরফের 
একমাত্র লক্ষাই হল লাভ, এই ধরণেব যে 


একটা সাধারণ হনোভাব আছে, তাবও 
হয়তো একটা ভিন্তি আছে । তবে এ 


কথাটা আমাদের স্বীকার কবতেই হবে যে 


বেসরকাবা তরফের বেশীরভাগ বাবসা ব। 
শিল্প প্রতিষ্ঠান, নিজেদেব জিনিস উৎপাদন 
'ও বিক্রী করার সঙ্গে সংশ্ দারিহ 'ও লক্ষ্য 
গড়া অন্য কোন বত্তব্য ও দাণিত্ব আছে 
বলে মানে কবেনা | তাদের মবো বেশীর 
ভাগই মণে কবেন বে তালা মি ভালো 
ভিনিগ তৈরি কালে উপযুক্ত মূল্যে তা বিক্রী 
করতে পাবেন, প্রাপা কল এবং ভালো 
পাবিশামক দিনে দেন, তাহলেই সমাজের 
প্রতি তাদেব কন্তবা সম্পূণ হনে গেল । 


আখিক মতা কেন্দ্রীভূত বে পড়বে 
এই শবে শড বানসাবও বিরোধিতা করা৷ 
বন্তমানে এটা ভারতেব 'অনা- 
তম প্রি শে!গান হলেও অত্যন্ত কঠোর, 
ভাবে নিনস্বিত অখনীভিভে, সমস্ত আখিক 
ক্ষমতা প্রকতপক্ষে সবকাবেব ভাতে কেক্দ্রী- 
ভূত । এতাতে আমাদেল দেশেন কিছু 
কিছু শিপ্পপতি বা বাবপারীব নীতি জ্ঞান, 
যতখ।নি উা্চ উচিত ততখানি 
ছিলনা, ফলে উতরাই বেসনকাবা তবফ 
সম্পকে মন্দেহ 2 অবিশ্বামেল হ্যাট কবে- 
চেন | গভ ২৫ বচবে কতকগুলি বড় 
বড় বেগরকানী প্রতিষ্ঠানের প্রধান বাক্তির। 
আলও সম্পদশাশা এবং আব লাভ কপার 
উদ্দেশো যে সব কাজ ক নে গেছেন তারভেই 
(বেসরকারী ভতরফের তাষণ ক্দাতকনে 
গেছেন । এইসব সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা 
কব ফাঁকি, কালো বাজারী, বেআইনী 
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, ঘুষ, ুনীতি ও রাজ- 
₹নতিক ষড়যন্ত্র ইত্যাদির মাধামে ব্যক্তিগত 
লাভ করতে চো ছেন | 


হু | 


হয়! 


নানা কারণে দেশে এই সব অসামা- 


ভিক কাক হচ্ছে । আমাদের দেশের 
ব্যাপক দাবিদ্রয, চিরকালীন ঘাটতি, 
উবিষাত অনিশ্চয়তা এবং আত্্বক্ষার 


অতিরিক্ত উদ্যম এগুলি সবই, যে কোন 
উপাবে আঅনোর ক্ষতি করেও সম্পদ ও 
নিনাপন্তা অজনের জন্য যে, কিছু লোককে 
য কোন সুযোগ গ্রহণে উংসাহিত করে 
ভাতে সন্দেহ নেই | 'তবে এটাও সত্যি 
যে এই স্বার্পবতা, লোভ, আত্মসবধস্বতা 
একমাত্র প্রকৃতাশক্ষা ও শান্তির তয়েই দমিত 
হতে পারে । অন্যের ক্ষতি হতে পারে 
এই বিবেচনা বা সত্যিকারের সদবৃদ্ধি 


ওনধানে। ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ ৪ 


এগুলিকে খুব কম ক্ষেত্রেই দমন করাতে 
পারে । 
_ সরকারের আথিক নীতিও এই দুঃখ- 
দনক ব্যাপারের জন্য খানিকটা দায়ী | 
আমাদের দেশে জীবতকালের ব্যক্তিগত 
কর এবং মৃত্যুর পর মৃত্যুকর এতো কঠোর 
যে, অসাধ তার জন)ই পূরস্কৃত হওরা যায় 
এবং সাধূতার জনা শাস্তি পেতে হয় । 
বারা কর ফাঁকি দিচ্ছেন তাঁদের বরা 
সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থাগুলি যথেষ্ট নয়। 
তাছাড়া কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য কগোব 
শাস্তির ব্যবস্থা না থাকায়, কর ফাকি 
দেওয়াকেই উৎসাহিত করা হচ্ছে | 

সনকারেব শিয়ন্ত্রণমূলক অখনীতিই 
গনেক ক্ষেত্রে গামাদেব দেশে মজৃতদাবী 
৫ কালোবাভারীন ক্ষেত্র তৈবি করছে | 
অশাদিকে টাকার যূল্যহ্তাস, বিশ্বাসে অভাব 
এবং সববগ্রাপী কন আইনগুলি, বেআাইনী- 
ভাবে বৌদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ কবে বিদোশে 
মূলধন পাচারে উৎসাহিত করছে | 

বারা আন্তরিকভাবে সমাজের সেবা 
করছেন এবং যারা সমাজকে শোধণ কনল- 
চেন, সরকার এবং রাজনৈতিক নেতাগণ 
এই দুইয়ের মবো পাখক্য মেনে নিতে 
অস্বীকত হরে তারাই বরং আমাদের কাদকে 


মারও কঠিণ করে তুলছেন । এর ফলে 
যাদের বদনাম আছে এমন লোক বছরের 


পর ধরে, জাতীর সম্মেলনে এবং সরকার 
নিয়োজিত পরিষদণ্ডালতে স্থান পাচ্ছেন । 
আমরাও তাদের আমাদের সমাজে স্থান 
দিচ্ছি এবং ব্যবস! ও শিল্পের প্রতিনিধিত 
করার অধিকার দিচ্ছি । আমি মনে কার 
যে আমাদের মধো ধারা নিগ্ষলন্ক, সত ও 
সমাজকল্যাণকামী তাদের প্রত্যেকের যে 
কোন সুযোগে এই সপপ্রবৃত্তিগুলির প্রমাণ 
দেওয়া উচিত এবং অসামাজিক ব্যক্তিদের 
সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত | 


শিল্প ও ব্যবস। প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের 
স্বাভাবিক কাজকর্মের ক্ষেত্র ছাড়াও নানা 
উপারে জনল্যাণমূলক কাজে অবদান 
যোগাতে পারেন । প্রত্যেক ছোট, বড়, 
সহর, নগর ও গ্রামে, সবসময়েই উন্গনের 
প্রয়োজন খাকে, সাহায্য, নেতৃত্ব ও পরি- 

চালনার প্রযোজন থাকে । 
১৯ পৃষ্ঠায় দেখ ন 


গৰিকল্না কি মমানন্্র থে? 


ভারতের অখটনতিক পরিকল্পনার 
উদ্দেশ প্রধানতঃ দটি। প্রথযটি হ'ল, 
জনপাণেস জীবনযাত্রার মান উত্বায়ন | তার 
দেনা প্রাযোজন কষি, শিল্প 9 পরিবহণ 
প্রভৃতি সামাজিক মলধনেব উৎপাদন বৃদ্ধিৰ 
মাপামে জাতীয় আরবৃদি,, দ্বিতীনতঃ পরি- 
পপ্পনান মারামে আখিক স্মতা পৃতিষ্ঠা | 
শ্মার্র গাভীর আারৃদ্ছি  মাখাপিছু আর 
বদি যখে? য়, পারকরণান কলে যাতে 
গমানঞল প্রতোক শম্তনেব লোক লাভবান 
হন সেটাদকে দি দেওথা প্রর়ে।ভুন | 


বৃহভুর পটভূমিতে বিচার করলে 
উন্নত দেশগুলি ও উন্নতিকামী অনগ্রসব 
দশ গুলিন্ মধ্যে একটা বড যে তফাৎ 
1খে পড়বে --সেটা হচ্ছে, উন্নত দেখ- 
গুলিতে শিল্প-বিপুব এসে গেছে এক 
খভান্দী কি দ্‌ শতাব্দী আগে । বৃটেনেব 
অধনৈতিক উন্নয়ন সবুর হয়েছে ১৭৬০ 
সাল *খেকে | উনবিংশ শতাব্দীর মাঝা- 
মাবি থেকে শিল্পোন্নয়নের সূচনা হম 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও জাপানে । রাশি- 
যাল শিপ্পোননয়ন সুরু হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে | 
দাকালীন পধ্বাধীনতার দরুণ ভারত ও 
শশ্যান্য অর্ধ-উন্নত রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক 
উঠ্নয়নের পথে এগোতে পারে নি। 
বিদেশী শাসকের এই দেশের কাঁচামাল ও 
প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেদের কাজে লাগি- 
রেছে-_ফলে উন্নয়নের উপযোগী পরিবেশ 
স্থ্ট হতে পারেনি । 


নে 


আর একটি বিশেষ তফাৎ হচ্ছে, উন্নত 
দেশগুলিতে অথনৈতিক উন্নয়নের মূল্য 
দিতে হয়েছে বিশেষ একটি শেণীকে-- 
যেমন বৃটেনে, শৃমিককে । তাকে শমের উপ- 
যুক্ত মূল্য থেকে বঞ্চিত ক'রে অথনৈতিক 
উন্নয়নের সোপান কর! হয়েছে । তাছাড়া 
বূটেন, জাপান প্রভৃতি দেশের উপনিবেশ- 
গুলিই ছিল তাদের রলাচ।মাল জোগানোর 
ও উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের কেন্দ্র স্বরূপ! 
আমেরিকা তার দাঁসপ্রথার মাধ্যমে 


প্রতিম। ঘোষ 


দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজ 


ব্যবস্থা প্রতিঠাই হ'ল আমাদের পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য 


নান। 


প্রতিকূলতা অতিক্রম ক'রে আমরা এই পথে অগ্রসর হতে চে! 





করছি। ভবিষ্যতের ভারত কি ভাবে গড়ে উঠবে তার চিহ্ছ আজ 


সর্ধক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে । 


প্রথম দিকে কঘির যথেষ্ট উন্নয়ন করতে 
সক্ষম হয়-_সাম্যবাদী রাশিযাতেও পবিকল্প' 
নার চাপ প্রধানত বহন করেছে কঘিক্ষেএর 
অর্গাৎ কৃষক গোষ্ঠী । 

সেইদিক দিযে ভারতে কোন বিশেষ 
শেণীর ওপার শিল্পে।ময়নের মুঙ্যভার 
চাপানো হয়নি । কেন ণা স্বাধীন ভারতে 
যেমন "শিল্প ও কারিগরা ক্ষেত্রে বিপুল 


সুরু হয়েছে, তেমনি দেশ একই সঙ্গে 
রাজনৈতিক সামাজিক ৪৩ গণতান্ত্রিক 


ধিপুবকে স্বীকার ক'বে নিয়েছে । অন্যান্য 
দোশে গণতান্ত্রিক বিপুব ও শুমিকের 
অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্া অগটনৈতিক 
বিপুবের অনেক পবে এসেছে । 

কাজেই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আমরা 
বিচার করছি শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির মাপ 
কাঠি দিয়ে নর, তার সঙ্গে জড়িত হয়ে 
পড়েছে আরও কতকগুলি মানবিক '3 
সামাজিক নুল্যবোধ। সেইজন্য অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের একটি মূল লক্ষ্য হিসেবে 
আমর! গ্রহণ করেছি সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
ব্যবস্থার নীতি । পণ্ডিত নেহরু এই 
সমাজতান্ত্রিক আদশবাদকে একমাত্র 
“বৈজ্ঞানিক পথ' বলে মনে করতেন । এই 
আদর্শ অনুযায়ী দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর 
পঞ্চবাঁঘিক পরিকপ্পননায় বার বার "সামগ্রিক 
সামাজিক কল্যাণ ও জাতীয় আয় ও সম্পদ 
বন্টনে অধিকতর সাম্য আনার লঙ্কর 
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ঘোষণা করা হযেছে।' চতুর্থ পরিকল্পনায় 
বিশেষভাবে এই লঙক্ষ্যটিকে বিস্তারিতভাবে 
ব।াখা। কর হয়েছে । তাই আমর। 
দেখতে পাই যে সামাজিক ন্যায়,ও সাম্য 
প্রতিষ্ঠা, বিভিন অঞ্চলের মধ্যে অসামা দর 
করে সুঘম অর্থনেতিক উন্নয়ন স্থুনিশ্চিত 
করা, সমাজের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে 
দবলতর সম্প্রদায় ও শেণীগুলিকে অধিক- 
তর সুযোগ দানের কথ! চতুর্থ পরিকল্পনার 
খসড়ায় বল। হয়েছে । এই প্রসঙ্গে ভূষি- 
হীন কৃষকের সমস্যা ও তাদের জন্য 
ভূমির ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা 
হয়েছে । 


এখন এই প্রপঙ্গে একট। কথ। মনে 
রাখা প্রয়োজন । “সমাজতন্র কথাটিকে 
আমরা একটি শ্োগান হিসেব ব্যবহার 
করছি না । সমাজতঘ্ব বলতে বুঝতে হবে 
জনগণের সমগ্র অংশের অর্থনৈতিক স্থযোগ 
স্বিধা লাভ, আখিক অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা 
রোধ ও প্রকৃত অর্থনৈতিক গণতঙ্্রের 
প্রতিষ্ঠা | এখন দেখ যাক পরিকল্পনার 
মাধমে সেই লক্ষো আমরা মোটামুটি 
কতদ্‌র পৌডুতে পেরেছি । 

প্রাক পরিকল্পনাকালের তুলনায় ১৯ 
বডরের পরিকল্পনার পর মোট জাতীয় 
আয়সহ কৃাষ, শিল্প, পরিবহণ প্রভৃতি সমস্ত 
ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য: উতৎপাদন-বৃদ্ধি 
হয়েছে । ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় 


মেট জাতীয় আব শতকরা ৬৯ 
বেড়েছে। মাথাপিছু জাতীয় "আর বেডেছে 
শতকরা ২৮ ভাগের মত। এখন 
জাতীয় আয বনানের কো. কী ঘটেছে 
লক্ষ্য করা যাক 1 'এই সম্পর্কে পলিমণ্খ্যাণ 
9 উপযুক্ত তাখোল হতাব পযেছে | যাই 
হোক ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত মহলানবীশ 
কমিটির রিপোটে দেখা মাগ, এশার 
বিশিষ্ট শেনীর এপব প্রচুর কর আবোপ 
কর। সত্বেও জাতীয় আয বলীনে যখেছু 
অসাম্য রয়েছে । ফলে অখনৈতিক 
ক্ষমতাও কেন্দ্রীভহ হবেছে মু্দিমেদেব 
হাতে । শিল্পে একচোটিঘা কম তান প্রসার 
সম্পর্কে অন্সন্ধামকাবী কমি বিবরণী- 
তেও এই ধারণা দৃঢমূল হয | 


১ রি 
৬০৮ 


অগ্রাধিকাব এ বাক্তিগত ডে।গেব দিন 
দিয়েও দেখা গেড়ে যে, উচঢ গাব বিশি? 
শেণীই তুলনা বেশী লাতবান ভঝেুন 
বি. ভি. কন্গমুতিন মতে পরিকল্পনাব 
উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলিকে মশ্রাধিবাব ওয় 
সত্বেও উচ্চ আর বিশিঃ শেণার আর, 
ভোগ ও বাষের পাবমাণ বৃদ্ধি পেষেছে 
এবং অথনৈতিক উগ্নণনের সামিত নংস্থানের 
একট। মোটা অংশ মবাগ্চিত খাতে প্রবাচিত 


হত্ছে | উদাহবণন্মনাপ বরা »লে যেখানে 
সিমেন্ট, ইস্পাত, কাবিপবা নেপণ্যের 


অধিকতর প্ররোজন, 'খখানে জাতীয় মূল- 
ধনের একটা অংশ চলে যাঁল্ডে উচ্চ আয় 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভোপেৰ প্রয়োজনে, 
বিলাসদ্রব্যপৃণ গুহ ও আসবাব, রেখ" 
জারেটর ইত্যাদি উৎপাদনে । সেইদিক 
দিয়ে পরিকল্পনার অগ্রাধিকার' নিধারণের 
বিষয়টিও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে । 
অন্যান্য কয়েকজন অথনীতিবিদ এই যুক্তি 
প্রতিষ্ঠ। করতে চেয়েভেন থে, পরিকল্পনার 
পর জাতীয় আরের অংশ হিসেবে শমিকের 
উপাজনের আনুপাতিক ভাগ কমে 
গিয়েছে। 


এই সমস্ত দিক দিযে বিার কবলে 
সময় সময় এমন একটা সংশয় মনে আসে 
যে, “ভারত সত্যিই সমাজতম্বেন পথে 
চলেছে কি না।' বিষয়টিকে আর একা, 
তলিয়ে দেখ যাক । এক সময়ে চিবা- 
চরিত মনোভ।ব নিরে প্রাচীন অর্থনীতি 
বিদর। মনে করতেন অখনৈতিক উন্নয়নের 
ফলে ধনীর আরও ধনবাদ্ধ ও দরিদ্রের 


ভাগ. 


'কবেছেন। 


দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয়। কার্ন মাকৃর্স তাঁর 
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-তে এই ধারণাটিকেই বিস্ত ততাবে ব্যাখ্যা 
কিন্ত স্থমপিটার, কৃজান্টেস 
পুমখ আধুনিক অখনীতিবিদরা মনে করেন 
যে. অর্থনৈতিক উন্নযনের ফল হিসেবে 
আর বন্টনের পেত্রে আর 9 বেশী সমতা 
আসে। কুজনেটস দেখিখেছেন যক্রা 
অমেবিকা, পশ্চিম ছাখানী প্রভতি দেশে 
অনৈতিক উন্নমনের ফলে অপেক্ষাকৃত 
দরিদ্র শেণীই বেশী লাভবান হয়েছেন । 
কজনেটসের মতে, অথনৈোতিক উন্নয়নের 
প্রথম পধায়ে অবশা দ্াতীযম আব বন্টনে 
অপ্িকতর অগাম্য দেখা দেওথা স্বাভাবিক 
তথাপি অখনোতিক উন্নবন প্রবাস যখন 
মোটামুটি একটা পরিণত স্তবে পৌছবে 
তখন আমবন্টনে অধিক তন সমতা আসবে। 
এই ক্ষেত্রে সমাজতাপ্রিক বারী বা 
রার্ের আদশগত গঠনতগ্বের এঠ পাখকাকে 
অধনীঠিবিদরা স্বীকাব লরতে চান নি। 
বরং বাসন প্রভৃতি অখনীভিবিদদের 
মতে সোভিনেট মুক্তরাঠের তুলনা বুক্ত- 
রা আমেরিকা মজবীব পাখক্য কম। 
অবশ্য এই আনের মপো তীপা লভ্যাংশেব 
হিসেবটাকে বাদ দিরোছেশ। 


অতএব ভাবতে মাব বশ্ঃানেল বতমান 
ছবি অথনৈতিক উগ্নয়নের একটি বিশেষ 
স্তরের নির্দেশ দেয়। দেশ, উন্নয়নের 
পরিণত স্তরে পৌছুলে, আয়ের পাকা 
কমে আসবে আপনা খেকেই, অনেক 
অর্থনীতিবিদ এই রকম মনে করেন। 


ইতিমধ্যে এ ছাড়াও নান। রকম ব্যবস্থার 
মাধ্যমে 'অখনৈতিক ক্ষমতার স্্যম বন্টনের 
ব্যবস্থ। করা হচ্ছে । ভূমি স্বন্ত সংস্কারের 
ক্ষেত্রে. জমিদারী প্রখার বিলোপ একটি 
প্রথম স্তর । সম্প্রতি জমির মালিকান। 
সম্পর্কে আরও প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণ 
কর। হচ্ছে । 


কর নির্বারণ নীতির মাধ্যমে অর্থ- 
নৈতিক বৈষম্য দূর করার প্রতিও সরকার 
দৃষ্টি দিয়েছেন। ভারতে যে প্রগতিশীল 
হারে আয়কর, লাভকর ও অন্যান্য প্রতাক্ষ 
কর আরোপ কর৷ হয়, তা সবৌচচ হার- 
গুলির অনাতম ৷ বিভিন্ন আইন প্রবর্তনের 
মাধ্যমে একচেটিয়। প্রতিষ্ঠান ও মুষ্টিমেয়ের 
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করায়ত্ব শিল্পক্ষেত্রের 'অথনৈতিক ক্ষমতা 
হাসের চেষ্টা করা হচ্ছে । বিচার করলে 
দখা যাবে, জাপানও 'জাইবাৎসসু নামক 
একচেটিয়া গোষীর ওপর দেশের শিল্লো- 
নয়নের ভার ছেড়ে দিয়েছিল, সেই তুলনায় 
ভারতের একচেটিয়া শমতা প্রসারের ক্ষেত্র 
আনেক সঙ্কচিত। 


শিল্পক্ষেত্রে সরকারী লীতি হচ্ছে 
সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র ক্রমশ আরও 
প্রসারিত ও বিস্তূত কবা। এ ক্ষেত্রে 
বাক্তিগত উদ্যোগ ও সরকারী উদ্যোগের 
ভূমিক। প্রতিযোগিতার শর বরং সহযোগি- 
তার । তবে জাতীয় স্বার্খে, সরকার, শিল্প 
বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ রার্রিয় তত্বাবধানে 
আনতে পাবেন । ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ 
তারই একটা দৃ্রাস্ত | 


বর্তমানে অনৈতিক বৈষমা ত্রাসকপে 
শগরাঞ্চনল সম্পদেব উচচ সীমা নিধারণের 
কথা চলছে। বিভিঘ অঞ্চলের মধো 
আখিক বৈধষম্য দূর করার জন্য সুযম 
উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপারণেব প্রতি সরকার 
মলোযোগা হচ্ছেন। 


এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে বিভিন প্রকল্পের 
আওতায় ক্র 9 কটির শিল্পের প্রসার 
প্রভৃতির মাধামে বৃহত্তর জনসাধাবণ যাতে 
পরিকল্পনাব ম্রকল তোগ করতে পাবেন 
তার দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে । 


পরিশেষে এটি মনে রাখা দরকার থে 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত সার্বজনীন 
কলাণ সন্তব নয় । জহরলাল নেহরু এই 
সতা উপলব্ধি করে বলেছিলেন “যদি হঠাৎ 
একটি অনগ্রসর দেশ সমাজতন্ত্রের আদ 
গ্রহণ করে তবে সেট হবে দরিদ্র ও 
অনগ্রসর দেশের সমাজতন্ত্র েইজনা 
সবচেয়ে আগে দরক!র সুষ্ঠ ও বলি 
অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ এবং সুপরি- 
কল্পিত কার্যমূচীর সুষ্ঠ রূপায়ণ। এই 
পথে চলতে পারলে আজকের ভারতের 
অর্থনৈতিক গতিই বলে দেবে ভবিষ্যতেদ 
ভারত কোন পথে যাবে ।' 





যোজন। ভবন থেকে...... 





“ছোট ছোট আকারের জমির ক্ষেত্রে 
জরিপের শতকর। হার অনেক কমে গেছে। 
মাঝারি আকারের ক্ষেত্রে এই হাসের 
পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম কিন্ত বড় আকা- 
রের ক্ষেত্রে তার গতি উদ্ঘাভিমুখী। 
তবে ভূমি সংহতিকরণের ফলে রাজ্য- 
গুলিতে জমির মোট মালিকের সংখ্যা কমে 
গেছে। ভূমি সংহতিকরণ করসূচীর 
মূল্যায়ণ করে পরিকল্পনা কমিশনের কর্মসূচী 
মূল্যায়ণ সংস্থা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন | গুজরাট, মধ্য প্রদেশ, মহা রাষ্্ী, 
গহীশুর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও 
উত্তরপ্রদেশ, যেখানে ১০ লক্ষ একরেরও 
বেশী জমি সংহত করা হয়েছে, কর্মসূচী 
মূল্যায়ণ সংস্থা এই রাজ্যগুলির কয়েকটি 
স্থানেই তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এই 
বাজ্যগুলির ১৮টি জেল, ৩৬টি তহশীল 
তালুক, ১০৬টি গ্রাম এবং প্রায় ১১০০ জন 
কৃষক এই অনুসন্ধানের অন্তর্ভূক্ত হয়। 


কর্মসূচী মূল্যায়ণ সংস্বা আরও বলে- 
ছেন যে গ্রামের জরিপ সংখ্য। সমস্ত রাজোই 
দাস পেয়েছে এবং সংহতিকরণের পৃব্রের 
তুলনায় আকার বড় হয়েছে । সংহতি- 
করণের পর ১৯৬৬-৬৭ সালে খণ্ড খও 
ছমির সংখ্যাগুলির সঙ্গে তুলনা করে দেখ। 
যার যে, রাজ্যগুলিতে এই সমসা। তেমন 
বড় কিছু নয়। পাঞ্জাবের অমৃতসর ও 
গুরুদাসপুর জেলায় এবং উত্তরপ্রদেশের 
এটাওয়া ও বাহারাইচ জেলায় খণ্ড খণ্ড 
মির মালিকের সংখ্য। কিছুট। বেড়েছে । 


কৃষির ওপর গতিক্রিয়। 


কৃষি-উন্নয়নমূলক জিনিসগুলির ব্যবহার 
সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে নিব্বা- 
চিত, স্বানগুলিতে সংহাতিকরণের পর উন্নত 
ধরণের বীজ, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, 
বেড়েছে । পাঞ্জাব, হবিয়ানা ও উত্তর- 
প্রদেশে এগুলির ব্যবহার যথেষ্ট পরিষাণে 
বেড়েছে। ভূঙ্গি সংহতিকরণ, কৃষির 
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ভূমি সংহতি কর্মক্রী 


ওপরে কি প্রতিক্রিয়া স্ঘটি করেছে তা স্থির 
কর। খুব কঠিন হলেও, অনুসন্ধানের ফলে 
এটুক জানা গেছে যে সংহতিকরণের পর 
উন্নত ধরণের বীজ, সার ছত্যাির ব্যবহার 
অংশত:ঃ বেড়েছে এবং উৎপার্দনও বেড়েছে। 
অমৃতসর, হিসার, কর্ণাল, গুড়গাও, 
এট।ওয়৷ এবং বাহারাইচ জেলায় যাঁদের 
পরশ করা হয় তাদের মধ্যে শতকরা ৫০ 
জন এবং তারও বেশী বলেন যে সংহতি- 
করণের ফলেই কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে । 


মহীশুরের বিজাপূুর এবং গুজরাটের 
আহ্মেদাবাদ জেলায় যাঁদের প্রশূু করা হয় 
তাদের মধ্যে শতকর। ৯৫ এবং ৮০ জন 
বলেন যে সংহতিকরণের কোন প্রয়োজন 
ছিলনা | নিবর্বাচিত জেলাগুলিতে যাদের 
প্রশ করা হয় তাদের মধ্যে বেশ কিছু 
সংখাক লোক ছিলেন যাবা সংহতিকরণের 
প্রয়োজন অনুভব করেননি । 


দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রচারের 
প্রয়োজনীয়ত! 


ছোট কৃষকদের মধ্যে একট৷ দৃঢ় 
বিশাস রয়েছে যে যাদের জমির পরিমাণ 
বেশী, সেই শেণীর কৃষকরা, সিদ্ধান্ত যাতে 
তাঁদের অনুকূলে হয় সেই সম্পর্কে প্রভাব 
বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন । যে জমি 
ংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারীরা৷ পেয়ে 
আসছেন তার ওপরে যে আস্তরক একটা 
টান থাকে সেই মাটির টান, সংহতিকরণ 
সম্পকিত দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত করছে। 


সংহতিকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং 
বর সুবিধেগুলি সম্পর্কে কৃষকদের মনো- 
ভাৰ গড়ে তোলার জন্য উত্তর প্রদেশ, 
পাঞ্জাব, হরিয়ান৷, মহারাষ্ী এবং গুজরাটে 
কোন সরকারী ব্যবস্থা নেই । রাজস্বান, 
মহীশুর ও মধ্যপ্রদেশে সঙ্ববদ্ধ প্রচারের 
ব্যবস্থা কর। হয়েছিল । 
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গুজন্লাট এবং মহারাষ্ট্রে যে অভিজ্ঞত। 
অজিত হয়েছে তাতে দেখ। যায় যে ভূি 
ব্যবস্ব৷ সংহত কর! সম্পর্কে, অনুগত অঞ্চল- 
গুলিকে লক্ষাস্থল করায় এই কর্মসূচীর 
ওপর তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হাটি করে। 
তার ফলে অপেক্ছাকত উন্নত অঞ্চলে 
অর্থাৎ বড় এবং মাঝারি সেচ ব্যবস্থার 
অধীন অঞ্চল এবং নিবিড় কৃষি কর্মসূচীর 
অন্তরূক্ত অঞ্চলগুলিকে এই কর্মসূচীর 
লক্ষাস্থলে পরিবন্তিত করতে হয়। ্‌ 


রূপায়ণে অসুবিধে 


যে সব অঞ্চলে তথ্য সংগ্রহ কর! হয় সে- 
গুলির বেশীর তাগ কর্মী বলেছেন যে জমির 
মালিকানার নখীপত্র অত্যন্ত পুরানো এবং 
সেগুলিকে কালোপযোগী করাট। একট। 
বিপুল কাজ। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে 
যে অভিজ্ঞতা অজিত হয়েছে সেই অনুযাণ? 
বল। যায় যে এই কাজের জন্য যে টীকা 
বরাদ কর হয় তা যথেষ্ট ছিলন। এবং 
কজের বিপুলতার দিক থেকে, এর জন্য 
নিঙ্ছারিত সনয়ও ছিল খুব কম। কাজেই 
এমন সব সংক্ষিপ্ত পন্থা অবলম্বন করা হয় 
যা সম্পূর্ণ সম্তোষজনক নয় । 
হরিয়শ। এবং পাঞ্জাবের সমস্যা ছিল 
আবার অন্য ধরণের । ১৯৪৭ সালের 
গণ্ডগোলের সময় সেখানকার কতকগুলি 
উদ্ধাস্ত গ্রামের রাজস্বের নখীপত্র হয় হারিয়ে 
যায় না হয়তো নষ্ট হয়ে যায় । সেই সব 
নর্ীপত্র ঠিক করতে বন সময় লেগে যায়। 


ভূমি সংহতিকরণের এই পরিকল্পনার 
ফলে আরও একটা বড় সমস্যা দেখ দেয়। 
স/ধারণের উদ্েশ্যে যে জমি দেওয়া হয়েছে 
ত। বিভিন্ন কাজে লাগানে। হচ্ছে । বাস্তব 
অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে সংহতি- 
করণের পরিকল্পন। তৈরী করার সময় 
গ্রামের ভবিষাত উন্নয়নের প্রয়োজনকে 
ভেবে দেখা হয়নি । দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল 
জমির মূল্যায়ণ । এট। অত্যান্ত জটিল 
একটা সমসা। | কারণ, জমির সঠিক 
মূল্যায়ণের ওপরেই জমির পুনর্বি তাজনের 
যুক্তিযুক্ততা নির্ভর করে । বলা হয়েছে 
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সব রকম আঘথিক বাবস্থাতেই এমন 
একটা অনুকূল মূপানীতি থাকা উচিত যাতে 
এখনীতি সহজে অগ্রগতি করতে পারে : 
কারণ ভরত আথিক উন্নয়ন করতে হ'লে 
আর্ণিক স্থিতিশীলতা অতান্ত প্রযোজন । 
অস্থিরতা বা অসমতার মব্যে, বিশেধ করে 
ভারতের মতো উন্নয়নশীল কোন দেশের 
পক্ষে, যেখানে মিশবিত অর্থনীতি ও অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনার মাধমে উন্নয়নের জনা 
চেষ্টা করা হচ্ছে সেখানে অস্থির কোন 
অর্থনীতির মধ্যে সমৃদ্ধি লাভ কর। সম্ভব 
নয়। সম্প্রতি কয়েক বছরে জিনিসপাত্রের 
দাম এতে। বেড়ে গেছে যে তা অতি 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বন্টন ব্যবস্থাতেও 
বিশৃঙ্খল! স্থট্টি করছে । এই বিরূপ অবস্থা 
আয়ত্বে আনার জন্য এখন স্থির কর 
হয়েছে যে জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য 
একট৷ নির্দিষ্ট মানে নিয়ে আসার অন্যতম 
উপায় হল ব্যবহারকারীদের জন্য ্ুসংবদ্ধ 
কতকগুলি সমবায় সমিতি স্থাপন । 
উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের গতি দ্ধত হতে 
থাকলে জিনিসপত্রের দাম কিছুটা বাড়বেই 
এবং সামানা ফাপ। বাজারকে সেই ক্ষেত্রে 
উন্নয়নেরই একটা অঙ্গ ৰলে ধরা হম। 
কিন্ত মূলাকে যদি অবাধগতিতে বাড়তে 
দেওয়৷ হয় তাহলে তা বিবপ প্রতিক্রিয়া 
স্যট্টি করে কাজেই মুল্যের উদ্ধগতি প্রতি- 
রোধ কর! বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। 
অন্যদিকে বন্টন ব্যবস্থাগুলি যদি উপযৃজজ- 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ না কর! যায় তাহলে মূল্যের 
উদ্দগতি রোধ করার সব প্রচেষ্টা বিফল 
হয়েযায়। কারণ যে কারণগুবির জন্য 
মূল্য বাড়ে সেগুলি সমস্ত নিত্যব্যবহার্য 
জিনিসের দামেও প্রভাব বিস্তার করে । 


অসম্ভব বৃদ্ধি 


গত কয়েক বছরে জিনিসপত্রের দাম 
বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রীর দাম অত্যন্ত 
বেড়েছে এবং এর ফলে সাধারণ মানঘের 
কষ্ট বেড়েছে এবং আয় বাড়লেও সেই 
হিসেবে তাদের জীবন ধারণের মান উন্নত 
হয়নি । ছ্থিতীর পঞ্চবার্ধিক পরিকল্ননার 


স্থিতিশালতা 


০ প  শ্পপ  পাপা 


্রাহবগাণের জনয 


মমবায় স্থাগম 


বিশ্বনাথ লাহিভী 


সময়ে খাদাসামগ্রীব দাম শতকরা প্রার ৩১ 
ভাগ বেড়েছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার 
সময়ে বেড়েছে শতকরা ৪১ ভাগ, কিন্ত 


১৯৬৬-৬৭ সালে দাম বেড়েছে তার পৃবর্ব 


বছরের চাইতেও শতকর1 ১৮ ভাগ বেশী | 
১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে পরের চার বছরে 
খাদ্য সামগ্রীর মূল্য শতকরা ৭৬ ভাগ 
বেড়েছে। এর তুলনায়, অন্যদিকে, খাদা- 
শস্যের উৎপাদনের হার পরিকল্পনার সময়ে 
তেমন ভক্ত বাড়েনি আর তার ফলে 
১৯৫১ থেকে ১৯৬৫ সাল পধ্যস্ত খাদা- 
শস্যের আমদানী চারগুণ বেড়েছে। 
কাজেই এই রকম অবস্থায়, ব্যবহারকারী- 
গণের গমবার স্থাপন করলেই তা যাদ্মন্ত্রের 
মতে। সমস্ত রকম আর্থিক অসমত৷ দূর 
করবে তেমন কথা মনে করা উচিত নয় । 


কার্যকারিতা 


গত কয়েক বছরে ভারতে, ব্যবহার- 
কারীগণের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে যে 
উন্নতি হয় তা প্রশংসার যোগ্য । ১৯৬২- 
৬৩ সালে সমবায় ষ্টোরের সংখ্য। ছিল 
৮৪০৭, এগুলির সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ 
লক্ষ এবং বাবসার পরিমাণ ছিল ৩৮.২০ 
কোটি টাকা । ১৯৬৬-৬৭ সালে সমবায় 
ষ্োরের সংখ্য। দাড়ায় ৯৫৯১তে। এগুলির 
মোট সদস্যের সংখ্যা ছিল ৬৬.৬৭ লক্ষ 
এবং ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৮৮.৩১ কোটি 
টাকা । এতেই বোঝা যায়. সমবায় ষ্টোর 
স্বাপনেষ আন্দোলন কতখানি জনপ্রিয় 
হয়েছে। সহরগুলির মোট সংখ্যার ১৪ 


ধনখান্যে ৮ই ফেবয়ানী ১৯৭০ পষ্া ৮ 


আনার অন্যতম উপায় 





ভাগ অর্থাৎ ২৫ লক্ষ পরিবার এইসব 
ছোরের সুবিধে ভোগ করছে । তীঁছড়ি। 
অনুমান কর। হচ্ছে যে ১৯৬৬-৬৭ সালের 
মধ্যে সহরের খুচর] ব্যবগায়ের শতকর। 
অন্ততঃপক্ষে ৭ ভাগ এই সব সমবায় ষ্টোরের 
মাধ্যমে সম্পম হয় । কেন্দ্রীয় ও রাজ্য- 
সরকারগুলির সাহায্যেই এই রকম ত্র 
উন্নয়ন সম্ভবপর হয় । কিন্তু সমবায় বের 
সংখ্য। বাড়লেও তা বাজারের মূল্যমানের 
'ওপর কোন প্রভাব বিস্তর করতে পারেনি 
ব1 সাধারণভাবে ব্যবহারকারীদের উপকার 
করতে পারেনি । প্রক্‌তপক্ষে এই সমবাৰ 
আন্দোলনের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল । 


মূল্য নীতি 

ব্যবসায়ের অন্যতম একটা বিশেষ 
অঙ্গ হিসেবে সঠিক মৃল্যনীতিই শুধু 
সমবায় ট্টোরগুলির দক্ষ পরিচালনায় সাহাযা 
করতে পারে । কিন্তু এই ঠ্োরগুলিও 
নিজেদের জনা একটা মূল্যনীতি স্থির কবে 
নিতে পাবেনি। ষ্টোরগুলি বেশীরভাগ 
ক্ষেত্রে, প্রধানত: যে সব জিনিসের সরবরাহ 
কম এবং যেগুলি সহজে বিক্রী হয় মে- 
গুলিই কেনাবেচা করে । উচিত মূলোর 
আকারে হয় সরকার সেগুলির মুলা বেঁধে 
দেন অথবা বেসরকারি ব্যবসায়ীরা যে দবে 
ষ্টোরগুলিকে জিনিসপত্র সরবরাহ করতে 
স্বীকৃত হন সেই দরেই বিক্রী কর! হয়। 
এই দর পৃৰ্রেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় 
বলে ট্টোরগুলি সেই দরে বিক্রী করতে 
বাধ্য হয় কাজেই জিনিসপত্রের দাম 
প্রতিযোগিতামূলক বা কম হয়না বলে 
অথব। খুব ভালে জিনিস পাওয়! যায়ন! 
বনে ক্রেতার এই সব ট্টোর থেকে জিনিম- 
পত্র কিনতে খুব উৎসাহ পানা | একটি 
বিবরণীতে দেখতে পাওয়া ধায় যে ৪৩? 
ট্টোরের ২৫টিতে চাউলের মুল্য এবং ৩৭টি 
ষ্টোরের ১৬টিতে গমের মূলা বাজার দরের 
তুলনায় শতকর। ৫ ভাগ কম ছিল; এবং 


এই ঠ্রোরগুলির এক চতর্থাংশের ক্ষেত্রে 


বাজার দরের তুলনায়, শতকযা। ১০ ভাগের ও 


বেশী, মূল্যের পার্ধকা ছিল বসার একটা 


উল্লেখযোগা ব্যপার হ'ল ৪৩টি ষ্টোরের 
মধ্যে ২৪টিতে বনম্পতির মূল্য এবং ৪৮টি 
ষ্টোরের ২৪টিতে কাপড় কাচ।র সাবানের 
মূল্য ব্নজার দরের সমান ছিল | সরকারের 
ন্যাযা মুল্য-নীতির জন্য প্রথমে উল্লিখিত 
জিনিসগুলির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম ছিল 
এবং উৎপাদকগণের পূর্ব নির্ধারিত মুল্য 
অনুযায়ী পরের জিনিসগুলির মূল্য একই 
রকম ছিল । বিবরণীতে আরও বলা 
হয়েছে যে প্লোরগুলির সদস্যদের মধ্যে 
বেশ বড় একটা অংশ অর্থাৎ শতকরা ৩৪ 
খেকে ৩৯ ভাগ, ষ্টোর থেকে তীদের 
পয়োজনীয় খ[দাখশস্য কেনেন নি এবং 
ঠোর থেকে মদপ্যরা যে সব জিনিস কেনেন 
তার শতকরা ৪৯১ থেকে ৬৫ ভাগই ছিল 
নিয়গ্ণ বহি ত দ্রবাদি। ক্ষতির সম্ভাবন। 
মন্বে্ বাজার দরের চাইতে কম মূলো 
জিনিসপত্র বিক্রী করাই হ'ল ঠ্েোরগুলির 
মোটামুটি নীতি । একটি বিবরণীতে দেখা 
মা যে ১৯৬৭-৬৮ সালে ৩১৭টি পাই- 
কারি সমবায় ছ্োরের মবধো  ১৮৫টিব 
"লাকসান হয়। তবে এটাও সত্যি কথা 
[যে রেশনের জিনিস পাওয়া যায় এবং 
এন্যান্য ভিনিম সম্তায পয যায় বলেই 
বেশীবভাগ লোক সমবায় ট্টোরের সদস্য 
হন। 

ব্যবহারকারীদের সমবাম আন্দেলন 
যে ভারতে দৃঢ় ভিন্তি স্বাপন করতে পারেনি 
ত। পরিষ্কার বোঝ যায়। তাছাড়। 
মূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে এগুলি বিশেষ 
কোন সাহায্য করতে পারছেনা । কিন্তু 
অখম্ীতিতে মূল্যের স্থিতিশীলতা অজনে 
ইংলাণ্ড ও সুইডেনের ব্যবহ!রকারীদের 
মমবায় আন্দোলন প্রশংসনীর কাজ করেছে। 
এ দৃটি দেশে সমবায় আন্দোলনের এই 
সাফল্যের প্রধান কারণ হ'ল, ব্যবহারকারী - 
দের চাহিদার দূই তুততীয়াংশই পাইকারি 
্ারগুলি উৎপাদন করে । এর ফলে 
তার। বাজার দরের তুলনায় কিছুট) কমে 
তাদের মুল্যমান স্থির করতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ এই দেখগুলির অভিজ্ঞতা থেকে 
দেখ। যায় যে মোট খুচর] বাবসায়ের শত- 
কর। ১০ থেকে ২০ ভাগ, সমবায় ্োর- 
গুলির মাধ্যমে হয় বলে' বাবহারকারীদের 
সমবায়গুলি অর্থনীতিতে, বিশেষ করে 
মূল্যের স্বায়ীত্ব বিধানে, একট। ভালে। 
প্রভাব বিস্তার করতে এবং করছে। 


ব্যবহারকারীদের সমবায় ট্টোরগুলির 
জন। একট। সঠিক মল্য নীতি স্থির করতে 
কতকগুলি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচন। 
করতে হয়। এগুলি হল (১) সম্ভাব্য 
মোট বায় ( ক্ষযক্ষতি এবং পরিচালন। ব্যয় 
সহ ) এবং মূলধনের ওপর স্রদ এবং 
লভ্যাংশ বিতরণ করার পরও যুলধনের 
যথেষ্ট সংস্থান । বাজার দর অন্যায়ী যদি 
মূল্যনীতি স্থির করা হয় তাহলে ত৷ 
বাবহারকারীদের ওপর বিশেম্ব প্রভাব 
বিস্তর করতে পারেন৷ । সুইডেনের 
অভিজ্ঞতা থেকে বল! যায় যে তীরা সক্রিয় 
একট মূলনীতি গ্রহণ করায়, গৃহস্থালীর 
জন্য প্রয়োজনীয় তিন চতুর্থাংখের 9 বেশী 
সামগ্রী ঠ্টোরগুলির মাধামে বিক্রী করতে 
পারেন। ইংলগ্ডে এর পরিমাণ হল 
শতকর 8৫ থেকে ৫৫ ভাগ । ভারতে 
সমবায় ঠোরের সংখ্যা কম, এগুলি আথিক 
ক্ষমতার দিক থেকে দূবর্বল, প্রয়োজনীয় 


' করে নিতে হবে। 


জিনিসপত্র উৎপাদনে অক্ষম এবং মোট 
জাতীয় বাবসা বাণিত্যোর লেনদেনে 
এগুলির অংশ যৎ্সামান্য | তাছাড়। 
এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত দ্রিনিসপত্রের ওপরেই 
খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। 
কাজেই এই রকম অবস্থায় সমবায় ঠ্োোষ- 
গুলির সুদক্ষ পরিচালনার জন্য কোন 
মূল্যনীতি স্থির করার সময় বাজার দরের 
নীতি এবং সক্রিয় মূল্যনীতির মাঝানাঝি 
একটা ব্যবস্থা বেছে নিতে হ॥। যাই 
হে!ক, অর্থনীতির ওপর একটা শুভ ফলের 
জন্য বিশেষ করে মূলা স্থিতিশীল করার 
জন্য বাবহারকারীদের সমবায় ট্োরগুলিকে 
শেষ পর্য্যস্ত একট! সক্রিয় মুল্যনীতি স্থির 
এই রকম সুল্যনীতির 
মাধ্যমে আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন 
সফল হয়ে উঠতে পারে। 


( ইংবেপী যোজনায প্রক।শিত একটি প্রবন্ধ 
থেকে অনদিত 1) 


(যাজন। ভবন €খক্ষে 


৭ পৃহ্গাৰ পরব 


যে ভূমির বিনিময় করে যাতে লাভবান 
হওয়। যায় সেজণ্য খারাপ জমির দাম 
বাড়ানোর জন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে ইচ্ছে 
করে চেষ্টা করা হয়েছে আবার কতকগুলি 
ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা সফলও হয়েছে । আর 
একটা ব্যাপার যা জমির সঠিক মৃল্যায়ণে 
বাধার স্যট্টি করেছে তা৷ হল, ভূমির মূল]ায়ণ 
করার সময ভূমির উব্্ব রতাও বিবেচন। কর। 
হয়। কিন্তু এই উন্বরতার মূল্যায়ণ কর! হয় 
কয়েক বছর পুবের্ব এবং তাইই নর্থীতে 
অন্তর্ভুক্ত কর৷ হয় বলে ভূমির সঠিক 
মূল্যায়ণ সম্ভব হয়নি । যেসব উন্নয়নের 
ফলে ভূমির উৎপাদন সম্ভাবনা বেড়েছে 
সেগুলি সম্পর্কে কোন রকম বিবেচন। করা 
হয়নি | 


সমগ্র সংহতিকরণ কর্মসূচীর মুলে ছিল 
ভূমির মূল্যায়ণ এবং এই মূল্যায়ণ যাতে 
সঠিক হয় ত। সুনিশ্চিত করার জন্য সব - 
প্রকারে চেষ্টা করতে হবে । তা ন। হলে 
সংহতিকরণ কর্মসূচী সম্তেষজনকভাবে 
সম্পূর্ণ করা কঠিন হবে। 


বিবরণীতে পরামর্শ দেওয়। হয়েছে যে 
রাজস্ব বিভাগের অবগরপ্রাথ কোন উচচ- 
পদস্থ কর্মচারি এবং দৃই জন জননেতার 
একটি উচচশক্তি-সম্পন্ন কমিটির হাতে এই 
মূল্যায়ণের ভার দেওয়। উচিত । 


যে কর্মচারীদের ওপর এই কাজের 
ভার দেওয়। হয মে কাজ ছিল তাদের 
পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, কাজেই সখয়মতো 
কাজ শেষ করার জন্য তাদের সংক্ষিপ্ত 
পগ্থা অবলম্বন কর। ছাড়া অনা কোন 
উপায় ছিলন৷ | সুতরাং এই কাজের জন্য 
যতখানি পৃঙ্ানূপঙ্ঘ পরীক্ষা প্রয়োজন ছিল 
ততটা সন্ভব হয়নি । কর্মচারীর সংখ্যার 
ওপরই কেবল কাজের দক্ষতা নির্ভর 
করেনা, সেই. কাজের জন্য কর্মচারী! 
কতথানি এবং কী ধরণের প্রশিক্ষণ পেয়ে 
ছেন তার ওপরেই তা নির্ভর করে । বল! 
হয়েছে যে মধাপ্রদেশ, মহীশুর ও গুজবাটে 
এই ধরণের কোন বাবস্থা কর। হয়নি | 


ভাবতে মোটবগাড়ী শিল্প 


অশোক মুখোপাধ্যায় 





যে পন প্রগতিশীল কমপ্রচেছটা বিদেশী 


মূলধন 9 বিশেষজ্ছের সভানতাণ ক্রমশঃ 
স্বনির্ভর হযে উঠছে, ভারতের মোটর গাড়ী 
শিল্প ত'ল সেগুলির আন্যতস | 


ভারতে মোটর গাড়ী, শিল্প সম্প্রতি 
গড়ে উঠেছে । এই শিল্পে মোটরের বিভিন্ন 
অংশ একত্রীকরণেব আধুনিকতম পঞ্থা 
পদ্ধতি এবলম্বন করা হয় । তবে ভারতে 
মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ উৎপাদনের অনুপাত 
ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে । একজন উৎপাদক 
হিগেল ক'রে দেখেছেন যে, এখন গাড়ী- 
গুলির শতকরা ৯৮ ভাগ অংশ দেশে নিমিভ 
হন | নিঠসন্দেতে, এটি উল্লেখযোগা 
কতিহ, কারণ প্রাব ৬০০০টি অংশ সংযো- 
জিত করে একটি মোটর গাড়ীন সম্পৃণ 
আকার দেওয়া হঘ। 


বর্তমানে, ভারতে বছরে প্রার ৩৬,০০০ 
যাত্রীবাহী গাড়ী ও সনগংখাক লরি, ট্রাক 
ইত্যাদি তৈরি কর। হয়, এবং নানা ধরণের 
দশ লক্ষেরও বেশী গাড়ী রাস্তার চলাচল 
করে। পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে তুলনায় 
অবশ্য এই সংখা? কম, তবু ভারতীয় 
মোটর গাড়ীর বাজার এশিয়ার মধ্যে গ্বিতীয় 
অর্থাৎ জাপানের পরেই ভারতের স্বান। 


একাটি শাধূনিক মোটর গাড়ীর কার- 
খানাম, মানা জটিল যাক্ত্রিক উৎপাদন 
প্রক্রিযার মাধ্যমে একটি গাড়ী তৈরি করা 
হয। সাটীলের পাতগুলি প্রযোজনীয 
বিভিয্ল আকার অন্যাণী কেটে নেওরা হ৭ 
ও সেগুলি গাড়ীর “বডি'র নানা অংশের 
বাপ ণেয় | যেষন ছাদ, মেঝে, দরজ। 
“ননেোট' “ফেগার' ইত্যাদি | এই অংশগুলি 
ওষেলুডিং (বা ঝালাই) করে সংযুক্ত করার 
পৰব সম্পূণভাবে গাড়ীর 'বডি' তৈরি হযে 
যাব । কারখানার একটি অপরিহার্য অঙ্গ 
ইঞ্চিন নিমাণ বিভাগ । এখানে পিষ্টন, 
সিনিগুার প্রতৃতি ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ 
নিমিভ হয় | ইঞ্জিনগুলি একেবারে তৈরি 
হযে গেলে পর একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে 
এটির দোঘ ক্্টী পরীক্ষা করে দেখা 
হয। আর একটি প্রয়োজনীর যষ্বের 
সাহায্যে গাড়ীর পিছনের “জ্যাক্সিল' ও 
সামনের “গিযার বকা' ও ফ্টিযারিং উৎপাদন 
কর। হর | যন্ত্রপাতির পরীক্ষা নিরীক্ষা ও 
উৎপাদিত দ্রবের গুণাগুণ নির্ণগের জন্য 
গবেষণাগার- আধুনিক মোটর গাড়ীর 
কারখানার একটি অত্যাবশ্যক বিভাগ । 
ভারতে চারটি আধুনিক মোটর গাড়ীর 
কারখানা আছে । কৰকাতার কাছে 


ধনধানো দই ফেব্য়ারী ৯৯৭০ পা ১০ 





উত্তর পাড়ায়, জাঁযসেদপুর, বোম্বাই ও 
মাদ্রাজে। উত্তরপাড়ায় আমব্যাসাভার ও 
হিন্দাস্তান ট্রাকগুলি তৈরি হয় । 


দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন 
যাত্রার মানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীবাহী 
গাড়ীর চাহিদা এতই বেড়ে গেছে যে, 
উৎপাদনের মাত্রা সেই তালে পা ফেলে 
এগোতে পারছে লা । বিদেশী আমদানী 
অথচ এখনও ণিয়ন্ত্রিত | প্রা ১ লক্ষ 
ক্রেতা গাড়ীর প্রত্যাশায় নাম তালিকাভূক্ত 
ক'রে রেখেছেন । অবশ্য ব্যবসায়িক গাড়ীর 


কা পপ শশা -- 


হিন্স্তান মোটনস্‌ এ গাঁড়ীৰ বডি তৈবীর 
কাছ শম্পর্ণ বা হশ্ডে | 


এ. ৩০ ০ আজ কপ এ ৮ শা শিস শপ পা শোপিস ও পোশস্পিশপ শা শশী পপ পান 


ক্ষেত্রে অবস্থা জন্য রকম, ভারতীর উৎ- 
পাদকর। ভে স্বানীয় চাহিদা মেটাচ্ছেনই, 
উপরশ্ক ।কছু সংখ্যক গাড়ী বিদেশেও রপ্তানী 
করছেন | 


ভারতেও বিশালাকার ট্রাক, লবীব 
চাহিদা বাড়ছে । হিন্দুস্তান মোটর 
আমেরিকার একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ 
হরে বেডফোর্ড ট্রাক নির্মাণ সুরু করে 
দিয়েছে । নতুন ইগ্রিন উৎপাদক যঞ্ত্রে 
সাহাযো একবারেই সাড়ে সাত টন ওজনের 
একটি ট্রাকের ইঞ্জিন তৈরি হয়ে যায়, এবং 
এই রকম ভারী ইঞ্জিন বছরে ১৫,০০০টি 
তৈরি করা সম্ভব হবে । 


দেশীয় তেল 


আসাম ও গুজরাটের ভৈলক্ষেত্র 
থেকে বর্তমানে প্রায় ৬০.৫ লক্ষ টন 
অশোধিত তেল পাওয়া যাবে বলে আশ! 
করা যায়। প্রায় ১২০.৩৬ লক্ষ টন 
অশোধিত তেল আমদানি করতে হযে। 
এই আমদানির জন্য ব্যয় হবে ১০৯ 
কাটি টাকা | 

চতুর্খ পরিকল্পনার শেষে দেশের তৈল- 
ক্ষেত্রগুলি থেকে প্রায় ৯০.৮৫ লক্ষ টন 
তেল উৎপাদিত হব | ১৯৬৯-৭০ সালে 
৭০.১৫ লক্ষ টন হারে তেল উৎপাদিত 
হবে। 


গৃহ মমম্যার ঘমাধানে মবাযিকাৰ ভুমিক। 


(ক. কে. সরকার 


গত বিশৃযৃদ্ধের পর জার্মীনীতে যখন 
আবার শিল্পায়ণ জুক হ'ল, তখন গ্রাম থেকে 
বহু লোক কাজের সন্ধানে সহরে আলতে 
শুরু করলেন আর তার সঙ্গে দেখা দিল 
গৃহ সমস্যা | যুদ্ধের ফলে বেশীর ভাগ 
নাড়ী নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এদের জন্য 
বাসস্বানের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য সম- 
বায়িকার মাধ্যমে বাসগুহ তৈরি করতে 
সক কর হয়। তার পর থেকে সম- 
বায়িকাগুলি এই সমস্যা সমাধানে অনেক- 
খানি অগ্রসর হয়েছে । 


১৮৬২ সালে হামবুর্গে প্রথম গৃহ- 
নির্মাণ সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৮৮৮ সালের মণ্যে এই ধরণের সমিতির 
সংখ্য। দাড়ায় ২৮টি | কিন্তু ১৮৮৯ সালের 
পর যখন সমবায় আইন অনুযায়ী সীমাবদ্ধ 
দায়িত্ব চালু করা হয় তখন থেকেই এগুলি 
দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলতে থাকে । 
এই শতাব্দির প্রথম দিকে সমবায় গহনির্মাণ 
সমিতির সংখ্যা ৩৮৫তে দীড়ায়। 
সামাজিক বীম। প্রতিষ্ঠানগুলিই এগুলির 
জনা প্রধান খণদাতা হয়ে দীঁড়ায়। 
সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির সংখ্য। 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেগুলি, গ্রুশিয়। সরকার 
কর্তৃক স্থাপিত গৃহনির্মাণ সাহাযয তহবিল 
থেকে আরও সাহায্য পায় । বেলওয়ে 
বোডগুলিও সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য 
করে। কিন্ত ১৯৩৩ সালের পর নাঁজি 
শাসনের সময় সমবায়গুলির উন্নয়নে বাধ! 
পড়ে । কারণ নাজি শাসন, সমবায়তিত্তিক 
আথিক ব্যবস্থার পক্ষে ছিলনা | 


১৯৩৮ সালের শেষভাগে, বর্তমানের 
জার্মীন ফেডারেল রিপাবিক এবং পশ্চিম 
বালিনের অধীনস্থ অঞ্চলগুলিতে, সমবায় 
গৃহনির্মাণ সমিতিগুলি, সদস্যদের পক্ষ 
থেকে প্রায় ২৮৫,০০০টি ফ্যাট নিয়গ্রণ 
করত। ১৯৫০ সালের শেষে এই সংখ্য। 
বেড়ে ৩২০,০০০তে দাড়ায় । 


১৯৪৭ সালের পর থেকে সমবায় 
গৃহনির্মীণ সমিতিগুলিন সংখ্য। ও এগুলির 
সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে । তবে 
১৯৫৪ সালের পর আবার এগুলির সংখ্য। 
কমে যায় । নান! কারণে এগুলির সংখা 
কমেছে । আথিক বাজারে মন্দা দেখা! 
দেওয়ায় ১৯৫৩ সালে খণ সম্পকে নিয়ন্ত্রণ 
আরোপ কবা হর | এই নিয়দ্রণের ফলে 
গৃছনির্মাণের কাজ কমে বায়। তাছাড়। 
১৯৫৬ সাল খেকে ব্যক্তিগতভাবে বাড়ী 
তৈরি করার ওপর বেশী জোর দেওয়। হতে 
খাকে । ১৯৫৯ সালে শতকরা ৪৫টি 
গৃহনির্মাণ সমিতির সদদ্য সংখ্যা ২৫০ 
জনেরও কম ছিল | কেবলমাত্র শতকরা 
২০টি সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৫১ থেকে 
৫0০0 এবং শতকরা ১৭টি সমিতির সদগ্য 
সংখ্যা ৫০০ খেকে ১০০০ পর্য্যন্ত ছিল । 
থব কমসংখ্যক সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতির 
সংখ্য। পাঁচ হাজারের বেশী ছিল । 


লাভবিহীন গৃহনির্মাণ আইন 


এইসব সমবায় গৃহনির্মাণ মমিতিগুলির 
প্রধান কাজ ছিল স্বল্প আয়বিশিষ্ বাক্তিদের 
জন্য গৃহনিমীণ | এই ক্ষেত্রে সরকার, 
ব্যবস। প্রতিষ্ঠানগুলিকে কর রেহাইয়ের 
মতো! কয়েকটি স্ববিধে দেন । সমবায় 
গৃহনির্মাণ সমিতিগুলিকেই যে শুধু এই 
সুবিধে দেওয়া হয তাই নয়, জয়েন্ট ক 
কোম্পানী, সীমাবদ্ধ দায়িত্ব সম্পয্ন কোম্পানী- 
গুলিও যদি লাতবিহীন বাবসা সম্পর্কে 
কতকগুলি আইনকানুন মেনে চলেন 
তাহলে তাদেরও এইসব সুবিধে দেওয় 
হয়। 

১৯৩০ সালে সব্ব প্রথম লাতবিহীন 
গৃহনির্মাণ সম্পর্কিত নীতিগুলি আইনে 
পরিণত কর। হয়| এই আইনে সংস্থা 
গুলির লাভবিহীন ক্প্রচেষ্টা সুরক্ষিত 
করা সম্পর্কে এবং ছোট ছোট ফ্যাট 
বানানো সম্পর্কে ব্যবস্থা রাখ! হয়। 
আইনের সর্তগুধি হ'ল: (ক) ছোট 
ছোট ফ্যাট বানাতে হবে এবং এই কাজ 


ধনগানো ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পুষ্ঠ। ১১ 


বন্ধ রাখা যাবেন | এর অর্ধ হ'ল ক্রষা- 
গত ফ্যাট বানিয়ে যেতে হবে এবং এক- 
মাও্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই শুধু 
এই কাজ বন্ধ রাখা যেতে পারে। (খ) 
সরকারী নীতি অন্যায়ী এই সৰ ফুযাট বা 
বাড়ী উপযক্ত মূল্যে বিক্রী করতে হবেবা 
ভাড়৷ দিতে হবে ।. (গ) গুহ নির্মাণ সমগি- 
তির যে লাভ হবে বা সেগুলির যে সম্পদ 
গড়ে উঠবে তা বন্টন করারও কয়েকটি 
সর্ত বয়েছে। এই সমিতিগুলি, অংশীদার- 
দের মধ্যে অনুদ্ধ শতকরা & তাগ সম্পদ 
বন্টন করতে পারধে । লাভ বন্টন ন৷ 
করার ফলে যে.সম্পদ গড়ে উঠবে তা 
স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠানেরই থাকবে । কোন 
অংশীদার পদত্যাগ করলেও তাতে হাত 
দেওয়। যাবেনা । কোন প্রতিষ্ঠান ভেঙে 
দেওয়। হলে তার সম্পদ লাভবিহীন কোন 
উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে । ফুযাট- 
গুলির আকার একট! নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
রাখতে হবে যাতে সেগুলির মূল্য সাধা- 
রণের আয়ম্বের মধ্যে থাকে । 
এই সব সমবাষ গুহনির্সাণ সমিতি- 
গুলির কর্মপ্রচে্টা থেকে যাতে কেউ 
ব্যক্তিগতভাবে লাতবান হতে না পারেন 
আইনে তারও বাবস্ব। রাখা হয়েছে । হে 
সব সংস্থা গুহনিম়াণের কাজে ব্যাপৃতি 
আছে সেগুলির মধ্যে শতকর। প্রায় ৭৫ 
ভাগই, সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি । কিন্ত 
বিপূল সংখ্যক সমবায় সমিতি খাকলেও, 
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এগুলির 
নিয়ন্ত্রণাধীন ফুযাটের সংখ্যা কম। তার 
প্রধান কারণ হ'ল সমবায় সমিতিগুলি 
সাবারণতঃ স্থানীয় ছোট ছোট অঞ্চলে লা 
পল্লী অঞ্চলে কাদ করে এবং এগুলির 
মূলধনও কম। 
সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলির কাজ 
হল £ জমি কিনে পরিকল্পনা তৈরি করা 
এবং বাড়ী তৈরির কাজ পরিদশন কর! । 
ফু)াটগুনি তৈরি হয়ে গেলে সমিতি- 
গুলি সদস্যদের এগুলি ভাড়া দেয়। 
১৪ পৃহ্ঠায় দেখন 


কী মাত 


5টি গয়সা 
খরচ করে 
আপনার 
পরিবার 
সীমিত রাখুন 


ববারের জয়নিয়োধক নিযোধ বাবছার হজ ৪ 
লাল] দেশে ছাটে-বাজালে এখঅ পাওয়া যাচ্ছে, 


জগ্প নিয়জ্রণ ধরব ও পরিকন্পিত পরিবায়ের 
আলননা উপন্ভোগ করন । 





গ্ধন দেশমর 


জন্ম প্রতিরোধ কুরার ক্ষমতা জ্রাগনাদের ৃ পাওয়া যাচ্ছে 
হাতের মুঠোয় গসে গেছে । ॥5 পয়সায় ওটি 


সরকারী সাহায্যে হাল ষুল্যে 





পরিবার পরিকম্পনার জন্য 


পুরুষের ব্যবহার উপযোগী 
উদ্ত ধরণের রবারের জন্মনিরোধক 


গুদীল্প কোকান, ওদুখেল দোকান, সাধাহণ বিপণী, 
সিথানেটেজ মোফান- সর্ধহ বিজতে পাওম। বাম। 








কলকাতার কুমারটুলি এলাকার মৃত 
শিল্পীরা সারা বছরই পূৃতুল, খেলনা ব৷ 
মৃন্তি প্রভৃতি তৈরীর কাজে ন্যাপ্ত থাকেন। 
তবে জান্য়ারী-ফেব্রুয়ারীতে সরস্বতী 
প্জোর সময়ে, আগ্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ 
বিশ্বকর্মা পূছে। 'ও সেপ্টেম্বরে-অক্টোবরে 


রয়েছেন, আর তাদের পরিবাভুক্ত কর্মীর 
ছাড়া আরও প্রায় হাজার খানেক লোক 
মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করেন। ব্যবসার 
মালিক এরা নিজেরাই । এই এলাকার 
মূর্তিগড়ার ব্যবসা থেকে মোট আয় হয় 
বছরে 8০ লক্ষ টাকার মতো । প্রত্যেক 


৬? এ 
রা পি 
৫ ৪ 

4 


্ 
৫ 
ঠা 
২ 
0217 
/ রি 
রাযি 


রা 


চিত্র : বি.”সর়কান্স 

গিয়েছে যে মাটি, থাস, তুঘ, বাঁশ, দড়ি, 

বউ, সাজসজ্জ। ইত্যাদি দ্রিনিস কিনতে 

মোট খরচের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ লেগে 
যায়। 

এর জন্য অনেক ময় শতকর। ৯০ 

ভাগ মুৎশিল্পীর খণের প্রগ্োজন হয় এবং 


গশিল্ীদের সেবায় ব্যাক 


দূর্গাপূজোর মরশুমে এবং অক্টোবর-নভেম্বর 
নাগাদ কালীপূজোর সময়ে এদের হাতে 
কাজ থাকে সবচেয়ে বেশী । ক্মারটুলি 
এলাকা হচ্ছে মতি তৈরির পাঠস্বান। 
ক মরিটুলিতে তৈরি মু্তির সবছেয়ে বড় 
বাজার হ'ল কলকাতা এই লব মুতি শুধু 

বাংলা দেশেই নয়, বাংলার বাইরেও বিক্রী 
হয়। একটা সমীক্ষায় জানা গিয়েছে বে, 
কমারটলিতে সবশ্ুদ্ধ ২০০ ঘর শিল্পী 


' মাল কেনা । 


4 





শিল্পী পরিবার গড়ে বছরে ২০,০০০ টাকার 
মত মর্তি বিক্রী করে থাকেন। এঁদের 
মধ্যে অধিকাংশ ভাঁড় বাড়ীতে থেকে 
ব্যবসা চালান । 
বছরে চারটে বড় বড় পূজোর মরশুমে 
ম্‌ৎশিল্পীদের টাকার দরকার পড়ে সবচেয়ে 
বেশী | প্রত্যেক দিনের খুচরো৷ কেনা- 
কটি 'ছাড়াও একট! বড় খরচ হ 'ল কাঁচা- 
যেমন হিসেব ক'রে দেখা 


: ৭ ধরীধানো ৮ই ফেব্রুম্ারী ১৯৭০ পঞ্া ১৩ 


সেই প্রয়োজন মেটাতে হয় মহাজনাদের 
কাছ থেকে টাক। ধার ক'রে । সুদের হার 
কখনও শতকরা ৩৬ তাগ কখনও বা শত- 
করা ৭২ ভাগ । এত চডা হাবে সুদ দিয়ে 
তাঁদের হাতে লাভ থাকে অতি সামান্য । 
অবশ্য কোন কোন সময় লাভের পরিমাণ 
শতকযর়। ২৫ থেকে ৩০ ভাগের মতও 
দাড়ায় ( এর মধ্যে কারিগরদের মজরিও 

ূ ১৯ পৃঠায় দেখুন র্‌ 





অভাব ও অপরাধ একে অপরের সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
অপরাধের যুল কারণ--অভাব । অভাবের 
তাড়নায় মানুষ বিবেক-বৃদ্ধি হারিয়ে দিনের 
পর দিন নানা অন্যায় কাজে রতহয়ে 
ক্রমশঃ স্বভাব অপরাধীতে পরিণত হয়। 
এমন অনেক সৎ লোক আছেন যাঁরা হঠাৎ 
কোন কঠিন অভাবের চাপে একান্ত নিক- 
পায় হযে অপরাধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই 
ধরণের লোকদের জেলে পাঠালে, তারা 
ঘণ!। ও অপমানে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং 
জেল থেকে বেরিয়ে যখন দেখে সমাজের 
কেউ আর তাদের সঙ্গে আগেকার মত 
স্বাভাবিক ব্যবহার করছেন।, তখন ধীরে 
পীরে তার! স্বভাব অপরাধী হয়ে ওঠে । 


অতাবের তাড়নায়, খরা, বন্যা বা 
দভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে অপরাধ বাপক 
আকার ধারণ করে। আবার জর্ধিক 
অবস্থার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের 
সংখ্যা কমতে থাকে । এ থেকে বেশ 
বোঝা যায় মানধ স্ভাবতঃ অপবাধ প্রবণ 
নয। 


মানুষ পেটের ক্বালায় যদি চুরি ডাকাতি 
করে বা কোন হীন কর্মে রত হয়, তখন 
সমাজের কতব্য তার অভাব দূর করা__ 
অপরাধটাকে বড় করে ন। দেখা । কারণ 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় অপরাধীর অনুশোচন৷ 
বৃত্তি নঈ হয়ে গিয়ে মে মরীয়া হয়ে যায । 


দেখা যায সমাজ ব্যবস্থার ক্রটিতেই 
অতাৰ এবং অভাবজনিত অপরাধের জনা 
হর । পরিবারে একমাত্র উপার্জনশীল 
ব্যক্তির হঠাৎ থেকার অবস্থা ঘটলে অথব৷ 
জাকস্ঘিক মৃত্যু হলে-সেই সংসারে 
দারিদ্রের কালে। ছায়া নেমে আসে। 
ংসার ছিম্ন ভিন্ন হয়ে , কল মাধুর্য ও পবি- 
ত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। ছোট ছোট 
ছেলেমেয়ের। ভিক্ষা করতে শেখে, সমাজে 
পরগ।ছার সংখ্যা বাড়িয়ে চলে এবং ক্রমে 
সমজবিরোধী হয়ে ওঠে । রূপ গুণ নেই 
বলে বিয়ে হনে না এমন অনেক মেয়ে 


বারীজ্দ্রকুমার ঘোষ 


অথব। অল্প বয়স্ক বিধবার! অভাবের তাড়নায় 
একট! লোক দেখান শুচিতা রক্ষ। করে 
চলে বটে কিন্তু চক্ষর অন্তরালে তার সমাজ 
বিরোধী জীবন যাপনে হয়তে। প্রল,দ্ধ হয় 
বা বাধ্য হরে পাপাচারে লিপ্ত হয়। 


অতাব ও অপরাধ সমাধানের মূলস্ত্র 
নিহিত রয়েছে সুস্থ অর্থনৈতিক এবং সামা- 
জিক কাঠামোর মধ্যে। আজ যে নারী 
গাণিকা বলে অবহেলিত, জীবনের স্থুরুতে 
মে যদি সমাজের সহানুভূতি পেত, তাহলে 
হয়ত গে সমাজে মর্যাদার আসন পেতে 
পারত। অথব। কোন মনীষীর জননীরূপে 
পূজিত হতে পারত । কিন্তু তাই বলে 
নৈতিক দৃষ্টিতে পাপকে কখনও সমর্ধন কর! 
যায় না। 


কোন অপরাধীকে জেলে পাঠাতে হলে 
দেখতে হবে তার উপর নির্ভরশীল পরিবার 
বর্গের কি হবে? বাঁচাতে তাদের হবেই, 
তানাহলে তাদের ছেলের। হয়ত কেপমারির 
দলেঢুকবে আর মেয়েরা অন্যায় বৃত্তি গ্রহণ 
করবে । অর্থাৎ একটি অপরাধীকে শাস্তি 
দিতে গিয়ে আরও দশটি অপরাধীর স্যষ্টি 
যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও 
কর্তব্য । অপরাধীর কারাগারে থাকার 
সময়ে তার পরিবারের লোকেরা যাতে 
পরিখমের বিনিময়ে পততাবে উপার্জনের 
সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা রাষ্ট্রের তরফ 
থেকেই কর! দরকার । 


মহাত্ব। গান্ধী বলেছেন-_-'কয়েদখানাকে 
কয়েদীরা যেন হাসপাতাল বলে যনে 
করেন ।' জেলখানায় শাস্তি পাচ্ছি' মনে 


না ক'রে বিভিন শিক্ষার মাধ্যমে 'সংশোশ- 


ধিত হচ্ছি' এই রকম মনে করতে হবে। 
অসুস্থ লোককে যেমন হানপাতালে 
পাঠালে, স্থুচিকিৎসার মাধ্যমে সে সম্পূর্ণ 
সুস্থ হয়ে স্বাভাবিকভাবে ঘরে ফিরে আসে 
তেমনি অপরাধীয় সকল প্রকার 'অপরাধ- 


ধনধান্যে ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১৪ 


অভাব ৪ অগবাধ 2 সামাজিক মধ্য 


জনিত রোগ' ও জেলখান।র নিয়ম শৃঙ্খল।, 
আুশিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধীকে 
নিরাময় করে তুলতে হবে। অপরাধী 
মুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরে এলে সমাজের 
উচিত তাকে পূর্ণ মর্যাদায় সমাজে গ্রহণ 
করা এবং তীঁর। যাতে সরকারী চাকুরিও 
পেতে পারেন তারও সুযোগ দেওয়৷ 
উচিত। আত্ম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
আর পাঁচ জনের মত সহজ সরল সামাজিক 
জীবন যাপনের সুযোগ না৷ দিতে পারলে 
সমাজের এই সব ব্যক্তিকে স্বাভাবিক কবে 
তোল৷ সম্ভব নয় । 


১১ পৃঘঠার পর 


বাড়ীগুলি রক্ষনাবেক্ষণ ও এগুলির উন্নয়ন 
ইত্যাদির দায়িত্বও তাদেরই | কেউ যদি 
নিবে বাড়ী তৈরি করতে চান তাহলে 
সমিতি বাড়ীর নক্সা! তৈরি করে নির্মাণ করার 
ভারও নেন। এর! সদস্যদের কাছে বিক্রী 
করার জনা একটি পরিবারের বাসোপযোগী 
বাড়ী তৈরি করে দেন। ১৯৫৬ সালে 
এই সমিতিগুলি একটি পরিবারের বাসোপ- 
যোগী দশ হাজারেরও বেশী বাড়ী তৈরি 
করেছেন । 

সমবায় গ্হনির্মাণ সমিতির সদগ্যরা 
নিজের সমিতির কাজকর্ম চালান ন।। 
একটি নির্বাচিত কার্্যনির্বাহক কমিটি 
এবং একটি নির্বাচিত পরিচালন।- 
কারী কমিটি সমিতির কাজকর্ম দেখেন 
বাড়ী তৈরির কাজ পরিদর্শন করেন। 
সাধারণতঃ সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতির 
কার্যানির্বাহক কমিটিতে তিন জন অদম্য 
থাকেন। সমিতির আইন অনুযায়ী তাঁরা 
নির্বাচিত ও নিযুক্ত হন। সদস/দের 
সাধারণ সভায় পরিদর্শনকারী বোডের 
অন্ততঃপক্ষে তিনজন সদস্য নির্বাচিত 
হন। 

( ইংরেণী যোজনায় প্রকাশিত মল প্রবন্ধের 
অনুবাদ ) . 





বাংলার কৃতী ইঞ্জিনীয়ার 


ভারতে ও পাশ্চাত্তযে দীর্ঘকাল গবেষণা 
করার পর ইঞ্জিনীয়ার শীডি,কে, বাানাজী 
পুম্টিক ও পলিখিনের সাহায্যে নলকপের 
প্লুনার ও পাইপ তৈরির এক অভিনব 


'কীশল আবি্কার করেছেন । বর্তমানে 
নলক্পেব জন্য যে পিতলের গ্রেনার ও 


বাতব শেণীর জি. আই. পাইপ ব্যবহাব 
ববা হয়, শী ব্যানাজীর আবিষ্ত গ্রেনার 
৪ পাইপ তার তুলনায় অনেক বেশী 
এঞ্জিসম্পল ও দীর্ধস্থারী। দ্বিতীয়তঃ 
শীবানাজীর আবি্ত প্রেশার ও পাই- 
পেব দামও অপেক্ষাকত আব কম। 
সখেন বিষয় যে, মাকিন যুক্তরা সর্বপ্রথম 
এই আবিফারকে স্বাগত জানিয়েছে । 
শাবানাজীর আবিুত পদ্ধতি এদেশে 
হণও করা হয়েছে। 


বর্তমানে নলকপের জন্য পিতলের 
'ধঁনার ও জি. আই. পাইপের ব্যবহার 
প্রচলিত এবং ৭৫ মীটার গতীর নলকূপ 
বসাবার জনা আন্মানিক ব্যয় হয় ১,৩১৬ 
টাকা । কিন্ত পিতলের প্রেনার দীর্ঘস্থায়ী 
নয়। রাসায়নিক ক্রিয়! প্রতিক্রিয়ার ফলে 
এ ্রেনার তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এবং 
পেগুলি ৫/৬ বছর অন্তর বদলাতে হয়। 
ত। ছাড়। ইদানীং ধাতুর দাম উর্ধমুখী 
হওয়ায় জি. আই. পাইপের দাযও বাড়াতির 
দিকে । 


শীব্যানাজণ তার পদ্ধতিতে পু1স্টিকের 
ফ্রেনার এবং বেশ টেকসই প্ুাস্টিক 
ও পলিথিনের পাইপ ব্যবহার করেছেন । 
তার তৈরী গ্রেনারটি জালের আবরণে 
গক। | ধাতব না৷ হওয়ার দক্ষণ কোনো ও 
প্রকার রাসায়নিক সংমিশুণ বা লবণাক্ত 
জলে এই নতুন ট্রেনার বা পাইপের ক্ষতি 
হবে.না |. এই নতুন আবিষ্কারের একা- 
ধিক গুণ আছে। যথা--পরিষ্কার অল 


উঠবে, জল তোলার জল্য বেশী ভোর দিতে 


হবে না। ৫/৬ বছর অন্তর এগুলি 
বদলাবার প্রয়োজন হবে না। ধাতব 
দ্রেনার 9 জি. আই. পাইপের তুলনা 


পৃস্টিকের বিকর্প অনেক বেশী শক্িসম্পর 
ও দীধস্ছানী। কেন্দ্রীয সবকানবেব টেস্ট 
চাউসের বিপোতেিও এই দাবীর ফত্যহা 
সমণন কলা হয়েছে । 


গত ২১শে ডিমেম্বর ২ম পরশাশা 
ভোলাব রাজপুর পৌরগভা এলাকা সব- 
সাপারণের জনা শীব্যানাদশ মিডেল খরটে 
এ নতুন ধরণের একটি ণশকপ বমিষেছেন। 


শীব্যানাজা জানিয়েছেন যে, ভিনি 
তান শতুশ ধরনের গ্রেনান ও পাইপ 
তৈরির একটি কারখানা চার কবতে ঢান | 


আত্মনির্ভরশঃলতার 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 


মহারার্রের একটি গণ্ডগ্রামেণ কাহিনী | 
সেখানে পানীয় জল সববরাহের একটি 
প্রকপ্পকে কেন্দ্র করে খামের মানুষ মন 
কে অন্যের গাজাম্যপ্রা্ী এ] হথঘে নিভো- 
দের গনস্যার সুরাহ নিজেরাই করেছেন 
তা'র ইতিবৃন্ত জানলে অনেকেই উৎসাহিত 
বোধ করবেন । 


ধাপেওযাড়া-কলেরজল প্রকল্পাটিকে 
তাই অধ্যবসায় ও শ্বনিতরতার প্রকল্প ব'লে 
অনেকে বণনা কলেছেন । 
নাগপুর জেলার প্রান একশো গ্রামের 
মধ্যে ধাপেওগাডা হ'ল একট ছোট গ্রাম; 
মোট বাসিন্দার সংখ্যা তিনহাজারের বেশী 
হবেনা । ধাপেওযাড়ায় খাবার জলের 
বড় অনটন ছিল গ্রামের যানুষগুলির 
দর্দশা দেখে শিবরামপ্যন্ত টিডকের প্রাণ 
কেঁদে উঠত | অশীতিপর বৃদ্ধ টিডূকে 
অবসর নেবার আগে পর্যন্ত শিক্ষকতা করে 
এসেছেন । তাই ছোট ছোট ছেলেমেরে- 
দের জলের কষ্ট দেখে তাঁর মনটা অস্থির 
হয়ে উঠত । শেষপধ্যন্ত তিনি তার সারা- 
জীবনের সঞ্চয় এদের সেবায় দিতে মনস্থ 
করলেন এবং একটি জল-সরবরাহ প্রকল্পের 
সূত্রপাত করার জন ১৫,০০০ টাকা দান 


ধনধান্যে ৮ই ফেফুঘ়ারী ১৯৬৯ পৃষ্ঠা, ১৫ 


করলেন । অচিরে হারা সরকার হা 
প্রকল্পের জন্যে সওয়া দ' লক্ষ টাকা মঞজর 
করলেন । মহৎ কাজ মহত্তর কাজে 


প্রেরণা দেন; অতএব ধাপেওয়াড়া শ্রাম 
পঞ্চামেহও ১০,০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ 
করে এ প্রকল্পে দান করল । প্রকর্প চালু 
হন । এখন, অলের কোনোও কষ্ট নেই । 
থামের প্রতভোকে আখাপিছু দিনে ১৫ 
গঠানন পানীয় জল পান] তাছাড়া জল 
পেতে দবেও কোথাও যেতে হয় না। 
শী টিকে সথণী মা হালে এই থ্রকল্প 
শাযাকেছে কপাগিত হত কি না 
শন্চেহচ | 


মাথার ঘাম ফ্যালে। 
ক্ষেতের ফমল তোল 


হল শর্দার তেঞজাসিং-এব 
এমৃতসল জেলার 


এই মন্ত্র 
স|কলোর চ'বীলাপি | 


ভাপিনাপুৰ গরা অঞ্চলের বাসিন্দা 
তেজা সিং বলেন, কিকঝোজপুরেব গম 


নান গরদাসপৃবেষ বাণ শমগ্র পাঞ্জাবের 
পক্ষে পথ্যাপ্ত | পাঞ্ছাবে, এর বাইরে, যে গম 
ও বান ফলাণেো। হন ভাতে দেশের বাকী 
রাজা গুলির চাছিদা মেটানো যায় ।' তবে 
তিনি ভরশিযার করে দিয়েছেন, যে, 
মতন ও উৎকৃষ্ট বীজ এবং আধুনিক 
কৃষিপদ্ধতি প্রহণ না করলে এ আশা কাজে 
ফলবে না' -াধুনিক কৃষিপদ্ধতি ও 
শন্উদ্তাবিত বীজগুলির প্রচুণ সন্ভাবনা সন্বন্ধে 
এর গভীর আস্থা দেখে জাতীয় বীজ 
কপোরেশন দোর্জাশলা ভ ট্াবীজ 'গঙগ।-১০১, 
চাষের জন্যে তেজা সিংকে মনোনীত 
করেন । 


তেজমিং ১০ একর জমি বেছে নিলেন 
এই বীছের জন্য । বিধিমত চাষ করে 
একর প্রতি তিনি শীট লাভ করলেন ৫২৫ 
টাকা । এটা একটা মন্তবড় কৃতিত্ব কারণ 
ভুট্টার ফসল তোলা হয় তিনমাসের মধ্যে, 
বছরও ঘুরতে লাগে না | 


তেজাসিং বছরে তিনটি ফসন বেনেন 
এই ক্রমে" ভুট্া-গম-ভুইী। | 


গল্লী অঞ্চল থেকে উনয়নেৰ জন্য অন্গান 


ভি. করুণাকরণ 


ভারত্ীম্স অর্থনীতিতে পন্ী অঞ্চল 
অতান্ত গুরুত্রপূর্ণ স্থান অধিকাৰ কবে 
আছে । কাবণ ভারতের জাতীঘ আয়ের 
শতকর। প্রান ৫০ তাগ আমে কষি খেকে। 
কাডেই প্রত্যক্গভাবে পল্লী গুলিবই অ- 
টৈত্তিক উন্নয়নের 'একটা মোটা বান বহন 
করতে হম | অথনৈতিক উন্নয়নের ক্রি 
অখেপ সংস্থান করার উদ্বেশো পল্লী গুনিকে 
বিশেষ কবভাব বহণে বাধা কবরে বাশবা 
ও গ্াপান ইতিহামে, নতন মঙ্িব কটি 
কপেছে । অধাপক এন কা!লডারেব 
মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রততর করার 
ক্ষেত্রে কষিকরের একটা বিশেষ গুরুহ্বপৃণ 
ভুমিকা রয়েছে । কারণ কষির ওপর 
বাধ্যঙমূলক কর ধাধ্য করা হলে কেবল- 
মাত্র সেই ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
জন্য সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে |? 


তবে দেখ। যায় যে, অকৃষি তরফের 
তুলনায় কৃষি তরফটিতে করের পরিমাণ 
খুব কম। ডঃ বেদ গান্ধীর হিসেব অনু- 
যায়ী ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬০-৬১ সাল 
পর্য্যন্ত সময়ে কৃষি তরফে ১৭১৭ কোটি 
টাক অতিরিভ্ত আয় হয়েছে । কিন্ত 
অতিরিক্ত করের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৯৮ 
কোটি টাক। | অপরপক্ষে এ একই 
সমযে অকৃষি তরফে অতিরিক্ত আধযেব 
পরিমাণ ছিল ২,৪২০ কোটি টাক।, কিন্তু 
অতিরিক্ত করের পরিমাণ ছিল ৪৯৯ 
কোটি টাকা । ১৯৫৩ সালে ডঃ জন 
মাথাইর সভাপতিত্বে করব্যবস্থ। অনুসন্ধান- 
কারী কমিটি বলেন যে, “পল্লী অঞ্চলের 
করের তুলনায়, সহর অঞ্চলে আয়ের সমস্ত 
স্তরে করের পরিমাণ মোটামুটি বেশী। 
সহরাঞ্চলে অপ্রত্যক্ষ কর গ্রামাঞ্চলের 
তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী । সহরাঞ্চলের 
আয়ের তুলনাব পল্লী অঞ্চলের উচচতষ 
আয়ের ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধির বেশী স্থযোগ 
রয়েছে | 


জাতীব উন্নমন পরিষদেব লিগত 
অপ্িবেশনে প্রবান মঙ্রী, দেশেব ভেতর 
থেকেই প্রয়োজনীয় সম্পদ সতগ্রহ কবাব 
এপর জোর দেন। প্রতি বছব জাতীন 
মার যতট্ক, বাড়ে তার একটা বড অংশ 
এামগুালি পান এবং উন্নবনমনলক কমপ্রচেদার 
ফলে প্রশতিশীল বে কষকরা উপকৃত 
ভন্তেন, বিশেষ করে, তাদের আখ দ্রুত 
গনিত বাড়ছে । এই অভিবিক্ত আন 
গণ্চত কবাব কোন স্তশিদিট পলিকপ্পুনা 
এা খাকান, এর বেশীব ভাগই অমশা বায 
কব হয় কিংবা তারা সোনা বূপা কিনে 
টাকাটা আটকে বাখেন । মুল্যবান ধাতুর 
চোরা ঢালান, কালোবাজ।1ব, ফাপা বাজার 


ইত্যাদি অসামাজিক কাজকর্ষে তীরা 
অপ্রত্যক্চভাবে উৎসাহ দেন। কাজেই 


নঘিকে অধিকতর তার ধহন করতে আহবান 
জানানো উচিত। সুতরাং কৃষকদের 
এই অতিরিক্ত আযের কিছুটা অংশ তকটে 
দেওবার জনা, পরিকল্পনা কমিশন যে আয়- 
কর ধার্ধা করার পরামশ দিয়েছেন, তা 
একটা সৎ পরামর্শ । 

পরিক্পনাকাদে নানাধরণের পল্লী 
অর্শসাহযা সমবার সমিতি, সমষ্টি উন্নঘন, 
জলসেচ প্রকল্প ইত্যাদিতে অর্থ বিনিয়ে।গের 
ফলে পল্লীগুলিই মোন্টামুটিভাবে বেশী 
উপকৃত হয়েছে । শস্যের উচচমৃল্যও 
কৃষকদেরই অনুকল হয়েছে । এর ফলে 
কষি, থেকে আয় ক্রমাগত বেড়েছে। 
কৃষিজাত সামগ্রীর পাইকারি দর, ১৯৫১ 
থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে, শতকরা ৯৩ 
ভাগ বেড়েছে অপরপক্ষে শিল্পজাত সামগ্রীর 
দর বেড়েছে শতকর। ৬২ ভাগ। 


১৯৬০-৬১ সালে কৃষি আয়ের পরি- 
মাণ ছিল প্রায় ৬,৯৫৪ কোটি টাকা । 
সাত বছরে কৃষি আয় বেড়ে ১২,০৫১ 
কোটি টাক হলেও, প্রকৃত কর কমে গিয়ে 
১০১ কোটি টাকায় দাড়িয়েছে । এতেই 


ধনধান্যে ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পরষ্ঠা! ৯৬ 


বুঝাতে পার৷ যায় পল্লী অঞ্চলে আয় এতো 
বাড়লেও তার ওপর ফোন কর আক্পোপ 
কর! হয়নি । ভারতে যে ৫১০ লক্ষ কৃষি 
আবাদ আছে সেগুলির শতকরা ২ ভাগের 
ওপরেও যদি কর আদায় করা হয় তাহলে 
ত থেকে বছকে ১৫০ কোটি টাকা আর 
হতে পারে । দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নে 
জন্য সরকার এখানে রাজস্বের একটা ভালে 
উত্স পেতে পারেন এবং এতে পঙ্লীগুলি ৫ 
পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন হবে । 

রার্পতির শাসনাধীন বিহাব অরকাপ 
কৃমি অযেন ওপর কব নিদ্ধাসণ সম্পকে 
সব্র প্রথম আন্তরিকভাবে চেট্া করেন! 
ব্যবসা পর সম্পকিত কমিশনের একা 
বিজ্ঞপ্তি অন্যাবী, কৃষি খেকে বাঘিণ 
৩,00০ টাকার বেশী আয়ের ওপব আযকল 
ধার্ধা করার জনা সংশিটি কমঢারীদেন 
নির্দেশ দেয়া ভতবেছে। . স্ুনিহিিত 
জলগে১ সম্পন্ন তিন একব, আদ্ধনিশ্চিত 
জলসেচ সম্পন্ন ১০ একর এবং জলসেট- 
বিহীন ১৫ একর পর্য্যন্ত জমি করবহির্ভ ত 
রাখা হয়েছে । এই সম্পর্কে মূলনীতি 
হ'ল, যে কৃষক বেশী ফলনের শস্য উত- 
পাদন করেন, তিনি স্ত্রনিশ্টিত জলসেচ- 
সম্পন্ন প্রতি একর জমি থেকে বছবে 
মোদামুটি ২০০০ টাকা আব করেন। 
শতকর। ৫0 ভাগ উত্পাদন বার ইত্যাদি 
বাবদ বাদ দিলে তাঁর নীট আয় থাকবে 
১,০০০ ঠাক। । তবে বিহার সরকার এই 
কর খেকে প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাএ 
অতিরিক্ত আর করতে পারবেন তার হিসেব 
কর। হয়নি । অদূর ভবিষাতে হয়তে। 
রাজস্বের পরিমাণ বেশী হবেনা কিন্ত কুমি 
থেকে বছরের পর বছর যেমন আয় বাড়তে 
থাকবে তেমনি রাজস্বের পরিমাণও 
বাড়বে । 

অন্য কয়েকটি রাজ্যও কৃষিজাত 
আয়ের ওপর কর খাধ্য করার চঠেষ্ট 
করেছে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ 
রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে তা খুবই অল্প। 
বর্তমান আথিক বছরে কৃষি আয়কর থেকে 
আনুমানিক মোট যে রাজস্ব সংগৃহীত হবে 
তা ১২ কোর্টি টাকার বেশী হবেন, 
দেশের মোট রাজস্ব যেখানে ১,৬৯৮ কোটি 
টাকা. সেখানে এটা অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ। 


এর পর ২০ পায় 


গরিবহন ব্যবস্থার বিকাধের শস্তাবনা ৪ ভার ঢু একটি দিক 


মাহিত কুমার গাঙ্গুলী 


যে কোন দেশের জাতীয় উৎপাদনের 
ধম বন্টন কেবলমাত্র উপযুক্ত পবিবহণ 
নবস্থার মাধ্যমেই স্তষ্ঠঠ ও স্ুচাকদ্ধপে 
সম্পন্ন হতে পারে । তাছাড়। অখনৈতিক 
বাঠামো মজবুত ক'রে তোলার জন্যও 
এপযক্ত পরিবহণ 'ও যোগাযোগ বাবস্থা 
পবোজণ | কিন্ত পরিবহণ এ যোগাযোগ 
ব।বস্থাপ উপযূক্ত বিকাশের জন্য যথেই 
নমনেব প্রয়োজন এবং তা বেশ ব্যয়সাধ্য | 


কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে বিশেষ 
পবণের পরিবহণের বিকাশ অত্যন্ত জরুরী 
গখচ এমন জায়গাও দেখা যায় যেখানে 
পবোজনের অতিরিক্ত পরিবছণের ব্যবস্থা 
পয়েছে। অতএব পরিবহণ ব্যবস্থার 
সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দূরদৃষ্টি প্রবোজন। 


যানবাহন মলত:ঃ কয়েকটি নিদ্দিষ্ 
পখেই সব্বাপেক্ষ। বেশী চলাচল করে। 
হিয়েব ক'রে দেখা গেছে যে আমাদের 
"দশে যত বাস্ত। এবং রেলপথ আছে তার 
মধ্যে শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ রাস্তা 
না রেলপখথেই শতকর। ৭০ ভাগ মালপত্র 
বাহিত হয় । সুতরাং এতেই বোঝ! যায় 
যে সামান্য ১৫ থেকে ২০ ভাগ রাস্তা বা 
বেলপথ সবচাইতে বেশী ব্যবহ্‌ত হচ্ছে 
এবং এই ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। 
পরিবহণ বিকাশের খরচ এই সমস্ত পথে 
মাইল অনুপাতে অনেক বেশী । আপাত- 
দট্টিতে অনেক সময় অনেকের কাছে মাত্র 
এই কয়েকটি 'রুটে' পরিবহণের পধ্যাপ্ত 
বিকাশ নিরর্থক মনে হতে পারে কিন্তু দেশ 
ও দশের চাহিদার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে 
গেলে এই ধরণের বিকাশের অপরিহাধাযত৷ 
অবজ্ঞ। করা চলেন! বা করা উচিত নয়। 
পরিবহণ বিকাশের সঙ্গে ধারা পরিচিত 
তার। অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন মে 
পরিবহুণ-পরিকয্পনায় “স্বানীয়'' প্রয়ো- 
ভনের সঙ্গে 'আতীয়'” প্রয়োজনের ওপরে ও 
যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় | 


দেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক প্রান্ত থেকে অন্াপ্রান্তে, 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সহজ, সলভ ও সাধারণের উপযোগী পরি- 


বহণ ব্যবস্থার প্রসার হচ্ছে, ত 


তদিন পধ্যস্ত, জনসাধারণের 


বৃহৎ একটি অংশ জাতীয় জীবনের কর্মাকআোত থেকে অনেক- 
খানি বিচ্ছিন্ন থেকে যাবে। পরিবহণ ও যোগাযোগের 
বিভিন্ন সাধনগুলির মধ্যে সমন্বয় বিধানের দ্বারাই কেবল এই 
বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান দূর কর সম্ভব । 


উদাহরণ ভিমেবে বলা মান যে একাটি 
রাঙা থেকে মালপত্র দূবের অনা একটি 
রাজ্যে নিয়ে যেতে হলে হধতো। মনা আর 
একটি রাজেোনন ওপর দিবে নেতে হয়। 
এই রাজাটিতে হয়তো যাত্রী বা মালপত্র 
পরিবহণ করার জণ্য উপযক্ত রান্ত। ঘাট 
নেই | কিন্ত সেই রাজ্যের মধ্য দিনেও 
মাতে অন্য রাজোর যাত্রী ও মালপত্র সোজা- 
স্গজি চলে যেতে পারে তার জন্য রাস্তাঘাট 
সংরক্ষণ কর! ইত্যাদির দায়িত্ব সেইরাজ্যের 
ওপরেই থাকে । সেখানে স্থানীয় স্বাধের 
পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থের বিশেষ দাবি 
স্বীকৃত। 

গময়েব সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণের চাহি- 
দার রূপও বদৃলে যাচ্ছে। অতীতে বিদেশী 
[সন দেখের পরিবহণ ব্যবস্থাকে বিশেষ- 
ভাবে প্রভাবানিত করেছে । সে সময়ে 
দেশ থেকে কাঁচামাল রপ্তানী হত এবং 
বিদেশ থেকে তৈরি মাল আমদানি কর। 
হত | কলে বিভিন্ন বন্দরকে কেন্দ্র করে 
ব্যবসা! বাণিজ্যের পরিসীম। ক্রমশ: বিস্তুত 
হয়েছে । বহির্বাণিজ্যের প্রাধান্য পরি- 
বহণের ওপর তার ছাপ ফেলবে সেট 
স্বাভাবিক, কারণ সেই সময়ে আন্তরাণি- 
জ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার কোন 
জোরালে। প্রচেষ্টা ছিলনা | উদাহরণ 
হিসেবে বলা যায় যে বিহার ও ওড়িষ্যার 
খনিজ সম্পদ সমুদ্ধ অঞ্চলগুলি অনেক 


ধনধান্যে ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পষ্ঠা ১৭ 


রেই বাংলা ও সমিকটবন্রঁ শিল্পাঞ্চল- 
ওলিব সঙ্গে যখোপযুক্তভাবে সংযুক্ত নয়। 
এ যাবৎ এ অঞ্চলগ্থলি পৃথকভাবে কলকাভার 
সঙ্গে যোগাযোগ  বেখেই সস্থই ছিল। 
পিগ্ু এখন ধারে ধীরে বাংলা বিহার ও 
এডিঘ|1] একটা স্সমংবদ্ধ '9 স্থায়ী পরিবহণ 
কাঠায়োর মাধামে পরম্পরেন সঙ্গে যোগ- 
এ স্পট করে তুপছে। এই রকমভাবে 
দেশের অনাব্রও আস্কবাণিজোর বিকাশ 
পবিবভণের মানচিত্রে নতুন নতুন শাখ। 
প্রশাখ! বিস্তার করছে । পরিবহণের 
এই বিক1শের মাধ্যমে আমর। পরস্পরকে 
ঢেনবার ভালোহাবে জানবারও সুযোগ 
পাচ্ছি । 


বন্তমানে আরও একা? আুলক্ণ দেখা 
যাচ্ছে যে একটা সামগ্রিক ব। সব্বভারতীয় 
পরিবহণ ব্যবস্থার চাহিদ। ক্রমশ: €সাচঠাব 
হয়ে উঠছে । উদাহরণ হিসেবে প্রথমে 
রাস্তা তৈরির কথাই ধরা যাক । কিছুদিন 
প্ৰ পর্যান্ত বিভিন্ন রাছোর সীমান্তবর্তী 
রাস্তাগুলি ঠিকমত সংযুক্ত ছিলনা । একটি 
রাজা যর্দি নিজেদের অংশের বাস্তা 
মন্রবুত ও বুদৃঢভাবে গড়ে তোলে তো 
প|শের বাছাটি বোঝাপড়ার অভাবে হয়তে। 
নিজেদের অংশ যথোপযৃক্তভাবে তৈরি 
করলন৷ । বোঝাপড়ার 'অভাবে অর্থের 
অপচয়ের দিকট। ধীরে ধীরে যত পরিস্কার 
হয়ে উঠতে লাগলো ততই সামগ্রিক পরি- 


বহণ পরিকল্পনার দাবী সুদ্দ হতে লাগল । 
যার। কোন বন্দরের বিকাশ পরিকল্পনার 
সঙ্গে যুক্ত তার] আনেকেই জানেন যে এক 
সমযে ভারতের প্রায় প্রতিটি বড় বন্দর 
দাবি করেছিল মে তার প্রতোকেই লৌহ 
আকব রপ্ঠাণীর বাবস্থ। করতে পাবে. ভবে, 
গেইজণো বন্দর গুলির পরিবন্তন ও পবিবর্ধন 
প্রয়োজন | 

শাঞ্চলিক প্রয়োজন ছাড়াও যে সবব- 
ভাবতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাজট। 
বিচাব কর। প্রয়োজন ত। ধীরে ধারে পরি- 
স্কট হবে উদ্ধত লাগলো | পরমস্পরেখ 
দাবির মব্যে বোঝাপড়ার প্রয়োজন অনুভূত হল 
এবং ধীবে ধীরে একটি স'বতারতীয় পরি- 
কল্পনার চাহিদা বাড়তে লাগলো | শুধু 
বন্দরের মধোই এই সমসা। সীমাবদ্ধ নথ। 
রেলপখ মোটরপখ, জশলপখ সববলেত্রে দৃর- 
দি প্রযোভন । যেমন, যেখ নে রেললাইন 
ট৩রি বর। প্রয়োজন গেপানে সড়ক ঠতরির 
বড় প্রকন্প অপ্রয়োজনীয় | কিংবা জলপথে 
পরিবহণ যেখানে অল্পবায়সাধ্য সেখানে 
অন্য ব্যবস্থা প্রয়োজনের অতিরিক্ত | 
অনেক জায়গায় রেললাইন তুলে নিয়ে, 
তালে রাস্ত। তৈরি করে দেওয়! যুক্তিযুক্ত 
বলে বিবেচিত হচ্ছে। 


অনেক সময় দেখ। গেছে, স্বানীয় স্বাখে, 
একই রাজ্যে পরিবহণ ও যোগাযোণের 
এত কমসূচী এক সঙ্গে নেওয়া ০য়েছে যে 
কোনটিই আর শেষ হতে চায়না । আমা- 
দের সামর্ধা সীমিত এবং সেই সামখ্যটুকও 
যদি 'আমরা অধিকাংশকে খুসি করার জন। 
নিয়োগ করতে ইতস্তত: করি তাহলে ও) 
অনৃচিত হবে । এই সহজ সতাটি যত 
তাড়াতাড়ি আমরা মেনে নিতে পারবে।, 
দেশের পক্ষে ততই মল । 


একটু অনুধাবন করলে বোঝা যা যে 
স্বাণীনতার অবাবহিত পরে পব্বিহণের 
অভাব ছিল প্রচুর এবং অর্থের সামর্থ্য সে 
তুলনার ছিল খুবই অল্প। অভাব এত 
প্রকট ছিল যে অনেক সময় ওপর ওপর 
মানচিত্র দেখেই বলে দেওয়৷ যেতো যে 
প্রধান পরিবহণ বাবস্থার কোথায় €োথার 
বিশেষ রকমের দূর্বলতা রয়েছে । অনেক 
সমর এমনও দেখা গেছে যে, প্রয়োজন 
হলে বড় বড় রাজপথগুলির উপর সেতু 
তৈরি করার মত পর্যাপ্ত অর্থের সংক্লান 


ছিল না। তার ফলে তৈরি হয়ে আছে এমন 
রাস্তা, সেতুর অভাবে ঠিকমত কাধকরী 
হতে পারছে না। যোগাযোগের ব। 
পরিবহণের কাগামে।র ক্ষেত্রে এক জায়গার 
উদ্বত্ত, অনা জাযগার প্রয়োজনে সহজে 
লাগানো যায় না। উদ্ধত অর্থ জমিয়ে 
রাখবার ও উপাঘ নেই । ক্রমশঃ অবশ্য 
এই ধরনের অতি প্রয়োজনীয় সমগ্যাগুলির 
অনেকখানি সমাধান হযেছে । এখন 
সমস্যান জপ অনারকম দাড়িয়েছে । সব- 
দেশেই পরিবহণেব অর্থনৈতিক দিকের 
পরিপ্রেক্ষিতে লরী, মালগাড়ী, জাহাজ ও 
খধমানের আকার বেডে চলেছে । অতএব, 
বন্ধ বছর পূবেন £তিবি বন্দর, রাস্তা ইত্যাদি 
সামঞ্চগা বাখতে পারছে এ েগুলিব? 
যখেট উন্নতি প্রয়োজন হনে পড়ছে | 
এখন প্রশ হন্ডে কোন বন্দরটির গার তন 
বড কণা উচিত, কোন বেগ নে লাইন- 
গুণিণ টবদাতিক্বাকবণ বা ডিছ্লোকৰণ 
জরুবী, কোন রাস্তাগুলি বেশী মজব্‌ ত ও 
চওড়া করার বিশেষ প্রয়োজন তা স্থির 
করতে হবে । অবাৎ “আপেক্ষিক গুরুত্ব 
বিার' পরিকল্পনার একটা অঙ্গ হথে 
দাঁড়িযেছে। পৃবেব, না হলেই নখ গোছের 
অনেক দাবা তোলা হত যা প্রমাণ করার 
জন্য বিশেষ কোন অনুশীলনেব প্রখো্জন 
হতো না। এখন দাবীর রূপ ঠিক সে 
রকম নেই। এখন অখের বিনিরোগের 
সঙ্গে সঙ্গে রবী ধরনের সুযোগ স্মবিধ। 
কোন পরিবহণের মাধ্যমে কী ভাবে 
পাওণ। যাবে, কী করে সুলাভ ও অন্ন 
আযাসে পরিবহণের কোন মাধ্যমকে সবা- 
ধিক উপকারে আনা যাবে তা বিচার করে 
দেখতে হচ্ছে । 


পরিবহণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচন। 
করতে গেলেই আজকাল একট বিষয় 
এসে পড়ে-সেটা হ'ল পরিবহণ প্রতি- 
যোগিত। |' বিষয়টি অটিল। পরিবহণের 
বিভিন্ন সাধনের নিজস্ব বৈশিষ্্য আছে এবং 
সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দেশ ও জাতির 
সেবায় সেগুলি নিয়োজিত | সাধারণের 
মনে যে প্রশট। জাগে সেটা হ'ল দাবী বা 
চাহিদ। অনুযায়ী পরিবহণের বিকাশ লাধন 
হবে সেটাই ত স্বাভাবিক, এতে করার কি 
আছে ? মাথ। ঘামাবার সত্যিই হয়ত 
কিছু থাকতো না যর্দি না বিশেষ কোন 


ধনধান্যে ৮ই ফেব্ুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১৮ 


পরিবহণের ওপরে কোন রকম বিশেষ 
দারিত্ব না থাকতো । উদাহরণ স্বরূপ বল। 
যেতে পারে যে উপযক্ত ভড়া দিলে রেল 
কর্তৃপক্ষ মাল ব৷ যাত্রী নিয়ে যেতে বাধা । 
উপযুক্ত ভাড়ার হারও তারা সব সাধা- 
রণকে জানাতে বাধ্য । লরির বেলায় এ 
ধরণের দায়িত্ব নেই । এই রকম আরও 
দৃছান্ত দেওবা যেতে পারে, যা থেকে 
সহজেই বোঝা যাশ, যে জাতীর স্বাখে 
আমরা সব কটি মাধামকে ঠিক সমান 
দামিত্র দিই নি। আর এই অসমতাকে 
কেন্দ্র কনে পরিবহণের বিভিন্ন মাধামেস 
মধ্যে সমন্ আনার সমপ্যা ক্রমশঃ ভটল 
থেকে জনিলহর হচ্চে । বিভিম্ন দেখ 
বিভিশ্নভাবে এই সমপা। সমাধানের পখে 
এগিঘে চলেছে । কেউ পরিবহণের বিশেষ 
ক্ষেত্রেব ওপব কোন রকম বিশেম দাবিতের 
বোঝা চাপাতে চাইছেন শা এবং পরিবভ- 
শের সন কটি সাবনকে সমান পধ্যাথে এনে 
প্রত্যেকটিকে সামখ্য অনুযারী কাজ করতে 
দেওয়া যুঞ্তিসঙ্গত মনে করছেন । আবার 
কেউ কেউ বলছেন যে পৰিবহণেব সব 
কটি মাঝামকে বিশেষ দায়িত্ব খেকে মুক্ত কর। 
সমীচীন হবে না। তবে সেই অজহাতে 
অন্য পৰিবহণগুলির ওপর যে অন্যাঘ বাধ। 
নিষেধ আরোপ করে তার পালটা নিতে 
হবে সেটাও যুক্তিযুক্ত নব। 


ছোট খাটো দেশগুলিতে এই সমস 
আনেক সমন বেশ জোরালেোভাবে দেখ৷ 
দিয়েছে । শৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেখ 
বিশাল এবং এখনে পরিবহণের সববাঙ্গীন 
বিকাশে সুযোগ সুবিধা এখনও পধাণ্ু 
পরিমাণে রখেছে। 


পরিশোধিত পেড্রোলিয়াম সামগ্রী 


ভারতে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম 
সামগ্রী আমদানি করার জন্য গত তিন বছরে 
যেব্যয় কর হয়েছে তা হল: ১৯৬৬: 
৫১.৩১ কোটি টাকা : ১৯৬৭ ১ ৩৯.৬৭ 
কোটি টাক। ; ১৯৬৮ £ 8০.৭৩ কোটি 
টাকা এবং ১৯৬৯ ( জানুয়ারি-এপ্রিল ) £ 
৯.১৪ কোটি টাকা । 


(বেসরকারী তরফেন্স ভূমিকা 
৯ পৃষ্ঠার পর 


সংহত শিল্পগুলি, স্থানীয় সমাজের 
জনগণের জীবন ও সমশ্যার সঙ্গে 
নিজেদের যুক্ত করে, তাদের সেবা ও 
সাহায্য করার জন্য নিজেদের সম্পদ, 
জ্তানবৃদ্ধি যখাসম্ভব নিয়োজিত ক'বে সব 
চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান যোগাতে পারে । 
যে সব সরকারী বা বেসরকারী কারখান। 
গামে স্বাপন করা হয়েছে, সেগুলি, তাদেন 
চতুদিকে ছড়ানে৷ গ্রামগুলির অধিবাসীদের 
ভশিবনযাত্র! উন্নততর করা সম্পর্কে, যেখানে 
দঃখ দুর্দশা আছে তা দূর করার জন্য, 
বেকারদের কর্মসংস্থানের জনা এবং যাদের 
গাহায্যের প্রয়োজন তাদের সাহায্য কলান 
গন্য অনেক কিছু কবতে পারে। 
নামাদের দেশে এমন কোন গ্রাম নেই যার 
কোন না কোন উন্নয়নের প্রয়োজন নেই | 


একটা স্কুল, একটা হাসপাতাল, ভালো 
একটা রাস্তা, আরও কয়েকটা কযো, 
পাম্প, পইিপ, সিমেন্ট এবং সবেবাপরি 


চাঞ্রীর যোগ, কোন না কোন কিছুর 
প্রয়োজন আছেই | একট কারখানাধ যে 
শুমিক বা কল্মীরা কাজ করেন তাদের ও 
তাদের পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র বাইরে থেকে না এনে আশ- 
শাশের গ্রাম থেকে সংগ্রহ কর! যায়। 
থামের ছুতোর, কামার, মিস্ত্রীদের দিয়ে 
তৈরি করিয়ে নান রকম জিনিস কার- 
খানায় ব্যবহার করা যায় | গ্রামে যে সব 
শিল্প স্বাপিত হয়েছে সেগুলিই তাদের 
চতুদ্দিকের গ্রামগ্ডালর উন্নয়নের ভার 
নিক | কারখানার ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ার, 
ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞগণ গ্রামবাসীদের 
সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং 
গ্রামবাসী ও কারখানার মিলিত উদ্যোগে 
যেসব উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া 
হবে সেগুলি পরিদর্শন করার জন্য, তাদের 
কিছুটা সময় ব্যয় করুন। এগুলির 
কোনটাই অবশ্য দান বা খয়রাত হিসেবে 
ধরা উচিত নগ্ন | কোন সময়ে বিনামূল্যের 
সেব বা আঘথিক সাহায্যের প্রয়োজন 
হলেও এই সব বর্মপ্রচেষ্টা পল্লীবাসী ও 
কারখানার সমবারমূলক প্রচেষ্টা হিসেবে 
বর৷ উচিত একং তাই. হওয়া উচিত | এই 


রকম যুঞ্ঞ প্রচেষ্টার প্রাথমিক উপকারগুলি 
পল্লীবাসীবাই ভোগ করবেন সন্দেহ নেই 
কিন্তু চতুদ্দিকের পরিবেশ যদি সুস্থ থাকে, 
পল্লীবাসীরা যদি সুখে ও শাস্তিতে থাকেন, 
তারা যদি সমৃদ্ধ হন তাহলে তাতে 
কারখানাবই লাভ । 

আমার যৌবনে আমি স্বপূ দেখতাম 


যে দ্রত উন্নরনর্শীল ভারত, আমার জীবশ- 
কালেই দারিদ্রা, দঃখ ও অজ্ঞতা থেকে 


ব্যাপক সমৃদ্ধির যুগে পৌছুতে পারবে, সেই 
স্বপূ ক্রমশঃ মান হয়ে আসছে | তবে 
আমবা যতই হতাশা "অনুভব করিনা কেন, 
এমন একদিন ামশ্চরই আসবে দিন 
ভারত তার বছ শতাব্দী ব্যাপি পরিশৃষ, 
ধৈর্য ও তাগের সফল ভোগ কনতে 
পাববে | 


(১৯৬৯ মালের ১৫ই ডিসে রঃ মাদ্রা্ পরিচালনা। 
সমিতির, ব্যবসায়ে নেতৃত্বমূলক শিক্ষাক্ মর,প্রঙ্গাব 
বিতরণ উপলক্ষে অনস্তরামক্ষ্জ স্মাসক বঞ্তত] | 
যোজনাম প্রকাশিত মল প্রবন্ধের সনবাদ |) 


ঢালটি নতুন ধানের বীজ 


কটকের কেন্দ্রীয় চাউল গবেষণাসংস্থায় 
১৫০ ধরণের ধান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চলছে । এর মধ্যে কয়েক ধরণের ধান 
প্রচুর ফলনশীল হতে পারে বলে আভাষ 
পাওয়। গেছে। 


এগুলির মধ্যে একটি জাত তাড়াতাড়ি 
পেকে ওঠে । খারিফ মরসুমে ৮৫ দিনে 
ফসল পেকে ওঠে এবং রবি মরসজুমে ৯৫ 
দিনে । সেই তুলনায় পদ্মার বীজ পাকতে 
১০০ দিন, তাই নান-১ এর বীজ পাকতে 
১১৫-১২০ দিন এবং আই আর-৮ এর 
বীজ পাকতে লাগে ১২৫ দিন | 


এই নতুন জাতের বীজটিতে চট করে 
পোকা লাগে না অথবা কোনোও রোগ 
ধরে না । এই জাতের ধানও সরু, তাই- 
নান-১ বা আই আর-৮ এর মত নয় । তা 
ছাড়া তাই নান-১ এর উৎপাদন হের 
প্রতি ৪ টন হলে নত্তুন বীজের পরিমাণ 
হেক্টর প্রতি দাঁড়ায় ৫-৬ টন । 


ধদধাদ্যে ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পুষ্ঠ)। ১৯ 


কুমারটুলী় লি্সী 


১৮ গৃহঠায় পর 


ধর। হয়েছে )। 
শিল্পী একট, সম্প় অধস্থার ; তারা ধার না 
ক'রে নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজন সেটাতে 
পারেন । | 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক মৃৎ্শিল্পীদের খণের 
প্রয়োজন মেটাবার যে পরিকল্পনা নিয়েছে 
তা আগামী সরন্বত্তী প্জার মরম্গুম থেকে 
কার্ধকরী হবে । যে মবমূর্তি এখন গল 
হবে সেগুলির আনুমানিক মোট বিক্রয়- 
মল্যের শতকর। ৭৫ ভাগ পর্যস্ত মৃত্শিক্পী- 
দের ধার দেওয়। হবে । 


গত কয়েক মরস্ুমে কত টাকার মূর্তি 
বিক্রী হয়েছে সে সন্বন্ধে ম.ৎশিল্পী সংস্ক'তি 
সমিতির সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে এ বছরের 
মোট সন্ভাব্য বিক্রীর আনমানিক পরিমাণ 
স্থির কবা হয়েছে । নতুন পরিকল্পনাতে 
এই সমিতির গ্যারান্টি অনুযায়ী এবং কাঁচ! 
মাল ও তৈরি মৃতির মেটি মূল্যের অংশ- 
বিশেষ জামীন রেখে তিন মাসের মেয়াদে 
অল্প সুদে মুৎ্শিল্পীদের টাকা ধার দেওয়া 
হবে। 


থাণের সতাদি নিরূপণ, অনুমোদন ও 
গণ প্রদানের সমস্থ কাজ তদারক করে 
কমারটুলির কাছাকাছি ইউনাইটেড ব্যাক্কের 
হাটখোলা শাখা । এ পর্যন্ত এ শাখা এক 
লক্ষ টাকার ৮১টি খণ প্রস্তাব অনুমোদন 
করেছে। এই পরিকল্পন৷ সম্বন্ধে মৃত্শিল্পী 
সমাজের কাছ থেকে বেশ সাড়া পাওয়া 
যাচ্ছে | 


শতকরা ২৫ ভাগ সু 


শপ 


৭ দূর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেক্যানিক্যাল 
ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনষ্িটিউটে একট! নতুন 
কীট-নাশক স্পেয়ার তৈরী হরেছে। এটি 
'ন্যাপ স্যাক' শেণীর কিংবা হালকা পেক্্রোল 
চালিত স্পেয়ার খেকে আলাদা । এটি 
তৈরী করতে খরচ পড়ে ৫০০ টাকার মত । 
এটি পুরোপুর স্বয়ংক্রিয় । এই যন্ত্রটি 
গুদামধরে, নানাপ্রকার খাদ্য উৎপাদনের 
কারখানার, অফিসে, শাকশর্জীর বাগানে 
এবং চ1, তামাক, পাট ও আখের ক্ষেতে 
ভালোভাবে কাজে লাগানে! যেতে পারে । 


স্ি লি সপ স্পা 


ভি. করুণাকরণ 


১৬ পৃথ্ঠার পদ্ন 


তাছাড়। এই রাছ্রস্বেরও বেশীর ভাগই চ। 
বাগান ইত্যাদি যৌথ প্রতিষ্ঠান থেকে 
আগে । আস্তে আজে বেশী হারে যদি 
কষি আরকর বাড়ানে। যায় তাহলে রাজ্া- 
গুলি যে বেশ কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত 
রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারবে তাতে সন্দেহ 
নেই | 

চিরাচরিত প্রথ। অনুযায়ী ভূমি রাজস্বই 
হল সব রকম করেব মধ্যে প্রাচীনতম এবং 
কৃঘি জমির ওপর তাই হ'ল সবচাইতে 
গুকহপুণ কর । ১৯৫১-৫২ সালে, রাজ্য- 
গুলির বাজেটে আয়ের ক্ষেত্রে ভূমি 
রাজস্বেরই পবিমাণ ছিল শতকরা ১২ তাগ। 
তার পৰ পেকে এই আয় ক্রমাধুঘে স্বাস 
পেয়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে রাজাগুলির বাজেটে 
তার পরিমাণ দড়ায় শতকবা মার &.২ 
ভাগ | বিহাব এবং কেরালার মতে। 
কয়েকটি রাজা সম্পূর্ণভাবে বা অংশতঃ 
ভূমি রাজস্ব বিলোপ করছে বলে এই 
সূওর থেকে আয় আরও কমে যেতে পারে। 
কাজেই কৃষকদের বে জলকর দিতে হরর 
তা সংশোধন করার যথেষ্ট যঞ্জি আছে। 
এই সম্পর্কে নিজলিঙ্গা্পা কমিটির স্ুপারিশ- 
গুলি বিশেষভাবে বিবেচনা ক'রে দেখার 
যোগ্য | 

মোটামুটিভাবে দেখতে থেলে কৃষকরা 
প্রত্যক্ষভাবে যে কব দেন সেইটেই শ্তধ 
কষি কর নয়, তার। অপ্রত্যক্ষভাবে যে সব 
কবের ভাব বহন করেন সেগুলিও কৃখি 
করেব অন্তরূক্ত কব৷ উচিত। কৃষকদের 
ওপর অপ্রতাক্ষ যে কর ভার রয়েছে 
সেগুলির মধ্যে ট্রযান্প এবং রেজিষ্ট্রেসনের 
ব্যয়টা বিশেষভাবে উল্লেখ করন্তে হয়। 
আবগারি কর কেন্দ্রীয় সরকার আরোপ 
করেন এবং তীরাই সংগ্রহ করেন । রাজ্য- 
গুলিও কতকগুলি আবগারি কর সংগ্রহ 
করেন । রাজ্যের অর্থতাণ্ডারে সাধারণ 
বিক্রয় কর একটা বিশেষ স্বান অধিকার 
করে। আমদানী কর এবং মোটর গাড়ীর 
করও অপ্রত্যক্ষতাবে পল্লীর জনসাধারণকে 
খানিকট। বহন করতে হয় । 

অনেকেই মনে করেন যে পল্লীবাসীরা 
তাঁদের সঞ্চয়ের বেশীর ভাগই উৎপাদন- 
বিহীন সম্পদে পরিণত করেন । ব্যাক্ষে 


খুব কম টাকাই রাখা হয়। উপযুক্ত 
বাবস্থাদির মাধ্যমে এই সঞ্চয়টা আকর্ষণ 
করার যথেষ্ট সুযোগ ব্যাঙ্কগুলির রয়েছে । 
পল্লীঅঞ্চন থেকে সম্পদ সংগ্রহ করাট৷ 
অবশ্য কষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপরেই 
নিভর করবে । কিছু সংখাক অর্থনীতিক 
অবশ্য বিশাস করেন যে কষি উত্পাদন যে 
হারে বাড়ছে তাতে পল্লী অঞ্চলের সম্পদ 
সংগ্রহ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা বয়েছে। 


একথা অবশ্য সতা যে বেশী ফলনের 


শসোনর চাষ বেড়ে যাওয়াতে উত্পাদন 


২ পপ পপ আর সাপ পার 


চালকবিহীন ন্যাক্টার 


যুক্তরাজ্য অথাৎ সাধারণের ভাঘাব 
বিলেতেন, ফাণবোরোর অটোটাক সীসটেম 
লিমিটেড বিশ্র প্রথম চালকবিহীন 
ট্যাক্টর উষ্ভাবন করেছে । 


এই ট্যাক্টর চালনার মূলে যে পদ্ধতি 
আছে তা হ'ল এই রকম। একটা সাধারণ 
ট্যান্টারে একটি বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক 
যন্ত্র বসানো হয় যেটি ট্যাক্টরটিকে ঠিক 
পখে চালাবার জন্য চালক যন্ত্রটকে নির্দেশ 
দেয়। এই নির্দেশ আসে ভূগভে প্রোথিত 
তারের একটি 'থীড' থেকে । মাটির 
তলায় পাতা আর একটা তার, সংকেতে 
ট্যারের নানান যন্ত্রাংশ তোলা ও নামা 
নোর নিদেশ দেম। এমন কি ট্যাক্টর 
ক্ষেতের সীমানায় পৌছুলে, তারের মাধামে 
প্রেরিত সঙ্ষেতে ট্যারটি খেয়ে যায়। 
তাই কোনোও ব্যক্তিগত তদ।রকি ব্যতি- 
রেকেই ট্যা্টরের কাজ পুরোপুরি হয়ে 
যায়। 





বেড়েছে। কিন্তু তা সম্বেও কৃষি ঘ্বমিয় 
বেশীর ভাগই এখনও বর্ধার খামখেয়ালীর 
ওপর নির্ভরশীল । আধূনিক কৃষি সরঞ্জাম, 
সার, বীজ ইত্যাদি, কৃষকদের সরবরাহ 
করার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। 
বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী অঞ্চল 
থেকে অবিলঘ্বে যথেষ্ট সম্পদ সংগ্রহ করা 
সম্ভব না হলেও, সরকারী সাহায্যে কিছু 
পরিমাণ ধনী কৃষক যে বিপুল আয় কর- 
ছেন উপযৃক্ঞ ব্যবস্থার মাধায়ে তাব কিছুটা 
অংশ সংগ্রহ করা যেতে পারে । 


1৯ এপ (০৮ এ 


এর ১৯৬১৯-৭০ সালে শুশধনী বাত 
কেন্দ্রীন গবকানেন তরফে সেচ ৩ বিদং 
দ্র দামোদর উপত্যকা কপোরেশনলে 
এক কোটি টাক। মগ্চণ করেছে | এই 
নিঘে কেন্দ্রীয় সরকার এ পযন্ত কপো- 


নেশনকে মোট ৫৫:০৯ কোগি টাকা মঞ্জব 
কবেছেন | 
₹ রপ্তানী বাড়ানো ও আমদানী 


কমানোর ফলে, এ বছরের শুরুতে ভারতের, 
গোনা নিযে, মোট ৬০০ কোটি টাকাব 
সমান বৈদেশিক মুদ্রা জমা রয়েছে । গত 
দশকেন মধ্যে এই প্রথম বৈদেশিক মুদ্রা 
ভাগডারে এত অর্থ জমেছে | আন্তর্জাতিক 
অর্থ তহবিল থেকে টাকা তোলার নতুন যে 
প্রকল্প ১লা জানুয়ারী থেকে চালু হথেছে, 
সেই অনুযাষী ভারত তার বৈদেশিক মুদ্রা 
ভাণ্ডারে ৯৭৫ কোগি টাকার সমান জমা 
দিয়েছে । এব শতকরা ৭৫ ভাগ বৈদেশিক 
খণ পরিশোধে ব্যর করা যেতে পারে । 
বাকীট। তুলে নিলে সেট! ফেরৎ দিতে হবে 
জমার খাতায় | 


উস উস 


পাঠক-পাঠিকা সমীপেষ_ 


ধনধান্যে-র উত্তরোত্তর উন্নতির জন্যে আপনাদের সক্রিয় 


সহযোগীতা অপরিহার্য | লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে ও 
বন্ধুমহলে ধনধান্যেকে পরিচিত করিয়ে আমাদের উৎসাহিত 
করুন। 


ধনধান্যে ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২০. 





০ 2 


২২৯ সপ সস 





ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি 


2 


:) [রঃ 1 
২০ 





হাইড্ুলিক প্রেস ব্রেক 


আজকান আমাদের দেশে ৫0০ মেটি,ক 
টন পধ্যস্ত শক্জির হাইডুলিক প্রেস বেক 
সভ পরিমাণে তৈরি হন্ডে। ভারতে পটে 
এবং বার ওযাকিং মেসিনের প্রধান উৎপাদক 


্কটিশ ইণ্ডিখান মেসিন টালস্‌ লিঃ ( সিম- 


টিলস্‌ ) এখন, ৫০০ মেটি,ক টন পধ্যস্ত 
শাক্তর এই বেক সরবরাহ করতে পারে। 
প্রকতপক্ষে এরাই সববপ্রথম এই দেশে 
এই ধরণের বেক উৎপাদন করেছেন । 


সিমঠলস্‌ বিভিন্ন শক্তির মেকানিক্যাল 
ও হাইডুলিক প্রেস বেক তৈবি করেন । 
তারা এই ধরণের প্রেস বেকের জন্য 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ সরগ্রামও 
উৎপাদন করেন । 

মেসিনে যাতে বেশী লোড না হবে 
মাণ তা প্রাতরোধ করার ব্যবস্থাও এই 
প্রেস বেকে রখেছে কাজেই কোথাও কোন 
ভুল হলেও এই প্রেস সেই ভুল সংশোধন 
করেোনতে পারে । াসলিগাবের মধ্যে 
প্ি্টিভ টপ এমনভাবে তৈরি কর! হয়েছে 
যে, বটম্‌ প্রোকেও যাতে বীম, ডেস্কের 
সমান্তরালে থাকে তা সুনিশ্চিত করে। 
বীম যখন নীচের দিকে নামে তখন বীমের 
সমান্তরাল অবস্থান সঠিক রাখার জনও 
একট! হাইড়ুলিক ব্যবস্থা আছে। 


এই বেকগুলি খুব অল্প আয়ামে রক্ষনা- 
বেক্ষণ করা যায়, এগুলি নিরাপদ এবং 
চালাতেও কোন অন্ুবিধে নেই । সিম- 
টুলস নানা ধরণের মেসিন তৈরি করে, 
যেষন, মেকানিক্যাল _ এবং হাইড়ুলিক 
গিলোটিন শিয়ার, প্লেট বেণিং রোলস্‌, 
পাঞ্চিং, ক্রুপিং, শিযারিং এবং  নচিংএর 
সংযৃক্ত মেপিন ইত্যাদি | 


টি 70 


শপ স্পিপ শিস তি পট পপি পপ ৪ 


টাটার ব্রমিৎ মিলের জন্য. 


িিজিরেত ভোিরাভিতিিরীজিরাাারের। 


প্রথম ভারতীয় কণ্টোল প্যানেল 





সম্প্রাভ ভূপালের তেভি ইলেকটি- 
ক্যালস (ইডযা) লিমিটেডে, ট।টা আয়রন 
এও ট্টিল কোম্পানীর বুামং মিলের জন্য 
অত্যন্ত উচচ খক্তির কন্টোল প্যানেল ন্ৈরি 
কর। হযেছে | এই যন্ত্রটিতে ৩.২ মীটার 
লম্বা এবং ২.৩ মীটার উঁচু একটি কন্ট্রোল 
প্যানেল নাছে এবং দাড়িয়ে কাজ করার 
জন্য চালকের জনা একটা ডেস্ক বযেছে | 
এটি দিবে চারটি রোলার টেবল্‌ নিয়ন্ত্রণ 
লব! যায | 





মোটর কক্ষটি শীতাতপ নিষস্ত্রিত বলে 
প্যানেলটি অনাবৃত রাখা হয়েছে । একটি 
ইম্পাতের কাঠামোর ভেতরের দিকট।, 
আর্দ্রতা উত্তাপ ইত্যাদি নরোধক বেকে- 
লাইটাদয়োঘরে দেওয়া হযেছে । এর 
মধো কণ্টাক্টার, রিলে, টাইমার, সুইচ, 
[ফউজ ইত্যার্দি নানা ধরণের নিয়ন্ত্রণকারী 
ব্যবশ্বাগুলি বসানো হয়েছে। ানরাপন্তী। 
এবং কাজ করার সুবিধের দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি দিয়ে এগুলি সাজানে। হয়েছে। 
প্যানেলের পেছনেরাদকে রাখ! হয়েছে, 
রেসিস্টেন্স, তামার তারের সংযোদ্ধক 
এবং নিয়ন্ত্রণ করার তারসধূহ | 


এতে ষে সব ইলেকট্র৷ ম্যাগনেটিক 
কন্টাক্টার ও রিলে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির 
বেশীর ভাগই বর্তমানে এই কারখানায় 
তৈরি হচ্ছে । কন্ট্যক্টারগুলি হল, একটি 
পোলের ডি. সির ৩০০ থেকে ৬০০ 


সার শাসিত 


এ্যাম্পিয়ারের এবং সঠিক সংযোজনের জন্য 
এতে সাহাযাকারী কতগডাল সুইচও রয়েছে। 
কণ্ট্যাক্ট সুইচের অংশগুলি বেশ শক্ত এবং 
ইম্পত শিল্পের কাজ চালাবার মত টে'কসই। 


এই ক্লোজড লুপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় 
একটি ক'রে মোটর জ্েনারেটার মেট 
রয়েছে এবং ত| প্রতিটি টেল ড্রাইভ 
মোটরকে শক্তি যোগাম। আমাদের 
ইঞ্জিনীযাররা যে বিশেষ ধরাণের স্কাবৃফার 
ডেস্ক তোর করেছেন তার ওপরে মাষ্টার 
কন্ট্রোলারগুলি বসানো বয়েছে। প্রত্যেকটি 
মোটরের সনু ও পণচাতৎগতি অত্যন্ত ক্রুত 
হারে বাড়ানো বা কমানে। যায় (প্রথয়াতন 
সেকেণ্ডে পূর্ণ সম্মুখ গতি থেকে পূর্ণ 
পশ্চাৎ্গতিতে আমা যাব )। প্রতোকটি 
ঘেটে ৪.২ কি, ওয়াটের রিভাপিবল্‌- 
খাইষ্টার এ।যুপ্রিফায়ার দিবে এই উচচ গতি 
মানা সম্ভব হমেছে। 





9 ভারতের দ্বিতীয় বৃহৎ টতলবাহী 
জাহাজটি ( ৮৮,9০০ 0,৬/.1 ) খুগোশ 
সাাভিয়ার স্প্পিটে জলে তাসানো। হয়েছে। 
স্বর্গ ত প্রধানমন্ত্রী ল।ল বাহাদ্‌র শাস্ীর নামে 
চিহ্নিত এই জাহাজটিতে ক'রে -অশোধিত 
তেল পাঠানে৷ হবে শোধনাগার গুলিতে । 
জাহাজটি পুরোপুরি শীততাপ শিয়ঙ্ত্রিত 
এবং সবর্বাধুনিক যন্থপাতিতে সভ্জিত। 
তৈলবাহী জাহাজটিতে ৫,00০ টন ভেল 
ভর যাবে এবং খালাম করা যাবে ৩,৫০০ 


টিন। 


%৮ রানস্থানের সিরোহী ও জালোরে 
প্রাণ-বাবস্থার অঙ্গ হিসেবে ২০.৮২ লক্ষ 
শিক ব্যয়ে যে চারটি সেতু তৈরী হবে 
সেগুলির শিলান্যাস সম্পন্ন হয়ে গেছে। 

॥ 


3 জন্্.র আঞ্চলিক গবেষণা 'কোন্দ্রে,, 
জল্্, ও কাশ্ীরে সংরক্ষণের জন্যে ফল; 
টিনে ভন্তি করার সুলভ অথচ ভাবো পদ্ধাত ' 
উত্তাবন কর! হয়েছে । 





3 উত্তর প্রদেশে দৌরালাতে বীজ 
ঝাড়াই ও সাফ প্রভৃতি করার একটি যন্ত্র 
চালু কর হয়েছে । বছবে ১০,0০০ 
কইন্ট্যাল লী ধোয়া, শুকোনে। বাছাই, ও 
' দানা হিসেবে শেণীবদ্ধ ক'রে বস্থাবন্দী 
শরার সমস্ত কাজ ভালভাবে কলা যা এই 
যন্ত্রের সাহায্যে | এব দ্বার! উত্তর প্রদেশেন 
সমথ পশ্চিমাঞ্চলেন বীজের চাভিদা 
মেটানে। সম্ভব | 


5 ১৯৭০ পালে 8০ কোটি টাকার 
পরিবন্তে ৫০ কোটি টাকার ব্যবসায়িক 
লেনদেশ সম্পর্কে ভাবত ও মুগোমাভিযার 
মধ্যে একট! চুক্তি হয়েছে । এবার ভারত 
চিরাচরিত পণ্য ছাড়াও জীপ, বাস, লরী 
প্রভৃতি, রেলের ওয়্যাগন, টায়ার-টিউব, 
'ওঘুধ তৈরির উপাদান ও উপকরণ ইত্যাদি 
রপ্তানী করবে। ভারত মুগোস্।ভিয়। 
থেকে অন্দানা ভিনিসের সঙ্গে মেশিঘে 
দেওয়ার তেন ( ল্ব্ক্যান ) আমদানী 
করবে । 


ও মাইমোর আয়লণ এও ট্রাল ওরাক্‌স্‌ 
এর “বার ও 'রড' তৈরী বিভাগটি চালু 
হযেছে । ১০ কোঠি টাকা বানে নিচ্সিত 
এই বিভাগে সব্বোচচ ৭৭,000 টন মি 
ও বিশেষ ধরণের ইম্পাত ব্যবহৃত হ'তে 
পারে। এই  বিভাগটিকে বিশ্বে 
সব্বাধূনিক লোলিং মিলেন সমকক্ষ ব'লে 
দাবী জানানো হথ । 


১ উত্তর প্রদেশের বাদাউন জেলার 
দেহাযুতে বনম্পতি সমষ্টি শিল্প স্বাপন করা 
হয়েছে । উত্তর প্রদেশ সমবায় গজ্ঘ ২:৪০ 
কোটি টাকা ব্যরে এটি স্থাপন কবেছে। 
এ মাসেই দ্নের কাজ শুরু হবার 
কথা । সমবার ক্ষেত্রে স্বপিত এই শিরপটির 
দৈনিক উৎপটী ক্ষমতা ধরা হয়েছে ২৫ 
টিন। 
খইল রপ্তানী খর আমরা এক ০8 


আর... পুনে পা পু 
ডিয়েক্টার, পাৰলিকেশন্প ডিভিশন, পাতিয়ান। হাউস, নি নি ডক 
রা নর রি রর ছি ইারিয়ের সোসাইটি? 'লিঃক। জাগা, 


৮০ ৭৮ 


আশা... কর। যাচ্ছে, যে, তৈলমুজ . 


টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা অজর্জন করতে 
পারব । 


» হৃষিকেশের সরকারী আর্দিবায়ো্টিক 
কারখানা ১৯৬৯ সালে ৬টি ওষুধের 
উৎপাদন, রেকর্ড মাঝআ্ার পৌচেছে | 


ও চিশুরঞ্জনের রিসাচ ডিজাইন এও 
ই7গাডমূ অগগ্যানাইজেশান ইপ্সিন ও 
অন্যানা চালক যন্ত্রের গতি নিরূপণ করান 
উপযোগী এক বিশেষ ধরণের কাগজ 
তৈরির প্রক্রির়। উদ্ভাবন করেছে | এপধ্ন্ত 
দেশে এই ক্রিনিষটি উৎপাদন কর। হরনি 
বলে এই কাগজ কেনার জন প্রচুর 
বোদেশিক মুদ্রা খরচ কনতে হত । 


৫ কানপুরে ডিফেন্স রিগাচ ল্যাবরে- 
টরীতে (মেটিলিয়্যাল ) মানুঘের চুল খেকে 
পশম তৈরীর একটি প্রক্রির। আবিষ্কৃত 
হয়েছে । প্রক্রিয়াটি মরল । গাবেষণাব 
জন্যে ল্যাবরেটরীতে ৮ ঘন্টার শিফৃট- এ 
এক কে. জি. পর্যস্ত পশম তৈবী করা 
যাব | দৈনিক ১০০ কে. জজ, পশষ তৈরী 
কন!র মূলধনী বায়ের পরিমাণ দাড়াবে ২৭ 
লক্ষ টাকার মত। 


৫ নেপালের সঙ্গে 'এক চুক্তি অনুযায়ী 
ভাবত নেপালকে ভিন বছর ( চলতি বছর 
নিষে ) ৫৫,00০ টন ক'রে নূন যোগাবে । 


১৮ ভিলাই ইম্পাত কারখানায় ১৯৬৯ 
গালে, কোকৃ, ইনগট রোল ও বিলেট 
প্রভৃতি উৎপাদনের মাত্রা আগের অমস্ত 
মাত্রা ছাড়িয়ে শেছে । 


» ভানদ্রাবাদের আঞ্চলিক গবেষণ। 
কেন্দ্রে ধূপর ব্যারাইট্‌ থেকে ধবধবে সাদা 
ব্যারাইট তৈরী করার একটা প্রক্রিয়া 
আবিষ্কত হয়েছে । 


৫ লুধিয়ানার কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
টনেবাদামের গাছ উদ্গড়ে ঝেড়ে তোলার 
একট। যন্ত্র তৈরী কর হরেছে। এটি টযাক্টরের 
সঙ্গে জোড়া যায় । এই যস্ত্রের সাহায্যে 
দিনে ৬--৮ একর 
তোদী। যা, এবং 
একর প্রতি :১৮.: 


ট্রাক?) 





পরিহিত ..জমির /ফসল 
তার জন্য খরচ- পড়ে | 
যন্ত্রটি তৈরী | 
করত খরচ পড়ে আজ ২,০০৭ টাকা |. ন্‌ 





পারার... স€, রি 


ধানধান্যে 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ 
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক রি 
হ'লেও 'ধনধানো” শুধু সরকারী দ টিতঙগীই 
বক করে না। পরিকল্পনার বাণী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতট। অগ্র 
গতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 
ধনধান্যে'র লক্ষ্য । 

'ধনধান্ো' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে 
প্রকাশিত হয় | ধনবধান্যের লেখকদের 
সতামত, তাদের নিজস্ব | 


নিয়মাবলী 


দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্ণতৎ*" 
পরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক 
রচন। প্রকাশ কর! হয় । ? 
অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পূ নঃ প্রকাশ- 
কালে লেখকের নাম ও সুত্র স্বীকার 
করা হর । 

রচনা মনোনয়নের জনো আনুমানিক 
দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। 
মনোনীত রচনা সম্পাদক মওলীর 
অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয় । 
তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষ। 
করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার | 
প্রার্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানালো 
হয় না। 

নাম ঠিকান। লেখা, ডাকটিকিট লাগালো, | 
খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা 
ফেরৎ দেওয়া হয় না। 
তিন মাসের বেশী | 





কোনো রুচন! 
রাখা হয়ন। | 
শুধু রচমাদিই সম্পাদকীয় কার্ধালয়ের | 
ঠিকানায় পাঠাবেন /. 
গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজদেস | 
ম্যানেজার, পাহিকেশন্স্‌ ডিভিশঘ, | 
পাঁতিয়লি৷ হাউস, নুতন দিলী-১ । 
| রি ডি কক্ষান.| :.... 





ব দি এবং নদ হিন্দ কবজ ২:৩০ 
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শ্রান ধানে, 


পরিকলপন। কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক পত্রিকা 'যেোজন!'ব বাংল। মংঞ্করণ 








প্রথম বর্ষ উনবিংশ সংখা 


২২শে ফেব্রু্যাধী ১৯৭০ : ৩র। ফাল্কন ১৮৯২ 
৬০1. 1 £:1০ 19 : 1৮90৮ 22, 1971 


এই পর্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনা ভমিক। দেখানোই আমাদেব 
উদ্দেশা, তবে, "বু সবকালী দৃর্টিতিঈীগই 
প্রকাশ কবা হম না। 


প্রধান সম্পাদক 
এলদিন্দ সানান 


সহ সম্পাদস্ৎ 
নীরদ মুখোপাপায় 
সহকািণী ( সম্পাদনা ) 

গায় ব্রী দেবী 
শংবাদদাত। ( হাদাজ ) 

এস. ভি. রাষবন 

গংবাদদ1ত। ( শিনং ) 
পীলেছ নাণ চরুবন্ী 
সংব।দদ!এ ( দিল্লী) 

প্রতিমা ঘোঘ 


ফোটে আরফিমার 
টি.এস মাগরাজন 


এঞ্দপট শিল্পী 
জীবন আডাল্জা 


শঙ্প|দকীন কাগালম ১ যোজণ। তবণ, পার্ন!মেন 
হী, 1নউ দিল-১ 


টেলিফোন £ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৮৭৯১০ 
ট(লগ্রাফেব ঠিক না 2 মেোজনা, নিউ দিল্লী 


চদ। প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকান। £ বিজনেস 
মা7নজাণ, পাবাঁলকেশন্স ডিভিশন, পাতিঘাল। 
হ1উগ, নউ দিল্লী-১ 


চাদর হাব ২ বাধিক ৫ টক।, ছ্িবাধিক ৯ 
টাক, ব্রিবাদিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 








“ঈশ্বর যে এখনও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাননি তারই 
আশ্বাসরূপে শিশুর আবির্ভাব» 








__ রবীন্দ্রনাথ 
8 ৬ংখ্য) 
পৃষ্ঠ! 
সম্পাদকায় রি 
সাধারণ অসাধারণ রী 
পরিকল্পনার সাফল্য ও অসাফল্য ন 
ডি. এস. গাঙ্গুলা 25585 ৮ 
ধণদান নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ৫ 
থেকে রাষ্ত্রীয়করণ--অলক ঘোং ঘোষ িনিরিিরিযারিরারার নাকী 
হান্ডিলিয়৷ পেট্রোকেমিক্যাল কারখান সর 
টিসি সোম 222572285 
আরও দ্রুত আধিক উন্নয়ন প্রয়োজন | 
শাস্তি ধম নান 23202222525 
অন্যদেশে কি ঘটছে_মালি রা 
পরিকল্পনা ও সমীক্ষা রী 
নিয় তাপমাত্রায় সংরক্ষণ রর 
কাচা শাকসবজি ও ফলমুল শুকিয়ে সংর রঃ 


সংরক্ষণ পরিকল্পন! সমাজ বিকাশের অপরিহার্য্য অঙ্গ ১৫ 


অ্খরঞ্জন চক্রবর্তী 


কুষিকর্ত্ে সংগঠন ও নেতৃত ১৬. 


অরুণ মুখোপাধ্যায় রা 
ভারত সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রস্তাব ১৯ 
ড* বনবিহারী ঘোষ 


একদেটিয়া ব্যবসায় নিয়ঙ্্ণ 


গত ১৯শে কফে্রু'যারী ভারত সরকার শিল্পের লাইসেন্স দে না 
গম্পকে যে নতুন শীতি ঘোষণা করেছেন, তা দেশেন শিল্পে।্াব- 
এন ক্ষোত্রে সরকারী নীতি সম্পর্কে সন্দেত দন কনতে সাহাবা 
বববে | শিল্পের লাইসেন্স দেওযাব নীতির ক্ষেত্রে কতকগুলি যে 
নশেষ পবিবস্তন করা হয়েছে, সবকারী অধসাহাযাকার্ী সংস্থ। গুলি 
একে শিল্পগুলিকে মাহাযা দেওবা সম্পকে নতুন যে নীতি স্থির 
বন। ভাযেছে এব" গরকানী ক্ষেত্রের উন্নবন সম্পকে যে নীতিস্মৃূত 
/ঠন কলা হথঘেডে সেগুলি যে ভালো হবেছে তাতে সন্দে 
নই | 

দেশেন পরিবভিত সাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই নীতিগুলিন, 
/মছতন্বের মৌলিক শীতিগুলির শে মামঞ্ছদা রশেছে 
'তিগুলিতে যে সব বাবস্থার কখা বব! হবেন তা অঞনৈতিক 
কমতা বিকেন্্রীকত করতে এব' ক্ষদ্রানতন শিল্পগুলিন না এবং 
শতুন উদ্যেক্তাদের জনা স্ুযে!গ সুবিধে বাড়াতে সাহাষা করবে । 
এ নীতি অনুসাবে সবকারী ক্ষেত্রগুলিব মন্প্রসারাণেব যখে 
গঞ্ভাৰনা বয়েছে এবং তাদেব গুপরেই সমগ্র শি ক্ষেত্রের প্রবান 
পাবিস্ব দেওবা হরেছে। বিপুল আথিক ক্ষতি অখবা লগ খোকে 
স্বর আয় এবং কন্পচারি তন্ত্র ইত্যাদি নানা অভিযোগের ভিভ্ভিতে 
সবকারী তরফ অনেক সমরেই বিপুল সমালোচনার মন্ুবীন হয | 
গবকারী তরকে যে সব শিল্প গড়ে তোলা হরেচে সেগুলিন 
বৈচিত্র্যের দিকে বিশেষ মনযোগ না দিবেই অনেক অমাবে 
এই সব সম্গালোচন। কর! হয় । 


সরকারী তরকের লগ্গি থেকে তাড়াতাড়ি যখে্ট লাভ পাবা 
বাচ্ছেনা এইটেই ভ'ল তাদের সমালোচনার প্রধান কারণ। সরকাবা 
তরফকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে এবং একে লাভজনক 
সতযিকারের ব্যবসাবমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্দেশ্য নতুন 
শীতিতে ক্রত লাভদারক প্রকল্প গ্রহণ কবার সন্ভবিনা সম্পর্কে 
প্রস্তাব করা হয়েছে | 


সম্প্রসারিত সরকারী তরফেব জনা অতিন্িক্ত যে সম্পদের 
এ্ররোজন হবে তা এখন সরবরাহ করবে, ইউনিট ট্রাষ্ট. ভারতীব 
এধ কষিশন, উন্নরন ব্যাঙ্ক এবং ভারতীয় জীবন বীমা কপোরে- 
শনের মত সরকারী আঘথিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বেসরকারী 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য একই রকম সর্তে এই অর্থ 
নাহাষ্য দেওয়া হবে । 


'“মুল'' শিল্প হিসেবে কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌল শিল্প 
গড়ে তোলা সম্পকে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তাতে সুশৃঙ্খল 





শিল্লো্ানন সুনিশ্চিত করা হঘেছডে | কষির জন্য প্রয়োজনীয় 
মান ইতাদি তৈবি কলাব শিল্প, লৌহ 5 ইস্পাত, অলৌহ ধাতু, 
কমলা ও তৈপ, ভারী মন্্রপাতি, জাহাজ, ডেজার, সংবাদপত্র 
মুদ্রণেব কাগল এবং ইলেকটোনিকন্‌ শিল্প ইত্যাদি এই মৌল 
শিল্পগুলিব অন্তর্গত | যে উন্নয়নশীল অর্থনীতি আত্বনির্ভর হওয়রি 
চেষ্টা করছে তান পক্ষে এই সব শিল্পেন বিশেষ প্রমোজন 


গা | 


ভা 


' নাতিগহভাবে শ্যুভ্ড ভরফেব যে দট্টিভঙ্গী হণ করা হয়েছে 
সরকাবেল বিজ্ঞতা 9 ভবিধ।ং দট্টি প্রতিফলিত হয়েছে । 
অন্যাবী, যে মৌলিক শিল্প গুলি সম্পূর্ভাবে সরকারী 
দন? সংনদ্দিত বাগা হয়েছে পেগুলি ছাড়া ৫কোটি 
টাকার অপিন লপণিমলক মতন শিল্প স্বাপনের সমস্থ ক্ষেত্রগুলি 
সনকাবা ও পেপবকারী উভয তবফেন ছনাই মুক্ত নাথ! হয়েছে। 
এব কবে বড় বড় একচোটিনা বাবসা প্রতিষ্ঠান গুলি. বেসরকারী 
তনফেন কশলতা ও দক্ষতান প্রমাণ দেওযার, সুযোগ পাবে। 
তাছাড়া এই নীতি বেসরকাসী ভরফাকে, শিল্প প্রকল্পে তাদের 
যোগাতা ও সম্পদ নিয়োগ কবার স্ুমোগ দেবে এবং তা দেশের 
স্ষম উন্নবানেই সাভামা করবে । 


ম।ত্র হ0 টিব্যবস। প্রতিষ্ঠানের হাতে যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত হরেছে তাতেই বোঝা যায় দেশে একচেটিয়া ব্যবসায় 
গড়ে উঠেছে এবং গড়ে উদ্চছে এবং এটা কেউ অস্বীকার করতে 
পারেনা |. এই অবস্থাটা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে । সমাজতন্ত্রের 
পখে দান পদক্ষেপে ঢলাতে হলে প্রথমেই আথিক শক্তির এই বদ্ধি 
রোধ কবতে হবে| একট দেবীতে হলেও মবকার এখন এই 
প্রয়োজন বুঝতে পেরেছেন । 

ইস্পাতেৰ আসবাবপত্র, সাইকেলের টানার টিউব, এাল্ুমি- 
নিয়ামের বাসুনপত্র, ফাউন্টেন পেন, ট৭ পেট এবং কমিভিত্তিক 
শিল্পের মতো কতকগুলি শিভাবাবঠ।থ দ্রবা।দির শিল্প, ক্ষদ্রায়তন 
৫ সমবায় তবফের জনা সম্পূর্ণ ভাবে সংরশ্ষিত রাখা হয়েছে । 
একই শেণীতে বেহাইয়ের সীমা ১ কোটি শিক পর্যন্ত যে বাড়ানো 
হযেছে এবং ১ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত লগিমূলক 
মাঝারি ধরণেব শিল্পর জনা এই দূটি তরফ সম্পর্কে বিশেষতাবে 
বিবেচন। কবান যে বাবস্থা রাখা হয়েছে তাতে মনে হয় যে 
সরকার লগি সম্পর্কে চিরাচরিত শিষ্ভ নীতিতে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন 
আনতে চাইছেন | লক্ষা স্থির করে এবংঅব্যর্থ লক্ষে সেই দিকে 
অশ্রসর হতে পারলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে যে ন্যায়সজত 
ও স্ুঘম অর্থনীতি গড়ে উঠবে তাতে কোন কোন সন্দেহ নেই | 





বন্গা। নও বস্থঙ্গরা-_ 
০ 8 
রত্বগর্ভা তুমি 
বাঁকড়া জেলাব গোগড়া গ্ামের একাটি 
উর অঞ্চল সম্পর্ঁণ বেসবকাবী প্রচেষ্টায় 
স্বর্ণখনিতে পরিণত হনেছে । এই সাফ- 
লোব কতিহ এএ্রামেন খাদি আশুমের 
কি রিসাচ ফামেন কমাদেব 


থামের উচ পাথরে ডাঙা জমি, বাইদ, 
নামে পরিচিত 1 জমির শীচে কখন ও জল 


পাওযা যেতন। এবং শাবহমান কাল 
খেকেই সেখানে চাখবাস হতনা | কিছু 
সকলের পব্বামশ অগাভা করে কামেল 


পরিচালক শীদাশণপ্রের নেতৃত্বে কর্মীরা 
খনন কাধ ঢালাশ এবং ডিনানাইটের 
সাহায়ো ভূস্থবে শক পাখবেন টাই 
ফাঁটিমে মাট্রি ৩৩ ফুট শীটে প্রচুর জলের 
সন্ধান পান । এইভাবে খুডে সেখানে 
ইতিমধ্যে পুকরও তৈরী করা হযেছে । 


স্বিতীম আব একটি প্রনানণ সমশযাবও 
সমাধান কনা হযেছে অভিনব উপাষে | 
জনমিব ওপলেব অংশটা পাখর ও কাকরে 
তর্তি ছিল । তাই বোধ হয় সেখানে চাষ 
করা অসম্ভব বলে পণা হতো । কিন্ত 
ফায়েব কমীরা জমিন ওপর খেকে পাখরু 3 
নড়িগুলি হাতে ক'ৰে তুলে ফেলেন । 


তারপরেও দেখা গেল, নীচের জমিণা 
কাকবে ভব, জল দাড়াতে পারে না। 


ত্রাই চালনির মত এ মুরাম জমির মন্যে 
দিয়ে যাতে জল চঁইগে বেরিয়ে না যার 
সেজন্য বলদের সাহায্যে জলের সঙ্গে কাদ। 
মিশিয়ে সেই ঘোলা জল জনিতে ছেলে 


দেওয়া হয়। এইভাধে তৈবি জমিতে 
আই--আর ৮ 9 এন--গি--৬৭৬ বান 
এবং পদ্মা থানের চাষ হয়েছে । তা ছাড়া, 


আলু, কপি, পেঁরাজ, বরবাটি, কল, পেয়ারা, 
কমড়ে।। আগ ও পাট জন্মাচ্ছে। বিঘা 


প্রতি ১৮ মন পদা। পান পাওয়া গ্রেছে। 
১১৮ দিনের মধ্যেই এই ধান উঠছে । 

শাদাশগণ্ডের যতে, উল্লিখিত পদ্ধতিতে 
ঢাষেব জন্য, 5০০ কোটি টাকার একটি 
পরিকল্পনা এহণ করলে, বদ্ররে প্রা ২৮৮ 
কোটি টাকা মূল্যের মঈ১ লক্ষ টন শস্য 
উত্পাদন কবা নেতে পারে । 


স্বপ্প সঞ্চয় অকালের আশ্রয় 


ক্ষদ্রপপ অখনৈতিক উল্নঘণের একা? 
[বশেষ অঙ্গ । এই কাধসূচীর বনুলপ্রচার, 
শাবেৰ ভাণ্ডার বাড়াতে পারে । কথাটা 
মনে হনেছিল কোট্রাবাম জেলার শী এস. 


এল, ন্দেকবের । চা চেখে গুণ নিণগ 
বরা এব পেশা | থাকেন মন্লার হাই 
লেগে | চেন্দুভাবাই চা বাগণিচাবানদস্থ 


“লি টেগটার, বাগিচা বমীদের সঙ্গে 
হ|মেশাই দেখা সাক্ষাৎ | এই মব বাগিচা 
কমাঁকে ক্ষুদ্র সপে উত্গাহিত করান কৃতিত্ব 
শীভেকবের | 


১৯৬৫-৬৬ পালেন কথা । জাতীৰ 
শঞ্চব কাধসূচীর অধিকতারা তখন মঞ্চর়ের 
প্রচাবে নেমেছেন | জেকব০ উৎসাহিত 


হযে উঠলেশ এবং বাগিচা কর্মীদের, সঞ্চমের 


লাভ ও গুকত্ বোঝালেন । তার প্রচেষ্টা 
ব্যখ হল না । এ বছরেই তার বাগিচা 
৫0০0 কর্মীকে সি. টি. ডিপাজট ক্কীমের 
সদস্য করে ফেললেন | পুরস্কার পেলেন 
৫0০ টাকা রোটারী ক্লাবের কাছ থেকে 
সধাপিক সংখ্যক অথাৎ বাগিচার মোট 
কমীর শতকরা ৬৫ জনকে এ প্রকলের 
আওতাধ গ্রানাব জন্য । এব তিন বছৰ 
পনে অখাৎ ১৯৬৮-৬৯ সালে শীজেকব 
মাট ৯৩১ জন কমীকে দিরে ৯৪৫টি 
আকাউন্ট খোলানোর ফলে দ্বিতীযবার 
রোটাবী ক্লাবেব পূরস্কার লাভ করলেন । 
এই সাফল্যের কারণ জিজ্ঞাসা কর। 
হলে তিনি বলেন সদিচ্ছার মনোভাব নিয়ে 
কমাদের সঙ্গে মনেপ্রাণে একাত্ম হযে 
যাওয়াই হচ্ছে এর একমাত্র কারণ। 
কর্মীর। তাকে ঘরের লোক, আপনজন মনে 
করেন। শীজেকব আরও বলেন আমি 
সামরিক বাহিনীতে সাড়ে পাঁচ বছর 
ছিলাম, কাজ করেছি বুরোপীয়ানদের সঙ্গে 
এতে আমার অনেক লাত হয়েছিল । 


ধনধানো ২২শে ফেব্য়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২ 


'আমি দেশকে ভালবাসতে শিখেছিলাম, 
নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধের আদরে দীক্ষিত 
হরেছিলাম আর রুরোপীধানদের কাছে 
শিখেছিলাম কঠোর পরিশূমের মর্যাদা 
দিতে ।' 

পাঁচটি সন্তানের পিতা জেকৰ সঞ্চযেব 
অসীম উপকার ন্যাখা। করার সমএ বার বার 
কমীদের মনে করিয়ে দেন, সন্তানদের 
ভবিধ্যতেব শংস্থামের জন্য সঞ্চরের গুরুত্ব 
কতখানি | 

জেকব অথ পুরস্কাবকেই শুধু পুরস্কার 
বলে গণ্য কবেন না । তার ওপর তান 
গহকর্মী ও বাগিচা কমাদেন আস্থা ও 
পীতিন মুল্য অর্থের চেয়েও বেশী । শী 
জেকব এখন মুন্নার হিল বেঞ্জ-এন গ্রপ 
লীডাব ফোরামের (৩৪ জন গ্রুপ লীডাব 
ও ৩০,০০০ বাগিচা কর্মী এব সদস্য ) 


পি | 


উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বাঙালী 
বৈজ্ঞানিকের অবদান 


একটিমাত্র পরাগরেণু খেকে কৃত্রিম 
পদ্ধতিতে একটি সম্পণ উত্ভিদ স্ার্ট কবার 
অভিনব আবিকারের সঙ্গে যে বৈজ্ঞানিকেব 
মাম জড়িত তিনি বাঙালী ললন। ডাঃ 
শিপ্রা মুখাজ্জী। রাজধানীর ভারতী কৃষি 
নবেষণ। প্রতিষ্ঠানে কন্মরতা এই বৈজ্ঞা- 
নিকের আবিষ্কার বিশ্বে প্রধান ধানউৎ- 
পাদনকারী দেশগুলির বিশেষজ্ঞদের অকঠ 
প্রশংসা অভ্ভান করেছে । তীরা এই 
আবিক্ষারকে উদ্তিদকোষের বিবর্তন বিজ্ঞানে 
এক আশ্চধ্য অবদান ব'লে অভিনন্দিত 
করেছেন । সম্প্রতি নতুনদিলীতে এদের 
একটি সম্মেলন বসে । সেই. সম্মেলনে 
ডাঃ মুখাজ্জী সমবেত বিশেষজ্ঞ ও রৈজ্ঞা- 
নিকদের দেখান, কীভাবে কৃত্িম উপায়ে, 
নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে, একটি পরাগ রেণু 
থেকে সম্পূর্ণ একটি গাছ স্বষ্টি করা সম্ভব 
এবং পৃথকভাবে প্রত্যেক উদ্তিদকোধ থেকে 
পৃথক প্রজাতি স্ষ্টি কর। সন্তব। গবে- 
ঘণাকালে ডাঃ মুখাজ্জী, সব্বপ্রথম একটি 
পরাগ রেণু খেকে একটি সম্পরণণণ আকারের 
ধানের গাছ স্পষ্ট করে তার আবিষ্কাকের 
মৌলিকতা ও বিপুল সন্তাবন৷ প্রতিষ্ঠিত 
করেন । এ 





ডি. এস- গাঙ্গুলী 


ভারতের পরিকল্পনা সম্পকে, বিশেশ 
ক'রে, পবিকল্পন। রচবিতাদের 'ত্যন্ত 
উচচাশ। সম্পর্কে বহু মমালোচনা শোন। যায | 
মে দেশ সবেমাত্র স্বাধীন হথেছে, সেই 
€দশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষোত্রে, উন্নয়নের 
গতি বাড়ানে। প্রয়োদন, একথা সত্যি । 
কিন্তু পরিকল্পনাগুলিতে যদি সম্পদেব 
পরিমাণ, লগ ও উন্নধনেব হার সম্পর্কে 


একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ কবা না৷ হুখ, 


তাহলে, নানা বক মমসযার সন্মুখীন হতে 
হছয়। তিনটি পবিকল্পনা ইতিমবোই 
কপাখিত করা হখেছে এবং তিনটি বামিক 
পরিকল্পনার পর এখন ৯তখ পবিকপ্পনা 
নিয়ে কাজ স্ুকক করা হবে। কাজেই 
জাতীয় অখশীতিব উন্নয়নে পরিকল্পনার 
অবদান এবং ঝপাষনের পথে পরিকণ্ননা- 
গুলি যে বাদানুবাদেব ম্থ্টি কবেছে তার 
মলাবণ করান সময এখন এসেছে । 


উন্নয়নের গতি 

প্রথম ও দ্বিতীয় পবিক্ল্পনা বিকাশ- 
শীল অর্থনীতির ভিত্তি রচণা কব হম এবং 
১৯৬০-৬১ সালের মূলামান অনুযাধী মোট 
জ[তীয় উৎপাদন ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬- 
৬৫তে যখাক্রমে ১১৩ ২ কোটি এবং 
১৫২.১১৯ কোটি টাক বাড়ে এব; ১৯৬৭- 
৬৮ সালে তা দাড়াণ ১৬৬.০ কোটি 
দাকাঘ | ১৯৫৬ সাপে যদি মূল বছব 
ধরা হয় তাহলে সেই আশনপাতে শিল্লোং- 
পান, ১৯৬০ সালে ১৩০.২, ১৯৬৫ সালে 
১৮৭.৭ এবং ১৯৬৭ সালে ১৯৪.৭ হারে 
ব/ড়ে। পরিসংখযাণের দিক থেকে আথিক 
অবস্থ] ক্রমশ: উন্নতির দিকে গেছে, কিন্তু 
তৃতীয় পরিকল্পনাম জাতী আয় শতকর। 
প্রায় ৬ ভাগ হাবে বাড়বে বলে যে শনুমাশ 
করা হধেছিল তা সফল হয়নি । তৃতীয় 
পরিকল্পনার প্রথম দই বছরে (১৯৬১-৬৩) 
সালে) জাতীর আয় বৃদ্ধির হার ছিল শত- 
কর! মাত্র ২.৫ ভাগ | তৃতীয় পরিকল্পনায় 


বর্ধমান বিশৃবিদ্যালয়ের বাণিজ্য 
বিভাগের প্রধান 


শর এ উজ 


গৰিকল্পননার মাফণ্য ৪ অমাফম্য 


সরকাবি তরফে মোট বিনিবোগেন পরিমাণ 
যদিও ৬,৩০০ কোটি টাক। রাখ। হরেছিল 
তৰ& ত। বেড়ে প্রা ৮,৫০০ কোটি টাকাম 
দাড়াণ | ১৯৬৬ খেকে ১১৯৪১ পধ্ষাস্ত 
তিনটি বাগিক পরিকল্পনায় সরকারি তরে 
৬,৮০০ কোটি টাক! বিনিয়োগ করা হয়। 
গত ১৮ বছরে শিল্পক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের 
পৰিমাণ চিল ৭,500 কোটি টাকা, যাব 
মধো, সরকারি তরফে ৪,২৪৫ কোটি এবৎ 
বেসরকারী তবকে ৩,০৫৫ কোটি টাকা 
বিশিয়োগ করা হয়। এতে ১৯৪৮-৪) 
সালেব মুল্য অনপাতে জাতায আয় বেড়েছে 
গাণ ১,২০০ কোটি টাকা । যে হাবে 
লগ কবা হঝেছে সেই অন্পাতে তিনি 
পবিকল্পশাধালে উন্ননানের হার খুব উৎসাহ- 
জনক নন | জাতীয় অখনীতিতে উন্নয়নেল 
হার ধজাগ খাকলে ও. বিফলতাব জনা কুষির 
অনিন্চযা, শিল্প বিবোধ এবং বৈদেশিক 
লেনদেনের শেব্ে গনুক্ল অবস্থার অভাব 
প্রভৃতি কারণে দায়ী কৰা হযেছে । 


ছুই দিক 


ভাবতে শিল্প পরিবপনর দি প্রণান 
দিক বেছে; একটি হল, আঞ্চলক 
অসাম দর বাব উদ্দেশ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
গুলির সম বন্টন, এণ্াাঁ, হ'ল উন্নয়নের 
হাব বৃদ্ধি । শিল্পের গেত্রে এই দুটি দিকে 
কতটুকু সাল? অঙ্ডিত হয়েছে তা এবাবে 
দেখা যাক | ১৯৫৬ গালে শিল্প নীতি 
প্রস্তাবে নরকারী ৪ বেসবকারা তরঞ্চেব এক্ি- 
যার মূলত: স্থিব ক'রে দেওয। হয়েছে। কিন্তু 
আঞ্চলিক বৈষম্যের সমস্যা) এবং অনেক 
ক্ষেত্রে শিল্পক্ষেত্রের দাবি গুলিতে রাজনৈতিক 
প্রভাব দেওয়ার প্রয়াস শিল্পক্ষেত্রে অথ নীতির 
গতিপথকে প্রভাবানিত করতে চেষ্টা 
করেছে । মাই হোক কাম্য যে সব 
রাজা পৃব্ধ থেকেই কিছুট। শিল্পসমূদ্ধ ছিল, 
সেইগুলিই শিল্প সম্প্রনারণের বৃহত্তর অংশ 
লাভ করলো এব: এব ফলে বিশেশ 
কয়েকটি অঞ্চলে শনেক শিল্প কেন্দ্রীভূত 
হয়ে পড়লে। | এই অবস্থাই আবার উন্নত 
এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাজ্য গুলির মধ্যে 
একট। মনকষাকধির ভাব স্য্টি করলে। এবং 


ধনধান্যে ২২শে ফেব্র্মাবী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৩ 


জাতীয় এক্যে বিভেদ স্াটির একট। কারণ 
হয়ে দাড়ালো । কে ৪ 

যে প্রকল্পগুলি নিয়ে কাজ সুর কর। 
হয় তা থেকে যদি আশানুরূপ ফল পাওয়া 
যায় তাহলে বিপুল মূলধন বিনিয়োগম,.লক 
শিল্পনীতিও জাতিৰ পক্ষে গ্রহণধোগা হতে 
পারে কিন্ত এই রকম প্রকল্পগুলি থেকে 
যদি পাশ!নুরূপ ফল না পাওয়া যায় এৰ 
কাজ চাল্‌ রাখার জনা যদি আরও জার্ঠায় 
অর্থ বিনিযোগ কবতে হয় তাহলে 
তা অত্যন্ত ক্ষতিকর হথে দাড়াতে পারে । 
সরকারি তরফের অনেক সংস্থাই এর 
উদাহবণ । 

১৯৬৯ গালেব ৩১শে মাচচ* পর্যন্ত 
৮৬টি সরকাবি সংস্থায় প্রা ৩৫০০ কোটি 
টিক। বিনিয়োগ করা হয়েছে । ১৯৬৮ 
সাগ্জেন ৩১৯শে মাচ্চ পধ্যস্ত এই সব 
গংস্থ|শ মোট শক্তির পরিমাণ হশ্ন প্রায় 
8৯ (খাটি টাকা, তার মধ্যে কেবলমাত্র 
হন্দুস্তান প্রালেব ক্ষতির পরিমাণ ছিল 8০ 
কোটি টাকা । কাজেই সরকারি তরফর 
তিনি দঢ় না ক'রে সবকারি সংস্থার সম্প্র- 
মারণকে 'ঞ্টিযুক্তড অর্থনীতি' বলা যায় । 

ভাবতের বন্তমান সরকারি সংস্থা! গুলির 
কাগামে!। অবশা শিল্প রাষ্্রীয়করণ নীতির 
সঙ্গে মোটামুটি খাপ খায়। যেমন, মুল 
শিল্পসংগঠন, কণসংস্থন এবং গ্রাহকগেচির 
স্বাখবন্ষা ইত্যাদি নাতিগুলির সঙ্গে খাপ 
থানম। কিন্তু পুব্বই যে সব প্রকল্প স্বপন কর! 
হয়েছে গেগুলিকে মংহত এবং সেগুলির 
ভিন্ডি শক্কিশালা না করেই অন্য ক্ষেত্রে 
সম্প্রপাবণ করাটা হ'ল সরকারি তরফের 
প্রধান ক্রাটি । বরং সমাছের পক্ষে কলাযাণ- 
কর মখনৈতিক ও কলাখমূলক নেত্র 
যেমন, খাদ্য সংগ্রহ ও বন্টন. এবং অল্প- 
মূলো ওষৃধপব্রও অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সর- 
বরাহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাঙঠের এই বর্্ব- 
প্রচে্ট। গের বেশা বাঞ্চনীয হত। 


বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সামজস্থয 
ও সমন্বয় বিধান 


রাজনৈতিক সর্ভ এবং পারম্পরিক 
অর্থনৈতিক দায়সহ বৈদেশিক সাহাযোর 
ভিত্তিতে ভারি শিল্প স্থাপনের ওপর অত্য- 
ধিক গুরুত্ব আরোপ করাই হল ভারতের 
অথনৈতিক কাঠামোর প্রধান দব্বলত। | 


যে প্রকল্পগুলির কাজ হাতে নেওয়া হযেছে 
সেগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হযে ওঠার অ।গেই নতুন 
নতুন প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে । 
প্রকল্পগুলির সাফল্য এবং উন্নয়নের গতি 
বৃদ্ধির বাপারে 'অর্থদীতিব বিভিন্ন ক্ষেত্র- 
গুলিতে কি রকম কাছ হচ্চে সেদিকে মি 
যথেট মনযোগ দেওয়া না হয তাহলে 
কেবলমাত্র বিনিয়োগের শক্তিতেই মে 
উৎপাদণ ক্ষমতা এবং জাতীম আয় 
বাড়বেন।, তা মনে বাখতে হবে 1 শির- 
ক্ষেগ্রের বিভিয বিভাগেল মঝো মামঞসোর 
অভাবে সরকারি তরফেন ভাবি শিল্প গুলির 
পূর্ণ ক্ষমত। কাছে লাগানো যাষনা | যে 
অর্থ বিনিয়োগ করা হয় 1 থেকে যে 
বিশেষ লাভ হতে পাবেনা এই অবস্থাটাউ 
ত. প্রয়াণ করে । কাজেই চতখ পবিকর- 
নাম যে, 'অনিশ্চঘত। ধাম কবে দ্দিতি- 
শীলতাঁর মধো উন্নননেব গতি বাড়ানোর 
এবং কেবলমাত্র অতি প্রানোদনীম ক্ষেত্রেই 
নতুন প্রকপ্ের কাছ হাতে নেওযাব কথা 
বলা হযেছে তা খুবই শঙ্গত হয়েছে। 
পরিকরনার খমডায় খোলাখলিতাবে স্বীকার 
করা হয়েছে মে “মরকরি তবফে বিভি্ন 
ক্ষেত্রে যথেই অপ বিনিযেগ করা হলেও, 
গরকারি তরকফের বিভিন্ন শেত্রগুলির 
কাজেব মধো উপযুক্ত খামথগা নেই 
এবং “কাধাকরী মমনুষের ছ'না একাটি 
উপযুক্ বাবস্থা গহন করে এই ক্রাট দূর 
করাব কথা বলা হযেছে । কতকগুলি 
মৌলিক ও শগ্রাধিকারসম্পন শিল্প সধকারি 
ও বেগবকাবি তরকেন যুক্ত প্রচেষ্টার রাখ। 
হলে উন্নয়নশীল মখনীতিৰ পক্ষে হা 


অনুকল হয়। আভান্তবীন সম্পদের 
ওপর নাস্থা না রেখে বৈদেশিক 


গাহাযোর ওপব বেশীরভাগ লিওন করে 
অর্ননৈতিক পরিকল্পনা ভৈরি করা হলে তা 
মানা নকম সমস্যার সম্মুখীন হতে বাবা। 
এগুলির মধ্যে সবঢাইতে বড় সমসা হল 
মুদ্রান্ষীতির চাপ । খণ পরিশোধের 
দায়িত্ব এড়ানো। যাঁষনা বলে ভখন দ্রবা- 
মূল্যের দাম বাড়িয়ে বা করের বোবা 
বাড়িয়ে সেই দায়িত্ব পালন করতে হয়। 
মথেট অথ লগি করা সন্বেও তার থেকে 
গল্পদ ক্্টি না হলে, আরও লগ্ি করা 
বন্ধ করে অর্থনীতি আুদাদ করে তোলাব 
জমা রূপাষণের দধ্বল স্বানগুলি এবং 


বিফলতা গুলির কারণ নির্ণয় ক'রে সংশো- 


ধনমূলক ব্যবস্থ। গ্রহণ কর উচিত। 
পরিকরনার কাজ সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত 
দিয়ে নীতি সম্পকে মোটামুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করাটাই যখেই নয । 


ভানতেব পরিকল্পনাগুলি অন্যন্ত বেশী 
গাশাবাদের দোষে দষ্ট | উদাহরণ হিগেবে 
বলা যায় চভিদা ও ভোগের ক্ষেত্রে 
এবং ব্যক্তিগত বাষের ধারান সন্ত।ব্য পন্বি- 
বন্তণ, মুদ্রাক্ীতির চাপে ব্যক্তিগত আন 
স্বামেব সন্তাবনা ইত্যাদি বিষযগুলি উপযুক্ত" 
ভাবে বিবেচনা ন। করেই বাক্তিগত সপ্নের 


অনুপাত বেশী ধর! হয়েছে । শিল্পক্ষেত্রেব 
আভ্যন্তরীন সম্পদ সম্পর্কে ও পরিকল্পনা- 
গুলিতে, শিল্পোন্নয়নের পথে যে সব বাধা 
এবং আভ্যন্তরীন বিরোধ আসতে পারে 
অথবা বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে আমগ্স্যের 
ক্ষেত্রে যে গব সমস্য। দেখা দিতে পাবে 
তার উপযুক্ত পরিমাপ করা হয়নি । তার 
ফলে আনুমানিক বিনিমোগের পরিমাণ 
অনেক ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেছে এবং বৈদে- 
শিক মাহাযোর 'ওপর বেশী নির্ভর কলতে 
হযেছে | মূলধন এবং আম্পদ সম্পর্কে 
চতুণ পবিকপ্পনান দ্দিভঙ্গী অনেকখানি 
বাস্থবানগ। 


ব্যাঙ্ক পুনঃ রাফ্রীয়করণ অন্ভিন্থান্স 


(দশে ১৪ টি প্রব!ণ। ব্যাঙ্কে লা্ীমক- 
নণ বিধিবহিভূ ত বলে মবেরান» আদ।লতেন 
একনি সাঘ বেবোবাব ৪ দিন পন, ১৪ই 
ফেন্'ম।বি, বার্গতি একটি আঅডিন্াাত্স 
জ!বি কনে শগুলি আবাল রাদ।(যন্র ববে- 
চেন । ১৯৬৯ মালের ১৯শে জুলাই 
পাক্ষগুলি যখন নার্লীবীন কনা হয় 
পুন* বাদ্দীবকলণ অডিণ্যান্গ মেইদিন 
খেকেই কাযাকনী হৰে এন" বাদ্টানাহ 
বাঞ্কগুলিব চেমারমাান দেই তালিখ খোকেই 
নাবাব কাষ্টোভিয়ান নিযুক্ত হবেছেন | 


নার্ঈীবন্য ব্যাঙ্কগপণিন কা নিনে 
নেএ্মাৰ জনা শেগুনিকে ৮৭.) কোটি 


টাকা শতিপূবণ দেওয়ার বাবস্থা এই 
অগ্টিন্যান্সে রয়েছে । 

বাক্ষগুলি তাদের ইন্ডান্যরী এই 
তিপুবণ শগদ টাকান বা কেঞ্জীয সরকা- 
দেব গিকিউরিটিতে নিতে পানে । ব্যাঙ্ক 
যদি শগদ টাকান ক্ষতিপূবণ চাষ তাহলে 
তিনটি বাধিক কিন্তিতে এই টাকা দেওয়া 
হবে এবং প্রতিটি কিস্তিৰন জনা ১৯৬৯ 
সালের ১৯শে জলাই খেকে শতকনা 
8 টাকা হারে সদ দেওমা হবে। 
বাঞঙ্ক যদি গিকিউরিটিতে ক্ষতিপূরণ 
শেঞযার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে সে 
নাঘিক শতকরা 8৪|| টাকা সুদসহ ১২০ 
বছরের সিকিউরিটিতে অথবা বাধিক শত" 
করা ৫।| টাক। আ্দসহ ৩০ বছরের ধিকিউ- 
রিটিতে তা নিতে পারে এবং উভয় ক্ষেত্রেই 


ধনধানো ২২শে ফেব্খুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৪ 


১৯৬১৯ মালেন ১৯শে জূল।ই থেকে স্থুদ 
দেওযা হবে। ব্যাঙ্ক অবশা ইচ্ছে কবলে 
থে কোন আনপাতে আংশিক্ভালে শগদ 
কান এবং আংশিকভাবে পিকিউবািতে 
এই ক্ষতিপূরণ শিতে পাবে | অডিন্যান্স 
জ|লি হওবাব তিন মাসেন মধ্যেই এই 


সম্পর্কে মতামত জানাতে হবে| যদি 
প্রয়োজন হয় তাহলে যে কোন বান 


সম্পরকে সরকার, এই মতামত জানানো 
গসমম তিন মাস পর্ধান্ত বাড়িযে দিতে 
পারবেন | ব্যাঙ্কেন মতামত জানাবার 
তাবিথ খেকে ৬০ দিনেন মধো শলকার, 
কতিপূলণের নগদ টাকার অংশের প্রথম 
কিন্তি এবং মিকিউব্রিটিব আকারে, ক্ষতি- 
পৃবাণেব সমগ্র অংশ দিবে দেবেন। যদি 
কোণ ব্াঙ্ক থেকে কোন মভামত না পাঁওন। 
মায় তাহলে ধরে নেওয়া হবেষে ব্যাঙ্কগুলি 
শতকরা 81 টাক স্রদের ১০ বছরের 
সিকিউরিটিতেই ক্ষতিপূরণ চায় এবং মতা- 
মত জানাবার নিদ্দিটু তারিখ থেকে ৬০ 
দিনের, মধো সেই টাক দিয়ে দেওয়া হবে। 

যদি কোন ব্যাঙ্ক চায়, তাহলে আদায়ী- 
কৃত মূলধনের শতকরা ৭৫ ভাগ পরাস্ত, 
মধ্যবন্তীকালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ও ব্যবস্থা! 
নয়েছে | মধ্যবন্তীকালীন এই ক্ষতিপ্রণের 
ক্ষেত্রেও নগদ টাকায় বা পিকিউরিটিতে তা 
দেওয়ার ব্যবস্থা আছে । মতামত জানাবার 
তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এই মধ্য- 
বন্তীকালীন ক্ষতিপ্বরণ দিয়ে দেওয়] হবে। 


ধণদান নীতি গৰিেক্ষিতে 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থেকে বাটা করণ 





অলক ঘোষ 


ব্যাঙ্ক ব্যবসা সংক্রান্ত সামাজিক 
শষন্ত্রণ মূলক আইনে দ.টি প্রধান বাবস্থান 
খা উল্লেখ করা হয়| তা হল 
( ক) খণদান নীতি স্থিব করা ও সেগুলি 
ভত করা এবং (খ) প্রতিটি ব্য!ঞ্ষের 
এরিচালন পধতের সংগঠনে পরিবন্তন 
শানা। ১৯৬৮ সালে জানুয়ারী মাগে 
এরত সরকার সবর্ব ভারতীয় পযাযে জাতীয় 
“এ প্িষদ গঠন করেন । ১৯৬৯ সালের 
শনুরারি মাসের মধ্যেই ব্যাক্ুগুলি তাদের 
“এবিচালন পধৎ পূনর্গঠন করে । যাঁদের 
কষ, পল্লী অর্থনীতি, ক্ষদ্রায়তন শিল্প, 
"মবায়, ব্যাঙ্ক ব্যবস! এবং অর্থনীতি, 
প্পর্কে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অ1ছে 
তাদের মধ্য থেকেই এই পধতের জন্য 
এশীর ভাগ আদম্য নিবর্বাচন করা হয় । 


থণ পরিষদ, বিভিন্ন ক্ষেত্রের খণের 
"বির আনপাতিক যোগ্যতা আলে!চন। 
নবছেন এবং অগ্রাধিকার স্থির করছেন । 
এটা সরকার এবং রিজাড ব্যাঙ্ককে, পগিক- 
মাধ লক্ষ্য এবং ব্যাঙ্কগুলির ওপন্র 
মামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের উদ্দেশোর 
গে মিল রেখে, বিভিন ক্ষেত্রগুলিকে, খণ 
টন করতে সাহায্য করবে । তারতের 
শজার্ভ ব্যাচ এবং জাতীয় খণ পরিষদ 
নদ যুক্তভাবে খণ মগ্রুরী পরিকপ্পণ। স্থির 
পরেন তাহলে ব্যাঙ্কের কমসূচীর সঙ্গে 
শতীর নীতির মিল রেখে তা করা যাবে 
পলি আশা কর! যাচ্ছে । 


ধণ পরিষদের প্রধান কান্দ হল 
( ক) বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ব্যাক্ষের কাছে 
“ঘখণের দাবি জানানো হব তা মধ্যে 
শব্যে পরীক্ষা করে দেখা, (খ) অগ্রাধি- 
বার সম্পল্ন ক্ষেত্রসযূহ বিশেষ করে কৃষি, 


এনীতির রীডার কলিকাতি। বিশ্বিদ্যালয় 





ক্ষদ্রায়তন শিল্প এবং বপ্ধানীর প্রয়োজন 
এবং অখগম্পদ সনববাহেব সম্ভাবনা বিবেচনা। 
করে লরি উদ্দেশো খণ মগ্ুর করার জন্য 
অগ্রাধিকাৰ ক্কির করে দেওয়া, (গ) 
মোট আম্পদ যাতে পুরোপুরি সুষ্ঠভাবে 
বাবহত হতে পারে সেভরন্য ব্যবসায়ী ও 
সমব!য় বাছ্ক ও অন্যান্য বিশেধ সংস্থাগুলির 
ঝণদান ও লগ শীতির মধ্যে সমনুম সাধন 
এবং (ঘ) ঢেয়ানমা।ন বা ভাইম ঢেযার- 
ম্যান যদি সংশি্ “কান পরশু তীদেদ কাছে 
উল্লেগ বেন তাহলে তা ধিবেচনা করা | 
প্রতি বছরে অস্ততঃ পক্ষে দৃবর এই 
পবধিষদ, অধিবেশনে মিলিত হবে। 

থণ পরিঘদের সদস্য সংখ্যা ২৫ এপ 
বেশী হওয়া উচিত নয় বলে সবকার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছেন । এই পত্বিঘদের চেয়ার- 
ম্যান হবেন অর্ধমন্্ী এবং ভাইস চেয়ার মান 
হবেন রিজাত ব্যাঞ্ষের গভণর । এনা 
ছাড়া পরিঘদেব তিণজন স্কারী সদস্য হলেন 
পরিকল্পনা কমিশনেন ডেপুটি চেয়ারম্যান, 
কেন্দ্রীয অপমন্ত্রকের অথনোতিক বিভাগের 
সেক্রেটার্দা এবং কৃষি শিফাইনা।ন্ম কপো- 
রেশনের চেয়াব ম্যান | অপশি্ ২০ ছন 
সদস্য হলেন ব্যবশারী ব্যাঙ্ক, মমবার ক্ষেত্র, 
বড়, মাঝারি ও ক্দ্রশিপ্প, কৃষি ও বাবসা 
বানিজে)র প্রতিনিধি | এর সবাধিক তিন 
বছরের জন্য সদপ7 খাকতে পারবেন । 

জাতীয় খাণ পরিঘদ, কয়েকটি গুঁরুজ- 
পূর্ণ ক্ষেত্রে পাণ বন্টন করা শম্পর্কেই 
প্রধানতঃ সংশিষ্ট । কিন্তু খণ বন এবং 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এক কথা ময় । 
পরিষদ যদি থণ বন্টন ব্যবস্থ!ব দিকেই 
অযৌক্তিক গুরুত্ব আরোপ করেন তাহলে 
ত। শেষপর্যন্ত হতো অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্র 
ণের কাজ ব্যাহত করবে এবং তা হযতো 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বছ ঘোষিত নিরঘ্বিত 
সম্প্রসারণের নীতিও ব্যাহত করবে । 

জাতীয় খণ পরিষদ বছরে একবার 
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বা দুইবার অধিবেশনে ফিলিত হয়ে বিভিয় 
ক্ষেত্রের ধাণের প্রয়োজন সঠিকভাবে নিক্জাপণ 
কবতে পারবেন কিনা মেটাও সন্দেহজনক | 
কারণ উন্নয়মের গতিপথে এই শেত্রগুলির 
প্রয়োজন দঢ্ভ পরিবন্তিত হতে পারে। 
আবার এই পরিষদ যর্দি ঘন ধন 
অধিবেশনে মিলিত হন তাহলে তা 
প্রকৃতপক্ষে অন্য একা কেন্দ্রীয় ব্যাস্কিং 
বাবস্থা পরিণত হয়ে যেতে পারে। 
কাজেই ক্ষেত্র অন্যায়ী খণ মঞ্জুর কব। 
সম্পকে আরও ছোট ঢোট বিশেষ সংস্বা 
গঠন করা উচিত এই সংস্বাগুলি আরও 
ধন ঘন অধিবেশনে যিলিত হ'য়ে অর্থ ও 
পাণের পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে তাদের 
সুপাবিশ পরিমদের কাছে পেশ করবেন। 
জাতীন খণ পবিষদের কেবলমাত্র 
অগ্সাধিকার শম্পগ তিনটি ক্ষেত্র অর্থাৎ 
কমি, ক্দ্রাথতন শিল্প এবং রশ্ডানীর জন্য 
অর্থ বন্টন সম্পর্কেই নিজেদের সংশিি্ 
রাখা উচিত নয়, সুদের হার ভিন্ন ভিন্ন 
পাখা যায় কিনা সে সম্পর্কে একটা কারধ- 
করি পরীক্ষা করে দেখা উচিত । অগ্রাধি- 
কাব সন্পল ক্ষেত্রগুলিরও শেণী বিভাগ 
করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদিতে 
বিভক্ত করা যেতে পাবে। অগ্রাধিকারের 
প্রখম শেণীর শিল্প ও ধ্যবসাগুলিকে, দ্বিতীয় 
খেণীর তুলনাম "অপেক্ষাকৃত কম সুদের 
হারে গণ মঞুব করা যেতে পারে। 
অগ্রাধিকাবের থেণার ভিভিতে খণ মঞ্ুর্ির 
এই ব্যবস্থা মদি চালু করা যায় তাহলে 
ন্যাঙ্ক গুলিও, শিপ্প বাধসাগুলিকে অপেক্ষাকৃত 
উন্নততর পদ্ধতিতে অর্থ বরাদ্দ করতে 
পারবে | 
বাাক্কের পূৰবতন ডাইবেইঈরর। যেমন 
ব্যাক্কের শেনান মূলধনের একটা বেশ বড় 
'অন্শেব আলিক ছিলেন তেমনি তাদের 
একা ব্ড আখিক ঝকি শিতে হত। 
কিন্ত ব্যান্কষের নবগঠিত বোডেন ডাইরেক্টার- 
দেব সেই রকম কোন ঝুকি নেই । এখন 
বিশেষ ভ্ঞানপপ্পনন পিছ আথিক ঝঁকিবি- 
হান নতুন ডাইনেছঈররা, পূরানে। ডাইরে- 
ঈনদের তুলনাথ ব্যাঙ্কের উন্নঘনে কতখানি 
সাকল্য লাভ করতে পারেন তা দেখা যাক। 
ব্যাক্ষের মাধামে খণ মগ্ত বীর ব্যাপারট। 
যে সরকা রল লাইসেন্স বা অন্যান্য 
১২ পৃঘ্ঠার দেখন 


হাভিলিয়া-_পেট্োকেমিক্যাল কারখানা 
পাচ কোটি টাকার (বদেশিক মুদ্রা 


বোগ্ধাইতে 'প্টেকোমকাালি উতপা- 
দনের যে কটি কারখানা আছে তার 
তালিকায়, বোদ্বাই-এর উত্তরে খানা 
বাল।পুর শিল্প এলাকার হাডিলিয়।__ 
পেট্োকেমিক্যাল হল  একাট 
সংযে!জন। 

১৯৬৮ সালে এই কারখানার উদ্বোধন 


নতুন 


করা ছয় । এটির বাখিক নিধারিত 
উত্পাদন ক্ষমতা হল ৪১,8০০ টন। 


এই কারখানায় বিভিন্ন প্রকারের ভারী 
রাসায়নিক দ্রব্য উতপম হয়| 

কারখানায় উত্পাদিত এব্য পাগাবার 
জন্য কয়েক মাইল দীধ যে পাইপ লাইন 
বসানো হয়েছে, তাতে তিনটি শিল্প সংস্থ। 
সহযোগিতা কবেছে। মংস্থাুলি হ'ল 
যখাঞমে যুক্তপার্টেব হারকিউলিস ইনকপো- 
রেটেড, ঘেট বটেনের বি. পি. কফেমি- 
ক]ালম লিমিটেড এবং মাদ্র।জের ই-আই 
-ডি-প্যারি লিমিটেড । যৃক্ভবার্রে, 
শীর্ঘস্থাণীয়, যে ১০টি কেমিক]াল উৎপাদন- 
কারী প্রতিষঠন আছে হারকিউলিস 
কপোরেটেড তার অন্যতম । এই প্রতি- 
ানটি সহমাধিক মৌলিক রাসায়নিক বস্তু 
উত্পাদন করে । সারা প্থিবীতে সে সব 
দ্রধ্য বিক্রী করে যে অর্থ পাওয়। যায় তার 
পারমাণ ৬৫ কোটি ডলারেরও বেশী । 
এই বিরাট ক।রখানায় যে সব মৌলিক 
রাসায়নিক দ্রব॥দি প্রস্তুত হয় সেগুলি 
কাগজ, পুষ্টি, রং, বস্ত্র, কৃত্রিম তন্ত, 
খাদ্যবস্ত প্রস্ততে এমন কি ক্‌ষি মংশি ্ট 
শিল্পেও ব্যবহ ত হয়। 

গ্রেট বৃটেনের বি. পি. কেমিক্যালগ 
দীধদিন ধরে ভারতের রাসায়নিক শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে মান প্রকার জৈব রাসার- 
নিক দ্রব্য, দ্রাবক, কৃাত্রম রজন, রবার 
প্রভুতি সরবরাহ করে আনছে । গত ২০ 
বছর ধরে হারাকউলিনের সঙ্গে তাদের 
বযবসার সম্পকও রয়েছে । 


সায় কমছে 


অনিল সোম 


ততীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানটি হল 
ভাগ্তের ই-বাব-ডি-প্যান্রি। এটি 
বাগায়নিক দ্রব্যাদি, সিরামিক, চিনি, 
ইঞ্সিনিয়ারিং দ্রবা এবং ভেষজ দ্রব্য 
উত্পাদণ করে আমগছে। অন্ধ, প্রদেশের 
বিশাখাপন্তনমে যুক্তরার্ের সাহাযো প্রতিষ্ঠিত 
করমণডন সারপ্রকল্ধের প্রধান উদেক্তা হ'ল 
'এই প্রতিষ্ঠানটি | 

এই প্রকল্পের জন্য মোট যে অণ্থ ব্যয় 
হয়েছে তার শতকবর। প্রার 8০ ভাগ পাওয়া 
গিয়েছে আমেরিকার কাড থেকে খণ 
হিসেবে । 

এর মধ্যে ৩৩ লক্ষ ডলার খণ পাওয়। 
গিয়েছে, যুক্তবার্টেব এক্সাপোটি ব্যাঙ্ক থেকে । 
আরও ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার খণ 
পাণয়৷ গিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তজাতিক 
উহ্নয়ন মংস্বার মারফতে ভারতে মাকিন 
খাদ্যশস্য বিক্রীর মূল্য ঠেকে । 

হাঁ(ডিলিয়া কাবখাঁনাষ পাঁচ রকমের 
র।সায়নিক দ্রব্য তৈরী করার জন্য ভিম 
ভিন্ন ইউনিট আছে। এই রাসায়নিক 
দ্রব্যগুলিব মধ্যে আছে ফেনল এসিটোন 
ডায়ামিটেন শ্যালকোহল, থা।লিক আন- 
হাইডাইড এবং থ্যালেটস প্রভৃতি ৷ 

ভেষজ, রবাব, কেমিক্যাল, লুৰিকেটিং- 
তেল, রঙের উপকরণ এবং বিভিন্ন রকমের 
উ২ক্‌্ট রানায়শিক দ্রব্াদি প্রস্ততি কীচা- 
মাল হিসেবে ফেনল ( কাবলিক এমিড ) 
বাবহৃত হয়। পেল শোধন করা এখং 
কীটঘু প্রস্ততেও এই বস্তুটি ব্যবহ.ত হয়। 

আযসিটোন একটি গুরুত্বপূর্ন ; দ্রাবক 
বস্ত, বিভিন্ন রকমের শুমশিল্পে যার বছল 
ব্যবহার আছে। বিভিন্ন রকমের ওষধ 
তৈরির জন্য স্ুুরূতেই এই বস্তির প্রয়ো- 
জর্ন হয়। ক্লোরোফর্ম ও আয়োডোফর্ম 
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থেকে সুরু করে ভিটামিন'সি'র যতি জ্বটাল 
ওষুধ তৈরিতেও এটির প্রয়োজন হয়! 
এবং শিলাজত শোঁধনে এবং প্রাকৃতিক তেল 
ও চবি নিক্ষাশনে আসিটোন কাজে লাগে। 


বেক ফ.ইডের প্রধান উপকরণ হচ্ছে 
ডারাপিটে!ন আলকোহল। 


থযালিক আ্যানভাইড়াইড প্রধানতঃ 
ব্যবহৃত হয রঙ, আন্তরণ দেবার উপাদান 
এবং প্রাস্টিক প্রস্ততে | 


ভিনিল ও সেলুলোজ পুাস্টিকের 
আস্তরন তৈরীর প্রধান উপকরণন্ধপে 
খ্যালেটস ব্যধহত হয় | 


বিভিন্ন বকমেব নাসারনিক দ্রবা 
প্রস্তুতের জনা হাডিনিগার কাখান]ব যে 
গব কাঁচামাল বাবহত হয় সেগুলির শত- 
কর ৯০ ভাগ দেশীয় । বাদবাকী যুক্তবা 
ও গ্রেট বুটেন থেকে আমদানি করা হন । 


হাডিলিখাতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি 
উৎপাদিত হওয়ার ফলে ভাবতের প্রতি 
বছর পাঁচ কোটি টাকার অধিক (বদেশিক 
মদ্রার সাশয় হচ্চে । এ ছাড়া, সমগো- 
ত্রীম যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান আমদানী কনা 
রাসাযনিক দ্রব্যের অভাবে কারখানাব 
উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগাতে 
পারত না, সেগুলি এখন সেই ক্ষমতা 
পূরাপূরি কাছে লাগাচ্ছে । 


সংরক্ষিত জল সরবরাহ কর্মসুচী 


দেশে সংরক্ষিত জল সরবরাহ প্রকল্প 
এবং পুষ্টি কমস্চীতে ইউনিমেফের 
( ৮৭101 ) সাহায্য পাওয়া গেছে । 
দেশের বে সব এলাকায় ভূম্তরে কঠিন শিপা 
রণেছে বিশেষভাবে সেই সব এলাকায় জল 
উত্তোলনের সাজ সরঞ্জাম কেনার জনা 
১৯৬৯-৭৪ সালের মধ্যে 8৪৫ লক্ষ মাবিণ 
ডলার সাহাযা পাওয়। যাবে বলে ইউনিসেফ 
ইঙ্গিত দিরেছে। প্রকল্প প্রতি এই সাহায্য 
এক লক্ষ মাকিণ ডলারের বেশী ছিল না। 
এ পধ্যন্ত এই সব প্রকল্পে ১০ লক্ষ ৩০ 
হাজারের মত মাকিণ ডলার পাওয়া গেছে। 


ঘৰ দ্রুত আধিক টনয্ন গ্য়োজজন 


শান্তি কুমার ঘোষ 


বন্তমান ও তবিষ্যতের চাহিদার ভিসেব 
ক'রে এবং সীমিত সম্পদের ওপর ভিন্তি 
ক'রে একটা অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে 
"তলাই হল ভারতের পারকল্পনার ভূমিকা | 
খিতীয় পারকল্পনা থেকে, ভাবি শিল্পাণণেৰ 
পর ভত্তি করেই উন্নযনের কর্ম সূচী তৈরি 
কর! তচ্ছে| প্রখমাদকে দেশে যখন াশলের 
'ভ্রত্তি গড়ে তোলা হচ্ছিল তখন বাবহাবেন 
মাত্রা, অন্থতঃপক্ষে ব্যবহাব বৃদ্ধির মাত্রা 
শপেক্ষাকৃত কম রাখা হরেছিল | এর 
চগ্য সঞ্চয়ের মাত্রা বেশী রাখা হয়েছিল 
১ না হলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাতা- 
ব্যের প্রয়োজন হয়ে পড়তে | দ্বিতীষয পরি- 
কল্পনার সময়ে এবং তুতীয় পরিকল্পনার প্রথম 
করেক বছব এই ব্যবস্থাগুলি কার্ধকরী হয় । 


বিদেশ খেকে যে সব জিনিস আমদানি 
লরতে হয সেগুলি যাতে দেশেই তৈরি কর। 
বাথ সেই উদ্দেশ্যে সেই ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠ। 
করাই হ'ল পঞ্চবাঘষিক পরিকল্পনা গুলির 
লক্গ্য | হে সব যন্ত্রপাতি দিয়ে মেসিন তৈরি 
কর। যায় সেই সব যন্ত্রপাতি তৈরির কার- 
খানাসহ, মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার ওপরেই 
দ্বিতীর পৰিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়। কৃষিতে উত্পাদন বৃদ্ধির জন্যও যে 
কারিগরী উন্নয়নের প্রয়োজন, তার 'ওপরে 
সাম্প্রতিক কাল পধ্যন্ত তেমন গুরুত্ব 
অরোপ করা হয়নি এবং তার জন্য প্রয়ো- 
জনীয় নতুন সাজসরপঞ্জাম, রাসায়নিক সার 
ইত্যাদির যথেষ্ট সরবরাহ সুনিশ্চিত করার 
জন্য হ্থিতীয় এবং তু তীয় পরিকল্পনায় প্রয়ো- 
জন অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হযনি | 


বড় বড় যে সব সরকারি সংস্থার পন্দি 
কল্পনা অনুযায়ী যথেষ্ট অথ লগ করা হয়েছে 
সেগুলি থেকে আশানুরূপ লাত পাওয়া 
যায়নি | যে অর্থ লগ করা হয়েছে তা থেকে 
উপযুক্ত পরিমাণ লাভ করাটাই হল এখন 
সরকারি তরফের আশু সমস্যা | তাছাড়। 
কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় নত্,ন প্রয়োজন 
বিশেষ করে কষি উৎপাদনের লক্ষ্যের 


অনুপাতে কতকগুলি প্রয়োজন ৪ মেটাতে 
হবে । আখিক উন্নয়নের জনা প্রয়োজনীর, 
কতকগুলি জিনিসেব উৎপাদন, বিশেষ কবে 


সার, পেট্রো-কেমিকেল এবং কয়েক 
ধরণেব মেসিনারি উৎপাদনেন জন্যও 


সবকারি তরফ খেকে অর্থলগি করতে হয | 
এট সব ক্ষো্রে আমাদের মোট প্রয়োজনের 
বেশ ক্চিছুটা অংশ বন্তমানে লিদেশ থেকে 
গামদালি কবে মোগতে হয় | 


পরিবত্তিত লাতি 


আমদাশির পরিবন্ত তৈরী করাব দিকেই 


গরকার বেশী দষ্টি দেওয়ায়, রপ্তানীল 
দিকটা অবহেলিত হয় এবং বৈদেশিক 


মুদ্রার ঘাটতি পড়াধ, কঠোর প্রশাসনিক 


নিয়ন্ত্রণ প্রযোজ্নীয় হয়ে পড়ে । টাকাৰ 
মূল্যমান হুশাসের বিলঘ্বিত প্রতিক্রিরা, 


নাভ্যন্তবীন মন্দা যা রপ্তানীব পরিমাণ 
বাড়াতে উৎসাহিত করে এবং নগানী 
বাড়াবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উত্সাহ 
জনক স.যোগ স.বিধে ও সাহায্য, সম্প্রতি 
বপ্তাণী বদ্ধিতে সাহায্য কবেছে | ভাব 
বছ দেশে মেসিন ঈল, বস্ত্র ও চিনি তৈবাঁব 
যন্ত্র পাতি এবং ভান্কা ইঞ্জিনিয়ারীং সামগ্রা 
রপ্তানী করতে সরু করেছে | তবে বপ্তানী- 
যোগ্য জিনিসপত্রের দাম প্রতিযোগিতা- 
মলক অথাত অন্যদেশের তুলনায় কিছুটা 
সস্তা বাখার ওপরেই র্থানী বৃদ্ধির সাফল্য 
নিভর করবে । ' 
দ্বিতীঘ পরিকল্পনার কাভ শেষ হঞবাব 
পর, তৃতীয় পরিকল্পনার পুব্বের উন্নয়ন 
ধারাই অনসরণ করা হবে অখবা এই বানাণ 
মৌলিক কোন পশ্বিবর্ভন আনা হবে সেই 
প্রশ, দেখা দেয় । তখনই আস্মনিভনশীল 
উন্নয়নেন নীতি গ্রহণ করা হল এবং পনি- 
কল্পনা রূপাণের- কৌশলে নতুন একটা 
জিনিস সংযুক্ত হল । অথাৎ বৈদেশিক 
সাহাযোর ওপর বেশী করে নিভরতার নীতি 


ধনবান্যে ২২শে ফেব্য়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৭ 


গ্রহণ করা হল। যাই হোক বাধাবিহীন 
ভাবে যথেষ্ট বৈদেশিক সাহাযা পারার 
কল্পনা বেশীদিন স্থায়ী হলোনা | 


১৯৫৪-৫৫ থেকে ১৯৬৩-৬৪ সাল 
পর্ধস্ত জাতীয় আরের অংশ হিসেবে মোটা- 
মুটি সঞ্চয় ওঠা নামা করলেও তা উঠতির 
দিকে থাকে এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে তা শীর্ষ 
স্তরে পৌছায় । কিন্তকষঘি উৎপাদন, 
অন্যান্য ক্ষেত্রের উৎপাদনের মত না 
বাড়ার এই সঞ্চয়ের হার কমে যায়। 
সরকাবি তবফে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৯০০ 
কোটি টাকা এবং ভূরতীয় পরিকল্পনার 
সমঘ়ে 8,8০০ কোটি টাকা ঘাটতি হয় । 
দ্বিতীন পৰিকল্পনা ব্যাঙ্কগুলিই বেশীর ভাগ 
অর্থ সরববাহ কনে এবং দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ 
কবে বৈদেশিক সাহাযা । তততীম "পৰি- 
কল্পনায় অবশা অবস্থাটা একেবারে বদলে 
যাধ | মোট ঘাটতিন শঙবনা ৫০ ভাগ 
বৈদেশিক সাহায্য থেকে মেটানো হয় এবং 
ব্যাক্কগুপি থেকে শতকরা ৩৩ ভাগ মেটানো 
হয । 


বিফলত। 


দেশে লগ্গির ক্ষেত্রে অগ্রগতি ভীষণভাবে 
ব্যাহত হয়েছে । ১৯৬৮-৬৯ সালে আথিক 
লগ্ির হার ছিল শতকরা ১১.৩ ভাগ। 
সম্পদ হ্ণাস পাওয়ার চাঁপ প্রধানতঃ এই 
লগ দিয়ে প্রতিরোধ করা হয়। সরকারি 
ফের ব্যরে, ভোগ শেশীর দ্রব্যাদির 
পরিমাণ বাড়ে, ফলে সরকানি তরফের 
বিনিয়োগও হস পায় । সুতরাং মন্দার 
স্থা্ট করে 'এই সমস্যা সমাধান করার চিরা- 
চরিত উপাষ গ্রহণ কনা হন। তিন বছরের 
গন্য প্রক তপন্ষে পরিকল্পনাব কাকে মন্দার 
ভাব রাখা হয় । 


অতীতে যেখানে দীর্ধকাঙ্গীন মেয়াদের 
পরিপ্রেক্দিতি উন্নয়নমূলক পরিকরনা তৈরী 
কবা হত তার পরিবর্তে অস্তুতংপক্ষে সামি- 
গিকভাবে স্বল্লকালীন নীতি গ্রহণ করা 
হয় | এতে সম্পদ ব্যবহারের ওপর হয়ত্যে 
কম ঢাপ পড়েছে কিন্তু আধিক উন্নয়নের 
হারও কম হয়েছে । আশ্তি কয়েক 
বছরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে 
তা হিসেবের মধো ধরেও, মোট ক্গাতীয় 


১৭ প্ছঠ'য় দেখন. 


অন্য দেশে কী ঘটছে. -.... 


আফিকার মালিতে ২০০০ জনের ও 
বেশী স্বেচ্ছাকন্ী গত আট বছব খেকে 
শিক্ষা বিস্তাবের কাজে বা।পৃত রয়েছেন | 
এদের মবো রমেছেন শিক্ষক, কিশোর 
[কশোরী, মহিল।, টড ইউনিয়ন কর্মী এবং 
সৈনা | বন্মানে এবা ৬২০ টি শিক্ষা- 
কেন্দ্র পবিচালনা করছেন এবং শিক। বিস্তাব 
সম্পর্কে দেশটি এই রকম ব্যাপক একটা 
কমগৃচা গছ করার ইউটানাক্কা এবং 
বা্টনভ্ঘের বিশেষ তহনিল, দেখটিব জাতী 
অখনীতির মঙ্গে সংশিষ্ট প্রধান কেও গলিব 
উন্নয়নের সঙ্গে যোগ বেগে প্রাপ্তবনস্কদের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে একটি পবীক্ষা- 
মূলক প্রকল্প নয়ে মালিতে কাছ স্থুন 
করেছেন । 

এই প্রকল্পাগিকে সহব ও পল্লা অঞ্চল 
অন্যানী বিভক্ত কা হখেছে। এর 
উদ্দেশ্য হ'ল মাপর সরনাবা কারখান।গুলিব 
প্রায় ১০,০০০ কমার উৎপাদন ক্ষমতা 
বাড়ানো এবং প্রায় এক লক্ষ কৃষক যাঁরা 
সেগ্ড অঞ্চলে তুলো ও বানেব চাম করেন 
তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো | 
কষিক্ষেত্রে এবং কাবখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে কিকি পদ্ধতি মালির কঘক বা 
কন্মীদের পক্ষে বিশেষ স্ুবিবেজনক হতে 
পারে,তা নিদ্ধাবণ করাই হল এই কন্মসূচীব 
লক্ষ্য | আধুনিক অর্থনীতিৰ সঙ্গে তাল 
রেখে চলতে হলে যেজ্জান দরকার তা 
সরবরাহ কত্রে, এরা যাতে আস্তে আস্তে 
নিজেদের কাজ বিশ্ষেণ করে আধুনিক 
পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করতে শেখেন তাতে 
সাহাযা করাটাও অন্যতম উদ্দেশা। 


কৃষি ক্ষেত্রে 
প্রকল্পের কন্মীরা পল্লী অঞ্চলে কৃষকদের 
আস্বা অভ্ঞজন করতে সক্ষম হগণেছেন। 
বাগুইনেডার সোকামো আবাদের কৃষি 
শৃমিকরা প্রতিদিন দুই ঘন্টা ক'রে প্রাপ্ত 


তাতেই সন্ত নন। 


সাক্ষরের সংখ্যারদ্ধির ফলে উৎপাদন রদ্ধি 


বমক্কদেন শিকষাসূচী অনুযায়ী পাঠ গ্রহণ 
করেন এবং তাৰ উপকারগুপি সম্পূণভাবে 
কাজে লাগান। কারণ তারা আধুনিক 
কষি সম্পর্কে যেসব পদ্ধতি ও কৌশল 
শেখেন মেগুলি নিছেদের কেতে এবং 
সরকারী খামাবে কাজে লাগান । সেগুতে 
একাটি কাপড়ের কলের একজন কর্ধচারী 
বলেন যে “এই শিক্ষা বিস্তাবের ফলে 
আমন আনেকখাশি লাভবান হয়েছি কারণ 
তুনোর চাষীর! এখন আমাদেৰ প্রণোজনের 
স্বরূপ পৃবেলন তুলনা ভাল বোঝেন । 
বন্তমানে তারা মালির প্রধান ভাষা বাশ্বার। 
পড়তে পারেন বলে, আমরা তাদের জনা 
যেসব চাষ পদ্ধতি তৈরী করে দেই ত। 


মালি 


তারা বুঝতে পারেন । তেমনি কিটা 
অঞ্চলে কৃষি সন্প্রনারণ কন্মীরা, কৃঘকাদেব 
চীনা বাদামেব কৃষিতে আবুনিক পদ্ধতি 
গ্রহণ করাতে সঙ্গম হরেছেন । এর ফলে 
১৯৬৬-৬৭ সালে যেখানে ২৫,০০০ মেটি,ক 
টন চীনাবাদাম উৎপাদিত হয সেই তুলনান 
১৯৬৮-৬৯ সালে উত্পাদিত হয় ৩৩,০০০ 
মোটিক টন । প্রাপ্তবযক্কদের এই শিক্ষা- 
সূচী অনুযাধী চাষীদের সামান্য কিছু অস্ক 
ও অন্যান্য বিষয় শেখানো হলেও তার। 
তার। এখন সংখ্যার 
মারপ্যাচ বুঝতে শেখায় মনে করেন ক্রেতার৷ 
এখন আর তাদের ঠকাতে পারবেনা | 


গিনি সীমান্তের কাছাকাছি একটি 
জায়গায় একজন চাষী একটা ব্যাকবোর্ডে 
বড় বড় করে লিখে রেখেছিলেন, “বালা 
এখন চীনা বাদাম ওজনে বাস্ত | তা দেখে 
আর একজন শিক্ষার্থী চাষী তার নীচে 


ধনধান্যে ২২শে ফেব্যু য়াণী ১৯৭০ পষ্ঠ। ৮ 


লিখে দেন বে “বিক্রী করার সময় 'ও 
আরও সতর্ক হা ওজন কববে 1" এদেৰ 
কাছে সঠিক ভাবে ওজন করাটা একা 
বড় সমস্যা তবে আজকাল এদের যধো 
অনেকেই, এখানকার বাজাবে প্রচলিত 
ফরাসী ও চীনা ভৌলযস্ত্রের ব্যবহার এখন 
শিখে ফেলেছেন । তাদের কাছে মাপবাৰ 
যন্ত্রাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি যন্ত্র, কারণ 
এটি উপযস্তভাবে বাযবহাব করলে ক্রেতার! 
তাদের ঠকাতে পারবেনা | 


কারখানায় 

প্রা্চবধস্বদেব এই শিক্ষা বিস্তার কম- 
সূচী গ্রামে যতটা ফলপ্রদ হযেছে, হবে 
তেমন নয় । সহরেন শিক্ষার্থীবাই 
এই শিক্ষাসূ্চী খেকে বিশেষ কনে 
বশ্তিমূলক প্রশিক্ষণ থেকে বেশী উপকত 
হচ্ছেন | কাবখানার কাজকন্প্ সম্পর্কে বয়- 
ক্কবা' তাদেব অভিজ্ঞতা বেশী কাজে লাগাে 
পারেন । ছ্রাতীর বিদ্যুৎ পর্ধতের একজন 
কল্মচারী বলেন যে প্রাপ্তবয়স্কদের এই 
শিল্ষামূটী যে উত্পাদন বৃদ্ধিতে সাভাব্য 
কৰবছে ভাতে কোন সন্দেহ নেই । তাছাড়। 
যারা শিক্ষা গ্রহণ করছেন তারা কাজের 
বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে 
পারছেন বলে তাদের মধ্যে একটা সংহতি 
ও গড়ে উঠছে । তিনি বলেন যে “এক 
বছর পৃব্বেও কোন শিক্ষানবীশকে কোন 
একটা যন্ত্রপাতি আনতে বললে, নামগুলি, 
পড়তে পারে এমন একজন লোককেও তার 
সঙ্গে পাঠাতে হত । কিস্তু এখন এরাই 
স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে । ওরা 
এখন পড়তে শিখছে এবং আমরা কি চাই 
তা সঠিকভাবে বুঝতে শিখেছে |”? 

বিদুৎ পরত যখন শিক্ষিত কন্মীর 
অতাব অনুভব করছিলেন ঠিক তখনই 
ইউনেস্কোর প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প 
সম্পূর্ণ অশিক্ষিতকে সাক্ষর করে তোলার 
এখন তাদের মধ্য থেকেও, দায়িত্বপূর্ণ 
কাজের জন্য লোক পাওয়া যাগ । 

মালির কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রের সব্ব্বত্র 
এখন জ্ঞান অঞ্জনের জন্য যে আগ্রহ দেখা 


যম, তা ষে শুধু ভালে চাকরি পাওয়ার 
দণ্য তাই নয় । সম্প্রতি একটা অনুশীলনে 
ব্মীদের কাছ থেকে যে উত্তর পাওয়া 
মাম তাতেই তা বোঝা যাবে । এখানে 
বদের , কতকগুলি উত্তর দেওয় হচ্ছে £ 


“আমাকে যখন বল! হত এত বস্তা সার 
নিধে এসো ; তখন আমার প্রায়ই ভুল হত, 
চাবণ, হয়তো বস্তার সংখ্যা ভূলে যেতাম 
গা হযতো সারের নাম ভুলে যেতাম । 
এখন আমাকে যা করতে বলা হয় তা 
সামি লিখে শিয়ে যেতে পারি এবং 
লেবেলগুলিও পড়তে পারি। কাজেই 
এখন আব ভুল করিনা ।--'' একজন কৃষি 
কন্মী | 


এখানকার আবাদে আমাদের খুব 
ঠিকভাবে কাজ কৰবতে হর । বাগানের 
'কান অতশে চাষে কোন গোলমাল হলে, 
"ক তাৰ জনা দারী তা নিয়ে আমাদের 
মো বাদানুবাদের স্ষ্ঠি হতো | এখন যে, 
“যে ভামিটুক চাষ করে সেখানে দে তার 
মান লিখে রাখে 1-একটি সরকারী 
আবাদের একজন কন] | 


দই সপ্তাহ পুব্রে আমার স্বী একটি 
মন্থান প্রসব করেছেন । আমার প্রথম 


₹টি সন্তানের জলা তারিখ এখন আর : 


আমার মনে নেই । কত্ত এই নতুন 
গন্তানটির জনা তারিখ আমি লিখে 
বেখেছি 1”-একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোন্দ্রের 
একজন বনী । 


_-প্রাপ্ত বয়স্কদের এই শিক্ষা- 
সতী অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করার পূর্ব 
পণন্ত পরিবারে আমার কোন কর্তৃত্ব 
ঠিলোনা । আমার নিজের ছেলেমেনে 
এাইপো ভাইঝিরা স্কুলে যায় এবং লিখতে 
গডতে পারে । এখন আমিও প্রায় তাদের 
“তই লিখতে পড়াতে পারি এবং স্কুল থেকে 
বে সবঅঙ্ক দেয় সেগুলি আমি করতে পারি, 
হার ফলে তারা-_জামাকে সন্মান দেখায় 
“মন কি আমার প্রশংসা ও করে ।”-_ 

একজন কারখানার কল্তা । 


(ইউনেস্কোর একটি প্রবন্ধ থেকে )] নিয়ৈ কাজ শুরু কর। হয় 1 ত্র বছরে এক 


মীরগুণ্ডে রেশম গুটীর চাঁষ 


রেশম গুটীর চাষের জন্য কাশ্শীরের 
মীরগুণ্ডে ১৩ বছক আগে একটি কেন্ত্র 
স্বাপন করা হয়েছিল । ২০০ একর জমি 
নিয়ে এ কেন্দ্রটি স্বাপন কর! হয়। কেছ্ছের 
মোট জমির চার ভাগেব তিনভাগে তুঁতের 
চাষ কর! হয়। এই কেন্দ্রটিতে তিনটি অংশ 
আছে। 


এখানে পী. খী. ও পী. ট. জাতের 
গুটীর চাষ হয়, নতুন প্রজাতি কষ্টি ও লালন 
করা হয় এবং গুটি চাষের সঙ্গে মঙ্গে 
তঁতের চামও করা হয়। রেশম পোকার 
বংশবৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে গুটা 
যোগান দেওয়৷ কেন্দ্রের প্রবান কাছ | 


১৯৬৯ সালে পী. টু. জাতিৰ ডিম 
গরঙেন লক্ষা মাত্রা ধার্ষ করা হয় 
১৫,০০0 কিন্ত ডিমের প্রকত মংখা। শেষ 
পর্যান্ত দাঁড়ায় ২৪,০০০ । এক আউন্স 
পরিমাণ ডিম খেকে ১৯৬৫ মানে ৬০ কে 
জি. ও ১৯৬৯ গালে ৯৩ ২৫৭ কে. জি. 
গুটী পাওয়া যায । এ ছাড়া মীরুগ কেন্দ্র 
ব্যবসায়িক দিক থেকে, উন্নত শেণীর ৯টি 


প্রজাতিকে সব প্রকান আবহ। এয়াধ 
সহনশীল ক'রে তোলে । এ প্রঙ্গাতি 
গুলি যাতে গবেষণাগারে বিশ্ষেণের 


প্রতিক্রিয়া সমেত সবপ্রকর পরীক্ষায় উত্তী্ণ 
হতে পারে সেই রকমভাবে তৈবি করা হয়। 
যে সব রাজো গুচিপোকার চাষ হয়, সেই 
সব রাজো, সেন্ট্রাল সিক্ষ বোডের মাধামে। 
এই ৯টি প্রজাতির মধ্যে চার রকমের রেশম 
কীট পাঠানো হয়। 


পী. ওয়ান স্টেশন স্থাপিত: হয় 
১৯৬২-তে | এই কেন্দ্রে পী. টু. (গ্রাাঙ 


পেরেন্ জাতের অর্থাৎ যে পোকা থেকে 
গুট়ী চাষের জন্য ডিম সংগ্রহ করা হয়) 
ডিম লালন ক'রে তার থেকে পী. ওয়ান. 
শেণীর ডিম চাষ করা হয়। স্টেশবনটি 
ছোট ছোট আরও চারটি ইউনিটে ভাগ 
কর] । এর তিনটি মীরগুগায়, চতুর্খটি 
তাংসার্গে ।' ১৯৬৮ সালে এই স্টেশনে 
8৭৭২ অউন্স পী. ওয়ান. জাতের ডিম 


ধদধানো ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৯ 


আউন্স ডিম থেকে যে গুটি পাওয়া যেত, 
তার পরিমাণ ছিল ৩০. ৫০০1১; 


মীরু স্টেশনের তৃতীয় ইউনিটি 
হ'ল ভুতের বাগান । বাগানের আয়তগ 
হবে ১৫০ একর । এখন এইটি দেশের 
উন্নত তৃত বাগিচার মধ্যে অন্যতম ; গত 
পাচ বছরে তুঁত পাতার ফলনের পরিষাণ 
৭০ গুণ বেড়েছে । একর প্রতি পাতার 
উৎপাদন ১১৭.৬০ পাউওড থেকে বেড়ে 
৮২৩২ পাউও্ড হয়েছে । গাছের নতুন 





পরিচর্। পদ্ধতি এবং সার প্রভৃতি বাবহারের 
ফলে এখন একর প্রতি পাত। পাওয়। যাবে 
২৫০০ পাউগ্ের মত 

বাইরে থেকে আমদানী করা যেশম 
কীটের ডিমের ওপর জন্মু ও কাশ্।ীরকে 
যাতে নিভর করে বসে থাকতে ঘন হয় 
পেজঘ্য এ কেন্দ্রাটিও প্রাপণা | মীরগুগু কেন্দ্র 
ও সমখ্শীভুক্ত অন্যান্য কেন্দ্রগুলির উন্নতি 
বিধানের ফলে জন্বু কাশ্ীরের রেশম শিল্প 
আবার অতীত গৌরব ফিরে পাবে বলে 
আশ। কর] অযৌক্তিক হবে না। 








হীরাকুদ বাঁধ সন্বলপুরকে 
প্রথম সারির ধানউৎপাঁদন- 
কারী জেলায় পরিণত 
করেছে 


প্রড়িযা!ব হাগাব হাদাব কৃঘক একদা 
মহানদান খামখেয়ালীতে উত্তাক্ত হযে 
ভাবতেন একে কি শাসন কলা যায়না % 
একটি শান্ত ম্োতশিণীতে পবিণত কৰা 
মযথা। ৮ সেই শহানদীকে একটি শিখ 
গমৃদ্ধিদায়িলী। সেতিশ্বিণীতে পবিণত 
করাব শপ আজ শধ্ল কবে তোলা হয়েছে 
হীবাকদ বাধ তৈবী কবে ।  (বীচে ছি) 

এই স্বপু সফল হয়ে গাব সশ্বলপুর 
জেলাটি এখন নতুন বপ নিয়েছে | জেলার 
গণ দেখতে পাওয়া মাঘ সবুজ পানে 


ন্মদেত | গুবেবধ তুলশার এখন কৃষকব। 
অনেক বেশী ফসল তুলছেন | পুবেো 


যেখানে লর্াৰ আশিন৮মতার ওপর নিভক 





ক'রে কষকরা কেবলমাত্র একটি ধানের 
ফসল পেতেন এখন হীরাকৃদ খাল ও তীর 
বভ শাখা থেকে সারা বছর ধরে সেচের 
জল পাচ্চেন ব'লে বছরে দুটো এমন কি 
(তিনটে পর্যাস্ত ফসল পাচ্ছেন । 


যেমব জায়গা একসমযে ছিল উমর 
ও পতিত সেখানে এপন প্রচুর ফল 
উৎপাদিত হচ্ছে । সম্বলপৃৰ জেলাকে 
তারতেব প্রথম সারিব পান উৎপাদনকারী 
€জল!গুলির মধ্যে একটি বিশিঈট স্থানে 
পতিটিত কবার জনা অসংখ্য ছোট বড় 
কৃঘক "৫ সম্প্রসবণ কমী হাতে হাত 
মিলিমে যে বিপুল পৰিশম কবেছেন তাবাও 
এই সাফলোর অংশীদার, তারা ৪ প্রশংস। 
পাবাব অধিকারী | 


গাফলোর অগ্রগতি নিজপণেব মাপ- 
কাঠি অনেক রকম হ'তে পাবে। যেমন 
কী পরিমাণ গাব বাবহত হযেছে তা দিযে 
কূমির অথগতির হাব নিনপণ করবা যায়। 
১৯৬০-৬১ সালে মেখানে মাত্র এক হাজার 
মেটিক টন রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়ে- 
ছিল, গত বছর পবান্ত সেই পরিমাণ 8০ 
গুণ বেড়ে 80,077 টনে দীড়ায | 


গ্রামোনিয়াম ফসফেট, ডাযামোনিথাম 
ফসফেট, টিপল্‌ সুপার কপকেট এবং 


1 ৬১৭৬ 
বো 

চিট ১১৮১ ২২, 
র্‌ 8 
১ বা ১২81 ঢা 


ধনধানো ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ ১০ 


ইউরিয়ার মত মিশ্ত সারও সাধারণ 
কৃষকরা যে পরিমাণে ব্যবহার করেছেন 
তাও কম উল্লেখযোগ।! নয় । আর একটা 
বিষয়ও সম্বলপূরের সাধারণ কৃষকদেব 
কারিগরী যোগাতার প্রমাণ দেয়। ত৷ 
হল ; নাইটোজেন ও ফসফেটযুক্ত সার প্রা 
সমান অনুপাতে ব্যবহৃত হয়েছে। 


এবই সঙ্গে নিয়মিতভাবে শসা সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কৃষিভূমির 
পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়ে ১,১০,০০০ একবে 
দড়িযেছে, শোধিত বীজের ব্যবহার ৪8৪8 
মেটিক টন থেকে বন্ধ গুণ বেড়ে, ২১০09 
টনে দাড়িযেছে, কৃষির জন্য খন মঞ্চবিব 
পরিমাণ ৫১ লক্গ টাক। থেকে তিনগুণ 
বেড়ে ১৬৬ লক্ষ টাকায় দাড়ায় এবং মাটি 
মমূন। পবীক্ষাৰ মংখ্যাও দ্বিগুণ বেডে গিমে 
১৪ হাজারে দাড়িরেছে। 
এই পরিসংগখ্যাণগুলি খুবই উৎসাহজনক 
সন্দেহ নেই কিছ্ছ শুধু এগুলি থেকে সম্পৃণ 
অবস্থ। জানা সম্ভবপব নয়। 
অনেকেই হয়তো জানেন না যে 
দেশের মধ্যে সম্বলপুর জেলাতেই সব্ধ- 
প্রথম ব্যাপক ভিন্তিতে নব উদ্ভাবিত অধিক 
ফলনেব তাইচংনেটিত-১ ধানের চাষ কথা 
হয়| তারপর থেকে এহ ধানের চাষেব 
পরিমাণ বেড়েই চলেছে । 
বর্তমানে সম্বলপুব জেলার কষকণ। 
অন্তঃপক্ষে ধান চাষের ক্ষেত্রে পদা।, 
আই আর-৮ এবং তাইচং নোটিত-১ এপ 
মতো পরীক্ষিত সবেব!ৎকৃ& ধানবীজ ছাড। 
শনা ধানের চাষ করতে রাজি নন। 
উদাহরণ হিসেবে বল। যায় যে কমল- 
সিঙ্গ। গ্রামের বামচন্দ্র রাও তার সমগ্র ২ 
একর জমিতেই দূটি ধানের ফসল ফলাণ, 
আর তার চাইতেও বড় কথা হ'ল তিশি 
কেবলমাত্র পদ্মা, তাইচুং এবং আই 
আব-৮ এই তিনটি, বেশী কলনের ধানের 
চাষ করেন। 
এই তিন রকমের ধান থেকেই তিণি 
একর প্রতি ১৪৮০ কি: গ্রাম করে ফশণ 
পান বলে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট । তাছডা 
তিনি নিয়মিতভাবে কীটনাশক ছড়্ান বলে 
তার শস্যক্ষেত্রে পোকা মাকড়েরও উপদ্রব 
নেই । 


১২ পৃঠর দেখা 


উৎপাদক ও ব্যবহারকারী উভয়কেই সাহাষ্য করে 


নিয় তাপমাত্রায় সংরক্ষণ 


অনুমাণি কর। হয় যে আমাদের দেশে 
*ল, শাক, সব্জি মাছ, দূৰ এব* ডিমসহ 
পচনশীল পদাখগুলিৰ শতকরা ১৫ থেকে 
»৫ ভাগ নছি হবে যায় । তাচ্ছাড়া ফল শাক 
গশ্দি মবন্তম অন্যাধী হন বলে এবং সহ- 
09ই নষ্ট হয় বলে উৎপাদকব। অনেক সমণ 
গপ্র মুলো বিক্রী কবতে বাধ্য হন। 
1৮নশীল জনিষ গুলির মুল্যে কোন স্থিরত। 
গাকেন। বলে উৎপাদক এবং বাযবহারকারী 
5৩যেই অস্গবিধে ভোগ কবেন | কিন্তু দে- 
/শশ আনেক দ্াষপাতেই এখন গাগা গ্দামের 
এবিবে পাগুমা যায় এবং এই বকম গুদামে 
ফল শাকমব্দি ইত্যাপি বেখে, বাজ।ব দেখে 
বক্রী করাটা যে বেশ লাভক্রনক তা 
এমাণিত হয়েছে । 
জাতীব 'অর্নাতিতে ঠাগা গুদামে 
গংশক্ষণ বাবস্থা এত গুরুত্বপূণ ও মূল্যবান 
£ফে দাড়িয়েছে যে গবকাব ব্যাঙ্ক গুলিকে 
একটা নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছেন | এর 
ফলে ভারতের ষ্োট ব্যাঙ্কে মতো বড় বড় 
বাঙ্কগুলি, ঠাও। গুদামে কল, শাকসব্দি 
হত্যাদি সংরক্ষণে উৎসাহী বাক্তিদের 
মাহাযা করার উদ্দেশ্যে খণেব স্যোগ 
£বিধেগুলি বাড়িযে দিষেছে | 


আলু 


গত কয়েকবছব যাবৎ উত্তর প্রদেশ, 
শধ্প্রদেশ ও পাঞ্জাবের আল, উৎপাদনকারী 
বঞ্চলগুলিতে বীজ আল্‌, সংরক্ষণ কবার 
৬দেশো ঠাণ্ডা গুদামের বাবস্থা কব। 
“খেচে | প্রকত পক্ষে ১৯৪৫ সালেই 
'ভালটাস্‌, উত্তর প্রদেশে, বীজ আল্‌,র জন। 
শব প্রথম ঠা গুদাম তৈরী করেন | মর- 
হমের সময় প্রতি কইনট্যাল বীজ আল,.র 
শাম যেখানে থাকে ৪ টাকা অনা সময়ে 
ঠার দাম হয় প্রতি কৃইনট্যাল ২০ টাক | 
কাজেই ঠাণ্ডা গুদামে আল, সংরক্ষণ করা 
'বশেষ লাভজনক একটা- ব্যবসায় । এর 
চাইতে বড় কথা হ'ল গুদাম তৈরী করা 


ইত্যাদির বায় দুহ তিন বছাবেব মধে!ই 


উঠে আসে । 

২১ সেন্টিগ্রেডে গাল, ম'রঙলণে কব 
যা এবং এই বকমভাবে ছয়মাস পর্যশ্থ 
বাখ। যাব | পশ্চিবঙ্গ গুদাম নিম্মীণ করো 
বেশনেব, এাল,ব গাণ্তা গুদ।মেব কণা এই 
পুশাঙ্গে উল্লেখ করা যায় । পশ্চিবলেব সবব - 
প্রধান আল, উৎপাদনকারী অঞ্চল তাব- 
কেশুবে এই গুদামটি তৈরী রুনা হয়েছে | 
২,৭75 মটিক নি বাড আলু যাতে 
গংবনণ কলে কষকদেশ ৬পকাব কবা যায 
গেই উদ্দেশোহ এটি ভৈলি করা হয । এখন 
একটি ভাবতে অনাভম বিখ্যাত গুদাম | 

শতকবা ৮৫ থেকে ১০ ভাগ আর্র তম 
এবং 7)" থেকে ১৬ তাপমাত্রায় এই বকম 
91৩1 গুদামে ফল 5 শাক সব্দি ২২ থেকে 
৭/) দিন পযন্ত টাটি কা বাখা হথ। 


দ্ধ 

প্রতিদিন যত দূর আমাদেব দেশে 
উৎপাদিত হম তাৰ শতকরা দশতাগই নট 
হয়ে যাব | 

১" সর্পিপ্রেডের বেশী তাপমাত্রার 
দধ যদি বেশীক্ষণ বেখে দেওযা যান তাহলে 
দূধের মধ্যে যে বীজানু থাকে তা অত্যান্ত 
হ্ুতগতিতে বাড়তে খাকে | নানা ভায়গ। 
থেকে দুধ সংগ্রহ করে, সেগুলি বীজানুমুক্ত 
করে অন্যানা জিনিস তৈরী করার জনা 
কোন কেন্দ্রে পাঠাতে যখেই সময় লাগে 
বলে, বেশী মমরেবব জনা দুধ টাটু কা 
রাখার উদ্দেশো গরু বা মহিষের দন দইয়ে 
নিরেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত। ঠাণ্ডা কৰা 
করা উচিত । তখনই দবকে 8.৪" সেনিগ্রেড 
বা তারও বম মাত্রা ঠাগু কবে 
বাবহারের পূর্ব পষন্থ এ রকম ঠাণাই 
রাখতে হন । 

দুধ যদিও অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খারাপ 
হয়ে যায়, তবুণ্ড যাদ উপয,ক্তভাবে তা 
ঠাণ্ডা রাখা যায় তাহলে দূধ দুইয়ে তা ১৫ 


ধনবানো ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ ১৯ 
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দিন বা তাব বেশী সমম পর্যন্ত টাটকা রাখা 
যায়। 

এই শতাব্দিন চল্লিশ দশকের গোড়। 
খেকেই তোলটাস্‌ এই দেশে দুধকে বীজানু- 
মুক্ত করার কাজ এবং গাণ্ডা গুদাম ইত্যাদ 
তৈবি কবাব কাজ সু কবেন। তার পর 
থেকে তারা মাখন, পনীর, দূধ এবং বিস্কুট 
ইত্যাদি সংরক্ষণের জনা অনেক ঠাণ্ডা 
গুদাম স্থাপন কনবেছেন। 

নানা ধরণের যন্ত্রপাতির গাহায্যে নান! 
বকম পদ্ধতিতে জমাটি খাদা তৈরি করা হয় । 
তবে স্বপ্পতম বাষে ও স্বল্লতম সমবে যে সব 
পদ্ধতিতে কোন জিনিস প্রয়োজনী৭ 
তাপমার্রাম সংরক্ষিত কনা যায, সেই পদ্ধ- 
তিটাই সাপ।বণত; সকলের পক্ষে গ্রহণযোগা 
হয়| 

দৃটান্ত হিমেবে পি ফিজারের কথা 
উল্লেখ কবা যায় | এটা হল ইনস্থলেট করা 
সাধরিশ একার্টি আলমাবির মত ক্িনিস | 
এতে সোজ। সোজা কতকগুলি খোপ আছে । 
এই গোপে পটেগুলির ওপরে জিনিস রেখে 
গা কর! যায় । ক্তনিসগুলি বের করতে 
বা বাখতে যাতে সুবিধে হয় সেজন্য সে- 
গুলি সামনে টেনে এনে আবার বদ্ধ করা 
যায । 


“শঘাংশ অপর পছঠায় 


তাড়াতাড়ি জমাট করান অর্থ হল 
পচনশীল পদার্থগুলিকে ভ্রতগতিতে 
8০" থেকে 8৫" সেন্টিগ্রেডে জমানো | এই 
রকমভাবে ঠা কর! হ'লে সেগুলি যখন 
আাবার পারা করে খাওয়া হণ তখন তা 
টাটকা জিনসের মতোই মনে হত] এই- 
রকমভাবে ঠাণ্ডা কর। খাওয়ার জিনিস 
পরে আবার ২৫ থেকে ১৮" সের্দিগ্রেড ভাপ 
মারায় সংরশগণ কবা যাথ | 

বর্ধমান শতাব্দির চল্লিশ দশকের শেখেব 
দিকে বিভিন্ন ছিনিস ভাড়াভাড়ি জমাট 
বাপানোর জনা বোম্বাইতে পরীশ্গামূলক যে 
পারখান। স্থাপন কলা হন তাই হল মাচ 
ভম1ট করান ভারঙেল প্রথম কাবখানা | 

সমুদ্রজাতি খাদা খুৰ তাড়াতাড়ি জমাট 
কাব বাবস্থা! করাম, বিশেষ করে কেরালার 
সমুদ্রজাত খাদা দ্রব্যা।দন বপ্তানী, বেড়ে 
গিয়ে ১৯৬৮ সালে তা ২২.০৮ কোটি 
গাকার দাঁড়ায় । সমদ্রভাত খাদা বপ্তানী 
কলাব জণন আমাদের দেশে ৮২টি 
রপ্তানীকাবী প্রতিষ্ঠান আছে তাৰ মধ্যে 
শতকরা ৯০ টিই ভ'ল 'েবালায় | 

এবপর বাঙালোব, কালকট এবৎ 
কোচিনে এই রকম ভিনটি প্যান, স্থাপন 
কনা হয়। এগুলিতে ৪8 ইধ্চি পুরু পযন্ 
মাভেব টিকবে জমাট নাধানো যান | 

মাংস এই রকমভাবে ঠাডা কনার জনা 
€বাদ্বাইীতে, ভাবতীয সৈনদ বিভাগের প্যাবি- 
সন ইগ্চিশীয়াবের জনা সবর্ব প্রথম বড 
পনণের (২০95 টিন ক্ষমতান ) পুযান্ট 
স্কাপন কলা হম । ১৯৪৩-৪৪ সাল খেকে 
এটি এখন পধযন্ত চালু রষেছে। 


হলদিয়। বন্দরে নতুন ডক 

কলকাতা বন্দারের উন্নধনের জনা 
হলদিনাং একটি পবিপূবক ডক তৈরী 
হনে | ১৯৭১ সাল নাগাদ হলদিঘাৰ 
শতুন ডকটি চালু হবে বলে আশা কর। 
যায় । এই ডকের জনা লৌহ আকব এবং 
কয়শ। বোঝাইেব প্যান্ট সরবরাহেল ববাত 
দেওখা হয়েছে । নদীর মোহানার গভীবজা 
ও প্রস্থ বাড়ানার উদ্দেশো মাটি কাটার জন্য 
একটি নতুন ড্রেজার কেনার প্রস্তাব বিবে- 
চনাধীন রয়োছে | তৈলবাহী ট্াঙ্ক ভেড়বার 
উপযোগী একটি 'অযেল জেটি ইতিমধ্যেই 
তৈরি হয়ে গেছে । 


পন্নিকল্মন! ও সমীক্ষা 


১০ প্হঠার পর 


পদা। ধানের চাঘে তিনি যে অভিজ্ঞতা 
অজ্জঁন করেছেন তাতে তিনি দেখেছেন যে 
এই' ধান যে কেবল তাইচুং নেটিভ-১ এবং 
আই আর-৮ থেকে তাড়াতাড়ি পাকে তাই 
শয় এগুলি থেকে অনেক বেশী .পবি- 
মাণ মাঝানি সরু চাল পাওয়া যায়| 

গত বছরেই তিনি সব্বপ্রথম পদ 
পানের বাজ ব্যবহার করেন এবং দেখতে 
পান যে এগুলি তাইচুং থেকে ৮1১০ দিন 
আগে এবং আই আর-৮ থেকে ১৫ দিন 
ঘাগে পাকে । তিনি এই বছর খেকে 
তার সমস্ত জমিতেই পদ] ধানের চাষ 
কনবেন বলে স্থিন করেছেন । 

বড়গড় তালুকেন আনন্দ বা, ইতি- 
মধ্যেই নেশ কিছুনা এগিয়ে গেছেন । 
জানয়ারি থেকে মে মাসের খন্দে তিনি 
তার মমণ্ধ ৬০ একর জমিতেই পদা। ধানেব 
চাঁম করছেন । সম্বলপূর জেলায়, এমন 
কি সমগ্র ওড়িফ্যাতেও বোধ হয় আর কেউ 
তাব সম্পূণ জমিতে এই বকমভাবে পদ 
ধানের চাষ কবেননি । 


ধান-উতপাদন যদিও আমাদের মনো- 
যোগ বেশী আকধণ কনে তবুও কেবলমাত্র 
ধানের ক্ষেত্রেই অগ্চগতি সীমাবদ্ধ নয় 
(ওডিয্যা খানেক আদি বাসভূমি বলেই 
অবশ্য ওড়িষ্যাতে ধানচাষের অগ্রগতি 
সম্পর্কে আমরা বেশী আখ্রহশীল )। 
উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গোবিন্দপুর 
বকের বামফাই গ্রামের প্যাটেল ভ্রাতত্রয়, 
আলুচাষে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অজ্জন করেছেন । 
২১ ৰছর বয়স্ক কাহিতান পাাটেল, তার 
কফরি আলুর ক্ষেত থেকে প্রতি একরে 
১৮৮ কইন্ট্যাল আলু পান এবং তাতে 
তিনি. গত বছরে এ বুক থেকে প্রথম 
পুবস্কার পান। তার জোষ্টভ্রাতা ৩০ বছর 
বয়স্ক অজ্জন মোহন প্যাটেল প্রতি একরে 
১৪৮ কইন্ট্যাল আলু ফলিয়ে দ্বিতীয় 
পুরস্কার পান। তৃতীয় ভ্রাতা ভীমশেঠ 
প্যাটেল, তার পৃব্ববছরে, রাজ্যের রাজধানী 
ভুবনেশুরে উৎকল ফুল ও শাকসব্সি প্রদ- 
এণীতে হিতীয় পুরস্কার পান । | 

কিন্ত আলু উৎপাদনে পুরস্কার লাভ 
করাটাই তাঁদের একমাত্র সাফলা নয়। 
অবশা এই পুরস্কারগুলি পাওয়ায় প্য/টেল 


ধনবাম্য ২২৩ কেব্রযামমী ১৯৭০ পন ১২ 


ত্রাতারা একটি নতুন মোটর সাইকেল 
কিনেছেন এবং বেশ .বড় একখান! বাড়ী 
তৈরী করছেন ( সম্ভবতঃ আলুর গুদাম 
করার জন্য )। 

অভ্ভন মোহন দুই একর জমিতে 
মেক্সিকো গম 'সিফেদ লার্মার"' চাষ ক'রে 
প্রতি একরে ২৪ কৃইন্ট্যাল করে ফসল 
পান | লুধিয়ানার গম চাঁধীও এই রকম 
ফসল পেলে আনন্দে উৎফুল্ল হতেন । 

এরা এবং এদের মতে। আরও 
অনেকে, পনেরো বছরের কম সময়ের 
মধ্যেই মন্বলপুরেন কৃষক সমাজের বহুদিনের 
এক স্বপু সফল করে তুলতে সাহায্য 
করছেন । 

অলক্ষ ঘোষ 
৫ প্যঠান পর 

মঞ্জবীর মতোই এ কথাটা মনে রাখতে 
হবে। ব্যাঙ্কগুলিব সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটা 
ব্যাপকতন পরিপ্রেক্ষিতে দেখা উচিত। 
এটাব অর্থ কেবলমাত্র ''বেসরকারী ব্যাঙ্ক 
গুলিন নিয়ন্ত্রণ" হওয়া উচিত নয়। 
বড় বড় বেসবকারী ব্যবসাগুলিও প্রত্যক্ষ 
বা অপ্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ কর। উচিত । 
বিজার্ভ ব্যাঙ্ক, টেট ব্যাঙ্ক, এবং সমবায় 
ব্যাঙ্কচগুলিও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 
অন্তর্ভৃস্ত। আস্তে আস্তে ব্যাঙ্ক বহির্ভূত 
অস্তবস্তী আথিক সংস্থাগুলিও একটা 
ব্যাপক এ নিয়ন্ত্রণ ও খাণ পরিকল্পন। 
বাবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত । সম্পৃণ- 
ভাবে 'বাষ্্রায়করণের কোন কর্মসূচী ছাড়া 
এগুলি করা সম্ভব নয়। 

ভারতের খণ মগ্চরির সুষ্ঠ, ব্যবস্থ। এবং 
ব্যাঙ্কগুলির ওপর প্রকত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ 
'অভ্র্জন করতে হলে, তার প্রথম সর্তব হওয়া 
উচিত খণদানকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির 
রাষ্ীয়করণ | কিন্তু ব্যাক্ক ব্যবস্থা অবি- 
লঙ্বে সম্পূর্ণভাবে রাষ্্রায়ত্ব করা হয়তো 
সম্ভবপর নয়। সুতরাং বেছে বেছে 
কতকগুলি ব্যাঙ্ক রাষ্্রায়ত্ব করার উদ্েশে। 
তাড়াতাড়ি কোন কর্মসূচী গ্রহণ করাব 
পরিবর্তে আমাদের একটু অপেক্ষা করে 
তার জন্য উপযূক্ত ভিত্তি তৈদ্ী করা 
উচিত। রি 


মংবক্ষণের জগ্যে 


কাঢা শাকসন্জতী ও ফলমল জ্তকোবার ঘরোয়৷ পদ্ধতি 


ফলমূল শাকসজী সংরক্ষণের নানা 
“তি আছে, যার যমধো আচার, চাটনী, 
মোববৰা প্রভূতি বাঙালী গৃহস্থ ববদের 
কাঁচি খুবই পরিচিত। কিন্ত এইসব 
পদ্ধতিতে কাচ। ফলমূল বা শাকসন্দী এমন- 
হবে রাখা যায় না যাতে সেগুলি কাচ। 
না! বেঁধে খাওয়া যায়। কীচা শাক- 
»৭? যদি শুকনো ফলের মত সংরক্ষিত 
পবস্থায় ব্াখা যায় তাহলে বছচরেব সব 
গমবেই সেগুলি রাধা যেতে পানে । বছ- 
সণ এক একটা সময়ে এক একটা সব্জী 
খন পাওয়া যায় আবার অন্য সময়ে সেগুলো 
বাঙ্গাণে খাকে না। দ্বিতীয়তঃ শ্রীষ্মের 
মমযে শাকসজ্জীর বাজার খালিই' খাকে। 
"ম স্মষে রানার জন্য পদ স্থির কর। গৃহস্ত 
নপূদের পক্ষে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়া | 
। এই সমস্যার সুরাহ ছিসেবে পশ্চিম বঙ্গের 
কমি বিভাগের বিপণি শাখা, শাকসব্দী ও 
| «বৰ সংব্ক্ষণের একটা সহজ পদ্ধতির বহুল 
পণারে উদ্যোগী হরেছে। এই পদ্ধতি 
নব কিছুই নয়; টাটকা শাকসজী ও পাকা 
কল শুকিয়ে রাখা | ঠিকমত শুকিয়ে নিতে 
পাবলে শাকসব্জীর গুণ নষ্ট হবে না এমন 
কি কীচা অবস্থার চেহারা ও স্বাদও 
খাকবে। 





কল মূল সব্জী প্রভৃতি শুকোবার তিনটি, 
পদ্গতি আছে, (১) রোদে শুকোনো, 
(.) তাপে শুকোনো ও (৩) যন্ত্রের সাহাযা 
হ্রকোনো । এই তিনটির যে কোনোটি 
খেকে সম্পূর্ণ ফল পেতে হ'লে কয়েকটি 
শিযম অবশ্যই মেনে চলা দরকার | সেই 
শিমমগুলি হ'ল (১) শুকোবার আগে 
গন্পা বা ফল ধুয়ে পরিষ্কার করে জল 
শুকিয়ে নেওয়া উচিত। (২) সঙ্জীবা 
ফন সুপুষ্ট অথচ শক্ত হওয়া দরকার | 
+(৩) ফল বা শাকস্জী সকালের দিকে 
পেড়ে ৰা তুলে, ধুয়ে, ৬ ঘন্টার মধ্যে 
শুকিয়ে নেওয়া উচিত। 
| কিছু কিছু সজী বা ফল আত্ত ওকোনো৷ 
| হস, শাক আন্তই শুকোতে হয় । সর্জী বা 


ফল আকারে বড় হ'লে তার খোস৷ ছাড়িয়ে, 
বাঁচি ফেলে, কেটে বা নূন মাখিযে নিতে 
হয়। কাটা টুকাবো। পাতলা (১/৮ ইসি 
১/৪ ইঞ্চি পূরু), লম্বা, ফালা ফালা হ'লে 
তাডাতাডি শুকোয় এব: তাড়াতাডি 
শুকোলে তার নিজ স্বাদ গন্ধ বেশী বজায় 
খাকে । 

গঙী বা ফল কাটাব সময়ে, আনেক 
ক্ষেত্রে কষের দাগ পড়ে যায় গুহস্থ 
পরিবারের বাটিতে কাটাব দরুণ.এ ব্যাপা- 
রটা প্রায়ই নজরে পড়ে । এটা এড়াবাব 
উপান যে ( নূন মেশানো জলে সেরখানেক 
জলে বড চামচের তিন চামচ নূন ) এগুপ্রি 
ধুয়ে নেওয়া এ সব বাঙ্গালী বধূই জানেন | 
তবে ষ্রেনলেস টলের ছুর্ধীতে কাটলে দাগ 
পড়ার সম্ভবনা খুব কম খাকে। 

শাকসব্দী শুকে'বার আগে একটি, 
ভাপরে নিতে হয় এবং ফলমূলে গন্ধকের 
বৌয়া খাওযাতে হথ।  ভাপানোব সব- 
চেয়ে শভঙজগ পগ্থা, খটিন্ত আঅবস্থাধ বশ 
খাণিকটা ছলে পন্পীর টুকরো গুলো নেড়ে 
চেড়ে নেওয়া আর তানা হলে উনুনে 
বাখা ফাটন্ত জলের পাত্রের ওপর সর্জীর 
ট.করোগুলি কাপড়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা | 


ভাপিয়ে নেওয়ার পর সেগুলিকে 
কাঠের কানাঅল! তারের ট্রেতে ঢেলে 
দিতে হবে। ট্রের ওপরে একটা মশারীর 
কাপড়ের মত জালী কাপড়ের ঢাক। থাকলে 
ভালো । ট্রোট মেঝে থেকে অন্ততঃ চার 
ইঞ্চি উচুতে রাখা দরকার, তাহলে জল 
সহজে ঝরে বেড়িয়ে যেতে পারবে । 


ফলমূলে গন্ধকের ধোয়া লাগানোর 
পদ্ধতিও কঠিন নয় । ধেোঁয়। লাগানোর 
জন্য একঠা বন্ধ বাক্সই সবচেয়ে ভালে | 
তা নর তে! একট! বন্ধ ঘরেও এট। সম্ভব 
হ'তে পারে । প্রক্রিয়াটি হল সামান্য একটি 
টিনের পাত্রে গন্ধক জালিয়ে তার ওপর 
ফলের ট্রেগুলি রাখতে হবে। ফলে, 


গঙ্ধকের ধোয়া আধঘন্টা এক ঘন্টা লাগ। 
দরকার । তারপর ভালো করে নাক ঢেকে 
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টেগুলো সরিয়ে নিতে হবে । ট্রেসরাবার 
সময়ে খুব সাবধান হওয়া দরকার । 
গন্ধকের এৌয়৷ বিষাজ, নিশাষের সঙ্গে চলে 
যাওয়া মারাত্বক । দ্বিতীয় কথা, গন্ধকের 
ধোঁয়া লাগাবার সময়ে কাঠের ট্রে ছাড়া 
অনা ধাতব কোনও পাত্র যেন একেবারে 
ব্যবহার কবা না হয়| 

এন পরের পর্যাম 
রোদে শুকানো সবচেয়ে সহজ, সরল ও 
স্গলভ পদ্ধতি । রোদে শুকোতে হ'লে 
ভাপানো বা গন্ধক লাগানো সী বা ফল 
একটা কাঠের ট্রেতে অল্প পরিমাণ ছড়িয়ে 
দিতে হবে। যাতে গানে গায়েব 
একটার এপর একটা লেগে না খাকে। 
এই ট্রগুলি প্রথম দিনে ভোরের দিকেই 
রোদে দিতে হবে এবং প্রতি দ'খন্টা অন্তব 
কাট। টুকরো গুলো উলটে দিতে হবে। 
দ্বিতীয় দিন খেকে দিনে দূ'বার উলটে 
দেওয়াই যখেট হবে। পরো শুকোতে 
দই খেকে পাঁচদিন সময় লাগে। ট্রেগুলি 
সূর্যাস্তের গিক আগে ঘরে তুলে আনতে 
হয় | 

উনুনে শুকোনোর পদ্ধতি দত 'শুকো- 
বার পক্ষে প্রকৃষ্ট । এই পদ্ধতিতে ফল ব৷ 
শব্জীব টুকরোগুলি ট্রেতে ৰা পেটে রেখে 
১৪০"--১৫০ ডিগ্রী ফা: তাপে পাচ মিনিট 
সেঁকে নিয়ে ১৫ মিনিট ফা।নের হাওয়ায় 
ঠাণ্ডা করে নিতে হ'বে। কাটা ফলবা 
সজ্জী উনুনের তাপে শুকোবার সময় একটা 
স্তর বা “লেয়ারে' শুকোতে হ'বে। এই 
প্রক্রিয়ায় বারবার শেঁকে ও ঠাণ্ডা করে 
অতি অল্প সময়ে এগুলি শুকিয়ে নেওয়া 
যায়। উননের তাপে শুকোবার সময়েও 
সেদিকে সব্বদ৷ দৃষ্টি না রাখলে ফল ব৷ সজী 
পুড়ে যেতে পারে । তৃতীয় পদ্ধতি হ'ল 
যন্ত্রের সাহায্যে শুকানো | তা এক্ষেত্রে 
অপ্রাসঙ্গিক । 

শুকোনে। হয়ে গেলে, শুকনো ফল ব৷ 
সন্দী ঘরের তাপে ঠাণ্ডা করে খটখটে 


শুকনো ও পরিস্কার পাত্রে ভরে রাখতে 
হ'বে। 


হল শুকানো । 


ভ়ী মার 


5টি গয়সা 
খরচ করে 
মআগনার 
গরিবার 
গামিত রাখুন 


পুবসেণ জণ্যে, নিলাপদ, সরল ও উ্নতধরণের 
রবারেল জন্মনিপোধক নিরোধ ব্যবহার হরুন। 
সানা দেশে হাটে-বাজার়ে এখন পাওয়। যাচ্ছে। 


জম নিষন্রথ করব ও পরিকল্পিত পরিবাচের 
জনন উপভোগ হয়ব । 


জন্ম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা জ্রাগনাদের 
হাতের মুঠোয় প্রগে গেছে। 





গরিবার গরিকপ্পনার জন্য 


গুরুষের ব্যবহার টগযোগী 
উন্নত ধরণের রবারের জন্মনিরোধক 


সুপীর দোকান, ওরুধের দোকান, সাধারণ বিপণী, 
সিগারেটের দ্বোকান্র- সর্ধত্ড ঝিওিতে পাওয়। মাঝ ৪ 











গ্রধন দেশৰ 
গাওয়া যাচ্ছে 


/5 গয়সায় ওটি 


সরকারী সাহায্যে হ্রাস মূল 


শি শি শশা 


সংরক্ষণ পরিকল্পনা সমাজ বিকাশের 


অপনিহার্ষ অঙ্গ 


সুখরজন চক্রবর্তা 


একটা দেশের গোটা অর্থনৈতিক 
অবস্থাকে সুদৃঢ় করে তোলবার জন্য অগ্র- 
?নতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা সফল করে 
(তোল। অত্যাবশক, সন্দেহ নেই | স্বল্পোনত 
দেশসমূহের, উন্নতিব পথে উত্তরণের একমাত্র 
উপায় হ'ল এই পরিকল্পনা | কিন্তু কি 
বরণের পরিকণ্পনার মধ্য দিয়ে একটি স্বপ্লো- 
ঢত দেশের সমাজ, বিকাশ লাভ করতে 
গারে, সে কথা সুস্বভাবে চিস্তা না করে 
বৃহত্তর পরিকল্পনার ঝুঁকি নিয়ে প্রভূত শুম 
ও অর্শ বিনিয়োগ অন্চিত বলেই মনে হয় । 
বদিও আমরা মনে করিযে স্বল্পোন্নত দেশের 
নখনৈতিক পরিকল্পনা সব সময়ই উন্নয়ন 
পরিকল্পনার কপ লাভ করে তথাপি তার 
কলাফল সবগময়েই সমাজের অনুকূলে হঘ 
না। পরিকল্পনার লক্ষ্য সমাজতান্িক হলেও 
সমাজের একটি অংশ হয়তো বেশী 
লাভবান হয়, অন্য অংশ পৃব্বাবস্থাতেই 
থেকে যায় । কর্তব্য কি? 


কতব্য অনুমান করা শক্ত নয়। কাছেব 
বস্বকে সর্বাথে বিবেচনা করে তবেই 
দধলক্ষ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত এবং 
ভাও হঠাৎ নয়। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপেই 
লক্ষ্যে পৌছুনোর জন্য চেষ্টা করতে হবে। 
এবং সংরক্ষণ “পরিকল্পনাই উন্নয়ন পরিক- 
পশার প্রাথমিক স্তর হওয়া উচিত। 


অবশ্য এ কথ শুনলে পথিবীর ধন- 
শম্বী সমাজ হয়তে। উপহাপ করবেন । 
গবশাই এ ধরণের মতবাদের মধ্যে কোন 
নকম যথার্থ খুজে পাবেন না। ১৯২৯ 
--এর সোভিয়েত পরিকল্পনা এই কারণেই 
বশতন্ত্রী অর্থনীতিবিদদের সথালোচনার 
লক্ষ্য হয়েছিল। 

ধনতন্বী পরিকয্পনা আপাতদৃষ্টিতে 
সাখক মনে হলেও আসলে তা অপচয়েবুই 
পরিকল্পন। কিন্তু যে পরিকপ্পনায়' গোট। 


সমাজ লাভবান হয়-থনী দরিদ্রের বৈষমা 
ন্ট হয় তাই-_ই হ'ল সতাকারেব শি 
মূলক পবিকল্পনা । এতে সমাজের আভ্য- 
স্তবীন বিনোধ অপসানিত হব এবং বিকাশ 
তরাণিত হয় | 

পরিকল্পনাকে যদি প্রকৃতই সৃষ্টিমলক 
পৰিকল্পনাষ রূপ দিতে হুয় তাহলে উন্নয়ন 
পারিকল্পনর আগে সংরক্ষণ পবিকণ্পনার 
বিষয়েই সচেতশ হখে হবে বলে আমান 
মনে হয়] কেননা কেবল সষ্টি কললেই 
ভে। চলবে মা স্টু বস্তকে সংরক্ষণ অখা 
পালন না কবলে স্ষ্টির কাধকারিতা। কি 
থাকবে ? স্মজশীশক্তির সঙ্গে পালন শক্তিও 
স্ুদূদ হলে গোটা সমাজে একটি সাম্য 
প্রতিঠিত হবে বলে আমাৰ ধারণ | 


এতদিনকার পঙ্গু আথিকজীবনকে 
পরিকণ্ননার সাহায্য পুনরুজ্জীবিত করে 
তুলবাপ প্রচেষ্টা, ভারতবধষের গোটা ঘখ- 
নৈতিক চেহানা বদলে দেবে আশা কল। 
যেতে পারে । কিন্ধ কি ভাবে? বল। 
বাহুল্য, যিশ আাখিক বাবস্া ও আথিক 
পবিপ্ল্পনায়, শ্ণৌস্বাথ এ প্র/ধানা অক্ষ 
এখংকছে বলেই আমাদের দেশের শিল্পপতির। 
উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় এত উৎসাহৰোধ 
করেন | 

কিন্ত আমাদেব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে 
যে, শুধুমাত্র উন্নরনম.লক পর্রিকল্পনা কখনও 
একটি দেশের গোটা সমাজকে স্পশ 
করতে পারে না। ঘযর্দিও অঙ্ক ও তথা 
দ্বারা পরিকল্পনার আয়তন ও আয়োজন 
বুঝতে হয় তথাপি পরিকল্পনার রপ বঝতে 
হলে সেই অক্কের অরণোর পথ না হারিয়ে, 
তার মূল সত্যকে বুঝবার চেষ্টা করতে হয় । 
পরিসংখ্যাণ ছাপা হতেই ত৷ বদলাতে পারে 
- কিন্ত প'রস্থিতি তত বর্দলার না| সনা- 
জেই পরিকল্পনার ফলাঞল প্রতিফলিত হয় । 


আমরা তো ইতিমধ্যে তিন তিনটি 
পরিকল্পনার কাজ শেষ করলাম । চতুর্থ 
পরিকল্পনাও এগিয়ে চলবে উজ্জুল সম্ভাবনার 
পথে । কিন্ত এতদিন পরেও সাধারণ 
মানুষের মনে প্রশূ জাগছে এই সব পরিকল্প- 
নার ফলে আমর। বাম্তবিকই কি পেলাম ? 


ধন্ধান্যে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ। ১৫ 


কিছুই যে সাধারণ মান্য পায়ন্সি--এয়ন। 
কথা বলবো না। তবু এই সব পরিকল্পনার 
ফলে সমাজের একটি বিশেষ অংশই লাভ- 
বান হযেছে আর অধিকাংশই, যে তিমিরে 
চিল সেই তিমিরেই আরও গভীরভাবে 
নিমজ্জিত হয়েছে ভাতে আমার কোন রকম 
সংখয নেই । কিন্ত আমাদের পরিকল্পনার 
খসডা যখন তৈরি করা হয়েছিল তখন তার 
রচার়তারা৷ কিজ্ঞ অনেক উজ্জল সম্ভাবনার 

কথা বলেছিলেন-_-কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন, 

সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসার, শিল্প ও 

খনিজ দ্রব্যের উন্নতি ও যথার্থ বাবহার, 

পরিবহণ ৪ বোগপাযে'গ ব্যবস্থার উন্নতি, 

মাখাপিডু আমবৃদ্ধি, খাদ্যশস্যম্বয়ংসম্পর্ণতা। 

লাভ দেশেব জনশক্রির সন্ধযবহার, কর্ম সংস্ব। 

নের স্যোগ সুবিধা, আথিক বৈষম্য দরী- 

করণ এ সমাজতম্বের দিকে ভ্রত পদচারণ 

নি এ সব অনেক মধুর কথাই শুনেছিলম 

আমরা । কিন আজ চতুর পরিকল্পনার 

কজে হাত দিয়েও আমাদের মন থেকে 

সন্দেহ দর হচ্ছেনা কেন £ 


প্রথম পরিকল্পনাতে কৃষির যথেষ্ট উন্ন- 
রন হয়েছিল । কিন্ত দ্বিতীয় পরিকণ্পনার 
গোড়া থেকেই দেখ! দেয় বৈদেশিক মুড 
সমস্য। এবং তারই মধ্যে জনসংখা!র অভা- 
বনীয় বছি।। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য 
ছিল ১ কোটি লোকের জন্য কর্ম সংস্থানের 
ব্যবস্থ। করা, কিস্তু কার্ধত ৮০ লক্ষ লোকের 
জন্য কশসংস্বানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । 
একে অবশ্য প্রশংশনীয় সাফল্য বল। যায় । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে কমপ্রারথার সংখ্যা 
আরও বেড়ে যায় এবং পরিকল্পনার শেষে 
৯০ লক্ষ লোক বেকার থেকে যায়। 
তারপর এই সময় আবার দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি 
পেতে থাকে । তারপর তৃতীয় পরিকল্পনার 
শেষে ও চতুখ পরিকল্পনার প্রারন্তে দ্রব'মূল্য- 
বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, শিল্পে অশান্তি, বেকার সমস্য 
ইত্যাদি মাত্রাতিরিক্তভাবে দেখা দেয় এবং 
সাধারণ মান্ষের জীবন অসহনীয় করে 
তোলে । এই সমস্ত বিশৃঙ্ঘল৷ কেন দেখ 
দিল তার মূলে কি রয়েছে সে আলোচনায় 
আনমর। এখন যাচ্ছি না। তবে এসবের 
হাত থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে সংরক্ষণ 
পরিকল্পনার কখ।ই আপাততঃ উল্লেখ 
করছি । 


২০ পৃথ্ঠায় দেখুন 


কাষকর্মে মংগঠন & নেতৃত্‌ 


এ কখা সাধাবণভাবে শক 5 খে, 
এখনৈতিন পরিকল্পনায় ঘি ও শিল্পের 
সুঘম উন্নতিবিধানই অন্যতম প্রবাণ নীতি 
উচিত । অনৈতিক 'অবস্থাব 
আনগাত পর্বানে। কৃষিব ওপব প্রান গন্পুণ 
নির্ভরশীল খাকতে হয় । কিন্ত কুগি ও 
শিল্প এই ছিবিধ ক্ষেত্রে উগ্নয়নের মাধ্যমে 
এবং আগিক অবস্থার ক্রমোমতির ফলে, 
মেহই নিভরতা ঞ্মশত ত্রান পায় | তাতে 
কমিপ্র ওপনল শিভরশীল যাদের বছুণে করেশ 
নান বেকার খাকতে হন ভাবাও বিডি? 
শিগে কাছ গংএহ ক'রে,.জমির ওপননিভর- 
শীল হবান বাব্যবাপকতা। খেকে আন্ভি 
পেতে পাবেন | জমির মংস্কাণ 5 উঠত 
ধর্পনের সুঘি পদ্ধতি অনুসরণ এখং ঢামে 
যন্ত্রের বাবহারে কন বেড়ে যাবার ফলে 
একর ও মাথাপিছু উৎপাদন হার বাডে, 
জাতীয় আধঘে কধির অংশও বেডে বায়। 
তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই, শিল্প 
সম্প্রসাবণের ও তাৰ আয়ের তুলণায় কৃষি 
উন্ননশের গতি অপেক্ষাকৃত কম হব, কেননা 
শিগেব ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতি যতটা অত 
হওয়া শন্ভব কৃষিক্ষেত্রে তা নম । 

কমি ও শিগপ্পেপ উন্নঘন পবস্পন শিওর- 
শীল হলেও কৃষিন সমগা। অপেক্ষাকৃত 
জটিল এবং জটিলতার গ্রপ্থিগুলি কি অখ- 
নাতিব বিভিম ক্ষেত্রে নিহিত | আন্মত 
দেশ গুলিভে এই জটিলতার বড় কারণ এই 
যে, এখানে কৃষিকম শুধুমাও্র ভীবিকা। 
নিবাহের মাধ্যম নয়, জীবশের মুল অব- 
লম্বন । তাই এ দেশে "মাটির টানে জমি 
থেকে মাথাপিছু আর কমে এবং কুষঘকরা 
অভাব অভিযোগের হাত খেকে মুক্তি 
পাননা | তা ছু।ড়া বৈষম্যমূলক মালিকানা 
স্ব, চাম জমির প্রম খণ্ডীকরণ, চাষের 
পুরনো পদ্ধতি, বিভিন্ন মূলধনী উপাদানের 
অভাব, সমবায় ব্যবস্থাব অনশখ্রসরতা, 
কৃষিতে উদ্ব.স্ত ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থানের 
উপযুস্ত কুটির শিল্পের অভাব এবং 
উপযুক্ত মুল্যে বিপণণ ব্যবস্থার অভাব 
ইত্যাদি এগুলি হ'ল কৃষি সমন্যার বিভিন্ন 
দিক । তার ওপরে কষিপশোর দাশের 


হওয়া 


রে 


সপ 


অরুণ মুখোপাধ্যায় 


ুলনায় সাধারণের ভন্য ব্যবহারযোগ্য 
শিল্পদবোন দাম বেশী বাড়লে কির সমস্যা 
নার ও ন্দটিল হয় | 

শিল্প কেত্রে, একক উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত 
বাবস।ব শ্রতিষ্ঠানের পিবন্তে বতমান যুগে 
এগুলি খণযুক্ত আমাণতী কাববারে পবিণত 
হয়েছে | কৃষিক্ষেত্রেও এমন সমগগনগত 
পবিবঙন লক্ষ্য করা যায় । আকল দেশেই 
পনিবাব ভিত্তিক ক্খিকর্ম টিল কষি 
সংশাগনেন প্রাখমিক পধায় | ক্রমশঃ 
(দশেন বৈজ্ঞানিক, সামাজিক 'ও পানৈত্িক 
নিবতণের আজে তান রেখে পরিবার 
ভিভ্তিক কধি সংগঠনের নপাস্তর ঘটেছে 
অনেক দেশে । ফলে তা বিভিহ দেশে 
বিভিন্ন জপ নিরেছে, যেমন, সংগঠিত কৃষি, 
সরকার নিরন্ত্রিত ক্ষি আবাদ এবং সংযুক্ত 
আমানতা কৃষি সংগঠন | এখানে লক্ষণীয় 
বিষয এই যে, পূথিবীব অনুন্নত কৃষি প্রধান 
দেশে পখিবার ভিত্তিক কৃষঘ ব্যবস্থার 
বপান্তরের গতি প্রকৃতি অত্যন্ত মন্থর | 
অথচ কষিব উঠ্নতিব জন্য পবিবাৰ ভিত্তিক 


কমি কাগামোর  পত্রিবতন অপরি- 
হার্য | এব সবচেয়ে বড় যুক্তি হ'ল এই 


যে, পাবিবারিক, বিশেষ করে যৌথ পরিবার 
ব্যবস্থার ভাঙনের ফলে জমির ফ্রম বিভা- 
জণে কৃষি ক্রমশঃ স্বপ্ন আয়মূলক বৃন্তিতে 
পবিণত হতে চলেছে । একমাত্র বৈজ্ঞা- 
শিক পদ্ধভিতে মন্মসিলিত চাষই হ'ল তার 
সমাধান | তাই বিজ্ঞানের অগ্রগাতর সঙ্গে 
সঙ্গে কৃষিতে বিজ্ঞানের ভূমিক।কে প্রশস্ততর 
কবে তুলতে হলে কৃষি ব্যবস্থার কাঠামে। 
পারবারিক থেকে সযষ্টিযিলক ভিত্তিতে 
রূপান্তরিত করা একান্ত দরকার । কাজটি 
অত্যন্ত কঠিন বলে ভারতে এর অগ্রগতি 
খুব আশাপ্রদ হয়নি । 

চাষ পদ্ধতির পরিবশতনের জন্য দুইটি 
কর্মধারা মেনে নেওয়। প্রয়োজন £ প্রথষটি 
সরকারী ভূমিকা এবং ছিতীয়টি স্থানীয় 
নেতৃত্ব । সরকার কর্তৃক সমালতান্ত্রিক 
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ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষককে, জমিন 
মালিক করে দিয়ে জমির মালিকানা সম্পকে 
প্রখমেই তাকে নিশ্চিন্ত করা দরকার। তান 
পরের পধায়ে সমষ্টিগত চাষের জন্য সমবাণ 
শতর বাপক প্রয়োগ ও চাষের বিভিন্ন 
খ।তে প্রয়োজনীয় সরকারী সাহাযা দিবে 
সেচ, সাব প্রভৃতির বাবস্থা করা! অবিলদে 
প্রয়োজনীয় ! কৃষি বিভাগে .স্থানীম 
ণেতৃত্বের ভূমিক। অত্যন্ত গুরুত্বপূণ | তাই 
এ কখা অণস্বীকাধ যে, শিল্প বা কৃষি-মে 
কোন প্রকাৰ উদ্যোগের জন্য প্রগতিশীৰ 
নেতৃত্ব একান্ত দরকার--তা সে নেতহঃ 
যেগাণ থেকেই আসুক । তবে এ নেত- 
হের স্বরূপ নিভব করে দেশের রাজনৈত্িস 
ও সামাজিক নীতি ও আদশের ওপর । 
ক্ষক্ষেত্রে সে নেতৃত্বের প্রধানতঃ চাবটি 
দপ হতে পারে । 

প্রায় সব দেশের ইতিহাসে দেখা 
গেছে সামাজিক বিবতশের ফলে শংখ।ন 
অতি অল্প এক শেণীর লোক প্রচুব জখি” 
মাণিক হয়ে জমিদারী ও সামস্ততস্ত্রের প্রতিঠা 
করেছে । কোন কোন দেশে এই জমিদাল 
শেণো খেকেই কৃষি নেতৃত্ব এসেছে। 
বিশেষ করে গেট বৃটেন ও এশিয়ান 
ভমিদারগণ সে ভূমিকা! নিয়েছেন | কিন্ত 
ভারতবধেব কৃষি বিমুখ, গ্রামে অনুপস্থিত 
জমিদারদের দিয়ে তেষন কোনোও নেত- 
ত্বের এতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি । এই 
অবস্থাই ভূমি স্বত্ব সংস্কারের উদ্দেশো 
জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের অন্যতম কারণ । 


দুই $ কৃষি নেতৃত্ব গঠিত হতে পাবে 
সরকারী ব্যবস্থায় । যেমন সোভিয়েত 
রাশিয়ায় 'কালেকটিভ ফামিং' যৌখ কৃষি. 
সরকারা ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত 1 অবশ। 
এ ব্যবস্থা সকল দেশে গ্রহণীয় নয়, কারণ 
পুরোপুরি সমাজতন্ত্রের দীক্ষা! না থাকলে 
তা সম্ভব নয়। 


তিন £ গ্রাম্য সমবায় সমিতি, ্রাম। 
পঞ্চায়েত প্রভৃতি স্থানীয় সংগঠন কৃষিকমে 
নেতৃত্ব দিতে পারে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়!ন 
দেশগুলিতে এই শ্রেণীর কৃষি নেতৃত্ব খুবই 


দসপ্রসূ হয়েছে | ভারতীয় গ্রামা জীবনেও 
ন্যপাষ সমিতি ও ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি 
€'নার সংগঠনের এ্রতিহ্য রয়েছে, জমি- 
নবী প্রথা! বিলুপ্ত করে কৃষকদের জমির 
সক করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে । গণ- 
»'পক বিকেন্্রীকরণের আদশ নিয়ে গ্রামে 
' শাযেতী রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং 
”প।পবি কৃষিকে সরকাধা জুনজবে এনে 
ব'গব উন্নতির চেষ্টা চলছে বুক ভিত্তিতে । 
'+* সত্তিকারের কৃষি নেতৃত্ব সাম্প্রতিক- 
র।লেব শংগগঠ্নগুলির মধ্যে এখনও লক্ষ্য 
বা যান না। যুবক সম্প্রদাগের মধোও 
গঃমরিকার “ফোর এইচ ক্লাবের অনুপ 
শুন উত্সাহ লক্ষ্য করা যাচেে না। 
“তি ন্বকগণ গ্রামের অসংখ্য অশিলিন 
,»ল মর্যে কৃষিকর্নকে সন্মানহৃনক বু্তি 
'মেবে এহণ না কবে কৃষিব বাইবে কম 
“কানে বেশা তত্পব হন | "আব যে 
"।ম উৎসাহ, শিলন, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রগতি- 
"লতা, স্তানীয় সমগ্যার  পুখানুপুথ 
পশেনন ৫ সমাধানে সম এবং মাংগঠনিক 
' আমতা, মবল কৃষি নেতৃদ্দেৰ উপাদান, 
এথতা বাজ পবিকল্পনার অপীনস্থ কথা 
- নেভাগনের মধ্যে ভার একান্ত অভাব 
পা বাঘ । তাদের ক্ষমতা গগনমূলক 
“1 আশাঘুনপভাবে নিযোজিত হর না । 
১ ভাবত সরকাবেন সমষ্টি উন্নষন পরি- 
ণণখা বিব্ষেণ করলে দেখা যায় এদের 
“প। থেকেই সত্যিকারের কৃষি নেতৃত্ব 
ও তুলনার অভিপ্রায় ছিল । 





চাপ: জাপানে কৃমি শেভতের 
41টি একটি বিচিত্র | মিংস্গবিশি শেণীন 
এ" ্রথতিশীল পরিবাল যেমন, জাপানের 
“। গান্দোলনে উপযুক্ত নেতৃহ্ন দিদেছিল, 
হন কিছু মংখাক আলোক প্রাণ্চ? 
লাই পরিবার জাপানের গ্রামে কিরে 
খন যোগ্য কৃষি নেতৃত্ব গড়ে তুলেছিল । 
1 নব প্রণতিশীল যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে 
১৭ উৎসাহ উদ্দীপণার জোয়ার এনে 
৮ণছিল। আর আমাদের দেশে বহুকাল 
“1 খেকে উচ্চারিত “থামে ফিলে যাও?? 
১৭ কাকুর কানে তেমন পৌছয়নি। 
ব'নশ এ দেশের গ্রামে আকর্ষণীয় বিষয় 
২৩ কম, শ্রামে প্রাতাহিক জীবনের পক্ষে 
নাজনীন আযোগ সুবিধা অত অল্প, যে 
নব শিক্ষিত মান্ষও গ্রামে পড়ে থাকতে 


চায় না। তা ছাড়। কৃষিতে বিজ্ঞানের 
ভূমিকা এত কম যে কষিতে উৎসাহী 
বাক্তিকেও তা নিরশি করছে । 


সরকারী দিক থেকেও এতকাল 
কৃষিতে অর্থবিনিয়োগকে ত্রাণ মূলক ব্য 
মনে করা হয়েছে, বাধিত টাকার অঙ্ক দিয়ে 
ফলাফল বিচার কবান চেরা হয়েছে, 
মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য 
আপ্রাণ চেনা কলা হণনি। তাই কদি 
উন্ন'ঘের জনা কৃষক সম্প্রদামের মধ্যে 
নতুন সাড়া জাগাবার জন্য চাইদটি মৌলিক 
ব্যবস্থাঃ সত্যিকারের কষকের মধো জমির 
ব্রত বশীন এবং পল্লাতে শিক্ষা সম্প্রসারণ, 
কৃষি অনুণ শিক্ষা সন্্রসাবণ ও তদন্যায়ী 
কম্মসংস্বান | আজ প্রা দেড় দশক আগে 
শোকে ভূমি স্বদ্ঘ সংস্কার সম্পর্কে কাজ 
চললেও আছ পষন্থম তার কলাফল যন্বেম- 
জনক পধায়ে আমগেনি আর শিক্ষার 
বিস্তারও আাশানুনূপ হধনি | তাই কির 
নেতৃত্ব ব)ভ্তি অথবা পঞ্চায়েত সমিতি যে 
কেন্দেই বতাক, এবং বাক্তি অখবা সমবায় 
উদ্যোগ মে পদ্ধতিতেই চাষেব কাজ হোক 
না কেন, ভাব জনা প্রথমেই চাই উপযুক্ত 
সমাদতান্িক ভূমি স্বহ্গ সংক্ষান্ন ও ব্যাপক 
গণতান্িক শিক্ষা এই দই শত অপবিছার্য | 
নতুবা কষিব উন্নতির মে োন ঢের বা 
হতে বাব্য। 


কোচিন পরিশোধনাগারের লাভ 


কে।টিন পরিশোপধনাগার লিমিটেডের 
চেয়ারম্যান শী সি. আার পট্টভিরমণ বলে- 
ছেন যে ২৮ কোটি গিক। বাধে শিশিত 
এই পরিশোরনাগারটি এমনভাবে সম্প্র- 
সারিত করা হচ্চে যাতে এখান থেকে 
বন্তমানে যে ২০৫ লক্ষ টন তেল 
পরিশোধন করা যায সেই ক্ষমতা নেড়ে 
১:৭২ সালের মধ্যে ৩০.৫ লক্ষ টনে 
দাড়ায় । পরিশোধনগারটি অংশীদারদের 
জন) কর্বসহ শতকর। ২১ টাক। লভ্যাংশ 
ঘোষণ! করেছে । সরকার পাবেন ৭৭.১৬ 
লক্ষ টাক! ; ফিলিপস্‌ পেট্োোলিয়াম পাবে 
করবিহীন ৩৮.৮৫ লক্ষ টাকা এবং কেরাল। 
সরকার পাবেন ১০.৫০ লক্ষ টাক] । 


ধনধান্যে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১৭ 


গান্তি কুমার ঘোষ 


৭ পৃঘঠার পর 


সম্পদের বাঘিক শতকরা ৬ ভাগ উন্নয়ন 
বজার রাখা সম্ভব | মুলোর স্থিতিশীলিতা, 
রপ্তানী বৃদ্ধি এবং খাদাশসোর উৎপাদন 
এগুলি সবই এই উন্নধ্ন হার বঙ্গায় রাখতে 
সাহামা কবে । 


সাধারণ এবং অর্থনৈতিক পাভ,মি 
ক্রমাগত পরিবর্ত্িতি হতে খাকায়, উত্পাদন 
6 বন্টনের এবং উহ্নায়ন ও কর্মসংস্থানের 
দাবি যধ্যে বিরোধ সুষ্পছট হয়ে উঠে। 
আব এবং সম্পদ বন্টনের মধো অসামা 
হাস করব দটি প্রধান উপায় আছে | 
তা হল ক্রমোচচ হানে কর আরোপ এবং 
সবকাবি তলফের সম্পসারণ | জাতীগ 
আয়ে, রাজপ্ব বাবদ জায়ের অনুপাত ১৯৫০- 
৫১ সালেন এতকরা। ৬৬ ভাগ খেকে বেড়ে 
১৯৬০-৬১ সালে শতকরা ৯৬ ভাগ হয়, 
১৯৬৫-৬৬ সালে তা শতকর। ১৪ ভাগের- 
2 বশী বাড়ে (১৯৬৮-৬৯ সালে অবশ্য 
এই অনুপাত কমে পিষে শতকব্াা ১২৮ 
ভাগে দাড়ান )। মবকারি ক্দেত্রে পুননার 
উত্পাদন যোগ্য সম্পাদের পরিমান ১৯৫০ 
৫১ সালেন শহকল। প্রায় ১৫ ডাগথেকে 
[নড়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে শতকরা ৩৫ ভাগে 
দডায় | তবে জনগণের নিভিয় শেণীর 
উগাবন পারশেন মানে যে অগমতা চিল তা 
হ্রাস পেনেছে কিনা তাৰ কোন স্পট লক্ষণ 
“দএতে পানা যায়না | স্বল্প আয়, বেকার, 
অদ্ধ বেকার ইত্াপি সমম্যাগুলিব এখন 
পর্ষন্ত সমাবান কন। সম্ভবপর হণ্মি | লগিন 
পর্রিমাণ না নাডালে, কর্মসংস্বানেব সুযোগ 
স্বিবে নিপল উবে বাড়ানো সন্ব নম | 


কাছেই অখনাতিন আত উন্নয়ানেৰ 
মারামে, উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠানেব সংখা 
এব" উৎপাদনের উপায়গুনিন মালিকানা 
সম্প্রসারণের মাধামে, দবর্ন লতন শংস্াগুলিন 
উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ফলপ্রদ কাজের সুযোগ 
সুবিণে সম্প্রসারণের মাধ্যামে, সাধারণ 
লোকেন কমসংস্থনি বিশেষ করে সমাজের 
দবর্বল শ্রণৌর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আমা- 
দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য জামরা। 
এখনও সফল করে তলতে পারিনি । 





য়খান চান্টুরন খানে জন পাবেন 






(22 জিন পাম্পঙ্গেট ছিয়ে 


ভিলিয়ার্স ইঞ্জিন পান্পসেট সহজেই এক জাক্সগা। থেকে আন্বাজ নিক্ষে 
যাওয়া যায়। কাজেই চাষীর! যেখানে দরকার কয় সেখানেই জল পেতে 
পারেন ।৬ ভিলিয়ার্স ইঞ্জিন পল্পসেট 
কিনতে কন পুঁজি লাগে; অথচ ৃ 
বেগ্ী ফসল তুলে অধিক লাভবান হওয়া! ১০ 
যান্স। ৬ ভিলিয়ার্স ইজিনের ওশ্রয্মোগা : 2 
পাওয়ার থেশার্স, য্্রচা নিত হ্ণল্স, সী ৃ 
টিলাস, জেনারেটর টস ও 
অন্যন্য শন্ত্রপাতিতে করা চলে। 


ও সারাতদশ ভুড়ে গুশিভস এর 
পরে সার্ভিসের ব্যখস্ছঃ 2 রা দি ৃ 
ঝত়তছ। ও (ভিলিয়ার্স ইঙজগিন স্পেস ৫ বি... রা. | বর 
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৯১ তেব চনে [1 9 রে রি বকে 
4 বশী চি 
ঃ ৮ রা ৮১. টি ৃ ? 
চৈ গর চর « সু তি রী রর 
্ রি ১] ? 3১০ রি 
(২০ যু ৫, সি রী রর 
১৯৬ পু 


বিগ ও দেখাখ 


গ্রীভঙস কটন এও কোং কিঃ 


ভাবত ম্কাবের বিদ্রাম বিষয়ক প্রস্তাব 


ডঃ বনবিহান্ী ঘোষ 


বর্ত মানকালে যে কোন দেশের সাম- 
এক উন্নতির মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক গবে - 
দণা লব্ধ ফলাফলের প্রভাব 'ও তার প্রয়োগ | 
পাণানতা পাওয়ার দশ বছরের মধ্যে ভারত 
গণকার এ বিষয়ে সজাগ হয়েছিলেন | সেই 
কাবণে, ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে এ বিষয়ে 
.লাকমভায় একটা প্রস্তাব গৃহীত হয় । 


এই প্রস্তাব 'অনুযাগী কি করে দেশেব 
সো মূল এবং ফলিত বিজ্ঞান সন্বন্বীয় সর্ব 
প্রকার শিক্ষা, আলোচনা, গবেষণা এবং 
নগ্জানিক চিন্তাধারার বিকাশ স্থুষ্ঠ ভাবে 
নস সম্ভব হর তার বিশদ বিবরশ দিনে 
একাটি ছয দফা কার্ধত্রম লিপিবদ্ধ করা 
“য। বিজ্ঞানীরা যাতে সকল রকম লৈজ্ঞা- 
৭ কাজ ও গবেষণা করার সযোগ 
নবিপা পান এবং সমাজে তাঁদের মধাদাব 
থান অক্ষুন থাকে তার জন্য যথোপযক্ত 
বনস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীরতার উল্লেখ কর! 
£ন। বিজ্ঞান চার মাধ্যমে অর্থনৈতিক 
*কএগুলির সুষম উন্নতি বিধানের ক্রন্য 
দশেব বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং 
নানা কাধন্ষেত্র সম্বন্ধে যে সব নীতি 


প্খনশের শ্রযোজন হবে, সেখানেও বৈজ্ঞা- 


নকলা তীদের মতামত দিগে সংশিষ্ট 
পপিকল্পনার সুষ্ঠ রূপ দিতে পারেন বলে 
সাভমত ব্যক্ত করা হয় | কিন্তু সরকাবের 
এ» সিদ্ধান্ত কারধকরি করে তোলার জন্য 
তন বা তার পরেও বিশেষ কোনও 
বাণফ্রম ঠিকমত গড়ে তোল! হয় লি। 


ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিও্সনের 
ঘাণণ। ও গবেঘণায় অথবা বৈজ্ঞানিক কিংবা 
পগেন কমীদের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত 
কহখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে বা 
এ নময়ে কতখানি অগ্রসর হওয়া গেছে সে 
খন্বদ্ধে হিসাব রাখা বা সমালোচনা কবা ব! 
কেন বিশেষে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবি 
কোনও উপায়, সষয় মত স্থির করা তখন 
মন্ূুপ হয়নি | সাধারণ ভাবে এ সব দিকে 
"হন দেওযার জন্য ভারত সরকার নির্ভর 


করেছেন দেশে বিজ্ঞানের বিভিন ক্ষেত্রে 
নিযুক্ত স্প্রতিচিত নানান বিজ্ঞান সংস্থার 
ওপরে | এগুলির মধ্যে এ্যাটমিক এনাজি 
কমিশন, ইউনিভাগিটি থ্রান্ট কমিশন, 
কাউন্সিল অব সাষেন্টিফিক এ্য!ও ই গ্াষ্টিবেল 
রিসাচচ প্রভতির নাম উল্লেখযোগ্য | 


হয়তো এ ধলশের ব্যবস্থা আরও 
কিছুদিন চলতো, কিন্ত এর পাঁচ বল পৰে. 
১৯৬৩ সালে যখন ভাবতেন সীমানায় 
চীনা ভান। দিল ভখন এ বিষয়ে য়ে খুন 
বেশী কিছু করা হয় নাই সে মঞ্ধন্ধে অনেকে 
সচেতন হারে পড়েন । এমন কি তখন 
দেশেব বিভিহা কেত্রে, কোন কোন বিঘবে 
কতছন অভিজ্ঞ নৈজানিক কি খনণের 
কাজকমে নিযুক্ত আছেন তাও জানান 
উপায় ছিল না। গবেষণা ও অন্যান্য শেণার 
বিজ্ঞান চচার ছনা সরকার কী পবিষাণ 
অর্থ নিয়োগ করেছেন, পঞ্চবামিক পবি- 
কল্পনাগুলির অথ সস্থানেন পারা দেখে সে 
গশ্বন্দে কিছুটা আভাস পাওয়। গেলেও দেশে 
বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে কা বরণে কাজ ভচ্ছে 
কি কি বৈজ্ঞানিক যন্রপাতি এবং অন্যান্য 
আসুমোগ আ্রবিপান বাবস্থা কনতে পারা গেছে 
তাঁর কোনও 
সন্তব ছিলনা | সব চাইতে বড় রকমের 
ফাকি দেখা গেল-হবিজ্ঞানীদের সুযোগ 
সুবিধা বা পদমধাদ৷ দেওগার বিষরে 
সনকাবের প্রতিশ্ততি এব* যে অবস্থ। বত- 
মানে প্রচলিত রবেছে এই দূখের মধ্যে | 
আরে একটা বড় ক্রটি দেখ। গেল-_ প্রবীণ 
বিজ্ঞানীদের প্রতিভা সঙ্কচিত হয়ে যাওয়া | 


এই সকল দোষ ক্রটি থেকে মুক্ত হয়ে 
বিজ্ঞামের চর্চা ও গবেষণা যাতে উপযুক্ত 
পখে পরিচালিত হঘ এবং বিজ্ঞানীর তাদের 
কাজকর্মে, গবেষণায় উপযুক্ত মধাদা পান, 
তার জন্য কিছুদিন আগে ভারত সরকার 
'-সায়েন্টিফিক এ্যাডভাইসারি কমিটি টু দি 
ক্যাবিনেট" নামে এক পরিঘদ গঠন কবেন। 
দেশের নামক্র। বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গুলি 
ছাড়াও আর ৪ কয়েকজন মনীষীকে ব্যজি- 
গত ভাবে এই পরিষদে নেওরা হয় । 


ধনধান্যে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১৯ 


মোটামুটি চিসাব পাওরা' 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রীনভাফে, দেশের বৈজ্ঞানিক 
কাজকর্ম কীভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে 
পৰিচালিত করা সঙ্গত এব£ এ সম্বন্ধে অথ- 
নৈতিক এবং অন্যান্য বিষয়ে কি কি লীতি 
গ্রহণ করী প্রশ্োজন গে বিষয়ে পরখিশ 
দেওযাই হ'ল এই পরিষদের প্রধান কর্তব্য । 
এই পরিষদের কোন এ স্বাী নিজস্ব 
মহাকলণ ছিল না হয়তো সেই কারণেই 
মতামত কী ভাবে গৃহীত ও কাধকরী হয়েছে 
সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যার ন্নি। 


কথেক মাস পুবে সঠিক ভাবে বলতে 
গেলে গত আগষ্ট মাসে এই পরিষদের 
পুনবিন্যাস করা হয়) লতুন রূপে এই 
পরিষদের নতুন নামকরণ হয়েছে, "কমিটি 
অন শাইনস এ্যাণ্ড টেকনোলজি" | এটি 
এখন কেন্দ্রীব মন্ত্রী মভাব একটি [বশেষ 
বিভাগ হিগাবে কাজ কলবে | পৰিকল্পন। 
কমিশনের বিজ্ঞান বিভাগের . সদস্য এই 
বিভাগেন শ্রবান হিসানে কাজ কববেন । 
ইনি ছাড়া অন্যান্য সদগ্যের সংখা!, কম- 
সচিব বা সেরোটাবীকে নিমে পনের ॥ এই 
পবিষদে €টি শিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার প্রধান, 
দক্রন উপচাধ, বিশুবিদ্যানন মুলী কমিশনের 
সভাপতি, প্রতিবন্ষ মন্্রকেন বিজ্ঞান উপদেষ্টা, 
তিনটি শিল্প সংস্থান সঙ্গে নংশ্ি্ট বিজ্ঞানীরা, 
ইউনিয়ন পাবলিক সাভিন কমিশনের 
একজন সদস্য এনং ক্যাবিনেট সেক্রেটারী 


মআাল্ডন । 


বতমান কাদের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য 
করলে দেখা যাবে যে, সারেন্প পলিসি ব। 
বৈজ্ঞানিক কমপদ্ধতি সন্ধন্ধীর নীতি সার! 
বিশে একটা নৃতন চিন্তাপারা এনে দিয়েছে। 
এটি দেশের অন্যান্য সব কমক্ষেত্র থেকে 
বিচ্ডিন করে শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই 
প্রযোদ্া নয় । আদ সার! বিশে এমন 
কিযে গকল দেশ-সকল বিষয়েই প্রায় 
সমদ্ধ, তারাও এই "সায়েন্স পলিসি সপ্থন্ধে 
পুবই চিগ্থাশীল হয়ে উঠেছে । অনুন্নত 
ব। উন্নত সকল দেশের সামথিক উন্নতির 
জনা এই বৈজ্ঞানিক নীতি সম্বন্ধে সচেতনতা 
ও গঠনযূলক কর্ম ক্ষেত্রে “সই নীতির 
যখাযথ প্রয়োগ প্রভুতি বিশেষ প্রয়োজন । 
স্থখের বিষয় ভারত. সরকার.-এই বিষয়ের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করতর্ত বিলম্ব করেন নি। 


এই পরিষদ যে সব দিকে তাদের 


চিন্তাধারা! পরিঢালিত করেছেন বা করবেন 
তার মধ্যে কয়েকট! বিষয়ের প্রতি বিশেষ 
করে তাদের দষ্টি আকর্ধণ করার প্রয়োজন 
আছে | যখ। ছেশে সরকারী ও বেসরকারী 
এমন অনেক কর্ম সংস্থা আছে যেখানে 
এক!ধিক যোগা কিন্তু উপেক্ষিত বৈশ্া- 
নিক আছেন । এদের সম্বন্ধে বিস্তারিত 
তখা সংগ্রহ করে তাঁদের প্রতিভা! বিকাশের 
অনুক্ল সুযোগ দেওয়। উচিত। ভারত 
সবকাবের বৈজ্ঞানিক নীতির অন্তভুক্ত 
কয়েকটি প্রধান কতবা কঙ্বের মধ্যে 
অন্যতম হ'ল কোনও বিজ্ঞানীকে উপেক্ষা! 
না করা ও তাঁর মর্যাদা অক্ষ রাখার 
বাবস্থা কর। : আশা করা যায--পরিধদ 
এ বিষমে যথোপযুক্ত বাবস্থা করবেন। 
শ্বিতীয়তং দেশের জনসাধারণের মনে, এমন 
কি অনেক শিক্ষিত এবং -উচচ পদস্থ 
নাগরিকের মনে একটি বারণ! গে উঠেছে 
যে ভারতে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সবকার 
বখা অথ নট কবে যাচ্ছেন । এ ধারণ। 
নির্মল করার জণ্য প্রযোজন, দেশের 
সবক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতির মালে যে বিজ্ঞানী- 
দের সাধন' ও গবেষণ। রয়েছে সেই সম্বন্ধে 
সাপারণো প্রচার করা এবং বিজ্ঞানীদের 
মযাদা সব্বন্ধে জনসাধাবণকে সচেতন করে 
তোলা | বিজ্ঞানের বিকাশের জনা ভারত 
সরকার যে অর্থ বায় করছেন তা অন্যান্য 
যে কোনও দেশেব তুলনায় খ.বই কম। 
অথচ বিজ্ঞান চচ। ও গবেষণ। প্রসূত সুফলের 

শভোগী হবে দেশের প্রত্যেক নাগরিক | 
এই কথা বিবেচনা করে বিগ্ঞান গবেষণার 
জন্য আরও অথের সংস্থথন কর উচিত । 
ভারতের বিজ্ঞানীর কোনও বিষয়ে কোনও 
দেশের এমন কি অতি উন্নত দেশগুলির 
তুলনায়ও নিকৃষ্ট নয়। বরং তারা অনেক কষ্ট 
সাহিষ্), অধ্যবসায়. প্রতিভাবান । অতএব 
বর্তমানে কতব্য হল এই যে, সরকারের 
পক্ষ থেকে ঘোষিত বিজ্ঞান সংক্রান্ত নীতিতে 
যেসব কর্মসূচীর উল্লেখ আছে সেগুলিকে 
কাযক্ষেত্রে বপাধিত করা । সেগুলি কারে 
রূপায়িত হলে দেশে সুঘম উন্নতির পদক্ষেপ 
শোনা যাবে । 





সুখরঙজন চক্রবর্তী 


১৫ পৃষ্ঠার পর 


আগেছ বলেছি স্বল্পোরত দেশের পঙ্গে 
বহন্তন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ঝাঁকি না 
নেগয়াই ব্য় | তাতে গোটা সমাজে 
অখটৈোতিক বিকাশ করত প্রসাব লাভ করে 
া। অবশ্য আমার এই সিদ্ধান্তকে অথ- 
নীতিব পঞ্ডিতেরা হয়তো সমন করবেন 
শা। তারা বলবেন উন্নত দেশের পক্ষেই 
সংবক্দণ পৰিকল্পনা প্রয়োজন | আমাদের 
মত স্বাক্লোমত দেশের পরিকল্পনা হবে 
উন্ন।ন পনিকল্পন। | 


৪4 


কিন্ত গরভাত পবিকল্পনাব স্থষ্টিশীল বা 
স্চট কাবাবপা খেকে স্বফল পেতে হলে 
জচিরেউই সংবক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
উচিত | অথাৎ আমি বলতে ঢাই এক 
একটি পবিকল্পনাতে আমলা যে সব কন্ম- 
সচা থহণ করেছি যেষন-কধি উন্নবন, 
শিল্পোনবন, আথিক  অসমতা দবীকরণ 
ইত্যাদি কমপ্রয়াসগুলি যেন মাঝ পখে বন্ধ 
হনে গিয়ে এক বিশাল অচলামতনের 
স্যরি না করে । কৃষি উন্নধনকে অব্যাহত 
বাখতে গেলে দরকার কৃষককৃলের সংনক্ষণ. 
_ভমিস্বহ্ সংস্কার ও ভমিদাব-জ্োতদান 
প্রান উচ্ছেদ, পতিত জমির উদ্ধার ও 


কষি থণ ও সমবা প্রথার গুরুত্ব সম্বন্ধে 
কৃষক সমাজকে সচেতন করে তোলা । 
শিল্পে অশান্তি দূবীকরণ-_শমিক ও কতৃ- 
পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক সহান্ভূতিশীল ও 
সৌভাপমূলক কর, শমিকদের ন্নাষ্য প্রাপ্য 
দেওয়া, কর্তপক্ষের সংরক্ষণশীল মনো- 
ভাবের পরিবন্তন--শক্তি প্রবোগ ও রক্ভ- 
চক্ষর সাবেকনীতি' বর্জন ছ্বার৷ শিল্পে অনুকল 
পরিবেশ বজায় রাখা ও সংরক্ষণ পরিকল্প- 
নার একটা গ্রপান লক্ষ্য হওরা উচিত! 


এর সঙ্গে আরও একটি কখা মনে 
বাখ। উচিত | স্বশ্োনত দেশে একটি বভং 
সংখা জনতা, কৃষির পরেই কূটিরশিল্পেব 
ওপর নিতরশীল | বৃহত্তর পরিকল্পনার 
ঢাপে যদি সেই শিল্ের তি হর ভাহালে 
নহু লোকই বেকাব হবে পড়ে । সংরক্ষণ 
পরিকল্পনার মাধামে যদি কটিরশিরাকে রক্ষা 
করা হর তাহলে সমাভ বিকাশ আব ও 
স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয় । 


সংরক্ষণ পবিকল্পনার মাধামে সুস্থ ভাবে, 
শক হাতে দ্রবাযূল্যবৃদ্ধিকে নিরস্ত্রিত করলে 
সমাক্তে সুস্থতা ফিরে আসে | 


কলা রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন 


গত ৰছর মহারাষ্ট্রের জলগাও জেল। 
থেকে প্রা 8,৫0০ মেটিক টন কলা, 
আরব সাগবের কাই, বাহেবিন, দোহা 
হুব!ই বন্দরগুলিতে রপ্তানী করা হয় । এ 
থেকে 8০ লক্ষ টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা 
অভ্ভিত হয়। এই রপ্তানীর পরিমাণ 
৫.800 যেটিক টন পধান্্ বাড়ানো হবে 
বলে স্থির হয়েছে । জাপানেও কলা 
রপ্তানী করা লাভজনক হবে কিনা, এবং 
সেখানকার বাজার কেমন প্রভৃতি নিরূপণ 
করার চেষ্টা করা হ'বে ( জ্র্গাও জেলায় 
৫০.০০০ একর জমিতে শুধু কলারই চাষ 
হয়) | জলগাও, 8.৫ লক্ষ টাকা মূলোর 


ধনধান্যে ২২শে ফেব্ষয়ার়ী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২০ 


২০০ মোটিক টন আম, 8০০ কি. গ্রান 
কাচা লঙ্কা এবং ৬ মেটিক টন আনারঃ 
রপ্তানী করেও এক দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছে। 

জলগগাও ডেলার ক্ররবিক্রয়কারী সম- 
বায় সমিতিগুলির ফেডারেশন, এইসব কল 
রণ্ডানী ক'রে গতবছরে 8৫ লক্ষ টাকান 
সমান বৈদেশিক মুদ্রা অন করে। 
এই ফেডারেশনের অন্তরভূক্ত ১৯টি সদস। 
সমিতি ফল ও শাকসব্সীর ব্যবসায়ে নিযুক্ত।* 
এই ফেডারেশন, রপ্তানী কর ছাড়াও এক" 
মাত্র বোস্বাই-এ ৩১,০০০ টাক। মুল্যের ৯/ 
টন কল! বিক্রী করেছে 


| 


পা 





উচ্চ ভোল্টেজের 
রেকৃটিফায়ার 


সকল দেশের পক্ষেই জনস্বাস্থ্য রক্ষার 
প্রশটি একটি প্রধান সমস্যা । উচ্চ চাপের 
বয়লারকে ইলেক্টে।ষ্র্যাটিক প্রেসিপিটেটা- 
রের সাহায্য ধুলিমৃক্ত রাখা, বিশেষ করে 
যেখানে সহরের কাছাকাছি তাপবিদ্যুৎ 


কেন্দ্র রয়েছে, সেখানকার বরলার- 
পিকে ধুলিযুক্ত রাখা বিশেষ প্রয়ো- 
ভ্রশীয়। তিরুচিরপল্লীর ভারত হেভী 


ইলেকটি.ক্যালসূ লিমিটেডের উচ্চ চাপের 
শয়লার তৈরির কারখানায় ইলেট্ট্রো- 
ঠ্য1টিক প্রেসিপিটেটার তৈরী হয়| ধুলে। 
থিতিয়ে দেওয়ার জন্য একমুখীন বিদ্যুৎ 
সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করার স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা- 
সহ উচ্চ ভোল্টেজের রেকৃটিফায়!র বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । আমাদের দেশে রেক্টিফায়ার 
তৈরী হতোন। বলে, ভারত হেভি 
ইলেকটি,ক্যালসের প্রথম কয়েকটি 
বয়লারের জনা বছ বৈদেশিক মুদ্র। বায়ে 


বিদেশ থেকে রেকৃটিফায়ার আমদানী করতে 
হয়| 


তারত হেতি ইলেকটিক্যালসূ যে সব 
শক্প।, তথা, কারিগরী পরামর্শ দেয় তার 
ওপর ভিত্তি করে বোম্বাইর হিন্দ রেকৃটিফা- 
য়ারসু লিমিটেড খুব যন্ত্র নিয়ে একটি 
রেকৃটিফায়ার তৈরি করে । রেকৃটিফায়ারের 
অংশগুলি তৈনী করার সময় দৃইটি সংস্থার 
মধ্যে অত্যন্ত নিকট যোগাযোগ রাখ হয় । 
এটি তৈরি করার সময় কারিগরী ও নক্সা- 
মূলক এমন কতকগুলি সমস্য। দেখ দেয় 
যেগুলি এক সময়ে সমাধানের অতীত বলে 
মনে হয়। যাই হোক আস্তে আপ্তে সেই 
সমস্যাগুলিরও সমাধান কর। হয় এবং দা 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দেশেই একা 
মূলাবান সরগাম তৈরি করা শান্ভবপর হয় | 


বিদেশ থেকে আমদানী করা মে সব 
রেকৃটিফায়ার তখন পর্যন্ত ব্যবহৃত হ'ত 
সেগুলির তুলনার দেখে তৈরি এই রেকটি- 
ফায়ার থেকে অনেক ভালো ফল পাওষা 
গেছে । 


ভারতের প্রথম বীট 
চিনির কাঁরখান। 


শীগঙ্গানগরে রাজস্থান সবকারের 
চিনির কারখানায় ভারতে সন্নপ্রথম বাবগ।- 
য়িক ভিত্তিতে বাঁট চিনি উত্পাদন করা 
হবে। রাজা সরকার, এই কারখানাব 
জন্য বীট-_-তথা -আখধ থেকে চিনি উৎ্- 
পাদনেৰ জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও 
সাজসরগাম কিনছেন । পুনঃ সন্ত এই 
কারখানায় যেষন আখ থেকে বেশী চিনি 
সংগ্রহ করা যাবে তেমনি আখের মরসুম 
শেষ হবে গেলে কাট চিনি তৈরি করা যাবে। 
এই স্থুবিধের ফলে কারপানাটি বছরে আনও 


পাঠক-পাঠিকা সমীপেঘ __ 


৫01৬0 দিন বেশী কাজ করতে পারবে । 


বাট থেকে চিনি তৈরি করার উদ্বোশ্য 
ইউরোপ ও আমেরিকায় ব পূবর্ব থেকেই 
ডিফিউজার বাবহত হচ্ছে) শীগঙ্গান- 
গরের এই কারখ!নার জন্য লারসেন এ্যাও 
টুবরে লিমিটেড যে ডিফিউজার সরবরাহ 
লরছে তা এমনত!বে তৈরি যে তা দিয়ে 
আখ এবং বীট দুটি জিনিস থেকেই চিনি 
উত্পাদন কর যাবে । আখ থেকে চিনি 
উৎপাদন করার জনা ভারতের তিনটি 
কারখানায় বর্ত মানে এই ধরণের ডিফিউজর 
ব্যবহৃত হচ্ছে। এর পুরের্ব অবশ্য এই মিল- 
গুলিতে চিরাচরিতভাবে পেশাই করে চিনি 
তৈবী করা হত। সংশোধিত ডি ডি এস 
বাবন্থ।য় পেশাই-তগ-প্রগারণ একই সঙ্গে 
হম। এই পদ্ধতিতে বেশী রদ নিকফষাশিত 
তম ফলে চিনিও বেশী পাওয়। যায়। 


ডিমাপরে একটি নতুন চিনি কারখানায় 
আখ থেকে চিনি তৈরী করার উদ্দেশ্যে 
নাগলাও সরকাসও এই পরণের একটি 
ডিঝিউজ!রের অডার দিয়েছেন । পেশাই 
এব" প্রসানণ উভম বাবস্থাযু্ত এইটেই হবে 
দেশের প্রথম নতুন চিনির কারখানা | 


ডিঘিউদ্ান ব্যবহার করলে যে শুরু 
বেশী রম এবং বেশী চিনি পাওয়া যায় 
তাই নর, কারণানার যোগাতা অনুযায়ী 
শৃতকন। ৩18 ভাগ «বশী আগ পেশাই 
করা যায়। এতে যে অতিরিক্ত নায় কর! 
যার তাতে এ৪ধটে মরসুমের মধোই ডিফি- 
উজাঁরেন দাম উচে আসগে। 


এই নাবদ্থায় মবচাইতে বড় সুবিধে 
হল এগুলি বনানে। এবং এগুলি দিষে কাজ 
নবা খন শহঙ | ঘে এশংখগুলি রসের 
মংস্ণর্ণে শ্াগে সেগুলি ছ্েইনলেশ ইম্পাতে 
তরি । এতে মর্চেপড়ার মমস্যা খাকেনা | 


ধনধানো-র উত্তরোভ্তব উন্নতির জনো আপনাদের সক্রিয় 


সহযোগীতা অপরিহার্য | 


লেখ! দিমে, পরামর্শ দিয়ে ও 


বন্ধমহলে ধনধানো-কে পনিচিত করিয়ে আমাদের উৎসাহিত 


করুন । 





ভারত 


+€ তিরুচিরপল্লীস্থিত হেভৌ 
ইলেকটি,ক্যাল সংস্থা মালয়ের কাছ থেকে 
২.২৫ কোটি টাক] মূল্যের দূইটি বখলার 
যোগানোর বরাত পেধেছে। বয়লার 
দইটি খাক্ক, জাফর পাওয়ার ছ্েশনে বসানো 
হবে। 


৮ বরোদার কাছে জওহরনগন্ে গুজরাট 
আরোম্যাটিকস কারখানার ভিত্তি প্রস্তর 
স্বাপন করা হখেছে। গুজরাট পোক্রো- 
কেমিক্যাল কমপকোর এই প্রথম মুনিটের 
নির্াণে খরচ হবে ১৮ কোটি টাকা । 
এখানে ২১,০০০ টন অর্ধোক্সাইলীন, 
২৪,000 টন ডি. এম. টি এবং ২,৫০০ 
টন ফিক্সড ক্লাইলীন উত্পাদিত হবে | 


৩৮ ১৯৭০ সালে ৫৯ কোটি টাকার পণা 
লেন-দেনের জন্য ভারত, হাঙ্গারীর সঙ্গে 
একটি বাণিজ্য চুক্তিতে সই করেছে। 
ভারত হাঙ্গেবীতে রপ্তানী করবে প্রধানত: 
রেলের ওয়াগন, আসবেটস কনৃক্রীটের 
জিনিস, তারের দড়ি, মোটর গাড়ীর অংশ 
ইস্পাতের টিউব, ফিটিং ও বন্ত্রশিল্পে প্রনো- 
জনীয় যন্ত্রপাতি । পক্ষান্তবে হাঙ্গারী 
থেকে ভারত আনাবে ইস্পাত ও ইম্পাতের 
জিনিস, ট্যাক্টার, টায়ার, বিভিম্ন গাড়ীব 
আযকোল, এয়ার বেক এবং রেলেখ এয়্যাগন 
সংযোজিত করার যন্ত্রপাতি 


১ গুজরাট রাজ্যে, আহ সেদাবাদ- 
কাগুল। জাতীম বাজপথের মাঝামাঝি 


সরজবারিতে কচ্ছের ছোট রাণের ওপর 
দিয়ে নতুন একটি সড়ক সেতু গেছে। 
১.৬ কোটি টাক। ব্যয়ে তৈরি. ১২০০ 
মিটার দীঘ, এই সেতুটি যানবাহন চলাচলের 
জন্য খুলে দেওয়। হয়েছে । এখন এই 
পথে, দ্রতগতি সম্পন্ন 'ও ভারী যানবাহন 
গার বছর পরে অবাবে চলাচল করতে 
পারবে । 


₹ কলকাতায় স্বাপিত দেশের প্রথম 
আন্তর্জাতিক এয়ারপোটি টাষিন্যালটি শক্তি- 


শালী বৃহৎ বিমান ও শব্দের চেয়ে ভ্রত- 
গামী বিমান ওগানামার জন্য খুলে দেওয়া 
হরেছে। দূ কোটি টাক! ব্যরে তৈরি এই 
টামিন্যালটি বতল বিশি? । বিষানগুলির 
প্রতীল্ণ৷ ও প্রস্থানের জন্য পথক পুখক 
তিনটি অংশ আছে । 


%₹ রাজস্থানের পালি জেলায় ২০ লক্ষ 
টাকা খরচ ক'রে সিল্দ্র, বাধ তৈরি হচ্ছে 
বাধটির উচ্চতা হবে আন্মানিক ৬০ 
মিটার । এই বাধটি তৈরি হয়ে গেলে, 
বধির কোলে আরাবল্লী পাহাডের পশ্চিম 
অংশ থেকে বুষ্টর জল গড়িয়ে এসে জমে 
একটি দীঘি তৈরি হবে । এর জলে ৯৩০ 
হেক্টার জমিতে সরাসরি জলসেচ দেওয়া 
যাবে, জাওয়াই নদীতে জলের পরিমাণ 
বাড়বে এবং যোধপুরে খাবার-জল সরবরাহ 
ব্যবস্থারও উন্নতি হবে । 


১৬৮ রুশ ইঞ্জিনীয়াররা ভারতের লোয়ার 
সিলের পাওয়ার স্টেশনের জন্য ১১৯,০০০ 
কিলোওয়াট শক্তির টাবাইনের নক্সা 
তৈরি ক'রে ফেলেছেন । এইটি নিয়ে, 
ভারতের পাঁচটি জলবিদ্যুৎ কেন্্র রুশদের 
তৈরি যন্ত্রপাতিতে সভ্ভিত হ'ল । 


১  তালচর সারের কারখানার (সরক।রী 
ক্ষেত্রে ) ভিত্তিপ্রস্তর ন্যস্ত কর! হয়েছে। 
এই কারখানা স্থাপনে খরচ পড়বে ৭%) 
কোটি টাকা । 


শ রাজস্বান সরকার, রাত্বোর একমাত্র 
শৈলাবাম, মাউন্ট অুবু এবং সিরোহীর মধ্যে 
সংযোগরক্ষাকারী একটা নতুন সড়কপখ 
তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন । এর জন্য 
৩০ লক্ষ টাক। ব্যয় হবে । এই পথ, দুটি 
জায়গার দূরত্ব ২৫ মাইল পর্যন্ত কমিয়ে 
দেবে । 


5 জাতীয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কপোরেশল, 
হায়ার পার্চেজ নীতি অনুসারে, বিভিম ক্ষুদ্র 
শিল্পকে এ পধস্ত ২০,৩৪৯টি মেসিন 
সরবরাহ করেছে । 


3. গজরাট শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক 
স্থাপিত ভাপি শিল্পাঞ্চলের ৩২ টি যুনিটে 
উত্পাদন সুরু হয়েছে । 


ঘ:0). ত্বি0. 1)-253 


ঘন ঘান্যে 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে 
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত 
হ'লেও 'ধনধান্যে শুধু সরকারী দ্‌ট্ভঙ্গীই | 
ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাণী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উন্নয়নস্চী অনুযায়ী কতটা অগ্র- 
গতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 
ধনধান্যের লক্ষ | 

'ধনধান্যে' প্রতি দ্বিতীয় রবিবারে 
প্রকাশিত হয় । ধিনধান্যের লেখকদের 
মতামত. তাদের নিজস্ব | 


নিয়মাবলা 


দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কম্নতৎ 
পরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক 
রচন৷ প্রকাশ কর! হয়। ৃ 
অন্যত্র প্রকাশিত রচন। পৃনঃ প্রকাশ: 
কালে লেখকের নাম ও সূত্র শ্বীকায়? 
কর] হয় । 

রচন। মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক 
দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয় । 
মলোনীত রচনা সম্পাদক মগ্লীর, 
অনুমোদনক্রমে প্রকাশ কর। হয় ! 73 
তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রুক্ষ 
করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার 
প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো, 
হয় না। 

নাম ঠিকানা লেখ, ডাকটিকিট লাগালো; 
খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা" 
ফেরৎ দেওয়। হয় ন।। 

কোনো রচনা তিন মাসের বলো? 
রাখা হয়না | 

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্ধালযের 
ঠিকানায় পাঠাবেন ॥ ূ 

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস 
ম্যানেজার, পাৰবুিকেশন্স্‌ ডিভিশন, 
পাতিয়াল। হাউস, নূতন দিলী-১ এই, 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন । 


€৫ ধনধান্যে” পড়ুন 
দেশকে জানুন 





8 ) 


ডিরেক্টার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাতিয়াল। হাউস, মিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিলটার্স চাস 
ইাইীরেল সোসাইটি লিঃ বাগ. দিলী-র- কত ক. বজিত।. : | 
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গন ধ্রান্যে 


পরকল্পন। কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক পত্রিক৷ 'যোজন। র বাংল। সংস্করণ . 








উনবিংশ সতখ্য 


২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ £ ৩ল। ফাল্তন ১৮৯১ 
৬০]. 1 :বি919 : 70101712522, 1970 


প্রথম বর্ষ 


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্লয়ানে 
পরিকল্পনাৰ ভুমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশা, তবে, শুধু সরকারী দৃর্টিতঈীণই 
প্রকাশ কব হয় না। 


প্রধান সম্পাদক 
শরদিন্দ সান্যাল 


সহ সম্পাদন 
নীবদ মুখোপাধায 


পহকারণী ( শম্পাদন। ) 
গায়রী দেবী 
সংবাদদ।তা ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি. রাখবন 
শংলাদদাত। ( শিলং ) 
ধীরেন্দ নাখ চক্রবন্্ী 
সংবদদা এ ( দিল্ী) 
প্রতিম।৷ ঘোষ 


ফে1টে। অফিসার 
টি.এস নাগরাজ্ন 

প্র্রণপট [শলী 
জীবন 'অ/ডালভা। 


সম্পাদকীয় কামালয় ঃ যোজণ। ভবন, পার্ল1মেন্ট 
স্বীট, নিউ দর্ী-১ 


টেলিফোন £ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টেলিথ।ফেব ঠিক না $ যোজনা, চিউ দিল্লী 
চদ। প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকান। £ বিজনেস 
মা!লনজ!ব, পাবলিকেশন্গ ডিভিশন, পাতিয়াল। 

হাউস, [নিউ দিল্লী-১ 


চদার হার £ বাছিক ৫ টাক।, দ্বিবাঘিক ৯ 
টক, ব্রিবাদ্িক ১২ ঢাকা, প্রত সংখা। ২৫ 
পরস 
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“ঈশ্বর যে এখনও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাননি তাঁরই 
আশ্বাসরূপে শিশুর আবির্ভাব 1৮ 








- রবীন্দ্রনাথ 

পৃষ্ঠা 

সম্পাদকীয় ্ 
সাধারণ অসাধারণ খ. 
পরিকল্পনার সাফল্য ও অসাফল্য ৩ 
ডি. এস. গাক্ষুলী 7 
ধণদান নীতির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ € 
থেকে রাষ্ত্ীয়করণ-অপক ঘোষ. িরিনিরিিরান 
হান্ডিলিয়া পেট্রোকেমিক্যাল কারখান। ৬ 
নি শ্ল মোম িির্রারারুর রাহা 
আরও দ্রুত আথিক উন্নয়ন প্রয়োজন ? 


শান্তি কমার ঘো 


পপ পপ” শর এ পপ শশী তত 


অন্যদেশে কি ঘটছে-মালি ৮ 


স্পেস পাশ পাপী শা সা ািসপপস্পেসীস পট পপস্মসপ্প্্পসস পা লস 
সা সম শপ শশ 


-_ শশা শশী? সপিসীশক্পাশাশাসপী কাস পীীশসীসতাতা 


আশ পাটা িশিশা শশা সপ পাশপাশি ীশীটী শশিশ্ট তিনি 





পরিকল্পনা ও সমীক্ষা ১৪ 
নিয় তাপমাত্রায় সরক্ষণ রর 
কাচ। শাকসবজি ও ফলমূল শুকিয়ে সংর ১৩ 


১১১০ 


পিসী পাপ পিপিপি শীত 


সংরক্ষণ পরিকল্পন! সমাজ বিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ ১৫ 


স্মখনপ্রন চক্রবন্তী 








ক্লষিকর্মে সংগঠন ও নেতৃত্ব ১৬ 
অরুণ 8 ৪ রিনার . 
ভারত সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রস্তাব ৩৯ 


ডং বনবিহাকী ঘোষ 


একচেটিয়। ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ 


গত ১৯শে কেখ্রয়ারী ভারত সরকাব শিঙ্পের লাইগেন্স দে ওর। 
গল্পর্কে যে নতুন নীতি ঘোষণা কবেছেন, তা দেশের শিরো।যন- 
"নব ক্ষেত্রে সরকারী নীতি সম্পকে সন্দেত দর করতে সাহাযা 
সরব | শিল্পের লাইসেন্স দেওরাব শীতির ক্ষেত্রে কতকগুলি যে 
বিশেষ পরিবন্তন করা হয়েছে, সরকারী অখসাতাযাকাবী সংস্থাগুলি 
খেকে শিল্পগুনিকে সাহাযা দেওরা সম্পকে নতুন বে নীতি স্থল 
কর। হরেছে এব: সবকারী ক্েত্রে উন্নঘন সম্পকে যে নীতিস্যৃ 
গগন করা হনেছে সেগুলি যে ভালো হবেছে তাতে সান্দে 
[নাই | 

দেশের পবিবন্তিত বাজনৈতিক পবিশ্থিতিতে এই নাতিগুলিব, 
গমাজতন্ত্রেনে মৌলিক শীতিগুলির সে সামগস; ববেছে | 
শাতিগুলিতে যে সব বাবস্থার কখা বলা হযেছে তা অণনৈতিক 
ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকত কৰে এব ক্ষার তন শিল্পগুপিন গুনা এবং 
নতুন উদ্যেন্তাদের জন্য স্তযোগ স্থুবিবধে বাড়াতে সাহাযা করবে | 
এই নীতি অনুসারে সরকারী ক্ষেত্রগুলিৰ সম্প্রসাবণেন যখেই 
সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাদেব ওপরেই সমগ্র শিল্প শেত্রেব প্রধান 
দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে | বিপুল আখিক ক্ষতি অখবা লগ খেকে 
্প্প আর এবং কর্ধচারি তন্ব ইত্যাদি নানা অভিযোগের ভিক্ডিতে 
সরকারী তরফ অনেক সমযেই বিপুল সমালোচনার সন্ত্ুধীন হব | 


সরকারী তরকে যে সব শিল্প গড়ে তোলা হযেছে সেগুলিৰ 
বৈচিত্রের দিকে বিশেষ মনযোগ না দিনেই অনেক স্মবে 


এই সব সমালোচনা কর! হর । 

সরকারী তরফের লগ্গি খেকে তাড়াতাড়ি যখেষ্টু লাভ পাওনা 
বাচ্ছেনা এইটেই হ'ল তাদের সম!লোচনাব প্রধান কারণ। সনকাবা 
তবফবে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে এবং একে লাভজনক 
সত্যিকারের ব্যবসায়মূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাব উদ্দেশ্য নতুন 
নীতিতে ভ্রুত লাভদায়ক প্রকপ্প গ্রহণ করার সম্ভবনা সম্পকে 
শস্তাব কর হযেছে । 

সম্প্রসারিত সরকারী তরফে জন্য অতিরিক্ত যে সম্পদের 
এয়োজন হবে তা এখন সরবরাহ করবে, ইউনিটি ট্রাই, ভাবতীন 
অথ কমিশন, উন্নয়ন ব্যান্ক এবং ভারতীর জীবন বীমা কপোরে- 
শনের মত সরকারী আথিক গ্রতিষ্ঠানগুলি এবং বেসরকারী 
শির্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য একই রকম সর্তে এই অথ 
সাহাষ্য দেওয়া হবে। 


“মুল” শিল্প হিসেবে কতকগুলি অতি গুরুত্বপৃণ মৌল শিল্প 
গড়ে তোলা সম্পকে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তাতে সুশৃঙ্খল 





শিল্লোননন স্রনিশ্চিত কনা হরেছে | কষির জনা প্রয়োজ্ঞনীয় 
গান ইত্যাদি তৈরি করান শিল্প, লৌহ 5 ইস্পাত. আলৌহ ধাতু, 
করলা '5 তৈল, ভানী যন্ত্রপাতি, ভাছাজত, ডেজার, সংবাদপত্র 
মু্রণেব কাগজ এব" ইলেকটোনিকস্‌ শিল্প ইত্যাদি এই মৌল 
শিপ্পগুলিব অন্তর্গত | যে উন্নবনশীল অখনীতি আত্নির্ভর হওয়ার 
জনা চেষ্টা করাতে ভান পক্ষে এই সব শিল্পেব বিশেষ প্রয়োজন 
বানেতে | 

নীতিণতভাবে যক্ত তবকেব' যে দ্টিভলী গ্রহণ করা হয়েছে 
175 গব্কাবেন বিজ্ঞতী, ৫ ভবিধাৎ দক্লি প্রতিফলিত হয়েছে । 
এই নীতি অন্নানী, “যে মৌলিক শিল্পগুশি সম্পূর্ণভাবে সরকারী 
হনাকন জগয সংবক্ষিত নাগা হানেছে সেগুলি ভাড়। ৫কোটি 
টাকার অপিক লগিমলক নভম শিল্প স্তাপানের সমস্ত ক্ষেত্রগুলি 
গলনানী ও েসরকানী উভয় তনাফেল ছনাই মুক্ত নাখ। হয়েছে । 
এন কলে বড় বড় একচেির। ব্যবসার প্রতিষ্ঠানগুলি, বেসরকারী 
তবফেন কশলতা ও দক্ষতাব প্রয়াণ দেয়ার, স্রযোগ পাৰে । 
তাছাড়া এই নীতি লেসনকারী তরকফকে, শিক্প প্রকল্পে ভাদের 
খেগাতা ও সম্পদ নিমোগণ বার সুযোগ দেবে এবং দেশের 


সপ | ০ 


স্সষম উন্ননেই সাহাবা করবে | 

মাত্র ২০ টি বাবপা প্রতিদ্রানের হাতে যে অথনৈতিক ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভত হবেছে তাতেই বোঝা যার দেশে একচেটিম। ব্যবসার 
গড়ে উদ্লেছ্ছে এবং গড়ে উঠভে এবং এটা কেউ অস্বীকার করতে 
পারেনা | এই অবস্থাটা বছবার প্রমাণিত হয়েছে । সমাজতন্ত্রের 
পথে দা পদক্ষেপে চলতে হলে প্রথমেই আখিক শক্ষির এই বৃদ্ধি 
নোধ কবাতে একট দেবীতে হলেও সরকার এখন এই 
প্রযোদ্ধন বুঝতে পেনেছেন | 


হবি 


ইম্পাতেন আসবাবপত্র, সাইকেলে টায়ার টিউব, এযাল মি- 
নিয়াহের নাসনপত্র, ফাউন্টেন পেন, টখ পেষ্ট এবং কমিভিত্তিক 
শিল্লেব মতা কতকগুলি শিতাবাবভাথ দ্রবা।দির শিক্প, ক্ষদ্রায়তন 
ও সমবার তরফে ভনন সম্পূর্ণ ভাবে সংরক্ষিত বাধা হয়েছে । 
এই শেণীতে বেহাইয়েন সীমা ১ কোটি টাক। পধস্থ যে বাড়ানো 
হবেছে এবং ১ কোটি খেকে ৫ কোটি টাকা পধন্ত লগ্িমুলক 
মাঝারি ধরণের শিরের জনা এই দটি তরফ সম্পর্কে বিশেষভাবে 
বিবেটনা করান (যে ব্যবস্থা রাখা হযেছে তাতে মনে হয়যে 
সরকার লগ সম্পর্কে চিরাচরিত শিল্প নীতিতে অর্থপৃণ পরিবর্তন 
আনতে চাইছেন | লক্ষ্য স্থির করে এবংঅবাগ লক্ষো দেই দিকে 
অণ্রসর হতে পারলে আগামী কয়েক বছরের মব্যে যে ন্যায়সঙ্গত 
ও সুষম অথনীতি গড়ে উঠবে তাতে কোন কোন সন্দেহ নেই । 





বন্ধ্যা নও বনুন্ধরা-_ 
রত্বগর্ভা তুমি 
বাঁকড়া জেলার গোগড়৷ গ্রামের একাট 
উর অঞ্চল সম্পর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টায় 


শ্বর্ণখনিতে পরিণত হরেছে। এই সাফ- 
ল্যের কৃতিহ এ থামেব খাদি আশুনের 
কঘি রিসার্চ ফার্সেব কমাদের | 


গ্রামের উচ পাথরে ডাঙা জমি, বাইদ, 
নামে পরিচিত । জমির দীচে কখনও জল 


পাওয়া যেতনা এবং নাবহমান কাল 
থেকেই সেখানে চাষবাস হত না। কিন্ত 
সকলেব পরামর্শ অগ্রাহ্য করে কায়ের 


পরিচালক শীদাশওপ্ডের নেত্ততে কর্মীরা 
খনন কার্য চালান এবং ডিনামাইটের 
সাহাযো ভস্তরে শন্ত পাখবের চাই 
ফাঁটিযে মাটির ৩৩ ফুট নীচে প্রচুর জলের 
সন্ধান পান । এইভাবে খুড়ে সেখানে 
ইতিমধ্যে পুকরও তৈরী করা হয়েছে। 


দ্বিতীঘ আন একা; প্রবান মমসাবও 
সমাবান কব! হযেছে অভিনব উপায়ে | 
জমির ৪পরেব অংশটা পাখর ও কাকরে 
ভর্তি ছিল। তাই (বাধ হয় সেখানে চাষ 
কর। অসম্ভব বলে গণা হতো । কিন্ত 
ফার্মের কমীব। জমির ওপর খেকে পাখর ও 
নড়িগুলি হাতে করে তুলে ফেলেন। 
তারপরেও দেখা গেল, শীচেন জমিটা 
কাকরে ভরা, জল দাড়াতে পারে না। 
তাই চালনির মত এ মূরাম জমির মণো 
দিয়ে যাতে জল চ.ইরে বেরিয়ে না যায় 
সেজন্য বলদেব সাহায্য জলের সঙ্গে কাদা 
মিশিয়ে সেই ঘোলা জল জমিতে ছেলে 
দেওয়া হয়। এইভাবে তৈরি জমিতে 
আইস্আর ৮3 এন--সি--৬৭৬ ধান 
এবং পলা ধানের চাষ হয়েছে । তা ছাড়া, 
আলু, কপি, পেঁয়াজ, বরধটি, কলা, পেয়ারা, 
কমড়ে।, আখ ও পাট ঝন্মাচ্ছে। বিঘা 


প্রতি ১৮ মন পদা! ধান পাওয়া গেছে । 
১১৮ দিনের মধ্যেই এই ধান উঠছে। 

শীদাশগুপ্ডের মতে, উল্লিখিত পদ্ধতিতে 
চাষের জন্য, ৩০০ কোটি টাকার একটি 
পরিকল্পন। গ্রহণ করলে, বছরে প্রায় ২৮৮ 
কোটি টাকা মূলোর ৯১ লক্ষ টন শস্য 
উত্পাদন কবা যেতে পারে । 


স্বপ্প সঞ্চয় অকালের আশ্রয় 


ক্ষদ্রসঞ্চ। অথনৈতিক উন্নয়নের একট। 
[বশেষ অঙ্গ; এই কাধসূচীর বহুলপ্রচার, 
আবের ভাণ্ডার বাড়াতে পারে । কথাটা 
মনে হয়েছিল কোট্ায়াম জেলার শ্রী এস. 


এল. জেকবের | চা চেখে গুণ নিণগ 
করা এর পেশা । থাকেন মন্লার হাই 
রেখে । চেন্দুভারাই চা বাগিচারানজস্ব 


“চি টেসটার', বাগিচা কমীদের সঙ্গে 
হামেশাই দেখা সাক্ষাৎ । এই মব নাগিচ। 
কম্াকে ক্ষদ্র সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার কৃতিত্ব 
শীজেকবের | 

১৯৬৫-৬৬ সালের কথা | জাতীয় 
সঞ্চর কাযসূচীর অধিকর্তারা তখন সঞ্চয়ের 
প্রচারে নেমেছেন | ন্বেকবও উতমাহিত 
হয়ে উঠলেন এবং বাগিচা কমীদের, সঞ্চযের 
লাভ ও গুকহ নোঝালেন । তার প্রচেষ্ট। 
ব্যথ হল না । এ বছরেই তার বাগিচার 
৫00 কর্মীকে সি. টি. ডিপাজট স্কীমের 
সদস) করে ফেললেন । পুরস্কার পেলেন 
৫০০ টাক! রোটারী ক্লাবের কাছ থেকে 
ঠাবাধিক সংখ্যক অথাৎ বাগিচার মেট 
কমীর শতকরা ৬৫ জণকে এ প্রকল্পের 
আওতায় আনার জন্য । এর তিন বছর 
পরবে অথাৎ ১৯৬৮-৬৯ মালে শীজেকব 
মেট ৯৩১ জন কমীকে দিয়ে ৯৪৫টি 
আ্আকাউন্ট খেলানোর ফলে ছিতীয়বার 
রোটাবী ক্লাবের পূরস্কার লাভ করলেন । 

এই সাফল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করা 
হলে তিনি বলেন সদিচ্ছার মনোভাব নিয়ে 
কমীদের সঙ্গে মনেপ্রাণে একাত্ব হয়ে 
যাওয়াই হচ্ছে এর একমাত্র কারণ। 
কমীর। তাকে ঘরের লোক, আপনজন মনে 
করেন। শীজেকব আরও বলেন আষি 
সামরিক বাহিনীতে সাড়ে পাঁচ বছর 
ছিলাম, কাজ করেছি যুরোপীয়ানদের সঙ্গে 
এতে আমার অনেক লাভ হয়েছিল | 


ধনধান্যে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২. 


আমি দেশকে ভালবাসতে শিখেছিলাম, 
নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধের আদর্শে দীক্ষিত 
হয়েছিলাম আর রুরোপীয়ানদের কাছে 
শিখেছিলাম কঠোর পরিশমের মর্যাদা 
দিতে ।' 

পাঁচটি সন্তানের পিতা জেকবৰ যঞ্চয়ের 
অসীম উপকার ব্যাখ্য। করার সমণ বার বার 
কমীদের মনে করিয়ে দেন, সন্তানদের 
ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য সঞ্চয়ের গুকত্ব 
কতখানি | 

জেকৰ অখ পূরস্ক/রকেই শুধু পুরস্কাব 
বলে গণ্য কবেন না । তার ওপর তীর 
সহকর্মী ও বাগিচা কমীাদের আস্থা 3 
পীতির মূল্য অর্থের চেয়েও বেশী । শী 
জেকৰ এখন মুননাব হিল রেঞ্ত-এর গ্র.প 
লীডার ফোরামের (৩৪ জন গ্রপ লীডার 
ও ৩০,০০০ বাগিচ। কর্মী এর সদস্য) 
প্রোসডেন্ট | 


উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বাঙালী 
বৈজ্ঞানিকের অবদান 


একটিমাত্র পরাগরেণু খেকে কৃত্রিম 
পদ্ধতিতে একটি সম্পূণ উত্তিদ স্যষ্টি কবার 
অভিনব আবিষ্কারের সঙ্গে যে বৈজ্ঞানিকেব 
নাম জড়িত তিনি বাঙালী ললনা ডা? 
শিপ্রা মুখাজ্জী | রাজধানীর ভারতী কৃষি 
গবেষণ! প্রতিষ্ঠানে কর্মরতা এই বৈজ্ঞা- 
নিকের আবিষ্কার বিশ্র প্রধান ধানউৎ- 
পাদনকারী দেশগুলির বিশেষজ্ঞদের অকৃ% 
প্রশংসা অজ্ঞজন করেছে। তারা এই 
আবিষ্ষারকে উত্তিদকোষের বিবর্তন বিজ্ঞানে 
এক আশম্চধ্য অবদান ব'লে অভিনন্দিত 
করেছেন । সম্প্রতি নতুনদিল্লীতে এদের 
একটি সম্মেলন বসে। সেই গম্মেলনে 
ডাঃ মুখাজ্জী সমবেত বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞা- 
নিকদের দেখান, কীভাবে কৃত্রিম উপাষে, 
নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে, একটি পরাগ রেণু 
থেকে সম্পূণ একটি গাছ স্যটটি' করা সম্ভব 
এবং পৃথকভাবে প্রত্যেক উত্তিদকোষ থেকে 
পৃথক প্রজাতি স্যষ্টি করা মন্তব। গবে- 
ঘণাকান্ছে ডাঃ মুখাজ্জশ, সব্বপ্রথম একটি 
পরাগ রেণু থেকে একটি সম্পূর্ণ আকারের 
ধানের গাছ কটি করে তীর আবিষ্কারের 
মৌলিকতা৷ ও বিপুল সম্ভাবনা প্রতিষ্টিত 
করেন । রা 


গৰিকল্পনার মাফল্য ৪ অ়াফন্য 


ভি. এস গাঙ্গুলী 


ভারাতের পরিকল্পনা সম্পর্কে, বিশেষ 
শবে, পবিকল্পুন। রচয়িতাদের শত্যন্ত 
উচচাশা সম্পর্কে বহু সমালোচন। শোন। যায । 
'য দেশ সবেমাত্র স্বাধীন হখেছে, সেই 
'দশেব অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে, উন্নয়নের 


পাতি বাড়ানো প্রয়োজন, একা মতি । 


কিন্তু পরিকল্পনাগুলিতে যদি সম্পদে 
পরিমাণ, লি ৪ উন্নবানের হার সম্পকে 
একট। বাস্তব দৃ্টিভঙ্গা গ্রহণ কর! না হষ, 
তাহলে, নান। ধম গমসাব সম্মুখীন হতে 
হয়। তিনটি পবিকপ্রনা ইতিমপোই 
ঝপায়িত কর! হথেছে এবং তিনটি বামিব 
পরিকপ্পনাৰ পব এখন ঢ৩র্খ পপ্নিকল্পনা 


নয়ে কাজ সক কবা হবে। কাজেই 
নাতীয় অথনাতিব উগ্নরনে পবিকল্পনার 


অবদান এবং কপাননেরব পথে পরিকল্পনা- 
ওলি যে বাদানুবাদেন স্মটটি কবেছে ভাব 
মশামণ করার সমম এখন এসেছে। 


উন্নয়নের গতি 

প্রথম € দ্বিতীয় পবিক্পনাঘ বিকাশ- 
শীল অথনাতিব ভিন্তি রচখা কবা হন এবং 
১৯৬০-৬১ মালে মুলামান অনুযাধী মোট 
গতীবৰ উত্পাদন ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬১- 
৬৫তে যথাক্রমে ১৪৩.২ কোটি এবং 
১৫২.১৯ কোটি টাকা ব।ডে এব" ১৯৬৭- 
৬৮ সালে তা দাড়ান ১৬৬০ কোটি 
শাকায়। ১৯৫৬ সাপকে খদি গুল বছৰ 
ধব৷ হয় তাহলে মেই অনুপাতে শিল্পোং- 
পাদণ..১৯৬০ সালে ১৩০.২, ১৯৬৫ সালে 
১৮৭.৭ এবং ১৯৬৭ সালে ১৯৪.৭ হাবে 
বাড়ে। পরিসংখাণের দিক থেকে নাখিক 
অবস্থ। ক্রমশঃ; উন্নতির দিকে গেছে, কিন্ছ 
তুর্তীঘ পরিকল্পনায জাতী আয় শতকরা 
রায় ৬ ভাগ হারে বাড়বে বলে যে অনূমান 
করা হঞেছিল তা সফল হযনি। তৃতীয় 
পরিকল্পনার প্রথম দূই বছরে (১৯৬১-৬৩) 
পালে) জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল শতি- 
কর] মাত্র ২.৫ ভাগ । তৃতীয় পরিকল্পনায় 


বর্ধমান বিশুবিদ্যালয়ের বাণিজ্য 


বিভাগের প্রধান 


সরকারি তরফে মোট বিনিখোণেব পরিমাণ 
যদিও ৬,৬০০ কোটি টাকা রাখ হরেছিল 
তৰ্‌ও ত৷ বেড়ে প্রা ৮,৫০০ কোটি টাকায 
দাড়ায় । ১৯৬৬ খেকে ১১৬ পরাস্ত 
তিনটি বামিক পরিকল্নন।য মরকাবি তরফে 
৬,৮০০ কোটি টাক। বিনিয়োগ করা হয । 
গত ১৮ বছরে শিল্পক্ষেত্রে মোট বিনিযোগের 
পরিমাণ চিল ৭,৩০০ কোটি টাক।, যার 
মধ্যে, সবকারি তরফে ৪,২8৫ কোটি এবং 
বেসবকারী বকে ৩,০৫৫ কোটি টাক। 
বিনিয়োগ বরা হয । এতে ১৯৪৮-৪৯ 
সালের মূর। অনপাতে জাতীৰ আখ বেড়েছে 
প্রাণ ১,২০০ 'কোটি টাকা । হয ভাবে 
লগ্নি কবা হয়েছে সেই অনপাতি তিন 
পবিকল্পনাকালে উ্নননেৰ হাব খুব উৎ্মাহ- 
জনক নণ | জাতীথ অগনীতিতে উনয়নে 
হার বঙ্জান খাকলেও বিকলতাব জনা ক্ঘিব 
অনিত্চ মহা, শিল্প বিবোধ এবং ইবদেশিক 
লেনদেনের শেরে অনুকূল অবস্ধাব অভাৰ 
প্রভৃতি কাবণকে দাশী কব হবেছে | 


ছুই দি 

ঢারতে শিল্প পবিকন্রনার দুটি প্রধান 
দিক বয়েছে ১; একটি ভ'ল, আঞ্চলিক 
অসামা দূন করবার উদ্দেশে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
গুলির সম বন্টন, অনাটি হ'ল উন্নয়নের 
হাব বৃদ্ধি। শিল্পের কেরে এই দটি দিকে 
কতটুকু ধাফল। খাত হয়েছে তা এবাবে 
দেখা যাক | ১৯৫৬ গালের শিল্প নীতি 
প্রস্তাবে সরকাবী 5 বেসবকারী তরফের এরজ্ি- 
যার মূলত: স্থিব ক'বে দেওয। হযেছে । কি 
আঞ্চলিক বৈঘম্যেব মলা এবং অগেক 
ক্ষেত্রে শিল্পক্ষেত্রেন দাবি গুলিতে বাজনৈতিক 
প্রভাব দে ওয়ার প্রনাপ শিল্পক্ষেত্রে অথনীতিৰ 
গতিপথকে প্রভাবানিত করতে চেষ্া 
করেছে । যাই চোক কাবাডি: যে শব 
রাজা পৃথ্ন থেকেই কিছুটা শিল্পসমৃদ্ধ ছিশা, 
সেইগুলিই শিল্প সম্প্রসারণের বৃহভব অংশ 
লাভ করলো এবং এব কলে বিশেষ 
কয়েকটি অঞ্চলে অনেক শিল্প কেন্দ্রীভূত 
হয়ে পড়লো । এই অবস্থাই আবার উন্নত 
এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাজ্য গুলির মধ্যে 
একট। মনকষাকধির ভাব স্থা্টি করনো এবং 


ধনধান্যে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ। ৩ 


জাতীয় একো বিভেদ স্ষট্টির একটা কারণ 
হয়ে দাড়ালো । 

যে প্রকল্পগুলি নিয়ে কাজ সর বরা 
হয় ত৷ থেকে যদি আশানুরূপ ফল পাওয়া 
যায় তাহলে বিপুল মূলধন বিনিয়োগম,লক 
শিল্পনীতিও জাতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে 
পারে কিন্তু এই রকম প্রকল্পগুলি থেকে 
যদি আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায় এষ 
কাজ চাল্‌ ব্লাখার জনা যদি আরও জার্ঠায় 
অর্থ বিশিযোগ করতে হয় তাহলে 
ভা অভান্ত ক্ষতিকর হবে দাড়াতে পারে। 
সরকারি তবফের অনেক সংস্বাই এর 
উদাহবণ । 

১৯৬১৯ সালেৰ ১১শে মাচচ পধ্যস্ত 
৮৬টি সবক।ি সংস্থা প্রা ৩৫০০ কোটি 
টাক। বিনিয়োগ কবা হয়েছে । ১৯৬৮ 
গসালেব ৩১শে মাচচ পর্যন্ত এই সব 
মংস্থাব মোট ক্ষতির পরিমাণ হ'ল প্রায় 
8৮ কোটি টাকা) তার মধ্যে কেবলমাত্র 
ৃহন্দুস্তান ট্রালের ক্ষতির পরিমাণ ছিল 8০ 
কোটি টাক। | কাছেই সরক।রি তরফর 
ভিন্তি দঢ় না ক'বে সরকারি সংস্থার পম্প্র- 
সারণকে 'প্রুটিযুক্ত এঅ্থনীন্তি' বল। যায় । 

ভারতেব্ন বন্তমান সরকারি সংস্থা গুলির 
কাঠাযে। অবশ্য শিল্প রাস্বীধকবণ নীতির 
সঙ্গে মোতাহুটি খাপ খায়। যেমন, মূল 
শিপ্পসংএ৯ন, কন্মমংন্থান এবং খ্রাহকগোষ্ঠীর 
স্বথবনণ ইতাদি নাতিগুলিৰ সঙ্গে খাপ 
খাণ। কিন্কু পুবেবই যে সব প্রকল্প স্থাপন কর। 
হয়েছে সেগুলিকে সংহত এবং সেগুলির 
ভিন্তি শক্তিশালী না কৰেই আশ্য ক্ষেত্রে 
সম্প্রসাবণ কবাট। হ'ল সরকালি তবফের 
প্রধান ক্রটি | বরং সমাজের পক্ষে কল্যাণ- 
কব অখনৈতিক ৫ কলা।ণমূলক শ্েত্র 
যেমন, খাদা সংগ্রহ এ বন্টন, এবং অল্ল- 
মূল্যে ওষুধপত্রও অত্যাবশাক সামগ্রীৰ সর- 
বরাহ ইত্যার্দিব ক্ষেত্রে রার্টের এই কন্ম- 
প্রচেষ্টা ঢের বেশী বাঞ্জনায হ ত। 


বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সামজস্য 
ও সমন্বয় ঘিধান 


রাজনৈতিক শর্ভ এবং পারস্পরিক 
অর্থনৈতিক দায়মথ বৈদেশিক সাহাযোর 
ভিত্তিতে ভারি শিল্প স্থাপনের ওপর অত্য- 
ধিক গুরুত্ব আরোপ করাই হ'ল ভারতের 
অথনৈতিক কাঠামোর প্রধান দবর্বলতা | 


যে প্রকল্প গুলির কাজ হাতে নেওযা হয়েছে 
সেগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হযে ওঠার আগেই নতুন 
নতুন প্রকল্ে হাত দেওযষা হয়েছে । 
প্রকল্পগুলির ম।ফল্য এবং উন্নয়নের গতি 
বৃদ্ধির ব্যাপারে অর্থশীতির বিভিন্ন কোত্র- 
গুলিতে কি বকম কাজ হচ্ছে সেদিকে যদি 
যথেছ মনযোগ দেওয়া না হন তাহলে 
কেবলমাত্র বিনিয়োগের শক্তিতেই যে 
উৎপাদন ক্ষমতা এবং জাঁতায় "আাঘ 
বাড়বেন।, তা মনে রাখতে হবে | শিল্প 
ক্ষেত্রের বিভিন বিভাগে মবো সামগধগ্যের 
অভাবে সবকাবি তরফেব ভারি শিল্প গুলির 
পূর্ণ ক্ষমত৷ কাদে লাগানো যাবনা | যে 
অর্থ বিনিয়োগ কানা হয ও থেকে যে 
বিশেষ লাভ হতে পারেনা এই আবস্বাটাই 
ত। প্রমাণ করে । কাজেই ৮হুখ পরিকর- 
নায় যে, “মঘনিন্চনতা হাস কবে স্থিতি- 
শীলতার মপ্যে উদ্নমনেন গতি বাড়ানো 
এবং কেবলমাবর 'মতি প্রমোজনীম ক্ষেত্রেই 
নতুন প্রকপ্ঠের কাদ। হাতে নেওয়ার কথা 
বল। হযেছে তা খুবই মঙ্গত হযেছে। 
পরিকরনাব খগডাঘ খোনাখুলিভাবে স্বীকার 
কব। ভয়েছে যে “সলকাপ্রি এলফে বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে থে অথ লিনিযোগ কবা হলেও, 
সরকানি তরবেন বিভিন্ন লেত্রগুলিব 
কাছের মধ্যে উপমুক্ত শামঞ্গগা শেই 
এবং 'কাধ্যকপী অমনখের দ্না একটি 
উপযুক্ত বাবস্থ। “হণ কনে এই ক্রটি দূর 
করান কথা বল। হযেছে । কতকগুলি 
মৌলিক ও অগ্রাধিকানমণ্পনন শি সবকাবি 
ও বেসবকারি তবকের মন্ত প্রচে্টাম রাখা 
হলে উন্নাযনশীল অর্ষনীতিব পক্ষে তা 


অনুকল হয় । আভান্তণীন সম্পদের 
ওপব শাসক না লেখে বৈদেশিক 


সাহাযোর ওপর বেশীরভাগ নিভর কলে 
অথটনোতিক পরিকল্পনা তৈরি করা হলে তা 
নানা রকম সমসাল সম্মুখীন হতে বাব্য। 
এগুলির মব্যে সবগাইতে বড় সমগ্য। হল 
মুদ্রাঙ্গীতিন চাপ । খণ পরিশোধের 
দায়ি এড়ানো যারনা বলে তখন দ্রবা- 
মূল্যের দাম বাড়িয়ে বা করের বোনা 
বাড়িষে সেই দায়ি পালন করতে হয়। 
যখে& অখ লগ্গি করা সন্কেও তার খেকে 
সম্পদ স্প্টি না হলে, আরও লগ্থি করা 
বন্ধ করে অর্থনীতি সুদাদ ক'বে তোলার 
জন্য রূপায়ণের দব্বল স্থানগুলি এবং 


বিফলতা গুলির কারণ নিণয় ক'রে সংশো- 
ধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। 
পরিকল্পনার কাজ সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত 
দিয়ে শীতি সম্পর্কে মোটামুটি সিদ্ধান্ত থ্ুহণ 
করাটাই যথেই নয় | 


ভাবতের পৰিকল্পনা গুলি অতান্ত বেশী 
'আশাবাদের দোষে দষ্ট | উদাহরণ হিসেবে 
বলা যাষ চঢাচিদা "ও ভোগের ক্ষেত্রে 
এনং ব্যক্তিগত ন্যয়ের ধারান সন্তাব্য পবি- 
বন্ধু, মুদ্রাক্ষীতির চাপে ব্যক্তিগত আয় 
এ|সের মন্তাবন৷ ইত্যাদি বিষয় গুলি উপযুক্ত- 
ভানে নিবেটনা ন। করেই বুক্তিগত সঙ্গবের 


অনুপাত বেশী ধর! হয়েছে । শিল্পক্ষেত্রেব 
আভ্যন্তরীন সম্পদ সম্পর্কে ও পরিকল্পনা- 
গুলিতে, শিল্পোনয়নের পথে যে সব বাব! 
এবং আভ্যন্তরীন বিরোধ আসতে পাবে 
অথবা বিভিন্ন শিল্লেন মধ্যে সামগ্স্যেব 
ক্ষেত্রে যে মব সমস্যা দেখা দিতে পাবে 
তার উপযুক্ত পরিমাপ কৰা. হয়নি । তার 
ফলে আনুমানিক বিনিয়েগের পরিষাণ 
অনেক ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গেছে এবং বৈদে- 
শিক সাহায্যের ওপর বেশী নিভন করাতে 
হয়েছে । মূলধন এবং অম্পদ সম্পর্কে 
চতুথ পরিকল্পনান দৃষ্টিভঙ্গী অনেকখানি 
লাস্তবানগ | 


ব্যাঙ্ক পুনঃ রাষ্রীয়করণ অন্ডিন্যান্প 


(দেশের ১৪ টি প্রবান ব্যাঙ্কের নাক্্রীষ্ট- 
বণ বিধিবহিভূতভ বলে গলেনি আদ|লতের 
একটি রাঘ 'বনবোবার ৪ দিন পন. ১৪ই 
ফেনু'্বাবি, রার্ীপতি একটি অডিশ্ান্গ 
জাবি কনে সেগুলি আবান বার্ন কপে- 
চেন । ১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই 
বাঙ্কগুলি যখন বাষ্রীধীন কবা ভন 
পুনত নাষ্্রানকবণ  অডিন্া।ত্য সেইদিন 
খেকেই কাধ্যকবী তবে এবং বার্দাষান্থ 
ব্যাঙ্ক গুলির চেমারম্যান সেই ভারি থেকেই 
আনান কাষ্টোডিমান নিযুক্ত হরেছেন। 

নার্লানত্ব ব্যাঙ্কগুলিন কাছ নিবে 
নেঞযান জন্য সেগুলিকে ৮৭. কোটি 
টাকা ক্ষতিপূরণ দেগওয়!ব বাবস্থা এই 
অডিন্যান্সে বনেছে। 

বাক্ষগুলি তাদেন ইচ্ছানুযাবী এই 
ক্ষতিপূবণ নগদ টাকা বা কেত্ীব সবকা- 
বরের সিকিউনিনিভে নিতে পাবে । ব্যাঙ্ক 
যদি নগদ টাকা ক্ষতিপূরণ চার তাহলে 
তিনটি বাযিক কিন্তিতে এই শিকা দেওয়। 
হবে এবং প্রতিটি কিস্তিব জন্য ১৯৬৯ 
সালের ১৯শে জলাই খেকে শতকবা 
৪ ঢাকা ভারে আুর্দ দেওয়া হবে। 
ব্যাঙ্ক যদি সিকিউনিটিতে ক্ষতিপূরণ 
নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে সে 
বাধষিক শতকন্তা 81| টাকা স্ুদসহ ১০ 
বছনের সিকিউবিটিতে অথবা বাষিক শত- 
করা ৫11 টাক। স্ুদমহ ৩০ বছরের সিকিউ- 
রিটিতে তা নিতে পারে এবং উভয় ক্ষেত্রেই 
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১১৬৯ সালে ১৯শে জুলাই খেকে আদ 
দিয়া হাব | ব্যান্ক বশ ইত্ডে কবালে 
মে কেন অনপ।তে আংশিকভাবে শগদ 
গিকান এবং আংশিকভানে পসিকিউবিটিতে 
এই ক্ষতিপূুবণ শিতে পাবে ।  অডিন্যান্স 
এবি হগনাব তিন মাসের মধ্যেই এই 
সম্পর্কে মতামত জানাতে হবে । যদি 
প্রবোভন হয তাহলে যে কোন বান্ক 
সম্পর্কে সবকার, এই মতামত জানানো 
গসমব তিন মাস পর্যান্ত বাড়িবে দিতে 
পারবেন | বাঙ্কের মতামত জানাবার 
তারিখ পেকে ৬০ দিনের মধ্যে সবকাব, 
ক্ষতিপূবণেন শগদ টাকার অংশের প্রথম 
কিন্তি এবং মিকিউরিটির আকারে, ক্ষতি- 
পূবণেৰ সমগ্র অংশ দিয়ে দেবেন | যদি 
কোন ব্যাঙ্ক থেকে কোন মতামত না পাওর। 
যান তাহলে ধনে নেওয়া হবে যে ব্যাঙ্কগুলি 
শতকর! 811 টাক। স্ুদের ১০ বছরের 
সিকিউরিটিতেই ক্ষতিপূরণ চায় এবং মতা- 
মত জানাবার নিদ্দি্টু তারিখ থেকে ৬০ 
দিনের মধ্যে সেই টাক দিয়ে দেওয়। হবে। 

যর্দি কোন ব্যাঙ্ক চায়, তাহলে আদায়ী- 
কৃত মূলধনের শতকরা ৭৫ ভাগ পধ্ন্ত, 
মধ্যবস্তীকালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও ব্যবস্থা 
রয়েছে । মধ্যবস্তীকালীন এই ক্ষতিপূরণেন 
ক্ষেত্রেও নগদ টাকায় ব। সিকিউরিটিতে তা 
দেওয়ার ব্যবস্থা আছে । মতামত জানাবাব 
তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এই মধ্য- 
বন্তীকালীন ক্ষতিপরণ দিয়ে দেওয়। হবে । 


ধণদান শীতির গারিগ্রেক্ষিতে 
মানিক নিয্ত্র। থেকে বাট বৰ? 


অলক ঘোষ 


ব্যান্ক ব্যবসা সংক্রান্ত সামাজিক 
শিষন্ত্রণ মূলক আইনে দ্‌.টি প্রধান ব্যবস্থার 
থা উল্লেখ করা হয়। তা হল 
( ক) খণদান নীতি স্থির করা ও সেগুলি 
মহত করা এবং (খ) প্রতিটি ব্যাঙ্কের 
পশিচালন পধতের সংগঠনে পরিবর্তন 
আনা । ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে 
ভাবত সরকার সবর্ব ভারতীয় পযায়ে জাতীয় 
এ পরিষদ গঠন করেন । ১৯৬৯ সালের 
জানুযারি মাসের মধ্যেই ব্যাঙ্কগুলি তাদের 
পর্ণিচালন পধৎ পুনর্গঠন করে। যাঁদের 
কৃষি, পল্লী অর্থনীতি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, 
সমবায়, ব্যাঙ্ক বাবসা এবংঞ অর্থনীতি, 
মম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে 
তাদের মধ্য থেকেই এই পধতের জন্য 
বেশীর ভাগ সদস্য নিব্বাচন কর! হয়। 


খণ পরিষদ, বিভিন্ন ক্ষেত্রের খণের 
দাবির আনুপাতিক যোগ্যতা আলোচন। 
কবছেন এবং অগ্রাধিকার স্থির করছেন । 
এট। সরকার এবং রিজার্ড ব্যাঙ্ককে, পরিক- 
পাব লক্ষ্য এবং ব্যাঙ্কগুলির ওপর 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের উদ্দেশ্যের 
সঙ্গে মিল রেখে, বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে, খণ 
বন্টন করতে সাহায্য করবে । ভারতের 
খ্জার্ত ব্যাঙ্ক এবং জাতীয় খণ পরিষদ 
যদি যুক্তভাবে খাঁণ মঞ্জুরী পরিকল্পনা স্থির 
কবেন তাহলে ব্যাঙ্কের কর্মসূচীর সঙ্গে 
জাতীয় নীতির মিল রেখে ত। করা যাবে 
খল অশি। কর। যাচ্ছে । 


খণ পরিষদের প্রধান কান হল 
( ক) বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ব্যাঙ্কের কাছে 
খেখণের দাবি জানানো হয় তা মধ্যে 
নবো পরীক্ষা করে দেখা, ( খ) অগ্রাধি- 
কর সম্পন্ন ক্ষেত্রসমূহ বিশ্বেষ করে কৃষি, 


অঃ অথনীতির রীডার কণিকাত্তা বিশৃবিদ্যালয় | 


ক্ষদ্রা়তন শিল্প এবং রপ্তানীর প্রয়োজন 
এবং অথসম্পদ সরবরাহের সন্তাবনা বিবেচন। 
করে লগির উদ্দেশো থণ মঞ্জুর করার জন্য 
অগ্রাধিকার স্থির করে দেওয়া, (গ) 
মোট সম্পদ যাতে পূরোপুরি সুষ্ঠভাবে 
ব্যবহৃত হতে পারে সেজনা ব্যবসায়ী ও 
সমব।য় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বিশেষ সংস্থাগুলির 
থণদান 'ও লগ নীতির মধ্যে অমনুয় সাধন 
এবং (ঘ) চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ার, 
ম্যান যদি সংশিষ্ট কোন প্রশূ তাদের কাছে 
উল্লেখ করেন তাহলে তা ধিবেচন] কর! । 
প্রতি বছরে অন্ততঃ পক্ষে দুবার এই 
পরিষদ, অধিবেশনে মিলিত হবে । 

ঝণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৫ এর 
বেশী হওয়া উচিত নয় বলে সরকার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছেন । এই পরিষদের চেয়র- 
ম্যান হবেন অর্থমন্ত্রী এবং ভাইম চেয়ার ম]ান 
হবেন রিজাভ ব্যাঙ্কের গভণর । এ'র। 
ছাড়া পরিষদের তিনজন স্থায়ী সদগ্য হলেন 
পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যন, 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্্কের অর্থনৈতিক বিভাগের 
সেক্রেটারী এবং কৃষি রিফাইন্য!নম কপো- 
রেশনের চেয়ার ম্যাণ | অবশিষ্ট ২০ জন 
সদস্য হলেন ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক, সমবায় ক্ষেত্র, 
বড়, মাঝারি ও ক্ষদ্রশিল্প, কৃষি ও ব্যবসা 
বানিজ্যের প্রতিনিধি । এব সবাধিক তিন 
বছরের জন্য সদপ্য থাকতে পারবেন । 

জাতীয় খণ পরিষদ, কয়েকটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ ক্ষেত্রে খণ বন্টন করা সম্পর্কেই 
প্রধানতঃ সংশিষ্ট । কিন্ত খণ বন্টন এবং 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থ। নিরস্ত্রণ এক কথা নয়। 
পরিষদ যদি খণ বনীন বাক্স্থার দিকেই 
অযৌক্তিক গুরুত্ব আরোপ করেন তাহলে 
ত৷ শেষপর্যাস্ত হরতো অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্র 
ণের কাজ ব্যাহত করবে এবং তা হয়তে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বছ ধোষিত নিয়প্রিত 
সম্প্রসারণের নীতিও ব্যাহত করবে। 

জাতীয় খণ পরিষদ বছরে একবার 
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্ চে 
০ সি খুন ১) ইতর 


টু 


বা দৃইষার রক মিলিত হবে বিড. 
ক্ষেত্রের ধাণের প্রয়োজন সঠিকভাবে নিযাগণ ... 
করতে পারবেন কিনা সেটাও সন্দেহজনক. 
কারণ উঠ্নায়নের গতিপধে এই ক্ষেত্রগুলির 
প্রয়োজন দৃত পরিবত্তিত হতে পারে। 
আবার এই পরিষদ যর্দি ঘন ধন 
অধিবেশনে মিলিত হন তাহলে ত 
প্রকৃতপক্ষে অন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যান্িং 
ব্যবস্থায় পরিণত হয়ে যেতে পারে। 
কাজেই ক্ষেত্র অনুযায়ী খণ মগ্ডর কর! 
সম্পর্কে আরও ছোট ছোট বিশেষ সংস্থা 
গঠন করা উচিত। এই সংস্বাগুলি আরও 
ঘন ঘন অধিবেশনে মিলিত হয়ে অর্থও 
ধাণেব পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে তাদের 
সুপারিশ পরিষদের কাছে পেশ করবেন । 

জাতীয় খাণ পবিষদের কেবলমাত্র 
অগ্রাধিকার সম্পন্ন তিনটি ক্ষেত্র অর্থাৎ 
ক্ষি, ক্ষপ্রায়তন শিল্প এবং রপ্তানীর জন্য 
অর্থ বন্টন সম্পকেই নিজেদের সংশিষ্ট 
রাখা উচিত নয়, সুদের হার ভিন্ন ভিন্ন 
রাখা যায় কিনা সে সম্পর্কে একটা কার্ষ- 
করি পরীক্ষা! করে দেখা উচিত । অগ্রাধি- 
কার সম্পশন ক্ষেত্রগুলিরও শেণী বিভাগ 
করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদিতে 
বিভক্ত করা যেতে পারে। অগ্রাধিকারের 
প্রথম শেণীর শিল্প ও ব্যবসাগুলিকে, দ্বিতীয় 
শেণীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সুদের 
হারে থণ মগ্র করা যেতে পারে। 
অগ্রাধিকারের শেণীর ভিত্তিতে খণ মঞ্জরির 
এই ব্যবস্থ। যদি চালু কর যায় তাহলে 
ব্যাক্কগুলিও, শিল্প ব্যবসাগুলিকে অপেক্ষাকৃত 
উন্নততর পদ্ধতিতে অর্থ বরাদ্দ করতে 


পারবে । 
ব্যাঙ্কের পৃবর্বতন ডাইরেনঈরর। যেমন 


ব্যাঙ্কের শেয়ার মূলধনের একট বেশ বড় 
অংশের মালিক ছিলেন তেমনি তাদের 
একট। বড় আধথিক ঝাঁকি নিতে হত। 
কিন্তু ব্যাঙ্কের নবগঠিত বোর্ডের ডাইরেক্টার- 
দের সেই রকম কোন ঝাঁকি নেই । এখন 
বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন কিন্তু আঘিক ঝ.কিবি- 
হীন নতুন ডাইরেকঈররা, পুরানে। ভাইরে- 
ঈদের তুলনায় ব্যাঙ্কের উ্নযনে কতখানি 
সাফলা লাভ করতে পারেন তা দেখা যাক। 
ব্যাঙ্কের মাধ্যমে খণ মঞ্জ রীর ব্যাপারটা 

যে সরকা'রর লাইসেন্স বা অন্যান্য 
১২. পৃহ্ঠায় দেখন 
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হাডিলিয়া- পেটোকেমিক্যাল কারখানা 
পাঁচ কোটি টাকান্প বৈদেশিক মুদ্রা 


বোশ্বাইতে পেন্রেকেমিকাল উৎপা- 
পনের যে কটি কারখান। আছে তার 
তালিকায়, বোথ্াই-এর উত্তরে থানা-_ 
বালাপুর শিল্প এলাকার হাডিলিয়া__ 
পেট্রোকেমিক্যাল হ'ল একটি নতুন 
যোজন । 

১৯৬৮ সালে এই কারখানার উদ্বোধন 
কর। হয়। এটির বামিক নিধারিত 
উৎপাদন ক্ষমতা হ'ল ৪১,৪০০ টন। 
এই কারখানায় বিভিযম্ প্রকারের ভারী 
রাসায়নিক দ্রব্য উৎ্পন় হয়। 

কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য পাঠাবার 
জন্য কয়েক মাইল দীরধ যে পাইপ লাইন 
বসানো হয়েছে, তাতে তিনটি শিল্প সংস্থ। 
সহযোগিতা করেছে । সংস্থাগুলি হ'ল 
যথাক্রমে যক্তরাপ্ত্রের হারকিউলিস ইনকপো- 
রেটেড, গ্রেট বটেনের বি. পি. কেমি- 
ক্যালস লিমিটেড এবং মাদ্রাজের ই--আই 
-ডি-প্যারি লিমিটেড | যুক্তরাষ্ট্রে, 
শীর্ষস্বানীয়, যে ১০টি কেমিকাল উৎপাদন- 
কারী প্রতিষ্ঠান আছে হারকিউলিস 
কপোরেটেড তার অন্যতম | এই প্রতি- 
ষ্টানটি সহসাধিক মৌলিক রাসায়নিক বস্তু 
উৎপাদন করে। সার৷ পথিবীতে সে সব 
দ্রব্য বিক্রী করে যে অর্থ পাওয়া যায় তার 
পরিমাণ ৬৫ কোটি ডলারেরও বেশী । 
এই বিরাট কারখানায় যে সব মৌলিক 
রাসায়নিক দ্রবাি প্রস্তুত হয় (গুলি 
কাগজ, পুাস্টিক, রং, বস্ত্র, কৃত্রিম তন্ত, 
খাদ্যবস্ত প্রস্ততে এমন কি কঘি সংশিষ্ট 
শিল্পেও ব্যবহ ত হয়। 

গ্রেট বৃটেনের বি. পি. কেমিক্যালস 
দীঘদিন ধরে ভারতের রাসায়নিক শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে নান। প্রকার জৈব রাসায়- 
নিক দ্রব্য, দ্রাবক, কৃত্রিম রজন, রবার 
প্রভৃতি সরবরাহ করে আসছে । গত ২০ 
বছর ধরে হারকিউলিসের সঙ্গে তাদের 
ব্যবসার সম্পর্কও রয়েছে। 


সাশ্রয় করছে 


অনিল সোম 


তৃতীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানটি হল 
ভারতের ই-আর-উডি--প্যারি। এটি 
রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সিরামিক, চিনি, 
ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য এবং ভেষজ দ্রবা 
উৎপাদন করে আসছে। অন্ধ, প্রদেশের 
বিশাখাপত্তনমে যুক্তরাষ্ট্রের সাহাযো প্রতিষ্ঠিত 
করমগ্ডল সারপ্রকল্পের প্রধান উদ্যোক্তা হ'ল 
এই প্রতিষ্ঠানটি । 

এই প্রকল্পের জন্য মোট যে অর্থ ব্যয় 
হয়েছে তার শতকর। প্রায় 8০ ভাগ পাওয়। 
গিয়েছে আমেরিকার কাছ থেকে খাণ 
হিসেবে । 


এর মধ্যে ৩৩ লক্ষ ডলার থণ পাওয়া 
গিয়েছে যুক্তবাষ্টরের এক্সপোটি ব্যাঙ্ক থেকে । 
আরও ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার খণ 
পাওয়। গিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক 
উন্নয়ন মংস্বার মারফতে ভারতে মাফিন 
খাদ্যশস্য বিক্রীর মূল্য থকে | 

হাডিলিয়৷ কারখানায় পাঁচ রকমের 
রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার জন্য ভিন্ন 
ভিন্ন ইউনিট আছে। এই রাপায়নিক 
দ্রব্যগুলির মধ্যে আছে ফেনল এসিটোন 
ডায়াসিটেন আলকোহল, থ্য/লিক আযান- 
হাইড্রাইভ এবং থ্যালেটস প্রভৃতি । 

ভেষজ, রবার, কেমিক্যাল, লুবিকেটিং- 
তেল, রঙের উপকরণ এবং বিভিন্ন রকমের 
উৎকৃষ্ট রারায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তরতে কাঁচা- 
মাল হিসেবে ফেনল ( কার্বলিক এসিড ) 
ব্যবহৃত হয়। পেট্রোল শোধন করা এবং 
কীটঘু প্রস্ততেও এই বস্তটি ব্যবহ.ত হয়। 


আযসিটোন একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবক 
বস্ত॥ বিভিন্ন রকমের শুমশিয়ে যার বহুল 
ব্যবহার আছে। বিভিন্ন রকমের ওঘ্ধ 
তৈরির জন্য সুরূতেই এই বস্তটির প্রয়ো- 
জন হয়। ক্লোরোফর্ম ও আয়োভোকফর্ম 


থনধানে) ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পরষ্জী ৬ 


থেকে সুর করে ভিটামিন'সি র মত ছটাল 
ওঘুধ তৈরিতেও এটির প্রয়েজন হয়। 
এবং শিলাজত শোধনে এবং প্রাকৃতিক তেল 
ও চবি নিফফাশনে আসিটোন কাজে ল;গে। 


বেক ফ.ইডের প্রধান উপকরণ হচ্ছে 
ডায়াসিটে!ন আলকোহল । ' 


থ্যালিক আযানহাইড়াইড প্রধানতঃ 
ব্যবহৃত হয় রঙ, আস্তরণ দেবার উপাদান 
এবং প্রাস্টিক প্রস্ততে । 


ভিনিল ও সেলুলোজ প্ুাস্টিকের 
আন্তরন তৈরীর প্রধান উপকরণকবপে » 
খ্যালেটস ব্যবহৃত হয় । 


বিভিন্ন রকমের রাসারনিক দ্রবা - 
প্রস্তুতের জন্য হাডিলিরার কাখান|য় যে 
সব ক্াচামাল বাবহত হয় সেগুলির শত- 
করা ৯০ ভাগ দেশীয় । বাদবাকী যুক্তরা্ 
ও গ্রেট বুটেন থেকে আমদানি করা হয়| 


হাডিলিয়াতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি 
উৎপাদিত, হওয়ার ফলে তারতের প্রতি » 
বছর পাঁচ কোটি টাকার অধিক ।বদেশিক 
মদ্রার সাশয় হচ্ছে । এ ছাড়া, সমগো- 
ত্রীয় যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান আমদানী করা৷ 
রাসায়নিক দ্রব্যের অভাবে কারখানার 
উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগাতে 
পারত না, সেগুলি এখন সেই ক্ষমত৷ 
পূরাপুরি কা্রে লাগাচ্ছে । 


সংরক্ষিত জল সরবরাহ কর্মসূচী 


দেশে সংরক্ষিত জল সরবরাহ প্রকল্প 
এবং পুষ্টি কর্মসূচীতে ইউনিসেফের 
( ০10০2 ) সাহায্য পাওয়া গেছে। 
দেশের যে সব এলাকায় ভূম্তরে কঠিন শিলা 
রগেছে বিশেষতাবে সেই সব এলাকায় জল 
উত্তোলনের সাজ সরঞ্জাম কেনার জন্য 
১৯৬৯-৭৪ সালের মধ্যে ৪৫ লক্ষ মাকিণ 
ডলার সাহায্য পাওয়া যাবে বলে ইউনিসেফ 
ইজিত দিরেছে। প্রকল্প প্রতি এই সাহায্য 
এক লক্ষ মাফিণ ডলারের বেশী ছিল' না । 
এ পর্য্যন্ত এই সব প্রকল্পে ১০ লক্ষ ৩০ 
হাজারের মত মাকিণ ডলার পাওয়া 'গেছে। 


বার দ্রুত আাধিক টয়ন প্রয়োজন 


লান্তি কুমার ঘোষ 


* বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদার হিসেব 
ক'রে এবং সীমিত সম্পদের ওপর ভিন্তি 
ক'রে একটা অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে 
তেলাই হল ভারতের পারকল্পনার ভূমিক। | 
দ্বিতীয় পারকল্পনা থেকে, ভাবি শিল্পাণের 
ওপর [ভন্তি করেই উন্নয়নের কর্ম সূচী তৈরি 
করা হচ্ছে। প্রথম দকে দেশে যখনাশল্পের 
ভিত্তি গড়ে তোলা হচ্ছিল তখন বাবহারের 
মাত্রা, অন্ততঃপক্ষে ব্যবহার বৃদ্ধির মাত্র! 
অপেক্ষাকৃত কম রাখা হয়েছিল | এর 
জন্য সঞ্চয়ের মাত্রা বেশী রাখা হযেছিল 
তা না হলে বিপুল পবিমাণ বৈদেশিক সাহা- 
য্যের প্রয়োজন হয়ে পড়তো] | গ্বিতীয় পরি- 
কল্পনার সময়ে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম 
কয়েক বছর এই ৰ্যবস্থাগুলি কাধকরী হয় | 


বিদেশ থেকে যে সব জিনিস আমদানি 
করতে হয় সেগুলি যাতে দেশেই তৈরি কর। 
যার সেই উদ্দেশ্যে সেই ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠ। 
করাই হ'ল পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনা গুলির 
লক্ষ্য | যে সব যন্ত্রপাতি দিয়ে মেসিন তৈরি 
করা যায় সেই সব যন্ত্রপাতি তৈরির কার- 
খানাসহ, মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার ওপরেই 
দ্বিতীর পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়। ক.ঘিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও যে 
কারিগরী উন্নয়নের প্রয়োজন, তার ওপরে 
সাম্পতিক কাল পধ্যস্ত তেমন গুরুত্ব 
অরোপ করা হরনি এবং তার জন্য প্রয়ো- 
জনীয়, নতুন সাজসরঞ্জাম, রাসায়নিক সার 
ইত্যাদির যথেষ্ট সরবরাহ স্ুনিশ্চিজ করার 
জন্য গ্থিতীয় এবং তুতীয় পরিকল্পনায় প্রয়ো- 
জন অনুযায়ী ব্যবস্থা কর! হযনি | 


বড় বড় যে পব সরকারি নংস্বায় পরি- 
কল্পনা অনুযায়ী যথেষ্ট অর্থ লগ করা হয়েছে 
সেগুলি থেকে আশানুরূপ লাত পাওয়া 
যায়নি | যে অর্থ লগ করা হয়েছে তা থেকে 
উপযুক্ত পরিমাণ লাভ করাটাই হল এখন 
সরকারি তরফের আশু সমস্যা । তাছাড়া 
কতকগুলি জত্যাবশ্্কীয় নতুন প্রয়োজন 
ঘিশেষ কয়ে ক্‌ঘি উৎপাদনের লক্ষ্যের 


অনুপাতে কতকগুলি প্রয়োজন ও মেটাতে 
হবে। আথিক উন্নয়নের জনা প্রয়োজনীগ, 
কতকগুলি জিনিসের উৎপাদন, বিশেষ কবে 
সার, পেক্রোকিমিকেল' এবং কয়েক 
ধরণের মেসিনারি উৎপাদনের জন্যও 
সরকারি তরফ থেকে অর্থলগি করতে হয় | 
এই সব ক্ষেত্রে আমাদের মোট রা 
বেশ কিছুটা অংশ বন্তমানে বিদেশ থেকে 
'গামদানি করে মেটাতে হয় । 


পরিবত্তিত নীতি 


আমদানির পরিবন্ত তৈরী করার দিকেই 


সরকার বেশী দষ্টি দেওয়ায়, রপ্তানীর 
দিকটা অবহেলিত হয় এবং বৈদেশিক 
* মুদ্রায় ঘাটতি পড়ায়, কঠোর প্রশাসনিক 
নিয়ন্রণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে | টাকার 
মূলামান হ্শাসের বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া, 


আভ্যন্তরীন মন্দা যা বপ্তানীর পরিমাণ 
বাড়াতে উৎসাহিত করে এবং রপ্তানী 
বাড়াবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উত্যাহ 
জনক স.যোগ স.বিধে ও সাহায্য, সম্প্রতি 
রপ্তানী বৃদ্ধিতে সাহায্য কবেছে। ভারত 
বহু দেশে মেসিন ট,ল, বস্ত্র ও চিনি তৈরার 
যন্ত্র পাতি এবং হান্ধা ইঞ্জিনিয়ারীং সামগ্রী 
রপ্তানী করতে সরু করেছে | তবে রপ্তানী- 
যোগা জিনিসপত্রের দাম প্রতিযোগিতা - 
মলক অর্থাৎ অন্যদেশের তুলনা কিছুটা 
সস্ত। রাখার ওপবেই রপ্তানী বদ্ধির সাফল্য 
নির্ভর করবে। 


গ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ শেষ হওখার 
পর, তৃতীয় পরিকল্পনায় পুক্রের উন্নয়ন 
ধারাই অনুসরণ করা হবে অথবা এই ধারার 
মৌলিক কোন পরিবর্তন আন। হবে সেই 
প্র, দেখা দেয় । তখনই আত্মনির্ভরশীল 
উন্নয়নের নীতি গ্রহণ কর! হল এবং পরি- 
কল্পনা রূপাগণের কৌশলে নতুন একটা 
জিনিস সংযুক্ত হল । অর্থাৎ বৈদেশিক 
সাহায্যের ওপর বেশী করে নির্ভরতার নীতি 
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রণ করা৷ হুল । যাই হোক বাধাবিষ্রীন: 
ভাবে যথেষ্ট বৈদেশিক সাহাযা পাও. 7 
কল্পনা বেশীদিন স্থায়ী হলোনা | 


১৯৫৪-৫৫ খেকে ১৯৬৩-৬৪ সান 
পর্ষস্ত জাতীয় আরের অংশ হিসেবে মোটা- 
মুটি সঞ্চয় ওঠা নামা করলেও তা উঠতির 
দিকে থাকে এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে তা শীর্ঘ 
স্তরে পেশছায়। কিস্তকষি উৎপাদন, 
অন্যান্য ক্ষেত্রের উৎপাদনের মত না 
বাড়ার এই সঞ্চয়ের হার কমে যায়া 
সরকারি তরফে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৯,0০০ 
কোটা টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনার 
সময়ে 8,8০০ কোটি টাকা ঘাটতি হয়। 
স্থিতী পরিকল্পনায় ব্যাঙ্কগুলিই বেশীর ভাগ 
অর্থ সরববাত করে এবং ছিতীয় স্বান গ্রহণ 
করে বৈদেশিক সাহাযা | তৃতীয় পরি: 
কল্পনায় অবশা অবস্থাটা একেবারে বদলে 
যায় । মোট ঘাটতির শতকরা ৫9 ভাগ 
বৈদেশিক সাহায্য থেকে যেট'নে। হয় এবং 
ব্যাঙ্কগুলি থেকে শতকরা ৩৩ ভাগ মেটানো 


হয। 
গ্গতি ভীষণভাধে - 
ব্যহত হয়েছে । ১৯৬৮ উষ্সালে আথিক 
লগ্ির হার ছিল শতকরা ১৬ *৩' ভাগ । 
সম্পদ হাস পাওয়ার চাপ প্রধানত: এই 
লগ্গি দিয়ে প্রতিরোধ করা হয় | সরকারি 
তরফের বায়ে, ভোগা শেণীর দ্রব্যাদির 
পরিমাণ বাড়ে, ফলে সরকারি তরফে 
বিনিয়োগও হাস পায়। সুতরাং মন্দার 
স্থষ্টি কবে এই সমস্যা সমাধান করার চিরা- 
চরিত উপায় গ্রহণ করা হথ। তিন বছরের 
জন্য প্রক তপক্ষে পরিকল্পনার কাজে মন্দার 
ভাব রাখা হয় । 


দেশে লগ ৫ 


অতীতে যেখানে দীর্ধকালীন মেয়াদের 
পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পন। তৈরী 
করা হত- তার পরিবর্তে অস্ততঃপক্ষে সাম- 
যিকভাবে স্ব্নকালীন নীতি গ্রহণ কব! 
হয়| এতে সম্পদ ব্যবহারের ওপর হয়তো 
কম ঢাপ পড়েছে কিন্ত আথিক উন্নয়নের 
হারও কম হরেছে। সম্প্রতি কয়েক 
বছরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে 
তা হিসেবের মধো ধরেও, মোট জাতীয় 


১৭ পৃহ্ঠায় দেখুন 








অন্য দেশে কী ঘটছে--.০ 


০০০০০ 


আফিকার মালিতে ২707 জনেল ও 
বেশী স্ব্েচ্ছাকশ্মী গত আট নর খেকে 
শিক্ষা বিস্তাবের কাপে ব্যাপূত বযেছেন | 
এদের অব্যে ববেছেন শিক্ষক, কিশোর 
[কশোকী, মহিলা, টেড ইউনিয়ন কর্মী এবং 
পৈন্য | বন্তমানে এনা ৬২০ টি শি্ষা- 
কেন্দ্র পরিচালন করছেন এব” শিক্ষা বিস্তার 
সম্পর্কে দেশাটি এই নকম ব্যাপক একটা 
কর্মসূচী গ্রহণ করাব উউনেঙ্কো এবং 
রা্টরসভ্ঘের বিশেষ তিল, দেশটির জাতীয় 
অর্থনীতির ম্গে সংশ্্ প্রধান ক্ষেত্র গুলিৰ 
উন্নয়নের সঙ্গে যোগ বেখে প্রাপ্তবরক্কাদেণ 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তাব সম্পর্কে একটি পপীক্গা- 
মূলক প্রকল্প |নগে মালিতে কাছ সু 
করেছেন । 

এই প্রকপ্পটিকে সহখ 
অনুযায়ী বিভক্ত বা 
উদ্দেশ্য হ'ল মালব সকার কারখানা গুলিন 
প্রায় ১০,০০০ কর্মী উতৎপাদণ মতা 
বাড়ানো এবং প্রার এক লক্ষ কৃষক ধারা 
সেণ্ড অঞ্চলে তুলো ও বানেব চাস করেন 
তাদের উত্পাদন ক্ষমতা বাড়ানো | 
কৃষিক্ষেত্রে এবং কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্পর্কে কিকি পদ্ধতি মালির কঘক বা 
কম্মাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধেজনক হতে 
পারে,তা নির্ধারণ করাই হল এই কণ্বমূচীর 
লক্ষ্য । আধুনিক অথনীতির সঙ্গে তাল 
রেখে চলতে হলে যেজ্ঞান দরকার তা 
সরবরাহ করে, এরা যাতে আস্তে আস্তে 
নিজেদের কাজ বিশ্ষেণ করে আধুনিক 
পদ্ধতিগুলি প্রন়োগ করতে শেখেন তাতে 
সাহায্য করাটাও অনাতষ উদ্দেশা | 


কৃষি ক্ষেত্রে 


প্রকল্পের কন্ধীরা পল্লী অঞ্চলে কৃষকদের 
আস্বা অভ্ঞন করতে সক্ষম হয়েছেন । 
'বাগুইনেডার সোকামো আবাদের কষি 
শৃমিকরা প্রতিদিন দুই ঘন্টা করে প্রাপ্ত 


হবেছে | এক 


ও প্র] রঞ্ল 


সাক্ষরের সংখ্যারদ্ির ফলে উৎপাদন রদ্ধি 


লযস্কদেন শিক্ষাসূচী অনযারী পাঠ গ্রহণ 
কাবেন এবং তাৰ উপকাবগুলি সম্পূণভাবে 
কাজে লাগান | কাবণ তীবা আধুনিক 
কি সম্পর্কে যেশব পদ্ধতি ও কৌশল 
শেখেন পেগুলি নিছেদেব ক্ষেতে এবং 
সবকারী খামাবে কাছে লাগান । সেগুতে 
একটি কাপড়েব কলের একজন কশ্মচাবী 
বলেন যে “এই শিক্ষা বিস্তাবের ফলে 
আমবা অনেকখাণি লাভবান হয়েছি কারণ 
তুলোর চাধীবা এখন আমাদেন প্রণোজানেল 
স্ব্ধপ পূবেবর তুলশা; ভাল বোঝেন । 
বর্তমানে তারা মালিৰ প্রধান ভাষা বাণ্বারা 
পড়তে পানেন বলে, আমরা তাদের জন্য 
যেসব চাষ পদ্ধতি তৈরী কবে দেই তা 


মা 


তারা ব্ঝতে পাবেন । তেমনি কিটা 
অঞ্চলে কধি সম্প্রসারণ কম্মীরা, কৃষকাদে 
চীন! বাদামের কৃষিতে আধুনিক পদ্ধতি 
গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছেন | এব ফলে 
১৯৬৬-৬৭ সালে যেখানে ২৫,০০০ মেটিক 
টিন চীনাবাদাম উত্পাদিত হয় সেই তুলনাৰ 
১৯৬৮-৬৯ সালে উৎপাদিত হয় ৩৩,০০০ 
মোক টন | প্রাপ্তবয়স্কদের এই শিক্ষা- 
সূচী অনুযাদী চাষীদের সামান্য কিছু অঙ্ক 
ও অন্যান্য বিষয় শেখানো হলেও তা 
তাতেই সন্ধট নন । তার! এখন সংখাার 
মারপ্যাচ বুঝতে শেখার মনে করেন ক্রেতার। 
এখন আর তাদের ঠকাতে পারবেনা | 


গিনি সীমান্তের কাছাকাছি একটি 
জায়গায় একজন চাষী একটা ব্যাকবোর্ডে 
বড় বড় করে লিখে রেখেছিলেন, “বাল৷ 
এখন চীনা বাদাম ওজনে ব্যস্ত | তা দেখে 
আর একজন শিক্ষার্থী চাষী তার নীচে 


ধনধানো ২২শে ফেবু রাণী ১৯৭০ পঙঠী ৮ 


লিখে দেল যে “বিক্রী করার সময় ও 
আরও সতর্ক হণে ওজন করবে |” এদের 
কাছে সঠিক ভাবে ওজন করাটা একটা 
বড় মঙ্স্যা তবে আজকাল এদের মধ্যে 
শনেকেই, এখানকার বাজারে প্রচলিত 
করাণী ও ঠানা তৌলযন্ত্রের ব্যবভার এখন 
শিখে ফেলেছেন । তাদের কাছে মাপবার 
যন্ত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি যন্ত্র, কাবণ 
এটি উপমুক্তভাবে ব্যবহার করলে ক্রেতারা 
তাদের ঠকাতে পারবেন] | 


কারখানায় 

প্রাপ্তবরস্কদের এই শিক্ষা বিস্তাব কম- 
ঠচী গ্রামে যতাটা ফলপ্রদ হয়েছে, সহরে 
তেমন আয় । সহরের শিক্ষার্থীরাই 
এই শিক্ষাসূটী খেকে বিশেষ করে 
বস্তিমলক প্রশিক্ষণ থেকে বেশী উপকৃত 
হচ্ছেন | কাবখানার কাজকন্পম সম্পর্কে বয়- 
ক্গর। তাদেব অভিজ্ঞতা বেশী কাজে লাগাতে 
পারেন | জাতীর বিদ্যুৎ পর্যতের একজন 
কশ্মচারী বলেন যে প্রাপ্তবয়স্কদের এই 
শিক্ষশসূচী যেউৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য 
কনছে তাতে কোন সন্দেহ নেই | তাছাড়া 
যারা শিক্ষা গ্রহণ করছেন তারা কাজের 
বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে 
পারছেন বলে তাদের মধ্যে একটা সংহতি 
ও গড়ে উঠছে । তিনি বলেন যে “এক 
বছব পৃবের্বও কোন শিক্ষানবীশকে কোন 
একটা যন্ত্রপাতি আনতে বললে, নামগুলি, 
পড়তে পারে এমন একজন লোককেও তার 
সঙ্গে পাঠাতে হত । কিন্তু এখন. এরাই 
স্বাদীনভাবে কাজ করতে পারে । ওরা 
এখন পড়তে শিখছে এবং আমর কি চাই 
তা সঠিকতাবে বুঝতে শিখেছে |” 

বিদৎ পর্ধত যখন শিক্ষিত কন্মীর 
অতাৰ অনুভব করছিলেন ঠিক তখনই 
ইউনেস্কোর প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প 
সম্পূর্ণ অশিক্ষিতকে সাক্ষর করে তোলায় 
এখন তাদের মধা থেকেও, দায়িত্বপূর্ণ 
কাজের জন্য লোক পাওয়া যার। 

মালির কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রের পর্ব 
এখন জ্ঞান অঞ্্নের জন্য যে আথহ' দেখা 


যায়, তা যেস্ধু ভালে! চাকরি পাওয়ার 
জন্য তাই নয়। সম্প্রতি একটা অনুশীলনে 
কন্মাদের কাছ থেকে যে উত্তর পাওয়া 
যায় তাতেই তা বোঝা যাবে । এখানে 
কন্মীদের কতকগুলি উত্তর দেওয়া হচ্ছে ঃ 


“আমাকে যখন বল! হ'ত এত বস্তা! সার 
নিথে এসো ; তখন আমার প্রায়ই ভুল হত, 
কারণ, হযতো৷ বস্তার সংখ্যা ভূলে যেতাম 
না] হয়তে। সারের নাম ভুলে যেতাম । 
এখন আমাকে যা করতে বলা হয় তা 
আমি লিখে নিয়ে যেতে পারি এবং 
লেবেলগুলিও পড়তে পারি। কাজেই 
এখন আব ভূল করিনা |--"' একজন কৃষি 
কন্দী । 


_-“এখানকার আবাদে আমাদের খুব 
মগ্তিকভাবে কাজ করতে হয় | বাগানের 
কোন অংশে চাষে কোন গোলমাল হলে, 


কে তার জন্য দায়ী তা নিয়ে আমাদের 
_১৫১০০০ কিন্তু ডিমের প্রকত সংখ্য। শেষ 


মধ্যে বাদান্বাদের স্যষ্টি হতো | এখন যে, 
যে জমিটক চাষ করে সেখানে সে তার 
মাম লিখে ন্বাখে_ 
আবাদের একজন কর্মী । 


_-দ্দিই সপ্তাহ পূব্বে আমার স্ত্রী একটি 
সন্তান প্রসব করেছেন । আমার প্রথম 
দটি সম্ভানের জনা তারিখ এখন আর 
আমার মনে নেই । কিন্তু এই নতুন 


রেখেছি ।”--একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের 
একজন কল্মী ৷ 


_প্রাণড বয়স্কদের এই শিক্ষা- 
সূচী অনুযায়ী ,শিক্ষা। গ্রহণ করার পূর্্ 
পর্ষস্ত পরিবারে আমার কোন কর্তৃত্ব 
ছিলোনা । আমার নিজের ছেলেমেয়ে 
তাইপো ভাইঝিরা স্কলে যায় এবং লিখতে 
পড়তে পারে । এখন আমিও প্রায় তাদের 
মতই লিখতে পড়তে পারি এবং স্কুল থেকে 
যে সবঅঙ্ক দেয় সেগুলি আমি করতে পারি, 
তার ফলে তারা--আমাকে সন্মান দেখায় 
এমন: কি আমার প্রশংসা ও করে ।”-- 

একজন কারখানার বন্মী | 


(ইউনেক্ষোর একটি প্রবন্ধ থেকে) 


পর্যন্ত দডড়ায় ২৪,০০০। 
|_-একটি সরকারী . 


মীরগুণ্ডে রেশম গুটীর চাষ 


রেশম গুটীর চাঘের জন্য কাশ্রীরের 
মীরগডণ্ডে ১৩ বছর আগে একটি কেন্দ্র 
স্থাপন করা হয়েছিল | ২০০ একর জমি 
নিয়ে এ কেন্দ্রটি স্বাপন কর! হয়। কেন্দ্রের 
মোট জমির চার ভাগের তিনভাগে তুঁতের 
চাষ কর। হয় | এই কেন্দ্রটিতে তিনটি অংশ 
আছে । 


এখানে পী. খী, ও পী. টু. জাতের 
গুটার চাষ হয়, নতুন প্রজাতি স্থ্টি ও লালন 
করা হয় এবং গুটি চাষের সঙ্গে সঙ্গে 
তঁতের চাষও করা হয়। রেশম পোকার 
বংশবৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় - পরিমাণে গুণ 
যোগান দেওয়৷ কেন্দ্রের প্রধান কাজ | 


১৯৬৯ সালে পা. টু. জাতির ডিম 
গ্রহের লক্ষ্য মাত্র ধার্য করা হয় 


এক আউন্স 
পরিমাণ ডিম থেকে ১৯৬৫ মালে ৬০ কে. 


জি. ও ১৯৬৯ সালে ৯৩.২৫৭ কে. জি. 


গুটী পাওয়া বায় । এ ছাড়া মীরগুওড কেন্দ্র 


ব্যবসায়িক দিক থেকে, উন্নত শেণীর ৯টি 


প্রজাতিকে সর্ব প্রকার আবহাওয়ার 
সহনশীল ক'রে তোলে । এ প্রঙ্গাতি- 
গুলি যাতে গবেষণাগারে বিশ্ষেণের 


: প্রতিক্রিয়া সমেত সর্বপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
সস্তানটির জনা তারিখ আমি লিখে প্র টি 


হতে পারে সেই রকমভাবে তৈরি করা হয়। 
যে সব রাজ্যে গুটাপোকার চাষ হয়, সেই 
সব রাজ্যে, সেন্ট্াল মিক্ক বোর্ডের মাধ্যমে, 
এই ৯টি প্রজাতির মধো চার রকমের রেশম 
কীট পাঠানো হয় । 


পী. ওয়ান. স্টেশন স্থাপিত. হয় 
১৯৬২-তে । এই কেন্দ্রে পী. টু. (গ্র্যাণ্ডি 
পেরেন্ট জাতের অর্থাৎ যে পোক। থেকে 
গুটী চাষের জন্য ডিম সংগ্রহ কর! হয় ) 
ডিম লালন ক'রে তার থেকে পী. ওয়ান, 
শেণীর ডিম চাষ করা হয়। স্টেশনটি 
ছোট ছোট আরও চারটি ইউনিটে ভাগ 
কর! | এর তিনটি মীরগুপ্ডঁয়, চতুর্থাটি 
্াংমার্গে!. ১৯৬৮ সালে এই স্টেশনে 
39. আউন্প পী. ওয়ান. জাতের ডিম 
কাজ শুর কর! হয়। 
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এ ব্ছরে এক 


আউন্স ভিম থেকে যে গুটী পাওয়া যেত, 
তার পরিমাণ ছিল ৩০.৫০0০। 


মীরগুণ্ড স্টেশনের তৃতীয় ইউনিটটি 
হ'ল ভুতের বাঁগান। বাগানের আয়তন 
হবে ১৫০ একর | এখন এইটি দেশের 
উন্নত তত বাগিচার মধ্যে অনাতম । গত 
পাঁচ বছরে তত পাতার ফলনের পরিমাণ 
৭০ গুণ বেড়েছে । একর প্রতি পাতার 
উৎপাদন ১১৭.৬০ পাউগু থেকে বেড়ে 
৮২৩২ পাউওড হয়েছে । গাছের নতুন 





পরিচর্যা! পদ্ধতি এবং সার প্রভৃতি বাবহারের 
ফলে এখন একর প্রতি পাতা পাওয়৷ যাবে 
২৫০০০ পাউগ্ডের মত। 

বাইরে থেকে আমদানী কর রেশম 
কীটের ডিমের ওপর জন্মু ও কাশ্ঠীরকে 
যাতে নিরতর ক'রে বসে থাকতে না হয় 
সেজনা এ কেন্দ্রটির স্থাপঞ্তা | মীরওও কেন্দ্র 
ও সযশ্ণীভুক্ত অন্যান্য কেন্তরগুলির উন্নতি 
বিধানের ফলে জন্মু কাশ্রীরের রেশম শিল্প 
আবার অতীত গৌরব ফিরে পাবে বলে 
আশ) কর। অযৌক্তিক হবে না। 








হীরাকুদ বাধ সন্বলপুরকে 
প্রথম সারির ধানউৎপাদন- 
কারী জেলায় পরিণত 
করেছে 


গুড়িষযার হাজাব ভাদাব কম একদা 
মহানদীণ খানখেয়ালীতে হবে 
ভাবতেন 'একে কি শাসন কব যাযনা ? 
একটি শান্ত ম্োতিশ্িশীতে পরিশত কব 
খানা ঠ সেই নহান্দীকে একটি শখ 
গমদ্বিদায়িনী] ্োতশ্সিণীতে  পবিণত্ত 
করান পূ আজ শধ্ল কবে তোলা হযেছে 
ভীপাকৃদ বাধ তৈনী করে । (নীচে ছবি) 


উত্তাঞ্ড 


এই স্বপু মফল হয়ে এগাষ সঙ্গলপর 
ঞেলাটি এখন নতন কপ নিয়েছে । জেলার 
গব্ববর দেখতে পাওন। যা সব্জ “নেব 
শ্কেত। খুব্বের তুলনা এখন কষকর। 
আনেক বেশী ফসল তুলছেন! পুন্বে 
যেখানে সর্ব 'অনিশ্চবতার এপর লিভব 





ক'রে কঘকরা কেবলমাত্র একটি ধানের 
কসল পেতেন এখন হীরাকুদ খাল ও তাব 
ব শাখা থেকে সারা বছর ধরে সেচের 
জল পাচ্ছেন ব'লে বছবে দূটো৷ এমন কি 
তিনটে পর্যান্ত ফসল পাচ্ছেন । 


বেসব জাযগ। একসমযে ছিল উষর 
৪ পতিত সেখানে এখন প্রচুর কসল 
উৎপাদিত হচ্চে । সম্বলপ্ব জেলাকে 


ভারতের প্রথম সাবিন বান উৎপাদনকাবী 
জেলাগুলির মধ্যে একটি বিশিছ স্থানে 
পশ্চিদ্রিত কবাব জনা অসংখ্য ছোট বড 
নখ & মন্প্রগবণ কমী হাতে হাত 
মিলিয়ে যে বিপুল পরিশ্ম কবেছেন তারাও 
এই মাফলোর অংশীদাব, তাবা৭ প্রশংসা 
পাবার অধিকাবী | 


সাফলোব আখণতি নিবপণেৰ মাপ- 
কাঠি অনেক বকম হ'তে পাবে। যেমন 
কী পরিমাণ সাব বাবু ত হয়েছে তা দিযে 
কৃঘিব অগ্রগতির হার নিরূপণ করা যাঁয়। 
১৯৬০-৬১ সালে বেখানে মাত্র এক হাজার 
মেটিক টন রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়ে- 
ছিল, গত বছর পর্ধান্ত সেই পবিমাণ 8০0 
গুণ বেডে 80,074 টানে দাড়ায় । 


এযামোনিযাম ফলফেট, ডায়ামোনিখাম 
কনফেট, টিপল্‌ স্পা কফমফেট এবং 


চি রি 
ঘি ..4355 8৯7 
বির | 
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ইউরিয়ার মত মিশিত সাবণ্ড সাধারণ 
কৃষকর। যে পরিমাণে বাবহার করেছেন 
তাও কম উল্লেখযোগ্য নয় । আর একট! 
বিষয়ও সম্বলপূরের সাধারণ কৃঘকদের 
কারিগরী যোগাতার প্রমাণ দেয়। ত৷ 
হল ; নাইটোজেন ও ফসফেটযুজ সার প্রায় 
সমান অনুপাতে বাবহত হয়েছে । 
এনই সঙ্গে নিয়মিতভাবে শসা সংরক্ষাণের 

ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । কৃষিভূমির 
পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়ে ১,১০,০০০ একরে 
দড়িযেছে, শোধিত বীজের ব্যবহার 88 
মেটিক টন থেকে বনু গুণ বেড়ে, ২,০০0 
টনে দাঁড়িয়েছে, কৃষিব জন্য গাণ মধচুরির 
পবিমাণ ৫১ লক্ষ টাকা থেকে তিনগুণ 
বেড়ে ১৬৬ লক্ষ টাকায় দাড়ায় এবং মাটির 
মন পবীক্ষাব সংখা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়ে 
১৪ হাজারে দাড়িযেছে। 

এই পরিসংখ্যাণগুলি খুবই উত্সাহজনক 
গন্দেহ নেই কিন্ত শুধু এগুলি থেকে সম্পূর্ণ 
অবস্থা জানা সম্ভবপর নয়। 

অনেকেই হয়তো জানেন না মে 
দেশের মধ্যে সম্বলপূর জেলাতেই সব্ব- 
প্রথম ব্যাপক ভিন্ভিতে নব উদ্ভাবিত অধিক 
ফলনেব তাইচুংনোটিভ-১ ধানের চাষ করা 
হয | তারপর থেকে এই ধানের চাষের 
পরিমাণ ষেডেই চলেছে । 

বর্তমানে সম্বলপুর ছেলার কৃষকর৷ 
অশ্ততঃপক্ষে ধান চাষের ক্ষেত্রে পদা।, 
আইউ আর-৮ এবং তাইচং নেটিত-১এব 
মতো৷ পরীক্ষিত সব্বোৎকু্ ধানবীজ ছাড়া 
শনা ধানের চাষ করতে রাজি নন। 

উদাহরণ হিসেবে বল যায় যে কমল- 
সিঙ্গ। গ্রামের রামচন্দ্র রাও তাঁর সমগ্ধ ২০ 
একর জমিতেই দুটি ধানের ফসল ফলান, 
আর তার ঢাইতেও বড় কথা হল তিনি 
কেবলমাত্র পদ], তাইচুং এবং আই 
অর-৮ এই তিনটি, বেশী ফলনের ধানেরই 
চাষ করেন। 

এই তিন রকমের ধান থেকেই তিনি 
একর প্রতি ১৪৮০ কি: গ্রাম করে ফসল 
পান বলে তাতেই তিনি সন্ত । তাছাড়। 
তিনি নিয়ষিতভাধে কাটনাশক ছড়ান লে 
তার শস্যক্ষেত্রে পোক। মাকড়েরও উপদ্রব 
নেই |, 


১২ পৃহঠার দেখুন 


উৎপাদক ও ব্যবহারকারী উভয়কেই সাহাধ্য করে 


নিয় তাপমাত্রায় সংরক্ষণ 


অনুমান করা হয় যে আমাদের দেশে 
ফল, শাক, সব্দি মান, দূধ এব" ডিমমহ 
পচনশীল পদার্গুলিব শতকরা ১৫ থেকে 
২৫ ভাগ নদ হবে বায । তাছাড়া ফল শাক 
পব্দি মর্ম অনুযাষধী হয় বলে এবং সহ- 
জেই নষ্ট হব বলে উৎপাদকব। নেক সম 
অল্প মুলো বিক্রী কবতে বাধ্য হন। 
পচনশীল 1দনিস গুলিব মুলোব কোন স্থিরতা 
এাকেন। লালে উৎপাদক এবং বযবহাবকাবা 
উভয়েই অস্বিবে ভোগ কনেন | কিন্তু দে- 
শেব অনেক ছাযগাতেই এখন গাণ্ডা গুদামের 
স্রবিধে পানা যায এনং এই বকম গুদামে 
ফল শাকমন্দি ইতাদি রেখে, বাব দেখে 
বিক্রী কবাটা যে বেশ লাভজনক তা 
প্রমাণিত হয়েছে । 

জাতীর এঅর্ধনাতিতে ঠা এুদামে 
সংরক্ষণ বাবস্থাটা এত গুরুত্বপূণ ও মুল্যবান 
হয়ে দাড়িয়েছে যে সবকার ব্যাঙ্ক গুলিকে 
একটা নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছেন । এব 
ফলে ভাবতের ষ্োট ব্যাঙ্ষের মতে বড় বড় 
ৰাক্কগুলি, ঠা দামে কল, শাকসব্দি 
ইত্যাদি সংরক্ষণে উৎসাহী বাক্তিদে 
সাহায্য করার উদ্দেশো খণের সুযোগ 
সুুবিধেগুলি বাড়িযে দিয়েছে । 


আলু 


৩. 


গত কমষেকবছব যাবৎ উত্তর প্রদেশ, 
মধাপ্রদেশ ও পাঞ্জাবেব আল, উৎপাদনকরিা 
অঞ্চলগুলিতে বীজ আল, সংবক্ষণ করাব 
উদ্দেশো 21৩1 দামের বাবস্ব। করা 
হয়েছে । প্রকত পক্ষে ১৯৪৫ সালেই 
তোলটাস্‌ উত্তর প্রদেশে, বীজ নাল্‌র জনা 
সবর্ব প্রথম ঠা্ড গুদাম তৈরী করেন | মর- 
স্থমের সময় প্রতি কইনট্যাল বীজ আল,র 
দাম যেখানে থাকে ৪ টাকা! অনা সময়ে 
তার দাম হয় প্রতি কৃইনট্যাল ২০ টাকা | 
কান্জেই ঠাণ্ডা গুদামে আল, সংরক্ষণ কর! 
বিশেষ লাতজনক একটা ব্যবসায় ! এর 
চাইতে বড় কথা হ'ল গুদাম তৈরী কর! 


রঙ ধ 
রা 
শি ফন 
এ এ এ না । 


ইত্যাদির বায দুই ভিন বছরের মধে£ই 
উপে আসে । 


২ সেক্টিথেডে আলু, সংরক্ষণ করা 
যায এবং এই বকমভাবে ছয়মাস পধশ্ 
বাথ। যায়| পশ্চিবঙ্গ গুদাম নিন্নাণ কপোৌ- 
বেশনেন, আলব গাণ্ডা গুদামের কথা এই 
ধপলে উল্লেখ করা যায় । পশ্চিবঙের সবর্ব - 
পুধান আল, উৎপাদনকারী শ্মঞ্চল তার- 
কেঁশ্বে এই এদামটি তরী করা হযেছে । 
২, ৭৩ €মটি,ক টন বাজ আলু যাতে 
শংবক্ষণ কবে কমকদেব উপকাব করা যার 
গেই উদ্দেশে।ই এটি তৈবি করা হন । এখন 
একটি ভারতের অনাতম বিখ্যাত গুদাম | 


শতকরা ৮৫ খেকে ৯7 ভাগ আর্দ্র তাষ 
এবং 7 থোকে ১৩ তাপমাত্রায় এই বকম 
ঠাণ্ডা দামে ফল ও শাক সম্মি ২২ "কে 
৭০ দিন পর্যন্ত টাট কা রাখা হয়| 


দ্ধ 

প্রতিদিন দ্ধ আমাদের দেশে 
উৎপাদিত হয় ভাব শতকরা দশভাগই ন%& 
হনে যাব । 

১০" সেনিখ্রেডের বেশী তাপমাত্রা 
দৃূধ যদি বেশীক্ষণ বেখে দেওয়। যার তাহলে 
দধের মধো মে বীজানু থাকে তা অতাশ্থ 
ভ্ভগতিতে বাড়তে খাকে | নানা জায়গা 
থেকে দূধ সংগ্রহ করে, সেগুলি বীজানুমুক্ত 
করে অন্যানা জিনিস তৈরী করার জনা 
কোন কেন্দ্রে পাঠাতে যথেষ্ট সমর লাগে 
বলে, বেশী সময়েরর জন্য দূধ টাটকা 
রাখার উদ্দেশো গরু বা মহিঘেব দৃধ দৃুইযে 
নিয়েই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত৷ ঠাণ্ডা কনা 
করা উচিত | তখনই দধকে 5.৪" সেটিগ্রেড 
বা তাৰ কম মাত্রায় ঠাগুা কবে 
বাবহারের পুবর্ব পধন্তথ এ বকম ঠাও্ডাই 
রাখতে হন । 


দুধ যদিও অত্যান্ত তাড়াতাড়ি খারাপ 
হয়ে যায়, তবুও যাদ উপধয,ক্তভাবে তা 


ঠাণ্ডা রাখা যায় তাহলে দুধ দুইয়ে তা ১৫ 
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দিন বা তাব বেশী সময় পর্ধস্ত টাটকা বাখা 
যায | 

এই শতাব্দিব চল্লিশ দশকের গোড়। 
থেকেই ভোলাটাস্‌ এই দেশে দূধকে বীজানূ- 
মুক্ত কবাব কাজ এবং ঠাণ্ডা গুদাম ইত্যাদ 
তৈরি কবাধ কাজ সুর কবেন। তার পর 
খেকে তারা মাখন, পনীর, দূধ এবং বিস্কুট 
ইতা।দি সংবক্ষণের জনা অনেক ঠাণ। 
গুদাম স্বাপন করেছেন । 

নানা ধরণের মন্ত্রপাতির শাহাযো নানা 
বকম পদ্ধতিতে জমাট খাদ্য তৈরি করা ছয় । 
তবে স্বল্পতম বায়ে ও স্বল্পতম সমখে যে সব 
পদ্ধতিতে কোন জিনিস প্রয়োজনীএ 
ভাপমাত্রাম সংরক্ষিত কলা যায়, সেই পদ্ধ- 
তিটাই সাধাবণত$ সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য 
হয়। 

দন্ত হিসেবে পটে ফিজারের কথা 
উল্লেখ করা! যায় | এটা হল ইনস্ুলেট কর! 
সাধাবএ একটি আলমাবির মত জিনিস। 
এতে সোজ। সোজা কতকগুলি খোপ আছে । 
এই খোপে পুটগুলির ওপরে জিনিস রেখে 
ঠাণ্ডা কবা যায়| “জনিসগুদি বের করতে 
বা রাখতে বাতে সুবিধে হয় সেজনায সে- 
গুলি সামনে টেনে এনে আবার বন্ধ করা 
যার। 


“শধাংশ অপর গহঠায় 


তাড়াতাড়ি জমাট করার অর্থ হল 
পচনশীল - পদার্ধগুলিকে ভ্রতগতিতে 
8০" থেকে ৪৫" সেন্টিগ্রেডে জমানো | এই 
রকমভাবে ঠাণ্ডা করা হ'লে সেগুলি যখন 
আবার রানা করে খাওয়া হর তখন তা 
টাটকা জানসের মতোই মনে হয় | এই- 
রকমভাবে ঠাণ্ডা কর) খাওয়ার জিনিস 
পরে আবার ২৫ থেকে ১৮" সের্দিগ্রেড তাপ 
মাত্রায় সংরক্ষণ কলা যাগ । 

বর্তমান শতাব্দির চলিশ দশকের শেষেন 
দিকে বিভিম্ন জিনিস তাড়াতাড়ি জমাট 
বাধানোর জন্য বোশ্বাইতে পনীক্ষামূলক যে 
কারখানা স্থাপন করা হয় তাই হল মাচ্ছ 
জমাট করাব ভাবতে প্রথম কারখানা | 

সমুদ্রজাত গাদ। খুৰ তাড়াতাড়ি জমাট 
করার ব্যবস্থা কবায, বিশেষ করে কেরালার 
সমুদ্রজাতি খাদ্য দ্রব্যা।দর রপ্তানী, বেড়ে 
গিয়ে ১৯৬৮ সালে তা ২২,০৮ কোটি 
টাকায় দাড়ায় । সমুদ্রজাত খাদ্য রপ্তানী 
করার জন্য আমাদের দেশে ৮২টি 
রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠান আছে তাব মব্যে 
শতকরা ১০ টিইউ হ'ল কেরালায় | 

এরপর বাঙ্গালোর, কালকট এবং 
কোচিনে এই রকম তিনটি প্যান্ট স্থাপন 
কবা হব। এগুলিতে * ইদ্চি পুরু পর্ষন্ত 
মাছের ট.করো জমাট বাধানো যার | 

মাংস এই ল্লকমভাবে ঠাও্ড কবার জন্য 
বোদ্বাইতে, ভারতীয় সৈনা বিভাগের গ্যারি 
সন ইঞ্জিনীয়ারের জন্য সবর্ব প্রথম বড় 
ধনণের (২০20 টন কুমতার ) প্যান্ট 
স্বাপন কর! হয় । ১৯৪৩-৪৪ সাল থেকে 
এটি এখন পধন্ত চালু বয়েছে। 


হলদিয়। বন্দরে নতুন ডক 


কলকাতা বন্দরের উন্নয়নের জন্য 
হলদিয়াং একটি পরিপূরক ডক তৈরী 


হচ্চে | ১৯৭১ সাল নাগাদ হলদিয়ার 
নতুন ডকটি চালু হবে বলে আশা কর। 
যায়। এই ডকের জন্য লৌহ আকর এবং 
কয়লা বোঝাইয়ের প্যান্ট সরবরাছের বরাত 
দেওয়া হয়েছে । নদীন মোহানার গভীরতা 
ও প্রস্থ বাড়াবার উদ্দেশ্য মাটি কাটার জনা 
একটি নতুন ড্রেজার কেনার প্রস্তাব বিবে- 
চনাধীন রয়েছে | তৈলবাহী ট্যাঙ্ক ভেড়বার 
উপযোগী একটি “অয়েল জেটি' ইতিমধ্যেই 
তৈরি হয়ে গেছে । 


_ সম 


পরিকল্মনা ও সমীক্ষা 


১০ পৃহঠার পর 


পদ] ধানের চাষে তিনি যে অভিজ্ঞতা! 
অজ্জন করেছেন তাতে তিনি দেখেছেন যে 
এই ধান যে কেবল তাইচুং নেটিভ-১ এবং 
আই. আর-৮ খেকে তাড়াতাড়ি পাকে তাই 
নয় এগুলি থেকে অনেক বেশী পরি- 
মাণ মাঝারি সরু চাল পাওয়। যায় । 

গত বছরেই তিনি সব্বপ্রথম পদ্য 
ধানের বীজ ব্যবহার করেন এবং দেখতে 
পান যে এগুলি তাইচুং থেকে ৮১০ দিন 
নাগে এবং আই আর-৮ থেকে ১৫ দিন 
আগে পাকে | তিনি এই ৰছর থেকে 
তার সমস্ত জমিতেই পদ ধানের চাষ 
করবেন বলে স্থির করেছেন | 

বড়গড় তালুকের আনন্দ রাও, ইতি- 
মধ্যেই বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছেন । 
জানুয়ারি থেকে মে মাসেব খন্দে তিনি 
তার সমগ্র ৬০ একর জমিতেই পদা! ধানের 
চাম করছেন । সম্বলপুর জেলায়, এমন 
কি সমগ্র 'ওড়িষ্যাতেও বোধ হন আর কেউ 
তার সম্পূর্ণ জমিতে এই রকমভাবে পদা 
ধানের চাষ করেননি । 


ধান-উতপাদন যদিও আমাদের মনো- 
যোগ বেশী আকর্ষণ করে তবুও কেবলমাত্র 
ধানের ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সীমাবদ্ধ নয় 
(ওড়িষ্যা ধানের আদি বাসভূমি বলেই 
অবশ্য ওড়িয্যাতে ধানচাঁষের অগ্রগতি 
সম্পর্কে আমরা বেশী আগ্রহশীল )। 
উদাহবণ হিসেবে বল যায় গোবিন্দপুর 
বুকের বামফাই গ্রামের প্যাটেল ভ্রাতুত্রয়, 
আলুচাষে যখেষ্ট প্রমিদ্ধি অজ্ডন করেছেন । 
২১ বছর বয়স্ক কাহিতান প্যাটেল, তার 
কফরি আলুর ক্ষেত থেকে প্রতি একরে 
১৮৮ কৃইন্ট্যাল আলু পান এবং তাতে 
তিনি গত বছরে এ বুক থেকে প্রথম 
পুরস্কার পান । তার জ্ষ্ট্রাতা ৩০ বছর 
বয়স্ক অঙ্জ্ন মোহন প্যাটেল প্রতি একরে 
১৪৮ কৃইন্ট্যাল আলু ফলিয়ে দ্বিতীয় 
পুরস্কার পান। তৃতীয় ভ্রাতা ভীমশেঠ 
প্যাটেল, তার পৃব্ববছরে, রাজ্যের রাজধানী 
ভুবনেশুরে উৎকল ফুল ও শাকসব্জি প্রদ- 
শণীতে ছিতীয় পুরস্কার পান । 

কিন্ত আলু উৎপাদনে পুরস্কার লাভ 
করাটাই তাদের একমাত্র সাফল্য নয়। 
অবশ্য এই পুরস্কারগুলি পাওয়ায় প্যাটেল 


ধনধানো ২২শে-বেক্্য়ারী ১৯৭০ পুষ্ঠী”১৭. 


ভ্রাতারা একটি নতুন মোটর সাইকেল 
কিনেছেন এবং বেশ বড় একখানা বাড়ী 
তৈরী করছেন ( সম্ভবতঃ আলুর গুদাম 
করার জন্য )। 

অজ্ঞজন মোহন দূৃই একর জমিতে 
মেক্সিকো গষ 'সিফেদ লামার” চাষ ক'রে 
প্রতি একরে ২৪ কইন্ট্যাল ক'রে ফসল 
পান। লুধিয়ানার গম চাষীও এই রকম 
ফসল পেলে আনন্দে উৎফুল্ল হতেন । 

এরা এবং এদের মতো আন্বও 
অনেকে, পনেরো বছরের কম সময়ের 
মধ্যেই সম্বলপূরের কৃষক সমাজের বছদিনের 
এক স্বপু সফল ক'রে তুলতে সাহায্য 
করছেন । 

অলক মোষ 
৫ পৃম্ঠার পর 

মগ্তরীর মতোই এ কথাটা মনে রাখতে 
হবে। ব্যাঙ্কগুলির সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ।ট। 
ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা উচিত । 
এটার অর্থ কেবলমাত্র “বেসরকারী ব্যাঙ্ক- 
গুলির নিয়ন্ত্রণ” হওয়া উচিত নয়। 
বড় বড় বেসরকারী ব্যবসাগুলিও প্রত্যক্ষ 
বা 'অপ্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা৷ উচিত। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, &্েঁট ব্যাঙ্ক, এবং সমবায় 
ব্যাঙ্কগুলিও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার 
অন্তর্ভৃস্ত। আস্তে আস্তে ব্যাঙ্ক বহির্ত 
অন্তবত্তী আথিক সংস্থাগুলিও একটা 
ব্যাপক খণ নিয়ন্ত্রণ ও খণ পরিকল্পনা 
ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত কর। উচিত । সম্পৃর্ণ- 
তাবে 'নাস্ট্রায়করণের কোন কর্মসূচী ছাড়া 
এগুলি করা সম্ভব নয় | 

ভারতের থণ মঞ্জরির সুষ্ঠ, ব্যবস্থ। এবং 
ব্যাঙ্কগুলির ওপর প্রকত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ 
অভ্জন করতে হলে, তার প্রথম সর্ত হওয়া 
উচিত খণদানকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির 
রাস্ট্রীয়করণ | কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অবি- 
লগ্বে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়তে। 
সম্ভবপর নয়। সুতরাং বেছে বেছে 
কতকগুলি ব্যান্ক রাষ্ট্ায়ত্ব করার উদ্দেশ্যে 
তাড়াতাড়ি কোন কর্মস্চী গ্রহণ করার 
পরিবর্তে আমাদের একটু অপেক্ষা করে 
তার জন্য উপযক্ঞ ভিত্তি তৈরী করা 
উচিত 1. চি ১ 


মংবক্ষণের জন্যে 


কাচা শ্াকসজী ও ফলম.ল শুকোবার ঘরোয়া পদ্ধতি 


ফলমূল শাকসজী সংরক্ষণের নানা 
পদ্ধাতি আছে, যার মধো আচার, চাটনী, 
মোরববা প্রভূতি বাঙালী গৃহস্থ বধদের 
কাছে খুবই পরিচিত। কিন্ত এইসব 
পদ্ধতিতে কাঁচা ফলমূল বা শাকসব্জী এমন- 
তাবে রাখা যায় না যাতে সেগুলি কাচ। 
বা রেঁধে খাওয়া যায়। কাঁচা শাক- 
সব্দী যদি শুকনে। ফলের মত সংরক্ষিত 
অবস্থায় রাখা যাঁষ তাহলে বছরের মব 
সময়েই সেগুলি রাধা যেতে পারে । বছ- 
রের এক একটা সময়ে এক একটা সব্দী 
ধুব পাওয়া যার আবার অন্য সময়ে সেগুলো! 
বাজারে খাকে না। দ্বিতীয়তঃ প্রীষ্মের 
সময়ে শাকসব্দীর বাজার খালিই খাকে। 
সে সনয়ে নামার জন্য পদ স্থির কর। গৃহস্ত 
বধূদের পক্ষে একটা সমস্যা হয়ে দাড়া | 
এই সমস্যার সুরাহা হিসেবে পন্চিম বজের 
কৃষি বিতাগের বিপণি শাখ।, শাকসন্দী 9 
ফল সংরক্ষণের একটা সহজ পদ্ধতির বল 
প্রচারে উদ্যোগী হয়েছে । এই পদ্ধতি 
আর কিছুই নয়, টাটকা শাকসজী ও পাকা 
কল শুকিয়ে রাখা | ঠিকমত শুকিয়ে নিতে 
পারলে শাকসক্জীর গুণ ন্ট হবে না এমন 
কি কাঁচা অবস্থার চেহারা ও স্বাদও 
খাকবে। 


ফল মুল সজজী প্রভৃতি শুকোবার তিনটি, 
পদ্ধতি আছে, (১) রোদে শুকোনো, 
(২) তাপে শুকোনো ও (৩) যন্ত্রের সাহায্য 
উঁকোনে।) এই তিনটির যে কোনোটি 
থেকে সম্পূর্ণ ফল পেতে হ'লে কয়েকটি 
নিয়ম অবশ্যই মেনে চল! দরকার | গেই 
নিয়মগ্ডলি হ'ল (১) শুকোবার আগে 
সক্জী বা ফল ধুয়ে পরিস্কার করে জল 
শুকিয়ে নেওয়া উচিত। (২) সব্জীবা 
ফল সুপুষ্ট অথচ শক্ত হওয়! দরকার । 
(৩) ফল বা শাকসজী সকালের দিকে 
পেড়ে বা তুলে, ধুয়ে, ৬ ঘন্টার মধ্যে 
শুকিয়ে নেওয়! উচিত। 

কিছু কিছু স্জী ঘা ফল আস্ত শুকোনে। 
হয়, শাক আল্তই শুকোতে হয়। 'সব্জীবা 


কল আকারে বড় হ'লে তার খোসা ছাড়িয়ে, 
বীচি ফেলে, কেটে বা নূন মাখিয়ে নিতে 
হয়| কাটা টুকরো পাখনা (১/৮ ইঞ্চি 
১/৪ ইঞ্চি পরু), লম্বা, ফালা ফালা হ'লে 
তাড়াতাড়ি 'শুকোয় এবং তাড়াতাড়ি 
শুকোলে তার নিজস্ব সাদ গন্ধ বেশী বজায় 
থাকে । 

সব্দী বা ফল কাটার সময়ে, অনেক 
ক্ষেত্রে কষের দাগ পড়ে যায়। গৃহস্থ 


পরিবারের বটিতে কাটাব দক্কূণ এ ব্যাপা- 


রটা প্রায়ই নজরে পড়ে । এটা এডাবার 
উপাষ যে ( নূন মেশানো জলে সেবখানেক 
জলে বড চামচের তিন চামচ নূন ) এগুলি 
ধুয়ে নেওয়া এ সব বাঙ্গালী বধূই জানেন । 
তবে ষ্টেনলেম ট্টিলের ছুক্বীতে কাটলে দাগ 
পড়ান্ন সম্ভাবনা খুব কম খাকে | 

শাকসন্দী শুকে'বাব আগে একা 
ভাপবে নিতে হয এবং ফলমূলে গন্ধকের 


ধোঁয়া খাওয়াতে হয় । ভাপানোর সব- 
ঢেনে সহজ পন্থা, ফঠ5শ্তু অবস্থা বেশ 


খানিকটা জলে যজ্সীব টুকরো গুলো নোড়ে 
চেড়ে নেওরা আগ তানা হলে উনুনে 
রাখা ফুটন্ত জলের পাত্রের ওপর সব্জীর 
টকরোগুলি কাপড়ে বেঁধে ঝ,লিয়ে রাখা | 


ভাপিয়ে নেওয়ার পর সেগুলিকে 
কাঠের কানাঅলা তারের ট্রেতে ঢেলে 
দিতে হবে। ট্রের ওপরে একটা মশারীর 
কাপড়ের মত জালী কাপড়ের ঢাকা থাকলে 
ভালো । ট্রেট মেঝে থেকে অন্ততঃ চার 
ইঞ্চি উচুতে রাখা দরকার, তাহলে জল 
সহজে ঝরে বেড়িয়ে যেতে পারবে । 


ফলমূলে গন্ধকের ধোঁয়া লাগানোর 
পদ্ধতিও কঠিন নয় । ধেোয়! লাগানোর 
জন্য একঠ। বন্ধ বাক্সই সবচেয়ে ভালো | 
তা নয় তো! একটা বন্ধ ঘরেও এটা সম্তব 
হ'তে পারে। প্রক্রিয়ার্ট হল সামান্য একটি 
টিনের পাত্রে গন্ধক জ্বালিয়ে তার ওপর 
ফলের ট্রেগুলি রাখতে হবে । ফলে, 
গন্ধকের ধোয়া আধঘন্টা এক ঘন্ট। লাগ। 
দরকার । তারপর ভালে করে নাক ঢেকে 


ধনধানো ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১৩ 


ট্রেগুলো সরিয়ে নিতে হবে । ট্রে সরাবার 
সময়ে খুব সাবধান হওয়া দরকার | 
গদ্ধকের ধোঁয়া বিষাক্ত, নিশাসের মঙ্গে চলে 
যাও] মারাত্বক | দ্বিতীয় কথা, গন্ধকের 
বোযা লাগাবার সময়ে কাঠের ট্রে ছাড়। 
অন্য ধাতব কোনও পাত্র যেন একেবারে 
ব্যবহাৰ করা না হয়। 

এর পরের পধায় হ'ল শুকানো । 
রোদে শুকানো সবচেয়ে সহজ, সরল ও 
সুলভ পদ্ধতি । রোদে শুকোতে হ'লে 
ভাপানো বা গন্ধক লাগানো স্জী বা ফল 
একটা কাঠের ট্রেতে অল্প পরিমাণ ছড়িয়ে 
দিতে হবে। যাতে গাতে গায়ে বা 
একটার ওপর একটা লেগে না থাকে । 
এই ট্রেগুলি প্রথম দিনে ভোরের দিকেই 
রোদে দিতে হবে এবং প্রতি দৃ'ঘন্টা অন্তর 
কাটা টুকবো'গুলো উলটে দিতে হবে। 
দ্বিতীয দিন খেকে দিনে দৃ'বার উলটে 
দেওয়াই যখেঞ্ হবে। পরো শুকোতে 
দই খেলে পাঁচদিন সময় লাগে । ট্রেগুলি 
স্ধ্যান্তেন [ঠক আগে ঘরে তুলে আনতে 
হয | 

উনুনে শকোনোব পদ্ধতি দত শুকো- 
বার পক্ষে প্রকৃ্ট | এই পদ্ধতিতে ফল ব' 
সন্সীর টুকরোগুলি ট্রেতে বা পেটে রেখে 
১৪০"--১৫০ ডিগ্রী ফাঃ তাপে পাচ মিনিট 
সেঁকে নিয়ে ১৫ মিনিট ফ্যানের হাওয়ায় 
ঠাণ্ডা করে নিতে হ'বে। কাটা ফলবা 
সব্জী উনুনের তাপে শুকোবার সময় একটা 
স্তর বা 'লেয়ারে' শুকোতে হ'বে। এই 
প্রক্রিয়ায় বারবার সেঁকে ও ঠাণ্ডা করে 
অতি অল্প সময়ে এগুলি শুকিয়ে নেওয়া 
যায় । উনুনের তাপে শুকোবার সময়েও 
সেদিকে সনবদা দৃষ্টি না রাখলে ফল ব৷ সব্জী 
পুড়ে যেতে পারে | তৃতীয় পদ্ধতি হ'ল 
যন্ত্রের সাহায্যে শুকানো । তা এক্ষেত্রে 
অপ্রাসঙ্গিক | 

শুকোনো হয়ে গেলে, শুকনো ফল ব! 
সন্জী ঘরের তাপে ঠাণ্ডা করে খটখটে 


শুকনো ও পরিস্কার পাত্রে ভরে রাখতে 
হ'বে। 


লরকানী সাহায্যে হাস মূলো 





করার ক্ষমতা শ্রাপণাদের 
পরিবার পরিকম্পনার জন্য 
পুরুষের ব্যবহার উপযোগী 
উন্নত ধরণের রবারের জন্মনিরোধক 
সুদী খোকা, ওষযুধেন দাকান, ঈগাধান্রণ বিপণী, 
পিগারেটেজ ফ্বোকান্র- সপ্ত কিজতে পাওয়। যায ৪ 





প্রবালের জনসনিরোধক্ক নিলোধ হ্যবহার করুন ৪ 
সারা দেশে হাটে-বাজ্ালে এখর পাওয়া) যাচ্ছে ॥ 


জন নিয়ন্ত্রণ করুন ও পণ্রিকল্পিত পরিবান্ধের 


পুরুলেন জন্যে, নিরাপদ, সম্পল ও উন্নতধলণেক্ 
ঘাানন্দ উপভোগ করুন । 


হাতের মুঠোয় পাসে গেছে। 





জক্ম প্রতিরোধ 





সংরক্ষণ পরিকল্সনা সমাজ বিকাশের 


অপরিহার্য অঙ্গ 


সুখলজন ঢক্রব্তী 


একট দেশের গোটা অর্থনৈতিক 
অবস্থ!কে স্বদৃঢ় করে তোলবার জনা অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পন। গ্রহণ ও ত৷ সফল করে 
তোল। অত্যাবশক, সন্দেহ নেই । স্বল্পোনত 
দেশসমূহের, উন্নতির পথে উত্তরণের একমাত্র 
উপায় হ'ল এই পরিকল্পনা । কিন্তু কি 
ধরণের পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে একটি শ্বল্পো- 
ন্নত দেশের সমাজ, বিকাশ লাভ করতে 
পারে, সে কথা স্ুস্বভাবে চিন্তা না করে 
বৃহত্বর পরিকল্পনার ঝুঁকি নিয়ে প্রভূত শুম 
ও অর্থ বিনিয়োগ অনুচিত বলেই মনে হয় । 
যদিও আমর। মনে করি যে স্বল্পোল্সত দেশের 
অর্থনৈতিক পরিকল্পন৷ সব সময়ই উন্নয়ন 
পরিকল্পনার রূপ লাভ করে তথাপি তার 
ফলাফল সবসময়েই সমাজের অনকুলে হয় 
ন। | পরিকল্পনার লক্ষ্য সমাজতাপ্িক হলেও 
সমাজের একটি অংশ হয়তো বেশী 
লভিবান হয়, অন্য অংশ পৃর্র্বাবস্থাতেই 
থেকে যায়। কর্তব্য কি? 


কতব্য অনুমান কর! শজ্জ নয় । কাছের 
বস্তকে সবাগ্রে বিবেচনা করে তবেই 
দৃূরলক্ষ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত এবং 
তাও হঠাৎ নয় । ধীরে ধারে ধাপে ধাপেই 
লক্ষ্যে পৌছুনোর জন্য চেষ্টা করতে হবে । 
এবং সংরক্ষণ পরিকল্পনাই উন্নয়ন পরিক- 
র্লনার প্রাথমিক স্তর হওয়া উচিত। 


অবশ্য এ কথ। শুনলে পথিবীর ধন- 
তন্ত্রী সমাজ হয়তো! উপহাস করবেন । 
অবশ্যই এ ধরণের মতবাদের মধ্যে কোন 
রকম যথার্থ খুজে পাবেন না। ১৯২৯ 
--এর সোভিয়েত পরিকল্পনা এই কারণেই 
ধনতন্ত্বী অর্থনীতিবিদদের সমালোচনার 
লক্ষ্য হয়েছিল। 

ধনতন্ত্রী পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টিতে 


সার্থক মনে হলেও আসলে তা অপচয়েরই 


পরিকল্পনা বিত্ত যে পরিকল্পনায় গোটা! 


সমাজ লাভবান হয়--ধনী দরিদ্রের বৈষম্য 
নষ্ট হয় তাই--ই হ'ল সত্যিকারের স্থা্টি- 
মূলক পরিকল্পনা । এতে সমাজের আত্য- 
স্তরীন বিরোধ অপসারিত হয় এবং বিকাশ 
তরানিত হয় | 

পরিকল্পনাকে যদি প্রকৃতই সৃষ্টিমূলক 
পরিকল্পনায় ব্ধপ দিতে হয় তাহলে উন্নয়ন 
পরিকল্পনার আগে সংরক্ষণ পরিকল্পনার 
বিষয়েই সচেতন হতে হবে বলে আমার 
মনে হয়। কেননা কেৰল সৃষ্টি করলেই 
তে। চলবে না স্থষ্ট বস্তকে সংরক্ষণ অর্থাৎ 
পালন না করলে স্থষ্টির কার্যকারিতা কি 
থাকবে ? স্জনীশক্তির সঙ্গে পালন শক্তিও 
সুদৃঢ় হলে গোটা সমাজে একটি সাম্য 
প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার ধারণ। | 


এতদিনকার পঙ্গ, আথিকজীবনকে 
পরিকপ্পনার সাহায্য পৃনরুজ্জীবিত কবে 
তুলবার প্রচেষ্টা, ভারতবষের গোটা অর্থ- 
নৈতিক চেহারা বদলে দেবে আশা করা 
যেতে পারে । কিন্ত কি ভাবে? বলা 
বাহুলা, মিশ আথিক ব্যবস্থা ও আথিক 
পরিকল্পনায়, শ্ণীন্বার্থ ও প্রাধান্য অক্ষ 
থাকছে বলেই আমাদের দেশের শিল্পপতির! 
উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় এত উৎসাহৰোধ 
করেন । 


কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা প্রমণ করছে 
যে, শুধুমাত্র উন্নয়নম.লক পরিকল্পনা কখনও 
একটি দেশের গোট। সমাজকে স্পর্শ 
করতে পারে না। যদিও অঙ্ক ও তথ্য 
দ্বারা পরিকল্পনার আয়তন ও আয়োজন 
বুঝতে হয় তথাপি পরিকল্পনার রূপ বঝতে 
হলে সেই অঙ্কের অরণ্যের পথ না.হারিয়ে, 
তার মূল সত্যকে ৰুঝবার চেষ্টা করতে হয় | 
পরিসংখ্যাণ ছাপা হতেই ত৷ বদলাতে পারে 
_-কিস্ত প:রস্থিতি তত বদলায় না| সমা- 
জেই পরিকল্পনার ফলাফল প্রতিফলিত হয় । 


আমরা তো ইতিমধ্যে তিন তিনটি 
পরিকল্পনার কাজ শেষ করলাম । চতুর্থ 
পরিকল্পনাও এগিয়ে চলবে উজ্জুল সম্ভাবনার 
পথে। কিস্ত এতদিন পরেও সাধারণ 
মানুষের মনে প্রশু জাগছে এই সব পরিকল্প- 
নার ফলে আমর বাস্তবিকই কি পেলাম ? 
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কিছুই যে সাধারণ মানুষ পায়নি-এমস- 
কথা বলবো না । তবু এই সব পরিকল্পনার: 
ফলে সমাজের একটি বিশেষ অংশই লাভ" 


বান হয়েছে আর অধিকাংশই, যে তিমিরে 
ছিল সেই তিষ্বিরেই আরও গভীবভাবে 
নিমজ্জিত হয়েছে তাতে আমার কোন রকম 
সংশয নেই । কিত্ত আমাদের পরিকল্পনার 
খসড়া যখন তৈরি কর। হয়েছিল তখন তার 
রচায়তার৷ কিন্ত অনেক উজ্জল সম্ভাবনার 
কথা বলেছিলেন- কৃষি ও সমাছ উদ্লায়ন, 
সেচ ও বৈদ্যতিক শক্তির প্রসার, শিল্প ও 
খনিজ দ্রব্যের উন্নতি ও যথার্থ বাবহার, 
পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, 
মাখাপিছু আয়বৃদ্ধি, খাদ্যশস্যেম্বয়ংসম্পূর্ণতা 
লাভ দেশের জনশক্তির সম্থ্যবহার, কর্ম সংদ্ব। 
নের সুযোগ সুবিধা, আথিক বৈষম্য দৃরী- 
করণ ও সমাজতন্ত্রের দিকে ক্রত পদচাররণ 
-_-এ সব অনেক মধুর কথাই শুনেছিলিষ 


আমরা | কিন্তু আজ চতুর্থ পরিকল্পনার 
ক।জে হাত দিয়েও আমাদের মন থেকে 
সন্দেহ দূর হচ্ছেনা কেন ? 


প্রথম পরিকল্পনাতে কৃষির যথেষ্ট উন্ন- 
য়ন হয়েছিল । কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
গোড়া থেকেই দেখা দেয় বৈদেশিক মুদ্রা 
সমস্যা এবং তারই যধ্যে জনসংখাার অর্তা- 
বনীয় বাদ্ধ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য 
ছিল ১ কোটি লোকের জন্য কর্ম সংস্থানের 
ব্যবস্থা কর।, কিন্তু কার্যত ৮০ লক্ষ লোকের 
জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কর! হয়েছিল । 
একে অবশ্য প্রশংসনীয় সাফল্য বল। যায় । 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে কমপ্রাথীর সংখা। 
আরও বেড়ে যায় এবং পরিকল্পনার শেষে 
৯০ লক্ষ লোক বেকার থেকে যায়। 
তারপর এই সময় আবার দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি 
পেতে থাকে | তারপর তৃতীয় পরিকল্পনার 
শেষে ও চতুথ পরিকল্পনার প্রারন্তে দ্রবামূল্য- 
বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, শিল্পে অশান্তি, বেকার সমস্যা 
ইত্যার্দি মাত্রাতিক্িক্তভাবে দেখ! দেয় এবং 
সাধারণ মানুষের জীবন অলহলীয় করে 
তোলে । এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা কেন দেখা 
দিল' তার মূলে কি রয়েছে সে আলোচনায় 
আমরা এখন যাচ্ছি না। তবে এ সবের 
হাত থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে সংরক্ষণ 
পরিকল্পন।র কথাই আপাততঃ উল্লেখ 
করছি । 


২০ পৃথ্ঠায় দেখুন 


কষিকর্ধে মংগঠন ৪ নেতৃত 


এ কখা সাধারণভাবে শ্বীকত যে, 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কমি ও শিল্পের 
স্ঘম উন্ধতিবিধানই অন্যতম প্রধান নীতি 
হওয়া উচিত । অর্থনৈতিক অবস্থার 
অনুন্নত পযায়ে, কৃষির ওপর প্রায় সম্পৃণ 
নির্ভরশীল খাকতে হয় । কিন্তু কৃষি ও 
শিল্প এই দ্বিবিধ ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে 
এবং আথিক অবস্থার ক্রমোগনতির ফলে, 
সেই নির্ভরতা ক্রমশঃ হাস পায় । তাতে 
কৃষির ওপর নির্ভরশীল ফাঁদের বছরে কয়েক 
মাম বেকার থাকতে হয় তারাও বিভিন্ন 
শিল্পে কাজ সংগ্রহ ক'রে, জমির ওপর নিভর- 


শীল হবার বাধ্যবাধকতা থেকে মক্তি 
পেতে পারেন । জমির সংক্কার ও উম্নত 


ধরনের কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ এবং চাঁষে 
যন্ত্রের বাবহারে ফলন বেড়ে যাবার ফলে 
একর ও মাথাপিছু উৎপাদন হার বাড়ে, 
জাতীয় আয়ে কৃষির অংশও বেড়ে যায়। 
তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই, শিল্প 
সম্প্রসারণের ও তার আয়ের তুলনায় কৃষি 
উন্নয়নের গতি অপেক্ষাকৃত কম হয়, কেননা 
শিলের ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতি যতটা হ্রত 
হওয়া সম্ভব কৃষিক্ষেত্রে তা নয়। 

কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন পরস্পর নির্ভর- 
শীল হলেও কৃষির সমস্যা অপেক্ষাকত 
জটিল এবং জটিলতার গ্রস্থিগুলি কৃষি অর্খ- 
নীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিহিত। অনুমত 
দেশগুলিতে এই জটিলতার বড় কারণ এই 
যে, এখানে কৃষিকম শুধুমাত্র জীবিকা 
নিবাহের মাধ্যম নয়, জীবনের মূল অব- 
লম্বন। তাই এ দেশে 'মার্টির টানে' জমি 
থেকে মাথাপিছু আয় কমে এবং কৃষকর৷ 
অভাব অভিযোগের হাত থেকে মৃক্তি 
পাননা | তা ছাড়া বৈষম্যমূলক মালিকান। 
স্বত্ব, চাষ জমির ক্রম খণ্ডীকরণ, চাষের 
পুরনো পদ্ধতি, বিভিন্ন মূলধনী উপাদানের 
অভাব, সমবায় ব্যবস্থার অনগ্রসরতা, 
কৃষিতে উদ্ব-স্ত ব্যক্তিদের জনা কর্মসংস্থানের 
উপযুর্ত কুটির শিল্পের অভাব এবং 
উপযুক্ত মুল্যে বিপণণ ব্যবস্থার অভাব 
ইত্যাদি এগুলি হ'ল কি সমগ্যার বিভিন্ন 
দিক | তার ওপরে কৃষিপণোর দামের 


অন্ুণ মুখোপাধ্যায় 


তুলনায় সাধারণের জন্য ব্যবহারযোগ্য 
শিল্পদ্রব্যের দাম বেশী বাড়লে কৃষির সমস্যা 
আর'ও জটিল হয়। 


শিল্প ক্ষেত্রে, একক উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পবিবর্তে বর্তমান যুগে 
এগুলি সংযুক্ত আমানতী কারবারে পরিণত 
কয়েছে। কৃষিক্ষেত্রেও এমন সংগঠনগত 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়| সকল দেশেই 
পরিবাৰ ভিত্তিক কৃষিকর্ম ছিল কৃষি 
সংগঠনের প্রাথমিক পধায়। ক্রমশ: 
দেশের বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
বিবতনের সঙ্গে তাল রেখে পরিবার 
ভিত্তিক কৃষি শংগঠনের রূপাস্তর ঘটেছে 
অনেক দেশে । ফলে তা বিভিযন দেশে 
বিভিন্ন রূপ নিয়েছে, যেমন, সংগঠিত কৃষি, 
সরকার নিয়প্িত কৃষি আবাদ এবং সংযুক্ত 
আঁমানতী কৃষি সংগঠন | এখানে লক্ষণীয় 
বিষয় এই যে, পৃথিবীর অনুমনত কৃষি প্রধান 
দেশে পরিবার ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার 
রূপান্তরের গতি প্রকৃতি অত্যন্ত মন্থর | 
অথচ কৃষিব উন্নতির জন্য পরিবার ভিত্তিক 
কৃষি কাঠামোর পরিবতন অপরি- 
হার্য | এর সবচেয়ে বড় বুক্তি হ'ল এই 
যে, পারিবারিক, বিশেষ করে যৌথ পরিবার 
ব্যবস্থার ভাঙনের ফলে জমির ক্রম বিভা- 
জনে কৃষি ক্রমশ: স্বল্প আয়মূলক বৃত্তিতে 
পরিণত হতে চলেছে | একমাত্র বৈজ্ঞা- 
নিক পদ্ধতিতে শম্মিলিত চাষই হ'ল তার 
সমাধান । তাই বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গে কৃষিতে বিজ্ঞানের ভূমিকাকে প্রশস্ততর 
করে তুলতে হলে কৃষি ব্যবস্থার কাঠামো 
পারবারিক থেকে সমষ্টিযলক ভিত্তিতে 
রূপান্তরিত কর৷ একান্ত দরকার | কাজটি 
অত্যন্ত কঠিন বলে ভারতে এর অগ্যগতি 
খুব আশাপ্রদ হয়নি | 


চাষ পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য দুইটি 
কর্মধারা মেনে নেওয়া প্রয়োজন £ প্রথমটি 
সরকারী ভূমিকা এবং দ্বিতীয়টি স্থানীয় 
নেতৃত্ব । সরকার কর্তৃক সমাব্তাপ্ত্রিক 
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ভুমি সংস্কারের মাধ্যমে “কৃষককে, জমির 
মালিক করে দিয়ে জমির মালিকান। সম্পর্কে 
প্রথমেই তাকে নিশ্চিন্ত কর। দরকার । তার 
পরের পায়ে সমষ্টিগত চাষের জন্য সমবায় 
নীতর ব্যাপক প্রয়োগ ও চাষের বিভিন্ন 
খাতে প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য দিয়ে 
মেচ, সার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা অবিলম্বে 
প্রয়োজনীয়! কৃষি বিভাগে স্থানীয় 
নেতৃত্বের ভূমিক। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | তাই 
এ কথা অনস্বীকার্য যে, শিল্প বা কৃষি-যে 
কোন প্রকার উদ্যোগের জনা প্রগতিশীল 
নেতৃত্ব একান্ত দরকার-_তা মে নেতৃত্ব 
যেখান থেকেই আস্মুক । তবে এ নেতৃ- 
ত্বের স্বরূপ নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক 
ও সামাজিক নীতি ও আদশের ওপর । 
কৃষিক্ষেত্রে সে নেতৃত্বের প্রধানতঃ চারটি 
রূপ হতে পারে । 


প্রায় সব দেশের ইতিহাসেই দেখা 
গেছে সামাজিক বিবততনের ফলে সংখ্যায় 
অতি অল্প এক শেণীর লোক প্রচুর জমির 
মালিক হয়ে জমিদারী ও সামস্ততম্ত্রের প্রতিষ্ঠ। 
করেছে । কোন কোন দেশে এই জমিদার 
শেণী থেকেই কৃষি নেতত্ব এসেছে। 
বিশেষ করে গ্রেট বুটেন ও এশিয়ার 
জমিদারণণ সে ভূমিকা নিয়েছেন । কিন্তু 
ভারতবর্ষের কৃষি বিমুখ, গ্রামে অনুপস্থিত, 
জমিদারদের দিয়ে তেমন কোনোও নেতৃ- 
ত্বের এতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি | এই 
অবস্থাই ভূমি স্বত্ব সংস্কারের উদ্দেশ্যে 
জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের অন্যতম কারণ । 


দুই: কৃষি নেতৃত্ব গঠিত হতে পারে 
সরকারী ব্যবস্থায়। যেমন সোভিয়েত 
রাশিয়ায় “কালেকটিভ ফামিং” যৌথ কৃষি, 
সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত । অবশ্য 
এ ব্যবস্থা! সকল দেশে গ্রহণীয় নয়, কারণ 
পুরোপুরি সমাজতগ্রের দীক্ষা না থাকলে 
ত৷ সম্ভব নয়। 


তিন : গ্রাম্য সমবায় সঙগিতি, গ্রাম্য 
পঞ্চায়েত প্রভৃতি স্থানীয় সংগঠন কৃষিকর্ণে 
নেতৃত্ব দিতে পারে। স্ধ্যাখিনেতিয়ান 
দেশগুলিতে এই শ্রেণীর কৃষি নেতৃত্ব. খুবই 


ফলপ্রসূ হয়েছে । ভারতীয় গ্রামা জীবনেও 
সমবায় সমিতি ও ইউনিযন বোর্ড প্রভৃতি 
স্বানীয় মংগঠনের প্রতিহ্য রয়েছে, জমি- 
দারী প্রথা বিলুপ্ত করে কৃষকদের জমির 
মালিক করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে । গণ- 
তান্ত্রিক বিকেন্্রীকরণের আদর্শ নিয়ে গ্রামে 
“পঞ্গায়েতী রাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং 
গর্বোপরি কৃষিকে সরকারী সুনজরে এনে 
কৃষির উন্নতিব চেষ্টা চলছে বুক ভিত্তিতে । 
কিন্ত সত্যিকারের কৃষি নেতৃত্ব সাম্প্রতিক- 
কালের সংগঠনগুলির মধ্যে এখনও লক্ষ্য 
করা যায় না। যুবক সম্প্রদাের মধ্যেও 
গামেরিকার “ফোর এইচ ক্লাবের ' অনুরূপ 
কোন উতগাহ লক্ষ্য করা যাচ্ডে শা। 
শিক্ষিত মুবকগণ গ্রামের অসংখ্য অশিছি- 
তের মব্যে কমিকঞকে সম্মানজনক বন্তি 
ছিসেবে গ্রহণ না কবে কৃষির বাইবে কর্ম 
গংস্থানে বেশী তত্পর হন | আন যে 
ভদাম উত্সাহ, শিক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রগতি" 
শীলতা, স্থানীর সমগ্যান পুঙ্বানুপুঙ্দ 
বিশ্েণ ও সমাধানে সক্ষম এবং সাংগগ্নিক 
যে ক্ষমতা, সবল কৃষি নেতৃহ্েব উপাদান, 
পদশবেতী রাজ পরিকল্পনার অধীনস্ব কন্মী 
৫ নেতাগণের মধ্যে তার একান্ত অভাৰ 
দেখা যায় | তাদের ক্ষমতা গঠনমূলক 
বাজে আশ!ন্জূপভাবে নিয়োজিত হয় না । 
এখঢ ভারত সরকারের সমষ্টি উন্নয়ন পবি- 
কল্পনা বিশেষণ করলে দেখা যাম এদের 
শা থেকেই সত্যিকারের কৃষি নেতৃত্ব 
দডে তুলবার অভিপ্রায় ছিল । | 


চার ১ জাপানে কৃষি- নেতৃত্বে 
পানাটি একট বিচিত্র | মিত্স্তবিশি শেণীর 
কিছু প্রণতিশীল পরিবার যেমন, জাপানের 
শিল্প আন্দোলনে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়েছিল, 
তমনি কিছু শংখ্যক আলোক প্রাপ্ত: 
সামুরাই পরিবার জাপানের গ্রামে ফিরে 
গিয়ে যোগ্য কৃষি নেতৃত্ব গড়ে তুলেছিল | 
গামেল প্রগতিশীল যুবক সম্প্রদ!য়ের মধ্যে 
ণতুন উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার এনে 
দিয়েছিল । আর আমাদের দেশে বহুকাল 
আগে থেকে উচ্চারিত “গ্রামে ফিরে যাঁও'' 
ডাক কারুর কানে তেমন পৌছয়নি | 
কাবণ এ দেশের গ্রামে আকর্ষণীয় বিষয় 
এত কম, গ্রামে প্রাত্যহিক জীবনের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা এত অল্প, যে 
গ্রামের শিক্ষিত মানুষও গ্রামে পড়ে থাকতে 


চায় না| তা ছাড় কৃষিতে বিজ্ঞানের 
ভূমিকা এত কম যে কৃষিতে উৎসাহী 
বান্তিকেও তা নিরাশ করছে । 


সরকারী দিক থেকেও এতকাল 
কৃষিতে অর্থবিনিয়োগকে ত্রাণ মূলক ব্য 
মনে কর! হরেছে, বাধিত টাকার অন্ক দিয়ে 
ফলাফল বিচার করার চে্া হয়েছে, 
মৌলিক সমগ্যাগুলি সমাধানের জন্য 
আপ্রাণ চে করা হণনি | তাই কি 
উন্নদনের জন্য কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে 
নতুন সাড়া জাগাবার জনা চাই দৃটি মৌলিক 
ব্যবস্বাঃ সত্যিকারের কষকের মধ্যে জমির 
দ্রুত বন্টন এবং পলীতে শিক্ষা সম্প্রসারণ, 
কৃষি অনগ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও তদবুযায়ী 
কমসংস্বান। আজ প্রায় দেড দশক আগে 
খেকে ভূমি স্বহ সংস্কার সম্পর্কে কাজ 
চললেও আজ পধস্ত তার ফলাফল সস্থোয- 
জনক পর্ণাবে আমেনি আর শিক্ষার 
বিস্তারও আশানুরূপ হমনি | তাই কির 
নেতা, লাক্তি অথবা পঞ্চারেত সমিতি যে 
কেন্দ্রেই বর্তাক, এবং বাক্তি অথবা সমবায় 
উদ্যোগ যে পদ্ধতিতেই চাষের কাজ হোক 
না কেন, তার জন্য প্রথমেই চাই উপযুক্ত 
সমাজতান্বিক ভূমি স্বত্ব সংস্কান ও ব্যাপক 
গণতান্ত্রিক শিক্ষা এই দৃই শর্ভ অপরিছার্য। 
নতুবা কৃষির উন্নতিন বে “কান চেইা বার্থ 
হাতে বাব্য। 


কোচিন পরিশোধনাগারের লাভ 


কোচিন পরিশোধনাগার লিমিটেডেৰ 
চেয়ারম্যান শী সি আর. পটউভিরমণ বলে- 
চেন যে ২৮ কোটি টাক] বাষে শিশিত 
এই পরিশোধনাগারটি এমনভাবে সম্প্র- 
গারিত করা হচ্ছে যাতে এখান থেকে 
ব্তমানে যে ২০.৫ লক্ষ টন তেল 
পরিশোধন করা যায় সেই ক্ষমতা বেড়ে 
১৯৭২ সালের মধ্যে ৩০-৫ লক্ষ টনে 
দাঁড়ায় । পরিশোধনাগারটি অংশীদারদের 
জনা করসহ শতকর। ২১ টাকা লভ্যাংশ 
ঘোধণ। করেছে । সরকার পাবেন ৭৭.১৬ 
লক্ষ টাক। ;, কিলিপস্‌ পেটোলিয়াম পাবে 
করবিহীন ৩৮.৮৫ লক্ষ টাক এবং কেরাল। 
সরকার পাবেন ১০.৫০ লক্ষ টাকা । 
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শান্তি কুমার ঘোষ 


৭ প্যঠার পর 


সম্পদের বামিক শতকরা ৬ ভাগ উন্নয়ন 
বজার রাখা সম্ভব । মুলোর স্থিতিশীলিতা, 
রপ্তানী বদ্ধি এবং খাদ্যশসোর উৎপাদন 
এগুলি সবই এই উননএন হার বজায় রাখতে 
সাহাম্য করে । 


সাধারণ এবং অর্থনৈতিক 'পটভ,মি 
ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকায়, উৎপাদন 
'3 বন্টনেব এবং উন্নষন 'ও কর্মসংস্থানের 
দাবির মধ্যে বিরোধ জুস্পট হয়ে উঠে। 
জাম এবং সম্পদ বন্টনের মধ্য অসাম্য 
হাস করার দুটি প্রধান উপায় আছে। 
তা হল ফ্রমোচচ হাবে কর আরোপ এবং 
সরকারি তরফের সম্পসারণ | জাতীর 
'শায়ে, রাদস্ব বানদ আয়ের অনুপ!ত ১৯৫০- 
৫১ সালের শতকৰা ৬৬ ভাগ থেকে বেড়ে 
১৯৬০-৬১ সালে শতকর। ৯'৬ ভাগ হয়, 
১৯৬৫-৬৬ সালে তা শতকরা ১৪ ভাগের- 
ও বেশী বাড়ে (১৯৬৮-৬৯ সালে অবশ্য 
এই অনুপাত কমে গিয়ে শতকবা ১২৮ 
ভাগে দাড়ায় )। সবকারি ক্ষেত্রে পুনরার 
উৎপাদন যোগ সম্পদের পত্বিমীণ ১৯৫০ 
৫১ সালের শতকর। প্রায় ১৫ ভাগ থেকে 
বেড়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে শতকরা ৩৫ ভাগে 
দ'ডায়। তবে জনগণের বিভিন্ন শেণীর 
ডশিবন ধারণের মানে যে অসমতা ছিল তা 
হাস পেনেছে কিনা তাৰ কোন স্পষ্ট লক্ষণ 
দেখতে পাওয়া যারনা | সপ্ন আয়, বেকারিহ, 
অর্ঘ বেকারত্ব ইত্যাদি সমস্যাগুলিৰ এখন 
পর্যন্ত মমাপান করা সম্ভবপর হণনি | লগ্ন 
পরিমাণ না বাড়লে, কর্দ্াপংস্থানের স্রযোগ 
সুবিধে বিপুল ভবে বাড়ানো সন্ভব নয় । 


কাজেই অধনীতিন ক্ত উন্নয়নের 
মাধ্যমে, উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠানেন সংখ্য। 
এব, উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা 
সম্প্রসারণেব মাধামে, দক্বলতুর সংস্থাগুলির 
উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ফলপ্রদ কাজের সুযোগ 
সুবিবে সম্প্রসারণের মাধ্যমে, সাধারণ 
লোকের কর্মসংস্থান বিশেষককরে সমাজের 
দৃকর্ষল গে কর্মসংস্থানের মাধমে আমা- 
দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য আমরা 
এখনও সফল করে তলতে পারিনি । 








- ৯৯ শি ও 


ঠিল পাল্পঙ্গেট ছিয়ে 


৬ ভিলিয়ার্স ইঞ্জিন পান্পনেট সহতজই এক জাক্সগণ €থকে অন্যত্র নিত্ম 
যাওয়া যাক্ম। কাজেই চাবীরা যেখানে দরকার হয় সেখানেই জজ “পেতে 
পারেন ।৬ ভিলিস্মার্স ইঞ্জিন পণন্পসেট 
কিজতে কন পুতি লাগে; অথচ 

বেশী ফসজ তুলে অধিক লাভবান হওয়া! পর 
যাস । ৬ ভিলিক্সার্গইঞ্জিনের প্রস্মোগ নি 
পাওলকার ৫েশার্গ, ্সরভালিত কাজ। 2: টিনীাহ রা 
টিলাল; জেনারেটার মেট্‌ল ও ০৫০ এ ৃ 
অন্যন্য শক্সপাতিতে কর। চে ৪ ছি ক নত 
ও সারাদেশ ভভুড়ে গুলিভস এক 

বিদ্রির পরে সার্তিলের ব্যতব্ছ? ৃ ই 1 
রল্পেমছে। ও ভিলিন্মার্ল ইজিন স্পা (রা 1 
পার্টল লর্থতে পাওয়া! বাস্ধা । ছুই মি হর 2 
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গেহরোল ও কেস্বাসিজ তলে চলে ॥ 


বিজুর ও দেখাগুনা করেবঃ 


গ্রীভস কাটন এগ কোং লিঃ 


ভারত শৰকারের বিজন বিষয়ক প্রস্তাব 


উ৪. বনবিহাদ্বী ঘোষ 


বর্ত মানকালে যে কোন দেশের সাম- 
গ্রিক উন্নতির মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক গবে- 
ঘণ] লব্ধ ফলাফলের প্রভাব ও তার প্রয়োগ | 
স্বাধীনতা পাওয়ার দশ বছরের মধ্যে ভারত 
সরকার এ বিষয়ে সজাগ হয়েছিলেন | সেই 
কারণে, ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে এ বিষয়ে 
লোকসভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হর । 


এই প্রস্তাব অনুযাগী কি কবে দেশের 
মধ্যে মল এবং কলিত বিজ্ঞান সন্বন্ধীয় সর্ব 
প্রকার শিক্ষা, আলোচনা, গবেষণা এব" 
বৈজ্ঞানিক চিস্ভাধারার বিকাশ সুষ্ঠ ভাবে 
কন! সম্ভব হয় তার বিশদ বিবরণ দিএে 
একট চর দফা কার্যক্রম লিপিবদ্ধ কর। 
হর । বিজ্ঞানীরা যাতে সকল বকম বৈজ্ঞা- 
শিক কাজ ও পবেষণা করান সযোগ 
সবিধা পান এবং সমাজে তীদের মধাদার 
শ্বান অক্ষর থাকে তার জন্য যথোপযক্ত 
ব্যবস্থ। গ্রহাণেব প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা 
হব । বিজ্ঞান চচার মাধ্যমে অথনৈতিক 
ক্েত্রগুল্র সষম উন্নতি বিধানের জন্য 
দেশেব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং: 
গণ্যানা কাধক্ত্র সম্বন্ধে যেসব শীতি 
প্রণযনের প্রয়োজন হবে, সেখানে ও বৈজ্ঞা- 
শিকরা তাদের মতামত দিগে সংশিষ্ট 
পরিকল্পনার সুষ্ঠ রূপ দিতে পারেন বলে 
অভিমত ব্যক্ত করা হয় | কিন্ক সবকাবের 
এই সিদ্ধান্ত কাধকরি করে তোলার জন্য 
তখন বা, তার পরেও বিশেষ কোনও 
কাধক্রম ঠিকমত গাড়ে তোলা হয় নি। 


ভারতীর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিগ্ঞানের 
সাধনা ও গবেষণায় অথবা বৈজ্ঞানিক কিংবা 
বিদ্রোন কষীদের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত 
কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে বা 
এ বিষয়ে কতখানি অগ্রসর হওয়া গেছে সে 
সম্বন্ধে হিসাব রাখা বা সমালেচিনা করা বা 
ক্ষেত্র বিশেষে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করর 
কোনও উপায়, সময় মত স্থির করা তখন 
সম্ভব হয়নি । সাধারণ ভাবে এ সব দিকে 
নজর দেওগার জন্য ভারত সরকার নির্ভর 


করেছেন দেশে বিজ্ঞানের বিভিন ক্ষেত্রে 
নিযুক্ত সপ্রতিষ্ঠিত নানান বিজ্ঞান সংস্থার 
এপরে | এগুলির মধ্যে এ্যাটমিক এনাজি 
কমিশন, ইউনিভাপিটি গ্রান্টী কমিশন, 
কাউন্সিল অব সাষেন্টিফিক এও ইগ্ডাট্টিয়েল 
রিসাচর্চ প্রভূতির নাম উল্লেখযোগ্য | 


হয়তো এ ধবণের ব্যবস্থা আর ও 
কিছুদিন চলতে, কিন্ত এর পাঁচ বছর পরে, 
১৯৬৩ সালে যখন ভারতের সীমানাব 
চীনা হানা দিল তখন এ বিষয়ে যে খুব 
বেশী কিছু কব! হয নাই সে স্ধন্ধে অনেকে 
সচেতন হযে পড়েন | এমন কি তখন 
দেশের বিভিন ক্ষেত্রে, কোন কোন বিষযে 
কতজন অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক কি বরণের 
কাজকে নিযুক্ত আছেন তাও জানান 
উপায় ছিলি না। গবেষণ। ৪ অন্যানা শেণীর 
নিজ্ঞান চার জন্য সরকার কী পবিমাণ 
অর্থ নিয়োগ কনেছেন, পঞ্চবাধিক পবি- 
কল্পনাগুলির অথ সংস্বানের বারা দেখে সে 
সম্বন্ধে কিছুট। আভাস পাওয়া গেলেও দেশে 
বিজ্ঞানের ক্োত্রে কী বরণের কাজ হচ্ছে 
কিকি বৈজ্ঞানিক বন্তরপাতি এবং অন্যান্য 
সুযোগ সুবিধার বাবস্থা কবতে পারা গেছে 
তার কোন মোটামুটি হিসান পাওর। 
সম্ভব চিনা | সব চাইতে বড় বকমেন 
ফাক দেখা গেল-ববিজ্ঞাীদের সুযোগ 
স্রবিধা বা পদমযাদা দেওগার বিষযে 
সরকাবের প্রতিশ্বতি এবং যে অবস্থা বত- 
মানে প্রচলিত রয়েছে এই দূগের মধ্যে । 
আরো একটা বড় ক্টি দেখা গেল-_ প্রবীণ 
বিজ্ঞানীদের প্রতিভা সঙ্কুচিত হয়ে যাওয়া । 


এই সকল দোষ ক্রটি থেকে মুক্ত হয়ে 
বিজ্ঞানের চর্চা 9 গবেষণা যাতে উপযুক্ত 
পথে পরিচালিত হয় এবং বিজ্ঞানীরা তাঁদের 
কাজকর্মে. গবেষণায় উপঘুক্ত মধাদা পান, 
তার জন্য কিছুদিন আগে ভারত সরক!ব 
“'সাযোন্টিফিক এযাডভাইসারি কমিটি টু দি 
ক্যাবিনেট” নামে এক পরিষদ গঠন করেন। 
দেশের নামকর। বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গুলি 
ছাড়াও আরও কয়েকজন মনীধীকে ব্যক্তি- 
গত ভাবে এই পরিঘদে নেওয়া হয়। 


ধনধান্যে ২২শৈ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ পৃষ্ঠ ১৯ 


কেন্দ্রীয় মস্ীসভাকে, দেশের বৈজ্ঞানিক : 
কাজকর্ম কীভাবে কোন কোন ক্ষেএ্র্ে 
পরিচালিত করা সঙ্গত এবং এ সম্বন্ধে অথ- 
নৈতিক এবং অন্যানা বিষয়ে কি কি নীতি 
গ্রহণ করা প্রগোজন মে বিষয়ে পরাধশ 
দেওয়াই হ'ল এই পরিষদের প্রধান কর্তব্য । 
এই পরিষদের কোনও স্থায়ী নিজস্ব 
মহকিরণ ছিল না হয়তো সেই কারণেই 
মতামত কী ভাবে গৃহীত ও কার্ধকরী হয়েছে 
সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জালা যায নি। 


কণেক মাস পূবে সঠিক ভাবে বলতে 
গেলে গত আগষ্ট মাসে এই পরিষদের 
পুনবিন্যাস করা হয়। নতুন রূপে এই 
পরিষদের নতুন নামকবণ হয়েছে, “কমিটি 
অন সাইন্স এ্যাও টেকনোলজি'' । এটি 
এখন কেক্জ্ীর মন্ত্রী মতার 'একটি বশেষ 
বিভাগ হিসাবে কাজ করাবে । পরিকল্পন। 
কমিশনের বিজ্ঞান বিভাগের সদস্য এই 
বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করবেন | 
ইনি ছাড়া অন্যানা সদস্যের সংখ্যা, কম- 
গচিব বা সেক্রেটারীকে নিয়ে পনের । এই 
পরিষদে ৫টি বিজ্ঞান গাবেষণ। সংস্থার প্রধান, 
দন উপাচাধ, বিশুবিদ্যালম মঞ্তুরী কমিশনের 
মভ!পতি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিজ্ঞান উপদেষ্টা, 
তিনটি শিল্প সংস্থার সঙ্গে সংণিষ্ট বিজ্ঞানীরা, 
ইউনিযন পাবলিক সাতিপ কমিশনের 
একজন সদস্য এবং ক্যাবিনেট সেক্রেটারী 
আছেন । 


বর্তমান কালের গতি প্রকৃতি লক্ষ 
করলে দেখা যাবে যে, সায়েন্স পলিসি বা 
বৈজ্ঞানিক কনমপদ্ধতি সম্বন্ধীয় নীতি সারা 
বিশে একট! নূতন চিস্তাধার। এনে দিয়েছে। 
এটি দেশের অন্যানা সব কমক্ষেত্র থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই 
প্রযোজা নয়। আজ সারা বিশে এমন 
কিযে সকল দেশ--লকল বিষয়েই প্রার 
সত্দ্ধ, তারাও এই “সায়েন্স পলিসি' সম্বন্ধে 
খুবই চিন্তাশীল হয়ে উঠেছে । অনুন্নত 
বা উন্নত সকল দেশের সামগ্রিক উন্নতির 
জন্য এই বৈজ্ঞানিক নীতি সম্বন্ধে সচেতনতা 
'ও গঠনমূলক কর্ম ক্ষেত্রে সেই নীতির 
যথাযথ প্রয়োগ প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজন । 
সখের বিষয় ভারত সরকার এই বিষয়ের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করতে বিলম্ব করেন নি। 


এই পরিষদ যে সব দিকে তাদের 


চিন্তাধার। পরিচালিত করেছেন বা করবেন 
তার মধ্যে কয়েকটা বিষয়ের প্রতি বিশেষ 
করে তাদের দি আকধণ করার প্রয়োজন 
আছে । যখ! দেশে সরকাবী ও বেসরকারী 
এমন অনেক কর্ম সংস্থা আছে যেখানে 
একাধিক যোগ্য কিন্তু উপেক্ষিত বৈভগ- 
নিক আছেন । এদের সম্বন্ধে বিস্তারিত 
তখ্য সংগ্রহ ক'রে তাদের প্রতিভা বিকাশের 


অনুকল স্থযোগ দেওয়া উচিত। ভারত 
সরকারের বৈজ্ঞানিক নীতির অস্থভুক্ত 
করেকটি প্রবণান করবা কর্দের মধ্যে 


অন্যতম হল কোন'ও বিজ্ঞানীকে উপেক্ষা 
না করা ও তার মর্যাদা অক্ষত রাখাব 
বাবস্থা করা ;: আশা করা যাব--পবিঘদ 
এ বিষয়ে যথোপযুক্ত বাবস্থা করবেন । 
দ্বিতীয়ত: দেশের জনসাধারণের মনে, এমন 
কি অনেক শিক্ষিত এবং উচচ পদস্থ 
নাগরিকের মনে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে 
যে ভারতে বিজ্ঞানের উন্নতির জনা সৰকার 
বথা অণ নছ কবে মাচ্ছেন। এ বারণ 
নির্মল করার জন্য প্রযোজন, দেশের 
গবক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতির মূলে যে বিজ্ঞানী- 
দের সাধন' ও গবেষণা রয়েছে সেই সম্বন্ধে 
সাধারণো প্রচার করা এবং বিজ্ঞানীদের 
মযাদ। সন্বন্ধে অণমাবধারণকে সচেতন কবে 
তোল! | বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য ভারত 
গরকার যে অর্থ ব্যয় করছেন তা অন্যান্য 
যেকোনও দেশেব তুলনায় খবই কম। 
অথচ বিভ্ঞান চ্চ৷ ও গবেষণা প্রপূত সুফলের 


অংখভোগী হবে “দশের প্রতোক নাগরিক | : 


এই কথা বিবেচনা করে বিজ্ঞান গবেষণার 
জন্য আরও অখেল সংস্থান করা উচিত। 
ভারতের বিজ্ঞানীরা কোনও বিময়ে কোনও 
দেশের এমন কি অতি উন্নত দেশগুলির 
তুলনাযও নিকৃষ্ট নয়। বরং তারা অনেক কষ্ট 
সহিষ্ত, অধ্যবসায়ী. প্রতিভাবান । অতএব 
বন্তমানে কতব্য হল এই যে, সরকারের 
পক্ষ থেকে ঘোষিত বিজ্ঞান সংক্রান্ত নীতিতে 
যে সৰ কর্নস্চার উল্লেখ আছে সেগুলিকে 
কাযক্ষেত্রে বপারিত করা | সেগুনি কারে 
রূপায়িত হলে দেশে সুষম উন্নতির পদক্ষেপ 
শোন যাবে । 





সুখরজজন চক্রবর্তী 


১৫ পৃষ্ঠার পর 


আগেই বলেছি স্বশ্পো্ত দেশের পক্ষে 
বহন্ুর উঠ্নননমূলক পরিকল্পনার ঝুঁকি না 
নেয়াই শ্য়ং। তাতে গোটা সমাজে 
শখনৈতিক বিকাশ দ্রত প্রাব লাড করে 
অনশা আমার এই সিদ্ধান্তকে অর্থ- 
নাতির পঞিতেরা হয়তেো। সমন করবেন 
তারা বলবেন উন্নত দেশের পক্ষেই 
সম্র্গণ পবিকল্পনা প্রযোভন | আমাদের 
মত স্বপ্নেরাত দেশের পরিকল্পনা হবে 
উহ্ন।ন পবিকল্পন। | 


না| 


চা । 


কিন্তু গরহাত পনিকর্পনার স্ষ্টিশীন বা 
স্্& কাধাবর্লণা খেকে স্থফল পেতে হলে 


অচিনেই সতবক্গণ পরিকপ্পনা গ্রহণ করা 
উচিত | অখাৎ "আমি বলাত চাই এক 


একটি পবিবপ্রনাতে আমরা যে সব কন্ম- 
সচা গ্রহণ করেছি যেমন-_কঘি উন্নষন, 
শিপ্পোঘানন, আখিক অসমতা দরীকনণ 
ইতাাছি কর্মপ্ররাসগুলি যেন মাঝ পাখে বন্ধ 
হনে গিয়ে এক বিশাল অচলায়তনের 
স্ট্টি না করে। কৃষি উন্নয়নকে অব্যাহত 
বাপতে গেলে দরকার কৃষককৃলের সংরক্ষণ, 
_ ভূমি স্বত্ব সংস্কার ৪ জযিদার-জোতদার 
প্রখার উচ্ছেদ. পতিত জঙ্ির উদ্ধার 5 
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কৃষি থণ ও সমবায় প্রথার গুরুত্ব সঙ্বন্কে 
কৃষক সমাজকে সচেতন করে তোলা । 
শিল্লে অশান্তি দূরীকরণ-_শুমিক ও কত- 
পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক সহানুভূতিশীল ও 
সৌহার্দমূলক করা, শমিকদের নায্য প্রাপ্য 
দেওয়া, কর্তৃপক্ষের সংরক্ষণশীল মনো- 
ভাবেব পরিবর্তন--'শক্তি প্রয়োগ ও বক্ড- 
চক্ষ্মর সাবেকনীতি' বর্জন ছারা শিল্পে অনুক্ল 
পরিবেশ বজায় রাখা সংরক্ষণ পরিকল্প- 
নান একটা শ্রধান লক্ষ্য হওরা উচিত । 


এর সঙ্গে আরও একটি কখা মানে 
নাখা উচিত । স্বপ্পোঘত দেশে একটি বৃহৎ 
সংখাক জনতা, কৃষির পরেই কটিরশিল্পের 
ওপর নিভরশীল | বৃহত্তর পরিকয্পনার 
চাপে যদি সেই শিল্পের ক্ষতি হয় তাহলে 
বনু লোকই বেকার হবে পড়ে । সপ্রঙ্গণ 
পরিকল্পনার মব্যিমে যদি কটিরশিল্পকে রক্ষা 
করা হয় তাহলে সমাজ বিকাশ আরও 
স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয় । 


সংরক্ষণ পরিকল্পনার মাধামে স্বস্থভাবে, 
শক্ত হাতে দ্রব্যমল্যবৃদ্ধিকে নিণস্ত্রিত করলে 
সমাজে সুস্থতা ফিরে আসে । - 


কলা রপ্তানার মাধ্যমে বদেশিক মুদ্রা অর্ডান 


গত বছর মহারাষ্রের জলগাও জেল। 
থেকে প্রার 8,৫90 মোটিক টন কল!, 
আবব সাগরের করাইৎ, বাহেরিন, দোহা 
মুবাই বন্দরগুলিতে রগানী করা হয়। এ 
থেকে 85 লক্ষ টাকার মত বৈদেশিক মুড্র। 
অভিজিত হর | এই রধ্ানার পরিমাণ 
৫,80০ মেটিক টন পধ্যন্থ বাড়ানো হবে 
বলে স্থির হায়েচে। জাপানে কলা 
রপ্তানী করা লাভভনক হবে কিনা, এবং 
সেখানকার বাভার কেমন প্রভৃতি নিরূপণ 
করার চেষ্টা করা হবে ( জ্লর্গাও জেলায় 
৫0.0০0০ একর জিতে শুধু কলারই চাঘ 
হর) | জলগাঁও, 8.৫ লক্ষ টাকা মুল্যের 


ধনধানো ২২শে ফেব্ন্যামী ১৯৭০ পষ্ঠা ২০ 


২০০ মেটিক টন আম, 8০০ কি. গ্রাম 
কাঁচা লঙ্কা এবং ৬ মেটিক টন আনারস 
রপ্তানী করেও এক দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছে। | 

জলগাঁও জেলার ক্রয়বিক্রয়কারী সম- 
বায় সমিতিগুলির ফেডারেশন, এইলব ফল 
রপ্তানী করে গতবছরে 8৫ লক্ষ টাকান 
সমান বৈদেশিক যুদ্রা অর্জন করে। 
এই ফেডারেশনের অন্তভূস্ত ১৯টি সদস্য 
সমিতি ফল ও শাকসজ্জীর ব্যবসায়ে নিযুক্ত। 
এই ফেডারেশন, রপ্তানী কর! ছাড়াও এক- 
মাত্র বোস্বাই-এ ৩১,০০০ টাকা মূলোর ৯০ 
টন কলা বিক্রী করেছে 





উচ্চ ভোল্টেজের 
রেকৃটিফায়ার 


সকল দেশের পক্ষেই জনস্বাস্থ্য রক্ষার 


প্রশ্‌টি একটি প্রধান সমস্যা । উচচ চাপের 
বরলারকে ইলেন্টেষ্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটা- 
বের সাহায্য ধুলিমুক্ত রাখা, বিশেষ করে 
যেখানে সহরের কাছাকাছি তাপবিদ্যুৎ 


কেন্দ্র "রয়েছে, সেখানকাব বয়লার- 
গুলিকে ধুলিমুক্ত রাখা বিশেষ প্রয়ো- 


জশীয়। তিরুচিরপল্লীর ভারত হেতী 
ইলেকটি.ক্যালসূ লিমিটেডের উচ্চ চাপের 
বয়লার তৈরির কারখানায় ইলেট্রো- 
াটিক প্রেসিপিটেটার তৈরী হয় । ধুলো 
থিতিয়ে দেওয়ার জন্য একমুখীন বিদ্যুৎ 
সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করার স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত বাবস্থা- 
সহ উচচ ভোল্টেজের রেক্টিফায়ার বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । আমাদের দেশে রেকৃটিফায়ার 
তৈরী হতোনা বলে, ভারত হেভি 
ইলেকটি,ক্যালসের প্রথম কয়েকটি 
বয়লারের জন্য বছ বৈদেশিক মুদ্র। বায়ে 


বিদেশ থেকে রেকৃটিফায়ার আমদানী করতে 
হয়। 


ভারত হেভি ইলেকটি,ক্যালস্‌ যে সব 
নক্সা, তথ্য, কারিগরী পরামর্শ দেয় তার 
ওপর ভিত্তি করে বোগ্বাইর হিন্দ রেকৃটিফা- 
য়ারস্‌ লিমিটেড খুব যত্র নিয়ে একটি 
রেকৃটিফায়ার তৈরি করে । রেকৃটিফায়ারের 
ংশগুলি তৈবী করার সময় দৃইটি সংস্থার 
মধ অত্যন্ত নিকট যোগাযোগ রাগ। হয় | 
এটি তৈরি করার সময় কারিগরী ও নক্সা- 
মূলক এমন কতকগুলি সমস্যা! দেখ দেয় 
যেগুলি এক সময়ে সমাধানের অতীত বলে 
মনে হয়|! যাই হোক আস্তে আস্তে সেই 
সমস্যাগুলিরও সমাধান কর! হয় এবং দি 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দেশেই একটি 
মূল্যবান গরঞ্জাম তৈরি ককা সম্ভবপর হয় । 


বিদেশ থেকে আমদানী করা যে সব 
রেকৃটিফায়ার তখন পধ্যস্ত ব্যবহৃত হত 
সেগুলির তুলনায় দেশে তৈরি এই রেকটি- 
ফায়ার থেকে অনেক ভালো ফল পাওম। 


গেছে । 


ভারতের প্রথম বাট 
চিনির কারখান! 


শীগঙ্গানগরে রাজস্থান সরকারের 
চিনির কারখানায় ভারতে সব্নপ্রথম বাবসা- 
যিক ভিত্তিতে বীট চিনি উত্পাদন কর 
হবে। রাজ্য সরকার, এই কারখানার 
জন্য বীট- তথা - আখ থেকে চিনি উৎ- 
পাদনেব জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও 
সাজমরগাম কিনছেন । পূনঃ সড্জিত এই 
কারখানায় যেমন আঁখ থেকে বেশী চিনি 
সংগ্রহ করা যাবে তেমনি আখেব মরসুম 
শেষ হয়ে গেলে বীট চিনি তৈরি কর! যাবে। 
এই স্ুবিধের ফলে কারখানা টি বছরে আরও 


৫91৬০ দিন বেশী কাজ করতে পারবে | 


বাট থেকে চিনি তৈরি করার উদ্দেশ্য 
ইউরোপ ও আমেরিকায় বছ পুকর্ব থেকেই 
ডিফিউজার ব্যবহ্‌ত হচ্ছে৷ শ্ীগলগান- 
গরের এই কারখ!নার জন্য লারসেন এ্যাও্ 
টুবরে। লিমিটেড যে ডিফিউজার সরবরাহ 
করছে ত! এমনভাবে তৈরিযে তা দিয়ে 
আখ এবং বাট দূটি জিনিস থেকেই চিনি 
উৎপাদন করা যাবে । আখ থেকে চিনি 
উত্পাদন করার জন্য ভারতের তিনটি 
কারখানায় বর্তমানে এই ধরণের ডিফিউজার 
ব্যবহৃত হচ্চে। এর পৃবের্ব অবশ্য এই মিল- 
গুলিতে চিরাচরিতভাবে পেশাই করে চিনি 
তৈরী করা হত। সংশোধিত ডি ডি এস 
বাবস্থায পেশাই-তগা-প্রসপারণ একই সঙ্গে 
হয়। এই পদ্ধতিতে বেশী রণ নিকফষাশিত 
হয ফলে চিনিও বেশী পাওয়৷ যায় । 


ডিমাপূরে একটি নতুন চিনি কারখানায় 
আগ থেকে চিনি তৈরী করার ওদেশ্যে 
নাগলাও সরকারও এই ধরণের একটি 
ডিফিউজারেব অঙার দিয়েছেন । পেশাই 
এনং প্রসারণ উভয় ব্যবস্থাধৃক্ত এইটেই হবে 
দেশের প্রথম নতুন চিণির কারধান | 


ডিফিউজান ব্যবহার করলে যে শুধু 
বেশী রস এবং বেশী চিনি পাওয়। য়ায় 
তাই নয়, কারখানার যোগাতা। অনুষায়ী 
শতকর। ৩189 ভাগ বেশী আখ পেশাই 
কর! যায় | এতে যে অতিবিক্ত আয় কর! 
যায় তাতে ৩।মটে মরস্থমের মধ্যেই ডিফি- 
উজারের দম উদ্ে আসে । 


এই বাবস্থা সবচাইতে বড় স্থবিধে 

হল এগুলি বসানে। এবং এগুলি দিয়ে কাজ 
করা খব সহদ্র | যে অংশগুলি রসের 
ংম্পশে আসে সেগুলি ছেইনলেশ ইম্পাতে 
তরি । এতে মর্চেপড়ার ঘমপ্য। খাকেনা | 





পাঠক-পাঠিকা সমীপেষ,_ 
ধনধানো-র উত্তরোত্তব উন্নতির জন্যে আপনাদের সক্রিয় 


সহযোগীতা অপরিহাধ্য | 


লেখা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে ও 


বন্ধমহলে ধনধান্যেকে পবিচিত করিয়ে আমাদের উৎসাহিত 


করুণ । 











শী তিরুচিরপলীস্বিত ভারত হেতী 
ইলেকটিক্যাল সংস্থা মালয়ের কাছ খেকে 
২.২৫ কোটি টাক মুলোর' দৃইাটি বখলার 
যোগানোর বরাত পেয়েছে । বয়লার 
দৃইটি থা্ক, জাফর পাওয়ার প্রেশনে বসানো 
হবে। 


সত বরোদার কাছে জওহরনগরে গুজরাট 
আরোম্যাটিকমস কারখানার ভিন্ভি প্রস্তর 
স্বাপন করা হখেছে। গুজরাট পেট্রো- 
কেমিক্যাল কমপুকোর এই প্রথম যুনিটের 
নিমাণে খরচ হবে ১৮ কোটি টাকা । 
এখানে ২১,০০০ টান অখধোক্সা।ইলীন, 
২8,0০০ টন ডি. এম. টি এবং ২,৫০০ 
টন ফিক্সড আ্লাইলীন উৎপাদিত হবে । 


3₹ ১৯৭০ সালে ৫৯ কোটি টাকার পণা 
লেন-দেনের জন্য ভারত, হাঙ্গারীর সঙ্গে 
একটি বাণিজ্য চুক্তিতে সই করেছে। 
ভারত হাঙ্গেবীতে রপ্তানী করবে প্রপানত: 
রেলের ওমাগন, আযাসবেটস করৃক্রীটের 
জিনিস, তারের দড়ি, মোটর গাড়ীর অংশ, 
ইম্পাতের টিউব, ফিটিং ও বস্ত্রশিল্পে প্রয়ো- 
জনীয যন্ত্রপাতি । পক্ষান্তরে হাঙারী 
খেকে ভারত আনাবে ইস্পাত ও ইস্পাতের 
জিনিগ, ট্রযাক্টার, টায়ার, বিভিন্ন গাড়ীব 
আ্যক্সেল, এয়ার বেক এবং রোলের ওয়াগণন 
সংযোজিত করার যন্ত্রপাতি । 


2 গুজরাট রাজ্যে, আহ মেদাবাদ- 
কাগুল। ক্রাতীন রাজপখের মাঝামাঝি 
স্রজবারিতে কচ্ছের ছোট রাণের ওপর 
দিরে শতুন একটি সড়ক সেতু গেছে। 
১.৬ কোটি টাক! ব্যয়ে তৈরি, ১২০০ 
মিটার দীর্ঘ, এই সেতুটি যানবাহন চলাচলের 
জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে । এখন এই 
পথে, দ্রতগতি সম্পন্ন ও ভারী যানবাহন 
সার বছর ধরে অবধে চলাচল করতে 
পারবে | 


৮ কলকাতায় স্থাপিত দেশের প্রথম 
আন্তর্গাতিক এয়ারপোর্ট টামিন্যালটি শ়ি- 


টামিন্যালটি বভতল বিশিষ্ট | 


শালী: বৃহৎ বিশানন ও শব্দের চেয়ে ক্রুত- 
গাম্ী বিমান ওঠারামার জন্য খুলে দেওয়া 
হগেছে। দূ কোটি টাক! ব্যগে তৈরি এই 
বিমানগুলির 
প্রতীক্ষা ও প্রস্থাপের জন্য পথক পৃথক 
তিনটি অংশ আছে । 


৮ রাজস্থানের পালি জেলায় ২০ লক্ষ 
টাক। খরচ ক'রে সিন্দ্, বাধ তৈরি হচ্ছে 


বাধটির উচচতী হবে আনুমানিক ৬০ 
মিটার । এই বাঁধটি তৈরি হয়ে গেলে, 


বধির কোলে আরাবল্লী পাহাডের পশ্চিম 

₹খ থেকে বৃষ্টি জল গড়িয়ে এসে জমে 
একটি দীঘি তৈরি হবে । এর জলে ৯৩০ 
হেক্টার জমিতে সরাসরি জলসেচ দেওয়া 
যাবে, জাওয়াই নদীতে জলের পরিমাণ 
বাড়বে এবং যোধপুরে খাবার-জল সরবরাহ 
ব্যবস্থারও উন্নতি হবে। 


১& রুশ ইঞ্জিনীয়াররা ভারতের লোয়ার 
সিলের পাওয়ার মেশিনের জন্য ১১৯,০০০ 
কিলো ওয়াট শক্তির টাবাইনের নক্স। 
তৈরি ক'রে ফেলেছেন । এইটি নিয়ে, 
ভারতের পাঁচটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রশদের 
তৈরি যন্ত্রপাতিতে ধজ্জিত হ'ল | 


এ তালচর সারের কারখানার (সরকারী 
ক্ষেত্রে) ভিত্তিপ্রস্তর ন্যস্ত কর! হয়েছে । 
এই কারখানা স্থাপনে খরচ পড়বে ৭০ 
কোটি টাকা | 


১₹ রাজস্থান সরকার, ন্বাজ্ওত্র একমাত্র - 


শৈলাবাগ, মাউন্ট অধুরু এবং সিরোহীর মধ্যে 
মংযোগরক্ষাকান্ী একটা নতুন সড়কপথ 
তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন । এর জন্য 
৩০ লক্ষ ট।ক। ব্য়,্রবে । এই পখ, দুটি 
জায়গ্রান দূরত্ব ২৫" মাইল পর্যন্ত কমিয়ে 
দেবে। ॥ 


9 জাতীয় ক্দ্রার্গতন শিল্প কর্পোরেশন, 
হায়ার পার্চেজ নীতি ্নুসারে, বিভিন্ন ক্ষুদ্র 
শিরকে এ পর্যন্ত : £7,১৪৯টি মেসিন 
সরবরাহ করেছে ॥ 7, 


এ গুজরাট শিল্পোনয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক 
স্থাপিত ভাপি শিল্পাঞ্চলের ৩২ টি ফুনিটে 
উৎপাদন সরু হয়েছে ।. 


» কু 


সুই), বিট, ূ ] | 


ঘনধান্যে 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে 
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তক প্রকাশিত 
হ'লেও 'ধনধান্যে” শুধু সরকারী দসিভলীই 
ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাণী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্ষে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উন্নয়নস্চী অনুযায়ী কতট। অগ্র- 
গতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 
'ধনধান্যে'র লঙ্ষা | 

'ধনধান্যে' প্রতি ছ্বিতীয় রবিবাষে 
প্রকাশিত হয় | ধিনধান্যর লেখকদের 
মতামত. তাদের নিজস্ব । 


নিয়মাবলা 


দেশগঠনের বিভিন্ন কেত্রের কর্নতৎ- 
পরত সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক 
রচনা প্রকাশ কর। হয় । 

অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পনঃ প্রকাশ- 
কালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার 
করা হর । 

রচনা মনোনয়নের জন্যে আন্মানিক 
দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয় । 
মনোনীত রচন। সম্পাদক মগ্ডলীর 
অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয় । 








তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা. 


করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার 
প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ্ জানালো 
হয় না। 

নাম ঠিকান। লেখা, ডাকটিকিট লাগানো, 





খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা 


ফেরৎ দেওয়া হয় না| 


কোনে! রচন। 
রাখা হয়না | 


তিন' মাসের বেশী ূ 


শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্ধালযের ৰ 


ঠিকানায় পাঠাবেন । 
গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস: 


ম্যানেজার, পাবিকেশন্স্‌ ডিভিশন, 


পাতিয়াল৷ হাউস, নূতন দিল্লী-১. এই 


ছু 


ঠিকানায় যোগ্রাযোগ করুন । দু 
“ধনধান্যে পড়ুন রে 
. দেশকে জান্ছন 


ডিরেনটার, পাবালকেশলল ডিভিশন, পাতিযাল। হাউস, দিউ দিল্লী কর্তুক প্রকাশিত ঞএবং. ইউনিয়ন দ্রিদ্টার্স, কো 


. ইওারিয়েল সোলাইটি লিং--করোলবা, দি, কৃত.ক রসি, 


এপ গাই ই ৩০ স্পা” ক 


৫ বেবি নি 


শত ১ 
ই. 


১ এ, 
উল 


1০, ২83৭ 


৮ 
২.৯ 
রর 
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ঘন ধান্যে 


পরিকমন। কমিশনেব পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক পরিকা। যোজনা বৰ বাংল) সংক্কবণ 





প্রথম বর্ষ বিংশতি সংখ্য। 
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এই পরিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকগ্লনান উমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশা, তবে, বু সবকাবী দৃিভলীই 
পকাশ শুনা হয় না । 


ধরপান সম্পাদনা 
শবদিন্? সানা, 


গত সম্পাদন" 
নীবদ যুখোপাধ্যাষ 
গহকা।বণী ( সম্পাদন) ) 
গায়রী দেবী 
সংবাদদাতা ( মাদ্রা ) 
এগ. ভি. নাপলন 
আংব।দদাত। ( শিলং ) 
পীবেন্দ শাখ চত্রবন্তা 
গংবাদদ। এ] ( শিত্ী ) 
প্রতিমা ঘোষ 
ফো0 অফিযার 
চি.এগ. নাগরাজন 


পাজ্দপট শল্পা 
৩1৭. মা।শ৮5। 


গম্পাপকায় কাযানান হ যোজন। ভবন, পালামেনট 
্বীট, 15উ দির্ী-১ 
এলিফোন ১ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮ ৭৯১০ 
টলগ্রাফের ঠিক্কানা 2 যোজনা, নিউ দিনী 
চদ। প্রভীতি পাঠাবার ঠিক।না £. বিজ্রনেগ 
মানেজান, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয।ল। 
হ1উম, [নিউ (দল্লী-১ 


চদার হাব : বাধিক ৫ ট!ক।, ছিবাছিক ৯ 
টাকা, [ত্রিবানিক ১২ টক, প্রত সংখা। ২৫ 
পয়চা। 





সঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে, 


বেস্বর সষ্টি করে নয়। 





সম্পাদকায় 


পশ্চিম বঙ্গের শিল্প অঞ্চল 


ভারতে সয়াবীন চাষ 


(মত আব্দর শলবীব 
রেলওয়ে বাজেট 


ধানের সার 


চোখের বদলে চোখ 


এ. ভ্যাগ্াবহাম 


দেশ বিদেশের শশ্তোৎ্সব 
21পাল চত্দর দাস | 


স্বাভাবিক মানুষের সারিতে 


মানিক লাল দস 


বাংলার গ্রাম বরাধানগর 
শৈনেশ চট্টোপাধযার 


অবিরাম চাষ নিয়ে পরীক্ষা 
পল্লীর দারিদ্র্য থেকে সহরের ভ্ঃখতুর্দশায় 


--রবীন্দ্রন14 


১১ 
১৩ 


১৫ 


নতন বাজেটের সম্ভাবনা 


অতীতের অবলুপ্ত আমলাতন্ত্রী ধারা থেকে সম্পূর্ণ একটি শতুন 
ধারায় শীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ 
করেন । তিনি নিজেই বলেছেন যে, “এতে, খুব সাবধানে 
সামানা একটু এগুবার ব! খুব বেশী কিছুর জন্য চেষ্টা করার, দি 
ঝুঁকিই এডিয়ে যাওয়া হযেছে ।”” সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে 
আত্মবিশাস অজ্ঞ্শ করাব উদ্দেশ্যে এই প্রথমবার বাজেটকে, 
আথিক ব্যাপাবে কেবলমাত্র একটা সুষ্ঠ পরিচালন। বাবস্থা না 
করে, কাধাকরী একটা যন্ত্রে পরিণত করার ওপর জোর দেওয়া 
হয়েছে । দেশের রাজনীতিতে পরিবর্তনের যে একটা ধার! ধীরে 
বীরে স্পষ্ট হচ্ছে তার সঙ্গে তাল নেখে এতেও নতুন ধারা আনা 
হযেছে এবং সমাজের সাধাবণ শেণীন কল্যাণে উদ্দেশ্যে কতক- 
গুলি বাবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন মনোভাব গ্রহণ করা হয়েছে । 


বাছেটে যে সব প্রস্তাব করা হয় তা প্রায়ই সমাজের সব্রব- 
শেণীব পক্ষে আনন্দ দায়ক হয়না । তবে বাজেট পেশ করার 
পর যখন এর বিরুদ্ধে তীৰ্‌ ও সোচ্চাব প্রতিবাদ ওঠেনি তাতেই 
প্রমাণিত হয় যে এই বাজেটে কারুব স্বার্থেবই ক্ষতিকর কিছু নেই। 
অপর পক্ষে, পবিবর্তনকামী 'এবং ব্যবসায়ী শেণীর বিভিন্ন 
প্রতিনিবিমূলক বিভাগগুলির মধ্যে ধারা সবচাইতে বেশী সোঢচার, 
তার। মোটামুন্ভাবে খুসীই হয়েছেন | বাজেটে, দেশের উন্নয়নের 
ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানোর জন্য যতটা সম্ভব সম্পদ সংহত 
করার পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন করা হযনি | তবেষে নিমু 
মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শেণী এখনই দাবিদ্র্যভারে ন্যব্দ তাদের ওপর 
করের ভার না চাপিয়ে, ষাঁরা বছরে 80,900 টাকারও বেশী আয় 
করেন এবং ধাদের সহবে বহু সম্পদ ও বাড়ী আছে, বাজেটে 
তাদের টাকাব থলির বাঁধন খানিকটা আলগা করার চে কব! 
হয়েছে! আয় ও সম্পদের মধ্যে অধিকতর সমতা বিধানের জনা 
এবং “সঞ্চয় , বৃদ্ধি ও অপবায় হৃণাস করান জন্য পর্ধ্যায়ক্রমিক 
কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করে একটা আঘথিক ব্যবস্থা গড়ে 
তোলার উদ্দেশ্যে এই করব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হবে । 


সরকার যদিও সাধারণ মানুষের অবস্থা উন্নততর করতেই 
দূঢপ্রতিজ্ঞ তবুও যে দেশে কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকর৷ প্রায় ৭৫ ভাগ, 
পরোক্ষ কর থেকে, অর্থাৎ আগম ও আবগারি শুন্ধ থেকে সংগৃহীন্ত 
হয়, সেখানে সরকার, সাধারণের ব্যবহার্য ্িনিষগুলি করের 
আওতার বাইরে রাখতে পারেন না এবং নতুন আমদানীর কিছুটা 
ভার সমাজের দরিদ্র শের ওপর ন। চাপিয়েও পারেন না । 
যাই হোক বর্তমান বাংজটে যেখানেই সাধারণের, ভোগ্যপণা, যেমন 
চিনি, চা, কেরোলিন, সিগারেট, কৃত্রিম তস্ত ইত্যাদির ওপর কর 
বাড়ানোর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে সেখানেই দরিদ্রতর শ্রেণীর 
চাহিদা যথাসম্ভব নিরাপদ করার ত্বন্যও চেষ্ট। কর। হয়েছে । 


রা এ ৫ দয 

৬ ১ রি / %415৪৬৮৫ 1 8 ৪ ২ র্ 

37২08 চিন পাকার বসে 5 ৮ 
£ কা রিড বশ ৪. 
বগা ক 


পি চাপ বনি তত 
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এদ্মাদ্ঞা 


বাজেটে যে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে কিছুটা রেহাই দেওয়ার 
প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে নিম আয়ভৃক্ত শেণী, সাস্বন! 
লাভ করতে পারেন । আয় করের রেহাই সীমা বাছিক ৫0০0০ 
টাক পর্ষস্ত বাড়ানো হয়েছে, তাতে যাদের আয় এই সীমার নীচে 
রয়েছে তাঁরা সকলেই উপকৃত হবেন, তা তারা, বিবাহিতই হোন 
বা তাদের কোন সন্তান থাকুক বা নাই থাকক। ধারা এর 
চাইতে বেশী আয় করেন বিশেষ করে ধাদের আয় 80,00০ 
টাকার বেশী তাদের ক্েত্রে আয়কর, এবং সম্পঙ্গ ও দান কর এবং 
সৌখিন জিনিসের ওপর আয়কর যথেষ্ট বাড়ানো হয়েছে । 
এগুলিকে জনকল্যাণ মূলক বাবস্থা বলা যায়, কারণ অধিকতর 
সমতা, অপবায় প্রতিরোধ এবং সৌখিন জিনিসের জন্য ব্যয় 
হাস করানোটা যে বিশেষ প্রয়োজন তাতে সন্দেহ নেই | 

সহরাঞ্চলের জমি ও.বাড়ীর ওপর কর বৃদ্ধিটা যদিও সহরের 
সম্পত্তির সীমা নিদিষ্ট করার কাজ করবেনা তবুও এটা সেই 
উদ্দেশ্যে পূরণ সম্পর্কে খানিকট। সাহাযা করবে । 


যৌথ প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে মোটামুটিভাবে করবৃদ্ধির আওতার 
বাইরে রাখা হয়েছে তাই হল বাজেটের একমাত্র বৈশিষ্ট যা 
সরকারের সমাজতাপ্িক মনোভাব সম্পর্কে সংশয় টি করতে 
পারে। কিন্ত যে সময়ে দেশ শিল্পক্ষেত্রে সবেমাত্র প্রায় সম্পূর্ণ 
উৎপাদন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সুর করেছে সেখানে স্বায়িত্ব ও 
উন্নয়নের একটা আবহাওয়। স্যটির জন্য উৎপাদন শক্তিকে যে গতি 
দেওয়া বিশেষ প্রর়োজন তা স্বীকার করতেই হবে । 

তবে আশা কর! যেতে পারে যে ব্যবসায়ীগণও দেশের 
অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে সাহায্য করবেন এবং উন্নয়নমূলক 
কর্মপ্রচেষ্টার মূলবারাকে নারও সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে সক্রিয় 
অবদান যোগাবেন । 

বাজেটের অত্যন্ত উৎসাহজনক বিষয় হ'ল যে পরিকল্পনায় 
বিনিয়োগের" পরিমাণ 8০০ কোটি টাক! বাড়ানে। হয়েছে এবং 
পল্লীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপকারগুলি যাতে পল্লীর দরিদ্র 
জনসাধারণও ভোগ করতে পারেন সেজন্য সমাজকল্যাণমূলক 
কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । কর্মসংস্থানের সুযোগ 
বিশেষ করে পদ্পী অঞ্চলে কর্মসংস্থানের আ্ুযোগ বাড়ানোর উদ্দেশোই 
সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্বাগুলি গ্রহণ কর। হয়েছে । 

বাজেটে কোন আদশের প্রতি পক্ষপাত দেখানো হয়েছে 
একথা যদিও কেউ দাবি করতে পারবেননা তবুও সামাজিক 
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখে উন্নয়নের গতি অব্যাহত 
রাখার যে আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে তা, দেশের সব্বাধিক 
অনসংখ্যার আশা! আকাঙ্মা পূরণ করার পথে দেশকে পরিচালিত 
করবে । 





একটি মূল্যায়ণ 


(বাজে।র মূল্যায়ণ অধিক, উদয়ন ও পবিবল্পণ। 
বিভাগের গরীঙ্গার আধালে) 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার, হা €ড়া, কল্যাণী, 
বারইপুৰ ও শক্তিগড়ে, ১৯৫৭ থেকে 
১৯৬২ গালের মধ্যে চারটি শিপ এলাক। 
স্থাপন করেছেন । এই শিল্প এলাকা গুলিৰ 
পাজ কঙ্মেব মূল্যায়ণ কব।ব সমরে এর 
সঙ্গে ভারত সবকারের পুনবর্বাসন শিষ্প 
কপোরেশনের দি শিল্প এজ|ক। এবং 
বেশরকারী তনদের দটি শিল্প এলাকাও 
এই পর্যবেক্ষণে অশভূ ৮ করা বাঞচনীন 
বলে মনে করা হছন। 


শিল্প এলাক। স্বাপন সম্পকিত, কর্ম- 
স্ূচীর, সাধারণ লক্ষের অন্তর্ভুক্ত যে 


বিষয়গুলি পর্মবেক্ষণ কর] হয় ত। হল, 
স্বান নিব্বাচনের পদ্ধতি, শিল্প নিব্বাচন, 
কি ধরণের শেড তৈরী করা হয়েছে এবং 
সেগুলিব জনা কত ভাড়া নেএবা হথ, 
বিদ্যাংশন্ডি, জল ইত্যাদির পাবস্া, 
নির্মাণের বিভিন্ন পর্ধামে বিলম্ব এবং শেড 
বন্টন, সাধারণ সুযোগ সুবিধে, কাঁচামাল 
ক্রয় এবং বাজারজ।তকরণ, কল্পীদের বাসগুহ, 
প্রশিলণ, ছোট শিল্প ওলিকে খণ সববরাহ, 
কাঢামাল এবং কাছ চালাবার মূলধন 
সংগ্রহে অসুবিধে, উৎপাদনকারী সংস্বাগুলি 
“য বাজারজাত কবাব ও অন্যানা অস্পবিধের 
কখা বলেন তা এব- শিল্প এলাকা গুনির ক।জ 
গালানে!। সম্পকে সংগঠনগত অস্থবিধে 
ইত্যাদি । 

এর জম) দুই লকমের প্রশ্াদি তৈরী 
করা হয়। এগুলির একটিকে পূরণ করতে 
দেওনা হয় শিল এলাকার বাবস্বাপকদের 
এখং অনা দেওবা হয় এ এলাকার শিল্প 
সংস্াগুলিকে | 


পর্যবেক্ষণ ও পন্বামর্শ 


শাকাবে এবং কাজকর্মে, পরীক্ষাধীন 
চাবটি শিল্প গ্রলাকার মধ্যেই যথেষ্ট পার্থক্য 
বয়েছে । পুনক্বাসন শিল্প কর্পোরেশন 


গণ্িম বন্ধের শিল্পাঞ্চল 


কন্তক গরিচ।লিত দুটি শিল্প এলাকাই 
এানেক বেশী সুগঠিত এবং দৃটিনি আকারও 
প্রাম সমান । শিপ্প এলাকাগুলিতে মূলধন 
নিয়োগের ক্ষেত্রে 2 যথেষ্ট পাথক্য রয়েছে । 
শিল্প এলাকাগুলিতে একমাত্র শক্িগড় ছাড়া 
অন্যত্র ইঞ্চিনিয়ারীং শিল্পেরই প্রাধান্য বেশী । 
এভিগড়ে কাপড়ের কলের প্রাধান্য বেশী । 


এলাকাগুলি, স্বাপিত হওয়াব পর থেকে 
মাত্র দুটি শিল্প এলাক।, আর শেড তৈরি 
ক'রে, সম্প্রসারিত করা ছয়ে | পুন 
ন্বাসন শিল্প কর্পোরেশন দর্গাপুরে যে শেড 
তৈরি করেছে সেগুলির জন/ বেশী ভাড়া 
চাওয়। হায্ড ৰলে ন।কি সেগুলি এখন 
খালি পড়ে আছে । 


শেডগুলি বন্টন করার সমম কি 
ধরণের শিল্প স্বাপনে উৎসাহ দেওয়। হবে 
সে সম্পর্কে যথেষ্ট পরিকল্পনা কর! হয়শি 
এবং ঘিপ্ধি অঞ্চল থেকে শিল্প সংস্থাুলি 
অন্যত্র সনিবে নেওয়ার জন্য ৪ কোন চেটা। 
রা হননি | যথেছ পরীক্ষা নিবীক্ষ। 
করে কোন্‌ অঞ্চলে কোন খবণের শিলপ- 
স্বাপন কনা উচিত সে সম্পকে একা 
শিল্পনীতির অভাবই হ'ল প্রধান সমসাা | 
সেইজশয পরামশ দেওয়া হয়েছে যে 
রাজ্যে কোন্‌ অঞ্চলে কি ধরণের শিল্প 
স্বাপন কবতে উত্সাহ দেওয়া উচিত মে 
সম্পর্কে আঞ্চলিক পরিকল্পন। অধিকার এবং 
কুগিৰ « ক্ষদ্রায়তন শিল্প অবিকারের যৃক্ত- 
ভাবে এই প্রশ্টি পরীক্ষা করে একটা সুষ্ঠ, 
নীতি স্থির কর উচিত। 


শিল্প গুলির প্রযোজন অনুযায়ী শেড গুলি 
তৈরি কর হয়নি । কোন লেত্রে নক্স। 
শনপণুন্ভ হযেছে, আবার কোন ক্ষেত্রে 
ভিত্তি, “মসিন ৰসানোল মতে শর্ত কবে 
কর। হরনি | সেই জনাই পরামশ দে'ওয়। 
হযেন্ডে যে, সরকারের অনুমোদন অনুসায়ে 
শিল্প সংস্বাগুলিকেই তাদের শেড তৈবি করে 
নেকনাৰর দায়িত্ব দেওয়া উচিত । 

শেড পাওয়ার জন্য প্রথঙ্ন আবেদন পত্র 
দেওয়ার পর এবং শেড পাওয়ার পর 
বিদ্যৎশক্তিব সরবরাহ পেতে কোন কোন 


ধনধান্যে ৮ই মাচর্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২ 


ক্ষেত্রে ২৩ বছর সময় লেগেছে । এরপর 
যদি আর কোনও শিল্প এলাকা স্বাপন কর! 
হয় তাহলে কেবলমাত্র সংগঠনমূলক 
কার্ধযকবী ব্যবস্থা অবলম্বন করেই শুধু এই 
ধরণের বিলগ্ষ ও এই রকম পরিস্থিতি 
এড়ানো যেতে পারে । 


কল্যাণী শিল্প এলাকার শতকর। ৬৯ 
ভাগ এবং বনভগলী শিল্প এলাকার শতকর। 
8৮ ভাণ কল্মীহ তাদের কাজের জায়গা 
খেকে ৫ মাইলেরও বেশী দবে থাকেন। 
কলাপীতে ছোট একটি প্রকল্প ভাড়া এই 


শিল্প এলাকাগুলিতে কল্পীদেব জনা 
গৃহনিমাণেব কোন প্রকল্প নেই । এটা 
একটা ভয়ানক ভূল হয়েছে । স্বল্প আঘ 


বিশিষ্ট খেনীর জন্য গুহনিন্্রীণেন মত 
সরকারের যে গুহনির্মাণ কর্্সূচী রয়েছে 
তা এব" শিল্প ও সমবায় গৃহনিল্পাণ প্রকল্গ- 
গুলির সঙ্গে এই সব শিল্প এলাকার কর্মীদের 
ধায়োছন'ও সংশিষ্ট করা উচিত । 

সরকাব যে সব গৃহনির্মাণ প্রকল্প 
বপাষিত করছেন সেগুলির সঙ্গে শিল্প 
এলাকার কন্ীদের প্রযোজনেব সঙ্গে 
সমনুয়ের অভাব রয়েছে । শিল্প এলাকার 
ছোট ছোট শিল্পগুলি যে অগ্রগতি করতে 
পারছেনা তার অন্যতম কারণ হ'ল এগুলির 
প্রয়োজন সম্পর্কে কোন সংহত দৃষ্টিভঙ্গী 
এহণ করা হয়নি । বর্ধমানে যেসব 
কর্মসূচী রয়েছে সেগুলির মধ্যে এদের 
প্রয়োজন অন্তভূক্ত কনে অথবা এদের জনা 
আলাদা সুযোগ স্ুুবিধের ব্যবস্থা কনে 
এদের প্রয়োজন মেটানো যায কিন।, সরকার 
তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। 

শিল্প সংস্বাগুলি কাঁচামাল পেতেও 
যথেষ্ট 'অস্তবিধে ভোগ করে । তাদের 
প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত, কোন ব্যবস্থা 
নেই । এদের চাহিদ!গুলি, মোট কোটাৰ 
অন্তরক্তি না করে এরা যাতে এদের 
প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সম্পর্কে বিশেঘ সুবিধে 
পায় সরকারের তা দেখ। উচিত | বিদেশ 
থেকে আমদানী কর! জিনিসের ক্ষেত্রে এট 
আরও বেশী প্রয়োজনীয় । রাজে!র 
সাধারণ কোটা থেকে এদের অন্য আলাদ। 
করে কিছু দেওয়ার কথ। সরকার বিবেচন। 
করে দেখতে পারেন । 


১৬ পৃছঠয় দেখুন 


ভারতে ময়াবীন চাষের পরত 


মহম্মদ আব্দ-র রর্কীব 


কল্যাণী বিশুবিদ্যালয় 


টমেটো, আলু প্রভৃতির মত সয়াবীনও 
বিদেশ থেকে এসেছে । চীন, জাপান, 
কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বছ প্রাচীনকাল 
খেকে আমিষ জাতীয় খাদ্য হিসাবে এর 
চলন আছে । এর চাষ আমাদের দেশে 
গত শতাব্দীর শেষের দিকে সুরু হয় । 
এখন আমাদের দেশে ধীরে ধীরে এর চাষ 
জনপ্রিয হ'য়ে উঠছে । আমাদের দেশের 
পাহাড়ী অঞ্চলে পয়াবীনের চাষ হয়ে থাকে । 
মরাবীন শিষ্বি গোত্রের অন্তভূভ্ত। ডাল 
গ্াতীয শস্যের মধ্যে এটি ধরা হয় আবার 
তৈলবীজ হিসাবেও এর চাষ কর] হয় । 


সব রকমের ডালেই যথেষ্ট পরিমাণে 
আমিষ জাতীয় উপাদান আছে, কিন্তু সয়া- 
বীনে এই উপাদানের মাত্রা অন্যান্য ডালের 
চেয়ে অনেক বেশী | শরীরের পুষ্টির জন্যে 
এই খাদ্য উপাদানটির প্রয়োজন অত্যধিক । 
আমরা এটি প্রধানত: জৈব খাদ্য থেকে 
পেয়ে থাকি । জৈব আমিষ খাদ্যে দেহের 
পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় যে উপাদানগুলি 
( আমিনোঞ্যাসিডগুলি ) বর্তমান থাকে, 
উত্তিদজাত খাদ্যে সাধারণতঃ তা থাকে না | 
একমাত্র সয়াবীন এর ব্যতিক্রম | এতে 
প্রয়োজনীয় প্রায় সব 'আযামিনে এ্যাসিড'- 
গুলি বর্তমান থাকায় এটি আমিষের বিকল্প 
হিসাবে গ্রহণ কর। যেতে পারে । 


আমিষজাতীয় খাদ্য উপাদান সয়াবীনে 
প্রায় ৪০-৪৫ ভাগ আছে । সয়াবীনে এই 
উপাদানটি প্রায় প্রত্যেকটি ডালের ন্বিগুণ, 
মাংসের দ্বিগুণ, ডিমের তিনগুণ ও দৃধের 
এগার গুণ বেশী থাকে । 


সয়াবীনের আরও অনেক বিশেষ গুণ 
আছে। সয়াবীনে শতকরা যেমন ৪০-৪৫% 
ভাগ আমিষ জাতীয় উপাদান আছে, তেমনি 
শর্কর। জাতীয় খাদ্য উপাদান আছে মাগ্র 
শতকরা ২০ ভাগ ; সেক্ষেত্রে যে কোন 
ডাল বা তওল জাতীয় খাদ্যে তারমাত্রা! 


প্রায় শতকরা ৬০-৮০ ভাগ । আমাদের 
দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় শকরা জাতী 
খাদ্য উপাদানের প্রাচুর্য অনেক বেশী । 
সেদিক থেকে বিচার করে, খাদ্য তালিকায় 
নানানভাবে সয়াবীনের স্বান ক'রে দিতে 
পারলে, খাদোর পুষ্টিকারিতা অনেক বেড়ে 
যাবে । 


সয়াবীনের্ সম্ভাবনা 


মটর শু“টি বা সীমের মত সয়াবীনকেও 
সব্দী হিসেবে খাওয়। হয়। এর অপরি- 
পর সবুজ দানায় শতকর! মাত্র ৬ ভাগ 
শর্করা! জাতীয় খাদ্য উপাদান থাকে, ফলে 
এটি কম শর্করা ও বেশী আমিষ উপাদান- 
যুক্ত খাদ্য হিমেবে বিশেষ উপকারী । যব 
বা ছোলার ছাতুর মত সয়াবীনের ছাতুও 
পৃষ্টিকারক খাবার হতে পারে । তা ছাড়া 
গমের আটার সঙ্গে সয়াবীনের আটা 
মেশালে রুটির পৃষ্টিকারিতা অনেক বাড়ানো 
যেতে পারে । জয়াবীনের আর একট। 
গুরত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এর থেকে তৈরি দৃধ 
ও সেই দধের তৈরি খাবার | আমাদের 
দেশে অন্যান্য খাবারের মত গরুর দূধের 
উৎ্পাঁদনও খুব কম । দৃধের বিকল্প হিসাবে 
সয়াবীনের দুধ চালু করার সম্ভাবনা বিশেষ- 
তাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা যেতে পারে। 
আমেরিকাতে 'জমান দূধ' বা “গুড়ো দুধ 
হিসাবে সয়াবীনের দুধ বিক্রী হয়। এমন 
কি নবজাত শিশুর জনা মায়ের দধের 
অথবা গরুর দুধের বিকল্প হিসাবে সয়া- 
বীনের দূধ ব্যবহার কর যেতে পারে। 

সয়াবীনের ডাল শসোর মধ্যে পড়লেও, 
এতে, তেলের পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। 
এর থেকে শতকর। প্রায় ২০ ভাগ তেল 
পাওয়া যায়| সয়াবীনের তেল, সরিষার 
তেলের চেয়ে একট, পাতলা হলেও, খেতে 
খারাপ নয়। অন্যান্য তৈলবীজ, যেমন 
রাই, সরিষা, তিথি, প্রতৃতির তুলনায় সয়া- 


ধনধান্যে ৮ই মাচর্চ ১৯৭০ পৃষ্টা ৩ 


এ) 
1, প্১১২ 
দি ০ 


বীনে, তেলের পরিমীণ, প্রায় অর্ধেক 1 


ক 


2. বর & লে 
নত %. 1 


শি ৫ঠ 
কাশ ১৭৩ 
ধু তে চা 
৬ 7% 
্ র 


শিং 
1 


এর ফলনের দিক বিচার করসে আমরা ঝর 


কথা গিঃসন্দেহে বলতে পারি বে প্রতি একর 


জমিতে অন্যান্য তৈধ ব'জেয় চেয়ে প্রায়. 


৩ গুণ তেল এবং ডালের চেয়ে প্রায় ৮৬ 
গুণ আমিষজাতীয় খাদ্য উপাদান, লাভ কর! 
সম্ভব | 


শিল্প দ্রব্যের উপাদান 


আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত হৃষিকেশ 
ও পিম্পরীর 'আযার্দি বায়োটিক' কারখানায় 
আযার্টিবানে।টিক তৈরির কাজেই শুধ, 
সয়াবীন প্রচুর পরিমাণে বাবহার করা 
হচ্ছে। কিন্ত আমেরিকাতে সয়াবীন থেফে 
অনধিক দেড়শ রকমের শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি 
করা হয | এই ফসলের ছোট ছোট দানা- 
গুলি শিল্পক্ষেত্রে কি ব্যাপক আলোড়ণ 
স্য্টি করেছে তা দেখলে বিসায়ে হতবাক 
হতে হয়। তাই আমেরিকাতে বর্তমানে 
গম ও ভূট্টার পরই তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফসল 
হ'ল সয়াবীন। শয়াবীন থেকে যে সব 
শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি হয়ে থাকে তার যধ্যে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে--সয়াবীনের 
ময়দ।, পাঁউরুটীর উপকরণ, প্রাতঃভোজের 
সামগ্রী, মৃত্ররোগগ্রস্থ রোগীর খাদ্য ও 
শিশুখাদা, সয়াবীনের দুধ ও সেই দুধের 
খাবার, মিষ্টাম বা মোরবব।, পুাাইউড গু. 
(তিন পীস কাঠ জোড়৷ দেবার শিরিষ ), 
আঠালে। তরল পদার্থ, কাগজ, ছাপার 
কালি, রও, চাকচিক্য করবার অনুলেপন- 
দ্রব্য, সাবান, পিচ্ছিল কারক পদার্থ, 
“'আযান্টিবাইওটিক' দ্রব্য তৈরি করার জন্য 
কালচারাল মিডিয়াম, ইলেকৃটিক ইনস্ুলে- 
সন, লাবণ্যবর্ধক দ্রব্য, লেসিথিন, গীসারিন, 
ওয়াটার প্রুফ কাপড় ইত্যাদি । 


ঢাষে্প জমি ও পদ্ধতি 


ভালভাবে সয়াবীনের চাষ করলে 
একর প্রতি ৩০-৪০ মণ ফলন পাওয়। যায়। 
তবে সাধারণতঃ ২৪1২৫ মরণ ফলন হয়ে 
থাকে । পণ্চিমবাংলায় ব্যাগ, নন্দা উন্নত 
জাতের পেট্টিকান প্রভৃতি কয়েকাট বীজ 
বেশ ভাল ফলন দেয়। এই সব বীজ 
রোয়ার পর সাধারণত ১১০ থেকে ১২০ 
দিনের মধো ফসল কাটার উপযোগী হয় । 


শেধাংশ ১৮ পর্ঠায় 


রেলওয়ে বাজেট ১৯৭০-৭১ সাল 
টদ্বতের পরিমাণ ২২.৬৮ কোটী টাক 


১৯৭০-৭১ সালের কেন্দ্রীয় রেলওয়ে বাজেটে ২২.৩৮ কোটি 
টাকা উদ্বত্ত দেখানে। হয়েছে । যাত্রী ও মালের তাড়ার কাঠা- 
মোতে পরিবর্তন এনে এই উদ্বত্ত অন্ন করা যাবে । যাত্রী ও 
মালের তাড়া বৃদ্ধির হাব হবে এই রকম । 

মাল পরিবহণের ভাড়ার হার পরিবস্তনের ফলে ২৫.৫০ 
কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হবে । মালেরও শেণী বিভাগ কর! 
হয়েছে । বর্তমানের “ক পধ্যায়ভূত্ত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত 
বৃদ্ধির হার হবে শতকরা ২ থেকে ৭ ভাগ প্স্ত । তবে দূর- 
গাষী পণ্যের ক্ষেত্রে ভাড়ার হার হবে অপেক্ষাকত বেশী । খা 
পর্ধায়ের পণোর ক্ষেত্রে তা হবে অপেক্ষাকত কম । পরিব- 
হণের ব্যয় সম্পূর্ণতাবে মেটানোর জন্য কয়ল। পরিবহণের ভাড়ার 
হার সংশোধন করা হবে । পাশেলের ভাড়ার হার সংশোধন 
কর হলে তা থেকে অতিরিক্ত ২ কোটি টাক] আয় হবে । 

বর্তমান রেলওয়ে বাজেটের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যাত্রী ভাড়া 
থেকে অতিরিক্ত ১১.২৫ কোটি টাকা আয় হবে। তৃতীয় ও 
প্রথম শেণীর ভাড়া বাড়ানোর যে প্রস্তাব কর! হয়েছে তা থেকে 
যথাক্রমে ৮.২৫ কোটি এবং ২ কোটি টাক। অতিরিক্ত আয় হবে 





এবং তা হ'ল রাজনের শঙ৬কর। যথাক্রমে ৩.৭ ভাগ ও ৭ ভাগ । 
তৃতীয় শেণীতে সাধারণ ভ্রমণের জন্য ২০ কিঃ মীঃ পর্য্যন্ত, প্রতি 
টিকেটে অতিরিক্ত ৫ পয়স৷ এবং ৫০ কিঃ মী: পর্যাস্ত অতিরিক্ত 


১০ পয়সা! লাগবে | এক্সপ্রেস বা মেইল ট্রেনে ভ্রমণের জন্য কম- 


পক্ষে ১ টাকা বেশী লাগবে । শ্লিপারের ভাড়া বাড়ানোরও প্রস্তাব 


কর। হয়েছে । প্রথম এবং শীততাপ নিয়ন্তিত শেণীতে স্পারের 
জন্য শতকরা প্রায় ৯ ভাগ ভাড়৷ বাড়িয়ে ১৭০ কোটি টাকা 


অতিরিক্ত আয় হবে । রাজধানী একাপ্রেসের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত 
গাড়ীর জন্য ২০ টাক এবং চেয়ার গাড়ীর জন্য ১০ টাকা বেশী 
ভাড়। দিতে হবে। | 

উপকন্ঠ অঞ্চলে ব্রমোসিক সিজন টিকেট এবং সাধারণ 
সিজন টিকেটের ভাড়া বাড়িয়েও ৮০ লক্ষ টাক অতিরিক্ত আয় 
হবে। 

পরটফর্ম টিকেটে ৫ পয়সা বৃদ্ধিসহ যাত্রী গাড়ী থেকেই ২.২৫ 


কোটি টাকা বেশী আয় হবে । 


প্রস্তাবিত বাজেট 


নিমূলিখিত তালিকায় ১৯৭০-৭১ সলের জন্য প্রস্তাবিত 





সংক্ষিপ্ত বাজেট 








(কোটি টাকায়) 
প্রকৃত প্রস্তাবিত বাজেট সংশোধিত বাজেট প্রস্তাবিত বাজেট 

১৯৬৮-৬৯ ১৯৬৯-৭০ ১৯৬৯-৭০ ১৯৭০-৭১ 

মোট আয় ৮৯৮.৮৪ ১৪৬.৮০ ৯৫০.৫৫ ৯৮৩,0০০ 
, "৩৯১০০ 

(প্রস্তাবিত বাজেটের ফলে) 
সাধারণ ব্যয় ৬৩৬.৭৮ ৬৬৫.৩৫ ৬৮৩.০৫ ৭০০. ৯৯. 
রাজস্ব থেকে ক্ষয়ক্ষতিপূরণ তহবিলে জমা ৯৫.০০ ৯৫.০০ ৯৫.০০ ১০০.০০ 
পেন্সন তহবিলের জন্য ১০.০০ ১০.0০ ১০.০০ ১৫.০০ 
অন্যান্য ব্যয় (রাজস্ব খেকে অন্যান্য কাজে) ১৯.২৫ ১৫.৫৩ ১৬.৬২ ১৬.৫৪ 
মোট ৭৫৬.০৩ ৭৮৫.৮৮ ৮০৪.৬৭ ৮৩২,৫৪২ রা 

রেলওয়ে থেকে নীট রাজস্ব ১৪২.৮১ ১৬০.৯২ ১৪৫.৮৮ ১৮৯.৪৭ 
সাধারণ রাজস্ব তহবিলে ডিভিডেন্ট ১৫০.৬৭ ১৫৯.০১ ১৫৮,৪৩ ১৬৭.০৯ 
নীট উদ্বৃত্ত (4) ঘাটতি (--) (--) ৭.৮৬ (+) ১.৯১ (-৮) ১২:৫৫ (++) ২২.৩৮ 

আয় ব্যয়ের অনুপাত ৮২.৫০%/ ৮১.৩০%০ ৮২.৯০% ৭৯.৮/০ 


স্প্পীসীিাশক্জ ৮২ ১ ৬ শশী ০ শম্পা স্পা পপ াকীস্পাস্তাশি শিপ তি ৩ নিস বা শা শা শ শী শী 


ধনধান্যে ৮ই মার্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৪ 


বত পা শপ পাপী নি ০ নম বর 


বাজেট এ্রবং ১৯৬৯-৭০ সাঁলের সংশোধিত বাজেট দেওয়া হল । 

যাত্রী এব: অন্যানা গাড়ীর জন্য যথাক্রমে শতকরা ৩ ভাগ 
এবং ২ভ্যগ স্বাভাবিক খুদ্ধি ধ'রে এবং মাল বহনের ক্ষেত্রে 
৭0.৬ লক্ষ মেটিক টন বৃদ্ধি ধরে, রেলওয়ে থেকে মোট ৯৮৩ 
কোটি টাকা আয় হবে'অর্থাৎ চলতি বছরের তুলনায় প্রায় 
০২.৫০ কোটি টাক অতিরিক্ত আর হবে । এর সঙ্গে 
স্বাভাবিক কাজকনম্মের বায় বাড়বে ১৭.৯৪ কোটি টাক, ক্ষয় 
ক্ষতিপূরণ তহবিল এবং পেন্সন তহবিলের প্রত্যেকটির জন্য 
অতিবিজ্ ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় বাড়বে এবং সাধারণ রাজত্ব খাতে 
৮.৬৬ কোটি টাক। দেওয়া হবে | চলতি বরে অন্যান্য ব্যয়ের 
খাতে ১৬.৬২ টাকা ধরা হয়েছে কিন্ত ১৯৭০-৭১ সালে তা কিছু 
ক'মে ১৬.৫৪ কোটি টাকায় দাড়াবে বলে আশা কর যাচ্ছে । 
'রলওয়ে থেকে নীট যে ১৮৯.৪৭ কোটি টাকা আয় হবে তা 
খেকে ১৬৭.০৯ কোটি টাকা সাধারণ রাজস্ব খাতে দিয়েও 
২২হ.৩৮ কোটি টাক। বদ্বত্ত থাকবে । 


কন্মচারীদের মাইনে বাড়ার জনা বাদক ৫.৩৩ কোটি টাকা 
এবং অভিরিভ্ত কর্পুচারীর জন্য বাঘিক ৪.৮১ কোটি টাকা, 
বেলের বগী ইত্যাদি মেরামতের জন্য ৯.২৯ কোটি টাকা, 
দালানীর জন্য ৩.৪১ কোটি টাক।, ইস্পাতের মূল্য বৃদ্ধির জন্য 
৮০ লক্ষ টাক, অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের হার বজায় না থাকায় 
তার জন্য ৭০ লক্ষ টাক! ব্যয় বাড়বে বলে স্বাভাবিক কাজ 
কন্মের ব্যয় বেড়ে যাবে। 


প্রস্তাবিত কর্মসূচী 

১৯৭০-৭১ সালের স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য যে ২৮০ 
কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা চলতি বছরের প্রস্তাবিত 
বাজেটের চাইতে ৩৭ কোর্টি টাকা বেশী । রেলের বগী 
ইত্যাদির জন্য ১২৪ কোটি টাকার ব্যবস্থ৷ রাখা হয়েছিল এবং 
১৯৭০-৭১ সালে কর্মসূচী অন্যায়ী পনেরো হাজারেরও বেশী 
বীর জন্য অর্ডার দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে । 


ইয়োরনাগাল্লু থেকে মাদ্‌.কুলাপাও পর্বস্ত একটা নতুন বৃড 
গেজ লাইন এবং ওয়ালটেয়ার থেকে কিরিবুরু পর্ষস্ত রেলপথ 
বৈদযতিকিরণ, এই দৃটি নতুন নির্্াণকার্ধ হাতে নেওয়। হবে । 
এই দুটি প্রকল্পই, . রপ্তানীর জন্য লৌহ আকর পরিবহণ করা 
সম্পর্কে রেলওয়েন্ ক্ষমতা বাড়াবে । 


কম্মাচারীদের জন্য কল্যাণমুলক ব্যবস্থা 
যেসব কর্মচারী দুই বছর বা তার বেশী সময় যাবৎ তাঁদের 
বেতন হারের সব্রোচচ সীমায় পৌছে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে 
তৃতীয় ও চতুর্থ 'শেণীর সমস্ত গ্রেডের কর্মচারীরা তাঁদের বেতন 
হারের শেষ সীমায় যত টাক! মাইনে বাড়ে সেই পরিষাণ টাক। 
ব্জিগত মাইনে হিসেবে অতিরিক্ত পাবেন । এই সম্পর্কে 
অর্ডার লেওরা হচ্ছে । 
এই সমস্ত সুবিধে ছাড়াও রেলওয়ের কর্ণচারীরা চিকিৎসা ও 
সাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে উন্নততর সুযোগ সুবিধে পাচ্ছেন । 





অতীতের-সাফল্য ও অসাফল্য 

১৯৬৯-৭০ সালেক সংশোধিত বাজেটে কয়েকটি বিফলতা 
সম্পর্কে উল্লেখ কর! হয়েছে । মাল পরিবহণের খাতে যেখানে 
৯০ লক্ষ মেটিক টন মাল পরিবহণ কর হবে বলে অনুমান কর! 
হয়েছিল সেই ক্ষেত্রে যাত্র ৫২.৭ লক্ষ টন মাল বহন করা হয়। 
মাল পরিবহণ খাতে যেখানে বাজেটে ৬০০ কোটি টাকা আর 
ধরা হয় সেই ক্ষেত্রে তা ১০ কোটি টাকা কম হয়। 

যাই হোক যাত্রী বহনের খাতে ২৭৩ কোটি টাক। আয় হবে 
বলে যে অনুমান করা হয়েছিল তাথেকে ৯.২৫ কোটি টাকা অতি 
রিক্ত আএ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে । বগী এবং অন্যানা খাতে 
আনমানিক আয় থেকে যধাক্রমে প্রায় ১.৫ কোটি এবং ২ কোটি 
টাক বেশী জায় হবে। যে আয় আদায়ের অপেক্ষায় রয়েছে বাছেটে 
তা ৪.২ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল কিন্তু তা এক কোটি টাকা 





আমাদের পত্রিকার্টি ছাপতে দেবার পর গত ৪ঠা মার্চ, 
রেলমন্ত্রী লোকসভায় ঘোষণ। করেন যে সাধারণ প্যাসে- 
গার, মেইল্‌ বা এক্সপ্রেস ট্রেনের তৃতীয় শেণীর ও 
শ্রীপারের ভাড়া বাড়ানো হবেন) । পুযাটফর্ম টিকেট, 
মাসিক ও ত্রেমাসিক সিজন্‌ টিকিটের ভাড়াও বাড়ানে। 
হবেনা | 

রেলযোগে দানাশস্য পাঠানোর ভাড়া এবং দুধের জন্য 
পার্শেল ভাড়া বাড়ানোর যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, তাও 
বাড়বেনা | 

এর ফলে রেলওয়ের অতিরিক্ত আয ১৩ কোটি টাক 
কম হবে। 


কম হবে । কিন্তু বর্তমান সংশোধিত বাজেটে রেলওয়ে থেকে মোট 
যে ৯৫৫ কোটি টাক আয় ধরা হয়েছে তাতে ৩.৭৫ কোটি টাকা 
অতিরিক্ত আঁয় হচ্ছে এবং স্বাভাবিক কাজ কর্ের জন্য ১৭.১৭ 
কোটি টাক। ব্যয় বাড়লেও তা মেটানে৷ যাবে । প্রস্তাবিত বাজেটের 
আয় ব্যয় এবং ডিতিডেন্ট হিসেবে ষে ৫৮ লক্ষ টাক! ব্যয় হবে 
তাধ'রে ঘাটতির পরিমাণ দাড়াবে ১২.৫৫ কোটি টাকা আর 
তাতে যে ১,৯১ কোটি টাকা উদ্বত ধরা হয়েছিল তাও থাকবে 
না| কাজেই রেলওয়েকে তার দায়িত্ব মেটাবার অন্য সেই 
ক্ষেত্রে সাধারণ রাজস্ব থেকে ৯.৮৫ কোটি টাকা ধার করতে 
হবে। 


চতুর্থ পরিকল্পন। ও অন্যান্য সম্ভাবন। 

১৯৬৯-৭০ সালের রেলওয়ে বাজেট থেকে যে সব তথ্যাদি 
পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যে ক্ষয় ক্ষতিপূরণ তহবিলে 
দেয় অর্থ ছাড়া রেলওয়ে, পরিকল্পনা গুলির জন্য ২৬৫ কোটির 
জায়গখয় মাত্র ৮৬ কোটি টাকা দিতে পারবে । এই পার্থক্যটা 
হ'ল ১৭৯ কোটি টাকা এবং এর সঙ্গে আরও ১৫০ কোটি টাকা 
যুক্ত হবে, যে টাকাটা য|ত্রী ও মান বহনের তাড়া বাড়িয়ে 
পাওয়ার কথ! ছিল । কাজেই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার অন্য 
রেলওয়ের ৩২৯ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে হবে আর সেটা 
হয়তো বেশ বড় একটা সমস্যা হয়ে দাড়াবে? 


ধনধান্যে-৮ই মার্চ, ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৫ 





ভান্বতায় দ্নেলপথ 
১৯৬৮-৬৯ সালে অগ্রগতির খতিয়ান 


৫ ১৯৬৮-৬৯ সালে যাত্রী ও মাল পরিবহণ বাবদ মোট আয় 
দাঁড়ায় ৮৯৮.৮৪ কোটী টাক। (তার আগের বছরের পরিমাণ ছিল 
৮১৮.১৪ কোগি,.টাক1) | ক্ষয়ক্ষতিপূরণ ও সংরক্ষিত তহবিলে 
জমা দেওয়া ৯৫ কোগি টাক ধরে এবং যাবতীয় ব্য বাদ দিয়ে 
যে পরিমাণ অবশিষ্ট ছিল তা” সাধারণ রাজস্ব ভাগারে দেয় ১৫০.৬৭ 
কোগি টাকার চেয়ে ৭.৮৬ কোটি টাকা কম। 

৮ গত ১৬ বছরের মধ্যে গতবছরে প্রথম যাত্রীর সংখ্যা শতকরা 
১.৯৮ ভাগ কম হয় । মোট মাল পরিবহণের পরিমাণ (২০.৪ 
কোঠি মেটি,ক টন ) অবশ্য ১৯৬৭-৬৮-র তুলনায় শতকরা ৩.৭৯ 
ভাগ বেশী দাড়ায় । গতবছরে অতিরিক্ত ৯০ লক্ষ মেটিক টন 
মাল চলাচল করবে বলে অনুমান ছিল ; কাধ্যতঃ তার পরিমাণ 
দাড়ায় ৫২.৭ লক্ষ মেটিক টন। 

%₹ মোট ৭০ রূট (০010 ৮. 77.) কি.মী. দীর্ঘ নতুন রেলপথে 
ট্রেনচলাচল শুর করে । ৩১ কি. মী. লাইন, মীটার গেজ থেকে 
বড গেজে পরিণত করা হয়| পুরোনো লাইনে ২৬০ কি. মী. 
রেলপখ ডবল করা হয় । ৩৫০ “রূট” কি. মী. পথের বৈদূযতি- 
কীকরণ (২৫ কি. ভোল্ট এ.সি) সম্পন্ন হয়। 

+₹ যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি ও রেলপথ ব্যবহারকারী অন্যান্যদের 
সুযোগ-স্রবিধা বৃদ্ধির জন্য রেলকর্ত পক্ষ ২.৮১ কোটী টাকা ব্যয় 
করেন । 

২৮ বিন] টিকিটে বা ঠিক টিকিট ন! নিয়ে ভ্রমণের জন্যে মোট 
৮৪.৭ লক্ষ যাত্রী ধরা পড়ে এবং তাদের কাছ থেকে ভাড়া বা 
জরিমানাবাবদ আদায় হয় তিন কোটী টাকা | বিনা টিকিটে 
ভ্রমণের জন্যে দণ্ডিত করা হর ৩.২০ লক্ষ যাত্রীকে । 

%₹ সিগন্যাল দেবার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হয় 
৬১.১৫ “ট্র্যাক (719০1) কিলোমীটার রেলপথে । এছাড়া 
অনেকগুলি মান্টি-চ্যানেল-মাইক্রো-ওয়েভ লিঙ্ক চালু কর! হয়। 
2৮ ১৯৬৮-৬৯ সালে রেল কর্তৃপক্ষ সাজ সরঞ্জাম ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার জন্য ৩২২ কোটা টাকা ব্যর করেন। 
এর মধ্যে দেশীয় সামগ্রীর পরিমাণ ছিল শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ 
(৮৯.৯৪%০)। 

5 মোট সাড়ে ১৩ লক্ষ রেল কশ্মচারীর বেতন প্রভৃতি বাবদ 
ব্যয় হয় ৩৯২.৮৭ কোটী টাকা | স্বস্থিরক্ষা ও চিকিৎসা খাতে 
মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৭.৩০ টাকা ( ১৯৬৭-৬৮-র 
মাত্রা ছিল ১১১.৯৮ টাকা )। কর্মচারীদের জন্যে তৈরী হয় 
মোট ৬৩২০টি কোরার্টার | 





ধনধানো ৮ই মার্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৬ 


গ্যাস পরিশোধনের 
নতুন পদ্ধতি 


গ্যাস পরিশোধনের রেকৃটিসল পদ্ধাতি 
ব্যবহার কর সম্পর্কে ভারতের ফাটি" 
লাইজার কর্পোরেশন সম্প্রতি, পশ্চিম 
জার্মীণীর মেসার্স লুরগির সঙ্গে একটি চ.জ্ি 
স্বাক্ষর করেছেন । কয়ল! থেকে যে গ্যাস 
পাওয়। যায়, মেথানলের সাহাযো সেই 
কাঁচা গ্যাসগুলি পরিশোধন করা যায় । 


এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যে চুক্তি করা 
হয়েছে তার একট। অতিরিক্ত সুবিধে হ'ল 
তার দ্বিতীয় কারখানাটির জন্য "লাইসেন্স 
ফী শতকরা ৫০ ভাগ, এবং ভবিষ্যতে যে 
সব কারখান। গড়ে উটবে সেগুলির ক্ষেত্রে 
শতকরা ৭০ ভাগ" লাইসেন্স ফী হ্থাস 
করবেন । পরস্পরের মধ্যে স্বীক.ত শত 
অন্সারে ফাটিলাইজার কর্পোরেশন দেশের 
ভেতরে ও বাইরে, এই পদ্ধতি ব্যবহার 
ক'রে কারখানার নক্সা তৈরি করতে, 
নির্মাণ করতে বা বিক্রী করতে পারবেন । 
এই ধরণের কারখানার মঙ্গে সংশিষ্ট নক্সা 
ইত্যাদি তৈরি করা সম্পর্কে জার্মানীতে যে 
কাজ হবে, মেসার্প লুরগি, তাতে ফাটি" 
লাইজার কপোরেশনের ইঞ্জিনীয়ারদের ও 

যুক্ত করবেন । 

কপার্স-টটজেক পদ্ধতিতে কয়লাকে 
সোজাসুজি গ্যাসে পরিণত করা সম্পর্কে 
ফার্টি'লাইজার কর্পোরেশন মেসাস হেইন- 
রিক কপার্স লিমিটেডের স্ঙ্গে ইতিমধ্যেই 
একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এই 
রকমতাবে যে গ্যাস পাওয়৷ যাবে তা 
রেকুটিসল পদ্ধতিতে পরিশোধন করে, 
দেশে কয়লা-ভিত্তিক যে নতুন সার কান- : 
খানা স্বাপন কর! হবে, তাতে ব্যবহাৰ 
করা হবে। কয়লা ভিত্তিক তিনটি কার- 
খানা স্থাপনের প্রস্তাব, সরকার ইতিমধ্োহ 
অনমোদন করেছেন। 





ধানের সার 


প্রতি হেক্টারে ১০ টন ধান উৎপাদন 

* করটা৷ পরতে দিবাশ্বপু বলে মনে হ'ত। 

কিন্তু আজকাল জয়া, আই আর-৮ ইত্যাদি 

. অধিক ফলনের বীজের কল্যাণে প্রতি 

'হক্ীরে ১০ টন ধান উৎপাদন কর। 
সম্ভবপর হয়েছে । 


এই জাতের ধান, স্থানীয় ধানের 
তুলনায় অনেক বেশী নাইট্রোজেন গ্রহণ 
কবতে পাবে এবং তার পরিবর্তে প্রচুর 
কমল দিতে পারে । অনুমান করা হয় যে 
১০ টন শস্য এক হেক্টার থেকে ১৮০ কি: 
থাম নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে । 
মাটি উবর্বর হলে প্রতি হেক্টার জমি ১০০ 
কিঃ গ্রাম নাইচ্টোজেন সরবরাহ করতে পারে 
এবং বাকিটা রাসায়নিক- সার দিয়ে পূরণ 
করতে হয়। 
ওড়িষ্যার কটকে অবস্থিত কেন্দ্রীয় 
ঢাউল গবেষণ' প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন ধরণের 
. নাইট্রোজেনযুক্ত সারের কুশলত। পবীক্ষা 
| করা হয়। এই সব পরীক্ষা নীরিক্ষার 
সময়, সার দেওয়ার পদ্ধতিও পর্যবেক্ষণ 
কর৷ হয় | দেখা গেছে ফে জমি তৈরি করার 
সময়ে এবং ধানের চার বেরিয়ে যাওয়ার 
পর মাটির ওপরে, সার ছড়িয়ে না দিয়ে যদি 
মাটির ঠিক নীচে তা দেওয়। যায় তাহলে 
গাছের পক্ষে তা গ্রহণ করা অনেক সহজ 
হয় | 
ভারী মাটিতে দুইভাগে দুইবারে 
_ নাইট্রোজেনযুক্ত সার ব্যবহার কর৷ উচিত। 
যে পরিমাণ সার বাবহার কর হবে তার 
' তিন চতুর্থাংশ জমি তৈরি করার সময় এবং 
এক চতুর্ধাংশ ফুল ফোটার সময় দেওয়া 


/ 


ূ 
| 


উচিত । হালক] মাটিতে তিন বারে সার 
দেওয়া উচিত । অদ্ধেক সার জমি তৈরি 


সপ্তাহ পরে এক চতুর্থাংশ এবং অবশিষ্ট 
এক চতুর্থাংশ বান ফোলবার সময়ে দেওমা! 
 *উচিত। কটকে প্রতি হেক্টারে ৮০ থেকে 
* ১০০ কি: গ্রাঃ নাইট্রোজেন এই রকমভাবে 
ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া গেছে । 


এই প্রতিষ্ঠানে ধানের ক্ষেতে ইউরিয়া 
ছড়িয়ে দিগে তাঁর প্রতিক্রিয়াও পরীক্ষা 


| 
ূ 
| 
| 
করার সময় ;) ধানের চার! লাগানোর দূই 





ধানক্ষেতে সার ছড়ানে। হট্ছে 


পারমাণবিক শক্তির 
ক্ষেত্রে অগ্রগতি 


করে দেখা হয় | এই পরীক্ষাম দেখা গেছে 
যে জমিতে যে পরিমাণ নাইট্োজেনযুক্ত 
সার দেওবা উচিত তা দেওরার পর যদি, 
চারা লাগানোর তিন সঞ্থাহ পর থেকে ২ 
বার বা তারও বেশী বার প্রতি হেক্টারে 
শতকরা ২ ভাগ ইউনিয়া মিশণ দিয়ে ২৫ 
কিঃ গ্রাম পধন্ত নাইট্রোজেন দেওয়া 
যায় অথবা জমিতে সার দেওয়ার সময় 
এ্যাখোনিয়াম সালফেট বা ইউরিয়ার সঙ্গে 
২৫ কি: গ্রাম নাইট্রোজেন ব্যবহার কর। 
যায় তাহলে ফলন শতকরা ৩০ ভাগ বাড়ে । 


এই গবেষণ। প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা কনে 
দেখ। গেছে যে অপিক ফলনেব কীজ ব্যবহার 
করার পৃবর্ব পর্ষস্ত, ফসফেটযৃক্ত মার 
ব্যবহার করে ধানের ফলন বিশেষ কিছু 
বাড়েনি । সম্প্রতি পরীক্ষা করে আরও 
দেখা গেছে যে প্রতি হেক্টারে 0 থেকে ২৪০ 
কি: গ্রাম পর্ধস্ত নাইট্রোজেন ব্যবহারের 
পরিমাণ বাড়ানোর ফলে অধিক ফলনের 
ধানের পরিমাণ বেড়েছে এবং এগুলি প্রতি 
হেক্টারে ১২০ কিঃ গ্রাম পর্যন্ত ফসফোরিক 
এসিড গ্রহণ করেছে । 





ধনধানো ৮ই মাচ্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৭ 


মাঁর্রাজের কাছে কালপাকমে ৬০ 
কোটি টাক ব্যয়ে যে পারমাণবিক বেন 
তৈরী হচ্ছে ত থেকে দুটী বিদ্যৎশজি 
উৎপাদন কেন্দ্রে শক্তি সরবরাহ কর! যাবে। 
এর প্রত্যেকটিতে ২০০ এম .ওয়াট বিদ্‌যুৎ- 
শব্ষি উৎপাদন করা যাবে । প্রথম কেন্দ্রটি 
৬ মাস পৃব্বেই তৈরি হয়ে যাবে এবং 
১৯৭৪ সাল থেকে বিদ্যৎশক্তি সরবরাহ 
করতে পারবে বলে আশ! কর! যাচ্ছে। 
বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করাটাই যদিও 
মাদ্রাজের এই প্রকল্নটির মূল উদ্দেশ্য, তবুও 
এটা দেশের পারমাণবিক ক্ষমতার একটা 
উদাহরণ হিসেবেও কাজ করবে। 
বৈদেশিক কোন সাহায্য ছাড়াই এটিকে 
বূপায়িত কর হচ্ছে এবং তার অর্থ হল 
পারমাণবিক কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় 
জটিল ও স্ক্ষ্ট অংশও এখন দেশেই তৈরি 
হচ্ডে। 

মাদ্রাজের পারমাণবিক শক্তি প্রকলে 
প্রকৃতপক্ষে দূটি প্রকল্প রয়েছে। প্রথমটি 
হ*ল বিদ্যৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, হ্থিতীয়ারট 
হ'ল রিগ্যাক্টার গবেষণা কেন্দ্র । ১৯৭১ 
সালের জন মাস নাগাদ এটির কাজ সুরু 
হবে। গবেধঘণ কেন্দ্রটর কাজ আগামী 
৩।৪ বছরের মধোই সম্পর্ণ হয়ে যাবে এবং 
এখানে সব রকমের রিএ্যাক্টার সম্পর্কে 
পরীক্ষা নীরিক্ষ। কর যাবে | 


' এ- ভ্যাণ্ডারহাম 


বীঁদের দ ট্িশজি খারাপ, তাঁদের মধ্যে 
অনেকেরই চোখে হয়তে। প্রতিফলনের 
ক্রাট আছে এবং উপযূক্ত শক্তির চশম। 
নিলেই ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু চশষ। 
ব্যবহার করতেও অনেকের “আপত্তি থাকে। 
কারণ চশমার ফ্রেম যত শুষ্দরই হোক ন। 
কেন, চশমা ছাড়া মখই সাধারণত: দেখতে 
বেশী সুন্দর | 

কখনও আবার চোখের দৃষ্টিণজি বজায় 


রাখার জনই কন্ট্যা্ট লেন্স অত্যন্ত প্রয়ো- 
জনীয় হয়ে পড়ে। এমন অনেক লোক 
আছেন যাদের চে!খের ছানি কাটাবার পর 
একমাত্র কন্ট্য।ষ্ট লেন্সের সাহায্যেই দূরে 
দেখার দৃষ্টিণক্তি ফিরে পেতে পারেন । 
তাচাড়। এমন অনেক রোগী আছেন, যাদের 
চোখের মণির ওপরের পাৎলা আচ্ছাদক 
কের টোকোনাস, ট্র্যাকোমা বা ঘায়ের 
জন্য এতো খারাপ হয়ে যায় যে, তাঁদের 
দির এই ক্রি, সাধারণ কোন ধরণের কাচ 
ব্যবহার করে সারানো সম্ভব নয়। চোখের 
এমন কতকগুলি রোগ আছে, যেগুলির 
ক্ষেত্রে রোগীদের কন্টঢা লেন্স দেওয়! 
না হলে তীদের দ্ষ্টিহীন হয়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । 


এই ধরণের রোগ ও রোগীদের জনা 
একটি কন্ট/ার্ট লেন্স চিকিৎসাগার ও 
পরীক্ষাগার খোলার উদ্দেশ্যে আমি ভারতে 
এসেছিলাম । এতে রোগীদের প্রয়োজন 
মিটবে তেমনি এই কান্ত করতে পারেন 
এই রকম কিছু কৃশলী কর্মীও তৈরী হয়ে 
যাবেন | আমরা বেশীর ভাগ দেশীয়জিনিস- 
পত্র ব্যবহার করতে চেয়েছি । কতক- 
গুলি সাব্জ সরঞ্জাম যেমন, রেডিয়োসুকোপ, 
১/১০০ মিঃ মীঃ সৃক্ষৃতার উপযোগী একটি 
লেদ এবং এ সুক্ষতার গজ অবশ্য এই 
কাছের জন্য বিশেষ প্রয়োজন । যাই 
হোক বেশীর ভাগ যন্ত্রপাতি দেশেই তৈরী 
করা হয়, যাতে আমাদের কাছে কাজ 
শেখার জন্য এলে তারা নিজেরাই এই কাজ 
সক করতে উৎসাহিত হন। আমর! 
ইতিমধ্যেই চার জন শিক্ষার্থী গ্রহণ করেছি 
এবং আশা করি যে তিন বছর. পর তাঁরা 





এই বিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে 
পারবেন । 


বেশীর ভাগ রোগী নিরাময়মূলক 
লেন্সের জন্য আসেন | ডাজাররাই বরং 
রোগীদের আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন 
কারণ এই ধরণের লেন্স এখনও সহজপ্রাপ্য 
নয়। এমন কি সমগ্র বিশে এতে। প্রয়ো- 
জনীয় একট। চিকিৎসার জন্য খুব কম 
হাসপাতালেই এই ধরণের নিরাময়মূলক 
লেন্স সরবরাহ করার ব্যবস্থা আছে । 


এই লেন্স তৈরীর পদ্ধতি হ'ল এই- 
রকম £ গ্যানেসথেসিয়া দিয়ে রে।গীর 
চোখের সংলগুটুক অংশ অসাড় ক'রে দিয়ে 
চোখের একট। ছাপ নিয়ে নেওয়া হয় এবং 
ছাপের ওপর একট পাস্টিকের পাত চেপে 
ধরা, হয়। এই অবস্থার সম্ভব হ'লে 
আমর মাপ নেওয়ার লেন্সের মধে? একটা 


ছিদ্র রাখার চেষ্টা করি যা'তে ছাপ নেওয়ার 


ধনধানো ৮ই-মাচর্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৮ 


জন্যে ব্যবহৃত গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারে 
এবং চোখ বাইরের খোল৷ হাওয়ার স্পর্শ 
পায় । কিস্ত ছিদ্র রাখলে হাওয়ার বুদবুদ 
ভেতরে চলে যায়। এই বুদবুদ মণির 
ওপরে গিয়ে পড়লে দৃষ্টি ব্যাহত হয়। 
মণিগোলকের আচ্ছাদক ও লেন্সের মধ্যে 
দূরত্ব রাখা হয় ২/১০০ মি. মীটারের মত। 
ছাপ নেওয়ার প্রাস্টিকে এ ছোট্ট টুকরোটি 
প্রয়োজনমত ঘষে সমান করার জণো . 
+/25 (001 ও পালিশের “মশলা 
বাবহার করি। প্রাস্টিকের অংশটির সমস্ত 
অংশের মাপ ঠিক আছে কি না দেখার 
জন্য যে মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করা হয় 
তা'তে পরীক্ষাধীন বস্তটিকে ১০০ গুণ বড় 
করে দেখানো সম্ভব। ফুন্যরোসীন ও 
আলট্রা ভায়োলেট রশ্[র সাহায্যে লেন্সের 
“ফিট” (যথাযথ মাপ ) পরীক্ষা করে 
দেখা যায়। এই ধরণের লেন্ম “ণফিট' 
কর! দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ | কারণ চোখের 
পাতার চাপে লেন্সের শক্ত অংশট। হয়তে। 
সামান্য মুড়ে যাবে কিন্তু তাতেই চোখ 
ও লেন্সের মধোকার দূরত্ব কম বেশী হয়ে 
জটীলতা ' স্ষ্টি করে অতএব লেন 
পরিয়ে দেবার পরও রোগীকে বারবার 
এসে দেখিয়ে যাওয়া দরকার । অর্থ- 4 
নৈতিক ও সামাজিক পরিৰেশের . দরুণ 
তাই আমাদের কাজ অনেক সময় পুরো- 
পুরি সফল হ'তে পারে না। লেন্প 


১৮ পৃ্ঠায় দেখুন 





"গাপাল চক্র দাস 


নতুন ফসল আহরণ ও গ্রহণের 
দিনটি সকল দেশেই শুভদ্দিন বলে গণ্য 
কর হয় । বল বাহুল্য আমাদের প্রধান 
গাদা অন্ন । ধান থেকে এই অল্প আহরিত 
হয়। পশ্চিম বাংলার প্রধান ফসল হ'ল 
খারিফ খন্দের আমন ধান | আমন ফসল 
ওঠে হেমন্তের শেষ ভাগে অগ্রহায়ণ মাসে । 
আমনের নতুন চালের অন্ন গ্রহণের প্রথম 
আনন্দময় উৎসব নবান | নবান্ন বলতে 
নবীন বা নতুন অন্ন বুঝায়। পশ্চিম 
বাংল।য় অগ্রহায়ণ থেকে প্র করে মকর- 
সংক্রান্তি অথাৎ পৌষ মাসের শেষ দিনটি 
নবার উৎসবের শেষ তিথিলগু $... 
এাম বাংলার লোক উৎসব | নবায় 'সন্বন্ধে 
, অনেক গ্রাম্য গাথ। ও ছড়া গ্রাঙ্গের ব্রেফের 
মধ্যে উৎসাহ জাগায়। 


উৎসবের তুলনায় তাৰ প্রস্তুতি পর্ব. 
নবান্ন উপলক্ষ্যে 


টাই বেশী আনন্দের । 
অনেক কৃষকের বাড়ী ও ধানের গোনা 
মাঙ্লিক আলপন। 
“দওয়। হয়ঃ শঙ্খরব ও উলুধনি উৎসবের 
পূর্ণতা ধঘোঘণ। কবে। 
সমাজে নব জাগরণ, সবুজ বিপুব ও 
রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদির মধ্যেও 
বাংলার গ্রামীণ কৃষ্টি ও বেশিষ্ট্য ঠিকই 
আাছে। 

নবয়ের দিনে নতুন চালের রকমারি 
পিঠে, পায়েস, সিন্লি, খিচুড়ি, ও আতপের 
ফেণ1-ভাতের স্বাদ ও তৃপ্তি গ্রাম বাংলার 
পরিবারগুলিকে এখনও আনন্দ মুখর করে 
তোলে । কৃষি ও শসা উৎপাদনে সাফলোর 
উৎসব হ'ল নবান্ন উৎসব । 

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও বিভিয- 
ভাবে নবাম বা নতুন ফপল তোলার 
উৎসব পালন ক হয় । পুরুলিয়। 


জেলার আদ্রীনীরা/ও জা 






ইপ্জা করেন। 
র মৃতি পুজা, 


তোল।ব প ট ৃ 
সরা পৌখ * 


নবা্প -.. 


' ব্যবহার, সভ্যতা 


ও সিরদরের টিপ. 


আজকাগ কৃষক 


৬ ও স্ রর 
রঃ 
পি রি 
৪ 
॥ ৪ ॥ 


নাচ,গান পান ভোজ ইত্যার্দি অবিরাম 
উৎসবের আনন্দ বন্যায় পাহাড়ী অঞ্চল 
যেন রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে। টু" 
পুজা আদিবাসীদের কেবল পারিবারিক 
উৎসব নয় । কৃষি সম্পদের দেবীর পুজা, 
সমাজের গোগ্টিগত উৎসবের সামিল, নতুন 
আমন ফলল ঘরে উঠলে কৃতজ্ঞ চাষীর দল 
নানাতাবে নাচ, গান ও উপাসনার মধ্য 
দিয়ে শস্যদেবীকে খ.সী করে। 
'টুজুর' পরব এসেছে ঘরে, 
এসো পৌষ যেও রা 
নো অলো ছেতো না। 
এধরনের ছড়ার মধ্যে, আদিবাসীদের 
মধো কতই না কাকৃতি দেখা যায় । 
“বিহু” নতুন ফসল তৌন্সািই উৎসব । 
যঙ্গিও আজকাল ত্রিপূর। ঝাঁক্ধে৷র আচার 
কটি, ভাা ইত্যাদি 
ীংলার সঙ্গে ক্রমশ: যুক্ত হয়ে আসছে, কিন্ত 


টি পার্যস্য. 'জঞ্চলের শস্য তোলস্থি উৎসবটির 
“অধ, বে স্বাতগ্রা দেখা যাঁয়। 


অঞ্চলটির 
ভৌগলিক্ষ অবস্থান, জলবাধুক্স ডাব ইত্যাদি 
এর মুল-ক্ষাঁরণ মনে, হয় সেখানকার 
ধান অন্কেট। লাল ও বিবি: জাতের | 
পাহাড়ী . অঞ্চলের এই ঞন পু হর 
অনেক আগে এবং বাংলা দেশের আগুতি 
ফলের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। 
ওখানকার ধান কাট। হয় ভাদ্র আশ্বিনে। 
এদের শস্যোৎ্সবটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ । 
সভ্য জগতে আহারের পরেই প্রয়োজন 
বস্ত্রের | সেজন্য তার! শস্যোৎ্সবের সময় 
কচি কলাপাতার উপর ক্বোড়াঘট নগিয়ে 
পূজার ব্যবস্থা! করেন শখাদেবী 'মাইলুমার', 
আর তস্ত দেবী “মলুমার' । আবার 
'অচাই' অর্থাৎ পুরোহিত মশাই গ্‌হদেবী, 
“নকছুমতাই এর পৃজাদি করেও গৃহস্থ 
পরিবাদ্ধের শান্তি কামনা করে থাকেন । 


বর্তমান তামিলনাড়ু ও আশেপাশের 
পল্লীঅঞ্চলে “মকর সংক্রান্তি ১3 “উত্তরায়ণ' 
উপলক্ষে ২৩ দিন; ধরে চলবে শস্য 
উতৎ্পাগনের সহায়ক রোদ, অ্ ইত্যাদি দেব 
দেবীর পুর পল্লী, অঞ্চলের কৃষক, পৃক্ক? 


ধনধাসো ৮ই হাচর্ছ- ১৯৭০ পৃষ্টা ৯. 


অন্যান ঈশলা নিম্িতি তোগ) দেখত /. 


ই 82 ৯348৮২৯1523 সি সত 
4 1778 ৪ 04 চাবছি ৮৮2 ॥ 
্ শ ৯ ১ চা ' ৮ 1১ প্‌ 


. শেখে, পুন, পর ডাল, আহ টি: 





উৎসগীঁকৃত প্রসার্দী ও অন্যান. উপকরণ: 
নিয়ে ভূষ্বানীকে জানাবে বাৎসরিক -লল্মান |. 
আর প্রজাবৎসল,.ভূম্বামীও.' অনুগত কৃষক 
প্রজাকে নববস্ত ইত্যাদি দিয়ে করবেন 
আপ্যায়ন | 'পঙ্গল' দক্ষিণ ভারতের অতি- 
পবিত্র বৈদিক ও সামাজিক উ্চসব | 
বাংলার নবায়ের মত দক্ষিণ ভারতের 
'পঙ্গল' শস্যোৎসব । তবে. উদ্াবাটন 
আচার অনুষ্ঠান অনুসায়ে  ভূদ্বামী,ও 
কঘকপ্র্ার মিলন উৎসব বললেও অততযুক্তি 
হবে না। ূ 

শস্য রোপণ, ফলল সংগ্রহ ও নতুন 
ফসলে তৈরি সামগ্রী গ্রহণ সার। পৃথিবীর 
সের! ও প্রাচীন উৎসব | দেশ বিদেশেও 
এ উৎসবের আস্তরিকত। ও ব্যাপকত। কৃ 
নয় | জীবন ধারণের প্রধান বস্ত খাদ্য । 
খাদ্য সম্ভার আহরিত হয় প্রধানতঃ শস্য 
থেকে । প্রকৃতি এবং আধুনিককালে 
বিজ্ঞান ও মানুষের প্রচেষ্টা, ফসল উৎপা- 
দনের মৃখ্য সহায়ক, সকল দেশে, সকল 
যুগে । এই ফসলকে আবাহন জানানে। 
মানব সত্যতার পরিচায়ক । তাই দেশে 
ও বিদেশে শস্য উৎসবের এই ব্যাপকতা: 

ক্ষদ্র দেশ জাপান নানা : বিড়গৃনার 
মধ্যেও অল্প কয়েক বছরের মধ্যে খাদ্যে 
স্বয়স্তর তো হয়েছেই আবার ধান উৎপাঁ” 
দনে পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করেছে। 
এই উদ্বন্ত ফসল তাদের স্বাবলম্বন ও 
শুমের দান। ফসল উত্পাদনের সাফল্য 
ধাস্ীয় মর্যাদা-পূণ | জাপানের শস্যো্সব 
“মৌচি' জাতীয় উৎসব হিসেবে পালন কর। 
হয়। 

বিলাসী আধুনিক ফান্সের প্রধাণ 
ফসল হ'ল আঙ্গুর । যথাসময়ে পরিপন্ 
আঙ্গুর আহরণ শেম়্ হলে সবার সেবা 
ফসলটির সাফলা-উৎসবের ঢেউ গ্রামে গ্রানে 
ছড়িয়ে পড়ে । 

পর্য্যাপ্ত কষিসম্পদ শিল্পেযতির সাফল্যের 
সহায়ক | কঘি সম্প্রসারণ ও নিবিড়চাঘ পদ্ধতি 
শস্য উৎপাদনকে তরানিত করে ও গড়ফলন 
বাড়ায় । উন্নত বীজ, প্রয়োদনমত রাসার- 
নিক সার ও তার প্রয়োগ, পরিষিত সেচ. 
শস্যের কীট ও ন্লোগ নাশক ওষুধ ব্যবহার 


এর পর ১২ পৃষ্ঠায় 


দৃষ্িহীনরাও স্বাভাবিক মানুষের সারিতে এসে দ্রীড়াচ্ছেন 


সানিক লাল দাস 


আঙ্কের কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে স্বাভাবিক 
মানুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে প্রা ফেলার জন্য 
মূক, বধির, অন্ধ অক্ষম মানুষেরা'ও এগিয়ে 
এসেছেন । স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় 
সীমিত সামর্থ্য নিয়ে, এমন কি অক্ষম 
হয়েও, এঁর আজ আর পরমুখাপেক্ষী হয়ে 
থাকতে রাজী নন। এদের অনেকে 
নিজেদের চেষ্টা বেশ খানিকটা স্বাবলম্বী 
হরেছেন। এমন কি কলকারখানায় 
স্বাভাবিক মানষের মত পুরোপুরি দারি্ব 
নিয়ে কাজ করছেন । 


এদের মধ্যে দৃষ্টিহীনদের কখাই ধর! 
যাক। শরীরের এ ক্রটির জন্য একদ। 
এদের অন্যের ওপৰ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল 
থাকতে হত। এরা উপার্জন করতে 
পারেন বা স্বাবলম্বী হয়ে নিজেদের দাখ 
নিজের। বইতে পাবেন এ কণ৷ এই অল্লকাল 
আগেও কেউ ভাতে পারতে না । কিন্ত 
ধীরে ধীরে পরিবেশ বদলেছে । দৃ্টি- 
হীনদের অভিশাপ দূর করার জনা বিজ্ঞানের 
কল্যাণ হস্ত প্রগারিত হয়েছে। 


মেটালবক্স, এসোসিয়েটেড ব্যাটারী 
মেকা্ ( ইস্টার্ণ ) লিমিটেড, হিন্দুস্তান 
স্মল টুলস্‌, ন্যাশনাল কার্ণ কোম্পানী, 
ন্যাশনাল টোবাকো কোম্পানী, বেণী ইথ্থি- 
নীগারিং লিমিটেড, ফিলিপস্‌ ইন্ডিয়া লিমি- 
টেড, ডানলপ ইপ্ডিরা লিমিটেড, বৃটানিয়া 
বিস্কুট 'কাম্পানী প্রভৃতি কারখানার কাজে 


প্রায় ৩১ জনেরও বেশী দৃষ্টিহীনকে নিযুক্ত £ 


কর। হযেছে । এর মাসে প্রায় ১০০ 
টাক! গেকে ৩৫০ টাকার মত উপার্জন 
সরছেন। কারখান।গুলির কর্তৃপক্ষ নিশ্চ- 
রই এদের কাছ থেকে তীদের প্রয়োজনীয় 
কাজ ঠিক ঠিক পেয়ে যাচ্ছেন। অবশা 
ভারতের প্রায় ৪ লক্ষ দৃষ্টিহীনের (পশ্চিম- 
বঙ্গে দৃষ্টিহীনদের সংখা৷ প্রায় দেড় লক্ষ ) 
মধ্যে এই সানানা অংশের কর্স যোগাতা 
অলীম সাগরে একট! কটোর মত। তব্‌ও 
তাদের মধ্যে কিছু লোক তো স্বাবলম্বী ? 


কারখানাতেই যে, শুধু তার! কাজ 
করছেন তা নয় । লেখ পড়া, গান 
বাদরনা, খেলাধূল। সব ক্ষেত্রেই দৃষ্টিহীনরা 


আজ এগিয়ে গেছেন । 


কলকাতার গড়িয়া! থেকে একটু দূরে 


নরেজ্রপুর রামকৃষখ মিশন আশৃমে 
দৃট্টিহীনদের জন্য একটি বিদ্যায়তন 
রয়েছে । খেখানে গিয়ে চোখের সামনে 


তাদের কাজকর্ম, চলাফের। দেখে নিশ্চিত 
তাঁর! 


হলাম । পমাদের থেকে কোন 


অংশ গ্রহণ .করে চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান 
পরিবেশন কয্েন। 

এই বছবে কলিকাত। বিশুবিদযালগে 
একজন দৃষ্টিহীন ছাত্র সাংবাদিকতা ' পড়ার 
জন্য ভর্তি হয়েছেন | দু্টীহীন সং্বাদিক 
ভারতে তথা অনা কোনও দেশে কেউ 
আছেন কি না জনি না। এ ছাড়। 
সংসদীয় ক্ষেত্রেও এ'র। অনুপস্থিত নন । 

বিদ্য/য়তনের দৃষ্টীহীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
দর] কথায় কথায় জানালেন, আমরা সকলেই 
চেষ্টা করছি কিভাবে ছেলেদের উন্নতির 
পথ উন্মুজ করতে পারি । প্রতিষ্ঠানের 
শ্ীমদনমোহন কৃণ্ড অচিরে তিনজন 
মহিলার সঙ্গে আমেরিকায় যাচ্ছেন 





মিলিং মেসিনে কমবাত একজন দৃষ্টিহীন 


অংশেই কম নন | এই ধিদ্যায়তনে ১০০ 
ভনণের শিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে । ১৯৫৭ 
গলে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ১৯৬৯ 
সালের মধ্যে ৮৯ জন ছাত্র কৃতিত্বের সঙ্গে 


তদের শিক্ষা। ও শিক্ষণ শেঘ করেছে। 
১৯৬৯ সালে কলকাতা বিশুবিদ্যালয় থেকে 
ইংরেজীতে স্াতক সাম্নানিক হয়েছেন 
একজন, উচচ মাধ্যমিক পরীকায় দূজন প্রথম 
বিভাগে ও একজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ 
হয়েছেন । সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তীক্। 
পিছিয়ে নেই । ন্ববীন্তর ভারতী বিশৃ- 
বিদ্যালয় থেকে ডিস্টিংশন লিয়ে এই বছুবে 
তিনজন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছেন । এষন কি 
তাঁদের বাধিকী উৎসবে তাঁরা গান, বাজনা, 
লাঠি খেল।, নাটক প্রভৃতি বিষ্তর নিজেয়াই 


ধলধান্যে ৮ই ষাচর্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠী ১০ 


দূটিহীনদের সম্বন্ধে উচচশিক্া গ্রহণ করতে 

আমর) যারা শারীরিক ক্রটি থেকে 
মুক্ত, সেই জামরা যদি এগিয়ে গিয়ে তাদের 
পাশে দাঁড়াই দৃষ্টিহীনদের মনে আরও আব্বা 
আসবে । তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে 
তারা আবও উন্নত করতে পারবে। 
অবশ্য তার জন্য সরকারী সাহায্যের 
প্রয়োজন অত্যাবশাক । 





এপ 


বাংলার গ্রাম রাধানগর 
শগলেশ চট্টোপাধ্যায় 


যে মহান সমাজ সংস্কারকের অক্লান্ত 
প্রয়াসের ফলে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথ! 
বেআইনী বলে ঘোধিত হয়, তার নাম 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ন্বর্ণাক্ষরে লিখিত 
বয়েছে। আদ থেকে প্রায় পৌনে দৃ'শো 
বছর আগে বাংলার রঘুনাথপুর গ্রামে 
একটি সদাবিধব। কিশোরীকে সতীদাহ প্রথা 


অনুযায়ী জীবন্ত চিতায় তুলে দেওয়া 
হচ্ছিল । ঢাক লোলের প্রমত্ত রোলের 


মধেো)ও সেই অভার্গার যন্ত্রণাবিদ্ধ কন্ঠস্বর 
গিয়ে পৌছয় একটি বালকেব শবণে। 
সেই বালকটি কিশোরীর দেবর । সেই- 
খানে দাডিয়ে সেই বলক সতীদাহ প্রথ। 
উচ্ছেদের মংকল্প গ্রহণ কষেন এবং সেই 
নৃত উদ্যাপন করতে সক্ষম হন, উইলিয়াম 
কেরী, রাম বাম বন্ড ও লর্ডবের্িক্কের 
সাহায্যে । 
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এই মুগ প্রবর্তক রামযোহন রায় 
জন্মেছিলেন খান/কল কুষ নগরের সীমার 
মধ্যে, রাধানগর গ্রামে, রামকাস্ত রায়ের 
ঘরে | সেই শুতদদিনটি ছিল ১৭৭৪ খুঃ ১০ই 
ম্নে। তাই র্াধানগর একট নগণা সাধা- 
রণ গ্রাম হলেও রাজ। রামমোহন রায়ের 
জন্মস্থান হিসেবে স্থানটি প্রসিদ্ধ হয়ে 
আছে। রি, 

.স্াধানগর, ছগর্দী জেলার আরামবাগ 
মহকুমার অন্তর্গত খানাকুল, থানা এবং 
খানাকুল ১নং, পুকের রবীন খানাকুল  কৃধঃ 
নগরের সঙ্গে অঙ্গার্সীভাষে অড়িত। এই 


ই এ রঃ ১৮ হি 


এ % 
+1১ 
হু ি রি 
2 সি উতর 3 ১ 


দখ বে 
1 এসএ 


গ্রামাটিই পশ্চিম রাধানগর নাষে পরিচিত । 
রাধানগরের তিন মাইল দৃরে ছত্র-শাল 
রাধানগর নামেও আর একটি গ্রাম আছে 

বর্তমানে রাধানগর গ্রামটি কান। দ্বারকেশুর 


সিকি রং ক, 


৪ ও সহ ১ 
উসকানি এ লা 
মু 


নর্দীর পূর্ব তীরে এবং এর পশ্টিষ কুক... 
নগর অবস্থিত। এককালে এই কাদা 
দ্বারকেশুর দিয়ে মাতায়াত করত ছোট-বড় 
বাণিজ্য বহর । অবশ্য কান ্বারকেশুর : 
নর্দীর মে কপ আজ আর লেই। এখন 
সেটি একটি ছোট খালের আকার ধারণ 
করেছে । সেকালে বাধানগরে যাওয়া 
আসারও খবই কষ্ট ছিল। রাধানগর 
থেকে তারকেশ্রের দরত্ব প্রায় ২৪ মাইলের 
মত। সেই তারকেশুর থেকে দামোদর 
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ওপরে £ রামমোহন রায়ের স্মৃতিনন্দিব £ রাধানগর 
পাশে £ রাধাবন্পভ জীউব মন্দির £ কঞ্চনগর--খানাকল 


নীচে £ গোপীৌন।থ জীউর মন্দির £ কঞ্চনগব খানাকল 





খমবানো ৬ই, যাচচ ১৯৭০ পৃষ্ঠা, .১১ 





পেরিয়ে পড় শুড়া এবং সেখান থেকে 
সামস্তরেড দিয়ে, কাঁচা রাস্ত। পায়ে ছেটে 
বা গরুর গাড়ীতে পেরোতে হত। 
বর্ধাকালে তে। কোন কথাই নেই । লাউথ 
ইঙ্টার্ণ রেলপথে হাওড়া থেকে কোলঘাট । 
সেখান থেকে স্টীমারে রাণীচক এবং 
রাণীচক থেকে আবার নৌকায় গড়ের ঘাট। 
এখান থেকে জাট মাইল হাটা পথে (কাচা 
রাস্তা!) রাধানগর যাওয়া আমা করতে 
হতো এবং গময়ও লেগে যেত প্রায় এক- 
দিনের মত।| সাধারণ লোকের পক্ষে 
যাতায়ত খুবই কষ্টকর এবং ব্য়সাধা ছিল। 
এ ছাড়া পথে ঘাটে অজস্‌ বিষধর সাপ, 
বন জঙজলের ঝোপে ঝাড়ে নেকড়ে ও 
হায়েনার উৎপাত্ত এবং গগী ও ঠ্যাঙাড়েদের 
উপদ্রবে পথিককে সশংকিত ' থাকতে 
ইতো। 


সে ধ্‌গ পাল্টেছে, এখন রাধানগরে 
যাওয়া আসার কোন কষ্ট নেই | বিদ্যা 
গাগরের মাতৃভভির সঙ্গে যে দামোদরের 
নাম আঁজ€ জড়িত, সেই দামোদর আজ 
সহজেই পার হযে যাওয়। যায় । সরকারী 
পরিকল্পনা এর ওপর তৈরি হয়েছে সুন্দর 


পাকা সেতু নাম নিদ্যামাগর মেতু | এ 
ছাড়। হরিণখোলার মুগ্ডেশুরী নদীর ওপর 
রয়েছে কানের মেতু । কলকাত৷ থেকে 


তারকেখবর মাত্র ১৫ মাইল এবং তারকেশ্র 
থেকে বাধাশগর ও ২৪ মাইল | মুণ্ডেশুরী 
পার হয়ে মায়াপূর, সেখান খেকে রামনগব, 
তান পর রামনগর থেকে রিক্সা ব। পায়ে 
হেটে রাধানগৰ থাম প্রায়।দু' মাইল । 
সবকারী পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছে তার- 
কেশুর ণেকে পাকা নাস্তা । মুণ্ডেশরীব ওপর 
রামমোহন গেতু নির্বাণের কাজ চলছে। 
এ ছাড়। আছে গ্বারকেশুন নদীর ওপর 
রামকৃষও সেতু। 

এখানে রাজ। রামমোহন রায় স্মৃতি 
মঙ্গির হ'ল বাজ! রাসমোহন মহাবিদ্যা- 
লয়ের গ্রশ্থাগার | রাজা রামমোহন রায়ের 
স্মৃতি সংরক্ষণ করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান'ও 
আছে) রাধানগরে রামমোহন রায় যে 
ঘরে জনেছিলেন সেই ঘর আজ্ত আর নেই 
বটে, তব, সেখানে একা উচ* বেদী 
তরি করে তাঁর জন্মস্থান চিহ্নিত করে 
রাখা হয়েছে । 'এসই কিছু দূবে তৈরি 
হযোছে রাজ রামামোহন রায় মহাবিদ্যালয 
এনং ছাব্রাব।স । সবকরি পরিচালিত 
বুনিয়াদি শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্'ও রয়েছে । 

আরাষবাগ মহকমার বিভিম আঞ্চল 
দিযে বিভিয়দিকে পাকা পিচের রাস্তাঘাট 
তৈরি হণয়ার ঠাকর রামকফের জগাস্থান 
কামারপুকৃব, পাঠান বাজস্কের এতিহ্যময় 
গড় মান্দারণ এবং তার কাছেই দৃর্গেশন- 
ন্দিনীন মধুমিলন তীর্গ শৈলেখুরের শিব 
মন্দির, লারদা মায়ের জন্মস্থান জয়রাম 
বাসি, বিষ্ুপুর বাঁকুড়া, ঘাটাল, মেদিনীপুর, 
বর্ধমান ও দীধার যাতায়াত স্গগম হয়োছে। 

এক সমবে খানাকুল কৃষ্ণনগর সংস্কৃত 
শিক্ষার জনা বাংলা দেশে প্রসিদ্ধ ছিল। 
দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও এখান- 
কার বিদ্যৎসমাজের প্রতিপত্তি ছিল তখন- 
কার দিনে খুব বেশী । বিদ্যাশাগরের 
পিভকুল,ও মাতৃকুল এই খানাকল বিদ্যৎ- 


সমাজের পরিবেশের ' মধ্যে প্রতিপালিত 


হয়েছিল । 


কঞ্চনগরে অভির!ম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত 
গোপীনাথ জীউ ও তার মন্দির একটি 
দর্শনীয় জিনিস | এই কপ স্ুবৎ মন্দির 
বাংল। দেশে খুব অল্পই আছে। এ ছাড়। 
কৃষ্ণনগরে যাদবেন্দু নায় প্রতিষ্টিত রাধাবল্লভ 
জীউর মন্দিব প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব 
নিদর্শন | বর্তমান মন্দিরটি ১৬১৮ 
শকাব্দে' মাপবপুরের রার বংশীয়গণ করে 
দেন। শোনা যায় এর পুরাতন মন্দিবটি 
নসীরাম সি করে দিয়েছিলেন। 
আজও সেখানে রয়েছে বাপসঞ্চ, দোলমঞ্চ | 
এখানকার রাসপৃণিম।, সানযাও্র।, জন্মৃস্টিমী 
ও রখযাত্রার মেলার বেশ নাম আছে। 
এখানকার অল্নকট মহোত্মব খুব স্তুপ্রসিদ্ক | 


রাধানগর এবং বানাকল কৃষ্ণনগরের 
দেড় মাইল দূরে রধুনাথপুরের কানা 
স্বারকেশুর শাশানে রামমোহনের ত্রাতৃৎ 
জায়াকে তারই চোখের সামনে সতীদাহের 
প্রথা অনুযায়ী চিতায় তুলে দেওয়! হয়েছিল। 
বেদনায় অভিভূত হয়ে সর্তীদাহ প্রথ৷ 
উচ্ছেদের বত গ্রহণ করলেন রামমোহন | 
পাশে এসে দাড়ালেন উইলিয়ম কেকী, 
এগিয়ে এলেন রাম রাম বসু ও সাহায্য 


করলেন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক্ক । ১৮২৯ 
খৃষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিক্ক এই প্রথ। আইন 
বিরদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন । নারী 


জাতীর মক্ভির জন্য রাজা রামমোহন রায়ের 
অসাধারণ পরিশ্ম সার্ক হ'ল। তিনি 
প্রচলিত- সমাজের সংকীর্ণ বিধান ভেঙ্গে 
কল লঙ্গীদের দেখালেন মুক্তির আলো । 


গাপাল চক্র দাস 


১ পচ্চার পর 


ইত্যাদি উচচ ফলনশীল শগা চাগের 
সম্পূরক | তা ছাড়। প্রধুক্তি বিজ্ঞানের 
সদ্ববাবহার করে যে দেশটি আজ কঘি 
শিল্প ও ধন সম্পদে পৃথিবীর, অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সেই দেশাটি হ'ল আমেরিকা | অপ্লি 
অনুষ্ঠান (থ7/৬বা9 01৬০) তাদের 
কাটি বিশেষ জাতীয় উৎসব । 'অপ্তলী 
অনুষ্ঠান আমেরিকার ফমল তোলার 
উৎসব । আমাদের দেশে সাধারণতঃ 
পাঁড়ার্গায়ের কষঘক পরিবারের মধ্যেই 
নবান্ন বেশী প্রচলিত। কিন্ত নভেম্বর 
মাসের ৪র্দ ব্হস্পতিবার' দিনটি আমে- 
রিকার 'প্রতি পরিবারে “ফসল ভোলার 
উৎসব' হিসোবে পালন কর] হয়, এই 
জাতীয় উৎধব উপলক্ষো আমেরিকার 
সকল সরকারী আফস, সু, . কলেজ 
ইত্যাদি ছুটি থাকে |. 15 


সব রকম দুর্যোগ উপেক্ষা কনে: এ 





আচরণ উিহসের ওঙদিডাট: সং 


দেশেই চিরদিন পবিত্র থাকষে । ইংব্যাণ্ড। 


ধন্ধালো ৮ই শার্ট ১৮৭০ পুষ্টী সহ... 


স্কটল্যাও, আয়ল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশেও খাদা- 
শস্য তোলা হলে সেখানকার চাষী ভাইরা 
শস্য মঞ্জুরী দিয়ে, যে সুতি তৈরী করেন, 
পবিত্র খৃষ্ট মাসের সকালি পর্ধস্ত তা সমস্ত 
তুলে রাখেন তাদের বরে | ইংল্যাণ্ডের 
অনেক গৃহস্থ পরিবার নতু্ ফসলের পবিত্র 
রূটি দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করে থাকেন। 
প্রাহীন সভ্যদেশ গ্রীস.ও রোমে “ফসল 
কাটা উপলক্ষে অলিন্গ উৎসব বরা, প্রচলিক। 
সে কালের রোম্যানরা তাদের নতুন ফসল 
উত্মব ““সিরিয়ালিয়।'” উপলক্ষে দেবত। 
সিবেলের সল্লানে ভোজ সভার ব্যবস্থা 
করতেন। 

গ্রীকরা ক্রেব্রলক্ষ্ী ডেমিট। ও তাঁরকনা। 
পাবসিফোনএর নিকট সমবেত. উপার্সনা 
করতেন সুফসল লাভের অন্য | 

রুটি ব অগ্ল মানব আীবনের ধার 

জুধা। মেহনতের ফসল মুখে তোলার 
আগে দেশ ধিদেশে জাতি বু (নিষিশেদে 
সকলের মনেই শসোয়; দেবতাকে রা 
ভানানোর আকুতি গেগে' ওঠে | 7? 


অবিরাম চাষ নিয়ে পরীক্ষ নিরীক্ষা 


ক্রুযবর্ধমান ভ্বনসংখ্যার খাদ্য সমস্যার সুরাহা করার জন্য এবং 
দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য সুঘম খাদের সংস্থান করার উদ্দেশ্যে 
সীমিত আয়তনের জমিতে কতভাবে এবং কত বেশী পরিমাণে 
খাঙ্গযেৎপাদন কর! যায়, পৃথিবী জুড়ে আজ তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চলেছে । আমাদের দেশেও বিভিন্ন অঞ্চলে সেই পরীক্ষা চলেছে। 
এই পরীক্ষার একটা অঙ্গ হ'ল “রিলে ক্রপিং। একই জমিতে 
একাধিক ফসল ফলাবার পরিকল্পনা কাষকর করার পদ্ধতি আজ 
কষক সমাজে বেশ সুপরিচিত হয়ে উঠছে । তারমধ্যে "রিলে 
ক্রুপিং-এর বৈশিষ্ট্য একটু অন্যরকম | “রিলে রেসে' একজন 
দৌড় দেবার আগেই যেষন অন্যজন দৌড় সুর ক'রে দেন তেমনি 
একটি ফসল ক্ষেত থেকে ওঠার আগেই আরেকটি শস্যের চাষ 
সুকক হয়ে যায়। একটি ফসল শেষ হবার পরে মাটি তৈরি 
করে নতুন করে চাষবাসের ব্যবস্থা! করার জন্য যে সময়ের দরকাব, 
এই ধরণের চাষে তার প্রয়োজন নেই । এই ফসল বস্ততঃ পক্ষে 
রিলে করছে অন্য ফসলকে । এরই বাংল। নাম কেউ কেউ 
দিয়েছেন “অবিরাম চাষ । 

তাইন।ং, তাইচুং চাঁষের মত এই অবিরাম চাষ পরীক্ষাও 
আমাদের দেশে প্রধানত আমদানী কর। একটি পদ্ধতি | এই 
পদ্ধতির চাঁষে সফল হবার ওপর সবুজ বিপুবের অগ্রগতি নির্ভর 
করছে। 

জনসাধারণকে পরীক্ষামূলক ভাবে ব্যাপকভাবে, “অবিরাম চাষে' 
নামঃনোর উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ সরকারী 
খামারে এই পরীক্ষা! সুরু করেছেন । হুগলী জেলার সিঙ্গরে, 
ধনিয়াখালী ও আদি সপ্তগ্রামে অবিরাম চাষ প্রকল্প অনুযায়ী 
মটরশু টি, সরিষা, কপি, মুসুরী, রাঙা আলু, টোমাটে। ও ছোলা 
প্রভৃতি চাষের পরীক্ষণ প্রায় সাফলামণ্ডিত বলা চলে | 


একান্তভাবে কৃষিনির্ভর ভারতে, এ যাবৎ কৃষির দুটি মরস্ুম 
ছিল । একটি খারিফ ব! বর্ধার মরস্ুমী চাষ অনাটি রবি বা 
শীতকালীন চাষ। এই দুটি মরসুমের বৃত্ত ভেঙ্গে আরও দু'টি 
অর্থাৎ মোট চারটি বৃত্ত তৈরি হয়েছে । খারিফ বা আমন 
ধানের মরস্থম শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটি মরস্রম সুরু 
হয়ে শীতের রবি মরস্ুমের মাঝামাঝি শেষ হচ্ছে । অন্যটি রৰি 
মরস্থুম শেঘ হবার আগেই নুরু হয়ে খারিফ মরসুমের প্রান্তে 
শেষ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ একই জমিতে চার ধরণের শস্য 
উৎপাদন কর। যাচ্ছে । এই পরীক্ষায় পুর্ণ সাফলা অর্জন করে 
কষক গোটিকে এই নতুন কৃষি পদ্ধতিতে ঠিক মত দীক্ষিত 
বরতে পারদে ফসল ফলানোর চিরাচরিত ধারা এদকবারে ওলোট 
পালেট হয়ে যাবে । বর্তমানে সরকারী খামারে, খারিফ ও 
রবির মধ্যবর্তী নুতন মরসূমটিতে চাঘ করে কৃঘি বিভাগ আশা- 
তিন্নি সাফলা অর্জণ করেছে। 


'অবিরাম চাষ” সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান ভিত্তিক ও উন্লততব কপি: 
পরিকল্পনা । যেষন ট্র্যাডিশন অনুযায়ী আমন চাষে ধানের চাকা 
যে ভাবে রোপণ কর। হয় সেডাবে করলে অবিরাম চাষ হবে না। 
লাইন করে ধান রোয়৷ এই চাষের একা অত্যাবশ্যক অঙ্গ । 
আমনের ফসল কেটে ঘরে তুল্তে সাধারণত অগ্রহায়ণ মাস 
শেষ হয়ে যায়। সেই ধান কাটার পরে অন্য ফসলের জন্য জমি 
তৈরি করতে সাধারণতঃ আরও মাস খানেক সময় লেগে যায়.। 
কিন্ত ততদিনে মাটির প্রয়োঙ্দনীয় আর্তা থাকে না । ফলে চাষ 
কর। বায় না। কিন্ত লাইন করে ধান রোপণ করলে দুটি 
লাইনের মাঝে মাঝে আশ্িনের শেষ বাকাতিকে পাশি বা ছোট 
কোঁদালের সাহায্য মাটি কৃপিয়ে সেখানে কপি, মটরস্'টি সরিঘ।, 
মুন্সুরী, টম্যাটো-সবই লাগানে। যায়। ফলে ধান কাটার আগেই 
এ সমস্ত গাছ বেড়ে ওঠে। তারপর ধান কাটা, তোল।, শেষ 
করে সমস্ত জমিকে কপিয়ে টম্যাটে ৰা কপি গাছের গোড়ায় 
মাটি ধরিয়ে দিয়ে তাল ফলনের আশা করা যেতে পারে । এটা! 
গেল খারিফ ও রবি মরস্ুমের মাঝামাঝি বাড়তি ফলন নেওয়া । 
আবার রবি ও খারিফের মধ্যেও একটি মধ্যবর্তী মরলুম স্থির 
চেষ্টা চলেছে আদিসপুগ্রামের খামারে । সেখানকার খামায়ে 
বিস্তীর্ণ আলুর জমিতে ( আলু চাষ লাইনেই হয় ) সরাবীনের 
গাছ চমৎকার তৈরি হয়ে উঠছে । আলু তোলার পরে সয়াবীনের 
পরিচর্যা নতুনভাবে করা হবে! এর পর খারিফে, এ 
জমিতে উচ্চ ফলনশীল জয়া, বা আই আর-৮ প্রভৃতি লাগান"হবে, 
তবে তার আগেই সয়াবীনের ফসল উঠে যাবে ঘরে । 


এই খামারে এই সঙ্গে আর একটি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা সুরু 
হচ্ছে । সেই অনুযায়ী আলাদা আলাদ। জমিতে পরীক্ষা করা 
হচ্ছে যে, অবিরাম চাষে সেচ ৫ অসেচ জমির কার্যকারিতার 
পার্থক্য কি? এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, যে জমিতে সেচ দেওরা। 
হয়েছে তার ফসলের সঙ্গে কোনও কব্রখেই 'অসেচ জমির ফসল 
পাল্লা দিতে পারবে না । 

দ্বিতীয়তঃ সব আমনের জমিতে অবিরাম চাষ হবে না । ক্ষেত্র 
বিশেষে ধান থাকাকালীন চাষ হবে না । কারণ ধান থাকাকালীন 
অন্য ফসলের চাষে হাত দিলে ধান গাছ পড়ে গেলে অন্য ফসলের 
ক্ষতি হবে | উদাহরণ হিসেবে বল৷ যার বেঁটে সাইজের স্পাই- 
জার-৮ জাতীয় ধানের চাষ করলে ধান গাছ পড়ে গিয়ে ক্ষেত 
ঢেকে ফেলার সম্ভাবনা! থাকে না, অতএব সেখানে অবিরাম চাষ 
সম্ভব | পশ্চিম বাংলার সাধারণ ধান ঝিওসাল, ঝলম।, নাগর! 
প্রভৃতি ধানের গাছ লম্বা হয় ও পড়ে যায় সধারণতঃ জাশ্িনের 
শেষে | সে জন্যই সাধারণ চাষের ক্ষেতে অবিরাম চাষ চলবে 
নাং সুতরাং অবিরাম চাষে সাফল্য পেতে হলে আমাদের দেশের 
প্রচলিত ধারা ভাঙতে হবে । 


.ঘনধানো ৮ই মার্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১৩ 


তা মাও 


5ট গয়স। 
খরচ করে 
আগনার 
গরিবার 
সীমিত রাখুন 


পুকবের জন্যে, নিপ্াপদ, সরল ও উন্নতধর শেক 
ববালের অগ্লনিয়োধক নিমোধ বাবহাল করব ॥ 
সানা দেশে হাটে-বাজালে এএম পাওয়া বাজ্ছে। 
জন্ম নিষস্রথ করব ও পঞ্জিকম্পিত পরিবাডেন্ 
আনন্দ তপতোগ শুর ॥ 





জন্ম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আপনাদের ঃ গাওয়া যাচ্ছে 
হাতের দুডোয় গুনে গেছে। ॥5 গয়গায় ওটি 


সরকারী সাহায্যে হাস মূল্যে 






05530 2588 


পরিবার পরিকলম্পনার জন্য 


পুরুষের ব্যবহার উপযোগী 
টদ্রত ধরণের রবারের জন্মনিরোধক 


মুদীর দোকান, ওযুধের দেঃকান, সাধারণ বিপণী, 
সেগানেটের ঘ্রোকান - সর্বত্র কিতে পাওযা হা & 





পরীর দারিদ্র্য থেকে মহবের দুঃখ দুর্গার মুখোমুখি 


অনেক উন্নরনশীল দেশেই সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে, অত্যধিক 
জনসংখ্যা, অন্যতম প্রধান বাধ। হয়ে দীড়ায়। 
বিশেষ্ব করে দক্ষিণপূব্ব এশিয়ার গ্রামাঞ্চলে 
জনসংখ্যার ভ্রুত বৃদ্ধি ব্যাপক কন্মহীনতার 
স্বট্টি করেছে । পল্লী অঞ্চলে চাষের জমির 
অতাবৰ এবং কৃষি ছাড়। আয়ের অন্য কোন 
উপায় না থাকাতে, ক্ঘক ও কৃষি শুমিকরা। 
তাদের গ্রামের বাস ছেড়ে সহরের বস্তি 
অঞ্চলে এসে বাস করতে বাধ্য হন। 


বর্তমানে এশিয়ার বড় বড় সহরগুলি 
যে করত গতিতে বেড়ে চলেছে তার একট 
প্রধান কারণ হ'ল গ্রামাঞ্চলের অতিরিক্ত 
জনসংখ্য। সহরে এসে আশুয় খুঁজছে। 
সহবের সামাজিক সংস্বাগুলি অত্যন্ত উন্নত 
বলে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীর। সেগুলির 
আকর্ষণে সহরের দিকে ছুটে আসেন এই 
মতবাদ যুক্তিসহ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই 
পল্লীর দারিদ্র্যের জন্য বাধা হয়ে পল্লী- 
বাসীর৷ সহরে ছোটেন, নাগরিক জীবনের 
জাঁকজমকে আকৃষ্ট হয়ে নয়। 

পুরান বড় বড় সহরগুলিতে, পল্লী 
অঞ্চল থেকে অবিরামগতিতে জনাগম হতে 
থাকায় সহরগুলি অত্যন্ত জনবহুল হয়ে 
পড়েছে । সহরগুলির অবস্থা এখন এমন 
দাড়িয়েছে যে সেগুলি, পল্লী অঞ্চলের অক্‌- 
শলী শ্মিকদের জন্য আর জায়গা করে 
দিতে পারছেনা । আর সেইজন্যই সহর- 
গুলির চারদিকে এবং ভেতরেও বস্তির 
সংখ্য। বাড়ছে । যাঁরা গ্রাম থেকে সহরে 
এসে ভীড় করছেন তারাও এখানে এসে 
খুব লাতবান হচ্ছেন না। তাঁদের পলীর 
দারিদ্র্য বরং সহরের দুঃখ দুর্ঘশায় পরিণত 
হয়েছে । 

পশ্চিম জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশু- 
বিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ইনটিটিউটের 
তুলনামূলক নগর উপ্নয়নমূলক নীতি এবং 
প্ল্লী সমাজ বিভাগ, হাইডেলবার্গের, নগর 
কাঠামো এবং পল্লী সমবায় গবেষণা 
কেনের সহযোগিতায় ভারতে যে পরীক্ষা 
চালান তার ভিত্তিতেই এই বিবরণী তৈরী 
করা হয়েছে |. পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িযা। ও 


আশ্বাসের সভাবনা 


বিহারে এই পরীক্ষা চালালে হয় । বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথম থেকেই পল্লী অঞ্চলে 
লোকসংখ্য। বাড়তে থাকায় এই সব জায়গ। 
থেকে বিশেষ ক'রে ছোট নাগপুরের 
পাহাড়ী অঞ্চলের শাখাজাতিগুলি আথিক 
কারণে অনাব্র যেতে বাধ্য হয়। এর 
হাজারে হাজারে আপামের চা বাগানগুলিতে 
শুমিকের কাজে নিযুক্ত হন এবং আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্জে কাঠ কাটার কাজ নেন। 


দ্বিতীয় বিশ্‌ যুদ্ধের পর আসামে জন- 
সংখ্। বেড়ে যাওয়ায় শৃমিকের চাহিদ। 
কমে যায় এবং ছোটনাগপুর থেকে গাঙ্গেয 
উপত্যকায় জনসমাগম বাড়তে থাকে । 
বিশেষ করে কলিকাতাই পল্লী অঞ্চলের 
অধিবাসীদের প্রধান লক্ষ্য স্বল হয়ে দীড়ায়। 
এই সঙ্গে পূর্বক বঙ্গের উদ্বাস্্রাও কলি- 
কাতায় আসতে থাকেন। ফলে কয়েক 
বছরের মধ্যে এই পুরাণে বাজধানীটিতে 
জনসংখ্যা ভীষণ বেড়ে গেল আর ভাতে 
বস্তির সংখ্যাও যেমন বাড়তে লাগলে, 
তেমনি বেকার সমস্যা ও সামাজিক বিশৃ- 
আল! নাগরিক জীবনের শাস্তি নষ্ট করতে 
লাগলো | 


এই সব জনবহুল অঞ্চলগুলিকে সাহায্য 
করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন চেষ্টা করেন। 
আঞ্চলিক উন্লঞন সম্পর্কে যে সব প্রকল্প 
গ্রহণ করা হয় সেগুলিকে সম্প্রসারিত 
ক'রে, স্থানীয় পর্যযায়ে ভারী শিল্পের প্রয়ো- 
জন মেটানো এবং পুবর্ব ভারতের বিপুল 
পরিমাণ কয়লা ও ধাতু আকর ব্যবহার 
করার ব্যবস্থা করা হয়। পরিকল্পনা 
কমিশন তাদের এই প্রচেষ্টা থেকে দই 
ধরণের লাত পাষেন বলে আশা করে- 
ছিলেন | একটা হ'ল, ভারতের ইস্পাতের 
আমদানির ওপর নির্ভরতা হাস পাবে এবং 
জনবছল অঞ্চলের গ্রামবাসীর। কি ছাড়! 
অন্য আর একটা আয়ের পথ পাবেন। 
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দশ বছরের মধ্যেই (১৯৫৫*৬৬), বছরে 8০ . 
লক্ষ টন অশোধিত লৌহ উৎপার্দনে সক্ষম 
এই রকম তিনটি ইস্পাত কারখানা, কয়েকাটি 
ভাগী ইঞ্জিনিয়।রীং কারখানা এবং আরও - 
অনেক শিল্প গড়ে তোলা হয় এবং সেগুলিতে 
কাজ সুরু হয়ে যায়। 


দেশে যখন চিরকালীন খাদ্যাভাব সেই 
অবস্থায় আঞ্চলিক শিরায়ণ যুক্তিসঙ্গত কিন? 
সে সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ 
করেন । সংবাদপত্রে এমন কি সংসঙেও 
বলা হর যে কৃষিকে উপেক্ষা ক'রে ভারতে 
শিল্লোন্নয়ন করা হচ্ছে । অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের ক্ষেত্রে একদেশদশী দৃ্টিভঙীর 
জন্যই দেশে খাদ্যাভাব দেখ! দেয় বলে 
সরকারের সমালোচনা করা হয়। ভবি- 
ফ্যতে যাতে শিল্পের পরিবর্তে লগির ক্ষেত্রে 
কৃষিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয় সেই 
সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়। ভারতে 
কৃষকরা উপেক্ষিত হচ্ছেন বলে রব তোলা 
হয় | 

এই মতবিভেদকে একট। প্রকৃত তথ্য- 
মূলক আলোচনায় রূপান্তরিত করার 
উদ্দেশ্যে ভারী শিল্পের নতুন কেন্দ্রে দক্ষিণ 
বিহার ও ড়িষ্যায় একাঁ। গবেষণামূলক 
অনুসন্ধান চালানো হয়। এখানে ছোট 
নাগপুরের অত্যন্ত জনবছল পাহাড়গুলির 
মধ্যে অবস্থিত রাউরকেলায় পশ্চিম জার্সা- 
নীর বৈদেশিক সাহাধ্য কসূচী অনুযায়ী 
নতুন একটি ইম্পাত কারখানা স্থাপিত 
হয়েছে । কারখানাটির সঙ্গে এখানে প্রায় 
দেড় লক্ষ অধিবাসীর একটি সহর এবং 
চতুদ্দিকে আরও কতকগুলি সাঠায্যকারী 
শিল্প সংস্থা গড়ে ওঠে । এখানেই এত বড় 
একটা ইম্পাত কারখানা স্বাপনের কারণ 
হল, এর চারদিকে প্রায় ১০০ কিলো 
মীটারের যধ্ো প্রচুর পরিমাণ কয়লা, লৌহ 
ও ম্যাঙ্গানিজ আকর এবং চুনাপাথর 
রয়েছে। তাছাড়া ভারতের দটি প্রধান বন্দর 
কলিকাতা ও বোম্বাই যে রেলপথে যুক্ত, 
কারখানাটি সেই রেলপখেরই ধারে স্থাপন 
কর হয়েছে | ূ 

এখানকার অর্থনৈতিক ও প্রাকতিক 


অবস্থা যদিও ভারী শিল্পস্বাপনের পক্ষে 
অত্থচ্কুল ছিল, কিন্ত সামাজিক ও অন্যান্য 
পরিস্থিতি ছিল জটিল এবং শিল্পের পক্ষে 
প্রতিকল | লমগ্র জনসংখ্যার দূই তৃতীয়াংশ 
হল আদিবার্সী এবং 'এরা কোন রকম 
শিল্পোননয়ন, সহক্তমনে নেবেন কিনা সে 
সম্পর্কে যখেষ্ট সন্দেহ ছিল | তবে পবি- 
কর্পনা কমিশন এতে সায় না দিয়ে 
রাউরকেলাতেই ভারী শিল্পের নৃতুন কেন্দ্র 
স্বাপন করতে বলেন । তারা বলেন যে, 
যে সব জিনিস অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী সমাজ 
ব্যবস্থাতেও, অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
উন্নয়ন সম্ভব ক'রে তুলতে পারে সেগুলির 
মধ্যে শিল্প হল অন্যতম | 

এই শিকল্পায়ণের 
সমাজে এবং কমি 
প্রতিক্রির। হয়েছে তাই 
প্রধান দটি বিশয়। 
অক্টোবর মাস থেকে 
ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই 
হয়া। 

এই পরীক্ষায় প্রথম যে আশ্চর্যাজণক 
ব্যপারটা জান গেছে তা হ'ল, কারখানার 
কল্্ীদেব মধ্যে আদিবাসীদের অনুপাত । 
বর্তমানে স্থায়ী পদগুলিতে যীরা কাজ 
করছেন তাদের মধ্যে শতকরা ১২ জন 
হলেন আদিবাণী এবং শতকর। ১৮ জন 
স্ব।নীর অধিবাসী । অস্থামী কল্পচারী হিসেবে 
এবং সহরাঞ্চলের অন্যানা কাজে যার। 


ফলে খ্রামগুনির 
অর্থনীতিতে কি 
ছিল পরীশণর 
১৯৬৬ সালের 
১৯৬৭ সালের 
পরীক্ষা চালানো! 


ব্যাপত আছেন তাঁদের মধ্যে তিন 
চতুর্থাংশই হলেন স্থানীয় গ্রামগুলির 
অধিবাসী | তাছাড়া পল্লীর অধিবাসীর। 


বিনা দ্বিবাষ কারখান। গুলিতে কাজ করছেন। 
এর মাসিক মোটামুটি ১৮১ টাকা আয় 
করছেন । ইম্পাত কারখানায় অক্শলী 
কল্মীদের মাইনের হার হল মাসিক ৮০ 
টাক। থেকে ১৭৫ টাকা | এতেই বোঝা 
ফায় যে বেশীর ভাগ ইস্পাত কন্ধী শিক্ষান- 
বাশের পর্যায় ইতিমধোই পেরিয়ে গিয়ে 
কশলী কন্ধীতে পরিণত হয়েছেন । এর 
অর্থ হল কয়েক বছরের মধ্যেই হাজার 
হাজার অশিক্ষিত ব। সামান্য শিক্ষিত পল্লী- 
নাসীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং তার! 
আঞ্চনিক একট। ইস্পাত কারখানায় আধুনিক 
কায়দা কাজ করতে শিখে গেছেন । 


প্রধান খাদোর ( চাউল ) ক্ষেত্রে কৃষক 
পরিবারগুলি কতখানি স্বয়ন্তর সেই হিসেবে 


এখানকার জনবাছল্য পরীক্গা করে 
দেখা হয়। যেক্ষকর! তাদের জমি 
থেকে সার বছরের জন্য প্রয়োজনীয় 


চাউল পেয়ে যান তীর। গ্রামে, আয়বু দির 
অন্য উপায় আছে কিন! সে সম্পর্কে চিন্ত। 
করেননা অখব৷ গ্রামের বাইরে গিয়েও আয় 
বাড়াবার চেঞছ করেন না| রাউরকেলার 
আশে পাশে ভেতরের দিকের গ্রাম- 
গুলিতে শতকরা মাত্র ১২ টি পরিবার, 
তাদের জমি থেকে সার] বছরের ধান পান 
আর খএতকর। ৫০ টি পরিবারের ৬ মাসের 
প্রয়োজনের মতো বানও ধরে আসেনা । 
এই থেকেই এই অঞ্চলের জনবাহুল্য 
প্রমাণিত হয় । 


পরীক্ষ। নীরিক্ষার পর দেখ! গেছে যে, 
জগবহল অঞ্চলগুলিতে কেবলমাত্র কষি 
উন্ধন সম্পকিত পরিকল্পনাই যখেই নয় । 
যাদের যথেষ্ট জমি আছে তারাই শুধু এই 
ধরণের পরিকল্পনাগুলির ফলে উপকৃত হন, 
দরিদ্র চাষীদের লাত হয়না । এন ফলে 
পল্লীর সমাজগুলিতেই আয়ের অসমতা 
বাড়ে। ধনীর বেশী ধনী হন, দরিদ্ররা 
আরও দরিদ্র হন | কাজেই জন বহুল 
অঞ্চলগুলির আঘথিক উন্নমনেব জন্য যক্ত 


কল্পপন্থা গ্রহণ করা উচিত । . 

এশিয়ার বিভ্রিন্ন অঞ্চলের গ্রামগুলির 
ভনসংখ্য। 'বর্ত মানে এমন একটা পর্যায় 
ছাড়িয়ে গেছে যে উ্বলমাত্র কষি উন্নয়নের 
মাধ্যযেই_ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি 
সম্ভব নয়” এর একটা বিকল্প ব্যবস্থা হ'ল 
আঞ্চলিক শিল্পায়ণ। এই ব্যবস্থ। তিন 
দিক দিয়ে পল্লীর দারিদ্র্য প্রতিরোধ করতে 
পারে | প্রথমতঃ ভূমিহীন কষকর! এগুলি 
থেকে অতিবিক্ত আয় করতে পারেন, 
দ্বিতীয়তঃ কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য 
অতিরিক্ত মূলধন লগ কর৷ যায়, তৃতীএতঃ 
কৃষি সামগ্রীর জন্য ভালো একট! বাজারও 
স্থষ্ট হয়| এতে দূরের গ্রামগুলির কঘকরাও 
তাদের কষির ওপর কোন রকমে নির্ভরশীল 
হয়ে থাকবেন না | শিল্পকেন্দের পক্ষে 
উপযোগী শস্যাদি উৎপাদন করে নিজেদের 
আয় বাড়াতে পারবেন । কৃষি থেকে 
যদি যথেট আয় হয় তাহলে গ্রামগুলি 
থেকে সহরের দিকে জনাগষের পরিমাণও 
কমবে । গ্রামের দারিদ্র্যকে এড়াতে গিয়ে 
তারা সহরের দৃর্দশার সন্বুখীন হবেন না | 


( ইংরাজী যোজনায় প্রকাশিত একটি 
প্রবন্ধের অনুসরণে ) 


পশ্চিমবঙ্গের শিল্ায়ন 


২ পহ্ঠার পর 


অনেক সংস্থাই দীর্ঘ মেয়াদী খণ 
পাওয়ার অস্থবিধের কথা উল্লেখ করেছে । 
এরাও যাতে পশ্চিম বঙ্গ অর্থ কর্পোরেশন 
থেকে ঝণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা 
উচিত এমন কি এরা কোন বিশেষ সুবিধে 
পেতে পারে কিনা তাও বিবেচনা করে 
দেখ৷ উচিত। শিল্প আইন,অনুযায়ী রাজ্য 
থেকে মূলধনের জন্য যে থণ দেওয়ার 
ব্যবস্থা আছে তা যর্দি কোন একটি সংস্বার 
মাধামে পরিচালিত করা যায় তাহলে 
রাজ্যের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির প্রয়োজন 
সম্পর্কে মোটামুটি আভাস পাওয়া যেতে 
পারে । 

শিল্প সংস্বাগুলির সমস্যা ও অস্গুবিধে- 
গুলি যথাসময়ে যথাস্থানে পৌছে দেওয়ার 
জন্য এবং এগুলির সঙ্গে সংযোগ রাখার 
উদ্দেশে; সব্্ব সময়ের জন্য শিল্প এলকা- 
গুলিতে একজন ম্যানেজার থাকা উচিত | 
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শিল্প এলাকাগুলির সমস্য! সমাধান করার 
জন্য এদের কাঁচাষালের, আথিক সাহায্যের 
প্রয়োজন ইত্যাদি যধ্যে মধ্যে পর্যযালোচন। 
করার জন্য সদর দগুর পর্যায়ে, সবর্বক্ষণের 
দায়িত্ব নিয়ে অন্ততংপক্ষে একজন করে 
ডেপুটি ডাইরেক্টার থাক উচিত । 

শিল্প এলাকাগুলির পরিচালনা ও 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যখন অন্যান্য সংস্থা! 
রয়েছে তখন এগুলির দৈনন্দিন পরিচালনার 
ভার সরকারের নেওয়ার প্রয়োজন নেই । 
অনেক সংস্বা নিজেদের নিয়ে সমবায় 
সমিতি গঠন করতে ইচ্ছৃ্চ, কতকগুলি 
আবার পশ্চিম বঙ্গ শিল্পোন্নয়ন কর্পো- 
রেশনের মত সংস্থা পছন্দ করে। এই 
দটির মধ্যে কোনটা শিক্প সংস্বাগুলির 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য ত।' সরকার পরীক্ষা 
করে দেখতে পারেন । 


না 





ভূপালের হেভি ইলেটি,ক্যালস দেশের 
বৃহত্তম জেনারেটার টুন নসফর্মার তৈরি করে 
তাদের অগ্রগতিষ্ব আর একটা প্রমাণ 
দিয়েছে । ২৫০,০০০ কেতিএ, ২৩০।২১ 
কেভি ওএফ ডব্উির এই বিরাট আকারের 
প্রথম জেনারেটার-টান্পফর্ষারটি, কোটাস্থিত 
বাজস্বান পারমাণৰিক বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্রের জন্য তৈরি করা হয়েছে । 


টান্সফর্মায়ের কোরটির ব্যাসার্ধ হ'ল 
এক মীটারেরও বেশী এবং ক্যাম্প করার 
জিনিসপত্রসহ ওজন হুল প্রায় ১০০ মেটি,ক 
টিন। এটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ মীটার এবং 
উচ্চতা ৩.৫ মীটার। তৈরী করার পর 
এটিকে সোজ। অবস্থায় রাখার জন্য বিশেষ 
পবণেষ যন্ত্রপাতি উত্তাবন করতে হয় । 

এই টান্সফর্মারটি তৈরি করার সমস্ত 
প্রশংসা দেশের এপ্রিনীয়ার ও যগ্তরকুশলীদেরই 
প্রাপ্য । ১ এম ভিএ, ৩৩ কেভি শেণীর 


 ঠান্সফর্মার তৈরী করার জন্য ১৯৬১ সালে 


শন এজ 


৭ উর 


হেভি ইলেকটিক্যালস কারখানায় প্রথম 
কাজ সুরু কর! হয়। মাত্র আট বছরের 
মধ্যেই এখানকীর কন্ীর। যে বৃহত্তম 
আকারের ও ভোজ্টেজের ট্ান্সফম।রের 
নক্সা! তৈরি ক'রে সেটি নিন্নাণ করতে 
সক্ষম হলেন ত৷ তাঁদের কশলতারই পরিচয় 
দয় । , 

এই রক বিরাট আকারের ট্ুন্স- 


'কর্মারের নক্সা তৈরি করার সময় প্রথমেই 


পরিবহণের সমস্যার কথা চিন্তা করতে 
হয়। ট্রীন্সফমীরটির পরিবহণ ওজন ১৬৭ 
মেটিক টন হবে বলে এন একটা ওয়া- 
গান খুজতে হয় যাতে এটি বহন করা 


যাঁয়। এর জন্য দামোদর ভ্যালি কর্পো 
রেশনের ১৮০ টনের ওয়েল ওয়াগনর্টিই 
একমাত্র উপযুক্ত ওয়াগন বলে বিবেচিত 
হয় এবং ভূপাল থেকে যাতে কোটায় 
পাঠানে। যায় সেই রকম ভাবে, ওয়াগনের 
মাপ অনযায়ী এটির নক্সা তৈরি কর! হয় । 


ফ্লান্সে। প্যাকার প্রথম রপ্তানা 
করা হচ্ছে 


সব্বপ্রথম যেফুাক্টে। প্যাকারাটি বিদেশে 
রপ্তানী করা হয়েছে সেটি সম্প্রতি 
ইটালীতে পাঠানো হয়েছে। 


ফাক্সো প্যাকার হ'ল সিমেন্ট পাক 
করার একটি রোটারি মেসিন। এটি 
অত্যন্ত জটিল একটি মেসিন এৰং অত্যন্ত 
সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করতে হয়। 
ফাকে। প্যাকারের স্বয়ংচালিত ব্যবস্থার 
মাধামে সিমেন্ট ওজন করা, ব্যাগে ভরা 
এবং বন্ধ করার কাজ সম্পর্ণ হয়। 
একজন মেসিন চালক একল। প্রতি ঘন্টায় 
প্রায় ২০০০ ব্যাগ সিমেন্ট ভরতে পারেন। 
সিমেন্টের হিসেবে, প্রতিটি ব্যাগে সঠিক 
ওজনে প্রতি ঘন্টায় ১০০ টন সিমেন্ট 
ভর] যায়। 


কোপেনহেগেনের স্/থ এ্যাণ্ড কোঃ 
এই মেসিনের মূল নক্সা তৈরি করে। এই 
বিখ্যাত সিমেন্ট কারখানাটির সহযোগীতায়, 
লারসেন এ্যাণ্ড টুবরো (লিমিটেড তাদের 
পাওয়াই কারখানায় দেশেই এই মেসিনটি 
তৈরী করে। 


দেশে বাড়ী ইত্যাদি তৈরির কাজ 
বেড়ে যাওয়ায়'এবং সিমেন্ট কারখানাগুলির 
আকার বেড়ে যেতে থাকায় বর্ত মানে 'এই 
ফাক্সো। প্যাকারের চাহিদ। বেড়ে চলেছে। 
প্যাক করার জন্যে উচচ ক্ষমতাসম্পন্ন 
প্যাকিং মেসিনের প্রয়োজনীয়তা বেশী বেড়ে 
যাওয়ায় দেশের বড় বড় সিষেন্ট কারখানা- 
গুলিতে ফুাক্সো প্যাকার বসানে। হয়েছে । 


তবিষ্যতে যে এই মেসিনের চাহিদ। 
আরও বাড়বে তার প্রমাণ হ'ল মেক্সিকোতে 
শিগ্গীরাই আরও তিনটি এই মেসিন রপ্চানী 


কর! হচ্ছে। 
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পলা পালিশ শশী টিপিপি পিসী লিপ পপ পশলা 


এল. পি' জি, বুলেট 


বরসেইন, ইনডেইন এবং ক্যালগ্যাস 
ব'লে পরিচিত তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস 
( এল পিঙ্গি) দ্বালানী হিসেবে গুহস্থদের 
বাড়ীতে যেমন জনপ্রিয় উঠছে তেমনি 
শিল্পের ক্ষেত্রেও এই গ্যাস ক্রমশ: বেশী 
ব্যবহৃত হচ্ছে। 


ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস্‌ লি্ি- 
টেডের, উচচ চাপের বয়লার তৈরির কার- 
খানা, এল পিজি বুল অর্থাৎ তরল 
গ্যাস রাখার বয়লার তৈরি করেছে। 
ইণ্ডিয়ান অয়েল কপোরেশনের ( গুদ্বরাট 
শোধনাগার ) ১৩২ কিউবিক নীটার তরল 
পেট্রোলিয়াম এগুলিতে রাখা যাবে। 


এই রকম প্রতিটি বুলেটের ওজন হল 
প্রায় 8০ টন। বিদেশ থেকে বয়লারের 
জন্য যে ইম্পাতের পাত আমদানি করা 
হয় তা থেকে ইস্পাতের পাত বেছে নিয়ে 
ত। দিয়ে এই বুলেটের আকারের আধার 
তৈরি করা হয়েছে । 


তার্রত হেভি ইলেকাটক্যারূ সের: কার- 
খানায় যেখানে মাঝারি ও হালক। ধরুমের 
জিনিসপত্র তৈরী কর হয় সেখানে এটি 
তৈরী কর হয়েছে । এগুলিকে পাঠানোর 
সময় যাতে নড়াচড়ায় কোন ক্ষতি না হয় 
সগেজন! ওয়েল-ওয়াগনে এটি রাখার জন্য 
একট। বিশেষ ধরনের কাঠাযে। তৈরী 
করতে হয় । 
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াখের বদলে চোখ 


৮ পৃ্ঠার পর 


পরিয়ে দেবার পব কোনো'ও দূরের বাসিন্দা, 
দরিদ্র রোগীর পক্ষে, বারবার এলে লেন্স 
পরীক্ষা করিয়ে যাওয়। প্রাষ দূঃসাধ্য 
ব্যাপার । 


কৃত্রিম অক্ষিগোলক . 

আমর! কনট্যাটু লেন্স ছাড়াও কৃত্রিম 
চোখ তৈরী করি । আমাদের কাছে বহু 
রোগী এসেছেন ধাদের অক্ষিগোলক 
অপসারিত করা হয়েছে বহুকাল আগে । 
দেবীতে চোখ নিতে যখন তাঁরা এলেন 
তখন অক্ষিকোটর এত সঙ্কচিত হয়েছে, 
যে, হয় চোখের পাশের চামড়া কেটে অখব। 
অবস্থা! মারাত্বক ন। হলে, চোখের পাত 
টেনে টেনে অক্ষিকোটর বড় করতে 
হয়েছে | আমাদের কাছে তৈরী “মণি 
থাকে | সাধারণতং নকল যেসৰ চোখের 
মণি পাওয়া যায় সেগুলি তেমন সম্তোষ- 
জনক হয় না। তাই আমরা রোীর 
প্রয়োজনমত উন্নততর পদ্ধতিতে তৈরী 
“মণি যোগান দিই | এর জন্যে আমর! 
অক্ষিকোটরের একা ছাপ নিয়ে--তা তে 
মোম্‌ ঢেলে একটা ছাঁচ তৈরী কয়ি। 
এরপর নরম মোমেন এ ছটা অন্ষি- 
কোটরে ভরে হালক। চাপ দিয়ে অক্ষি- 
কোটরের যথাসম্ভব নিরবৃত চাপ নেওয়। 
হয। এর ফলে কত্রিম চোখের-মণির 
অনেক ক্রাটী চলে যায়। যদিও এই 
পদ্ধতিতে কৃত্রিম চোখের মণি তৈরী করা 
অসীম ধৈধ্য ও সময়সাপেক্ষ তথাপি এর 
স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হল এই, যে, 
এই পদ্ধতিতে তৈবী চোখের-মণি অক্ষি- 
কোটরে সব্বাধিক অংশ স্পর্শ করে বলে 
এই নকল চোখ পরে আরাম পাওয়া যায়, 
দ্বিতীয়তঃ অক্ষিকোটর থেকে যে রস 
বেরোয়, সেটাও সহজে বেরিয়ে যেতে 
পারে এবং চোখের পাতায় সবদিকে সমান 
টান থাকায় “মণি'টির ওপর চোখের পাতা 
নাড়াবার স্সেহজাতীয় উপাদানটি বেশী- 
সময় থাকে | এই শেষ বিষয়টি শিশুদের 
ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ চোখেৰ 
পাতার টান যদি সমান থাকে এবং পাতার 
সক্ষোচন প্রসারণ সহজে হ'লে সমস্ত মুখট। 
স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে । 


মহম্মদ আব্দ,র রক্কীব 


৩ পুহ্ঠার পর 


সব রকম মাটিতেই এর চাষ কর! যায়, 
তবে মাটিতে অন্নের ভাগ বেশী থাকলে 
চুন ব্যবহারে ফলন বেশী পাওয়া যার । 
দো-আশ ও বেলে দো-আশ মাটিই এ 
ফসলের বিশেষ উপযোগী । 

সযাবীন বীজ বোনার আগে জমিতে 
২।৩ বার লাঙল ও একবার মই দিতে হবে, 
যাতে মাটি ঝুর ঝুরে হয় । জমি এমনভাবে 
তৈরি করতে হবে যাতে জমিতে জল 
জমার ভয় ন৷ থাকে অর্থাৎ জল নিকাশের 
ভাল ব্যবস্থা রাখতে হবে । সযাবান 
আমাদের দেশে খারিফ খন্দে চাষ কতা 
হর়। আধা মাসই সরাবীন বোশাব 
উপযুক্ত সময় | বৃষ্টি হলে জ্যৈঠের শেষের 
দিকেও লাগান যায় । 

এ ফসল ছিটিয়ে না বশে, মারি ক'রে 
বুনতে হয় । ৩০--৪৫ সেঃ মিঃ বা এক 
দেড় ফট দরে দূরে, সারি বেঁধে দিতে হ'বে। 
এ সারির মধ্যে মধ্যে সার ছিটিয়ে, সার 
খুব ভাল করে মাটির সঙ্গে মেশাতে হবে । 
কারণ বীজ যদি সারের সংস্পশে আসে তা 
হলে এবীজ থেকে গাছ বেরুবে না। 
প্রতোক সরিতে ৫ সে. মি. ব। ২ ইঞ্চি 
দূরে দূরে বীজ বুনতে হবে। বীজ 
লাগাবার সময়ে জমিতে রস থাক। চাই, 
নইলে বীজ থেকে গাছ বেরুবে না। 
সয়াবীনের ভাল ফলন পেতে হলে 
নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ ঘটিত 
সারের দরকার, তবে নাইট্লোজেন সার 
খুব বেশী দরকার হয় না। মোটামুটি 
ভাবে বলা যেতে পারে, জমি তৈরি করার 
সময় একর প্রতি 8০ কে. জি. 
,আমোনিয়াম সালফেট, ১৫০--২০০ 
কে. জি. স্থপাব ফসফেট ও ৩০--৪০ 
কে. জি. মিউরেট অব পটাশ দিলে ভাল 
ফলন পাওয়। যায় । 

এখন এ দেশে সয়াবীনের চাষ জৈষ্ঠ-_ 
আধঘাঢ মাসে করা হচ্ছে । আমাদের দেশে 
সয়াবীনের রোগ বা চারার ওপর কাট 
পতঙের উপদ্রব খুব বেশী দেখা যায় না। 
রোগের মধো “সয়াবীন মোজেক ভাইক়াস' 
আর কীট পতঙ্গের মধ্যে সয়াবীনের' বিছা 
পোকা'র উপদ্রব যেশ কিছুটা হতে দেখা- 
যায় । এ রোগের হাত থেকে রেহাই 


ধনধানো ৮ই মাচচ ১৯৭০ পৃষ্ঠ। ১৮ 


পাবার নির্ভরযোগ্য উপায় হচ্ছে বীজ 
রাখার সময় রোগমুক্ত গাছের বীজ রাখা । 
আর বিছা--পোকাকে দমন করতে হলে, 
গাছে এ পোকার ডিম. দেখার সঙ্গে সঙ্গে 
দমনের ব্যবস্থা করা । 


যখন পয়াবীনের শুঁটি ঠিক মত পেকে 
যায় এবং পাতা ঝরে পড়তে সুরু করে, 
তখনই এ ফসল তোলবার উপযুক্ত সময় । 
দ্ধত ফলনশীল জাতের সয়াবীন বোনার ৭৫ 
থেকে ১১০ দিনের মধ্যে, মধ্যম জাতের 
গুলি ১১০ থেকে ১৩০ দিনের মধ্যে এবং 
নাবি জাতের গুলি ১৩০ থেকে ২০০ 
দিনের মধ্যে তোলবার উপযোগী হয় । 


সয়াবীনের ডালগুলে। কাটার পর ভাল 
করে শুকিয়ে নিয়ে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে 
কিংব। গরু দিয়ে মাড়িয়ে নিয়ে শু“টি থেকে 
বীজ আলাদা] কর! যায় । তবে যে বীজ- 
গুলি পরের বছর লগানোর জনা রাখতে 
হবে সেগুলি ছাড়াবার সময় যাতে বেশী 
আঘাত ন। পায় সেদিকে লক্ষা রাখতে 
হবে, নচেৎ এ বীজের অঙ্ক রোদৃগম ক্ষমতা 
কমে যায় । তাছাড়। এ বীজগুলি গুদাষ- 
জাত করার আগে খুব ভাল করে শুকিয়ে 
রাখতে হবে । 

যে জমিতে সয়াবীন চাষ কর৷ হয় তার 
উর্বরা শন্তি কমে না বরং কিছুটা বেড়ে 
যায়। সয়াবীনের গাছের শেকড়ের মধ্যে 
অসংখ্য গুটি বের হয়। এ গুটির মধ্যে 
এক রকম 'ব্যাকটিরিয়।' থাকে । এর! 
বাতাস থেকে নাইকট্টোজেন গ্রহণ কবে 
মাটিতে জম] রাখে । সয়াবীন গাছ 
প্রধানত: এ নাইট্রোজেন থেকেই নিজের 
প্রয়োজন মেটায় | ফসল কাটার পর, কিছু 
নাইট্রোজেন জমিতে পড়েও থাকে । ত৷ 
ছাড়। আগেই বলেছি ফসল কাটার সময 
গাছের প্রায় সব পাতাই ঝড়ে পড়ে । এ 
সব মিলিয়ে ভমির উৎপাদন ক্ষমতা ও 
উববরতা বেশ কিছু বেড়ে যায় । আবার 
সয়াবীন যে জমিতে চাষ করা হয় ফপল 
তোলার পর সে জমির মাটি অল্প চাষেই 
ঝরঝরে হয়ে পড়ে, তার ফলে ফসল 
তোলার পর এ জমিতে গমের চাষ করলে, 
বেশ লাভ ভমক ফল পাঁওয়৷ যেতে পারে । 


ধাদের পাবার কথা 


ছাট ব্যবসায়ীরা এখন:ঘড় 
ব্যাফেন সাহায্য পেতে পান্বেন 


ব্যাঙ্ক রাষ্বিয়করণের ফলে স্বপ্লবিস্ত 
লোকেরা আজকাল ব্যবসায়ে নামার কথা 
অনায়াসে চিস্তা করতে পারছেন । আগে 
হারা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে খণ পাবার কথা 
চল্তাও কবতে পাবতেন না ; কারণ সে 
স্রযোগ পাবার শম্তাবনা তন ছিল না । 
শাঙ্গ পরিবেশ বদলেছে । 


এখন বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি গোয়াল।, 
মি, দজ্জি, মচি, দপ্তরি, পোষাক বিক্রেতার 
মত ছোটি ভোট ব্যবসায়ীদের জন্য খণ 
দা্ছে | 


ধকন হাওড়ার বৃন্দাবন মল্লিক লেনের 
শীমদন মোহন খ। বছর কয়েক আগে ছোট 


একটি মুদিখান। খোলেন । গোড়ায় 
দোকান ভালই চলছিল । কমে আশে 
গাশে বড়বড় দোকান খুলন | তাদের 


গঙ্গে প্রতিযোগিত। ক'রে মদন মোহনেব 
পন্দে দোকান চালু বাখ। প্রায় অন্তর হয়ে 
দাড়ালো । 


গত মভেগ্থর মাসে তিনি এলাহ।বাদ 


ব্যাঙ্কের স্বার্ীয় শাখায় গিয়েছিলেন | 
প্রাথমিক খোজ খবব নেওয়ার পর ব্যাঙ্ক 


তাঁকে পাঁচ হাজার টাক। ধার দিল । এন 
জন। তাকে কিছু বাধাও রাখতে হল না । 
এই আর্তে গণ দেওয়া হল যে, তিন বছরে 
ধার শোধ করভে হবে এবং আমলের উপর 
নাড়ে ৯ শতাংশ সুদ দিতে হবে। 


মদন মোহন নগদ দামে মাল কিনে 
বেচতে আবন্ত করলেন। পুরোনো 
গদেররা ক্রমে ,ফিরে এলেন, দোকানের 
ণবস্থ/ও ফিরে গেল। মদন মোহনের 
ব্যবসা এর মধো বেড়েছে তিনি এই সঙ্গে 
একটি গম পেষার কলও চালু করেছেন। 


মেঠাইওয়াল। রামাধার রামের দোকানও 
হাওড়ায়। তিনিও এ ব্যাঙ্কের কাছেই 
থণ পেয়েছেন ২,০০০ টাক। | ইতিমধ্যে 


ভার দোকানের বিক্রী বেড়েছে দ্বিগুণ | 
তিনি এখন বোকারোয় আর একটি 
দোকান খোলার জন্য জমি কেনার কখ। 
ভাবছেন । 


ছোট চাষীদের সাহায্য 
নতুন উন্নয়নব্রতী সংস্থ৷ 


ক্ষুদ্র চাষীদের কল্যাণমূলক পরীক্ষধীন 
প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে, বিহারের পুণিয়াতে 
ও পশ্চিমবাংলার দাজিলিং-এ একটি ক্ষদ্র 
চাধী উন্নয়ন সংস্থা স্বাপন কর হচ্ছে । 


দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জন্যও 'অনুরূপ 
সংস্থা গঠনের কার্ষসূচী প্রণয়ন কর হচ্ছে। 
এই সব সংস্কার প্রধান রুতব্য হবে 
উৎপাদক হিসেবে ছোট চাষীদের ধিভির 
সমস্যা কী,তা চি।নহত করা এবং চাষেব 
জন্য তাঁরা যাতে প্রয়োজনীয় সেচ, সার, 
বিশেষজ্ঞের পরামশ ও গণ পান তা দেখা | 
সমবায় ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের কাছ 
থেকে গণ সংগ্রহ করবার দায়িত্বও নেবে এ 
উন্নয়ন সংস্থা । এই কাজে উৎসাহিত 
করাব ছন্য সমবায় ব্যাঙ্ক গুলিকে উতৎসাহ- 
বর্ধক অর্থ মণ্তুর করা হবে । 


ভাগ চাষীদের মধো যাঁর সেচ সাব 
প্রভৃতি পাবার অধিকারী নন তদের 
সমবাষ ব। ব্যবসায়ি বাাঙ্দ থেকে টাক। 


প19য়। কঠিন | তাদেব ক্ষেত্রে কয়েক- 
জনের যৌথ 'বণ-এর ভিত্তিতে রাঙ্য 
সরকার তাদের সবাসরি তকাভি গণ 


দোবেন। 


জমি সমতল কর! এবং পূনকদ্ধারের 
জন্য ছোট চাষীদের যে খরচ হবে তার 
অর্ধেক অর্থ, সাহাবা হিসেবে এ উন্নয়নী 
সংস্থা দিয়ে দিতে পারে এবং বাকী 
অর্ধেকটা ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্গের তরফ থেকে 
থণ হিসেবে দেওয়ার বাধস্থ। করা যেতে 
পারে । এই সংস্া গো-মহিষ বা হাস 
মরগী পালন, দূ্শীল। স্বপন প্রভৃতি 
অতিরিক্ত বন্তি গ্রহণে চাষীদের উৎসাহিত 
করবে । এছাড়া শাকসক্সি সংরক্ষণ, 
রেশম উৎপাদন প্রভৃতি কৃষিভিত্তিক শিল্প- 
গুলির উন্নয়নের জন্য রচিত একটি কার্ষ- 
সুচী পাহাড়ী অঞ্চলের ছোট চাষীদের জন্য 
বিশেষ কবে চালু কর। হবে। 


ধন্ধাল্যে ৮ই নাচর্চ ১৯৭০ পৃর্। ১৯ 


সুগের চাষ 


আমাদের দৈনিক আহার্ষের ত/লিকায় 

কাচা মুগকে যদি একট প্রাধান্য দিই, 

তাহলে শরীরে প্রোটিনের অভাব অনেকট। 
পবণ হতে পারে। 


কাচা মগের চাষ একদিকে দিয়ে খুব 
লাভঙ্জনক। কারণ এর ফসল পেতে দেরী 
হন না| ত। ছাঁড়। মগের চাষের পর জমির 
উৎপাদিক। শক্তি বৃদ্ধি পার । দক্ষিণ ভারতের 
রাঙা মাটি থেকে নিয়ে মধ্য ভারতের 
কার্পাস চাষের উপযোগী কালে মাটি 
কিংবা রাজস্থানের বেলে মাটিতেও এর 
ফলন ভাল হয়। 
বিডিয্ রাজ্যে এই মণ চাষের সময় ও 
পালা বধিভিন রকম | যেমন অন্ধ প্রদেশ, 
বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ত তামিলনাড়ু 'ও ওড়িশ্যায় 
রবি খন্দে ধান কাটার পরব মগের চাষ হয় । 
পঞ্চম বাংলায় আউশ ধান কাটার পর এই 
বীজ বোনা হয, কিছুটা ডালের জন্য, আর 
কিছুটা! সবুজ সার হিসেবে ব্যবহারের 
জন্য । বিহারে মে মাসে মুগ বুনে। জুন 
মাসে, বর্ধ। নামবার আগে, ফসল তুলে 
নেওযা যেতে পাবে । আবার পাঞ্ধাৰে 
বর্ধার অর্থাৎ ছনের মাঝানখি থেকে জুলাই 
এর শেঘ ভাগ পর্যন্ত যেকোন & সমরে মুগ 
বোন। চলবে । 


বিভিন অঞ্চলে সুগেব যে সব বাছ 
ব্যবহার করা হন সেগুলির তুলনায় দ্বিগুন 
ফলনশীল ও উৎকষ্ট আরও নানা রকম বী্ 
আছে । ঠিকমত চাষ করতে পারলে, 
মগের চাষে সাফল্যের এবং আথিক লাভের 
সম্তাবন। প্রচ ব। 


দুর্গাপুলের খামারে গমের 
নতুন সঙ্কর থীজ 


বাত্রস্থানে, জন্পুরের কাছে দূর্গাপুরের 
সরপারী কুষি খামারে মেক্সিকোর “বামন, 
ভাতের গমের সংমিশণে একটি নতুন সঙ্কর 
বাজ উত্তাবন করা হয়েছে । এই জাতের 
গমের উৎপাদন হবে একরে ৮.৭ মণ | 
এই বীজটির নাষকরণ হধেছে 'লাল- 
বাহাদুর | 


ছিদ্রবিহীন নমনীয় কণ্ডুইট 


হেভি ইলেকটি,ক্যাস্‌ (ইপ্ডিযা) লিঃ 
নষ্টমাশে ভারতী রেলওগণেন বৈদ্যতিকী- 
কবণ বর্সূচীন চন্য ইলেকাটি,ক ট্যাক- 
গনেব সাছসবঞ্জান মরবরাভ কবতে আুরু 


কবেছে | ভ্পালের কীাবখানার ইথি- 
নীয়াররা, ঈ্যাকগন যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার- 
ঘোগা নসনীম কণ্ডহীদ সম্পূর্ণভাবে ছিদ্র- 
বিহীন করভে সঙ্গম হয়েছেন | এব কলে 
বর্ধাকালেও ইলেকটিক ট্াকসনের 
কা. নিবিবষে চলতে পাববে | 
ভারতীন রেলওয়ের বোগ্াই শহরতলী 


অঞ্চলে ১৫০০ ডি. সিব কন্ট্রোল যন্গপাতির 
এমডি গেট ও কম্প্রেসার মেটরে যে 
ভাবের মাধ্যমো বৈদ্যতিক শক্তি সরবরাহ 
করা হর সেই তারগুলি নমনীম কণুইটের 
মধো রাখা হম । এমডি গেট এবং 
কম্প্রেমার মোটব মেট এবং অন্যান্য যক্স- 
পাতি রেলগাড়ীৰ নীচের ফ্রেমে বসিয়ে 


দ্‌গে 885 





দেওয়৷ হয় এবং তাতে জল লাগলেও কোণ 
অনিষ্ট হয়না | 

বু পরীক্ষা" নিবীক্ষার পর হেভি 
ইলেটি ক্যালস কারখানাব ইঞ্জিনীযারর। 
এমন একটা 
একটা পি. ভি. গি. সিভি, এ নমনীয় 
কণ্ডইটের ওপরে বশিয়ে দুই দিকে বেশ 
শক্ত কনে আটকে দেওয়া যায । এতে 
গাড়ী চলার মম ঝাঁকনিতে এই স্িভিং 


কোনো মলোদ্বম জায়গায় 


উপায় বেব করেছেন যাতে 


[ঢলে হয়ে যায়না এবং পি. ভি. সি. 
আবরণীর জন্য তাণ্ডে জলও চুকতে 


পারেনা । এই নমনীয় কণ্ডইট ব্যবস্থা 
কতখানি ধাতসহ তাও বিশেষভাবে পরীন্দ৷ 
কবার একটা উপাষ স্থির কর৷ হয়েছে । 

দেশেই যখন এই ধরণের ছিদ্রবিহীন 
নমনীয় কণ্ডইট উৎপাদন সরু হবে তখন 
বহু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চব কৰা 
সম্ভব হবে। 


দুটি উপভোগ কনার কথা ভাবছেন কি ?..... 


তাহলে আত্মন 


সেই সোনার দিনগুলি কাটান গোয়ার সাগর বেলায়. 


যতদূর দৃষ্টি ছড়িয়ে দেবেন ততদ: 


র দেখবেন রূপালি জল পড়ছে জাছড়ে বেলাভ্ুমিতে | 


এই শাস্ত 


চন্দন বেলাভূমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ভে, ভার নরম বালিতে এসে বসতে, খেলাধুলা কিংবা সে 


অলসেমীর আমোজে স্বপ্‌ দেখতে । 


চলে আস্তণ। 


আপনাকে তাজা করে তুলবে | 


কালের ভ্রকটি উপেক্ষা করে যে অপূর্ব মন্দির ও 


টচকিত ক'রে তোলে সেগুলি দেখুন । 


পর্যটন বিভাগের ডিলাক্কা বাসে আপনি বেশ আরামে এবং অল্প খরচে সবক'টি দ্রষ্টবা ও এতিহাসিক 
স্থান ঘবে ঘুরে দেখতে পারেন । 


আপনি খেলাধূলা ভালোবাসেন ? 


তাহলে জলে স্কী করন। 


সব রকম ভল ক্রীড়া উপন্ডোগ করুন ব। ভ্রমণ করুন । 
বিশুবিখ্যাত কালাংগুটে এবং কলভার সমুদ্রতটে, আধুনিক পর্যটক হোস্টেল ও কুটীরগুলির যে 


কোনোটি বেছে নিন | 


গোয়ার সৌন্দর্য উপতোগ করতে ভুলবেন না । 


আপনার ছুটির দিনগুলি আনন্দে তরে তুলুন । 
দুধসাগর, আরবালম জলপ্রপাত, নারকেলকুঞজে 


পশ্চিমের ঠাণ্ডা বাতাস দিন-রান্রির সব প্রহবেই 


দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি এখনও আমাদের বিস্িত ও 


ক্রুতগতির আধুনিক মোটর বোটে 


ঘেরা সোনালী বেলাভূমি, গোয়ার প্রাচীন শীর্জা, বোন্দা মন্দির কোনটাই বাদ দেবার নয় । 
এখন থেকেই গোয়াতে বেড়িয়ে আসার ব্যবস্থা করুন । 


ায়।, দমন, দিউ সর্পকারের তথ্য ও পর্যটন বিভাগ থেকে প্রচারিত 


পানাজী (টেলিফোন 8 ৭৭৩ ) 


ধনধানো ৮ই মার্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২০ 





»৮ সংযুক্ত আরব সাধারণতন্বে (মিশরে) 
আলেকজান্ড্রিয়। অঞ্চলে বৈদ্যতিকীকরণের 
জন্য একটি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ৩০ 
লক্ষ টাকার 8০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিরৃৎ- 
বাহী ( ৩৩ কিলোভোগট ) তার যোগান 
দিয়েছে । এই প্রতিষ্ঠান এ তার পাতবার 
কাজ তদারক কবেছে এবং মংগ্রিঃ কর্মীদের 
শিক্ষাণেব ব্যাপাবে সাহায্য করেছে] 


%€ ১৯৬১ মালে পেট্োলপাত জিনিযের 
বানী ১৯৬৮ সালেব হুলনাম শতকনা 
5২ ভাগ বেড়ে যায় । এহ সুত্রে, বেদেশিক 
নিশিমন মুদ্রা আয হব, ১৬. কোটি 
টাক!ঃ ১৯৬৮ সালে তুলণায় তা ১৫.৬ 
শতাংশ বেশী । 


5 চলতি মধন্ুমে গচুর কলনশীল বান 
চাষের কার্বমূটী বৃপায়ণের উদ্দেশ্যে, পল্লা 
পাণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য, কেন্দ্রীয় সণকার 
তামিলনাড়ু সরকারকে ১.৭ কোটি টাক। 
গণস্বপূপ মগুর করেছেন | বাদ্যে, এই 
কাধসূচার আওতায়, ৯.৯ লক্ষ একর 
পিচুর ফলনশীল বীজের চাখ এবে। 


৫ নর্দা নদীর ওপব দূ কোটি টাক। 
বায়ে একটি সেতু তেনির জন্য শিলাণ্যাম 
পরব মম্পন্ন হয়েছে । সেতুটি তৈরি হবে 
গেলে আগের সংকীর্ণ 'গাডার লী 
পনিত্ানক্ত হবে। এটি ই্ডিঝান বোড কংথেস 
বাজ কোডেব মাল বহনেব উপযোগী 
হবে। রী 


3 মাদ্রাডেব সেন্ট্রাল লেদার বিগ 
১নম্টিটিউটে কাচা চামড়া তেরার জন্যে 
''ফিলিং” নামক নতুন একটা উপাদান 
তৈবী হয়েছে |" 


3₹ কানপুরে ডিফেন্স রিসা্চ ল্যাব- 
রেটারীতে ভি. এফ. আই শেণীর 
বিশেষ ধরণের কাগজ তৈরির একটি 
প্রক্রিয়া উদ্ভাবন কর। হয়েছে । যে 
সব জিনিসে চট ক'রে ছাতা লাগার 


গন্ভাবনা বুয়েছে, মেই সব জিনিস প্যাক 
করার জন্য ভি. এফ. আই কাগজ ব্যবহৃত 
হয | এই কাগজ তৈরির জন্য, যে রামা- 
যনিক ছিনিসগুলি দরকার, সেগুলি আমা- 
দের দেশে সহজলভ্য | 


3 ১৯৬৯ মালে মোঃ ১ কোটি ৭৫.১ 
লক্ষ টন অশোধিত তেলের শতকরা ৫৪8.8 
ভগ পরিশোধিত হয় মরকারী শোধনা- 
গারে | প্রথন সরকারী শোধনাগার, 
তল শোধনে, বেমরকাব। তরফকে ছাড়িয়ে 
গেল | 


3 ডেনমার্ক ও ভারতের দূই সরকারের 
মধ্যে একটি সাধারণ কারিগরী-সহযে!গিতা 
চক্তি স্বাক্দরিত হয়েছে? তিন বছর 
মেধাদি এই ঢুক্তি অনুযাধী, দিনেমার 
সবকারের কাছ থেকে উন্য়নী প্রকল্পের 
সাহায্য, দিনেমান বিশেশভ্ঞদের 
পরামর্শ ও পরিপৃবক মাজসরঞজাম এবং 
ডেনমার্কে শিকণেব ছনা নিবর্নাচিত 
ভাবতীমদেব শিক্ষণভাতা পাওর়। যাবে । 
দেশে শিযুক্ত ভাবতীম কর্মচারীদের বেতন 
প্রভৃতি বাবদ এবং ভারতে প্রস্তত ভিনিস- 
পত্র ও মন্্রপাতি কেনার বাব বছণ কবনেন 
ভাবত সবকাব | 


এই 


ঢায 


৮ সোৌট টেডিং কর্পোবেশন অফ 
ইণ্রিয়া দূ কোটি টাক। মুল্যেব ১,৫০০ 
মোভিয়েট ট্যা্টর আমদানীর ভ্রনা মস্কোর 
মেসার্স ভি.ও. ট্র্যাক্গারো এক্সপোটি এব 
সঙ্গে একটা চুক্তি করেছে । 


২৫ ১৯৬৯ সালের ডিশেশর মাসে, আন্ত- 
তিক বাণিজ্যের শেত্রে ভারতের অবস্থ। 
অনুকল ছিল। বপ্তানী ও পুনঃ রপ্তানী 
বাবদ ১১৮.৩২ কোটি টাকা আয় হব 
এনং মেই অনপাতে আমদানীর পবিমাণ 
দাড়া ১১৫.০৭ কোটি টাক | 


9 মুগোসাভিয়ায় তৈবি  মবথতুর 
উপযোগী, যাত্রীবাহী জাহাজ এম. ভি. 
“'আমিনডিভি', শিপিং কর্পোরেশনের হস্তগত 
হয়েছে । এর জন্য ব্যয় হয়েছে ২ কোটি 
টাকা । জাহাজটি কোঁচিন ও লাক্ষাঙ্থীপের 
মধ্যে চলাচল করবে । 


ঘান ধানে, 


পরিকল্পনা! কমিশনের পক্ষ থেকে 
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত 
হ'লেও 'ধনধান্যে' শুধু মরকারী দটিভলীই 
ব্যক্ত করে 'না। পরিকল্পনার বাণী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উম্নয়নমূচী অন্যাষী কতটা অগ্র- 
গতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 
'ধনধান্যে র লক্ষা | 

'ধনধানো' প্রতি স্থিতীয় রবিবারে 
প্রকাশিত হয় । ধনবান্যের লেখকদের 
মতামত, তাদের নিজন্ব | 


নিয়মাবলী 


দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্ম তৎ- 
পনত। সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক 
রচন! প্রকাশ কবা হয় । 

অন্যত্র প্রকাশিত রচন! পৃনঃ প্রকাশ- 
কালে লেখকের নাম ও সূত্র স্বীকার 
বর! হয় । 

রচনা মযোনযনেন জন্যে আন্মানিক 
দেড মাম মময়ের প্রয়োজন হয়| 
মনোনীত রচন। সম্পাদক মগুলীর 
'অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয়। 
তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ বক্ষ। 
কর] সন্ভব নয়! কোনোও রচনার 
প্রাপ্থি-স্বীকৃতি, পত্র মাবফৎ জানানো! 
হয় না। 

নাম ঠিকান] লেখা, ডাকটিকিট লাগানে।, 
খাম না পাঠালে অননোনীতি রচনা 
ফেরৎ দেওয়! হয় না । 

কোনো রচনা তিন মাসের বেশী 
রাখা হয়ন] | 

শুধু রচনাদিই সম্পাদকীম পারধ।লয়ের 
ঠিকানায় পাঠাবেন । 

গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেম 
ম্যানেজার, পাবিকেশস্‌ ডিভিশন, 
পাতিয়াল। হাউগ, নূতন দিল্লী-১ এই 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন । 


“ধনধান্ঠে” পড়ুন 
দেশকে জানুন 





বালিয়াড়াতে ধান চাষ ফি 
সম্ভব ? 


. ভতামিলাডুর তিরনেলভেলী ছেলার 
তিরুচান্দুর তালুকে, উপকূল অঞ্চলের 
বলিয়াড়ীতে ব্যাপক ভাবে ধানচাষের ছন্য 
“সিমেন্ট কংক্রীট' পদ্ধতি পরীক্ষার সংকল্প 
কর। হয়েছে । এর জন্য কৃষি-খণ 
প্রদানকারী সংস্থা ( এ, ই.' সি. এল, ) 
রাজ্য সরখ]রের গযারানির ভিন্িতে অর্থ 
শাহাযা দিচেে | যেকোনও স্থায়ী ভূমি 
সংস্কার বাবস্থান ভান্য খণ পাওয়। গেলে 
বাাসরকাব তার গারানির হতে বাজী 
আছেন | লিষেট 5 কংক্রীট পদ্ধতি 
ভল, বালিনাডীর বালি যণাগন্তভব সরিয়ে দিয়ে 
সিমেন্ট ও কংকঞ্রাটের একটা আস্তরণ দিয়ে 
দেওয়া হবে যাতে, জল চইয়ে বেরিয়ে 


যেতে না পারে এবং খানের চাঁব। প্রচুর 


ভল পায়। 


৪৩ লক্ষ টাকা মুল্যের 
ইঞ্জিনায়ানিং সামগ্রী লম্তালী 


মাদ্রাজের একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, 
ইরাসুন ইগ্জিনীয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড, 
মোট ৪৩ লক্ষ টাক। মূল্যের ইঞ্চিনীয়ারিং 
সামগ্রী রানী করা সম্পর্কে দটি অর্ডার 
পেয়েছে । একটি পেরেছে নাইজার বাধ 
কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অন্যটি, মালয়ে- 
শিয়ার জাতীর বিদ্যঢৎ বোড থেকে । 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর৷ যেতে পারে 
যে ইয়ান্ুন কোম্পানি ইতিপূব্বে টানজানির।, 
কুওয়াইৎ, সুদান ও অন্যান্য দেশে হাক- 
বিজ হিউয়িটিক ইয়াস্ুন, বিদ)ৎ উৎপাদন 
ও সরবর|হের ট্রান্সফর্মার, মালয়েশিয়ায় 
ইয়ান্গুন অটারমিল সুইচগিষার রপ্যানা 
করেছে । বর্তমানে তার ক ওয়াইতে 
বিদ্যুত সরবরাহের লাইন বসানে!র কা 
করছে। 


বিশ্ের বিভিন্ন দেশে, ভারতীয় ইঞ্থি- 
নীয়াষিং সামগ্রী প্রচলিত করার উদ্দেশ্য 
নিয়ে ইয়াস্ন কোম্পানি, রপ্তানী সম্পর্কেই 
বেশী জোর দিচ্ছেন । 


শত দন শা বিজন পক 


০৬১১০ 


যোগাযোপ করুন ১75 


২07), তি, )- 


১৯৭০ সালে 
“ যোজনা” পরিবারে আন্ন একটি নতুন নাম 





১৯৫৭ সালেন ২৬শে জান্র'বী ইংরাজী ও হিন্দী মান 
না'' পত্রিকার সূচনা হএ 
পাঁধ ১২ বব পবে এস পর পন 


বলয় প্ন্ধ নয ও তামিলে লস | ॥8£ 


এইবান্ন পড়ুন 


গয়োভব 


স্মরণ করিয়ে দেবে 
শ্যামল অরণ্য, তৈলক্ষেত্র ও চা শিল্পে সম্বদ্ধ আসামকে 
“পয়োভরা” হবে আসামের সম্বদ্ধির দর্পণ 
পড়,ন শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, পরিবহন, বিজ্ঞান, 
রযুক্তিবিষ্যা শিক্ষ। ও সমাজকল্যাণ সম্পকে 
দেশের মননশীল লেখকদের চিন্তাশীল 
রচন। 


বিজনেস ম্যানেজার 
পাবলিকেশনস্‌ ডিভিশান 
পাতিয়াল। হাউস, 
'নিউ দিল্লী-১ 


ডিরেক্টার, পাবালকেশ,স ডিভিশন, পাতিয়াল। হাউস. নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টাস কো-অপারেটিভ 
৮ ইওার্রিয়েল সোসাইটি লি:--করোলবাগ, দিল্লী-৫ কর্তৃক মুদ্রিত। | 


চিজ 


্ 


কৃতি উিসাকীহা তি উতাীপাণানীও 


পলিপ পান 


তত তারি, 





শ্রান শানে, 


পব্কিয়্ন।া কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক পত্ররিক। 'তে!আন।র বাংল) সতন্ধবণ 





প্রথম বর্ষ একবিংশ সংখা। 
২২1শ মাচ ১৯৭০ £ উল চৈ ১৮৯২ 
৬০1. 1:09 721 :৬11/0 22, 1970 


এই পত্রিকায় দেশের শামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকপ্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশা, তবে, শুধু মনকাবী দু্িভল্গীই 
প্রকাশ করা হয় না। 


প্রধ'ন সম্পাদক 
শনদিম্দ সান্যাং 
! না্প সহ সম্পাদন 

'নীবদ মখোপাধ্যাষ 


সহকারিণী ( সম্পাদন) ' 
গায়ত্রী দেবী 


সংবাদদাতা ( মাদ্রাজ ) 
এগ. ভি. লাঘবন 
গংব।দদাত। ( শিলং ) 
প্ীরেন্দ নাথ চক্রবন্তী 
গংবাদদ।ত্রী ( দিলী ) 
প্রতিম। ঘোষ 


ফোটে অফিগার 
চি.এস. নাগবাক্ন 


প্রা্তদপট শিল্পী 
আব. সানঙ্গন 


সম্প|দকীয় কার্ধ।লয় : যোজন। ভবন, পার্সেন্ট 
সীট, নিউ দিপ্ী-১ 


£ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
নিউ দির্নী 
৮'দ। প্রভৃতি পাঠাবাব ঠিকানা £ বিজনেগ 


মানেজাব, পানলিকেশনস ডিভিশন, পাতিয়!ন। 
হাউস, নিউ দিলী-১ 


টেলিফে'ন 


টেলগ্রথফেব ঠিক'না £ যোজন, 


বাঘধিক ৫ টাক।, দ্বিবাধিক ৯ 
প্রতি স'খাযা ২৫ 


চদার হার £ 
টাক, ভ্রিবা॥ক ১২ টাকা, 
পমগ। 






্ ৪ 
5 প কন ॥ 
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(চাহ এ 





নিঃস্বার্থ হওয়। বেশি লাভের । তবে নিঃস্বার্থ আচরণ 
অভ্যাস করবার ধের্য অনেকের থাকে না। 


স্বামী বিবেকানন্দ 








পৃষ্ঠা 
সম্পাদকীয় 
কেন্দ্রীয় বাজেট ২ 
কেলেঘাই খনন পরিকল্পন] . € 
নারী, হিতে ব্রতী তত্রতী সংস্থা ৪ 
প্রধান মন্ত্রার ভাষণ ৯ 
বর মাকই 
অথ “নৈতিক নবজাগরণ ৮.7. 9২ 
গৃমচামের উন্নত প্রণালী ৩৫ 
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ভারত থেকে মশল। রপ্তানী ২৪ 


কটি স্থুসংবদ্ধ বিজ্ঞান নতি 


সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্রমশ: 
বেশী মাত্রায়, সাধারণের সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠছে । আমা- 
দের বৈজ্ঞানিকরা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কোন সাফল্য লাত করেছেন 
বলেই যে এটি সাধারণের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে তা নয়, বরং 
গশমাদের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক গবেষণ! প্রতিষ্ঠানে যে দলাদলির 
তাব রয়েছে তা, এই বিষয়টি সম্পর্কে জনসাধারণকে আরও সজাগ 
করে তুলেছে । 


বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পর্যতের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ 
আন। হয় সরকার কষিটি তা অনুমন্ধাম করেন । দুই বছর ধরে 
অনুসন্ধান করার পর কয়েকদিন পৃব্বে তাঁরা যে বিবরণী প্রকাশ 
করেছেন তাতে সকলকেই নির্দোধ বলা হয়েছে । যেসব সংস্থা 
বহু বছবের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে সেগুলির যাতে কোন ক্ষতি না 
হয় তার জন্য কমিটি উৎকঠাই সম্ভবত: বিবরণীতে প্রতিফলিত 
হয়েছে । বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে সংশ্্ি এই রকম একটা 
সংস্থার কাজকর্ত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে খণ্ড খ৫ ভাবে 
তদন্ত করে প্রকৃত কোন ফল লাভ করা যায়ন] । 


বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এ পধ্যন্ত কি কাজ হয়েছে তার 
একটা পুরোপুরি হিসেব নিয়ে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমথ বিশে যে 
পরিবর্তন এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
একট! বিস্তারিত ও সুসংবদ্ধ বিজ্ঞান নীতি গঠন করেই 
শুধু দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি করা যেঙে 
পারে । 


“একমাত্র বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে অগ্রগতির মাধ্যমেই 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব ' এই কথা যিনি বিশ্বাস করতেন, 
দেশের সৌভাগা যে স্বাধীনতা লাভ করার সহ্যয় এবং তার পরেও 
অনেকদিন, তারতে এমনি একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন । তার দৃঢ 
বিশাস ছিল যে “বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের ওপরেই ভবিষ্যত 
নির্ভর করছে।” ১৯৫৮ সালেই তিনি প্রম বিজ্ঞান লীতি গঠন 
করেন। এতে বিশেষ গোর দিয়ে বল! হয় যে বৈজ্ঞানিক 
দৃর্টিতজী নিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করেই শুধু 
দেশের প্রতিটি ন।গরিকের অনা সাংস্কৃতিক ও অন্যন্য কোত্রে 





যুক্তিসঙ্গত সুযোগ স্ুবিবের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।” কারি 
গরী ক্ষেত্রে প্রগতিশীল একটা সমাজ গঠন করতে দৃঢ়প্রতিজ, 
সাধারণভাবে এই রকম ব্ক্তিগণের হাতেই যে এখন পরাস্ত দেশের 
নেতৃত্ব রয়েছে, এটা দেশের পক্ষে সৌভাগ্য | স্বাধীনত। লাভ 
করার পর থেকেই সরকারের সংহত প্রচেষ্টার ফলে বর্তমানে 
আমাদের দেশে, খাদ্যশস্য উৎপাদন, শিল্পোন্নয়ন, বিদাৎশজি, 
যোগাযোগ ও পরিবহণ সম্পর্কে সত্যিকারের সমস্যাগুলি পমাধান 
করার উপযোগী অতি চমৎকার একদল বৈজ্ঞানিক ও কল্পী তৈরি 
হয়েছেন । গত ১১ বছরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য আমাদের 
ব্যয়, ২৭ কোটি টাকা থেকে পাঁচগুণেরও বেশী বেড়ে গত বছরে 
১৩৬ কোটি টাকায় দাড়িয়েছে এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক জনশক্তিও 
সাড়ে তিনগুণ বেড়েছে । বর্তমানে আমাদের দেশে দশ লক্ষেরও 
বেশী প্রশিক্ষণপ্রাপ্থ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি 
রয়েছেন | 


বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থ] থাক স্বত্বেও গত কয়েক বছরে এই 
নাভগুলি ফলপ্রসূ হয়নি এবং কিছুটা কর্মচারিতগ্ত্রের অধীন হয়ে 
পড়েছে । বিজ্ঞান নীতিতে যে জাতীয় লক্ষ্য স্থির করা৷ হয়েছে 
ত৷ পূরণ করার জন্য সরকার কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয় কষি 
গবেষণ| পর্ষৎ, পারমাণবিক শঙ্জি সংস্থা, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও 
উন্নয়ন সংস্থার মতে। কতকগুলি সংস্থা গঠন করেন । এই 
সংস্বাগুলিও সরকারের কর্মচারীতম্ইই অনুসরণ করছে বলে 
মনে হর | 


বিজ্ঞান :ও কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা কতটুক লাভ 
করেছি, বর্তমানে তার একটা সঠিক হিসেব করা প্রয়োজন এবং 
বিজ্ঞান নীতির নতুন একট। সংস্ঞা স্থির করে আধুনিক মহাকাশ 
বিজ্ঞান ও কম্পুটারের যুগের উপযোগী একট কারিগরী নীতি 
স্থির কর প্রয়োঞ্জন | এর জন্য গবেধণ, উন্নয়ন, উৎপাদন এবং 
সরকারের মধ্য একটু সুষ্ঠ, সম্পর্ক গড়ে তোল৷ দরকার | বিজ্ঞান 
ও প্রধূক্জিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে জনশক্তি গড়ে তোল হয়েছে তার 
সম্ভবপর সব্র্বোচ ব্যবহারের জন্য এমন একটা নতৃন পদ্ধতি 
উদ্ভাবন কর প্রয়োজন যা এই সম্পর্কগুলিকে সুসংবঙ্গভাবে 
ব্যবহার করতে পারবে । 


_ অর্থনৈতিক ট্রময়ন এবংঘমাজের 
দুবধনতৰ শ্রেণীর কল্যাণের ৫পর গুরুত্ব 


গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী ১৯৭০-৭১ .সালেব জনা 
ংসদে যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন তাতে অতিরিক্ত করের 
মাধ্যমে ১৭০ কোটি টাকা আগের প্রস্তাব কর। হয়েছে | এর মধ্যে 
প্রত্যক্ষ কর বাবদ ১৩৪ কোটি টাক এবং পরোক্ষ কর বাবদ ৩৬ 
কোটি টাকা আয় হবে| তবে মোটামুটি ২২৫ কোটি টাকা 
ঘাটতিও থাকবে । নতুন করগুলি থেকে যে ১৭০ কে"টি টাক! 
পাওয়া যাবে তা থেকে কেন্দ্রের খাতে যাবে ১২৫ কোটি এবং 
রাজ্যগুলি পাবে ৪৫ কোটি টাকা | কবের নন্ত্রমান ভার অনুবারী 
রাজস্ব খেকে ১৯৭০-৭১ সালে মোট আয় হবে ৩৮৬৭ কোটি 
টাকা, চলতি বছরে এই ক্ষেত্রে আয় ধরা হয়েছে ৩৫৮৭ “কাটি 
টাকা | এর মধ্যে বাজ্যগুলির অংশ হবে ৭০০ কোটি টাক!, 


পাশেল ইত্যাদির ক্ষেত্রেই মাশুল বাড়ানো হবে। (এগুলি 
থেকে বাঘিক মোট ৫.8৫ কোটি টাক। অতিরিক্ত আর হবে )। 

খোল। বাজারে চিনির মূলোর ওপর বর্তমানে শতকরা যে ২৩ 
তাগ কর রযেছে ত৷ বাঁড়িয়ে ৩৭.৫ ভাগ কর! হবে । “লেভি 
চিনির" ওপর বন্তমানের শতকরা ২৩ ভাগ লেভি সামান্য বাড়িয়ে 
শতকরা ২৫ ভাগ কর। হবে । খাওসারি চিনির ওপর করের 
হার শতকবা ১২.৫ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ১৭.৫ ভাগ করা 
হয়েছে । € এই দুটি জিনিস থেকে অতিরিক্ত ২৮.৫০ কোটি 
টাকা আয় হবে)। 

মোটর ম্পিরিটের ওপর কর, প্রতি লীটারে ১০ পরস। বাড়ানো 
হয়েছে । ভালো কেরে।সিনে প্রতি লীারে ২ পয়সা এবং ফার- 


কেন্দ্রীয় বাজেট ১৯৭০*৭১ 


চলতি বছরে এর পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬২২ কোটি টাকা | 
স্ততরাং নীট আয় হবে ৩১৬৬.৯৭ কোটি টাক] । 

মুলধনী খাতে আয় হবে ১৮২৩-৭১ কোটি টাকা যার ফলে 
মোট আয়ের পর্মাণ দাড়াবে ৫১১৫.৪০ কোটি টাক। | 

মোট &৩৪০.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব ও মূলধনী 
খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হল যথাক্রমে ৩১৫২.১৮ কে!টি এবং 
২১৮৮.৪৬ কোটি টাক] । 


যে সৰ জিনিসে কর আরোপ করার প্রস্তাব করা হরেছে 
সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল :-”” 


পনোক্ষ কর 

সিগারেটের ওপর কর : মূল্যের ওপর শতকরা ৩ থেকে ২২ 
তাগ ( আনুমানিক রাজস্ব ১৩.৫০ কোটি টাক )। 

ফনোগ্রাম এবং অভিনন্দন মূলক টেলিঘামের জন্যও বেশী 
মাসল দিতে হবে: পোষ্টকারড বা ইনল্যাণ্ড পত্রের দাম বাড়ানে। 
হয়নি | মানি অর্ডারে ১০০ টাক! পর্ষস্ত বেশী মাশুল দিতে 
হবেনা ॥ 

পোষ্টাল, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের মাশুল সংশোধন করে 
বাড়ানো হবে । পার্শেল, রেজেছ্টি করার মাশুল, ভি. পি 


নেস তেলে প্রতি লীটারে ২ পয়সা কর বৃদ্ধি কর৷ হয়েছে। 
খারাপ কেরোসিনের ওপর করে কোন পরিবস্তন কর! হয়নি । 
এগুলি থেকে অতিরিক্ত রাজন্ব পাওয়া যাবে ৩৯.৫ কোটি টাক।)। 

শশুদের খাদ্য ও দেশী ঘির ওপর কর সম্পূর্ণ রহিত কর 
হয়েছে। 


সব রকম শস্যের নিধ্যাস, সাংশ্োষিক সিরাপ ও সরবত, শু 
মটর, সদ্য কফি, চা, জেলি, কৃষ্টাল, কাষ্টার্ড এবং আইস ক্রৌম 
পাউডার, বিস্কুট, কোকে। পাউডার, পানীয় চকোলেট, বীজানু যুক্ত 
মাখন, পনীর, সোডা লেমনেড ইত্যাদি, গ্রকোজ ও, ডেকৃট্ট্রোজের 
মত তৈরি ও সংরক্ষিত খাদ্যের মুঃল্যর ওপর শতকরা ১০ ভাগ 
কর। (এগুলি থেকে নীট ৮.৬৮ কোটি টাক। পাওয়৷ যাবে)। 


দুই ডেনিয়ার ব: তার কম পলিয়েষ্টার তস্তর ওপর মূল শুন্ক 
প্রতি কিঃ গ্রামে ২১ টাক। থেকে বাড়িয়ে ২৫ টাকা করা হয়েছে 
এবং বিশেষ আবগারি শুল্ধও বাড়ানো হয়েছে । অল্প মূল্যের 
তন্ত সম্পর্কে খানিকট। রেহাইয়ের প্রস্তাবও রয়েছে। ( কৃত্রিম 
তত্ত ও রেশমী , রন্ত্রেরে ওপর এই কর বৃদ্ধির ফলে ১৩.৭৮ কোটি 
টাকা অতিরিক্ত আয় হবে)। | 


এযালুমিনিয়ামের ওপর করগুলির সমনুয়ের ফলে 8.৭০ কেটি 
টাক আয় হবে। 


ধনধান্যে ২২শে মার্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২ 


স্যানিটারির জিনিসপত্র এবং পোপিলেনের চকচকে টালির 
ওপর শতকরা যথাক্রমে যে ১৫ ভাগ ও ১০ ভাগ কর ছিল তা 
বাড়িয়ে শতকর। ২৫ ভাগ করা হয়েছে। 


এয়ার কগ্ডিসনার এবং ১৬৫ লীটারেরও বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন 
বড় রেক্রিজারেটারের ওপর কর শতকরা ৪০ ভাগ থেকে বাড়িয়ে 
৫৩৩/৪ কর! হয়েছে । রেক্রিজারেটারও শীততাপ নিয়ন্ত্রণের মেসিন 
ইত্যাদির অংশের ওপর কর শতকরা ৫৩ ৩/৪ ভাগ থেকে বাড়িয়ে 
৬৬ ৩/৪ ভাগ করা হয়েছে । (মোট আয় ২.২৪ কোটি টাক1)। 


অফিসগুলিতে বাবহৃত মেসিন, ধাতুনিম্মিত আধার, স্পাকিং 
পরাগ, ষ্েইনলেস্‌ ইস্পাতের বেড, সুটেড ্যাঙ্গন্‌, লোহার সিন্দুক, 
সেফ ডিপোজিট ভল্ট, টাইপরাইটার, হিসেব করার মেসিন ও 
কম্পিউটার ও আভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্বাগুলি করের অন্তর্ভুক্ত 
করা হয়েছে । (এগুলি থেকে ১০.৪০ কোটি টাক। পাওয়। 
যাবে )। 


যে সব মেসিনারি আমদানী কর! হবে সেগুলির ওপর মল্য 
অনুযায়ী শ্তষ্ক শতকরা ২৭.৫ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ ভাগ কর। 
হয়েছে । 


ছইস্কী, বাতি, জিন এবং অন্যান্য মদের ওপর কর বৃদ্ধি কর! 
হয়েছে। ( আমদানী শুহ্ধ থেকে আন্মানিক ২৯.৭৫ ফোটি 
টাক। অতিরিজ আয় হবে |) 


প্রত্যক্ষ কণ্ব 


২ লক্ষ টাকার বেশী ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ 
টাক। অতিরিক্ত সারচাঙ্ভঞ আরোপ করে সবের্বাচচ শতকর। ৯৩.৫ 
ভাগে পরিণত করা হবে। ২,৫ লক্ষ টাকার ওপরের স্তয়ে 
বস্তমান করহার হল শতকরা ৮২.৫ ভাগ । 


বাঘিক ৪০,০০০ টাক।র বেশী সমস্ত ব্যক্তিগত আয়ের ওপর 
ক্র অনুযায়ী আয়কর বাড়বে । 


সম্পদ কর বর্তমানের শতকর। 0.৫ ভাগ ও ৩ ভাগের স্তর 
বাড়িয়ে সব্বনিয স্তর শতকরা ৫ ভাগ ও সবেবোচচ স্তর শতকরা ১ 
ভাগ করা হয়েছে। 


দান করের রেহাই সীম! ১০,০০০ টাক থেকে কমিয়ে 
৫00০ টাক কর! হয়েছে । 


বদধানো:২২শে মাচর্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৩ 


এক নজন্বে বাজেট 
রাজস্ব বাজো; 
কোটি টাকায় 

রাজস্ববাবদ আয বাজেট সংশোধিত বাজেট 
১৯৬৯-৭০ ১৯৬১-৭০ ১৯৭০-৭১ 
কর রাজস্ব ২,৭১৪.১৫ ২,৭৩২.০৪ ২,৯৬৬.৯৭ 
* ১৭০.০৬ 
কর বহির্ভূত রাজস্ব ৭৯৯.৭৪ ৮৫৫.১১ ৮৯৯. ৭৫ 
মোট রাজস্ব ৩,৫১৩.৮৯ ৩,৫৮৭,১৫ ৩,৮৬৬ .৭৭ 
* ১৭০.০৬ 
রাজ্যগুলির অংশ বাদে ৫১৭,৬০ ৬২১,৬৭ ৬৯৯.৭৯ 
, * ৪৫.৩০ 
কেন্দ্রের নীট রাজস্ব ২,৯৯৬.২৯ ২,৯৬৫.৪৮ ৩,১৬৬.৭৯ 
রাজস্বের বায় * ১২৪.৭৬ 
বেসামরিক বায় ১,৩৭৭.৯৭ ১,৪০৫.০৪ ১,৪৯৮.২৪ 
প্রতিরক্ষা ব্যয় ৯৮৫.৭৮ ৯৭৯.০২, ১,০১৭.৮৪ 
আইনসভাসহ রাজ্যও কেন্্রশাসিত ৫৯৬.১৮ ৫৯২০৬ ৬৩৬.১০ 
অঞ্চলগুলিকে এককালীন পাহাষ্য -___--- 552৯৬ 2 
যোট ২,৯৫৯,৯৩ ২,৯৭৬.৪২ ৩,১৫২.১৮ 

উদ্বত্ত রাজস্ব (47) 

ক্কাটতি (5) রি (+) ৩৬.৩৬ (__) ১০.৯৪ + ১৪.৭৫ 
ফাজেট প্রস্তাবের কলে (৯) -পঁ ১২৪.৭৬ 





সহরের সম্পদের ওপর একট। উচচলীম। নিদিষ্ট করে দেওয়ার 
লক্ষ্য অজ্ঞ্ন করার উদ্দেশ্যে পহরের জঙ্বি ও বাড়ীর ওপর 
অতিরিক্ত সম্পদ কর বাড়াবার প্রস্তাব কর। হয়েছে । সম্পদের 
মূল্য যদি পাঁচ লক্ষ টাকার বেশী হয় তাহলে দেয় করের পরিমাণ 
হবে শতকরা ৫ টাকা এবং ১০ লক্ষ টাকার বেশী হলে শতকর। 
৭ টাক দিতে হবে। শহরাঞ্চলের সংদ্তারও পরিবন্তন কর। 
হচ্ছে । তাতে যে সব মিউনিমিপ্যালিটির জনসংগা। ১০ হাজার 
বা তার বেশী সেই সব মিউনিপিপ্যালিটির অধীন এলাকা গুলি ও 
সহর এলাকার অস্তর্ভৃক্ত হবে । 


অবিবাহিত বা সন্তাননিহীন মব আয়কর দাতার ক্ষেত্রে 
আয়করের রেহাইসীমা বাড়িযে ৫০090 টাক। কর! হয়েছে । 
ঢাকরীজীবী ব্যান্ডিগণেব ক্ষেত্রে যাতায়াত ব্যয় বাবদ মাসিক 
নিমৃতম ২০ টাকা রেহাই দেবার প্রস্তাব রয়েছে । 


আয় এবং সন্পসদ কন 


বত্তমানের সম্পদ করের হারও বাড়ানো হচ্ছে । 
কষি জমিবিক্রীব৷ হস্তান্তর কব। হলে তা থকে যে মূলধনগত 
লাভ হবে তার ওপরেও দিতে হবে । কর এড়ানোর জন্য যে 
সব বেসরকারী ন্যাস গঠন করা হয় “সই ফাঁকও বন্ধ করা হচ্ছে । 
কয়েকটি ছাড়া এই সব ন্যাসের আয়ের ওপর সোজা স্তি হারে 
শতকর! ৬৫ ভাগ এবং সম্পদের ওপর শতকরা ১.৫ ভাগ কর 
আদায় কব হবে। শিল্প এবং ব্যবসায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ অজ্জ্ঞন 
করাব জন্য দাতব্য 9 ধন্্ীর ন্যাসগুলির টাক যাতে বাবহাব না 
করা যাঁয় তারও ব্যবস্থা কর হযেছে । 


গঞ্চয়ে উত্সাহ দেওয়ার জন্য, ইউনিট ট্রাষ্ট, বা ভারতীয় 
কোম্পানীগুলির শেয়ার অখবা অনুমোদিত পলী খণপত্রের ও 
স্বপ্পমঞ্চয়ের পরিকল্পনাগুলির লগি থেকে তিন হাজার টাকা পরস্ত 
আয়কে, আয়কর থেকে রেহাই দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে । 
অনেক রকমের নতুন সঞ্চয় পরিকল্পনা ঘোষণ। কর! হয়েছে। 
অন্মেদিত রাগ্ত্রীর-উদ্যোগে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ খেকে 
একটি খণপত্র প্রকল্পও এগুলির অন্তর্ভুক্ত । অন্যান্য প্রকল্প গুলি 
হ'ল শতকরা ৫11 টাকা থেকে ৬৪ টাক। স্থদের, ১. ৩ ও ৫ বছর 
মেয়াদী জম! পরিকল্পন৷ ; নতুন আর একট সঞ্চয়পত্র হ'ল, প্রায় 
৬। টাক। সুদের ৫ বছর মেয়াদী পৌন:পূনিক জম! পরিকল্পন। এবং 
৭। টাকা সুদের ৭ বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয়পত্র | এই নতুন 
সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলিতে করে কোন বিশেষ রেহাই পাওয়া 
যাবেনা । সরকারী কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্সহ কতকগুলি 
স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনায় স্বদের হার বাড়ানে। হচ্ছে । 


লগ সম্পর্কে একট। স্থিতিশীল আবহাওয়া বজায় রাখার 
উদ্দেশ্যে সমিতিব্ধ কোম্পানিগুলি সম্বন্ধে বর্তঘান কর কাঠা- 
মোতে কোন রকম হস্তক্ষেপ কর। হয়নি । 


তবে কয়েক 
চায়ের 


চায়ের ওপর আবগারি শুন্ক বাড়ানে। হচ্ছে । 
ধরণের খোল! চায়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধ বাড়ানো হয়নি | 


সহরাঞ্চলে 


রগ্ডানী যাতে বাড়ে সেজন্য চায়ের ওপর রগানী শুহ্ধ একেবারে 
তুলে দেওয়ার প্রস্তাব কর। হয়েছে। 


কল্যাণ মূলক প্রকল্মসমূহ 


৪৫ টি জেলার ছোট ছোট কৃষকগণের জন্য বিশেষ প্রকল্প 
হাতে নেওয়া হবে, পল্লীর যে সব অঞ্চলে প্রায়ই দতিক্ষ দেখ! গেয় 
সেখানে পল্লী উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ২৫ কোটি টাকা, বস্তি 


পরিস্কার, গৃহনিশ্মীণ ও ভূমি উন্নয়ন সম্পকে সাহায্য করার 
উদ্দেশ্যে একটি নগর উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠন, পানীয় জল সর- 


বরাহ সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা এবং শিল্পকশ্মর্দের জন্য 
পেন্পনের সুবিধে ইত্যাদি কল্যাণমুলক প্রকল্পসমূহ গ্রহণ কর৷ 
হবে। নিমুতম পেন্দন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের 
জনা পারিবারিক পেন্সন বাড়িয়ে 8০ টাক। কর। হবে। শিল্প 
কম্মীদেব ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে । সহরের বস্তি 
অঞ্চলের এবং জনজাতির উন্নয়ন বৃকগুলির শিশুদের পুষ্টির প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য 8 কোটি টাকার ব্যবস্থা র/খা হয়েছে। 


১৯৭*-৭১ সালে পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ 
(কেন্দ্রীয় তরফ ) 


পরিকল্পনার বিনিয়োগ 


বাজেট বাজেট 
১৯৬৯-৭ ১৯৭০-৭১ 
কোটি টাকায় 

১।| কৃষি ও সংশিষ্ট কন্মসূচী ৮৬ ১২৫ 
২। জলসেচ ও বন্য নিয়ন্ত্রণ ২. ৫ 
৩। বিদ্ৎ শক্তি ৪৮ ৭১ 
8। শিল্প ও ধাত, ৫৪৬ ৫8৮ 
| পরিবহণ ও যোগাযোগ ৩৭১ ৪৫৫ 
৬। সমাজসেব৷ ১৫৫ ১৮৩ 
৭ | অন্যান্য কম্সূচী ১৫ ১৬ 
মোট ১,২২৩ ১/৪১১ 


171 শো রঃ এ 


1 1 চি 


এরিশ্রর রর নিরিবিলি এরি জা 
পা [7 পনতিলিলী 17 0111। 11 





ধনধান্যে ২২শে মাচর্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৪ 


কেলেঘাই খনন গৰিকক্পনা 


মেদিনীপুর জেলার নদী কেলেঘাই। 
ঝাড়গ্রাম থানার দুূধকণ্ডীর কাছাকাছি একটি 
উচু জায়গা থেকে বেরিয়ে বাধাই নামে 
সোতস্থিনীর সঙে মিলে, ঢেউভাঙ্গায় কোশী 
শর্দীতে পড়েছে । সেখান থেকে সুর 
হয়েছে হলদী নদী যার যোহানার কাছে 
তরি হচ্ছে হলদিয়] বন্দর | 


এই কান্নার নদী, খৃষ্টায় ১৮৮৫ সাল 
খেকে প্রায় প্রতি বছরই কল ছাপিয়ে পড়ে 
এবং দূপাশের মাঠ ও গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাক। 
জুড়ে আনে বন্যা ভয়ঙ্কর পাবন। ফলে 
সবং, পিংল।, ময়ন।, নারায়ণগড়, পটাশপুর 
৪ ভগবানপুরের প্রায় তিনশ বর্গমাইল 
এলাকায় শপ্যহানি হয়। বন্যার এই 
কপাল গ্রাস থেকে মানুষ, পশু, গৃহস্থ্ের 
নুটার, সরকারী ঘরবাড়ী কিছুই নিস্তার 
পায় না । কেবল গত দ বছরে কেলেঘাই 
নদীতে ৰন্যাজনিত ক্ষতির পরিমাণ দাড়ায় 
প্রায় তের কোটি টাকার মত। আশখ- 
প1শের প্রায় ১৮৯৩ বর্গ কিলোমিটার 
এলাক! থেকে বর্ধার জল এই মজা নদীতে 
পডাঁব ফলে বন্য। হয় এবং গত ২৫ বছর 
সরে প্রতি বছর নিদারণ বন্যার ফলে 
দদিকের বাধগুলি থেকে মাটি গড়িয়ে নদীর 
গভীরতা নষ্ট করে দেওয়ায় নদীর প্রবাহ- 
পখ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে এবং নদীর নাবাত। 
ঞ্মশং কমে যাচ্ছে। 


এই ভয়ঙ্করী নদী খনন করে বন্যা- 
ণিয়মত্রণ করার একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় 
সরকারের সনুযোদনক্রমে এখন পশ্চিমবজ 
সরকার গ্রহণ করেছেন এবং ইতিমধ্যেই 
এর প্রাথমিক কাজকর্ম সুরু হয়ে গেছে। 
এই প্রকল্প পুরোপুরি রূপায়িত হতে লাগবে 
তিন বছর এবং এর জন্য তিন কোটি 
টাকার বায় মঞ্তুর.হয়েছে। 


প্রায় ৯৭ কিলোমিটার লম্বা কেলেধাই 
নদীতে, ঢেউভাঁঙ! থেকে লাঙলকাটা পধস্ত 
যোট ২১ কিলোমিটারে মাত্র জোয়ার ভাটা 
হয়। বাকী অংশে বার মাস জল বদ্ধ ও 
স্বির থাকে | ছোরারের ঘলসোতে এই 
২১ কিলোমিটারে প্রচুর পলি এসে জজে; 


এবং বছরে প্রায় ৮ মান বৃষ্টি না হওয়ায় 
এই পলি ধুয়ে যেতে পারে না। শুধু 
তাই নয় বর্ষ! স্বর্ণরেখা নদ্দীর জল 
উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক বোড ছাপিয়ে বাধাই নামে 
স্োতস্বিনীতে এসে পড়ে । ফলে বন্যার 
প্রকোপ আরও বেড়ে যায় । অনুসন্ধান 
করে দেখা গেছে যে পলি জমার ফলে 
লাঙগলকাট। পধস্ত নর্দীতলের উচ্চতা এবং 
দৃদিকের বাধগুলির ক্রমবর্ধমান সক্কীর্ণ তার 
ফলে বিধুংসী বন্য!র তাওব প্রতি বছরই 
তীব্তর হুন্ডে | 








খড়গপুর 
১ নারায়ণশড় 
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(বলেঘাই পরিকল্মনা 
১ লু 


টি রে 


টি 


বছরে কপালেশুরী চগ্ডিয়ায় কিছু অংশ এবং 
কেলেধাই নর্দীর ঢেউভাগ থেকে তালভিহ! 
পর্ধস্ত খনন করা হবে | কেন্দ্রীয় সরকার 
শুধু এই অংশের জন্য ৯৪ লক্ষ টাকা মন্ত্র 
করেছেন। এতে নর্দীর গভীরতা সাড়ে 
৫ মিটার ও বিস্তার প্রায় ৯১.৫ ষিটার 
ৰাড়বে । দূই তীরের বকচর ধরলে এই 
বিস্তার হবে ৩৬৬ মিটারের মত। বাকরা- 
বাদ থেকে মোহানা পর্যন্ত কেলেধাই নদীর 
প্রায় ৬০ কিলোমিটার জড়ে এই খনন কার্য 
শেষ হলে আশেপাশের অঞ্চলগুলি প্রতি 
বছরের বন্যার প্রকোপ থেকে শুধু যে যুক্তি 
পাবে তাই নয়, এতে চাষবাসেরও প্রভূত 


সুবিধা হবে। যদি পরিকল্পিত 
জ্জীবনের পরেও এই নদী বর্ধায় উঁচ 












জায়গার জলের তোড় সামলাতে না পারে, 
তাহলে উদ্বত্ত জলস্োত বাগদার কাছে 
নিষ্ফাশনী খাল দিয়ে বার করে দেওয়ার 
ব্যবস্থাও কর হচ্ছে । 


খননের ফলে দূদিকের বাধগুলি নতুন 
করে গড়ে উঠবে, এবং এই নবনিমিত 
বাধের আড়ালে আশেপাশের জমিতে কসল 
ফলানোর কোনে সঙ্কট খাকবে না। এ 
ছাড়াও যে সব অঞ্চলে জল' উপচে পড়ত 
উদ্ধারের ফলে সেগুলোকে আবার ব্যবহার- 
যোগ্য করে তোলা হবে। জোয়ারের 
জল এখন নদীর দীর্ধতর অংশে আসতে 
পারৰে | ফলে সেচের জলের অভাব আর 
হবে না। বন্যাব পরে যে অনিবার্য 
সংক্রামক রোগ ও মড়কের প্রাদভাব দেখা 
দিত তারও আর কোনো সন্তাবন৷ থাকবে 
না। তা ছাড় এই অঞ্চল উপক্লবতী 
হওয়ায় এখানে নৌক। ছাড়া যাতায়াতের 
কোন বিকর ব্যবস্থা নাই । তাই খনন- 
কাধ সমাপ্ত হলে নদীর নাব্যতাও বেড়ে 
যাবে। প্রকল্পট রূপায়ণের জন্য দূদিকের 
বাধের পাশে গড়ে ওঠ কিছু ঘরবাড়ী ও 
জমি দখল করতে হতে পারে । উচ্ছেদ 
ব। দখলের আগে এরজন্য ক্ষতিপূরণের 
শতকরা ৮০ তাগ টাক দিয়ে দেওয়৷ হবে। 
এ ছাড়া নদী উদ্ধারের কাজে যে প্রায় ২৫ 
হাজার লোক লাগবে তার জন্য স্থানীয় 
কশ্নহীনদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং 
এই ব্যাপারে যাতে কোনো অবিচার না 
হয় ০েদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আঞ্চলিক 
জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন 
করা হচ্ছে । পরিকল্পনাটি রূপায্িত হলে 
৮১১,০০০ হেক্টর জমি সম্পূর্ণ ও আংশিক- 
ভাবে উদ্ধার করা যাবে এবং প্রায় ১২১০ 
হেক্টর জমিতে একাধিক ফসল তোল। 
সম্ভব হবে । এর ফলে প্রায় ১১,৭৫,০০০ 
কৃইন্টাল অতিরিজ্ঞ ধান এই অঞ্চল থেকে 
পাওয়া যাবে । এই খনন প্রকল্পটি সমাপ্ত 
করতে লাগবে ২২৬ লক্ষ টাকার মত এবং 
প্রায় ৮০৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকার 
বাপিল্দা এর ছার। উপকত হবেন । 





অন্য দেশের রুষি 


ফরাসী কষি ব্যবস্থায় বৈচিত্রাটাই 
হ'ল তার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য । সেখানে 
অঞ্চল অন্যায়ী কঘিতেও বিভিন্নতা 
দেখতে পাওয়া যায়। তবে ফান্সে, 
কমিতে যে বিবর্তন এসেছে সাৰারণভাবে 
তা বিবেচন৷ করা যেতে পারে । 


ফান্সে ১৯২৫ থেকে ১৯৫৪ সালের 
মধ্যে কৃষিতে নিযুক্ত কন্মীর সংখ্যা শতকরা 


৩০ ভাগ কমে যায় । গত ১৫ বছর থেকে 
এই হার বেড়ে চলেছে । ১৯৩৬ সালে 
কৃষিতে নিয্‌জ্ঞ মেট পূরুষ কন্মীর সংখ্য। 
যেখানে ছিল শতকরা ৩২.৬ ভাগ সেই 
সেই তুলনায় ১৯৬২ সালে তার সংখ্যা 
দাড়ায় শতকরা ২০ ভাগে । 

সাধাবণত: বৃদ্ধরাই কৃষিতে নিযুক্ত 
আছেন । কৃষি উন্নযনের দিক থেকে এট। 
যে মোটেই স্ুলক্ষণ নয় তা সহজেই বল। 
যায়। কারণ. বৃদ্ধ কঘকর৷ অন্ততঃপক্ষে 
কর্মক্ষমতার দিক থেকে, আধুনিক কৃষি 
পদ্ধতির সঙ্গে নিজেদেন খাপ খাইরে নিতে 
সক্ষম নন। তাছাড়া কৃষিতে যন্ত্রসঙ্জার 
ফলে কৃষি শুমিকের সংখ্য। ক্রমশ: কমে 


যাচ্ছে । তবে উত্তর ফান্সে, প্যারিস 

অববাহিকায় এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে 

এদের সংখ্যা এখন ও কমেনি । 
ঘল্মে আয় 


ফান্সে, অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় কৃষি 
খেকে আয়ের পরিমাণ কম। ১৯৩৮ 
থেকে ১৯৫৮ সালের কধ্যে কৃষির ক্ষেত্রে 
আর বেড়েছে শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ 
অথচ এ সময়েই কৃষি বহিভূত ক্ষেত্রগুলিতে 
নিযুক্ত কন্মীদের আয় বেড়েছে শতকরা ৬০ 
ভাগ.। কিন্তু ১৯৫২ সাল থেকে ফরাসী 
সরকার যে কৃষি নীতি গ্রহণ করেছেন ত৷ 
কৃষি-আয় বৃদ্ধি স্থনিশ্চিত করেছে এবং ত৷ 
অন্যানা বৃত্তির সমান। ফরাসী কৃষি 
বাবস্থার একাটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা হল 
ফান্সের কৃষি জমি ছোট ছোট টুকরায় 
বিভক্ত | মোটামটি ভাবে বলতে গেলে 
প্রতি কৃষক পরিবারের জমির আয়তন হল 
১৪.৫০ হেক্টার। তবে এই পরিমাণটাও 


পশ্চিম ইউরোপে অন্যানা দেশের তুলনায়, 


মোটামুটি ভাবে বেশী । 
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আধুনিক কৃষি পদ্ধতির কাফিগনি 
প্রয়াজন মেটানোর উদ্দেশ্যে জমির মালি- 
কান! সম্পর্কে কত্ত“পক্ষ বর্তমানে কতক, 
গুলি নীতি গ্রহণ করেছেন। কৃষি জমি বড় 
আকারে সংগঠিত করার জনা বর্তমানে 
বিশেষভাবে চেষ্টা করা. হচ্ছে । কর্তপন্ 
১৯৫৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রতি বছৰ 
৫ লক্ষ হেক্টার ক'রেজমি পুনগঠন করছেন 
১৯৫১ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে কি 
উৎপাদন বেড়েছে শতকর। ৩০ ভাগ আর 
এ সময়ে কৃষকের সংখ্যা হাস পেরেছে 
শতকরা ১৩ ভাগ। যৃদ্ধোত্তর মদে 
কষিতে যন্ত্রঙ্জার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ। 
অগ্রগতি হয়েছে । ১৯৫০ থেকে ১৯৬ 
সালের মধ্যে কৃষির জন্য ব্যবহৃত ট্র্যাক্টারেব 
ধখ্য। ১২০,০০০ থেকে বেড়ে ৯৫০,০০০, 
এবং যন্ত্রচালিত সংযুক্ত ফসল সংগ্রহের 
মেমিনের সংখ্যা ৩৮০০ থেকে বেডে 
৮৫,০০০ হরেছে। 


হ্ষিতে যন্ত্রপ্জা 


কৃষি যন্ত্রপাতি, ফরাসী কৃষি ব্যবস্থার 
ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলে 
কত্তপক্ষ এখন এই সব নতুন কৃষি 
যন্ত্রপাতির উপযোগী ক'রে ভূমি ব্যবস্থ। 
পুনর্গঠন করার কথ। চিস্ত করছেন। 
কৃষির জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহারের 
মাত্রাও অনেক বেড়ে গেছে (প্রতি হেক্টাবে 
৮০ কি: গ্রাঃ)। রাসায়নিক সার ব্যবহার 
জনপ্রিয করে তোলার জন্য যে চেষ্টা কর! 
হয় তার ফলেই এগুলির প্রচলন বেড়েছে । 


কৃষি থেকে সব্বোচচ ফল পেতে হলে 
শিক্ষা এবং কারিগরি প্রগতি পাশাপাশি 
চলতে হয়| কৃষকদের মঘধ্য যেমন 
শিক্ষার সম্প্রসারণ দরকার তেমনি কৃষির 
উন্নততর পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করাও 
দরকার | ফান্সের কৃষক ও কৃষি শৃমিক- 
দের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকর। যাত্র ১৩ 
ভাগ সাধারণ শিক্ষা অঙ্জন করার জনা 
কলেজে যায় । 


ফান্সে কষি বিষয়ে শিক্ষার উন্নয়ন 
তেমন ক্রত নয় আর এতেই বোঝা যায় যে 
বছ, সংখ্যক ফরাসী কষক এখন পর্যন্ত, 
আধুনিক ক.ঘি পদ্ধতি প্রয়োগ কল্কায় মতে। 
জান অর্ছন করতে পারৈন নি) 


নারীহিতে ব্ুতী মমাজ মং 


অপর্ণ। মৈত্র 


মানুষ মাত্রেই ভুল করে। কিন্ত 
ক্ষণিকের সাষানা ভূল ব৷ পদম্থলদের মুল্য 
অনেককে বিশেষত: মেয়েদের দিতে হয় 
পার। জীবন ধরে। মেয়েদের অন্যায় 
সমাজ সহবে ক্ষমা করে না। এর ফলে 
এরা অনেক সময়ে বিপথে যেতে বাধ্য হয়। 
নাধারণ মানুষ এদের ভূলে যায়, সেই 
বিস্রণের পথে একদিন এরা সমাজের 
ঘুণা ও ভ্রুকুটি মাথায় করে চিরদিনের 
অন্যে হারিয়ে যায় । এদেরই জীবনে নব 
অরুণোদয় আনতে এগিয়ে এলে নারী 
সমাজ! ১৯৩২ সালে ৰাংল। প্রেসিডেন্পী 
কাউন্সিল ও সব্বভারতীয় মহিল। সম্মেলনের 
সন্দিলিত প্রচেষ্টায় পতিতাবৃত্তি নিবারণের 
না নিখিল বঙ্গ নারী নিকেতন নামে 
একটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়| 
এই প্রতিষ্ঠানটি স্বাপনের প্রচেষ্টায় উল্লেখ- 
যোগ্য ভূমিকা নিরেছিলেন শ্বীমতী চারুলতা 
মখোপাধ্যায়, বৃদ্ধকৃমারী রায়, রমল। সিন্হা 
প্রভৃতি বিশিষ্ট মহিলার। | ১৯৩৩ সালে 
এই ইউনিয়ন দমদযে, আইনের বলে 
উদ্ধারপ্রাঞ্ধ মেয়েদের আশয়, পড়াশুনা ও 
বৃত্তিযুলক শিক্ষার জন্য একটি হোমব৷ 
কল্যাণসদন খোলেন । ১৯৪২ সালের 
মধ্যে এদের অধিকাংশের পুনবাসনের 
ব্যবস্থা করা হয়। ইউনিয়ন-এর চলার 
পথে বাধা আসেনি এমন নয়, কিন্ত কোন- 
টিই এর কল্যাণমূলক কাজের পথে বিঘু 
স্থষ্টি করতে সমর্থ হয়নি । তাই ছ্িতীয় 
বিশৃবুদ্ধের সময় স্বানাভাবের দরুণ কল্যাণ- 
গৃহ বন্ধ হলেও ১৯৪৩ পালে বাংল। দেশে 
দতিক্ষ এবং ১৯৪৬-৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার সময়ে এই সদন পুনর্গঠিত হয় এবং 
অসংখ্য মেয়েকে নিরাপদ ও নিশ্চিস্ত 
আশুয় দেয় । 

ইউলিয়ম-এর বিভি্ন কল্যাণ প্রকল্প 
ছিল, কিন নিজস্ব স্বারী কেন্দ্রের অভাবে 
এর কোনোটিতে হাত দেওয়া কঠিন ছিল । 
১৯৪৯ সালে পন্চিসহ্ষ সকার এই ইউ- 


শুনে করার সুযোগ 'পায়। 


নিয়নকে কলকাতায় ৮ঈনং এলিয়ট রোডে 
একটি স্থায়ী জায়গা দেন। জায়গ। 
পাওয়ার পর ইউনিয়ন-এর পরিকল্পিত 
কাজগুলি বাস্তবে রূপায়িত করতে দেরী 
হলনা । এক এক করে তৈরি হ'ল অল 
বেঙ্গল উইমেনস্‌ ওয়েলফেয়ার হোম, অল 
বেজল উইমেনস্‌ ইউনিয়ন ইগ্ডাস্টায়েল 
ডিপার্টমেন্ট, অল বেঙ্গল উইমেনস্‌ ইউ- 
নিয়ন চিজ্ডরেনস ওয়েলফেয়ার হোম এবং 
অল বেঙ্গল উইমেনস্‌ ইউনিয়ন চিলড্রেনস্‌, 
ওয়েলফেয়ার ও প্রাইমারী স্কুল এগুলির 
প্রত্যেকটির জন্য পৃথক বিভাগীয় পরিচালন 
ব্যবস্থা আছে। অভিভাবক সংস্বারপে 
সব কটি বিভাগের কাজকর্ম তব্াবধান করে 
অল বেঙ্গল উইমেনস্‌ ইউনিয়ন । 


এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান স্থুপরিচালনার জন্য 
ইউনিয়নের সাধারণ ও কাধনির্বাহক দুটি 
কমিটি আছে । এ ছাড়া ইউনিয়ন-এর 
প্রচারের জন্য শিল্লোৎপাদন সংক্রান্ত সমস্ত 
বাবস্থার সুষ্ঠ, পরিচালনার জন্য এবং 
অন্যান্য অসংখ্য খুঁটিনাটি কাজের জন্য 
কয়েকটি সাব-কমিটি আছে । 


ইউনিয়নের কল্যাণ প্রচেষ্টার অন্যতম 
বাস্তব রপায়ণ হল এখানকার নারী কলা।ণ 
সদনটি | ১৮ বছরের উদ্ধবয়ঙ্ক মেয়ের 
যার! আত্মীয়স্বজন ছ্থার৷ পরিত্যক্ত বা তাদের 
কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্নেহ ভালোবাসা- 
হীন বঞ্চিত জীবন কাটাচ্ছে, তাদের অন্যই 
স্বাপন করা৷ হয়েছে এই সদনটি। শুধু 
আশুয় দেওয়াই নয়, সাধারণ শিক্ষা ও কারি- 
গরী শিক্ষার দ্বারা এদের স্বাবলশ্বী হতে 
সাহাষ্য করাই এই নারী কল্যাণ সদনের 
উদ্দেশ্য | 


এই সংস্থাটির কাজকর্ম দেখার জনা 
আছেন একটি পরিচালক মণ্ডলী । উৎপাদন 
কেন্দ্রের জনা একটি কমিটি ও কারিগরী 
শিক্ষার ক্লাসগুলি পরিচালনার জন্য একটি 
সাব-কমির্টি আছে । নারীকল্যাণ সদনে 
লেখাপড়া শেখাবার ঘ্যবস্থা আছে। মেয়ের! 
তাদের যোগাতা ও ক্ষমতা অনযায়ী পড়া- 
তাই প্রতি 
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বছরই এখান থেকে কিছু সংখ্যক ' মেয়ে 
প্রাইযারী, যাধ্যনিক ও আ্াতক এমন ফি" 
আাতকোত্তর শেরশীতেও যায়। পড়ত! 
ছাড়াও চারটি কারিগরী শিক্ষা পরনের 
ব্যবস্থা আছে । হোমে পুনর্বাবনের জন্য 
আনীত মেয়েদের এই বৃত্তিমূলক শিক্ষাগুলির 
যেকোন একাটিতে যোগ দেওয়৷ বাধাতা- 
মূলক | 


কারিগরী শিক্ষণের চারটি শিক্ষাক্রম আছে 


(১) সূচী শিল্প 'ও কাটচাটের কানে ৩ 
বংসরের লেডী ব্যাবোর্ণ ডিপ্রোষা 
কোর্স | এই কোর্সে ৩টি-_প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক 'ও বাধিক পরীক্ষা হয়। 
প্রত্যেকটি পরীক্ষাতেই পাশের হার 
বেশ ভালো । সেলাই শেখানোর জন্য 
আছেন দৃজন উপযুক্ত শিক্ষণ প্রা 
শিক্ষিকা | 


(২) দুই বৎসরের বুনন কোর্স । 
কোসটি দূই বৎসরে ভাগ কর! 
হয়েছে-_-পুথিগত বিদ্যা ও হাতে 
কলমে কাজ শেখা । বুনন চাতুর্ধ 
পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দেয় 
শীরামপূরের সরকারী বুনন প্রযৃক্তি 
বিদ্যালয় | এই বিষয়ে শিক্ষা দেবার . 
জন্য আছেন বুননে ডিপ্রোমাপ্রাপ্থা 
অভিন্ঞা শিক্ষিক। | 


১৯৬৪ সাল থেকে একটি বুক প্রিন্টিং 
বিভাগ খোল! হয়েছে ; এখানে বুক 
দিয়ে মেয়েরা কাজ শেখে । 


(8) সম্প্রতি এই সদনে দৃই বৎসরের 
কেটারিং ও ক্যান্টিন পরিচালন! 
কোর্স খোলা হয়েছে । এর জন্য 
শিক্ষান্তে সার্টিফিকেট দেওয়। হয় । 


বৃত্তিমূলক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মেয়েরা 
বাইরে কাজ পেতে পারে এবং হোম এ 
ব্যাপারে তাদের সাহাযা করে । তা ছাড়। 
প্রতি বংসর ১২1১৩ জনকে কল্যাণসদনের 
শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রেইে কাজে লাগিয়ে 
দেওয়া হয় | বাইরের মেয়েদেরও এখানে 
বূনন, সেলাই, বুক প্রিট্টিংএর কাজ শেখার 
ও উৎপাদন কেন্দে কাজ করার সুযোগ 
দেও হয় | শিল্প উৎপাদন কেল্রে মেয়েরা 
কান্ত করে ও কাক অনুযায়ী পারিশুযিক 
পায়! 


শিল্প কেন্দ্রে তৈরি জিনিষগুলি বিক্রীর 
জনা একটি বিক্রয়কেন্্র আছে । এখানে 
মেয়েদের হাতে তৈরি টেবিল ক্লখ, স্কাফ। 
কতার, ডাস্টার, টি কোজী লাঞ্চ €মট এবং 
ছোট ছেলেমেযেদের পোষাক, বিক্লীর জনা 
রাখ! হয়। এ ছাড়। এই সব জিনিসের 
জন্য বাইরের থেকে অর্ডার আমে । বুক 
প্রিন্টিং এর শাড়ী অর্ডার অনুযারী পাঠিযে 
দেওয়া হয় । 


সম্প্রতি নারী কল্যাণ মদনের আর 
একটি উল্লেখযোগা অবদান হ'ল “সুরচি' 
নামে একটি ভোজনালয় স্থাপন । এখান- 
কার পরিবেশিত খাদ্যতালিক। এবং ভোভ- 
নালয়াটির সাজ সজ্জ। 'স্থুরুচি' নামটি সার্থক 
করে তুলেছে । ইউনিয়ন-এর কেটারিং 
বিভাগের মেয়েরাই রান্না ও পরিবেশন 
করে। বাঙালীর কচি ও পছন্দমত মধ্যা- 
হের আহার ও জল খাবার এখানে পাওয়া 
যায়। “স্ুরূচি' থেকে প্রাপ্ত অর্থ ক্যান্টি- 
নের মেয়েদের মধো সমবায় ভিত্তিতে ভাগ 
করে দেওয়৷ হয় । 


হোমের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল এখান- 
কার মেয়েদের পুনর্বাসন দেওয়। | সাধা- 
রণতঃ বছরে ১০১১ জন মেয়ে এখান 
থেকে বাইরে কর্ম সংস্বানের সুযোগ পায় । 
অনেক জায়গায় এই ধরনের কল্যাণ সদ- 
নের আবালিকও,. নাইরে হয়তো ভাল 
কাজ পেতে পারেন কিন্ত থাকার জায়গা 
পান না বলে এবং পেলেও ত৷ ব্যয় বহুল 
হওয়ায় কাজ নিতে পারেন না । কিন্তু এই 
সদলের মেয়েরা বাইরে কাজ পাবার পরেও 
সামান্য অর্থের বিনিময়ে হোমে থাকতে 
পারেন | কাজ ছাড়াও হোমের উদ্যোগে ও 
স।হাষ্যে অনেক মেয়ে বিবাহ করে স্বাভা- 
বিক জীবন যাপনে সমর্থ হয়েছে । বিবাহ 
দিয়ে সমাজ জীবনে সম্মানের স্বান করে 
দিয়ে ভাঙা জীবন গড়ার কাজে হোমের 
অবদান প্রশংসনীয় | কারণ হে!ম দায়িত্ব 
শীল অভিভাবকের মত হিতৈষা বন্ধুর মত 
পাত্রের যথাযোগ্য খবরাখবর নিয়ে বিবাহ 
স্থির করেন । প্রতি বৎসর গড়ে 81৫ টি 
মেয়ের বিবাহ দেওয়া হগ। 


১৯৫০-৫১ সালে হোম ক্যাম্প থেকে 
২০০ জনম উদাত্ত মেয়ের টেনিং ও পুনর্বা- 
সনের বাবন্ধ। কর। হয় । এ পর্যন্ত হোমের 


সাহায্যে মেয়েরা, স্কুল শিক্ষিকা, শিল্প 
শিক্ষিক, গ্রাম সেবিকা দার্স এবং গৃহন্ছে 
সাহাযা কারিণীর কাজ পেয়েছে । 


কল্যাএগুহের মেয়েদের সর্বাঙ্গীন উন্ন- 
তির জনা মাছে গার্ল গাইড স্পোর্টস, ফিল্ম 
শো, শিক্ষামূলক বক্তা, গান শেখার 
ব্যবস্থা এবং বাৎসরিক পুরস্কার 
বিতরণী উৎসব । বাৎসরিক পুরস্কার 
বিতরণী অনুষ্ঠানটিকে পুনমিলন উৎসবও 
বলা যায়। হোমের প্রাজন মেয়ের এ 
দিন তাদের স্বামী, সন্তান ও আত্বীয় পরি- 
জনদের নিয়ে বেড়াতে আসেন । কল্যাণ- 
গৃহের মেরেরাও বেড়াতে যায় । যে সব 
যেয়ের অভিতাৰক আছে ছুটিতে তারা 
বাড়ী যায়। 


মেরেদের খাদ্য ও স্াস্থযরক্ষার দিকে 
সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। প্রয়োজনে 
অন্স্থদের জন্য সর্বপ্রকার চিকিৎসা ও 
পথ্যের ব্যবস্থা কর! হর । কল্যাণ সদনের 
একজন করে আবাসিক নার্স, মেটুন ও 
মহিলা ডাক্তার আছেন । হোমে বসবাস- 
কারী স্ত্রীলোকদের শিশু সন্তানদের ৩ 
বৎসর পর্বস্ত রাখার জন্য একটি নার্সারী 
আছে । ৪ বৎসর বয়সে এই শিশুদের 
ইউনিয়নের অন্তর্গত শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে 
পাঠান হয় 1 

ইউনিয়ন-এ দূজন সমাজ কর্মী আছেন। 
এঁরা হোমে নবাগত মেয়েদের পূর্ববর্তী 
জীবনের ঘটনা, বর্তমান মানসিক অবস্থা, 
কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা বিচার করে তদনু- 
যায়ী তাদের প্রতি ব্যবস্থা অৰলম্বনের 
নির্দেশ দেন । এ ছাড়। অতীতের তয়াৰহ 
ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার আবেগ জনিত 
ভর সাম্য লুপ্ত হয়েছে এমন মেয়েদের জন্য 
হোমে মন£সমীক্ষ। ও তার উপবুক্ত চিকিৎ- 
সার ব্যবস্থা আছে । এখানকার আর 
একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, পুনর্বাসনের সঙ্গে 
সঙ্গে মেয়েদের সম্পক ছিন্ন হয় না। 
সমাজকমার। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখেন ও প্রয়োজনমত সাহায্য করেন। 


অদ্‌র ভবিষ্যতে অর্থ সংস্বানের ব্যবস্ব। 
হলে এই সদনের কর্মরত মেয়েছের অন্য 
একটি হোস্টেল খোলবান্ব ইচ্ছা আছে। 
এই বৃহৎ নারী কল্যাণ সংস্কার জন্য প্রচুর 
অর্থের প্রয়োজন | পশ্চিমবঙ্গ সকার, 


ধদধান্যে *২শে মাচ ১৯৭০ পৃ্ঠী ৬ 


সষাজ কল্যাণ সংস্বা. .ও পৌর কর্তৃপক্ষের 
কাছ থেকে এ'র নিদিষ্ট একট। সাহ্বাধ্য 
পান । আর বাকিট। আসে চাঁদা ও দেশ 
বিদেশের সাহায্য থেকে । অখিল বঙ্গ 
নারী ইউনিয়ন-এর কোন শাখা নেই। 
কিন্ত জনহিতকর কাজের জন্য এই প্রতি- 
ানটির নাম দেশে বিদেশে অপরিচিত হয়ে 
উঠেছে । প্রাপ্ত বয়স্করাও ইউনিয়নের সদস্য 
হতে পারেন । এই প্রতিষ্ঠান নারী 
সমাজের কল্যাণে সরকার এবং অন্যান্য 
সংস্বার সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তত ৷ 
এ দের উদার হদয় ও অকৃত্রিম সহানুভতির 
অম্ান স্পশ জাতি ধর্ম নিবিশেষে প্রত্যেক 
নারীর জন্য প্রসারিত | 


কুষকদের সেবায় 
রাজস্থান বিশ্ববিষ্ভালয় 


উদয়পুর ৰিশুবিদ্যালয়ের একটি প্রকণ্ন 
অনুযায়ী ১২০০ কৃষককে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রাঙ্গনে এবং আরও ৮০০০ কৃষককে 
তাদের গ্রামে, অধিক ফলনের শস্যের চাষ 
ও পুষ্টি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 
এ সব এলাকায় চাষবাস এম্পর্কে যে সব 
পুস্তিকা ইত্যাদি বিতরণ কর! হয় এবং 
এবং শস্যাদি পোকামাকড় থেকে রক্ষা কর৷ 
সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ, কৃষকদের জমিতে 
গিয়ে যে সব পরামর্শ দেন তাতে কঘকরা 
খুব উৎসাহ বোধ করেছেন। 


ভারতন্থিত, ক্ষধ। থেকে মূক্তি অভিষান 
কমিটির ১,১৬৩১৬ড লার প্রকল্পটির সাহাযা 
নিয়ে এই বিশুবিদ্যালয়, কৃষির ওপর 
বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে যুব কাব সংগঠনেরও 
বাবস্থা করছে। পঙ্লী অঞ্চলে গঠিত ৬১ 
টি যুব ক্লাবের প্রায় ১০০০ যুবক, অধিকতর 
শস্য উৎপাদন, ফল ও শাকসজ্জী উৎপাদন 
ও হাঁস মুরগী পালন সম্পর্কে যুব কৃষ- 
কদের প্রশিক্ষণ দেবেন ।' ্‌ 





৭ কৃষির যাগ্রিক সাজ সরঞ্জায় তৈরি 
ক'রে ম্যাসে ফার্গ্‌ সাদ ট্্যাক্টার্সকে ঘোগা- 
বার জনা, জয়পুরে, রাজস্থান ইম্পলিমেন্টস 
সংন্বা স্বাপন কর। হয়েছে] 


উন্নয়ন প্রচেষ্টা সঙ্গর্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী 


প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ 


অর্থমন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শীমতী ইন্দির৷ গান্ধী ১৯৭০-৭১ 
সালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পেশ ক'রে, সংক্ষেপে 
সরকারী দৃষ্টিভঙগীর কয়েকটা দিক উল্লেখ করেন। তিনি 
বলেন যে পরিকল্পনার জন্য যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা রেখেও বাজেটে, 
ভবিষ্যৎ উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণমূলক কয়েকটি প্রকল্পের জন্য 
ব্যবস্থা! রাখা হয়েছে । তিনি বুঝিয়ে বলেন যে উৎপাদনমূলক 
শক্তিগুলির উন্নয়ন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি ছাড়া অর্থনৈতিক ও 
রা্নৈতিক স্থায়িত্ব অভ্জন করা সম্ভব নয়। তেমনি সমাজের 
দুর্বলতর শেেণীর কল্যাণের দিকে উপযুক্ত লক্ষ্য না রাখলে এই 
স্থায়িত্ব'ও বজায় রাখা সম্ভব নয়। শীমতী গান্ধী আরও বলেন যে 
উন্নয়নের প্রয়োজন এবং ন্যায়সঙ্গত বন্টনের মধ্যে যে সংযোগ 
সূত্রটা আছে তা যদি নষ্ট হয় তাহলে তা অচলাবস্থা বা অস্থায়ীত্বের 
শি করবে । 


প্রধানমন্ত্রী বলেন যে আমাদের সম্পদ সীমিত এবং তা দিয়ে 
সমাজের সমস্ত জরুরী প্রয়োজন যেটানে। সম্ভব নয়; সেই ক্ষেত্রে 
এমন একট। ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে অবিলম্বে কলপ্রদ 
বিনিয়োগ এবং ভবিষ্যতে উন্নয়নের পথ সুগম করে তুলতে পারে 
এই রকম একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার 
জনা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ এই দুইয়ের মধো মমত। 
আনতে পারে । 


দেশে মোটামুটি আথিক উন্নয়নের ফলে যে আশার স্থষ্টি হয়েছে 
তার বিবরণ দিরে প্রধানমন্ত্রী বলেন হে উন্নয়নের গতি দ্রততর 
করার জন্য বর্তমান অবস্থায় আরও বেশী চেষ্টা কর! উচিত। 
বর্তমানে উন্নয়নের জন্য হয সব স্থযোগ সুবিধে পাওর। যাচ্ছে তা 
সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং আগামী বছরের উন্নয়নমূলক 
বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট বাবস্বা রাখতে হবে | 


পরিকল্সনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি 


এই প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী, কেন্ত্রের 
উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পগুলিসহ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাগুলির বিনি- 
য়োগের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন 
অর্থাৎ বর্তমান বছরের ১২২৩ কোটি থেকে বাড়িয়ে আগামী 
বছরে ১৪১১.কোটি টাক বিনিয়োগের প্রস্তাব করেছেন । কেন্দ্র, 
রাজ্যসমূহ এবং কেন্ত্রশানিত অঞ্চল সব মিলিতয় পরিকল্পনায় 
বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় 800 কোটি টাকা বাড়বে অর্থাৎ 
১৯৬৯-৭০ সালের ২২৩৯ কোটি টাকা থেকে তা বেড়ে ১৯৭০- 
৭১ সালে ২৬৩৭ কোটি টাকা হবে| প্রখান মন্ত্রী বলেন যে 
উন্নয়নের গতি ক্রততর করার পথে একে বেশ বড় একট। প্রচেষ্টা 
বলা বায় । পৰিকল্পনার জন) এই বাবস্থা ছাড়াও শিল্প ও কষিকে 


সাহায্য করার জন্য আগামী বছরে আরও ব্যাপকভাবে সম্পদ 
সংহত করা হবে। | 


শীমতী ইন্দিবা গার্গী বলেন যে.সংশোধিত চতুর্থ পরিকল্পনায়, 
শু অঞ্চলে চাষের জন্য উপযুক্ত একট৷ পদ্ধতি, ভূমিহীন কৃষি 
শৃমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য আরও বেশী স্মযোগ সুবিধে, 
যথেষ্ট পানীয় জল সরবরাহ, সহরাঞ্চলের ধিঞ্জি এলাকা গুলির 
পরিবেশ উন্নততর করার মতো কতকগুলি সামাজিক অর্নৈতিক 
জরুরী প্রয়োজন মেটানো সম্পর্কে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হবে । 


আরও কশ্শসংস্থান 


পরিকল্পনায় বিনিয়োগ বদ্ধির ফলে আগামী বছরে কর্- 
সংস্থানের সুযোগ যথেছ& বাড়বে বলে আশ কর] যাচ্ছে । প্রধান 
মন্ত্রী বলেন যে কেবলমাত্র একটা কল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে 
কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো হচ্ছেনা, গরীব একট। দেশের 
পক্ষে এটা, উন্নয়ন কৌশলের একটা প্রয়োজনীয় অংশ ; কারণ সে 
কোন সম্পদই অব্যবহৃত বা আংশিক ব্যবহৃত রাখতে পারেনা । 


যে সব রাজ্যের যথেষ্ট সম্পদ নেই তাদের জন্য প্রধান মন্ত্রী 
বাজেটে ১৭৫ কোটি রাখার প্রস্তাব করেছেন । আশা কর। যায় 
যে এর ফলে রাজ্যগুলি উপযুক্ত পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ 
করতে পারবে । 


শীমতী গান্ধী উল্লেখ করেন যে জাতীয় আয়ের তুলনায় 
ভারতের করের আনুপাতিক হার বিশ্বে মধ্যে সবর্বনিষ এবং 
১৯৬৫-৬৬ সালে যে অনুপাতিক হার শতকরা ১৪ ভাগের কিছু 
বেশী ছিল, গত কয়েক বছরে তা সেই পধায় থেকেও কমে গেছে। 
তিনি সেজন্য উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণের বর্ধমান প্রয়োন্বন উপযুক্ত- 
ভাবে মেটানোর জন্য কর ব্যবস্থার ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করার 
ওপর জোর দিয়েছেন। আয় ও সম্পদের মধ্যে অধিকতর সমত। 
অজ্জনের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা যাতে বড় একটা 
যন্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই কর 
প্রস্তাব তৈরী কর৷ হয়। নুতরাং এই উদ্দেশ; পূরণ করার জন্য 
উচ্চতর পর্যায়ে আয়কর এবং সম্পদ ও দানেব ওপর করের 


বর্তমান হার যথেষ্ট বাড়ানো হয় । 


ফাকি বন্ধ কলা 


আমাদের কর বাবস্থায় প্রধান যে ফাঁকণুলি ছিল সেগুলি বন্ধ 
করা এবং যে সব স্ুবিধের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে সেইরকম 
কতকগুলি সুবিধে প্রত্যাহার করা সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী কতকগুলি 
ব্যবস্বা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন । সহরের জমি ও বাড়ীর মূল্য 


“খনধান্য ২পে মাচর্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৯ 


নিয়ে ক্রমবর্ধমান ফাটকাবাঁজারী সংহত করার উদ্দেশ্যে সহরের 
জমি ও বাড়ীর কর যথেষ্ট বাড়ানো হয়েছে । যৌথ সংস্থার কর 
সম্পর্কে বিশেষ প্রস্তাব করা হযনি । আশা করা যাচ্ছে যে এট 
লগ্রিবৃদ্ধিতে উত্মাহ জোগাবে । 

পরো করের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, দেশকে 
ক্রমশঃ আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে পারে সেই রকমতাবে অতিরিক্ত 
মম্পদ সংগ্রহ কর এবং অর্থনৈতিক বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
যেসব জিনিসের ব্যবহার সংযত কর! প্রয়োজন প্রধানতঃ সেই 
দিকে লক্ষ্য রেখেই পরোক্ষ করের প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে । 


৪০৮ সী বাসস পর পা এস. ্ সপ সী রি শু বরের! 


চলতি বছরের সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী ২৯০ কোটি টাকান্র 
পরিবর্তে আগামী বছরে যে ২২৫ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানে। 
হয়েছে তার উল্লেখ করে প্রবানমন্ত্রী বলেন যে খাদ্যশসোর ক্ষেত্রে 
বর্তমানে যে অনুক্ল অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে এই ঘাটতি 
উদ্েগের স্যট্টি করবেন এবং মুল্যের সাধারণ স্বায়ীত্বের পক্ষে কোন 
আঁশঙ্কাও স্থষ্টি করবেনা | এই বাজেট প্রস্তাবে “সাবধানে সামান্য 
একটু এগুবার অথবা বিরাট কিছুর জন্য চেষ্ট! করা এই দুটি 
বিপবীত ঝুকি এড়ানো হয়েছে এই আশা প্রকাশ করে প্রধান 
মন্ত্রী তার বস্তব্য শেষ করেন । 


ম.লথনা হাজেট 


মূুলধণী আয়, 


বাজাবে খণ (নীট) ১০৬7০ ১৪১.৩১ ১৬১.৭০ 
বৈদেশিক সাহাযা (নীট) ৪৬৭.৪% 80০.8৬ ৩৯৯.৭৫ 
(পি. এল 8৮? ছাড়া) 

71 পি. এল ৪৮০ সাহায্য ২১৫.১১ ২০৫.৯৩ ১৩২.২৭ 
থণ পরিশোধ ৭8৫.0) ৮৮০9.09০ ৮২৫.০০ 
নব্যানা আয় ১৯৬.৩৭ ৩৪৭.৮১ ৩০৪.৯৯ 

মোট ১.৭২৯.1৮1৮ ১১৯৭৫.৫১ ১,৮২৩.৭4১ 
মূলধনী বায় 
শসামরিন বা ৪৭৮.৬০ ৪৮৬.২৪ ৫২৪.৩৫ 
প্রতিরক্ষা বায় ১২৪. ২২ ১২৫. ৪২ ১৩৩.৬৭ 
রল'ওযেতে মূলধন বিনিয়োগ ৯৩২.৬০ ১২৪.৮৬ ১৫০.০০ 
ডাক '9 তার বিভাগে মূলধন বিনিয়োগ 38.১৬ ৩৫.৯৬ ৩৫.০০ 
গণ 9 অগ্রিম 
(১) বাজা ও কেন শালিত অঞ্চল খটত.এ8 ১,০৫৭. ৯৭ ৮৭৮. ২৫ 
(২) অন্যানা 8৫৬.৬ ৪২৪.২৩ ৪৬৭.১৯ * 
মা ২09১১.৯৭, ২,২৫৪.৬৮ ২,১৮৮.৪৬ 
মুলধনী খাতে খাটিতি ২৯০,9০৪ ২৭৯.৭ ৩৬৪.৭৫ 
মোট ঘাটাতি ২৫৩. ৬৮ ২৯০. ১১ ৩৫০,০0০ 
(--) ১২৪.৭৬ ৃ 


(7) 


(*) 


বাজস্ব খাতে পি, এল ৪8৮০ ও অন্যানা খাদ্য লাহাযায সহ লংশোধিত হিসেবে হবে ৩৩ কোটি টাক! এবং প্রস্তাবিত 


বাজেটে ২৯ কোটি টাকা | 
বাজেট প্রন্ত/বেধ ফলে 


ধমধান্যে ২২শে মার্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা. ১০ 


প্রকৃত মানুষ কই যে দেখ এগিয়ে যাবে? 


সুপাময় মুখোপাধ্যায় 


স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য যে 
ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখবরণ অপরিহার্য ছিল, 
তার জন্য দেশে সাবিক গণ-প্রস্ততির অতাব 
যদিও ঘটেনি তবু, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে 
হয় যে, আমাদের লক্ষ্য আজও অপূর্ণ ই 
বয়ে গেছে। পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ যে 
কোনও স্বাধীন দেশেব মুখ্য লক্ষ্য হওর। 
উচিত। ব্যক্তিত্ব যেখানে যোগ ভ্রষ্ট, 
চেতন। যেখানে বিকারপগ্রস্ব, উচ্চাভিলাঘ 
যেখানে দেনন্দিনের কাছে পদানত, সেখানে 
'সত্য'কার মম্ষ্যত্বের আবির্ভাব আশা 
করা চলে না। অজস্‌ পবিকল্পন। আমরা 
তৈরি করতে পারি কিন্তু মনুষ্যত্বের জাগ- 
সণ ছাড়া কোনও পরিকল্পনাই পৰিপর্ণভাবে 
সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। আজ 
জীবিক। আর জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য 
নেই । পুরাতন মুলাবোধগুলি আজ 
অপস্য়মান। পরিকল্পিত অর্থনীতি চালু 
হলেই সব দূর্দশ। ঘুচে যাবে, এমন আশ! 
যারা করেন, তীরা আসলে বাস্তব সত্য- 
টাকেই দেখতে পান না, তাই বলছিলাম, 
দেশে নামেই শুধু পরিকল্পন৷ হচ্ছে, মানুষ 
পাড়ে উঠছে না অথচ এমন অবস্থ। তো 
ববাঁবরই চলতে দেওয়া যায় না । 


মানুষ গড়তে হলে হাত লাগাতে হবে 
সেইখানে যেখানে মনুষ্যত্বের অঙ্কুর সবে 
দেখ। গিগেছে অর্থাৎ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক 
স্তরে। শুধু পুথিগত শিক্ষা যথার্থ 
মানুষ গড়া যাবে লা । পুঁঘির ভারে যে 
মন ভারাক্রাস্ত, চোখ বুলি মুখস্ব করে যে 
পড়য়ার গ্রহণ ক্ষমতা অতিক্রান্ত, উপযুক্ত 
প্রকাশের প্রতীক্ষায় স্বাস্থ্য বেখানে 
অব্যবহারে অবনুগ্ড সেখানে আর.বাই 
হোক সমস্থ মানসিকতার বিকাশ আশা করা 
যায়না । পঁথিগত পাঠেক্স পাশাপাশি 
তাই চাই, দেহেরও বিকাশ | যে উদ্বৃত্ত 
শক্তি, প্রকাশের সহজ পথ না পেয়ে বিকৃভ 
পথে মান। উদ্ভাঙডিগ অনা দিচ্ছে তা নিদিষ্ট 


পরিকল্পিত অর্থনীতি সব চঃখছ্র্দশ। দূর করবে এ আশা করা 
অবাস্তব। আজ জীবনের মূল্যবোধ বিলীয়মান, জীবিকা ও 
জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। মনুষ্যত্বের জাগরণ ছাড়। 
কোনোও পরিবর্তন আশা করা অর্থহীন । 


পথে পরিচালনার জন্য সুসংগঠিত কার্যক্রম 
চাই। সমগ্র ভারতের জনশক্তি আজ উন্ার্ 
গামী। বিশেষ করে যুব শক্তি 'আজ 
বিভ্রান্ত, বিশিষ্ট ও বিপর্যস্ত । কৈশোর বা 
যৌবনেই যারা বিশৃন্খল, বড়দের সম্পর্কে 
বেপৰোয়া, তারা বড় হ'য়ে দেশ ব! সমা- 
জের শান্তি বিন্ধিত করবেই । শিক্ষার 
চাহিদা আছে, আবার চাপও রয়েছে। কিন্ছ 
শিক্ষান্তে দাড়াবার মত পায়ের তলায় কঠিন 
জমি কোথায় ? চাকরীর নিশ্চয়তা নেই, 
বাচার নিরাপত্ত। নেই । এমন নিরালম্ব 
নিশ্চেষ্ট অবস্থায় যা অবশ্যন্তাবী, তাই 
ঘটছে । জীবনের সমস্ত বাধা বিঘবর 
চ্যালেঞ্জ শক্ত মুঠোয় প্রতিরোধ করার মত 
দূর্দ পৌরুঘ ব৷ দুর্তয় ব্যক্তিত্ব না থাকায 
পদে পদে হেরে যাচ্ছি আমরা | অথচ 
এই পরাজয, পদে পদে এই বিড়শ্বন৷ কোনও 
স্বাধীন দেশের নাগরিকের ঈপ্মিত হতে 
পারে না । এই করুণ ও মশ্নান্তিক বিপধয় 
থেকে দেশের কৈশোর ও যৌবনকে রক্ষা 
করতে হলে সবার আগে চাই স-নিষ্ঠ সাধনা 
আর সপ্রাণ সহযোগিতা | মানুষের মধ্যে 
ভেদাভেদ দর করে সকলকে সমান বোধে 
উদ্নদ্ধ করার কৃত সংকল্পে আজ স্থির হতে 
এ কাজে প্রথমেই চাই মানুষ হয়ে 


হবে। 
ওঠার অনুকূল পরিবেশ | চাই স্বাস্থ্য, 
চাই আনন্প-উজ্জুল পরমায়ু | কোথায় 


আছে স্বাস্থ্যের মৃত সঞ্লীবনী? কোথায় 
পরমায়ুর অকৃঠ আশীর্বাদ যেখানে শক্তির 
জোয়ার আসবে স্বতংস্ক্ত হয়ে । এই 
আকাঙ্খিত পরিবেশ পাওয়া যাবে খেলার 
মাঠে । খেলার যাঠেই নিতে হবে মেলা- 
মেশার পাঠ। সকলের সঙ্গে এক সাথে 
সেলবার সুযোগ তো এ খেলার মাঠেই । 
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খেলাকে জীবন গঠনের অঙ্গ করে 
নিতে হলে বিদ্যালয় স্তর থেকেই কাক সুরু 
করতে হবে । বাংল! দেশের সব বিদ্যাল- 
যের নিজস্ব খেলাব মাঠ নেই। অনেক ক্ষেত্রে 
একটি খেলার মাঠ কয়েকটি বিদ্যালয়কে 
ভাগাভাগি করে নিতে হয় | খেলান মাঠ 
না থাকায় পাড়ায় পাড়ায ছেলের। রকে 
বসে আড্ডা দেয় বা উত্তেজক কোন 
ঘটনার আভাম পেলেই তাতে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে । অবক্ষয়ের পোক। ওদের মন্ব্যত্ব 
কৃরে কূরে খায় । অথচ খেলা দেখার জন্য 
যারা ভীড়ের চাপে প্রাণ দেয়, তাদের 
খেলার ব্রন্য উপযুক্ত মাঠ বা ব্যবস্থা 
থাকলে অবশ্যই তার সংহত, সংযত, 
সংঘবদ্ধ হবে, প্রবৃদ্ধ হবে সামগ্রিক বোধে | 
বিদ্যালয়ে খেলার অবকাশ ক্রমেই সকৃচিত 
হবে আসছে । সিলেবাসের ঠাস বুনোনীর 
মধ্যে খেলার মুক্তি কোণায় ? যেটুকু ছিটে 
ফোঁটা হয় তাতে মন ভরেনা কুবের 
ব্যবস্থা কোথাও কোথাও আছে, কিন্তু 
ছোটদের জন্য ঢালাও ব্যবস্থা গেখানে 
নেই । দেশে ক্রীড়া পরিষদ আছে, বা 
সরকারের ক্রীড়া দপ্তর আছে । সর্বোপরি 
বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান আছে । কিন্ত 
ছাত্রদের শৈশব থেকে যৌবন প্যস্ত ধাবা- 
বাহিকভাবে দৈহিক বিকাশের কোনও 
স্থবন্দেবস্ত কোথাও নেই । তাই বিদ্যা- 
লয়ের দিকেই নজর দেওয়। বেশী করে 
প্রয়োজন । খেলাধলাকে শিক্ষার সহযোগী 
পাঠক্রম হিসেবে রাখা হয়েছে ঠিকই । 
কিস্ত তার গুরুত্ব অন্যান্য শিক্ষা সৃচীর 
সমান নয়। ক্রীড়া শিক্ষকও বিদ্যালয়ে 
অন্যান্য শিক্ষকদের মত বিশেষ স্বীকৃতি 
১৩ পৃষ্ঠয়ি দেখল 


রুষি ও শিল্পক্ষেত্রে গতবছরের কর্ম প্রচেষ্টা 


গত বডর দেশের অথনীতিব বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত খাকে এবং 
নতুন আথিক বছরে উন্নয়নের প্রত্যেকটি 
ক্ষেত্রে সেই গতি ভ্রুততর হওয়ার সম্ভাবনাও 
দেখা যাচ্ছে । গত ২৪খে ফেব্চয়ারি 
প্রধানমন্ত্রী শীমতী ইন্দিরা! গান্ধী সংসদে, 
১৯৬৯.৭০ সালের যে আথিৰ পর্যালোচনা 
পেশ করেন তাতেই দেশের এই উত্সাহ 
জনক অবস্থাট। প্রকাশ পায় | এই বছরে 
শতকরা মোটামুটি ৫ থেকে ৫] ভাগ 
উন্নয়ন হার অজঁন করার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা 
রয়েছে । দেশের বিভিন্ন অংশে প্রতিকল 
আবহাওয়ার জন্য ১৯৬৮-৬৯ সালে কৃষি 
উৎপাদন আশানুরূপ হয়নি তবে উৎপাদন 
বৃদ্ধিব লক্ষণ আবার সুপরিশ্ব,ট হয়ে উঠেছে 
এবং তার ফলে মোটামুটি উৎপাদন বাড়ার 
সম্ভাবন। রয়েছে । ১৯১৬৭-৬৮ সালে মোট 
৯ কোটি 8০ লক্ষ মেটিক টন খাদ্যশসা 
উত্পাদিত হয়। এই ববে উৎপাদন 
যথেষ্ট বাডবে। পণাশয়্যের উৎপাদন 
যথেষ্ট বেড়েছে : গত বছর আখের উত্পাদন 
যে উচচ সীমায় পৌছায়, এই বছরে সেই 
সীমাও অতিক্রম করবে । চীনাবাদাম ও 
তুলোর উত্পাদনও গত বছরের তুলনায় 
বেশী হবৰে। পাটও যথেষ্ট উৎপাদিত 
হযেছে। 

শিল্প-ক্ষেত্রেও উৎপাদন বেশ বেড়েছে। 
১৯৬৮ সালে এই বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা 
৬.৪ ভাগ এবং ১৯৬৯ সালে তা শতকব৷! 
আরও ৭.৫ তাগ বাড়বে বলে আশা করা 
যাচ্ছে । তবে এই বছরে আস্বাভাবিক 
মূল্যবৃদ্ধির ফলে, বিভিন্ন ক্ষেত্রের উৎপাদন 
বৃদ্ধির স্মফল গুলি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ 
করা যায়নি । ১৯৬৮ সালের তুলনায় দ্রব্য- 
মূল্যের হার শতকরা ২.১ ভাগ বেশী ছিল । 
১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকৃতপক্ষে 
দ্রব্যমল্য আবার ওপরের দিকে যেতে থাকে 
এবং এক বছর পৃর্রে যা ছিল, পাইকারি 
মূল্য তা থেকে শতকর। ৬.৮ ভাগ বেড়ে 
যায়। 

সরকারী এবং বেসরকারী উভয় 
তরফেরই লগ্সির পরিমাণ যেড়েছে, বিশেষ 
করে কৃষি, ক্ষত্র শিল্প ওনিন্সাণ কার্ষেয 


অর্থনৈতিক নবজাগরণ ও 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে উন্নয়নের 
গতিরদ্ধি 


লগির পরিমাণ বেড়েছে। সংগঠিত শিল্পে 
বেসরকারী লগির পরিমাণ বেড়েছে কিনা 
সে সম্পকে পরি্ষার কোন লক্ষণ ন৷ 
পাঁওযা গেলেও লগ্ির ক্ষেত্রে উৎসাহ 
আবার বেড়েছে । করের মাধ্যমে, দীখ- 
কালীন মেয়াদের খণ এবং কেন্দ্র থেকে 
অধিকতর সাহায্যের মাধ্যমে, এই বছরে 
রাজযসররকারগুলিরও সম্পদ বেড়েছে। 
জাতীয় আয়ে কর ও রাজস্বের অনুপাত 
১৯৬৫-৬৬ সালে যেখানে ছিল শতকর৷ 
১৪.২ ভাগ, ১৯৬৭-৬৮ সালে তা কমে 
গিয়ে শতকরা ১২.৪ ভাগে দাঁড়ায়, 
১৯৬৮-৬৯ সালে তা কিছুটা বেড়ে ১২.৮ 
ভাগে আসে এবং চলতি বছরে তা শতকরা 
১৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে বলে আশা করা 
যাচ্ছে । 

দেশের ব্যবসা বাণিজোর ক্ষেতে 
১৯৬৯-৭০ সালটি অত্যন্ত সাফল্যের বছর 
ছিল বলা যায় । ১৯৬৮-৬৯ সালে দেশের 
বাণিজ্য ঘাটতি ৮০৯ কোটি টাক। থেকে 
কমে ৫০২ কোটিতে দাড়ায় । রপ্তানী 
শতকরা ১৩.৬ ভাগ বেড়ে যাওয়ার এবং 
আমদানী শতকরা ৭.৩ ভাগ কমে যাওয়ায় 
এই স্থৃফল পাওয়া যায়। সংরক্ষিত 
বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার পরিমাণ ৩৮.১ 
কোটি টাক বেড়ে যায় । চলতি বছরে 
রপ্তানী তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে না 
বাড়লেও, আমদানী আরও কমে যাওয়ায় 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি আরও কমে যার 
এবং বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার তহবিলের 
পরিমাণও ৫০ থেকে ৭৫ কোটি টাক। 
হয়| শিল্পে লগির পরিমাণ বাড়লে 
মেসিনপত্র, মেসিনের অংশাদি ও কাচা- 
মালের চাহিদাও বাড়বে, ফলে আমদানির 
পরিমাণও বাড়বে আর তাতে বাণিজ্যে 
ঘাটতিও হয়তো বাড়বে । অর্থনৈতিক 
পর্যালোচনায় বলা হয়েছে ঘে আমদালির 


ধদধানো ২২শে শার্ট ১৯৭০ পৃষ্ঠ) ১৭. 


এই বদ্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য বপ্ানীও 
যাতে বাড়ানো মায় তার জন্য চেষ্টা ক'রে 
যেতে হবে । তাছাড়। খণ পরিশোধ এবং 
স্বাবলম্বী হওয়ার পথে অগ্রসরমান অর্থনীতিন্ব 
প্রয়োজন মেটানোর জন্যও রপ্তারননীর পরি- 
মাণ বাড়ানে৷ প্রয়োজন । 


উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি দেখিয়ে অর্থ- 
নৈতিক পর্যালোচনায় কতকগুলি ক্ষেত্র 
সম্পর্কে এ কথাও বল৷ হয়েছে যে উপযুক্ত 
সময়ে যদি এগুলির জন্য প্রতিবিধান 
মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না কর হয় 
তাহলে অবস্থা হয়তো সমাধানের বাইরে 
চলে যাবে । দৃষ্টান্ত হিসেবে কৃষির 
কথ। বল। যায় । প্রধানতঃ অপ্িক ফলনের 
নতুন ধরণের বীজের ব্যবহার এবং উন্নত 
কৃষি পদ্ধতির ফলেই কৃষিতে অগ্রগতি 
সম্ভবপর হয়েছে! ১৯৬৯-৭০ সালে কষি 
উৎপাদন আরও বাড়বে বলে আশা কর। 
যায়। গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে 
খারিফ ফসল ভাল পাওয়া যাবে ; রবি 
ফসলও অতীতের মতোই ভালোর দিকে 
চলেছে । খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন গত 
বছরের ৯৪০ লক্ষ টনের চাইতেও বেশী 
হবে বলে মনে হয়। ১০৯ লক্ষ হেক্টারে 
অধিক ফলনের শস্যের চাষ কর। সম্পকে 
যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল ১৯৬৯-৭০ 
সালে সেই লক্ষ্য পূরণ হবে বলে আশ। কর৷ 
যায় । ১৯৬৮-৬৯ . সালে এই জমির 
পরিমাণ ছিল ৯৩ লক্ষ হেক্টার। ১৯৬৮- 
৬৯ সালে ৬০ লক্ষ হেক্টার জমি নিবিড় 
চাষের অন্তর্ভুক্ত কর! হয়, চলতি বছবে 
তার পরিমাণ ৮০ লক্ষ হেক্টারে পৌছুবে 
বলে আশা করা যাচ্ছে। 

১৯৬৮-৬৯ সালে যেখানে ৫৪১,০০০ 
মেটিক টন রাসায়নিক সার উৎপাদিত হয় 
সেই ক্ষেত্রে চলতি বছরে ৮৫০,00০ মেটি.ক 
টন উত্পাদিত হলেও চাহিদা, আশা অনু- 
যায়ী বাড়েনি, ফলে এগুলি উহ্ন,ত হয়ে 
পড়েছে । কৃষকর। যাতে যথেষ্ট পরিমাণে 
রাসায়নিক সার পেতে পারেন তায় সুযোগ 
সুবিধে বাড়ানোর অন্য ব্বাসায়নিক সারের 
ব্যবসা লাইসেল্স খহির্ভূত করা. হয়েছে 
এবং ছোট কৃষকরাও যাতে প্রয়োজনীর খাপ 


পেতে "পারেন পেজন্ রাসীকত ব্যান্ষগুলি 
তার ব্যবস্বা কষ্েছেন। ১৯৬৫ সালের মাচ 
মাস থেকেই ভারতের খাদ্য কর্পোরেশনকে 
খাদ্যশসা মজুদ করা ও তা! চলাচল কানে 
ইত্যাদির ভার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
চলতি বছরে কর্পোরেশন ১০ কোটি মেটি,ক 
টন খাদ্যশস্য কেনাবেচা! করবে বলে আশা 
করা যাচ্ছে । 

খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে অবস্থা ভালো 
হওয়ায়, ১৯৬৬ সালে যেখানে ১০৪ লক্ষ 
টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয় সেই 
জায়গায় ১৯৬৯ সানে আমদানি কর! হয় 
মাত্র ৩৯ লক্ষ টন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
সরকারগুলির হাতে মোট মজ্দ খাদ্যশস্যের 
পরিমাণ ৪৯ লক্ষ টনে পৌছুবে বলে আশ 
করা যাচ্ছে । ভাছাড়া দেশের বহু জায়- 
গায় অবাধে খাদ্যশস্য চলাচল করেছে। 


শিল্সোতপাদন ন্বৃদ্ধি 


১৯৬৭-৬৮ সালে কৃষিতে অপূর্ব 
সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে যে শিল্লোৎপাদন বৃদ্ধি 
সুক্ক হয় তা সম্তোষজনকভাবে এগিয়ে 
গেছে। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেমুর মাস 
পর্স্ত যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে 
দেখা যায় ১৯৬৮ সালের এ সময়ের 
তুলনায় উন্নয়ন হার শতকর ৭.৩ ভাগ 
বেশী ছিল । কৃষিতে আয় বেশী হওয়ায় 
চিনি, রেডিও, বৈদ্যুতিক বাতি, মোটর 
সাইকেল ও ত্কুটারের চাহিদ। বাড়ে, ফলে 
১৯৬৮ সালের মতো এই সবজিনিস 
উৎপাদনকারী শিল্পগুলির উত্পাদন অব্যা- 
হত থাকে । 


উত্পাদন ক্ষমতার ব্যবহার 


বহু শিয়েরই বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা 
বহু ক্ষেত্রে, অধিকতর পূর্ণভাৰে ব্যবহৃত 
হচ্ছে। প্রকতপক্ষে সংবাদপত্র মুদ্রণের 
কাগজ, টায়ার, টিউব, রাবার ও চামড়ার 
ভূতো, ক্টিক সোডা, সোড। এযাশ, রং, 
কৃত্রিম তন্ত, প্ুাষ্টিকের জিনিস তৈরির 
পাউডার, খ্যালুষিনিয়াম, ডিজেল ইঞ্জিন, 
ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক বাতি, রেডিও ও 
যোটরগাঁড়ী তৈরির শিল্পগুলির পূর্ণ ক্ষমতা 
ব্যবহৃত হরেছে। এমন কিষে ক্ষেত্রে 
বর্তমানের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়নি যেমন 
কাগছ, কাগজের, দ্র, পাত কীচ, সিমেন্ট, 
ট্রাক্টর, ,ছয়দার কল, রাসা- 


যমণিক সার ইত্যাদি, সেগুলির উৎপাদন 
ক্ষমতাও ১৯৬৮ সালের তুলনায় চলতি 
বছরে বেশী বাবহৃত হয়েছে। 


লগ্সির অবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছে। 
শিল্পের লাইসেন্সের জন্য ১৯৬৯ সালে যত 
আবেদন পাওয়। গিয়েছে তার সংখ্য। 
১৯৬৮ সালের তুলনায় অনেক বেশী । 
১৯৬৯ সালে যত অনুমতি দেওয়। হয় 
সেগুলির সংখ্য। ১৯৬৮ সালের ছিগুণ | 


মোট শিল্পোৎপাদনে ক্ষদ্রায়তন শিল্পের 
অবদান বেশ উল্লেখযোগ্য এবং এগুলির 
অগ্রগতিও প্রশংসনীয় | 


অর্থনৈতিক অহস্থ। 


কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক 
সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম অর্থ কমিশনের 
স্থপারিশগুলি চলতি বছরের একট৷ প্রধান 


ঘটনা । এর অর্থ হল পাঁচ বছরে যো. 
৪২৬৬. কোর্টি টাক রাজাগুলিকে দেওয়া, 
হবে। তবে রাজ্যগুলি হয়তে। প্রকৃত- 
পক্ষে এর চাইতেও বেশী টাকা পাবে । 

অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি' গ্রহণ 
করার ফলে এবং ১৪ টি প্রধান ব্যবসারী 
ব্যান্ক রাষ্্রায়াত্ব হওয়ার ফলে, চতুর্থ পরি- 
কল্পনার খসড়ার তুলনায়, রাজ্যগুলির পরি- 
কল্পনার আকার আরও বেড়ে যাবে বলে 
আশ। করা যাচ্ছে । 

চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বছরে ১৯৬৯- 
৭০ সালের শেঘে দেশের অর্থনৈতিক অবস্ব। 
যোটাযুটি অনুকল। আগামী বছরে 
সরবরাহ ও চাহিদা উভয়ই যে যথেষ্ট বাড়বে 


তারও অুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়৷ যাচ্ছে । 


১৯৭০-৭১ সালে স্বায়িত্বের সঙ্গে উন্নয়নের 
গতি যে বজায় রাখ। যাবে তার যুজিসঙ্গত 
সম্ভাবন। রয়েছে । 


প্রকৃত মানুষ কই যে দেশ এখিয়ে যাবে ? 


১১ পহঠার পর 


পান না। অথচ ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ 
জাগাতে ক্রীড়। শিক্ষকের মত যোগ্যব্যক্তি 
আর কেউ নেই । সমস্ত শিক্ষক যদি তার 
পাশে এসে দাড়ান এবং সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়ে দেন, তবে সমস্যার সমাধান সহজ 
হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একত্র 
মেলামেশার ব্যবস্থাও খেলার মাধ্যমেই হতে 
পারে | জিলা বা মহকুমা স্তরে এই 
মেলামেশ। সম্ভব করে তুলতে পারলে ক্রমে 
সমগ্র রাজ্যে ছাত্রদের একটি অখণ্ড ও 
সুসংহত সম্মেলন গড়ে তোলা কঠিন 
হবে না|! খেলার মাঠের ব্যবস্থাও চাই । 
এক্সন্য সরকারী সাহায্য ও প্রশাসনিক 
সহযোগিতা প্রয়োদ্ছন । সমবায় ভিত্তিতে 
খেলার মাঠের জন্য জমি সংগ্রহের ব্যবস্ব। 
কর যেতে পারে । মোট কথ। অসংবদ্ধ 
বিশৃঙ্খল যুব শক্তিকে ক্রীড়ার সুস্থ আঙি- 
নায় টেনে আনতে হবে । খেলার সঙ্গে 
লুক্বম খাদ্য বন্টনের সুযোগ সুবিধার 
প্রপার দরকার । সরকারী স্তরে প্রবত্ব 
থাকলে সুষম খাদ্য যোগানোর ব্যবস্ব। 
সুবনিশ্টিত করা আদৌ কঠিন হবে না। 

খেলোয়ার্ী মনোবৃতি গড়ে উঠলে জীবন- 
টাঞেও খেলোরাড়ের দন নিয়ে গ্রহণ কর। 


সহ হবে। 


.ধঝালো ঝ২খশে নার্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা, ১৩ 


বঞ্চিত আীবন-আসম্বাদ ও নৈরাশোর 
শীতার্ত অনুভূতি আর শিলীভূত চেতন) 
আজ নতুন আলোর স্পর্শে সব জড়তা ঝেড়ে 
ফেলে সত্তার স্ন্পরতর পৰিচয়ফে 
উন্মোচিত করতে চাইছে। এই তে 
প্রশস্ত সময় । পুরাতন মুল্যবোধকে নতুন 
যুগের আলোকে পরিস্তুদ্ধ করে নিয়ে 
এগিয়ে যেতে হবে ভবিষাতের পথে। 
সমস্ত তুচ্ছতার ওপরে স্থান দিতে হবে, 
অমৃতের অধিকারে অধিকারী যে মানুষ, 
সেই মানুষের মনুষ্যত্বের মহৎ মর্ধাদাকে | 
আজব যার! কচি কাঁচা আব্র যার কিশোর 
ও অরুণ, তাদের মধ্যে দিরেই মূর্ত হয়ে 
উঠৰে আমাদের স্বপরর বাংল! দেশ, 
তাদের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে দেশের 
তবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হবে। খেলাধূলার 
মাধামেই এই আকাঙ্া পূর্ণতা পেতে 
পারে। সেদিনের মানুষের ইস্পাত কঠিন 
বাহুতে জাতির আকাথা কণা বলবে, 
বৃদ্ধিদীগ্তড চোখের তারায় অলবে বিশ্বাসের 
যনি দীপ, শিরায় শিরায় প্রাণের ধ্রাচ্র্য, 
ক্লেব্যকে পরাভূত করবে । 





১৫ 


শপ শপ স্িকপীত ৩ 


ছোট পরিবার 


কেরালার আলেপ্লি জেলাটি সম্প্রতি 
পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট 
স্বান অজ্ভাঁন করেছে । এই জেলার মেডি- 
ক্যান অফিসারদের মতে, আলেগ্লির এই 
বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে, সাধারণ শাখা এ 
পরিকল্পন। শাখার মধ্যে সব্বস্তরে সমনুয় | 


যে সব অঞ্চল, পরিবার পরিকল্পনার 
বিরোধী ছিল, পরিবার পরিকল্পন। সংস্থার 
কঙ্মীরা সেখানে সাধারণতঃ ষেতে চাইতেন - 
ন1, সেখানে এখন তারা অন্যান্য সংস্বার 


সহযোগিতায় বিন! দ্বিধায় কাজ করছেন ।' 


প্রচলিত কতকগুলি সংস্কারের বশবর্তী হয়ে 
জনগণ পরিবার পরিকল্পনার বিরোধী 
ছিলেন | কিস্তু কম্মীর! ব্যক্তিগতভাবে 
বৃঝিয়ে সুঝিগ্ে, গণসংযোগ বিভাগের 
কম্মাদের সহযোগিতায় জনসাধারণের সেই 
সংস্কার ভেঙ্গে দিতে অনকখানি অক্ষম 
হরেছেন | বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে 
সহযোগিতা যদি বর্তমান হারে বাড়তে 
থাকে তাহলে আলেপ্লি জেলাটি যে বৈশিষ্ট 
অর্জন করেছে তা তো রক্ষিত হবেই, 
তাছাড়া হয়তো আরও রেকড় স্থাপন করতে 
পারবে | 

আলেগ্রি জেলার নাল্লাপালির প্রাথমিক 
স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের 
প্রধান, ডাঃ ( কৃমারী ) মাঝিয়ান্্া স্যামুয়েল 
মনে করেন যে, জনসংখ্যার অতি বৃদ্ধির 
মতে। একটা জাতীয় সমস্যার সমাধান 
করতে হলে সমস্ত চিকিৎসকদের বিশেষ 
করে তাদের মত অগ্পবয়স্কদের কিছুটা ত্যাগ 
স্বীকারের জনা তৈরি হতে হবে। 


এখানকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি 
১২৫,০০০ জনের প্রয়োজন মেটার । 
১৯৬৬ সালে এই কেন্দ্রটির ভার নেওয়ার 
পর থেকে তিনি পরিবার পরিকল্পনার 
কাজ সম্পর্কেই বেশী মনযোগ দিচ্ছেন । 
গত তিন বছর থেকে তিনি সন্তান জন্ম 
প্রতিরোধ মূলক অস্ত্রোপচারও করছেন । 


১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের পরি- 
বার পরিকল্পনা পক্ষে এবং এর পুবের্বর তিন 
মাসে তিনি জেল৷ পর্যায়ে, আই ইউ পিডি 
তে এবং পরিষার পরিকল্পনার কাছ্ধে উভয় 





তারই নিষ্পত্তি 


বিষয়েই প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন । ১৯৬৮ 
সালের জুন মাসের পূবেবর তিন মাসে, 
পরিবার পবিকপ্পনার কাভে তিনি জেলা 
পর্যায়ে প্রথম পুরস্কার পান । 


এই কেন্দ্রাটী আলেপ্পি জেলার বড় 
একটি অঞ্চলে কাজ করে এবং তাদের ধন্মীয় 
ও অন্যান্য ভিত্তিতে প্রতিরোধমূলক নানা 
অস্ভুবিধের সন্ভুখীন হতে হয়। 


ডাঃ স্যামুয়েল কয়েকটি নিদ্দিটি দিনে 
১২টি শাখা কেন্দ্র পর্িদশন করেন এবং তখন 
তিনি পরিবার পরিকল্পনার মঙ্গে মাতৃমঙ্গল 
ও শিশু কল্যাণের কাজও করেন । তিনি 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের খুব কাছে থাকেন 
বলে, অফিসের নিদ্দি্ট শময়ের বাইরেও 
পল্লীবাসীদের সেবা করেন | যাঁরা পরি- 
বার পরিকল্পনা সম্পকিত কোন কাজে 
আমেন তাদের তিনি কখন'৫ অপেক্ষা 
করতে বলেননা | 

তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশাস করেন 
মে পরিবাব পরিকল্পনার মত বিষসে অস্ত্রো- 
পচঢারের পরেই চিকিৎসকের দায়িত্ব শেষ 
হয়ে যারনা । অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে 
দেখাশুন। করা আরও বেশী প্রয়োজন । 
এই বিষয়টিকে তিনি সব সময়ে অগ্রাধিকার 
দেন | 


সেনানাও পিছিয়ে নেই 


বাঙ্গালোরের বিমান বাহিনীর হাস- 
পাতালের কমাগার, গ্রুপ ক্যাপ্টেন বস্তু 
বলেন যে “প্রতিরক্ষা বিভাগে সেনাদের 
সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, 
কাজেই পরিকল্পিত পরিবায়ের স্থুবিথে 
অন্থবিধে তাদের বোঝানো অপেক্ষাকৃত 
সহ | 


খড় বড় গাছের ছায়ার লীচে, চারি- 
দিকের মনোরম পরিবেশের মধ্যে ৬১২ টি 
বেডের এই হাসপাতালে বেশ বড় বড় ছল 
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-্ুখী পরিবার, বড় হ'লেই বিপত্তি 


এবং আলোবাতাসযুক্ত কক্ষ বয়েছে। 
তাছাড়া মহিলা ও শিশুদের জন্য আলাদা 


ওয়ার্ড রয়েছে। 


এই হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ডে প্রতি 
মাসে মোটামুটি ৭০ থেকে ৭৫ টি প্রসব, 
১২টিলুপ পরানে। এবং ৭ খেকে ৮ টি 
সম্তান জনা প্রতিরোধক অস্ত্রোপচার হয়ে 
থাকে । 

জনসাধারণকে যদি উপযুক্ধতাবে পরি- 
বার পরিকল্পনার উপকারগুলি বোঝাতে 
পার। যায় তাহলে তারা স্বেচ্ছায় অস্ত্রোপচার 
করিয়ে নেন। পুরুষদের তুলনায় মহি- 
লাদের বোঝান সহজ | যাঁর৷ উপকৃত হন 
তাঁরাই পরিবার পরিকল্পনাকে বরং বেশী 
জনপ্রির করে তোলেন । 


মহিলারাই যে পরিবার পরিকল্পনা 
সম্পর্কে বেশী উৎসাহী, অর্থনৈতিক 
অবস্থাই তার প্রধান কারণ | স্বাস্থ্য খারাপ 
হওয়া অথব। বেশী সন্তানের জননী 
হওয়াটা হল অন্যান্য কারণ । তবে 
পুরুষরাও বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনায় 
উৎসাহী হয়ে উঠছেন 


মধ্যপ্রদেশের রায়মাইন জেলার গৌতম- 
পুর গ্রামের শতকরা ৮০ জনই পরিবার 
পরিকল্পনা পদ্ধতি অনুসরণ করছেন। 
ওবেইদুল্লাগণ্জ থেকে ৯ কিঃ মীঃ দূরের এই 
গ্রামটিতে ২৪ টি হরিজন ও ১১টি আদি- 
বাসী পরিবার আছে । ১৯৬১ সালে 
তাঁদের এখানে পুনব্ধাসন দেওয়া হয় এবং 
প্রত্যেক পরিবারকে ১৫ একর করে জমি 
দেওয়া হয় । ১ 


এই ছোট গ্রামটির ১২ জন পুরুষ 
অস্ত্রোপচার করিয়ে নিয়েছেন এবং ১৪ জন 
নারী লুপ নিয়েছেন । প্রথম যে অস্ত্ো- 
পচারের জন্য আসেন তাঁর নাম লালু (8৫) 
এবং তীর ৭টি জীবিত সন্তান আছে। 
৪টি সন্তান শৈশবেই যার। যায়। লানুর 
পরে তাদের সমাজের অনেকেই অস্ত্রোপচার 


কন্িয়ে নেন | 


ক 
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গম চাষের ভন্নত প্রণালী 


শ্রীবিষ্ট পদ দাস 


ডেপুটী প্রজেউ অফিসার, 
আই.এ ডি. পি., বর্ধমান 


ণামের চাষের জন্য দোর্াশ, বেলে 
দোআশ, পলি দোরাশ ও এটেল দোর্াশ 
প্রভৃতি মাটি উপযোগী তবে অতিরিক্ত 
বেলে বা এটেল ব। অমু বা! লবনাক্ত বা 
্ষারযুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। অধিক 
ফলন পেতে হ'লে জমিতে অবশ্যই সেচের 
বন্দোবস্ত ও জল নিকাশের সুবিধা থাকা 
দরকার । তবে গঙ্গার পলি মাটির চরে 
বিনা সেচেও এই ফসলের চাষ হ'য়ে 
থাকে । 


সেচযক্ত এলাকায় কল্যান সোনা, সোনা- 
লিক, সরবতি সোনোরা, সফেদ লারমা, 
ছোঁটিলার্মী, লার্মারোহে।, সোনোরা-৬৪ 
প্রভৃতি অধিক ফলনশীল জাতগুলির চাষ 
লাভদায়ক । সোনালিকা, সর্বতি সোনোর। 
এবং সোনোরা-৬৪, সাধারণ আমন ধানের 
চাষের পরও আবাদ করা যার । যে সব 
এলাকার সেচের বিশেষ সুবিধা! নাই 
সেখানে দেশি এন-পি-গম যেমন এন-পি, 
৮২৪, এন-পি, ৭৯৮, এচ-পি, ৮৩৫ 
ইতাদি জাতের গম চাষ করা প্রশস্ত | 


জমিতে জে। থাকতে ২-৩ বার আড়া- 
আড়ি লাঙ্গল দিতে হ'বে। মাটিতে 
যথেষ্ট পরিমাণ রস না থাকলে বোনার 
আগে সেচ দিয়ে জমিতে আবার ২-৩ বার 
লাঙল, বিণ ও মই দিয়ে নিয়ে ঝুরঝুরে 
মাটি তৈরী ক'রে নেওয়৷ দরকার । সেচের 
জল যাতে সুষ্ঠভাবে এবং সমানভাবে 
দেওয়। যায় সে জন্য কাঠের পাটা বা মই 
চালিয়ে জমি সমতল ক'রে নিতে হ'বে। 
সেচ ও নিঁকাশের জন্য ১০-১২ হাত 
অন্তর নাল। এবং ছোট আল তৈরী করতে 
হ'বে। মি 
সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ 
প্রথম চাঁচ্মক সর্ময় একর প্রতি ৯-১০ 
গোবর সার জমিতে ছড়িয়ে দিতে 


হ'বে যাতে লাঙ্গল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা 
মাটির সঙ্গে মিশে যায়। 


বেশী ফলনের জন্য মাটিতে ফললের 
খাবার অথাৎ সার পধ্যাপ্ত পরিমাণে যোগান 
দিতে হ'বে। নাইট্রোজেন, ফস্ফেট এবং 
পটাশ এই তিনটি সারের মাধ্যমে ফসলের 
খাদ্য সরবরাহ করা হ'য়ে থাকে । গাছের 
সববাঙ্গীন বৃদ্ধি, ভাল শিকড়, শক্ত ও সতেজ 
ঝাড়, বড় শীষ এবং পরিপৃষ্ট দানা পেতে 
হ'লে সুষম সারের ব্যবহার ছাড়া কোনোও 
গত্যন্তর নেই । 


অধিক ফলনশীল জাতের জন্য জমির 


উর্বরতা অনুযায়ী প্রাথমিক মাত্রার সার 
হিসাবে নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশ 


১ কেজি নাইট্রোজেন এবং ১ কেজি 
ফসৃফেট, একত্রে ৫ কেজি (২০-২০ হানে) 
আযমোফস্‌ বা নাইট্রোফস্‌ দানাদার সার 
থেকে পাওয়া যাবে। 


১ কেজি নাইট্রোজেন, ১ কেজি 
ফসৃফেট এবং ১ কেজি পটাশ একত্রে 
৬.৬৬০ কেজি (১৫ 2১৫ : ১৫ হারে ) 
দানাদার সার থেকে পাওয়া যাবে । 


এই তথ্যটুক জানা থাকলে কতটা 
ফসলের জন্যে কতটা সার লাগবে সে 
হিসেব করা সহজ পাবে। 


শেষ চাষের আগে সারের প্রাথমিক 
সাত্রার সঙ্গে একর পিছু ১৫ কেজি অলড্রিন 
৫% বা হেপ্টাক্লোর ৫% বা ক্লোরডেন 
৫% গুড়ে প্রয়োগ করতে হ'বে । এতে 
উই, কাটুই পোক। প্রভৃতি মাটির নীচের 
পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা হ'বে। 


গম, রবি খন্দের একটি প্রধান ফসল । খাগ্য শস্য হিসাবে 
ধানের পরেই গমের চাহিদ! ও প্রয়োজনীয়তা সব চেয়ে বেশী। 
এক মাপ গম প্রায় দেড় মাপ ধানের সমান। আবার আগে যে 
সব জমি থেকে একর প্রতি ১* থেকে ২* মণ গম পাওয়া 
যেত উন্নত প্রণালীতে অধিক ফলনশীল জাতের গমের চাষ ক'রে 
সে জমি থেকেই ৪* থেকে ৫* মণ শস্য পাওয়া সম্ভব । 


প্রত্যেকটি একর পিছু ১৮ থেকে ২৪ কেজি 
প্রয়োগ কর। দরকার | অবশ্য এন-পি 
জাতের জন্যে লাগে এর ঃঅর্ধেক পরিমাণ, 
তাছাড়া এন-পি জাতের জন্য পটাশ 
প্রয়োগের প্রয়োজন নাও হ'তে পারে। 
আসল কথা মাটি পরীক্ষা ক'রে সার প্রয়োগ 
করলে সব থেকে ভাল। ১ কেজি 
নাইট্রোজেন, ৫ কেজি এযামোনিয়াম সাল 
ফেট বা ক্যালসিয়াম আমোনিরাম নাইট্রেট 
অথবা ২.২০০ কেঞ্জি ইউরিয়া থেকে 
পাওয়া যাবে । 


১ কেজি ফসফেট--৬.২৫০ কেজি 
স্থপার ফম্ফেট থেকে পাওয়া যাবে । 


১ কেঙ্ধি পটাশ--২ কেজি সিউরিয়েটু 
অব্‌ পটাশ থেকে পাওয়া যাবে। 
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জমি তৈরী হয়ে গেলে বীজ বোনার 
জাগে, সব্বাগ্রে দোষমুক্ত ভালে। বীজ 
শোধন করতে হবে। 


একর প্রতি ৪০-৫০ কেজি বীভ 
যথেষ্ট । প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম ১% 
পারদ ঘটিত ওষধ যেমন আযাথ্োসান জি- 
এন্‌ বা সেরেসান মিশিয়ে শোধন ক'রে 
নিতে হ'বে। ক্যাপ্টান ৭৫% দিয়েও 
বীজ শোধন কর! যা | সেক্ষেত্রে প্রতি 
কেজি বীজে ২ গ্রাম 'উষধ মেশাতে হ'বে। 


কয়েকটি জাতের বীজ বোনার কয়েকটি 
বিশেষ সময় আছে । যেমন সোনোর1-৬৪, 
সোনালিকা ও সর্তি সোনোরা সমস্ত 
অগ্রহায়ন মাসে বোন! চলে । অন্যানা 
জাত ১৫ই কান্তিক থেকে ১৫ই অগ্রহায়ণ 


পর্যযন্ত। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ১৫ দিন সব 
রকম গম চাষের পক্ষে প্রশস্ত । বীজ 
বোনার সময়ে মই দিয়ে জমি সমান করে 
নিয়ে ৬-৮ ইঞ্চি দূরে দূরে, সারিতে বীজ 
বুনতে হ'বে । সারির মধ্যে বীজের দৃরত্ব 
থাকবে এক ইঞ্চির মত। 


মাটির ভাল জো অবস্থায় ১।| ইঞ্চি 
₹ ইঞ্চি গভীবে বীজ বূনলে ভাল অঙ্ক রোদ- 
গম হ'বে। এজন্য বীজ €বানার যন্ত্র 
( সীডড়িল ) ব্যবহার করাই ভাল | যেসব 
মাটি খব বুরঝুরে করা সম্ভব নয় সেখানে 
সরু লাঙ্গলের সাহায্যে বা খুপি ক'রেও 
বীজ বূনতে পারা যায় । বোনার আগে 


যদি মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকে তাহ'লে, 


বোনার ৬-৭ দিন আগে একৰার ভাল ক'রে 
সেচ দিতে হ'বে। এতে গমের অঙ্কুর 
ঠিকমত বেরুতে পারবে । বোনার তিন 
সগ্ডাহ পরে প্রথমবার সেচ দিতে হ'বে। 
অবশ্য ঢেলা মাটিতে বোনার ৬-৭ দিন 
পরেই একটি ঝাপটা সেচ লাগতে পারে। 
পরে মাটিতে রসের এবং ফসলের অবস্থ। 
বুঝে ১৫-২০ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। 
আবহাওয়া ও মাটি বিশেষে মোটামুটি ৫-৬ 
বার সেচের প্রয়োজন হ'বে | লক্ষ্য রাখতে 
হ'বে, ফুল আসার সময় খেকে দানা পুষ্ট 
হওয়ার সময় পধ্যন্ত যেন মাটিতে রসের 
অভাব না হয়। রসের অতাব হ'লে দানা 
ছোটি হ'য়ে যাবে এবং ফলন বেশ কমে 
যাবে । অধিক ফলনশীল বেঁটে জাতেব 
গমের ক্ষেত্রে শেষের দিকে সেচ দিলেও 
গাছ হেলে পড়ার বেশী ভয় নাই | আবার 
অতিরিক্ত সেচও গমেন্ন পক্ষে ক্ষতিকর । 
এতে গম জলবস। ধরে লাল হয়ে যায়। 
বোনার ৩ সঞ্াহ পরে যখন সেচ দেওয়া 
হ'বে তার আগেই চাপান সার প্রয়োগ করা 
প্রশস্ত | এই সময় গমের চারার গোড়া 
থেকে প্রচুর গুচ্ছমূল বের হয় । এ সময় 
জল ও সার কোনটাই কম পড়া উচিত 
নয়। এই জল ও সার সতেজ ঝাড় হতে 
[বশেষ সাহাযা ক'রবে ও ফলন বেশী 
হবে। 

অধিক ফলনশীল জাতের জন্য একর 
পিছু ১২ থেকে ১৮ কেজি এবং এন্-পি 
জাতের অন্য ৯ থেকে ১২ কেজি কেবল 
নাইট্রোজেন ঘাটত সার প্রগোগ ক'রে 
নিড়ানোর সময় চাকা বিদা চালিয়ে মাটির 


সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হ'বে ! বেলে মাটিতে 
এই সার, তিন সপ্তাহ অন্তর, দুবারে প্রয়োগ 
কর! ভাল । 


আগাছ। দমনের জন্য এবং মাটি সরস 
রাখার জন্য, বোনার ১০-১৫ দিন পর পর 
২-৩ বার জমির মাটি নিড়িয়ে দিতে হ'বে। 
বীজ, সারিতে বোন। থাকলে, চাকাবিদার 
সাহাযে খুব কম খরচেই এই নিড়ানোর 
কাড কর! যায়। 


বীজ বোনার ১ মাস পরে একর প্রতি 
৫0০ মিলি লিটার লিনডেন ২০% ই-সি 
বা খাগোডান ৩৫% ই-মি বা ১ কেজি 
বি-এইচ-সি ৫০%, ৩০০ লিটার জলে 
মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে গাছে রোগ পোকার 
আক্রমণ ধটবে না । 


শস্য রক্ষার জন্য কাঁটঘ্ব প্রয়োগ 


বোনার ১ মাস পরে একর প্রতি ৫০0০ 
মিলি লিটার লিনডেন ব৷ থায়োডান ও চিটা 
ও মরিচা রোগ প্রতিরোধের জন্য ১ কেজি 
ডায়াথেন জেড-৭৮, লোনাকল, জাইরাইড 
ব। জিনেৰ বা! ক্যাপটান-৮৩, ৩০০ লিটার 
জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হ'বে। ওঘধ 
ছিটাবার আগে ভূষা রোগাক্রান্ত শীষ তুলে 
পুড়িয়ে না ফেললে কাটঘু প্রয়োগ ক'রে 
পুরো৷ ফল পাওয়া যাবে না । 


জাব পোকার আক্রমণ ঘটলে একর 
প্রতি ৮০ মিলি লিটার ডেমিক্রন ১০০% 
ই-পি বা ২০০ মিলি লিটার মেটাসিড ব। 
৩০০ মিলি লিটার রোগর ৩০% ই-সি 
৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে 
চার] সুস্থ থাকবে | 


এ জাতের দানা মোটামুটি এক 
সঙ্গেই পেকে যায়। দান৷ পাকার সঙ্গে 
সঙ্গে ফসল কেটে নেওয়৷ উচিত । ফসল 
কাটতে দেরী হলে ইণ্দূর ও পাখীর উৎ- 


পাতে শস্যহানি ঘটতে পারে । 


উন্নত প্রণালী অনুসরণ করে গমের 
চাষ ঠিক মত করলে অধিক ফলনশীল 
জাতে একর প্রতি ৪০-৫০ মণ এবং এন-পি 
জতে ২০-২৫ মণ ফলন পাওয়া মোটেই 
অসম্ভব নয় । 
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যোজন! ভঘন থেকে:... 


রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সাহাষ্য 
পেয়েছে ১৮ লক্ষ টাকা 


উদ্নায়ন পরিকল্পনাগুলির মূল্যায়ণ 
সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যে যেসব সংস্থা রয়েছে 
সেগুলি শক্তিশালী করা ব। নতুন সংস্থা 
স্থাপনের জনা, কেন্দ্রীয় সরকার বাজ্য- 
গুলিকে গত ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল 
পর্যস্ত এককালীন সাহায্য হিসেবে ১৮ লক্ষ 
টাক] দিয়েছেন । পরিকল্পনা কমিশনের 
কর্মসূচী মূল্যায়ন সংস্থার একটি বিবরণীতে 
এট! জান। গিয়েছে | 

রাজ্যের মূল্যায়ণ সংস্বাগুলি, পরিকল্পন। 
বিভাগের অঙ্গ হিসেবে কাজ করছে কিংবা 
যেমন, মহারাষ্ট্রের, অর্থ দপ্তরের পরিকল্পনা 
বিভাগের অংশ হিসেবে কাজ করেছে । 
অনেক রাজ্যে যেমন বিহার, পাঞ্জাব, 
হরিয়ানা ও তাঁমল, নাডুতে এগুলি অর্থনীতি 
ও পরিসংখ্যান অধিকারের সঙ্গে সংশিষ্ট । 

রাজাগুলির পরিকল্পন। সমীক্ষার জন), 
১৯৬৪ সালে গঠিত মুল্যায়ন সম্পর্কে 
পরিকল্পনা কমিশনের কার্নিবাহকারী 
সংস্থার স্ুপারিশক্রমে, পরিকল্পনার ব্যয়ের 
মধ্যে মুল্যাণ সম্পকিত কাজের ব্যয় 
অন্তর্ভক্ত কর৷ হয়। এর জন্য রাজ্য 
গুলিকে কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়।র এবং 
মূল্যায়ণকারী কমিটিসমূহ গঠন করার 
ব্যবস্বা কর৷ হয়। 

এই মূল্যায়ণ সংস্বাগুলি, কৃষি, গ্রামো- 
শ্নয়ন, পঞ্চায়েতী রাজ, শিল্লোল্য়ন, পরিবহণ, 
মজুরী ও কর্মসংস্বান, সামাভিক,-“নণঠাণ ও 
জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে সমীক্ষা! 
করেছে । এ ছাড়) কতকগুলি রাজ্যের 
সংশিষ্ট বিভাগ সেচ ও বিদযতশক্তি, সিমেন্ট 
ও ইম্পাত শিল্প প্রভৃতি সংগঠিত ক্ষেত্র 
গুলিতেও ব্যয় ও লাভ সংজ্কাস্ত সমীক্ষার 
বাবস্থ। প্রবর্তন করেছে। 





না 


১১৬৯ মালে খনিজ গদার্ধের উৎগাদন 


১৯৬৯ সালে ভারতের খনিজ পদার্থের 
উৎপাদন 8০০ কোটি টাকা পর্যস্ত পৌঁছবে 
বলে আশ! কর! যাচ্ছে । এই ক্ষেত্র থেকে 
যেজাতীয় আয় হয়েছে ১৯৬০ সালের 
তুলনায় তা শতকরা ১৫০ ভাগ বেশ। । 
পরমাণু সম্পকিত খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য 
মপ্রধান খনিজপদার্থের উৎপাদন এর মধ্যে 
ধরা হয়নি | 


দেশে, খনিজপদার্থ ভিত্তিক যে সব 
প্রধান প্রধান শিল্প রয়েছে, এই সময়ের মধ্য 
সেগুলির উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুন 
বেড়েছে । 


ধাতব খনিজপদার্থ 


যে সব হালক। প্রধান শিল্প থেকে 
শতকরা ১২ ভাগ জাতীয় আয় হয় লেগু- 
লিই, প্রধান ধাতব ও অধাতব খনিজ পদা- 
ধের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ব্যবহার 
করেছে । এই শিল্পগুলি হ'ল-লৌহ, ইম্পাত, 
এল্যফিনিয়াম, তামা, সার, রং, সিমেন্ট 
কাচ এবং কাগজ | 


বক্সাইটের উৎপাদন ১০ লক্ষ মেটি,ক 
টনে দাঁড়ায় অর্থাৎ ১৯৬০ সালের তুলনায় 
এই বৃদ্ধি হল শতকরা ১৫০ ভাগ বেশী। 
এলুযুমিনিয়াম শিল্প, উৎপাদনের শতকরা ৮০ 
ভাগ ব্যবহার করে । এ সময়ের মধ্যে 
এলুযুষিনিয়াম শিল্পটিও প্রায় ৪ গুণ সম্প্র- 
মাবিত হয় । 


১৯৬০ সালের তুলনায় চুণীপাথরের 
উৎপাদন শ্ধেক্েছে প্রায়: ৭০ শতাংশ এবং 
তার পরিমাণ হল আনুমানিক ২ কোটি ২০ 
লক্ষ মোক টন। এই খনিজপদার্থটির 
প্রধান ব্যবহারকারী হল, সিমেন্ট শিল্প । 
মোট উৎপ!দনের শতকরা ৮০ ভাগই এই 
শিল্পটি ব্যবচার করে এবং এটিও ইতিমধ্যে 
তার আকার শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়েছে 

কয়লা! উৎপাদন 

কমলার উৎপাদন হয়েছে ৭ কোটি 8০ 
লক্ষ মেটিক টপ অর্কাৎ ১৯৬০ সালের 
তুলনা ৪০ শতাংশ ' উৎপাদন বেড়েছে । 





ক্রমশঃ বেড়েছে 


মোট যে কয়লা উৎপাদিত ?হয় তার. প্রায় 
৩০ শতাংশ ব্যবহার করে রেলওয়ে, ২০ 
শতাংশ লৌহ ও ইম্পাত শিল্প এবং ১২ 
শতাংশ ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
জন্য | 


এই বছরে প্রায় ৪৩ লক্ষ মেটিক টন 
লিগনাইট উৎপাদিত হয় ।- এই পরিমাণ 
হল ১৯৬০ সালের তুলনায় ৯০ গুণ বেশী 


পেট্রোলিয়াম 


বর্তমান বছরে, ১৯৬০ সালের তুল- 
নায় ১৫ গুণ বেশী পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত 
হয়েছে । ১৯৬০ সালে ৬৭ লক্ষ মেটি.ক 
টন পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত হয় । তেমনি 
৭২ কোটি ২০ লক্ষ বর্গনীটার প্রাকৃতিক 
গ্যাস উৎপাদিত হয, ১৯৬০ সালের তুলনা 
এই উৎপাদন হ'ল ৫ গুণবেশী। 


খনিজ পদার্থের রপ্তানী 


ভারতের মোট রপ্তানীর মধ্যে খনিজ 
ও ধাতব পদার্ধের পরিমাণ হ'ল শতকরা 


প্রায় ২০ ভাগ । এর মধ্যে খনিজ পদাথের 
শংশ হ'ল ১২ শতাংশ এবং ধাতুর এ 
শতাংশ । 


গত দশ বছরে খনিজ পদাথের রপ্তানী 
১৯৬০ সালের তুলনায় প্রায় ছিগুণ বেড়েছে। 
রপ্তানীর মধ্যে লৌহ আকর রগ্চানীর পরি- 
মাণ হল শতকরা ৫৪ ভাগ। ১৯৬০ 
সালের তুলনায় এই বৃদ্ধি হু'ল প্রায় ৮০ 
শতাংশ বেশী । 


১৯৬০ সালে যেখানে মোট রপ্তানী 
মুল্যের শতকরা ২২ এবং. ১৬ ভাগ ছিল 
যথাক্রমে ম্যাঙ্গানীজ আকর ও অত্র 
সেখানে গত দশ বছরে তা কমে গিয়ে যথা- 
স্রাষে, ১০৩ ৩০ শতাংশ: দীড়ায় । বর্ত- 
মাতন, এই দূটিরহই: অংশ হল প্রায় ১০ 
শতাংশ | টি | 


ধনধাযো২২শে শী্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১৭ 


 পর়িষাণের দিক থেকে বাতব পদার্দের 
রণ্ডানী গত দশ বছরে প্রায় চারগুণ 
বেড়েছে । বর্তমানে এই ক্ষেত্রে লৌহ ও 
ইম্পাতের অংশ হল প্রায় ৬০ শতাংশ এবং 
অশোধিত ও ঢালাই লোহার অংশ হলপ্রায় 
২০ ভাগ । এ 


রপ্তানী মূল্য বৃদ্ধি 


খননস্বলেই খনিজ পদার্থগুলির মূল্য 
১৯৬০ মালের তুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ 
বেড়ে গেছে , ১৯৬০ সালের তুলনায় 
অশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক 
গ্যাসের দাষ বেড়েছে প্রায় ৯০ শতাংশ, 
কম্মলার বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ লৌহ 
আকরের প্রায় ২০ শতাংশ, চুণাপাখরের 
প্রায় ৭৫ শতাংশ এবং অভ্রের বেড়েছে প্রার 
৩৪ শতাংশ । ম্যাঙ্জানীজের মূল্য সাধা- 
রণভাবে কিছুটা কমেছে । 


খনিজ দ্রব্যাদির রগ্ানী মূল্য প্রায় ২৭ 
শতাংশ বেড়েছে । লৌহ আকরের বেড়েছে 
প্রায় ৫০ শতাংশ এবং অন্রের প্রায় ৮৫ 
শতাংশ । ম্যঙ্গানীজের রপ্তানীমূল্য অবশ্য 
শতকর৷ প্রায় ১০ ভাগ কমেছে । 


ধাতব দ্রব্যাদির রপ্তানীমূল্া বেড়েছে 
প্রায় ৫৬ শতাংশ । 


৫ জামসেদপুরের কাছে আদিত্যপূরে, 
ইম্পাতের রোল তৈরির করার একটি কার- 
খানা স্বাপন করা হয়েছে । এটি তৈরি 
করতে ৬.৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। 
একটি ভারতীয় এবং একটি জাপানী 
প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এই 
এই কারখানাটি হ'ল বেসরকারী তরফের 
বৃহত্তম কারখান৷ । এখানে বছরে ৭০০০ 
মেটুক টন ইস্পাতের রোল তৈরি কর! 
যাবে আর তার মুল্য হবে প্রায় তিন কোটি 
টাকা । এর ফলে ভারত বছরে প্রায় ২ 
কোটি ট।কার বৈদেশিক মুদ্র। সাশয় করতে 
পারবে | 


4 বৃন্দি জেলার কেশোরায়পাটনে, সম- 
বায় পদ্ধতিতে স্বাপিত রাজস্থানের প্রথম 
চিনি কারখানাটিতে উৎপাদন সুরু 
হয়েছে । 


ভারত রেলের বগী রপ্তানী করছে আমাদের মাদ্রাজের সংবাদাতা 


ভারত এই প্রথমবার বেলের সাজ সর- 
ঞাম রপ্তানীর বাজারে প্রবেশ করলো । 
উন্নত দেশগুলির সঙ্গেও প্রতিযোগিতা ক'রে 
তাইওয়ান রেল কর্তৃপক্ষের জন্য ১০০ টি 
রেলের বগী সরবরাহের অর্ডার সংগ্রহ 
করেছে । ২১ লক্ষ টাকা মূল্যের এই 
অর্ডারটির জন্য জাপানের সঙ্গে তীৰ্‌ প্রতি- 
যোগিতা হয়। মাদ্রাজের পেরাহুক্লে 
রেলের বগী তৈরী করার যে কারখান৷ 
আছে সেখান থেকে গত মাসের শেষ থেকে 
এই বগী পাঠানে। স্থুরু হয়ে গেছে । 

তাইওয়ান রেলওয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
সব রকম সাজ সরঞ্াম এ পর্যস্ত একমাত্র 
জাপানই সরবরাহ করে আসছে এবং সেই- 
দিক থেকে বিচার করলে এই অর্ডার 
সংগ্রহ করাটা বেশ তাত্পধ্যপূণ্ণ । 

এই অর্ডারটি পাওয়ার প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই, থাইল্যাণ্ড থেকে 8৫ টি বগী 
সরবরাহের অর্ডার পাওয়া গেছে। 
এগুলির মূল্য হ'ল ১১ লক্ষ টাক। | এই 


বগীও শিগগীরই জাহাজে করে পাঠানে। 
সুরু হবে। 

তাইওয়ান থেকে যে অর্ডার সংগ্রহ 
করা হয় তা ভারতের পক্ষে, নক্স। তৈরি ও 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন একট। পরীক্ষা 
হয়ে দীড়ায়। প্রথমটা হল গেজ। 
এগুলিকে ১,০৬৭ যি: সীঃ গেজের জন্য 
তৈরি করতে হয় এবং ত৷ ভারতে প্রচলিত 
নয়। বগীগুলি ছিল অত্যন্ত আধুনিক 
ধরণের। এগুলি মব্র্বোচচ গতি অর্থাৎ ঘন্টায় 
১১০ কি: মিঃ গতিতেও যদি চালানো 
হয় তাহলেও যাতে ধারু। ন। লাগে সেজন্য 
রেলপথ সম্পকিত অতি আধুনিক সাজ 
সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হয় । মোটামুটি 
ভাবে আমাদের দেশের জিনিষপত্র দিয়েই 
এগুলি তৈরি কর৷ হয়েছে । কতকগুনি যন্ত্রাংশ 
আমদানি করতে হলেও, চুক্তি স্বাক্ষর করার 
পর সত মাসের মধ্যেই এগুলি তৈরি ক'রে 
দেওয়৷ হয় । 

এগুলি তৈরি করতে মোটযে ব্যয় 


বালাজি তিরপতি ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির 


হয়েছে তা থেকে, আমদানি কর! জিনিস- 
গুলির ষুল্য বাদ দিয়ে এই অর্ডার থেকে 
প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্র। 
অভ্ভ্রিত হয়েছে । 


এই রকম কার্যকূশলতায় সস্ধ্টু হয়ে 
তাইওয়ান রেলওয়ে এখন আরও ৫০ টি 
বগী ও ২১৩ টি কোচের জন্য কোটেশন 
আহ্বান করেছে । এ ছাড় নিউজীল্যাণ্ডে 
৩৮ টি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কোচ এবং 
ইরাকে ৩৮ টি বগী সরবরাহ কর! সম্পর্কেও 
পেরাম্বর কারখানা! কোটেশন পাঠিয়েছে। 


দ্বিতীয় রাজধানী এক্সপ্রেস 


বর্তমানে নতুন দিল্লী ও কলিকাতার 
মধ্যে যে রাজধানী এক্সপ্রেস যাতায়াত 
করছে, সেই রকম একটি এক্সপ্রেস ট্রেন 
দিল্লী ও বোম্বাইর বধ্যেও যাতায়াত 
করবে । পেরাম্বরের কারখানাতেই এই 
এক্সপ্রেস ট্রেনটি তৈরি হবে । 


অন্ধ প্রদেশের চিত্তুর জেলার তিরুমলে ( তিরুপতি ) পুব্বঘাট পব্ব তমালার সবুক পাহাড়গুলির মধ্যে ৩০০ ফুট উচু 


একটি পাহাড়ে 'বালাজি' ভগবান ভে 


তঙ্কটেখুরের পবিত্র মন্দিরটি অবস্থিত | 
অতি প্রাচীনকাল থেকেই রাজা « 
পবিত্র, কবিদের রচিত প্রশস্তিতে গৌরবাম্বিত এই 


 মহারাজাদের ছ্বার সংরক্ষিত ও 


তাদের সম্পদে সমৃদ্ধ, বু মুনি ধাষির তপশ্চর্ষ্যায় 
দেবস্থ।নটি এখনও ধর্মপিপাসুদের একটি মিলনকেন্দ্র | 


এর ধাশ্রিক 


পরিবেশ, মনোরম আবহাওয়া, সুন্দব দৃশ্যাবন্সা এবং আধনিক সুযোগ সুবিধে প্রতিদিন বহু তীর্ঘযাত্রীকে এখানে আকর্ষণ 


করে। 


মন্দিরটির প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই কোন না কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
দূপুরে ১ থেকে ২টা এই একধন্ট। বাদে সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যস্ত বিনা 
দর্শনীতে মন্দির ও মৃত্তি দর্শন কর] যায় । 

তিরুপতি সহর থেকে তিরুমলের দূরত্ব হ'ল ১২ মাইল। 


তীর্ঘবাত্রী এখানে সমবেত হন । 


প্রতিদিন অন্ততঃ পক্ষে ১০1১৫ হাজার 


তীর্ঘযাত্রীরা যাতে সহজে এই মঙ্গিরে পৌছুতে পারেন 


সেজন্য দেবস্থান বাস সাভিসের বাসসমূহ ভোর পাচট। থেকে রাত্রি ৯ ট৷ পর্যস্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে এই দুটি আয়গার-ধ্যে 
যাতায়াত করে । মাদ্রাজ থেকে তিরূপতির দূরত্ব প্রায় ১০০ মাইল এবং এই দুটি জায়গাও মোটর ও রেলপথে যুক্ত 
তীর্ধযাত্রীদের সুবিধের জন্য দেবস্থান কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীনে, বিনাভাড়ার কক্ষসহ বহু ধর্মশাল৷ রয়েছে । ত৷ 


ছাড়৷ সুসজ্জিত কটেজও ভাড়া পাওয়। যায় । 


তীর্ঘযাত্রীর৷ মন্দিরের তহবিলে যেদান করেন, সেই বিপুল অর্থ থেকে 


দেবস্থান কর্তৃপক্ষ তিরুমল, তিরুপতি ও তারতের অন্যান্য স্থানে অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন । ভেম্কটেশুর মন্দিরটি ছাড়াও তিরুমল ও তিরূপতিতে আরও করেকা্ট পবিত্র স্বান্‌ রয়েছে। 
সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হ'ল গোবিম্দরাজ, কপিলেশুর, পদ্মাবতী ও কোদও রামস্বামীর মন্দির | 


প্রত্যেক ধর্মপিপাস্থর এই পবিত্র শ্বানাটি দর্শন কর। উচিত। 


মন্দির দর্শনকারীর। যে শাস্তি ও আনন্দ পাবেন তাতে 


কোন সন্দেহ নেই । এই পবিত্র স্থানটি দর্শন করে ভগবান ভেম্কটেশুরের আশীবর্বাদ নিন । 


বিস্তরিত তথ্যাদির জন্য লিখুন ১-- 


দি এক্সিকিউটিভ অফিসার, তিরুঘল তিরুপতি দেবনথানম, 
চা চিত্ত,র জেলা, অন্ধপ্রদেশ। 


চু চুর 


ধানের ঢাষে ট্র্যাার ব্যবহারের টণযোগিন 


আমাদের দেশে হালচাষ দেখতে অভ্যস্ত 
চোখেও ট্রাক্টার এখন আর বিস্ায়ের বস্তু 
নয়। ট্র্যাক্টারের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাচ্ছে এট! সুখের বিষয় । কারণ কৃষি 
'কত্রে যান্ত্রিক সরঞ্জামের ব্যাপক প্রবর্তন, 
কষি পদ্ধতির উন্নতি ও উৎপাদনের পরি- 
নাণ বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে | এই বিশ্বাসের 
কোনোও ভিত্তি আছে কি ন৷ ত৷ নিরূপণ 
সরান জন্য কেরালার পাট্রান্বিতে, কেন্দ্রীয় 
ঢাউল গবেষণ। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সমীক্ষা 
চালানে। হয়। 
প্রায় 8০ বছর পৃব্বে এই কেন্দ্রটি 
এতিষ্ঠিত হয় । কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই 
'কন্দ্রে বলদের সাহায্যে চিরাচরিত প্রখায় 
চাম কর) হ'ত। কিন্ত ট্র্যাক্টার ও শক্তি- 
চালিত লাঙক্ষলের প্রবর্তনে চাষের খরচ 
শখচা যথেষ্ট কমে গিয়েছে এবং সময় কম 
ণাগে বলে এই অবসর সময়টুকু অন্যান্য 
কজে নিয়োজিত করা যায়। 


পুরোনো ও নতুন পদ্ধতির পাখক্য 
বিচার করার সময়ে দেখা গেছে যে, বল- 
দের সাহ।য্যে ধানের জমি তৈরি করতে 
যেখানে ১৪২ ঘন্টা সময় লাগত . সেখানে 
১০ অশু শক্তির একটি ট্র্যাক্টারের সাহায্যে 
নন কাজ শেষ করতে মাত্র ৭৮ ঘন্ট। 
সাগে । ফলে যে সময় উচ্ৃত্ত থাকে, সেই 
সময়ট। শস্যের পরিচর্ধায়, যথাসময়ে ধানের 
চার রোপনে এবং দুটি ফসলের চাষে বায় 
কর যাবে । অতএব একই জমি থেকে 
দটি ব। শ্িনীতি, ফদল পাওয়। যাবে। 
যেহেতু একই জমিতে দুটি বা তিনটি 
₹নল তোল। যাবে সেহেতু কৃষকদের জন্য 
সার। বছর কাজ থাকবে, কাউকেই বছরের 
কোনোও সময়ে বেকার থাকতে হবে না। 


খরচের দিক থেকেও এই পার্থক্য 
শক্ষণীয় হবে । যেখানে হাল বলদ নিয়ে 
এক একর চাষ করতে ৬৩.৬৮ টাক খরচ 
হয় সেখানে ট্র্যাক্টারের সাহায্যে সেই কাজ 
শেষ করতে লেগেছে ২৫ টাকা । 


্্যাক্টরের আর একটা যস্ত সুবিধা হ'ল 


এই যে, শুধু মাটি চষের অন্যই নয়, 
অনান্য বহু কাজে ট্র্যাক্টার সাফল্যের সঙ্গে 
কাজে লাগানো যায়। যেমন গবেষণ। 
কেন্দ্রে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে দেখা গেছে 
যে; ধানের জমির ঠিক ৫ সেন্টিমিটার নীচে 
এ্যামোনিয়াম সালফেট ও সুপার ফসফেটের 
মিশিত সারের যদি এক পরত ছড়িয়ে 
দেওয়া হয় তাহলে ধানেযষ ফলন সবচেয়ে 
ভালো হয় । সাধারণতঃ মাপামাপি করে 
এইভাবে সার ছড়ানে। সম্ভব নয় কিন্ত বীজ 
ও সার ছ্ড়াবার একটা বিশেষ যপ্ত্রাংশ 
টর্যাক্ট।রের সঙ্গে যুক্ত করে এই কাজ অতি 
অল্ল আয়াসে অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে 
সুসম্পশন হতে পারে । 


ট্্যাক্টারে আর একটি বিশেষ যন্ত্রাংশ 
জড়ে শুকনো! এ্যামোনিয়া যদি গ্যাসের 
আকারে প্রয়োগ করা হয় তাহলে এ্যামো- 
নিয়াম সালফেটের তুলনায় ৪ গুণ বেশী 
নাইট্রোজেন যোগায় । এই সার অপেক্ষা- 
কৃত সুলভ এবং কৃষিক্ষেত্রে উন্নত দেশ- 
গুলিতে এই সারের বহুল ব্যবহার আছে । 


সেচের কাজেও ট্র্যাক্টার খুব কাজে 
আসে। যে সব অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্য- 
বস্থ৷ নেই সে সব অঞ্চলে ট্যযাক্টারের সাহায্যে 
পাম্পসেট চালানো যেতে পারে । ফসলের 
মধ্যে ধান চাষের জন্য সেচের যে রকম 
প্রয়োজনীয়তা এমন বোধ হয় আর 
কোনোও ফসলের জন্য নয়। সেচের 
মামুলী প্রণালীর সাহায্যে ঘন্টায় যদি 
১৫০০-১৮০০ গাযালন জল তোলা যায় 
তো ৫ অশু শির মোটর কিংবা তৈল 
চালিত ইঞ্রিন-এর সাহায্যে ৯০০০-১২০০০ 


গ্যালিন জল তোলা সম্ভব হবে। 


ধান মাড়াই-এর কাজেও ট্র্যাক্টারের 
উপযোগীতা প্রতিপন্ন হয়েছে । তাঞ্জাভুর 
ও পশ্চিম গোদাবরী জেলায় ট্রযান্টারের 
সাহায্যে ধান মাড়াই-এর কাজ বেশ চল 
হয়ে গেছে। 

ধান চাষের ব্যাপারে যন্ত্রের সাহায্য 
নেওয়া যেতে পারে আরও কয়েকটি 


.নধানো: হওশে বাচ্ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১৯ 





ক্ষেত্রে । যেমন উত্তিদ রক্ষার জন্য অল্প 
সময়ে অল্প আয়াসে ত্রুত কীট নাশক 
ছড়ানো । হাতে চালাবার শ্পরেয়ার দিয়ে 
যেখানে দিনে খুব বেশী দেড় একর পরি- 
মাণ জমিতে কীটঘু ছড়ানো যায়, সেখানে 
“মাইক্রোনাইজার' বা "পাওয়ার শ্প্রেয়ারের' 
সাহায্যে দিনে ৫ একর জমিতে ওষুধ 
হুড়ানে। যায় | 


ৃঁ বর্ষায় বা আরজ আবহাওয়ায় ক্ষেতের 

ফসল শুকানো একটা সমস্যা বিশেষ 
একাজটা যত দ্রুত সম্পন্ন হবে, ততই 
ফসলের ক্ষতি হওয়ার বা ফসল নষ্ট হওয়ার 
সম্ভাবনা কম। সে সব ক্ষেত্রে যম্ত্বের 
সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে। 


একটা মস্ত বড় সমস্যা হ'ল এই যে 
ছোট চাষীদের যাপ্্রিক সরঞ্জাম কেনার মত 
আথিক সঙ্গতি নেই। এ সব ক্ষেত্রে 
কোনোও আিক সংস্থা ৰা রাজ্যের অক 
সাহায্য ও সহযোগিতা বাতিরেকে তাঁদের 
পক্ষে অগ্রসর হওয়া কঠিন। বিভিন্ন 
রাজ্যে যে সব কৃষি শিল্প কর্পোৰেশন 
স্বাপিত হয়েছে, সেগুলি অগ্রণী হয়ে চাষী- 
দের ট্রাযাক্টর ও অন্যান্য পরঞ্াম যোগাৰে 
বলে আশা কর! যেতে পারে । 


পাঠকদের প্রতি 


পরিকল্পনার রূপ ও বূপায়ণ, দেশের 
উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা এবং পরি- 
কল্পনা কমিশনের কর্মপ্রণালী দেখোনোই 
হল আমাদের লক্ষ্য । এই পত্রটটিতে 
যেমন জাতীয় প্রচেষ্টার খবর দেওয়া হয়, 
তেমনি সেই প্রচেষ্টার অংশীদার হিসেবে 
পশ্চিম বাংলা, জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রচেষ্টায় 
কতটা সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারছে তাও 
দেখানে। হয় । | 


এই বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে 
মৌলিক রচন! পাঠাবার জন্য পাঠকগণকে 
অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রকাশিত 
রচনার জন্য পারিশুমিক দেওয়] হয়। 


ভারত থেকে মশলা বপ্তানা 


১৯৬৮-৬৯ সালে ভারত থেকে ২৫ 
কোটি টাকার ৫১৮৮০ মেটি,ক টন মশল। 


রপ্তানী করা হয়। ১৯৬৭-৬৮ শালে 
রপ্তানী করা হয় ২৭.১৭ কোটি টাকার 


৫২১৯৫ মেটক টন মশলা, অর্থাৎ গত 
বছর, পরিমাণের দিক থেকে শতকর৷ প্রার 
৬ ভাগ এবং মূল্যের দিক থেকে শতকর৷ 
৭.৮ ভাগ কম রপ্তানী হয় । গোলমরিচ, 
আদা এবং দারচিনিব রপ্তানীই সবচাইতে 
কম হয়েছে । তবে তেভূল, তরকাবির 
মশলার এবং অন্যান্য মশলার রপ্তামী 
১৯৬৮-৬৯ সালে বেশ বেড়েছে । 

১৯৬৮-৬৯ সালেও পূর্বের মতই 
মশল] রপ্তানীর ক্ষেত্রে গোলমরিচের স্বান 
ছিল প্রধান অর্থাৎ মশল৷ রপ্তানী ক'রে 
যা আয় হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৩৮.৭ 
ভাগই এসেছে এই মশলাটির রগ্ানী থেকে । 
১৯৬৮-৬৯ সালের মশল] রপ্তানীতে দারচি- 
নির অংশ ছিল শতকরা ২৭.৪ ভাগ, ১৯৬৭- 
৬৮ সালে এর পরিমাণ ছিল শতকরা 
২৬.২ ভাগ । লঙ্কার অংশও ১৯৬৭-৬৮ 
সালের ৭.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৬৮- 
৬৯ সালে ৯ শতাংশে দাঁড়ায় । আদার 
রপ্তাণ ১৯৬৭-৬৮ সালে 8.৮ শতাংশ 
থেকে কমে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৩.৬ 
শতাংশ পাড়ার । তেতুল এবং তরকারির 
মশলা রপ্তানী ১৯৬৭-৬৮ সালের যথাক্রমে 
৫.১ শতাংশ এবং ২ শতাংশ থেকে বেড়ে 
৮.৪ শতাংশ ও ২,৯ শতাংশ হয়। 
মশপা।র রপ্তানী থেকে মোট যে আর হয় 
তাতে উপরে লিখিত মশলাগুলি ছাড়। 
অন্যান্য মশলার অংশ ১৯৬৭-৬৮ সালে 
ছিল ৬ শতাংশ এবং গত বছরে ত৷ বেড়ে 
১০ শতাংশ হয় । 

পৃব্বের মত পূৰ্ব ইউরোপের দেশগুলি- 
তেই ভারতের মশলা বেশী রপ্তানী হয় । 
মশলার রপ্তানী থেকে মোট যে আমদানী 
হয় তার শতকরা ৩১.৩ ভাগই আসে পূর্ব 
ইউরোপের দেশগুলি থেকে কিন্ত এই 
আয়ও গত বছরের তুলনায় ৫.৭ শতাংশ 
কম । মধাপ্রাচোের দেশগুলি, ভারতীয় 
মশলার দ্বিতীয় বৃহৎ আমদানীকারী | 
আাদের অংশ হল শতকরা ২৯.৭ 


ভাগ, ১৯৬৭-৬৮ সালে এর পরিমাণ ছিল 
২৭.৩ শতাংশ । পৃবর্ব এশিয়া অঞ্চল হল 
তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতা অর্থাৎ এ সব দেশ 
থেকে আয় হয় ১৫.৭ শতাংশ | আমে- 
রিক1 অঞ্চল থেকে আয় হয় ৯.৩ শতাংশ । 
১৯৬৭-৬৮ সালে এই আয়ের পরিমাণ ছিলি 
যথ।ক্রমে ১২.১ শতাংশ এবং ৮.৩ শতাংশ। 
মোট রপ্তানীর ১৪ শতাংশ যায় যুক্তসামাজ্য, 
ইউরোপীয় কমন মার্কেটের দেশ ও ইউ- 
রোপের অন্যানা দেশ, অষ্ট্রেলিয়া, ওসেনিকা 


অঞ্চল ও আফ্রিকার দেশগুলিতে । 
গতবছরে এর পরিষাণ ছিল ১৫.৩ 
শতাংশ । 


বিমানযোগে প্রানক্ষেতে 


ইউপ্রিয়। ছ্ভিয়ে উত্পাদন বৃদ্ধি 


মধ্যপ্রদেশের বিলাসপূর ও রায়পুর 
জেলায় সম্প্রতি 8৮০০ হেক্টার জমিতে 
একটি পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে 
বিমান যোগে ইউরিয়া মিশুণ ছড়ানে।র ফলে 
সেচবিহীন প্রতি হেক্টার ধানের জমি থেকে 
১১৪.৫২ ট।ক। অতিরিক্ত লাভ হয়েছে । 

যেখানে শুধ, বৃষ্টির ওপর নির্ভর ক'রে 
ধান চাষ করতে হয় সেখানে ধানগাছ বাড়ার 
সময়ে জমিতে ইউরিয়। ছাড়িয়ে বিশেষ লাভ 
হয়না | ইউরিয়।র উপযুক্ত মিশন তৈরি 
ক'রে তা ধানগাছে ছড়িয়ে দিয়ে এই 
অস্তুবিধে দূর করা হয়। বিমানযোগে এই 
মিশন ছড়ালে ঠিক কি পরিমাণ লাভ ক্ষতি 
হতে পারে তার একটা সঠিক মূল্যায়ণ 
করার জন্য এই পরীক্ষ। চালানে। হয় । 

১৯৬১৯ সালের অক্টোবর মাসে ধান 
বোনার ৫৫-৬০ দিন পর বিমানযোগে সার 
ছড়াবার কাজ হাতে নেওয় হয় । প্রতি 
হেক্টারে ৮৯ লীটারে ১৭.৮ কি: গ্রাঃ 
ইউরিয়। মিশুণ ছড়ানোর জন্য বীভার 
বিমান বাবহৃত হয় | এই মিশ্‌ণে শতকরা 
কড়ি ভাগ ইউরিয়া ছিল। এক সপ্তাহ 
পরে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে এই 
মিশুণ ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে ধান গাছের 
পাত নষ্ট হয়নি | 

বিলাসপুর বেলার ভোপক। খ্রামের 
কাছে একটা অঞ্চল ঠিক করে, কিছু 


ধনধানো ২২পে মচ্চ ২৯৭০ পুরী, ২০... 


জমি ছেড়ে কিছু জঙ্গিতে ইউরিয়া মিশুণ 
ছড়ানো হয় | ফসল কাটার সময় ইতস্তত: 
ভাবে 8৪ টি জমি বেছে নেওয়া হয়। 
ধান মাড়াই করার পর দেখ যায় ধেসব 
জমিতে ইউরিয়া ছড়ানো হয় সেগুলিতে 
প্রতি হেক্টারে ২৩.২৮ কৃইন্ট্যাল ধান 
পাওয়া গেছে আর যে জমিগুলিতে ছড়ানো 
হয়নি সেগুলিতে হয়েছে প্রতি হেক্টারে 
২০.৬৮ কৃইন্ট্যাল | কাজেই বিমানযোগে 
ইউরিয়া ছড়ানোর ফলে প্রতি হেক্টারে 
২.৬০ কইন্টাল অর্থাৎ শতকরা ১২. 
শতাংশ উৎপাদন বেড়েছে । 

প্রতি কইন্ট্যল ৬০ টাক হিসাবে 
২.৬০ কৃইন্ট্যালের মূল্য দাড়ায় প্রতি 
হেক্টারে ১৬৫ টাকা । ব্যয়ের দিকে হ'ল, 
বিমানযোগে সার ছড়ানোর জন্য প্রতি 
হেতারে ২৪.৭০ টাকা এবং ১৭.৮ 
কি: গ্রাঃ ইউরিয়ার ( প্রতি হেক্টারে ) মূলা, 
প্রতি মেটিক টন ৯৪৩ টাকা হিসেবে 
১৬.৭৮ টাকা | কাজেই প্রতি হেক্টারে 
মোট অতিরিক্ত বায় হয় ৪১.৪৮ টাকা । 


তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি 


গত কয়েক বছর যাবৎ ভারতে প্রতি 
হেন্ঠারে তুলার উত্পাদন ক্রমশঃ বেডে 
চলেছে | কি: গ্রাম হিসেবে প্রতি হেক্টারে 
তুলার উৎপাদন ১৯৬৫-৬৬ সালে ছিল 
১০৮, ১৯৬৬-৬৭ সালে ১১৪, ১৯৬৭-৬৮ 
এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ১২৩। অর্থাৎ 
১৯৬৫-৬৬ সালের তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ 
সালে, উৎপাদন শতকরা ১৩.৯ ভাগ 
বেড়েছে । 

ভারতে প্রায় ৮০ লক্ষ হেক্টার জমিতে 
তুলোর চাষ হয়] এর মধ্যে শতকরা 
প্রায় ৮৪ ভাগ জমিতে্শসেচের কোন 
বাবস্থা নেই এবং শতকরা কেবলমাত্র ১৬ 
ভাগ জনিতে সেচ দেওয় হয় । জমির 
আর্দ্র তার ওপরেই তুলোর উৎপাদন নিভর 
করে। 

তুলোন্ধ উৎপাদন ' বাড়াবার জন্য 
বিশেষ ভাবে চেষ্টা কর! হচ্ছে । যেসব 
অঞ্চলে সেচ দেওরার বাবস্থা আছে সেখানে 
প্রতি হেক্টারে ৩১৪ কিঃ থ্রাম পর্ষস্ত তুল। 
উৎপাদিত হয়েছে। যেষন ১৯৬৮-৬৯ 
সালে পাঞাবে এই পরিমাণ তুলা উৎপাদিত 
হয়। , রি ৫ 
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ইঞ্জিনীয়ারিংএর টুকিটাকি 





সহজে হজে বহনযোগ্য ভ্যাকুয়াম 


প্ল্যাপ্ট 

ইলেকাটিক্যাশশ (ভাবত ) 
শিশিতিটডের ভূপানলেব কাবগখানাস পাওমাব 
ান্মকল্লারের কাজের কনা, মঙর্জে নহন- 
যোগা ভাকয়াম প্যাণট তলি কনে কান্দে 
'বাগানো ভন্ডে | 

এই প্যানটাটিতে কাছ সক হগমাব পর, 
॥[ন্সফন্নাৰ তৈবিব পাও অনেক ভালো 
৮ম এবং ০.৫ পারার সূশ্গ্য ভাক্স!ম 
গচ্ল বরা এখন সন্তবপব ভাষেছে | 

ভূপালের এই কারখানান, অমস্ত ভ্যাক- 
এম পুান্ট পুণমাত্রার চালু বেখে ও, উপযুক্ত 
ভাকরামের যোগ ্ূনিবের অভাবে 
[ান্মফণ্নার বিভাগ, ট্রান্সকল্পার তৈরি 
ববতে অস্তবিবে ভোগ করছিল । নত্যান্ 
বেশী মমতার ট্রানসফম্মারের জন্য অত্যান্থ 
সুন্ম ভ্যাকযাম প্রয়োজন | ভ্যাক্ণাম 
তেরির যে শব ন্যবস্থা ছিল তাতে মব্র্োোন্চ 
- থেকে ৩ মিলি মীটার পারাব ভ্যাকুয়াম 
পাওয়া যেতো | এতে মমঘও যেমন বেশী 
শাগতে তেমনি উত্পাদন কম হত । 

পার্ঞুরু ট্ান্সফন্্রীর উতৎপাদানের 
“কিরে শসুঙ্থা ভ্যাকৃনাম অত্যন্ত প্রয়োজন 
এবং সেটা ন। পাওয়ায় উতৎ্পাদনও ব্যাহত 
হচ্ছিল । তখন ট্রান্সকর্শর বিভাগের 
সুপারিখটেনডেনট পরামর্শ দেন যে, উৎ- 
পাদনের আও, অসুবিধেগুলি দূর করার 
ছা ইমপ্রেণনেটিং সি ত্যাকুণাম 
একট 


তভেভি 


পদ্পণগুলি দিযে, সহজে" বহনযোগা 
ত্যাকুয়াম প্ুযান্ট তৈরি করা যেতে ঠ পানে | 
ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ, এই রকম একটা 
প্যান্ট তৈষি করে ভার পরামর্শ অন্যারী 
কাজ করতে রাজী হর । এর জনা খুব 
মতর্কভাবে নক্সা ইত্যাদি 
ইঞ্জিন্য়ারীং বিভাগ, ... . সেই. অনুষারী 





তৈরি কারে, 


গ্যানটটি তৈরি করে তা কাজে লাগান । 

পাইপের কাজ, ভ্যাকয়াম, জল 'ও বায় 
নিয়ে কা করাটা অত্যন্ত জটিল চিল 
তবও মেই কাজ অভ্যপ্ত সুন্দরভাবে মন্পগ 
করা ভয় | ট্রান্মফন্্াৰ বিভাগের শিকাট 
সহযোগিতার এই কাজটা অতান্চ এগ্গ 
গময়ের মন্যে অথাৎ মাত্র চন মপ্চাহের 
মরে শেষ বর! হম | 


মালয়ের জন্য বয়লার 


তিকচিতে সরকারী তরফের যে বয়- 
লান কারখান। আছে, সেটি, মালযেব পো 
ডিকসনের টয়া জাফর বিদ্যৎ উত্পাদন 
কেন্দের জন্য দূটি ৬০ এম ওয়াটের বয়লার 
তৈরি ও স্থাপনের বড় একট কনট্রা্ 
পেয়েছে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে ভারত হেভি ইগ্সিনীরারিং 
লিমিটেডের তিরুচি কারখানা, যুক্ত সামাজ্য, 
জার্মানা, ম!কিন যুত্ত'রাঈী, অদ্দিয়। ও জাপা- 
নের প্রধান বয়লার উত্পাদকগণের সঙ্গে 
বিশব)াপি একটি প্রতিযোগিতা এই 
কন্টাঈটাট পায়। 

কন্টাক্টটির মোট মুল্য ২২৫ লক্ষ 
টাকারও বেশী । ৬০ এম ওরানটের 
প্রথম বয়লারটি আগামী বছরের নভেম্বর 
মগের মধ্যে চাল করতে হবে । মালযের 


পোঠি ডিকপনে এই বয়লারটি বসানো 
চালু করার জ্রণ্য কারখানার বিশেষভঞ্তব। 


সেখানে যাবেন | বিদ্যৎশাক্ত উৎপাদনের 
সরপ্লাম হিসেবে ভারত যে অন্যতম বৃহৎ 
একটা অঙার সংগ্রহ করলো তাই নর, 
বিদ্যুৎ উত্পাদন কেনের জন্য ভারতীর 
সরঞ্চাম রপ্তানীর এটাই হ'ল প্রথম অডার । 

অর্ডার দেওয়ার আগে মালয়ের 
জ।তীর বিদযৎ বোডের উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
এবং বৃটেনের একটি পরামরশদাতা ইপ্চি- 
নীয়ার প্রতিষ্ঠান, ভারতের এই বয়লার 
কারখনার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে 
খোজ খবর নেওয়ার জনা তিরচি কার- 
খানায় এসেচিলেশ। 


হিন্দুস্তান জাহাজ নির্মীণ 
কারখান 


কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রকের ভনা হিন্দু- 
স্তান জহাজ নিন্মীন কারখান। “ডফরিনের 
সত. আর.. একটি প্রশিক্ষণ জাহাজ 


রঃ 


তৈরি করছে । এই জাহাজটিতে কোন 
প্রপেলার থাকবে না। বাণিত্য বছবের 
২৫০ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার 
ভগয এটি ব্যবহার করা হবে। 


জাহাজাঁট তৈরি হমে গেলে, টেনে 
বোগ্ধাইতে নিয়ে গিয়ে ব্াযালার পিয়ারে 
বাড করে রাখা হবে। 


১১৫২ সালে রাষ্্ায়্ হওয়ার পর 
থেকে হিন্দুস্তাণ জাহাজ নির্খাণ কারখান। 
এ পর্ষ)স্ত ৩,৫৬,০০০ টনের ৪১ টিজাহাজ- 
সহ 8, ১২,০90 টনের ৪৯ টি ভাহাছা 
তৈরি করেছে । এগুলির মণ্যে ভারতীয় 
নৌবাহিনীর জনা জল পরীক্ষাকারী একটি 
জাহাজসহ অন্যান্য দাহ, স্বরাধী মন্ত্রকের 
জন্য একটি যাত্রী জাহাজ, সিন্ধিয়। 
প্রীম নেতিণেশন কোম্পানী লিমিটেড, ভারত 
লাইন, দি গ্রেট ই্টাণ শিপিং কোণ্পানী, 
নিউ ধোলের। ট্টিমশিপ এবং শিপিং কপো- 
রেশন অফ ইপ্ডিযা লিমিটেডের জন্য মাল- 
বাহী জাহাদও রয়েছে । এ ছাড়া কেন্দ্রীয় 
আবগারী বিভাগ ও মারা পোর্ট ট্রাের 
ডানা কমেকাটি ছোট চোটি জাহাদও তৈরি 
করেছে । 


মহারাক্ট্ে গরু মহিষের 
খাঙ্ঠ তৈরির কারখান। 


বোগ্াইর আরে দুধ কেন্দ্রে গরু মহিষের 
খাদ্য তৈরির একটি কারখানা তৈরি করা 
হঘেছে । মহারার্টে এই রকম কারখান। 
এটিই প্রথম । এখানে প্রতি ঘন্টায় ৫ টন 
করে এইল জাতীয় তরল খাদা তৈরি করা 
যাবে এবং তার অর্ক পিগেৰ মতো শক্তাও 
করা যাবে । লারসেশ এ্যা্ড টুবরো 
কোম্পানী এই কারখানাটি তৈরি করে । 
এতে বছরে ৩০,০০০ টন খাদ্য উৎপাদিত 
হাবে এবং ২০,90০ দুগ্ধবতী মহিষের পক্ষে 


তি) পর্যাপু | 


আরের এই কারখানায় গরু মহিষের জন্য 
যে খাদ্য উৎপাদিত হবে তা অত্যন্ত পুষ্টি- 
কর এবং তাতে দূধের উৎপাদনও বাড়বে। 
আংশিকভাবে খারাপ দানাশমা, খেল, গুড়, 
খনিজপদার্থ, ভিটামিন ইত্যাদি মিশিয়ে এই 
খাদ্য তৈরি হবে। মরল্গুম অনুযায়ী এই 
কাঁচ!মালে পরিবর্তনও কর! যাবে । 





উদখন্ বীরত্র 


১ রাজস্ব অভ্ভ্নের এবং জামদানী 
রপ্ধানীর ক্ষেত্রে বিশাখাপতনম বন্দরটি 
১৯৬৮-৬৯ সালে যথেষ্ট অগ্রগতি করেছে । 
এই বরে এই বন্দরটি থেকে ৬.৬৪ কোটি 
টাকা রাজস্ব পাওগা গেছে, পূর্ব 
বছরে এর পরিমাণ ছিল ৫.৭ কোটি 
টাকা | 


৯ পুষ্টিকর পদার্থমহ গমের আটা মর- 
বরাহ কর! সম্পর্কে দেশে কয়েকটি আটার 
কল স্বাপন করাব প্রকল্প রয়েছে । অধিক 
পুষ্টিমূশ্য সম্পরনা আটা তৈরির প্রথম কলটি 
বোশ্বাইতে স্থাপন করা হয়েছে । 


3৫ কেন্দ্রীয় সরকার, কলিকাতা পুন- 
ব্বাসণ শিপ্প কর্পোরেশনের কার্যনিব্বাহ- 
কারী তহবিলের জন্য ১৫ লক্ষ টাকার খণ 
মঞ্চুর করেছেন । পৃব্ব পাকিস্বানের 
উদ্বান্দের কর্মসংস্থান করার উদ্দেশ্যে শিল্প 
সংস্বা স্থাপন এবং বেসরকারী শিল্পপতিদের 
আথিক সাহাধা দিয়ে কর্মসংগ্বানের সুযোগ 
বাড়াবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে পুনব্বাঘন 
শিল্প কর্পোরেশন লিমিটেড গঠন করা হয় । 


শ₹ ভারত ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে জাহাজ 
চলাচল সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয়েছে । দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের 
পরিমাণ বাড়ানোর জন্য দৃটি দেশই তাদের 
মধ্যে জাহাজ চলাচলের মাত্র! বাড়াতে 
রাজি হয়েছে । 


5. টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, নরওয়ের 
একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, নরওয়েতে ভার- 
তায় সামগ্রীর রপগানী বড়ানে। সম্পর্কে 
একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে । 


৮ রকৌলের সঙ্গে, দক্ষিণ মধ্য নেপা- 
লের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সহর হিতুরাকে যুক্ত 
করার জন্য, ভারত ও নেপালের একটি যুক্ত 
বিশেষজদল, নেপালের প্রথম বডগেজ 


রেলপথটি তৈরি কর সম্পর্কে জরীপের । 


'কাজ সুরু করেছেন ! 


, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পা 







%৫. ৭০ কিঃ মি: উচচতার বায়ুপ্রবাহ ও 
উত্তাপ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করার জন্য 
খন্বা থেকে নতন কতকগুলি রকেট ছেঁড়া 
হয়েছে । ভারতীয় মহাকাশ গবেষণ। 
সংস্থা এবং বুটিশ আবহাওয়া অফিসের 
কর্মসূচী অনুযায়ী এই পরীক্ষা চালানো 
হচ্ছে । 


»&৮ ভিলাই ইম্পাত কারখানা গত মাসে 
৫০ লক্ষ টাক! লাভ করেছে | এই কার- 
খানার তিনটা ইউনিটে তাদের নিদিষ্ট 
ক্ষমতারও বেশী কাজ হয়েছে । 


%€ ভারত, বিশু খাদ্য কল্মুসূচীর সঙ্গে ৫ 
বছর মেয়াদী একটি ডেয়ারী প্রকল্প সম্পর্কে 
চুক্তি স্বা্শর করেছে । এর ফলে ভার- 
তের চারটি প্রধান সহর-বোন্বাই, কলিকাতা, 
দিল্লী ও মাদ্রাজে, উপযৃক্ত গুণসম্পন 
দূধের সরবরাহ অবিলম্বে বেড়ে যাবে । 
বর্তমানে এই চারটি সহরে দুধের 
সরবরাহ হ'ল প্রতিদিন ১০ লক্ষ লীটার ; 
তখন এই সরবরাহ বেড়ে গিয়ে প্রতিদিনের 
পরিমাণ দাড়াবে ২৭.৫ লক্ষ লীটার । 


৫ রাজস্বানের কোটাতে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি 
তৈরির যে কারখানা আছে তাতে আরও 
নানা ধরণের জিনিস তৈরি করা সম্পকে 
ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি চুক্তি 


শ্বা্র করেছে । 


»₹ ভারতকে আরও ইয়েন খণ দেওয়া 
সম্পর্কে জাপানী ব্যান্কগুলি একটি চুক্তি 
স্বাক্ষর করেছে] এই খণের পরিমাণ হ'ল 
১৯ কোটি টাকারও বেশী এবং ১৯৫৮ 
সাল থেকে ভারতকে যতবার ইয়েন খেণ 
দেওয়া হয়েছে এটা হবে তার নবম খণ। 


» বিশৃব্যাপি টেওারের মাধ্যমে, কাপ- 


(ডের কলের যন্ত্রপাতি উউপাদনকারী ষোথা- 
ইর, একটি প্রধান কারখানা, মিশরের কাছ, 


থেকে ৫৯ লক্ষ টকার একটি রপ্তানী 


অর্ভন্বি, গাংগ্রহ.করেছে 4 


রাজার, লিউ দি কতু ৭ 


চার (9... 825 





ফা. বাশিত এবং এবং | 


81707): বি0. 7)0-238) 


ঘন ধানে 


পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ 

তথ্য ও বেতার মন্ত্রক: কর্তৃক রা 
হ'লেও 'ধনধান্যে শুধু সরকারী দ টিভঙীই, 
ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাখী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উন্নয়নস্চী অনুযায়ী কতট৷ অগ্রণ, 
গতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'র. 
“ধনধান্য'র লক্ষা । 





ধনধান্যে প্রতি দ্বিতীয় ববিবারে 
প্রকাশিত হয় । “শধান্যের লেখকদের 
মতামত, তাঁদের নিজস্ব | 


নিয়মাবলা 


দেশগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎ, 
পরতা সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক: 
রচন। প্রকাশ কর! হয় | 
অন্যত্র প্রকাশিত রচনা প্‌ নঃ প্রকাশ-. 
কালে লেখকের নাম ও সুত্র স্বীকার 
করা হয় । 
রচনা মনোনয়নের জনো আনুমানিক 
দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। 
মনোনীত রচনা সম্পাদক মণ্ডলীর 
অনুমোদনক্রমে প্রকশি কর। হয়। 
তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনুরোধ রক্ষা 
করা সম্ভব নয় । কোনোও রচনার 
প্রা্ডি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানে৷ 
হয় না। 
নাম ঠিকান। লেখা, ডাকটিকিট লাগানো, 
খাম না পাঠালে অমনোনীত রচনা 
ফেরৎ দেওয়া হয় না। 
কোনে। রচনা তিন মাসের গা 
রাখা! হয়ন। | 
শুধু রচনা দিই সম্পাদকীয় কাদে 
ঠিকানায় পাঠাবেন । 
গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদা তাগণ, বিগ 
ম্যানেজার, পাৰিকেশন্স্‌ ডিভিগদ, 
পাতিয়াদ। হাউস, নৃত্তন দিললী-১- 

. ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ।) সা নে 


ই হদিশ এছ ও 


আট 


এ 


৮৮ অহ 


্ 
ন 
॥) 


সতত) ১৬১ 
কিন ৯ উর না পক ঠ 
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'ঘনধান্ে 


পরিকল্পনা কষিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক পত্রিকা 'যেোঞনা'র বাংল। সংক্করণ 





প্রথম বর্ষ একবিংশ সংখা। 


২২শে মার্চ ১৯৭০ £ ১লা চৈত্র ১৮৯২ 
৬০], 1: ০21 : 7৬৪০1 22, 1970 


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনাব ভূমিকা দেখানোই আয়াদের 
উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকারী দুর্টিতঙ্গীই 
প্রকাশ করা হয় না। 


প্রধান সল্প 
শলদিন্দ সানা 


সহ সম্পাদস্ 
নীরদ মুখোপাধায় 


সহক!রণী ( সম্পাদন। ) 
গায়ত্রী দেবী 


সংবাদদাতা ( মাদ্র।জ ) 
এস. ভি. বাধবন 


গংবাদদাত। ( শিলং) 

ধীরেন্্র নাণ চক্রবস্তী 

পংবাদদ!ত্রী ( দিল্লী ) 
প্রতিম। ঘোষ 


ফোটে। অফিসার 
টি. এস. নাগরাজন 


প্রচ্ছদপট শিল্পী 
আব. সারঙ্গন 


দয় কাখালয় £ যোজন। ভবন, পাল!মেনট 
৮8. সীট, নিউ দিল্লী-১ 


টেলিফোন 2 ৩৮৩৬৫০৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১ 





টোলগ্র।ফের ঠিক'ন। $ যোজনা, নিউ দিলী 


চঁদ। প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকান। ; বিজনেশ 
মানেজার, পাব্লকেশনস ডিভিশন, পাত্তিম।ল। 
হাউস, [নউ দিল্লী-১ 


চদার হর £ বাছিক ৫ টাক, স্বিবাধিক ৯ 
টাক।, ত্রিবাদ্ছক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পয়স। 


ক 
শ 





নিঃস্বার্থ হওয়া বেশি লাভের। তবে নিঃস্বার্থ আচরণ 
অভ্যাস করবার ধের্য অনেকের থাকে ন]। 








-স্বাসী বিবেকানন্দ 
এ ড)।2 
পৃষ্ঠ 
ম্পাদকীয় ও 
কেন্দ্রীয় বাজেট ২ 
কেলেঘাই খনন পরিকল্পন। ৫ 
নারী হিতে ব্রতী সংস্থা ৭ 
অপণা মৈত্র 
প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ ৯ 
প্রক্ত মানুষ কই ১৩ 
স্রধাময় মুখোপাধ্যায় 
অর্থনৈতিক নবজাগরণ ১২ 
গমচাষের উন্নত প্রণালী 5৫ 
বিষ্ঃপছ দাস 
গত বছরে খনিজ পদাথের উৎপাদন ১৭ 
ধান চাষে ট্র্যাক্টারের ব্যবহার ১৯ 
ভারত থেকে মশলা রপ্তানী ২০ 


একটি স্বুসংবদ্ধ বিস্তান নাতি 


সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্রমশঃ 
বেশা মাত্রায়, সাধারণের সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠছে । আমা- 
দের বৈজ্ঞানিকর! অত্যন্ত প্রশংসনীয় কোন সাফল্য লাভ করেছেন 
বলেই যে এটি সাধারণের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে তা নয়, বরং 
আমাদের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক গবেধণ। প্রতিষ্ঠানে যে দলাদলির 
ভাব রয়েছে তা, এই বিষয়টি সম্পর্কে জনসাধারণকে আরও সজাগ 
করে তুলেছে । 


বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণ। পর্ধতের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ 
অনি! হয় সরকার কমিটি তা অনুসন্ধান করেন। দুই বছর ধ'রে 
অনুসন্ধান করার পর কয়েকদিন পৃব্বে তাঁরা যে বিবরণী প্রকাশ 
করেছেন তাতে সকলকেই নির্দোষ বল হয়েছে। যে সবসংস্থা 
বনু বছরের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে সেগুলির যাতে কোন ক্ষতি না 
হয় তার জন্য কমিটির উৎকণাই সম্ভবত: বিবরণীতে প্রতিফলিত 
হয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার, সঙ্গে সংশিষ্ট এই রকম একটা 
সংস্থার কাজকর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে খণ্ড খণ্ড ভাবে 
তদন্ত করে প্রকৃত কোন ফল লাভ করা যায়না | 


বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এ পর্ধ্যন্ত কি কাজ হয়েছে তার 
একটা পুরোপুরি হিসেব নিয়ে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশে যে 
পরিবর্তন এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
একটা বিস্তারিত ও স্ুসংবদ্ধ বিজ্ঞান নীতি গঠন করেই 
শুধু দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতি করা যেতে 
পারে | *- 


“একমাত্র বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে অগ্রগতির মাধ্যমেই 
দেশের, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব” এই কথা ধিনি বিশ্বাস করতেন, 
দেশের সৌতাগ্য যে স্বাধীনতা লাভ করার সময় এবং তার পরেও 
অনেকদিন, ভারতে এমনি একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন | তার দৃঢ 
বিশাস ছিন যে “বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের ওপরেই ভবিষ্যত 
নির্ভর করছে ।” ১৯৫৮ সালেই তিনি প্রথম বিজ্ঞান নীতি গঠন 
করেন । . এতে বিশেষ জোর দিয়ে বল! হয় যে ''বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতি. প্রয়োগ করেই শুধু 
দেশের প্রতিটি নাগরিকের জনা, সাস্কৃতিক ও অন্যানা ক্ষেত্রে 





যুক্তিসঙ্গত সুযোগ জুবিধের বাবস্থা! কর! যেতে পায়ে ।” কারি 
গরী ক্ষেত্রে প্রগতিশীল একটা৷ সমাজ গঠন করতে দৃঢপ্রাতিজ্ঞ, 
সাধারণভাবে এই রকম ধাঁজিগণের হাতেই যে এখন পর্য্যন্ত দেশের 
নেতৃত্ব রয়েছে, এটা দেশের পক্ষে সৌভাগা | ন্বাধীনতা লাভ 


করার পর থেকেই সরকারের সংহত প্রচেষ্টার ফলে বর্তমানে 


আমাদের দেশে, খাদ্যশস্য উৎপাদন, শিল্লোরনয়ন, বিদাৎশজি, 
যোগাযোগ ও পরিবহণ সম্পর্কে সতাকারের সমস্যাগুলি সমাধান 
করার উপ!যাগী অতি চমৎকার একদল বৈজ্ঞানিক ও কন্মাী তৈরি 
হয়েছেন। গত ১১ বছরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য আমাদের 
বার, ২৭ কোটি টাক থেকে পাঁচগুণেরও বেশী বেড়ে গত বছরে 
১৩৬ কোটি টাকায় দাড়িয়েছে এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক জনশভিও 
সাড়ে তিনগুণ বেড়েছে । বর্তমানে আমাদের দেশে দশ লরঙ্ষেরও 
বেশী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুজি বিদ্যায় পারদশী' বাজি 
রয়েছেন | 


বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা থাকা স্বস্থেও গত কয়েক বছরে এই 
লাতগুলি ফলপ্রসূ হয়নি এবং কিছুটা কর্ধচারিতষ্বের অধীন হয়ে 
পড়েছে। বিজ্ঞান নীতিতে যে জাতীয় লক্ষ্য স্বপ্ন করা হয়েছে 
তা পুরণ করার জন্য সরকার কেক বছরের মধ্যে ভারতীয় কৃষি 
গবেষণা পষৎ, পারমাণবিক শজি সংস্থা, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও 
উন্নয়ন সংস্থার মতে। কতকগুলি সংস্থা গঠন কয়েন । এই 
সংস্থাগুলিও সরকারের কর্মচারীতন্ই অনুসরণ করছে বলে 
মনে হয়। 


বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা কতটুক লাত, 
করেছি, বর্তষ্নানে তার একটা সঠিক হিসেব করা প্রয়োজন এবং 
বিজ্ঞান নীতির নতুন একটা সংজ্ঞা স্থির ক'রে আধুনিক মহাকাশ 
বিজ্ান ও কম্পুটারের ঘুগেন্র উপযোগী একটা কারিগরী নীতি 
স্থির কর! প্রয়োঙ্ছন । এর জন্য গবেষণা, উন্নয়ন, উত্পাদন এবং 
সরকারের মধো একটু সুষ্ঠ, সম্পর্ক গড়ে তোল! দরকার | ' বিজ্ঞান 
ও প্যুক্তিবিদযার ক্ষেত্রে যে জনশক্তি গড়ে তোল! হয়েছে; তার. 
সম্ভবপর ব্রোচ ব্যবহারের জন্য এমন একটা নতুদ পদ্ধতি 
উস্তাষধন করা প্রয়োজন: যা. এই সম্পর্ক গুলিকে নুয়ংবদ্ধতাবে 


বাবধহার করতে পারবে । 


অর্থনৈতিক ট্ময়ন এবং মমাজের 
দুব্বলতর শ্রেণীর কল্যাণের &র প্রত 


গত ২৮শে ফেব্ুয়ারী প্রধানমন্ত্রী ১৯৭০-৭১ মালের জন্য 
সংসদে যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন তাতে অতিরিক্ত করের 
মাধ্যমে ১৭০ কোটি টাক আটের প্রস্তাব করা হয়েছে । এর মধ্যে 
প্রত্যক্ষ কর বাবদ ১৩৪ কোটি টাকা এবং পরোক্ষ কর বাবদ ৩৬ 


কোটি টাকা আয় হবে । তবে মোটামুটি ২২৫ কোটি টাকা 
ঘাটতিও থাকবে | নতুন করগুলি থেকে যে ১৭০ কে'টি টাকা 


পাওয়া যাবে তা থেকে কেন্দ্রের খাতে যাবে ১২৫ কেটি এবং 
রাজ্যগুলি পাবে 8৫ কোটি টাকা | করের বর্তমান ভার অনুযায়ী 
রাজত্ব খেকে ১৯৭০-৭১ সালে মোট আমন হবে ৩৮৬৭ কোটি 
টাকা, চলতি বছরে এই ক্ষেত্রে আব ধরা হয়েছে ৩৫৮৭ কোটি 
টাকা । এর মধ্যে রাজ্যগুলির অংশ হবে ৭০০ কোটি টাকা. 


পার্শেল ইত্যাদির ক্ষেত্রেই মাওল বাড়ানো হবে । € এগুলি 
থেকে বাধিক মোট ৫.৪৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত আর হবে )। 

খোল! বাজারে চিনির মূলোর ওপর বর্তমানে শতকরা যে ২৩ 
ভাগ কর রয়েছে তা বাড়িয়ে ৩৭.৫ ভাগ করা হবে । লেভি 
চিনির" ওপর বস্তমানের শতকরা ২৩ ভাগ লেভি সামান্য বাড়িয়ে 
শতকরা ২৫ ভাগ করা হবে । খাগুসারি চিনির ওপর করের 
হার শতকরা ১২.৫ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ১৭.৫%৫ ভাগ কর! 
হয়েছে । € এই দুটি জিনিস খেকে অতিরিক্ত ২৮.৫০ কাটি 
টাক। আয হবে )। 

মোটর স্পিরিটের 'ওপর কর, প্রতি লীটারে ১০ পরসা বাড়ানো 
হরেছে। ভালো কেরোসিনে প্রতি লীটারে ২ পয়সা এবং ফ্লার- 


কেন্দ্রীয় বাজেট ১৯৭০-৭১ 


চলতি বছরে এর পরিমাণ ধর! হয়েছে ৬২২ কোটি টাকা | 
স্কতরাং নীট আয় হবে ৩১৬৬.৯৭ কোটি টাকা । 


মুলধনী খাতে আয় হবে ১৮২৩.৭১ কোটি টাকা যার ফলে 
মোট আয়ের পর্ষমাণ দাঁড়াবে ৫১১৫.৪০ কোটি টাকা । 


মোট ৫৩৪০.৬৪ কোটি টাক! ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব ও মূলধনী 
খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হল যথাক্রমে ৩১৫২.১৮ কোটি এবং 
২১৮৮.৪৬ কোটি টাক। । 

যে সৰ জিনিসে কর আরোপ করার প্রস্তাব কর হয়েছে 
সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল ১--৮ 


পনোক্ষ কন 


সিগারেটের ওপর কর £ মূল্যের ওপর শতকরা ৩ থেকে ২২ 
ভাগ ( আনুমানিক রাজন্ব ১৩.৫০ কোটি টাক। )। 

ফনোগ্রাম এবং অভিনন্দন মূলক টেলিগ্রামের জন্যও বেশী 
মাশডল দিতে হবে: পোষ্টকার্ড ব! ইনল্যাণ্ড পত্রের দাম বাড়ানো 
হয়নি । মানি অর্ডারে ১০০ টাক! পর্যন্ত বেশী মাশুল দিতে 
হবেনা । 

পোর্টাল, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের মাশুল সংশোধন করে 
বাড়ানে। হবে । পার্শেল, রেজেছ্রি করার মাশুল, ভি. পি 


শেস তেলে প্রতি লীটারে ২ পয়সা কর বৃদ্ধি কর! হয়েছে । 
খারাপ কের়োসিনের ওপর করে কোন পরিবস্তন কর। হয়নি | 
এগুলি থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়৷ যাবে ৩৯.৫ কোটি টাকা)। 

শিশুদের খাদ্য ও দেশী ঘির ওপর কর সম্পূর্ণ রহিত কর! 
হয়েছে । 

সব রকম শস্যের নিধ্যাস, সাংশ্োষিক সিরাপ ও সরবৎ, শু 
মটর, সদ্য কফি, চা, জেলি, কষ্টাল, কাষ্টার্ড এবং আইস ক্রীম 
পাউডার, বিস্কুট, কোকে। পাউডার, পানীয় চকোলেট, বীজানু মুক্ত 
মাখন, পনীর, সোডা লেমনেড ইত্যাদি, গ্ুকোজ ও /ভকলৃষ্োজের 
মত তৈরি ও সংরক্ষিত খাদ্যের মু?ল্যর ওপর শতকরা ১০ ভাগ 
কর। (এগুলি থেকে নীট ৮.৬৮ কোটি টাক। পাওয়া যাবে)। 


দুই ডেনিয়ার বং তার কম পলিয়েষ্টার তস্তর ওপর ষুল শুক্ক 
প্রতি কিঃ গ্রামে ২১ টাক। থেকে বাড়িয়ে ২৫ টাকা করা হয়েছে 
এবং বিশেষ আবগারি শুন্কও বাড়ানে। হয়েছে ।' অল্প খুল্যের 
তন্ত সম্পর্কে খাঁনিকট। রেহাইয়ের প্রস্তাবও রয়েছে । ( রুতেম 
তন্ত ও রেশমী বস্তের ওপর এই কর বৃদ্ধির ফলে ১৩.৭৮ কোটি 
টাকা অতিরিক্ত আয় হবে)। 


এযালুষিনিয়ামের ওপর করগুলির পমনৃয়ের ফলে ৪.৭০ কোটি 
টাক! আয় হবে । 


ধনধান্যে ২২শে মার্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২ 


্যানিষ্টাস্বির ভিনিসপত্র এবং পোপিলেনেক্স চকচকে টালির 
ওপর শতকর! যথাক্রমে যে ১৫ ভাগ ও ১০ ভাঁগ কর ছিল তা 
বাড়িয়ে শতকরা ২৫ ভাগ করা হয়েছে । 


এয়ার কণ্ডিসনার এবং ১৬৫ লীটারেরও বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন 
বড রেক্রিজারেটারের ওপর কর শতকরা ৪০ ভাগ থেকে বাড়িয়ে 
৫৩৩/৪ করা হয়েছে | রেফ্রিজারেটারও শীততাপ নিয়ন্ত্রণের মেসিন 
ইত্যাদির অংশের ওপর কর শতকরা ৫৩ ৩/৪ ভাগ থেকে বাড়িয়ে 
৬৬ ৩/৪ ভাগ কর! হয়েহে | (মোট আয় ২.২৪ কোর্টি টাক1)। 


অফিসগুলিতে ব্যবহৃত মেসিন, ধাতুলিশ্মিত আধার, স্পাকিং 
পুাগ, ট্েইনলেস্‌ ইস্পাতের বেড, সুটেড এ্যাঙজনৃ, লোহার সিন্দুক, 
সেফ ডিপোজিট তল্ট, টাইপরাইটার, হিসেব করার মেসিন ও 
কম্পিউটার ও আভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলি করের অন্তর্ভুক্ত 
করা হয়েছে । (এগুলি থেকে ১০.৪০ কোট টাক পাওয়া 
যাবে )। 


যে সব মেসিনারি আমদ!নী কর। হবে সেওলির ওপর সূল্য 
অনুযায়ী শুক শতকরা ২৭.৫ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ ভাগ করা 
হয়েছে । 


ছইস্কী, বাতি, জিন এবং অন্যান্য মদের ওপর কর বৃদ্ধি কয়া. 
হয়েছে । ( আমদানী শুষ্ক থেকে আনুমানিক ২৯.৭৫ ৬৪ 
টাঞ্চা অতিরিজ্জ আয় হযে |) ৮ 


প্রত্যক্ষ কন 


২ লক্ষ টাকার বেশী ব্যজ্িগত আয়ের ক্ষেত্রে শতকরা ১০ 
টাক। অতিরিক্ত সারচার্ঞ আরোপ করে সব্বাচচ শতকরা ৯৩.৫ 
ভাগে পরিণত কর হবে। ২.৫ লক্ষ টাকার ওপরের স্তুপ 
বর্তমান করহার হল শতকরা ৮২.৫ ভাগ । 


বাধিক ৪০,০০০ টাক।র বেশী সমস্ত ব্যক্তিগত আয়ের ওপর 
ক্রম অনুযায়ী আয়কর বাড়বে । 


সম্পদ কর বর্তমানের শতকনর। ০.৫ ভাগ ও ৩ ভাগের স্তর 
বাড়িয়ে সব্বনিমূ স্তর শতকর। ৫ ভাগ ও সব্বোচচ স্তর শতকরা ১ 


ভাগ্র করা হয়েছে । 


দান করের রেহাই সীমা ১০,০০০ টাক। থেকে কমিয়ে 
৫70 টাকা কর। হয়েছে । 


এক নজরে বাজেট 
রাজস্ব বাজেট 
কোটি টাকায় 

রাজস্ববাবদ আয় বাজেট সংশোধিত বাজেট 
১৯৬৯-৭০ ১৯৬৯-৭০ ১৯৭০-৭১ 
কর রাজস্ব ২,৭১৪.১৫ ২,৭৩২.০৪ ২,৯৬৬.৯৭ 
* ১৭০.০৬ 
কর বহির্ভূত রাজস্ব ৭৯৯.৭৪ ৮৫৫,১১ ৮৯৯. ৭৫ 
মোট রাজম্ব ৩,৫১৩,.৮৯ ৩,৫৮৭,১৫ ৩,৮৬৬.২ 
** ১৭০.০৬ 
রাজাযগুলির অংশ বাদে ৫১৭.৬০ ৬২১.,৬৭ ৬৯৯.৭১ 
*গ 8৫.৩০ 
কেন্দ্রের নীট রাজস্ব ২,৯৯৬.২৯ ২,৯৬৫. ৪৮. ৩,১৬৬.৭৯ 
বাশের বায় * ১২৪.৭৬ 
". বেসামরিক বায় ১,৩৭৭.৯৭ ১,৪০৫.-০৪ ১,৪৯৮.২৪ 
প্রতিরক্ষা ব্যয় | ৯৮৫.৭৮ ৯৭৯.৩২ ১,০১৭.৮৪ 
, আইনসভাসহ রাজ্যও ফেন্দ্রশসিত ৫৯৬.১৮ ৫৯২.০৬ ৬৩৬. ১০ 
অঞ্চলগুলিকে এককালীন সাহাব্য --- পিপি শি 
মোট ২,৯৫৯.৯৩ ২.৯৭৬.৪২ ৩,১৫২.১৮ 

উদ্ধত রাজত্ব (7) 

 খ্বাটতি (১ রর (4) ৩৬.৩৬ (--) ১০.৯৪ শ১৪.৭৫ 
বাজেট ধ্তাবের কলে (+) -ঁ ১২৪.৭৬ 
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সহরের সম্পদের 'ওপর একটা উচচসীম। নিদিষ্ট করে দেওয়ার 
লক্ষ্য অভ্্রন করার উদ্দেশ্যে সহরের জমি ও বাড়ীর ওপর 
অতিরিক্ত সম্পদ কর বাড়াবার প্রস্তাব কর হয়েছে । সম্পদের 
মূল্য যদি পাঁচ লক্ষ টাকার বেশী হয় তাহলে দেয় করের পরিমাণ 
হবে শতকরা ৫ টাক। এবং ১০ লক্ষ টাকাব বেশী হলে শতকরা 
৭ টাক দিতে হবে । সহরাঞ্চলেব সংভ্ঞরও পরৰিবস্তন কর। 
হচ্ছে । তাতে যে সব মিউনিগিপ্যালিটির জনসংখ্যা ১০ হাজার 
বাতার বেশী সেই গব মিউনিসিপালিটির অধীন এলাকা গুলি 9 
সহর এলাকার 'অন্তভূক্ত হযে | 


অবিবাহিত বা সম্ভানবিহীন সব আয়কর দ1তার 


ক্ষেত্রে 
আয়কৰরের রেহাইসীম। বাড়িয়ে ৫90০ টাকা করা হয়েছে । 


চাকরীজীবী ব্যাক্তিগণের ক্ষেত্রে যাতায়াত বায় বাবদ মাসিক 
নিমৃতম ২০ টাকা রেহাই দেবার ও প্রস্তাব রয়েছে । 


আয় এবং সগদ কন 


বন্তমানেব সম্পদ করের হারও বাড়ানো হচ্ছে । সহরঞ্চলে' 
কষি ভমি বিক্রী ব৷ হস্তান্তর কর। হলে তা থেকে যে মুলধনগত 
লাভ হবে তার ওপরেও দিতে হবে । কর এড়ানোর জন্য যে 
সব বেপরকারী ন্যাস গঠন করা হয় সেই ফাঁকও বন্ধ কর। হচ্ছে । 
কষেকটি ছাড়া এই সব ন্যাসের আযের ওপর সোজাসুজি হাবে 
শতকরা ৬৫ ভাগ এবং সম্পদেব ওপর শতকরা ১.৫ ভাগ কর 
আদায় করা হযে । শিল্প এবং ব্যবসায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন 
করার জন্য দাতবা 9 ধন্্ীয় ন্যাসগুলির টাকা যাতে ব্যবহার ন। 
কবা যাষ তারও বাবস্থা করা হয়েছে । 


সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, ইউনিট ট্রাষ্ট, বা ভারতীয় 
কোম্পানীগুলির শেয়ার অথবা অনুমোদিত পল্লী খণপত্রের ও 
স্প্লসঞ্চয়ের পরিকল্পনাগুলির লগ থেকে তিন হাজার টাকা পধস্ত 
আয়কে, আয়কর থেকে রেহাই দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। 
অনেক রকমের নতুন সঞ্চয় পরিকল্পনা ঘোষণ। করা হয়েছে। 
অনুমোদিত বাস্তীয়-উদ্যোগে স্বাপিত প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে 
একটি খণপত্র প্রকল্পও এগুলির অস্তভ স্তরভক্ত। অন্যান্য প্রকল্পগুলি 
হ'ল শতকরা ৫॥। টাকা থেকে ৬৭ টাক। সুদের, ১, ৩ ও ৫ বছর 
মেয়াদী জম! পরিকল্পনা ; নতুন আর একটি সঞ্চয়পত্র হ'ল, প্রায় 
৬। টাক। সুদের ৫ বছর মেয়াদী পৌন:পুনিক জমা পরিকল্পন। এবং 
৭। টাকা সুদের ৭ বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয়পত্র '। এই নতুন 
সঞ্চয় পরিকল্পনাগুলিতে করে কোন বিশেষ রেহাই পাওয়া 
যাবেনা | সরকারী কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাওসহ কতকগুলি 
স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনায় স্বদের হার বাড়ানো হচ্ছে। 


লগ সম্পর্কে একট৷ স্থিতিশীল আবহাওয়া বজায় রাখার 
উদ্দেশ্যে সমিতিবদ্ধ কোম্পানিগুলি সম্বন্ধে বর্তমান কর কাঠা- 
মোতে কোন রকম হস্তক্ষেপ কর। হয়নি । 


তবে কয়েক 
চায়ের 


চায়ের ওপর আবগাবি শুন্ক বাড়ানে। হচ্ছে । 
ধরণের খোল চায়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধ বাড়ানে। হয়নি | 


রপ্তানী যাতে বাড়ে সেজন্য চায়ের ওপর রপ্তানী শুক্ক একেবারে 
তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। 


কল্যাণ মূলক প্রকল্পসমূহ 


৪৫ টি জেলার ছোট ছোট কৃষকগণের জন্য বিশলেঘ প্রকল্প 
হাতে নেওয়া হবে, পল্লীর যে সব অঞ্চলে প্রায়ই দভিক্ষ দেখা দেয় 
সেখানে পল্লী উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ২৫ কোটি টাকা, বস্তি 
পরিস্কার, গৃহনির্্বাণ ও তুমি উন্নয়ন সম্পর্কে সাহায্য করার 
উদ্দেশ্যে একটি নগর উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠন, পানীয় জল সর- 
বরাহ সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা এবং শিল্পকন্পরশদের জন্য 
পেন্সনের সুবিধে ইত্যাদি কল্যাণমূলক প্রকল্পসমূহ গ্রহণ কৰা 
হবে। নিমৃতম পেন্সন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্খ্চারীদের 
জন্য পারিবারিক পেন্সন বাড়িয়ে 8০ টাক। কর। হবে। শিল্প 
কম্মাদের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা প্রযোজা হবে | সহরের বস্তি 
অঞ্চলের এবং জনজাতির উন্নয়ন বুকগুনির শিশুদের পুষ্টির প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য ৪ কোটি টাকার ব্যবস্থা রুখা হয়েছে । 


১৯৭*-৭১ সালে পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ 
(কেন্দ্রীয় তরফ ) 


পরিকল্পনায় বিনিয়োগ 


বাজেট বাজেট 
১৯৬৯-৭০ ১৯৭০-৭১ 
কোটি টাকায় 

১। কৃষি ও সংশিষ্ট কর্মসূচী ৮৬ ১২৫ 
২। জলসেচ ও বন্য। নিরন্ণ ২ ৫ 
৩। বিদৃ/ৎ শক্তি ৪৮ ৭৯ 
৪ | শিল্প ও ধাতু ৫৪৬ ৫৪৮ 
| পরিবহণ ও যোগাযোগ ৩৭১ 8৫৫ 
৬। সমাজসেবা ১৫৫ ১৮৩ 
৭ | অন্যান্য কম্খসূচী ১৫ ১৬ 
যোট ১,২২৩ ২,৪১১ 


://////////14814 


1/7 / গছ] 11) ৃ 
14 141 ! 





ধনধান্যে ২২শে যাচর্চ ১৯৭০ পুষ্ঠ। ৪ 


কেনেঘাই খনন পতরিকল্পনা 


মেলিনীপুর জেলার নদী কেলেধাই। 
ঝাড়গ্রাম থানার দৃধকৃণ্তীর কাছাকাছি একটি 
উচু জায়গা থেকে বেরিয়ে বাধাই নামে 
'সাতশ্বিনীর সঙ্গে মিলে, ঢেউভাঙ্গায় কোশী 
শদীতে পড়েছে । সেখান থেকে সুরু 
হয়েছে হলদী নদী যার মোহানার কাছে 
তৈরি হচ্ছে হলদিয়া বন্দর | 


এই কান্নার নদী, খৃষ্টীয় ১৮৮৫ সাল 
খেকে প্রায় প্রতি বছরই কল ছাপিয়ে পড়ে 
এবং দুপাশের মাঠ ও গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাক। 
ছুড়ে আনে বন্যা ভয়ঙ্কর প্রাবন। ফলে 
বং, পিংল।, ময়না, নারায়ণগড়, পটাশপুর 
& ভগবানপুরের প্রায় তিনশ বর্গমাইল 
এলাকার শস্যহানি হয়। বন্যার এই 
কণাল গ্রাপ থেকে মানুষ, পশু, গুহস্থের 
কৃণির, সরকারী ঘরবাড়ী কিছুই নিস্তার 
পায় না| কেবল গত দ্‌ বছরে কেলেঘাই 
নদীতে বন্যাগ্ুনিত ক্ষতির পরিমাণ দীড়ার 
প্রায় তের কোটি টাকার মত। আশ- 
পাশের প্রায় ১৮৯৩ বর্গ কিলোমিটার 
এলাকা থেকে বর্ধার জল এই মজ। নদীতে 
পডাঁর ফলে বন্যা হয় এবং গত ২৫ বছর 
ধরে প্রতি বছর নিদারুণ বন্যার ফলে 
দূদিকের বাঁধগুলি থেকে মাটি গড়িয়ে নদীর 
গভীরতা নষ্ট করে দেওয়ায় নদীর প্রবাহ- 
পখ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে এবং নদীর নাব্যতা 
ক্রমশ: কমে যাচ্ছে । 


এই ভয়ক্করী নর্দা খনন করে বন্যা- 
নিয়ন্ত্রণ করার একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় 
সরকারের, অনুমোদনক্রমে এখন পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার গ্রহণ করেছেন এবং ইতিমধ্যেই 
এর প্রাথমিক কাজকর্ম স্রক হয়ে গেছে। 
এই প্রকল্প পুরোপুরি রূপায়িত হতে লাগবে 
তিন বন্ছর এবং এর জন্য ভিন কোটি 
শিকার ব্যয় মঞ্জুর হয়েছে'। 


প্রায় ৯৭ কিলোমিটার লম্বা কেলেখাই 
নদীতে, ঢেউভাঙা থেকে লাঙলকাট। পর্বস্ত 
যোট ২১ কিলোমিটারে মাত্র জোয়ার ভাট। 
হয়|! বাকী অংশে বার মাপ জল বদ্ধ ও 
স্ির থাকে । জোয়ারের. অলসধেতে . এই 
২১ কিলোমিটারে প্রচুর পলি এসে জমে; 


এবং বছরে প্রায় ৮ মাস বৃষ্টি ন। হওয়ায় 
এই পলি ধুয়ে যেতে পারে লা। শুধু 
তাই নয় বর্ষা? সুবর্ণরেখ। নদীর জল 
উড়িষ্য। ট্রাঙ্ক রোড ছাপিয়ে বাধাই নামে 
স্োতস্বিনীতে এসে পড়ে । ফলে বন্যার 
প্রকোপ আরও বেড়ে যায়। অনুসন্ধান 
করে দেখা গেছে যে পলি জমার ফলে 
লাঙ্গলকাটা পধস্ত ন্দীতলের উচচতা এবং 
দূদিকের বাধগুলির ক্রমবর্ধমান সম্কীর্ণ তার 
ফলে বিধুংসী বন্যার তাগুৰ প্রতি বছরই 
তাীঁৰতর হচ্ছে । 


বর্তমান খনন প্রকয় অনুসারে প্রথর 
বছরে কপালেখুরী চগ্ডয়ায় কিছু অংশ এষ: 
কেলেঘাই নন্দীর ঢেউভাঙ। থেকে তালড়িছা 
পর্বস্ত খনন করা হবে । কেন্দ্রীয় সরকার 
শুধু এই অংশের অন্য ৯৪ লক্ষ টাকা মঞ্ুর 
করেছেন । এতে নদীর গভীরতা! সাড়ে 
৫ মিটার ও বিস্তার প্রায় ৯১.৫ মিটার 
বাড়বে । দূই তীরের বকচর ধরলে এই 
বিস্তার হবে ৩৬৬ মিটারের মত । বাকবা- 
বাদ থেকে মেহানা পর্যস্ত কেলেঘাই নদীর 
প্রায় ৬০ কিলোমিটার জড়ে এই খনন কার্য 
শেষ হলে আশেপাশের অঞ্চলগুলি প্রতি 
বছরের বন্যার প্রকোপ থেকে শুধু যে মুক্তি 
পাবে তাই নয়, এতে চাষধবাসেরও প্রভূত 


সুবিধা হবে। যদি পরিকল্পিত পুনরু- 
ভ্জীবনের পরেও এই নদী বর্ষায় উচু 


(কলেথাই পরিকল্মনা 





সাক্ষেতিক চিহ্ন 
উপন্কৃত অঞ্চল 2০ 
নদী তা 
পাত্তা 
(রলপখ শবে 


ধনধানো ২২শে মাচর্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৫ 


জায়গার জলের তোড় সামলাতে না পারে, 
স্তাহলে উদ্বৃত্ত জলসোত বাগদার কাছে 
নিফাশনী খান দিয়ে বার করে দেওয়ার 
ব্যবস্থাও কর! হচ্ছে । 


খননের ফলে দূদিকের বাবগুলি নতুন 
করে গড়ে উঠবে, এবং এই নবনিমিত 
বাধের আড়ালে আশেপাশের জমিতে ফসল 
ফলানোর কোনো সঙ্কট থাকবে না। এ 
ছাড়াও যে সব অঞ্চলে জল .উপচে পড়ত 
উদ্ধারের ফলে সেগুলোকে আবার বাবহার- 
যোগ্য করে তোলা হবে। জোয়ারের 
জল এখন নদীর দীর্ঘতর অংশে আসতে 
পারৰে । ফলে সেচের জলের অভাব আর 
হবে না। বন্যার পরে যে অনিবার্য 
সংক্রামক রোগ ও মড়কের প্রাদূর্ভাব দেখা 
দিত তারও আর কে।নো সন্তাবনা৷ থাকবে 
না। তা ছাড়া এই অঞ্চল উপক্লবতী 
হওয়ায় এখানে নৌকা ছাড়া যাতায়াতের 
কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাই | তাই খনন- 
কার্ধ সমাপ্ত হলে নদীর নাব্যতাও বেড়ে 
যাবে। প্রকল্পট বূপায়ণের জন্য দিকের 
বাধের পাশে গড়ে ওঠা কিছু ঘরবাড়ী ও 
জমি দখল করতে হতে পারে । উচ্ছেদ 
বা দখলের আগে এরজন্য ক্ষতিপূরণের 
শতকর] ৮০ ভাগ টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। 
এ ছাড়া নী উদ্ধারের কাজে যেপ্রায় ২৫ 
হাজার লোক লাগবে তার জন্য স্থানীয় 
কন্মহীনদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং 
এই ব্যাপারে যাতে কোনো অবিচার ন। 
হয় ০েদিকে লক্ষা রাখার জন্য আঞ্চলিক 
জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন 
কর হচ্ছে । পরিকল্পনাটি রূপায়িত হলে 
৮১,০০০ হেক্টর জমি সম্পূর্ণ ও আংশিক- 
ভাবে উদ্ধার করা যাবে এবং প্রায় ১২১০ 
হেক্টর জমিতে একাধিক ফসল তোল৷ 
সম্ভব হবে । এর ফলে প্রায় ১১,৭৫,০০০ 
কৃইন্টাল অতিরিক্ত ধান এই অঞ্চল বেকে 
পাওয়া যাবে । এই খনন প্রকল্পটি সমাপ্ত 
করতে লাগবে ২২৬ লক্ষ টাকার মত এবং 
প্রায় ৮০৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকার 
বাসিন্স এর দ্বার। উপকৃত হবেন । 





অন্য দেশের রুষি 


ফরাসী কঘি ব্যবস্থায় বৈচিত্রাটাই 
হ'ল তার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য । সেখানে 
অঞ্চল অনুযায়ী কৃষিতেও বিভিন্নত। 
দেখতে পাওয়া যায়। তবে ফান্সে, 
কষিতে যে বিবর্তন এসেছে সাধারণভাবে 
তা বিবেচনা করা যেতে পারে । 


ফান্সে ১৯২৫ থেকে ১৯৫৪ সালের 
মধ্যে কৃষিতে নিযুক্ত কম্মীর সংখ্যা শতকর৷ 


৩০ ভাগ কমে যায় । গত ১৫ বছর থেকে 
এই হার বেড়ে চলেছে । ১৯৩৬ সালে 
কৃষিতে নিযুক্ত মোট পুরুষ কম্মীর সংখ্যা 
যেখানে ছিল শতকরা ৩২.৬ ভাগ সেই 
সেই তুলনায় ১৯৬২ সালে তার সংখ্য। 
দাঁড়ায় শতকরা ২০ ভাগে । 


সাধারণত: বৃদ্ধরাই কৃষিতে নিযুক্ত 
আছেন। কষি উন্নয়নের দিক থেকে এটা 
যে মোটেই সুলক্ষণ নয় তা সহজেই বল৷ 
যায়। কারণ, বৃদ্ধ কষকর৷ অন্ততঃপক্ষে 
কন্মক্ষমতার দিক থেকে, আধুনিক কৃষি 
পদ্ধতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে 
সক্ষম নন। তাছাড়া কৃষিতে যন্ত্রসঙ্জার 
ফলে কৃষি শুমিকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে 
যাচ্ছে । তবে উত্তর ফান্সে, প্যারিস 
অববাহিকায় এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে 
এদের সংখা। এখন ও কমেনি । 


বক্সে আয় 


ফান্সে, অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় কৃষি 
থেকে আয়ের পরিমাণ কম। ১৯৩৮ 
থেকে ১৯৫৮ সালের কধ্যে কৃষির ক্ষেত্রে 
আয় বেড়েছে শতকর। মাত্র ২৫ ভাগ 
অথচ এ সময়েই কৃষি বহিভূত ক্ষেব্রগুলিতে 
নিযুক্ত কঙ্মীদের আয় বেড়েছে শতকরা ৬০ 
ভাগ । কিন্তু ১৯৫২ সাল থেকে ফরাসী 
সরকার যে কৃষি নীতি গ্রহণ করেছেন তা 
কৃষি-আয় বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করেছে এবং ত৷ 
অন্যান্য বৃত্তির সমান। ফরাসী কৃষি 
ব্যবস্থার একটা উল্লেখযোগ; বৈশিষ্টা হল 
ফান্সের কৃষি জমি ছোট ছোট টুকরায় 
বিভক্ত । মোটামূটি ভাবে বলতে গেলে 
প্রতি কৃষক পরিবারের জমির আয়তন হল 
১৪,৫০ হেক্টার। তবে এই পৰিমাণটাও 
পশ্চিম ইউরোপে অন্যানা দেশের তুলনায় 
মোটামুটি ভাবে বেশী । 
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আধুনিক কৃষি পদ্ধাতিয় কারিগরি 
প্রায়াজন মেটানোর উদ্দোশ্যে জমির মালি- 
কানা সম্পর্কে কর্ত-পক্ষ বর্তমানে কতক- 
গুলি নীতি গ্রহণ করেছেন। কৃষি জমি বড় 
আকারে সংগঠিত করার জন্য বর্তমানে 
বিশেষভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে । কত্র্পক্ষ - 
১৯৫৮ সাল থেকে এ পর্য্যন্ত প্রতি বছর . 
৫ লক্ষ হেক্টার ক রেজমি পুনগঠন করছেন। 
১৯৫১ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে কৃষি 
উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ৩০ ভাগ আর 
এ সময়ে কৃষকের সংখ্যা হাস পেরেছে 
শতকরা! ১৩ ভাগ। যদ্ধোতর জমবে 
কৃষিতে যন্ত্রসজ্জার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগা 
অগ্রগতি হয়েছে । ১৯৫০ থেকে ১৯৬৩ 
সালের মধ্যে কৃষির জন্য ব্যবহৃ ত ট্র্যাক্টারে 
সংখ্যা ১২০,০০০ থেকে বেড়ে ৯৫০,০০০, 
এবং যন্ত্রচালিত সংযুক্ত ফসল সংগ্রহের 
মেসিনের সংখ্যা ৩৮০০ থেকে বেড়ে 
৮৫,9০০ হয়েছে । 


ককষিতে যন্ত্রপজা 


কৃষি যন্ত্রপাতি, ফরাসী কৃষি ব্যবস্থার 
ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলে 
কর্তপক্ষ এখন এই সব নতুন কৃষি 
যন্্পাতির উপযোগী ক'রে ভূমি ব্যবস্থা 
পুনর্গঠন করার কথ চিন্ত করছেন। 
কৃষির জন্য রাসায়নিক সার ব্যবহারের 
মাব্র/ও অনেক বেড়ে গেছে (প্রতি হেক্টারে 
৮০ কি: গ্রাঃ)। রাসায়নিক সার ব্যবহার 
জনপ্রিয় করে তোলার জন্য যে চেষ্টা করা 
হয় তার ফলেই এগুলির প্রচলন বেড়েছে । 


কৃষি থেকে সব্বোচচ ফল পেতে হলে 
শিক্ষা এবং কারিগরি প্রগতি পাশাপাশি 
চলতে হয়। কৃষকদের মধ্যে যেমন 
শিক্ষার সম্প্রসারণ দরকার তেমনি কৃষির 
উন্নততর পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ রুরাও 
দরকার | ফান্সের কৃষক ও কৃষি শুমিক- 
দের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৩ 
ভাগ সাধারণ শিক্ষা অজ্জ্রন করার জণ্য 
কলেজে যায় । 


ফান্পে কৃষি বিষয়ে শিক্ষরি উন্নয়ন 
তেমন ক্রত নয় আর এতেই বোখা। যায় যে 
বহু সংখ্যক ফরাসী কষঘক এখন পর্যন্ত, 
আধুনিক কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ করার মতো 
জ্ঞান অর্জন করতে পারেন নি। 





অপণ। মৈত্র 


মানুষ মাত্রেই ভুল করে। কিন্ত 
ক্ষণিকের সামানা ভূল ব। পদন্থাললের মূলা 
অনেককে বিশেষতঃ মেয়েদের দিতে হর 
সায়া জীবন ধরে । মেয়েদের অন্যায় 
সমাজ সহঘে ক্ষমা করে না । এর ফলে 
এর! অনেক সময়ে বিপথে যেতে বাধ্য হয়। 
পাধারণ মানুষ এদের ভূলে যায়, সেই 
বিস্মরণের পথে একদিন এর! সমাজের 
ঘৃণা ও ভ্রকুটি মাথায় করে চিরদিনের 
অন্য হারিয়ে যায় । এদেরই জীবনে নব 
অরুণোদয় আনতে এগিয়ে এলো নারী 
সমাজ ' ১৯৩২ সালে ৰাংল! প্রেসিডেন্সী 
কাউন্সিল ও সবভারতীয় মহিল। সম্মেলনের 
সন্পিলিত প্রচেষ্টায় পতিতাবৃত্তি নিবারণের 
জন্য নিখিল বঙ্গ নারী নিকেতন নামে 
একটি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় | 
এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের প্রচেষ্টায় উল্লেখ- 
যোগ্য ভূমিকা নিরেছিলেন শ্রীমতী চারুলতা 
মুখোপাধায়, বুদ্ধকুমারী রায়, রমল! সিব্হা 
প্রভৃতি বিশিষ্ট মহিলার। । ১৯৩৩ সালে 
এই ইউনিয়ন দমদমে, আইনের ৰলে 
উদ্ধারপ্রাথথ মেয়েদের আশ্‌য়, পড়াস্তনা ও 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য একটি হোম বা 
কল্যাণসদন খোলেন । ১৯৪২ সালের 
যধ্যে এদের অধিকাংশের পুনবাসনের 
ব্যবস্বা করা হয়। ইউনিয়ন-এর চলার 
পথে বাধা আসেনি এমন নয়, কিন্ত কোন- 
টিই এর কল্যাণমূলক কানের পথে বিষ 
স্থ্টি করতে সমর্থ হয়নি । তাই দ্বিতীয় 
বিশৃধুদ্ধের সময় স্বানাভাৰের দরুণ কল্যাপ- 
গৃহ বন্ধ হলেও ১৯৪৩ সালে বাংল। দেশে 
দতিক্ষ এবং ১৯৪৬-৪৭ সালের সাম্প্রদ1য়িক 
দা্গার সময়ে এই সদন পুনর্গঠিত হয় এবং 
অসংখ্য মেয়েকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত 
আশুর দেয় । 

ইউনিয়ন-শ্রর বিভিন্ন কল্যাণ প্রকল্প 
ছিল, কি্ত নিগশ্ব শ্বায়ী কেএ্রের অভাবে 
এর ফোনোটিতে হাতি দেওয়া কঠিন ছিল । 
১৯৪৯ সালে পণ্চিমধ্জ সরকায়.এই ইউ- 


নারীঘিতে বুতী সমাজ মং 


নিয়নকে কলকাতায় ৮৯নং এলিয়ট রোডে 
একটি স্থায়ী জায়গা দেন। জায়গ! 
পাওয়ার পর ইউনিয়ন-এর পরিকল্পিত 
কাজগুলি বাস্তবে রূপায়িত করতে দেরী 
হ'লনা। এক এক করে তৈরি হ'ল অল 
বেঙ্গল উইমেনস্‌ ওয়েলফেয়ার হোম, অল 
বেঙ্গল উইমেনস্‌ ইউনিয়ন ইগ্াস্টীয়েল 
ডিপার্টমেন্ট, অল বেঙ্গল উইমেনস্‌ ইউ- 
নিয়ন চিল্ডরেনস ওয়েলফেয়ার হোম এবং 
অল বেঙ্গল উইমেনস্‌ ইউনিয়ন চিলড্রেনস্‌, 
ওয়েলফেয়ার ও প্রাইমারী স্কুল এগুলির 
প্রত্যেকটির জন্য পৃথক বিভাগীয় পরিচালন 
ব্যবস্থা আছে। অভিভাবক সংস্বারূপে 
সব কটি বিভাগের কাজকর্ম তত্বাবধান করে 
অল বেঙ্গল উইমেনস্‌ ইউনিয়ন । 


এই বৃহত প্রতিষ্ঠান স্ুপরিচালনার জন্য 
ইউনিয়নের সাধারণ ও কাধনির্বাহক দু'টি 
কমিটি আছে। এ ছাড়া ইউনিয়ন-এবর 
প্রচারের জন্য শিল্পোৎ্পাদন সংক্রান্ত সমস্ত 
ব্যবস্থার সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য এবং 
অন্যান্য অসংখ্য খুঁটিনাটি কাজের জন্য 
করেকটি সাব-কষিটি আছে । 


ইউনিয়নের কল্যাণ প্রচেষ্টার অন্যতম 
বস্তব রপায়ণ হ'ল এখানকার নারী কলা।ণ 
পদনটি | ১৮ বছরের উদ্ধবয়ঙ্ক মেয়ের। 
যারা আত্ীয়স্বজন দ্বার। পরিতাক্ত ব! তাদের 
কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ন্ষেহ ভালোবাসা- 
হীন বঞ্চিত জীবন কাটাচ্ছে, তাদের জন্যই 
স্থাপন কর। হয়েছে এই সদনটি। শুধু 
আশুয় দেওয়াই নয়, সাধারণ শিক্ষা ও কারি- 
গরী শিক্ষার দ্বারা এদের স্বাবলম্বী হতে 
সাহায্য করাই এই নারী কল্যাণ সদনের 
উদ্েশ্য । 


এই সংস্থাটির কাজকর্ম দেখার জন্য 
আছেন একটি পরিচালক হওলী | উত্পাদন 
কেন্দ্রের জন্য একটি কমিটি ও কারিগরী 
শিক্ষার ক্লাসগুলি পরিচালনার জন্য একটি 
সাব-কমির্টি আছে। নারীকল্যাণ সদনে 
পেখখাপিড়া শেখাবার ব্যবস্থা আছে। মেয়েরা 
তাঁদের যোগ/তা ও ক্ষমতা অনুযায়ী পড়া- 
শুনো করার স্ষোগ পঁয়ি। তাই প্রতি 


ধরধার্দো হে হাচ্ট-১৯৭০ পৃ ৭ 


বছরই এখান থেকে কিছু সংখ্যক মে: 
প্রাইসারী, মাধামিক ও জাতক এমল কি 
ক্াতকোত্তর শেশীতেও ধায়। পড়ার্তনী 
ছাড়াও চারটি কারিগরী শিক্ষা ত্র 
বাবস্থা আছে। হোমে পুনর্বামনের গন্য 
আনীত মেয়েদের এই বৃত্তিযুূলক শিক্ষাগুলি 
যে কোন একটিতে যেগি দেওয়া বাধ্যতাঁ- 
মূলক । 


কারিগরী শিক্ষণের চারটি শিক্ষাক্রম আছে-_ 


(১) সূচী শিল্প ও কাটছাঁটের কাজে ৩ 
বংসরের লেডী ব্যাবোর্ণ ডিপ্রোমা 
কোর্স । এই কোর্সে ৩টি- প্রাথমিক, 

মাধ্যমিক ও বাধিক পরীক্ষা হয়।. 
প্রতোকটি পরীক্ষাতেই পাশের হার 
বেশ ভালে। | সেলাই শেখানোর জন্য 
আছেন দূজন উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত 
শিক্ষিক! | 


(২) দুই বৎসরের বৃূনন কোর্স । 
কোর্সটি দই বৎসরে ভাগ করা 
হয়েছে পুথিগত বিদ্যা ও হাতে 
কলমে কাজ শেখা । বুনন চার্ত্র্য 
পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দেয় 
শীরামপূরের সরকারী বুনন প্রযুক্তি 
বিদ্যালয় | এই বিষয়ে শিক্ষা দেবার 
জন্য আছেন বূননে ডিপ্রোমাপ্রার্তা 
অভিজ্ঞ। শিক্ষিক। | 


১৯৬৪ সাল থেকে একটি বুক প্রিন্টিং 
বিভাগ খোল! হয়েছে ; এখানে বুক 
দিয়ে মেয়েরা কাক শেখে । 


সম্প্রতি এই সদনে দই বৎসরের 
কেটারিং ও ক্যান্টিন পরিচালনা 
কোর্স খোদা হয়েছে । এর জনা 
শিক্ষান্তে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। 


বৃত্তিমূলক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মেয়েরা 
বাইরে কাজ পেতে পারে এবং হোম এ 
ব্যাপারে তাদের সাহায্য করে । তা ছাড়। 
প্রতি বৎসর ১২1১৩ জনকে কল্যাণসদনের 
শিল্প উৎপাদন কেন্দ্রে কাজে লাগিয়ে 
দেওয়া হয় । বাইরের মেয়েদেরও এখানে 
বূনন, সেলাই, বুক প্রিন্টিংএর কা শেখার 
ও উৎপাদন কেন্দ্রে কাজ করার স্থযোগ 
দেওগা হয়। শিল্প উৎপাদন কেরে মেয়েরা 
কক্তি করে ও কাঞ্জ অনুধায়ী পারিশ্মিক 
পায় | 


শিল্প কেন্দ্রে তৈরি জিনিষগুলি বিক্রীর 
জন্য একটি বিক্রয়কেন্দজ আছে । এখানে 
মেয়েদের হাতে তৈরি টেবিল রুখ, স্কার্ফ, 
কভার, ডাষটার, ঠি কোজী লঞ্চ সোট এবং 
ছোট ছেলেমেয়েদের পোষাক, বিক্রী ভ্য 
রাখা হয়। এ ছাড়া এই সব জিনিপেৰ 
জন্য বাইরের গেকে অর্ডাব আসে । বক 
প্রিন্টিং এর শাড়ী অর্ডার 'ঘন্যাবী পাঠিবে 
দেওয়] হয় । 


সম্প্রতি নারী কল্যাণ সদনের আর 
একগি উল্লেখযোগ্য অবদান হ'ল 'স্থুরুচি 
নামে একটি ভোজনালয় স্থাপণ | এখান- 
কার পরিবেশিত খাদ্যতালিকা এবং “ভাক্র- 
' নালয়টির সাজ সভ্জা “সুরূচি নামটি সাথকু 
করে তুলেছে । ইউনিয়ন-এর কেটারিং 
বিভাগের মেয়েরাই রান্না! ও পরিবেশন 
করে। বাঙালীর রূচি ও পছন্দমত মধ্যা- 
হের আহার ও জল খাবার এখানে পাওয়া 
ষার়। 'সসুককচি' থেকে প্রাপ্ত অর্থ ক্যান্টি- 
নের মেয়েদের মধ্যে সমবায় ভিত্তিতে ভাগ 
করে দেওয়া হয়| 


হোমের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল এখান- 
কার মেয়েদের পুনর্বামন দেওয়। | মাধা- 
রণতঃ বছরে ১০1১১ জন মেয়ে এখান 
থেকে বাইরে কর্ম সংস্বানের সুযোগ পায় । 
অনেক জায়গায় এই ধরনের কল্যাণ শদ- 
নের আবাসিকও, বাইরে হয়তো ভাল 
কাজ পেতে পারেন কিন্তু থাকার জায়গা 
পান না বলে এবং পেলেও তা ব্যয় বহুল 
হওয়ায় কাজ নিতে পারেন না | কিন্তু এই 
সদনের মেয়ের বাইরে কাজ পাবার পরেও 
সামান্য অর্থের বিনিময়ে হোমে ঝাকতে 
পারেন । কাজ ছাড়াও হোমের উদ্যোগে ও 
সহায্যে অনেক মেয়ে বিবাহ করে স্বাভা- 
বিক জীবন যাপনে সমর্থ হয়েছে । বিবাহ 
দিয়ে মমাজ জীবনে সন্মানের স্বান করে 
দিয়ে ভাঙা জীবন গড়ার কাজে হোমের 
অবদান প্রশংসনীয় । কারণ হে!ষ দায়িত্ব 
শীল অভিভাবকের মত হিতৈত্ধী বন্ধুর মত 
পাত্রের বথাযোগ্য খবরাখবর নিয়ে বিবাহ 
স্থির করেন। প্রতি বৎসর গড়ে 81৫ টি 
মেয়ের বিবাহ দেওয়া হয় । 


১৯৫০-৫১ সালে হোম ক্যাম্প থেকে 
২০০ আন উদ্বাস্ত মেয়ের ট্রেনিং ও পুনর্বা- 
সনেব বাবন্থ। করা হয় । এ পর্যন্ত হোমের 


সাহাযো মেয়েরা, স্কুল শিক্ষিকা, শিল্প 
শিক্ষিকা, গ্রাম মেবিক৷ নার্স এবং গৃহস্ছের 
সাহায্য ারিণীর কজ পেয়েছে । 


কলটাণগৃহের মেয়েদের সর্বাঙগীন উল্ল- 
তির জন্য শাছে গার্ল গাইড স্পোর্টস, ফিল্ম 
শো, শিক্ষামূলক বক্তা, গান শেখার 
ব্যবস্সটা এবং বাৎসরিক পূরস্কার 
বিতরণী উৎসন | নাঁৎসরিক পুরস্কার 
বিতরণী শনুষ্ঠানটিকে পুনমিলন উৎসবও 
বলা যায় । হোমের প্রাক্তন মেয়েরা এ 
দিন তাদের স্বামী, সন্তান 'ও আত্মীয় পরি- 
জনাদের নিয়ে বেড়াতে আসেন । কল্যাণ- 
গৃহের মেদেরাও বেড়াতে যায় । যে সব 
মেয়ের অভিভাবক আছে ছুটিতে তারা 
বাড়ী বায়। 


মেরেদের খাদ্য ও স্বাস্ব্যরক্ষার দিকে 
সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। প্রয়োজনে 
অস্মস্থদের জন্য সর্বপ্রকার চিকিৎসা ও 
পথ্যের ব্যবস্থা করা হর ৷ কল্যাণ সদনের 
একজন করে আবাসিক নার্স, মেটুন ও 
মহিল। ডাক্তীর আছেন । হোমে বসবাস- 
কারী স্ত্ীলোকদের শিশু সন্তানদের ৩ 
বৎসর পর্যস্ত রাখার জন্য একটি নার্সারী 
আছে । ৪ বৎসর বযসে এই শিশুদের 
ইউনিয়নের অন্তর্গত শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে 
পাঠান হয়? 

ইউনিয়ন-এ দজন সমাজ কর্মী আছেন । 
এরা হোমে নবাগত মেয়েদের পূর্ববর্তী 
ভীবনের ঘটনা, বর্তমান মানসিক অবস্থা, 
কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা বিচার করে তদনু- 
যায়ী তাদের প্রতি ব্যবস্থা অৰলম্বনের 
নির্দেশ দেন ) এ ছাড়! অতীতের ভয়াৰহ 
ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার আবেগ জনিত 
ভ'র সাম্য লুপ্ত হয়েছে এমন মেয়েদের জন্য 
হোমে মনঃসমীক্ষা। ও তার উপবুক্ত চিকিৎ- 
সার ব্যবস্থা আছে। এখানকার আর 
একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, পুনর্বাসনের সঙ্গে 
সঙ্গে মেয়েদের সম্পক ছিন্ন হয় না। 
সমাক্কমীরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখেন ও প্রয়োজনমত সাহায্য করেন । 


অদ্র তবিষ্যতে অর্থ সংস্বানের ব্যবস্থা 
হলে এই সদনের কমরত মেয়েদের জন্য 
একটি হোস্টেল খোলবার ইচ্ছা আছে। 
এই বৃহ নারী কল্যাণ সংস্থার জন্য প্রচুর 
অর্থের প্রয়োজন | পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 


ধনধান্যে ২২শে যাচর্ট ১৯৭০ পৃ ৮ 


সমাজ কল্যাণ সংস্থা ও পৌন কর্তৃপক্ষের 
কাছ থেকে ' এর নিদিষ্ট একটা 'সাহাব্য 
পান । আর বাকিট। আসে চাঁদা ও দেশ 
বিদেশের সাহাধা থেকে । অখিল বল 
নারী ইউনিয়ন-এর কোন শাখা নেই। 
কিন্ত জনহিতকর কাজের জনা এই প্রতি- 
ানটির নাম দেশে বিদেশে সুপরিচিত হয়ে 
উঠেছে । প্রাণ্ধ বয়ক্করাও ইউমিয়নের সদস্য 
হতে পারেন । এই প্রতিষ্ঠান নারী 
সমাজের কল্যাণে সরকার এবং অন্যান্য 
সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত । 
এদের উদার হদয় ও অকৃত্রিম সহানুভতির 
অমন স্পর্শ জাতি ধর্ম নিবিশেষে প্রত্যেক 
নারীর জন্য প্রসারিত । 


কষকদের সেবায় 
রাজস্থান বিশ্ববিদ্ভালয় 


উদয়পূর বিশ্‌বিদ্যালয়ের একটি প্রকণ্ন 
অনুযায়ী ১২০০ কৃষককে বিশৃবিদ্যালয়ের 
প্রানে এবং ,আরও ৮০০০ কৃষককে 
তাদের গ্রামে, অধিক ফলনের শস্যের চাষ 
ও পুষ্টি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 
এ সব এলাকায় চাষবাস এম্পর্কে যে সব 
পৃন্তিক৷ ইত্যাদি বিতরণ কর! হয় এবং 
এবং শস্যাদি পোকামাকড় থেকে রক্ষা! কর 
সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ, কৃষকদের জমিতে 
গিয়ে যে সব পরামর্শ দেন তাতে ক্ষকর৷ 
খুব উৎসাহ বোধ করেছেন। 


ভারতস্থিত, ক্ষুধা থেকে মক্জি অভিযান 
কমিটির ১,১৬৩১৬ড লার প্রক্লটির সাহায্য 
নিয়ে এই বিশুবিদ্যালয়, কৃষির ওপর 
বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে যুব কাব সংগঠনেরও 
ব্যবস্থা করছে। পল্লী অঞ্চলে গঠিত ৬১ 
টি যুব ক্লাবের প্রায় ১০০০ যুবক, অধিকতর 
শস্য উৎপাদন, ফল ও শাকসব্জী উৎপাদন 
ও হাস মুরগী পালন সম্পর্কে যুব কৃষ- 
কদের প্রশিক্ষণ দেবেন। 





৭ কৃষির যায়্িক সা সরঞ্জাম তৈরি 
ক'রে ম্যাসে ফার্গৃসান ট্র্াকঠীর্সকে যোগা- 
বার জন্য, অয়পুরে, রাজন্বান ইন্পলিমেন্টস 
সংশ্ব। স্বাপন কর। হয়েছে . .. 


উন্নয়ন প্রচেষ্টা সঙ্র্কে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী 


প্রথ্ান মন্ত্রীর ভাষণ 


অর্থমন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শীমতী ইন্দির। গান্ধী ১৯৭০-৭১ 
সালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পেশ করে, সংক্ষেপে 
সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর কয়েকটা! দিক উল্লেখ করেন। তিনি 
বলেন যে পরিকল্পনার জন্য যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থ৷ রেখেও বাজেটে, 
ভবিষ্যৎ উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণমূলক কয়েকটি প্রকল্পের জন্য 
ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তিনি বুঝিয়ে বলেন যে উৎপাদনমূলক 
শক্তিগুলির উন্নয়ন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি ছাড় অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক স্থায়িত্ব অভ্ঞন কর৷ সম্ভব নয়। তেমনি সমাজের 
দবর্বলতর শ্েণীর কল্যাণের দিকে উপযুক্ত লক্ষ্য না রাখলে এই 
স্বায়িত্বও বজায় রাখা সম্ভব নয। শীমতী গান্ধী আরও বলেন যে 
উন্নয়নের প্রয়োজন এবং ন্যায়সঙ্গত বন্টনের মধ্যে যে সংযোগ 
সূত্রটা আছে তা যদি নষ্ট হয় তাহলে তা অচলাবস্থা! বা অস্থাযীত্বের 
স্থ্ট করবে । 


প্রধানমন্ত্রী বলেন যে আমাদের সম্পদ সীমিত এবং তা দিয়ে 
সমাজের সমস্ত জরুরী প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয় ' সেই ক্ষেত্রে 
এমন একট। ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে অবিলঘ্ধে ফলপ্রদ 
বিনিয়োগ এবং ভবিষ্যতে উন্নয়নের পথ সুগম করে তুলতে পারে 
এই বকম একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার 
জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ এই দৃইধের মধ্যে সমতা 
আনতে পারে । 


দেশে মোটামুটি আথিক উন্নয়নের ফলে যে আশার স্্টি হয়েছে 
তার বিবরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে উন্নয়নের গতি ভ্রুততর 
করার জন্য বর্তমান অবস্থায় আরও বেশী চেষ্টা কর উচিত । 
বর্তমানে উন্নয়নের জন্য হযে সব স্থুযোগ সুবিধে পাওয়। যাচ্ছে তা 
সম্পূর্ণভাবে কাজে ল।গাতে হবে এবং আগামী বছরের উ্নয়নমূলক 
বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট বাবস্থা রাখতে হবে। 


পরিকল্মনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি 


এই প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী, কেন্দ্রের 
উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পগুলিসহ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাগুলির বিনি- 
য়োগের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগ বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন 
অর্থাৎ বর্তমান বছরের ১২২৩ কোটি থেকে বাড়িয়ে আগামী 
বছরে ১৪১১. কোট টাক। বিনিয়োগের প্রস্তাব করেছেন। কেন্দ্র, 
রাজ্যসমূহ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সব হিলিহয় পরিকল্পনায় 
বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় 80০ কোটি টাক। বাড়বে অর্থাৎ 
১৯৬৯-৭০ সালের ২২৩৯ কোটি টাকা থেকে তা বেড়ে ১৯৭০- 
৭১ সালে ২৬৩৭ কোটি টাক হবে। প্রধান মন্ত্রী বলেন যে 
উন্নয়নের গতি ভ্রুতত্তর় করার পথে একে বেশ বড় একটা প্রচেষ্টা 
বল। যায় | পরিকল্পনার জন) এই ব্যবস্থা ছাড়াও শিল্প ও কৃষিকে 


সাহাযা করার জন্য আগামী বছরে আরও ব্যাপকভাবে সম্পদ 
সংহত করা হবে । 


শীমতী ইন্দিব৷ গাস্ী বলেন যে.সংশোধিত চতুর্থ পরিকল্পনায়, 
শুষ্ক অঞ্চলে চাষের জন্য উপযুক্ত একট! পদ্ধতি, ভূমিহীন কৃষি 
শ্মিকদের কর্মসংস্থানের জন্য আরও বেশী ম্ুযোগ সুবিধে, 
যথেষ্ট পানীয় জল সরবরাহ, সহরাঞ্চলের ধিপ্রি এলাকাগুলির 
পরিবেশ উন্নততর করার মতো কতকগুলি সামার্জিক অর্থনৈতিক 
জরুরী প্রয়োজন মেটানে] সম্পর্কে বিশেষভাবে চেষ্টা কর হবে । 


আদর্নও হশ্মসংস্থান 


পরিকল্পনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে আগামী বছরে কর্ম 
সংস্থানের সুযোগ যথেষ্ট বাড়বে বলে আশ কর! যাচ্ছে । প্রধান 
মন্ত্রী বলেন যে কেবলমাত্র একট! কল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে 
কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো হচ্ছেন, গরীব একটা দেশের 
পক্ষে এটা, উন্নয়ন কৌশলের একট প্রয়োজনীয় অংশ; কারণ সে 
কোন সম্পদই অব্যবহৃত বা আংশিক ব্যবহৃত রাখতে পারেন৷ । 


যে সব রাজ্যের যথেই্ট সম্পদ নেই তারের জন্য প্রধান মন্ত্রী 
বাজেটে ১৭৫ কোটি রাখার প্রস্তাব করেছেন! আশা করা যায় 
যে এর ফলে রাজ্যগুলি উপযুক্ত পরিকল্পন৷ কর্মসূচী গ্রহণ 
করতে পারবে । 


শীমতী গান্ধী উল্লেখ করেন যে জাতীয় আয়ের তুলনায় 
ভারতের করের আনুপাতিক হার বিশে মধ্যে সবর্বনিম এবং 
১৯৬৫-৬৬ সালে যে অনুপাতিক হার শতকরা ১৪ ভাগের কিছু 
বেশী ছিল, গত কয়েক বছরে তা সেই পর্যায় থেকেও কমে গেছে। 
তিনি সেজন্য উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণের বর্ধমান প্রয়োক্ষন উপযুক্ত 
ভাবে মেটানোর জন্য কর ব্যবস্থার ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করার 
ওপর জোর দিয়েছেন। আয় ও সম্পদের মধ্যে অধিকতর সমত। 
অজ্জনের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থ। যাতে বড় একটা 
যন্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই কর 
প্রস্তাব তৈরী কর! হয়। ন্রতরাং এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য 
উচ্চতর পর্যায়ে আয়কর এবং সম্পদ ও দানের ওপর করের 
বর্তমান হার যথেষ্ট বাড়ানো হয় । 


ফাকি হন্ধ হর! 


আমাদের কর ব্যবস্থায় প্রধান যে ফাঁকগুলি ছিল সেগুলি বন্ধ 
করা এবং যে সব সুবিধের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে সেইরকম 
কতকগুলি সুবিধে প্রত্যাহার কর সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী কতকগুলি 
ব্যবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন । সহরের জমি ও বাড়ীর মূল্য 


ধরধাদো ২২শে সার্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠী ৯. 


শিয়ে ক্রমবর্ধমান কাটকাবাজারী সংহত করার উদ্দেশ্যে সহরের 
অমি ও বাড়ীর কব যখেই্ বাড়ানো হয়েছে | যৌথ সংস্বাব কর 
সম্পর্কে বিশেষ প্রস্তাব বরা হয়নি । আশা করা যাচ্ছে যে এটা 
লগিবৃদ্ধিতে উত্মাহ ভোগাবে | 

রোদ করের উল্লেখ করে প্রধানসপ্রা বলেন যে, দেশকে 
ক্রমশ: আআনির্ভরশীল করে তুলতে পাবে সেছ বকমভাবে অতিরি্ত, 
শম্পদ সংগ্রভ করা এবং অনৈতিক বা সাম।ছিক দিউঙ্গী থেকে 
যেখব জিনিসেন ব্যবহার গংঘত করা বোন প্রধানত; সেই 
দিকে ল্য বেশেই গুনোক্ করব প্রস্তাব লি কতা গেছে । 


চলতি বছরের সংশোধিত হিসেব অনুযায়ী ২৯০ কোটি টাকার 
পরিবর্তে আগামী বছরে যে ২২৫ কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো 
হয়েছে তার উল্লেখ করে প্রবানমন্ত্রী বলেন যে খাদাশসোর ক্ষেত্রে 
বর্তমানে যে অনুকূল অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে এই ঘাটতি 
উছ্ছেগের স্্টি করবেন। এবং যূল্যের মাধারণ স্থায়ীত্বের পক্ষে কোন 
আশঙ্কা ৫ শ্যটি করবেশা । এই বাজেট প্রস্তাবে "সাবধানে সামান্য 
একটু এগুবার অণবা বিরাট কিছুর জন্য চে! করা এই দুটি 
[বপলীত ঝুঁকি এড়ানো হয়েছে” এই আশা প্রকাশ করে প্রধান 
মন্ত্রী তার বক্তব্য শেষ কবেন | 


মংলপনী নাজোট 
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বাজেটে ২৯ কোটি টাকা | 
(*) বাজেট প্রস্তাবের ফলে 
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প্রত মানুষ কই যে দেশ এগিয়ে যাবে? 


সুপ্রাময় মুখোপাধ্যায় 


স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য যে 
ত্যাগ স্বীকার ও দূংখবরণ অপরিহার্য ছিল, 
তার জনা দেশে সাবিক গণ-প্রস্ততির 'মভাব 
গর্দিও ঘটেনি তবু, আজ দূঃখের সঙ্গে বলতে 
হখ যে, আমাদের লঙ্গ্য আজও অপূণই 
ণযে গেছে। পূণ মনুষ্যত্বেল বিকাশ যে 


“ক? স্বাধীন দেশের মুখা লক্ষ্য হওয়া 
উটিত | ব্ভিত্র যেখানে মোশ লুই, 


৮৩না যেখানে বিকাব্রগস্থ উদঢগাভিলাঘ 
'শখানে ধদনন্দিশেব কাছে পদানত) ঘেখানে 
সত্য কাল গনুষাধেপ পাবিভাব আশা 
নরা চলে না) আঅঙছগ পাকল্পনা আমন 
এবি করতে পারি কি বন্ষ্যত্থের বাগ 
ণ ছ্াড়। কোনও পলিকম্ননাহ প্শিপৃণভাৰে 
গা্ক হঝে উগভে পাবে না) আট 
বিকা আর জীবনের মনপো খামগ্জসা 
“ই | পুধাভন মুলাবোধগুলি আছ 
“শস্যমান | পবিকঘিত অর্গনাতি ঢালু 
'লেই শব দুদশা খুচে যাবে, এমন আশা 
নার। করেশ, তারা আমলে বাস্তব সভা" 
দাকেই দেখতে পান না, গাই বলছিলাম, 
দশ নামেই শুধু পবিকল্পনা হন্টে, মানুষ 
গডে উঠছে না! অথ০ এমন অবস্থ। তো 
গনবিবঈ চলতে দেওনা যাখ না । 


মানুঘ গড়তে হলে হাত লাগাতে হবে 
-গইখানে যেখানে মনুষ্যত্বের অঙ্কব সবে 
'দখ। দিেছে অথাৎ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক 
এবে। শুধু পুখিগত শিক্ষা মথাথ 
নাপুষ গড়া যাবে না । পু'খিব ভারে যে 
নন ভারাক্রান্ত, চোখ! বুলি মুখস্থ ক'রে যে 
শড়ুঘার গ্রহণ ক্ষমতা, অতিক্রান্ত, উপযুক্ত 
প্রকাশের , প্রতীক্ষায় স্বাস্থ্য যেখানে 
অব্যবহারে অবলুগ্ত গেখানে আর যাই 
হোক জুস্ব মানসিকতার বিকাশ আশা করা 
যায় 'না। পঁথিগত পাঠের পাশাপাশি 
তাই চাই দেহেরও বিকাশ | যে উদ্বন্ত 
শক্তি, প্রকারের সহজ পথ না পেয়ে বিকৃত 
পথে নান। উস্তান্তির জন দিচ্ছে তা নিদিষ্ট 


পরিকল্পিত অর্থনীতি সব ছঃখছুর্দশ! দূর করবে এ আশা৷ করা 
অবাস্তব। আজ জীবনের মূল্যবোধ বিলীয়মান, জীবিক। ও 
জীবনের মধ্যে সামপ্তিস্ত নেই। মনুষ্যত্বের জাগরণ ছাড়! 
কোনোও পরিবর্তন আশ করা অর্থহীন । 


পখে পর্রিচালনার জন্য জুসংগঠিত কার্যক্রম 
ঢাই। এনএ ভাব/তল জনশক্তি আজ উন্মাদ 
গামী | বিশেষ কলে যন শক্তি আজ 
পানু, |বশিছ ও বিগযস্তা। কৈশোর বা 
(যৌবাশেই খা শন, বদদেক অশপকে 
প্পুবোতা দি ভয়ে দেশ বা সম; 
নে শাহ বিহিবত শর্াাবল | 
চাহিদ। এতে, আমাক 2লও বগেছে। লি 
শন্সান্তে দাঁড়াবার মত দায়ের ভললান পান 
কোথাব ? চাকলীব নিশ্চয়তা ০নহ 


শনি? 


বৰ ঃ 
১171 


বাচাব শিবাপিভ্তা নেই | শমন নিনালক 
(ন*১% অবস্থান গা জব্শও্তারা, তাই 
গটড়ে | 'াবানেক এগন্ত বাপা বিছেন 


চ্যালেক শজ মুঠোখ প্রাতিরোহ বার যতি 
দরদ পৌরুষ বৰ! দ্ধ বক্জিই আা কা? 
পদে পদে ভেবে ষান্ছি আমরা | 
এট পবাজিণ, পুরে পাসে এই বিডদ্বনা কেন 
বাধীন দেশেন আাগাবকেন ঈপ্সিত হতে 
পারে না| এই কহশ ও মমান্তিক বিপর্ষর 
ধরবো দেশে কৈশেরি ও যৌবদকে বন্দী! 


4), 


লবতে হলে বাব আগেচাই সনিষ্ঠ সাবশা। 


আন সপ্র।ণ সহযোগিতা 1 মানুমেব মধ 
ভেদাভেদ দর করে একলকে মান বোপণে 
উদ্বদ্ধ করার কৃত সংগ্লে আজ প্রি হতে 
হবে| এ কাজে প্রথমেই চাহ মানুষ হবে 
ওঠাব অনুকূল পরিবেশ | টাই স্বাস্থ্য, 
চাই আনন্দ-উজ্জুপ পবমাযু | কে!খার 
আছে শ্বান্থ্যের মৃত সঞ্জীবনী? কোথাধ 
পরমামুব অক% আশীবাদ বেখানে শঙ্তির 
জোযাত্ব আসবে স্বতঃন্ফর্ত হযে এই 
জাকাঙ্খিত পরিবেশ পাওয়া যাবে খেলার 
মাঠে । খেলার মাঠেই নিতে হবে মেলা- 
মেশার পাঠ। সকলের সঙ্গে এক সাথে 
মেলবার স্থযোগ তো এ খেলার মাঠেই ৷ 
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খেলাকে জীবন গঠনের অঙ্গ করে 
নিতে হলে বিদ্যালয় স্তর থেকেই কাজ সুরু 
করতে হবে । বাংল! দেশের সব বিদ্যাল- 
বেব নিজস্ব খেলাল মাঠ নেই | অনেকক্ষেত্রে 
এটি খেলার মাঠ কষেকাটি বিদ্যালয়কে 
ভাল!ভাগি কব নিতে হয | খেলা মাঠ 
শাডায পাড়া ছেলেরা পলকে 
উত্তেজক কোন 
'আভাখ “পলেহই ভাতে ঝাপিয়ে 
গড়ে । অবক্ষয়ের পোকা এদের মন্খ্যত্ব 
চুবে কুরে খায | অথচ খেল। দেখাব জনা 


না 


মারা তডের চাপে পাশ দেম, তাদের 
ধুলা অন? উপবৃত্ঞ মাঠ বা বাবস্থা 
'াান আবন)৮ ভাবা আহত, সংযত, 


ঘান্ধদ। হবে, প্রবৃদ্ধ হবে সামরিক বোধে | 
শর্পযাসয়ে “খলাব অবকাশ কমেই সকুচিত 
হরে শালছে । মিলেবাসের গাম বুনোনীর 
বর্বে। খেলার মুক্তি কোখার ? যেটুকু ছিটে 


ফট) হয তাতে মন্‌ ভবে শ। কুাবেব 
বাবস্থা কোখাও কোখাও আছে, কিন্ত 
ছাঁটদের বন্যা ঢালাও নাবস্বা মেখানে 


দেশে ক্রীড়া পরিঘদ আছে, ব। 
সরকারের ক্রীড়া দপ্ুব আছে 1 গলোপুলি 
বিভিশ্ন ক্রীডা প্রতিষ্টান মাছে । কিন্ত 
চাব্রদেন শেশব থেকে যৌবন পরশ্থ খাবা 
ধাহিকভাবে পহিক বিকাশে কোনও 
স্ববন্দোবও কোথাও নেই | ভাই বিদ্যা 
লয়ে দিলেই ন্জপ দেওয়া বেশী কনে 
এয়োজন 1 খেলাধূলাকে শিক্ষার সহযোগী 
পাঞ্ক্ুন ঠিসেবে লাখা হযেছে ঠিকই। 
কি তার গুকহ অলাান্য শিক্ষা সূচীর 
সমান নয় | ক্রীড়া শিক্ষকও বিদ্যালমে 


নেই ! 


. অন্যান্য শিক্ষকদের মত বিশেষ স্বীকৃতি 


১৩ প্হ্ঠায় দেখন 


কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে গতবছরের কন্বপ্রচেষ্ট 


পাত বছর দেশের অথনীতির বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত খাকে এবং 
নতুন আথিক বছবে উন্নয়নের প্রত্যেকটি 
ক্ষেত্রে সেই গতি ত্রততর হওয়ার সম্ভাবনাও 
দেখা যাচ্ছে। গত ২৪'শে ফেব্রুয়ারি 
প্রধানমন্ত্রী শ্ীমতী ইন্দির। গান্ধী সংমদে, 
১৯৬৯.৭০ সালের যে আাথিৰ পর্যালোচন। 
পেশ করেন তাতেই দেশেব এই উৎমাহ 
জনক অবস্থাট। প্রকাশ পায় । এই বছরে 
শতকর। মোটামুটি ৫ থেকে 1 ভাগ 
উন্নয়ন হার অর্জন করার সম্পূর্ণ সম্ভাবন! 
রয়েছে । দেশের বিভিন অংশে প্রতিকল 
আবহাওয়ার জন্য ১৯৬৮-৬৯ সালে কষি 
উৎপাদন আশানুরূপ হয়নি তবে উত্পাদন 
বৃদ্ধর লক্ষণ আবার সুপরিস্ক,ট হয়ে উঠেছে 
এবং তার ফলে মোটামুটি উৎপাদন বাড়ার 
সম্ভাবন। রয়েছে । ১৯৬৭-৬৮ সালে মোট 
১ কোটি 80 লক্ষ মেটিক টন খাদ্যশম্য 
উৎপাদিত হয়] এই বছরে উৎপাদন 
যথেছটি বাড়বে । পণ্যশস্যের উৎপাদন 
যখেট বেড়েছে ; গত বছর আখের উৎপাদন 
যে উচচ সীমায় পৌছার, এই বছরে সেই 
সীমাও অতিক্রম করবে । চীনাবাদাম ও 
তুলোর উৎ্পাদনও গত বছরের তুলনায় 
বেশী হৰে। পাটও যথেষ্ট উৎপাদিত 
হয়েছে । 

শিল্প-ক্ষেত্রেও উৎপাদন বেশ বেড়েছে। 
১৯৬৮ সলে এই বৃদ্ধির হার ছিল শতকর৷ 
৬.৪ ভাগ এবং ১৯৬৯ সালে তা শতকরা 
আরও ৭.৫ ভাগ বাড়বে বলে আশ কর। 
যাচ্ছে । তবে এই বছরে আশ্বাভাবিক 
মূল্যবদ্ধির ফলে, বিভিন্ন ক্ষেত্রের উৎপাদন 
বাদ্ধর স্তফল গুলি সম্পণভাবে উপভোগ 
কর! যায়নি। ১৯৬৮ সালের তুলনায় দ্রব্য- 
মুলোর হার শতকরা ২ ১ ভাগ বেশী ছিল । 
১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকৃতপক্ষে 
দ্রব্যমূল্য আবার ওপরের দিকে যেতে থাকে 
এবং এক বছর পৃব্বে যা চিল, পাইকারি 
মূলা তাথেকে শতকরা ৬.৮ ভাগ বেড়ে 
যায়। 

সরকারী এবং বেগরকারী উভয় 
তরফেরই লগির পরিমাণ বেড়েছে, বিশেষ 
করে কমি, ক্ষদ্র শিল্প ওনিম্দাণ কার্ষেয 


অর্থনৈতিক নবজাগরণ ও 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে উন্নয়নের 
গতিরদ্ধি 


লগ্ির পরিমাণ বেড়েছে । সংগঠিত শিল্পে 
বেগরকাবী লগির পরিমাণ বেড়েছে কিনা 
সে সম্পকে পরিফধার কোন লক্ষণ ন। 
পাওয়া গেলেও লগ্গির ক্ষেত্রে উৎসাহ 
আবার বেড়েছে । করের মাধাসে, দীর্ঘ- 
কালীন মেয়াদের খণ এবং কেন্দ্র থেকে 
অধিকতর সাহায্যের মাধামে. এই বছরে 
রাজাসধক1রগুলিবও ' সম্পদ বেড়েছে। 
জাতীয় আয়ে কর ও রাজস্বের অন্পাত 
১৯৬৫-৬৬ সালে যেখানে ছিল শতকর৷ 
১৪.২ ভাগ, ১৯৬৭-৬৮ সালে তা ক'মে 
গিয়ে শতকরা ১২.৪ ভাগে দাড়ায়, 
১৯৬৮-৬৯ সালে তা কিছুট৷ বেড়ে ১২.৮ 
ভাগে আগে এবং চলতি বছরে তা শতকরা 
১৩ ভাগে দাড়িয়েছে বলে আশ। কর 
যাচ্ছে । 

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
১৯৬৯-৭০ সালটি অত্যন্ত সাফল্যের বছর 
ছিল বলা যায়| ১৯৬৮-৬৯ সালে দেশের 
বাণিজ্য ঘাটতি ৮০৯ কোটি টাক। থেকে 
কমে ৫০২ কোটিতে দীড়ায়। রপ্তানী 
শতকরা ১৩.৬ ভাগ বেড়ে যাওয়ায় এবং 
আমদানী শতকরা ৭.৩ ভাগ কমে যাওয়ায় 
এই আফল পাওয়া যায় । সংরক্ষিত 
বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার পরিমাণ ৩৮,১ 
কোটি টাকা বেড়ে যায়। চলতি বছরে 
রপ্তানী তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে ন৷ 
বাড়লেও, আমদানী আরও কমে যাঁওয়ায় 
বাণিজ্যের কেত্রে ঘাটতি আরও কমে যায় 
এবং বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার তহবিলের 
পরিমাণও ৫০ থেকে ৭৫ কোটি টাক। 
হয়। শিল্পে লগির পরিমাণ বাড়লে 
মেসিনপত্র, মেমিনের অংশাদি ও কাঁচা- 
মালের চাহিদাও বাড়বে, ফলে আমদানির 
পরিমাণও বাড়বে আর তাতে বাণিতো 
ঘাটতিও হয়তো বাড়বে । অর্থনৈতিক 
পর্যালোচনায় ধলা হয়েছে যে জামদানির 
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এই বন্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য রণ্ডানীও 
যাতে বাড়ানে। যায় তার জন্য চেষ্ঠা ক'রে 
যেতে হবে । তাছাড়া খণ পরিশোধ এবং 
স্বাবলম্বী হওয়ার পথে অগ্রসরমান অর্থনীতির 
প্রয়োজন মেটানোর জন্যও রপ্তানীর পরি- 
মাণ বাড়ানে৷ প্রয়োজন । 


উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি দেখিয়ে অর্থ- 
নৈতিক পর্যালোচনায় কতকগুলি ক্ষেত 
সম্পর্কে এ কথাও বল৷ হয়েছে যে উপযুক্ত 
সমযে যদি এগুলির জনা প্রতিবিধান 
মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় 
তাহলে অবস্থা হয়তো সমাধানের বাইরে 
চলে যাবে! দৃষ্টান্ত হিসেবে কৃষির 
কথা বলা যায়। প্রধানতঃ অধিক ফলনের 
নতুন ধরণের বীজের ব্যবহার এবং উন্নত 
কৃষি পদ্ধতির ফলেই কৃষিতে অগ্রগতি 
সম্ভবপর হয়েছে ! ১৯৬৯-৭০ সালে কৃষি 
উৎপাদন আরও ৰাড়বে বলে আশা করা 
যায়। গত বছরের তুলনায় চলতি বছৰে 
খারিফ ফমল ভাল পাওয়৷ যাবে ; ববি 
ফসলও অতীতের মতোই ভালোর দিকে 
চলেছে । খাদ্যশসোর মোট উৎপাদন গত 
বছরের ৯৪০ লক্ষ টনের চাইতেও €বশী 
হবে বলে মনে হয়। ১০৯ লক্ষ হেক্টারে 
অধিক ফলনের শস্যের চাষ কর] সম্পর্কে 
যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল ১৯৬৯-৭০ 
সালে সেই লক্ষ্য পূরণ হবে বলে আশ কর। 
যায় । ১৯৬৮-৬৯ সালে এই জমির 
পরিমাণ ছিল ৯৩ লক্ষ হেক্টার। ১৯৬৮- 
৬৯ সালে ৬০ লক্ষ হেক্টার জমি নিবিড় 
চাষের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, চলতি বছরে 
তার পরিমাণ ৮০ লক্ষ হেক্টারে পৌছুবে 
বলে আশ! কর! যাচ্ছে। 

১৯৬৮-৬৯ সালে যেখানে ৫৪ ১,০০০ 
মেটিক টন রাসায়নিক সার উৎপাদিত হয় 
সেই ক্ষেত্রে চলতি বছরে ৮৫০,০০০ মোটি,ক 
টম উৎপাদিত হলেও চাহিদা, আশা অন- 
যায়ী বাড়েনি, ফলে এগুণি উদ্গ-স্ত হয়ে 
পড়েছে । কৃষকর! যাতে যথেই পরিমাণে 
রাসায়নিক সার পেতে পায়েন তার সুযোগ 
সুবিধে ধাঁড়ানোর জন্য শ্লাসায়নিক সারের 
ব্যবসা লাইসেন্স বহির্ভূত কর হয়েছে 
এবং ছোট কৃষকরাও যাতে প্রয়োজলীয় ধাণ 


পেতে পারেন সেজন্য রাইীকত ব্যা্ষগুলি 
তার ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৬৫ সালের মাচর্চ 
মাস থেকেই ভারতের খাদ্য কর্পোরেশনকে 
খাদ্যশস্য মদ করা ও তা চলাচল করানো 
ইত্যাদির ভার দিয়ে দেওয়া হয়েছে । 
চপতি বছরে কর্পোরেশন ১০ কোটি মে্টি'ক 
টন খাদ্যশস্য কেনাবেচা করবে বলে আশা 
কর) যাচ্ছে । 

খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে অবস্থা ভালে। 
হওয়ায়, ১৯৬৬ সালে যেখানে ১০৪ লক্ষ 
টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয় সেই 
জায়গায় ১৯৬৯ সালে আমদানি কর] হয় 
মাত্র ৩৯ লক্ষ টন এবং কেন্দ্রীয় ও রাত্য 
সরকারগুলির হাতে মোট মজদ খাদ্যশসোর 
পরিমাণ ৪৯ লক্ষ টনে পোৌছুবে বলে আশ 
কর যাচ্ছে । তাছাড়া দেশের বহু জআায়- 
গায় অবাধে খাদ্যশসা চলাচল করেছে । 

শিজ্সোতপাদন বৃদ্ধি 

১৯৬৭-৬৮ সালে কৃষিতে অপূর্ব 
সাফল্যের সঙ্গে সঙ্ষে যে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি 
সূক হয় তা সম্ভতোষজনকভাবে এগিয়ে 
গেছে। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেমুর মাস 
পর্যন্ত যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে 
দেখা যায় ১৯৬৮ সালের এ সময়ের 
তুলনায় উন্নয়ন হার শতকর৷ ৭.৩ ভাগ 
বেশী ছিল। কৃষিতে আয় বেশী হওয়ায় 
চিনি, রেডিও, বৈদ্যাতিক বাতি, মোটর 
সাইকেল ও স্কটারের চাহিদা বাড়ে, ফলে 
১৯৬৮ সালের মতো এই সব জিনিস 
উৎপাদনকারী শিল্পগুলির উত্পাদন অব্যা- 
হত থাকে | 


উত্পাদন ক্ষমতা ব্যবহার 


বহু শিল্পেরই বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা! 
ৰছ ক্ষেত্রে অধিকতর পূর্ণভাবে ব্যবহৃত 
হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্র মুদ্রণের 
কাগজ, টায়ার, টিউব, রাবার ও চামড়ার 
জূতো, কষ্টিক সোডা, সোড। এযাশ, রং, 
কৃত্রিম তন্ত, প্লার্টিকের জিনিস তৈরির 
পাউডার, খ্যানুমিনিয়াম, ডিজেল ইঞ্রিন, 
ব্যাটারি, "বৈদ্যুতিক বাতি, রেডিও ও 
মোটরগাড়ী তৈরির শিল্পগুলির পূর্ণ ক্ষমত। 
ব্যবহৃত হয়েছে! এমন কিযে ক্ষেত্রে 
বর্তমানের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়নি যেষন 
কাগদ, কাগ্দের বোর্ড, পাত কীচ, সিমেন্ট, 


য়নিক সার ইতা!দি, সেগুলির উৎপাদন 


ক্ষদত।ও ১৯৬৮ সালের তুলনায় চলতি, 


বছরে বেশী বাবহৃত হয়েছে। 
লগ্ির অবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছে। 


'শিল্লেষ লাইসেন্সের জনা ১৯৬৯ সালে যত 


আবেদন পাওয়া গিয়েছে তার সংখ্য। 
১৯৬৮ সালের তলনায় অনেক বেশী । 
১৯৬৯ সালে যত অনুমতি দেওয়৷ হয় 
সেগুলির সংখ্য। ১৯৬৮ সালের ছ্বিগুণ। 


মোট শিল্লোৎপাদনে ক্ষদ্রায়তন শিল্পের 
অবদান বেশ উল্লেখযোগ্য এবং এগুলির 
অগ্রগতিও প্রশংসনীয় ৷ 


অর্থনৈতিক অবস্থ। 


কেন্দ্র ও বাজ্যগুলির অর্থনৈতিক 
সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম অর্থ কমিশনের 
স্ুপারিশগুলি চলতি বছরের একট! প্রধান 


ঘটনা! এর অর্থ হল পাঁচ ধহরে সেটি 
৪২৬৬ কোটি টাকা রাজাগুলিকে দেওয়া) 
হবে। তবে রাঙ্যগুলি হয়তে প্রঞ্ণৃত- 
পক্ষে এর চাইতেও বেশী টাক পাবে । 

অর্থ কমিশনের সুপারিপগুলি গ্রহণ 
করার ফলে এবং ১৪ টি প্রধাদ. ব্যবসায়ী 
ব্যাঙ্ক রাষ্ট্ায়াত্ব হওয়ার ফলে, চতুর্থ পন্ধি- 
কল্পনার খসড়ার তুলনায়, রাজ্যগুলির পরি- 
কল্পনার আকার আরও বেড়ে বাবে বলে 
আশ। করা যাচ্ছ । 

চতুর্ঘ পরিকল্পনার প্রথম বছরে ১৯৬৯- 
৭0 সালের শেষে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা" 
যোটামুটি অনুকূল । আগামী বছরে 
সরবরাহ 'ও চাহিদা উভয়ই যে বথেষ্ট বাড়বে 
তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়। যাচ্ছে | 
১৯৭০-৭১ সালে স্বারিত্রের সঙ্গে উন্নয়নের 
গাভি যে বজায় রাখা বাবে তার যৃক্তিসগত 
সম্ভাবনা রয়েছে । 


প্রকৃত মান্য কই যে দেশ এগিয়ে যাবে? 


১১ পহ্ঠার পর 


পান না । অথচ ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ 
জাগাতে ক্রীড়া শিক্ষকের মত যোগ্যব্যক্তি 
আর কেউ নেই । সমস্ত শিক্ষক যদি তাঁর 
পাশে এসে দাড়ান এবং সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়ে দেন, তবে সমস্যার সমাধান সহজ 
হয় । বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের একত্র 
মেলামেশার ব্যবস্থাও খেলার মাধ্যমেই হতে 
পারে । জিলা বা মহকুমা স্তরে এই 
মেলামেশ। সম্ভব করে ভুলতে পারলে ক্রমে 
সমগ্র রাজ্যে ছাত্রদের একটি অখণ্ড ও 
সুসংহত সন্মেলন গড়ে তোলা কগ্গিন 
হবে না। খেলার মাঠের ব্যবস্থাও চাই । 
এজন্য সরকারী সাহায্য ও প্রশাসনিক 
সহযোগিতা প্রয়োজন | সমবায় ভিত্তিতে 
খেলার মাঠের জন্য জমি সংগ্রহের ব্যবস্থ। 
করা যেতে পারে । মোট কথ। অসংবদ্ধ 
বিশৃঙ্খল যুব শক্তিকে ক্রীড়ার সুস্ব আলি- 
নায় টেনে আনতে হবে! খেলার সঙ্গে 
সুষম খাদ্য বন্টনের সুযোগ আুবিধার 
প্রসার দরকার । সরকারী স্তরে প্রযত্ব 
থাকলে স্ভঘম খাদ্য ধোগানোর ব্যবস্থা 
স্থনিশ্চিত করা আদৌ কঠিন হবে না । 
খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি গড়ে উঠলে জীবন- 
টাকেও খেলোয়াড়ের যন নিয়ে গ্রহণ কর। 
সহজ হবে। 


,ধনধানো ৯২শে মাচ ১৯৭০ পৃষ্ঠা, ১৩ 


বঞ্চিত জীবন-আস্বাদ 'ও নৈরাশোর 
শীতার্ত অনুভূতি আর শিলীভূত চেতনা 
আজ নতুন আলোর স্পর্শে সব জড়তা ঝেড়ে 
ফেলে সত্তার স্ুন্পরতর পরিচয়কে 
উন্মোচিত করতে চাইছে । এইতে। 
প্রশস্ত সময় । পুরাতন মূল্যবোধকে নতুন 
যুগের আলোকে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে 
এগিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যতের পথে। 
সমস্ত তুচ্ছতার ওপরে স্থান দিতে হবে, 
অমুতের অধিকারে অধিকারী যে মানুষ, 
সেই মানুষের মনুষ্যত্বের মহৎ মর্ধাদাকে | 
আজ যারা কচি কাচ! আজ যারা কিশোর 
ও অক্ুণ, তাদের মধ্যে দিযেই মূর্ত হয়ে 
উঠৰে আমাদের স্বপররে বাংল দেশ, 
তাদের মনয্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে দেশের 
ভবিষ্যৎ ন্ুনিশ্চিত হবে। খেলাধলার 
মাধামেই এই আকাঙ্খা! পূর্ণতা পেতে 
পায়ে । সেদিনের মানুষের ইস্পাত কঠিন 
বাছতে জাতির আকাতখ্া কগা বলবে, 
বুদ্ধিদীপ্ত চোখের তারায় অলবে বিশ্বালেকর 
মনি দীপ, শিরায় শিরায় প্রাণের প্রাচ্য, 
ক্রেব্যকে পরাভূত করবে । 





৯ 


ছোট পরিবার-ন্খী পরিবার, বড় হ'লেই বিপত্তি 


কেঁরালার আলেপ্সি জেনাটি সম্প্রতি 
পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট 
স্বান অজ্ঞজন করেছে । এই জেলার মেডি- 
ক্যাল অফিসারদের মতে, আলেগ্রির এই 
বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে, সাধারণ শাখা ও 
পরিকল্পনা শাখার মধ্যে সবর্বন্তরে সমনুয় | 


যে সব অঞ্চল, পরিবার পরিকল্পনার 
বিরোধী ছিল, পরিবার পৰিকল্পনা সংস্থার 
কন্ারা সেখানে সাধারণত: যেতে চাইতেন: 
না, সেখানে এখন তারা অন্যান্য সংস্থার 
সহযোগিতায় বিনা ছ্িধায় কাজ করছেন ৷ 
প্রচলিত কতকগুলি সংস্কারের বশবত্তী হয়ে 
জনগণ পরিবার পরিকল্পনার বিরোধী 
ছিলেন । কিন্তু কম্মীরা ব্যক্তিগতভাবে 
বঝিয়ে স্বুঝিে, গণসংযোগ বিভাগের 
কল্প্দের সহযোগিতায় জনসাধারণের সেই 
সংস্কার ভেঙ্গে দিতে অনকখানি সক্ষম 
হরেছেন | বিভিন্ন বিতাগের মধ্যে 
সহযোগিতা যদি বর্তমান হারে বাড়তে 
থাকে তাহলে আলেপ্লি জেলারি যে বৈশিষ্ট্য 
অজ্ঞান কবেছে তা তো রশ্ষিত হবেই, 
তাছাড়া হয়তো আরও রেকর্ড স্বাপন করতে 
পারবে | 
আলেগি জেলার নাল্লাপালির প্রাথমিক 
স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের 
প্রধান, ডাঃ ( কমারী ) মারিয়ান্মা স্যামুয়েল 
মনে করেন যে, জনসংখ্যার অতি বৃদ্ধির 
মতে! একটা জাতীয় সমস্যার সমাধান 
করতে হলে সমস্ত চিকিৎসকদের বিশেষ 
করে তাদের মত অল্পবয়স্কদের কিছুটা ত্য 
স্বীকারের জনা তৈরি হতে হবে । 


এখানকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি 
১২৫,০০০ জনের প্রয়োজন মেটার । 
১৯৬৬ সালে এই কেন্দ্রাটার ভার নেওয়!র 
পর থেকে তিনি পরিবার পরিকল্পনার 
কাজ সম্পর্কেই বেশী মনযোগ দিচ্ছেন | 
গত তিন বছর থেকে তিনি সন্তান জনা 
প্রতিবোধ মুলক অক্ত্রোপচারও করছেন । 

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের পরি- 
বার পরিকল্পনা পক্ষে এবং এর পুর্রের তিন 
মাসে তিমি জেলা পর্যায়ে, আই ইউ পি ডি 
তে এবং পরিবার পরিকল্পনার কান্ধে উভয় 


তারহ নিশ্পত্তি 


বিষয়েই প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন | ১৯৬৮ 
সালের জন মাসের পৃব্বের তিন মাসে, 
পরিবার পরিকপ্পনার কাজে তিনি জেলা 
পর্যায়ে প্রথম পুরস্কার পান । 


এই কেন্দ্রটী আলেপ্সি জেলার বড় 
একটি অঞ্চলে কাজ করে এবং তাদের ধন্য 
ও অন্যান্য তিত্তিতে প্রতিরোধলক নান৷ 
অস্সবিধের সন্বুর্খীন হতে হয় । 

ডাঃ স্যামুয়েল কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে 
১২ টিশাখা কেন্দ্র পরিদশন করেন এবং তখন 
তিনি পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে মাতৃমঙ্গল 
ও শিশু কল্যাণের কাজও করেন । তিনি 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের খুব কাছে থাকেন 
বলে, অফিসের নিদ্দিষ্ট সময়ের বাইরেও 
পল্লীবাসীদের সেবা করেন । যাঁরা পরি- 
বার পরিকল্পনা সম্পকিত কোন কাজে 
আসেন তাদের তিনি কখনও অপেক্ষ। 
করতে বলেননা | 

তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশাস করেন 
যে পরিবার পরিকল্পনার মত বিষণ অস্তো- 
পচারের পরেই চিকিৎসকের দায়িত্ব শেষ 
হরে যাঁনা | অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে 
দেখাশুনা করা আরও বেশী প্রয়োজন । 
এই বিষয়টিকে তিনি সব সময়ে অগ্রাধিকার 
দেন | 


সেনারাও পিছিয়ে নেই 


বাঙ্গালোরের বিমান বাহিনীর হাস- 
পাতালের কমাগডার, গ্র্প ক্যাপ্টেন বঙ্গ 
বলেন যে “প্রতিরক্ষা বিভাগে সেনাদের 
সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, 
কান্েই পরিকপ্গিত পরিবায়ের সুবিধে 
অস্থুবিধে তাদের বোঝানো অপেক্ষাকৃত 
সহজ | 

বড় বড় গাছের ছায়ার নীচে, চারি- 
দিকের মনোরম পরিবেশের মধ্যে ৬১২ টি 
বেডের এই হাসপাতালে বেশ বড় বড় হল 


ধনধানো ২২শে মাচর্চ ১৯৭০ গর্ঠা 5৪ 


এবং আলোবাতাসযুক্ত কক্ষ রয়েছে। 
তাছাড়া মহিলা ও শিশুদের জন্য. আলাদা 
ওয়র্ড রয়েছে। 


এই হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ডে প্রতি 
মামে মোটামুটি ৭০ থেকে ৭৫ টি প্রসব, 
১২টিলুপ পরানে। এবং ৭ থেকে ৮ টি 
সম্তান জন প্রতিরোধক অস্ত্রোপচার হয়ে 
থাকে । 


জনসাধারণকে যদি উপযুক্ততভাবে পরি- 
বার পরিকল্পনার উপকারগুলি বোঝাতে 
পার৷ যায় তাহলে তার! স্বেচ্ছায় অস্ত্রোপচার 
করিয়ে নেন। পুরুষদের তুলনায় মহি- 
লাদের বোঝান সহজ | যাঁর! উপক্ত হন 
তাঁরাই পরিবার পরিকল্পনাকে বরং বেশী 
জনপ্রিয় করে তোলেন । 


মহিলারাই যে পরিবার পরিক্ষল্ননা 
সম্পর্কে বেশী উৎসাহী, অর্থনৈতিক 
অৰস্থাই তার প্রধান কারণ | স্বাস্থ্য খারাপ 
হওয়! অথবা! বেশী সন্তানের জননী 
হওয়াটা হল অন্যান্য কারণ । তবে 


পুরুষরাও বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনায় 
উৎসাহী হয়ে উঠছেন 


মধ্যপ্রদেশের রায়সাইন জেলার গৌতম- 
পুর গ্রামের শতকরা ৮০ জনই পরিবার 
পরিকল্পন! পদ্ধতি অনুসরণ করছেন। 
ওবেইদৃল্লাগঞ্জ থেকে ৯ কিঃ মী: দূরের এই 
গ্রামটিতে ২৪ টি হরিজন ও ১১টি আদি- 
বাসী পরিবার আছে? ১৯৬১ পালে 
তাঁদের এখানে পুনবর্বাসন দেওয়া হয় এবং 
প্রত্যেক পরিবারকে ১৫ একর করে জমি 
দেওয়। হয় । 


এই ছোট গ্রামার্টরি ১২ জন পুরুষ 
অস্ত্রোপচার করিয়ে নিয়েছেন এবং ১৪ জন 
নারী লুপ নিয়েছেন । প্রথম যে অস্্ো- 
পচারের জন্য আসেন তীর নাম লালু (8৫) 
এবং তার ৭টি আীবিত সন্তান আছে। 
৪টি সন্তান শৈশবেই যাকা যায় । লালুর 
উপ 
কন্ছিয়ে মেস । 


স্ 
£ 
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গম চাষের ভন্নত প্রণালী 


শ্রাবিষ্ঠ পদ দাস 


ডেপুটী-.প্রজেষ্ট অফিসার, 
আই.এ ডি. পি., বর্ধমান 


গমের চাষের জন্য দোরশ, বেলে 
দোর্ীশ, পলি দোর্জাশ ও এটেল দোর্জাশ 
প্রভৃতি মাটি উপযোগী তবে অতিরিক্ত 
বেলে বা এটেল ব৷ অমু বা লবনাক্ত ব! 
ফারযুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। অধিক 
ফলন পেতে হ'লে জমিতে অবশ্যই সেচের 
বন্দোবস্ত ও জল নিকাশের সুবিধা থাকা 
দরকার | তবে গঙ্গার পলি মাটির চরে 
বিনা সেচেও এই ফসলের চাষ হয়ে 
থাকে | 


সেচযুক্ত এল।কায় কল্যান মোনা, সোনা- 
লিকা, সরবতি সোনোরা, সফেদ লার্মী, 
ছোঁটিলার্ম1, লার্বারোহো, সোনোরা-৬৪ 
প্রভৃতি অধিক ফলনশীল জাতগুলির চাষ 
লাভদায়ক । সোনালিক1, সর্বতি সোনোর৷ 
এবং সোনোরা-৬৪, সাধারণ আমন ধানের 
চাষের পরও আবাদ করা যার । যে সব 
এলাকার সেচের বিশেষ সুবিধা নাই 
সেখানে দেশি এন-পি-গম যেমন এন-পি, 
৮২৪, এন-পি, ৭৯৮, এচ-পি। ৮৩৫ 
ইতাদি জাতের গম চাষ করা প্রশস্ত | 


জমিতে জে থাকতে ২-৩ বার আড়া- 
আড়ি লাঙ্গল দিতে হ'বে। মাটিতে 
যথেষ্ট পরিমাণ রস না থাকলে বোনার 
আগে সেচ দিয়ে জমিতে আবার ২-৩ বার 
লাঙ্গল, বিদ্া ও মই দিয়ে নিয়ে ঝুরঝুরে 
মাটি তৈরী ক'রে নেওয়া দরকার | সেচের 
জল, যাতে সুষ্ঠভাবে এবং সমানভাবে 
দেওয়া যায় সে জন্য কাঠের পাট বা মই 
চালিয়ে জমি সমতল ক'রে নিতে হবে। 
সেচ ও নিকাশের জন্য ১০-১২ হাত 
অন্তর নালা এবং ছোট আল তৈরী ক'রতে 
হ'বে। 

সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ 


প্রথম চাথের, সমর এফর প্রতি ৯-১০ 
গাড়ী গোবর সার জমিতে ছড়িয়ে দিতে 


হ'বে যাতে লাঙ্গল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা 
মাটির সঙ্গে মিশে যায়। 


বেশী ফলনের জন্য মাটিতে ফসলের 
খাবার অর্থাৎ সার পর্যযাপ্ত পরিষাণে যোগান 
দিতে হ'বে। নাইট্রোজেন, ফসূফোট এবং 
পটাশ এই তিনটি সারের মাধ্যমে ' ফসবের 
খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে । গাছের 
সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি, ভাল শিকড়, শক্ত ও সতেজ 
ঝাড়, বড় শীষ এবং পরিপৃষ্ট দানা পেতে 
হ'লে সুষম সারের ব্যবহার ছাড়া কোনোও 
গত্যস্তর নেই | 

অধিক ফলনশীল জাতের জন্য জমির 


উর্বরতা অনুযায়ী প্রাথমিক মাত্রার সার 
হিসাবে নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশ 


গম, রৰি খন্দের একটি প্রধান ফসল। 





১ কেছি নাইট্রোন্ছেন এবং -১ ৫কজি 
ফসফেট, একত্রে ৫ কেজি মি হারে) ৃ 
আযামোফস্‌ বা নাইট্রোফস্‌, দানাদার সার 
থেকে পাওয়া যাবে । 

১ কেজি নাইট্রোজেন, ১ কেজি 
ফস্ফেট এবং ১ কেজি পটাশ একত্রে 
৬.৬৬০ কেজি (১৫:১৫:১৫ হায়ে) 
দানাদার সার থেকে পাওয়। যাবে । 


এই তথ্যটুক জানা থাকলে কতটা 
ফসলের জন্যে কতটা সার লাগরে সে 
হিসেব করা সহজ পাবে। 


শেষ চাষের আগে সারের প্রাথমিক 


মাত্রার সঙ্গে একর পিছু ১৫ কেজি অলড্রিন 


৫% বা হেপ্টাক্লোর ৫% বা ক্লোরডেন 
৫% গুঁড়ো প্রয়োগ করতে হ'বে। এতে 
উই, কাটুই পোক৷ প্রভৃতি মাটির নীচের 
পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা হাবে। 


থাচ্য শহ্তয হিসাবে 


ধানের পরেই গমের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা সব চেয়ে বেশী। 


এক মাপ গম প্রায় দেড় মাপ ধানের সমান। 


আবার আগে যে 


সব জমি থেকে একর প্রতি ১* থেকে ২* মণ গম পাওয়! 
যেত উন্নত প্রণালীতে অধিক ফলনশীল জাতের গমের চাষ ক'রে 
সে জমি থেকেই ৪* থেকে ৫* মণ শস্য পাওয়া সম্ভব৷ 


প্রত্যেকটি একর পিছু ১৮ থেকে ২৪ কেজি 
প্রয়োগ কর। দরকার । অবশ্য এন-পি 
আতের জন্যে লাগে এর $অর্ধেক পরিমাণ, 
তাছাড়া এন-পি জাতের জন্য টাশ 
প্রয়োগের প্রয়োজন নাও হতে পারে। 
আসল কথ! মাটি পরীক্ষা ক'রে সার প্রয়োগ 
করলে সব থেকে তাল । ১ কেজি 
নাইট্রোজেন, ৫ কেজি এ্যামোনিয়াম সাল- 
ফেট বা! ক্যালসিয়াম আমোনিরাম নাইট্রেট 
অথবা ২.২০০ কেজি ইউরিয়া থেকে 
পাওয়া যাবে । 


১ কের্জি ফসফেট--৬.২৫০ কেজি 
সুপার ফল্‌ফেট থেকে পাওয়া বাবে । 


১ কেছি পটাশ--"৯ কেজি মিউরিয়েট্‌ 
অব্‌ পটাশ থেকে পাওয়া যাবে । 


ধদবাপদ্যে ২২শে নাচর্চ ১৯৭০ পৃ), ১৫ 


জমি তৈরী হয়ে গেলে বীজ বোনার 
আগে, সব্বাগ্রে দোষযুক্ত ভালে। বীজ 
শোধন করতে হবে। 


একর প্রতি ৪8০-৫০ কেজি বীজ 
যথেষ্ট । প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম ১% 
পারদ ঘটিত ওঁধধ যেমন অআ্যাগ্রোসান জি- 
এন্‌ বা সেরেসান মিশিয়ে শোধন ক'রে 
নিতে হ'বে। ক্যাপ্টান ৭৫% দিয়েও 
বীজ শোধন করা যার । সেক্ষেত্রে প্রতি 
কেজি বীজে ২ গ্রাম উষধ মেশাতে হ'বে। 


কয়েকটি জাতের বীজ বোনার কয়েকটি 
বিশেষ সময় আছে । যেমন সোনোরা-৬৪, 
সোমালিকা ও সর্বতি সোনোর। সমস্ত 
অগ্রহায়ন মাসে বোন। চলে । অন্যান্য 
জাত ১৫ই কান্তিক থেকে ১৫ই অগ্রহায়ণ 


পর্যস্ত। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ১৫ দিন সব 
রকম গম চাষের পক্ষে প্রশস্ত। বীজ 
বোনার সময়ে মই দিয়ে জমি সমান করে 
নিয়ে ৬-৮ ইঞ্চি দূরে দূরে, সারিতে বীজ 
বুনতে হবে । সারির মধ্যে বীজের দূরত্ব 
থাকবে এক ইঞ্চির মত। 


মাটির ভাল জে! অবস্থায় ১|। ইঞ্ছি 
২ ইঞ্চি গভীরে বীজ বুনলে ভাল অঙ্ক রোদ- 
গম হবে। এজন্য বীজ বোনার যন্ত্র 
( সীডড়িল ) ব্যবহার করাই ভাল । যেসব 
মাটি খুব ঝুরঝুরে করা সম্ভব নয় সেখানে 
সরু লালের সাহায্যে বা খুপি করেও 
বীভ বুনতে পারা যায়। বোনার আগে 
যদি মাটিতে পর্যাপ্ত রস ন। থাকে তাহ'লে 


বোনার ৬-৭ দিন আগে একবার ভাল ক'রে" 


সেচ দিতে হবে। এতে গমের অঙ্কুর 
ঠিকমত বেরুতে পারবে । বোনার তিন 
সপ্তাহ পরে প্রথমবাব সেচ দিতে হ'বে। 
অবশ্য ঢেলা মাটিতে বোনার ৬-৭ দিন 
পরেই একটি ঝাপটা সেচ লাগতে পারে। 
পরে মার্টিতে বসের 'এবং ফসলের অবস্থা 
বুঝে ১৫-২০ দিন অস্তর সেচ দিতে হবে। 
আবহাওয়া ও মাটি বিশেষে মোটামুটি ৫-৬ 
বার সেচেব প্রয়োজন হ'বে । লক্ষ্য রাখতে 
হ'বে, ফুল আসার সময় থেকে দানা পু 
হওয়ার সময় পর্যন্ত যেন মাটিতে রসের 
অভাব না হয়| রসের অতাব হ'লে দানা 
ছোট হ'য়ে যাবে এবং ফলন বেশ কমে 
যাবে । অধিক ফলনশীল বেঁটে জাতের 
গষের ক্ষেত্রে শেষের দিকে সেচ দিলেও 
গাছ হেলে পড়ার বেশী ভয় নাই । আবার 
অতিরিক্ত সেচও গমের পক্ষে ক্ষতিকর । 
এতে গম জলবপ। ধরে লাল হ'য়ে যায়। 
বোনার ৩ শপ্ডাহ পরে যখন সেচ দেওয়। 
হ'বে তার আগেই চাপান সার প্রয়োগ করা 
প্রশস্ত | এই সময় গমের চারার গোড়। 
থেকে প্রচুর গুচ্ছমূল বের হয়|] এ সময় 
জল ও সার কোনটাই কম পড়া উচিত 
নয়। এই জল ও সার সতেজ ঝাড় হ'তে 
[বশেষ মাহাযা করবে ও ফলন বেশী 
হ'বে। 

অধিক ফপনশীল জাতের জন্য একর 
পিছু ১২ খেকে ১৮ কেজি এবং এন্-পি 
ভখঙতর জন্য ৯ থেকে ১২ কেজি কেবল 
নাইন্্রোজেন ঘটিত সার প্রধোগ ক'রে 
নিড়ানোর সময় চাকা বিদ। চালিয়ে মাটির 


সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হ'বে 1 বেলে মাটিতে 
এই সার, তিন সপ্তাহ অন্তর, দৃবারে প্রয়োগ 
করা ভাল । 


আগাছা দমনের জন্য এবং মাটি সরস 
রাখার জন্য, বোনার ১০-১৫ দিন পর পর 
২-৩ বার জমির মাটি নিড়িয়ে দিতে হ'বে। 
বীজ, সারিতে বোনা থাকলে, চাকাবিদার 
সাহাযে; খুব কম খরচেই এই নিড়ানোর 
কাজ করা যায় । 


বীজ বোনার ১ মাস পরে একর প্রতি 
৫০9০ মিলি লিটার লিনডেন ২০% ই-সি 
বা থাগোডান ৩৫% ই-মি বা ১।। কেজি 
বি-এইচ-সি ৫০%, ৩০০ লিটার জলে 
মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে গাছে রোগ পোকার 
আক্রমণ ঘাঁবে না । 


শহ্য রক্ষার জন্য কীটঘ্ন প্রয়োগ 


বোনার ১ মাস পরে একর প্রতি ৫০০0 
মিলি লিটার (লিনডেন বা খায়োডান ও চিটা 
ও মরিচা রোগ প্রতিরোধের জন্য ১ কেজি 
ডায়াথেন জেড-৭৮, লোনাকল, জাইরাইড 
ব৷ জিনেব বা ক্যাপটান-৮৩, ৩০০ লিটার 


জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হ'বে । ওঁধধ 
ছিটাবার আগে ভূষা রোগাক্রান্ত শীষ তুলে 


পুড়িয়ে না ফেললে কীটঘু প্রয়োগ ক'রে 
পুরো ফল পাওয়া যাবে না। 


জাব পোকার আক্রমণ ঘটলে একর 
প্রতি ৮০ মিলি লিটার ডেমিক্রন ১০০% 
ই-পসি বা ২০০ মিলি লিটার মেটাসিড ব৷ 
৩০০ মিলি লিটার রোগর ৩০% ই-সি 
৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে 
চার। সুস্থ থাকবে । 


এ জাতের দানা মোটামুটি এক 
গঙ্গেই ৫পকে যায়। দানা পাকার সঙ্গে 
সঙ্গে ফগল কেটে নেওয়া উচিত | ফসল 
কাটতে দেরী হলে ইদুর ও পাখীর উৎ- 


পাতে শস্যহানি ঘটতে পারে । 


উন্নত প্রণালী অনুসরণ ক'রে গমের 
চাষ ঠিক মত করলে অধিক ফলনশীল 
জাতে একর প্রতি ৪০-৫০ মণ এবং এন-পি 
জাতে ২০-২৫ মণ ফলন পাওয়া মোটেই 
অসম্ভব নয় | 


ধনধান্যে ২২শে মার্চ ১৯৭০ পঙ্ঠ। ১৬ 


যোজন! ভবন থেকে::.. .. 


রাজ্যগুলি কেক্জীয় সাহায্য 
পেয়েছে ১৮ লক্ষ টাকা 


উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির মূল্যায়ণ 
সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যে যেসব সংস্থা রয়েছে 
সেগুলি শক্তিশালী কর ব। নতুন সংস্থা 
স্বাপনের জনা, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য- 
গুলিকে গত ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল 
পর্যস্ত এককালীন সাহায্য হিসেবে ১৮ লক্ষ 
টাকা দিয়েছেন । পরিকল্পনা কমিশনের 
কর্মসূচী সূল্যায়ন সংস্থার একটি বিবরণীতে 
এটা জান। গিয়েছে । 

রাজ্যের মূল্যায়ণ সংস্বাগুলি, পরিকল্পনা 
বিভাগের অঙ্গ হিসেবে কাজ করছে কিংবা 
যেমন, মহারাষ্রের, অর্থ দপ্তরের পরিকল্পন৷ 
বিভাগের অংশ হিসেবে কাজ করেছ্ছে। 
অনেক রাজ্যে যেমন বিহার, পাঞ্রাব, 
হরিয়ানা ও তামল, নাড়ুতে এগুলি অর্থনীতি 
ও পরিসংখ্যান অধিকারের সঙ্গে সংশিষ্ট । 

রাজাযগুলির পরিকল্পনা সমীক্ষার জন), 
১৯৬৪ সালে গঠিত মূল্যায়ন সম্পর্কে 
পরিকল্পনা কমিশনেব কার্যনির্বাহকারী 
সংস্থার স্ুপারিশক্রমে, পরিকল্পনার ব্যয়ের 
মধ্যে মূল্যায়ণ সম্পকিত কাজের ব্যয় 
অন্তর্তৃস্ত করা হয়। এর জন্য রাজ্য 
গুলিকে কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়!র এবং 
মূল্যায়ণকারী কমিটিসমূহ গঠন করার 
ব্যবস্থা করা হয়। 

এই মূল্যায়ণ সংস্থাগুলি, কৃষি, গ্রামো- 
ন্নয়ন, পঞ্চায়েতী রাজ, শিল্লোন্নয়ন, পরিবহণ, 
মজরী ও কর্মসংস্থান, সামাজিক কল্যাণ ও 
জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে সমীক্ষা 
করেছে । এ ছাড়। কতকগুলি রাজ্যের 
সংশিষ্ বিভাগ সেচ ও বিদযতশজি, সিগেন্ট 
ও ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি সংগঠিত ক্ষেত্র- 
গুলিতেও ব্যয় ও লাত সংক্রান্ত সমীক্ষার 
ব্যবস্ব। প্রবর্তন করেছে। 





১১৪৯ মানে খনিজ পদার্থের উৎগাদন 


১৯৬৯ সালে ভারতের খনিজ পদার্থের 
উৎপাদন 8০০ কোটি টাক পর্যন্ত পৌছবে 
বলে আশ! কর! যাচ্ছে । এই ক্ষেত্র থেকে 
যেজাতীয় আয় হয়েছে ১৯৬০ সালের 
তুলনায় তা শতকরা ১৫০ ভাগ বেশ! | 
পরমাণু সম্পকিত খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য 
অপ্রধান খনিজপদার্থের উৎপাদন এর মধ্যে 
বরা হয়নি | 


দেশে, খনিজপদার্থ ভিত্তিক যে সব 
প্রধান প্রধান শিল্প রয়েছে, এই সময়ের মধ্য 
সেগুলির উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুন 


বেড়েছে । 


ধাতব খনিজপদার্থ 


যে সব হালক। প্রধান শিল্প থেকে 
শতকরা ১২ ভাগ জাতীয় আয় হয় সেগু- 
লিই, প্রধান ধাতৰ ও অধাতব খনিজ পদা- 
ধের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ব্যবহার 
করেছে । এই শিল্পগুলি হ'ল-লৌহ, ইস্পাত, 
এল্যমিনিয়াম, তামা, সার, রং, সিমেন্ট 
কাচ এবং কাগজ । 


বন্সাইটের উৎপাদন ১০ লক্ষ মেটি,ক 
টনে দাড়ায় অর্থাৎ ১৯৬০ সালের তুলনায় 
এই বৃদ্ধি হল শতকরা ১৫০ ভাগ বেশী । 
এল্যুমিনিয়াম শিল্প, উৎপাদনের শতকরা ৮০ 
ভাগ ব্যবহার করে । এ সময়ের মধ্যে 
এলামিনিয়াম শিল্পটিও প্রায় ৪ গুণ সম্প্র- 
সারিত হয় । 


১৯৬০ সালের তুলনায় চুণাপাথরের 
উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৭০ শতাংশ এবং 
তার পরিমাণ হল আনুমানিক ২ কোটি ২০ 
লক্ষ মেঁ্টক টমন। ' এই' খনিজপদার্থটির 
প্রধান ব্যবহারকারী হল, সিমেন্ট শিল্প। 
মোট উৎপাদনের শতকক়্া ৮০ ভাগই এই 
শিল্পটি ব্যবহার করে এবং এটিও ইতিমধ্যে 
তার আকার শতকর। ৫০ তাগ বাড়িয়েছে। 


কয়লা উৎপাদন 
করলার উৎপাদন হয়েছে ৭ কোটি 8০ 


লক্ষ সের্টিক টন অর্থাৎ ১৯৬০ সালের. 


তুবনায় ৪০ শতাংশ ' উৎপাদন বেড়েছে। 


ক্লমখণ বেড়েছে 


মোট যে কয়লা উৎপাদিত চিহয় তার প্রায় 
৩০ শতাংশ ব্যবহার করে রেলওয়ে, ২০ 
শতাংশ লৌহ ও ইনম্পাত শিল্প এবং ১২ 

ংশ ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের 
জন্য । 


এই বছরে প্রায় ৪৩ লক্ষ মেটি,ক টন 
লিগনাইট উৎপাদিত হয় | এই পরিমাণ 
হল ১৯৬০ সার্লের তুন্ননায় ৯০ গুণ বেশী: 


পেট্রোলিয়াম 


বর্তমান বছরে, ১৯৬০ সালের তুল- 
নায় ১৫ গুণ বেশী পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত 
হয়েছে । ১৯৬০ সালে ৬৭ লক্ষ মেটিক 
টন পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত হয় । তেমনি 
৭২ কোটি ২০ লক্ষ বর্গমীটার প্রাকৃতিক 
গ্যাস উৎপাদ্দিত হয়, ১৯৬০ সালের তুলনায 
এই উৎপাদন হ'ল ৫ গুণবেশী। 


খনিজ পদার্থের রপ্তানী 


ভারতের মোট রপ্তানীর মধ্যে খনিজ 
ও ধাতব পদার্থের পরিমাণ হ'ল শতকরা 


প্রায় ২০ ভাগ ৷ এর মধ্যে খনিজ পদার্থের 
ংশ হ'ল ১২ শতাংশ এবং ধাতুর এ 
শতাংশ । 


গত দশ বছরে খনিজ পদার্থের রপ্তানী 
১৯৬০ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। 
রপ্তানীর মধ্যে লৌহ আকর রগ্ডানীর পরি- 
মাণ হল শতকরা ৫৪ ভাগ। : ১৯৬০ 
সালের তুলনায় এই বৃদ্ধি হ'ল প্রায় ৮০ 
শতাংশ বেশী। 


১৯৬০ সালে যেখানে মোট রপ্তানী 
মুল্যের শতকরা ২২ এবং ১৬ ভাগ ছিল 
যথাক্রমে ম্যাঙ্গানীক আকর ও অত্র 
সেখানে গত দশ বছরে তা কমে গিয়ে যথা- 
ক্রমে. ১০ ও ৩০ শতাংশ দাড়ায় । বর্ত- 
মানে এই দুটিরই অংশ হল প্রায় ১০ 
শতীংশ। 


ধনখান্যে ২২শে মীচর্চ ১৯৭০ পৃষ্ঠা ১৭ 


পরিমাণের দিক থেকে ধাতব পদার্ধে :" 
রপ্তানী গত দশ বছরে প্রায় চারগুণ .. 
বেড়েছে। বর্তমানে এই ক্ষেত্রে লৌহ ও 
ইস্পাতের অংশ হল প্রায় ৬০ শতাংশ এবং 
অশোধিত ও চালাই লোহার অংশ হল প্রায় 
২০ ভাগ । 


রপ্তানী মূল্য বৃদ্ধি 


খননস্থলেই খনিজ পদার্থগুলির মূল্য 
১৯৬০ সালের তুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ 
বেড়ে গেছে ; ১৯৬০ সালের তুলনায় 
অশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক 
গ্যাসের দাম বেড়েছে প্রায় ৯০ শতাংশ, 
কয়ল্রার বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ লৌহ 
আকরের প্রায় ২০ শতাংশ, চুণাপাথরের 
প্রায় ৭৫ শতাংশ এবং অভ্রের বেড়েছে প্রায় 
৩৯ শতাংশ | ম্যাঙ্গানীজের মুল্য সাধা- 
রণতাবে কিছুট। কমেছে । 


খনিজ দ্রব্যাদির রপ্তানী সূল্য প্রায় ২৭ 
শতাংশ বেড়েছে । লৌহ আকরের বেড়েছে 
প্রায় ৫০ শতাংশ এবং অন্ের প্রায় ৮৫ 
শতাংশ | ম্যঙ্গানীজের রপ্তানীমুল্য অবশ্য 
শতকর' প্রায় ১০ ভাগ কমেছে। 


বাতব দ্রব্যাদির রপ্তানীমূল্য বেড়েছে 
প্রায় ৫৬ শতাংশ । 


%₹ জামসেদপুরের কাছে আদিত্যপরে, 
ইম্পাতের রোল তৈরির করার একটি কার- 
খান। স্থাপন করা হয়েছে । এটি তৈরি 
করতে ৬.৬ কোটি টাক ব্যয় হয়েছে। 
একটি ভারতীয় এবং একটি জাপানী 
প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এই 
এই কারখানাটি হ'ল বেসন্বকারী তরফের 
বৃহত্তম কারখানা । এখানে বছরে ৭০০০ 
মেটিক টন ইম্পাতের রোল তৈরি করা! 
যাবে আর তার মূল্য হবে প্রায় তিন কোট 
টাক।। এর ফলে ভারত বছরে প্রায় ২ 
কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশুয় করতে 
পারবে । 


১ বন্দি জেলার কেশোরায়পাটনে, সম- 
বার পদ্ধতিতে স্থাপিত রাজস্থানের প্রথম 
চিনি কারখানাটিতে উৎপাদন সুরু 
হয়েছে। 


ভারত রেলের বশী রপ্তানী করছে-__শামাদের সাদ্রাজের লংখাদাতা 


ভারত এই প্রথমবার রেলের সাজ সর- 
ঞ্লাম রপ্তানীর বাজারে প্রযষেশ করলে । 
উন্নত দেশগুলির সঙ্গেও প্রতিযোগিতা ক'রে 
তাইওয়ান রেল কর্তৃপক্ষের জন্য ১০০ টি 
রেলের বগী সরবরাহের অর্ডার সংগ্রহ 
করেছে । ২১ লক্ষ টাক! যূলোর এই 
অর্ভারটির জন্য জাপানের সঙ্গে তীবু প্রতি- 
যোগিতা হয়। মাদ্রাজের পেরাধুবে 
রেলের বগী তৈরী করার যে কারখান। 
অ।ছে সেখান থেকে গত মালের শেষ থেকে 
এই বগী পাঠানে। স্ুক্ু হয়ে গেছে । 

তাইওয়ান রেলওয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
সব রকম সাজ সরঞ্জাম এ পর্যস্ত একমাত্র 
জাপানই সরবরাহ করে আসছে এবং সেই- 
দিক থেকে বিচার করলে এই অর্ডার 
সংগ্রহ করাট। বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । 

এই অর্ডারটি পাওয়ার প্রায় সঙ্গে 
সঙজেই, থাইল্যাণ্ড থেকে ৪৫ টি বগী 
সরবরাহের অর্ডার পাওয়া গেছে। 
এগুলির মূল্য হ'ল ১১ লক্ষ টাক । এই 


বগগীও শিগগীরই জাহাজে করে পাঠানে। 
সুর হৰে । 

তাইওয়ান থেকে যে অর্ডার সংগ্রহ 
কর হয় তা ভারতের পক্ষে, নষ্মা তৈষি ও 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন একটা পরীক্ষা 
হয়ে পাড়ায় । প্রথমটা হ'ল গেজ। 
এগুলিকে ১,০৬৭ মিঃ শী: গেজের জন্য 
তৈরি করতে হয় এবং তা ভারতে প্রচলিত 
নয। বগীগুলি ছিল অত্যন্ত আধুনিক 
ধরণের । এগুলি সবের্বাচচ গতি অর্থাৎ ধন্টায় 
১১০ কি: মি: গতিতেও যদি চালানে। 
হয় তাহলেও যাতে ধাক। ন। লাগে সেজন্য 
রেলপথ সম্পকিত অতি আধুনিক সাজ 
সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হয় । মোটামুটি- 
তাবে আমাদের দেশের ভিনিষপত্র দিয়েই 
এগুলি তৈরি কর হয়েছে । কতকগুলি যন্ত্রাংশ 
আমদানি করতে হলেও, চুক্তি স্বাক্ষর করার 
পর সাত মাসের মধ্যেই এগুলি তৈরি ক'রে 
দেওয়! হয় । 

এগুলি তৈবি করতে মোট যে ব্যয় 


বালাজি তিরুপতি ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির 


হয়েছে তা থেকে, আমদানি করা ছ্রিনিস- 
গুলির ষৃল্য বাদ দিয়ে এই অর্ডার থেকে 
প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা 
অভিচ্ত হয়েছে । 


এই রকম কার্ষকূশলতায় সস্তষ্ট হয়ে 
তাইওয়ান রেলওয়ে এখন আরও ৫০ টি 
বগী ও ২১৩ টি কোচের জন্য “কাটেশন 
আহ্বান করেছে । এ ছাড়া নিউজীল্যাণ্ডে 
৩৮. টি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কোচ এবং 
ইরাকে ৩৮ টি বগী সরবরাহ কর সম্পর্কেও 
পেরাগ্থুর কারখানা কোটেশন পাঠিয়েছে 


দ্বিতীয় প্লাজধানী এক্সপ্রেস 


বর্তমানে নতুন দিল্লী ও কলিকাতার 
মধ্যে যে রাজধানী এক্সপ্রেস যাতায়াত 
করছে, সেই রকম একটি এক্সপ্রেস ট্রেন 
দিল্লী ও বোম্বাইর বৰধ্যেও যাতায়াত 
করবে । পেরাগ্ুরের কারখানাতেই এই 
এক্সপ্রেস ট্রেনটি তৈরি হবে । 


অন্ধ প্রদেশের চিত্তুর জেলার তিরুমলে ( তিরূপতি ) পৃব্বধাট পৰ্ৰতমালার সবুক্ত পাহাড়গুলির মধ্যে ৩০০ ফুট উঁচু 


একটি পাহাড়ে 'বালাজি' ভগবান তে 


ভঙ্কটেখুরের পবিত্র মন্দিরটি অবস্থিত | 
অতি প্রাচীনকাল থেকেই রাক্তা এ 
পবিত্র, কবিদের রচিত প্রশস্তিতে গৌরবান্বিত এই 


মহারাজ্তাদের দ্বার] সংরক্ষিত ও 


দেবস্থানর্টি এখনও বর্শপিপাস্জদের একটি মিলনকেন্দ্র | 


তাদের সম্পদে সমৃদ্ধ, বছ মুনি থাধষির তপশ্চর্যযায় 


এক ধান্রিক 


পরিবেশ, মনোরম আবহাওয়।, সুন্দর দৃশযাবর্সী এবং আধনিক সুযোগ স্ভবিধে প্রতিদিন বনু তীর্থযাত্রীকে এখানে আকর্ষণ 


করবে। 


মন্দিরটির প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই কোন না কোন উত্সব অনুষ্ঠিত হয়। 
দুপুরে ১টা থেকে ২টা এই একধন্ট। বাদে সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্বস্ত বিন। 
দর্শনীতে মন্দির ও মুস্তি দর্শন কর যায়। 

তিরূপতি সহর থেকে তিরুমলের দূরত্ব হ'ল ১২ মাইল । 


তীর্থঘাত্রী এখানে সন্বেত হন। 


প্রতিদিন অন্ততঃ পক্ষে ১০1১৫ হাজার 


তীর্ঘযাত্রীরা যাতে সহজে এই মন্দিরে পৌছতে পারেন 


সেজন্য দেবস্বান বাস সাভিসের বাসসমূহ তোর পাচট। থেকে রাত্রি ৯ ট৷ পর্বস্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে এই দুটি জায়গার মধ্যে 
যাতায়াত করে । মাদ্রাজ থেফে তিরুপতির দূরত্ব প্রায় ১০০ মাইল এবং এই দুটি জায়গাও মোটর ও রেলপথে যুক্ত ।' 

তীর্ঘযাত্রীদের সুবিধেয় জন্য দেবস্থান কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীনে, বিনাভাড়ার কক্ষসহ বহু ধর্মশাল। রয়েছে। তা 
ছাড়। সুসজ্জিত কটেজও ভাড়া পাওয়া যায়। তীর্ঘযাত্রীর৷ মন্দিরের তহবিলে যে দান করেন, সেই বিপুল অর্থ থেকে 
দেবস্থান কর্তৃপক্ষ তিরুমল, তিরুপতি ও ভারতের অন্যান্য স্থানে অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন । তেস্কটেশুর মন্দিরটি ছাড়াও তিরুমনল ও তিরুপতিতে আরও কয়েকটি পবিভ্র স্বান রয়েছে। 
সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হ'ল গোবিন্দরাজ, কপিলেশুর, পদ্মাবতী ও কোদণ্ড রামস্বামীর মন্দির | 


প্রত্যেক ধর্মপিপাস্থুর এই পবিত্র স্বানটি দর্শন কর। উচিত। 


মন্দির দর্শনকারীর। যে শাস্তি ও আনলঙ্স পাবেন তাতে 


কোন সন্দেহ নেই । এই পবিত্র স্বানটি দর্শন করে ভগবান ভেঙ্কটেশুরের আশীর্বাদ নিন । 


বিস্তরিত তথ্যাদির জন্য লিখুন $-- 


দি এক্সিকিউটিভ অফিসার, তিরুমল তিরুপতি দেবন্থানমূ, 
(ভিরপাি চিত্ত,র জেলা, অন্ধপ্রদেশ। 


আমাবদর দেশে হালচাষ দেখতে অভ্যস্ত 
চচাখেও ট্র্যাক্টার এখন আর বিস্ময়ের বস্ত 
নয়। ট্র্যাক্টারের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাচ্ছে এটা সুখের বিষয় । কারণ কৃষি 
.ক্েত্রে যাস্ত্রিক সরঞ্জামের ব্যাপক প্রবর্তন, 
কষি পদ্ধতির উন্নতি ও উৎপাদনের পরি- 
নাণ বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে । এই বিশ্বাসের 
কোনোও ভিত্তি আছে কি না তা নিরূপণ 
+নার জন্য কেরালার পাট্টান্থিতে, কেন্দ্রীয় 
ঢউল গবেষণা কেজ্রের পক্ষ থেকে সমীক্ষা 
সানানে। হয় | 
প্রাম 8০ বছর পৃবের্ব এই কেন্দ্রটি 
গতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই 
কেন্দ্রে বলদের সাহায্যে চিরাচরিত প্রথায় 
চাম করা হ'ত । কিন্তু ট্র্যাক্টার ও শক্তি- 
নালিত লাঙ্গলের প্রবর্তটনে চাষের খরচ 
এবঢা যথেষ্ট কমে গিয়েছে এবং সময় কম 
নাশে বলে এই অবসর সময়টুকু অন্যান্য 
ক+!দ্রে নিয়োজিত কর৷ যায়। 


পুরোনে। ও নতুন পদ্ধতির পাথক্য 
বিচার করার সময়ে দেখা গেছে যে, বল- 
দের সাহ।য্যে ধানের জমি তৈরি করতে 
যেখানে ১৪২ ঘন্টা সময় লাগত সেখানে 
১০ অশ শক্তির একটি ট্র্যাক্টারের সাহাধো 
ই কাজ শেষ করতে মাত্র ৭1৮ ঘন্ট। 
নাগে। ফলে যে সময় উদ্বৃত্ত থাকে, সেই 
সময়ট। শস্যের পরিচর্ষায়। যথাসময়ে ধানের 
চারা রোপনে এবং দূটি ফসলের চাষে বার 
কর। যাবে । অতএব একই জমি থেকে 
দুটি বা'তিনটি ফসল পাওয়া যাবে। 
যেহেতু একই জঙ্গিতে দুটি বা তিনটি 
ফসল তোল! বাবে সেহেতু কৃষকদের জন্য 
সার। বছর কাজ থাকবে, কাউকেই বছরের 
কোনোও সময়ে বেকার থাকতে হবে না। 


খরচের দিক থেকেও এই পার্থক্য 
লক্ষণীয় হনে] .যেখানে হাল বলদ নিয়ে 
এক একব চাদ করতে ৬৩.৬৮ টাকা খরচ 
হয় সেখানে ট্রাযাক্টারের সাহায্যে সেই .কাজ 
শেষ কল্পতে লেগেছে ২৫ টাকা । 


ট্র্া্টরের আর একটা মস্ত সুবিধা ছ'ল 





এই যে, শুধু মাটি চষের জন্যই 


নয় 
অন্যান্য বহু কাজে ট্ট্যাক্টার সাফল্যের সঙ্গে 


কাজে লাগানে। যায়। যেমন গবেষণ। 
কেন্দ্রে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে দেখা গেছে 
যে, ধানের জমির ঠিক ৫ সেন্টিমিটার নীচে 
এ্যামোনিয়াম সালফেট ও সুপার ফসফেটের 
মিশিত সারের যদি এক পরত ছড়িয়ে 
দেওয়। হয় তাহলে ধানের ফলন সবচেয়ে 
ভালে হয় । সাধারণতঃ মাপামাপি করে 
এইভাবে সার ছড়ানে। সম্ভব নয় কিন্ত বীজ 
ও সার ছৃূড়াবার একটা বিশেষ যন্ত্রাংশ 
ট্র্যাক্টারের সঙ্গে যুক্ত করে এই কাজ অতি 
অল্প আয়াসে অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে 
সুসম্পন্ন হতে পারে । 


ট্যাক্টারে আর একটি বিশেষ যন্ত্রাংশ 
জড়ে শুকনো এামোনিয়া যদি গ্যাসের 
আকারে প্রয়োগ করা হয় তাহলে এ্যামো- 
নিয়াম সালফেটের তুলনার ৪ গুণ বেশী 
নাইট্রোজেন যোগায় । এই সার অপেক্ষা- 
কৃত স্থুলভ এবং কৃষিক্ষেত্রে উন্নত দেশ- 
গুলিতে এই সারের বহুল ব্যবহার আছে। 


সেচের কাজেও ট্র্যাক্টার খুব কাজে 
আসে। যে সব অঞ্চলে বিদূযুৎ সরবরাহের ব্য- 
বস্বা নেই সে সব অঞ্চলে ট্র্যাক্টারের সাহায্যে 
পাম্পসেট চালানো যেতে পারে । ফসলের 
মধ্যে ধান চাষের জন্য সেচের যে রকম 
প্রয়োজনীয়তা এমন বোধ হয় আর 
কোনোও ফসলের জন্য নয়। সেচের 
মামুলী প্রণালীর সাহাযো ঘন্টায় যদি 
১৫০০-১৮০০ গালন অল তোলা যায় 
তো ৫ অশু শজির মোটর কিংবা! তৈল 
চালিত ইস্রিন-এর সাহায্যে ৯০০০-১২০০০ 


গ্যালন জল তোল। সম্ভব হবে। 


ধান মাড়াই-এর কাজেও ট্রযাক্টারের 
উপযোগীত। প্রতিপন্ন হয়েছে । তাঞ্সাভুর 
ও পশ্চিম 'গোদাবরী জেলায় ট্র্াক্টারের 
সাহায্যে ধান. যাড়াই-এন্ , কাজ রেশ চল 
হয়ে গেছে। 


ধান চাষের ব্যাপারে যন্ত্রের সাহায্য 


নেওয়া 'ঘৈতে পারে আরও কয়েকটি __- 


ধনখান্যে ২২শে মার্চ ১৯৭০ পু ১৯ 





যেমন উদ্ভিদ রক্ষার অন্য অল্প 


ক্ষেত্রে । 
সময়ে অল্প আয়াসে ক্রত কীট নাশক 


ছড়ানো | হাতে চালাবার শ্প্রেয়ার দিয়ে 
যেখানে দিনে খুব বেশী দেড় একর পরি- 
মাণ জমিতে কীটঘু ছড়ানো যায়, সেখানে 
'মাইক্রোনাইজার' বা! পাওয়ার শ্প্রেয়ারের' 
সাহায্যে দিনে ৫ একর জমিতে ওয়ুধ 
ছড়ানে। যায় । 


বর্ধায় বা আর আবহাওয়ায় ক্ষেতের 
ফমল' শুকানো একটা সমস্যা বিশেষ । 
একাজটা যত ভ্রত সম্পন্ন হবে, ততই 
ফসলের ক্ষতি হওয়ার বা ফশল নষ্ট হওয়ার 
সম্ভবনা কম। সে সব ক্ষেত্রে যগ্্রের 
সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে । 


একটা মস্ত বড় সমস্যা হ'ল এই বে 
ছোট চাষীদের যাস্িক সরপ্রাম কেনার মত 
আঅথিক সঙ্গতি নেই । এ সব ক্ষেত্রে 
কোনোও আধিক সংস্থা বা রাজ্যের অক 
সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে তাদের 
পক্ষে অগ্রসর হওয়। কঠিন। বিভিন্ন 
রাজ্যে যে সব কৃষি শিল্প কর্পোন্বেশন 
স্থাপিত হয়েছে, সেগুলি অগ্রণী হয়ে চাষী- 
দের ট্র্যান্টর ও অন্যান্য সরঞ্জাম যোগাবে 
বলে আশা কর৷ যেতে পারে । 


পাঠকদের প্রতি 


পরিকল্পনার রূপ ও রূপায়ণ, দেশের 
উন্নয়নে পরিকল্পনার ভূমিকা এবং পরি- 
কল্পনা কমিশনের কর্রপ্রণালী দেখোনোই 
হল আমাদের লক্ষ্য । এই পরত্রচটিতে 
যেষন জাতীয় প্রচেষ্টার খবর দেওয়! হয়, 
তেমনি সেই প্রচেষ্টার অংশীদার হিসেবে 
পশ্চিম বাংলা, জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রচেষ্টায় 
কতট৷ সক্রিয় ভুমিকা নিতে পারছে 
দেখানে) হয় । চি 
এই বিষয়গুলির ..প্রি 
মৌলিক রচনা প্্” 
অনুরোধ ? এহন র্ 
রচনার ভ 
/ উল, গুড়, 
৩াদি মিশিয়ে এই 
, অরন্ুম অনুযায়ী এই 
. শরিবর্তনও করা যাবে। : 


ভারত থেকে মশলা নপ্তানা 


১৯৬৮-৬৯ সালে ভারত থেকে ২৫ 
কোটি টাকার ৫১৮৮০ মেটিক টন মশল৷ 
রপ্তানী করা হয় । ১৯৬৭-৬৮ সালে 
রপ্তানী করা হয় ২৭.১৭ কোটি টাকার 
৫২১৯৫ মেটিক টন মশলা, অর্ধাৎ গত 
বছর, পরিমাণের দিক থেকে শতকর৷ প্রায় 
৬ ভাগ এবং মূল্যের দিক থেকে শতকর। 

৮ ভাগ কম রপ্তানী হয় । গোলমরিচ, 
জা এবং দারচিনির রপ্তানীই সবচাইতে 
কম হয়েছে । তবে তেতুল, তরকারির 
মশলার এবং অনান্য মশলার রপ্তানী 
১৯৬৮-৬৯ সালে বেশ বেড়েছে । 


* ১৯৬৮-৬৯ সালেও পৃবের্বের মতই 
মঙ্ল। রপ্তানীর ক্ষেত্রে গোলমরিচের স্বান 
ছিল প্রধান অর্থাৎ মশল। রপ্তানী ক'রে 
যা আর হয়েছে তার মধ্যে শতকরা ৩৮.৭ 
ভাগই এসেছে এই মশলাটির রপ্তানী থেকে । 
১৯৬৮-৬৯ সালের মশল। রপ্তানীতে দার চি- 
নির অংশ ছিল শতকরা ২৭.৪ ভাগ, ১৯৬৭- 
৬৮ সালে এর পারমাণ ছিল শতকরা 

২ ভাগ । লঙ্কার অংশও ১৯৬৭-৬৮ 
গালের ৭.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৬৮- 
৬৯ সালে ৯ শতাংশে দড়ায় । আদার 
রপ্তানী ১৯৬৭-৬৮ সালে ৪.৮ শতাংশ 
থেকে কমে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৩.৬ 
শতাংশ দীড়ায় । তেঁতুল এবং তরকারির 
মশল। রপগ্ডানী ১৯৬৭-৬৮ সালের যথাক্রমে 

১ এতাংশ এবং ২ শতাংশ থেকে বেড়ে 
৮.৪ শতাংশ ও ২৯ শতাংশ হয়। 
মশপসার রপ্তানী থেকে মোট যে আয় হয় 
তাতে উপরে লিখিত মশলাগুলি ছাড়া 
অন্যান্য মশলার অংশ ১৯৬৭-৬৮ সালে 
ছিল ৬ শতাংশ এবং গত বছরে তা বেড়ে 
১০ শতাংশ হয়| 

পৃব্রের মত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি- 
তেই তারতের মশলা বেশী রপ্তানী হয় । 
মশলার রপ্তানী থেকে যোট যে আমদানী 
হয় তার শতকরা ৩১.৩ ভাগই আসে পূর্ব 
ইউরোপের দেশগুলি থেকে কিন্ত এই 
আয়ও গত বছরের তুলনায় ৫.৭ শতাংশ 
কম । মধ্যপ্রাচোর দেশগুলি. ভারতীয় 
স্বশলার দ্বিতীয় বৃহৎ আমদানীকারী | 

স্র অংশ হল শতকরা ২৯.৭ 


ভাগ, ১৯৬৭-৬৮ সালে এর পরিমাণ ছিল 
২৭,৩ শতাংশ | পূর্ব এশিয়৷ অঞ্চল হল 
তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতা অর্থাৎ এ সব দেশ 
থেকে আয় হয় ১৫.৭ শতাংশ । আমে- 
রিকা অঞ্চল থেকে আয় হয় ৯.৩ শতাংশ | 
১৯৬৭-৬৮ সালে এই আয়ের পরিমাণ ছিল 
যথ।ক্রমে ১২.১ শতাংশ এবং ৮.৩ শতাংশ। 
মোট রপ্তানীর ১৪ শতাংশ যায় যুক্তসামাজা, 
ইউরোপীয় কমন মার্কেটের দেশ ও ইউ- 
রোপের অন্যান্য দেশ, অষ্ট্রেলিয়া, ওসেনিকা 
অঞ্চল ও আফ্রিকার দেশগুলিতে | 
গতবছরে এর পরিমাণ ছিল ১৫.৩ 
শতাংশ । 

বিমানযোগে খানক্ষেতে 
ইউরিয়। ছড়িয়ে উত্পাদন বৃদ্ধি 

মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর ও রায়পুর 
জেলায় সম্প্রতি ৪৮০০ হেক্টার জমিতে 
একটি পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে 
বিমান যোগে ইউরিয়! মিশৃণ ছড়ানে।র ফলে 
সেচবিহীন প্রতি হেক্টার ধানের জমি থেকে 
১১৪,০৫২ ট।ক। অতিরিক্ত লাভ হয়েছে । 

যেখানে শুধ্‌ বৃষ্টির ওপর নির্ভর ক'রে 
ধান চাষ করতে হয় সেখানে ধানগাছ বাড়ার 
সময়ে জমিতে ইউরিয়। ছাড়িয়ে বিশেষ লাভ 
হয়না | ইউবিয়।র উপযুক্ত মিশন তৈরি 
ক'রে তা ধানগাছে ছড়িয়ে দিয়ে এই 
অন্সুবিধে দূর কর। হয় | বিমানযোগে এই 
মিশন ছড়ালে ঠিক কি পরিমাণ লাত ক্ষতি 
হতে পারে তার একট। সঠিক মূল্যায়ণ 
করার জন্য এই পরীক্ষ। চালানো হয় । 

১৯৬৯. সালের অক্টোবর মাসে ধান 
বোনার ৫৫-৬০ দিন পর বিমানযোগে সার 
ছড়াবার কাজ হাতে নেওয়৷ হয়| প্রতি 
হেক্টারে ৮৯ লীটারে ১৭.৮ কিঃ গ্রাঃ 
ইউরিয়। মিশুণ ছড়ানোর জন্য বীভার 
বিমান বাবহৃত হয়। এই মিশণে শতকর! 
কড়ি ভাগ ইউরিয়। ছিল। এক সপ্তাহ 
পরে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে এই 
বিশুণ ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে ধান' বা 
পাতা নষ্ট হয়নি । 

বিলাসপুর জেলার ভোপক। গ্রামের 
কাছে একটা অঞ্চল ঠিক করে, কিছু 


ধনধানোযো ২২শে যাঁচর্ট ১৯৭০ পু ২০ 


জমি ছেড়ে কিছু জমিতে ইউরিয়া মিশ্‌্ণ 
ছড়ানো হয় | ফসল কাটার সময় ইতস্তত: 
ভাবে 8৪ টি জমি বেছে নেওয়া হয়। 
ধান মাড়াই করার পর দেখ! যায় যেসব 
জমিতে ইউর্রিয়া ছড়ানো হয় সেগুলিতে 
প্রতি হেক্টারে ২৩.২৮ কৃইন্ট্যাল থান 
পাওয়া গেছে আর যে অমিগুলিতে ছড়ানে। 
হয়নি সেগুলিতে হয়েছে প্রতি হেক্টারে 
২০.৬৮ ক ইন্ট্যাল | কাজেই বিমানযোগে 
ইউরিয়া ছড়ানোর ফলে প্রতি হেক্টারে 
২.৬০ কইন্টাল অর্থাৎ শতকরা ১২.৫ 
শতাংশ উৎপাদন বেড়েছে । 

প্রতি কইন্ট্যাল ৬০ টাকা হিসাবে 
২.৬০ কৃইন্ট্যালের মূল্য দাঁড়ায় প্রতি 
হেক্টারে ১৬৫ টাকা । ব্যয়ের দিকে হ'ল, 
বিমানযোগে সার ছড়ানোর জন্য প্রতি 
হেক্টারে ২৪.৭০ টাকা এবং ১৭.৮ 
কিঃ গ্রাঃ ইউরিয়ার ( প্রতি হেক্টারে ) মূলা, 
প্রতি মেটিক টন ৯৪৩ টাকা ছিসেবে 
১৬.৭৮ টাকা | কাজেই প্রতি শ্ক্টারে 
মোট অতিরিক্ত ব্যয় হয় ৪১.৪৮ টাকা । 


তুল! উৎপাদন বৃদ্ধি 


গত কয়েক বছর যাবৎ ভারতে প্রতি 
হেক্টারে তুলার উৎপাদন ক্রমশঃ বেডে 
চলেছে । কি: গ্রাম হিসেবে প্রতি হেক্টারে 
তুলার উৎপাদন ১৯৬৫-৬৬ স!লে ছিল 
১০৮, ১৯৬৬-৬৭ সালে ১১৪, ১৯৬৭-৬৮ 
এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ১২৩। অর্থাৎ 
১৯৬৫-৬৬ সালের তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ 
সালে, উতৎ্পদন শতকরা ১৩.৯ তাগ 
বেড়েছে । 

ভারতে প্রায় ৮০ লক্ষ হেক্টার জমিতে 
তুলোর চাষ হয়। এর মধ্যে শতকরা 
প্রায় ৮১ ভাগ জমিতে সেচের কেন 
ব্যবস্থা নেই এবং শতকরা কেবলমাত্র ১৬ 
ভাগ ভমিতে সেচ দেওয়] হয় । জমির 
আর্দ্র তার ওপরেই তুলোর উৎপাদন নির্ভর 
করে। 

তুলোর উৎপাদন বাড়াবার জন্য 
বিশেষ ভাবে চেষ্টা কর৷ হচ্ছে । যেসব 
অঞ্চলে সেচ দেওরার ব্যবস্বা আছে সেখানে 
প্রতি হেষ্টায়ে ৩১৪ কি: গ্রাম পর্বস্ত তুল। 
উৎপাদিত হয়েছে। যেমন ১৯৬৮-৬৯ 
সালে পাঞ্জাবে এই পরিমাণ নার উৎপাদিত 
হয়| .' -.. টার 








ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি 





হজে বহনযোগ্য ভ্যাকুয়াম 


প্ল্যাণ্ট 


হেভি ইলেকটিক্যালস (ভারত ) 
লিমিটেডের ভূপালের কারখানায় পাওয়ার 
ট্রান্সফর্্ারের কাজের জন্য, সহজে বহন- 
যোগ্য ভ্যাকয়াম প্যান্ট তৈরি ক'রে কাছে 
পাগানে। হচ্ছে | 
এই প্যান্টটিতে কাজ সুরু হওয়ার পর. 
টান্সফক্্ার তৈরির কাজও অনেক ভালো 
হচ্ছে এবং ০.৫ পারার সম ভ্যাকয়াম 
ঘঙ্ছান করা এখন সম্ভবপর হয়েছে | 
ভূপালের এই কারখানায়, সমস্ত ভ্যাকু- 
যাম প্যান্ট পুণমাত্রায় চালু রোখে ও, উপযুক্ত 
ভ্াকুয়ামের সুযোগ স্তবিধের অভাবে 
টান্সফশ্ার বিভাগ, ট্রান্সফরমার তৈরি 
করতে অসুবিধে ভোগ করছিল । অত্যন্ত 
বেশী ক্ষমতার ট্রান্সফল্্ারের জন্য অত্যন্ত 
গৃন্ঘ ভ্যাকুয়াম প্রয়োজন । ভ্যাকরাম 
তৈরির বে সব ব্যবস্থা ছিল তাতে সবের্বোঢ্চ 
* থেকে ৩ মিলি মীটার পারার ভ্যাকয়াম 
পাওখা যেতো | এতে সময়ও যেমন বেশী 
নাগতে। তেমনি উৎপাদন কম হত। 
পাওয়ার ট্রান্সফন্ার উৎপাদনের 
ত্রে সঙ্গ ভ্যাকুয়াম অত্যন্ত প্রয়োজন 
এবং সোটা না পাওয়ায় উৎপাদনও ব্যাহত 
চ্ছিল। তখন ট্রান্সফর্পার বিভাগের 
ঈপারিহটেনডেনী পরামর্শ দেন যে, তত 
পাদনের আশু অস্থবিধেগুলি দূর কবার 
চন্য ইমপ্রেগনেটিং প্যান্টের ভ্যাকুগাম 
পম্পগুলি দিয়ে, সহজে বহনযোগ্য একটা 
'ভ্যাকুয়াম পুঠযান্ট তৈরি কর! যেতে পারে | 
ইঞ্সিনীয়ারিং বিভাগ, এই রকম একটা 
প্যান্ট তৈরি করে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী 
কাজ করতে রাজী হর । এর জন্য খুব 
সতর্কভাবে নক্সা ইত্যাদি তৈরি করে 
ইঞ্জিণীয়ারীং বিভাগ, সেই ' অনুযায়ী 


প্যানটটি তৈরি করে তা কাজে লাগান । 

পাইপের কাজ, ভ্যাকুয়াম, জল ও বায়ু 
নিয়ে কাজ করাটা অত্যন্ত জটিল ছিল 
তবুও সেই কাজ অত্যন্ত জুন্দরতাবে সম্পন্ন 
কর! হয়। ট্রান্সফার বিভাগের নিকট 
সহযোগিতায় এই কাজটা অত্যন্ত অল্প 
মময়ের মধ্যে অথাৎ মাত্র হম সপ্তাহের 
মন্যে শেষ কর! ভম। 


মালয়ের জন্য বয়লার 


তিরুচিতে সরকারী তরফের যে বয়- 
লার কারখানা আছে, সেটি, মালয়ের পোি 
ডিকমনের ট্রাঙ্ক জাফর বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্রের জন্য দূটি ৬০ এম ওয়াটের বয়ল।র 
তৈরি ও স্থাপনের বড় একটা কনট্রান্টি 


পেয়েছে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে 
পান্নে যে ভারত হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং 


লিমিটেডের তিরচি কারখান।, যুক্ত সামাজয, 
জার্মানী, মাকিন মুক্তরাষ্্ী, অষ্রিয়া ও জাপা- 
নের প্রধান বয়লার উতৎপাদকগণের সঙ্গে 
বিশুবাপি একটি প্রতিযোগিতায় এই 
কন্ট্াক্টটি পার । 

কন্ট্রাঈটটির মোট মূল্য ২২৫ লক্ষ 
টাকারও বেশী । ৬০ এম ওয়াটের 
প্রথম বয়লারটি আগামী বছরের নভেম্বর 
মগের মধ্যে চাল করতে হবে। মালয়ের 
পোর্ট ডিকসনে এই বয়লারটি বসানো 'ও 
চালু করার জন্য কারখানার বিশেষজ্ঞর। 
সেখানে যাবেন। বিদ্যৎশক্তি উৎপাদনের 
সরগ্তাম হিসেবে ভারত যে অন্যতম বৃহৎ 
একট অর্ডার সংগ্রহ করলে তাই নয়, 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য ভারতীয় 
সরগ্রাম বপ্তানীর এটাই হ'ল প্রথম অডার | 

অর্ডার দেওয়ার আগে মালয়ের 
জাতীয় বিদ্যুৎ বোর্ডের উচচপদন্থ কর্মচারী 
এৰং ব্টেনের একটি পরামর্শদাতা ইঞ্জি- 
শীগার প্রতিষ্ঠান, ভারতের এই বয়লার 
কারখানার যোগাতা ও অতিজ্ঞত। সম্পকে 
খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য তিরুচি কার- 
থানায় এসেছিলেন । 


হিন্দুস্তান জাহাজ নির্মীণ 
কারখান। 


কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রকের অনা হিন্দু- 


স্তান জাহাজ নির্্ান কারখান। “ডাফরিনের'' 


মত আর একটি প্রশিক্ষণ ভাহ!জ 


তৈরি করছে । এই জাহাজটিতে কোন 
প্রপেলার থাকবে না। বাণিজ্য বছরের 
২৫০ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার 
জন্য এটি ব্যবহার করা হবে। 


জাহাজটি তৈরি হয়ে গেলে, টেনে 
বোগ্বাইতে নিয়ে গিয়ে ব্যালার্ড পিয়ারে 
নোজড় করে বাখা হবে । 


১৯৫২ সালে রাষ্্রায়ত্ব হওয়ার পর 
থেকে হিন্দুস্তান জাহাজ নির্মাণ কারখানা 
এ পর্য্যন্ত ৩,৫৬,০০০ টনের ৪১ টিজাহাজ- 
সহ ৪, ১২,০০০ টনের ৪৯ টি জাহাজ 
তৈরি করেছে । এগুলির মধ্যে ভারতীয় 
নৌধাহিনীর জনা জল পরীক্ষাকারী একটি 
জাহাজসহ অন্যান্য জাহাজ, স্বরাধী মন্ত্রকের 
জন্য একটি যাত্রী জাহাজ, সিদ্ধিয়া 
রাম নেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেড, ভারত 
লাইন, দি গ্রেট ইষ্টারণ শিপিং কোম্পানী, 
নিউ ধোলের। ট্টিমশিপ এবং শিপিং কপো- 
রেশন অফ ইওিয়া লিমিটেডের জন্য মাল- 
বাহী জাহাজও রয়েছে । এ ছাড়া কেন্দ্রীয় 
আবগারী বিভাগ ও মাদ্রাজ পোর্ট ট্রার্টের 
দন্য কষেকটি ছোট ছোট ভ্াহাজও তৈরি 
করেছে। 


মহারাফ্ে গরু মহিষের 
খাস্য তৈরির কারখান! 


বোগ্থাইর আরে দৃগ্ধ কেজ্ছে গরু মহিষের 
খাদ তৈরির একটি কারখানা তৈরি কর! 
হয়েছে । মহারাষ্ট্রে এই রকম কারখান। 
এটিই প্রথম | এখানে প্রতি ধন্টায় ৫ টন 
করে খইল জাতীয় তরল খাদ্য তৈরি কর! 
যাবে এবং তার অর্ধেক পিঠের মতো শজও 
করা যাবে। লারসেন এ্যা্ড টুবরে। 
কোম্পানী এই কারখানাটি তৈরি করে। 
এতে বছরে ৩০.০০০ টন খাদ্য উৎপাদিত 
হবে এবং ২০,০০০ দুগ্ধবতী মহিধের পক্ষে 


তা পর্যাপ্ত | 


আরের এই কারখানায় গরু মহিষের জন্য 
যে খাদ্য উৎপাদিত হবে তা অত্যন্ত পুষ্টি- 
কর এবং তাতে দূধের উৎপাদনও বাড়বে। 
আংশিকভাষে খারাপ দানাশস্য, খেল, গুড়, 
খনিজপদার্থ, ভিটামিন ইত্যাদি মিশিয়ে এই 
খাদ্য তৈরি হবে । মর্ম অনুযায়ী এই 
কাঁচামালে পরিবর্তনও কর! যাৰে। 





উন পারত 


১৫ রাজস্ব অভ্জনের এবং আমদানী 
রণ্চানীর ক্ষেত্রে বিশাখাপতনম বন্দরটি 
১৯৬ছ৮-৬৯ সালে যথেষ্ট অগ্রগতি করেছে । 
এই বছরে এই বন্দরটি থেকে ৬.৬৭ কোটি 
টাকা রাজস্ব পাওয়া গেছে, পূর্ব 
বছরে এর পরিমাণ ছিল ৫.৭৫ কোটি 
টাকা | 


3 পুষ্টিকর পদার্থসহ গমের আটা সয় 
বরাহ করা সম্পর্কে দেশে কয়েকটি আটার 
কল স্বাপন করার প্রকল্প রয়েছে । অধিক 
পুষ্টিমূশ্য সম্পন্ন আটা তৈরির প্রথম কলটি 
বোহ্বাইতে স্বাপন কর। হয়েছে । 


৮ কেন্দ্রীয় সরকার, কলিকাতা পুন- 
বর্বাসন শিল্প কর্পোরেশনের কাধানিব্বাহ- 
কারী তহবিলের জন্য ১৫ লক্ষ টাকার খণ 
মঞ্ুর করেছেন। পৃবর্ব পাকিস্বানের 
উদ্ধাস্তদের কর্মসংস্থান করার উদ্দেশ্যে শিল্প 
সংস্ব। স্বাপন এবং বেসরকারী শিল্পপতিদের 
আথিক সাহায্য দিয়ে কর্মসংগ্বানের সুযোগ 
বাড়াবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে পুনবর্বাসন 
শিল্প কর্পোরেশন লিমিটেড গঠন করা হয়। 


শ₹ ভারত ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে জাহাজ 
চলাচল সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয়েছে | দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের 
পরিমাণ বাড়ানোর জন্য দৃটি দেশই তাদের 
মধ্যে জাহাজ চলাচলের মাত্রা বাড়াতে 
রাজি হয়েছে। 


২ &েট ট্রেডিং কর্পোরেশন, নরওয়ের 
একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, নরওয়েতে ভার- 
তায় সামগ্রীর রপ্তানী বড়ানে। সম্পর্কে 
একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে । 


শ₹ রক্ৌলের সঙ্গে, দক্ষিণ মধ্য নেপা- 
লের গুরুত্বপূণ শিল্প সহর হিতুরাকে যুক্ত 
করার জন্য, ভারত ও নেপালের একটি যুক্ত 
বিশেষজ্ঞদল, নেপালের প্রথম ৰডগেজ 
রেলপথটি তৈরি করা সম্পর্কে জরীপের 
কাজ সুর করেছেন । 


৮ ৭০ কি: মিঃ উচচতার বায়ুপ্রবাহ ও 
উত্তাপ সম্পর্কে তথ্যাদি মংগ্রহ করার জন্য 
থন্বা থেকে নতন কতকগুলি রকেট ছ্োড়। 
হয়েছে.। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণ। 
সংস্থা এবং বৃটিশ আবহাওয়া অফিসের 
কন্মসূচী অনুযায়ী এই পরীক্ষা চাল।নে৷ 
হচ্ছে । 


৮ ভিলাই ইস্পাত কারখানা গত মাসে 
৫০ লক্ষ টাকা লাভ করেছে |! এই কার- 
খানার তিনটা ইউনিটে তাদের নিদিষ্ট 
ক্ষমতারও বেশী কাজ "হয়েছে । 


৫ ভারত, বিশু খাদ্য কন্মসূচীর সঙ্গে ৫ 
বছর মেয়াদী একটি ডেয়ারী প্রকল্প সম্পর্কে 
চুক্তি স্বাক্গর করেছে । এর ফলে ভার- 
তৈর চারটি প্রধান সহর-বোম্বাই, কলিকাতা, 
দিলীী ও মাদ্রাজে, উপযুক্ত গুণসম্পন্ন 
দূধের সরবরাহ অবিলম্বে বেড়ে যাবে। 
বর্তমানে এই চারটি সহরে দূধের 
সরবরাহ হ'ল প্রতিদিন ১০ লক্ষ লীটার ; 
তখন এই সরবরাহ তেড়ে গিয়ে প্রতিদিনের 
পরিমাণ দাড়াবে ২৭.৫ লক্ষ লীটার | 


১৫ রাজস্থানের কোটাতে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি 
তৈরির যে কারখানা আছে তাতে আরও 
নানা ধরণের জিনিস তৈরি করা সম্পর্কে 
তারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি চুক্তি 
স্বাক্ষর করেছে । 


৮ ভারতকে আরও ইয়েন খণ দেওয়! 
সম্পর্কে জাপানী ব্যান্কগুলি একটি চুক্তি 
স্বা্*র করেছে । এই খাণের পরিমাণ হ'ল 
১৯ কোটি টাকারও বেশী এবং ১৯৫৮ 
সাল থেকে ভারতকে যতবার ইয়েন খণ 
দেওয়া হয়েছে এটা হবে তার নবম খণ। 


₹ বিশৃব্যাপি টেশ্ারের মাধ্যমে, কাপ- 
ডের কলের বস্ত্রপাতি উৎপাদনকারী বোন্বা- 


ইর একটি প্রধান কারখানা, ষিশরের .কাছ; 
থেকে ৫১ লক্ষ টাফারি কটি রগ্ডালীর 


অর্ডার সংগ্রহ করেছে । 
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পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ, থেকে 
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক .কর্তৃক প্রকাশিত 
হ'লেও “ধনধান্যো' শুধু সরকারী. দটিতঙগীই 
ব্যক্ত করে না। পরিকল্পনার বাণী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও কারিগরী 
ক্ষেত্রে উন্নয়নসূচী অনুযায়ী কতট। অগ্র- 
গতি হচ্ছে তার খবর দেওয়াই হ'ল 
“ধনধানো'র লক্ষ্য | 

'ধনধান্যে' প্রতি হ্বিতীয় রবিবারে 
প্রকাশিত হয় । ধিনধান্যে'র লেখকদের 
মতামত, তাদের নিজস্ব | 


নিয়মাবলা 


দেশগঠনেব বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মতৎ- 
পরত সম্বন্ধে অপ্রকাশিত ও মৌলিক 
রচন। প্রকাশ কর! হয়। 

অন্যত্র প্রকাশিত রচন। পূ নঃ প্রকাশ- 
কালে লেখকের নাম ও আ্ত্র স্বীকার 
কর! হয়। 

রচনা মনোনয়নের জন্যে আনুমানিক 
দেড় মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। 
মনোনীত রচনা! সম্পাদক মগুলীর 
অনুমোদনক্রমে প্রকাশ করা হয় । 
তাড়াতাড়ি ছাপানোর অনরোধ রক্ষা 





করা সম্ভব নয়। কোনোও রচনার 
প্রাপ্তি-স্বীকৃতি, পত্র মারফৎ জানানো 
হয় না | 


নাম ঠিকানা লেখা, ডাকটিকিট লাগানে), 
খাম ন। পাঠালে অমনোন্ীত রচনা 
ফেরৎ দেওয়। হয় না । . 
কোনো রচনা তিন মাসের বেশী: 
রাখা হয়ন। | ' 
শুধু রচনাদিই সম্পাদকীয় কার্যালয়ের 
ঠিকানায় পাঠাবেন । 

গ্রাহক ব। বিজ্ঞাপনদাতাগণ, বিজনেস 
, ম্যানেজার, . পারিকেশন্স্‌ ডিভিশন, 
পাতিয়াল। হাউস, নূতন দিল্লী-১ . এই 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন । 
পধনধান্যে পড়ুন 

দেশকে জান্ছন, 


ডিরেকটার, হান ডিভিশন, পাতিয়াল! হাউস, লিট দিলী কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রিন্টার্স সারার 
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শন ধান, 


পরক্পন। কযিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
পাক্ষিক পাত্রক। 'যোজ্সন'ন বাংল। শংস্কবণ 



















































প্রথম বর্ষ দ্বাধিংশতি সথখ্যা 


৫ই এপ্রিল ১৯৭০ £ ১ চৈত্র ১৮৯২ 
৬০]. 1 : ০22 : /১10111 5, 1970 


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই, আমাদের 
উদ্দেশ্য, তবে, শুধ সনকাবী দুষ্টিভক্ীই 
প্রকাশ কর! হয় না । 


প্রধান লম্পাদক 
1বদিম্প সানা 
সহ সম্পাদ-" 
নীরদ মুখোপাধ্যায় 
লহক1রিণী ( সম্পাদন। 
গায়ত্রী দেবী 
লংবাদদাত। ( মাদ্রাজ ) 
এস. ভি. রাঘবন 
গংবাদদাত। ( শিলং ) 
গিবেনদ নাথ চরুবন্তী 
সংবাদদাতা ( কলিকাতা ) 
সুভাষ বস্থ 
সংবাদদ।ত্রী ( দিলী ) 
প্রতিমা ঘোষ 


ফোটে। অফিমার 
টি. এস. নাগরাজন 


প্রন্ছদপট শিল্পী 
আর. সারঙ্গন 
পল্পাদকীয় কার্ধলয় : যোজনা ভবন, পা্ল!মেন্ট 
ছাট, নিউ দিল্লী-১ 
টেলিফোন 2 ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টেলিগ্রথফের ঠিকংনা £ যোজনা, নিউ দিলী 


চঁদ। প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকান।  বিঅনেল 
হ্যানেজার, পাবলিকেশনস ডিভিশন, পাত্িমাল। 
হাউস, নিউ দিলী-১ 


উদার হার £ বাধষিক ৫ টাক।, দ্বিবাধিক ৯ 
টাকা, ত্রিবাদিক ১২ টকা, প্রতি সংখ্যা ২৫ 
পর়স। 7, 


এ 
ঞ 7 শা 


৭ ৫ 
্ 
্ তত িনারারাাবারা কাল? ০ ক্ষ, রঃ 





কেবল স্বাধীন হলেই যুক্ত হওয়া! যায়না । মুক্তি বলতে 
যেখানে শুধু স্বাধীনত! বোঝায়, সেখানে মুক্তি অবাস্তব, 


অর্থহীন এক শব্দ মাত্র। 





সম্পাদকীয় 
চতুর্থ পরিকল্পন! 


জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ 


শিল্প উন্নয়নে সমবায় 
সন্ত্রীব চটোপাধ্যায় 


ভারতের বন্দর উন্নয়ন 
অরুণ কৃমার রায় 


পরিকল্পন। ও সমীক্ষা 
আসামের ক্লষিক্ষেত্রে আলোড়ন 


ব্বীরেন্্র নাখ চক্রবর্তী 


হলদিয়ায় পেট্রোরসায়ন শিল্প 


সুরেশ দেব 





চম্ধল | 


যৌথ সহযোগিতা 


- বরবীক্দরনাণ 


পৃষ্ঠা 


স্ডি [ / ৬ 


ঞ 


১৭ 


১৯ 


সংশাধিত জাতায় পরিকল্সন 


চতুর্ঘ পরিকর্পন৷ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় 
এখন, আগামী চার বছরে তারতের আথিক রূপ কি দীড়াতে পারে 
তার প্রায় সঠিক একট! ধারণ করা যায়। ১৯৬৯-সান থেকে 
১১৭৪ সাল পর্যাস্ত, এই পাঁচ বছরের জন্য জাতির আথিক উন্নয়ন 
সম্পকিত খসড়৷ কর্মসূচীটি শেষ পর্য্যস্ত জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের 
অনমোদন লাভ কবেছে এবং এখন এটি সংসদে পেশ কর। 
হরেছে। 


এতে অৰশ্য আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই বরং এই 
খগড়া কর্মসূচী যে শেষ পর্যান্ত অনুমোদন লাভ করলো ত৷ 
একটা ম্বন্তির কারণ হল। কারণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করতে এক বছর সময় লাগলেও, পরিকল্পন। পদ্ধতির বিরোধী, 
সন্দেহবাদী এবং সবরবক্ষেত্রে দোষ অনুসন্ধানকারী সমলোচকদের 
সুখ আক্রমণের বিরুদ্ধেও কর্মসূচীগুলি অক্ষতভাবে গৃহীত 
হওয়ায়, তা, দেশের অগণিত জনসাধারণের পরিকল্পনার ওপর 
আস্থ! ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে । কারণ এই পরিকল্পনা 
যদি বাতিল হয়ে যেতো তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অগণিত জন” 
সাধারণকে অবাধ অর্থনীতির হাতে ফেলে দিতে হতো! । এই 
বিলম্ব কেন হ'ল ত৷ নিয়ে চুলচের। তর্কবিতর্ক কবে কোন লাত 
নেই তবে অস্ততঃপক্ষে এই টুক বল! যায় যে দুটি যুদ্ধ, ভীষণ খরা 
এবং মুদ্রামূল্য হাস ও মন্দা, পরিকল্পনা তৈরির পথে প্রধান বার্ধী 
হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। 


তবে এক বছর পূর্বে যে খসড়া পরিকল্পনা তৈরি কর! হয় 
অথবা তিন বছর পৃরের্ব যে খসড়া তৈরি করা হয়েছিল, তার তুল- 
নায় বর্তমানে অনুমোদিত পরিকল্পনা সব দিক দিয়েই ভালে। 
হয়েছে। কাজেই চূড়ান্ত রূপ দিতে যে বিলম্ব হয়েছে সেই ক্রি 
এতে পূরণ হয়ে গেছে । বিনিয়োগের পরিমাণ, খসড়া পরিকল্প- 
নার চাইতে 8৮৪ কোটি টাক! বেশী ধ'রে ২৪,৮৮২ কোটি টাকা 
কর! হয়েছে । সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপরেও সমান গুরুত্ব 
দিয়ে একই'সঙ্গে স্থায়িত্ব অর্জন ও উন্নয়নের, পরিবস্তিত দৃ,টটিভঙগী 
গ্রহণ করা হয়েছে। 

সংশোধিত পরিক্য়নার় অন্যতম গুরুতপূর্ণ যে বিষয়টি প্রধান- 


যস্্রীও উল্লেখ করেছেন তা হ'ল, অর্ধনীতিয় ক্ষেত্রে কয়েক বছর 
পূর্থে সরকারী শুরফ.ধে প্রধান, স্থাদটি, অধিকার . করে. ছিল তা 





আবার এই তরফটি ফিরে পেয়েছে । বলা হয়েছে যে “খিনি- 
য়োগের আনুপাতিক ক্ষেত্রে এবং বিনিয়োগের ধরণে, চতুর্ধ পরি- 
কল্পনার শেষ তাগ পধযসত সরকারী তরফ শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান 
স্থান অধিকার করবে।' সরকারী তরফের মোট ১,৫০৪ কোর্টি 
কোটি টাকার বিনিয়োগে 'একমাত্র শিল্পের অংশই হল ২৪৮ কোটি 
টাকা । আনুমানিক ব্যয় বাড়লেও এই বিনিয়োগ সরকারী তর" 


ফের বাধাবিহীন উন্নয়নের পক্ষে যথে্ট বলে আশ! করা যায় । 


সাধারণের কল্যাণ এবং উন্নয়নের সুযোগ সুবিধের ক্ষেত্রে 
অধিকতর সাম্য অর্জন করার কতকগুলি বিশেষ প্রকল্প নিয়ে চতুর 
পরিকল্পনায় যে কাজ সুরু কর! হয়েছে তা যুক্তিসঙ্গতই হয়েছে । 
অতীতের অবহেলার ফলে যে সব এলাকা অনুম্নত থেকে গেসে 
সেখানে এই প্রকল্পগুলি কর্মসংস্থানের স্থযোগ সুবিধে আরও বাড়াবে 
বলে আশ করা যায়| 


আগামী চার বছরে অনুয্নত রাজ্যগুলিকে ৮৮০ কোটি টাকা 
বিশেষ সাহায্য হিসেবে দেওয়ার যে ব্যবস্থা পরিকল্পনায় রয়েছে, 
কতকগুলি রাজা, বিশেষ করে উল্লত রাজ্যগুলি তাঁর ভীষণ 
বিক্বোধীতা করে এবং তার! বলে যে এই ব্যবস্থার পেছনে 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে । যাইহোক পরে যখন অধ্যাপক 
গাডগিল জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অধিবেশনে এই ধরাদের 
উদ্দেশ্য পরিফারভাবে বুঝিয়ে দেন তখন সেই রাজ্যগুলি তা 
বাহ্যতঃ মেনে নেয় । জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের ডেপুটি চেয়ার- 
ম্যান একে পরিকল্পনামূলক ও পরিকল্পনা বহির্ভূত আিক ব্যবস্থা 
সংহত করার অগ্যতম একটি ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেন । 


জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অনুমোদন পাওয়ার ফলে পরি- 
কল্পনাটির সাধারণের অণুমোদন লাত করার মৌলিক কাজ সম্পূর্ণ 
হয়ে গেল! কারণ রাজ্যগুলির মৃখ্যমন্ত্রীদের নিয়েই এই পরিষদাটি 
গঠিত এবং তারাই দেশের জনগণের সমবেত ইচ্ছার প্রতীক | 
কাজেই এখন সম্পদ সংগ্রহ এবং পরিকল্পনাটির করত ও কার্যকরি 
বূপায়ণের দিকেই সমগ্র ষনযোগ নিবদ্ধ করতে হবে | এর দাযিদ্ব 
শ্বাভীবিকভাবেই কেন্দ্রের তুলনায় রাজ্যগুলির বেশি । দেশকে 
ষদি যুদ্িসঙ্গত সামাজিক ন্যায়বিচার ও স্থায়ীদ্থের আবহাওয়ায় 
উদ্নরনের লক্ষ্যে পৌছুতে হয় তাহলে গ্রাম ও সহর, ক্‌বিক্ষেত্র 
ও কারখানার সব্ক্ষেত্রে অর্থাৎ জীয়নের স্বক্ষেত্রে তোককে 


সব্ধাধিক অবদান যোগাতে হবে | 


চতুর্থ পরিকল্পনা 


সমৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়ঘিঢানের রেখাচিত্র 


সামজিক নায়বিচার এবং স্থাখীস্বের 
সঙ্ষে দেশের অগ্থগতি অব্যাহত নাথাই হল 
সংশোবিত চতুর্ঘ পরিকপ্ননার মুলা লক্ষ্য । 
দেশে যে কারিগরী € আথিক সম্পদ রয়েছে 
তা দিয়েই উন্নয়নের হার যাতে বতাই! স্ম্তব 
বাড়ানো যায়, সেই রকম ভালেই পাবি 
কল্পনাটি তৈরি করা হয়েছে । জাতীয় 
আয় মোটামুটি বাঘিক ৫.৫ শতাংশ বাড়বে 
বলে পরিকল্পনায় অনুমান কবে নেওয়া। 


হয়েছে। জনসংখ্যা শতকরা আান্মাণিক 

২.৫ ভাগ বাড়লে জনপ্রতি আম শত" 
করা ৩ ভাগ বাডবে বলে মনে 
হয়| জাতী আয় বাষিক ৫.৫ 


শতাংশ বৃদ্ধির এই লক্ষ্য পূৰণ কবার জন্য 
পরিকল্পনায় ২৪,৮৮২ কোটি টাকা বিনিয়োগ 
করার প্রস্তাব করা হয়েছে । খস্ড়। পবি- 
কল্পনায় যে ২৪,৩৯৮ কোটি টাকা বিনি- 
য়োগের প্রস্তাব কনা হয়েছিল তা থেকেও 
8৮৪ কোটি টাক৷ বেশী বিনিয়োগ কন 
হচ্ছে। সনকারী তরফে ১৫.৯০২ কোটি 
টাক। লগি করা হবে এবং বেসরকারী তব- 
ফের লগির পরিমাণ ধর] হয়েছে ৮৯৮০ 
কোটি টাক। | কাজেই সরকারী তরফে লগ্গির 
মোট পরিমাণ বাড়বে ১৫০৪ কোটি টাকা । 


যুদ্রাস্ফীতির অবস্থ। স্থষ্টি না করে 
সম্পদ সংগ্রহ 


২৪,৮৮২ কোটি টাকা বায় করতে হলে 
দেশের ভনগাধারণকে আরও বেশী সঞ্চয 
করতে হবে এবং লগ বাড়াতে হবে। 
বর্তমানে দেশের জাতীর আয়ে আভ্যন্তরীন 
সঞ্চয়ের অংশ হল শতকরা ৮.৮ ভাগ । 
এই- সঞ্চয়ের হারও চতুধ পরিকল্পনার 
শেষভাগ অবধি শতকরা ১৩.২ ভাগ 
পধস্ত বাড়াতে হবে। উৎপাদন 
বাড়িয়ে, ব্যয় নিয়প্রণ করে এবং আন ও 
আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয়ের ওপর করের হার 
বাড়িয়ে, সঞ্চয়ের হার বাড়ানে। হবে। 
লগ্ির হার বর্তমানের ১১.৩ শতাংশ থেকে 
বেড়ে ১৪.৫ শতাংশ হবে বলে আশা কর 


যাচ্ছে। 


কৃষি উৎপাদন বাঘিক মোটামুটি ৫ 
শতাংশ এবং শিল্পের উৎপাদন ৮ থেকে ১০ 
শতাংশ বাড়িয়ে : বৈদেশিক সাহাযোর ওপর 
নিউরতা প্লাস করে আথিক ব্যবস্থার 
পবিচালনা উন্নততব করে, বপ্তানী বাঘিক 
৭ শতাংশ বাড়িরে এবং খাদাশসায, উৎপাদিত 
সামগ্রী এবং কীচামালের উৎপাদন বাড়িয়ে 
শ।মদানী আনও হ্থাস করে : খাদ্যশসম্োর 
সবববাহ উন্নততর করে বিশেষ করে যথেষ্ট 
পরিমাণ গাদাশপ্য মঙ্দ ক'রে মূল্যে স্থিতি 
শীলতা এনে ৫.৫ শতাংশ উন্নয়ন হার 
অভ্ঞজন করা যাবে বলে অনুমান কনা 
হয়েছে | 


মূল্যের স্থিতিশীলতার জন্য 
কুষির উন্নয়ন হার বজায় রাখা 
বিশেষ প্রয়োজন 


চতুথ পরিকল্পনায় সাফল্য লাভ করতে 
হলে কদিতে বাধিক ৫ শতাংশ উন্নয়ন হার 
বজায় রাখতে হবে ৷ আয় বৃদ্ধির মোটা- 
মুটি লক্ষ্যে পৌছতে হলে যেমন এই উন্নয়ন 
হার বজায় বাখ! প্রয়োজন 'তেমনি মূল্যে 
স্থিতিশীলতা অজ্জনের পক্ষেও এশি বিশেষ 
প্রয়োজন । 


প্রধানত: অধিক ফলনের বীজ, সার, 
কীটনাশক, কৃষি সাজসরঞ্জাম, উন্নততর 
কৃষিপদ্ধতি এবং জলসেচের সুযোগ সুবিধে 
ইত্যাদিসহ আধুনিক কৃষিপদ্ধাতি যথাসম্ভব 
বেশী প্রয়োগ কবে ক্ষিতে ৫ শতাংশ 
উন্নয়ন হার বজায় রাখার চেষ্টা কর হবে। 
চাষীরা বিশেষ করে ছোট চাষীরা যাতে 
সময়মত প্রয়োভন অনুযায়ী সার পেতে 
পারেন সে জনা পরিকল্পনায় একটি সার 
খণ গ্যাবান্টি কপোরেশন গঠনের প্রস্তাব 
করা হয়েছে । 


কৃষিতে যে টাক! বিনিয়োগ করা হবে 
তার বেশীর ভাগই জলসেচের আুযোগ 
স্থবিধে উন্নততর করা ও বাড়ানোর জন্য 
বায় করা হবে । ছোট ছোট জলসেচযুজ্জ 


ধনধান্যে ৫ই এপ্রিল ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২. 


এলাকার পরিমাণ বাড়ানো৷ হবে | এর 
জন্য পরিকল্পনায় ২০০০ কোটি টাকার 
ব্যবস্থ। রাখা হয়েছে এবং তা পূর্বের 
পরিকল্পনাগুলি থেকে অনেক বেশী। 
জলগেচবিহীন অঞ্চলে উৎপাদন বাড়াবার 
জন্য প্রধানত: ভূমি সংরক্ষণ এল।কার কর্ম- 
স্চীয় ওপরেই জোর দেওয়া হবে। 
তাছাড়া যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
কম এই রকম কতকগুলি ঘনসংবদ্ধ এলাকান 
কৃষি উন্নয়নের জন্য একটা সংহত কর্মসূচী 
গ্রহণ করা হবে। পরিকল্পনায় এর জনা 
২9 কোটি টাকাব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । 


সারের সরবরাহ তিনগুণেরও বেশী 
বাড়ানে। সম্পর্কে পরিকল্পনায় ব্যবস্থ রাখ! 
হয়েছে, অর্থাৎ ১৯৬৮-৬৯ সালে যেখানে 
মোটামুটি ২০ লক্ষ টন সার উৎপাদিত হর, 


১ ১৯৭৩-৭৪ সালে সেখানে ৬০.৬ লক্ষ টন 


উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যাব । 
চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অধিক ফলনেব 
বীজের ব্যবহার যথেষ্ট বাড়ানো হবে। 
ই পরিকল্পনার শেম পর্য্যন্ত ২ কোটি ৪০ 
লক্ষ একর জমিতে অধিক ফলনের বীছের 

চাষ করা হবে 
শিল্প 


পরিকল্পনার, শিল্পের উৎপাদন ( খনি 
এবং নির্মাণ শিল্পসহ.) বৃদ্ধির হার বাঘিক 
৮.৭ শতাংশ রাখা হয়েছে । সরকারা 
তরফে শিল্পে যে অথ বিনিয়োগ কর হবে, 
তার বেশীয় ভাগই, ধাতু, সার, তৈল সংশো- 
ধন এবং মেসিন তৈরির শিল্পে নিয়োগ করা 
হবে। ব্যজিগত আগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
চিনি, বস্ত্রাদি, বাইসাইকেল এবং স্কুটারেব 
চাহিদা বাড়ার যে সম্ভাবনা আছে তার 
চাইতেও এগুলির উৎপাদন' যাতে কিছুটা 
বেশী.হয় তার জন্য সরকারী ও বেসরকারী 
তরফে যথে্ ব্যবস্থা রাখ হয়েছে৷ 
এগুলির দাম বাড়বে লা নিত "আন কর৷ 
যাচ্ছে। 


4 পরিকল্পনার বেসরকারী তরফে নি 


৯ গন্ডি ঢু 
ঠা রে ছু ৯০৮4 £ রর 
১ রি 1 3 রহ 


পরিমাণ ধা হয়েছে ২১০০ জি টাকা 1. 
সরকারী আিক প্রতিঠানগুলি থেকে বেসর- 
কারী তরফকে ৩০০ কোটি টাকা সাহাব্য 
করা হবে এবং 'অতির্িজ্ঞ যে সম্পদের 
প্রয়োজন হতে পারে, এটাই তায পক্ষে 
যথেষ্ট বললে মনে করা হয়। 


ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলির জন্য সরকারী 
তরফ থেকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বিনি- 
য়োগ করা হবে । এগুলির আথিক স্থায়িত্ব 
এবং উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িয়ে তোলার 
ওপরেই গুরুত্ব দেওয়। হবে । চিরাচরিত 
গ্রাম্য ও কৃটির শিল্পগুলির উন্নয়ন এবং আথিক 
সম্ভাব্যতাসম্পশ্ন কার্যকরী প্রকল্পগুলির 
ওপরেই বেশী জোর দেওয়। হবে । 


বিদ্যুৎশক্তি 


বিদ্যৎশক্তি উৎপাদন সম্পকিত ষে সব 
প্রকল্প নিয়ে কাজ হচ্ছে সেগুলি সম্পূর্ণ 
করার জন্য ৯০৯ কোটি টাকার ব্যবস্থা 
রাখা হয়েছে । নতুন প্রকল্পগুলির জন্য 


১৫২ কোটি টাক। বিনিয়োগ করা হবে।' 


এবং এগুলি থেকে ২০.৯ লক্ষ কিলোওয়াট 
বিদ্যৎশকজি উৎপাদিত হবে। এগুলি 
অবশ্য পঞ্চম পরিকল্পনার সময়ে বিদযৎশজি 
উৎপাদন করতে স্থুর করবে । যে সব 
পুরোনো। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রায় 
অচল হয়ে গেছে সেগুলি যদি বন্ধ করে 
দেওয়া হয় তাহলেও অতিরিক্ত কেন্দ্রগুলি 
থেকে ৭0.৫ লক্ষ কিঃ ওয়াট শক্তি পাওয়। 
যাবে আর তাতে ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যস্ত 
মোট ২ কোটি ২০ লক্ষ কিঃ ওয়াট বিদ্যুৎ 
শক্তি উৎপাদিত হবে । তবে ১৯৬৮-৬৯ 
সালের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যস্ত 
দেশে বিদৃুৎশজির উৎপাদন ও ব্যবহার 


প্রায় দ্বিগুণ বাড়বে বলে আশা করা 


যাচ্ছে । * 
পরিবহণ 


'১৯৭৩-৭৪ সাল পর্য্যস্ত রেলওয়েগুলি 
মোট ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ মোটিক টিন মাল 
বহন করবে লে অনুমান করা হচ্ছে । 
১৯৬৮-৬৯ সালে এর পক্গিষাপ ছিল ২০ 
কোটি ৩০ লক্ষ মেটিক. টন। যাত্রী 
বহদের : পরিনীণও ১১৯, বিলিয়ন: যাত্রী 
ফিলোমীটার খেকে বেড়ে 


১৮ বিলিয়ন... 
যাত্রী কিলোমীটার সিনে তনুমীন: করা. 


হর।।: রেলওরের এনে. খিনিযোগের 
অবদানসহ .১৫৭৫ .কোর্টি . টাকা ) তা, 
১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যাস্ত। ৷ প্রয়োজনীর 
অতিরিক্ত ক্ষমতা সঞ্চার করার পক্ষে যথেষ্ট 
হবে এবং সেই সঙ্গে দীর্যমেয়াদী লগ 
পক্ষেও যথেষ্ট হবে । তবে এই বিনি- 
য়োগের লাভগুলি পরে পাওয়া যাবে । 


বাণিজ্য এবং সাহায্য 


বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরত। 
হ্রাস করা হ'ল পরিকল্পনাটির একটি প্রধান 
উদ্দেশো । সেই জন্য বাঘিক ৭ শতাংশ 
রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 
রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যাদির উৎপাদনকারী শিল্প- 
গুলিতে আরও অর্থ বিনিয়োগ করা হবে 
এবং এগুলিকে এদের প্রয়োজনীয় উপযুক্ত 
দ্রব্যাদি সরবরাহ করার ব্যবস্থা কর। হবে। 
বছকাল থেকে ভারত যে সব ছিনিস 
রপ্তানী করে আসছে সেগুলির জন্য নতুন 
বাজার খোঁজ হবে এবং এগুনিকে অন্য 
কোনভাবে ব্যাবহার করবা যায় কিনা তাও 
পরীক্ষা করে দেখ হবে। 


অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিশেষ করে 
খাঁদ্যশস্যের মত অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর 
ক্ষেত্রে সরকারী ব্যবসার সংস্বাগুলির নিয়- 
স্বরণ সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব কর হয়েছে | 
খাদ্যশস্য এবং অন্যানা কাঁচামালের একট। 
বড় পরিমাণের সরকারী মজুদ ভাগার গড়ে 
তোলার ওপর পরিকল্পনায় জোর দেওয়। 
হয়েছে এবং এগুলি মজুদ করার জন্য 
গুদাম ইত্যাদি তৈরি করারও ব্যাপক ব্যৰপ্। 
রাখা হয়েছে । অতি প্রয়োজনীয় ভোগ্য 
পণ্যের ক্ষেত্রে সমবায় বিপণন ব্াবস্থার 
সঙ্গে যুক্ত সমবায় বন্টন ব্যবস্থা আরও 
সম্প্রসারিত কর! হবে । 


কর্মসংস্থান 


পল্লী অঞ্চলে, ছোট জলসেচ, ভূমি 
সংরক্ষণ, বিশেষ অঞ্চল উন্নয়ন, ব্যজিগত 
গৃহ 'নিষ্্বাণ, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, পলী 
অঞ্চল বৈদ.তিকীকরণ এবং নিবিড় চাষ, 
নতুন ক্‌ষি পদ্ধতি, সন্প্রসারণ ইত্যাদির 
শ্তো। প্রক্পগুলি রূপায়িত করলে শুমিকের 
চাহিদা যথেষ্ট যাড়বে বলে আশা করা 
আাচ্ছে শিল্প ও “ খাতুদ্রব্য, পরিধয়ণ, 


বধানো ওই প্রথ্থিন ১৯৭০ পৃষ্ঠা ও 


রস্তাব করা হয়েছে.(. রেলওয়ের . নিজত্ম.. ক্কে 





নীয়াররা। এবং অন্যান্য হি স্টাডি: 
যাতে ছোট ধরণের শিল্প. অথবা নিখোদে। রঃ 
কর্শসংস্বানের উপযুজ কোন: বৃ্ি. ডে. 
তুলতে পারেন সেজন্য রাষট্ারীন ব্যবসারী... 
ব্যাক্কগুলিসহ, অন্যান্য আথিক প্রতিযীগ, 
গুলির সহযোগিতায় শিল্পোপরদ 3. 
কোম্পানী ব্যাপার সম্প্ষিত মন্ত্র নাঁদী, 
ধরণের প্রকল্প চালু করবেন। কি ও. 
শিল্পের ক্ষেত্রে কাজের গতি বাড়লে, 
সুড়র পরিবহণ, যোগাযোগ ও বাণিজো 
কর্মসংস্বানের পরিমাণ বাড়বে বলে আশা 
করা যাচ্ছে। 

আন্তঃ আঞ্চলিক অসাম্য 

জনপ্রতি আয়ের ক্ষেত্রে যে পৰ 
রাজোর জনপ্রতি আয় জাতীয় হারের 
তুলনায় কম, সাহায্য বন্টনের লময়, 
কেম্্রীর সরকার সেই বাজ্যগুলিকে উপ- 
যুক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন । এই সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বে রাজ্য ও 
কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অনু্নত এলাকা- 
গুলিতে শিল্প স্থাপনে আথিক সাহাব্য 
করার ব্যাপারে আথিক ও থাণ প্রদানকারী 
প্রতিষ্ঠানগুলি কিছুটা বেশী সুযোগ সুবিধে 
দেবে | বিভিম স্বানে শিপ্প স্বাপন 
করে, ছোট কৃষক এবং ভূমিহীন 
শ্মিকদের জন্য পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ 
করে, শু, মরুভূমি এবং গভীর 
খাদযুক্ত বিশেষ অঞ্চলগুলির উন্নয়নের 
জন্য যে লব প্রকল্প গ্রহণ কৰা হবে তা 
বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অসমতা দূর করতে 
সাহায্য করবে । 


সমাজকল্যাণ সেৰ। 


অনুন্নত অঞ্চল ও সম্প্রদায়পমূহের 
প্রতি বিশেষ 'লক্ষ্য রেখে এবং নারী 
শিক্ষার সুযোগ জুবিধে বাড়ানোর 
ওপর বিশেষ ওরুদ্ব দিয়ে, শিক্ষা কর্পা-,. 
সুচীতে, প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ. 
কেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে| 
অশিক্ষিত বুঝ সম্প্রদায় এবং বুধসেবা সম্পর্কে 
বে পরীক্ষাযুলক কর্মসূচী রয়েছে তা) লিয়ে 





কাজ সুর করা হবে| অনান্য গুরুত্বপ্ণ 


কর্মসূচীর মধ্যে আছে বিজ্ঞান শিক্ষাবাবস্থার 


উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিল্প গুলির 
প্রয়োজন ও কারিগরী শিক্ষার মধ্যে 
নিকটতর সম্পর্ক স্থাপন | 


অনুত শেণীগুলির কল্যাণ ও উন্নয়নের 
জনা যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে 
সেগুলির লক্ষ্য হ'ল উন্নয়ন সম্পকিত 
জযোগ সুবিধের ক্ষেত্রে অধিকতর সমতা 
অভর্ন | ভূমি বন্টন এবং বসতিস্বাপন, 
ছোট জলসেচ এবং কৃষি ও পশুপালনের 
জন্য আথিক সাহায্য দিয়ে অনুন্নত শেণী- 
গুলির আথিক উন্নয়ন করার জন্য যে সব 
কর্মসূচী রয়েছে তা ছাড়াও বৃত্তি, বই 
কেনার জন্য আথিক সাহায্য, হোষ্টেলে 
থাকার সুযোগ সুবিবে করে দিয়ে এবং 
পরীক্ষার ফী মকব করে শিক্ষা বিস্তারের 
জন্য চেষ্টা করা হবে। 


স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্বন। 


প্রত্যেকটি সমষ্টি উযনামন বুকে একটি 
করে প্রাথমিক স্বাস্থ কেন্দ্র স্থাপন করে 
সেগুলির মাধ্যমে স্বাস্থ্য বক্ষার স্থযোগ 
সুবিধে সম্প্রসারিত করা বিশেষ ক'রে পরি- 
বার পরিকল্পনা কর্মসূচীগুলি বপারিত 
করাই হ'ল এই ক্ষেত্রের মোটামুটি লক্ষ্য । 
এই কেন্দ্রগুলি যেমন রোগ প্রতিরোধমূলক 
এবং চিকিৎসার সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা 
করবে তেমনি সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ 
কর! সম্পর্কেও দায়ী থাকবে । মহকুম। 
এবং জেলার হাসপাতালগুলি আরও 
শক্তিশালী কর। হবে এবং প্রাথমিক সাস্থ্য 
কেন্দ্র থেকে শক্ত রোগীদের এই সব কেন্ত্রে 
পাঠানে যাবে । 


আগামী দশ বছরের জন্যে পরিবার 
পর্রিকল্পনা সম্পকিত কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সর- 
কারের অধীনে থ।কবে.। পরিবার পরি- 
কল্পনা কর্মমসূচীগুলির জন্য পরিকল্পনায় 
৩০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা! রাখ। হয়েছে । 
তৃতীয় পরিকল্পনায় এর জন্য মাত্র ২৫ 
কোটি টাকা বরাদ্দ করা হর | বর্তমানে 
জাতীয় জন্মহার হ'ল প্রতি হাজারে ৩৯। 
১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে এই জন্মহাবর প্রতি 
হাজারে ৩২ করা এবং ১৯৮০-৮১ সাল 


পর্য্যন্ত ত| আরও কমিয়ে হাজার প্রভি ২৫ 


করাই হ'ল এই কর্মসূচীুলির লক্ষ্য। 


জুযোগ সুবিধে, সরবরাহ এবং সেবাব্যবস্থা 
খুব তাড়াতাড়ি সম্প্রসারিত করে এবং 
বাজিগত আলে!চন। ও পঝামশ ইত্যাদির 
মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য পূরণ করার চেষ্টা 


করা হবে। এর সঙ্গে গঙে সাধারণ 
স্বাস্থারক্ষা ব্যবস্থাগুলিও উন্নততর করা 
হবে। 





প্রগতিশীল রুষি পদ্ধতির . 


সাফল্য 


কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযানে দেশের 
অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে আসামও দৃঢ় পদ- 
ক্ষেপে এগোচ্ছে, ফলে, আসামের বিভিন্ন 
এলাকায় প্রগতিশীল কৃষি পদ্ধাতি এমন 
জনপ্রিণ হয়ে উঠছে যে তার তুলনা দিতে 
একট দুটো নয় অনেকে বুকের নাম করা 
চলে । 


এই প্রসঙ্গে কাছাড় জেলার বৃক 
'লালা'র নাম করা যায়। লাল৷ বুকের 
প্রগতিশীল কৃষক অমুতমোহন নাথ কীভাবে 
চাষবাসের পুরোনো ধার! উল্টে দিয়ে নতুন 
কৃষি পদ্ধতি, প্রচুর ফলন শস্যের চাষ ও 
ফসল চাষের নতুন ক্রম প্রচলিত করে- 
ছেন তা জানলেই সমগ্র রাজ্যে কৃষি 
ব্যবস্থায় কি রূপান্তর ঘটেছে ও ঘটছে 
তার আন্দাজ পাওয়া যায়। শীনাথের 
জমিতে 'মাই-আর ৮ ধানের বীজ 
বোনা হয়। জমিতে হাল দেওয়া, মই 
দেওয়া বীজ বোনার সময় নিদিষ্ট ফাক রাখা, 
সেচ-সার প্রভৃতি সব ব্যাপারেই আধুনিক 
পদ্ধতি গ্রহণ কর! হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে 
শীনাথের জমি থেকে একর প্রতি ১৫১ মণ 
ফসল পাওয়া যায় (যদিও ইতিপ্ৰে 
সরকারী পরীক্ষাধীন জমিতেই ফসল সাড়ে 
৬ মণের মত কম হয়েছিল ) | 

শীনাথের কাছে গোড়ার এক একর 
মাত্র জমি ছিল। তাতে ফসল যা হ'ত 
তাতে পরিবারের মুখে অন্ন ভোগানো দার 
ছিল। এ জমিতে স্থানীয় বীজের চাষ 
করে ৰছরে কমল পাওগা যেত তিরিশ 
মণের মত । 


. ১৯৬৬-৬৭ সালের ঘোরো। সকলুসে 
শিনাথ তাইচুং দেশী-১ বুনেছিলেন। 
চাখবাস, সেচ সান্বের আধুনিক পন্থ। পদ্ধতি, 


 ধনখানো তই এপ্রিল ১৯৭০ পু ৯... 


করলেন । 


অনুসরণ ক'রে ফসল, পরেরেছিলেন ” ৮৪ 
মণ ই বছরের রেকর্ড । 

তারপর ১৯৬৭-৬৮ সালে: “সের 
জমিতে দুটি ফসল ফলাবেন বলে শ্রীনাথ 
উৎসাহিত হয়ে উঠলেন , আই আর-৮-এর 
সঙ্গে আরও একার বীজ বুনবেন বলে স্থির 
জমি তৈরি রে নিয়ে 'নিদিট 
দ্রত্ব বজায় রেখে বীজ বোন! থেকে রাসা- 
যনিক সার ও কীট নাশক প্রয়োগ 'করা, 
পাম্প সেটের সাহায্যে সেচ দেওপা প্রসৃতি 
সবেতেই এলাকার এক্সটেনশান অফিসারর৷ 
এবং গ্রামসেবক প্রশিক্ষন কেন্ত্রুগুলি 
শীনাথকে সাহায্য করলেন | ফলে প্রচুর 
কসল পাওয়া গেল । এই সব পরীক্ষা 
নীরিক্ষার ফলে শ্রীনাথের উৎসাহে যেন 
জোরার এল | যে জমিতে বছরে ৩০ মণ 
ধান হত সে জমিতে ১৫১ মণ অর্থাৎ পাঁচ 
গুণেরও ওপর ধান হয়েছে, এ কি কম 
কথা । 

পরের বছর তিনি নিজেই নিজের 


' চেষ্টায় দুটি ফসল তোলার জন্য তৈরি 


হলেন । আউশ ও বোরো বুনে ফসল 
পেলেন ১৮১ মণ | এরপর শ্ীনাথ স্থিব 
করলেন যে, আসছে মরস্সমে (১৯৬৯-৭০) 
পালা ক'রে তিনটি ফসল ফলাবেন- প্রথমে 
শালী, তারপর আউশ ও তারপর রবি। 

শীনাথের চেষ্টা কতদূর ফলবত্তী হয়েছে তা 
এখনও জানা যায়নি কিন্তু দুটি ফলনে ফস- 
লের পরিমাণ যদি ১৮১ মণ হয়ে থাকে-_ 
তিনটি ফলনে তার পরিমাণ আরও বাড়বে 
এতে সঙ্গেহ কী? অর্থাৎ শীনাথ এই 
কথাট। প্রমাণ করলেন সে যথাযথভাবে 
পরিচর্যা করলে ভূমিলক্ষ্ণী অকৃপণ হাতে 
তার প্রসাদ চেলে দেন । 


যোজনা অসমীয়! সংক্রণ 

গত ১৪ই মাচর্চ গৌহাটিতে একটি 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যোজনার অসমীয়া 
পংস্করণ ““পয়োভরার" প্রথম সংখ্যাি 
আনুষ্ঠানিকভাৰে প্রকাশিত 'হয়'।. এই 
পর্রিকাটি প্রতি পক্ষে প্রকাশিত হবে । 
এটি 'নিয়ে যোজনা: হিন্দি, বাংলা? 
তামিল, অসর্থীগাধহ ' পাঁচটি খা? 
প্রকাশ্রিত 'হল 1... রি টি 





৬৭১সনি এন রনির 


রর জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে প্রান মন্ত্রীর ভাষণ 


জাতীয়: উন্নয়ন পর্যদের দূইদিন ব্যাপি 
অধিবেশনে চতুর্থ পরিকল্পনায় বিনিয়োগ 
সম্পর্কে সংশোধিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় । 
দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে শীমতী ইন্দির। 
গান্ধী বলেন যে, এই পরিকল্পনায় সরকারী 
তরফে যে ১৫,৯০২ কোটি টাক! বিনিয়োগ 
অনুমোদিত হয়েছে তাকে লগির ক্ষেত্রে 
বেশ যথেষ্ট বৃদ্ধি বল যায় এবং ৫ থেকে ৬ 
শতাংশ উন্নয়ন হার অভ্জন করার জন্য 
চেষ্টাকেও, আথিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে 
যথেষ্ট ্রুতগতি বল! যায়। তবে তিনি 
একথাও বলেন যে এগুলির ফলেই যে উৎ- 
পাদন বেড়ে যাবে অথবা জনসাধারণের 
জন্যে'আরও বেশী সুযোগ স্থুবিধের ব্যবস্থা 
কর। যাবে তা একেবারে স্বতঃসিদ্ধভাবে 
ধরে নেওয়। যায় না 


প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে জাতীয় 
উন্নয়ন পর্ধদে অনেক কথা বল হলেও, 
চতুর্থ পরিকল্পনায় বিনিয়োগের যে পরিমাণ 
ধরা হয়েছে তা সম্ভবপর নর, এমন কথ 
কেউ বলেন নি। 


তবে পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় 
সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়। 
উচিত এই কথার ওপরে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ 
জোর দেন। কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত 
সম্পদ সংগ্রহ করতে স্বীকৃত হয়েছেন । 


পরিকল্পনার কতকগুলি দিকের ওপর 
জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে করের 
মাধ্যষ ছাড়া গণের মাধ্যমেও সম্পর্দ সংহত 
করতে হবে । পরিকল্পন! বহির্ভূত ব্যাপারে 
ও অন্যান্য ব্যাপারে ব্যয়ের ওপর সতর্ক 
দি রাখতে হবে। যে কয়েকটি রাজ্যে 
বর্তমানে ধাটতি চলেছে সেগুলির ঘনাই বে 
শুধু উন্নততর 'আধিক পরিচালনা বাবস্থ। 
দঝকার তাই নয় অন্যাণ্য রাজ্য এবং 
কেন্ত্রের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজা | ' 


প্রধান বনত্রী থেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন 
যে কের্জীয় সরকার দেখেন কোন. দ্বায়গা- 


তেই উন্নয়নের গতি হাস করতে ইচ্ছুক 
নন। সরকার অবশ্য অনুমত অঞ্চলগুলির 
উন্নয়নের গতি ঝড়াতে চান কিন্তু তার অর্থ 
এই নয় যে অন্যান্য রাজ্যগুলির উন্নয়নের 
গতি কমাতে হবে। 


ব্যাঙ্ক রাত্ীকরণের কথা উল্লেখ করে, 
প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এই আইনটি কার্যকরী 
করার পর গোড়ার দিক থেকেই ভাল 
ফল দিতে সুর করে । গত বছরের তুল- 
নায় এবায়ে সরকারী খণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট 
সাড়া পাওয়। যায়। রী যখন আনুমাণিক 
৫0.৭ কোটি টাকা খণ সংগ্রহ করতে চান 
তখন প্রক্তপক্ষে ৭৮.৬৮ কোটি টাক। 
পাওয়া যায় । নাস্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য 
যখন আনমাণিক ১৯.২০ কোটি টাক খণ 
সংগ্রহ করতে চাওয়া হয় তখন আসলে 
পাওয়৷ যায় ৮০ কোটি টাকা । এত বেশী 
টাক। পাওয়ার অন্যতম কারণ হল ব্যাঙ্ক 
রাক্্ীকরণ | বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এমন কি 
একটি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে থে 
অসমত! রয়েছে আমাদের সীমাবদ্ধ সম্পদ 
নিয়ে সেই বৈষম্য আস্তে আস্তে দূর করে 
অগ্রগতি বজায় রাখতে হবে। 

এর পব্রে উদ্বোধনী ভাঘণ দেওয়ার 
সময় প্রধান মন্ত্রী বলেন, “আমাদের ন্যুন- 
তম যেসব কাজ করতে হবে তা এই 
চতুর্থ পরিকল্পনায় বলা হয়েছে । প্রকৃত 


ইচ্ছা নিয়ে নুরু করলে এই কাঞ্ষগুলি 


সম্পূর্ণ কর। আমাদের ক্ষমত৷ বহির্ভূত নয়। 
এই পরিকল্পনায় উল্লিখিত কর্তবাগুলি যদি 
আমর] সুদৃঢ় মনোভাব নিয়ে রূপায়িত 
করতে অগ্রসয় না হই তাহলে আমরা ভল- 
সাধারণের কাছে আমাদের দাক্সিত্ব পালনে 
বিফল হবো | আযরা যদি সম্পগ্রভীবে 
আমাদের দেশকে উন্নততর করে তুলতে 
পারি এবং অগ্গতি কয়ার জন্য একট। দৃচচ 
ভিত্তি' গড়ে তুলতে পারি তাহলেই শ্তধু 
আমরা আমাদের স্থানীয় অন্গবিধে সমাধান 
করতে পারবো 1. 


ধনধান্ে ৫ই এপ্রিল ১৯৭০ পৃষ্ঠা ও. 


অধ্যাপক গাডগিলের মন্তব্য . 
এর পূর্বে জাতীয় উন্নয়ন পর্ধদের সদ 
স্যদের স্বাগত জানিয়ে পরিকল্পনা কহিশনের 
ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক গাডগিল 
বলেন যে, পর্ষদের বিগত অধিষেশনে বে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর হয় সেই অন্ুধায়ী এবং 
১৯৬৯-৭৪ সালের জন্য অর্থ কমিশনেন্র 
সুপারিশগুলি সরকার কফর্ত্তক গৃহীত 
হওয়ার পর পরিকল্পনা কমিশন প্রতিটি 
রাজ্যের আথিক অবস্থা পুনরায় পরীক্ষা 
ক'রে দেখেন | তাতে দেখ! ঘায় যে, অর্থ- 
কমিশনের সুপারিশ অনযায়ী কেন্দ্রীয় 
অধের কিছু অংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়। 
হলেও চতুর্থ পরিকল্পনার সষয়ে অনেকগুলি 
রাজ্যেরই পরিকল্পন। বহির্ভূত খাতে মোটা” 
মুটি ঘাটতি থাকবে । 


অধ্যাপক গাভগিল বলেন যে, একটা 
অভিন্ন মানদণ্ড ব৷ নীতির যাধ্যমে এই পন্বি- 
স্থিতি আয়ম্বে আন। কঠিন । পরিকল্পনা 
বহির্ভূত ব্যয় কি রকমভাবে হাস কর 
যেতে পারে, বাজ্যগুলি পরিকল্পিত 
উন্নয়নের জন্য কি করে যথাসম্ভব বেশী 
লগি করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সম্পদ 
সংগ্রহ করতে পারে সে সম্পর্কে ব্যবস্থাদি 
অবলম্বন করতে পরিকল্পনা কমিশন খুবই 
উৎ্স্গক | এই রকম ক্ষেত্রে এমন একটা 
নীতি স্থির কর! উচিত যাতে অতিরিক্ত 
সম্পদ সংহত করা সম্পর্কে রাদ্যগুলির 
প্রচেষ্টা বজায় থাকে এধং এই অতিরিজ্ঞ 
সম্পদ, পরিকল্পনা বহির্ভূত কাজে খরচ 
না হয়ে বাতে রাক্কাগুলির পরিকল্পনা 
রূপায়নেই খরচ হয় তা সুনিশ্চিত করা 
যায় । 


অধ্যাপক গাডগিল বলেন যে, অর্থ 
কমিশনের আুপারিশ অনুসাদেই কিছু 
কেন্দ্রীয় কর রাজযগুলিকে' হস্তান্তর করা 


২০ পৃথ্ঠার় খুস 


অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্ষদ্র শিল্পের প্রগা- 
রের যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি দেশের 
শিল্লোন্নয়নকে সম্পূণণ করার মূলে ররেছে, 


সমবায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা | বৃহত্তর 
শিল্পের রয়েছে নিজস্ব সংগঠন, নিজস্ব 


পৃঁজির জোর । কিন্ত ক্ষুদ্র শিল্পের নিভাস্ব 
সংগঠন প্রায়ই অত্যন্ত দূববল স্থতরাং একক 
শক্তিতে সমস্ত সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। 
কিন্ত সমবায়ের মধ্যে রয়েছে সেই সংগঠনী 
শৃক্তি। ক্ষদ্র শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার 
মধ্যে মূলধন অথব! পূজির সমস্য। প্রধান | 
সমবায় খণ সংস্বার সুষ্ঠ, বিন্যাসের ওপর 
এই মৌল সমস্যার সমাধান অনেকট। নির্ভর 
করছে । সমবায় খণদান সংস্থার শিল্প 
খণদান পদ্ধতিও খুব সরল আর সুদের হার 
নিতান্তই স্বপ্ন, শতকরা মাত্র আড়াই টাকা । 
সমস্ত শেণীর লোক খণের সুবিধা পেতে 
পারে । 


সমবায় খণ সংস্থা 


সমবায় খণ সংসার গঠন শৈলী 
অনেকট। ত্রিতন ব্যবস্থার মত! শীর্ষে 
রয়েছে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক_-বাংল] দেশে 
যার সংখ্যা একশ, শাখা প্রশাখা মিলিয়ে 
মোট ৫৪ | এর পরেই রয়েছে দুটি রাজ্য 
সমবায় ব্যাঙ্ক । কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে 
রয়েছে তেরো হাজার আটশো৷ ছেচল্লিশাটি 
প্রাথমিক সমবায় খণ অংস্থা । এই বিরাট 
সংগঠনের জাল অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি 
স্তরকেই স্পর্শ করেছে । বাংল দেশের 
মোট ৩৮ হাজার পাঁচশে। ব্রিশটি গ্রামের মধ্যে 
৩০৮৬৪ টি গ্রাম সমবায় থণ সংস্থার স্মযোগ 
পাচ্ছে । আমাদের দেশে তাত, কার শিল্প 
ও গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্র অতিক্রম করে 
সমবায় খণ সংস্থার পরিধি ক্রমশই বিস্তত 
হচ্ছে । বোম্বাই, মহীশুর, উত্তর প্রদেশে 
শুধু মাত্র ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনেই বিশেষ 
সমবায় খণ সংস্থা স্বাপন কর! হয়েছে। 
১৯৬৫-৬৬ সালের সমীক্ষায় প্রকাশ প্রাদে- 
শিক সমবায় ব্যাঙ্ক, শিলের স্বল্প মেয়াদী 
চাহিদ। পূরণের জন্য মোট ২৪ হাজার 
টাকার খণ মগ্ডর করেছিলেন, কেন্দ্রীয়! 


গণ্চিম বাংলাৰ চিত্র 


সঙগাব চট্টোপাধ্যায় 


সমবায় ব্যাঙ্ক মঞ্জুর করেছিলেন ৬ লক্ষ ৩২ 
হাজার টাকা । 


ক্ষুদ্রশিল্পের বিপণন সমবায় 


বিপণন সহস্থ। 

সমবায় ধণ সংস্থা কোন কোন সময় 
সমবায় বিপণন সংস্থায় পরিণত হতে পারে। 
ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিপণনের সুষ্ঠ, ব্যবস্থাও 
সময় সময় সমস্যার আকার ধারণ করে। 
বিপণনের একটি দিক হল প্রস্ততকারী 
সংস্ককে সমরমত ন্যায্য মূল্যে কাঁচামালের 
যোগান দেওয়া, অন্যটি, উৎপন দ্রব্যের 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ব্যাপক বিপণন । 
অর্থ সাহায্য এবং কাঁচামাল সরবরাহ একই 
উদ্দেশ্যের দটি ভিন্নরপ। ক্ষদ্র সংস্থার 





কাঁচামাল সংগ্রহের সমসা। ভারতবর্ষের শিল্প 
ইতিহাসে একটি পুরাতন উপসর্গ । অর্থের 
অভাবে, পাইকারি বাজার থেকে এককালীন 
কাচা মাল সংগ্রহ অনেক সংস্থার পক্ষেই 
সম্ভবপর হয় না। এই সমস্ত সংস্থা 
সাধারণত খুচরে। বাজার থেকে কাঁচা মাল 
সংগ্রহ করে পাইকারি বাজারে উত্পাদিত 
পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য হয় । এই বিচিত্র 
পদ্ধতি অনুসরণের ফলে এই সমস্ত সংস্থার 
অর্থনৈতিক কাঠামো ক্রমশই দর্বল হয়ে 
পড়ে । সমবায় বিপণন সংস্থা এই সমস) 
সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! গ্রহণে সক্ষম | 
তাত শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় বিপণন সংস্থা 
একটি পরীক্ষিত সাফল্য | এই শিল্পের 
ক্ষেত্রে ' খন সমবায়গুলিই পরবর্তীকালে 
বিপণন সংস্বায় রূপান্তরিত হয়ে তস্তজীবী- 
দের সুতো, রঙ প্রভৃতি কাঁচা মাল সরবরাহ 
শুরু করে | এই শিল্প সমবারগুলির শীর্ষে 
রয়েছে খ্যাপেক সোসাইটি | ধ্রাঁপেক্স 
মোসাইটি, প্রাথমিক সমিতিগুলিকে সুবিবা- 
জনক মূল্যে কাঁচামাল সংগ্হের ব্যাপারে 


সাহায্য করে থাকে । কীঁচামাল লর়বরাহেত 


পাশাপাশিই রয়েছে উৎপাদিত দ্রব্যের 


খনধানো ৫ই এপ্রিল ১৯৭০ পৃষ্ঠ ঙ 


ব্যাপক বিপণন সমস | সমবায় বিপণন 
সংস্থা এই দায়িত্ব বহনের প্রতিশ্গতি দিতে 
পারে। 


বিপণন সমকায়গুলির কর্মপদ্ধতি 


সমবার বিপণন সংস্থা উপযুক্ত সময়ে, 
সভ্যসংস্বাগুলির উৎপাদিত পণ্য বিপণন 
ক'রে শিল্পসংস্থার স্বার্থ সংরক্ষিত করছে। 
বাজারে দালাল অথবা! এ জাতীয় একদল 
পরাশ্তি মানুষের হাত থেকে ক্ষুদ্র শিল্পকে 
রক্ষার প্ররোজনীয়তা সমবায় বিপণনের 
কর্মসূচীতে প্রতিফলিত । তাঁত এবং হস্ত 
শিল্পের ক্ষেত্রে সবার বিপণনের ভূঁমিক৷ 
পরীক্ষিত হয়েছে । তন্তজাতি জিনিসের 
সমবায় বিপণন সমিতিগুলির শংর্ষে যে 
গ্যাপেক্স সোসাইটি রয়েছে সেই সোসাইটি 
তন্তজ সামগ্রীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির, জনা 
বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছে । 
প্রধান, প্রধান উৎসবের প্রান্কালে তশ্তজ 
সামগ্রী সংগ্রহ করে সমিতি পরিচালিত 
বিভিন্ন বিপণীর মাধ্যমে বিক্রয়ের ন্সুব্যবস্থা 
করে থাকে । রাজ্য সরকার প্রাথমিক 
সমিতিগুলিকে অর্থ সাহাযোর পাশাপাশি 
সরবরাহ করছেন আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও 
উন্নত নমূন৷ | কারঃশিল্পের ক্ষেত্রেও বিপ- 
ণনের সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রাচীন প্রচে- 
্াগুলির অন্যতম | ক্ষুদ্র শিল্পের অন্যান্য 
বিভাগে, যেমন-_চামড়া পাকা করা, পটারি, 
কেমিক্যাল ইঞ্জিনিগারিং, মেকানিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারিং, তাল গুড়, আখের গুড়, খান্দ- 
সারি, ফল ও সব্জি সংরক্ষণ, সৌখীন চঞ্- 
শিল্প, পূর্ত সামগ্রী, ছোবড়া শিল্প, গ্রামীণ 
শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও সমবার 
বিপণন সমিতিগুলি দৃঢ়পদক্ষেপ এগিয়ে 
চলেছে । ১৯৬৭ সালের এক সমীক্ষায় 
জানা যাগ বাংল। দেশে তাত ছাড়া অন্যান্য 
শিল্পের ক্ষেত্রেও ৪০২টি প্রসেসিং তথা 
বিপণন. সমিতি রয়েছে! এই' মিতিগলি 
মোট একলক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকার 
কাঁচামাল সরবরাহ করেছে । সযিতির 
গত শিল্প সংস্বাগুলির উৎপাদিত ত্রধ্য বিক্রয় 
করেছে .মোট কুড়ি লক্ষ ছাব্ধিধ হাজার 
টাকার | . এই পমস্ত' সমিতির, পরিচালনায় 


রয়েছে ৪8 বিজয় : (জে 


কাচামালকে উৎপাদনের, পর্যায়ে আনা ব্যয় 
সাপেক্ষ, বিজ্ঞান সন্ত কতকগুলি প্রয়োগ 
বিধির মাধ্যমে-যেমন মৃৎ্শিল্পে যে করে 
ব্যবহার করা হয়, অথবা চাসড়া শিল্ের 
ঢামড়া, বা রাবার শিল্পের রাবার । ঠিক 
অনুরূপভাবে উৎপাদনের শেঘষেও কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উচ্চতর প্রসেসিংএর 
প্রয়োজন হয় । ক্ষুদ্রশিল্পের একক প্রচেষ্টায় 
বায সাপেক্ষ এই সব প্রসেলিংএর যন্ত্রপাতি 
কেনা সম্ভব হয় না, কলে সমবায় প্রসেসিং 
সোসাইটিকে এগিয়ে আসতে হয় আধুনিক 
ক্ষদ্র শিল্পের সাহাযো | সমবায় পরিচালিত 
নাবুনিক কারখানায় উচচতর প্রয়োগ বিধির 
সাহায্যে এই সব জটিল প্রসেসিংগুলি শেষ 
কন] হয় । জাপানে এই জ্রাতীয় সমবায়- 
গুলি শিল্পে উচচতর প্রয়োগ কৌশলের পথ 
স্গপ্রশস্ত করেছে এবং উত্পাদনের মান- 


উন্নয়নে এক অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ 
করেছে। 
বহুমুখী সমবায় সমিতি 


রাজ্যের গ্রামীণ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পে 
শিল্পসেবা তথ বিপণন ইউনিয়নের সাফল্া 
বাজেযর সমবায় চিন্তার এক নতুন প্রতি- 
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দাছিলিং ও দুর্গাপুষে একটি রি রি 


জাতীয় সমবায় সমিতি ্বানীয় ক্ষুদ্রশি্প- 


গুলিকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে লিয়ে 
চলেছে | জাপানের সয়বায়গুলির ন্মদর্শে 
এই সমিতিগুলি বৃহৎ শিল্প সংস্থা এষং 
বিভিন্ন প্রকল্পের বছ অডার সভ্য সংস্থা 
গলির যধ্যে বিতরণ করে দিচেছন. মর- 
বরাহ করছেন কাঁচামাল, অথ, প্রযুক্তি 
বিদ্যা | কৃষি এবং ক্ষদ্রশিল্পের সহ. অবস্থান 
এরা "মনে নিয়েছেন | মেই কারণে 
এদের সভা সংস্থাগুলির মধ্যে ররেছে, 
ডেরারি. পোলাটি, কাঠ চেরাই খেকে শুর 
করে দেশাই এবং ইগ্সিলিবারিং শিল্প | 
আলোচা বংসরে ' এই নমবানগুলির ক্রয়ের 
পরিমাণ ১,১২,৬৯৮,৯৩ টাক! বিক্রয়ের 
পরিমাণ ১.৬৬,১৬৩,১৮ টাকা | '৬৯-৭০ 
গালে লাভের "অস্ক দাড়াবে জানুমানিক দশ 
হাজার টাকা । 
ভবিষ্যৎ কর্মসূচী 

চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্প সমবায়গুলিৰ 
জন্য অন্যান্য আরো দরিত্ব চিহিতি 
হয়েছে । সিংহল, বন্ধাদেশ অখবা ডেন- 
মার্কের অনুকরণে সম্বায় শিল্পনগরী স্বাপিত 





টাকা ওপর । 
ধৃূপ রপ্তানী কর হয়েছে ৫৯.৪১ লক্ষ. 





আমাদের দেশে ধ্প ও. ও বকা: 
তৈরির প্রধান ব্যবসাকেন্রে হ'ল 'মহীশূর,' 


তামিলানাডু ও মহাবাষ্ । এই:.তিনটি': 
রাজেয মোট সাড়ে তিন কোটি টাকার ” 
ধৃূপ প্রভৃতি তৈরি হয়| এরমধো. 
নভীপারের অংশই হ'ল আড়াই কোটি. 
১৯৬৭-৬৮ সালে মোট 


টাকার | সরাসরি মহীশুর রাজা থেকে . 
৩০ লক্ষ টাকার . ধূপ চালান খায়।. 
এ ছাড়। বোশ্বাই-এর ব্যবপারীদেন . 
মারফ্ মহীশৃরে তৈরি প্রচুর, ধুপ 
বাইরে চালান দেওয়া হয়। | 

পৃথিবীর অন্তত: ৮০ টি দেশে 
ভারতীয় ধূপ গিয়ে পৌচেছে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, আক্রিক। এবং দক্ষিণ- : 
পুবন এশিয়ার কয়েকটি দেশ হ'ল ভারতীয় 





ফলন এনেছে । এই ধবণের বহুমুখী হবে। বর্তমানে ঘে শিল্পনগর গুলি রয়োছে  ধুপের প্রধান গ্রাহক | 
নিরাঢিত তথ্য 
বায়গুলির সংখ্যা, সভাসংখা। এবং অনানা তথা নিমে তালিকার আকারে দেওয়। হল £ 
মময়--৬৭ সালের জন মাসের শেষে 
শিল্প সমিতির কার্ধরত সভ্যসংখ্যা উৎপাদন বিক্র কার্ষকরী 
সংখ্যা সমিতি টাকার অঙ্কে টাকার অঙ্কে মুলধন 
চামড়া সংগ্রহ ও পাকা কর! ১৬ ৬ ২৮৭ ১০১00 ৮১০00 ১৯৯,0০০ 
মৃৎশিল্প 8৮ ২১ ৮৫২ ২)০৯৩০০০ ১,২৬১০০০ ১৮৯,০০০ 
তৈল উৎপাদন ৫৭ ৩১ ৬৬ ২১০,০০০ ১১০৯৪০০০ শ_ 
সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ' ৯৮ ১৭ ১২৫০ ৩৮১৬৮,০০০  ৩০+৮১০০০ -- 
কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | 
ঢাষড়ার কাজ ১৭. 
পূর্ত সামগ্রী ১০ ৪0৯ 
ছোবড়া শিল্প র ..ঞ ১২৫ 
রেশম শিল্প ৯ ৪২০ 
অন্যান্য গ্রাম্মীণ শি ৩৯ ৩৪২৭ 
কানু শিল্প .. :. . ১০০ $৬১৭ 
অন্যান্য শিল্প . ২. ১০৫. । ৩৭৮৭, 


ধনরানো রই এপ্রিল ১৯৭০. পাঠা ৭ 


( ভারতবার্ষে সমবাদ অাল্দোরন, রিজাত ব্যান্ক প্রকাশিত 






চজা--বিজয়--তারপর আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসা ! দারুণ 
সাফল্য, নয় কি? হা, তাতো বটেই কিন্তু এই সাফলোর চাবিকাহি 
হলে সহযোগিতা | নীচে গ্রাউখ কংট্রোলে বসে বিজ্ছালীরা - 
মাথা থামাচ্ছেন আর অনন্ত আকাশে রয়েছেন নভোচারীর গল-_ 
ধাদের রয়েছে শৃঙ্খলাজ্ঞান, ধার] সব সময়ে সপ্রাতিভ,, 
এই সহযোগিতার ফলেই চাদে মানুষেরপা পড়লে! । 
অতদূরে যেতে হবে কেন ? বাড়ীর পাশের 
ঘটনার কথাই নিন মা ! অঙ্জ প্রদেশের 
দাগাজুন সাগরের জল যে সমন্ড চাষের জমিতে 
জুগিয়ে দেওয়। হয়েছে, সেই সব জমিতে হয়েছে 
প্রচুর ফলন । কিন্তু এই কলমের পেছনেও রয়েছে 


 গেচ--বিশেহজ্ঞদেয ছায়া প্রচুর জলে বাবসা! 
কোন্‌ কসলের জন্যে কি ধরণের মাটি উপধুদ্ত 
তার করবার জন্যে মাী পললীক্ষা 
€ বেশী ফসল পাওয়া যায় ও লোগর হাত থেকে 


সহযোগিতা ! আজ আমরা বিজ্ঞানের যুগে ধবাচতে পারে_এমন ধল্পণের উন্নত বীজ । 
বাল করছি। নাগাজুন সাগরে আজ যা . রি € মাটী উর্বর কল্পবার জলো আবশ্যকীয় পরিমাণে 
কাল তা অন্কত্র হতে পারে। রঃ ল্লাসারনিক সার ও জৈবিত সালের প্রযোগ 
অবগ্ট যদি উপায় এ একই খাকে রর € কৃহিকে আধুনিক শিল্পকুপে গড়ে তোলবার জনো 
অর্থাৎ সহযোগিতা ॥ সমবায় সামিতি থেকে ধণ পাওয়া সুমোগ সুবিধে 





কন 
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জাতীয় বাণিজ্যে বৃহ (তলবাহ। 








... জাহাজগুলির ঘ্বহতর ভূমিকা, 


ঙ 
ছি. 87 


১৯৬৭-৬৮ সালের শেষ পর্বস্ত চতুর্থ পরিকল্পনায় আনুনানিক ২৯৬ শর 
দেশের প্রধান পসমদ্রবন্দরগুলিঘ্স মাধামে কোটি টাক। বিনিয়োগ করা হবে এবং চিন ক 





মোট সাড়ে পাচ কোটি মেটিংক টন মাল চলা- : ১৯৭৩-৭৪ সালের শেঘ পর্যস্ত মাল চলা- 
করে, আর এই পরিমাণট। হ'ৰা প্রথম চলের লক্ষ্য রাখা হয়েছে ১০ কোটি মেট. __ ভারত মহাসাগরের দিকে 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার সরু সময়কার .. টন | : ৫,৭** কিঃ মীঃ দীর্ঘ উপ 


6. 2 & িকজ্ড 
তুণ্নায় তিনগুণ বেশী |. , বিণ সামুদ্রিক বাণিজোর দুটি প্রধান ভারতের ৮টি প্রধান ও ২২৬ দি. 



























“বঙ্গ: উন্নয়নের ক্ষোত্রে বিনিয়োগের: লক্ষণ, আরতের বর: উ্রন কনপুটীকে ১১ 
পি বাণও: আম? টি 2 এএএরটি বিশেষ দিকে কে প্রভাবিত করেছে । মাঝারি ও ছোট বন্দর, ষ্যতে 
্ ২৬৩৯ কো রাম প্রধান লক্ষণ হ'ল, সাধাধণ তত 
৪২8. চল বিশ্বের বাণিজ্যে. একট! প্রধান: 
88:47 টাতাদিযা রত িন্লি হণ: ভূমিকা গ্রহণ করনে)... 





১ রর 
ক িবড৭ পট! ও 


দু 
রা ক2াসহা টি উতএ 
ঃ টা রি 


(ওপরে) মাঙ্গালোর বরে 
(বাঁদিকে) কাগুল। বন্দরে! 
(ডানদিকে) কোচিন বন্দরে | 
(নীচে) শোধিত এবং 
পাইপ লাইন ; বোস্বাই : 


করা হচ্ছে। দ্বিতীয়টি হ'ল সমুদ্রে 
বাণিজ্যেপথের দূরত্ব বৃদ্ধি। এর ফলে ঃ 
বিমান পথে জানবো জেটের মত সম্‌ দ্রপথে তের 


চলার জন্য বিপুল আকারের ট্যাঙ্কার তৈরি 


হচ্ছে । ভারতের বাণিজ্য বহর এশিয়ার 
মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম । কাজেই ভারতের 
বন্দরগুলিতে এই সব বিরাট আকারের 
ট্যাঙ্কারগুলির জন্য সুযোগ সুবিধের বাবস্থা 
করা বিশেষ প্রয়েজন | ১৯৬৬-৬৭ সালে 
ভারতের প্রধান বন্দরগুলির মাধ্যমে ৪ 
কোটি ২০ লক্ষ টন অশোধিত তেল 
ইত্যাদির মতো, মোটা আকারের মাল চলা- 
চল করেছে । ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় 
এই পরিমাণট। হ'ল ৪ গুণ বেশী । 

আগামী পাঁচ বছরে, বন্দর উন্নয়ন 
কর্মসূচীর লক্ষ্য হবে, প্রধানতঃ ১ থেকে 
১। লক্ষ টনের মালবাহী জাহাজে 
বাহিত, ১০ কোটি মেটি,ক টন মাল যাতে 
ভারতের বন্দরগুলির মাধ্যমে চলাচল করতে 


পারে তার ব্যবস্থা করা । 


বর্তমানে পশ্চিম উপকূলের চারটি বন্দর 
কাগুলা, বোম্বাই, মর্খুগাও, এবং কোচিন 
ও প্রবর্ব উপকূলের চারটি-মাদ্রাজ, বিশাখা- 
পতন, পরাদীপ এবং কলিকাতা এই 
আটটি প্রধান বন্দর এবং পশ্চিম উপকূলের 
. মাঙ্গালোর ও পূবর্ব উপকূলের তুতিক্ষোরিন 
এই দুটি মাঝারি, বন্দরকে সবর্ব খাতুর 


এ 25১8৮ , 
ফল 1055 24 াপে ক 5 পুরি $ 8০০ খুলা এত ৭০৫ ৫ 
55 এছ এ এ খান শর চন দি ও তা তত 
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[য্যে গম খালাস করা হচ্ছে | 
র জন্য অপেক্ষমান জাহাজসমূহ করা হবে। 


জাহাজে বোঝাই ও খালাস করার 


উপবন্দর 


বর্তমানের কলিকাত। বন্দরে ৫৬৫ 
ফিটের চাইতে বড় জাহাজ ভিড়তে পারেনা | 


কাজেই বেশী পরিমাণ মান চলাচলের উপ- 
যোগী একটা উপবন্দর হলদিয়াতে 7তরি 


করা হচ্ছে। আগামী বছরে এখানকার 
কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা কর! যাচ্ছে। 


বোশ্বাই বন্দর থেকে ১১ কিঃ সী: 
দূরে নবশিবতেও একি উপবন্দর তৈরি 
হবে। ৭০ বর্গমাইল বিস্তৃত বোস্বাই বন্দর 
মারফত দেশের একট! বিরাট অংশের মাল 
চলাচল করে। তাছাড়া বোস্বাইতে বু 


শিল্পও রয়েছে । সেই জনা এটির আরও 
উন্নয়নের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় ৪৮.১৪ 
কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 
জাহাজ ভেড়ার জন্য আম্বও ৪ টি বার্থ যুজ 
করে বার্ধের সংখ্য। ২১ টি কর! হচ্ছে। 
এল অক্ষরের আকারে একাটি ফেয়ি জেটি 
তৈরি করা হয়েছে। সেস্যুন ডকের কাছে 
মাছ ওঠানে। নাম'নোর জন্য একটি বন্দর 
তৈরি করা হবে। বর্তমান বলরাটির 


মাধ্যমে বাঘিক ১২০০ টন মাছ ওঠা নামা 
করতে পারে । এটির ক্ষমত৷ বাড়িয়ে 


80,000 মে্টিংক, টন: করা হযে . বড়, 
: ২ তৈনবাহী জাহাজ ভিড়তে পারে অই. 
রকম বার্ধ তৈরি করারও পরিব্পনা করা 


৮ টা দক? 
ি ণ/॥ হ 
৪৩ 
হ। 
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তাঞ্জাউর জেলার ষয়ুরম বুকে নিবিড় 
কৃষি কর্মসূচী অন্যায়) কাজ হচ্ছে! 
প্রয়োজনীয় সার ইত্যাদি প্রয়োগ ক'বে কৃষি 
উৎপাদন যখাসম্তব বাড়ানোই হল এই 
কর্মসূচীর লক্ষ | 


এই কর্মসূচী অনুযায়ী কেমন কাজ 
হচ্ছে তার মূল্যায়ণ করার জন্য তিরুচির- 
পল্লীর সেন্ট জোসেফ কলেজের, পৰিকল্পনা 
সমীক্ষাকারী দল সেখানে যান। 


এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, 
এই কর্মসূচী উই এলাকার কৃমি উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিবর্তন 


এনেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই | একর 
প্রতি কৃষি উত্পাদনের পরিমাণ যথেষ্ট 
বেড়েছে । তবে এই কর্ধীসূচী সম্পর্কে 


কৃষকদের উৎসাহী ক'রে তোলার জনা 
কোন কোন ক্ষেত্রে কশ্বচারীতন্ত্বের জাটিলত। 
কমাতে হবে। 


এই বুকটির অধীনে ৫৮টি গ্রাম আছে 
এবং কৃষি জমির পরিমাণ হ'ল ৫৭৪৯৪ 
একর । কাবেরী নর্দীর বন্ধীপ এলাকার 
পলিমাটি রয়েছে বলে এখানকার জমি বেশ 
উব্্বর | দমগ্র অঞ্চলটির উব্বরতা মোটা- 
মুটি এক রকম হলেও স্থানীয় কতকগুলি 
বৈচিত্র্য রয়েছে । স্বানীয় এই রকম বৈচিত্র্য- 
গুলি পরীক্ষা ক'য়ে যাতে অভিন্ন একট। 
চাষ পদ্ধতির মাধামে সবের্বাচচ ফল পাওয়। 
যায় সেই জন্য নিবিড় চাষের অন্তর্ভুক্ত এই 
এলাকাটিতে একটি ম!টি পরীক্ষাকারী দলও 
কাজ করছেন । কাবেরী নদী থেকে 
খালের সাহাযোই প্রধানতঃ এই বুকের 
সেচের জলের চাছিদা মেটানো হয় তবে 
মেট্টুর জলাধারের লও সেচের জন্য 
ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া কুয়ো, ব্যব- 
হত হয়না । 

সাধারণভাবে বলতে গেলে এই এলা- 
কার জল সরবরাহের অবস্থা সন্তোষজনক 
হলেও, বর্ষা, বন্যা, ঝড়ের মতো প্রাক 
তিক বিপর্ধায়গুলি থেকে কৃষকরা রেহাই 
পান না। বিশেধষজ্ঞগণ অবশ্য মনে করেন 


থে বর্তমানে এই বুকে ষে জল পাওয়া যায় 


তার সবটার উপযুক্ত বাবহার হয়ন। বরং 
অপচয় হয়। সরকারী বীজ আবাদ থেকে 
অধিক ফলনের যে দব বীজ সরবরাহ বরা 
হয়, কৃষকরা ক্রমশ; তা বেশী পরিমাণে 
ব্যবহার করছেন । 

এখানকার কৃষকরা রাসায়নিক সার 
সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠছেন এবং 
এগুলি তারা, বেশী পরিমাণে বাবহার করতে 
সুর করেছেন। তবে এরা তাদের 
প্রয়োজন অমুযায়ী সার পাচ্ছেন না। এই 
এলাকার জনা বরাদ্দ পারের পরিমাণ, 
তাঁদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। 
কৃষকদের প্রধান অভিযোগ হ'ল যেটুকু 
সার এখানকার জন্য বরাদ্দ কর! হয় তাও 
উপযুক্তভাবে বন করা হয়না তাছাড়। 
এগুলি নাকি উপযুক্ত গুণসম্পন্ন নয়। 
নিমৃস্তরের সারও কোন কোন সময়ে উচচ 
স্তরের বলে চালিয়ে দেওয়! হয় আর এতে 
ভেজাল থাকাটা খুবই সাধারণ ব্যাপার । 
সবর্বশেষে খেলাবাজারে সারের যে দাম 
চাওয়। হয় তা কৃষকদের পক্ষে বেশ বেশী । 


চিরাচরিত সার আর রাসারনিক সার 
ই দৃটোর মধ্যে কোনটার কি গুণ তা 
কৃষকর! স্থির করতে পারেন না। নিরিড় 
চাষের অন্তরভূক্ত এলাকার পরকারী সংস্থা- 
গুলি রাসায়নিক শারের ওপর এত বেশী 
গুরুত্ব দিয়েছে যে কৃষকর। চিরাচরিত সারের 
ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে রাসায়নিক 
সারই ব্যবহার করছেন । অন্যদিকে 
আবার আর একদল কৃষক সরকারি প্রচারে 
সন্দেহ করে, তাদের চিরাচরিত সার অর্থাৎ 
গোবর ইত্যাদির ব্যবহার করে চলেছেন । 
কৃষকদের পক্ষে আর একট। প্রধান অন্গুবিধে 
হল, তাঁর! উপযুক্ত সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ 
কীটনাশক পান না | 
এই বকে যে সব কৃষি সাজ সরঞ্জাম 
ব্যবহার কর! হয় সেগুলিয় বেশীর ভাগই 
পুরানো ধরণের | নতুন যে সষ সরঞ্জাম 
ব্যবহার কর! হচ্ছে, সেগুলি হ'ল কয়েক 
রকমের লোহার লাঙ্গল । . কৃষি শুমিকের 
অভাব, ক্রমবর্ধমান মরি এবং ভূমিস্বত্ব ও 
কৃষিশুমিকের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমাবনতির 
ফলে, এই এলাকার কৃষকর। ক্রমশঃ 


হচ্ছেন 1 
হতে এখনও অনেক দিন লাগবে: 
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কেনার জন্য কুষকদের, .বেশী 


| কিছুট। টাকায় কিছুটা 1 


নিবিড় কৃষি কর্ধসূচীকে, ফস: ক্কারে 
তুলতে হলে, প্রয়োজনীয় 'লার তা 





প্রশ্নো্ন বলে, সমবায় 'সগ্গিতিগুলি ভাঙে 
খণ দেয়।' গরীব চাষীদের বি 
দেওয়া হয় তা রা 'সহয়ে' তীবের' 'প্রুয়ৌ- 
জনের উপযুক্ত হয়না | তাছাড়া খাঁণৈর 
টাক। পেতে অনেক সময় এত দেরী হন্যে 
তখন গেই টাকার প্রয়োজনীয়তা অনেক- 
খানি কমে যায়। তাছাড়া খণ পরিশোধের 
ব্যবস্থাটাও সব্রবক্ষেত্রে কৃষকদের পক্ষে 
স্ববিধেজনক নয়। তবে এই ক্ষেত্রে 
কেবলমাত্র সমবায় সমিতিগুলিই দোধী নয় । 
এমন অনেক কৃষক আছেন যাঁরা থণ পরি- 
শোঁধে আগ্রহী নন । ফগল ভাল হরনি 
বলেই যে তাঁরা খণ পরিশোধ করেন না 
তা নয়, ভালো ফল হলেও তার। অনেক 
সময়ে খণ পরিশোধ করেন না। এট 
অবশ্য একট। অদ্ভূত মনোভাব এবং এই 
ধরণের মানেভাব সমগ্র পল্লী গ্রণ্ুর্যবস্থাত্েই 


একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্ব্টি 'করতে, 
পারে । 
জজায়াল্লের মত পুষ্িকর জান 


রুক্ষ অঞ্চলে মানুষের খাদ্যের মত 
গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও চাষবাস 
কষ্টসাধ্য | রুক্ষ জায়গায় বেশ ভালো- 
ভাবে জন্মায় এক ধরনের খাস--তার নাষ 
জনসন ঘাস | দেখতে জোয়ারের মত | 
রাজস্থানের মালপুরাহ্ত কেন্দ্রীয় যেষ ও 
উল গবেষণ প্রতিষ্ঠান এই খববুটি দিয়েছে। 


যে বছর ষাঝারি ধরনের বৃষ্টি হয়' পে 
বছরে হেক্টার প্রতি ঘাসের উৎপাদন ৪80০ 
থেকে ৫০0০ কুইন্টাল পর্যন্ত হয়! এই. 
ঘাস জোয়ারের মত পুষ্টিকর এবং রবশরেণীয় 
ন্ত জানোয়ারের প্রিয়, এই ঘাস যবৃড 
অবস্থায় এবং শুকনো জাব ছিলেন দেওয়া 
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কিছুদিন পৃব্বে সমগ্র আসাম মাঘ বিহু 


উৎসবে মেতে উঠেছিল | ফসল তোলার 
সব্বজনপ্রিয় উৎসবই হল মাধ বিহু ব! 
ভোগালি বিহ। আসামের লক্ষ লক্ষ 
কৃটিরে ও প্রাসাদে এই উপলক্ষে পিঠে 
পায়েস তৈরি হয়েছে, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় 
স্বজন একে অপরকে এই উৎসব উপলক্ষে 
আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । এবারে এই উৎ- 
সবে ধনী দরিদ্র সবাই যেষন আনন্দে মেতে 
উঠেছিলেন গত কয়েক বছরের মধ্যে 
তেমনটি দেখা যাঁয়নি। ফসল ভালে? 
হ'লে আমরা বলি মা লক্ষী এবারে দহাতে 
ঢেলে দিয়েছেন । . : | 
বিদ্ধ ফলন বাড়ার পেছনে কেবলমাত্র 
ভগধাদের আশীবর্বাদই ছিলোনা মানমের 
পরিশুমও . 'ছিল।... হদাপুত-বয়াক.. নদীর, 
উপড়াকছি ১৪: 'ববদ্ধ 'পাহাড়গুলিয় শস্য. 
ক্র পা ক মি 





ঘ্বীরেজ্দ্র নাথ চক্রবর্তী 


তির সঙ্গে বিজ্ঞানকে যুক্ত করার জন্য গত 
করেক বছর থেকে যে পরিকল্পনা চলছিল, 
তা থেকে বেশ লাভ আসতে সুরু করেছে। 
উন্নত ধরণের কৃষি পদ্ধতি, বেশী জলসেচ ও 
বিদ্যৎশজি, উন্নততর বীজ, কষি যন্ত্রাদি ও 
সারের ব্যবহার এখন আর কৃষকদের কাছে 
নতুন কিছু নয়। এগুলি এখন বর্তমানের 
প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে। 

আসামের মোট আয়তন ৩০১.৪ লক্ষ 
একরের মধ্যে ৮৮ লগ একর হল' বনভূমি 


এবং প্রায় ৬৮।। লক্ষ একর জখিতে চাষ 


করা হয় | এই রাছাটির অর্থনীতি সাধা- 
রণভাবধে কৃষি ভিত্তিক |. বর্তমান লোক- 

ংখ্যা, হল প্রায়, ১৫০ অক্ষ 'এঘং এর মধ্যে 
শতকরা ৮৫ ভাগ কষির ওপর নিভরশীল 
'ব'লে রাড়াির সামাজিক, ্লাজনৈতিক. ও 


 সাস্ৃতিক কাঠারোও ুব বেশী পরিমাণে 


নহানো প্রি ১৯৭০ পৃষ্ঠ ১৩ 


আমামের কষিক্কেত্রে ভ্রালোড়ন 


কৃষি ভিত্তিক । আসামের ভুমি উব্র্বর, 
আবহাওয়। কৃষির অনুকূল এবং স্বাভাবিক- 
ভাবে জলের প্রচর সরবরাহ থাকা সত্বেও 
প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয়ের জনা এই. 
স্থবিধেগুলি এ পর্যন্ত পুরোপুরি: কাজে 
লাগানে। যেতোন। | 

অমিতবিক্রম বক্ষপুত্রের মতোই, শল্য 
ক্ষেত্রের সাফল্যও অনিশ্চিত ছিল । এব 
সঙ্গে যুক্ত হয় জনসংখ্যা | এর ফলে 
খাদযশসোর ক্ষেত্রে আসাম বহু বছর ধরে 
কোন রকমে স্বয়ংস্পূর্ণতা অর্ন করে 
আসছিল । স্বাধীনতা লাভ করার পূর্বে 
যখন জনসংখ্যার চাপ বর্তমানের মতো 
এতো ভীষণ ছিলনা তখনও আলাম খাদা- 
শস্যে উদ্বত্ব রাজ্য ছিল কিনা তা৷ তথ্যাদি 
দিয়ে প্রমাণ করা কঠিন |] এ সময়ে 
আসাম যদি বাংল। বা অন্যান্য রাজো 
চাউল শব্ববরাহ করেও থাকে তাহলেও 


উদ্্‌ত্ত ছিল বলেই রপ্তানী করতে পেরেছে. 


কিন। ত। বল যায়না, কারণ তখন প্রায় 
প্রতি বছরেই বন্বা থেকে চাউল আমদানী 
কর। হত । বিশেষ করে ১৯৫০ সালের 
ভীষণ ভূমিকম্প এবং তার পরে পর্্যার়- 
ক্রমিক বণনা, অবস্থাকে জটিল করে 
ভোলে । যাই হোক এগুলি হল বিগত 
ঘটন) | 


বর্তমানে আসামের অবস্থা সম্পূণ 
অন্যরকম । রাজ্যটি এখন পাঞ্জাবের 
মতই খাদ্যশস্যে উদ্বন্ত ছতে চলেছে। 
এটি এখন নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে ও 
প্রতিবেশী বাঁজা গুলিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ 
করতে সক্ষয় | 


আসামের প্রধান খাদা চাউল, কাছেই 
ধনের চাষে কশলতার ওপরেই কৃষি কণা, 
স্চীর সাঁফলা পরিমাপ করা যায়। 
পৃবের্বর কথ। বলতে, স্বাধীনতা লাত করার 
পুর্ব পর্যাস্ত আসামে চাউলের উৎপাদন 
বাধিক প্রায় ১৪ লক্ষ টন ছিল। প্রথম 
পরিকল্পনার স্রকুতে ১৬.৬০ লক্ষ হেঙ্গীর 
জমিতে ১৪.৯৯ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন 
হয় । কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ স।লে ২১.৩৭ 
লক্ষ টন চাউল উৎপাদিত হয় ৷ এর পূর্বে 
এই 'য়াজ্যে আর কখনও এতো চাউল 
উৎপন্ন হয়নি । প্রধান মরস্ুমের ফসল 
এই বছরে য। পাওয়া গেছে তাতে সকলেই 
উৎসাহ বে'ধ করছেন | ১৯৬৯-৭০ সালে 
২২.৫০ লক্ষ মোটি,ক টন চাউল উৎপাদিত 
হবে বলে আশ। কর যাচ্ছে | বর্তমানে 
এই রাজো ২২ লক্ষ হেঈ্টার জমিতে ধানের 
চাষ হচ্ছে । 


অন্যদিকে আমাম হ'ল ভারতেৰ 
স্থিতীয় বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী রাজ্য 
এবং এই পণ্যশসাটির উৎপাদনে আসাম যে 
প্রধান স্বান অধিকার করবে তার লক্ষণও 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে । আসামের প্রধান পাট 
উৎপাদনকারী জেল? নগাও্ড , গোয়ালপাড়া, 
কামরূপ ও কাছাড়ে এখন চিরাচরিত কৃষি 
পদ্ধতির পরিবর্তে ক্রমশঃ নতুত কাঘ পদ্ধতি 
প্রচলিত হচ্ছে। 

এই সাফালোর কাহিনীতে সবচাইতে 
উল্লেখযোগা ঘটনা হল অ।সামের নতুন 
গবের ক্ষেত্রগুলি | 


আসামে কোন সময়েই গম চাষের তেমন 
কোন প্রচলন ছিলন। । এর যতটীক 


গমের প্রয়োজন হ'ত.ত। বাইরে থেকেই 
আগতে। | কিন্তু এখানে এখন ৮৫০০ 
হেক্টার জমিতে গমের চাষ হয় এবং 
১৯৬৮-৬৯ সালে ৪৭১৮ মেটিক টন গম 
উৎপাদিত হয় | ১৯৫৫-৫৬ সানে ১৭৫৯ 
হেক্টার জবিতে মাত্র ৮৮৩ টন গম উৎপক্ন 
হয়েছিল চলতি বছরে ৭20০ টন গম 
পাওয়া যাবে বলে আশ করা যাচ্ছে । 


আর একটি প্রধান পণাশস্য আখের 
উত্পাদন ও বেড়ে চলেছে । গত বছরে মোট 
৩১০০০ হেক্টার জমিতে ১২১১৯১ যেটি ক 
টিন আখ উত্পাদিত হয়। ১৯৫৬ সালে 
আখের উৎপাদন এবং আখ চাষের জমির 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৬৮৭৯ মেটিক 
টন এবং ২৫৬২৭ একর । চলতি 
বছরে আরও ১০ হাজার টন বেশী আখ 
উতৎ্পন্ধ হবে। ? 


স্থানীয় অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান 
খাদ্য গোলআলর উৎপাদন সাফল্যও কম 
আশাপ্রদ নয় | আসামে বর্তমানে ২.৩০ 
লক্ষ মোটিক টন আলু উৎপন্ন হব এবং এই 
উৎপাদন হ'ল ১৯৫৬ সালের তুলনা 
শতকর] ৭২ ভাগ বেশী । 


কিন্ত এই সাফলা একদিনে অভজ্ঞজিত 
হয়নি | কেবলমাত্র চাষের জমির পরিমাণ 
বৃদ্ধি ৰা অনুকল আবহাওয়ার জন্যই যে 
আসাম বত্তমান 'অবস্থায় পৌৌচেছে তা নয়। 
আসামের বর্তমান আফলোর মূলে রযেছে 
বিভিন্ন কাবণ। এই অগ্রগতির মূলে বে 
সব বাবস্থা! বয়েছে মেগুলির মধ্যে অন্যতম 


প্রধান ব্যবপ্থাটি হ'ল অমিগারি, প্রথার উচ্টদ 


সহ তুমি স্বদ্ব সংক্ষার.।: . হরতো.. আদ্র 
ভবিষ্যতে, টিরকাল-বন্চিত: সরল কৃথক 
যখন দেখতে পাবেন সবে এতকাল যে জমির 
জন্য তিনি প্রাণপণ, পরিশ্রম করেছেন 
তিনিই সেই জমির মালিক" তখন লেইটেই 
হাবে নীরৰতম যুগান্তকারী বিপৃধ | 


কির এই অগ্রগতিতে অন্য. যে আর 
একটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ অবদাম গিয়েছে 
তা হল রাসারনিক সার প্রয়োগ । কৃষি 
সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে কষঘকরা যর্খন 
রাসায়নিক সারের প্রয়োজনীয়ত। এবং 
প্রচলিত সাবের প্রয়োগ পদ্ধতি বুঝতে পার- 
লেন তখনই তাঁরা ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে 
রাগাযনিক মার ব্যবহারে উত্সাহ হয়ে 
উঠলেন । ১৯৬১-৬২ সালে আসামে 
মাত্র ১১২০ টন রাণায়নিক সার ব্যবহৃত 
হয়, সেই তুলনায় ১৯৬৮ সালে ৩৯০০০ 
টন সার ব্যবহৃত হয়। চলতি বছরে 
৬৫০০০ টম বাবহৃত হবে বলে আশা করা 
যাচ্ছে । র 

পঙ্গপান ইত্যাদি কীটাদির আক্রমণ 
থেকে শস্য ও ব্যবস্থা করা হচ্ছ । 
কামরূপ এবং উত্তর আসামে বিমানযোগে 
কাটনাশক ছড়িয়ে তাল ফল পাওয়া গেছে। 
খাদাশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ছোট সেচ 
প্রকল্পগুলিও উল্লেখযোগ্য অবদান জগি- 
য়েছে। ৮ হাজার ছোট সেচ প্রকল্প ছাড়াও, 
অনেকগুলি গভীর নলকপ এবং বিদুযৎশক্তি 
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প্রত্যেক বড় শিল্পের সঙ্গে নানাঁনভাবে 
স্বাভাবিক ক্রমেই অনেক ছেটি ছোট শিল্প 
গড়ে ওঠে । সেইদিক থেকে আধুনিক কালে 
রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে পেট্রো-রাসায়নিক 
শিল্পের পরিধি আর পরম্পর নির্ভরতা এত 
বেশী যে একে একটি মাত্র শিল্প বলা হয় 
না, বল। হয় শিল্প সংহতি । আশা করা 
যায় যে হলদিয়াতে যে শোধনাগার স্থাপিত 
হতে চলেছে, তার অনুসঙ্গ হিসেবে, হল- 
দিয়ার চার পাশে অনেক ছোটি ছোট শিল্প, 
কাল ক্রমে গড়ে উঠবে | এই ছোট ছোট 
শিল্পগুলির গড়ে ওঠবার পথে কি কি অন্ত- 
রায় হতে পারে আর -অন্যপক্ষে কি কি 
অনুকূল অবস্থার স্য্টি হতে পারে তাই 
আমাদের আলোচ্য | 


হলদিয়া! বন্দর আর তৈল শোধনাগারকে 
কেন্ত্র করে অচিরে ওখানে যে একটা সমৃদ্ধ 
জনপদ গড়ে উঠবে তাতে কোনও সন্দেহ 
নেই । এমন একটা সমৃদ্ধ জনপদের 
চাহিদার মান যেমন উচু হবার কথ! তেমনি 
তার পরিমাণ ও বিস্তুতিও প্রচুর 
হবে । উদাহরণ হিসেবে বল যায় যে 
এই সমুদ্ধ জনপদের চাহিদার তালিকার 
খাকবে এয়ার কণ্ডিশনার, কলার, রেক্রি- 
জারেটার মোটর পার্টস বৈদ্যতিক যন্ত্রপাতি 
নানান যন্ত্রাংশ, কাঠের ও. ইন্পাতের 
আসবাব, ছাপাখানার ন্ুবিধা, নানা সাইজের 
কাডবোর্ডের বাক্স, ডিম, মাংস, দজীর 
দোকান দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামগ্রী 
প্রভৃতি । এগুলির প্রতে/কটি হাতের কাছে 
পাওয়ার সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার । 
অর্থাৎ এই ভোগ্য পণ্যগুলির চাহিদা কেন্ত্র 
করে বিভিন্ন শিল্প গড়ে ওঠার প্রচুর 
অবকাশ করেছে । .কিকি শিল্প এখানে 
সুষ্ঠভানে গড়ে উঠতে পারে তার- একাটি 


সমীক্ষা নিয়ে সেই ভাবে কর্শহীন অথচ 


শিল্প কুশলী যাঙাসী ছেলেদের এনে সব 


রক্য়,লাইাম্য:. দিয়ে তাঁদের. কূর্তী করে. 
তুমতে পারবে বোধ হয় একট সতাকারের . 


কাজ হয়ে... ::::৮. 


হল এই দুটির মিশুণ। 


পাওয়া, গেল), 


নরেশ দেব 


যদিও ভূতত্বের দিক দিয়ে বিশেষজ্ঞরা. 


মনে করেন যে পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ ভাগে 
মাটির নীচে তৈল থাকার সম্ভাবনা আছে 
আর এই তৈল পাবার জন্য কিছু কিছু 
পরীক্ষা নীরিক্ষাও হয়েছে কিন্তু এখনও 
কোথাও তৈলের সন্ধান পাওয়া যায় নি। 
তাই হলদিয়াতে শোধনাগাষের জন্য বাইরে 
থেকে ক্রুড অর্থাৎ অপরিশোধিত তেল 
আমদানী করতে হবে। খনি থেকে যে তেল 
ওঠে ত৷ মোটামুর্ট ভাবে তিন ভাগে ভাগ 
কর] হয় । প্রথমূ হ'ল প্যারাফিন বেসড ক্রড 
অথাৎ প্যারাফিন তিত্িক অশোধিত তেল । 
দ্বিতীয় হ'ল আযাশফল্ট ভিত্তিক আর তৃতীয় 
প্যারাফিন 
ক্রডে থাকে প্যারাফিন ওয়াক্স কিন্তু আশ- 
ফল্ট বাধন টার এতে থাকে না। এ 
থেকে প্য।রাফিন ওয়ান্সু আর উৎকৃষ্ট 
লুবিকেটিং তেল বার করতে পারা যায় | 

অপর পক্ষে আ্যাশফাল্ট ভিত্তিক 
ক্রডএ প্যারাফিন ওয়্যাক্স প্রা থাকেই 
না, এতে থাকে আ্যাশফভ্ট | এতে যে 
হাইড়ো কাবন থাকে তরে মধ্যে ন্যাপথা 
লিন ইত্যাদিই বেশী । 


মিশিত ব্রড তেলের মধ্যে এই দুই 
রকমের ক্রুডই থাকে । হলদিয়াতে যে ক্রড 
নিয়ে কাজ করা হবে তা এই দ্বিতীয় ধর- 
ণের অথাৎ আ্যশফল্ট ভিত্তিক । এ 
থেকে প্রচুর ন্যাপথা পাওয়া যবে আর 
এই ন্যাপথা ভেঙ্গে পেট্রোরাসায়নিক 
শিল্পের ভিত্তি গড়া হবে। 

মাটির নীচে থেকে অপরিশৃস্ত তেল 
যা! তোল। হয় তার দশ ভাগের প্রায় এক 
ভাগ মাত্র পেট্রোল বা কেরোসিন রূপে 
পাওয়া যায়। প্রথষ প্রথম পেট্রোল আর 
ফেরোসিন নিয়ে এই অবশিষ্ট অংশ 
ফেনে দেওয়া হত । ক্র্যাকিং প্রক্রিয়। 
আরিফ ত হবার পরে এই ফেলে দেওয়া 
অংশ. থেকে: আরও এপট্রোন, কেরোসিন 
আবার নতুন জিনিষ-. 
সেটা হা তারী তে: €(হেভী অয়েল ) 
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বেরিয়ে এপ আর বেরিনরে এল পীচ। 
এর সব কিছুই এখন কাজে লাগান হয় 
এক দম বাকী যা পড়ে থাকে, যাকে 
বল! হয় ঘ্যাশফন্ট তাও কারে লাগান 
হয় রাস্তা তৈরি করতে । এখন কোনও, 
জিনিসই আর ফেলে দেওয়া হয় না। 
পেড়ে রাসায়নিক ইঞজিনীয়ারদের, 
আজ কালকার পরিশোধনাগারে, প্রতিটি 


*ন্যবস্থার ওপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখতে হয় 


যাতে কোনও কিছুরই অপচয় ন। হয়। 
এই প্রক্রিয়াটির তাই এতদ্‌র উন্নতি হয়েছে 
যে,যে রকম চান ঠিকসেইরকমতেলব। 
অপর জিনিস তাদের ক্র্যাকিং"প্রসেস দিয়ে 
তৈরি করতে পারেন । 


ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের একটি 
পরিকল্পনাকারী দল ভারতের পেট্রো 
রাসায়নিক শিল্প কোথায় কি কি রকমভাবে 
গড়ে ওঠা উচিত সে বিষয়ে একটা রিপোর্ট 
দেন। এই রিপোর্ট অনুযায়ী হলদিয়ার 
কি কি পেট্রো রাসায়নিক জিনিস তৈরি 
হওয়া উচিত ত৷ নিচের তালিকায় দেখানো 
হয়েছে । তবে তার আগে বলা দরকার 
যে হলদিয়ায় যে পরিশোধনাগার হচ্ছে তা৷ 
থেকে উপজাত সামগ্রী হিসেবে প্রচুর 
ন্যাপথ৷ পাওয়। যাবে আর এই ন্যাপথাই 
হবে এখানকার পেট্রো রাষায়নিক শিল্পের 
প্রধান কাচামাল। 


পদার্থ পরিমাণ (টন) 
ইথিলীন' ১১০,০০০ 
পলি ইথিলীন ৫০,০০0 
পলি ভিনাইল ক্লোরাইড ২০,০০০ 
বেনজিন ২৩,০০০ 
প্রপিলিন অক্লাইড ৬,০০০ 
পনি প্রপিলীন ১৫,০০০ 
পলি বিউটেন ৭000 
বিউটাডিন ১২,০০০ 
এন বিউটি'লিন ১৪,০০০ 


ইথানল ২0,000 
ই.পি.টি রবার ২০,০০০ 
ইথিলীন অক্সাইড ২০,০০০ 
মিথাইল ইথাইল ১০,০০০ 


পরিকল্পনাকারী দল আরও বলেছেন যে 
হলদিয়ায় যে ১২০০০ হাজার টন পি 
জাইলীন তৈরি হবে তা নিয়ে আর একটা 
রাসায়নিক দ্রবা ডাই মিথাইল টাপি থালেট 
_-এর সঙ্গে যুক্ত করে ৩০০০ টন ম্যালেইক 
আযান হাড়ীইড আর পলি এসটার রেসিন 
৩00০ টন তৈরি হতে পারবে | এই 
পলি এসটার রেসিন থেকে, পলি এসটার 
তন্ত অর্থাৎ আজকালকার পরিচিত টেরিলীন 
ফাইবার ব৷ তন্ত তৈরি করা চলবে । 
কারখানাটি অবশ্য পরিকল্পনাকারী দলটি 
হলদিয়ায় পরিবর্তে কলকাতায় স্বাপণার 
পরামর্শ দিয়েছেন | 


ওপরে যে পেট্ো কেমিক্যাল গুলির 
বিবরণ দেওয়া হ'ল সেগুলি তৈরি করতে 
যন্ত্রপাতি ও আনুসঙ্গিক হিসাবে অন্ততঃ পক্ষে 
১০০ কোটি টাকার মত প্ররোজন হবে। 
উৎপাদন হবে বছরে প্রায় সব মিলিয়ে চার 
লক্ষ টন | যার দাম ধরা যেতে পারে প্রার 
১৫০ কোটি টাকা । এই ১৫০ কোটি 
টাকার কীচ। মাল সমস্ত যাবে নানানু শিল্পে 
হাজারো রকমের জিনিসের উৎপাদনে | 
একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে কষ্ট হবে ন৷ 
যেএর মধ্যে কি অভাবনীয় সম্তাবনা নিহিত 
রয়েছে, শিল্প গড়ে তোলার দিক দিয়ে । 

ভারতের কয়েক জায়গাতেই এখন 
পেক্ট্রে। রাসায়নিক শিল্প সংহতি স্থাপিত 
হয়েছে । বোম্বাই সহরের উপকন্ঠ ট্রম্বেতে, 
গুজরাতের কোলীতে আর রাজস্থানের 
কোটায় এখন পুরো দমে পেট্রোরাসায়নিক 
শিল্প চালু হে গিপগেছে। ন্যাশনাল 
অরগ্যানিক কেমিক্যাল লিমিটেড বোম্বাইতে 
৬০ হাতার টনের ইথিলীন আর ৩৫ হাজার 
টনের প্রপিলীন--এর কারখান৷ বসিয়ে পলি- 
ঘধীন আর পলি প্রেপিলীন তৈরি করছে। 
এই কারখানার যা কিছু উৎপাদন তা কিস্ত 
প্রায় সবটাই চলে যায় এর সহযোগী সংস্থা 
হয়েষ্ট ডাইজ এণ্ড কেমিকেল লি: আর 
পলিও লেটিন ইওাটি,জ--এর কাছে । শুধু 
অল্প কিছু জৈব দ্রাবক আর পিভিপি বিক্রীর 


এই. 


জন্য থাকে । 
ইগ্ডিয়। লিমিটেডের কারখানায় বা কর়ালি 
গিল্প সংহতির মধ্যেও সেই একই রকমের 
ক্যবস্বা দেখতে পাওয়া যায় | অথাং এই 
ক্র্যাকারগুলি যে সব কোম্পানী বানিয়েছেন 
তাঁদেরই জন্য বিভিন্ন সংস্থাতে এর সব 
কাচা মালগুলি চলে যাচ্ছে । তারা 
নিজেরা যে জিনিসগুলি লাভজনক ভাবে 
পান না শুধু সেগুলিই বাজারে ছাড়া হয়। 
বাজারে এলেই যে তার ছোট শিল্প গড়ে 
উঠতে কাজে লাগে-তাও না। কিছু 
দিন আগে একটি একচেটিয়। ব্যবসা অনু- 
সন্ধান কমিশন সরকার থেকে বসান হণেছিল। 
তাদের রির্পোট প্রমাণ করেছে যে, “কীচা 
মাল ধারা আমাদের দেশে উত্পাদন করছেন 
তাঁরা নিজেরাই নানান ভাবে সেইগুলিকে 
ব্যবহার করছেন | 


ভারতবর্ষেই কেন এই রকম স্যট্ট্ছাড়া 
ব্যাপার ঘটছে তার কারণ সত্যিই অনু- 
সন্ধানের বিষয় । আমি এই সম্বন্ধে সাধা- 
রণভাবে দূ চারটি কখা বলব | আমাদের 
দেশে যে বিরাট পেট্রোরাসায়নিক সংহতি 
গড়ে উঠছে ছোট শিল্পগুলি তা থেকে উপ- 
কার আহরণ করতে পারছে না । ভবিষ্য- 
তের এই সব সংস্থার পরিকল্পনার মধ্যেই 
এমন কিছু থাক দরকার যাতে এই অবস্থ। 
আর না ঘটতে পারে | 


ধার। বাংলা দেশে ছোট শিল্পের উন্ন- 
তির জন্য চেষ্টা করছেন তাঁরা এমন একটা 
শিল্প পরিবেশ তৈরি করুন যাতে পেড় 
রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় 
বাঙালী শিক্ষিত ছেলে এসে তাদের সময় 
আর স্থুযোগ.বিনিয়োগ করার সুবিধে পায় 
এবং ভারতের শিল্প জগতে এক নতুন দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করে । ূ 





ধনধাদে) ৫ই অপ্রিল ১৯৭০ প্র্ট। ১৬ 


উঘেতে যুনিয়ন কারবাইড 


আসামের কৃষি 
১৩ পৃহ্ঠার পর ূ 

চালিত প্রায় এক হাজার পাম্প, উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে সাহাব্য করেছে। ৩.৮ শ্রক্ষ 
হেক্টার জমিতে এখন নিয়মিত জজসেচ 
দেওয়া যায়। কৃষকরা এখন উন্নত ধর- 
ণের বীজ পান। উন্নভ ধরণের বীজ 
সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য গৌহাটিতে 
একটি বীজ পরীক্ষাগার স্থাপন করা 
হয়েছে। 

কৃষকরাও এখন বছরের একটা 
নিদিষ্ট সময়ে একটি ফলল তুলেই সন্ত 
খাকেন না । বর্তমানে ১৫ লক্ষ একরেরও 
বেশী জমিতে কয়েকটি শস্যের চাষ করা 
হয়| টি. এন-১ এবং আই আর ৮ এর 
মতো অধিক ফলনের বীজ ক্রমশ: জনপ্রিয় 
হয়ে উঠছে | তবে স্বানীয় মনোহর শালি 
ধানের বীজই বেশী জনপ্রিয় । লা 
রাজে।, সোনালিকা, এস ৩০৮ এর মতো 
অধিক ফলনের গমের বীজ ব্যবহৃত হচ্ছে৷ 
নগাও' জেলার গমের ফলন, ভারতের যে 
কোন জায়গার সঙ্গে তুলনীয় । বর্তমানে 
১১ হাজার একর জমিতে অধিক ফলনের 
গমের চাষ হয়। 


থাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ এৰং 
নতুন কৃষি পদ্ধতি অনুসারে কি পরিমাণ 
জমিতে চ!ষ কর] হচ্ছে কেবল মাত্র তার 
হিসেব নিয়ে সাফল্যের যুল্যায়ণ কর! 
উচিত নয় । যাঁরা জমি চাষ করে ফসল 
ফলাচ্ছেন তাদের মধ্যে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও 
নতুন উৎসাহের স্য্টি হয়েছে সেইটেই হল 
সাফল্যের চাবিকাঠি । এর প্রাচীন রীতি 
নীতি অনুসারে বড় হয়েছেন, দারিদ্র্য ও 
অন্যায় সহ্য করেছেন । কিন্ত এখন তীর 
কেবলমাত্র ভাগ্যের ওপর নির্ভর ,করে 
থাকতে চান না। * 


ভারতপুরে গুড়ো দুধ তৈরি করার 
একটি কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্বাপন করা৷ 
হয়েছে। এর জন্য আনুমানিক ২৫ লক্ষ 
টাক। বায় হবে । আগামী বছরের জানু- 
য়ারি মাস থেকে এই কারখানায় উৎপাদন 
সুরু হয়ে যাষে বলে আশ! কা বাচছে। 
এখানে বছরে ১,১০০ টন, ভীড়ে দুধ ও 
909 টন ছি উৎপাদিত হবে! ২", 


শসা শশা শিস শিট 





৮৯১৮৭ 


ঘুজস্থানের যে চস্বল এলাকা, 

বছর পৃথ্বেও কখ্যাত ডাকাতদের ৭ 
রা ছিল, সেটিই এখন বাজ্যটির জন্য এক 
নতুন সমৃদ্ধির যুগের সুচনা করবে । ২৮ 
কোটি টাক ব্যয়ে নিম্মিত রাণ। প্রতাপ 
সাগর বাঁধটি, গত ৯ই ফেব্রুয়ারি প্রধান- 
মন্ত্রী, জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন । 
চম্বল নদীতে ৪টি বাধ দিয়ে সেচের জল 
বিদ্যৎশজির উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে। 
অন্য তিনটি বাধ হল গান্ধী সাগর বাঁধ, 
জওহর সাগর বাঁধ এবং কোটা বাঁধ | এই 
বাধগুলি ৮ম্বল উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পের 
অন্তর্ভৃ্তভ। রাণ৷ প্রতাপ সাগর বাধটি 
সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে এই প্রকল্পটির দ্বিতীয় 
পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হল । 


. *চম্বল নদীটি রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের 
মবা ছিয়ে ৭২০ কি: মীং পথ অতিক্রম 
ক'রে উত্তর প্রদেশের এটাওয়ার কাছে 
যমুনা নদীতে এসে মিলিত হযেছে। 
আনুমানিক ১১০ কোটি টাক বায়ের 
চন্বল উপত্যক! উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি করা 
হয়েছে। এর পূর্বে চম্বল নদীর জলপ্রবাহকে 
সুষ্ঠভাবে কাজে লাগানোর কোন চেষ্টা 
করা হয়নি । এই প্রকল্পটি রূপায়িত হ'লে 
দুটি রাজ্যের লক্ষ লক্ষ একর শুফ জমিতে 
সব সময়ে সেচ দেওয়া যাবে | 


বলে স্থির কর হয়। কারণ এখানে 
স্বাভাবিক ভাবেই বেশ উচু থেকে জল 
গড়িয়ে পড়ে বলে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন 
করাট। বেশ সহজ হবে । চুলিয়। প্রপাতের 
জলকে আরও সুষ্ঠভাবে কাজে লাগানোর 
জন্য ১২ মীটার ব্যাসের ১,৪৫০ মীটার 
লম্বা একটি সুড়ঙের মধা দিয়ে তা, প্রপাতটি 
থেকে খ্যনিকট। দূরে প্রধান নদীতে প্রবা- 
হিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে । ১১২৫ 
সীট!র দীর্ঘ বাঁধটির ঠিক পেছনে প্রধান 


চম্বল প্রকল্পের কাজ সুর হওয়ার সময় 
১৯৬০-৬১ সালে যেখানে ৩৭,০০০ একর 
জমিতে সেচ দেওয়। যেত, সেখানে ১৯৬৭- 
৬৮ সালে সেই রকম জমির পরিমাণ ২ লক্ষ 
একরে দাড়ায় | প্রকয্পাটির প্রথম পর্যায়ে 
গান্ধী সাগর বাধ, কোটা বাঁধ এবং জল 
সরবরাহের জন্য কতকগুলি খাল কাটার 
কাজ সম্পূর্ণ হয়। রাণ। প্রতাপ সাগরে , 
৪২ ষীষ্টার উপ্চ, একটি পাকা... ধাঁধ, তৈরি 
হওয়ায় এখানে ২১:০৫ লক্ষ: একর ফিট 
জল সঞ্চয় করে সাথি! যায়): ত্র ফলে 
সেচেব স্থান! ১০. ১ লী, একর থেকে 
বেড়ে ১০৬ গা এনে নীসাডিরেমে। . টি 

চুলিয়া প্রপাত বকে ৯ মার উজানে. 
রানা প্রতাপ সির বাঁ তৈরি. করা... হবে 
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রাণ। প্রতাপসাগর বাঁধ-_শন্মখভাগে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন 
( নীচে ) বিদ্য২.উৎপাদন কেন্দ্রর্টর একটি অংশ 


নদীর খাতে ২৪ মীটার গভীর একটি গর্ত 
ক'রে সেখানে বিদুৎ উৎপাদন কোন্দ্রটি 
তৈরি কর! হয়েছে । 

এই কেন্দ্রটিতে ৪টি বিদ্যুৎ উৎপাদন-, 
কারী দ্েনারেটার আছে এবং প্রত্যেকটি 
৪৩ মিঃ ওয়াট বিদুযুৎশক্তি উৎপাদন করতে 
পারে । ১৯৬৮ সালের ফেব্্য়ারী থেকে 
১৯৬১৯ সালের মে মাস পর্যস্ত এই চারটি 
জেনারেটারই চালু করা হয় এবং বাবসারিক 
ভিত্তিতে বিদৃযুৎ্শক্তি সরবরাহ করতে সুরু 





করে। বিদ্যৎশক্তি উৎপাদন কেন্্রাট 
সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে বিদৃযুৎশক্জি উৎপাদনের 
ক্ষমতা ৪২০৪.৮ লক্ষ ইউনিট থেকে বেড়ে 
৮৯৩৫.২ লক্ষ ইউনিট হয়েছে । 


৪৭.১ মীটার লম্বা একটি কনক্রিটের 
বাধ তৈরি হয়ে গেলেই চম্বল উপত্যকার 
উন্নয়ন কর্মসূচীর তৃতীয় ও শেষ পধ্যায় 
সম্পূর্ণ হবে। বাঁধটি থেকে প্রায় ২১ কি: 
মীঃ উজানে হ'ল জওহর সাগর বধি 
এটি থেকে প্রধানত: বিদৃযুৎশক্তি উৎপাদন 
কর হবে এবং এর কাজ ১৯৭১-৭২ 
সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে আশ কর 
যাচ্ছে । এখানে প্রত্যিকটি ৩৩ মিং ওয়াট 
বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে সক্ষম ৩টি রিনা 
বেটার থাকবে । 


কপ সপ পা পপ পপ পাপ 


ভালতেন্প বন্দর তন্নয়ন 


১১ পৃষ্ঠার পর 


মাদ্রাজের অন্য বেশ বড় একট! উদ্ন- 
যনসূচী তৈরি কর হচ্ছে । ১৯৬৭-৬৮ 
সালে মাদ্রাজ বন্দরের মাধ্যমে ৫৮,৬২৮১ন 
মেটিক টন মাল চলাচল করে! এ 
সময়ে ১৩১৫টি জাহাজ বন্দরে আসে । 
দৈত্যাকার ট্যাঙ্কারগুলিও যাতে মাদ্রাক্তে 
ভিডুতে পারে তার ক্ন্য বেশ বড় 
আকারে চেষ্টা করা হচ্ছে। 

কোচিন তৈল শোধানাগারের ক্রমবর্ধমান 
প্রয়োজন মেটানোর জন্য এখানে একটা 
গভীর বাথ তৈরি করা হচ্ছে । এখানেও 
মাল চলাচলের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালের 
১৪ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে 
২৮ লক্ষ মেটিক টন হয়েছে। চতুর্থ 
পরিকল্পনার শেঘে এই পরিমাণ ৭৭ লক্ষ 
মেটিক টনে দাঁড়াবে বলে আশা. করা 
হচ্ছে । মাল চলাচলের এই বৃদ্ধির জন্য 
দুটি নতুন বাধও তৈরি কর! হবে। 

বন্দরের কাছ!কাছি প্রায় ৩৫০ একর 
জমি পূনরুদ্ধার কর! হচ্ছে। সম্প্রসারণ 
ও আধুনিকীকরণের জন্য ১৫ কোটি টাকা 
বরাদ্দ কর। হয়েছে । 


আকর রপ্তানী 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে আকর 
রপ্তানী ছল একটা প্রধান বিষয়? আকর 
রপ্তানী বূছির দিকে লক্ষ্য রেখেই ভার 
তের পুধর্ব ও পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির 


উন্নয়ন করা 'হুচ্ছে। ভারতের লৌহ 
আকবের আমদানী ১৯৬৪-৬৫ সালের ১ 
কোটি টন থেকে বেড়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে 
দেড় কোটি মেটিক টনে দাড়িয়েছে । এর 
ফলে ভারত, বিশ প্রধান লৌহ আকর 
রপ্তানীকারীদের সারিতে স্বান পেয়েছে । 
বিশাখাপতনম, মোরমুগাও ও মাঙ্গালোর 
বন্দরের মাধ্যমেই বেশীর ভাগ লৌহ আকর 
রপ্তানী করা হয়। 


গত ১৭ বছরে বিশাখাপতনম বন্দরের 
মাধ্যমে মাল চলাচল ১২৮ শতাংশ বেড়েছে 
অখাৎ এই বন্দর মারফত যত জিনিষ 
রপ্কানী হয় তার তিন চতুর্থাংখই হ'ল 
খনিন্গ আকর | এর মধ্যে একমাত্র লৌহ 
আকারের পরিমাণই হল ৬০ শতাংশ। 
আগামী কয়েক বছরে জাপানে লৌহ 
আকরের রপ্তানী আরও বাড়বে বলে বিশা- 
খাপতনম বন্দরের মাধ্যমে মাল চলাচলের 
ক্ষমতা অনেকগুণ বাড়ানে। হচ্ছে । এক 
লক্ষ টনেরও বেশী পরিমাণের মালবাহী 
জাহাজ যাতে ভিড়তে পারে সেজন্য বাইরের 
দিকে ও একটা বন্দর তৈরি কর! হচ্ছে | 


লৌহ আকর গোয়ার প্রধান খনিজ 
মম্পদ বলে পশ্চিম উপকলের মোবমুগাও 
হন আর একটি প্রধান আকর রপ্তানীকারী 
বন্দর । জাপানে লৌহ আকর রপ্তানী 
করে গত বছর ৩৯ কোটি টাকার বৈদেশিক 
মুদ্রা অভ্জিত হয় | এই বন্দরটির উন্নয়ন- 
সুচীর মধ্যে বিরাট আকারের মালবাহী 
ভাহাজ ভেড়াবার স্রযোগ স্রবিধে বাড়ানোর 
এবং জাহাজে মাল বোঝাই করার জন্য 
সব্বাধুনিক কনভেয়ার বেস্ট ব্যবস্থা অন্ত- 
ভূক্ত। যন্ত্রের সাহায্যে জাহাজে আকর 
বোঝাই করার জন্য, এই বন্দরে প্রতি 
ঘন্টায় ৬০০০ টন পর্যযস্ত বোঝাই করার 
ক্ষমতাসম্পন্ন একটি যন্ত্র বসানে হবে। 


মাঙ্গালোর বন্দর দিয়েও লৌহ আকর 
রপ্তানী করার সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ায়, বর্ত- 
মানে এটিরও উন্নয়ন কর! হচ্ছে । পশ্চিম 


উপকূলে কোচিন ও মোরমুগাওর মধ্যে মাঙ্গা-. 


লোর হল বর্তমানে একটি সাঝারি বশর | 
এটিকে একটি বড় বন্দন্বে প্ররিণত,/ করতে 
হ'লে বাপক ড্রেজিং প্রয়োজন । 'যাই 


হোক আগার্মী দূই বছরের মধ্যে এর উন্ম-.. 
য়নের কাজ সম্পূর্ণ হলে মহীশুরের বধ্যে | 


 হনকানোে ৫ই এপ্রিল ১৯৭০, পূ: ১৮. 





দিয়ে হাসানের'লঙ্গে এটিকে ৫ 

কর। হবে! '১৯৭৫-৭৬ লার পর্বস্ত এই 
বন্দর সারফত ৩৪ লক্ষ শেটিক টন মাল 
চলাচল করবে বনে আশা করা যাচ্ছে । 
তার মধ্যে ব্বাসায়নিক সার আমদানী: করা 
যাবে প্রায় পৌনে পাঁচলক্ষ টন আর ৫ লক্ষ 
টন লৌহ আঁকর রগডানী করা যাবে। 
বন্তমানে বন্দরাটি বছরে চার মাস বন্ধ 
থাকে । সমুদ্র থেকে ল্ব৷ খালের সংযোগ 
রেখে একে একটি জলাভূমি বন্দর হিলেৰে 
তৈরি কয়! হবে। 


৬৪ কি: মী: দূরে ম্যাগনেটাইট আক- 
বের স্তর আবিষ্ক.ত হওয়ায় বন্দরটির উন্ন- 
য়নের জন্য বড় একটা! কর্মসূচী গ্রহণ করা 
হয়েছে । ১৯৭৪ সালের শেষ পর্বস্ত বন্দর- 
টির মাধ্যমে ২০ লক্ষ টন এই আকর 
রপ্তানী করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে । 
উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ের জন্য ২৪.৩০ 
কোটি টাক! ব্যয় কর! হবে । 


ভারতের প্রধান বন্দরগুলির মধ্যে 'বর্ব- 
কনিষ্ঠ হল গুজরাটের কাওল। বন্দর । 
১৯৫৫ সালে কাগুলাকে একটি প্রধান 
বন্দর হিসেবে ঘোষণ! করা হয় এবং ৪ টি 
জাহাজ যাতে ভিড়তে. পারে সেজন্য 
১৯৫৭ সালে ৮১০ মীটার লম্বা! জেটি তৈরি 
কর! হয় । চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে এই 
এই বন্দর মারফত ৩৯ লক্ষ মেটিক টন 
মাল চলাচল করতে পারবে বলে আশ' 
কর] যাচ্ছে । এই বন্দরটির উন্নয়নের জন্য 
তৃতীয় পরিকল্পনায় ২০.৭৯ কোটি টাকা 
বিনিয়োগ করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার 
সময এটির উন্নয়নের জন্য আর'ও ১২ কোটি 
টিক ব্যয় করা হবে ।' ৫ টা বার্থ ইতি- 
মধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে এবং ৬ষ্ বার্থটি 
তৈরি করার কাজও. এগিয়ে চলেছে। 
ভারতের উপক্ল ভাগের প্রধান বলরগুলি 
এই রকমভাবেই এখন উন্নয়নের বর্ণসূী- 
গুলি বপায়িত করতে ব্যস্ত | £ 
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উঠেছে মোজায়েক টালি এবং 


গঠনমূলক প্রয়াসের মাধ্যমে ভারত, 
বিগত কয়েক বছরের মধ্যে দেশে মোটা- 
মুটি একটা মঞ্জবূত অর্থনৈতিক কাঠামো 
গড়ে তুলতে পেরেছে, শিল্পের প্রসার ঘটেছে 
এবং উৎপাদন ও কারিগরী জ্ঞানের ক্ষেত্রেও 
ঘটেছে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি । আজ 
ভারত বৈষয়িক অগ্রগতির এমন একটা 
স্তরে পৌচেছে যেখানে সে নিজের 
যোগ্যতাবলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার 
অংশীদার হতে পেরেছে। ৃ 


শিল্পোৎপানের ক্ষেত্রে অবস্থা অনকল। 
ইঞ্সিনীয়ারিং, বস্ত্র, ধাতু ও রাসায়নিক শিল্পে 
এবং বেশ কিছু. ভোগাপণ্যের উৎপাদনে 
ভারতের সহবোগিত। . লাভে উন্নতিকাঙী 
দেশগুলির আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে 
কোনোও যৌথ উদ্যোগ, সহযোগিতাকামী 
এবং 'সহযোগিতাকারী উভয়ের পক্ষেই 
সুবিধাজনক | ভারত ইতিমধো উন্নতিশীল 
ও শিল্লোন্নত দেশগুলির সঙ্গে একাধিক 
যৌথ উদ্যোগে নংশ নিয়েছে । ভারতীয় 
সহযোগিতায় বিদেশে এরকম প্রায় ৮০টি 
যৌথ শিল্পোদেযাগ কেন্দ্রীয় সরকার অনু- 
মোদন করেছেন । 

এর মধ্যে ৩২টি শিল্পেদেযোগ স্থাপিত 


হবে আক্রিকায়--ছটি ইথিওপিরায়, একটি 
ঘানায়, ন'টি কেনিয়ায়, দুটি লিবিয়া একটি 


মরিশাসে, ৬টি নাইজিরিয়ায়, তিনটি জান্িয়ার, 


দুটি উগাণ্ডায় এবং তানজানিয়। ও টোগোতে 
একটি ক'রে । ইথিওপিয়ায় যৌথ উদ্যোগে 
গড়ে উঠবে বস্ত, সাবান, পশম, প্ুাষ্টিক 
এবং ঘড়ি শিল্প । ঘানায় ছোট কৃষি 
ট্্যাক্টর তৈরির শিল্পে ভারত সহযোঁগিত। 
কশ্ছে। 


ইতিমধ্যে কেনিয়ায় ভারতীয় সহ- 
যোঁগিতায় তৈরি হচ্ছে বস্ত্র শিল্প, থাইপ 
ওয়াটার, ওষুধপত্র, ছাপার কালি, পশনীবন্তর 
হালকা ইঞ্জিনীয়ারিং ভ্রব্য, কর্ক, কাগজ 
এবং কাগজের মও্ড তৈরির কারখানা | 
লিখিয়ারি পাইপ, ,আাসবেসটষ, সিমেন্ট 
শিল্পে: ভারত শহঘোঁগিতা “করছে, আর 
যরিশে. ২ , সহযোগিতার গড়ে 


* রেডিও তৈ রির কারখানা 





রোলিং 


শাটার কারখানা | 

ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, বন্ধ, ব্রেড এবং 
পেনসিল উৎপাদনের ব্যাপারে ভারত নাই- 
জিরিয়াকে কাবিগরী সাহায্য দিচ্ছে । 
ভারতীর উৎপাদকদের এক কনসোর্টিয়াম 
উগ্াগ্ডায় একটি চিনির কল স্থাপন করছেন। 
একটি বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্প সংস্থ৷ সেখানে 
একটি পাটকল স্থাপনে সাহাযা করছেন । 
একটি কনসটটাকশান কোম্পানী, একটি 
কারখানা এবং একটি লুৰিক্যান্টেন শেধ- 
নাগাব স্থাপনের জন্য এজান্বিযা ভারতের 
সাহায্য চেঁয়েছে। ত্রানজানিয়া এবং 
টোগোতে ধথাক্রমে একটি 'উধধ এবং 
স্থাপন করা! 
হবে। 

দক্ষিণ এশিয়ার সিংহল, যৌথ উদ্যোগে 
শিল্প কারখান। স্থাপনে, ভারতের কারিগরী 


সাহায্য নিচ্ছে । যৌথ উদ্যোগে সেখানে 
সেলাই কল, চ-তৈরির যন্ত্রপাতি. কাঁচ, 
বন্ত্র। উষধপত্র, এয়ার কণ্ডিশনার, ক্ুম 


কলার, কগডাকটর প্রভৃতি শিল্প গড়ে উঠছে। 
আফগানিস্থানও বাই-সাইকেল প্রভৃতি শিল্পে 
ভারতীয় সহযোগিতাকে স্বাগত.জানির়েছে। 


পৃৰ এশিয়ার মালয়েশিয়ায় ইস্পাতের 
আসবাবপত্র, জিংক অক্সাইড. স্ক্ষা যত্্- 
পাতি, সৃতীবক্ত্র, কাচের বোতল, ইনন্ুলেটিং 
কনডাকটর, ইলেকৃটি,ক যোটর, পাম্প এবং 
ডিজেল ইঞ্ভিন তৈরির ব্যাপারে ভারত 
সাহায্য করছে । যৌথ উদ্যোগে সিংগা- 
পুরে একটি ইলেকট্রোডন কারখানা এবং 
থাইল্যাণ্ডে একটি ইস্পাতকল, একটি সৃতার 
কারখানা এবং একটি নিউজিপ্রিন্ট কারখানা 
স্থাপনে ভারত গুরুত্বপূর্ণ তুমিকা নিচ্ছে । 

ইরাণে ভারত ইতিমধ্যে কয়েকটি 
কারখানা স্বাপন করেছে । ইলেকটিক 
যোটর এবং ট্রানস্ফর্মার তৈবির আর একটি 
কারখান৷ স্বাপনের প্রস্ততি চলছে । 


৮” 'পচ্চিম এশিয়ার, ইরাকে ঠাও। পানীয়, 
তৈরির 


একটি কারখানা .স্কাপনের 
প্রস্তাব ভারত সরকার অনুমোদন করেছেন । 


- ধনবানো, £ই এপ্রিল, ১৯৭০ পৃষ্টা ১৯ 





' শ্রছড়া লেবাননে একটি কীটনাশক দ্রব্য" 


তৈরির কারখানা এবং সৌদি, আরবে রেস্ি- 
জারেটর, এয়ার কঙ্িশনার, আ্যসবেসটস 


সিমেন্ট এবং বনস্পতির কারশান স্বাপনের 


প্রস্তাবেও ভারত লম্্ত হয়েছে। 


আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যৌথ উদ্যোগেও ) 


তারত পিছিয়ে নেই এ কথা আগেই বছা .. 
সহযোগিতায় যে নাইলনের কচি এবং' 


হয়েছে । যেমন আয়ার্পযাণ্ডে 


কার্পেটের সৃতা তৈরির দুটি কারখানা 


'স্থটাপন করা হয়েছে সেগুলিতে শীধই কাজ 
সুক্ত হবে। উত্তর আয়ার্লটাণ্ডে আমবেসটস . 


সিমেন্ট দ্রবা এবং হাক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রষা 
উৎপাদনের কারখান। স্থাপনের ব্যাপারে 
ভারতের কারিগরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার 
সুবিধা চাওয়া হয়েছে । 


বুটেনে ভারতীয় সহযোগিতায় 


স্থাপিত একটি আআসবেসটস সিষেন্ট কার” 


খানা রয়েছে, আমেরিকায় ভারতীয় সহ- 
যোগিতায় তৈরি হয়েছে শক্জ ও পুরু কাগজ 
তৈরীর একটি কারখানা যে রকম কারখানা 
ইতিপূর্বে ক্যনাভায় স্থাপিত হয়েছে। 
শীগগিরই এখানে শেতসার এবং তরল 
গুকোজ তৈরীর একটি কারখানা গড়ে 
উঠবে । 

দক্ষিণ আমেরিকার কলম্থ্িগায় টুইস্ট 
ডিল তৈরির একটি প্রকর স্থাপনের প্রস্তাব 
রয়েছে। 

বৈষয়িক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক 
নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৬৬ সালের 
অক্টোবর মাসে, যখন ভারত, সংযুক্ত আরব 
সাধারণতন্ত্র এবং যুগোশ্াভিয়া আস্তরহা- 
দেশীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার এক 
নতুন পর্বের সূচনা করে। এই তিন 
দেশের মধ্যে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিক্ষে 


পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার 
ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের জন্য সুদূরপ্রসারী 
ব্যবস্থ৷ গ্রহণ করা হয়। বাণিজ্জা এবং 


শুদ্ধ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে তিন দেশের 


মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রসারণ এবং অর্থনৈতিক ' 
যহযোগিতার চুক্তিটি ১৯৬৮ সালের, পরল) 


এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়'। . 


০০ প্্পিপিশআিস পা পা ৮ তি শশী পিসি নু 


এই চুজির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই 
যে, এই তিন দেশের মধ্যে যে কোনে। 
' একাটি দেশ অন্য দূটি দেশকে যে সব পণ্যের 
ক্ষেত্রে শুন্ক -অগ্রাধিকার দেবে সে সব 
পণ্যের কোনে স্বতন্ত্র ভালিক। নেই কারণ 
সে সব সাধারণ তালিকায় সন্নিবেশিত । 


শিল্পগত মহযোগিতা ইতিমধ্যে সম্প্র- 
সারিত হয়েছে হুইল ট্রাক্টর, ক্রলার ট্রাক্টর, 
টেলিভিসন, গ্রাস বালব, টিভি, পিকচার 
টিউব যাত্রীবাহী গাড়ী, স্কুটার বাইসাই- 
কেলের ছোট ইঞ্জিন, সুইচগিয়ার তৈরীর 
ক্ষেত্রে । 


সম্প্রতি কায়রোতে এই তিন দেশের 
এক বৈঠক হয় । 
পরস্পরকে বাণিজ্য শুন্ক থেকে অব্যাহতি, 
শিল্প লাইসেন্স দান এবং কীচা মন পাও- 
যার ব্যাপারে সাহাযা করতে এবং যৌথ 
উদ্যোগে উৎপন্ন পণ্য বিক্রির ব্যাপারে 
সুযোগ সুবিধ! দিতে সম্মত হয়েছে । এই 
ধরনের ব্রিপক্ষীয় চুক্তির ক্ষেত্র ক্রমশ: 
বিস্তত হবে এবং সহযোগিতার বিরাট 
অঙ্গনে এক এক করে বিশের সব কটি 


দেশই মিলিত হবে বলে আশ! কর 
অযৌক্তিক হবে না । 

ডি. ভি. টি--তে 
অপকারের তুলনায় ডপকারের 


মাত্রা অনেক বেশা 


ডি. ডি. টি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় 
কৃষিক্ষেত্রে, অরণ্য রক্ষায় এবং জনন্থাস্থয- 
রক্ষার জন্য | বিশেষ করে ম্যালেরিয়া! নিয়- 
স্রণের জনা যে পরিমাণ ডি.ডি. টি ব্যবহৃত 
হয় ভার মাত্রা হ'ল মোট উৎপাদনের 
শতকরা ১৫ ভাগের মত । প্গ, জিপিং 
সিকনেস ও অন্যান কীটবাহিত রোগ 
দমনে ডি. ডি. টি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ 
কর। হয় । 


ম্যালেরিয়। নিয়গ্রণ অভিযানে ধরবাড়ীর 
ভেতরে, গেওয়ানে ও ছাদে ডি. ডি. টি 
ছড়িয়ে দেওয়। হয়। এই অভিযানে 
নিযুক্ত 'প্রায় দু লক্ষ কর্মী গত ২০ বছরে 


বৈঠকে তিনটি দেশ. 


ডি. ডি. টির কোনও প্রতিক্রিয়া থেকে 
ভোগেনি। যতগুলি বাড়ীতে প্রতি বছর 
নিয়মিত ভাবে ডি. ডি. টি ছড়ানো হয় 
সেগুলির বাসিম্দার সংখ্য। হবে ৬০ থেকে 
১০০ কোটির মত। সেই সব বাড়ীর 
বাসিন্দাদের স্বাস্তোর কোনও ক্ষতি হয়নি । 

যুক্তরাষ্ট্রে ডিডিটি--র কারখানায় গত 
১৯ বছরে নিয়মিত খোজ খবর রেখে দেখা! 
গেছে যে, কারুর স্বাস্থোরই ক্ষতি হয়নি। 
যারা ঘটনাক্রমে ডিডিটি খেয়ে ফেলেছেন 
তাদের শরীর খারাপ হলেও কেউ মরেন 
নি। 


কোনোও বন্য প্রাণীর ওপর ডিডিটির 
প্রতিক্রিয়। মারাত্বক হওয়ায় কয়েকটি দেশে 
সম্প্রতি ডিডিটির ব্যবহার সীমিত করা 
হয়েছে । তবে পুরোপুরি নিষিদ্ধ কর! 
হয়নি । সব দেশেই এ কথ! স্বীকৃত যে, 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য 
ডিডিটি ব্যবহার কর! প্রয়োজন । যে সব 
অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম.সে সব 
অঞ্চলে ডিডিটির ব্যবহার হয়তো গৌণ হরে 
দাড়াতে পারে । কিন্তু বৃষ্টি প্রধান অঞ্চলে 
ম্যালিরিয়ার সম্ভাবন। ও প্রকোপ এত বেশী 
যে, রোগ নিয়ন্ত্রণের সুলভ কে।নও ব্যবস্থা 
উদ্ভাবিত না হওয়া পযন্ত, ডি. ডি. টি ছাড়। 
গত্যস্তর নেই । কারণ ম্যালেরিয়। দমনের 
ওষুধ এমন হওয়। উচিত যা কীটের পক্ষে 
হবে মারাত্বক কিন্তু মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর 
হবেন |. 


ডিডিটির জনা ইদ'রের শরীরে কর্কট 
রোগের বিষ স্বট্টি হয়-স্এ অভিযোগ এখনও 
প্রমাণিত হয়নি । 


স্্ষম সার ফলন বাড়ায় 


মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলায় বিভিন্ন 
কেন্দ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দেখা গেছে 
যে, নাইট্রোজেন, ফসফোরিক আযাসিড ও 
পটাশের স্ুসম সার প্রয়োগ করলে চীনা 
বাদামের ফলন এত বেশী হয় যে, কৃষকরা 
হেক্টারে দূ হাজার টাকার ওপর নীট আয় 
করতে পারেন । এই রাসায়নিক সারের 
সবটাই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া “হয়| 
প্রতি হেক্টারে উৎপাদন হয় ২,৬৩৩ 
কে. জি. র'মত। : 


 ধনধান্যে ওই এপ্রিল ১৯৭০ পৃষ্ঠা. ৭০. 


টোম্যাটোর চাষের সময় যতটা সারের 
প্রয়োজন হয় তার সবটাই জমিতে ন 
মিশিয়ে, খানিকট। যদি গাছের ওপর ছড়িয়ে 
( স্পে) দেওয়া হয় তাহলে হেক্টারে ৫.৬ 
টন বেশী ফলন হয়। নতুন দিল্লীর ' ভার. 
তীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা 
করার সময়ে নাইট্রোজেন ও ফসফোরিক 
আযসিডের জন্য মুরিয়া ও সুপার- ফসফেট 
সার হিসেবে দেওয়। হয় । প্রতি হেক্টারে 
নোট নাইট্োজেনের অর্ধেক (৬০ কে. জি) 
ও ফমফোরিক আঁমিডের অর্ধেক (৩০ 
কে. জি) জমিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। 
বাকীট! ফমলের ওপর ছড়িয়ে দেওয়। 
হয়। 


টোমাযাটোর চার! জমিতে বসাবার ৩৫ 


দিন অন্তর সার ছড়ানো হয়| মোট 
ছ'বার স্পে করা হয় । 
প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ . 


৫ পৃষ্ঠার পর 


হচ্ছে । পরিকল্পনা সম্পর্কে কেন্দ্র রাজ্য- 
গুলিকে যে সাহায্য করছে তাও জাতীয় 
উন্নঞন পর্ষদের অনুমোদিত সূত্রে অনুযায়ী 
কর! হচ্ছে । সম্পদ কি রকমভাবে ভাগ 
কর! হবে সেই সম্পর্কে যদি সাধারণ নীতি 
স্থির হয়ে যায় তাহলে কেন্ত্রও রাজ্যগুলির 
মধ্যে অবশিষ্ট দেনা পাওনার ব্যাপারগুলি 
অবস্থা অনুযায়ী সমাধান করে নেওয়া 
সম্ভব । কতকগুলি রাজ্যের জন্য বিশেষ 
ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং তা পরিকল্পনা 
মূলক বিনিয়োগের অন্তর্ভুজি হয়নি । 

এই সব রাজ্য যাতে অতিরিজ সম্পদ 
সংগ্রহ ও সংহত করতে পারে তাই হ'ল 
এই বিশেষ ব্যবস্থার লক্ষ্য । এই অতিরিক্ত 
সম্পদ পরিকল্পনামূলক উন্নয়নের কাজে 
ব্যবহৃত হর্তে পারে | তাছাড়া রাজ্যগুলি 
যাতে তাদের পরিকল্পনা বহির্ভূত খ্যয় 
যতটা সম্ভব ১৯৬৮-৬৯ সালের পর্যায়ে 
আনতে পায়ে এবং খসড়। পরিষপ্পনায় বানি 
য়োগের যে পরিষ!ণ দেওয়া হয়েছে, এই 
রাজাগুলির মোট পরিকল্পনামূলক বিনিয়োগ 
যাতে কোন ক্রসেই তার কর্- না হয় ত) 
গুনিশ্চিত, করাও উপরে", তা ব্যবস্থার 
অন্যতম লক্ষা। |" . রঃ 


রর 


ডি 





ইপ্তিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি 


ছেল কলেকটি ক্যালসের 
কারখানায় পারমাণবিক 


রি-গ্যাক্টারের এণ্ড শীল্ 


ভারতে, পারমাণবিক রি-এ্যাক্টারের 
এণ্ড শীল্ড তৈরি করার জন্য প্রচর লাগ 
ফোন্িং আমদানী করতে হত। কিন্ত 
ভপ্রালম্িতি হেভি ইলেকটি,ক্যালস কার- 
খানার তরুণ ইঞ্জিনীয়ারদের উৎসাহে ও 
চেষ্টায় এগুলি এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে 
এবং যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রারও সাশ্‌য় 
হচ্ছে । 

প্রতিটি লাগ ফোজিং (ওজন প্রায় ৩ 
টন ) আমদানী করতে প্রায় এক লক্দ 
টাকা ব্যয় হত। নতুন লাগ ফোজিং 
আমদানী করতে যে শুধু মূল্যবান বৈদেশিক 
ুদ্রাই ব্যয় হ'ত তাই নয়, এণ্ড শীল্ড তৈরি 
করতে অনেক সময় যখেষ্ট দেরী হত । এই 
বকম দেরীতে ব্বিত হয়ে ইঞ্জিনীয়াররা 
ব্যবহৃত লাগ ফোজিং বাচিয়ে মিশ্তি ইম্পা- 
তের টুকরো দিয়ে এও শীল্ড তৈরি করতে 
বদ্ধপরিকর হন। মাত্র ১০ সপ্তাহের 
মধ্যেই এই কমসূচীটি রূপায়িত করা 
হয়| 


শ্িশিত ইস্পাতের টুকরো দিয়ে যে 
বিরাট আকারের কামানের গোলার মত 
এও শীল্ড তৈরি করা "হল, সোটর ওজন 
ছিল ২০ টন এঁবং ব্যাস ৫.১ মীটার এবং 
মাত্র ১০ সপ্তাহের মধ্যে এটি তৈরি করা 
হয়। এই কাজের জন্য প্রতিটি পদে 
রেডিওগ্রাফি, বুদ্ধি, কৃশলতা, ধৈর্য্য, 
নিপুণতা এবং নিয়ন্ত্রিত ওয়েভ্ডিজের 
প্রয়োজন হয়। যাতে কোন খুঁত না 
দেখা দেয় সেজনা চারটি জোড়ের জায়গায় 


একসঙ্গে ১৪৯" ফারেনহিট উত্তাপে ওয়েল্ড 
করতে হয়। কারখানার ওয়েল্ডারর়। 
চারটি জোড়ের কাজ একসঙ্গে সুচারভাবে 
সম্পন্ন করেন । ৫.১ মীটার উচুতেও 
যাতে সহজে ওয়েল্ড করে জোড় লাগানো 
যায় সেজনা এই কারখানার প্রধান শিল্পী- 
কারিগর শীএম, কে, দেব একটি বহনযোগ্য 
চাতাল তৈরি করেন । 


রাজস্থানের কোটাতে ২০০ এম. ওয়া" 
টের যে পারমাণবিক রি-এ্যাক্টার আছে তার 
এণ্ড শীল্ড তৈরি করার জটিল কাজটির 
ভার কিছুদিন পৃব্রবে এই কারখানাকে 
দেওয়৷ হয়েছে । 


রাঁচিতে, হেভি ইঞ্জিনিয়ারীং কর্পো- 
রেশনের কারখানাগুলির কাছে, ভারত 
সরকারের গার্ডেনরীচ কারখ[নার যে ওয়ার্ক- 
শপ তৈরি হচ্ছে সেখানে শিগগীরই জাহা- 
জের জন্য ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি হবে। 
পশ্চিম জার্মানীর একটি ইঞ্জিনিয়ারীং 
সংস্থা এম. এ. এনের সহযোগিতায় 
এই ওয়ার্কশপটি তৈরি হচ্ছে। 


এখানে প্রথম পর্যায়ে প্রতি বছরে 
৬০০-১৯০০ বি. এইচ. পি এবং ৫০০0 
আর. এম. পির ২৪টি ইঞ্জিন তৈবি কর! 
যাবে বলে আশ! কর যাচ্ছে । ছিতীর 
পর্যায়ের কাজ ১৯৭১ সালের প্রথম তিন- 
মাসের মধো সুর হবে বলে আশা করা 
যাচ্ছে । তখন রীঁচির কারখানায় এম. এ. 
এনের "ই" পর্যায়ের ১০,৫০০ ৰি. এইচ. 
পি এবং ১২২ আর. এন. পির এবং আর 
ভি ১৬১৮ পর্যায়ের ২৫০-৮০০ বি. 
এইচ. পি ও ১৬০০ আর. এম. পির-৬ 
সিলিগারের বড় ইঞ্জিন তৈরি কর হবে। 
বর্তমানে দৃইজন জার্মান বিশেষজ্ঞ রাঁচিতে 
নির্মাণ কাধ পরিদশন করছেন এবং এই 
বছরের জলাই মাগ থেকে কারখানায় 
উৎপাদন স্ুক হবে বলে আঁশ করা 


যাচ্ছে । 


গার্ডেন রীচ ওয়ার্কশপের এম. এ. 
এনের ২০০ থেকে 8০,০০০ বি. এইচ. 
পির, জাহাজের ডিজেল ইঞ্রিন তৈরি করার 
লাইসেন্স রয়েছে । শক্তিমান ট্র্যাক্টর তৈরি 
কর সম্পর্কেও এম. এ. এন প্রতিরক্ষা 
মগতরককে কারিগরি সাহায্য সরবরাহ করে । 


সম্প্রতি এম. এ. এন, ভারতের তৈল ও' 
প্রাকৃতিক গ্যাস কষিশনকে, তৈল উত্তোলন- 
কারী তিনটি রীগ সরবরাহ করেছে। 
এগুলি আসামের শিবসাগরে বশানো 
হচ্ছে। 


রাউরকেলা ইম্পাত কারখানায় আর 
একটি নতুন জিনিস উৎপাদন করা হবে 
বলে স্থির ক্ুরা হয়েছে । ডায়নামোর 
মতো বৈদ্যতিক সাজ সরঞ্ছাম তৈরি 
করার জন্য অত্যান্ত উচচস্তরের যে ইস্পাতের 
পাত দরকার হয় সেগুলি এই কারখানা 
তৈরি করা হবে। 
,* ব্াউরকেলাতে অবশ্য ইলেক্টে|লিটিক 
টিনপটে, ইলেটি,ক্যাল শীট "9 আরমানড্‌ 
পটে তৈরি হয় এবং এগুলির যথেষ্ট চাহিদা 
রয়েছে । ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ 
“নিলগিরি'' তৈরি করার সময যে ধরণের 
ইম্পাতের পাত চাঁওয়া হয়েছিল, এই কার- 
খান। থেকে ঠিক সেই ধরণের ইম্পাতের 
পাত সরবরাহ কর! হয় । 


১৯৬৮-৬৯ সালে রাউকেলা থেকে যে 
সব জিনিস রগ্রানী করা হয় তা হল, 
জাপানে--১০৩,৮০০ টন অশোধিত লোহ। ; 
অষ্্রেলিয়ায়-৪৫০ টন পাইপ; নিউজীল্যাণ্ডে 
১০০ টন পাইপ । (নিউজীল্যাণ্ড থেকে 
মোট ১৪৫০০ টন পাইপের অঙার দেওযা 
হয় এবং এই ১০০ টন পাইপ পাঠিয়ে তা 
সম্পূণ কর] হয় |) 


গোয়ায়, বেসরকারী ক্ষেত্রে, মাকিন 
সহায়তায় যে সার প্রকল্প রূপারণের সংকল্প 
কৰা হয়েছে তার জন্য বিশু বাক্কের ইন্টার 
ন্যাশনাল ফাইনান্স কর্পোরেশন প্রতিখাণ্ত 
অথ সাহায্যের পরিমাণ ১.৫৯৪ কোটি 
ডলার থেকে বাড়িয়ে ১.৮৯৪ কোটি 
ডলার করবে বলে ঘোষণা করেছে। 
পরে! প্রকল্পের জন্য ৭.৫ কোটি ডলার 
বায় হবে বলে অনমান কর হচ্ছে। 








৮ ওজরাটের জ্নাগড় জেলায়, তুলোর 
বীজ থেকে তেল খইল ইত্যাদি উত্পাদন 
করার জশ্যে সমবায়ের' ভিন্তিতে একটি 
কারখান। স্থাপন করা হয়েছে । 


৮  ১৯৬৮-৬৯ সালে ওড়িয্যা, বিভিন্ন 
দেশে ১৪.৮৫ কোটি টাকার ধাতু আকর 
রপ্তানী করেছে । জাপান, পোল্যা্, 
চেকো”শ্াভাকিরা, মুগোখ্াভিয়া, পশ্চিম 
জার্মানী, বেলভিগাম এবং রুমানিয়ায়' য়ে 
লৌহ আকর রপ্তানী করা হযেছে তাও এর 
মধ্যে অন্ততূভ্ত। 


%₹ পৃবর্ব জার্মানীতে তৈরি, সবরকম 
আবহাওয়ায় চলার এবং গভীর সমুদ্রে মাছ 
ধরার উপযোগাঁ ১৫০ টনের একটি জাহাজ 
বোন্বাইতে এসে পৌৌচেছে। বলজোপমাগরে 
মাছ ধবার জশ্য এটি ব্যবহার করা হবে। 
আধুনিক সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত এই 
জাহাজটি ৬০০ মীটার গভীর জলেও মাছের 
বাকের অনুসন্ধান করতে পাববে । 


সং ১৯৬১ সালে ব্যাঙ্কগুলি, সমবায় 
সমিতি এবং ক্ষদ্রায়তন শিল্পগুলিকে অন্যান্য 
বছরের তুলনায যথাক্রমে ৪২ কে।টি ট!ক। 
এবং ১২২ কেটি টাকা বেশী খণ দিয়েছে । 
নতুন একটি কর্মসূচী অনুযায়ী, পল্লী অধ" 
লের ছোট ছোট শিল্প মংস্বাগুলিকে ৫772 
টিকা পর্য্যন্ত খণ দেওয়া হচ্ডে | 


৫ কমির উন্নয়নের উদ্দেশো যথেই্ পরি- 
মাণ আমিক সাহায্য দেওয়ার একটি প্রকল্প 
অনসারে রাজস্থানের বহু সংখাক কৃষককে 
খণ দেওয়। হয়েছে । রাজস্থান -সরকার 
এবং পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের যুক্ত উদ্যোগে 
উদয়পুর জেলার সৌভাগ্যপুরায় এই বন 
সূচী অনুযারী কাজ সুরু করা হয়েছে। 
এই প্রকল্পের একটা বিশেষ বৈচিত্র্য হল, 
ধাদের ৩ খেকে ৬ একর জমি আছে কেবল- 
মাত্র সেই রকম ছোট কৃ্ষকরাই এই সাহায্য 
পাওয়ার যোগ | যেখণ দেওয়া হয় তা 
তিন থেকে সাত বছরের মধ্যে পরিশোধ 
করতত হবে। | 


রা এএবাজ পিজা জ এ ৯ লপ " 


শিস | পক শাহ শত 


3৫ কালিকাট এবং কোয়েম্বাটিরের মধ্যে 
মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাপনের 
কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে । এখন এর কার্ধ- 
কশলত। পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে 1৯ 


৮ দওকারণা পরিকল্পনা অঞ্চল এখন 
খাদ্যশসযের ব্যাপারে স্বয়ন্তরতা অভ্ভন 
করেছে । সরকারী পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী 
১৯৬৫-৬৬ সালে যেখানে মাত্র ৮০ একর 
জমিতে রবি শস্যের চাষ কর হয় সেখানে 
১৯৬৮-৬৯ সালে সেই জমির পরিমাণ বেডে 
১১০০ একর হয়েছে । 


১8 ভবনগবের কাছে কানে উপগাগরের 
কাছে ভারতের প্রথম তৈনক্পতির উদ্বোধন 
করা হয়েছে । 


১& নাসার বিজ্ঞানীরা দুই পর্যযারের যে 
মাকিন নিকিপচি রকেট" এনেছিলেন তা৷ 
থ্‌ম্বা রাকেট ক্ষেপণ কেন্দ্র খেকে সাকলোর 
সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে । ভারতীয় মহাকাশ 
গবেষণা সংস্থা এবং মাকিন জাতীয় বিমানও 
মহাকাশ সংস্থার যক্ত কর্মসূচী অন্যায়ী 
দিনের বেলায় মহাকাশ সম্পর্কে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করার জন্য এই রকেট ক্ষেপণ করা৷ 
হয়। | 


₹ তারতীর এয়ারলাইন্স এর জন্য সাতটি 
বোয়িং ৭৩৭ বিমান কেন। সম্পর্কে ভারত 
একটি চুক্তি স্বাক্বর করেছে। ১১৫টি 
আগনের এই বিমানগুলি নভেম্বর মাস থেকে 
সরবরাহ করা সুর হবে । 


১৫ বিশাখাপতনমে একটি নৌপ্রকল্প নিয়ে 
যে কাজ সক কর। হয়েছে ত। হগামী ছয় 
বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে আশা 
করা হচ্ছে । একটি ডাই ডক, জাহাজ 
মেরামতের একটি কারখান। এবং বৃদ্ধ 
জাহাজ তৈরির জন্য একটি জাহাজ নির্মাণ 
কারখান৷ স্বাপন এই: প্রকল্পের অন্তর্তক্ত। 
প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করণে আনুমানিক ১০9 
কোটি টাকা ব্যয় হবে । 


3 ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত 
সবচাইতে বেশী অর্থাৎ ১৪৫.০৪ কোটি 
টাকার জিনিস রণ্ানী করেছে। )এর পু্ব্ব 
মাসে ১১৮.৩ কোটি টাকার ছিনিস রপ্তানী 
করা হয়। 
রপ্তানীর পরিমাপ স্কিল ১১৫.৭ কোটি 


এসপি উপ ৮ টঃ 


ছিরেসার, পাবাযকশবদ ডিভিশন, পাস্তির়াল। হাউস, কদিন সু ফ অকাশিত। এ 
ইওাটিয়েন লোলাইটি িঃ দ্যা 





গতবছর জানুয়ারি মাসের, 


২7:07). 0. 0৮ 
টাকা । বর্তমান বছরের জানুয়ারি 
আমদানীর তুলনার ১৬ কোটি টাকার! 
বেশী মূল্যের জিনিস রপ্তানী কর হয় 
চলতি বছরে এই চতৃর্থবার আমদানী 
তুলনার রপ্রানী বেশী হল। 


১ পি. এল 8৮০ কর্মসূচী অনুযায় 
মাকিন যুক্তরার্ী এই বছরে *১২৫.০০। 
গাইট অতিরিক্ত তুল! সরবরাহ করবে 
এর ফলে, বর্তমানে সুতোর যে চাহিদ 
বেড়েছে তা মেটানো এবং এগুলির মূল 
বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যাবে বলে জাশ 
করা যাচ্ছে । 


৯ রীচির ভারি ইঞ্চিনিয়ারীং কপ্পোরে 
শনের বিভিন্ন বিভাগে উত্পাদনের মাত্র 
বেশ বেড়েছে । এই বছরের জানুয়া 
এবং ফেঝ্রারি মাসে, ভারি মেসিন নির্মা' 
কারখানায় মোট 8৩০০ টন ওজনের মেসি 
ইত্যাদি তৈরি হয । 


১ বিশাখাপতনমের হিন্দুস্তান, জাহা' 
নির্মাণ কারখানার মংহত উন্নয়নের জন 
৭.৫৭ কোটি টাকার একটি পরিকল্প, 
তৈরি কন। হয়েছে । এর ফলে এখাত 
বর্তমানের তিনটির তুলনায় বছরে ঙা 
জাহাজ তৈরি করা যাবে । জাহাজ তৈরি 
একটি ডক এবং জলের একটি বেমিন ' 
তৈবি কর হবে। 


₹ বিদেশ থেকে যে সব যন্ত্রপাতি ' 
যন্ত্রাংশ আমদানী কর। হয়, সেগুলির বিক 
দেশেই তৈরি করে, তৈল ও প্রাকৃতি 
গ্যাস কমিশন ৪ কোটি টাকার বৈদেশি 
ুদ্র৷ সাণ্য় করেছে । জটিল ইলেকট্রোনি 
সাঁজ সরগ্রাম, ক্রেন, পরিবহণের সাজ সং 
প্রায়, বায়ু কন্প্রেসার এবং “তারের দড়ি 
মতো। কতকগুলি সাজ সরঞ্জাম দেশেই তৈ 
করে নেওর। হচ্ছে । ণ 


১ একটি সাহায্য কর্মসূচী অনুযা 
ভারত, অষ্েঁলয়া৷ থেকে ণ্প্রায় ২ 
কিলোগ্রাম মেরিনো পশম পাবে । ২ 
লক্ষ কিলোথাম পশমের একটা মন্থ 
ভাণ্ডার গড়ে তুলতে এই চুক্তি ভারত 
সাহায্য করবে এবং ভারতের পশম কা 
খানাগুলি তাদের রপ্তানী বাড়াতে 'পারখে 


পিপি শা পপ পাপা আল পাজপর্্পি্প পা পপপপাপাশপা দা 


ষং ইউনিরন প্রিন্টার কো্পারোরীড 
কর্তৃক কূক্তিত। '-1 


৭ 


না দা 


ৃ ূ পা এ 


[1 


ৃ | 
মী 


৷ এ 
মাই 


এরও জপ 


পাশ 


০০০০০ 
প্র 
সস ০ 


৮০ 
| াঠ। | ঘা] 








শন ধান্যে 


পরিকল্পন। কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত্ত 


পাক্ষক পত্রিক। 'যোজনা'র বাংল। সংস্করণ 


দ্বাবিংশতি সথখ্য 


৫ই এপ্রিল ১৯৭০ * ১৫ই চৈত্র ১৮৯২ 
৬০1, 1] : বৈ922 : /৯011] 5, 19970 


এই পত্রিকায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে 
পরিকল্পনার ভূমিকা দেখানোই আমাদের 
উদ্দেশ্য, তবে, শুধু সরকাবী দৃষ্টিতঙগীই 
প্রকাশ কর! হয় না। 





প্রথম বর্ষ 


প্রধান সম্পাদক 
রদিন্দু সানযাও 


সহ সম্পাদন 
নীরদ মুখোপাধ্যায় 


লহক1[রণী ( সম্পাদন। 
গায়ত্রী দেবী 


লংবাদদাত। ( মাদ্রাজ) 
এস. ভি. রাঘবন 
সংবাদদাতা ( শিলং ) 
ধীরেন্দর নাথ চক্রবত্তী 
সংবাদদাতা ( কলিকাতা ) 
স্তভাষ বঙ্গ 
ংবাদদ!ত্রী ( দিল্লী) 
প্রতিমা ঘোষ 
ফে।টে। অফিসার 
টি.এস. নাগরাক্তন 


প্রচ্ছদপট শিল্পী 
আর. সারঙ্গন 


সম্পাদকীর কার্ধ(লয় : যোজন। ভবন, পার্ল!সেন্ট 
স্্রীট, নিউ দিল্লী-১ 
টেলিফোন £ ৩৮৩৬৫৫, ৩৮১০২৬, ৩৮৭৯১০ 
টেলিগ্রফের ঠিক'না ৫ যোজনা, নিউ দিল্লী 
৮ঁপ। প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা £ বিজনেস 


ম্যানেজার, পাবলিকেশন্স ডিভিশন, পাত্তিমাল। 
হাউস, [নউ দিলী-১ 


চদার হার £ বাছিক ৫ টাকা, দ্বিযাধিক ৯ 
টাক।, ব্রিষদিক ১২ টাক, প্রতি সংখা! ২৫ 
পর়স। ৃ 








কেবল স্বাধীন হলেই মুক্ত হওয়া খায়না। মুক্তি বলতে 
যেখানে শুধু স্বাধীনত! বোঝায়, সেখানে যুক্তি অবাস্তব, 


অর্থহীন এক শব্দ মাত্র। 





সম্পাদকীয় 
চতুর্থ পরিকল্পন। 


জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ 
কষদ্রশিল্প উন্নয়নে সমবায় 


সঞ্জীব চটোপাধ্যায় 


পালি লা পাশপাশি অপ সপ 


ভারতের বন্দর উন্নয়ন 
অরুণ কমার রায় 


পরিকল্পন। ও সমীক্ষা 
আসামের কষিক্ষেত্রে আলোড়ন 


ধীরেক্ নাথ চক্রবস্তী 


হলদিয়ায় পেট্রোরসায়ন শিল্প 


সুরেশ দেব 


চল 


যৌথ সহযোগিতা 


- রবীন্দ্রনাথ 


১৭ 


১৯ 


সংশাধিত জাতীয় পরিকল্পনা 


চতুর্থ পরিকল্পনা সম্পর্কে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় 
এখন, আগামী চার বছরে ভারতের আথিক বূপ কি দাড়াতে পারে 
তার প্রায় সঠিক একটা ধারণা করা যায় । ১৯৬৯-সাল থেকে 
১৯৭৪ সাল পধ্যন্ত, এই পাঁচ বছরের-জণ্য জাতির আথিক উন্নয়ন 


সম্পকিত খসড়া কর্মসূচীটি শেষ পর্যন্ত জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের ' 


অনুমোদন লাভ করেছে এবং এখন এটি সংসদে পেশ কর। 
হয়েছে । 


এতে অবশ্য আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই বরং এই 
খসড়া কর্ধাসূচী যে"শেষ পর্য্যস্ত অনুমোদন লাভ করলো “তা। 
একটা ম্বস্তির কারণ হল | 


সন্দেহবার্দী এবং সব্্বক্ষেত্রে দোষ অনুসন্ধানকারী সমলোচকদের 
সন্ধুখ আক্রমণের বিরুদ্ধেও কর্মসূচীগুলি অক্ষতভাবে গৃহীত 
হওয়ায়, তা, দেশের অগণিত জনসাধারণের পরিকল্পনার ওপর 
আম্মা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে ।. কারণ এই পরিকল্পন। 
যদি বাতিল হয়ে যেতে তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অগণিত জন- 
সাধারণকে অবাধ অর্থনীতির হাতে ফেলে দিতে হতো । এই 
বিলম্ব কেন হল তা নিয়ে চুলচের। তর্কবিতর্ক কবে কোন লাত 
নেই তৰে অস্ততঃপক্ষে এই টুকু বল। যায় যে দুটি যুদ্ধ, ভীষণ খর! 
এবং মুদ্্রামূল্য হ্রাস ও মন্দা, পরিকল্পন৷ তৈরির পথে প্রধান বাধা 


হয়ে দীড়িয়ে ছিল।, 


তবে এক বছর পর্বে যে খসড়া পরিকল্পনা তৈরি কর! হয় 
অথবা,তিন বছর পৃর্রে যে খসড়া তৈরি কর] হয়েছিল, তার তুল- 
নায় বর্তমানে অনুমোদিত পরিকয্পনাটি সব দিক দিয়েই ভালো! 
হয়েছে । কাজেই চুড়ান্ত রূপ দিতে যে বিলম্ব হয়েছে সেই করা 
এতে পৃর্ণ হয়ে গেছে। বিনিয়োগের পরিমাণ, খসড়া পরিকল্প- 
নার চাইতে 8৮৪ কোটি টাকা বেশী ধ'রে ২৪,৮৮২ কোটি টাকা 
কর! হয়েছেদ। সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপরেও সমান গুরুত্ব 
দিয়ে একই সঙ্গে গ্থারিত্ব অর্জন 'ও উদ়্দের, পরিবন্তিত দুটিতঙী 
থর করা হয়েছে। 


দংখোধিত পরিক়নার অনান্য পূর্ণ ৫ ধে বিষয় প্রধান- 


মত্ত উল্লেখ করেছেনতা হ'ল, অর্থনীতির ক্ষেত্রে কয়েক নর 
পূব সনকাখী। তরফ থে প্রধনি--স্বমটি অধিকার করে...ছিল_ তা 


'আবার এই তরফটি ফিরে পেয়েছে। 


কারণ চূড়ান্ত ' সিদ্ধান্ত গ্রহণ ' 
করতে এক বছর সময় লাগলেও, পরিকল্পন। পদ্ধতির বিরোধী, : 





বলা হয়েছে যে “বিনি- 
য়োগের আনুপাতিক ক্ষেত্রে এবং বিনিয়োগের ধরণে, চতুর্থ পরি- 
কল্পনার শেষ ভাগ পাত সরকারী শুরফ শিল্পের ক্ষেত্রে" স্্বপ্রধান 
স্থান অধিকার করবে ।” সরকারী তরফের মোট ১,৫০৪ কোর্টি 


(কোটি টাকার বিনিয়োগে একমাত্র শিল্পের অংশই হল ২৪৮ কোং 


টাকা । আনুমানিক ব্যয়' বাড়লেও এই বিনিয়োগ যরকারী ত্র 


,ফের বাধাবিহীন উন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট বলে আশা করা ঘায় | 1. 


সাধারণের কল্যাণ এবং উন্নয়নের সুযোগ স্ুবিধের। ক্ষেত্রে 


' অধিকতর সাম্য অর্ভঁন করার কতকগুলি বিশেষ প্রকল্প নিয়ে চতুর্ধ 


পরিকল্পনায় যে কাজ সুরু করা হয়েছে তা যুজিসঙ্গতই হয়েছে! 
অতীতের অবহেলার ফলে যে সব এলাকা অনুগত থেকে 'গেষ্ছে 
সেখানে এই প্রকল্পগুলি কর্পরসংস্বানের স্থযোগ সুবিধে আরও ৮ 


নর সারা রর হয় 


আগামী চার বছরে অনুরত রাজ্যগুলিকে ৮৮০ কোর্টি টাকাঁ 
বিশেষ সাহায্য হিসেবে দেওয়ার যে ব্যবস্থা পরিকল্পনায় রয়েছে, 
কতকগুলি রাজ্য, বিশেষ করে উন্নত রাজ্যগুলি তার ভীষণ 


বিরোধীতা করে এবং 'তীরা বলে যে এই ব্যবস্থার. পেছনে 


রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে । যাইহোক পরে যখন অধ্যাপক 
গাডগিল জাতীয় উন্নয়ন পরিধদের অধিবেশনে এই বরাদের 
উদ্দেশ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন তখন সেই রাজ্যগুলি তা৷ 
বাহ্যত; মেনে নেয়। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের ডেপুটি চেয়ার- 
ম্যান একে পরিকল্পনামূলক 'ও পরিকল্পনা বহির্ভূত আথিক ব্যবস্থা 
সংহত করার অন্যতম একটি র্যবস্থা বলে উল্লেখ করেন । 


জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অনুমোদন পাওয়ার ফলে পরি: 
কল্পনাটির সাধারণের অপুমোদন লাভ করার মৌলিক কাজ সম্পূর্ণ 
হয়ে গেল। কারণ রাজ্যগুলির মুখামন্ত্রীদের নিয়েই এই পরিষদাট 
গঠিত এবং তারাই দেশের জনগণের সমবেত ইচ্ছার প্রতীক 
কাজেই এখন সম্পদ সংগ্রহ এবং পরিকল্পনার্টির করত ও কার্যকরি 
রূপায়ণের দিকেই সমথ মনযোগ নিবদ্ধ করতে হবে । এর দায়িত্ব 
স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রের তুলনায় রাজ্যগুলির বেশি। দেশকে 


দি যৃক্তিসদত সামাজিক ন্যায়বিচার ও স্থারীদ্ের আবহাওয়ায় 
'উ্নগনের লক্ষো পৌছতে হয় ভাহলে গ্রাম ও সহর, ক্মিক্ষেত্র 


ও কারখানার সব্বক্ষেত্রে অর্থাৎ জিয়নের সব্বক্ষেত্রে প্রত্যেককে 


১সরর্বাধিক অবদান যোগাতে হবে । 


চতুর্থ পরিকল্পনা 


সমৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়বিঢান্ের রেখাচিত্র 


সামাজিক ন্যারবিচার এবং স্বারীত্বের 
সঙ্গে দেশের অণ্থগতি অব্যাহত রাখাই হল 
সংশোধিত চতুর্ধ পরিকল্পনার মূল্য লক্ষ্য । 
দেশে যে কারিগরী '9 আথিক সম্পদ রয়েছে 
তা দিয়েই উন্নয়নের হার যাতে যতটা সম্ভব 
বাড়ানো যায়, সেই রকম ভাবেই পরি- 
কল্পনাটি তেরি করা হয়েছে । জাতীয় 
আয় মোটামুটি বাষিক ৫.৫ শতাংশ বাড়বে 
বলে পরিকল্পনায় অনুমান করে নেওয়া 
হয়েছে । জনসংখ্যা শতকরা আনুমাণির 
২.৫ ভাগ বাড়লে জনপ্রতি আয় শত- 
করা ৩ ভাগ বাড়বে বলে মনে 
হয়। জারতীঃ আয় বাঘিক ৫.৫ 
শতাংশ বৃদ্ধির এই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য 
পরিকল্পনায় ২৪,৮৮২ কোটি টাকা বিনিয়োগ 
করার প্রস্তাব করা হয়েছে । খসড়। পরি- 
কল্পনায় যে ২৪,৩৯৮ কোটি টাক! বিনি- 
য়োগের প্রস্তাব কর! হয়েছিল তা থেকেও 
৪৮৪ কোটি টাকা বেশী বিনিয়োগ করা 
হচ্ছে। সরকারী তরচ্ফে ১৫,৯০২ কোটি 
টাকা লগ কর হবে এবং বেসরকারী তর- 
ফের লগ পরিমাণ ধরা হয়েছে ৮৯৮০ 
কোটি টাক | কাজেই সরকারী তরফে লগ্গির 
মোট পরিমাণ বাড়বে ১৫০৪ কোটি টাকা । 


যুদ্রাস্ফীতির অবস্থ! স্থষ্টি না করে 
সম্পদ সংগ্রহ 

২৪,৮৮২ কোটি টাকা বায় করতে হলে 
দেশের জনসাধারণকে আরও বেশী সঞ্চয় 
করতে হবে এবং লগ বাড়াতে হবে। 
বস্তমানে দেশের জাতীর আয়ে আভ্যস্তরীন 
সঞ্চয়ের অংশ হল শতকরা ৮.৮ ভাগ। 
এই সঞ্চয়ের হারও চতুর্থ পরিকল্পনার 
শেষভাগ অবধি শতকরা! ১৩.২ ভাগ 
পযন্ত বাড়াতে হবে। উত্পাদন 
বাড়িয়ে, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে এবং আন ও 
আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয়ের ওপর করের হার 
বাড়িয়ে, সঞ্চয়ের হার বাড়ানে। হবে। 
লগ্ির হার বর্তমানের ১১.৩ শতাংশ থেকে 
বেড়ে ১৪.৫ শতাংশ হবে বলে আশা! করা, 
যাচ্ছে । 


কৃষি উৎপাদন বাধিক মোটামুটি ৫ 
শতাংশ এবং শিল্লের উৎপাদন ৮ থেকে ১০ 
শতাংশ বাড়িয়ে : বৈদেশিক সাহায্যের ওপর 
নির্ভরতা হ্রাস করে আথিক ব্যবস্থার 
পরিচালনা উন্নততর ক'বে, রপ্ধানী বাখিক 
৭ শতাংশ বাড়িয়ে এবং খাদ্যশসা, উৎপাদিত 
সামগ্রী এবং কাঁচামালের উৎপাদন বাড়িয়ে 
আমদানী আরও হাস করে ; খাদ্যশস্যের 
সরবরাহ উন্নততর করে বিশেষ করে যথেষ্ট 
পরিমাণ খাদ্যশস্য মব্রদ ক'রে মুল্যে স্থিতি- 
শীলতা এনে ৫.৫ শতাংশ উন্নয়ন হার 
অভ্ভন করা যাবে বলে অনমান করা 
হয়েছে । 


মূল্যের স্থিতিশীলতার জন্য 
বিশেষ প্রয়োজন 


চতুধ পরিকল্পনায় সাফল্য লাভ করতে 
হলে ক্‌ঘিতে বাঘিক ৫ শতাংশ উন্নয়ন হার 
বজায় রাখতে হবে । আয় বৃদ্ধির মোটা- 
মুটি লক্ষ্যে পৌছুতে হলে যেমন এই উন্নয়ন 
হার বজায় রাখা প্রয়োজন তেমনি মূল্যে 
স্থিতিশীলতা অর্জনের পক্ষেও এটা বিশেষ 
প্রয়োজন । 


প্রধানতঃ অধিক ফলনের বীজ, সার, 
কীটনাশক, কৃষি সাজসরঞ্জাম, উন্নততর 
কৃষিপদ্ধতি এবং জলসেচের সুযোগ সুবিধে 
ইত্যাদিসহ আধুনিক কৃষিপদ্ধতি যথাসম্ভব 
বেশী প্রয়োগ করে ক্ষিতে ৫ শতাংশ 
উন্নয়ন হার বজায় রাখার চেষ্টা) করা হবে। 
চাষীরা বিশেষ করে ছোট চাষীরা যাতে 
সময়মত প্রয়োজন অনুযায়ী সার পেতে 
পারেন সে জন্য পরিকল্পনায় একটি সার 
খণ গ্যারান্টি কপোরেশন গঠনের প্রস্তাব 
করা হয়েছে । 


কৃষিতে যে ট!ক৷। বিনিয়োগ করা হবে 
তার বেশীর ভাগই জলসেচের সুযোগ 
জুবিধে উন্নততর করা ও বাড়ানোর জন্য 
ব্যয় করা হবে। 


বনধান্যে ৫ই প্রপ্রিল ১৯২০ পৃষ্ঠা ২ 


ছোট ছোট জলসেচযুক্ত . 


এলাকার পরিমাণ বাড়ানে। হবে । . এর 
জন্য পরিকল্পনায় ২০০০ কোটি টাকার 
ব্যবস্ব। রাখা হায়েছে এবং, তা থৃর্রের 
পরিকল্পনাগুলি থেকে অনেক বেশী। 
জলসেচবিহীন অঞ্চলে উৎপাদন বাড়াবার 
জন্য প্রধানতঃ ভূমি সংরক্ষণ এলাকার কর্ম- 
সূচীয় ওপরেই জোর দেওয়া হবে। 
তাছাড়া যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
কম এই রকম কতকগুলি ঘনসংবদ্ধ এলাকার 
কৃষি উন্নয়নের জন্য একটা সংহত কর্সূচী 
গ্রহণ করা হবে । পরিকল্পনায় এর জন্য 
২০ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । 


সারের সরবরাহ তিনগুণেরও বেশী 
বাড়ানে। সম্পর্কে পরিকল্পনায় ব্যবস্থা. রাখা 
হয়েছে, অর্থাৎ ১৯৬৮-৬৯ সালে যেখানে 
মোটামুটি ২০ লক্ষ টন সার উৎপাদিত হয়, 
১৯৭৩-৭৪ সালে সেখানে ৬০.৬ লক্ষ টন 
উৎপাদিত হবে বলে আশা কর৷ যায়। 
চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অধিক ফলনের 
বীজের ব্যবহার যথেষ্ট বাড়ানো হবে। 
এই পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত ২ কোর্টি 8০ 
লক্ষ একর জমিতে অধিক ফলনের বীজের 
চাষ করা হবে 

শিল্প 


পরিকল্পনায়, শিল্পের উৎপাদন ( খনি 
এবং নির্মাণ শিল্পসহ ) বৃদ্ধির হার বাধিক 
৮.৭ শতাংশ রাখা হয়েছে । সরকারী 
তরফে শিল্পে যে অর্থ বিনিয়োগ কর৷ হবে, 
তার বেশীল্প ভাগই, ধাতু, সার, তৈল 'সংশো- 
ধন এবং মেসিন তৈরির শিল্পে নিয়োগ কর 
হবে। ব্যক্সিগত আরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
চিনি, বস্ত্রাদি, বাইসাইকেল এবং স্কুটারের 
চাহিদা বাড়ার যে সম্ভাবনা আছে তার 
চাইতেও এগুলির উৎপাদন যাতে কিছুটা 
বেশী হয় তার জন্য সরকারী ও রেসরকারী 
তরফে বথে্ ব্যনস্বা ব্বাখা হয়েছে. । 
এগুলির দাম বাড়বে না ঘষেই আশা কর! 
যাচৈঙ্থ | 


্‌ (পরিক়নায় বেলরকানী- তরকের ৫ 


পরিমাণ ধরা হয়েছে ২১০০ কোটি টাক । 
সবকারী আধিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বেসর- 
কারী তরফকে ৩০০ কোটি টাক সাহায্য 
করা হবে এবং অতিরিত্ঞ বে সম্পদের 
প্রয়োজন, হতে পারে, এটাই তার পক্ষে 
যথেষ্ট বলে মনে করা হয়। 


ক্ষ্রায়তন শিল্পগুলির জন্য সরকারী 
তরফ প্ধেকে প্রায় ৩০০ কোটি টাক বিনি- 
য়োগ করা হবে । এগুলির আথিক স্থায়িত্ব 
এবং উত্পাদন ক্রমশঃ বাড়িয়ে তোলার 
ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হবে । চিরাচরিত 
থায্য ও কুটির শিল্পগুলির উন্নয়ন এবং আথিক 
সম্ভাব্যতাসম্পন্ন কাধ্যকরী প্রকল্পগুলির 
ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হবে । 


বিছ্যুৎশক্তি 


বিদ্যৎশজি উৎপাদন সম্পকিত যে সব 
প্রকল্প নিয়ে কাজ হচ্ছে সেগুলি সম্পূর্ণ 
করার জন্য ৯০৯ কোটি টাকার ব্যবস্থা 
রাখা হয়েছে । নতুন প্রকল্পগুলির জন্য 
১৫২ কোটি টাক! বিনিয়োগ করা হবে। 
এবং এগুলি থেকে ২০.৯ লক্ষ কিলোওয়াট 
বিদ্যৎশক্তি উৎপাদিত হবে। এগুলি 
অবশ্য পঞ্চম পরিকল্পনার সময়ে বিদ্যৎশক্জি 
উৎপাদন করতে সুরু করবে । যেসব 
পুরোনে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রায় 
অচল হয়ে গেছে সেগুলি যদি বন্ধ করে 
দেওয়া হয় তাহলেও অতিরিক্ত কেন্দ্রগুলি 
থেকে ৭০.৫ লক্ষ কি: ওয়াট শক্তি পাওয়। 
যাবে আর তাতে ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্বস্ত 
মোট ২ কোটি ২০ লক্ষ কি: ওয়াট বিদ্যুৎ 
শক্তি উৎপাদিত হবে । তবে ১৯৬৮-৬৯ 
সালের তুলনায় ১৯৭৩-৭৪ সাল পর্যস্ত 
দেশে বিদৃযুৎশক্কির উৎপাদন ও ব্যবহার 


প্রায় গ্বিগুণ বাড়বে বলে আশা কর। 
যাচ্ছে । 

| পরিবহণ 

১৯৭৩-৭৪ সান পর্যাস্ত রেলওয়েগুলি 
মোট ২৮ কেটি ৫০ লক্ষ মোটিক টন মাল 
বহন করবে লে অনুমান করা হচ্ছে। 
১৯৬৮-৬৯ সালে এর পর্িষাণ ছিল ২০ 


কোটি ৩০ লক্ষ মেটিক টন। ধারী 
বহনের পদ্গিবাপও ১১১ বিলিয়ন যাত্রী 


কিলোমীটার থেক্কে বেড়ে ১৩৮ বিলিয়স- 
যাত্রী কিলোবীটার হবে বলে অনুমান করা 


হয়। যেলওয়ের অনা যে বিনিয়োগের 
প্রস্তাব কর হয়েছে ( রেলওয়ের নিজস্ব 
অবদানসহ ১৫৭৫ কোটি টাকা ) ত৷, 
১৯৭৩-৭৪ সাল পর্য্যস্ব, প্রয়োজনীর 
অতিরিজ ক্ষমত৷ সঞ্চার করার পক্ষে যথেষ্ট 
হবে এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী লগির 
পক্ষেও যথেষ্ট হবে | তবে এই বিনি- 
য়োগের লাভগুলি পরে পাওয়া যাবে । 


বাণিজ্য এবং সাহায্য 


বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা 
হাস করা হ'ল পরিকল্পনাটির একটি প্রধান 
উদ্দেশ্যে । সেই জন্য বাঘিক ৭ শতাংশ 
রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 
রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যাদির উৎপাদনকারী শিল্প- 
গুলিতে আরও অর্থ বিনিয়েছগ করা হবে 
এবং এগুলিকে এপ্দের প্রয়োজনীয় উপহুদ্ধ 
দ্রব্যাদি সরবরাহ করার ব্যবস্থা কর! হবে। 
বহুকাল থেকে ভারত যে সব জিনিস 
রপ্তানী করে আসছে সেগুলির জন্য নতুন 
বাজার খোজ। হবে এবং এগুলিকে অন্য 
কোনভাবে ব্যবহার কর! যায় কিনা তাও 
পরীক্ষা করে দেখা হবে । 


অতি প্রয়োজনীয় সামথী বিশেষ করে 
খাদ্যশস্যের মত অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর 
ক্ষেত্রে সরকারী ব্যবসার সংস্থাগুলির নিয়- 
স্রণ সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব কর! হয়েছে । 
খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য কাঁচামালের একটা 
বড় পরিমাণের সরকারী মজ্দ ভাণ্ডার গড়ে 
তোলার ওপর পরিকল্পনায় জোর দেওয়। 
হয়েছে এবং এগুলি মজ্দ করার জন্য 
গুদাম ইত্যাদি ভরি করারও ব্যাপক ব্যবস্থ। 
রাখা হয়েছে । অতি প্রয়োজনীয় ভোগ্য 
পণ্যের ক্ষেত্রে সমবায় বিপণন ব্যবস্থার 
সঙ্গে যুক্ত সমবায় বন্টন ব্যবস্থা আরও 
সম্প্রসারিত কর হবে। 


কর্মসংস্থান 

পল্লী অঞ্চলে, ছোট জললেচ, ভূমি 
সংরক্ষণ, বিশেষ অঞ্চল উন্নয়ন, ব্যক্তিগত 
গুহ নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, পল্লী 
অঞ্চল বৈদযতিকীকরণ এবং নিবিড় চাষ, 
নতুন কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণ ইত্যাদির 
মতো প্রকয়গুলি রূপারিত. করলে শুমিকের 
চাহিদা! বথেষ্ট বাড়বে বলে আশ) করা 
বাচ্ছে।” শিল্প ও খাতুদ্রব্য, পরিবহণ, 
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করার প্রস্তাব, রয়েছে তা সংগঠিত শিল্প-.. 
গুলিতে শঙ্গিক নিয়োগের পরিমাণ বাড়াবে 
বলে আশ কয়া বাচ্ছে। তরুণ ইঞ্জি 
নীয়ারর৷ এবং অন্যান্য শিক্ষিত ব্যজিয়। 
বাতে ছোট ধরণের শি অথবা নিঘেদের 
কর্মসংস্বানের উপযৃক্ত ফোন বৃত্তি গড়ে 
ভুলতে পারেন সেজন্য রাষ্্রীধীন ব্যবসারী 
ব্যান্কগুলিসহ অন্যান্য আঘিক প্রতিষ্ঠান- 
গুলির সহযোগিতায় শিল্পোপনয়ন ও 
কোম্পানী ব্যাপার সম্পফিত মন্ত্রক নান। 
ধরণের প্রকল্প চালু করধেন। কমি ও 
শিল্পের ক্ষেত্রে কাজের গতি বাড়লে, 
সড়ক' পরিবহণ, যোগাযোগ ও বাণিজো 
কর্মসংস্বানের পরিষাণ বাড়বে ঘলে আশা 
কর! যাচ্ছে । 


আস্তঃ আঞ্চলিক অসাম্য 


জনপ্রতি আয়ের ক্ষেত্রে যে সব 
রাজোর অনপ্রতি আর জাতীয় হারের 
তুলনায় কম, সাহায্য বন্টনের সময়, 
কেন্দ্রীর সরকার সেই রাজ্যগুলিকে উপ- 
যুক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন । এই সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়েছে যে রাজ্য ও 
কেন্্রীর অঞ্চলে অনুগ্নত এলাকা- 
গুলিতে শিল্প স্বাপনে আধিক সাহাব্য 
করার ব্যাপারে আথিক ও ধাণ প্রদানকারী 
প্রতিষ্ঠানগুলি কিছুট। বেশী সুযোগ জুবিধে 
দেবে । বিভিয় স্বানে শিল্প স্বাপন 
করে, ছোট কুষক এবং ভূমিহীন 
শ্মিকদের জন্য পরীক্ষামুনক প্রকল্প গ্রহণ 
করে, শুফ, মরুভূমি এবং গভীর 
খাদযুক্ত বিশেষ অঞ্চলগুলির উন্নয়নের 
জন্য যে সব প্রকল্প গ্রহণ কর হবে তা 
বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অসমত। দূর করতে 
সাহায্য করবে। 


সমাজকল্যাণ সেৰ৷ 


অনুক্নত অঞ্চল ও সম্প্রদায়সমূহের . 
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে এবং নারী 
শিক্ষার শুযোগ স্থবিধে বাড়ানোর 
ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে, শিক্ষা কর্ম 
সূচীতে, প্রাথমিক শিক্ষার লম্প্রসারণ- 
কেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। 
অশিক্ষিত যুব সম্থ্রদায় এবং যুবসেৰ। সম্পর্কে 
যে পরীক্ষামূলক কর্স্চী স্বয়েছে ত। নিয়ে 


কাজ সুকক করা হবে। অন্যন্য গুরুত্বপূর্ণ 
কর্মসূচীর মধ্যে আছে বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থার 
উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্গণ এবং শিল্প গুলির 
প্রয়োজন ও কারিগরী শিক্ষার মধো 
নিকাটতব সম্পর্ক স্বাপন । 


অনুমত খেণাগুলির কল্যাণ ও উন্নঘনের 
জন্য যে সব কল্মসূচী গ্রহণ করা হনেছে 
সেগুলির লক্ষ্য হ'ল *উন্নরন সম্পকিত 
সুযোগ সুবিধের ক্ষেত্রে অপিকতর সমত। 
অজ্ভন | ভূমি বলটন এবং বসতিস্কাপুন, 
ছোট জলসেচ এবং কৃষি ও পশ্ডপালনের 
জন্য আথিক সাহায্য দিয়ে অনুমত শেণী- 
গুলির আথিক উন্নয়ন কনার জন্য যে সব 
কর্মসূচী রয়েছে তা চাড়া বৃত্তি, ,বই 
কেনার জনা আথিক সাহাযা, হোষ্টেল 
খাকার সুযোগ স্ুবিবে করে দিয়ে এবং 
পরীক্ষার কী মকব করে শিক্ষ। বিস্তাবের 
জন্য চেষ্টা কর হবে। 


স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকন্ননা 


প্রত্যেকটি সম উন্নয়ন বুকে একটি 
করে প্রাথমিক স্বাস্থা কেন্দ্র স্থাপন ক'রে 
সেগুলির মাধ্যমে স্বাস্থ রক্ষার স্থুযোগ 
সুবিধে সন্প্রসারিত করা বিশেষ ক রে পবি- 
বার পবিকল্পনা কন্মস্চীগুলি বপারিত 
করাই হ'ল এই ক্ষেত্রের মোটামটি লক্ষা । 
এই কেন্দ্রগুলি যেমন রোগ প্রতিরোধমূলক 
এবং চিকিৎসার সুযোগ স্বিবের বাবস্থা 
করবে ভেমনি সংক্রামক রেগি প্রতিরোধ 
করা সম্পর্কেও দাধী থাকবে । মহকুম। 
এবং জেলার হাসপাতালগুলি আরও 
শক্তিশালী করা হবে এবং প্রাথমিক সাস্থ্য 
কেন্দ্র খেকে শক্ত রোগীদের এই সব কেন্দ্রে 
পাঠানো যাবে । 


আগামী দশ বছরের জন্যে পরিবার 
পরিকল্পনা সম্পকিত কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সর- 
কারের অধীনে থাকবে । পরিবার পরি- 
কল্পনা কর্মসূচীগুলির জন্য পরিকল্পনায় 
৩০০ কোটি টাকার ব্যবস্থ। রাখ হয়েছে। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় এর জন্য মাত্র ২৫ 
কোটি টাকা বরাদ্দ কর! হর। বর্তমানে 
জাতীয় জন্মহার হ'ল প্রতি হাজারে ৩৯। 
১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে এই জন্মহার প্রতি 
হাজারে ৩২ করা এবং ১৯৮০-৮১ সাল 
পর্য্যন্ত তা আরও কমিয়ে হাজার প্রতি ২৫ 
করাই হ'ল এই কর্মসূচীগুলির  বক্ষা। 


লুযোগ সুবিধে, সরবরাহ এবং মেবাব্যবস্থা 
পুব তাড়াতাড় সম্প্রসারিত কার এবং 
ব্যক্তিগত আলে।চন। ও পরামধ ইত্যাদির 
মাধামে এই উদ্দেশ্য পৃবণ করার চেষ্টা 


করা হবে। এর পঙ্গে সঙ্গে সাধারণ 

স্বাস্থযরক্ষা ব্যবদ্থাগুলিও উন্নভতর করা 

হবে। 

প্রগতিশীল রুষি পদ্ধাতির 
সাফল্য 


কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযানে দেশের 
অন্যানা রাছোর সঙ্গে আসামও দৃঢ় পদ- 
কেপে এগোচ্ছে, ফলে. আসামের নিভিম্ন 
এলাকার প্রণতিশীল কৃষি পদ্ধতি এমন 
ছনপ্রিণ ভরে উঠছে যে তার তুলনা দিতে 
একটা দুটো নম অনেক বুকেব নামি করা 
চলে । 

এই প্রসঙ্গে কাছাড় ॥জলার বুক 
'লালান নাম করা যায়। লালা বুকের 
প্রগতিশীল কৃষক অমৃতমোহন নাখ কীভাবে 
চামবাসের পুনোনো ধারা উল্টে দিয়ে নতুন 
কৃষি পদ্ধতি. প্রচুর ফলন শস্যের চাষ ও 
ফসল চাষের নতুন ক্রম প্রচলিত করে- 
ছেন তা জানলেই সমগ্র রাজো কৃষি 
ব্যবস্থায় কি রূপান্তর ঘটেছে ও ঘটছে 
তাব আ্যন্দাড পাওয়া যায়। শীনাথের 
জমিতে নাই-আর ৮ ধানের বীজ 
বোনা হর । জমিতে হাল দেওয়া, মই 
দেওয়া কীজ বোনার সময় নিদিইঈ ফাঁক রাখা, 
সেচ-সার প্রভৃত্তি সব ব্যাপারেই আধুনিক 
পদ্ধতি গ্রহণ করা৷ হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে 
শীনাণের জমি থেকে একর প্রতি ১৫১ মণ 
কসল পাওয়। যায় (যদিও ইতিপ্ৰে 
সরকারী পরীক্ষাধীন জমিতেই ফসল সাড়ে 
৬ মণের মত কম হয়েছিল )। 


শীনাখের কাছে গোড়াব এক একর 
মাত্র জমি ছিল । তাতে ফশল যা হ'ত 
তাতে পরিবারের মুখে অন্ন জোগানো দাগ 
ছিল । এ জমিতে স্বানীয় বীজের চাষ 
করে বছরে ফসল পাঁওখা যেত তিরিশ 
মণের মত । 
॥ ১৯৬৬-৬৭ সালের বোরো মরঙ্গমে 
শীনাথ তাইচুং দেশী-১ বুনেছিলেন। 
চাষবাঁস, সেচ সায়ের আধুনিক পদ্থা পদ্ধতি 


ধনধান্যে ৫ই এপ্রিল ১৯৭০ পুরী ৪ 


অনুসরণ করে ফসল প্রেরেছিলেন ৮৪ 
মণ এ বছরের রেকড | 

তারপর ১৯৬৭-৬৮ সালে নিজের 
জমিতে দুটি ফসল ফলাবেন বলে শ্বীনাথ 
উৎসাহিত হয়ে উঠলেন , আই মার-৮-এর 
সঙ্গে আরও একটি বীজ বুনবেন বলে স্থির 
করলেন । জমি তৈরি করে.নিয়ে নিদিট 
দূরত্ব বজায় রেখে বীজ বোমা থেকে রাসা- 
যনিক সার ও কীট নাশক প্রয়োগ করা, 
পাম্প সেটের সাহায্যে সেচ দেওয়া প্রভৃতি 
সবেতেই এলাকার এক্সটেনশান অফিসাররা 
এবং গ্রামসেবক প্রশিক্ষন কেন্দ্রগ্ুলি 
শীনাথকে সাহায্য করলেন | ফলে প্রচুর 
কমল পাওয়া গেল । এই সব পরীক্ষা 
শীরিক্ষার ফলে শ্বীনাথের উৎসাহে যেন 
জোয়ার এল | যে জমিতে বছরে 5০ মণ 
ধান হত সে জমিতে ১৫১ মণ অর্থাৎ পাঁচ 
গুণেরও ওপর ধান হয়েছে, এ কি কম 
কথা । 

পরের বছর তিনি নিজেই 'নিজেব 
চেষ্টার দুটি ফসল তোলার জন্য তৈরি 
হলেন । আউশ ও বোরো বৃনে ফসল 
পেলেন ১৮১ মণ | এরপর শ্রীনাথ স্থিব 
করলেন যে, আসছে মরসুমে (১৯৬৯-৭০) 
পালা ক'রে তিনটি কপল ফলাবেন- প্রথমে 
শালী, তারপর আউশ ও তারপর রবি । 

শীনাথের চেষ্টা কতদূর ফলবতী হয়েছে ত৷ 

এখনও জান! যায়নি কিন্তু দুটি ফলনে ফস- 
লের পরিমাণ যদি ১৮১ মণ হয়ে থাকে-_ 
তিনটি ফলনে তার পরিমাণ আরও বাড়বে 
এতে সন্দেহ কী? অর্থাৎ শীনাথ এই 
কথাট। প্রমাণ করলেন সে যথাযথভাবে 
পরিচর্যা করলে ভূমিলক্ষ্ী অকৃপণ হাতে 
তার প্রসাদ ঢেলে দেন । 


যোজনার অসমীয়া সংস্করণ 


গত ১৪ই মাচর্চ গৌহাটিতে একটি 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যোজনার অসমীয়া 
সংস্করণ “পয়োভরার' প্রথম সংখ্যাটি 
আবুষ্ঠানিকতাৰে প্রকাশিত হয় । এই 
পত্রিকাটি প্রতি পক্ষে প্রকাশিত হবে। 
এটি নিয়ে যোজনার ছিন্দি, বাংলা, 
তাষিল, অসমীগাসহ- পাচার্টি ষংক্ষরণ 
প্রকাশিত হল। - 7 7 
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অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রততর কল্পবে 
জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ 


ভ্তাতীয় উন্নয়ন পর্ধদের দইদিন ব্যাপি 
অধিবেশনে চতুর্থ পরিকল্পনায় বিনিয়োগ 
সম্পর্কে সংশোধিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। 
গ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে শীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী বলেন যে, এই পরিকল্পনায় সরকারী 
তরফে যে ১৫,৯০২ কোটি টাক বিনিয়োগ 
অনমোদিত হয়েছে তাকে লগ্গির ক্ষেত্রে 
বেশ যথেষ্ট বৃদ্ধি বল! যায় এবং ৫ থেকে ৬ 
শতাংশ উল্লয়ন হার অভ্্জন করার জন্য 
চেষ্টাকেও, আথিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে 
যথেষ্ট ভ্রতগতি বলা যায় । তবে তিনি 
একথাও বলেন যে এগুলির ফলেই যে উৎ- 
পাদন, বেড়ে যাবে অথবা জনসাধারণের 
জন্যে আরও বেশী স্থুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা 
কর। যাবে তা একেবারে স্বতঃসিদ্ধতাবে 
ধরে নেওয়! যায় না 


প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে জাতীয় 
উন্নয়ন পর্ধদে অনেক কথা বল। হলেও, 
চতুর্থ পরিকল্পনায় বিনিয়োগের যে পরিমাণ 
ধর হয়েছে তা সম্ভবপর নয়, এমন কথা 
কেউ বলেন নি। 


তবে পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় 
সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ. হওয়া 
উচিত এই কথার ওপরে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ 
জোর দেন। কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত 
সম্পদ সংগ্রহ করতে স্বীকৃত হয়েছেন । 


পরিকল্পনার কতকগুলি দিকের ওপর 
জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে করের 
মাধ্যম ছাড়া খণের মাধ্যমেও সম্পদ সংহত 
করতে হবে । পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যাপারে 
ও অন্যান্য ব্যাপারে ব্যয়ের ওপর সতর্ক 
দৃষ্টি রাতে হবে। .যে কয়েকটি রাজ্যে 
বর্তমানে ঘাটতি চলেছে সেগুলির জন্যই যে 
শুধু উন্নততর আঘথিক পরিচালনা বাবস্থা 
দরকার, তাই নয় অনান্া রাজ্য এবং 
কেন্রের এক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য | 


প্রধান অন রেশ দূচতার সঙেই বলেন 
যে-কেজীয়-সববার.দেশের ফোন জারা 


তেই উন্নরনের গতি হাস করতে ইচ্ছুক 
নন। সরকার অবশ্য অনুন্নত অঞ্চলগুলির 
উন্নয়নের গতি ঝ|ড়াতে চান কিন্ত তার অর্থ 
এই নয় যে অন্যান্য রাজ্যগুলির উন্নয়নের 
গতি কমাতে হবে । 


ব্যাঙ্ক রাষ্রীকরণের কথা উল্লেখ করে, 
প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এই আইনটি কার্যকরী 
করার পর গোড়ার দিক থেকেই ভাল 
ফল দিতে স্থুর করে । গত বছরের তুল- 
নায় এবারে সরকারী গ্রাণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট 
সাড়া পাওয়। যায়। রা যখন আনুমাণিক 
৫০.৭ কোটি টাক খণ সংগ্রহ করতে চান 
তখন প্রকৃতপক্ষে ৭৮.৬৮ কোটি টাক। 
পাঁওয়] যায় | রাস্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য 
যখন আনৃমাণিক ১৯.২০ কোটি টাকা খণ 
সংগ্রহ করতে চাওয়া হয় তখন আসলে 
পাওয়া যায় ৮০ কোটি টাকা । এত বেশী 
টাক। পাওয়ার অন্যতম কারণ হল ব্যান্ক 
রান্ত্রীকরণ । বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এমন কি 
একটি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে থে 
অসমতা রয়েছে আমাদের সীমাবদ্ধ সম্পদ 
নিয়ে সেই বৈষম্য আস্তে আন্তে দূর করে 
অগ্রগতি বজায় রাখতে হবে। 

এর পৃরেরে উদ্বোধনী ভাষণ দেওয়ার 
সময় প্রধান মন্ত্রী বলেন, “আমাদের ন্যন- 
তম যেসব কাজ করতে হবে তা এই 
চতুর্ধ পরিকল্পনায় বল! হয়েছে৷ প্রকৃত 
ইচ্ছা নিয়ে ক্গুর করলে এই কাজগুলি 
সম্পূর্ণ করা ' [যাদের ক্ষমত।৷ বহির্ভূত নয়। 
এই পরিকল্পনায় উল্লিখিত কর্তব্যগুলি যদি 
আমর] সুদৃঢ় মনোভাব নিয়ে বপাযিত 
করতে অগ্রসর না হই তাহলে আমরা জন- 
সাধারণের কাছে আমাদের দায়িত্ব পালনে 
বিফল হবো | আমরা যদি সমগ্রতাবে 
আমাদের দেশকে উন্নততর করে তুলতে 
পারি এবং অগ্রগতি করার জন্য একটা দৃঢ় 
ভিত্তি গড়ে তুলতে পারি তাহলেই শুধু 
আমরা আমাদের স্থানীয় অসুবিধে সমাধান 
করতে পারবো | এ 
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অধ্যাপক গাভগিলের মন্তব্য 
এর পৃৰেরধ জাতীয় উন্নয়ন পর্ধদের সদ- 
সাদের স্বাগত জানিয়ে পরিকল্পন। কষিশনের 
ডেপুটি চেয়ারম্যান অধ্যাপক গাডগিল 
বলেন যে, পর্ধদের বিগত অধিবেশনে যে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয় সেই অনুযায়ী এবং. 
১৯৬৯-৭৪ সালের জন্য অর্থ কমিশনের 
স্থপারিশগুলি সরকার কর্ত্তক গৃহীত 
হওয়ার পর পরিকল্পনা কমিশন প্রতিটি 
রাজ্যের আথিক অবস্থা পুনরায় পরীক্ষা 
ক'রে দেখেন । তাতে দেখা ঘায় যে, অর্থ" 
কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় 
অর্থের কিছু অংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া 
হলেও চতুর্থ পরিকল্পনার সষয়ে অনেকগুলি 
রাজ্যেরই পরিকল্পনা বহির্ভত খাতে মোটা- 
মুটি ধাটতি থাকবে । 


অধ্যাপক গাডগিল বলেন যে, একটা 
অভিন্ন মানদণ্ড বা নীতির মাধামে এই পরি- 
স্থিতি আয়ত্বে আনা কঠিন । পরিকল্পনা 
বহির্ভূত ব্যয় কি রকমভাবে হাস করা 
যেতে পারে, রাজ্যগুলি পরিকল্পিত 
উন্নয়নের জন্য কি করে যথাসম্ভব বেশী 
লগি করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সম্পদ 
সংগ্রহ করতে পারে সে সম্পর্কে বাবস্বাদি 
অবলম্বন করতে পরিকল্পন৷ কমিশন খুবই 
উৎস্থুক | এই রকম ক্ষেত্রে এমন একটা 
নীতি স্থির করা উচিত যাতে অতিরিক্ত 
সম্পদ সংহত করা সম্পকে বাঙ্যগুলির 
প্রচেষ্টা বজায় থাকে এবং এই অতিরিক্ত 


সম্পদ, পরিকল্পনা বহির্ভূত কাজে খরচ 


না হয়ে যাতে রাজাগুলির পরিকল্পনা 
রূপায়নেই খরচ হয় তা সুনিশ্চিত কর! 
যাগ । 


অধ্যাপক গাডগিল বলেন যে, অর্থ 
কমিশনের সুপারিশ অনুসরেই কিছু 
কেন্দ্রীয় কর রাজাগুলিকে হস্তান্তর করা 


২০ পৃ্ঠ!য় দেখন 


সদর শিল্প উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা 


অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্ষদ্র শিল্পের প্রসা- 
রের যেষন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি দেশের 
শিল্পোন্নয়নকে সম্পূণ করার মূলে রয়েছে, 
সমবায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা | বৃহত্তর 
শিল্পের রয়েছে নিজস্ব 'সংগঠন, নিজস্ব 
পৃঁজির জোর । কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পের নিজস্ব 
লংগঠন প্রারই অতান্ত দূর্বল সুতরাং একক 
শক্তিতে সমস্ত সমস্যা সমাধান সম্ভব নয় । 
কিন্ত সমবায়ের মধ্যে রয়েছে সেই সংগঠনী 
শক্তি। ক্ষদ্র শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার 
মধ্যে মূলধন অখবা পূজির সমস্য প্রধান । 
সমবায় খণ সংস্বার সুষ্ঠ, বিন্যাসের ওপর 
এই মৌল সমস্যার সমাধান অনেকটা নির্ভর 
করছে । সমবায় খণদান সংস্থার শিল্প 
খণদান পদ্ধতিও খুব সরল আর সুদের হার 
নিতাস্তই স্বপ্ন, খতকর। মাত্র আড়াই টাকা । 
সমস্ত শেণীর লোক খণের সুবিধা পেতে 
পারে । 


সমবায় ধণ সংস্থ। 


সমবার খণ সংস্থার গঠন শৈলী 
অনেকটা ব্রিতল ব্যবস্থার মত। শীর্ষে 
রয়েছে কেন্দ্রীয় সমবায় বাঙ্ক- বাংল] দেশে 
যার সংখ্যা একশ, শাখ। প্রশাখ। মিলিয়ে 
মোট ৫8 । এর পরেই রয়েছে দূটি রাজ্য 
সমবায় ব্যাঙ্ক । কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে 
রয়েছে তেরো হাজার আটশো ছেচল্লিশটি 
প্রাথমিক সমবায় খণ সংস্থা | এই বিরাট 
সংগঠনের জাল অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি 
স্তরকেই স্প্শ করেছে। বাংল! দেশের 
মোট ৩৮ হাজার পাঁচশো ্রিশটি গ্রামের মধ্যে 
৩০৮৬৪ টি গ্রাম সমবায় খণ সংস্থার সুযোগ 
পাচ্ছে! আমাদের দেশে তাত, কারু শিল্প 
ও গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্র অতিক্রম করে 


সমবায় খণ সংস্থার পরিধি ক্রমশই বিস্তুত. 


হচ্ছে । বোম্বাই, মহীশুর, উত্তর প্রদেশে 
শুধু মাত্র ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনেই বিশেষ 
সমবায় খণ সংস্থা শ্বাপন করা হয়েছে। 
১৯৬৫-৬৬ সালের সঙ্গীক্ষায় প্রকাশ প্রাদে- 
শিক সমবায় বাক্ক, শিল্পের স্বপ্প মেয়াদী 
চাহিদা পরণের জন্য মোট ২৪ হাজার 
টাকার খণ মঞ্্ুর করেছিলেন, কেন্দ্রীয় 


গণ্িম বাংলার চিত্র 


সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 


সমবায় ব্যাঙ্ক মণ্তর করেছিলেন ৬ লক্ষ ৩২ 
হাজার টাকা । 


কষুত্রশিন্নের বিপণন সমবায় 
বিপণন সংস্থ' 

সমবায় থণ সংস্বা কোন কোন সময় 
সমবায়' বিপণন সংস্থায় পরিণত হতে পারে। 
ক্ষুদ্র শিল্লের ক্ষেত্রে বিপণনের সুষ্ঠ, ব্যবস্বাও 
সময় সময় সমস্যার আকার ধারণ করে। 
বিপণনের একটি দিক হল প্রস্ততকারী 
সংস্থাকে সমরমত ন্যায্য মূল কাঁচামালের 
যোগান দেওয়া, অন্যটি, উৎপন্ন দ্রব্যের 
প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ব্যাপক বিপণন । 
অর্থ সাহায্য এবং কাঁচামাল সরবরাহ একই 
উদ্দেশ্যের দটি ভিন্নরপ। ক্ষদ্র সংস্থার 





কাচামাল সংগ্রহের সমস্যা ভারতবর্ষের শিল্প 
ইতিহাসে একটি পুরাতন উপসর্গ । অর্ধের 
অভাবে, পাইকারি বাজার খেকে এককালীন 
কাঁচা মাল সংগ্রহ অনেক সংস্থার পক্ষেই 
সম্ভবপর হয় না। এই সমস্ত সংস্থা 
সাধারণত খুচরো! বাজার থেকে কাঁচা মাল 
সংগ্রহ করে পাইকারি বাজারে উৎপাদিত 
পণ্য বিক্রয়ে বাধা হয় । এই বিচিত্র 
পদ্ধাতি অনুসরণের ফলে এই সমস্ত সংস্বার 
অর্থনৈতিক কাঠামো ক্রমশই দুর্বল হয়ে 
পড়ে । সমবায় বিপণন সংস্থা এই সমসা। 
সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! গ্রহণে সক্ষম । 
তাত শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় বিপণন সংস্থা 
একটি পরীক্ষিত সাফল্য । এই শিল্পের 
ক্ষেত্রে খণ সমবায়গুলিই পরবসত্তীকালে 
বিপণন সংস্থায় রূপান্তরিত হয়ে তন্তীবী- 
দের সুতো, রঙ প্রভৃতি কাচ মাল সরবরাহ 
শুর করে । এই শিল্প সমবাগগুলির শীর্ষে 
রয়েছে 'এযাপেক্স সোসাইটি' | এ্যাপেন্ 
সোসাইটি, প্রাথমিক সমিতিগুনিকে মাবিধা- 
জনক মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে 
সাহায্য করে থাকে । কাচামাল সরবরাহের 
পাশাপাশিই রয়েছে উৎপাদিত দ্রঘোর 
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ব্যাপক বিপণন সমস্যা । সমবায় বিপণন 
অংস্বা এই দায়িত্থ বহনের প্রতিশর্শতি দিতে 
পারে । | 


বিপণন সমবায়গুলির কর্মপদ্ধতি 


সমবার বিপণন সংস্থা উপযুক্ত সময়ে, 
সভাসংস্বাগুলির উৎপাদিত পণ্য বিপণন 
ক'রে শিল্পসংস্থার স্বার্থ সংরক্ষিত করছে। 
বাজারে দালান অথবা এঁ জাতীয় একদল 
পরাশিত মানুষের হাত থেকে ক্ষুদ্র শিল্পকে 
রক্ষার প্ররোজনীয়তা সমবায় বিপণনের 
কর্মসূচীতে প্রতিফলিত | তাঁত এবং হস্ত 
শিল্পের ক্ষেত্রে সমবার বিপণনের ভূমিকা 
পরীক্ষিত হয়েছে | তন্তজাত জিনিসের 
সমবায় বিপণন সমিতিগুলির শীর্ষে যে 
এ্যাপেক্স সোসাইটি রয়েছে সেই সৌসাইটি 
তন্তজ সামগ্রীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির 'জন্য 
বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছে । 
প্রধান, প্রধান উৎসবের প্রাক্কালে তন্তজ 
সামগ্রী সংগ্রহ করে সমিতি পরিচালিত 
বিভিন্ন বিপণীর মাধ্যমে বিক্রয়ের সুব্যবস্থা 
করে খাকে | রাজ্য সরকার প্রাথমিক 
সমিতিগুলিকে অর্থ সাহাযোর পাশাপাশি 
সরবরাহ করছেন আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও 
উন্নত নমুনা । কারুঃশিল্পের ক্ষেত্রেও বিপ- 
ণনের সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থ৷ প্রাচীন প্রচে- 
টাগুলির অন্যতম | ক্ষুদ্র শিল্পের অন্যান্য 
বিভাগে, ষেমন- চামড়া পাকা করা, পটারি, 
কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারিং, তাল গুড়, আখের গুড়, খান্দ- 
সারি, ফল ও সব্জি সংরক্ষণ, সৌখীন চ্জ- 
শিল্প, পূর্ত সামগ্রী, ছোবড়৷ শিল্প, 'গ্রার্মীণ 
শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও অমবায় 
বিপণন সমিতিগুলি দৃঢপদক্ষেপ এগিয়ে 
চলেছে । ১৯৬৭ পালের এক সমীক্ষায় 
জানা যান বাংলা দেশে তাঁত ছাড়া অন্যান্য 
শিল্পের ক্ষেত্রেও ৪০২টি প্রসেসিং তথা 
বিপণন সমিতি রয়েছে । এই লমিতিগুলি 
মোট একলক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকার 
কাচা মাল সরধরাহ করেছে । সমিতির 
সভা শিল্প সংস্থাগুলরির উৎপাদিত ভ্রব্য বিক্কেণ 
করেছে মোট কুড়ি লক্ষ ছাখিবশ হার 
টাকার । এই সমস্ত 'সয়িতির প্রিচালনায় 


রয়েছে 8৪টি বিক্রয় .কেন্ত 1. ২ 
এসন বহ ক্ষুদ্র পিয় রয়েছে যেখানে 
কাচামালকে উৎপাদনের পর্যায়ে আন! বায় 
সাপেক্ষ, বিজ্ঞান সন্ত কতকগুলি প্রয়োগ 
বিধির মাধ্যযে-যেষন মৃত্শিক্ধে যে করে 
বাবহাঞ্ধ কর] হয়, অথবা *চাষড়। শিল্পের 
ঢামড়া, বা রাবার শিল্পের রাবার | ঠিক 
অনুরূপভাবে উৎপাদনের শেষেও কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উচচতর প্রসেসিংএর 
প্রয়োজন হয় । ক্ষদ্রশিল্ের একক প্রচেষ্টায় 
বায় সাপেক্ষ এই সব প্রসেসিংএর যন্ত্রপাতি 
কেন! সম্ভব হয় না, ফলে সমবায় প্রসেসিং 
সোসাইটিকে এগিয়ে আসতে হয় আধুনিক 
ক্ষপ্র শিল্পের সাহায্যে | সমবায় পরিচালিত 
মাধুনিক কারখানায় উচ্চতর প্রয়োগ বিধির 
পহাষ্যে এই সব জটিল প্রসেসিংগুলি শেষ 
কর! হয়। জাপানে এই জাতীয় সমবায়- 
গুলি শিল্পে উচচতর প্রয়োগ কৌশলের পথ 
স্রপ্রশস্ত করেছে এবং উৎপাদনের মান- 


উন্নয়নে এক অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ 
কৃরেছে। 
'বুযুখী সমবায় সমিতি 


রাজ্যের গ্রামীণ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পে 
শিল্পসেবা তথা বিপণন ইউনিয়নের সাফল্য 
রাজ্যের সমবায় চিস্তার় এক নতুন প্রতি- 





| ভুমিকা গ্রহণ করবে |. 
দা্জিলিং ও দুর্গীপুয়ে একটি করে এই. 
জাতীয় সমবায় সমিতি স্বানীয় কষদ্রশিল্প- 
গুলিকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে নিয়ে 
জাপানের সমবায়গুলির আদর্শে 


সত শির বিককরনে-উদ্েযোগা লেনিন সা 


চলেছে । 
এই সমিভিগুলি বৃহৎ শিল্প সংস্থা এবং 
বিভিন্ন প্রকল্ের বহ্ছু অডার সভ্য সহশ্থাশ 
গুলির মধ্যে বিতরণ করে শঠ সর- 
বরাহ করছেন কীচামাল, অর্থ, প্রযুক্তি 
বিদ্যা | কৃষি এবং ক্ষুদ্রশিল্পের সহ অবস্থান 
এরা মেনে নিরেছেন। সেই কারণে 
এদের সভ্য সংস্বাগুলির মধ্যে রয়েছে, 
ডেয়ারি, পোলটি,, কাঠ চেরাই থেকে শুরু 
করে দেশলাই এবং ইগ্টিনিরারিং শি । 
আলোচ্য বৎসরে এই সমবায়গুলির ক্রয়ের 
পরিমাণ ১,১২,৬৯৮,৯৩'টাকা, বিক্রয়ের 
পরিমাণ ১,৬৬,১৬৩১৮ টাকা | *৬৯-৭০ 
সালে লাভের অঙ্ক দাড়াবে আনুমানিক দশ 


হাজার টাকা | 


ভবিষ্যৎ কর্মসুচী 
চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্প সমবায়গুলির 
জন্য অন্যান্য আরো দায়িত্ব চিহ্নিত 
হয়েছে । সিংহল, ব্দগদেশ অথবা ডেন- 
মাকের অনুকরণে সমবায় শিল্পনগরী স্থাপিত 
রর্তমানে ঘে শিল্পনগরগুলি রয়েছে 


বারাসত; তইলুক, ক্ষ দিল 





স্থির হয়েছে, ৬৮ হার 
গমিতি, (৬৫ লক্ষ সত্য সংখ্যা এবং 
গ্রান্ি । 


ধুপ রপ্তানী করে বৈদেশিক 


রক্ষ্য মাত্রা 


* আমাদের দেশে ধপ ও ধৃপক্ষাঠি 
তৈরির প্রধঃন ব্যবসাকেন্ হ'ল মহীশুর, 
তামিলানাডু ও মহারাষ্ট্র । এই তিনটি 
রাজেয মোট সাড়ে তিন কোটি টাকার 
ধ্প প্রভৃতি তৈরি হয়। ' এরমধ্যে 
মহীশ্রের অংশই হ'ল আড়াই কোটি 

টাকার ওপর ] ১৯৬৭-৬৮ সালে যোট, 
ধূপ রপ্তানী করা হয়েছে ৫৯.৪১ লক্ষ 
টাকার | সরাসরি মহীশুর রাজা থেকে 
৩০ লক্ষ টাকার ধূপ চালান যার। 
এ ছাড়া বোষথাই-এর ব্যবসায়ীদের 
মারফৎ মহীশুরে তৈতষ্ষি প্রচুর : ধূপ 
বাইরে চালান দেওয়া হয়। | 
পৃথিবীর অন্ততঃ ৮০ টি দেশে 
ভারতীয় খুপ গিয়ে পৌচেছে। 
মাকিন যুজরাষ্ট্র, আক্রিক। এবং দক্ষিপ- 
পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ হ'ল ভারতীয় 
ধপের প্রধান গ্রাহক ॥ 





ফলন এনেছে । এরই ধরণের বহুমুখী হবে। 
নিরাটিত তথ্য 
সমবায়গুলির সংখ্যা, সভাসংখ্যা এবং অন্যানা তথ্য নিষে তালিকার আকারে দেওয়। হল £ 
মময়--৬৭ সালের জুন মাসের শেষে 
শিল্প সমিতির কার্ধরত সভ্যসংখাা উত্পাদন বিক্রয় কার্ষকরী 
সংখ্য। সমিতি টাকার অস্কে টাকার অক্কে মূলধন 

চামড়া সংগ্রহ ও পাকা করা ১৬ ৬ ২৮৭ ১০,০০০ ৮১000 ১,৯৯১০০০ 
মৃৎশিরর ৪৮ ২৪ ৮৫২ ২,০৯৩০০০ ১৯২৬,০০০ ১,৮৯,০০০ 
তৈল উৎপাদন ৫৭ ৩১ ৬*৬ ২,১০,০০০ ১৯০১৪০০০ সপ 
সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ৯৮ ১৭ ১২৫০ ৩৮৪৬৮১০০০ ৩০,০,৮১০০০ - 
কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ঙ্‌ 
চামড়ার কাজ ১৭. 
পূর্ত সামগ্রী রী ১০ 8০৯ 
ছোবড়া "শিক এ ১২৫ 
রেশম শিল্প ৮৮৮ [৯ ৪২০ 
অগ্্যান্য গ্রামীণ শিল্প ৩৯ ৩৪২৭ 
কার পিয় | ১০০ &৬১৭ 
জন্যান্য শির ১০৫. 1৩৭৮৭ 


( ভারতবর্ষে সবার আন্দোলন, বিজ ব্যান্ক প্রকাশিত ) 


, ধদধালো :£ই এপ্রিল ১৯৭০ পৃষ্ঠা ৭. 








গবে মির্ণি 
করি কাজ 


চত্জা-বিজয়-_তারপর আকার পৃথিবীর লুকে ফিয়ে আসা ! দারুণ 
সাফলা, নয় কি? হা!, তাতে! বটেই কিন্ত এই সাফলোর চাবিকাঠি 
হলো সহযোগিতা | নীচে গ্রাউণড কংট্রোলে বসে বিজ্ঞানীরা 
মাথা থামাচ্ছেন আর অনন্ত আকাশে রয়েছেন নভোচারীর দল-_ 
ধাদের রয়েছে শ্র্থলাঝঞান, ধারা সব লময়ে সপ্রতিভ, .. 
এই লহযোগিতার কালই টাঠদ মানুষেরপা পড়লো । 
অতদুরে ধেতে হবে কেন? হাড়ীর পাশের 
_ ঘটনার কথাই নিন লা! অস্ত্র প্রদেশের 
মাগাজুন সাগরের জল যে সমস্ত চাষের জমিতে 
জুগিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সব জমিতে হয়েছে 
প্রচুর ফলন । কিন্তু এই ফলনের পেছনেও রয়েছে , 
সহযোগিতা ! আজ আমর] বিজ্ঞানের যুগে 
বান করছি। নাগাঞ্জুন সাগরে আজ যা 


€ সেচ--বিশেবজ্ঞদেক্স ছ্বারা প্রচুল জলের বাবস্থা 
কোন্‌ কসলের জন্যে কি ধরণ মাটী উপযুক্ত 
তান্ির করবার জনো 'মাটী পরীক্ষণ 
8 বেশী ফসল পাওষা বার ও লোগেন হাত ধেছে 
বাচতে পারে--এমন ধরণের উন্নত বীজ। 
(উ মা উর্ধয় করবার জমে আবশ্যকীয় পঞফিমাণে 


হয়েছে, কাল তা অন্যত্র হতে পারে । . ৃ রলাসারনিক সান্গ ও জৈবিক সানেক্স প্রযোগ 
অবশ যদি উপায় এ একই থাকে রে ৪ ক্কাবিকে আধুনিক শিক্পন্ধপে গড়ে তোলবান জন্যে 
অর্থাৎ সহযোগিত। । রি সমবাব সাসিতি থেকে খণ পাওয়ার সুযোগ সুবিধে 
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চ্ব 


জাতীয় বাণিজ্যে ঘ্বহত তিলবাহা 
জাহাজগুলির বৃহত্তর ভূমিকা 


০৯ ৭৯ পপ ০৫ আপি এ পী এত ৬ 





৬ ও এ হি হি 





অক্ষণ কুমার রায় 


১৯৬৭-৬৮ সালের শেষ পর্বস্ত চতুর্থ পরিকল্পনায় আনুমানিক ২৯৬ 


দেশের . প্রধান সমুদ্রবন্দরগুলির মাধ্যমে কোটি টাক! বিনিয়োগ, করা হবে এবং 
মোট সাড়ে পাঁচ কোটি মোটি.ক টন মাল চলা- ১৯৭৩-৭৪ সালের শেষ পর্যন্ত মাল চলা- 
চন করে, আর এই পরিমাণট। হ'ল প্রথম : চলের লক্ষা রাখা হয়েছে ১ ১০ কোটি মোটি ক 
পর্ব িক পরিকল্পনার, বুর সময়কার. টি ৬: 


রুযার ভিন নেশী |... রা “বিপরর সামুদ্রিক বাঁধিজোর দুটি প্রধান 
ৃ ৃ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ক্ষণ, ভারতের -বঙ্গর উন্নয়স  কর্পসূচীকে, 
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(ওপরে) মাঙ্জালোর বন্দরে | 
(বাঁদিকে) কাগুল। বন্দরে গ 
(ডানদিকে) কোচিন, বন্দরে 
(নীঢে) শোধিত এবং অ. 

পাইপ লাইন ; বোথাই 


কর। হচ্ছে। দ্বিতীয়টি হ'ল সমুদ্রে | ৰ ৰ 
বাণিজ্যেপথের দূরত্ব বৃদ্ধি। এর ফলে সক ্ 
বিমান পথে জানো জেটের মত সমুদ্রপথে ৩ ঁ €ঁ বত 


চলার জন্য বিপুল আকারের ট্যাঙ্ক'র তৈরি 


7১ রন প্র নি রঃ রর 
কহ নি রি ১১৭ বা 
ই &ু কিসের ইবি কই 


হচ্ছে । তারতের বাণিজ্য বহর এশিয়ার 
মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম । কাজেই ভারতের 
বন্দরগুলিতে এই সব বিরাট আকারের 
ট্যাঙ্কারগুলির জন্য লুযোগ নুবিবের ব্যবস্থ। 
কর। বিশেষ প্রয়েজন। ১৯৬৬-৬৭ সালে 
ভারতের প্রধান বন্দরগুলির মাধ্যমে ৪ 
কোটি ২০ লক্ষ টন অশোধিত তেল 
ইত্যাদির মতো, মোটা আকারের মাল চলা- 
চল করেছে । ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় 
এই পরিমাণট। হ'ল 8 গুণ বেশী । 

আগামী পীচ বছরে, বন্দর উন্নয়ন 
কর্মসূচীর লক্ষ্য হবে, প্রধানতঃ ১ থেকে 
১।। লক্ষ টনের মালবাহী জাহাজে 
বাহিত, ১০ কোটি মেটিক টন মাল যাতে 
ভারতের বন্দরগুলির মাধ্যমে চলাচল করতে 
পারে তার বাবস্থা করা । 


বর্তমানে পশ্চিম উপকলের চারটি বন্দর ৮৮ 
কাগলা, বোম্বাই, মর্মগাও, এবং কোচিন ঃ 
ও প্ৰ্ব উপকূলের ঢচারটি'মাদ্রাজ, বিশাখা- 
পতনম, পরাদীপ এবং কলিকাতা এই 
আটটি প্রধান বন্দর এবং পশ্চিম উপকূলের ' 
ষাঙ্গালোর ও পূর্ব উপকূলের তুতিকোরিন 
এই দৃটি মাঝারি বন্দরকে.: শব্ধ খতুর 
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চলেছে 
য্যেগম খালাস করা হচ্ছে 

ব জন্য অপেক্ষমান জাহ।জসম্হ 
হাজে বোঝাই ও খালাস কবার 


ল" বন্দরসমূহ 








ব 


পক্ষে উপযোগী প্রধান বন্দরে র্পত 


কর] হবে। 


উপবন্দর 


বত্তম/নের কলিকাতা বন্দরে ৫৬৫ 
ফিটের চাইতে বড় জাহাজ ভিড়তে পারেনা । 


কাজেই বেশী পরিমাণ মাল চলাচলের উপ- 
যোগী একটা উপবন্দর হলদিয়াতে তরি 
করা হচ্ছে । আগামী বছরে এখানকার 
কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশ করা যাচ্ছে । 


বোম্বাই বন্দর থেকে ১১ কিঃ মী: 
দূরে নবশিবতেও একটি উপবন্দর তৈরি 
হবে| ৭০ বর্গমাইল বিস্ত. ত বোম্বাই বন্দর 
মারফত দেশের একট! বিরাট অংশের মাল 
চলাচল করে। তাছাড়া বোথাইতে বহু 
শিল্পও রয়েছে। সেই জন্য এটির আরও 
উন্নয়নের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় ৪৮.১৪ 
কোটি টাকার বরাদ্দ বাখা হয়েছে । 
জাহাজ ভেড়ার জন্য আরও ৪ টি বার্থ যুক্ত 
করে বার্থের শংখ্য। ২১ টি কর! হচ্ছে। 
এল অক্ষরের আকারে একটি ফেব্রি জেটি 
তৈরি করা হয়েছে। সেস্যুন ডকের কাছে 
মাছ ওঠানো নামানোর জন্য একটি বন্দর 
তৈরি করা হবে। বর্তমান বন্দরটির 
মাধ্যমে বাধিক ১২০০ টন মাছ 'ওঠ। লামা 
করতে পারে । এটির ক্ষমতা বাড়িয়ে 
8০0,00০ €মটিক টন কর! হবে। বড় 
তৈলবাহী জাহাজ ভিডুতে পারে এই 
রকয় বার্থ তৈরি করারও পরিকল্পনা করা 
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* তাগ্রাউর জেলার ময়ুরম বুকে নিবিড় 
কৃষি কর্মসূচী 'অনুযায়। কাজ হচ্ছে। 
প্রয়োজনীয় সার ইত্যাদি প্রয়োগ ক'রে কষি 
উৎপাদন যথাসম্ভব বাড়ানোই হল এই 
কর্মসূচীর লক্ষ্য । 


এই কর্মসূচী অনুযায়ী কেমন কাজ 
হচ্ছে তার মূল্যায়ণ করার জন্য তিরুচির- 
পল্লীর পেন্ট জোসেফ কলেজের, পরিকল্পনা 
সমীক্ষাকারী দল সেখানে যান। 


এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে। 
এই কর্মসূচী এ এলাকায় কৃষি উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিবর্তন 


এনেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই । একর 
প্রতি কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট 
ধেড়েছে। তবে এই কর্মসূচী সম্পর্কে 


কৃষকদের উৎসাহী ক'রে তোলার জন্য 
কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মচারীতম্ত্রের জটিলত। 
কমাতে হবে । 


এই ব্ুকাটর অধীনে ৫৮টি গ্রাম আছে 
এবং কষ জমির পরিমাণ হ'ল ৫৭৪৯৪ 
একর | কাবেরী নদীর বন্বীপ এলাকার 
পলিমাটি রয়েছে বলে এখানকার জমি বেশ 
উবর্বর | লমগ্র অঞ্চলটির উব্বরতা মোটা- 
মুটি এক রকম হলেও স্থানীয় কতকগুলি 
বৈচিত্র্য বয়েছে। স্বানীয় এই রকম বৈচিত্র্য- 
গুলি পরীক্ষা) কষে যাতে অভিন্ন একটা 
চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে সবের্বাচচ ফল পাওয়া 
ফায় সেই জন্য নিবিড় চাষের অন্তর্ভুক্ত এই 
এলাকাটিতে একটি মাটি পরীক্ষাকারী দলও 
কার করছেন। কাবেনী নদী থেকে 
খালের সাহায্যেই প্রধানতঃ এই বুকের 
সেচের জলের চাছিদ! মেটানে। হয় তবে 
মেটুটুর জলাধারের জলও সেচের জন্য 
ব্যবহার কর৷ হয়। এ ছাড়া কয়ে, ব্যব- 
হত হয়না । 


সাধারণতাবে বলতে গেলে এই এলা- 
কার বল সরবরাহের অবস্বা সন্তোষজনক 
হলেও, বর্ষা, বন্যা, ঝড়ের মতে প্রাকৃ 
তিক বিপর্ধযয়গুলি থেকে কৃষকরা রেহাই 
পান না। বিশেষজ্ঞগণ অবশ্য মনে করেন 


থে বর্ধমানে এই বুকে যে জল পাওয়া যায়. 


তার সবটার উপযুক্ঞ ব্যবহার হয়ন৷ বরং 
অপচয় হয়। সরকারী বীজ আবাদ থেকে 
অধিক ফলনের যে সব বীজ সরবরাহ কর! 
হয়, কষকরা ক্রমশঃ তা বেশী পরিমাণে 
বাবহার করছেন । 

এখানকার কৃষকরা রাসায়নিক সার 
সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠছেন এবং 
এগুলি তাঁর1,.বেশী পরিমাণে ব্যবহার করতে 
সুর করেছেন । তবে এরা তাঁদের 
প্রয়োজন: অমুযায়ী সার পাচ্ছেন না । এই 
এলাকার জন্য বরাদদ পারের পরিমাণ, 
তাঁদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। 
কৃষকদের প্রধান অভিযোগ হ'ল যেটুক 
সার এখানকার জন্য বরাদ্দ কর! হয় তাও 
উপযুক্তভাবে বন্টন করা হয়না তাছাড়া 
এগুলি নাকি উপযুক্ত গুণসম্পন্ন নয়। 
নিমুস্তরের সারও কোন, কোম সময়ে উচচ 
স্তরের বলে চালিয়ে দেওয়। হয় আর এতে 
তেজাল থাকাটা খুবই সাধারণ ব্যাপার । 
সব্বশেষে খোলাবাজারে সারের যে দাম 
চাওয়। হয় তা কৃষকদের পক্ষে বেশ বেশী । 

চিরাচরিত সার আর রাসারনিক সার 
এই দূটোর মধ্যে কোনটার কি গুণ তা 
কৃষকর! স্থির করতে পারেন না। নিবিড় 
চাষের অন্তরভজ এলাকার সরকারী সংস্থা- 
গুলি রাসায়নিক সারের ওপর এত বেশী 
গুরুত্ব দিয়েছে যে কৃষকর৷ চিরাচরিত সারের 
ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে রাসায়নিক 
সারই ব্যবহার করছেন । অন্যদিকে 
আবার আর একদল কৃষক সরকারি প্রচারে 
সন্দেহ করে, তাদের চিরাচরিত সার অর্থাৎ 
গোবর ইত্যাদির ব্যবহার করে চলেছেন । 
কৃষকদের পক্ষে আর একটা প্রধান অন্গুবিধে 
হল, তীর] উপযুজ্ঞ সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ 
কীটনাশক পান না। 

এই বুকে যে সব কৃষি সাদ্ধ সরঞ্জাম 
বাবহার কর! হয় সেগুলির বেশীর ভাগই 
পুরানো! ধরণের | নতুন যে সব সরঞ্জাম 
বাবহার কর! হচ্ছে, সেগুলি হ'ল কয়েক 
রকমের লোহার লাল । কৃষি শুমিকের 
অভাব, ক্রমবর্ধমান মন্ভুরি এবং ভূনিন্বত্য ও 
কৃষিশুমিকের মধ্যে সম্পর্কের ক্রমাবনতির 


ফলে, এই এলাকার কৃষকরা কমণ; ট্রী্ায় 


ও অন্যান্য কৃষি সরপ্রাষের দিকে আকৃষ্ট 


হচ্ছেম।- যাই 'হোক, ১৮ 


হতে এখনও অনেক দিন লাগবে ।.. 
ধনধান্যে ওই শর ১৯৬৪ পু ই: 


পির 


লি (1, চু গা ১৮৫ 


নিবিড় কৃষি কর্ধসুচীকে সফল রে 
তুলতে হলে প্রয়োজনীয় সাপ: ইত্যাদি 
কেনার জন্য কৃষকদের বেশী অর্দের 
প্রয়োজন বলে, সমবায় 'সগ্িতিগুলি তানের, 
কিছুটা টাকায় এবং কিছুটা জিনিসে িশেষ 
খণ দেয়। তবে গরীব ঢাধীদের যে. খণ 
দেওয়। হয় তা সব সময়ে তাদের প্রয়ো- 
জনের উপযুক্ত হয়না | তাছাড়া খণের 
টাক পেতে অনেক সময় এত দেরী হয় য়ে 
তখন সেই টাকার প্রয়োজনীয়তা অনেক" 
খানি কমে যায় । তাছাড়া খণ পরিশোধের 
ব্যবস্থাটাও সর্বক্ষেত্রে কৃষকদের পক্ষে 
স্ববিধেজনক নয় । তবে এই ক্ষেত্রে 
কেবলমাত্র সমবায় সমিতিগুলিই দোষী নয়৷ 
এমন অনেক কৃষক আছেন ফাঁরা খণ পরি- 
শোধে আগ্রহী নন । ফসল ভাল হরনি 
বলেই যে তারা খণ পরিশোধ করেন ন৷ 
ত। নয়, ভাঁলে৷ ফপল হলেও তাঁরা অনেক 
সময়ে খধণ পরিশোধ করেন না। এট 
অবশ্য একট৷ অদ্ভুত মনোভাঁধ এবং "এই 
ধরণের মানোভাব সমগ্র পল্লী থণ ব্যবস্বাতেই 
একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ত্যা্টি করতে 
পারে। 


(জায়ান্লে মত পুষফিকন্প জা 


রুক্ষ অঞ্চলে মানুষের খাদ্যের মত 
গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও চাষবাস 
কষ্টসাধ্য । রূক্ষ জায়গায় বেশ ভালো- 
ভাবে জন্মায় এক ধরনের ঘাস--তার নাম 
জনসন ধাস। দেখতে জোয়ারের যত। 
রাম্বশ্থানের মালপুরাকুত কেন্দ্রীয় য্ষে ও 
উদ গবেষণ! প্রতিষ্রান এই খবরটি দিয়েছে. 


যে বছর মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হয় সে 
বছরে হেস্টার প্রতি ঘাসের উৎপাদন ৪১০ 
থেকে ৫০০ কুইন্টাল, পর্মস্ত হয়| এট 
খাস জোয়ারের যত পুর্টিকর এবং সরবলণীর 
পত্জ জানোয়ারের প্রিয় 1 এই খাস ্বুজ 
অবস্থায় এবং ই কনো ভাব হিলেছে পা 
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আমামের কষিক্ষেত্রে আলোড়ন 


কিছুদিন পৃথ্বে সমগ্র আসাম মাঘ বিহু 
উৎসবে মেতে উঠেছিল । ফসল তোলার 
সব্বজনপ্রিয় উৎসবই হল মাধ বিছু বা 
ভোগালি বিহু । আসামের লক্ষ লক্ষ 
কৃটিরে ও প্রাসাদে এই উপলক্ষে পিঠে 
পায়েস তৈরি হয়েছে, বন্ধু বান্ধব আব্ীয় 
স্বজন একে অপরকে এই উৎসব উপলক্ষে 
আমগ্রণ জানিয়েছেন । এবাপে এই উৎ- 
সবে ধন্দী দরিদ্র সবাই যেখন আনন্দে মেতে 
উঠেছিলেন গত কয়েক বছরের মধ্যে 
তেমনটি দেখা যায়মি। ফসল . ভালো 
হ'লে আমরা বলি মা লক্্ী এবারে দুহাতে 
ঢেলে দিয়েছেন।, ও 


. 'ফিন্ধ কল বাড়া পেছনে ফেধলষাত্র 
ডগৰাদের আশীবাদই. [ছিলোনা মানুষের ' 


৯৯৭ নী এহিিওর 
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ঘীরেক্দ্র নাথ চক্রবর্তী 


তির সঙ্গে বিজ্ঞানকে যুক্ত করার জন্য গত 
কষেক বহুর থেকে যে পরিকল্পনা চলছিল, 
তা থেকে বেশ লাভ আসতে সুক্ক করেছে । 
উন্নত ধরণের কষি পদ্ধতি, বেশী জলমেচ ও 
বিদ্যৎশক্তি, উন্নততর বীজ, ক.ঘি যন্ত্রাদি ও 
সারের ব্যবহার এখন আর কৃষকদের কাছে 
নতুন কিছু নয়। - এগুলি এখন বর্তমানের 
প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে। 

আমামের মেট আয়তন ৩০১.৪ লক্ষ 
একরের যধো ৮৮ লক একর হল বনভূমি 
এবং প্রায় ৬৮ লক্ষ একর জমিতে চাঁষ 
করা হয়। এই রাজ্যটির অর্থনীতি সাধা- 
বর্তযান লো'ক- 
খ্যাহল শ্রায় ৯৪০ লক্ষ এবং এর সধ্যে 


শতকরা ৮৫ ভাগ: মির ওপর নির্ভরশীল 
ব'লে রাদাির মাযাজিক, রাতনৈতিক ও. 
পাজি কাঠামো দুঁব বেশী পরিমাণে 


বদবার ই এল ১৯৭০ পষ্ঠা ১৩ 


কৃষি ভিদ্তিক। আসামের ভূমি উব্বর, 
আবহাওয়া কৃষির অনুক্ল এবং স্বাভাবিক- 
ভাবে জলের প্রচ সরবরাহ থাক। সন্বেও 
প্রাকৃতিক নানা বিপধ্যয়ের অন্য এই 
স্থবিধেগুলি এ পধস্ত পুরে!পুরি কাজে 
লাগানো যেতোন। | 

অমিতিবিক্রম বৃদ্দপুত্রের মতোই, শস্য 
ক্ষেত্রের সাফল্য ও অনিশ্চিত ছিল । এর 
সঙ্গে যুক্ত হয় জনসংখ্যা | এর ফলে 
খাদ্যখস্যের ক্ষেত্রে আসাম বছ বছর ধরে 
কোন রকমে স্বয়ংম্পূর্ণতা অজ্জন করে 
আসছিল | স্বাধীনতা লাভ করার পূর্বে 
যখন জনসংখ্যার চাপ বর্তমানের মতো 
এতো ভীষণ ছিলন! তখনও আসাম খাদ্য- 
শস্য উদ্ব তত রাজা ছিল কিনা তা তথ্যাদি 
দিয়ে প্রমাণ করা কঠিন। এ সময়ে 
অসাম বদি বাংলা বা অন্যান্য রাজো 
চাউল সরবরাহ করেও থকে তাহলেও 
উদ্বত্ত ছিল ঘলেই বপ্তানী করতে পেরেছে- 


কিন। তা বল যায়না, কারণ তখন প্রায় 
প্রতি ষরেই বন্মা থেকে চাউল আমদানী 
কর হত | বিশেষ করে ১৯৫০ সালের 
ভীষণ ভূমিকম্প এবং তার পরে পধর্যায়- 
ক্রর্মিক বন্যা, অবস্থাকে জর্টিল করে 
তোলে । যাই হোক এগুলি হল বিগত 
ঘটন। | 


বর্তমানে আসামের *অবস্থা" সম্পূর্ণ 
অন্যরকম | ব্রাজ্টি এখন পাপঞ্তাবের 
মতই খাদাশম্যে উচ্বত্ত হতে চলেছে। 
এটি এখন নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও 
প্রতিবেশী রাজ্য গুলিতে খাদ্যশম্য সরবরাহ 
করতে সক্ষম | 


আসামের প্রধান খাদ্য চাউল, কাজেই 


ধানের চাষে কশলতার ওপরেই কৃষি কন্ম- 


স্চীর সাফলা পরিমাপ করা যার । 
পৃৰের্বর কথ। বলতে, স্বাধীনতা লাত করার 
পৃব্ব পর্য্যন্ত আসামে চাউলের উৎপাদন 
বাধিক প্রায় ১৪ লক্ষ টন ছিল। প্রথম 
পরিকল্পনার সুরুতে ১৬.৬০ লক্ষ হেক্টার 
জমিতে ১৪.১৪ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন 
হয়। কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ পালে ২১.৩৭ 
লক্ষ টন চাউল উৎপাদিত হয় । এর পূর্বে 
এই য়াজেযট আর কখনও এতো চাউল 
উৎপন্ন হয়নি । প্রধান মরস্গমের ফসল 
এই বছরে যা পাওয়া গেছে তাতে মকলেই 
উৎসাহ বোধ কবছেন। ১৯৬৯-৭০ সালে 
২২.৫০ লক্ষ মেটিক টন চাউল উৎপাদিত 
হবে বলে আশ। কর! যাচ্ছে | বর্তমানে 
এই রাজ্য ২২ লক্ষ হেক্টাব জমিতে ধানের 
চাষ হচ্ছে । 

অন্যদিকে আসাম হ'ল ভারতের 
দ্বিতীয় বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী রাজ্য 
এবং এই পণাশসাটির উৎপাদনে আসাম যে 
প্রধান স্বান অধিকার করবে তার লক্ষণও 
স্থুম্পষ্ট হয়ে উঠছে । আসামের প্রধান পাট 
উৎপাদনকারী জেলা নগাও', গোয়ালপাড়া, 
কামরূপ ও কাছাড়ে এখন চিরাচরিত কি 
পদ্ধতির পরিবর্তে ক্রমশ: নতুত কৃষি পদ্ধতি 
প্রচলিত হচ্ছে। 


এই সাফল্যের কাহিনীতে সবচাইতে 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আসামের নতুন 
গমের ক্ষেত্রগুলি | 


আসামে কোন সময়েই গম চাষের তেমন. 


কোন প্রচলন ছিলনা । এর যতটুকু 


গমের প্রয়োজন হ'ত তা বাইরে থেকেই 
আসতো! | কিন্তু এখানে এখন ৮৫০০ 
ছেক্টার জমিতে গমের চাষ হয় এবং 
১৯৬৮-৬৯ সালে ৪৭১৮ মেটিক টন গম 
উৎপাদিত হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৭৫৯ 
হেক্টার জমিতে মাত্র ৮৮৩ টন গম উৎপন্ন 
হয়েছিল চলতি বছরে ৭79০ টন গহ 
পাওয়া বাবে বলে আশ করা যাচ্ছে । 


আর একটি প্রধান পণ্যশদ্য আখের 
উত্পাদনও বেড়ে চলেছে | গত বছরে মোট 
৩১০০ হেক্টার জমিতে ১২১১৯৯ মেটিক 
টিন আখ উৎপাদিত হর । ১৯৫৬ সালে 
আখের উৎপাদন এবং আখ চাষের জমির 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৬৮৭৯ মেটিক 
টন এবং ২৫৬২৭ একর । চলতি 
বছরে আরও ১০ হাজার টন বেশী আখ 
উতপর হবে । ঃ 


চে 


স্বানীয় অধিবাসীদের অন্যতম প্রধান 
খাদ্য গোলআলর উৎপাদন সাফল্যুও কষ 
আশাপ্রদ নয় । আসামে বর্তমানে ২.৩০ 
লক্ষ মেটিক টন আলু উৎপন্ন হয় এবং এই 
উৎপাদন হ'ল ১৯৫৬ সালের তুলনায় 
শতকরা ৭২ ভাগ বেশী । 


কিন্ত এই সাফল্য একদিনে অল্জিত 


হয়নি । কেবলমাত্র চাঘের জমির পরিমাণ 
বৃদ্ধি বা অনুকূল আবহাওয়রি জ্রম্যই যে 


আসাম বর্তমান অবস্থায় পে ীচেছে তা নয় । 
আসামের বর্তমান সাফল্যের মূলে রয়েছে 
বিভিন্ন কারণ। এই অগ্রগতির মূলে বে 
সব বাবস্বা রয়েছে সেগুলির মধো অন্যতম 


১ 


ধনধান্যে ৪ এরি সত ১৩: 





প্রধান ব্যবস্থাটি হ লা অমিদারি প্ধার উদ্েইদ 
লহ ভূমি স্বত্ব সংক্কার। হরতো আছে 
ভবিষ্যতে, চিরকাল-বঞ্চিত সবল কক 
যখন দেখতে পাবেন যে এতকাল যে. জমির 
জন্য তিনি প্রাণপণ পরিশ্ম ' করেছেন 
তিনিই সেই জমির মালিক, তখন সেঁইর্টেই 
হবে নীরৰতম যুগান্তকারী বিপুব । | 


কৃষির এই অগ্রগতিতে অন্য যে সবার 
একটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ অবদান জগিয়েছে 
তা হল রাসারনিক সার প্রয়োগ । কৃষি 
সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে কৃষকরা যখন 
রাসায়নিক সারের প্রয়োজনীয়তা এৰং 
প্রচলিত সারের প্রয়োগ পদ্ধতি বুঝতে পার- 
লেন তখনই তারা ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে 
রামাযনিক সার ব্যবহারে উৎসাহী হয়ে 
উঠলেন । ১৯৬১-৬২ সালে আসামে 
মাত্র ১১২০ টন রাপায়নিক সার ব্যবহৃত 
হয়, সেই তুলনায় ১৯৬৮ সালে ৩৯০০০ 


, টন সার ব্যবহৃত হয়। চলতি বছরে 
৬৫০০০ টম ব্যবহৃত হবে বলে আশ। করা 
যাচ্ছে । টি 


পঙ্গপাল ইত্যাদি কীটাদির রি 
থেকে শস্য রক্ষারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে । 
কামরূপ এবং উত্তর আসামে বিমানযোগে 
কীটনাশক ছড়িয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে। 
খাদ্যশসোর উত্পাদন বৃদ্ধিতে ছোট সেচ 
প্রকল্পগুলিও উল্লেখযোগ্য অবদান জুগি- 
য়েছে | ৮ হাজার ছোট সেচ প্রকল্প ছাড়াও, 
অনেকগুলি গভীর নলক্প এবং বিদাৎশক্তি 


শেষাংশ ১৬ প্হঠায় 
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প্রতোক বড় শিল্পের সঙ্গে নানানভাবে 
্বাগাবিক ক্রমেই অনেক ছোট ছোট শিল্প 
গড়ে ওঠে । সেইদিক থেকে আধুনিক কালে 
রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে পেট্রো-রাসায়নিক 
শিল্পের পরিধি আর পরস্পর নির্ভরতা এত 
বেশী যে একে একটি মাত্র শিল্প বলা হয় 
না, বল! হয় শিল্প সংহতি | আশা করা 
যায় যে হলদিয়াতে যে শোধনাগার স্বাপিত 
হতে চলেছে, তার অনুসঙ্গ হিসেবে, হল- 
দিয়ার চার পাশে অনেক ছোট ছোট শিল্প, 
কাল ক্রমে গড়ে উঠবে | এই ছোট ছোট 
শিল্পগুলির গড়ে ওঠবার পথে কি কি অন্ত- 
রায় হতে পারে আর অন্যপক্ষে কি কি 
অনুকূল অবস্থার স্যষ্টি হতে পারে তাই 
"আম্মুদের আলোচ্য | 


হলদিয়া বন্দর আর তৈল শোধনাগারকে 
কেন্দ্র করে অচিরে ওখানে যে একট। সমৃদ্ধ 
জনপদ গড়ে উঠবে তাতে কোনও সন্দেহ 
নেই । এমন একটা সমৃদ্ধ জনপদের 
চাহিদার মান যেমন উ*চু হবার কথা তেমনি 
তার পরিমাণ ও বিস্তুতিও প্রচুর 
হবে। উদ্দাহরণ হিসেবে বলা যায় যে 
এই সমুদ্ধ জনপদের চাহিদার তালিকা 
থাকবে এয়ার কণ্তিশনার, কুলার, রেক্রি- 
জারেটার মোটর পার্টস বৈদ্যৃতিক যন্ত্রপাতি 
নানান যন্ত্রাংশ, কাঠের ও ইস্পাতের 
আসবাব, ছাপাখামার সুবিধা, নানা সাইজের 
কার্ডবোর্ডের বাক্স, ডিষ, মাংস, দর্জীর 
দোকান দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামধ্ী 
প্রভৃতি | * এগুলির প্রতে/কটি হাতের কাছে 
পাওয়ার সুযোগ সুবিধা থাক দরকার | 
অর্থাৎ এই তোগ্য পণ্যগুলির চাহিদা কেন্দ্র 
করে বিভিন্ন শিল্প গড়ে ওঠার প্রচুর 
অবকাশ করেছে ।.. কিকি শিল্প এখানে 
সুষ্ঠ ভীবে'গড়ে উঠতে পারে তার একটি 
সমীক্ষা নিয়ে সেই ভাবে কর্মহীন অথচ 
শিল্প কুশলী বাঙালী ছেলেদের এনে সর 
রফষ সাযাযা. দিয়ে -ভাদের কৃতী করে 


রোযার রানার রানা, 


কাজ হবে; 


(রশ দেব 


যদিও ভূতত্বের দিক দিয়ে বিশে 
মনে করেন ষে পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ ভাগে 
মাটির নীচে তৈল থাকার সম্ভাবনা আছে 
আর এই তৈল পাবার জন্য কিছু কিছু 
পরীক্ষা নীরিক্ষাও হয়েছে কিন্ত এখনও 
কোথাও তৈলের সন্ধান পাওয়া যায় নি। 
তাই হলদিয়াতে শোধনাগারের জন্য বাইরে 
থেকে ক্রড অর্থাৎ অপরিশোধিত তেল 
আমদানী করতে হবে। খনি থেকে যে তেল 
ওঠে তা মোটামুটি ভাবে.তিন ভাগে ভাগ 
কর] হয় । প্রথয় হ'ল প্যারাফিন বেসড ক্রড 
অথাৎ প্যারাফিন ভিত্তিক অশোধিত তেল । 
দ্বিতীয় হ'ল আযাশফল্ট তিত্তিক আর তৃতীয় 
হল এই দুটির মিশুণ। প্যারাফিন 
ক্রডে থাকে প্যারাফিন ওয়াক্স কিন্ত আযাশ- 
ফল্ট বাঘন টার এতেথাকে না। এ 
থেকে পা।রাফিন ওয়াক্স আর উৎকষ্ট 
লুবিকেটিং তেল বার করতে পারা যায় । 

অপর পক্ষে আ্যশফাল্ট ভিত্তিক 
ক্রডএ প্যারাফিন ওয়্যাক্স প্রা থাকেই 
না, এতে থাকে আ্যাশফভ্ট | এতে যে 
হাইড্রো কাবন থাকে তরে মধ্যে ন্যাপথা 
লিন ইত্যাদিই বেশী । 

মিশিত ক্রুড তেলের মধ্যে এই দৃই 
রকমের ক্রুডই থকে । হলদিয়াতে যে ক্রুড 
নিয়ে কাজ কর হবে তা এই দ্বিতীয় ধর- 
ণের অথাৎ আশফল্ট ভিত্তিক । এ 
থেকে প্রচ্র ন্যাপথা পাওয়া যাবে আর 
এই ন্যাপথা ভেঙ্গে পেট্রোরাসায়নিক 
শিল্পের ভিত্তি গড়া হবে । 

মাটির নীচে থেকে অপরিশ্স্ত তেল 
যা তোল! হয় তার দশ ভাগের. প্রায় এক 
ভাগ মাত্র পেট্রোল বা! কেরোসিন রূপে 


পাওয়া যায় | প্রথম প্রথম পেড্রোল আর 
কেরোসিন নিয়ে এই অবশিষ্ট অংশ 
ফেলে দেওয়া হত। ক্র্যাকিং প্রক্রিয়া 


আবিষ্ক ত হবার পরে এই ফেলে দেওয়া 
অংশ থেকে আরও. পেট্রোল, কেরোসিগ 
পাওয়া গেল ।. খাঁধার নগ্ন ভিনিষ-_ 
মোটা বা ভারী তেল (হেতী অরেল ) 


»নবাদো ৪ এধির ১৯৪০ খষ্ঠা ১৫. 


বেরিয়ে এল জার বেরিনে এল পীচ। 
এর সব. কিছুই, এখন কান্দে লাগান হয়। 
এক দম বাকী য। পড়ে থাকে, যাকে 
বল হয় “আ্যশফভ্ট তাও কাজে লাগাম 
হয় রাস্তা তৈরি করতে । এখন কোনিও 
জিনিসই আর ফেলে দেওয়া হয়. না। 
পেরে! রাসায়নিক ইঠ্লিনীর/দের, 
আজ কালকার পন্িশোধনাগারে, প্রতিটি 


"ব্যবস্থার ওপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখতে হয় 


যাতে কোনও কিছুরই অপচয় ন৷ হয়। 
এই প্রক্রিয়াটির তাই এতদূর উন্নতি হয়েছে 
যে. যে রকম চান ঠিক সেই রকম তেল বা 
অপর জিনিস তাদের ক্র্যাকিংপপ্রসেস দিয়ে 
তৈরি করতে পারেন । 


ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের একাটি 
পরিকল্পনাকারী দল ভারতের পেষ্্রো 
রাসায়নিক শিল্প কোথায় কি কি রকমভাবে 
গড়ে ওঠ উচিত সে বিষয়ে একটা রিপেটি 
দেন। এই রিপোর্ট অনুযায়ী হলদিয়ায় 
কিকি পেট্রো রাসায়নিক জিনিস তৈরি 
হওয়া উচিত তা নিচের তালিকার গেখানো 
হয়েছে। তবে তার আগে বল! দরকার 
যে হলদিয়ায় যে পরিশোধনাগার হচ্ছে ত৷ 
থেকে উপজাত সামগ্রী হিসেবে প্রচুর 
ন্যাপথ। পাওয়া যাবে আর এই ন্যাপথাই 
হবে এখানকার পেড্রে। রাসায়নিক শিল্ের 
প্রধান কাঁচামাল । 


পুদাথ পরিমাণ (টন) 
ইথিলীন ১১০,০০০ 
পলি ইধিলীন ৫০,০০০ 
পলি ভিনাইল ক্লোরাইড ২০,০০০ 
বেনজিন ২৩,০০০ 
প্রপিলিন অক্সাইড ৬,০০০ 
পলি প্রপিলীন ১৫১,০০০ 
পলি বিউটেন ৭১000 
বিউটাডিন ১২,০০০ 
এন বিউটীপিন ১৪,০০০ 


& 


ইথানল ২০,009 
ই.পি.টি ববার ২০,০০০ 
ইথিলীন অক্সাইড ২০,900 
মিথাইল ইথাইন ১০,000 


পরিকল্পনাকারী দল আরও বলেছেন যে 
হলদিয়ায় যে ১২০০০ হাজার টন পি 
জাইলীন তৈরি হবে তা নিয়ে আর একটা 
রাসায়নিক দ্রব্য ডাই মিথাইল টাপি থালেট 
_-এর সঙ্গে যুক্ত করে ৩০০০ টন ম্যালেইক 
আযান হাড়াইড আর পলি এটার রেসিন 
৩০০০ টন তৈরি হতে পারবে । এই 
পলি এসটার রেসিন থেকে, পলি এসটার 


তন্ত অর্থাৎ আজকালকার পরিচিত টেরিলীন 


ফাইবার বা তিন্ত তৈরি কর! চলবে । এই 
কারখানা অবশ্য পরিকল্পনাকারী দলটি 
'হলদিগ্কার পরিবর্তে কলকাতায় স্থাপনার 
পরামর্শ দিয়েছেন | 


ওপরে যে পেক্রো কেমিক্যাল গুলির 
বিবরণ দেওয়া হ'ল সেগুলি তৈত্রি করতে 
যন্ত্রপাতি ও আনুসঙ্রিক হিসাবে অন্ততঃ পক্ষে 
১০০ কোটি টাকার মত প্রবোজন হবে। 
উৎপাদন হবে বছবে প্রায় সব মিলিয়ে চার 
লক্ষ টন | যাব দাম ধরা যেতে পারে প্রায় 
১৫০ কোটি টাকা । এই ১৫০ কোটি 
টাকার কাচ৷ মাল সমস্ত যাবে নানান্‌ শিল্পে 
হাজারে! রকমের জিনিসের উৎপাদনে । 
একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে ক হবে ন! 
যেএর মধ্যে কি অভাবনীয় সম্ভাবনা নিহিত 
রয়েছে, শিল্প গড়ে তোলার দিক দিয়ে । 


ভায়তের কয়েক জায়গাতেই এখন 
পেষ্ট্র! রাসায়নিক শিল্প সংহতি স্থাপিত 
হয়েছে । বোম্বাই সহরের উপকন্ঠ ট্রম্বেতে, 
গুজরাতের কোলীতে আর রাজস্বানের 
কোটায় এখন পুরো দমে পেট্রোরাসায়নিক 
শিল্প চালু হরে গিেছে। ন্যাশনাল 
অরগ্যানিক কেমিক্যাল লিমিটেড বোশ্বাইতে 
৬০ হাজার টনের ইথিলীন আর ৩৫ হাজার 
ঈনের প্রপিলীন--এর কারখান। বসিয়ে পলি- 
ক্বীন আর পলি প্রেপিলীন তৈরি করছে। 
এই কারখানার যা কিছু উৎপাদন তা কিন্ত 
প্রায় সবটাই চলে যায় এর সহযোগী সংস্থা 
হয়েষ্ট ডাই এণ্ড কেমিকেল লি: আর 
পলিও লেটিন ইগ্ডাটি'জ--এর কাছে । শুধু 
অল্প কিছু জৈব ্রাবক আর পিভিসি বিক্রীর 


জন্য থাকে। ট্রম্থেতে মুনিয়ন কারবাইড 


ইগ্ডয়৷ লিমিটেডের কারখানায় বা কয়ালি 
শিল্প সংহতির মধ্যেও সেই একই রকমের 
ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় । অথাৎ এই 
ক্র্যাকারগুনি যে সব কোম্পানী বানিয়েছেন 
তাদেরই জন্য বিভিন্ন সংস্থাতে এর সব 
কাঁচা মালগুলি চলে যাচ্ছে । তার! 
নিজেরা যে জিনিসগুলি লাভজনক ভাবে 
পান না ' শুধু সেগুলিই বাজারে ছাড়া হয়। 
বাজারে এলেই যে তারা ছোট শিল্প গড়ে 
উঠতে কাজে লাগে-_তাঁও না। কিছু 
দিন আগে একা একচেটিয়া ব্যবসা& অনু- 
সন্ধান কমিশন সরকার থেকে বসান হাণেছিল। 
তাদের রির্পোট প্রমাণ করেছে যে, “কাচ। 
মাল যারা আমাদের দেশে উৎপাদন করছেন 
তার নিজেরাই নানান ভাবে সেইগুলিকে 
ব্যবহার করছেন |' 


ভারতবর্ষেই কেন এই রকম স্যষ্টছাড়া 
ব্যাপার ঘটছে তার কারণ সত্যিই অনু- 
সন্ধানের বিষয় । আমি এই সম্বন্ধে সাধা- 
রণভাবে দূ চারটি কথা বলব । আমাদের 
দেশে যে বিরাট পেট্রোরাসায়নিক সংহতি 
গড়ে উঠছে ছোট শিল্পগুলি তা থেকে উপ- 
কার আহরণ করতে পারছে না | ভবিষ্য- 
তের এই সব সংস্থার পরিকল্পনার মধ্যেই 
এমন কিছু থাকা দরকার যাতে এই অবস্থ! 
আর না ঘটতে পারে । 


যাঁর। বাংল! দেশে ছোট শিল্পের উন্ন- 
তির জন্য চেষ্টা করছেন তারা এমন একটা 
শিল্প পরিবেশ তৈরি করুন যাতে পের 
রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় 
বাঙালী শিক্ষিত ছেলে এসে তাদের সমর 
আর সুযোগ বিনিয়োগ করার সুবিধে পায় 
এবং ভারতের শিল্প জগতে এক নতুন দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করে । 





এপ্রিল 


১৯৭০ পৃষ্ঠী ১৬ 


১৩ পৃ্ঠার পর 

চালিত প্রায় এক হাজার পাম্প, উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। .৩.৮ লক্ষ 
হেক্টার জমিতে , এখন নিয়মিত জজসেচ 
দেওয়া যায় । কষকরা এখন উন্নত ধর- 
ণের বীজ পান। উন্নত ধরণের বীজ 
সরবরাহ স্থনিশ্চিত করার জন্য ৫ 
একটি বীজ পরীক্ষাগার স্বাপন করা 
হয়েছে। 

ক্ষকরাও এখন বছরের একটা 
নিদিষ্ট সময়ে একটি ফসল তুলেই সন্ত 
থাকেন না । বস্তমানে ১৫ লক্ষ একরেরও 
বেশী জমিতে কয়েকটি শস্যের চাষ কর! 
হয়। টি. এন-১ এবং আই আর ৮ এর 
মতো অধিক ফলনের বীজ ক্রমশ: জনপ্রিয় 
হয়ে উঠছে | তবে স্থানীয় মনোহর শালি 
ধানের বীজই বেশী জনপ্রিয় । লার্া 


বাজো, সোনালিকা, এস ৩০৮ এর মতে 


অধিক ফলনের গমের বীজ ব্যবহৃত হচ্ছে 1. 
নগাঁও' জেলার গমের ফলন, ভারতের খে 
কোন জায়গার সঙ্গে তুলনীয় | বর্তমানে 
১১ হাজার একর জমিতে অধিক ফলনের 
গমের চাষ হয় | 

খাদ্যশগ্য উৎপাদনের পরিমাণ এবং 
নতুন কৃষি পদ্ধতি অনুসারে কি পরিমাণ 
জমিতে চ।য করা হচ্ছে কেবল মাত্র তার 
হিসেব নিয়ে সাফল্যের মূল্যায়ণ করা 
উচিত নয়। যাঁরা ভমি চাষ করে ফসল 
ফলাচ্ছেন তাদের মধ্যে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও 
নতুন উৎসাহের স্থষ্টি হয়েছে সেইটেই হল 
সাফল্যের চাবিকাঠি । এর! প্রাচীন রীতি 
নীতি অনসারে বড় হয়েছেন, দারিদ্র্য ও 
অন্যায় সহ্য করেছেন । কিন্তু এখন তারা 
কেবলমাত্র ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে 
থাকতে চান না । 


ভারতপুরে গুড়ো দুধ তৈরি করার 
একটি কারখানার তিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কর৷ 
হয়েছে। এর জন্য আনুমানিক, ২৫ লক্ষ 
টাক! ব্যয়.হবে। আগামী বছরের আদু- 
যারি মাস থেকে এই কারখানায় উৎপাদন 
সুক্ত হয়ে যাবে বলে আশা . করা 'যাচ্ছে। 
এখানে বছরে ১,১০০ টন গুঁড়ো। দুখ ও. ূ 
800 টন ঘি উৎপাদিত'হবে | .,. .... 














টি. ? এ ঠ ট রী টু রী 38 টে উফ ;. রস 
টা ্ঃ ১ রি 


রম 


এত হি 28 ১৪ ছি ৮ 35 ৮ 1, 
57. রা? ট চা নিলে 14 হা রং বর নং 
শু সি মর ঠ 1 মা 
ও ৫. ৮15 রঃ পাস 
চিনি 


১ । বি 
নাও ও ২ র্‌ 5৫ ০১৭৬ 8 তা সিং 8 
টং 7718 টাও 147: ধারা 
হি টি ২5521 ১50০ পাই ৯১৮ 

॥ 7 1৮৮১ ১১1 ৪. ঙ 
৬ চা রা চক ৯ তিন 
যা £৮ ২ এ» চি তে শা 
পির হরর ী 1 ১. ধরি ২৪৮5) 

১ চি মি 

উঠ 


লাজস্থালের সমুপ্ধির উত্স রা ০৫ উস দন 1.4. 8878. 8৫ 88. হী, 4 
*' রাজস্থানের যে চল এলাকা, দই টিসি পি নি 
বছর পৃব্বেও কুখ্যাত ডাকাতদের বিহার- 
ভুমি ছিল, সেটিই এখন রাজ্যটির জন্য এক 
তন সমৃদ্ধির যুগের সূচনা করবে । ২৮ 
কোটি. টাকা ব্যয়ে নিম্মিত রাণ। প্রতাপ 
সাগর বাধটি, গত ৯ই ফেব্রুয়ারি প্রধান- 
মন্ত্রী, জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। 
চম্বল নদীতে ৪টি বাঁধ দিয়ে সেচের জল ও 
বিদ্যৎশক্তির উৎপাদন বাড়ানো হচ্চে 
অন্য তিনটি বাধ হল গান্ধী সাগর বাধ. 
জওহর সাগর বাঁধ এবং কোট। বাঁধ | এই 
বাঁধগুলি ৮ম্বন উপত্যক। উন্নয়ন প্রকল্পের 
অন্তর্তৃক্ত। রাণ৷ প্রতাপ সাগর বাঁধটি 
সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে শ্রই প্রকল্পটির দ্বিতীয 
পর্যায়ের কান্ত সম্পূর্ণ হল। | 


২ চশ্বল নদীটি রাজস্থান '9 মধ্যপ্রদেশেৰ 
মধা দিয়ে ৭২০ কি: নীঃ পথ অতিক্রম 
ক'রে উত্তর প্রদেশের এটাওনার কাছে 
যমুনা নদীতে এসে মিলিত হনেছে। 
আনুমানিক ১১০ কোটি টাক। ব্যমের 
চন্বল উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্প তৈবি করা 


বাণ। প্রভাপসাগর বাব_-সন্মখভা.! বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 
( নীচে ) বিদ্যং উৎপাদন কেন্দ্রটিব একটি অংশ 


বলে স্থির কর। হন। “কারণ এখানে নদীর খাতে ২৪ মীটার গভীর একটি গর্ত 
স্বাভাবিক তাঁবেই বেশ উচ, থেকে জল ক'বে সেখানে বিদূথৎ্ উত্পাদন কেন্ত্রটি 
গড়িয়ে পড়ে বলে বিদ্যৎশক্তি উত্পাদন তৈরি কর হয়েছে । 
করাট। বেশ সহছ হবে । চুলিয়া প্রপাতের এই কেন্দ্রটিতে ৪টি বিদুযুৎ উৎ্পাদন- 
জলকে আরও সুষ্ঠভাবে কাজে লাগানোব কাবী জেনারেটার আছে এবং প্রত্যেকটি 
ভন্য ১২ লীটার বাসের ১,৪৫০ মীটার ৯৩ সিং গযাট বিদ্যুৎশজি উৎপাদন করতে 
সি লগ্বা একটি সুড়ঙগের মধ7 দিযে তা, প্রপাতা পারে । ১৯৬৮ সালের ফেব্রস্মারী থেকে 
ষ্ঠ ভাবে লা থেকে খ্যনিকট। দূরে প্রধান নর্দীতে প্রবা- ১৯৬৯ সালের মে মাস পর্যন্ত এই চারটি । 
্ হিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে । ১১২৫ জেনারেটারই চালু কর! হয় এবং বাবপায়িক 


করা হয়নি। এই প্রকল্পটি রূপায়িত হলে সীটার দীর্ঘ বাধটির ঠিক পেছনে প্রধান ভিভভিতে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করতে সুকক 
দটি রাজ্যের লক্ষ লক্ষ একর শুষ্ক জমিতে * 


সব সময়ে সেচ দেওয়া যাবে। 


চম্বল প্রকল্পের কাজ সুরু হওয়।র সমর 
১৯৬০-৬১ সালে যেখানে ৩৭,০০০ একর 
জমিতে সেচ দেওয়। যেত, সেখানে ১৯৬৭- 
৬৮ সালে যেই রকম জমির পরিমাণ ২ লক্ষ 
একরে দাড়ায় । প্রকল্পটির প্রথম পর্ধ?ায়ে 
গাঙ্ধী সাগর বাধ, কোটা বাঁধ এবং জল 
সরবরাহের জন্য কতকগুলি খাল কাটার 
কাজ সম্পূর্ণ হয়। রাণ। প্রতাপ সাগরে 
৪২ সীটার উচু. 'একটি পাকা. বাধ তৈরি 
হওয়ায় এখানে ২০.৩০ লক্ষ, একর ফিট 
ভল সঞ্চর ক'রে রাখা যায়:। এর ফলে 
সেচের স্কাধনা ৩০.১' পক্ষ 'একর থেকে 
বেড়ে ১০:৬৪. খাস; 'আকছে্ধীডিয়েছে | 


| চূলিয়। প্রপাত পেকে ৯ মীর্টার উজানে 
. সানা পরতাঁপ গণি বাঁধ :তৈরি কর! হবে 





'ধদধাসো এই এতিল ১৯৭০ পুচ ১৭ 


করে। বিদ্যৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রটি 
সম্পরণ হওয়ার ফলে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের 
ক্ল্মতা ৪২০৪.৮ লক্ষ ইউনিট থেকে বেড়ে 
৮৯৩৫.২ লক্ষ ইউনিট হয়েছে । 


8৪৭.১ মীটার লম্বা একটি কনক্রিটের 
বাধ তৈরি হয়ে গেলেই চস্বল উপত্যকার 
উন্নয়ন কর্মসূচীর তৃতীয় ও শেষ পধ্যায় 
সম্পূর্ণ হবে।. বাধটি থেকে প্রায় ২১ কিঃ 
মী: উজানে হ'ল ভ্রওহর সাগর বাঁধ | 
এটি থেকে প্রধানতঃ বিদ্যুৎশজ্ি উৎপাদন 
করা হবে এবং এর কাজ ১৯৭১-৭২ 
সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা কর 
যাচ্ছে । এখানে প্রত্যেকটি ৩৩ মিঃ ওয়াট 
বিদ্যৎশক্তি উৎপাদনে সক্ষম ৩টি জেনা- 
রেটার থাকবে ৷ 


লা পেপার এও রর পপি 


ভারতের বন্দর ভন্নয়ন 
১১ পৃষ্ঠার পর 


সাদ্রাজের জন্য বেশ বড় একট! উদ্ল্‌- 


য়নসূচী তৈরি করা হচ্ছে । ১৯৬৭-৬৮ 
সালে মাদ্রাজ বন্দরের মাধ্যমে ৫৮,৬২৮১১ 
মে্টিক টন মাল চলাচল করে। এ 
সময়ে ১৩১৫টি জাহাজ বন্দরে আসে | 


দৈত্যাকার ট্যাঙ্কারগুলিও যাতে মাদ্রাঙ্জে 


ভিড়তে পারে তার জন্য বেশ বড় 
আকারে চেষ্টা করা হচ্ছে। 
কোচিন তৈল শোধানাগারের ক্রমবর্ধমান 


প্রয়োজন মেটানোর জন্য এখানে একট। 
গভীর বার্থ তৈরি করা হচ্ছে । এখানেও 
মাল চলাচলের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালের 
১৪ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ১৯৬৫-৬৬ সালে 
২৮ লক্ষ মেটিক টন হয়েছে। চতুর্থ 
পরিকল্পনার শেষে এই পরিমাণ ৭৭ লক্ষ 
মেটিক টনে দাঁড়াবে বলে আশা কর! 
হচ্ছে। মাল চলাচলের এই বৃদ্ধির জন্য 
দুটি নতুন বার্থও তৈরি করা হবে। 

বন্দরের কাছ!কাছি প্রায় ৩৫০ একর 
জমি পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। সম্প্রসারণ 
ও আধুনিকীকরণের জন্য ১৫ কোটি টাকা 
বরাগ কলা হয়েছে। 


আকর রপ্তানী 


ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে আকর 
ধপ্তানী হল একটা প্রধান বিষয় । আকর 
রণ্ডানীর বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখেই ভার- 
তৈর পুবর্ষ ও পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির 


/ 


উন্নয়ন করা হচ্ছে। ভারতের লৌহ 
আকরের আমদানী ১৯৬৪-৬৫ সালের ১ 
কোটি টন থেকে বেড়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে 
দেড় কোটি যেটিক টনে দাড়িয়েছে । এর 
ফলে ভারত, বিশের প্রধান লৌহ আকর 
রপ্ঠানীকারীদের সারিতে স্বান পেয়েছে। 
বিশাখাপতনম, মোরমুগাও ও যাঙজালোর 
বন্দরের মাধ্যমেই বেশীর ভাগ লৌহ আকর 
রানী করা হয়। 


গত ১৭ বছরে বিশাখাপতনম বন্দরের 
মাধমে মাল চলাচল ১২৮ শতাংশ বেড়েছে 
অর্থাৎ এই বন্দর মারফত যত জিনিষ 
রপ্তানী হয় তার তিন ঢতুর্থাংশই হ'ল 
খনিজ আকর । এর মধ্যে একযাত্র লৌহ 


আকারের পরিমাণই হল ৬০ শতাংশ । 


আগামী কয়েক বছরে জাপানে লৌহ 
আকরের রপ্তানী আরও বাড়বে বলে বিশা- 
খাপতনম বন্দরের মাধ্যমে মাল চলাচলের 
ক্ষমতা অনেকগুণ বড়ানে। হচ্ছে । এক 
লক্ষ টনেরও বেশী পরিমাণের মালবাহী 
জাহাজ যাতে ভিড়তে পারে সেজন্য বাইরের 
দিকেও একটা বন্দর তৈরি করা হচ্ছে । 


লৌহ আকর গেয়ার প্রধান খনিজ 
সম্পদ বলে পশ্চিম উপকূলের মোবমুগাও 
হল আর একটি প্রধান আকর বপ্তানীকারী 
বন্দর । জাপানে লৌহ আকর রপ্তানী 
কবে গত বছর ৩৯ কোটি টাকার বৈদেশিক 
মুদ্রা অভিজিত হয় । এই বন্দরটির উন্নয়ন- 
সুটার মধ্যে বিরাট আকারের মালবাহী 
জাহাজ তেড়াবাব সুযোগ সুবিধে বাড়ানোর 
এবং জাহাজে মাং? বোঝাই করার জন্য 
সবর্বাধুনিক কনভেয়ার বেল্ট ব্যবস্থা অস্ত- 
ভক্ত । যন্ত্রের সাহায্যে জাহাজকে আকর 
বোঝাই করার জনা, এই বন্দরে প্রতি 
ঘন্টায় ৬০০০ টন পর্য্যস্ত বোঝাই করার 
ক্ষমতাসম্পয্ন একটি যন্ত্র বসানো হবে । 


মাঙ্গালোর বন্দর দিয়েও লৌহ আকর 
রপ্তানী করার সম্ভাবন। বেড়ে যাওয়ায়, বর্ত- 
মানে এটিরও উন্নয়ন করা হচ্ছে । পচ্চিম 
উপকূলে কোচিন ও মোরমুগাওর মধ্যে মাঙ্গা- 


লোর হল বর্তষানে একটি মাঝারি বন্দর |. 


এটিকে একটি বড় বন্দরে পরিণত করতে 
হ'লে বাপক ড্রেজিং প্রয়োন। যাই 
হোক আগাসী দূই বছরের মধ্যে এর উলন্ন- 
র়নের কাজ সম্পূর্ণ হলে মহীশুরের মধ্যে 


'ঘনধান্যে ৫ই এপ্রিল ১৯৭০ পুষ্ঠা১১৮ 


দিয়ে হাসানের সঙ্গে এটিকে রেলপথে যুক্ত 
কর। হবে । ১৯৭৫-৭৬ সাল পর্যস্ত এই 
বন্দর মারফত ৩৪ লক্ষ শেটিক টন মাল 
চলাচল করবে বলে আশ।. করা যাচ্ছে। 
তার মধ্যে রাসায়নিক সার আমদানী করা 
যাবে প্রায় পৌনে পাঁচলক্ষ টন আর ৫ লক্ষ 
টন লৌহ আকর রপ্তানী করা যাবে। 
বর্তমানে বন্দরটি বছরে চার মাস বাঃ 
থাকে । সমুদ্র থেকে লম্বা খালের সংযোগ 
রেখে একে একটি জলাভূমি বন্দর হিসেৰে 
তৈরি কর! হবে। 


৬৪ কি: মীঃ দূরে ম্যাগনেটাইট আক- 
রের স্তর আবিষ্ক ত হওয়ায় বন্দরটির উন্ন- 
য়নের জন্য বড় একট! কর্মসূচী গ্রহণ কর৷ 
হয়েছে । ১৯৭৪ সালের শেষ পর্যস্ত বন্দর- 
টির মাধ্যমে ২০ লক্ষ টন এই আকর 
রপ্তানী কর। যাবে বলে আশ! করা যাচ্ছে । 
উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ের জন্য ২৪.৩০ 
কোটি টাক ব্যয় কর হবে । 


ভারতের প্রধান বন্দরগুলির মধ্যে সবর্ব2)- 
কনিষ্ঠ হল গুজরাটের কাগুলা বন্দর | 
১৯৫৫ সালে কাগুলাকে একটি প্রধান 
বন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ৪ টি 
জাহাজ যাতে ভিড়তে পারে সেজন্য 
১৯৫৭ সালে ৮১০ মীটার লম্বা জেটি তৈরি 
কর৷ হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে এই 
এই বন্দর মারফত ৩৯ লক্ষ মেটিক টন 
মাল চলাচল করতে পারবে বলে আশ 
করা যাচ্ছে । এই বন্দরটির উন্নয়নের জন্য 
তৃতীয় পরিকল্পনায় ২০.৭৯ কোটি টাক 
বিনিয়োগ করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার 
সময় এটির উন্নয়নের জন্য আরও ১২ কোটি 
টাকা ব্যয় করা হবে । ৫টা বার্থ ইতি- 
মধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে এবং ৬ষ্ঠ বার্থাট 
তৈরি করার কাজও এগিয়ে চলেছে । 
ভারতের উপকল ভাগের প্রধান বন্দরগুলি 
এই রকমভাবেই এখন উন্নয়নের কর্শাস্টী- 
গুলি বূপায়িত করতে ব্যস্ত | ঃ 
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'গৃঠনসূলক প্রয়াসের মাধ্যমে ভারতে, 
বিগত কয়েক বছরের মধ্যে দেশে সোটা- 
মুটি একটা মজবুত অর্থনৈতিক কাঠামো 
গল্টে তুলতে পেরেছে, শিল্পের প্রসার ঘটেছে 
এবং উৎপাদন ও কারিগরী জ্ঞানের ক্ষেত্রেও 
ধটেছে উল্লেখযোগ্য অগ্বগতি । আজ 
ভারত বৈষয়িক অগ্রগতির এমন একটা 
স্তরে পৌচেছে যেখানে সে নিজের 
যোগ্যতাবলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার 
অংশীদার হতে পেরেছে । 


শিল্লোৎপাবনের ক্ষেত্রে অবস্থা অনুকল। 
ইঞ্জিনীয়ারিং, বন্ত, ধাতু ও রাসায়নিক শিল্গে 
এবং বেশ কিছু ভোগাপণ্যের উৎপাদনে 
ভারতের সহযোগিতা লাভে উন্নতিকামী 
দেশগুলির আর্থহ বৃদ্ধি পাচ্ছে ।' যে 
দকশনোও যৌথ উদ্যোগ, সহযোগিতাকামী 

*সহযোগিতাকারী উভয়ের পক্ষেই 

ধাজনক | ভারত ইতিমধ্যে উন্নতিশীল 
ও শিল্লোল্পত দেশগুলির সঙ্গে একাধিক 
যৌথ উদ্যোগে অংশ নিয়েছে । ভারতীয় 
সহযোগিতায় বিদেশে এরকম প্রায় ৮০টি 
যৌথ শিল্পোদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার অনু- 
মোদন করেছেন । 

এর মধ্যে ৩২টি শিল্পোদ্যোগ স্থাপিত 
হৰে আক্রিকায়-ছটি ইথিওপিয়ায়, একটি 
ঘানায়, ন'টি কেনিয়ায়, দুটি লিবিয়ায় একটি 


মরিশাসে, ৬টি নাইজিরিয়ায়, তিনটি জািয়ায়, 


দুটি উগাণ্ডায় এবং তানজানিয়৷ ও টোগোতে 
একটি ক'রে । ইথিওপিয়ায় যৌথ উদ্যোগে 
গড়ে উঠবে বস্ত্র, সাবান, পশম, প্লাষ্টিক 


এবং" ঘড়ি, শিল্প । ঘানায় ছোট কৃষি 
ট্যাক্টর তৈরির শিয়ে ভারত সহযোগিতা 
করছে। 


"ইতিমধ্যে কেনিয়ায় ভারতীয় সহ- 
। যোগিনতায় তৈরি হচ্ছে বস্ত্র শিল্প, গ্রাইপ 
ওয়াটার, ওমুধপরে; ছাপার, কালি, পশমী বন্ত, 
হালক! ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, কর্ক, কাগজ 
এবং কাগদের... ও তৈদ্ধির .. কারখান। ! 
লিবিয়ায়. পাইপ, আযাসনেমটষ, ৮৭ 
শিল্পে ভারত সহযৌগিত।: করছে । : 
মরিশাসে ভারতীয়. সহযোগিতায় 





তৈরির 
সিনা রাগাহাারানিকাজাত। 


উঠেছে যোজায়েক টাঁলি এবং রোলিং 
শাটার কারখান। | 
ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, বস্ত্র, বেড এবং 


পেনসিল উৎপাদনের ব্যাপারে ভারত নাই, 
জিরিয়াকে কারিগরী সাহাধা দিচ্ছে । 
ভারতীয় উৎপাদকদের এক কনসোর্টিয়াম 
উগাণ্ডায় একটি চিনির কল স্থাপন করছেন। 
একটি বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্প সংস্থ! সেখানে 
একা্টি পাটকল স্থাপনে সাহায্য করছেন । 
একটি কনসট্রাকশান কোম্পানী, একটি 
কারখানা এবং একটি লুবিক্যান্টের শোধ- 
নাগার স্বাপনের জাঞ্িয়া ভারতের 
সাহায্য চেয়েছে। তানজানিয়া এবং 
টোগোতে যথাক্রমে একটি গুঁধধ এবং 


. রেডিও তৈরির কারখানা স্থাপন কর! 


হবে। 

দক্ষিণ এশিয়ায় সিংহল, যৌথ উদ্যোগে 
শিল্প কারখানা স্থাপনে, ভারতের কারিগরী 
সাহায্য নিচ্ছে । যৌথ উদ্যোগে সেখানে 
সেলাই কল, চ।-তৈরির যন্ত্রপাতি, কাঁচ, 
বস্ত্র, উষধপত্র, এয়ার কণ্ডিশনার, রুস্ 
কলার, কণ্ডাকটর প্রভৃতি শিল্প গড়ে উঠছে। 
আফগানিস্থানও বাই-সাইকেল প্রভৃতি শিল্পে 
ভারতীয় সহযোগিতাকে স্বাগত জানিয়েছে। 


পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়ায় ইস্পাতের 
আসবাবপত্র, জিংক অক্সাইড. সৃক্ষ্য যন্ত্র 
পাতি, সুতীবস্ত্র, কাচের বোতল, ইনস্ুলেটিং 
কনডাকটর, ইলেকৃটি,.ক মোটর, পাম্প এবং 
ডিজেল ইঞ্জিন তৈরির ব্যাপারে ভারত 
সাহায্য করছে । যৌথ উদ্যোগে সিংগা- 


পুরে একটি ইলেকট্রোভন কারখানা এবং 


থাইল্যাণ্ডে একটি ইম্পাতকল, একটি সৃতার 
কারখানা এবং একটি লিউন্দিপ্রিন্ট কারখানা 
স্থাপনে ভারত গুরুত্বপূর্ণ তুমিক৷ নিচ্ছে । 
ইরাণে ভারত ইতিষধ্যে কয়েকটি 
কারখানা স্থাপন করেছে । ইলেকটি.ক 


মোটর এবং ট্রানর্ফমার তৈরির আর একটি 


কারখানা শ্বাপনের প্রস্ততি চপছে । 
পন্চিম এশিয়ার, ইরাকে ঠা পানীয় 
একটি. কারখানা স্বাপগের 


.ধদধানো ই এনিব, ১৯৭০ পল 5৯. 


গার মাধ্যমে ডায়ন 


এছাড়া লেখাদনে একটি. কীটনাশক: বা 


তৈরির কারখাল। এব লৌনিন্আঁরবে। 
জারেটর, এয়ার কপ্ডিশনার,- আসিবে 
সিমেন্ট, এবং বনম্পতির ফারঘান।' সবাপনেন 
প্রস্তাবেও ভারত সন্বত হয়েছে |: 7১7 

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৌথ উদ্যোগেও 
ভারত পিছিয়ে নেই এ কথা আগেই, বল 
হয়েছে। যেমন আয়ারমযাডে ভারতীয় 
সহযোগিতায় যে নাইলনের কৃচি' এক: 
কার্পেটের সূতা তৈরিয় দু'টি ফারখান। 


.স্বাপন করা হয়েছে সেগুনিতে লীধই কাঁজ 


সুরু হবে। উত্তর আয়ার্পাাণ্ডে আমবেসটপ 
বিষেন্ট দ্রবা এবং হাক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রা 
উতৎপাদলের কারখান। স্বাপনের ব্যাপারে 
ভারতের কারিগরী জান ও অভিজ্ঞতার 
স্থবিধ৷ চাওয়৷ হয়েছে । 

বুটেনে ভারতীয় সহযোগিতায় 
স্থাপিত একটি আসবেসটস মিমেন্ট কার. 
খান] রয়েছে, জামেরিকায় ভারতীয় সহ- 
যোগিতায় তৈরি হয়েছে শক্ত ও পুরু কাগজ 
তৈরীপ় একটি কারখানা যে রকম কারখান! 
ইতিপূর্বে ক্যানাডায় স্থাপিত হয়েছে। 
শীগগিরই এখানে শেতপার এবং তরল 
গুকোজ তৈরীর একটি কারখান৷ গড়ে 
উঠবে। 


দক্ষিণ আমেরিকার কলস্বিরায় টুইস্ট 
ডিল তৈরির একটি প্রকল্প স্বাপনের প্রস্তাব 
রয়েছে। 

বৈষয়িক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক 
নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৬৬ সালের 
অক্টোবর মাসে, যখন ভারত, সংযুক্ত আরব 
সাধারণতন্ত্র এবং যুগোশাতিয়া' আন্তর্সহা- 
দেশীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার এক 
নতুন পর্বের স্চনা করে। এই তিৰ 
দেশের মধ্যে সম্পাদিত ব্রিপক্ষীয় চুক্তিতে 
পারস্পরিক অথনৈতিক সহযোগিতার 
ক্ষেত্রে সম্্রমারণের জন্য সুদ্রপ্রসারী 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বাণিজা এবং 
শুন্ধ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে তিন দেশের 
মধ্যে বাপিজায সম্প্রমারণ এবং অর্থনৈতিক 
সহযোগিতার চুর্জিটি ১৯৬৮. সালের পয়লা 
এপ্রিন থেকে কার্ধকর হয়। 


এই চুক্তির একটি বৈশিষ্ট্য। হচ্ছে এই 
যে, এই তিন দেশের মধ্য যে কোনে। 
একটি দেশ অনা দূটি দেশকে যেসব পণ্যের 
ক্ষেত্রে শুষ্ক __ অগ্রাধিকার দেবে সে সব 
পণ্যের কোনো স্বতন্ত্র তালিক। নেই কাবণ 
সে সব সাধারণ তালিকায় সন্নিবেশিত । 


শিল্পগত সহযোগিতা ইতিমধো সন্প্র- 
সারিত হয়েছে হুইল ট্রাক্টর, ক্রলার ট্রা্টর, 
টেলিভিসন, গ্রাস বালব. টিভি. পিকচার 
টিউব যাত্রীবাহী গাড়ী, স্কুটার বাইসাই- 
কেলের ছোট ইঞ্চিন, স্থুইচগিয়ার তৈরীর 
ক্ষেত্রে 


: গম্প্রতি কাযরোতে এই তিন €দেশের 
এক বৈঠক হয় । 
পরস্পরকে বাণিজা শুষ্ক থেকে অব্যাহতি, 
শির লাইসেন্স দান এবং কাঁচা মল পাশ- 
যার খ্যাপারে সাহাযা করতে এবং' যৌথ 
উদ্যোগে উৎপন্ন পণ্য বিক্রির ব্যাপারে 
অযোগ সুবিধা দিতে সম্মত হয়েছে | এই 
ধরনের ব্রিপক্ষীয়' চুজির ক্ষেত্র' ক্রমশঃ 
বিস্তূত হবে এবং সহযোগিতার বিরাট 
অক্ষনে এক এক করে 'বিশ্র' সব কটি 


দেশই মিলিত হবে বলে আশা কর। 
আযৌক্তিক হবেনা । 

ডি. ভি. টি--তে 
অপক্ষান্ের তুলনায় উপকারের 


মাত্রা অনেক বেশা 


ভি. ভি. টি ব্যাপকভাবে ব্যৰহৃত হয় 
কৃষিক্ষেত্রে, অরণ্য রক্ষায় এবং জনস্থাস্থা- 
রক্ষার জন্য । বিশেষ করে ম্যালেরিয়। নিয়- 
সণের অন্য যে পরিযাণ ডি.ডি. টি ব্যবহৃত 
হয় তার মাত্রা হ'ল মোট উত্পাদনের 
শতকর৷ ১৫ ভাগের মত। প্রেগ, লিপিং 
সিকনেস ও অন্যান্য কী্টবাহিত রোগ 
পশনে ডি. ডি. টি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ 
করা হয়। 


ম্যালেরিয়। নিয়ন্ত্রণ অভিযানে ঘরবাড়ীব 
ভেতরে, দেওয়ালে ও ছাদে ডি. ডি. টি 
ছড়িয়ে দেওয়া হয়। 


বৈঠকে তিনটি দেশ, 


এই অভিযাঁনে 


প্রতি হেক্টারে উৎপাদন হয় 
মিযুক্ত প্রায় দূ লক্ষ কর্মী গত ২০ বছরে ্ 


ডি. ডি. টির কোনও প্রতিক্রিয়া, থেকে. 
ভোগেনি | যতগুলি দ্বাড়ীতে প্রতি বছর 
নিয়মিত ভাবে ডি. ডি. টি ছড়ানো হয় 


সেগুলির বাসিন্দার সংখ্য। হবে ৬০ থেকে 
১০০ কোটির মত। সেই সব বাড়ীর 
বাসিন্দাদের স্বাস্থোর কোনও ক্ষতি হয়নি | 

যুক্তরাষ্ট্রে ভিডিটি--র কারখানায় গত 
১৯ বছরে নিয়মিত খোজ খবর রেখে দেখ। 
গেছে যে, কারুর স্বাস্থেরই ক্ষতি হয়নি | 
যারা ঘটনাক্রমে ডিডিটি খেয়ে ফেলেছেন 
তাদের শরীর খারাপ ইলেও কেউ মরেন 
নি। 

কোনোও বন্য প্রাণীর ওপর ডিডিটির 
প্রতিক্রিয়া মারাত্বক হওয়ায় কয়েকটি দেশে 
সম্প্রতি ডিডিটির ব্যবহার মীমিত কর৷ 
হরেছে। তবে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা 
হয়নি । সব. দেশেই এ কথা স্বীকৃত যে, 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য 
ডিডিটি ব্যবহ!র কর প্রয়োজন । 
অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কষ'সে সব 
অঞ্চলে ভিডিটির ব্যবহার হয়তে৷ গৌণ হয়ে 
দাঁড়াতে পারে | কিন্ত বৃষ্টি প্রধান অঞ্চলে 
ম্যালিরিবার সম্ভাবনা '৪ প্রকোপ এত বেশী 
যে, রোগ নিয়ন্ত্রণের স্থলত কোনও ব্যবস্থা 
উত্তাবিত ন! হওয়া পর্যন্ত, ডি. ডি. টি ছাড়। 
গত্যন্তর নেই । কারণ ম্যালেরিয়। দমনের 
ওষুধ এমন হওয়া উচিত যা কীটের পক্ষে 
হবে মারাত্বক কিন্ত মান্ষের পক্ষে কতিকর 
হবে না । 


ডিডিটির জনা ইদ দরের শরীরে কর্কট 
রোগের বিষ স্বষ্টি হয়--এ অভিযোগ এখনও 
প্রমাণিত হয়নি | 


আযম সার ফলন বাড়ায় 


মহারাষ্ট্রের অমরাবতী জেলায় বিভিন্ন 
কেজ্ছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দেখা গেছে 
যে, নাইট্রোজেন, ফসফোরিক' আযাসিড ও 
পটাশের স্ুসম সার প্রয়োগ করলে চীন৷ 
বাদামের ফলন এত বেশী হয় যে, কৃঘকরা 
হেক্টারে দ হাজার টাকার ওপর নীট আয় 
করতে পারেন । ' এই রাসায়নিক লারের 
সবটাই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে - দেওয়। হয়| 
২ ১৬৩৩৩) 
কে. জি. বর ধত। র 


 'ধমধান্যে ৫ই এপ্রিল ১৯৭০ পৃষ্ঠা ২০ 


যেসব. 


.এটোম্যাটোর সাল... 


 জৌনযাটো চাষের সময় যতট। সারের 
প্রয়োজন হয় তার লবটাই জযিতে ৷ 
মিশিয়ে, খানিকটা যদি গান্ছের শুপর ছড়িয়ে 
( স্পে) দেওয়। হয় তাহলে হেক্টারে, ৬ 
০৯ . মতুন দিল্লীর: ভার- 
তীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে , পরীক্ষা 
করার সময়ে নাইট্রোজেন ও ফমফোিক 
আযামিডের জন্য মুরিয়া ও সুপার--ফসফেট 
সার হিসেবে দেওয়। হয় । প্রতি হেক্টারে 
নোট নাইট্রোজেনের অর্ধেক (৬০ কে. জি) 
ও ফসফোরিক আাসিডের অর্ধেক (৩০ 
কে. জি) জমিতে যিশিয়ে দেওয়া হয় । 
বাকীটা ফসলের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া 
হয়। 


টোম্যাটোর চারা জমিতে বঙসাবার ৩৫% 
দিন অন্তর দার ছড়ানো হয়। মোট 


ছ্‌ বার ল্পে কর! হয়। 
প্রধান মীর ভাষণ 
৫ পৃষ্ঠার পর 71 
হচ্ছে । পরিকল্পনা সম্পর্কে কেন্দ্র বাজ্য- 
গুলিকে বে সাহায্য করছে তাও জাতীয় 
উন্নগন পর্থদের অনুমোদিত সূত্র অনুযায়ী 
করা হচ্ছে । সম্পদ কি রকমভাবে ভাগ 
কর হবে সেই সম্পর্কে যদি সাধারণ নীতি 
স্থির হয়ে যায় তাহলে কেন্দ্রও রাজাশুলির 
মধ্যে অবশিছ দেনা পাওনার ব্যার্পারগুলি 
অবস্থা অনুযায়ী সমাধান ক'রে নেওয়া 
সম্ভব । কতকগুলি রাজ্যের জন্য. বিশেষ 
বাবস্থা রাখা হয়েছে এবং' তা পন্জিকল্পন! 
মূলক বিনিয়োগের অন্তর্ভূক্ত হয়নি । 
এই সব রাজ্য যাতে অতিরিক্ত সম্পদ 
সংগ্রহ ও সংহত করতে পারে তাই হ'ল 
এই বিশেষ ব্যবস্থার লক্ষ্য । এই অরতিরিকি 
সম্পদ পরিকল্পনামূলক উন্নয়নের কাজে 
ব্যবহৃত হতে পারে । তাছাড়া রাজ্যগুলি 
যাতে তাদের পরিকল্পনা! বহিভূত "দায় 
যতটা সম্ভব ১৯৬৮-৬৯ সালের পর্বীয়ে 
আনতে পাবে এবং খসডু। পরিকট্সনায় বিনি- 
য়োগের যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছে, এই 
রাজ্যগুলির মোট পরিকল্পন।যুলক বিনিয়োগ 
মাতে কোন কামেই, তার কম. “না হয়া ও 
স্ুলিশ্চিত করত উপরে: উজ: ব্যবস্থার 


অনাগত লক্ষা 1 0,080 


টিটি না 
ঠ গা] 





ইঞ্জিনীয়ারিং-এর টুকিটাকি 


হেভি ইলেকটি ক্যালসের 
কারখানায় পারমাণবিক 
রি-এ্যাক্টারের এণ্ড শীল্ড 


তারতে, পারমাণবিক রি-গ্যাক্টারের 
এও রি তৈরি করার জন্য প্রচর লাগ 
টা ২ আমদানী করতে হত। কিন্তু 
ভগ্ীলস্তি হেভি, ইলেকটি,ক্যালস কার- 
খানার তরুণ ইঞ্জিশীয়ারদের উৎসাহে ও 
€চষ্টায় এগুলি এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে 
এবং যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রারও সাশুয় 
হচ্ছে | 

প্রতিটি লাগ ফোজিং (ওজন প্রায় ৩ 
টিন ) আমদানী করতে প্রায় এক লক্ষ 
টাকা ব্যয় হত। নতুন লাগ ফোজিং 
আমদানী করতে যে শুধু মূল্যবান বৈদেশিক 
যুদ্রাই বায় হ'ত তাই নয়, এণ্ড শীল্ড তৈরি 
করতে অনেক সময় যথেষ্ট দেরী হত | এই 
রকম দেরীতে বিবুত হয়ে ইঞ্জিনীয়ারবা 
ব্যবহৃত লাগ ফোজিং বাঁচিয়ে মিশিত ইস্পা- 
তের টুকরো দিয়ে এও শীল্ড তৈরি করতে 
ব্ধঈধিকর হন | মাত্র ১০ সগ্ডাহের 

মধ্যেই এই কর্মসূচীটি রূপায়িত করা 
হয়। 


নত ইস্পাতের টুকরে। দিয়ে যে 
| বিরা কারের কান্থানের গোলার মত 
॥ এও শীল্ড তৈরি লারা) হল, সেটির ওজন 
ছিল ২০ টন এবং ব্যাস ৫.১ মীটার এবং 
মাত্র ১০ সপ্তাহের মধ্যে এটি তৈরি কর! 
হয়। এই কাজের জন্য প্রতিটি পদে 
রেডিওগ্রাফি, বুদ্ধিৎ কুঁশলতা, ধৈর্য্য, 
স্নিপুণত। এবং নিয়ন্ত্রিত ওয়েজ্ডিজের 
প্রয়োজন হয়। যাতে কোন খুঁত ন। 
[ দেখা দেয় সেজন্য চারটি জোড়ের আয়গায় 
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২ আপতত 


একসঙ্গে ১৪৯" ফারেনহিট উত্তাপে ওয়েল্ড 
করতে হয়। কারখানার ওয়েদ্ডারর। 
চারটি জোড়ের কাজ একসঙ্গে সুচারতাবে 
সম্পয় করেন । ৫.১ মীটার উ“চ.তেও 
যাতে পহজে ওয়েল্ড করে জোড়া লাগানো 
যায় সেজনা এই কারখানার প্রধান শিল্পী- 
কারিগর শীএম, কে, দেব একটি বহনযোগা 
চাতাল তৈরি করেন। 


রাজস্থানের কোটাতে ২০০ এম. ওয়া- 
টের যে পারমাণবিক রি-এ্যক্টার আছে তার 
এও শীল্ড তৈরি করার জর্টিল কাজির 
ভার কিছুদিন পৃবেরে এই কারখানাকে 
দেওয়। হথেছে। 


রাঁচিতে, সঁতিপষুিনিয়ারীং কর্পো- 
রেশনের কারখানাগুলির কাছে, ভারত 
সরকারের গার্ডেনরীচ কারখ[নার যে ওয়ার্ক- 
শপ তৈরি হচ্ছে সেখানে শিগগীরই জাহা- 
জের জন্য ডিজেল ইগ্রিন তৈরি হবে। 
পশ্চিম জআন্নানীর একটি ইঠ্রিনিয়ারীং 
সংস্থা এম, এ. এনের সহযোগিতায় 
এই ওয়ার্কশপটি তৈরি হচ্ছে। 


এখানে প্রথম পর্যায়ে প্রতি বছরে 
৬০০-১৯০০ বি. এইচ. পি এবং ৫০00 
আর. এম. পির ২৪টি ইঞ্জিন তৈরি কর 
যাবে বলে আশা কর! যাচ্ছে । দ্বিতীয় 
পর্যায়ের কাজ ১৯৭১ সালের প্রথম তিন- 
মাসের মধো সুর হবে বলে আশ। করা 
যাচ্ছে । তখন রাঁচির কারখানায় এম. এ. 
এনের “ই” পধ্যায়ের ১০,৫০০ ৰি. এইচ. 
পি এবং ১২২ আর. এন. পির এবং আর 
ভি ১৬১৮ পধ্যায়ের ২৫০-৮০০ বি. 
এইচ. পি ও ১৬০০ আর. এম. পির-৬ 
সিলিগারের বড় ইঞ্জিন তৈরি করা হবে। 
বর্তমানে দুইজন জার্মান বিশেষজ্ঞ 'রীঁচিতে 
নির্মাণ কার্য পরিদর্শন করছেন এবং এই 
বছরের জ.লাই মাগ থেকে কারখানায় 
উৎপাদন স্বর হবে বলে আশা কর! 


যাচ্ছে। 


গার্ডেন বীচ ওয়ার্কশপের এম. এ. 
এনের*.২০০ থেকে 8০,০০০ বি. এইচ. 
পির, জাহাজের ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি করার 
লাইসেন্স রয়েছে । শজিমান ট্র্যাক্টর তৈরি 
কর। সম্পর্কেও এম, এ. এন প্রতিরক্ষা 
মন্ত্ককে কারিগরি সাছাযা সরবরাহ করে । 


সম্প্রতি এম. এ. এন, ভারতের তৈল ও. 
প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনকে; তৈম উত্তোলন* 
কারী তিনটি বরীগ সরবরাহ, করেছে।: 
এগুলি আসামের /েিখসাগবে বসালো 
হচ্ছে। 


_রাউরকেলা "ইস্পাত কারখানায় আর 
একটি নতুন জিনিল উৎপাদন করা. হবে 
বলে স্থির করা হয়েছে । ডায়নামোর 
মতো বৈদ্যতিক সাজ সরঞাম তৈরি 
করার জন্য অত্যন্ত উচচস্তরের যে ইস্পাতের 
পাত দরকার হয় সেগুলি এই কারখানার 
তৈরি করা হবে । 

রাউরকেলাতে অবশ্য ইলেরে।লিটিক 
টিনপট, ইলেটি.ক্যাল শীট ও আরমারড্‌ 
পেটে তৈরি হয় এবং এগুলির যথেষ্ট চাহিদ। 
রয়েছে । ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ 
“নিলগিরি'' তৈরি করার সময় যে ধরণের 
ইস্পাতের পাত চাওয়া হয়েছিল, এই কার- 
খান থেকে ঠিক সেই ধরণের ইম্পাতের 
পাত সরবরাহ কর! হয়। 


১৯৬৮-৬৯ সালে রাউকেলা থেকে যে 
সব জিনিস রপ্তানী করা হয় তা হল, 
জাপানে--১০৩,৮০০ টন অশোধিত লোহ। ; 
অষ্েলিয়ায়-8৫০ টন পাইপ, নিউজীল্যাণ্ডে 
১০০ টন পাইপ । (নিউজীল্যাণ্ড থেকে 
মোট ১৪৫০০ টন পাইপের অর্ডার দেওয়। 
হয় এবং এই ১০০ টন পাইপ পাঠিয়ে তা 
সম্পূর্ণ করা৷ হয়|) 


গোয়ায়, বেসরকারী ক্ষেত্রে, মাকিন 
সহায়তায় যে সার প্রকল্প বূপায়ণের সংকল্প 
কর! হয়েছে তার জন্য বিশ্‌ বাক্ষের ইন্টার 
ন্যাখনাল ফাইনান্স কর্পোরেশন প্রতিশন্ত 
অথ সাহাযোর পরিমাণ ১.৫৯৪ কোটি 
ডলার থেকে বাড়িয়ে ১.৮৯৪ কোটি 
ডলার করবে বলে ধোষণ করেছে। 
পুরে! প্রকয়ের জন্য ৭.৫ কোটি ডলার 
বায় হবে বলে অন্মান কর। হচ্ছে। 





৮ 
ঠ 





৬০ গুজরাটের জনাগড় জেলায়, তুলোর 


বীজ থেকে তেল খইতাঁ ইত্যাদি উৎপাদন 
করার জন্যে সমবয়ের ভিন্তিতে একটি 
কবখান। স্বাপন করা হয়েছে। 


2 ১৯৬৮-৬৯ সালে ওড়িষা।, বিভিন্ন 
দেশে ১৪.৮৫ কোটি টাকার ধাতু আকর 
রগ্ঠানী করেছে । জাপান, পোল্যাণ্ড, 
চেকো7শু!ভাকিয়া, যুগোশ্াভিয়া, পঠিচম 
জার্মানী, বেলভিগাঁম এবং কুমানিয়ায় যে 
লৌহ আকর রপ্তানী করা হয়েছে তাও এর 
মধ্যে অন্তরূ্জি। 


৮ পূর্ব জার্সানীতে তৈরি, সবরকম 
আবহাওয়ায় চলার এবং গভীর সঙ্গুদ্রে মাছ 


ধরার উপযোগী ১৫০ টনের একটি জাহাজ 


বোশ্বাইতে এসে পৌচেছে। বঙ্গোপসাগরে 
মাছ ধরার জনা এটি ব্যবহার করা হবে। 
আধুনিক সাজ পরঞ্ামে সভ্জিত এই 
জাহাজটি ৬০০ মীটার গভীর জলেও মাছের 
ঝাকেক অনুসন্ধান করতে পারবে । 


১৯৬৯ সালে ব্যাক্ষগুলি, 'সমবায় 

(সমিতি এবং ক্ষদ্ায়িতন শিল্পগুলিকে অন্যান্য 
বছরের তুলনায় যথাক্রমে ৪২ কেটি টকা 
এবং ১২২ কোটি টাকা বেশী খণ দিয়েছে । 
নতুন একটি কর্মসূচী অনুযায়ী, পল্লী অঞ্চ- 
লের ছোট ছোট শিল্প সংস্থাগুলিকে ৫092 
টাক। পর্য্যন্ত ধণ দেওয়া হন্ডে। 


৮ ক্ধির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট,পরি- 
মাণ আধিক সাহায্য দেওয়ার একটি প্রকল্প 
অনুশানে .রাজস্বানের বনু সংখাক কৃষককে 
রা দেওয়। হয়েছে । ফাজস্বান সরকার 

বং পাঞ্জাব নাশন্যাল ব্যাঙ্কের য.্ত উদ্যোগে 
উপ জেলার সৌভাগ্যপুরায় এই কন্্ 
স্চী'জানুযারী কাজ স্বর করা হরেছে। 
ই প্রকৃণ্ের, একটা বিশৈষ্ব বৈচিত্র্য হল, 
[ডের ১ থেকে ৬.একর অমি আছে কেবল- 
৬ গেই' বম ছোট কৃষকরাই এই সাহায্য 
পেয়ার যোগ্য; যে খণ দেওয়া হয় তা 
তিন থেকে সাত..বছরের মধ্যে পরিশোধ 
করাতে 'হবে । 


& ক 
%..7 


ৃ ৭ পেশ ভিডি 


নিব 
নিব 












নুপ্তানীর, পরিমাণ, 


সপ লিউ ছি রত প্রকাশিত এ 


তিনে ৬৬০৬ ০৪০১১১০১০০৫, : 


- কালিকাটি এবং কোয়েস্বাটরের মধ্যে 


মাইক্রোওয়েভ বোগাঃয়োগ ব্যবস্থা শ্বাপনের 


কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে । এখন এর কার্ধা- 
কশলতা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে । | 


3 দণওকারণ্য পরিকল্পনা অঞ্চল এখন 
খাদ্যশসোর ব্যাপারে স্বয়ন্তরতা অর্জন 
করেছে । সরকান্ী পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী 
১৯৬৫-৬৬ সালে যেখানে মাত্র ৮০ একর 
জমিতে ন্ববি শস্যের চাষ কর! হয় সেখানে 
১৯৬৮-৬৯ সালে সেই জমির পরিমাণ বেড়ে 
১১০০ একর হয়েছে । 


3৮ ভবনগরের কাছে কারে উপমাগরের 
কাছে ভারতের প্রথম তৈলকৃপটির উদ্বোধন 
করা হয়েছে । 


»₹ নাসার বিজ্ঞানীরা দটী পধ্যায়ের যে 
মাকিন নিকিপচি রকেট এনেছিলেন তা৷ 
থগ্থা রাকেট ক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে সাফল্যের, 
সঙ্গে উতৎক্ষিপ্ত হয়েছে । ভারতীয় মহাকাশ 
গবেষণ!। সংস্থ। এবং মাকিন জাতীয় বিমানও 
মহাকাশ সংস্থার ফৃক্ত কর্মসূচী অন্যায়ী 
দিনের বেলায় মহাকাশ সম্পর্কে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করার জন্য গই রকেট লেপণ করা 
হয়। 


ভারতীয় এয়ায়লাইন্স এর জন্য সাতটি 
বোয়িং ৭৩৭ বিমান কেন। সম্পর্কে ভারত 
একাটি চুক্তি স্বক্ষির করেছে। ১১৫টি 
আফ্লুনের এই বিমানগুলি নভেম্বর মাস থোকে 
সরবরাহ কর! সুর হবে । | 


3  বিশাখাপতনমে একটি নৌপ্রকণপ নিয়ে 
যে কাজ জুরু করা হয়েছে তা আগামী ছয় 
বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে আঁশ! 
কর। হচ্ছে । একটি ভাই ডক, জাহাজ 
মেরামতের একটি কারখানা এবং যুদ্ধ 
জাহাজ তৈরির জন্য একটি জাহাজ নির্মাণ 
কারখানা স্বাপন্ন এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত । 
প্রকল্পাটি সম্পূর্ণ করতে আনুমানিক ১০০ 
কোটি টাকা বায় হবে। 


১₹ ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত 
সবচাইতে বেশী অর্থাৎ ১৪৫. ?8 কোটি 


টাকার জিনিস রপ্তানী করেছে। শু পুর্ব 


মাসে ১১৮.৩ কোটি টাকার জিগিস রপ্তানী 
ক্রা হয় ।  গতবছর...ছানুয়ারি মাপৈয় 
১১৩, রথ কোটি 





' তৈরি কর। হয়েছে । 


এ ৯৯০০ বি নি -স্ 


রী 80: ১১: 0-883. 
টাকা |. “বর্তমান বছরের” জাসুয়ারি ০ 
আঁমদাপীর তুলনার, ১৬ কোটি টাকার. 
বেশী মুল্যের জিগিস রঙানী "করা হা 
।চলতি' বছরে এই “চতুর্ণবার : আদা 
.তৃলন্যয় দানী*েশী হাল হি 


5 পি. এল ১৮০ কর্দসূচ টার 
মাকিন যক্তরাষ্্রী এই ঘছরে * ১২৫-৩, 
গাইট অতিরিক্ত তুলা সরবরাহ করবে। 
, এর ফলে, বর্তষানে জুতোর যে চাহিদ 
বেড়েছে তা মেটালো এবং এগুলির মূল 
বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যাবে বলে আশ' 
কর! যাচ্ছে । 


১৫ চির ভারি ইঞ্জিনিয়ারীং কপোরে, 
শনের বিভিন্ন বিভাগে উৎপাদনের মাত্র। 
বেশ বেড়েছে । এই বছরের জানুয়াছি 
এবং ফেব্রুয়ারি মাসে, ভারি মেসিন নিম্মী' 
কারখানায় মোট ৪8৩০০ টন-ওজনের মেসি, 


ইত্যাদি তৈয়ি হয়। ন 
রি রি 
১৫. বিশ্বাখাপতনমের হিন্দুস্তীন ভা 


নির্দমাণ কারখানার মংহত উন্নয়নের জন 
৭.৫৭ (কাটি টাকার একটি পরিকল্পন 
' এর ফলে এখাণে 
বর্তমানের তিনটির তুলনায় বছরে ডা 
জাহাজ তৈরি করা ষাবে। জাহাজ তৈরি 
একটি ডক এবং জলের একটি ঘেশিন ও 
তৈরি কর হবে । 


%₹ বিদেশ থেকে যে সব যন্ত্রপাতি : 
যন্ত্রাংশ আমদানী কর! হয়, সেগুলির বিক! 
দেশেই তৈরি করে, তৈল ও প্রাকৃতি; 
গাম কমিশন 8 কোটি টাকার বৈদেশিং' 
মুদ্র। সাণ্য় করেছে। জটিল ইলেকট্রোনি 
সাজ মরপ্রাম, ক্রেন, পরিবহণের স সপ 
গাম, বায়ু কম্প্রেসার এবং তীরের ছাড়ি 
মতো কতকগুলি মাজ অরঞ্জাম দেশেই তো 
করে নেওয়া হযে ্ 


চু 
% একটি রন সম কর্পু্ূচী -অমুযায 
ভারত, অষ্টরেি লয়া. থে প্রা ২ ক 


মে চা টা শু 


ক্ষ: . কোরো, পশমেক “একটা মম রর 
ভাগুরি গড় তুলতে এরই. .চুঁজি ভারত 
সহাব্য করবে এবং জু পশম: কা: 







সপ সপি্প সপ ৮৩ ৬০ 
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